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মহামচ্গদাপিঞ্চসীযুক্ত শীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য 
৪৬ বাহাদুরের ভ্রীকরকমলে 





কা 
'একদ। এ" যৌৰনে “বঙ্গভাষ| ও সাহিত্যে”্র পাঞুলিপি হাতে লইয়া 
ারচন্্ 


এক্চার নামে পুস্তকখানি উপহ্দত করিবার অনুমতি ও 
স্যর" পর্শন-মানসে আগরতলায় গিয়াছিলাম। 












মাত; 
শন বিহা সাজক । উু্ছডিত সাহিত্যিক জীবনে প্রতিষ্ঠা সতের 
জল “সিনে স্পন্টরূপে অঙ্কিত আছে, আর মনে আছে, ১. 


»....+ বীরচন্্র মাণিক্যের দীর্ঘ ৰীরমুন্তি। তিনি প্রসন্ 





জাজ শাণিক্য ও মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য আমাকে দুঃসময়ে 
স যে আন্ুকূলা করিয়াছেন, তাহা আর কি লিখিব ? আমার প্রিয়বন্ধু 
॥ কর্নেল মহিমচন্দ্র তাহ! জানিতেন। 
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EA . ৮৯: *, চি. 











করকষলে আমার বশ্রম-সম্যাহিত “বৃহৎ বঙ্গ” উৎসর্গ করিতে উপস্থিত 
হহয়াছি। তরুণ বয়সেই লূত মহারাজের প্রতিভা ও নহানুভব্তার যশ 
সর্দদর বিদিত হইয়াছে। মহারাজ এই দানের কুটিবে পদাপন কাবা তাহাকে 
হহ্গিষ্চ আপযাফন ও আপুকূলা করিয়াছেন এবং এই পুস্তক উৎসর্গ করিবার, 








এই শেষ এান্ছ “বৃহৎ বক্ষ” ত্রিপুরেশ্বর্থয়ের নামের সঙ্গে ক 
গারিয়া আমি বলা হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক গীবরেশী 
সিংহাসনের উৎসাহ ও আন্ুকুল্যর রশ্মিপাতে বিক্ধং-সা 
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ভুমিকা We 
৯ হইয়াছিল। এ দেশের অধিকাংশ ইতিহাসই নুসলমানগণের রচিত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস) তাহাতে 
জয়-পরাঙ্গর়ের কণা, যুক্ধ-বিগ্রহ এবং বিজয় মুদলমানদিগের কীর্িই সমধিক পরিমাণে প্রচারিত 
রঃ হইয়াছে । সামাজিক, নৈতিক, শির ও ধৰ্শ্ব-সংক্রাস্ত--ক্ৰম-বিকস্চিঞ্ঞ-সভ্যতার ইতিহাসের 
সঙ্গে রাঙ্গনৈতিক ইতিহাসের একটা সনবন্ধ আছে, কিন্তু সেই লঘস্ক সকল সময়েই খুব গুরুতর 
হয় না। বহু শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী জাতি নে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে__এদেশে তাহার 
কোন উল্লেখ-যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। কিন্তু দশজন ক্লতবিষ্ভ ইতিহাসিকের সমবেত চেষ্টায় 
যাহা! সম্পাদিত হইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল, আমাৰ স্তার অরুতী ব্যক্তির দ্বারা একক তাহা 
. কিরূপে সম্ভব হইবে? তথাপি আমি এতদর্ণে বণেষ্ট পরিশ্রম করিরাছি। এছন্স আমি 
১০১২ বৎসরের চেষ্টায় এবং ৬/৭ হাঙ্সার টাকা বায়ে বঙ্গের প্রাচীন শিল্পের অনেক নিদর্শন 
সংগ্রহ করিয়াছি। ন্সনের চেষ্টাকরিযাও নামি এই শিম-সংগ্রহটি বখাৰগভাবে রক্ষা, করিতে 
পারিতেছি ন!। এত যত্ন ও কষ্টল্ধ ভালবাসার ছ্দিনিষগুলি বিরুদ্ধ করিবার কথা আমার 
মনে উদরই হইতে পারে নাই। এই দুলাবান্‌ সংখহাট আমি ত্রিপুরেশ্বর জউনসহারাজ 
বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাছরের করকমলে উপহৃত করিতে প্রতিশ্রুত হই্য়াছি। 
কট হইতে আমি এই সন মাসথাস পাইয়াছি যে তিনি এই জিনিষগ্ুলি আগরতলা ৭ 






t ার্কিওলজিকাল রিপোর্টে উদ্ধৃত ( ২৭৭-২৮৫ পৃঃ) হীরানন্দ পান্ত্রীর গৃহীত পাঠে আমরা 
| রর গোয়ালিয়র-প্রশন্তিতে “বৃহদ্বঙ্গান্” কথাটি পাইয়াছি। একসময়ে 
35 বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় বলিতে সমস্ত পু্ব-ভারতকে বুঝাইত নট 

পক্ষ গৌড়.” “গৌড়ীয় রীতি,” “গোৌড় বরাহ্মণ”্--এই সকল শব্দ প্রাচীন কালের গৌড়দেশের 

প্রসার ও মহিমা-গ্মোতক | ছঃখের বিষয় পঞ্চ গৌড়মওলের অন্তরব্ী--এদেশের অন্ততম প্রধান 
কেন্-উড়িষ্যাসন্বন্ধে আমরা এই পুস্তকে কিছু লিখিতে পারিলাম | 

১৮ না। বাঙ্গলার স্থাপত্য, বাঙলার কলা-শিল ও বাঙলার বাষট্- 
৯ ইতিহাসের উ্ভিষ্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট । গঙ্গাবংশীয় বাজাদের কেহ কেহ “পঞ্চ- j 
he a So) সেদিন পর্যন্তও রাড় অঞ্চলের অনেকটা কলিঙ্ঈ- 
অধিকারকুক ছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজার! বাঙ্গালী ছিলেন, এই মত এখন অনেক 
গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতাব্দী পান্থ বাঙলা অক্ষর ও উড়িশ্বার অক্ষরে 
নালা (এই কর ১ ও ১৮ পার পাধটাকা আব )। বঙ্গভাষা ও 
্, তাহা একই ভাষার প্রাদেশিক কপাস্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সিংছল- 
হইতে উড়িশ্যাবাসীরা বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিউভাবে সংশ্লিষ্ট । সিং 
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0৮০ বৃহৎ বঙ্গ 
বাহুর মাতা উড্ভিষ্থার রাজ-কন্তা ছিলেন। কুলল্গীগ্রস্থে উদয় দেশীয় লোকের আদান-প্রদানের / 
সম্পর্কের উল্লেখ বহু স্থানে দৃষ্ট হত__এই আঙান-প্রবান তিন চারি শত বংসর পুর্বে ছিল। 
দক্ষিণ রাঢ়ের সিংহপুর একসমত্রে কলিঙ্গের অন্ততম প্রধান রাষট্রকেন্র ছিল ( «৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা 
ভষ্টবয )। এই সমযের উদিস্থার কলা-শিল বে বাঙ্গালী-শিল্ের মোহরান্কিত এবং সেই শিল্পের 
জন্মস্থান যে বাঙ্গলা দেশ, তাহা এখন পণ্ডিতগণের অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন ( ৪*৭-*৮ 
পুঃ); উড়িস্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্ঘোর সব্ধএরধান কারি কোণাক মন্দির বাঙ্গালী শিপেরই মহিমা" 
স্কোতক। হান্টার শাহেব লিখিয়াছেন--“হিন্দুদিগের চারিটি স্থাপতা-যুগের সৌন্দর্থোর সার 
লইয়া মন্দিরটি স্থ্ট হইয়াছিল। ইহা বলাজ্ফতলা! শ্পিল্গেন্র চরম শোভা প্রকট করিয়া 
'দেখাইতেছে, মুসলমান এতিহাসিকগণও 'অনিচ্ছার সহিত এই মন্দিরের অপুর্ব সৌন্দর্য্যের 
প্রশংসা করিয়াছেন” (+11 ০০ ১০091/:0019101 beauties of 
the four architectural centuries of the Hindus...it forms the climax of 






















ntrates in itself the 





Beugal art and wrung ao unwilling tribute eveu from the Mobamodens 17 
Huonter's Orissa, Vol. IL, p. 291). অনেকের মতে অশোকের স্বপ্রসিদ্ধ 
শক্রপক্ষ ছিল--মেদিনীপুরবাসী বাঙ্গাল'রা। উত্তরকালে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের, 


উড়িশ্যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়তর 











পাতিমুরুই প্রাচীনকালে বাঙ্গালীদের সমূত্র-বাত্রার প্রধান বন্দর ছিল। আমর! সময় ও অর্থাভাব- 
নিবন্ধন এই বৃহৎ বঙ্গে উদতিস্যার স্থান দিতে পারিলাম না। “বৃহৎ বঙ্গ” নামটি স্বন্ধে যদি 
কাহারও আপক্ধি থাকে, তবে “গৌড় নামে কাহারও আপত্তি হইবার কারণ নাই, কারণ 
কলিঙ্গ স্পঞ্চগৌড়ের” অন্যতম ছিল, এবং পূর্বেই লিখিয়াছি, গঙ্গাবংশের কেহ কেহ “পঞ্চ- 
গৌঁডের” উপাধি বারণ করিতেন। এখন কতকগুলি লোক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ সটি 
করিতে চেরত। ধাহারা এক সময়ে এক ভাষা ও একই অক্ষর ব্যবহার করিতেন এবং 
এক বাঙ্ার প্রজা ছিলেন--ঠাছানের মনে যেন তেদ-বুদ্ধি বা! সাম্পদারিক বিদ্বেষ না 
জন্মো-_শামার এই প্রার্থনা। একাবদ্ধ হইলেই আমরা বাচিব, নতুবা এই প্রতিবন্বিতার, 
“যুগে ভারতবর্ষ হিন্দুর শ্মশান-শয্যায় পরিণত হইবে। 
“আমি নূতন শেখকগশের হর হইয়া প্রাচীন নাষ-শব্দগুলির কোন পরিবর্ধন করিলাম 
না, ইহা আমার হেচ্ছারুত অপরাধ। “হিউন সাঙ্গ", 'ব্দারাজেব', ‘মোগল’, “সিরাছুদ্দোলা', 
নাদঙুলির উদ্ধারণ।  “ইসিদাবাদ” ‘মোক্ষমূলর’ প্রকৃতি শব্দের নামি স্বচিরাগত প্রাচীন 
কূপ বহাল রাখিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ বিজ্ঞান-সঙ্গত উচ্চারণের 
দোহাই দিয়া এই সকল শব্দের নানারূপ উচ্চারণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধেও আবার 
সকলে একমত নহেন, শুদ্ধ করিবার চেষ্টা ক্রমশ: সুঙ্গোভিহু্ম হইয়া পড়িতেছে। 


৮৮০১ রি 
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প্রত্যেক ভাষারই একটা! প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বা ৫০০9৪ আছে। ইংরেজেরা গঙ্গাকে 
19518৬৮ বঙ্দদেশকে ‘০১৯, আব্ষণকে ‘চal৷০৷৷০,” কলিকাতাকে ‘Calon 
প্রভৃতি ভাবে উচ্চারণ কবির! খাকেন। গাহারা তো এই সকল উচ্চারণ শুদ্ধ করিতে 
/ চেষ্টিত হন না,_এমন কি মোড়াসাকোর বারুরা নে পবিত্র “ঠাকুর” শব্দটার নত রকমের 
বিরুতি ঘটাইয়। “114০.” শব্দের স্থই করিয়াছেন, ইংরেঙ্গীতে নাম লিখিতে গেলে গ্রাহারা। 
কোনই কথা শুনিবেন না, সেই 'ট্যাগোর' শনি ব্যবহার করিবেনই। গ্রীক ও রোমানের 
চন্্রগপ্তকে “সাণ্ডেকোটাস,” সিন্ধুকে *1049৯৮ প্রভৃতি ভাবের বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা 
পরিচিত করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসগুলিতে তাহাই চলিয়া সাপিতেছে। 
চীনদেশাম লোকেরা অনাদিকাল হইতে ভারতীয় নামপ্তলির বে বিক্কতি-দাধন করিয়া 
সাসিতেছেন, তাহাদের ভাষায় তাহ! দেই ভাবেই চলিতেছে। জাতীয় ভাষার ছন্দ রক্ষা 
করিয়া প্রাচানেরা বেক্ূপ উচ্চারণ করিতেন, তাহার খন খন পরিবর্ঠন করিলে সাধারণের 
A পক্ষে তাহা আয়ত্ত করা কঠিন হব, বিশেষ, কোন ভাবার স্বভাবাস্ুগ ছন্দ হারাই 
dl ফেলিণে নাম-শৃন্দগুলি সেই দেশবাসীর স্থৃতির অন্তুকূল হয় না। কিন্তু সুবী-সমাগগ যদি 
_ সামার অবলব্ৰিত বাতি কোবাবহ মনে করেন, তবে আমি ভবিষ্যতে সাবধান হইব । 











ছা গুলি চপিছা 
আসিতেছে। আহ্য-সভ্যতা এবং বেনী আচার ও রীতির ধারা- 
| বাহিকম্ব বাঙ্গালীরা যে পরিমাপে রক্ষা! করিয়াছেন, তাহা অন্তত্র 
ছূমভি। শৃষ্ট-ুর্ধ চতুর্থ শতান্ধীতে সরানো লিখিয়াছেন, “ভারতবর্ষে যে সকল কুমারীর 
পিতামাত। দারিদ্রা-নিবন্ধন তাহাদিগকে যোগ্যবরের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসমর্থ, তাহারা 
সগ্ভোযৌবন-প্াপ্ত কন্তাদিগকে বিবাহার্থে বাজারে আনিয়! বিক্রয় করিয়া থাকেন।” 
(‘Strabo tells us that those who are 00৯09 from poverty to bestow their 
daughters in marriage, expose them for sale in market-places in the flower 
of their aye” Robertson's Indin, P. 65)1 সেদিন পৰ্য্স্তও বৈকবেরা রামকেলী, 
নবস্ধীপ প্রতৃতি স্থানে ভিক্ষুণীদিগকে বাঙ্গারে বিক্রয় করিত,_-সাধারণত্য এইকপ মেয়েদের 
3. এক এক জনের মূল্য ছিল ১/* (পাঁচ সিকে )। ভিচ্ছু ও ভিক্কুণীরা বৈষ্ণব-সমাজের 
; সঙ্গে একেবারে মিনির যাওয়ার, পর এই থা ক্রমে ক্রমে অস্তা্িত হইয়। যাইতেছে, 
ই... কিন্ত ইহার কিঞ্চিৎ অবশেষ বোধ হয় এখনও আছে। উনবিংশ শতান্দীর প্রথম ভাগে 
কৰি দাশরণি এই. প্রথাকে বিজঞপ করিয়া লিখিঝাছেন _-*সোমাজীকে পাচ শিকে দিয়ে, 
ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, লাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া।" A 











ue বৃহৎ বঙ্গ 


খত তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক পুক্ুবজ্জাতীয় ধর্শ্ম-মহামাত্রদিগের সঙ্গে স্্রীধর্ম্ম- 
মহামারও নিযুক্ত করিয়া ঘরে ঘরে *সন্ধশ্থ' প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সেদিন 
পর্যন্তও “*মাঁগোসাঞ্ী”গণ  ছত্রগৃহস্থের বাড়ীতে আনাগোনা 
করিয়া! ধর্শ্মের তত্ব প্রচার করিতেন । মহৰি দেবেন্দ্রনাথ তাহার 
আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন, তাহার ‘দিদিমা’ এই “মা-গোসাঞী"- 
গণের বাতা পছন্দ করিতেন না। এই “মা-গোসাঞা”গণ খুব সম্ভব সেই অশোকের 
সময়ের “ন্তীধর্ম-মহামাত্রগণের ধারাটি বঙগাত রাখিরাছিলেন। এই সকল প্রাচীন রীতি, 
বাবহার ও প্রতিষ্ঠানগুলি অধস্তন বৈষ্ণব সমাজ্ছছ এই দেশে বেলা রক্ষা করিয়াছেন, 
বেহেতু প্রাচীন ধর্স্ম-লম্প্রদায়গুলি 'অধুন। বৈধঃব-সমাঙ্গের সঙ্গেই বেশী মিশিঘা গিয়াছে। 
জন-সাধারণের মধোই প্রচীন ধশ্ছ ও রাতি-নীতি অধিকতর পরিমানে পাওয়া! যায়, বৈষাব- 
ধৰ্ম্ম সেই জন-সাধারণকে আত্মসাৎ করিয্াই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

পালি সামগ্র-ফল-হুত্তে পুরণ কদ্মপ, মক্খলিপুত্র গোশাল, শন্গিত কেশকথল, ককুদ 
কচ্চয়ন, নিগ্রথ ক্ষাতি-পূ, সজ্য় বোলেট্‌ঠ প্রকৃতি দার্শনিক পণ্ডিতের থে সকল মত 'আমরা 


উল্লিখিত বেখিতে মত, কোথায়ও পরিবর্তিত বা. 
চীন একাক্দাৰী বিকৃত হই 
হল অধুনা সহজিয়া নেতা 





হামা ও 
মা-গোনাঞী। 











বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তিক্ষুণীদের মধ্যে যে নৈশ মিলন-সমিত্তি হইত, 
চে তৃতীয় শতান্দীতে রচিত পালি “কথাবখ্‌ "নামক পুস্তকে 
পাছ, তাহাই বঙ্গদেশে সহলিয়াদ্রে নৈশ-সভায় পর্যাবসিত হুইয়াছে। এই বোৌদ্ধতিক্কু ও 
ভিক্ষুণীরা “একাডিগ্লায়ী” নামে পরিচিত ছিল এবং একাদশ শতান্দীর প্রধমভাগে তিব্বত 
রাজা চ্যাংচুর তীয় দু 'নাগচো'র মুখে দেশের যে 'অবস্থা দীপস্ধরকে জানাইয়াছিলেন 
তাহাতে সম্ভবতঃ এই দপেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন! ইহারা নীল 'আলখাল্লা পরিতেন 
এবং দেশময় ব্যভিচারের স্রোত বহাইরা দিয়াছিলেন; রাজ স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন ( বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগের ভূমিকা এবং ও 
পুস্তকের ৩১৯-৩২৭ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য )। "চারু দর্শন” নামক পুম্তকে এদেশের সহঙ্গিয়াদের যে 
চিন দেওয়া হইয়াছে, আমি তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি (এই পুস্তকের 
৭৭৩ পৃঃ )। 
ধু মহেঞ্জোদারো ও হরম্া লহে”__ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের চিত্রাঙ্কন-প্রচেষ্টা, 
চিরাগত শি. বা সিঙ্গানপুরে প্রতি স্থানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গেও 
বাঙ্গলার কুটির-শিল্ের আশ্চর্য একা দৃষ্ট হয়। পাছাড়পুরে 
দেশীয় স্থাপত্য ও ভাঙব্-শিয়ের বে সকল নিদর্শন আছে,_-তাহাতে মনে হয় বাঙলার 


আমরা 





















ভুমিক। we 

কলালগ্মী যেন অতল জ্গলৰিতল হইতে তাহার প্রথম নিক্ামণের পদ-চিন্ন সেখানে রাখিয়া! 
গিয়াছেন। অআজস্তার চিত্রগুলি বে বাঙ্গালা চিত্রকরের করম্পর্ণে উচ্ছল হহরা উঠিয়াছে, 
তাহার কতকগুলি প্রমাণ গ্রন্থভাগে ( ৪১১-৫২ পৃঃ) প্রান্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় গং. 
প্রসিদ্ধ পির-কেন্দ্রগুলির আদর্শ এখন পথান্ত বাক্রলার রক্ষিত হইয়া! আসিয়াছে । বঙ্গপল্লীতে 
আধ্যসভ্যতার শেষ রেঞুকপা আমর! বে পরিমাণে কুড়াইরা! পাইছি, দআধ্যাবঞ্ডের অন্তত 
তাহ! সুলভ নহে। এদেশের কুটির-শিল্পে ব্দামর! মহেক্জোদারে?, অজন্তা, অমরাবতী প্রকৃতি 
শিমকেক্দের তীর্থ-রেণু পরচুরকূপে পাইতেছি। পাবাপের পারে, কার্টে, ৰক্তে, ছুলট কাগজে, 
তিরুট ও ভালপত্বের পু দির মলাটে, উপাধানের আচ্ছাদনে, কাধা-- শিকা_ আলপনা 
মেঠাই -- দেয়াল-চি্ে, ঘটিতে, বাটিতে, পালছে, পানের ডিবেতে, দেব-বিগ্রহে, কাঠের রথে, 
সিংহাসনে, মন্দিরের পোড়া ইটে, মাগুর ও পাটাতে, হন্তিলস্তের ও ধাতব তৈজস-পত্রে, এমন 
কি বিছানা বাধিবার দড়ি, পু তির লাঠি, নারিকেলের মালায় রচিত নর-5ু 'অস্তের বাট, গলে, 
আসন প্রস্ঠতি শত শত নিত্য-বাবজ্ধত জব্যাদিতে চারুকলার যে সকল নিদর্শন পাইতেছি, 
তাহা হুচিরাগত, বৌদ্ধ শিল্পের ধারাটি উচ্ছল করি দেখাইতেছে। গত এক শত বৎসরের 
মধ্যে এই শ্রোত মন্দীতূত হইয়া! বিনুপ্ত হইবার জাশস্ধা জন্মাইতেছে। বাজলাব।শিল-কুতিত্ 
২৩৫-৪৮, ৪০৮২ পৃষ্ঠার প্রতি আর করিতেছি; 

শাল! ছিল। 


থাকে। এক একটি 

হই! সুদীথ মানচিত্রের মত জড়ান থাকে এবং 
বিষয়ের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি একপ স্রসন্বদ্ধভাবে পর পর প্রদর্শিত হয় যে, পটুয়ারা 
যখন এক একটি দৃগ্য দেখাইয়া তৎসম্পকিত পরার আবৃত্তি করিয়া যায়, তখন দর্শক ও 
শ্রোতারা সমস্ত গল্পটি কবিস্বের ভাষার ও মনোরম চিত্র-সাহাব্যে উপভোগ করিবার স্থবিধা 
পান। এই চিত্রপট-প্রদর্শনের রীতিটা বিক্রমপুরে “পট নাচানো” নামে পরিচিত। বঙ্গের 
কোন কোন স্থানে এই শ্রেনীর পটুয়াদিগকে “পটিদার* বলে। এই রীতিটি খৃষ্ট-জন্মের 
বহপূর্বা হইতে এদেশে প্রচলিত। বৌদ্ধগণ এইরপ চিত্র দ্বারা জাতকের গল্পগুলি সাধারণের 
মধ্যে প্রচার করিতেন__ইহাদিগকে প্রাচীন কালে ‘মন্বরী’ বলিত এবং চিত্রগুলিকে কখনও 
কখনও 'ঘনপট' বলা হইত, যেহেতু চিত্রের উপসংহারে বর্ম্রান্দের সভা ও পাপের দণ্ড 
প্রদ্নিত হইত। শেষোক্ত প্রথাটা এখন পর্যন্তও বিদ্ধমান। সুস্রারাক্ষস প্রতি নাটকে 
এইরূপ চিত্র-প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের ন্মন্থকরণে খুষ্টানেরাও এইরূপ চিত্র 
দেখাইয়া! তাহাদের ধর্ প্রচার করিতেন, রোমে ভ্যাটিকানে দ্য প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
'পেশিরাস* (2৮1১075) পত্রে অচ্ছিত এইক্সপ করেকখানি ছবি আছে। আশ্চর্যের বিষয় 
এই প্রাচীন ধারাটি সেদিন পর্যন্থও বাঙ্গালী চিত্রকরেরা রক্ষা করিয়া 'আসিয়াছিল। 


মন্ধ্ী। 
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জীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশর এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক পট উদ্ধার করিত্াছেন এবং পটিদারেরা 
যে সকল নীতি গাদির| তাহাদের ছবির ব্যাখ্যা করে, তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিস্ধালৱ্ের মূত্রানগ্থ হইতে প্রকাশ করিতে উদ্ধত হইযাছেন। এই শ্রেণীর 
চিত্রকরদের সন্ধে পুস্তকের ৪৩৯-৪২ পৃষ্ঠা র্টব্য ॥ 

কি সাহিন্ে, কি শিনে, কি ধৰ্ম্মে, বাঙ্গালী থে পথে চলিয়াছে, সেই পথেই তাহার লক্ষ্য 
পদ্মা’ । এই আদর্শের মধ্যে কোন সীমা-রেখা, সন্োচ বা দ্বিধার ভাব দেখা যায় না) 
বাৎসলা, দাম্পতা, বা লৌকিক ধৰ্ম্মসংস্কার দ্বারা এমন কি স্থরুচির 
অন্থরোবেও এই আদর্শকে ক্ষু্ করা হয় নাই। দাতাকর্ণের গল্পটি 
খুব প্ৰাচীন; এক বিশ্ববিছালয়ের পু'ণিশালাতেই বঙ্গের নান! জেলা 
হইতে সংগৃহীত লাতাকর্ণের ভির ভিন্ন সময়ে লিখিত প্রায় অর্ধশত 
পুণি রক্ষিত আছে। মেদিনীপুর হইতে রংপুর, এবং প্রহর 
হইতে ত্রিবেনী-এই বৃহৎ এদেশের সকাত্রই দাতাকর্ণের পুথি পাওয়া যাইতেছে। একসময়ে 
ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলেকেই এই পুন্ত্রক পড়িতে হইত, ইহ বাঙ্গালী ছেলের 
নিতাপাঠ্য “শিশুৰোধক” বইখানির অন্তর্গত ছিল। 
তিথি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন এই 


ঝাঙ্গলাদেশ আধশের 
কোন ৰিচাগেই আতে 
সঙ নহে, বাঙ্গালীর লক্ষা 
পা 


কাক্চনমাল|। 


আপাধিক প্রি স্বামীকে স্বীয় চিরশত্র রন্যালার হস্তে চিরতরে সমর্পণ 
করিয়া যাইতেছেন; বে মুখ একবার নাত্র দেখিবার জনত তিনি শত শত জীবনের কষ্ট তুচ্ছ 
করিতে পারেন, সেই দ্বাীকে আর দেখিতে পাইবেন ন--এই নহা-তযাগের সমরে তাহার 
একি অশ্ু বা একট দীর্ঘস্বাস পড়িতে পারিবে না_ইহাই সত, তবেই স্বামী চক্ষে 
কবি পাইবেন । তাহার এই ‘পরীক্ষা সীতার অগ্নিপরীক্ষা বর 



















ভি 


ভুমিকা ue 

নাই, সেই সাহিত্যিক শিলজ্ঞান পল্লীকবি-রচিত “কাঞ্চন-মালা”য় আছে। এই গল্প ত্যাগের 
সৰ্বোচ্চ শেখরে দাড়াইয়াও কাব্যোচিত শিল্প ও সংযম রক্ষ! করিয়াছে, এরূপ মহান্‌ 
দৃশ্ত সাহিত্যে বিরল। বন্ম-মঙ্গলের কালু, ডোম ভ্ৰাতৃ দ্েছের 
আতিশব্যে তাহার ঘোর শক্র ছোট ভাই ধূর্ত-শিরোষণি ইন্দার কাছে 
প্রতিশ্রুত হইল, সে যাহা চাহিবে--তাহা দিবে । ইন্দা শব্র-পক্ষের চর--সে কালুর মাথাটা 
চাহিয়া বসিল। সিংহবিক্রান্্ ৰীরবর সত্যরক্ষার জন্য কিন্ত সংঘমের সহিত প্রাণ 
দিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্যগুলিতে লিখিত আছে । 'অনেক ইতিহাসে বদিত আছে, 
প্রতাপাদিতা কজতক সাদিয়া সিংহাসনে বসিলে এক ব্রাক্ষণ তাহার 
মহারাজ্দ্রাকে চাহি! বলিয়াছিলেন এবং তিনি ভাতার প্রার্থনা পূর্ণ 
করিয়াছিলেন। এই কার স্কায়পরতা-সন্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে, অনেকে ইহাকে নিছক বর্বরতা 
মনে করিবেন। কিন্ত ত্যাগের মহান্‌ আদর্শ ভিন্ন অন্য কোন দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে 
এই সকল গঞ্জের গুণাগুণ বুঝিতে পারা যাইবে ন!। বঙ্গের লক্ষ্য--হৃম!। বাঙ্গালী 
আয়ে সন্ধঃ নহে। মিউজিরামের চিতরশালায় তিব্বত, বেগুন প্রভৃতি দেশের অগ্রদরের 
এানাশ্মিত বোদ্ধমৃষ্ির চেপটা মুখ, খর নাসিকা € কোটরগত চক্ষু অনেকেই দেখিয়া 
অথবা! হীন কারিগরের গঞা মুযিই 


কানু ছোম। 


শতাগাতহা । 







স্থরচিত বাঁ কুংলিতই হউক-_হৃমার প্রতি লক্ষাই 
বাদ দিয়! গ্রহণ করিবে না; সে দিবে, সর্বস্ব দিবে ত্যাগ করিবে, কপদ্দকও রাখিবে 
না সে সত্যরক্ষা করিবে,_বাংসল্য, দাম্পত্য বা সাংসারিক কোন বাধার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিবে না। তাহার ভাব-প্রবণতার আোতে এঁরাবতের স্কায় বাধা তৃণের মত ভাসিয়া 
যায়। জড়বাদীরা বলিবেন, এ সকল গয়ে কতকটা অসংবত আতিশয্য দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
যাহারা “কুমা+কে দাশ্রয করিয়াছেন, তাহার! দিগন্বর জৈন ভীর্থস্ধরদের মতই সমস্ত সংস্কার 
ত্যাগ করিয়াছেন; পাহাদের অবাধ রা তিল-প্রমাণ বাধার অবকাশ নাই। তাহারা অরে 
সন্তষ্ট হইবার নহেন। সং্কারাধীন ক্ষুদ্বদরের সমালোচকের টিটুকারীতে াহাদের কি হইবে? 

এই তৃমার প্রতি যে বাঙ্গালীর লক্ষা--তাহা সামাঙ্িক জীবনের মধ্যেও স্বীয় বিদ্রোহী 
সন্ধা বুঝাইতেছে। সহঙগিয়ারা দাম্পতা-প্রেমকে অগ্রাহ করিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিয়াছে,_ 
“সীতাঁসাবিত্রার প্রেম যৌন-সন্বন্ধের আদর্শ বলির! গণা হইবার দাবী রাখে কিনা?” 
উত্তরে তাহার! উহ অশ্বীকার করিয়া বলিয়াছে, ইহাদের তথাকথিত স্বামি-প্রেষের মধ্যে 
কতটা সামাজিক প্রশংসালাতের ইচ্ছা, কতটা ইহকালে ্থুখে থাকা এবং পরকালে শ্বর্গ- 
সুখের লোভ অলক্ষাভাবে বি্বমান, তাহ অবধারণ করা সহজ নহে ; কিন্ত ‘পরকীয়া’ প্রথম 
হইতেই কলঙ্কের তিলক মাথায় করিস সর্কপ্রকার কষ্টের জন্তু প্রস্তুত হইয়া একমাত্র প্রেমকেই 
বরণ করিয়া! লেইয়াছে। নিন্দা, দও, সর্ক্থত্যাগ__ইহাই এই প্রেমের পুরস্কার। এই 
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প্রেম যদি একনিষ্ঠ ও ইল্ছিস্মজক্মী হহ্ম--তবে তাহাই আদর্শ প্রেম । চ্ডীদাস 
এইক্ধপ প্রেমের প্রসঙ্গেই লিখিরাছিলেন,_“ত্রন্ধাও ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না 
চিনয়ে তারে। প্রেমের আরতি, নে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে।” চৈতন্ত- 
চৱিতামৃতকার এই প্রেমের অজক্র প্রশংসা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন_*পরকীয়া-ভাবে 
সর্ধ ুষের উল্লাস |" রঙ্গ বিনা ইহার সন্ত নহে বাস।” পৃথিবীতে ইহা ছুণভ-_চণ্তীদাসও 
ইহাই বলিয়াছেন, ইহা যানব-সমাক্ষে কচিৎ দৃষ্ট হর_“কোটিকে গোটিক হয়” তৎপরে, 
সমাঙ্গে সাধারণ নরনারীর পক্ষে ইছা 'অপকারী হইবে এই আশঙ্কা করিয়াই যেন বলিয়াছেন, 
খিনি মাকড়সার জালের স্থতা দিয়া ুমের- আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, 
এবং তেককে কাল-লাপের মুখের মধ নৃত্য করাইয়া অক্ষতগেহে ফিরাইয়। আনিতে পারেন, 
তিনিই যেন এই পথের পথিক হন। এই অসন্তৰ পথের পথিক বাঙ্গালী সাধক হইয়াছেন, 
তাহার দৃষ্টান্ত ও চাক-দর্শন নাষক পুস্তক-পাঠে জ্ঞানা গিয়াছে (৭৭৩ পৃঃ)। ব্আশ্চর্যোর 
বিষয় ৯৭১৭ সনে বৈষ্ণব-সমান্ছের তাংকালিক নেতারা ক্মালিবর্থী খার প্রধান কর্মচারীদের 
মধাবন্ধিতায় প্রকাহ্া সভায় বিচার করিয়া স্বকীয়! হইতে বে পরকীয়া শ্রে্_এই মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই বলিলখানি পাওয়া গির্নাছে ( বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৮ 
৩৯ পৃঃ)। পূর্ববঙ্গের গীতিকার “স্ধাধাবধু” নামক গাখাটি ( ৪খ খণ্ড ১৮৭. 
২৯৭ পৃঃ ) এই প্রেমের নসামান্ত ত্যাগ ও 
করিয়াছে; 2 মাকক এত বড় 








দালীর ভাব-প্রবণতাসম্তে বেনী লেখা বাহল্য। এখনও হয়ত এরূপ ছুই একটি 
পাওয়া যাইতে পারে, ৰিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া গঙ্গামৃত্তিকা-দর্শনে কীদিয়| কবীর 
হন, যেহেতু সেই মৃত্তিকার যে খোল তৈয়ার হয়,_-সেই খোল 
সংকীত্রনের সময়ে বাঙ্গিয়া কুষঃনামের মাহাস্থা জ্ঞাপন করে। “ক 
দেখি কাদহে বাপু কিসের কারণ ?" দরাহাকে জিজ্ঞাস! কর! হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালী প্রচ্লাদ। 
. চতন্ত-ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে এক বাঙ্গালী অভিনেত! রঙ্গমঞ্চে দশরখের ভূমিকায় 
নসবতীর্ণ হই সতাসতাই পুরশোকে প্ৰাণত্যাগ করিয়াছিলেন ( আদি খণ্ড, ষ্ঠ অধ্যায় )। 
এই ঘটনা পঞ্চদশ শতান্দী বা তৎপূর্বো ছটিয়নাছিল, অভিনেতা রাম-বনবাসের সময়ে এতটা 
অভিতূত হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, লুপ্ত-চৈতন্ত আর ফিরিয়া পান নাই।* বিষ্লাপতি-রচিত 
পূরুষ-পরীক্ষ| নামক সংস্কৃত গ্রশ্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্বালশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের সভায় 
উমাপতি ধর প্রতৃত্তি মন্ত্রীর সাক্ষাতে এক অভিনেতা উন্তর-চরিত অভিনয় করিতে বাইয়া 
এইভাবে যৃত্যুদুখে পতিত হন। ধৰ্শ্ম-দগতে এই ভাক-প্রবণতা যে কিরূপ অপূর্কভাবে 


আধ্রধণ্া। 


* "পুৰ ইশরখ ভাবে এক নটৰর। 
শ্বননাসে একিলেন ককেবর ॥" 
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সমিকা ১/০ 4 
“প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চৈতত-লীলার প্রকাশ পাইয়াছে__ে লীলার আত্ন্ত স্বপ্ন ও সবর 
সমাময়। এখনও খোল বাদিয়া উঠিলে ইহসংসার ও 'অধ্যাস্ধলোকের মধ্যে বে ব্যবচ্ছেদ-রেখা 

বাঙ্গালী তাহা তুলিয়া বায়। আআশ্চর্য্যের বিষয় এই ভাব-প্রবণতা--বাহা বাঙ্গালী জাতিকে 4 
সৰ্ধশেষ্ঠ অধ্যাস্ম-সম্পদের অধিকারী করিয়াছে-_তাহা! নীরস ও শুদ্ধ জড়বাদীর! নিন্দা করিয়া 
থাকেন। যুগে যুগে আদর্শ ভিন্ন হয়; এক যুগে বাহ! সর্বাজন-প্রশংসিত, দন্ত যুগে 
তাহার ওণাগুণ-সমক্ধে প্রশ্ন উঠে, এমন কি তাহা নিন্দিত হয়। স্থতরাং আদর্শের চার 
নিশ্ময়োঙ্গন। কিন্তু যে সুগেই বাঙ্গালী ৰে আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, সে তাহার 

পিছনে এতদূর চলিতে পারিযাছে বে তাহা শপ জাতির বন্য বন্ধ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঙ্গালী বদসীমকে লক্ষ্য করিরাছে। সেই অসীম মহান্‌ হইতেও 
মহান্‌ এবং অণু. হইতেও 'অপণু--“মহতোহংপি মহীয়ান্‌ অণোরপি ব্নীয়ান্‌।” বাঙ্গালীর গল্প- 
সাহিত্যের পুনরায় উল্লেখ করিব। গরগুলি নিছক করনা ও মিথ্য! হইলেও ইহার! জাতীয় 
) চরিত্রের দিগ্দর্শন। রাগে "রমনী-বিলানীপর পরীক্ষা,_সে পরমন্ত্ন্দরী বোড়লী রমণীর সঙ্গে 
PLE শয়ন করিয়া পরদিন জানাইল, ছাগের গন্ধে সে রাত্রিতে ঘুমাইতে 
চট পারে নাই ; ন্নথসন্ধানে জান! গেল, অপোগঞ্ড অবস্থায় সেই 
) রষন্ী কয়েক মাস ছাগ-হ্জ খাইয়াছিল। উৎকৃষ্ট হঙফেননিভ 





MO “শধ্যা-ৰিলাসী” ক্মতিযোগ করিল, চুলের '্বক্প রাত্রে তাহার ঘুমে 
টিযাছে_-আানা গেল, সপ্ততল গর শেখর নীচে একগাছি চুল ছিল। বান্মার তিথি 
শালার অলসদের পরীক্ষা। তিনি অণসর্বিগকে শা ক পা 
করিয়াছিলেন। শত শত অলস ব্যক্তি আসিয়া অতিথিশালা ভর্চি করিয়া ফেলিল 
দিনে মধ্যরাত্রে রাজা! গৃহে সাগুন ধরাইর! দিলেন, অতিণিরা যে যে পথ 
A মাত্র বৃহিল তিন ছন। এই ডিন গন প্রত অলস ব্যকি প্রচলিত অধ পি 
মরিতে উন্মত হইল, তবু নিঙ্গেকে ঝাচাইবার চেষ্ট! মাত্র করিল না। একন্দন আগুন দেখিয়া 
বলিয়া উঠিল ‘কত রবি জলে? দ্বিতীর ব্যক্তি আরও অলস, সে বলিল “কে বা খ্বাখি মেলে?" 
চোখ চাওয়াও তাহার নিকট শ্রম-সাধ্য; তৃতীয় বাকি বাক্যব্যয করিতেও প্রস্তত নহে 
সে অতি সংক্ষেপে বলিল ‘ফি শো" (ফিরিয়া শোও )। এই সকল তুচ্ছ গল্পের খারা 
বুঝা যায়, বুদ্ধি ও অঙ্ুহৃতিকে স্স্মাতিহুস্থ ও অতি প্রথর করিবার যে তপস্তা, তাহাতে 
বাঙ্গালী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই সকল 'আাজগুৰী গল্পের বহুল প্রচার ছারা 






অত এক কণ ঘন শসা সাধন কাস তাহা লিৰিত পাছে। 
আন্ত সে চিতায় বাইসকা বৃতবৎ পড়িয়া রহিল। যখন চিতা 


পা ৬7 
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১০/০ বৃহৎ বঙ্গ 
'অশ্মি-সংবোগ কর! হয়, তখনও সে নিঙ্গেকে বাচাইবার কোন উদ্মোগই করে নাই। এই 
অবস্থায় ভগবান্‌ সক হইয়া ব্রাহ্মণের বেশে আলিয়া তাহাকে চিতা হইতে উঠাইয়া বলিলেন 
মামি তোমার অনন্তরত একনি কার্পণ্যে বিশ্মিত হইয়াছি, তুমি যাহা চাও আমি তাহাই 
তোমাকে দিব, তুমি বল কি বর চাও” কুপণ বলিল, “এই বর দাও, যেন আমাকে সেই 
হই পরসা না দিতে হয়।” হাীরেন্্রনাথ বন্ধু নামক এক নবীন লেখক তাহার “মুদ্ধিল- 
সামী” নামক একখানি পুস্তকে এই কুপ্রাচীন গর বা! করিয়াছেন। বাঙ্গালী কি 
চায়, তাহার কি সাধনা, তাহ! এই সকল ক্ষুদ্র অলীক গল্পগুলির মধ্যেও পাওয়া বায়।--সে স্থন্ম 
কাঞ্জ করিবে,_-তাহা একেবারে মস্লিন ; সে সথ্স চিন্তা করিবে___তাহা একেবারে নবান্তায়। 
বিলাতের ভাতি বাঙ্গালী াতির নিকট মসলিন্‌ তৈরী করিবার কৌশল শিশিতে চাহিয়াছিল। 
বাঙ্গালী সে বিশ্তা গোপন করিল না, তাহাকে শিখাইয়া দিল। কিন্ত নানারূপ কস্রত 
করিয়া বিলাতী তাতি হতাশ হুইযা বলিল, “আমরা ওবপ সঙ্গ কতো তৈরী করিতে পারিব 
ন __আআমাদের আত্থল মোটা।" মোট কথা বাঙ্গালী যাহা! করে তাহা! শুধু দৈহিক শ্রম নহে, 
তাহা আধ্যাত্মিক তপন্তা। তপোবল-হীন ব্যক্তি তাহা পারিবে না। এই একশত বৎসরের 
মধ্যে আমাদের সেই তপক্তা টুটিয়া যাইতেছে । বাঙ্গালীর প্রেম-তপগ্তা যে কিরূপ, তাহা 
গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখা! যায় * 
এক শত বৎসর পুর্বে বাঙ্গালীর দেহ স্বদ্ধে বড়লাট মিণ্টো বলিয়াছিলেন,_এরূপ 
লাবশ্যপুর্ণ জুগঠিত মুখত ও দেহ-সৌষ্টব তিনি জগতের অক্ক কোন জাতির মধ্যে দেখেন 
নাই। “I never saw so handsome a race; these 
- ogling EE Bengalis) are tall masculine athlotio figures, 
Perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and 
features. The features are of the most classical European models with 
great variety at the same time."—Lord Minto’s letter to the Hon'ble 
A. M. Elliot, Sep. 20, 1607, ওযালটার হাষিষ্টন_লিখিয়াছেন, “ইহাদের দেহী কি 
“আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন? আমি আপনাদিগকে দুইটি বাঙ্গালীর সহিত 
পরিচিত করিয়া দিব, ইহারা আমার সঙ্গে বিলাতে আসিযাছেন, ইহারা মন্দিরের চড়ার মত 
"সামার মাখা! ডিঙ্গাইয়া উঠিরাছেন, ইহাদের নুত্তি বেষনই দীর্ঘ তেমনই হুগঠিত। ইহারা আমার 


* “কণ্টক গাড়ি, কমল সৰ পৰতল য্লীর চীরহি বালি । 


গাগা বারি চারি করি পিছল পণ, চলতছি সঙ্গি চালি ॥ 
সা দু ব্তিসারকি লাঙগ-_ দুৰতর পন গবন খনি সাধরে, বন্দরে বাৰিৰ জি ॥ 
করবুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী, তিমিৱে পরানক আশে। 

ৰদি-কন্ষণ-পণ কনিবুখ-ৰ্ধন খই কু লাশে ॥ 

পুরুজন-বচনে বদির সম যান, স্থান শুনই কহ আন. “ 


ারিজন-বচনে বধির সম হাসই, গোবিন্দ বাল পরমাণ ৫" 
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ভুমিকা ১০, 
খর্ব নুগ্ধি দেখিয়া মোদের সহিত একটু হাসিন! থাকেন । (* Is their physique so 
inferior? 1 will introduce to you two Bengalis who have come with me 
to England. They tower above me and they are as well-proportioned us 
tall, they smile on my small statare.*) একশত বৎসর পূর্বেও বে বাঙ্গালীর 
চেহারা লোকের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিত, তাহা মিস বেলনস্‌ অঙ্কিত ছবিগুলি ও ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
মন্ল-ৰীরের চিত্রটি দেখিলে হৃদরঙ্গম হইবে। বেলনসের স্মাক! ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ 
করিয়া চরকের দৃশাটির প্রতি লক্ষ্য করুন, সেই সকল বুষ্ঠির কবাট-বক্ষ ও পুগঠিত দেহ-লাবণ্য 
সহন্দেই দৃষ্টি আকৰ্ণ করে। এখন কলেঙ্গের ছাত্রদের মৃদ্ধি একেবারে হততী হুইয়া গেলেও 
পাড়া গাঁয়ে রুষক ও অপরাপর নিযনশ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালীর সেই 'অতীত-যুগের পুরুবোচিত 
দেহ-সৌষঠব মধ্যে মধ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

বাঙ্গালীর বীরত্ব বে এক কালে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা বাহিরের 
ইতিহাসে মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়, আমরা আত্ম-বিশ্বত জাতি__ 
"আমাদের 'অভীত গৌরবের কথা আমর! কিছুই লিখিয়া বাই নাই, 
কিন্তু তথাপি পরকীয় ইতিহাসে মাঝে মাঝে সে গৌরবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদা 
এই প্রাচা ও গঙ্গা-রাড় দেশের বিক্রান্ত যোদ্ধাদের ভয়ে জগঙ্ছয়ী আলেক্জেওডারের 
লৈক্টের পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইরা' গিরাছিল,_-আলেক্জেণ্ডার সাশ্রনেত্রে মিনতি করিয়াও 
তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। 

খৃঃ পুঃ প্রথম শতান্দীতে মহাকবি ভাৰ্চ্দিল তাহার ০৩০০ (111, 27) কাবো 
বাঙ্গালীদের বীরত্ব দেখিয়! বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, *স্থতি-মন্দিরের দ্বার-দেশে হস্তিদস্ত ও 
স্বর্ণের অক্ষরে আমরা এই গঙ্গারিডিদের * যুদ্ধের কথা ও বিজনী কুইরিনিয়াসের সৈন্তোর সমর- 
কৌশল চিত্রিত করিয়া রাখিব” (On the doors will I represent in 4000 and ivory 
the battle of the Gangaride and the arms of our viotorions Quirsnius.) 
াদপ লতাৰীতে কল্হণকৰি কারে ইতিহাসে কতিপয় বাঙ্গালী সৈযের রানতক্তিয অতুলনীয় 


_ বাঙ্গালীর বা 


* ভাব্দিল প্রভৃতির উদ্গিৰিত ‘গগারিডি' শক্্বারা খাপ্শ্ অর্থাৎ গঙ্গার এই সীমাঞ্চ প্রধেপকেই 
বুঝাইিতেছে। কেহ কেহ "গঙ্গারিভি শখ গঙ্গা-রাঢ়ী শের কপান্তর মনে করেন। এই শব্দের সঙ্গে একটি নবী ও 
তীর স্থানের নামের বিশেষ কযা খে বা । উহা গাড় বা “খাহুডী'। গাঙ্গ নী মনসা দেবীর জাগানের 
সহিত জিতবে সংিষ্ট। এই লী বিয়া হেল ৰাখীৰ শৰেৱ সহিত ভাগ লি্াছিলেন। “পরম হলর 
লগাই রীখ মাগার চুল। জিন লাগা গেল গাঙ্গডির কুল" (বিগ গুপ্ত) । এই নবীর তীৰে উপনিৰি 
কলোনি ঠাকুরের গুলী নামে পরিচিত এখন বাঙলার স্থানবিশেনের নাতে { বধা--চাটুতি, বাড়ী, মুখটি ) 
সংস্কৃত উপাগযাহ শব্দের যোগে "পাখা “বন্দ্যোপাধ্যার' ‘নুবোপাব্যার' প্রকৃতি জপ ধারণ করিগাছে। এগুলি 
নে আমের নান তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও "গাই" শক্দ ছারা তাহার শপষ্ট উল্লেখ সুডিড হইতেছে। বৃতিবানের 

২০ এই সংস্কতাস্বক পৰিবৰ্তন হয় নাই, কৰি ডাহা পুরপুরিগকে 
০) এ 
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১০ বৃহৎ বজ 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কি ভাবে তাহারা পরিহাস-কেশবের মন্দিরের পার্শ্বে প্রাণ দিয়াছিল, তাহা 
উচ্ষুসিত কবিতার ভাষায় লিখিয়া গিরাছেন (২২৬ পৃঃ )। কল্হন লিখিয়াছেন; “এই মুষ্টিমেয় 
বাঙ্গালী সৈল্ক সেদিন যে অন্ধুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল, স্থরিকত| বন্ধাও বুঝি তাহা পারিতেন 
না” অথচ কৰি এই বাঙ্গালী বীরদের ঘোর শত্রু ছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে, “বঙ্গীয় 
নুপতিগণ রণতরীতে আরোহশপূর্বাক” রখুর দিখিজয়ে বাধা দিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধ 
এক্সপ ঘোরতর হইয়াছিল বে, যুদ্ধ জয় করিয়া রঘু “গঞ্জামধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তন্ত প্রোধিত 
করিয়াছিলেন।” ( রদুবংশ, ॥র্খ সর্গ। ) যে সমুদ্র-গুল্য আসমুত্র হিমাচল জয় করিয়াছিলেন, 
ভাহাকেও বঙ্গদেশ জয় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তিনিও এই ছরহ কার্য। 
সমাধা করিয়! সাগর-সঙ্গমে একটি স্মারক অয়স্তন্ত স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাব্যে, তাম়- 
শাসনে এবং অপরাপর বহুস্থর্রে কামরা বঙ্গের বিজয়ী রপতরীর উল্লেখ পাই। ধর্দ্পাল 
বঙ্গীয় দিস্বিজরী সৈন্য লইয়াই তাহার অপ্রতিহত সমরাভিযান সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

একশত বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রণক্ষেতে দুর্দান্ত ছিল। হত্ডিয়ান জারন্তালের চতুর্থ 
‘অধ্যায়ে বিশপ ছিবার লিখিয়াছিলেন, “বে মৃষ্টিমের সৈন্য লইয়া লর্ড ক্লাইভ এরূপ আশ্চধ্য 
ফলত! লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিল" That little army 
with which Clive did such wonders was raised chiefly from Bengeal,!* 
১৮৭২ খৃঃ অন্দে এতিহাসিক বলটন লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালীরা বহু রণক্ষেত্রে দেখাইয়াছে, 
তাহারা সাহসিকতায় ঘুরোপীয় সৈন্যদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে ।"_ "The Bengalis 
have on many occasions shewn themselves in no way inferior to European 
troops in personal ০০৩/৪৫০.  ওয়ালটার হামিণ্টন লিখিয়াছেন, “আমাদের ভারতীয় 
যুদ্ধগুলির ইতিহাসের আদিপর্ক্দে বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ আমাদের সৈক্যশ্রেণীর বহু দল সংগঠন 
করিয়াছিল এবং যুদ্ধে সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।” “ At an early period of our 
military history in India they (the Bengalis) almost entirely formed 
several of our battalions and distinguished themselves as brave avd active 
৭0০৮ ইহার পরে বোধ হয় বলা লা হইবেন! যে, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বাহুবল 
ও জগৎ পে৯-পরসুখ বাঙ্গালীদের কুষ্ঠ সর্থ-সাহাব্য ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি গড়িয়া 
দিয়াছিল। এখনও পুলিস ডিপার্টমেন্টে শত শত বাঙ্গালী কোন কোন সময়ে বন্ধ বান্ধব ও 
নমীয়-্জনের ঘোর হৃশ্চিস্তার স্থি করিমা__এমন কি বহু সময়ে প্রাণের আশা ছাড়িয়া 
দিয়া বৃটিশ সাম্াজোর সহকারিতা করিতেছেন। এ সমন্ধে ভারতের ছোটলাট ও বড়লাটগণ 
বারংবার উচ্চ প্রশংসার সহিত তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেদিনও (২৬ শে 
নভেম্বর, ১৯৩৪ ) বড়লাট নয্া-দি্লীতে ইনস্পেক্টর জেনারেলদের সম্মেলনে বলিয়াছেন, 
"আমি এই হুযোগে বাজলা ও কলিকাতা পুলিসের বিশেষ খ্যাতি করিতেছি। আশা 
করি এ সমন্ধে আপনারা সকলেই আমার সহিত একমত হইবেন। আপনাদের 
সকলকেই বিপজ্জনক অবস্থা নিবারণ করিতে হইয়াছে, তথাপি বাঙলার সায় অপর কোনও 





সুমিকা Ve 
I প্রদেশে পুলিস-বাহিনীকে দুদ্দান্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ শক্রর সহিত এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে 
“ হয় নাই। আমি এবং আমার গবর্নমেন্ট উপলব্ধি করিয়াছি যে, সম্প্রতি অবস্থার যে 
উন্নতি হইয়াছে, তাহা! ৰাঙ্গলা পুলিসের বিচলিত রাজভক্তি, কর্তবাপরায়ণতা এবং বিল্লৰী 
প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমাগত চাপ প্রদান..-করিবার ফল "আনন্দবাজার পত্রিকা, 
২৮ নভেম্বর, ১৯৩৪ । 

বাঙ্গালীর! যুদ্ধকালে হুদ্দাস্ত হইলেও প্রহৃতক্তিতেও তাহার! অসামান্য । বাঙ্গলার 
॥ রাজরাজড়াগণই: বিত্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের প্রতুভক্ির তুলনা: নাই। 
ভ্রহট্টে নবাব হরেক বড়যস্ত্কারীর হাতে নিহত হইলে সেই 
শোকে ( ১৭*৯-১৯ স্বুঃ) তাহার প্রন্থভক্ত সেনাপতি রাধানাথ 
আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। বখন বাঙ্গালীরা! নিজেদের কথ! নিঙ্গের! লিখিয়া যান নাই, তখন 
বিদেশীদিগের প্রদত্ত অতি সামান্য বিবরণ এবং কাব্য-কথার প্রমাণই "আমাদের আশ্রয় 
) করিতে হুইবে। ধর্স্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লক্ষ্যা-ডুনুনী রাজার জগ্চ যাহা করিয়াছিলেন বলির 
লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা রাভক্তির উচ্চতর নিদর্শন জগতের ইতিহাসে ছুষ্ধাপা। 
পুত্রদদের ন্মাসন্স মৃত্যু জ্বানিরাও তিনি তাহাদিগকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দিয়! রাজ্জার 
দন্ত রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং সেই অভিযানে শাকা-স্খার মৃত্যু হইলে এক 
বিন্দু অশ্রু ত্যাগ না করিয়া স্বামীকে তাহার নিশ্চেষ্টতার জন্ত গঞ্জনা করিয়া তাহাকে ও 
শেই অসম সমরে প্রেরণ করিয়াছেন । বহু ধর্স্মমঙ্গল-কাব্যে এই একই কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে, ন্ৃতরাং এই ইতিহাস-সুলক কাব্যে এই ঘটনাগুলি নিছক গল্প বলিয়া মনে 
হয় না। আর এগুলি বদি শুধু গল্পই হয়, তথাপি রাজ্জভক্তির 'াদশটা যে বাঙ্গালীর 

কত বড় ছিল তাহা! গল্পগুলি পাঠে সহজেই অহ্থুধাবন করা যায়। 
্ি বাঙ্গালীর সামুদ্রিক 'অভিবানসম্বন্ধে দেশময শত শত কূপ-কথা ও কিংবদন্ধী প্রচলিত 
আছে। এক সময়ে ব্রাহ্মণ-পৃত্র প্রহৃতি জাতির বিচার দ্বারা লৌকিক মতে আভিজাত্য 
নিৰ্ণীত হইত ন1। রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র ছইই পদ-প্রতিষ্ঠায় 
ও প্রায় সমকক্ষ ছিলেন) গুপ্ত ও পাল-রাঙন্ধ বৈশ্য-প্রাধান্তের মুগ, 


বাঙ্গলার রাঞতক্তি। 


৯. 
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এই অবনতির সুচনা আমরা কাব্য ও ক্ূপকখার পাইতেছি, তাহ! ইতিহাসগ্রাহ্থ না 
হইলেও খাটি সামাজিক চিত্র । ধনপতির স্ত্রী খুলনাকে লইয়া! বণিক্‌-সমাজে যে ঘৌট 
হইয়াছিল, তাহাতে দেখা বাহ্ধ__সেই সমাজের আদর্শ অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল। 
মুরারি নীলের যে চিত্র কবিকন্ধণ দিয়াছেন-_তাহা প্রতারক দুর্তের। কূপকথায় বণিকৃদের 
প্রতারণাসৰ্বন্ধে নিয়লিখিত কথাগুলি আছে _ 


“কোনহ বেনে দারচিনি দিতে দরসুজ বাহির করে। 
কোনহু বেনে কাহণের বন্ধ বেচে সিক্কার দরে ॥ 
কোনহ বেনে ‘খাওারা’ পাথর কীপিতে ভরিয়া খোর । 
ওরে মহামাণিকা, সাহামাণিকা কয়ে লোকেতে বিকোয় ॥” 


{ ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, ২৯৮ পৃঃ), 


বাঙ্গালীর থানা, বালী, স্মিত্রা প্রকৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিযানসন্বন্ধে অনেক 
উঁতিহাসিক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্ত তাহা গবেষণা দ্বারা সুসংবদ্ধ হয় নাই । বাঙলা 
অক্ষর, বাঙ্গলা শি্পাদশ, বাঙ্গালীর মত নাম এবং জাতীয় উপাধি এ সকল দ্বীপে পাওয়া 
যাইতেছে। ভ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাস বালী দ্বাপে বাঙ্গলা গৃহ-নির্শ্বাণ-পদ্ধতি--অবিকল 
এদেশের স্যায়--দেখিয়া চমৎ্রুত হুইয়াছিলেন। জাপানী কাকাস্স ওকাকুরা সাহার স্মবিখ্যাত 
* Ideals of the East* পুত্থকে লিখিয়াছেন, “Down to the days of the 
Mabamuden conquest went by the ancient highways of the sea the intrepid 
mariners of the Bengal-comst founding their colonies in Ceylon, Java 
and Sumatra binding Cathay (China) aod India in mutual intercourse” 
| মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব পথ্যন্ত সাহসী বঙ্গীয় নাবিকগণ বিশাল সমুদ্র-পথে যাত্রা করিয়া 
সিংহল, যাডা, স্থমিত্রা প্রন্তৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্ধক চীন দেশের সহিত ভারতের 
ঘনিষ্ট সব্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ] যে সকল কারণে এদেশে সমুদ্র-বাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল 
তাহা এই পুস্তকের ৪৭১-৭২ পৃষ্ঠার আলোচিত হইয়াছে। যে মর্মান্তিক অত্যাচারের ফলে 
রম স্বাভাবিক নিরমান্ছারে তাহার পৃষ্ঠে দৃঢ় আচ্ছাদনের স্থষ্টি করে, হিন্দুরাও সেইরূপ 
অত্যাচারে বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন করিয়া আস্মরক্ষ! করিরাছিলেন। 
বাঙ্গালী সেই বুক্ধদেবের সময় হইতে নিরৃত্তিমূলক ত্যাগের পরা কাটা দেখাইয়া আাসিয়াছে। 
২৪ আন জৈন তীরঘ্ধরের সো ২২ জনই বৃহৎ বঙ্গের ( সমেৎশেখরে ) পার্শ্বনাথ পাহাড়ে 
পল সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ও তাহাদের সমাধি সেখানেই এখনও 
বিশ্মান (১৩৪ পৃঃ)। ইহারা সকলেই রাজপুত্র ছিলেন এবং 
খুঁশব্্য ত্যাগ করিয়া! বনবাদী হইয়াছিলেন। '্দামরা ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা হারাইয়া 
ছি সপ ই 
তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সাভারের হৰিশ্চজ্জ রাজা বৃদ্ধ বয়সে 
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ভুমিকা ১৭ 
খুবরাজ্দ মহেন্দ্ের উপর সমর্পণ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন ( ২৭৭ পৃ; )। বাঙ্জা গোপীচন্দের 
সঙ্্যাসের কথা সর্বত্র বিদিত (২৭ পুঃ)। বৈষ্ণব অধ্যার বঙ্গের ত্যাগী মহাঙ্গনদের 


কাহিনীতে পূর্ণ । সপ্তগ্রাষের ধনকুবের  রাঙ্জোর একমাত্র উত্তরাশিকারী রঘুনাখ দাস 
রাজভিখারীদের অগ্রণী (৭২১ পৃঃ)। তিনি শুধু সন্যাসী ছিলেন না, অতি অলপ বয়সে 
রালৈশ্বৰ্্য ও “স্ত্রী অপ্সরা! সম” ত্যাগ করিশ্বা বে কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহ। 
আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অতি উচ্চ আদর্শ । সনাতন ও রূপ-_হুই তুল বৈভবশালী 
ভ্রাতা এবং তাহাদের ভ্রাতুপ্ত্র জীব-_রাজ-বৈভব পরিত্যাপপুরর্দক কঠোর ব্র্চ্যোর 
পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। গাহারা তিক্র-কবায় বনফল শ্বাইতেন এবং চৈতক্তচরিতামৃতে 
লিখিত ক্সাছে_ঠাহার! দঙ্গলের কোন একটি বৃক্ষের নীচে স্তইলে পাছে সেই স্থানটির 
প্রতি আসক্তি জন্মে, এই জন্য নিত্য নূতন বনবৃক্ষের নীচে শুইতেন ( “একৈক বৃক্ষের 
নীচে একৈক রাত্রি শয়ন”_-৭১৭ পৃঃ) আব একজ্জন বাঙ্গ-সন্যাসী নরোত্রম দাস--তিনি 
রাঞ্জগাস্থীর অন্তর্গত খেতুরির রাঙ্গা! কৃষ্চানন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন। 'অতি অজবঝসে 
ককষ্ণানন্দের ভ্রাতুপ্পুত্র সন্তোষ দত্তক রাঙ্গত্ব দির! তিনিও রথুনাথ দাসেরই মত কঠোর 
সংযম ও ব্র্ষচর্যা পালন করিয়াছিলেন ( ৭৪৮-৫* পৃষ্ঠা )। বন-বিষ্ণুপুরের দস্থারাজ বীর- 
হান্দির তাহার গুরু শ্রীনিবাস 'আচাখ্যের পদে সমস্ত রাজার, ফেলিয়! দির তাহার 
রাজ্জী নুদক্ষিণাদেবীর সহিত ত্রঙ্চধ্য ও কঠোর সংযমব্রত পালন করিয়াছিলেন (৭৫৩ পৃঃ)। 
গড়দ্বারের রাজ। চাদ রায়ও প্রথমতঃ দন্থাবুত্তি করিতেন, তৎপরে গ্ৃহস্ক-সল্লযাসীর ব্রত 
গ্রহণ করেন ( ৭৬* পৃঃ )। বৈষ্ণব-অধ্যায়ে এইরূপ ধনকুবের ও রান্গরান্দড়ান্দের ত্যাগের 
কথ! পথে-খাটে-_সর্ধত্র ॥ চৈতন্ের সহচর, নিত্যানন্দগতগ্রাণ ন্বর্বিণিক্-কুলগৌরব ক্রোরপতি 
উদ্ধরণ দত্ত এই দলের অন্ততম ( ৭১১ পৃ: )। একশত বৎসর পূর্বে পাইক-পাড়ার লালাবাবু 
এইরূপ ত্যাগ দেখাইয়া বৃন্দাবনবাসী হইয্াছিশেন। অতি ক্ষু্প ভৌগোলিক সীমার মধ্যে 
বঙ্গদেশ এত জন রাজ-সপ্ল্যাসীর পুণ্যজীবন প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছে যে, তাহাতে স্বতঃই 
মনে হুইবে,__এদেশ ত্যাগের দেশ-_তপত্তার দেশ 
পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী লেখকেরাও সংস্কৃত হইতে মালমস্লা 
কুড়াইয়া তাহাদের নিজের ছাচে ঢালিয়া পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি রচনা! করিয়াছিলেন। 
নি সাহারা পূর্ধকাল হইতে বহু শাস্গরন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, 
AEN কিন্ত কোনটিই আক্ষরিক অঙ্বাদ নহে। তাহাৰ! নিজেদের 
ছন্দে ঢালাই করিয়া তাহ! স্বদেশের উপযোগ করিয়া লইয়াছেন। 
সর্ধতই তাহাদের এই মৌলিকত্বের প্রমাণ দুষ্ট হর। রামায়ণের লঙ্কাকাওটায় যুদ্ধাস্্রগুলি 
ভাঙ্গিয়া! চুরিয়া তম্বারা ভক্তির ফুল হার নির্স্মিত করা হইয়াছে, রশক্ষেত্রকে কীনহূমিতে 


₹ পরিণত করা! হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে উড়িস্যার কৰিব| বাঙ্গালী কবি কবিচজ্রের এই 


হীচে-চাল| লক্কাকাণ্ডের ব্রণ করিরাছিলেন। : বাঙ্গালীর বৈষ্ণব কবিতার 
তাস এর্থভাগে (৯৮৮৭৫ পৃঃ) অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে ন্‌ 


ভি 


১1০ বৃহৎ বঙ্গ 

কিন্ত বাঙ্গালীরা যে গুপ্রয়গের ধারা রক্ষাঁ করিম আসিয়াছেন, তাহার অঙ্গজ নিদর্শন 
আমর! বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যে পাইরাছি। বাঙ্গালীর প্রেমের আদর্শ যে ওপ্ত-যুগের কবি- 
দিগকেও স্থানে স্থানে ছাপাইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুপযুগের কবিরা 'অনূত- 
পুর্ব প্রতিভা সত্বেও কতকটা অলঙ্ধার-শাস্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, রাজ-প্রাসাদ বা 
স্ষষির আশ্রম ছাড়া তাহারা কদাচিৎ নিয়ে নামিয়া ব্আসিযাছেন--নিয়শ্রেণী তাহাদের কাব্য 
ও নাট্যে অগ্রাহ্য । কিন্তু বাঙ্গল! কথা-সাহিত্যে শ্রেণী-ভেদ, পদ-বৈষম্য এরূপ কোন গণ্ডী 
আদৌ নাই। এই কবিদের সামাচ্ছা নর-হৃদয়”_সেই হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি, সৎসাহুস, 
সংযম, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের ভিত্তির উপর তাহাদের কবিত্-সৌধ প্রতিষ্ঠিত । কবির! সমস্ত 
সামাজিক নিয়ম ও আইন কাহ্বন অগ্রাহ্থ করিয়া! ছুল্জরয় সাহসের সহিত স্বভাবের পথে 
চলিয়াছেন, চণ্ডালের বাড়ী অথবা বেদের নৌকা তাহারা 'শ্ুচিস্থান বলিয়| প্রত্যাখ্যান 
করেন নাই) বিবাহিত জীবন---ঠাছাদের প্রেমের বেড়া দিয়া 'আাকাশ-বাতাস রোধ করিয়া 
দাড়ায় নাই। কিন্ত তাহাদের রচনা অন্ভৃতরূপে মৌলিক হইলেও কবিরা কোন দন্ত প্রকাশ 
করেন নাই ; সেই লেখা অনাড়ব্বর, স্বাভাবিক ও 'অবাধ-গতি--তন্মধ্যে আদেৌ প্রচার নাই। 
এই সকল গুণে আকৃষ্ট হইয়া! ডা” ষ্টেলা ক্র্যামরিস মহুয়া! পড়িয়া বলিয়াছিলেন,--সযন্ত 
ভারতীয় সাহিত্যে এই গয়ের ছোড়া নাই; ভা" সিল্ভ্যান লেভি লিখিয়াছেন, ফরাসী 
দেশের শীত-প্রধান আবহাওয়ার যখ্যে বাস করিয়া তিনি এই সকল গল্প পড়িবার 
সময়ে মনে করিয়াছেন, তিনি চির-বসস্তের রাঙ্জো বিহার করিতেছেন, এবং স্বপ্রসিদ্ধ 
শিল্পী রোগনষ্টাইন বলিদ্াছেন,_্মজন্থা! ও অমরাবতীর যে সকল অপূর্ব রমনীমুর্তি তিনি 
দেখিয়াছেন, এই সকল গল্পের নাস্বিকারা যেন সেই রমনীদেরই জীবন্ত লেখমালা। যতী 
হেগ এই সকল গঞ়ের যে প্রশংস! করিয়াছেন, তাহা মন্দিরে উচ্চারিত স্তব-স্ততির মতই 
শোনায়। তিনি ফরাসী দেশের সব্দপ্রধান লেখক মাদাম দি লাফেয়েত্যি (Madam do 
74070) এবং মেটারলিঙ্ের রচনার খু'ৎ বাহির করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গলা কথা- 
সাহিত্যের নায়িকারা! একেবারে নিশু ৎ এবং এই গল্পগুলির নায়িকারা সেক্সপীয়র ও রেসাইন-এর 
(Jenn Racine) নারীচরিত্রের মত, ্ুরোপের খরে ঘরে পঠিত হওয়ার যোগ্য। “ইহারা! 
জগতের চিরস্থারী গ্রন্থগুলির সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আসনের দাৰী করে। যুগে যুগে পাঠকগণ 
এই গরগুলির নব নব সৌন্দখ্য আবিষ্কার করিবেন” ( ৩৪৮-৪*৬ পৃঃ )। 

ৰাঙ্গলার স্থাপত্য ও শিঞ্সখক্ধে বেশী কিছু লিখিবার নাই এক মসলিনই বঙ্গের 
শিলপ-্কতিদ্বের অপ্রতিদ্বন্থী বিঙগয়বার্ভী বহন করিতেছে। বাঙ্গলা ও নিকটবর্তী প্রদেশগুলির 
৮ মন্দিরগুলিতে যে সকল শিল-নৈপুণা প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমদ্ে 

এক শত বহসর পুর্বে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হটন লিখি়াছিলেন;-_ 

ইহাদের একটি বদি স্ুরোপে খাকিত, তৰে তাহা দেখিবার জন দেশ-বিদেশ হইতে কত- 
যার ভিড় করিত, কত লেখক বড় বড় পুস্তক লিখিয়া, ইহাদের রচকের নাম, আকুতি, 
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ভুমিকা ১/০ 
প্রতিভাশালী শিরলিগণ নাম-গোত্র হারাইরা জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের অমানথ্ী 
কান্তি অরণ্যে বসিয়া! অশ্রমোচন করিতেছে ( ৯২*-২১ পৃঃ) । 

বাঙ্গালীর মনন্থিত সর্ববজন-সন্মত। আমরা ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিবার পর তাহারা 
আমাদের বে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা উদ্চুসিত প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন 
মেদিনীপুরের পণ্ডিত সৃত্থাপ্স় তকীলগ্কারের ভ্ঞার বঙ্গদেশে তখন 
'অনেক বিদ্ধান্‌ ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, “ইনি বিস্তা- 
গৌরবে আমাদের ডা” জনসনের তুলা।” মার্সমান লিখিঘাছেন__“ইনি আধুনিক যুগের সর্ধা- 
প্রধান পঞ্চিতদের অন্যতম |” প্রতাপাদিতা-চর্রিত-লেখক রাম বন্ধ সন্বন্ধে কেরি লিখিয়াছেন, 
“ইহার অপেক্ষা বিস্ানথরারী লোক সামার চোখে পড়ে নাই।” রাজ! রামমোহন-সখন্ধে 
স্প্রসিদ্ধ আআডামন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, *ক্গগতে ইহার তুল্য ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জন্মেন নাই, 
কখনও জন্সিবেন না।” বিলাতের ইউনিটেরিযান সভার সভাপতি রামযোহনকে অভিনন্দন 
দিতে যাইয়া, বলিয়াছিলেন, “ভুপধ্যটক নাবিকগণ দক্ষিণ-মেকর “স্বর্পকুস'-আখ্য নক্ষত্রপূত 
সর্ব-গ্রথম দেখিয়া যেরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, "আপনাকে দেখিয়! ব্সামাদের সেইরূপ 
বিশ্বয় হইয়াছে । আজ বদি প্লেটো, সক্রেতিপ, মিণ্টন কিংবা নিউটন সশরীরে এখানে 
আবিভূতি হইতেন, তাহাদিগকে আমর! বেব্কস ভক্তির অর্ঘ্য ডালি দিতাম, আপনাকে 
তাহাই দিয়া এই অভিনন্দন করিতেছি।” সেদিনও গোখ্‌লে ভারত-ব্যবস্থাপক সভার 
বলিয়াছিপেন,_“ভারতবর্বে জে. সি. বোস এবং পি. সি. রায়ের স্তার বৈজ্ঞানিক, রাসবিহারী 
যোধের স্যার আইনজ্ঞ ও রৰীহ্্নাখের স্তান্ কৰি আর কোখার পাইব ?”--কিন্তু এই 
মুষ্টিমেশ্ কয়েকটি প্রতিভাশালা লোক বঙ্গের ইতিহাস-সিদ্ধর সিকতাতৃূমির কয়েকটি 
বালুকা-কণ! মাত্র । দীপন্ধরসববক্ধে তিব্বতের লোকগণ বলিয়াছিল, “স্বয়ং বুদ্ধদেবও এতটা 
সন্মান পান নাই, যতটা ইনি পাইলেন” (৩৩৩ পৃঃ )। বাঙ্গালীর নবান্ন স্ুক্ম চিন্তাশীলতার 
সব্ধোষ্চ নিদর্শন । মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত পার্বতী তর্কতীর্থ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহার 
ছাত্রদের মধ্যে একজন জার্স্মান ও একন্দন ইংরেনদ প্রায় ছুইবংসর কাল এই শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিঘা_ইহ! অতীব জটিল ও তাহাদের বুদ্ধির ছুরধিগম্য মনে করিয়া পৃষ্-ভঙ্গ 
দিয়াছিলেন। 
বাঙ্গালী যেরূপ জ্ঞানে বড়--ভৃদযের কুমার বৃত্তিতে সে' তদধিক বড়। তাহার 
হৃদয়ের কোমলতামিশ্র দার্টা বুঝাইতে যাইয়া একখানি চিত্রের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশপূর্কাক 
আমর! নিরস্ত হইব,__তাহার সম্বন্ধে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিস আমর! অর্ধাাচীনতার 
পরিচয় দিব না। সমস্ত প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস চৈতন্যদেবের পাদ-পীঠের নীচে পড়িয়া থাকিবে। 

বাঙ্গালী রমণীর অন্য সাহস ও একনিষ্ট প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া! শত বংসর 
পুর্বে হটন সাহেব লিখিরাছিলেন, "তাহাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও প্রাণ-সমর্পণ জলন্ত 
h  পিখাকেও অতিক্ৰম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে" (৯১৪ পৃঃ) 
ক কি ভাদ, সিন্ধি বা কোন নেশা খাৎযাইয়াছে একটুখানি অগ্নি-কণা 


নৰৰ্বিত৷। 
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গায় লাগিলে কোস্কা পড়ে এবং ব্মসহ বনপা হয়, আর সমস্ত দেহটা পুড়িয়া ছাই হইবে, 
তখন তোমার আর্তনাদ ও “ত্রাহি? ‘ত্রাহি চীৎকার চক্কা-নিনাদে চাপা পড়িবে__কেহ শুনিতে 
পাইবে না, তোমার শরীর দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাধা থাকিবে--তোমার পলাইবার 
পথ থাকিবে না--সবস্থাটা কি তুষি বুঝিতে পারিয়াছ ?” বঙ্গের লাট হ্যালিডে সাহেবের 
সঙ্গী এক লা্রী এদেশের একটি অষ্টাদশবর্বীর! ক্বপবতী যুবতীকে সহমরণের সঙ্কলল হইতে 
বিরত করিবার জন্ত এইভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন | রমণী প্রন্তর-ু্ির স্যাম বসিয়াছিলেন, 
তাহার কাণে এসকল কথা পৌছিল কি না পৌছিল, তাহা যেন প্রথমতঃ বুঝাই গেল না। 
তার পর বখন রমণীর কাণ ঝ্বালাপালা হইতে লাগিল, কিছুতেই পাত্রীর বক্তৃতা থামে না, 
তখন তিনি একটা বাতি আনাইলেন ও নীরবে সেই বাতিটার মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন 
করিলেন। বেববপ ভাবে মোম গলিযা যায, জঙ্গুলীটি সেই ভাবে পুড়িয়া গলিয়া গেল, 
গনি কব্জি পথান্ত অগ্রসর হইল। ভীত ও বিস্থিত ভাবে লাট হ্যালিডে লিখিয়াছেন, একটা! 
রান্ম-্াসের পালকের কলম যেব্ধপ পুড়িয়া ছাই হয়, সেই ভাবে সমস্ত 'আঙ্গুলটি পুড়িয়া 
গেল। রমনী নিবাতনিক্ষ্প কীপ-শিখার স্লায় বসিয়াছিলেন, আমরা তাহার মুখের ভাবে 
কোন: সামান্ত পরিবর্তন লক্ষা করিলাম না। পাত্রী ভয় পাইরা রমণীর হাতের আগুন 
নিবাইরা দিলেন ॥ 

বাঙ্গালী রমণীর একনি সতীত্বের যে সকল নিদর্শন এক শত বৎসর পূর্বে 
দেখ! যাইত, ‘অনেক উচ্চমনা সাহেব নসকুদিত ভাবে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। 
সহমরণোগ্কতা এক রমণী স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার 
পূর্বে রান্দা রামনোহন বলিয়াছিলেন, “নাপনাকে কেহ বাধিতে 
পারিবে না, 'দাপনি চিতা হইতে উঠিতে চাহিলে আপনার কোন বিন জন্মান হুইবে না, 
এইভাবে আপনি প্রাণ দিতে পারেন?” রমণী তাহাই করিলেন,__বাসর-শখ্যায় যেরূপ 
[তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, সেইভাবেই তিনি গাহার চিতা-সঙ্গিনী হইলেন | এই 
সকল দৃশ্য হটনের চোখের সামনে ছিল, এইজন্ত তিনি লিখিযাছিলেন-_ইছাদের প্রেম ও 
ত্যাগ অনন্ত চিতার শিখাকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গের দ্বারে পৌছিয়াছে ( ১৯১৩-১৪ পুঃ) 

সেদিন পর্যন্তও জগৎ শেঠেরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন, 
স্বীকার করিয়াছেন। জড়-দগতের এয বাজালী প্রমন্ত হইয়া ভোগ করে, এবং যখন 

হে সমর উপস্থিত হয় তখন অপ্রমত্ত হয়! তৃণের হার তাহা ত্যাগ 

করিতে পারে ; বাঙ্গালী ঘটিকা-বঙ্ছের দোলন-দণ্ডের তায় হুই বিরুদ্ধ 

সীমার মধ্যে অতি সহন্দে আনাগোনা! করে। বাঙ্গালী চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। আল 
চিত্তরঞ্জন বিলাসী বাবু, ভোগে আক নিষচ্ছিত, কাল চিত্তরঞন বিরাগী ফকির। নিজের 
বাসপ্থহখানি পথ্যন্ত দান করিয়া ফেলিয়াছেন। 
হইয়াছে এই কা সৃসম্পর করিবার সময় এখনও উপস্িত হয় নাই। এখনও ভারতীয় 


সহমত । 
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আদেশিক ভাষা ও সাহিত্য-সনুহের তন্ন তন্ন অনুসন্ধান হয় নাই ; এখনও এদেশের এবং 
নিকটব্তী প্রদেশ-সমূহের শিলালেখ ও ভাত্রশীসন প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার পায় নাই; এখনও 
শ্যাম, কান্দোডিয়া, বাভা, বালী, স্থমিত্রা এবং অপরাপর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে 
দেখায় যেথায় ঝাঙ্গলার উল্লেখ আছে, এবং সেই সেই দেশের ভাম্বধ্যে এতন্দেশীয় 
শিলাদর্শ কি পরিমানে বিগ্যমান, ভাল করিয়া তাহার খোঁজ হয় নাই; বাঙ্গলা অক্ষর 
কোন্‌ কোন্‌ দেশে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এখনও তাহা! আমরা সৃস্মভাবে 
সন্ধান করিয়া দেখি নাই; চীন, জাপান প্রতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান করিতে 
এখনও বিল আছে,এমন কি এদেশের অতি সারিখ্যে নেপাল, তিব্বত, ভুটান, রেঙ্গুন 
পরস্থতি দেশের বঙ্গে বাঙ্গালীরা যে যোগস্ুত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ভাসে মাত্র 
জানিতে পার! গিয়াছে ॥ এখনও খাস বাঙ্গলা ও উড্িগ্াবেশে বহু ঢিপি, ভগ্ন প্রস্তর, 
ইষ্টকগৃহের অবশেষ ও প্রাচীন বহুসংখ্যক স্থবৃহত দীঘি এতিহাসিকের দৃষ্টির বাহিরে 
পড়িয়া আছে। এখনকার ঘোর অর্থনৈতিক সমস্তা উত্তীর্ণ হইরা যদি বাঙ্গালী জাতি 
জগতে টিকিয়া থাকিতে পারে, তবেই ভবিন্যকালে এদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
লিখিবার সম্ভাবনা হুইবে, আমি দিন-মুবের খাটুনি খাটযা মাত্র কিছু উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া বিদায় লইতেছি। কান্বোডিয়াতে বাঙ্গলার রূপকথা অনেকগুলি প্রচলিত বাছে; 
এবং তান্ত্রিক ‘হেবঙ্গ" যে বাঙলা বেশ হইতে কাব্োডিয়া ও যাভা গ্রহণ করিয়াছে 
তাহা প্রমাণিত হুইয়াছে। এ সন্ধে ডা” বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ের কাখোডিয়া সমন্ধীয় 
পুস্তক ডষ্টব্য। * 

সম্প্রতি যাভা, স্থমিত্রা, রেঙ্গুন এবং ব্রক্ষদেশের স্থাপত্যে যে বাঙ্গলাদেশের বিশেষ 
প্রভাব ছিল, এমন কি বাঙ্গালী স্থপতিরাই এ দেশগুলির মন্দিরাদির গঠন-প্রণালী তত্র- 
দ্েশের লোকদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তৎসনবন্ধে বহ রতিহাসিক 
ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। মাতার প্রত্বনমের নিকটবর্তী চণ্ডীলোন, 
জংর্যাগ এবং চণ্তীসিউ মন্দিরের গঠন ঠিক পাহাড়পুরের সং্প্রতি-আবিদ্কৃত মন্দিরের 
স্তায়। ' ভারতবর্দের অন্ত কোথাও এবপ স্থাপতা-ীতি দেখা খায় না) এদিকে 
খাভার ওঁ সকল মন্দির ৮ম-=ম শতাব্দীতে নিন্মিত হইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়পুরের 
স্থাপত্য ৫ম কি ধর্থ শতান্বীর, অর্থাৎ ৩৮০ বৎসর পূর্বের । কে. এন, দীক্ষিত বলেন যে, 
এতদ্বারা অকাট্যরপে প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রনমের মন্দিরগুলির পুরববাদরশ_বাঙ্গালী 


প্রাদেশিক ইতিহাস। 





_শ্থপতির এই নিশ্দাপ-পন্ধতি। ( দীক্ষিত মহাশয় লিখিত গবর্নমেণ্ট আরকিওলন্দিকাল রিপোর্ট, 
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১৯২৬-২৭ খৃঃ)। রঘুক্ত এ. কে. কুষারব্বামী তাহার ‘India aod Indonesia! 
নামক পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন বে, ব্রহ্ধদেশের পেগান-মন্দির-সমূহের 
কারুকার্য্য ( ত্ররোদশ শতাব্দী ) এবং দেওয়ালের গায়ে আকা চিত্রগুলি বাঙ্গলা এবং 
নেপালের অঙ্ুকরণে প্রস্তত হইস্থাছিল। গোড়েশ্বর পাল-রাজদের আশ্রয়ে নালন্দা ও 
বিক্রমশিলা-বিহারের শরীবৃদ্ধি হইরাছিল। নালন্দা-বিহার সমস্ত প্রাচ্য এসিয়ার কেন্র-ভুমি- 
স্বরূপ ছিল। এই কেন্র হইতে বাঙ্গলার শিল্প ও স্থাপত্য দেশে দেশে অভিযানপূর্কক 
দিখিজনী হইয়াছিল। 

এই ভূমিকার প্রথমে যে কয়েকখানি বঙ্গের ইতিহাস লিখিত হওয়ার কথ! উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহা ছাড়া বহুসংখ্যক ক্ষুজ ও বৃহৎ প্রাদেশিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, ইহাদের 
অনেকগুলি আমার নিকট বাছে। তন্মধ্যে সতীশচন্্র মিত্র লিখিত ‘যশোর-খুলনার 
ইতিহাস,’ অচ্যুত্চরণ তব্বনিধি লিখিত '্রীট্রের ইতিহাস, বতীজ্মোহন রায় ক্বত ‘ঢাকার 
ইতিহাস, যোগেন্্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ‘বিক্রমপুরের ইতিহাস,' রান্দরুষ, মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
“বাঙ্গলার ইতিহাস, কেন্বারনাথ মন্ধুমদার প্রণীত ‘ময়মনসিংহের ইতিহাস, শুক্রেশ্বর, 
বাণেশ্বর এবং অপরাপর বহু লেখক প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'রাঙ্গমালা$' ( কালীপ্রসয় ফেন 
সম্পাদিত ), শীতলচঙ্র চক্রবর্বী প্রণীত ‘ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, কৈলাসচক্র সিংহ 
প্রণীত ‘রাজ্মালা,' আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 'হিপুরার কথা,' রাধারমণ সাহা! প্রণীত 
“পাবনার ইতিহাস, এচ. ভন্লিউ, বি. মরেনো| প্রনীত ‘পাইকপাড়া! রাজ এবং কান্দিরাজ' 
( ইংরেন্দী ), রায় বাহাছর কালিকাদাস দত্ত প্রণীত 'কুচবিহারের ইতিহাস” ( ইংরেন্দী ), 
"আনন্দচন্দ্ৰ রায় প্রশীত ‘বারতূঞা' এবং “ফরিদপুরের ইতিহাস,' নগেঙ্গনাথ বন্ধ এমীত 
পঞ্চ-খণ্ডে প্রকাশিত ‘বঙ্গের জাতীর ইতিহাস,’ ‘মযূরভঞ্রের ইতিহাস’ ও “‘কামর্ূপের ইতিহাস’ 
(শেষোক্ত ছুই ইতিহাস ইংরেক্গীতে লিখিত ), মুকুন্দ পালচৌধুরী প্রনীত 'মণিপুরের ইতিহাস,” 
ব্রেক অস্তসন্ধান যোসাইট প্রকাশিত “গৌড়ীয় লেখষাল// রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 
“গোঁড়ের ইতিহাস! স্থঙ্গননাথ রায় প্রীত ‘উলা বা বীরনগর,/ আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত 
‘চট্টল ভুমি, নিখিলনাদ রায় প্রণীত ‘নূরশিদাবাদের কাহিনী, তমোনাশ দাস সম্পাদিত 
ও অনুদিত ‘মহারাষ্ট্র পুরাশ,' অভযূপদ মচিক প্রণীত ‘বিষ্ণপুরের ইতিহাস/ মৃত্য শা! 
প্রণীত “রাজাবলী' ( পঞ্চম সংস্করণ, ১৮১ খুঃ), প্রভাসচন্র বন্দ্যোপাধ্যা্ প্রণীত 'মহানাদ,' 
নগেন্ছনাণ দাস প্রনীত ‘নদীয়া কাহিনী,’ কালিদাস দন্ত রচিত হন্দরবন সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ, 
রাজনারায়ণ বহু প্রনীত “সেকাল আর একাল, হীরেন্রনাথ মন্ধ্মদার প্রনীত ‘লৌহাগড়ের 
কাহিনী” খগেন্রনাধ বঙ্গ প্রণীত 'মহেশ্বরপাশা$' বিযচ্র নাগ প্রীত 'নাগবংশের 
ইতিহাস/ হেমলতা সরকার প্রণীত “স্বগগীর বরহগস্ন্দর মিত্র ( উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগের 


পূর্ববঙ্গের ইতিহাস ) অরুণচ্দর সেন এবং বিষানচক্র মন্ধুমদার প্রনীত ‘সোনার বাংলা 


কালীন ভটাচাঞের “বঙ্গের রতবমালা” মহেজ্নাখ করণ এনীত ‘চাৰী পোদদের ইতিহাস, 
[বিনয় সেন প্রণীত “বৌদ্ধজাতক' ( ইংরেজী ), বেভারিজ সাহেব করত “বাখরগঞ্জ জেলার 
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ুমিকা Swe 
ইতিহাস, প্রভাদচন্ সেন প্রণীত ‘বগুড়ার ইতিহাস, হুরগোপাল দাস প্রীত 'সেরপুরের 
ইতিহাস ও যহাস্থানের ইতিহাস, অধ্যাপক দে. এন. দাসপুগ্র প্রণীত '১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর 
বাঙ্গলা' ( ইংরেন্দী ), রাজকুমার মহিমানিরজ্ন প্রণীত “বীরভূম-বিবরণ,ঠ মন্সধনাথ ঘোষ 
প্রণীত বহু বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্কিগণের জগীবন-চরিত, শিবনাধ শাস্ত্রী গ্রলীত 'রামতঙগ লাহিড়ী ও 
তৎকালিক বঙ্গীয় সমাজ, চন্রকাজ্ত দত্ত সরপ্বতী প্রণীত 'বাক্গলার বীর।' অমূলাধন রায় ভট্ট 
প্রণীত ‘দ্বাদশ গোপাল,’ স্বরূপচন্্র রায় প্রনীত “স্মবর্ণগ্রামের ( সোনার গায়ের ) ইতিহাস,” 
নৰীনচন্্ৰ ভদ্ৰ প্রনীত ‘ভাওয়ালের ইতিহাস,’ বাজেন্্লাল ভট্টাচার্য প্রনীত “বাঙ্গালীর বল/ 
উপেজ্গচন্ কর প্রণীত 'বিশ্ব্ননী ভারতমাতা,' হরপ্রসাদ শীঙ্্ী প্রণীত ‘বঙ্গদেশে পুণ্ত বোদ্ধ- 
ধৰ্শ্মের চিহ্ন" ( ইংরেজী ), হলায়ুৰ মিশ্র কৃত ‘সেক শুভোদয়া/ সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত ‘রামচরিত।' 
রোহিণীকুমার সেন প্রণীত ‘বাকলার ইতিহাস খোলালচক্্র রায় প্রণীত ‘বাখরগঞ্জের ইতিহাস/ 
গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট প্রনীত “বললালচরিত, পীরমহন্মদ কৃত 'সমসের গাজীর গান/' 
অক্ষয়কুমার মৈত্র প্রণীত ‘সিরান্ধুন্দৌলা,' ছর্গাচর্প সাক্কালের ‘বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ইসা 
খাঁ” 'ফিরোসাহ,' “হজ! বাদসাহ’ প্রহৃতি বহু পললীরীতি, উমেশচন্্র গণ্রের ‘জাতিতত্ব-বারিধি', 
সতীশচন্্র ঘোষের ‘চাক্মা জাতি,' ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত 'উত্তর-পূর্ধ ভারতের 
ইতিহাস, ডাক্তার রমেশচন্র মন্ধুমদার প্রণীত “প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস’ (ইংরেজী ), 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নবাবী আমল,’ ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও রমাপ্রসাদচন্দের 
বঙ্গের ইতিহাস সন্ধে নানা সারগর্ড ও মৌলিক প্রবন্ধ, ডাক্তার হেমচন্ রায় প্রণীত 
উত্তর-ভারতের রাজাদের বংশাবলী” ( ইংরেছদী ) এবং ডাক্তার হেষচন্্র রায় চৌধুরী প্রণীত 
“প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' ( ইংবেনী ), মনীশ্রমোহন বহু প্রথীত ‘সহদিয়া-সংক্রান্ত 
পুস্তক’ ( ইংরেজী ) প্রন্ৃতি উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত ঘিনি বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ইতিহাস সম্পর্কে এই যুগে অনেক কিছু করিয়াছেন, 
সাহার কথ আমি এপধাস্ত উল্লেখ করি নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহে্সোদারোর 
আবিষ্কারের জন্য চিরদিন স্বরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাহার 
বাঙ্গলার ইতিহাস এদেশের এঁতিহাসিকগণের 'অপরিহার্য্য সঙ্গী 
হইবার দাৰী রাখে; তাহাতে বিজ্ঞানসঙ্গত এত মালমন্ল! সংগৃহীত হইয়াছে যে বইখানি 
পড়িলেই বুঝা যায়, অপধ্যাপ্ত এঁতিহাসিক উপকরণ ভাহার লেখনী-মুখে ভিড় করিয়া 
ধাড়াইঘাছিল- শৃঙ্খলার ভাবে সেগুলি স্থসংবদ্ধ হইয়া! প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। 
পুস্তক দুই খণ্ড পড়িলেই সন্নিত হইবে, গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক 
বেনী জানিতেন এবং তিনি বাহ! জানিতেন, তাহাও স্বব্্িস্ত করিয়! লিখিবার তিনি সময়- 
স্ববিধা পান নাই। প্রাহার অনরস্থায়ী জীবন মহেঞ্জোদারো, হর, বাজলা ও কলিন প্রতৃতি 
কতিপয় নিদ্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বিহ্যৎ-চনকের দীপ্তি দিয়! অস্তহিত হইয়াছে, 
তাহা আমাদিগকে একটা অপথ্যাপ্ত উতিহাপিক ভাগারের ইলিত দিয়া গিয়াছে, স্থির এ 
নিশ্চিত আলোকে তাহা তর তর করিয়া দেখিবার সুবিধা দেয় নাই। বিজ্ঞাপতির কথায় 


রাখালনাস। 
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তাহার উদথাটিত দৃশ্তাবলী--প্ভাল করি পেখন না ভেল, মেদ-মালা সঞে তড়িং লতা জন" _ 
স্ব্লালোকে বহু সন্তাবনার আশা দিত! গিশ্থাছে। তাহার ইতিহাসগুলি জন-সাধারণের পাঠা 
হয় নাই, উহা শুধু ধ্তিহাসিকদিগেরই পাঠ্য । 

আর একখানি ইতিহাসের কথা এখানে লিখিব,_ইহা জরচগ্মুন্দী কৃত কুচবিহারের 
ইতিহাস। এই পুস্তকখানি ১৮৪৪ খৃঃ অন্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা কুলস্কেপ কাগজের 
কোয়ার্টো আকারে ৪৬৯ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগটা কতকগুলি 
গরের সমষ্টি হইলেও ৩৩ পৃঃ হইতে ৪৬৯ পৃঃ পর্যন্ত ইহার প্রদত্ত 
বিবরণী বিশ্বাসযোগ্য ও বিচারসহ। ইহা এখনও দুক্রিত হয় নাই। ইহার একমাত্র 
হস্তলিখিত পুথি আমাৰ নিকট সআছে। 

উপসংহারে বাঙ্গলার ইতিহাসসন্বন্ধে প্রাচ্যবিস্ঞামহার্ণব নগেন্দনাথ বন্ মহাশয়ের নাম 
অতীব শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করিব । রিক্র-হন্ডে কোনরূপ স্কল-কলেঙ্গের শিক্ষা না পাইয়া 
এই ক্ষণজন্মা পুরুষ দেশের ইতিহাসের জন্ত যাহা করিয়াছেন, 
তাহাতে মাহবুব একনিষ্ট তপস্তা-দ্বার1 কিরূপ অসাধ্য সাধন করিতে 
পারে, ভাহা উচ্ছলভাবে প্রদশিত হইয়াছে। কতকগুলি সন্দেহঙ্গনক কুলজি-লেখকের উপরে 
অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া, তিনি তাহার এতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি যদি মাঝে মাঝে বিকৃত 
না করিতেন, তবে তিনি এতিহাসিক জগতে চক্রবন্তীর আসন দাবী করিতে পারিতেন। 
প্রসিদ্ধ লেখক 'সূলাচরণ বিসথাদণ মহাশর সাহিত্য-ক্ষেত্রে হার প্রতি্বস্িতা করিতেছেন; 
বৈষ্চৰ কবির ভাষায় বলিব, “আমরা সই, যে জরী তার সঙ্গী হই।” আমাদের ইহাই 
অমোঘ রাজনীতি । 

ইতিহাস বিভাগে বঙ্গের স্থসস্তান রাজকুমার শরৎকুমার রায়ের নাম সসন্মানে 
উল্লেখযোগ্য । ইনি কোন সআড়ম্বর ও প্রতিষ্ঠার লোভী ন! হুইয়া বাঙ্গলার ীতিহাসিক 
প্রচেষ্টার অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তুলিয়াছেন-_এবং বহু অর্থ 
ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিছা জাতীয় ইঞ্টের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হইয়া 
অপর লোকের আড়ালে কাণ্ডার চালাইয়াছেন এবং অকুষ্ভিত ভাবে নিঙ্গের প্রাপ্য যশের 
'ভাগ্সপরকে দিয়! মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছেন। 

বর্তমান কালে কে. এন. দীক্ষিত, দেবদত্ত ভাণ্ডারকার, হেষচন্্র রায় চৌধুরী, হেমচন্্ রায়, 
রমেশচন্্র মন্ধুমদার, রাধাকমল ও রাধাকুসুদ সুখোপাধ্যার, হুবেক্রনাথ সেন, ননীগোপাল 

মন্ধুষদার, বিনয়চন্ সেন, রাখাগোবিন্দ বসাক, নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, 

শক মতিাসিকণ। বিরাগ চ্যাটার্্ছি, বিমানচঙ্গ মন্ধুমদার, কালিদাস নাগ, প্রবোধ- 
চন বাগচী, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মনীষী এতিহাণিক উচ্চন্তরের গবেষণার 
দ্বারা এদেশের ভাবী ইতিহাসের পথ স্থগম করিতেছেন। শিলের ইতিহাসে ষ্টেল! ক্র্যামরিশের 
প্রচেষ্টা হার গভীর অন্তর ষ্টি প্রতিপন্ করিয়াছে, তাহা! সবরসুলো বিকাইবে। 
জমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া জীবন কাটাইয়াছি, ইতিহাস-ক্ষেত্রে আমি অপরিচিত। 


অচল নুগী। 


প্রাচাবিস্ধামহাপি । 


শরৎকুমার। 
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সূমিকা sue 
পূর্ব্নোক্ত রুতা অধ্যাপকের দল পদে পদে আমার ক্রটি পাইবেন। ভাহারা দোষগ্রাহী 
হইলে আমার অনিচ্ছাকৃত ও অঙ্জানতা-প্রস্থত অপরাধ সহঙ্দেই আবিকার করিতে পারিবেন। 
এহ পুস্তকে সিংহলী ও বঙ্গভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা 
নখন এ শি করিয়াছি (৬৫-৬৭ পৃঃ); জৈন ও বৌ বের আলোচনা 
করিয়াছি (১২৮-৫২ পৃঃ); নবা-স্কায় ও স্থতির মত জটিল ও একান্ত 
হুরহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত! নিক্ধের ্মলামর্্য বিশেব করিরা উপলব্ধি করিয়াছি ( ৩৫৩- 
৭৯ পৃঃ )। বৌদ্ধ বিহার (৩০*-*৪ পৃঃ ), নবস্ধীপের টোল ( ৩৪৬৫২ পৃঃ), বাঙ্গলার গণিত, 
মসলিন, রেশমের ব্যবসায়, ক্ষিতব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও বৈধ ধর্ম্ম ( ৫৬৮-৮৯ পৃঃ ), ততশানস 
(৫৭৯ পৃঃ), সহজ্গিয়া, মন্ধরীদের চিত্র, শঙ্-ব্যবসার (৯২৮ পৃ), কৌলীন্ত (৫৯৮ পৃঃ) ও 
শিল্পসন্ধদ্ধে নানারূপ আলোচনা (৪৩০, ৬৯৯, ৮৮৮-৯২ পৃঃ) দীপদ্ধর, জয়দেব, মহাপ্রন্থ 
চৈতন্তা ও তাহার বহুসংখ্যক পার্খ্গণের জীবনী, এবং নানা প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত ( পরিশিষ্টাংশ ) 
লইয়া আমি চচ্চা করিতে চেষ্টা, পাইয়াছ্ি। এমন দেবতার নৈবেস্ধ নাই, যাহাতে চক্র 
আঘাত না করিয়াছি। এলন্ত আমাকে অনেক পুস্তক পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ ব! শাহাব্য আমি খুব কমই পাইয়াছি। ন্সামি যে সকল বি 
লই! 'আঙ্গীবন “অভিজ্ঞত! লা করিয়াছি, তাহাতে কিছু নুতন তথ্য পাঠকগণ সপ্তবতঃ 
পাইবেন। এক্ষেত্রেও আমার মনস্বিতা বা প্রতিভার দাবী নাই, দিন-মন্ধুৱের পারিশ্রমিকের 
দাবী। পুস্তকখানি সামি নানারূপ গুরুতর সমগ্তা-্থার৷ জটিল করি নাই? নানারূপ 
বিভিন্ন মতের খুণীপাকে পড়িয়া পাপ্ডিতা-প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করি নাই, আমার সেৱঁপ 
পাঞ্ডিতাও নাই। ওঁতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগন্, তাহার যে মূল্যই থাকুক ন! কেন, তাহা 
“আমি বাদ দিই নাই। তাহা! বখাবধ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়! পাঠকের বিচারাধীন করিয়াছি ; 
কারণ ঙ্গাতীয় ইতিহাস-গঠনের প্রাক্কালে সামান্য খড়কুটোরও কিছু মূলা আছে,_-কিছুই 
উপেক্ষার বিবয় নহে ;--যাহা! আল উপেক্ষিত হইতেছে, হয়ত ভাৰী আবিষ্কারের বসালোকপাতে 
কালে তাহার একটা মূল্য দাড়াইতে পারে। 
এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত, ওজন করা, নিলিগ্ এঁতিহাসিকের ভাষা 
হয় নাই। আল্দ বঙ্গের স্মশানের উপর দাড়াইয়! বাঙ্গালী লেখক বদি মাঝে মাঝে অতীত 
গৌরবের কথা! মরণ করিয়া! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা 
লস ত কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন--তবে আশা 
করি তিনি এতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। 
বিশেষ এই পুস্তক শুধু উতিহাসিকগণের অন্ত লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মনে 
স্বদেশ-্রীতি জা করা আমার অন্ততম লক্ষ্য । নীরস ও শুফ গবেষণায় তাহারা আকরুষ্ট 
হইবে না-_এজনা যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাবায় মাঝে যাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা 
করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যহষ্ট হইয়াছি বলিয়া যনে হয় না। যুরোপের লেখকগণ 
ক্রাইষ্টের জন্ম ও তংক্ৃত অলৌকিক লীল! সমন্ধে সাধারণতঃ নীরব, নিজেদের ধর্্-বিশ্বাসের 
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শুচিতা তাহারা রক্ষা! করেন,__স্মামাদের এতিহাশিক বিষনবগুলির অধিকাংশ ধর্ম্-বিশ্বাসের 
সহিত জড়িত, সেই বিশ্বাসে হানা দিতে ভতাহাদিগের একটুও বাধে না,_এই আন্ত 
আমাদের ইতিহাসের সালোচনা-কাণে তাহারা অতিরিক্ত যাত্রার বৈচ্ঞানিক হইয়া বসেন। 
হুইলার সাহেব যখন লিখিলেন, কোশল! নিশ্চয়ই দশরথকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া- 
ছিলেন, তখন তংকত ইতিহালখানি বাঙ্গলার স্থলে স্থলে পাঠা করিতে কাহারও 
আপত্তি হইল না -ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত 'আলোচনা। ‘আমাদের মূক জনসাধারণের একটা 
প্রথর অন্থসতি আছে-_এই ভাবের গবেষণা তাহাদের মর্স্থাত্তিক হয়; কিন্তু তুলসীতলা 
হইতে হাতের নোরা পশ্যন্ত হিন্দুজাতি যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, গবেষণার সময়ে 
হিন্দু লেখকের তাহা একটু মনে রাখিলে ভাল হয়--তাহা না হইলে জনসাধারণের 
সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ-হুত্র ছিশ্ন হইবে। আমাদের জনসাধারণ একান্ত 
অবজ্ঞার যোগ্য নহে, তাহাদের গোড়ামি সত্বেও তাহার! বঙ্গের নিঙ্গস্ব ভাব, ধর্ম ও শিল্প 
কতটা বঙ্গায় রাখিয়াছে, তাহা এই পুস্তকের পাঠক নেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন। 
ইহাদের সখন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক পাত্রী লিফ্রয় তাহার ভারতীয় অগাধ অভিজ্ঞতার বলে 
জানাইয়াছেন, “হিন্দুচাব! 'অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার সহিত স্স্থাতিহুস্ম দার্শনিক ও নীতিঘটিত 
কআলোচন! করিতে পারে। এই চাষারা একেবারে নিরক্ষর ও দরিজ্র।” (“A very com- 
petent and independent witness Dr. Lefroy bas testified from his long 
personal expericnce to the extraordinary aptitude with which the poorest 
and the most illiterate Hindu peasaut will engago in discussion in the 
deopest philosophical and ethical questions.” হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, 
“The Indian painters though illiterate in the western sense sre the most 
“cultured of their class in the world." (Introduction, xix, Ideals of the 
Todian Art, E B. Havell.) ভারতবর্ষের পটার! পাশ্চাত্বা-মতে মূর্খ, কিন্তু জগতের 
চিত্রকরদের মধো তাহাদের শিক্ষানদীক্ষা সকলের উপরে | এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য 
বে বাঙ্গলার লেখকবর্গ এদেশের ইতিহাস লিখিতে গিয়া একটু শ্রদ্ধার সহিত লিখিলে ভাল 
হয়, এই পুস্তকের ১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠার সাহেবদের রামায়ণ ও মহাভাৱতাদি সন্ধে যে মতামত 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসার ও অতিরিক্ত মাত্রায় বৈজ্ঞানিক মতগুলির ভাহারা 
যেন প্রশ্রয় না দেন। মুসলমানদের জাতীয়তা অনেক বেনী, তাহাদের বিশ্বাসসন্বন্ধে 
কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হন না। ইংরেজ রাঙ্গার জাতি--ঠাহাদের ইতিহাস লইয়া 
কেহ বধেচ্ছাচার করিতে পারে না। একমাত্র হিন্দু সমা্ই এই সকল বিষয়ে অতিরিক্ত 
যাত্রায় গবেষপানীল লেখকদের যখেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন। 
আমার এই পুস্তক ভাবী এ্রতিহাসিকগণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে 
খন্ত হইব। তাহারা! ইহার উপর দাড়াইয়া বঙ্গ-জননীর বে মহিমান্বিত প্রতিমা! গড়িবেন, সেই 
শুভ-স্বপ্ আমার সমস্ত শ্রমকে সার্থক করিয়াছে, এই পরিকল্পনা! আমার লেখনীকে বলদৃপ্র 
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ও নাশানিত করিরাছে। আমি বাঙলা দেশ অপেক্ষা পুশ্যতীর্থ জানি না, বাললা। ভাব 
যাহ! আমি মাতার নিকট শিখিবাছি, বাহাতে আমার র্রীপুত্কক্কা কথা বলিয়া আমার পরবণে 
অমৃত ঢালিয়! দিতেছেন, সেই ভাবার মত এমন হিট ও স্বশ্রাব্য আর কোন ভাষা ব্ামি 
জানি না; আমার কর্ণে কোকিগ-পাপিয়া-কণ্ঠে এরূপ কল-তান নাই। বাঙ্গল| সাহিত্যের 
মত এমন ভাব ৪ কবিত্বের খনি আমি কোথাও পাই নাই। আমি বিশ্ব-প্রেমিক নহি, 
আমি একান্ত ভাবে প্রাদেশিক ; তাহাতে কেছ বদি মনে করেন, আমি যুগোপযোগী নহি, 
আমি ক্রম-বন্ধিু অএগতিশীল সভ্যতার পশ্চাং-ভাগে কৃপমঞুক হইয়া পড়িয়া আছি, তবে 
খেই অভিযোগের আমি প্রতিবাদ করিব না, আমি তাহাই । আমার এক মাত্র গর্ব 
'আমি মায়ের ছেলে--তাহার হাতের ধান-বূর্ক। ও আশিসের অপেক্ষা আমার কাছে বড় 
কিছুই নাই। 
এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধ পথ্যন্ত লিখিরা ইহ! শেষ করিলাম, পরিশিষ্ট-থণ্ডে প্রাদেশিক 
রাজ্যগুলির ইতিহাস দেওয়! হুইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পরের ঘটনাগুলি দোষগুণে নানা 
a জটিলতা-যুক্ত হইয়া আছে। এই সময়ে তাহার যথাযথ বিবরণ 
থাড নিতে পারিলাম না। এখন এই দেশ একটা উ্ভেদনার মধ্য 
সা দিয়া চলিতেছে । শরকার সন্দিঙ, এবং দেশের লোক ব্যতিব্যন্ত। 
এ দেশের লোকের পক্ষে অগ্রই জীবনের প্রধান সম্বল, কিন্তু জর 
হইলো চিকিৎসক অন্ন বন্ধ করিয়া দেন, সেইরূপ যদিও উতি্নাসিকের পক্ষে সত্যই সর্কাদা 
অবরাধনীর, এই বিরুত ও উত্তেক্ছিত যুগে সত্য কথা এখন নিরাপদ নহে। আশ! করি, 
অচিৰে এই রাজনৈতিক ঘনঘটা কাটিয়। যাইবে, তখন বৃটিশ-সধিকারে জামানের কত দিক্‌ 
দি! কত উপকার হইয়াছে, এবং জাতীয় সম্পৰ্‌ কোন্‌ দিকে বাড়িয়াছে, এবং কোন্‌ দিকে 
কমিয়াছে --তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করার সময় হইবে। তখন যদি আমার সামর্থ্য 
থাকে ও আআয়তে কুলায়, তবে “বুটিপ-অধিকারে বালা" শীর্ষক এই পৃপ্তকের পরবতী খণ্ড 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল | ইংরেঙ্গের! আমাদের একটা দিনিয দিয়াছেন, যাহ! মুলা 
তাহা! চোখের দৃষ্টি। কে ছিল অশোক, কে ছিল লীপন্ধর, এমন কি কে ছিল শিবাস্দী ও 
রণন্িৎ সিংকে ছিল প্রতাপাদিতয ও কে ছিল সীতারাম, কোথায় ছিল নালন্দা ও 
বিকুমশিলা।__এক কথায় এই বিরাটু ভারতবর্ষের কথ! ছাড়িয়া! দিলেও আমাদের কাছে 
বদদদেশও অন্ধকারময় ছিল। ইংরেদের কাছে চক্ষ্দান পাইয়া আমরা আল জাগিয়া উঠিয়াছি। 
এই চক্ষ্নান অপেক্ষা বড় দান কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। তাহার! আমাদের চক্গ 
উন্মীলন করিয়! ওরুপদ গ্রহণ করিয়াছেন -এ বিবন্তে কোন মতান্তর হইতে পারে না 
{বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এদেশের বৈষ্ণব-বর্সের উপর পদ 
be সম্প্রদায়ের চিন্তা-ধাবার প্রভাবযন্বক্ধে সালোচন! করিয়! থাকেন। 
bien é আমার ছাত্র ডা” এনেমল হক্‌, এন. এ পি. এচ. ডি, মহাশয়কে 
পি মত জিজ্ঞাস! করিয়া এই ৮১১০ 





© 


২০০ বৃহৎ বঙ্গ 


অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তদস্থসারে একটি পাত্তিতাপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া 'আমায় 
দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, গোঁড়ীর বৈষ্ণবধর্ম্ম মুসলমান স্থফী সম্প্রদায়ের নিকট অনেক 
বিষয়ে খনী। 

অবস্থা তুকাঁ-বিজয়ের বহু পুর্ব হইতে আরব-দেশীয় লোকেরা বাণিজা-শভিপ্রায়ে 
বঙ্গদেশে আনাগোনা! করিতেন, কিন্তু সেই আদিকালে ভাহারা এদেশে ধর্স-প্রচার 
করিয়াছিলেন বলিয়া জানা বায না। ডা” হক্‌ আছি-যুগের বঙ্গপরযাটক কয়েকজন মুসলমান 
সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন 

> । স্থলতান বারিরীদ্‌ বিস্তাসী__ইনি সৃষ্ট নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে আসিরাছিলেন। 
চট্টগ্রামের পাচ মাইল উত্তরে নসীরাবাদ গ্রামের একটি টিলার উপর ভার স্বতি-চিঙ্ছ আছে 
ইনি ৮৭৪ খৃঃ অন্দে পরলোকগমন করেন। 

২। সাহ হুলতান কুমি--ইনি কনষ্টাটিনোপলের লোক ( ৯*৫৩ খৃঃ )। কথিত, 
আছে, ইনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে এক কোচ-রাজ্গাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত 
করেন। নেত্রকোনার অন্তর্গত মদনপুরেই তাহার মৃত্যু ঘটে, এবং তথায় তাহার সমাধি 
সাছে। 

৩। শাহ আলতান বল্থী__ইনি মধ্য-এসিয়ার বল্থের রাজা ছিলেন, শেষে সাধু হন। 
বগুড়া জেলায় মহাস্থানের পরশুরাম রাজা! ও তদীয় কন্যা শিলাদেবীকে ইনি যুদ্ধে পরাগ 
করেন এবং তথায় ইস্লাম ধশ্ম প্রচার করেন। তিনি পৃষ্ীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বিশ্বমান ছিলেন । 

৪। সাহ জালালুদ্দিন তব্রিজি-_ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকের ৫১৩-১৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শারুযায় ইহার মসজিদ সআছে। 

ইহাদের দ্বারা সুসলমান বর্ম্ম বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না 
হক সাহেব লিখিয়াছেন, “নানা! কারণে সাহারা স্থফী-মতকে বঙ্গে প্রতিটা দান করিতে 
পারেন নাই ।” 

ইহাদের পরে ধাহারা ক্যালেন,_-( তখন বঙ্গ-বিয় শেষ হইয়াছে )_্াহারাই ধর্মা- 
প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে (১) সিরাছুদ্দীন বদাসুনী (১৩৫৭ 
সঃ) গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (২) কুন কুতুব-ই-ালাষ (১৪১৪ খৃঃ ) গণেশের পুর 
যাকে ইসলাম ধর্টে দীক্ষা প্রদান করেন। (৩) সফীউদ্দীন শহীদ পাতুযার পাঞ্চুরাজাকে 
পরাস্ত করিয়া সেই দেশে ধর্মপ্রচার করেন ( ১২৯৫ খবঃ)। (8) শাহ ইসমাইল বানী উত্তর 
বঙ্গে নুসলমান-ধপ্ের প্রচারক ছিলেন (১৪৭৪ খৃঃ)। (৪) সাহজাতাত্ল মুর রদ 
ইয়মনী রটে ১৩৪৬ খৃঃ নদে দেহ-রক্ষা করেন, এবং তাহার শিক্া সুঙ্গসিন ওয়ালি 
পা ইসলাম ধৰ্ম্ম প্রচার করেন ( 

কিন্তু এই বিদেশী পরচারকেরা দেশের ভর ছু ইতে পারেন নাই পরবর্তী যুগে বঙগ- 
দেশী মুসলমান সাধুরাই- স্থানীয় হিন্দুধর্সের কোমল রা 








সমিকা ২, 
মত জনসাধারণের মধ্যো প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইহার! প্রেমের ক্ষেত্রে ন্ুফী-পাহিতা 
হইতে বাঙ্গালী জয়ের অশ্ুকূল স্বাধীনতার বানী শুনাইফা ছিলেন । হুক্‌ সাহেবের মতে 
বাঙ্গলার রাধা-কুষ্চর প্রেম-লাহিতো স্থক্কী-সাহিত্যের রস-ধার! প্রবাহিত হওয়ায় ইহাতে 
চিন্তাণীলতার এতটা উদ্দাম 'অবাধ গতি দিয়াছে। মহজ্িয়! নেতাদের মধ্যে অনেক 

ব্যক্তি মুসলমান ছিলেন, তাহা! আমরা ৮৯২-৯৪ পৃষ্ঠায় আলোচনা 
দাগ ও. করিযাছি। এই শরীর নধ্যে বে ্বাবীন চিন্তা দেখা যায় তাহা 
ইসামিক শিক্ষার ফল বলিয়া লেখক দাবী করিয়াছেন। তিনি 
আরও বলেন যে ন্ুফীদের মধ্যে এক শ্রেণীর সাধক আছেন, ধাহাবা পুরুষ হইয়াও বমলী- 
জনোচিত অলঙ্কার পরেন এবং স্ত্রীভাবে ভগবানকে ভজন করেন। ইহাদের অনুকরণে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধ্প্ে সখীভাবের সাধনা প্রবেশ করিয়াছে। নুসলমানদের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের 
নাম “সদাসোহাগ*-স্থফী। প্রবন্ধ-লেখক এই ভাবে স্ঙ্তান্য বিষয়েও ন্ুক্ষী-সাহিতোর 
মহিত বৈষ্ণব-সাহিতোর সাদৃস্থা দেখাইয়াছেন এবং তত্থারা শ্্ী-প্রভাবের শরিকমনা 
করিয়াছেন। 
সখীভবে সাধনা এখনও বাঙ্গলাদেশের অনেক বৈষ্ণবই করিয়া থাকেন। বৃন্দাঝনের 
নোলক-বাবাজ্জী এবং নবন্বীপের ললিতা সখী এখনও স্ত্রীজনোচিত শাড়ী ও অলঙ্কার পরিযা 
সাধনা করেন। কিন্তু এতৎসবস্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে এই সম্ধীভাবেব্র 
জ্ঞজনা, হজল্লত্ত সহস্মদেন্র দুত পুরুস্থোভিত বিশ্মাস্সের 
আন্নুুহহল নহে । এখনকার পণ্ডিতদগুলী প্রমাণ করিয়াছেন ও একবাকো স্বীকার 
করিয়াছেন যে স্থফবীর! মুসলমান হইলেও তাহাদের ধর্মমতের অস্থি-পঞ্জর সমস্তই বৌদ্ধ 
দ্বার! গঠিত গরন্থভাগে আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি যে সহজ্িয়াদের ধর্মমত, তাহাদের 
বিচিত্র স্বাধীন চিস্বাধার-বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। তিববত-রাজ লাঃ লামা 
ভদ্র সময়ে নীল আলখামাপরিহিত এক শ্রেণীর বোদ্ধডিক্ষ-নেতা নর-নারীর অবাধ মিলন এবং 
ব্যভিচারী চিন্তা অতি উগ্রভাবে প্রচার করিতেছিলেন। হজরত মহন্মদের বহু পূর্ব হইতে 
তামিল ভাষী শৈবগণ ধর্নমন্দিরের অন্ু্ঠানের ব্যর্থতা প্রচার করিয়া! গীতি রচনা করিয়াছিলেন 
(৫৭৮ পৃঃ )। এই শৈৰ ও বোদ্ধগণই সুসলমান লীক্ষা গ্ৰহণ করিয়াও প্রাচীন মতগুলি ছাড়িতে 
পারেন নাই। বাঙ্গলার এই নিয়শ্রেণীর মুসলমান এবং হিহ্দুগণ উভয় সম্প্রদায় তাহাদের 
প্রাচীন দীক্ষায় প্রভাবান্বিত ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার দার্শনিক 
বাদীনতা তাহারা ইসলাম হইতে পার নাই, শেষ দিক্কার বৌন্ধধস্থ হইতেই তাহ! পাইনাছিল। 
ইসলামের সামাজিক সাম্য ও উদারতা নিয়শ্রেণীর সহজিয়! ও বাউলদের ধর্মভাবকে দে 
₹কতকটা প্রভাবান্বিত না করিয়াছিল, তাহা নহে, কারণ নূতন ধর্ম অবশ্য কতক পরিমাণে 
তাহাদের সদয় স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্ত এদেশের জনসাধারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, 
সকলেই দেশজ ুচিরাগত বোঁদ্ধ-সংস্কার ও বিশ্বাসই বিশেষ ভাবে সমাশ্র কৰিয়াছিল। 
খাতার "বার শট লাই অনেক পতিত তি ডিন রকাপ করিাছেন কিছ 





ভি 


২০ বৃহৎ বঙ্গ 

এটি যে একটি খাট পূর্ববঙ্গের শব্দ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। বৃদ্ধের এক নাম 
'বন্র। ‘বন্াসন’, 'বঙ্-যোগ', 'বচুতত প্ৰকৃতি শব্দ সূপরিচিত। এই বঙ্গ শব্দ হইতে 
বাজ, বজর ( “ৰজ পড়িয়া গেল” চক্ডীকাসের পদ), এবং বদর শব্দ উদ্ভুত হইঘাছে। 
গরার “্বাজাসন”, ঢাকার স্থয্বাপুর গ্রামের “বাজাসন” প্রতৃতি স্থানে বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল। 
পূর্ববঙ্গের মাঝির! সর্ত্র নৌকা বাহিবার সময়ে প্বদর” শব্দ 
উচ্চারণ করিয়া থাকে, ঝাড়-তুফানের সময় উহার! “বদর! “বদর 
বলি! সেই বজের শরণ লয়। স্ুসলমান হওয়ার পর সেই মাঝির! বৃদ্ধকে ভুলিয়া গেল, 
কিন্ত ‘বদ্ধ’ যে আকাশের দেবতা তাহা তুলিল না; নাষটির সঙ্গে পীর লাগাইয়া তাহারা 
মুললমান-গ্রাঞ্চ একটা ব্যাখ্যা ফিল। হয়ত “পীর বদর" বলিয়া কেহ ছিলেন, কিন্তু এমনও 
হইতে পারে যে মুসলমানগণ বুদ্ধকেই “পীর” নাম দিয়! তাহাদের একটা পূর্বাগত 
স্পষ্ট ধারণার সুচনা করিতেছে ; কিন্তু এই বদর যে ‘বজ্র’ পন্দের প্বগণ, তাহাতে সন্দেছ 
নাই। বিক্রমপুরের বিখ্যাত গ্রাম এখন সবজবোগিনী” নাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্ত 
চিরকাল ইহার নাম ছিল "বদর যোগিনী"_-এখনও বৃদ্ধগণ ও নিয়শ্রেণীর লোকেরা 
ইহাকে “বদর যোগিনী” বলিয়াই জানে । “বর বদর অর্থ ‘বড় বর। এ পঙ্গে বৃহৎ 
বুদ্ধ-মন্দির’ বুঝায়। 

২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজা! মহেন্গের যে অন্থশাসনের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
দৃষ্ট হর উক্ত রাজ! ঠাহার রাজ বহু চন্দনতরু রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ী 
সাভারের নিকট, কিন্ত সাভারের স্তি নিকটবর্তী তেঁতুল-কোড়া 
আমনিবাসী সাহিত্য ক্ষেত্রে হুপরিডিত যু দক্ষিণারঞন মিত্র 
মন্ধুমদার সম্প্রতি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সেই অঞ্চলে এখনও অনেক চন্দন-ৃক্ষ জঙ্গলে 
জঙ্গলে দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই কথ! শিলা-লিপিকে সমর্থন করিয়! যহেন্দ্রের সেই কান্তির 
স্বতি-সৌরভ এখনও বহন করিয়া আনিতেছে। 

এৰেশে রাজাদের বে প্রত্যেকের সভাতেই রূপকথা ও দীতিকধা শুনাইবার জন্য লোক 
নিযুক্ত থাকিত, ৫২৯ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই রীতি রামায়ণের সময় 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে; প্রতোক রাজারই কা্্টিকণ! ইহারা গান কর্দিত। 
যোগী পাল, মহী পাল প্রকৃতি রাজযাবর্গের রীতি হইতে অর্চশতান্দী পূর্বের বাখরগঞ্জের 
কীন্তিপাশা গ্রামের জমিদার রাজা রাঙ্গকুমারের সন্ধে পালাগান গীত হইয়া 
আলিতেছে। ১৮১৮০৮57৮8৮ 


বল, বর, বৰ । 


সাজা মহেজের চন্দনতক । 








© 


ভুমিকা ২/০ 


( আনন্দবাজার, ৯৭ই আশ্বিন, ১৩৪১। ) অনেক সময়ে রযণীরাই এই রূপকথার ভাল গল্প 
বলিতে পারিতেন, কোন কোন স্থানে তাহাদের নাম ছিল *মালাপিনী”। এই 
রাজন্তবর্গ ও সঙ্গান্ত লোকেদের উৎসাহে তাহাদের অন্থংপুরে 'আলাপিনীরা বে কপকথা 
শুনাইত, তাহার নীলতা, কথার গাথুনী, এবং "আদর্শ অতি উচ্চদরের হইত, মালঞচমাল! 
প্রভৃতি গর এই অপূর্ব কথা-শিলীদের বচনা। বআযরা এই শ্রেনীর লোকদিগকে 
হারাইয়াছি। 

আমি প্রচ্চ দেখিতে পটু নহি, এজন৷ এই পুস্তকে অনেক দুল রহিযা গিয়াছে। ৪৬৪ 
পৃষ্ঠার ৩২ ছলে ননীগোপাল মন্ধুমদার মহাশয়কে শামি কায়স্থ বলির! উল্লেখ করিয়াছি; তিনি 
্রাঙ্মপ। আশা করি ব্রান্মণোচিত এদার্ঘ্য-গুপে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। ৫৬৪ পৃষ্ঠার 
১৮ ছত্রে রণচন্্ রায় চৌধুরী মহাশয়কে আমি ভ্ীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছি, তক্জন্জও 
আমি ক্ষমাপ্রার্ী। ৪১৭ পৃষ্ঠার ২৮ এবং ৩০ ছত্রে দুইবার হাতী 
খোষ স্থলে হাড়ী-দোষ ছাপা হইয়াছে, ইহাও প্রফ দেখার রুটা। 
৪৮৮ পৃষ্ঠার ২৮ ছত্রে “মাতা” স্থলে “ত্র” হইবে। ৪৪২ পৃষ্ঠার ২৮ ছকে ৮9081 শব্দ 
স্থলে ০৭! ছাপা! হইয়াছে এবং ৭৮৮ পৃষ্ঠার ৮ ছত্রে “মছলান্দি” স্থলে ”মদনদ আলি” 
লেখা হইয়াছে, ইসাখার কামানের উপর ও রাঙ্জযালায় “ষছলান্দি” শব্দই পাওয়া 
মাইতেছে। ৩৬ পৃষ্ঠার ৩১ ছতে “নয়পাল” স্থণে "নরপাল” এবং ৪১৮ পৃষ্ঠার ১৫ ছত্রে 
“নলিয়া” শব "নালিয়" রূপে মুদ্রিত হুইয়াছে। ১**৯ পৃঃ ॥ ছত্রে "মজ্জলিস কুতুব” 
স্থলে ভুলক্রমে "সমসের কুতুব” ছাপা হুইয়া গিয়াছে। ২৮৩ পৃষ্ঠার ২৩শ ছত্রে "বারালের 
পুত্ৰ” স্থলে “বল্লালের এরপৌরর” হইবে । 

৪৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় আমি “রায়বেশে” নৃত্য সববন্ধে বাহ! লিখিয়াছি তাহাতে কিছু তুল 
হইয়াছে। "আমি অীঘুক্ত গুরুদদ্য় দত্ত মহাশরের মুখে বাহ! শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রায় 
ছয় মাস পরে লিশিবন্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, অথচ তাহাতে উদ্ধৃত করার চিত 
ব্যবহার করাতে মনে হইবে যেন উহু! কত মহাশয়েরই উক্তি, কিন্ত তাহা নহে, স্বতির 
ভ্রমবশতঃ তাহা যখাযখ হয় নাই। প্রথমতঃ হে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা সিউড়ীর 
বাৎসরিক মেলার উপলক্ষে নহে, সিউডী হইতে ১২ মাইল দূরে বাজ-নগরের দাতবা- 
চিকিৎসালয়ের দ্বার-উদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রদর্শনীটি হইরাছিল। ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫ম ছত্রে 
“্রুসলমান” শব্দ স্থলে প্বাউরিপ হুইবে।  এইবূপ আরও কিছু কিছু দুল আছে, মোট কথা 
উহা ঠিক দত্ত মহাশয়ের মুখের কথা| নহে, স্বতির উপর নির্ভর করিয়া কয়েকমাস পরে লিখিত। 
এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বল! দরকার, বৃহৎ বঙ্গের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় ঘটাইবার 
অন্ত খাহার1 ডেট করিতেছেন, তন্মধ্যে দত্ত মাশমের স্থার্থত্যাগ ও প্রচেষ্টা বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগা। 


অদৰীকাৰ। 


বাঙগলাদেশের অপু “রায়বেশে" নৃত্য সাজ্দ ভারতের সর্ব এমন কি সুরোপীয় অনেক 
_ মহামন! ব্যক্তির মধ্যেও আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। প্রৃথিপত্রে কেহ কেহ এই রায়বেশে 


ভি 


২০/০ বৃহৎ বঙ্গ 


নৃত্যের উল্লেখ পুর্বে জানিতেন, কিন্ত এই নৃত্য যে এদেশে এখনও বঙ্গের পল্লীতে পডলীতে 
বিশ্যমান তাহ! দত্ত মহাশয়ই ন্মাবিষ্কার করিয়াছেন ; কাঠিন্ুত্য ও জারিনৃত্য, যশোর জেলার 
যুদ্ধনৃত্য, ঢালি সম্বন্ধে তাহারই চেষ্টার ফলে লোকে জানিতে 
পারিয়াছে ও শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিতেছেন | জারি গানের 
কথা অনেকে শুনিয়াছিলেন, কিন্ত হ্ঠাম স্বন্দর জারিনৃতা দত্ত 
মহাশয়েরই আবিফার। ঝুমুরনৃত্য অপাঙ্ক্রেয় ছিল। কিন্তু আজ উহা শিক্ষিত সম্প্রদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন । দন্ত মহাশয় নান! প্রবন্ধে কীর্তন ও বাউল-ত্য বিশ্লেধণ করিয়া উহার 
সহজ সৌন্দা্ধা আবিষ্কার করিয়াছেন। 
ইহাছাড়া তিনি বঙ্গের নিজস্থ চিত্র-শিজ পট, পূথির শাটার ছবি, চালচিত্র, সরার + 
শন, পীড়িচিত্, কাঠের মধ্যে নানারূপ কারুকার্য, ইট ও পাটির কাঙ্গ প্রকৃতি সংগ্রহ করিয়া ও 
তৎসংক্রান্ত প্রদর্শনী খুলি! দেশের লোকের অস্থরাগমূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
অবনীন্্নাথ ঠাকুর, নন্দলাল বস্তু, বামিনী রায় প্রৃতি শিল্প-গুরুগণ এবিষয়ের অগ্রদৃত, কিন্ত 
তাহার! তুলি লইয়া বাস্ত। গুরুসদয় দত্ত মহাশর এই সকল বিষয়ে গবেষণার দ্বারা এবং 
নানাস্থানে বাঙ্গলার খাটি শিল্পসন্বন্ধে বক্তৃতা দ্বার! বাক্গলার নিকদ্ধ চিরাগত শিল্প-রীতির 
উৎসমুখ বিমুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 
এখনও বঙ্গদেশ সেই স্বপ্রাচীন যুগের ধার! রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, ইহাই "আশ্চর্যের 
বিষয়। খৃষ্ট জন্মিবার ৬/৭ শত বৎসর পূর্বের মন্করিদের কাজ সামান্য ভাবে এখনও চলিরা 
আসিয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে লিখিঘাছি (৪১১ পৃঃ )। 
+ tied Cael al এখনও ৰীরকূমে জহরী পটুয়ার এ বিষয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ, 
তাহার সহযোগী মটক, যাদব, গণেশ ও কার্তিক সেই শিবের 
শল্তা জালাইয়া রাখিয়াছে, এই আহিতাগ্রিদের হোমার্ি এখনও নির্কাপিত হয় 
নাই। ফরিদপুরে বন্াচরণ আচার্য্য ও বামাচরণ আচা্য_-প্রাচীন চিত্রকরদের ধারা 
বজায় রাখিয়াছেন। যষ্টাচরণের বয়স ৮৫ বতসর | কালীদাটের কোন কোন পটুয়ার 
ক্রতিত্বও সামান্ত নহে। কুমারটুলীর নিতাই (এন, সি) পালের নাম এখন ভারতের 
সর্ধজ বিদিত। ক্ুষণনগরের যছলাল শিল্পীর গড়া সৃত্তিকার মৃহ্তির সৌনধ্যে ফ্রান্সদেশের 
রাঙ্গ| দু হইয়া ঠাহাকে নিম্ন করিয়া! পাঠাইফ্াছিলেন। ফরিদপুরের নলিয়া-বাসী 
খেপাচরণ পাল প্রাচীন মডেল 'অস্বারী যে সিংহমূত্তি নিশ্মাণ করিয়াছিলেন তাহা 
অশোকন্তন্তের সিংহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। “রাযবেশে" নর্তকদের মধ্যে বীরভূমের 
যোগেপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । “চড়ক গ্তীর!” বা দশ-অবতার নৃত্যে, 
বিশ্বের দাস ( উপাধি "বালা নৃত্যে শ্রেষ্ঠ) ফরিদপুর জেলার প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন, তাহার নৃত্যের এক একটি ভঙ্গী দশ সবতারের নিঃশব্দ অভিনয় ছারা 
প্রত্যেকটি এমন রূপ বিজ্ঞপ্তি করে যে, তাহাতে বের-উদ্ধরণ হইতে সমস্ত ভাগবত লীলা 
উৎক্লষ্ট ভাবে প্রদর্শিত হয়। আমাদের আলিপনালক্মীদের কত নাম করিব। সেদিন 
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© 
ভূমিকা ২, 
পর্যন্তও দরে ঘরে এই লঙ্ষীরা বিরাজ করিতেন ৷ অবনীন্্নাথ ঠাকুর-প্রসূখ চিত্রগুরুগণ এই 
আলপনা হইতে চিত্র-শিলের প্রেরণা পাইয়াছেন। একটি ছুইট নাম দিয়া কি করিব? লক্ষ 
নামের তালিকা দিলেও উহা সম্পূর্ণ হইবার নহে । ফরিদপুরের বগলা দেবী, নগেন্্বালা দেবী 
প্রন্থুতি অশীতিপর বৃদ্ধারা এখনও যদি পিঠালী বা চালের গুঁড়া লইয়া বসেন, তবে তাহাদের 
'অবলীলাক্রমে অদ্ধিত আলপনার কাছে শিল্পাচার্ধাগণও হার মানিক! যান। খুলনা জেলার 
(সেনহাটা-বাসিনী “কমলার মার’ খ্যাতিও সমর শ্ুনিয়াছি। ব্রত-নৃত্যে ফরিদপুরের মায়া দেবী, 
কালী ও নির্্ল দেবী, স্ববাসিনী, মোক্ষদ! দেবী প্রন্থৃতি তরুণীর প্রাচীন ধারাটি প্রশংসনীয় 
সাফল্যের সহিত অভ্যাস করিতেছেন । লাষান্তা চেষ্টা করিলে আমর! ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ 
জারি, ঝুমুর, ঘশোহরের ঢালি ও ব্রত-নৃতাকারীদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি। এখনও খুলনা, 
ইষ্ট ও যশোরে ছুই একক্গন এমন রমণী আছেন, কাথা শেলাই কার্ধো ধাহাদের কৃতিত্ব 
"অসাধারণ । এই সকল শিল্প বাজলা দেশে জস্তা, বরোবদর, খেজুরাহ, ব্মমরাবতী প্রভৃতি 
স্থানের শিল্প-কলা হইতে প্রাচীনতর। কোন্‌ অতীত যুগের হবিস্বারে, ইহাদের উৎস-সুখ, 
তাহ কোন্‌ প্রস্থতবববিদ্‌ নির্ণর করিবেন? হয়ত তাহাকে মহেঞ্জোদারো ও হরল্লার যুগে 
গতিবিধি করিতে হইবে, হয়ত মহাভারতের সময়েরও বহু পূর্বেই বঙ্গদেশের শিল্পের অপোগপ্ডত 
খুচিয়া গিয়াছিল--এইগুলিই আমাদের বঙ্গদেশের নিজস্ব সম্পন্ধি। ছুঃখের বিষয় স্বদেশী 
নেতাদের বিচিত্র কর্ম-বিভাগের মধো ইহাদের কথ! কেহই একবার স্মরণ করেন না। এই 
শিল্পীর! নিঃস্বার্থভাবে--বিষম দারি্রা ও নিরুংসাহের মধ্যে শত সহজ বৎসর যাবৎ তাহাদের 
নিলন্ব জিনিষ রক্ষা! করিয়া আসিয়াছেন। ঝিনুকের জীব যেরূপ শক্তির মধ্যে মুক্তা রক্ষা 
করে এবং তঙ্জন্ প্রাণ দেয়-এনে শের শিল্পীরা চিরকাল সেইভাবে তাহাদের নিজন্ বস্তা 
রক্ষা করিয়াছে, কিন্ত আর বুঝি তাহারা পারে না, দেশের লোকের দ্বারা ন্দবজ্ঞাত হইয়া 
এইবার দেশী শিল্প মরিতে বসিয়াছে। 
বাঙ্গলার চিত্রশিলপ-সন্বন্ধে আমর! অনেক আলোচনা করিয়াছি ( ২২৮-৪*, ৪*৬-৫২, 
৫৫৭-৫৮, ৮৮৭-৪২ পৃঃ )। হিন্দু রাজত্বকালে শিল্পী যে প্রভৃত পুরস্কার ও উৎসাহ পাইত, গত 
সাত শত বৎসর খাবৎ সে তাহা হুইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মোগল ও রাজপুত শিযের 
মো্্দদিত ও পরিণত রূপ সে কোথায় পাইবে? কালীঘাটের চিত্রের মূল্য ছিল ছই পয়সা। 
আরাঞ্জেবের নিষেধাত্মক বিধিতে শিল্পীরা দিল্লী-দরবার হইতে প্রস্থান করিয়া বাজপুতনায় 
আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে ওঁ শিল্প পরিচ্ছন্নতা ও কায়দ+কাম্থানের দিক্‌টা কতকটা হারাই! 
হিন্দুর আধ্যান্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ছুই দিকের প্রভাবে পড়িয়া উহা 
একটা মিশ্র রকমের সামগ্রীতে দাড়াইয়াছিল। যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানসিংহ 
এই পুরী আদর্শ বাঙ্গলায় চালাইয়াছিলেন ; তদবধি বাঙ্গালী 
শিল্পী বাজ্গলার বড় মাঙুযদের ফরমাইস মত জয়পুর-শিল্ের 
কাঙ্ছন ও পোষাকের ডর বেলী। 


বাঙ্গলার খাটি ভিজে 
বিশেষত । 
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কিন্তু নিমন্তরের শিল্পী সম্পর্কূপে গণতায়িক ছিল, ব্যাসের শাপে তাহার পেটে ভাত 
ছিল না (বিশকার্্ার প্রতি 'অভিশাপ_-”তোত পুণধর, যত কারিগর, হইবে দুঃখী বেগার।“ 
_ সমদামজল)। ১, বাটালী, এমন কি হুচট পথান্জ সে অতিকষ্টে সংগ্রহ করিত। সে 
কলা-পক্মীর নৈবেন ক্ষ দিয়া সাজাইয়াছিল, কিন্তু তাহা! বিছবের ক্ষণ এবং নিশ্চয়ই দেবীর 
তৃপ্রি সাধন করিয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলার ( সুসলবান-যুগের ) ছুতার, পটুয়া, মন্বরী, 
সীবনরতা কন্থা-কারিনী প্রকৃতির কাজে বাঙলার নিব কপটি বজায় আছে। সেখানে 
বাঙ্গালী শিল্পী বরোবদর, কাঘোডিয়া, খেন্ছুরাহ, অজন্তা, অমরাব্তী, কুবনেশ্বর প্রস্থতি 
দেশের প্রাচীন শিল্পীদের সহোদর, তাহাদের পরস্পরের সংস্কার-সুত্র ছি হয় নাই। এই 
শিল্পীদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর! যাইতে পারে। সেখানে রমলীদের দেহের 
উত্তৱান্ধ অনা ছাদ্ত-_পুত মাতৃন্তন অনাবৃত। পুরুষের দেহেও পোষাক অতি অল, যখন 
কোন বিদেনীকে স্মাকিতে হইবে, তখন চিত্রকর স্ঠাহাকে পোষাক-পরিজ্ছদে আড়ঘর-পূর্ণ 
করিয়া প্রদর্শন করেন অদ্্্ার প্রসিদ্ধ চিত্র “পুলকেনীও দরবারে বিদেশী রাজদুত'এর 
প্রতি দৃষ্টি করুন, পুলকেনী ও বিদেশী রাজদূতের পরিচ্ছদের বৈষমা সহজেই ধর! পড়ে। 
ময়ুরভয্রের একটি প্রস্তর-ফলকে বহু রমনী নানা ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে ; প্রতোক্ষের 
দেহের উত্তরাদ্ধ ক্মনারৃত | ২** বৎসর পূর্বে নির্শ্মিত ফরিদপুরের একখানি কাঠে-গড়া 
মাতুসুত্ধির ছবি দেওয়া হইয়াছে, ফটোগ্রাফে ছবিখানি একেবারেই ভাল উত্রায় নাই, 
আদত সুষ্ধি অতি ুন্দর,_ক্ষননীর একটি স্তন শিশু খআকড়াইয় ধরিয়াছে। অন্তটি পপর, 
হন্তে খুঁটিতেছে। এখনও বাঙ্গলার কুমারেক্সা কোন কোন স্থানে এইকূপ মাতৃমৃত্তি 
নিষ্থাপ করে, কিন্ত নব-কচির ন্দান্থগত্য করিয়া! বঙ্ছের খটাটা একটু বেশী করে; আমার 
নিকট বহু রমদীমৃনতি আছে, তাহাদের বক্ষ ন্দনাবৃত, কিন্তু তাহাতে বাদে শীলতার ভাবের 
কোনও ইঙ্গিত নাই। 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট, চিত্রের জীবন্ত ভাব ও গতির ক্র্তা। এখানে বাঙ্গালী চিত্রকর ও 
“ভাস্বর শ্রেষ্ঠতম সাফল্য দেখাইতেন। ২৫০ বৎসর পূর্বের একখানি কাষ্ট-সিংহাসনের 
কতকগুলি নৃষ্ঠি আমার নিকট আছে, তাহা! প্রায় ধ্বংসের মুখে, তাহাতে গাতীগুলিল্প গতির 
জততা যে ভাবে দেখান হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্য । শ্রীযুক্ত পাসি ব্রাউন এবং 
ফ্রেঞ্চ সাহেব এই কাষ্ঠ-ফলকের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ফ্রেঞ্চ সাহেব এই ফলকখানি 
লইয়া প্রায় একমাস রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখানকার কোন ফটোগ্রাফার সেই নষ্ট-প্রার কাষঠ- 
ফলকের যথাবণ প্রতিলিপি তুলিতে পারেন নাই, এদন্ত শেষে উহা ফিরাইয়! দিয়া! গিয়াছেন। 
অশ্বারোহীর একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা ৭* বৎসর পুর্বে পোড়া ইটের উপর 
উৎকীণ স্তি হইতে গৃহীত | অশ্বারোহীর চিত্রা অনেকাংশে জায়া গিয়াছে, কিন্তু কি 
অন্তত গতিশীলতা অশ্বের প্রতি অঙ্গে খেলিতেছে। হরিণের কি শটাপন্স 








রূপ। সাই ভাদ দাহ, ভালি শু সবি কয়েকটি রেখার 





©. 


২০ 
তাহার নৃশংস ধাবন-জ্রততা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মূলের এই অংশ ছবিতে যখাযখভাবে 
উঠে নাই। 

বাঙ্গালা চিত্ৰকরের মনোভাব-জ্ঞাপনের শক্তি অসামান্ত, পটুরার ভুলি এই বিষয়ে 
এত পটু যে তাহার গড়া সৃষ্ঠি ও ছবি যেন কণ! কহে। কালীঘাট-চিত্রাবলীতে স্থানি- 
জর ছবিটি লক্ষ্য করুন। (এ সন্ধে ৪৪৮ পৃষ্ঠা টা) যতগুলি ভঙ্গীতে পটু রমন 
আঁকিয়াছে, তাহার সবগুলিই স্বল্প, কোন জটিল রেখাপাতে ছবিগুলি দুর্ক্দোধ হয় নাই। 

জয়পুরী চিত্রের সঙ্গে বাঙ্গালী পটুরার পার্থকা সহজেই ধর! পড়িবে। বাঙ্গালী পটুযা 
অনেক সময়ে বড়-মাস্থবদের মন জোগাইয়া কে দেবীর ছবি আকিয়াছে। ১** বৎসর পূর্বে 
লিখিত একখানি জয়ছেবের গীত-গোবিন্দ চু চুড়ায় শীযুক্ত দীনেহ্ছনাধ মণ্ডলের বাড়ীতে আছে, 
উহার প্রত্যেক পত্রে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্র স্দস্ধিত আছে। চিত্রগুলি গ্রাম্য এক আচাগ্া- 
চিত্রকরের অন্দিত এবং অনেকাংশে খাটি বাঙ্গলা ছবি। কোথাও রুঘ। রাধার পা ধরিয়া 
সাধিতেছেন ; কোথাও কুঘ বাধার পদতলে পতিত, রাধা! হাতে ধরিয়া আদরে কৃষ্চকে 
তুলিতেছেন; কোথাও রাধাকুষ। আলিঙ্গনবন্ধ, কিংবা গাঢ় অন্তরাগে পরস্পরের বিদ্বাধর চুন 
করিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে এই খনিষ্ঠতা বিরল । জয়দেবের সময় হুইতে ভগবানের 
সঙ্গে তক্চের এই গৃঢ় মিলন-রহসত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চৈতন্তের সময় হইতে সমস বাধ একেবারে 
ভাঙ্গিযা গিয়াছে, _ন্ারাধ্য ও 'আরাধকের মধো কে বড় কে ছোট তৎসন্ন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 
এবং প্রেমের বন্যায় জগীশ্বর ও ক্ষুদ্র জীব এক পঙ্ক্কিতে স্থান লইযাছেন-_কুপ ও সসুদ্র 
এক হইয়া গিয়াছে। ভক্তি্গগতে ভক্তি ও প্রেমের এই উদ্দাম-লীলা-চঞ্চল চিত্র আর কোন 
প্রদেশের ভুলিতে উঠিয়াছে বলিয়! আমর! জানি লা। জনপুরী রাধা আঁচল ও পোষাকের 
গৌরবে ডগমগ হইয়া কৃষ্ণের বাম দিকে যেন অকুচিকর অকায়দ! হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 
কতকট! সবিয়! দাড়াইয়াছেন; কুষ। নানা বসন-ভুষণে সহ্দিত হইয়া যকর-সুখ স্বর্ণমণ্ডিত 
বানী বাজাইতেছেন_-কাহাকে ডাকিতেছেন, তিনিই জানেন। 

কৰি বামপ্রসাদ সেন ও তাহার পদ্থীর মে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি হালি- 
সথর-বানী প্রীমুক্র' গোপেক্স ভট্রাচার্মা, এম, এ. মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। একখানি স্বর্ণ 
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পটুয়া বে ভক্ত বাকিতে যাইয়া রামপ্রসাদ ও তাহার পত্নীর ছবি আকিবে, তাহাও তেমনই 
স্বাভাবিক । রামপ্রসাদের পদ্বী কালিকা-দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন, একথা কৰি স্বয়ং 
বলিয়াছেন । রামপ্রসারকে ধ্যহার! চক্ষে দেখিরাছিলেন, ক্দীবনী-লেখক 'অভুলবাবু তাহাদের 
কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন_“রামপ্রসাদের বাবরি চুল ছিল, উচ্ছল গৌরবর্ণ ছিলেন, গলায় স্বটিক 
মিশানো। রুদ্রাক্ষ-মালা! ছিল, অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন ।” (ভুল মুখোপাধ্যায়-কৃত রাম- 
এসাদের জীবন, ২৫৪ পৃঃ।) নাড়ী ছিল না! বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু লোকের দাড়ী 
কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অক্তান্ত বিষে এই বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের খুব সাদৃহ্য 
দৃষ্ট হয়। 

এইখানে গ্রামা-শিল্প পুনকজ্জীবিত করিবার চেষ্টা সববন্ধে ছুই একটা কথা৷ বলিব। 
বঙ্গের পল্লীতে ১২ মাসে ১৩ পার্কণ হইত, ঠাকুরের সিংহাসন ও ভ্রীবিগ্রহ হইতে আর্ত 
করিয়া রখ পর্যন্ত নান! শিল্পখচিত ভব নির্স্মাণের জন্য শত শত স্ত্রধর, ধাতু ও 
প্রস্তর-শির্পী ও চিত্রকরেরা বৎসর ভরিয়া বঙ্গদেশে খাটিত ; প্রধান প্রধান নগরে উহা 
সমারোহ ব্যাপার ছিল। প্রায় প্রতোক বিশিষ্ট গ্রামেই রথ টান! হইত, ঢাকার ভীতি- 
বাজার ও শাখারী-বান্দার প্রতিদ্বন্বিতা করিয়া জন্মাষ্টৰীর যে মিছিল বাহির করিত, 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বায়িত হইত। যোড়শ শতাব্দীতে তাহিবপুরের রাহ্ষা কংসনারায়ণ 


নগরীতে বড় বড় রখ তৈরী হইত । বাউলি, আন্দুল, ধামরাই, মহিষাদল, বাশবেড়িয়া, 
যহেশ প্রভৃতি শত শত গ্রামে যে সকল সপূর্বা কারুকার্্যময় অর্-ভগ্স কিংবা 
কথক, পরিচালনা-যোগ্য রখ পড়িয়া "মাছে, তাহাদের প্রতোকটির অন্ত লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইয়াছে। ধনাচাদের মধ্যে এই পৃজ্দা-পার্কণোপলক্ষে ঘোর প্রতিদন্বিতা 


বাঙ্গলা দেশে সার্বজনীন ছর্গোৎসবে শিল্পীদের কিছু কিছু অন্সসংস্থান হইতেছে। 
ধর্্মভিন্ অন্য কোন প্রেরণা এ দেশকে আাগাইতে পারিবে না। বরাত শিল়ের সঙ্গে 
নিতান্ত অসম প্রতিষন্ফিতার সুখে ফেলিয়া দিলে প্রাস্যশিল ভানিয়। বাইবে। 
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Re 
ভক্তি ও প্রেম_-এই দুই দেবতার সঙ্গীা। ভক্তি গিয়াছে, পুরুষ ও স্্ীর মধ্যে এখন 
প্রেমের স্থানে প্রতি্বন্িতার পড়াই চলিতেছে, এনেশে স্বর্কারের আর দরকার নাই, 
রমবীরা অলঙ্কার চান না। ভারতবর্ণের এই হুই দেবতার আসন উলিয়াছে, কাহার বাহু 
আশ্রত্ করিয়া শির দাড়াইবে ? গান্ধীন্ীকে ( মামি তাহার ক্ষুপ্র ভক্ত ) স্বরপ করাইয়া 
দিতেছি যে ধৰ্ম্ম বাদ দিয়া শিনকে তিনি বাচাইতে পারিবেন না। ধৰ্ম্ম শুধু আত্মায় নহে, 
মন্দিরে তাহার বেদী নির্বাণ করিতে হইবে, তবেই শিল্প রক্ষা পাইবে। আপানী-বর্নের, 
স্বল-মূলা সোনার গিপ্টী সেপ্টপিন বা ক্রচ পরিলে দেশী শিল কেমন করি! মাথ তুলিবে 
৫৮৯ পৃষ্ঠার লিখিত হইয়াছে, ক্রঙ্ষণগণের পৈত! প্রাচীন কালে সর্দদা অপরিহার্য ছিল 
না। ৰজ্ঞোপবীত যক্রের সময়েই ধারণ করার বিধি ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বালীঘবীপে 
যখন হিন্দুর উপনিবেশ হয়, তখন সেই প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল, এবং এখন পর্ন 
সেই প্রাচীন রীতি সে দেশে প্ডিত-সমাঙগে বিশ্বমান। তৃপর্্াটক যুক্ত রমানাখ বিশ্বাসের 

টি প্রবন্ধে লিখিত আছে “পগ্ডিতকে ( বানীৰ্বীপের ) জিজ্ঞাসা কর! হইল, আপনার পৈতা! 

কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন__“মামরা শুধু পৃঙ্জা আর্চনার সময়ে উহ! ব্যবহার করিয়া 
থাকি, অন্ত সময়ে নহে” ” (প্রবর্তক, কান্িক, ১৩৪৯, বাং সন, ৪* পৃঃ )। 

ছুপর্াটক মহাশয় বালীস্বীপের অধিবাসীদের গ্ৃহ-নিষ্মাপ-পদ্ধতি-সথন্ধে লিখিয়াছেন, 
*বলিদের ( বালীত্বীপ-বাসীদের ) গৃহ-নির্স্মাণ-পদ্ধতি ঠিক বাঙ্গালীর মত। সাত-সমুদ্র পার 
হইয়া! কিরূপে আমাদের গৃহ-নির্বাপপ্রথ! ওরা 'অৰলন্বন করিয়াছে, তাহার ঠিক সিদ্ধান্তে 

এখনও আঙগিতে পারি নাই।” দূররূরাস্তরে বাঙ্গালীরা! বে তাহাদের ধৰ্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও 

রীতিনীতি লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সে কণা বিশ্বাস মহাশয় জানেন না, 

অন্ততঃ পালরাজত্বের ইতিহাস ভাল করিয়া পড়িলে তিনি এবিষ়টা কতক জানিতে পারিতেন, 
কিন্ত এখনও সে ইতিহাস-লেখার সময় আসে নাই। এখন ইতিহাস-লাঙ্দী ঈষৎ ছ্ারোদথাটন- 
পূর্বাক বাঙ্গালীর সেই ক্বর্তিকাহিনীর ন্াভাস দেখাইভেছেন। ডক্টর ষ্টেল! ক্র্যামরিশ 
আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন : “The reat importance of East Indian Art 
and Architecture within India itself is but one of ite aspects. The 
other, equally important, shower the art and architecture of this province 
© ae tho prime soures of Indian inflance in farther India and Indonesia, 
রা রজ and original character of Bengal art has become known 

paintings ‘pata and book-eovers) and but recently alo in 
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greatness aro unthinkable without this prototyre.” [ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের 
মহৎ স্থাপত্য ও শিলপ্রাব ভারতের চত্ঃনীমার মধ্যে অতীব গুরুতর ; কিন্তু এই প্রভাব 
স্থানাস্তরেও বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া! থাকে। পূর্ব-ভারতের এই প্রভাব স্থদুর পর্বে. 
ভারতীয় দ্বীপসদুহেও সর্বাপেক্ষা অধিক পরিষাণে হইয়াছে। বাঞ্জলার শিল্প চিত্র-বিস্ার 
(পট ও পুধির মলাটের ছবি প্রন্থতিতে ) মধোই স্বীয় মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বেলী 
দেখাইয়াছে ; ইদানীং স্থাপতা-শিরেও ( পাহাড়পুর, সপ্তম শতান্দী ) তাহ! প্রচুর পরিমাণে 
আম্মপ্রকাশ করিয়াছে। পাল ও সেন-রাজত্বের সৃষ্টি নির্ক্মাপের আদর্শের সঙ্গে সমস্ত আধ্যাবর্তের 
সম্বন্ধ ও বাঙ্গলার শিঞ্জের প্রাধান্ত বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে; পাহাড়পুরের শিল্প ও 
স্থাপত্যের আদর্শ পুর্কভারতের দ্বীপ-পুঞ্জে কাটাবে প্রমাণিত। খ্যের (10051) মন্দির 
সমূহের মহৎ স্থাপতা শিল্পের আদি খুজিতে গেলে আমাদিগের পাহাড়পুরের 'আদশ 
স্বীকার কর! ছাড়! গত্যান্তর নাই । ] 
পরিশিষ্টাংশের প্রাদেশিক রাজ্যগুলির ইতিহাসের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। এইসকল ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে, প্রজ্গারা মেযবৎ নিরীহ এবং বাঙ্গভক্ত ছিল না। 
অনেক সময়ে ইহারা রাজাদের হননকারী ও ভাগা-বিধাতা ছিল। 
প্রজাদের অসস্তোবে ত্রিপুর-রাজ্ছ এতাপমাণিকা ( ১৪৩৩ খৃঃ ), 
অঘমালিকা ( ১৫৯৬ খৃঃ ), 'অহথংবাঙ হুহেন ফা (১৪৯৩ পু), সুন্দিন ফা (১৬২৭ পঃ ), 
ভগারাজ্ ( স্ররান ফা ) ১৯৪৪ পৃঃ অন্দে এবং লক্্মণসিংহ ১৭৮* খৃঃ অন্দে নিহত হন। পাঠক 
মনে করিবেন না, প্রাদেশিক রাজগণের মধ্যে পূর্ক্দোক্ত রাজগণই মাত্র স্বীয় বিজ্রো্ী প্রজা 
ও সৈরোর হস্তে প্রাণ বিসৰ্জ্জন করিয়াছেন, মরা বাহলাভয়ে এই তালিকা বাড়াইলাম 
না। পাঠক ইতিহাস খুক্ষিলে এই হতভাগাদের দলে আরও অনেক রাজ! পাইবেন। 
প্রজ্গাৱা কিছুতেই অত্যাচার সহ করে নাই। ঝাঙ্গার বংশধর না 
টি ধাকিলে ৰাজোচিত পুণের পরিচয় পাইয়া ইহার! রাজা নির্বাচিত 
করিয়াছে। বে বে স্থানে তাহারা রাজ্জাকে হত্যা করিয়াছে, পরবর্থী 
রাঞ্াকেও তাহারাই মনোনযন করিয়াছে । ত্রিপুর-রাজ্জ যশোমাণিকোর পরে রাজবংশের 
_কেহ উত্তরাধিকারী হিল না;_"রাজ্ছ পুর পৌর নাহি, নাহি রাজ্ষ-ত্রাত!। কাহাকে করিব 
রাঙ্গা! জানিয়! স্বণা ॥ সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিয়া তখন । কাহাকে করিব রাঙ্গা না দেখে 
লক্ষণ ॥ মহামাণিকা-বংশে কল্যাশ নাম স্যাতি। বশোধর-কালে টন 
পি তিমান্‌। সেই রাছযোগ্য হয দেখ বিদান। 


শন্াপক্রি। 
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আমাদের জনসাধারণের রাক্গনৈতিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল এবং তাহার! তাহাদের ইষ্টান 
বুঝিয়া রাষ্টব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তত ছিল। এদেশের জনসাধারণ অবজ্জার যোগ্য 
নহে। ইহার! অঙ্গগরের মত এক খ্বতৃতে ঘুমায় এবং এক গাতৃতে আাগে। 

শান্ত ও বৈকবের বন্দ বে কি ভীষণ, তাহা আসামে যেন্প দৃষ্ট হয়, বৃহৎ বাঙ্গালার 
অস্ত কোন প্রদেশে সেরূপ দেখা যায় নাই। চৈতন্ত-চরিতাৃতে দেখা! যায়, লবধীপে 
অীবাসের বাড়ীতে কোন লোক চন্দন ও লিলদুরলিগ্র বিবপন্র ও 
চ্ডীপুজ্জার কুল রাশিয়া গিয়াছিল, এজন্ত বৈষণবদের সে কি ক্রোধ! 
এই অপরাধে সেই ব্যক্তি নাকি কুষটগ্রন্ত হইঘাছিল! নরোন্তম-বিলাসে দৃষ্ট হয়, শাকেরা 
বৈষ্ণব-গুৰু নরোত্তমের মৃত্যু হইলে, তাহার শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাততালি দিয়া ঠাট্টা 
করিতে করিতে গিয়াছিল ( নরোত্তম-বিলাস উষ্টৰ্য )। বৈক্বেরা কালীর নাম করিত না, 
এন্ত দোয়াতের কালিকে ‘সেহাই’ খলিত। শক্তিপৃজ্জার উপকরণের নাম করিতে নাই, 
এজন্ত জবা! পুষ্পকে “ওড় দুল” বলিত, “কাটা” কথা তাহাদের অভিধানে নিষিদ্ধ, এজ 
তরকারী কোটাকে “বানান” বলিত। 

কিন্তু আসামের শাক্ত-বৈক্চবের ছন্দের কাছে উহ! কিছুই নহে। হুর্গাপ্রতিমাকে 
প্রণাম না করাতে শত্ষর-শিন্য নারারণের দক্ষিণ হস্ত রাঙ্গা নরনারায়ণের আদেশে তোরা 
ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছিল, এবং এই নাবাযণ দাস ও অপর শিষ্য গোকুল দাসের উপর রাজার 
আদেশ হইল, ইহাতেও যদি তাহারা দেবীকে প্রণাম ন! করেন, তবে তাহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
হইৰেন। এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের ফলে নিরীহ বৈক্ণবেরা শেষে মরিরা হুইয়া! শিখদের মত 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিযাছিলেন, তাহার! ্গপমাল! ফেলিয়া দিয়। খলগ-হস্ত হইয়া রাজা লক্্মীসিংহকে 
হত্যা, করিয়াছিলেন (১৭৮ খৃঃ ), আসামে বৈষ্ণববাহিনী ছর্ঘধ হইয়া সিংহাসন অধিকার 
করিয়া বসিয়াছিলেন। 
এই সকল প্রাদেশিক ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ব্দোত্তর পার্কাতা-অঞ্চলে হিন্দুধর্ম 
কিরূপ জ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইয়া দেশগুলি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। বরিও ত্রিপুরার 

> রাজার! স্থলোচনের ( মুধিষ্িরের সমসাময়িক বলিয়া কথিত ) সময় 
পদ লিট হইতে চতুদশ দেবতার উপাসক, তথাপি কপ: হি শাহের প্রতি 
রাঙ্গা ও প্রজাদের মন্থরাগ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাওয়ায় চতুর্দশ দেবতার 

হইতেও তাহাদের দেশে বাঙ্গালী ব্রাহ্মপদের প্রতি শ্রদ্ধা বেশী 


শাক ও ৰেঞ্চবের বা 








২০৮০ বৃহৎ বঙ্গ 


* * * সেই পঞ্চভ্রোশ তুমি ব্ৰাহ্মপকে দিল। সেই হনে পঞ্চ্রোণ| গ্রাম-নাম 
হৈল।” (বাঙ্গমালা।) ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তিপুরেশ্বর কলাপমাণিকা তাহার প্রাসাদে 
তুলাদান উপলক্ষে বৃন্দাবন, মণুরা ও সেতুবন্ধ হইতে ৫*,*** ব্রান্মপকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়াছিলেন। ব্দমরমাপিকোর রাঙ্গ-সভার সৰ্বদা ২** ব্রান্ধণপত্ডিত উপস্থিত ধাকিয়া 
সেই সভা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা নুখরিত করিতেন ( রাজ্গযাল!। ) কোচরাঙ্গ প্রাণনারায়ণ 
(১৬২৫-৬৫ খৃঃ ) “ব্যাকরণ, স্বতি ও দাহিতো সদ্বিতীর ক্রত-কৰি ও শ্রুতিধর ছিলেন।" 
কথিত সাছে, তাহার প্রাসাদে স্বারী ও ভূতোরা পধ্যন্ত সংস্কতে কথা বলিত । 'অনরমাগিক্ের 
পুত্র বাজধরমাণিকা ( ১৬১১-২৩ খৃঃ ) সৰ্দপ্রথম গোড়ার বৈক্ণবধর্দ্মে দীক্ষা গহণ করেন, 
তদবধি খোল ও করতালের কল-স্বনে ত্রিপুরার পার্কত্য রাজা মুখরিত হইয়! আসিতেছে। 
্ধশতান্দ পূর্ব মহারাজ বীর-চন্্মাণিকা যে সকল বৈফব-পদ বচন! করিথাছিলেন সেগুলি 
লালিত্য ও ভাব-গোরবে বৈক্ণৰ মহাজনগণের বোগা। রাক্গধরমাণিকোর সময়ে আটজন 
কীর্তনীয়! দিনরাত্রি অবিরাম রাঙ্গ-প্রাসাদে কীর্তন গাছিত ( রাজনাল! )। 

এই সকল রাজাদের বংশলহায় দেখা যায়, ইহারা! ক্রমশঃ ক্দনার্ধা উপাদি ত্যাগ করিয়া 
বিশুদ্ধ সংস্ধতাম্মক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের রাজা! কদ্রসিংহ একপ গৌড়! হিন্দু 
হইয়াছিলেন মে, তিনি গঙ্গার খানিকটা অংশ পাইবার লোভে প্রবল প্রতাপাগিত মোগল- 
বাদসাহের বিরুদ্ধে অন্তিযান করিয়াছিলেন । এই কত্রসিংহকে ( রাঙ্গস্বকাল ১৬৮৬-১৭১৪ পৃঃ) 
অহম্‌-রাজদের চিরাগত সমাধি-রীতির পরিবর্তে স্বশানে দাহ করা হয়। মৃত্ধার পূর্ব 
রাজ! এই আদেশ করিয়াছিলেন। 

খাস বাঙ্গলা দেশে সংস্ষতক্জ ব্রাহ্্ম-পত্ডিতেরা! বেক্ূপ বাঙ্গলা-ভাষার প্রতি বিরূপ ছিলেন 
এবং শাস্ত্র-গন্থের বঙ্গানুবাদ কাবীদিগক্ে অভিসম্পাত করিতেন-__উত্তর-পূর্কাঞ্চলের রাজ্জাদের 
আশ্রিত ত্রাক্ষণেরা ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন । বাঙ্কলার ব্রাক্ষণেরা এতকাল 
জনসাধারণের মধ্য সংস্কতের প্রচারের দ্বার আগলাইযা! বাখিয়াছিলেন। কিন্ত পূ্ব-পাহাড়- 
বেষ্টিত রাঙ্গাগুলিতে এই প্রতিকূল সাম্য-বিরোী হাওয়া বহিবার দ্মবকাশ পায় নাই। 
কোচবেহারের রাজ! নরনারায়ণ ( ১৫৫৪-৮৭ সঃ) অনন্ত কন্দলী নামক প্রসিদ্ধ কবিদ্বার| 
রামায়ণ ও ভাগবতের অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। নোয়াখালি অঞ্চলের রাজা জযচ্্ 
শষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বি্ছ ভবানী কর্তৃক রাষায়ণের ভাব-অস্থবাদ সঙ্কলিত 
ক্ষরাইয়াছিলেন। কবি জানাইয়াছেন, এই কারোর জন্ত তিনি রাজার নিকট (সেই সময়ে 
যখন টাকার মুলা অনেক বেনী ছিল) প্রতিদিন দশ টাকা হিসাবে দক্ষিণা পাইতেন। 
ত্রিপুরার বাঙ্জানের আনেকেই মহাভারতের বঙ্গাহথবাদ করাইয়া 
ছিলেন, বাহ্গমালাম্ব তাহার উন্েখ আছে। ধন্ভমাণিকা ( ১৪৬৩- 
১৫১৫ খৃঃ ) অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ নন্গলন করাইরাছিলেন, es 


ৰঙ্গহানার প্রতি অনুরাগ । 





।। 


ইজ 





ভুমিকা ২০০ 
রচাইল রাজ! লোকে বুঝবার» ধন্তামাণিক্য রামকৰি দ্বার! প্রেভচতুদনীর বঙগামুবাদ প্রন্থত 
করাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি ভাহার বিশেষ প্রি ছিল ( ১*২৯ পৃ: )) প্রাচীন কালের 


কোন ত্রিপুরেশ্বরের আদেশে রচিত বৃহন্ারনীয্ পুরাণের বঙ্গান্বাদ সামার নিকট ছিল। 
বোধ হয় এই পুস্তক এক সময়ে আগরতলা, হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যেহেতু মহারাজ 
রাধাকিশোরমাণিকা এই পুস্তকে স্বহস্তে জামার নাম লিখিত্া একখানি উপহার দিয়াছিলেন। 
অ্ধশতান্দী পূর্বে মহারাজ বীরচ্রাণিকা ভাগবতাদি বৈক্ষবশাস্্র-প্রকাশের জক্ত বহরম- 
পুরের রামনারায়ণ বিস্ারত্বকে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। অহম্‌-রাজ স্ুদর্পনারারণ 
>৯৭*৮ খৃঃ অন্দে রাজ-মাত! চন্দপ্রভার আদেশে লারলীয় পুরাণের আর একখানি অন্্বাদ 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই তালিক! বাড়াইবার দরকার নাই । অশ্ুসন্ধিৎস্র পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন, বিগত ৪14 শত বৎসর যাবৎ প্রাদেশিক রাজাদের প্রায় প্রতোকে 
বলিলেও অতযাক্তি হুইবে না, ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত গস্থের 'শগ্ুবাদ স্ধলন 
করাইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থের! পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও পান্তরগন্বের অনুবাদে মুক্তহপ্তে 
ব্যয় করিতেন। * 

দেখা যাইতেছে, শুধু ত্রিপুরা, হট, আসাম, কাছাড়, কোচবেহার নহে__গোঁড়ীয় 
ভাষার ভীসাধন-কলে আরাকান প্রভৃতি তুদুর প্রাচ্য সীমাত্বেও বাঙলা ভাষা আদৃত 
হুইয়াছিল। লোর চক্রানীর লেখক দৌলত কাজী এবং পল্মাবতীর লেখক সৈয়দ আলোয়াল 
প্রভৃতি কবির! আরাকান-রাজ্জক্মচারীদের দ্বার! আদিষ্ট হইয়| বঙ্গভাবায় কাব্য প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। পরাগল খঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ-হিন্দু, কবিদ্ধয়ের দ্বার! মহাভারতের অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। ইহার! হুসেন সাহ! ও তৎপুত্র নসরত সাহার প্রতিনিনিস্বকপ চট্টগ্রামে 

থাকিয়! ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যদ্ধবিগ্রহাদি চালাইতেন। স্বনথং নসরত সাহ! পূর্বোক্ত কবিছয়ের 
8 ore etl En) (শ্রযুত নায়ক 
সে যে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ 
সংস্করণ, ১১৬ পৃঃ।) সুসলমান সমাটের আদেশে গুণরাজ খাঁ ভাগবতের ৯*ম ও ১১প দ্বন্দের 
অনুবাদ শেষ করেন (১৪৭-৮* খৃঃ )। মাতৃভাষার প্রতি অশ্তরাগে হিন্দু সুসলমানে প্রভেদ 
ছিল না, ধৰ্ম্ম ভিয্ন হউক, কিন্ত মাতৃভাষা এক ছিল; একদিকে লৌহিত্য নদী, আরাকান 
ও নিতাই লগতাক্‌ হ্রদের পার্শ্ববর্তী মণিপুর-_-অপরদিকে ঢাকা ও পল্নাতীরন্থ পূর্ববঙ্গের 
পদনীসমূহ অবধি সমস্ত পূর্ববঙ্গ ৰঙ্গভাযার আদর করিয়াছে। আমর! পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি 


'ঞ ৯ নিশ্নলিখিত ৰিৰরণ-পাঠে জানা বার জনৈক ব্রাহ্মণ ( অনন্তৰাম পশম) সালা মহাভাৰতের একখানি 





৬ 


সা পে 





A) বি বত 
বই বঙ্গভাযার গৌরবের াদি-লীলাভুমি).মহাপ্রু নিজে পরবাসী হইয়াও পশ্চিম- 
বঙ্গে যে ভগবদ্ভক্তির তরঙ্গ ভুলিরাছিলেন, তাহাতে শেষে সমস্ত বঙ্গ, বিশেষ করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গ, ভাসিয়া গিয়াছিল, তদবধি বঙ্গভাষা-চৰ্চ্জার কেন পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে। আমার মনে 
হয়, বোদ্ধাধিকারের শেষের দিকে রাজ্র-দ্বারে বঙ্গভাষা সন্মানিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেন- 
রাজদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে অপাঙ ক্রেয় করিয়া বঙ্গভাষা দ্বারা 
শিক্ষা-বিস্তারের পথ নিরোধ করা হইয়াছিল! কিন্ত সেন-বাজদের অধিকার-বহিতূত 
পূর্ক্মোক্ত দেশগুলিতে বঙ্গভাষা রাজঘারেও আদৃত ছিল--এই ভাষ! এ সকল দেশের কোন 
কোন স্থানে গৌরব-জনক “হভাবা” নামে পরিচিত ছিল (১০১৬ পৃঃ )। 
আমরা রাগে ডোম-সৈস্তের উল্লেখ করিয়াছি ত্রিপুরাধিপ ধ্মাণিকোর সময়ে 
(সপ্তদশ পতাব্দীর প্রারস্তে ) তাহার সেনাদলের মধ্যে হাড়ি-সৈন্ত অতি ছুদবর্ম ছিল। 
খাসিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধকালে হাড়ি-সেনাপতিদের ভয়ে খাসিয়া- 
থাড চোম গৈল । আজ কুণক্ষেত্রে- না বাইয়া ত্রিপুরে্বরের মাত স্বীকার করিয়া 
সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। “দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া। হাড়িয়া ডগর বাঞ্জ 
চলে বাজ্গাইয়!।.-----উদ্ধরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা। বঙ্গদেশী ছাড়ি সব মধ্যে 
থাকে ধানা। দক্ষিণ দিগের হাড়ি চট্টগ্রাম আদি। তার সেনা মাঝে চলে মাল 
বাদ্ধি। ডেষস ভগর বাজে নাচে উদ্ধ হাতে। শৃকর-খেদান লাঠি শাকাইয়া মাথে ।" 
ড্োম-সেনাপতি কালুর যে বিস্ময়কর বীরস্বের বর্ণনা ধর্স্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, তাহার 
অনেকখানি কম্না-মুলক | কিন্তু রাজমালার উল্লিখিত হাড়ি-সৈক্তের কথা নিছক 
উতিহাসিক সত্য। 'আজ্জ আমর! হাড়ি, ডোম প্রকৃতি জাতিকে 'অশপৃশ্থ করিয়া রাখি 
তাহাদিগকে ‘ছি! ছি!' করিয়া গৃহ-প্রাগণ হইতে তাড়াইয়া দিতেছি_-আমাদের সমাজের 
ইহ্ারাই এককালে তিত্তি রক্ষা করিতে বাইয়া অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। এই "রত, 
সমাজের প্রতি বিক্প হইয়া! ঘদি তাহার! এখন প্রতিশোধ লয়, তবে আমরা কি বলিতে 
পারি? ক্ষুদ্রতম কীটও জন্মে জন্মে পদ-দলিত হইয়া শেষে সর্পে পরিণত হুয়। ক্ষদ্রের 
মধ্যেও অনন্ত শক্তির বীজ পুকামিত আছে, আমরা আপনার লোকদিগকে পর করিয়া 
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+ ভুমিকা ৩/০ 
তাহা আকিতে হইছে এই চিনের আড় আল নাগ বা নি তোলে নটি 
করিলে ভাল হয়। 

বৌন্ধ-ধর্্রকে আনন্দ-হীনের বন্ধ বলিয়া প্রচার করাতে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ আপত্ধি 

করিয়াছেন । মাধ্যমিক যহাযান-বাদীরা কয়েক শত বৎসর পূর্ক হইতে বোদ্ধ-বর্শকে 
উপনিষদের গা! হেঁষিয়া দাড় করাইতে চেষটিত/ “নির্াণ"কে তাহার! যে ভাবে ব্যাখা 

করেন, তাহাতে উহ! কতকটা “ভাব-দমাধিপ্রই মত হইয়া ধাড়ায়। নিরীশ্বর বৌদ্ধ- 

ধর্মে বুদ্ধই কালক্রমে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিলেন; জাপানের হুরিউজি মন্দিরে রক্ষিত 
“সন্ধরদ-পুণ্ডরীক" গ্রন্থে বৃদ্ধকে স্বরস্থ স্বষ্টিকন্া বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই 

ভাবে বোদ্ধ-ধর্শ্মে উপান্ত ও উপাসকের সন্ব্ধ স্বাপিত হওয়াতে 
ভক্তি-ধর্শ্ের প্রথমোগ্রম স্থচিত হইয়াছে। বোদ্ধ-তক্ে 'আদি-বুদ্ধ- 
আদি-প্রন্তার সঙ্গে এবং বন্ুসন্ধ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হুইয়া তর্োক্র হরগোরীর ঘুগলমুস্ধি 

J সংবলিত শৈব্ধৰ্্মের,_-তথ! তারিক শাক্ত ধর্শ্মের গোড়! পত্তন করিয্নাছিল। শুধু ইহাই নহে, 

৮ ধর্দপালের সময়ে ( অষ্টম-নবম শতাব্দী ) "মহান্খবাদ মাথ! তুলিয়া! দাড়ায়, বুদ্ধ যে আনন্দ- 
স্বরূপ এই মতবাদ তাহা প্রকাশ করে। বাঙ্গালী টন্তদাস হেবজ্সতন্ত্ের টাকা লিখেন। 
এই 'মহান্থখবাদ” হইতেই বজধান ও কালচক্রমানের মতাদি উদ্ভূত হয়।” (যামিনীকান্ত 
শেন--'দেশ’, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪১ সন, ৮৬ পৃঃ |) 

+ বুদ্ধদেবের ছুঃখবাদে ক্লান্ত হইয়া, ভারতীয় বোদ্ধ-ধর্স্থ এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উপনিযদের 

দিকে অগ্রসর হুইতে ছিল। কালচক্রযান ও বঙ্রযানে যে ভক্তিবাদ সুচিত, শৈবধৰ্শ্মে 
ও বৈষ্চবধৰ্্মে তাহার পরিণতি, এজন ডাঃ কাৰ্ন (1). K০r॥) লিখিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম 
হইতে এদেশে ভক্তিবাদের উৎপত্তি। 

এইভাবে ভারতীয় বৌদ্ধগপ এক দুগে উপনিষদের দিকে ঝুকি পড়িয়াছিলেন। কিন্ত 
এতৎ-সত্বেও বলিতে হইবে, এই আনন্দ ও হুখবাদ বুদ্ধদেবের আদর্শ হইতে অনেকটা 
উল্টা পথ ধরিয়াছিল। 

বোদ্ধ“ৰ্ব্মে তপশ্তার জনত অতিরিক্ত শারীরিক কচ্ছ-সাধনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত 
হইয়াছে (১১৬ পৃঃ)। এ সথন্ধে মহাভারতের নির্দেশ বহপূর্কেই প্রচারিত হইয়াছিল, 

__ পমহিংসা, সতা, নৃশংসতা ও দয়াই বার্থ তপত্তা, কেবল শরীর-শাসন করিলেই তপত্তা 

হয় না” (মহাভারত, শাস্তি, ৭৯ সঃ) 

আমরা এই পুস্তকের ৭১, ৮৮ এবং ৮৯ পৃষ্ঠা দেখাইরাছি, বঙ্গদেশ হইতে এক সময় 

ব্রাঙ্মণ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বাক সআরয্যাবর্তের নান! স্থানে ও দাক্ষিপাতো উপনিবেশ 


াননাহীনের বশ 
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৩/০ বৃহৎ বঙ্গ 


দৃঢ়ীতৃত হইস়্াছে। এনিগ্রাফিয়া ইত্তিকায় (5০1. মমা, 7. 260) প্রকাশিত: কোলাগান্ধুর 
[ মা্রাঙ্গ এবং দক্ষিণ রেলওয়ের গুণ্টাখালির হুগলি (11021)-অঞ্চলের ] অন্থশাসনে দৃষ্ট হয়, 
রাষ্ট্রকূটরাঙ্গ খোত্তিগু ৮৮৯ শকে (৯৫৭ খৃঃ অন্দে ) গদাধর নামক গৌড়াগত ব্রাহ্মণকে ভূমি 
দান করিতেছেন । এই ব্রাহ্মণকে “বারেন্্র স্কোতকারিণাশ বিশেষণ বারা বারেন্্র শ্রেণীভুক্ত 
বলিয়া! জানা যাইতেছে । ইনি *বিসবান্-গৌড়চুড়ামণিগ নী” এবং ইহার অন্স্থান'তাড়া' (1%) 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এপ আরও তাত্র-পট পাওয়া! গিয়াছে, যাহাতে এদেশের ব্রাহ্মণগণের 
ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সুচিত হুইয়াছে। এই ভাবে বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলে, শুৱৰংশীয় রাজার যন্তের জন্য ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করার দরকার হইয়াছিল। 
তাগ! ও গোঁড় ব্রাহ্মণদের বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সন্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত 
প্রবাদ আছে (14959 Antiquary, Vol. LX, PIT)| এই পত্রিকার ( Vl, 311, 
৮. ২18-51) রাষ্্কূটরাঙ্জ তৃতীয় গোবিন্দের,সাঙ্গলী গেটে দৃষ্ট হয়, উক্ত রাজ৷ কেশব দীক্ষিত 
নামক এক বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণকে লোহাগ্রাম নামক পল্লী দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রের 
কাল ৮৫৫ শকান্দ (৯৩০ খ্‌ঃ)। কেশব দীক্ষিতের পিতার বাড়ী ছিল পৌওুবর্ধনে | 
তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণে 'সকাটা 
ভাবে এই কথা সমর্থিত হইয়াছে যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের পালরাজাদের সময়ে দেশ-ত্যাগী 
হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধাদি দেশের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, 

শ্ু্দরাটে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ উপনিবিষ্ট হুইয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অন্ত 
একটা দিক্‌ দিয়াও আমরা নির্দেশ করিতে পারি। আমাদের অন্যান হয় যে গুজরাটের 
নাগর ব্রাহ্মণের! আদিকালে বাঙ্গালী ছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ, ডি. আর. ভাগারকার প্রদ্ৃতি 
পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গলার বহুসংখ্যক লোক গুঙরাট ত্রাদণদের স্বগণ। 
ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোরাটারলির ( ১৯৩* খৃঃ) এক সংখ্যায় ভাগ্করবন্্ণের তামশাসন 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পরাস্ত নাগর ব্রাহ্মণের 
বঙ্গদেশে ছিলেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, “ We nade ৪) attempt to prove by 
means of epigraphic and other evidences that Nagar Brabmins existed 
in Bengal ৪০ far back as the Sth century”. অধ্যাপক ভাওারকার ইতিয়ান 
এটিকোৱ়েরীতে ( ১৯১১, ৪১-৭২ পৃষ্ঠা ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, নাগর ব্রাহ্মণের! বাঙ্গলার 
নানা জাতির সঙ্গে খিচুড়ী পাকাইয়! গিয়াছেন। ভারতীয় সেন্দাস রিপোর্টেও (1931, 
Vol. Pt, b, Chap. XII, Para. 543, 84১-৭২ পৃষ্ঠা ) এই উক্তি মানি লওয়া হইয়াছে। 
মালদহে নাগর শ্রেণীর চাষার! “কুচ উর’ ও “রি উরা' এই ছুই নামে প্রসিদ্ধ (ইহারা 
সাধারণতঃ কানাই এবং পলস! এই ছই নামে কথিত হইয়া থাকে )। আশ্চর্যের বিধয়, 
পুজরাটের নাগর ব্রাহ্ষণের মধ্যেও কুষ্চ উরা ও পরি উরা এই ছই শ্রেণী আছে। এই 
ভাবের নানা প্রমাণ 15097 Culture, Vol, 1, ০. ও সংখ্যার আলোচিত হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে প্রবনধ-লেখকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নাগর বাহ্ষণেরা গুজরাট হইতে 











© 
সথমিকা ৩০০ 
বাঙ্গলা দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন . আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক বিপরীত, বাঙ্গলা হইতেই 
নাগর ত্রা্গণেরা গুজরাটে গিয়াছিলেন । 
আমর! ৭১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি, বাঙ্গলা দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ গুজরাটে গিয়া 
ছিলেন। এই নাগর ব্রাক্মণেরাও সম্ভবতঃ সেই দলের। সঙ্গ ও গুপ্ত রাজগণের সময় নাগর 
ব্রাহ্মণের বাঙ্গলায় ছিলেন--ধৃষ্টীয় পঞ্চ শতান্দী পর্য্যন্ত । তারপর তাহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের 
প্রতি বিদ্বেববশতঃ দেশত্যাগী হইয়া! গুজরাট এবং বান প্রদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। 
তখন বঙ্গদেশ অভিশপ্ত দেশে পরিণত হয় । তখন যে সকল নাগর ব্রাহ্মণ স্বদেশে ছিলেন, 
তীঙার! বৌদ্ধাচারী হইয়া পতিত হন। এজন্ক তাহারা নানা শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়া কোথাও 
কায়স্থ কোথাও সংচাষী প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হুন। বিগত সেল্সাসে দৃষ্ট হয়, একমাত্র 
মালদহে ১৪,৩৪৬ জন নাগর শ্রেণীর লোক আছে, বৃহৎ বঙ্গে এই নাগরদের সংখা! অনেক 
বেশী। '্মাম্চর্যোর বিষয় তাহাদের এক শ্রেণীর নাম "ভাটলাগর” | গুদরাটেও “ভটনাগর” 
নামক এক শ্রেনীর নাগর ব্রাহ্মণ আছেন, হিন্দু-াক্গত্বকালে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী পর্খযন্ত 
খাহারা বাঙলা দেশে সংব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার! পরে এত অধোগতি পাইলেন কিরূপে? এই 
সকল কারণে মনে হয় বাঙ্গল! হইতে গুজরাটে হাই! বাঙ্গালী ব্রাহ্ধণেরা গৌড়ামীর একটা 
বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এদিকে পাল অধিকারে ঠাহারা অনাচারী ও পতিত হইয়া 
বাঙ্গলা দেশে নিয়তর জাতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন । 
নাগর ত্রাঙ্ণগণের 'আদি বাস বাঙ্গল! বলিয়াই মনে হয়। এই 'অন্ুমান যদি সরবাবাদি- 
সন্মত নাও হয়, তথাপি পালদের সময় যে বাঙ্গালী বরাহ্মণেরা ভারতের ভিন্ন ভিন স্থানে 


-চলিয়! গিয়াছিলেন, তাহার বিবিধ অকাট্য প্রমাণ নানা! প্রদেশ হইতে পাওয়া! যাইতেছে। 


19018) Museumaর আরকিওলজিকাল শাখার অধাক্ষ শ্রীযুক্ত কে. এন. দীক্ষিত 
মহাশয় তাহার অধুনাতন রিপোর্ট হইতে নিলিখিত স্থানটি এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার 
অনুমতি দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। বাক্পতি মুজ্জের নরওয়াল তারপর বিষয়ক 
প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল, ইহা! নবম-দশম শতাব্দীর । 

"এই তায়শাসনগুলির প্রধান গুরুত্ব এই যে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেই কালে ব্রাহ্মণগণ 
মালবে 'আসিয়| পরমার্‌ রাজকুমার হইতে ভুমি দান পাইরাছিলেন, তাহার বৃত্বান্ত ইহাতে 


পাওয়া যাইতেছে । কতকগুলি স্থলে দেখা বায়, দুর বাঙ্গলা প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ যালবে 


উপনিৰিষ্ট হইয়া! এইভাবে পুরস্থত হইয়াছিলেন। এতস্থারা মনে হয়, এই যুগে বাঙ্গল! দেশ 
বিস্তার একটা কেজ ছিল: দেখ! বায়, দকষপ-াচা্ত বিষগবাস নামক গ্রামবাসী 
জোনক নামক এক আ্গণ 1৮টি অংশের মধ্যে একাই এট অংশ দান পাইয়াছিলেন। 


মি 


৩০ বৃহৎ বঙ্গ 
এই সাবণি অথবা সাবণিকা কতক পরিমানে বপ্তড়াকেই বুঝার। ইন্দরপাল নামক আসামের 
এক রাজার এক প্রশস্তিতে এই 'সাবথি”র উল্লেখ আছে--এই স্থানটি শ্রাবস্তিরই '্অপত্রংশ। 
ইন্জপালের প্রশন্তিতে এই স্থানের মধ্যে বাইগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একটি ভামশাসন 
সংস্রতি বাইগ্রাম হইতে আবিক্কত হওয়াতে এই স্থান-নির্দ্দেশ সদ্বন্ধে আর কোন দ্বিধাই 
নাই, বগুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিষে বাইগ্রাম এখনও অবস্থিত । বগুড়ার উত্তরাংশের অনেকটা 
স্থান থে সাবণি বা সাবদিক! কেশ “ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই তামপটের 
“দারছুরিকা' এবং “মিতলি-শাড়কা!__বন্তষান ‘দাজা' ( পঞ্চৰিৰি থানার অন্র্গত ) এবং 
“মিতাই’ বাঁ “মিতাল-পাড়া' বলিয়া মনে হয়। উভয় গ্রাযই বগুড়া জেলায়। মালব-রাজ 
হইতে তূমি-দান-প্রান্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই সামবেদী, ছান্দোগ্য-শাখাতুক্ত ৷ 
বাঙ্গল| দেশেই সামবেদী সংপ্রদার বেশী, স্বতরাং উপরি উক্ত সম্্রদায়-নির্দেশে বাসস্থানের 
ইঙ্গিত বিশেষ করিয়া পাওয়া যা ইতেছে।” * 

এই পুপ্তকখানি প্রপমতঃ ম্যাকমিলান কোম্পানী প্রকাশ করিবেন বলিয়া স্থির 
ছিল।_বিলাত হইতে চুক্কিনাষা! স্বাক্ষরিত হইত! আসিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে 
সে চুক্ষি ভাঙ্গিয়া গেল। বর্তমান ভাইস্‌ চ্যান্সেলার শীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
পুস্ডকখানি কলিকাতা বিশ্ববিস্ালয় হইতে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার 
ধন্তবাদার্ছ হইয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রথম হুইতে শেষ পথ্যন্ত বর্তমান রেজিষ্ট্রার জীযুক্ত 


‘The most important Informstion contained in these plates ie regarding the migration 
of Brabwins from yarios parte of 1৮5. country to আগ where they were recipients of 
dovstions at the hada of Parsmars prince. Tn several iostances the doves seem to have 
migrated all the way from Bengal which thus appears as » country where Beahnine 
studying dilerene Vodas were Sosrishing, Thos we fiod ৯ Brahin named Dooska hailing 
from village Vilvagabsss falling witkio the Southern Radhs country who recieved 20 anny 
1s five shares. Another person in said to bsve wnigrated from Kulascba which in the form of 
Golaneba and Krodancha আআ as the origival place of Brahmins who recieved grante in 





ভূমিকা ৩/০ 
(ঘোগেশচন্্ চক্রব্ৰী ও প্রেস-কমিটির সদস্য শীযুক্ত বমাপ্রসাদ নুখোপাধ্যায় আমাকে যে 
সাহায্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই । পুস্তকখানির কাগঙ্ছ ও ছাপার বন্দোবস্ত বিশ্ব- 
বিস্থালয় হইতে হইয়াছে। কিন্তু ছবি-সংগ্রহ এবং ব্রক-প্রস্থত করিবার বিপুল ব্যয়ের 
অধিকাংশ আমাকে বহন করিতে হইয়াছে। পুস্তক সংক্রান্ত নানা! বিষে আমি নিয়লিখিত 


প্রেষ* পারিপ্টেখেনট অীযুক্ত তুলচন্জ ঘটক, মুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, বন্ধুর 
ভুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, খড়গপুর ক্থপের প্রধান শিক্ষক শীযুক্ত শ্রতিনাথ করবা, 
প্রযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত, ঈযুক্ত কমলকষ্চ স্বতিষ্ঠীর্থ প্রন্ৃতি। অশ্রনৃত ত্রিপুরেশের কণ) 
পুর্কোই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেসের কর্মচারী ভ্ীমুক্র রাইচরণ দাস অনুগ্রহ করিয়া 
স্থচিপত্র প্ৰস্তত করিয়| দিয়াছেন। আরকিওলঙ্গিকাল ডিপার্টমেন্ট আমাকে তাহাদের 
কতকগুলি ছবি ছাপাইবার অন্থমতি দিয়া বাৰিত করিয়াছেন। সেই সকল ছবি আমি * 
১ চিন্ত করিয়া দিলাম | ইহাদের সর্ব্বত্ের মালিক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের স্মারকিওলজিকাল 
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মত তৈরী করিয়! নৈপুশ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, 
ব্লকটিতে আদৌ উঠে নাই। আমার সংগৃহীত কাখাগুলির মধ্যে মাত্র ১৯খানির 
দিয়াছি। ধাহারা শিল্প-সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের 
তন্মধ্যে জীহয্ট জেলাসুলের হুযোগ্য হেড পণ্ডিত মহাশয়ের কথ! বিশেষ 
| ধিও আমি মুল্য দিয়! ক্রয় করিয়াছি, তথাপি কৰি জসীমুদ্দিন কাথা- 
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অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর নিকট আমি নান! বিষয়ে খণী। আমার 
ভগত ত্িপুরেশ মাণিক) বাহাছরের হন্তে সমর্পণ করিয়াছি, তৎসঘদ্ছে 
প্রথমাংশে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিস্তৃত ইতিহাস ও তৎসংক্রান্ত চিত্রাদি 
ধাহাদের সহায়ত! লাভ করিয়াছি, তাহাদের অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে 
| না ভঙ্গ আমি ক্ষমাপ্ৰাৰ্দী। ত্রিপুরা ষ্টেট ও কলিকাতা বিশ্ব-বিস্ধালয় হইতে এই 
তত করিবার জন্ত ' নি ব্লক পাওয়া সিবাছে। তত্ছ উহাদের কর্তৃপক্ষের 





৮০ 





অনুক্ৰমণিক। 


প্রথম অধ্যাক্মস ৯৮৯ পুঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ,__আন্ুগন্গপ্রদেশ_১-৫ পৃঃ। 
গঙ্গার মহিম! ও তাহার কারণ_-২ পৃঃ, আহ্গঙ্গ প্রদেশে আশ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা 
৪ পৃঃ, দূরে অবস্থিত হিন্দুদিগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আহবান--॥ পৃঃ, অপরাপর নদ-নদীর 
সঙ্গে গঙ্গার পার্থকা__৪-৫ পৃঃ । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_বৃহত বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ-_৫-১১ পৃঃ) 
প্রাচ্য ভারতে 'র্ধা-নিবাস-_-& পৃঃ, ত্রাঙগণ্য ধর্টের বিষবেষে পুর্লাভারত নিগৃহীত-_ 
৬ পৃঃ, প্রাচীন ইতিহাপ-বিলোপের কারণ-_ পৃঃ, বুদ্ধমৃত্ধিকে হিন্দু দেবতারূপে পূজা 
» পৃঃ, বৌদ্ধ ও দৈনদিগের প্রতি 'অত্যাচার--৯ পৃঃ, সনধার্থীর দলন--১৯-১১ পৃঃ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_প্রাচ্যভারতের গৌরব-_১১-২২ পৃঃ । 
বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার 'অনিশ্চয়তা--১২ পৃঃ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে দ্বাদশ বঙ্গ__ 
১২-১৪৫ পৃঃ, বৃহৎ বঙ্গের সীমা-_-১৫-১৬ পৃঃ, বাঞ্জল| ভাষার প্রসার-__১৭-১৯ পৃঃ, শিক্ষা- 
দীক্ষার সীমা ১৯ পৃঃ, একটি ক্ষুদ্র খণ্ডরাজো কতগুলি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
১৯ পৃঃ, জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলার স্থান-__২+-২২ পৃঃ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_এঁতিহাসিক যুগের পূর্বাধ্যায়_২২-৩০ পৃঃ। 
ঙ্গ-গৌরব কর্ণ _-২৩-২৪ পৃঃ, মগধ-গৌরব জরাসন্ধ__২৪-২৫ পৃঃ, জরাসন্ধের পরাক্রম 
২৫২৬ পৃ, অন্তি ও প্রান্তি-২৬ পৃঃ, বঙ্গগৌরব পৌগু, বাস্থদেব_২৮ পৃঃ, রঞ্চের 
সঙ্গে যুদ্ধ ও যৃত্যু_২৯ পৃঃ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের (আসামের ) অধিপতি নরক-_২৯ পৃঃ, 
yt | বৃহত বঙ্গের অপরাপর রাজগণ_০- শু 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণ-বিদ্ধেষ_ ৪০-৪৬ পুঃ । 
শৈৰ প্রভাব--৪*-৪১ পৃঃ, জরাসন্েরকষান্রনীতি_-৪১-৪২ পৃঃ, তাহার অপূর্ব সংযম 
_॥২ পৃঃ, সরকপ্রধান অভিযোগ ও তাহার উত্তর--৪৩ পৃঃ, ক্ষাত্র শক্তির বিলোপ 
৪৩-৪৫ পৃঃ, ইৈন প্রভাৰ_-॥৫-৪১ পৃঃ, উপগ্গুলি নিছক গল নহে-_& পৃঃ, বারংবার 
ধৰ্সম-মতের পরিব্ধন_$৬ পুচ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ, নবত্রাহ্মণা, বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্স্ম_ ৪৭-৫৪ পৃঃ। 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত, মহাভারতের প্রযান-_5৭ পৃ, ব্রাহ্মণ “গলিশিখা” ও 'একমাত উপান্ত' 
৪৭ পৃঃ, আন্মণেরা দেবতাকে উপদেবতা ও উপদেবতাকে দেবতা করিতে পারেন 
৪৮ পৃঃ, খাস্তাখাপ্তের বিচার--৪৯ পৃঃ, ভ্রীলোকের পক্ষে বৃক্ষ, চন, কা দেখা নিবিদ্ধ ; 
তাহাদের সঘক্ষে অপবাদ_৪৯-৫২ পৃ: সর্বপ্রধান বিজ্রোহী চৈতক্ত-৫২ পৃ: তাহার প্রতি 
আক্রোশ--৫২-৫৩ পৃঃ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ,_-বিজয় কর্তৃক লঙ্কা-অধিকার-_৫৪-৮৯ পৃঃ । 
সিংহবাহর রাজধানী সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান ৫৫-৫৮ পৃঃ, নগ্গ্থীপ ও 
মহিলাঘ্বীপ--৫৯-৬২ পৃঃ, নিঃশস্ধ ময়ের শিলালিপি ৬৩ পৃঃ, শব্ম-সাদৃত্য- ৬৫-৬৮ পৃঃ, 
'অঙ্গস্থাপতহায় শিংহল-বিঙ্গয়ের চিত্রাবলী, গৌড় ব্রাহ্মণ--৭১-৭২ পৃঃ, (যহাবংশের যষ্ঠাধ্যায়ে 
বিজ্দয়ের সিংহলে ক্সগমন-__+২-৭4 পৃঃ ), রাজকুমারীর পিত্রালয়ত্যাগ--সিংহের সহিত 
মিলন--মাত! ও ভগিনী-সহু সিংহবাহুর পলায়ন-_বঙ্গের উপকণ্ঠে গিংহবাহু কর্তৃক পিতৃবধ 
বঙ্গ ছাড়িয়া রাঢ়ে রাজ্জধানী-স্থাপন_বিজর-চরিত্র--লঙ্কায় আগমন--৭২-৭৫ পৃঃ, ( মহা- 
বংশের সপ্রমাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহল-বিজ্য়--৭৬-৮২ পৃঃ), বিজয়ের যক্ষ-রাঙ্জা অধিকার 
মক্ষী শব্যা-সঙ্গিনী--যক্ষ-বিজয়- নূতন নূতন নগব-স্থাপন_ যন্ধীর মৃত্যু ও পুত্রকন্ার কথা 
__1৮-৮২ পুঃ, (মহাবংশের অষ্টমাধ্যায়ে পাুবাস্থদেবের রাজ্যাভিষেক-_৮২ পৃঃ ), বিজয় 
কর্তৃক স্বীয় ভ্রাতাকে আমস্মণ--পাঞ্ুবাস্থদেৰ_৮২ পৃঃ, ( সিংহলী কথার উপসংহার - ৮৩- 
৮৯ পৃঃ ), সিংহল-বিজ় বাঙ্গলার অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা-৮ু পৃঃ। 
দ্বিভীক্স অধ্যযাক্স ৯০-১১৮ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_এতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব_৯০-১১৮ পৃঃ। 
জাতকের গরকথা!--তপস্বীর মহৎ আস্মোৎসর্গ_“এই তিনটি মৃতকল্প জীবের কি 
কোনই উপকার করিতে পারি না”_-মহেন্ছর সেন ও জীব শশ্মা--প্রাশহত্যাকারী ও 
প্রাপ-দাত! কাহার দাবী বেনী ?--প্রথমবার পুরী দর্শন- দ্বিতীয়বার দর্শন__তৃতীয়বারে 
সাধু:দশন--মার-বিজ্য়_-বুদ্ধত্ব-প্রান্তি -সক্ব--সারিপুত্রের অভিযান--বুদ্ধের উপদেশ 
সামপ্য্লহত্ত__-৯*-১০৫ পৃঃ--‘ডিভাইনা কমেডিয়া’তে বুদ্ধের উল্লেখ ST Es 
পোলো (১২৭-৯ পুঃ)। ডি এ. 
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তুতীন্স অন্যাক্স ১১৯-০২ সু 
প্রথম পরচ্ছেদ,_আধ্য ও অনাধ্য সংমিশ্রণ_-১১৯-২৫ পৃঃ) 
বন, ছ্েচ্ছ, শক প্রভৃতি জাতির আর্ধ্য-সমাজে প্রাবেশ-_পশিজাতি-_তঙসপ্য-ধন্ম 
ও জন-মত--রক্রুদ্ধি। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_রামায়ণ, সন্্যাসধর্্মের প্রতিবাদ ১২৫-২৮ পৃঃ। 
ভিক্ষুর্ল্মের প্রতি পিতামাতার জ্দাতদ্ব-__ভিক্ষুধর্ট্ের বিকুদ্ধবাদ গার্হস্থ্য আদর্শ 
রামায়ণী নীতি। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_-জৈনধ্্ম_-১২৮-৩৬ পৃঃ । 
বোদ্ধ ও দৈনধৰ্শ্মের পার্থকা--২৪ জন তীর্খ্করের বিবরণ-__>১৩৩-৩৪ পৃঃ, জৈন শাস্ত 
ও সাহিত্য--১৩৫ পৃঃ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_-ভারতেতিহাসের ধারাবাহিকত্ব-_-১৩৬-৪০ পৃঃ) 
মহাভারতের সময়-নির্ণয় এবং মগধের সআদিকথা--পাশষ্চাত্রা পপ্ডিতদের দন্ত অত 
মত__বংশলতা-- মহাভারতের সময-_১৪+ পৃঃ | 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,__নন্দবংশ, আলেকজাগারের অভিযান-_-১৪১-৪৭ পৃঃ । 
মহাপক্ম-নন্দ দ্বিতীয় ভা্গৰ--মস্ত্ৰী পকাতলের প্রতিহিংসা--চাণক্যের অপমান ও 
প্রতিছিংস!--বংশাবলী ও সমক্নির্দেশ_-১৪৩ পৃঃ, _চন্পুপ্রের সৈন্তবল--মেগাস্থিনিসের 
বিজ্ঞান-সঙ্গত বৰ্ণন--আলেকজাওার ও চণ্ডী-কখিত উপাখ্যান--১৪৭ পৃঃ। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, চন্দরগুপ্ত ও চাণক্য--১৪৮-৫২ পৃঃ) 
কৌটিলোের 'অর্থশান্ত্র-->১৪৮ পৃ, সুজ্ারাক্ষসের চাণক্য--১৪৮-৫০ পৃঃ, বাঙ্গলাদেশের 
সঙ্গে চাগক্যের সম্বন্ধ_>০ পৃঃ, চঙ্গওণ্ের জীবনী ( ৩২২-২৯৮ খু গু:)--১৫১ পুচ, 
প্রায়োপবেশনে মৃত্যু ১৫১, পুচ । র্‌ 


চতুৰ্থ অন্যাহ্ম ১০৩-৭৩ পুঃ 


_ প্রথম পরিচ্ছেদ,'- বিন্দুসার ও অশোক__১৫৩-৫৫ পৃঃ । 


২৪৮-২৭৩ খৃঃ পুঃ )-_অশোক (২৭৩-২১২ ক্ৰ পু২)-১৩ পু 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ”_-অশোক-নীতি__১৫৮-৬৪ পৃঃ । 

মহাভারত-প্রসঙ্গ-__১৫৮ পৃঃ, প্রামাণিকতা-_১৫৮-৮* পৃঃ মহাভারতাদির নীতি 
এবং অশোক-নীতি--১৯* পৃঃ, বাজনীতি ধর্ম্নীতি নহে_-১৯১ পৃঃ, রামায়ণী নীতি ও 
(কৌটিলোর শর্থশান্ছ_-১২১ পৃঃ, হিন্দু রাষ্ট্র নীতি-->৬২ পৃঃ, প্রীক-নীতি__১৬২-৬ পৃঃ 
হিন্দু াষট্রনীতি উদার হইলেও দোবযুক্ত ১৬৩ পৃঃ, চাশকা-নীতি-বাণভট্রের নিন্দা 
১৬৩-৬৪ পৃঃ । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_অশোক-অনুশাসন-_-১৬৫-৭৩ পৃঃ । 

"পদ দ-দণিত-পশু-খাতং_-১৬৫-৬৬ পৃঃ, পরধর্কনিন্দ। নিষিদ্ধ__১৬৭ পৃঃ, 
মৃগন্থার পরিবর্ত্ধে লোকহিতার্থে অভিযান-->৬৮ পৃঃ, দণ্ডিতের প্রাতি দগ্না-১৬৯ পৃঃ, 
রাজ-গৃহ বিচারের জন সর্বদা মুক্ত ১৯৯ পৃ, শিলালেখ ও স্তম্ভগুলির স্থান-নির্দেশ_ 
৯৭৬-৭১ পৃঃ, যহেক্্র__১৭১ পৃঃ, অশোকের দান--১৭২ পৃঃ, বিখ্যাত ত্রয়োদশ অস্থুশাসনে 
অশোকের অগ্তৃতাপ_-১৭৩ পৃঃ . 





প্গস্স অধ্যাক্ম ১৭৪-৯২. পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_-মৌর্ধ্য, স্বঙ্গ ও কাণ বংশ-_-১৭৪-৭৬ পৃঃ । 
মগধের প্রত উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী--মগধের সহিত বাঙলার সমন্ব_ 
১৭৫-৭৬পুয়। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, গ্রীস এবং হিন্দুন্থানের পরস্পরের প্রভাব__১৭৬-৮৩ পৃঃ । 
গ্রীক-প্রভাব-->১৭৮ পৃঃ, শোক ও রাজী তি্ারক্ষিতা-১৮* পৃঃ, অশোকের বংশ- 
ধরগণ--১৮১ পৃঃ, মৌর্য রাজা ( ৩২৫-১৮৫ খু পৃঃ )- ১৮২-৮৩ পৃঃ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ, মৌর্য্য সাতাজ্যের ধ্বংসের কারণ ১৮৩-৮৫ পৃঃ । 
ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের বিলোপ--পশ্তবধযুক্ত হোম নিষেধ, ব্যবহার ও দণ্ডের 
সাম্য_-১৮৪ পৃঃ, অশোকের বংশধরগণের অক্ষমতা--১৮৫ পৃঃ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_ক্ষাত্র-শক্তির পুনরভ্যুদয়_১৮৫-৮৭ পৃঃ। 
ক্ষাত্র শক্তির বিলয়-_১৮৮ পৃঃ, অগ্রিকুল ১৮৬৮৭ পৃঃ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, সঙ্গ বংশ--১৮৭-৯২ পৃঃ। 
বংশ (১৮৫-৬৩ খৃঃ পুঃ )-->১৮৮ পুঃ পৃস্যামিত্রের বোদ্ধদলন--১৮৮ পৃঃ, সঙ্গ বংশীয় 


শেষ রাজার অপমৃত্যু_>১৯* পৃঃ, কাথ ও অক্কবংশ-১৪ পৃ, ইক্ষাকুবংশ-_-১৯১ পৃঃ, 
পিশুনাগবংশ_-১৯১ পৃঃ, মৌধ্যবংশ-_১৯১ পৃঃ, হুঙ্গবংশ--১৯১ পৃঃ, অন্ধবংশ _-১৯১ পৃ 
বুবংশ-_১৯১ পৃঃ, পৌরববংশ-_১৯২ পৃঃ | 
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অনুক্ৰমণিকা we 
ষ্ঠ অথ্যান্স ১৯৩-২০১ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ, _-শৈব ধর্শ্মের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ ১৯৩৯৮ পৃঃ। 


ধ্বংসের আনন্দ_>১৯৩ পৃঃ, কত্ত তাওব_-১৯৩৯৪ পৃঃ, ঢাকার পাগল_->১৯৪ পৃঃ, 
অনাসক্ত-অষ্টা_>১৯৪ পৃঃ, শিব ও বুদ্ধ_১৯৫ পৃঃ, বুদ্ধ এখন শিবের মতই, অনেকাংশে 
কলনাজড়িত-_-১৯৫-৯৬ পুঃ, সাদৃশ্ছ_১৯৬ পৃঃ, বৌদ্ধ ও শিবের আদর্শ সাম্য, 
৯৯৭৯৮ পৃঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_শৈব ধর্মের অভিনব দান_-১৯৮-২৯১ পৃঃ। 
তিনটি ৭১৯৮ পৃঃ, আনন্দ--১৯৮ পৃঃ, শৈবধশ বঙ্গীয় বৈষ্ণৰ-যুগের অখদূত__ 
১৯৯০২০১ পৃঃ 


সপ্তম অস্ধ্যান্স ২০২-২৩৬ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ, _অন্্ ও শক-নৃপতিগণ এবং ধন্-প্রতিযোগিতা_২০২-০৬ পৃঃ। 
পূর্ববর্তী বংসীয় রাগণ_২০২-+৬ পৃঃ অনান্য (৬৩ খৃঃ পু২২৫ খৃঃ )--২০২ পৃঃ, 
শকগণের শভথাদ-_২*৩ পৃঃ, কণিক, হবি প্রভৃতি__২*৩ পৃঃ, ভারতীয় ধর ও উপার্ধি- 
গ্রহণ-_-২*৪ পৃঃ, ভ্রাহ্মণ্যধর্স্মের পুনরভাদ্র - ২-৫ পৃঃ, ব্রাহ্মণ কে ? তিন যুগে তিন জপ 
ব্যাখ)|--২০৫ পৃঃ, পুর ভারতে শৈৰ বৰ্শ্মের প্রাধাক্জ ২০৬ পৃঃ। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_গুপ্তগণের অভ্যুদয়__২০৬-১৭ পৃঃ । 
চক্র বন্দ (৪র্খ শতান্ধী )__২+৯ পৃঃ, লিচ্ছবি ও শুপ্তবংশ--২০৭ পৃঃ, উপ 
ও ঘটোৎক6৩প--২৯৭ পৃঃ, ‘মহারাজ্গাধিবাজ' 'পরমভট্টারক' চঙ্রগুপ্ড_-২০৮ পৃঃ, 
তৎপুত্র রাজধি দ্বিতীয়চন্্রুপ্র বিক্রমাদিতয--২০৮ পৃঃ, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের 
ষভ্ভাকবি কিন! ?-_২*৯ পৃঃ, বত্রিশ সিংহাসনে ত্যাগ ও দানের মাহাত্ময--২*৯ পৃঃ, 
্রা্মণকে দানের পুণ্য-_২১* পৃঃ, বিক্রমাদিত্য চক্রপুপ্তের পরাক্রম-_২১১ পৃঃ, এদেশে 
গুপ্তবংশের স্বতি বিলুপ্ত_-২১১ পৃঃ, সমত্রপুন্তের বিজ্য়-কথাঁ_২১১ পৃঃ, হত-_বন্দী- 
পরাভূত__২১২ পৃঃ, চন্্রগুপ্ের রাজোর আয়তন--২১৩ পৃঃ, বীণাবাদক সমৃদ্ধ 
২১৪ পৃঃ, স্বন্দপগুপ্রের বিপদ্_২১৫ পৃঃ, ছনদিগের আক্রমণ-_২১৬ পৃঃ, পুপ্তরাজ্গবংশের 
তালিকাঁ_২১৬-১৭ পৃঃ। 
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৩us বৃহৎ বঙ্গ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, _রাজতরঙ্গিণী-কখিত দুইটি আখ্যান ২২৩-২৬ পৃঃ । 
জয়াপীড়ের সম্ধম ও গৌঁড়ে আগমন--২২৪ পৃঃ, জরাপীড় ও কমলাঁ-২২৪ পৃঃ, 
নিংহবৰ২২৪ পৃঃ, মণিবলয়ে ‘জৱাপীড়’ নাম ক্ষোদিত--২২৫ পৃঃ, কল্যাদীদেবীর সহিত 
বিবাহ_২২৫ পৃঃ, কাশ্মীরের ললিতাদিতা ও গোড়েশ্বর_-২২৫ পৃঃ, দেহরক্ষী ক্ষুদ্র দলের 
অভিৰান_২২৬ পৃঃ, 'পরিহাস-কেশব+ত্ষে “রামন্থামী’বিগ্রহের ধবংস__২২৬ পৃঃ। 
অষ্টম অন্যযাক্স ২২৭-৭ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ, মৌর্ধা ও গুপ-রাজকে শিল্পসাহিত্য_২২৭-৪* পৃঃ । 
যুগে যুগে বৃহত্তর বাঙ্গলার গৌরব--২২৭ পৃঃ, বাদিম-মানবের চিত্রালেখ্য_২২৮ পৃঃ, 
শিল্গানপুরের পুহা-চিত্র-_২২৮-২৯ পৃঃ, শিক্গানপুর মহেঞ্জোগারো, বিরুষখোলা ও 
মহাভারতাদির বণিত চিত্র, মৌর্ধা চিত্র_-২২৯ পৃঃ, আৰ্য্য সমাজে শিল্পীর স্থান_ 
২৩০ পৃঃ, আলিম শিল্পীরা কোথায় গেল £২৩০ পু অশোক-বেলিংএর সৃষ্ঠি--২৩১ পৃঃ, 
শ্রীকশিযের প্রভাব--২৩২ পৃঃ, ভারতীয় বৃদ্ধির বৈশিষ্টা--২৩২ পৃঃ, বাঙ্গলা দেশ 
মগধের শিল্পশালা--২৩৩ পৃঃ, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রমাণ --২৩৪ পৃঃ, গঠন-প্রণালী 
স্বন্ধে নিয়ম_২৩৫ পৃঃ, শুক্রনীতি--২৩৬ পৃঃ, ভারতীয় ণিলের শ্বাবীনতা ও বৈশিষ্ট্য__ 
২৩৭ পূঃ, মন্ুন্তি গড়িতে হইবে না, দেব-দুস্ি গড়িতে হইবে--২৩৮ পৃঃ, বাঙগলায় 
বর-কন্ার চিতর-_২৩৮ পৃঃ, মৌধাযুগের পূর্বের শিল্প-_২৪ পৃঃ) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_মহেঞ্জোদারো-_ চীনপর্থাটকগণের মত-_২৪০- ৪৩ পৃঃ । 
৫৮০+ খৃঃ পুঃ ভারতীয় শিল্__২৪০ পৃ:, ফাহান্েন--২৪২ পৃঃ) 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্ত! গুহ!_২৪৩-৪৭ পৃঃ। 
বিদেশের সহিত সমন্ধ ২৪৩ পৃঃ, গ্রীকদিগের নিকট খণ__২৪৪ পৃঃ, গ্রীকদিগের 
উপরে প্রভাব--২৪৪ পৃঃ, অজস্তার চিত্র-সম্পদ_২৪৫ পৃঃ । 


নবম অধ্যাস্ম ২০৮-৭২ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ, _-পাল-সাস্রাজা, মৎ্ত-স্কায়_২৪৮-৪৯ পৃঃ। 
লামা তারানাথের বর্ণনাঁ_২৪৮ পৃ$।রাঙগলক্গীর রাজকুল-ত্যাগ--২৪৯ পৃঃ। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_গোপাল ও তাহার পুববপুরুষগণ--২৪৯-৫২ পৃহ। 


দয়িতবিকু--২৪৯ পৃঃ, বপাট--২৪৯ পৃঃ, গোপাল__( ৭৪-৮৫ খৃঃ ) পালগণের 
“আছি সমন্ধে উপগন-_২৫১-৫২ পৃঃ, সমাজ-সংস্কার--২৫১ পৃঃ, দেন্ধদেৰী_২৫২ পৃঃ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ, _ধর্স্মপাল_২৫৩-৫৫ পৃঃ) 
বৰ্দ্মপাল ( 5৮৫-৮২+ স্ব, ভি. স্মিথের যতে +৪৮-৮১০ খৃঃ )--২৫৩ পৃঃ, ধর্স্পালের 
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অনুক্রমণিকা ৩৪০, 
সামন্ত রাজগণ__২৫৩ পৃঃ, ধর্দপালের দিশ্বিজয়_২৫৩ পৃঃ, রাঙ্জপুরুষদের “উপাধি 
২৫৪ পুঃ, দাননীলতা_২৫৫ পৃ রাজ্যের সীমা--২৫৫ পৃঃ । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ, _দেবপাল-_২৫৬-৫৮ পৃঃ। 
দেবপাল (৮২*-৫৮ পৃ, ভি. স্মিথ ৮০-৪৮ খৃঃ )--২৫৬ পৃঃ, বীর অথচ শাস্তিপ্রিয়__ 
২৫৬ পৃ দর্ভপানি__২৫৭ পৃঃ, জাভার দৃত-_২৫৮ পৃঃ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, _বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও 
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল-_২৫৮-৬১ পৃঃ। 
বিগ্রহপাল (৮৫৮-৬ খৃঃ )--২৫৮ পৃঃ, নারাযণপাল (৮৬৯-৯১৫ পৃঃ)__২৫৯ পৃঃ, 
'মধিকার-সংকোচ-__২৭৯ পৃঃ, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯১৫-৭৮ খৃঃ ) 
২৫৯-৬১ পৃঃ। 
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ,_পরবর্তী পালরাজগণ-_২৬১-৭২ পৃঃ। 
মহীপাল (৯৭৮-১০৩৪ খৃঃ )--২৬১ পৃঃ, যন্ধীপাল ও লীলা--২৬২ পৃঃ, নরপাল 
(১০৩০-১০৪৫ )--২৬৩ পুচ কৰ্ণদেবের পরাজ্দয়-_-২৬০ পৃঃ, বৈস্্গাতির উল্নতি২৬৩ পৃঃ, 
বিগ্রহপাল (তৃতীয়) ( ১:৪৫ খৃ; )--২৬৪ পৃঃ, দ্বিতীয় মহীপাল ও স্্রপাল-_২৯৪ পৃ, 
কৈবর্তপাতি দিবেৰাক্‌_২৬৪ পৃঃ, রাসপাল-_২৬৪ পৃঃ, পিতৃরাজ্যোদ্ধার-ব্রত_২৬৫ 
সামস্তচক্র_২৬৬-৬৮ পৃঃ, রামপালের চরিত্র_২৬৮ পৃঃ, ভীমের গুণাবলী__২৬৮-৯৯ 
রামপালের দিখ্বিজয়_-২৬৯ পৃঃ, যক্ষপালের মৃত্যদণ্ড--২৬৯-৭৯ পৃঃ, রমৌতি_২৭০ 
পরবর্তী পালরাজ্গগণ_-২৭* পৃ, তাত্রপটে কুষারপালের প্রশংসাঁ_-২৭৮ পৃঃ, বৈশ্মদেবরত 
'আসামজস__২৭* পৃঃ, মদনপাল-_২৭১ পৃঃ, তৃষ্ীয় গোপাল ও ইন্সদধায়পাল--২৭১ পৃঃ, 
তারানাথের তালিকা_২১ পৃঃ। 
দশম অস্থ্যান্ত ২৭৩-৩০৪ পু 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_পাল রাজনের নান! কথা, অপরাপর রাজবংশ ২৭৩৮৭ পৃঃ। 
বিক্রমপুরের চক্জবংশ-_২৭৩ পৃঃ, গোপীচন্্র বা গোবিন্দচক্ছের সন্যাস_২৭৪ পৃঃ, 
রাজেন্দ্র চোল (১০২৫ খৃঃ )-২৭৫ পৃঃ, ত্রিপুরা! নাখ-যোগীদের অন্ততম প্রধান কেন্র_ 
২৭৬ পৃঃ, চন্দ্রাজগণ_-২৭৭ পৃঃ, মহেন্দের শিলালেখ_২৭৭-৮৪ পৃঃ, জয়সেন বিশ্বাসের 
সমস্থ কুলচন্দ্রিকা, মানবংশ_-২৮৫ পৃঃ, বৰ্ম্মবংশ_২৮৪ পৃঃ, মিহিরগুল ২৮৬ পৃ 
সহ 











© 


৬৭৯০ বৃহৎ বজ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_ বিদ্ধ! ও বিদ্বানের গৌরব--২৯১-৩*০ পৃঃ । 
কোৌটিল্য, দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্রের এ্রতিপত্তি__২৯২-৯৩ পৃঃ, ব্রাহ্মণদের প্রভাব-- 
২৯২ পৃঃ, ৰিস্া-ুগ--২৯২ পৃঃ, গৌড়ীয় রীতি--২৯৪ পৃ, বৈজদেবের প্রশপ্তিক উপমা 
২৯৫ পৃঃ, জয়দেব--২৯৬ পৃঃ, পত্ডিতী বাঙ্গলা-২৯৭ পৃঃ, গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন 
২৯৮ পৃঃ, বৌদ্ধ কুল-প্রদীশ_-২৯৯ পৃঃ, ব্রান্ধপগণের বাঙ্গলা দেশ-ত্যাগ--২৯৯-৩০* পৃঃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_ বৌদ্ধ-বিহার_ ৩০০-৩০৪ পৃঃ । 
নালন্দা_-১* কোটা হবার ক্রীত আস্মকানন-__৩+ পৃঃ, ক্রমিক ইতিহাস__ 
৩০১ পৃঃ, জীবিষ্ণু-কৃত ১০৮টি মন্দির-_৩১ পৃঃ, হিউনসাঙ্গের সময়কার নালন্দার অধ্যাপক- 
গণ--৩০১ পৃঃ, ইৎচিং-_5২ পৃঃ, স্থাপত্য ও চাকশিক্__৩০২ পৃঃ, বপজ__৩০৩ পৃ, 
বিক্রযশিলা__-৩০৪ পৃঃ, ‘রাজকীয়’ বিশ্ববিষ্থালয়, দীপন্ধরের সময়ে আচার্য্যগণ_৩০৪ পৃঃ। 








একাদশ অন্যাস ৩০০-৩৩৪ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_বৌদ্ধধর্্ম ও তাহার প্রভাব--৩০৫ পৃঃ। 
তিব্যতরাজ লাঃ লাম! ইয়েসি_৩*৭ পৃঃ, 





রাজা-_৩*৮ পৃঃ, তিবরতরাঙ্গার মৃত্া-_-০*৯ পৃঃ, চ্যাচুবের প্রচেষ্টা__৩*৯ পৃঃ, গায়ৎসনর 
পরামশ__-৩১০ পৃঃ, গীপস্ধরের সুসঠি__০১০-১৯ পৃঃ, তিব্বত যাওয়ায় সন্মতি_৩১১ পৃঃ। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_তিববত-যাত্রা ও তথায় মহৎ কশ্মপ্রতিষ্ঠ_৩১১-১৭ পূঃ । 
“আচার্য্য রঙ্গাকরের অন্থমতি__-৩১২-১৩ পৃঃ, দীপস্ধরের ভাবে ভারতবর্ষ_৩১৩ পুঃ, 
নেপালরাজ্জ-কৃত স্ধনা__-৩১৩ পৃঃ, যুবরাজ পশ্মপ্রভ-_৩১৩ পৃঃ, দীপন্ধরের অভিনন্দন 
৩১৪ পৃঃ, 'ভারতবধ দেবন্থান'_৩১৪ পৃঃ, ‘এদেশটি নীলকাস্তমণির খনি'_৩১৪ পৃঃ, 
৯০৪০ খৃষ্টান্দে_৩১৫ পৃঃ, সংবৰ্ধনার জন্ত নির্পিত নূতন বাস্ধ-যস্স ৩১৫ পৃঃ, শেষ--৩১৬- 
১৭ পৃহ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_বাঙ্গালী কর্তৃক দূর উত্তর-পূর্ব ধর্ম্মপ্রচার_৩১৭-১৯ পৃহ। 
যক্ষ_৩১৭ পৃ: শাস্তরক্ষিত-_-০১৭ পৃঃ, পক্সনাভ-_-৩১৮ পৃঃ, কমলমীল- ৩১৮ পৃঃ, 
তিব্বতে বাঙ্গালী প্রচারক ৩১৮-১৯ পৃহ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_-বৌদ্ধধর্স্মের অবশেষ-_-৩১৯-৩২৯ পৃঃ । 
সঙ্গে স্ীলোকদের প্রবেশাধিকার ৩১৯-২১ পৃঃ, একাভিল্লারী_৩২১ পুঃ, বাদলার 
.. সহজপস্থী--৩২২ পৃঃ, তাঙ্িক উৈরবীচক্র-_-৩২২ পৃঃ, বোদিধ্ব_০২২ পৃঃ, বোধি 
ও লোন্গর মত__৩২৯ পৃঃ, লেডানেডী--২৪ পৃঃ, ব্যাধি তং পঃ, 


এ 










অন্ুক্রমণিকা ৩৭০০ 
নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক বৈক্ব-সমপ্রদায়ের নহে_-৩২৫ পৃঃ, বাউল ও সহজিয়া মতে স্পট 
বোধিধপ্রের প্রভাব__৩২৬ পৃঃ, চৈতন্ত “পৃ সৃত্ি-_৩২৭ পৃঃ। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ,_বৌন্ধ সঞ্ঘারাম ও ত্রাঙ্মণের টোল-_৩২৯-৩৪ পৃঃ। 
দ্বারপত্ডিত--৩০ পুচ বৌদ্ধ সঙ্ছরামগ্ডলির পরিণতি__৩৬৩-৩৪ পৃঃ | 


দ্বাদশ অধ্যাহ় ৩৩০-৪০৭ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_পালরাজত্রে ধান, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য_ 
৩৩৫-৪০ পুঃ । 
নাগসেন ও মিনাপ্ডার-_০০৬৩৭ পৃঃ, চক্রগোমিন, শান্তরক্ষিত ( ৭৫-৭৬৫ খু:)__ 
৩৩% পৃ, জ্ঞানউ_৩৩৯ পৃঃ, রছ্বাকর শাস্তি__০০৮ পৃঃ, ইতিহাস উদ্ধারে উদাসীনতা 
৩৩৯ পৃঃ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,__বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানের গৌরব-_-৩৪০-৪৪ পৃঃ। 
বিদ্বানদিগকে দান ও উৎসাহু__৩৪২-৪৩ পৃঃ । 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_নবন্ধাপের টোল-_5৪৪-৫৩ পৃঃ । 
নবন্ধীপে টোলের উৎপত্তি ও বিকাশ-_৩৪৬ পৃঃ, টোলের শিক্ষাপন্ধতি-_-১৪৯ পৃঃ, রাঙ্গ- 
হত্তের দানের মর্ধ্যাদা_-৩৪৭ পৃঃ, নবস্বীপে ভারতবর্ষের সর্বাস্থানের ছাত্রসমাগম-_-০৪৭ পৃঃ, 
জীবন-ঘাত্রার সারলা__৩৪৮ পৃঃ, নবর্বীপ-টোলের গ্রস্থকারগণ-_-৩৪৯ পৃ, 'অধ্যাপকগণ-_.. 
৩৫* পৃঃ, জাগদীলী__০৫৮ পৃঃ, যুরোপের স্তারশান্, বৌদ্ধন্তায় ও নবাক্কায়_৩৫১-৫৩ পৃহ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_সংস্কতে পাণ্িত্য-_-৩৫৩-৭৬ পৃঃ । 
নবান্তায়-_পুর্দবাত্ধিগণ_-৩৫৩ পৃঃ, নবান্তায়ের উদ্দেশ্_৩৫৪ পৃঃ, দৃষটান্ত--৩৫৫ পৃঃ, 
নব্যন্তায় পড়িবার যোগাতা_৩৫৬ পৃঃ, 'পর্বতো বন্ধিমান’-_৩৫৭ পৃঃ, গঙ্গেশ শিরোমণি 
৩৫৯ পূঃ, তৎসববন্ধে কয়েকটি সর্ব-সন্মত কখা_৩৫৯ পৃঃ প্রবাদ_৩৫৯ পৃঃ, রঘুনাধ 
শিরোমণি-_৩৬০ পৃঃ, গুরু বাসুদেব কে ?_৩৯ পৃঃ বাসুদেব সার্কাভৌম চৈতন্তের 
শিক্ষক নহেন-_৩৯১ পৃঃ, রঘুনাথের বাল্যঙগীবন, ‘খ’ আগে না! হইয়া ‘ক’ আগে হইল 
_ কেন ?-৩৯১ পৃঃচ চৈতন্তের সঙ্গে বন্ধুত্বের গল্প-৩১২ পৃঃ, কাপ! শিরোষণি_৩৬৩ পৃঃ, 
পু্বপক্ষ ও রঘুনাথের জ্বাব__-৩৬৪ পৃঃ, “হ’রের গোাল”-_-৩৯৪ পৃঃ, শরণের ছ্টিবৃত্ি_ 


৩৬৭ পৃ, স্বতিশাত্র ৩৩৭ পচ স্থইিধর- দর নন্দী--৩৬৯ পৃ আ্যাসগ্তশতী- 


₹ ৩৬৯ পুচ হরিভকিব্লাস--০৭১ পৃঃ, কুলক ভট্ট-_০৭১ পৃঃ, জ্যোভিষ--৩৯১ পৃ 
। মাধবকর ও চক্তপাণি দন্ত--৩৭২ পৃঃ, স্ারশাস্ত্র_৩৭২ পৃঃ, অভিধান 


এ ই কৰিছ _৩৭৩ পৃ দিযিকী_-৩২৩ পৃ রপনারায়ণ-৩৭৩ পৃ 


উপাধি-লান্_৩৭৪ পৃঃ, ব্বীবগোস্বামীর নিকট পরাজফ_-০৭ পৃঃ। 





© 


৪২ বৃহৎ বঙ্গ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, --ত্রাহ্মণ্য তেজস্থিতা ও চরিত্রবল_৩৭৬৮)১ পৃঃ । 


কুষার দত্ত ও মাখবী-৩৭৬ পৃঃ, গোব্ধলাচাখা__০৭৮৭৭ পৃঃ, কৰি ক্বত্তিবাস_ 

৩৭৭ পৃঃ, গ্গ_-৩৭৮ পৃঃ, বুনো তামনাধ__০৮০৮১ পঃ। 
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ, _গুপ্র-পাল যুগের জের__ক্থা-সাহিতা_-৩৮১-৪০৬ পৃঃ । 

নক-াঙ্ধণা-_-০৯ পৃঃ, সেনরাজগণ নব-্রান্ধণোর পৃষ্ঠপোষক ৩৮২ পৃঃ, পর্বা-ময়মন- 
সিংহ সেনরান্দগণের অধিকার-বহিতূত--৩২ পু, জুসংদুর্গাপুর_৩৮৩ পৃঃ, দশকাহনীয়া 
৩৮৩ পৃঃ, জঙ্গলবাড়ী৩ পৃঃ, কর্ম্মগৌরবের যুগ-_৩৮৪ পৃঃ, গ্পপ্তলির উচ্চাঙ্গের শিক্ষা 
৩৮৪ পুঃ আঙণগণ গল্প-সাহিত্যের প্রতিবাদী--৩৮৫ পৃঃ, তাহার! কি নিষেধ করিলেন ও 
কি দিলেন ?__৩৮৬ পৃঃ, আলাপিনী-_-৩৮৯ পৃঃ, ভারতচ্্ রায়_৩৮৭ পৃঃ, গীতিকথা, 
মালঞ্চমালা-৩৮৭ পৃঃ, তান্তিকতা-০৮৮ পৃঃ, তপঃসিদ্ধি__-৩৮৮ পৃঃ, বিপদে জক্ষেপহীন-_ 
৩৯ পৃঃ, সপ্থী-গেহ_-৩৮৯ ভাবের কাঙ্গাল, এশ্বর্ধ্যের কাঙ্গাল নহে-_-৩৯* পৃঃ, 
“পাটরাণী' ও “ঠাকুরাণী_-০৯১ পৃঃ, গঞ্জের বাধুনী__৩৯১ পৃঃ, গলে বৌদ্ধমুগের প্রাণ 
৩৯২ পৃঃ, কাঞ্চনমালা-৩৯২ পৃঃ, অপু ত্যাগ__৩৯৪ পৃঃ, পদ্নী-দীতিকায় শৈবযুগের 
প্রভাব__৩৯৫ পৃঃ, এই নায়িকারা! কালিদাসাদি কবি-বপিত নারিকাদের পধ্যায়ে-_-৩৯৬ পৃঃ, 
যলুয়া--৩৯৬ পৃঃ, চন্ত্রাবন্তী--৩৯৬ পৃঃ, পূর্কাৱাগ__৩৯৭ পৃঃ, হিন্দুরা এসকল গান গায় না 
২৯? পৃঃ বাঙ্গালীর স্থ়ি এক ধাপ উপরে--৩৯৭ পৃঃ, “সতীত্ব ধর্ম উপেক্ষিত-_৩৯৮ পৃঃ, 
মহুমা-_০৯৯ পৃঃ, বিদেশী সমালোচকদের মত--৪+ পৃঃ, গীতি-কথা ও পন্ী-পীতিকা- 
৪ পৃঃ, ভাষার কথা--৪+৩ পৃঃ, গীতি-কথা, পরী-দীতিকা ও রূপকথ|--*৪ পৃঃ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ”_-গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জ্জের_ ৪০৬-৫২ পৃঃ । 


জাভা দ্বীপের শিল্পের উপর বাঙলার শিৱ-প্রভাব, উড়িস্যার শিল্প বাঙ্গলার শাখা 
৪০৮৯ পৃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাঙ্গালীর উপনিবেশ-_-৪১+ পৃঃ, বঙ্গের পল্লী ও সহর 
সিঙ্গানপুর--৪১১ পৃঃ, মহেজোদারো_৪১১-১৬ পৃঃ, 'অজন্তা--বাঙ্গালীর পটু_-5১৬ পৃঃ, 
জীলোকদের শিল্প-সাধনা--৪২১ পৃঃ, জয়পূরী কলম, বাঙ্গলাদেশে তংপ্রভাব--৪২১ পচ 
কালীখাটের পটুয়া_-৪২২ পৃঃ, কাজলরেন্বার চিত্র-পটুতা--৪২৫ পৃঃ, মেঠাই_-৪২ পৃঃ, 
বিবাহ-ৰাসর--৪২৬ পৃঃ, আলোকের উচ্চশিক্ষা, ও নৃত্যে পটুত্ব_-৪২৭ পৃঃ, পুরুষ ও স্ত্রী 
সংসার-রথের হুইখানি চাকা-_৪২৮ পৃঃ, চট্রগ্রামের নুসলমানগণ--৪২৯ পৃঃ, বাঙ্গালী 
মেয়েদের হাতের কাণাঁ_৯০* পৃঃ, স্থাপতয--৪৩২ পৃঃ, ৭০ বৎসরের প্রাচীন মন্দিরের 
কয়েকখানি ইট--৪৩০ পৃঃ, শিকারের ছবি--৪০০ পুচ অপরাপর ছবি--৪৩৪ পৃঃ, শিল্পীর 
সাধনা--৪৩৫ পৃঃ, একটি উমামহেখ্বরের নুন্ডি_-৪৩৫ পৃঃ, প্রশান্ত বুদ্ধ_ ৪৩৬ পৃঃ, প্রসন্ন 
শিৰ_৪৩৯ পৃঃ, এদেশের শিল্প অনাধ্য-সন্ভুত--৪৩৭ পৃ, উত্তরদেশের প্রভাৰ_৪৩৭ পৃঃ, 
বু শিৰ ও বাহন সি পুন পটদার শ্রেনী--৮০৮ পৃ: খেন্ধরাহ ও রাজগড় 

















অন্ুক্রমণিকা 8/, 
-৪৪৯ পৃঃ, মন্রীদের কার্যাপটুভা-_-৩৪৯ পুঃ, গোপীসঙ্জা, যহুনন্দন দাস_-৪৪২ পৃ 
প্রাচীন লঙ্কারের নমুনা--৪৪৩ পৃঃ, চিত্রিজ_-৪৪৪-৪৫ পু চৈতন্ত-সন্বর্ভনের ছবি. 
৪৪৬ পৃঃ, কালীঘাটের ছবি--৪৪৭ পৃঃ, মেয়েদের বিচিত্র ভঙ্গী--৪৪৯ পৃঃ, আধ্যাবর্তের 
চিত্ৰকরদের কৃতিত্ব_৪৫২ পৃঃ। 
অস্টম পরিচ্ছেদ,_বাঙ্গলার নৃত্যকলা_-৪৫২-৫৭ পুঃ । 
রায়বেশে--৪৫২-৫৭ পৃঃ 


ত্রস্লোদশ অন্য্যাক্স ৪০৮ --০০৩পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_সেন-রাঞ্জত্ব_ ৪৫৮-৭২ পৃঃ । 

ছরগাচরণ সান্তালের সামাজিক ইতিহাস_-৪৮* পৃঃ, আদিশুর--৪৯২ পৃঃ, কোন 
জাতির স্বীয় দাবী সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য নহে--৪৬৩ পৃ 'নির্ক্িচারে বিবাহ-_৪৮৫ পৃঃ, 
সামন্ত সেন_-৪৬২-৬৬ পৃঃ, হেমন্ত সেন_-৪৮৮-৯৭ পৃঃ, পঞ্চগোঁডেশ্বর ও নবলক্ষ সৈল্ট__ 
৪৯৭ পৃঃ, মনসামঙ্গল--৪৬৭ পৃঃ, বাঙ্গলার রাগ ও ভাটিয়াল সুর--৪৬৮ পৃঃ, গোপীচাদের 
গান_-৪৯৮ পৃ বহুৎ বাঙলা ক্ষত্ৰ হইয়া গেল ৪৯৭ পৃঃ, সমুস্রযাত্রা--৪৭+ পৃঃ, সমুভ্রযাত্া- 
নিষেধ-বিধির কারণ--৪৭১-৭২ পৃঃ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, _-গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ-_৪৭২-৭৬ পৃঃ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,__বলাল ও লগ্মমণ সেনের সময়নিরূপণ-_-৪৭৬-৭৮ পৃঃ । 
সুসলমান ইতিহাসের প্রমাণ_-৪৭৯ পৃঃ, রাখালবারুর যত--৪৭৭ পৃঃ, বাক্মণ ও শুর 
ছাড়া বঙ্গে আর কোন জাতি নাই__৪৭৮ পুঃ | 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, _কৌলীন্য-_-৪৭৯৫০৪ পৃঃ। 
তাত্রশাসনে কৌলীন্তের উল্লেখ নাই কেন ?--৪+৯ পৃ৮ আচার__৪৮১ পৃঃ, বৈশ্ত- 
শক্তির বিলোপ--৪৮৩ পৃঃ ব্রাহ্মণ ও পুত্র ছাড়া বঙ্গে আর দাতি নাই--৪৮৪ পৃঃ, বল্লাল 
সেনের সঙ্গে স্ববর্ণবণিক্দের বিরোধ--৪৮& পৃঃ, শিতৃপিগু-জ্ঞ ও তাহার উপসংহার 
৪৮৫ পৃঃ, কুন্দন আচাৰ্য্য ও মণিদত্ত--৪৮৭ পৃঃ, স্থবৰ্ণবণিক্দ্ের দণ্ড_-৪৮৭-৮৮ পৃঃ, কৈবর্ধ 
প্রভৃতি জাতির প্রতি অনুগ্রহ-_-৪৮৮ পৃ:, বল্লাল-চরিত্র_-৪৮৯ পৃঃ, ধোয়ী কৰি_-৪৯১ পৃঃ, 
গোবদ্ধনাচাধ্য-_-৪৯৩ পৃঃ, শরণ-_৪৯৩ পৃঃ, জয়দেব ও পল্মাবতী কর্তৃক বুড়ণ মিশ্রের পরাজয় 
--৪৯৪ পৃঃ, উপগরগুলির সারাংশ-_৪৯৫ পৃঃ, জয়দেবের পদ্দে সংস্কৃত প্রাকৃতের মন্থযায়ী__ 
৪৯৬ পৃঃ, কচির কথা--৪৯৬ পৃঃ, ভক্তি ও ভোগ-_৪৯৯ পৃঃ, সীতগোবিন্দের টীকা - 
৫৮০-০১ পৃঃ, ‘দেহি পদপল্পবমু্বারং'_-£*২ পৃ সীতগোবিন্দের আন্বাদ _৫*৩ পৃঃ, লক্ষণ 
সেনের সভার শণ্ডিতগণ-_-€+৩ পৃঃ, হলায়ুখ, পুরুষোত্রম প্রভৃতি _৫*৪ পু বিছ্বাতপ্রভা ও 
শশিকলা-৫০৪ পৃঃ। টে ত্বক k l 
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৪/* বৃহৎ বঙ্গ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,_বৌদ্ধধর্টের প্রতিক্রিয়া--নৈতিক অধঃপতন-__-৫০৪-১২ পৃঃ। 


বীভৎস ছবি__৫*৫ পৃঃ, যত্ত্ৰী পারদারিক-_৫-€ পৃঃ, মাধবীর কাহিনী--৫*৬ পৃঃ, 
গোবৰ্দ্ধন আচার্য্যের তেঙ্ন্িতা-_-৫*৭--৮ পৃ, রাজ্জী বল্পভার নীচতা--৫*৯-১২ পৃঃ । 


ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ, সাহ জালালুদ্দিন তব্রেজ ও সেক শুভোদয়া_ 
৫১৩২৩ পৃঃ। 
শুভোদয়া--৫১৩-২০ পৃঃ, লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে দেখা__৫১৩ পৃঃ, বিষ-ভক্ষণ-_-৫১৪ পৃঃ, 
নানারূপ কেরামং--৫১৪ পৃঃ, প্রতিযা'-ষ্টির বাড়াবাড়ি--৫১৯ পৃঃ, পৌত্বলিকতার 
মুলোচ্ছেদ হয় নাই-৫১৯ পৃঃ, সোমনাথের মন্দির-_৫২৯ পৃঃ, জাতি-ভেদের অবিচার 
৫২২ পৃঃ, বঙ্গদেশের বিলাস-কল!--৫২৩ পৃঃ, বাঙ্গালীর শিল্পকলার বিনাশ--৫২৩ পৃঃ । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ, মুসলমান-বিজয় ৫২৪-৫৩ পৃঃ । 
রি নানার পরাজয়--৫২৫ পৃঃ, ইবন বক্ছিয়ার কর্তৃক বঙগবিজয় 
বিহারের "হর্গশবিজদন্ধ-__-৫২৭ পৃঃ, বাঙ্গালী যুদ্ধে যোগ দেয় নাই কেন 1--৫২৮. 
সাধারণের সঙ্গে সেন-রাজাদের বিচ্ছেদ-_৫৩* পৃঃ, পল্লী-কবিরা 38 পৃঃ 
বঙ্জালী কুলে দেশময় অশাস্রি--৫৩২ পৃঃ, ব্ৰাহ্মণ্য অস্তুপাসনের কঠোরত|-৫৩২ পৃঃ, 
ব্লানের শেষ জীবন--৫৩০ পৃঃ, লক্ষণ সেন তুর্কিদের আগমনের আভাস পাইয়া কি 
করিলেন 1-৫৩৫ পৃঃ, কুলীনদিগকে নিজের দলে টানিয়া আন!--৫৩৬ পৃঃ, চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত _৫৩৬ পৃঃ, কুল-শাস্তের প্রামাণিকতা, স্বীয় সিংহাসন স্বদৃঢ় করা--৫৩৮ পৃঃ, 
"আমির মাসুদের হুরোপান-_-৫৩৮-৩৯ পৃঃ, “তদ! নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'--৫৪* পৃঃ, প্রধান 
নাগরিকগণ ও ধন-সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা_€৪+ পৃঃ, মঃ ইঃ বক্তিয়ার লক্ষণাবত্ী ছাড়িয়া 
নবদ্বীপ আক্রমণ করিলেন কেন 1-৫৪১ পৃঃ, বুঝিবার ভুল-_৫৪১ পৃঃ, অভিযান বার্থ 
€৪২ পৃ: লক্ষণ সেন গেলেন কোথায় ?--৫৪৩ পৃঢ সম্ভবতঃ যশোরে--৫৪৩ পৃঃ, এ সম্বন্ধে 
প্রমাণ_-৫৪৩ পৃঃ, খেয্নাভোগ, পিঠেভোগ, দেবভোগ, যৌভোগ প্রস্তৃতি নাম- ৫৪৪ পৃঃ, 
আয়সেন বিশ্বাসক্বৃত কুলজি-৫৪৭-৪৮ পৃঃ, বৈদ্ বল্ালেৱ স্ষ্টি_-৫৫১ পৃঃ, ছুই বল্লাল 
কখনই নহে--৫২১ পৃঃ, গ্রস্থোক্ত বিবরণ বিশ্বাস-যোগ্য কিনা? প্রশ্ন হইতে পারে, 
"" কিন্ত লেখকের উদ্দিষ্ট এক বল্লাল_৫৫৩ পৃঃ। 





3s রি চতুৰ্দ্দশ আসম্্যান্স ০০৪-৬০৯ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ, হিন্দু রাতের নানা কথা_-৫৫৪-৫৩ পৃঃ) ৰ 
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বাহু সম্পদের প্রত্যাশী নছে--৫৫৬ পৃহ়। 
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৪৬, 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য-_৫৫৭-৬৮ পৃঃ । 
মানৃমষ্ঠি_-৫৫৭ পুচ, বাঙ্গলা সহর_£৫৮ পৃঃ, খড়োঘর--০৫৮ পৃঃ, বাঙ্গলাঘর, 
ছরওয়ার জান মিঞার ঘর_-৫৫৯-৬৪ পৃঃ, ঘরের দেওয়ালে চিত্র-৫৬৪ পৃঃ, ট্িবাড়ী__. 
জলটুগী ৫৬৫ পুঃ, সাতৈরের নীতল পাটী--৫৬৫ পুঃ, অন্তত শির ভ্ব্য_-৫৬৭ পঃ, 
আমিষ ও নিরামিষ রাশ্না_৫৬৭ পৃঃ, ভাহ্বধ্য_-৬৭ পু: 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_ বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা_-৩৬৮-৭৬ পৃঃ। 
বৌদ্ধ ও বৈষ্চৰ ভাবের মধ্যবর্তী শৈব ভাৰ--৫৬৯ পৃঃ, গুপ্তচরগণ-_-৫৭* পুঃ, 
চাষার হাতে শিব ঠাকুর--৫৭২ পৃঃ, ক্লুষকবেনী শিব-_৫৭৩ পুঃ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_সৌর ধৰ্স্ম _বাঙ্গলার ধর্মের উপর তামিল প্রভাব_ 
৫৭৬৭৯ পৃঃ । 
শৈৰ ও শাক্ত ধৰ্পের উপর তামিল প্রভাব--৫৭৮ পৃঃ, নঞ্জর স্বামী ও মানিক 
ভাসহরা--৫৭৮ পৃঃ। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ, _-বাঙ্গলার তন্রশান্রে_-৫৭৯-৮৯ পৃঃ। 
তাত্বিক সিদ্ধি সমন্ধে উপগন্প-__-৫৮৮ পৃ, বৈষ্ণব ও শাকৰ তগ্_৫৮২ পৃঃ, কুলাপ্বিতর 
৮২ পৃঃ, গোরক্ষ-বিজ্ধয--৫৮৪ পৃঃ, আচার_-৫৮৬ পৃঃ, বৈদিক ও বীরাচার--৫৮৬ পৃঃ, 
অলৌকিক ক্ষমত!--৫৮৬ পৃঃ, দৈবশক্কি ও জড়শক্তি__৫৮৭ পৃঃ, স্তৱাপান_৫৮৭ পৃঃ, 
দিব্যাচারী--৫৮৮ পৃঃ, বীরাচারী-_৫৮৮ পৃঃ, অধোগতি_-৫৮৮ পৃঃ, মংগ্ত-হুত্র-৫৮৮ পৃঃ । 
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ,_আচার-বাবহারের কথা, জাতিতব্_৫৮৯-৬০৯ পৃঃ। 
পৈতা--৫৮৯ পৃঃ, বর-মনোনত্বনন--<৯* পৃঃ, কুকুর--৫৯* পৃঃ, কাপড়পরার রীতি ও 
পাগড়ী--৫৯* পৃঃ, খোপা বাধা__৫৯২ পৃঃ, বৈদ্যশাক্স ও বৈদ্গণ--৫=২ পৃঃ, ‘রোমথা'_ 
৫৯২ পুঃ, বাঙ্গলার কৌলীন্ত ও বিদেশীদের মতামত-_৫৯৬ পৃঃ, কৌলীন্লোর উচ্ছল দিক্‌ 
৫৯৭ পৃঃ, বহু-বিবাহ--৫২৯ পৃঃ, সার জর্জ বার্ডউডের মত--৫৯২ পৃ, বার্ণাড শ-র মত-_ 
৬** পূঃ, সোপেন হেয়ারের মত--৯-> পৃঃ, প্রক্নত গুনীরাই কুলীন হইছ্থাছিলেন__৬*৩ পৃঃ, 
এ দেশের প্রকৃতি ছ্দান্ত ও স্বাধীন_৬*৪ পৃঃ, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী-বিভাগ ও 
উদ্নারত|--৬*৫ পৃঃ, শূর, সেন ও চক্জবংশের সমব্ধ-বিচার--৬*৯ পৃঃ) 


পঞ্চলদশ অধ্যাস্ম ৬১০-৭৮২ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_পাঠান রাজ্-_-৬১০-৬১৭ পৃঃ । 


... মহস্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিন্দির শেষ জীবন--৬১*;১১ পৃঃ, মহম্মদ শিরান ( ১২+৫- 
১২০৮ পৃঃ )--৬১৯ হু আলিমৰ্দন, সুলতান আলাউদ্দিন ( ১২৮-১২১১ খৃঃ )}=৬১২ পৃ 





Ble বৃহৎ বঙ্গ 


গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ ( ১২১১-১২২৬ স্ব: )-৯৯২ পৃঃ, নসিরুদ্ধিন মহমূদ ( ১২২৬-২৮ খৃঃ ) 
৬১৩ পুঃ, হাসামুদ্ধিন, ইখতিয়ারুদ্দিন, আলাউদ্দিন জানি, সৈফউদ্দিন ( ১২২৮-৩৩ খৃঃ ) 
৬১৩ পৃঃ, তোগান ঝা ( ১২৩৩-৪৪ খৃঃ )--৬১৩ পৃঃ, তোগান খা ও তমুর খা ( ১২৪৪- 
৪৬ খৃঃ )-- ৬১৪ পৃঃ, মুলুক যুজবেক ( ১২৪৬-৫৮ খৃঃ )--৬১৪ পৃঃ, জালালুদ্দিন ( ১২৫৮ 
একবৎসর ), আর্সলন খাঁ (১২৫৮, ৯২৬০-৯১ খুঃ) - ১৫ পৃঃ, তাতার খাঁ (১২৬১ ৬৬ খৃঃ ) 
৯১৭ পৃঃ, তোগ্রেল খাঁ ( ১২৭৮-৮২ খৃঃ )--৬১৬ পুচ নপিকদদিন বগড়া খা (১২৮২- 
৯১ সব )--৬১৬ পুচ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান রাজগণ--৬১৭-৪৮ পৃঃ । 


নসিরুদ্ছিন ও কাম্থকোবাদ_-৯১৭-১৮ পৃঃ, পিতাপুত্রের মিলন (১২৮৮ গঃ)_- 
৬১৮ পৃঃ, ফিরোজ সাহু ও তাহার পুত্রগণ ( ১২৮৯-৯৩৩* খৃঃ )--৬১৯ পৃঃ, বহুরম খাঁ ও 
কুদ্দর খ (১৩৩০-৩৮ পুঃ )_৬১৯ পৃঃ, আলাউদ্দিন ও ফকরুদ্দিন ( ১৩৩৮-৪৩ খুঃ )_ 
৬১৯ পৃঃ, ইখতিয়ারউদ্দিন গান্দিসাহ ( ১৩৪৯-৫২ খঃ )-৮২০ পৃ সামনুদ্দিন ইলিয়াস 
সাহু (১৩৫৩৫৮ খৃঃ )-->ম সেকেন্দর সাহ ( ১৩৫৮-৮ পৃঃ )-৬২* পৃঃ, গর়েস্ুদ্দিন 
আজিম সাহু ( ১৩৮৪-৯৩ খৃঃ )--৬২১ পৃঃ, গয়েন্থচ্ছিনের স্ারপরস্তা--৬২১ পৃঃ, সাইপ্রাস, 
গোলাপ ও তুলিপ--৬২২ পৃঃ, প্রসিদ্ধ কৰি হাফেন্স--৬২২ পৃঃ। সৈফউদ্দিন হাম্জ! (১৩৯৬- 
৯৪০৬ খু )৮২২ গুদ হয সামজ্দিন (১৪০৬-০৯ খঃ )--৬২২ পৃঃ, রাজা গণেশ (১৪০৯ 
৯৪ খুঃ)-_গণেশ কোন্‌ জাতি 1--১২০ পু কায়স্থ ও বাহ্মণ-সমন্ত-৬২৪ পু 
ভাতুড়িয়ার জমিদার বংশ-_ভাছড়ী বংশ--৬২৪ পৃঃ, নবকিশোরী ও আসমানতারা-_ 
৬২৫ পৃঃ, যদু কেন সুসলমান হইলেন 1--৬২৬ পৃঃ, বছ কর্তৃক বত্যাচার_৬২৭ পৃঃ, 
"আহমদ সাহ--৮২৭ পৃঃ, সাহরকের পত্র-৬২৭ পৃঃ, দাস নাসিরের ৮ দিনের রাজন, 
॥ নসিকক্িন মহম্মদ সাহ (১৪৪২-৫৯ দঃ ) ৬২৮ পৃঃ, বরবক সাহ (১৪৫৯-৭৪ খৃঃ )-_৬২৯ 
পৃঃ, ইউসফ সাহ ( ১৪৭৪-৮২ খৃঃ ), জালালুদ্দিন ফতে সাহ ( ১৪৮২-৮৬ খৃঃ ), সুলতান 
সাহাজাদার টমাস রাজত্ব_৬২৯ পৃঃ, ফিরোজ সাহ (১৪৮৬৮৯ খৃঃ )-৬৩০ পৃঃ, 
মহপ্মদ সাহ (১৪৮৯-৯- পুঃ )-_-৮০১ পৃ সুজাফর সাছ ( ১৪৯-৯৩ পৃঃ)--৬০১ পৃ 
হুসেন সাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ )-_৬০১-৩০ পৃঃ, নাপির উদ্দিন নসরত সাহ ( ১৫১৯- 
৩২ খুঃ)--৯০৩ পৃঃ, আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (৩ মাস মাত্র ), গি়ান্দ্দিন সহস্মদ সাহ 
(১৫৩২-৩৮ পৃঃ )-_৮৩৪ পৃঃ, শেরসাহ কন্ৃক হযাসুনের পরাভব, শের সাহ ( ১৫৩২- 
৩ পুঃ )--৬০৫ গুদ বাল্য ও কৈশোর-_৬০৫ গু দিীর বহুদপিতা--৬৩৬ পৃঃ, খারা! 
কাটিয়া মাংসভক্ষণ_৬০৬ পৃঃ, বেহার 'অধিকার_৬০৭ পৃঃ, লোদি মেল্িকি-৬৩৭ পৃ, 
_ রোটাস ছুর্গ অধিকার__৬৩৭ পৃঃ, সঙ্জাট হইবার পূৰে ও পরে-_-৬০৮ পৃঃ, খিজির খাঁ 
৮০৮ পৃ সহস্মদ সাহ (৯৫০২৪ পঃ )--৬৮০৯ পৃঃ, বাহাছর নাহ ( ১৫৫৪-৬০ খু) 
_ ৬৩৯ পৃ জালাল সাহ (১৫৮০০ ৰঃ )-৬৪- পৃঃ নি 
















অন্ুক্রমণিকা। BV 
কালাপাহাড়_৬৪* পৃঃ, ছলারী বিশির প্রেম-_৬৪* পৃঃ, বিবাহ ও হিন্দু বিদ্বেষ--৬৪১ পৃঃ, 
প্রতিশোধ-_৬৪১ পৃঃ, কালী ধ্বংস, অনুশোচনা, নিুন্দেশ-৩৪২ পৃঃ জালালের পুত্র 
এবং তাহার হস্তা গিয়ান্বদ্দিন (১৫৮০ খু: )_ ৮৪৪ পৃঃ, তাজ খাঁ কররাণী (১৫৮৩ 
৬৪ খৃঃ )-_৬৪৫ গুদ সোলেমান কররালী ( ১৫১৪-৭২ খু: )--৬৪৫ পৃঃ, দাউদ সাহ 
(১৫৭২-৭৬ খৃঃ )-_৬৪৫-৪৬ পৃঃ, প্রথমসন্ধি-৬৪৬ পৃঃ, আন্বীকার,_তেরিয়। গড়িতে 
পলাগ়ন-_৬৪৬ পৃঃ, মনিয়াম খাঁর দরবারে দাউদ--৮৪ পঃ, পুনরায় সন্ধি-লঙ্ঘন-_ 
৬৪৮ পৃঃ, দাউদের সৃভা-_০৪৮ পৃহ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_পাঠান রাজত্ব সম্বন্ধে নান! কথা_৬৪৯-৭৪ পৃঃ। 
পাঠান সম্াটগণের অপমৃত্যু--০৪৯-৫* পৃঃ, প্রতিশ্রুতির সূলা-_৬৫৮-৫১ পৃঃ, দিল্লী- 
বিয়োহী দুৰ্দান্ত “বঙ্গ-ব্যাত্-_৬৫১ পৃঃ, হিন্দুর সহিত রক্ত সমস্ধ__৯৫২ পৃঃ, কলমত 
বেগম--৮৫৩ পৃঃ, হিন্ছু-মুসলমানে প্রীতি_৬৫৫ পৃঃ, বঙ্গ ভাষার আদর_৬৫৬ পৃঃ, পাঠান 
রাজত্ব কালে হিন্দুদের বাণিজ্য ও অর্থাগম__-৬৫৭ পৃঃ, শিল্পীরা 'নার্ধা-_৯৯ পৃঃ, পাঠান 
রাজার! শিল্-চ্চার তাদবশ ন্থষোগ পান নাই--৬৫৯ পৃঃ, যসজিদ রচনায় হিন্দু শিলী_ 
৮৬ পৃঃ, খামখেয়ালী সয়াটগণের 'অত্যাচার-_৬৮২ পৃঃ, রাজদরবারে ও বিলাসের কক্ষে 
বিদেশী ভাষার প্রভাব_-৬৬৫ পৃঃ, পল্লী স্বীয় ভাব বজায় রাখিয়াছে-_৮৮৬ পৃঃ, মন্দির- 
গাত্রে চারু শিল্প--৮৮৬-৬৭ পৃঃ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণৰ--৬১৭ পঃ, মেয়েদের নৃত্যাগীত-_-৮৯৮ পৃঃ, 
মেয়েদের হাতের কাঙ্গ-__৫৬৯ পৃঃ, ছঃখাস্ত দৃহা উদ্ঘাটন করিতে নাই_-৬৭* পঃ, কাীদের 
'অত্যাচার--৬৭১ পৃঃ, চণ্তীদাসের মৃত্যু_-৬৭২ পৃঃ। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধশ্--৬৭৪-৯৬ পৃঃ । 
পুরাপুরাণ ও ধণ্পৃজা পদ্ধতি_৬৭৫ পৃঃ, সুসলমানগণের সঙ্গে মিলনের ফলে প্রশ্_ 
৬৭৬ পৃঃ, সেনরাজছ্ছে ব্রাহ্মণ কর্তৃক িগ্থাকে স্বীয় শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ কর!--৬৭৭ পৃঃ, 
জনসাধারণের জাগরণের দুইটি কারণ__৬৭৭ পৃঃ, মাধবেন্র পুরী--৬৭৭ পৃঃ, রামান্ুজ 
(১০৭৮ খৃঃ )-১৭৭ পঃ, শনক-সংৰদার--নিদ্বাচার্যা--৬৭৮ পৃঃ, রুদ্র-সমংপ্রদায়_-বি্ুন্বামী, 
বল্লভাচাৰ্] ও চৈতন্ত _-৬৭৮ পৃঃ, বভী-সম্প্র্ায়ের গুরুভক্তি-মাধ্বাচাণ্য (১১৯১ সু ) _-. 
৬৭৯ পৃঃ, চৈতন্ত ভাগবতাদি পুস্তকে চৈতন্তকে কু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা--৯৮১ পৃঃ, 
চৈতন্তের বিননব-_১৮২ পৃঃ, “মহাভাব"__৬৮২ পৃ, রূপদশন__-১৮৩ পৃ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
খা ই পৃঃ, ভাবপঞ্চক_-৩৮১ পৃঃ, শাস্ত, দাস, সখ্য ভাব-_১৮৬ পৃ: বাংসলা ও 
জ্ুঃখ-বাদ ও আনন্দ_-১৮৯ পূঃ, পারিবারিক সম্কন্ধ-_৬৪০ পৃঃ, 
গানে গানে চৈতক্তের ইতিহাস রচনা৬৯* পৃ কীর্্নের সঙ্গে 
5 পার্থিব মোড়কে খাট বসের চিডি 





৪০৮ বৃহৎ বগ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ,_গৌরাজ ও তাঁহার পরিকরবর্গ_-৬৯৭-৭৩৯ পৃঃ ॥ 


চৈতন্তের পুর্বে দেশের অবস্থা_৬৯৭ পুঃ বংশাবলী_-১৯৭ পৃঃ, জগন্নাথ মিশ্র. 
৬৯৮ পৃঃ বিশ্বূপ ও নিমাই - ৬৯৯ পুঃ, ছুরস্ত-পনা ৬৯৯ পূঃ, অধ্যয়ন, বিবাহ ও পদ্বী- 
বিযোগ-_+-.-১ পু, নিমাই ও উশ্বর পুরী-_-৭- পু, পাদপনস, পুর্ররাগ--৭০৩ পৃঃ, 











ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচীদেবীর ভ-_-৭-৫ পৃঃ, টোল-ত্যাগ--৭*৬ পৃঃ, ভট্টাচার্য্যের দল ও 
গোৱাই কাজির আদেশ--৭-৬ পৃঃ, মহাসদবীর্তন_৭*৭ পৃঃ, কালীর প্রীতি-_৭০৭ পৃঃ, 
নিতাইয়ের আবির্ভাব ৭০৭ পুঃ, মাধবেক্্ পুরী--*৮-৯ পূঃ, “যার জন্ত গোপীনাথ ক্ষীর 


করিলেন চুরি’--৭*৯ পৃঃ, অদ্ৈতাচার্য্য-_-৭১* পৃঃ, নরহরি সরকার--৭১১ পৃহ, জীবাস_ 
৭১২ পৃঃ, “হরিদাস”_-৭১৪ পৃহ। লোকনাথ গোস্বামী_-৭১৬ পৃঃ, সনাতন ও রূপ_-৭১৭- 
২৯ পৃঃ রপ্ুনাথ দাস_-২৯-২৪ পৃঃ, রামানন্দ রান্---৭২৫-২৬ পৃঃ, শিবানন্দ সেন, পরমানন্দ 
সেন, মুরারি গুপ্ত, পুগুরীক বিস্তানিধি, বান্সদেব সার্কাভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, 
রখুনন্দন--৭২৬ পৃঃ, আগমবাগীশ_-৭২৭ পৃঃ, পাঞ্ডিত্যের যুগে ভাবের লীলা--৭২৭- 
২৮ পুঃ জগাই ও মাধাই_-৭২৯ পৃঃ, চৈতক্তের সঙ্যাস--৭৩১ পৃঃ, “আপনিই সেই 
ঝাড় দার’--৭৩৪ পৃঃ, পুরী-ত্যাগের সঙ্ধন_-৭৩৪ পৃঃ, চৈতন্তের প্রভাব--৭৩৬-৩৯ পৃঠ। 
কালোর উপরে দরদ-_৭৩৯ পৃঃ। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ-__৭৩৯-৪৭ পৃঃ । 


তিরোধান সন্বন্ধে নানা মত-_৭৩৯ পৃঃ, চৈতন্তের তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজের 
অবস্থা--৭৪১ পৃঃ, অন্ধ-শতান্দী পরে--৭৪২ পূঃ, তিনটি কেন্্র--৭৪২-৪৪ পৃঃ, রূপনারায়ণ 
৭৪৫ পুঃ, ব্ধপ-সনাতনের নৈন্ত_-৭৪৬ পুহ। 











সপ্তম পরিচ্ছেদ,_-গ্ীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ_-৭৪৭-৬৯ পৃঃ । 
ভীনিবাস_-৭৪৭ পৃঃ নরোদ্তম দক্_-৭৪৮-৫* পঃ, শ্রামানন্দ-_-9৫ পৃঃ, রাজ-দস্্যর 


খল্পরে--৭৫২-৫৪ পৃঃ, হা্দিরের অন্থতাপ-_৫৫ পৃঃ, ধর্শ্ের বিরুদ্ধে ঘার-উদাটন--৭৫৭- 
৫৯ পঢ়, কায়স্থ গুরুর ব্রাহ্মণ শিল্য_৭৫৯ পৃঃ, চাদরায়ের পীড়া--৭৬* পঃ, তর্ক-যুদ্ধে 


আহবান ও পরাজয়--৭৬৪ পৃঃ, মহাপ্রকুর ধর্শ্মের ভিন্কূপ ব্যাথ্যাঁ-৭৬৮ পূঃ। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ, গুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৬৯-৮২ পৃঃ। 


শুরুবাদ_+৬৯ পূঃ, দেহতব্ব_৭৭১ পূঃ, পরকীয়া--৭৭২ পৃঃ, কিশোরী-ভজনের 
মেলা 9৭৩ পৃঃ, সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম--৭৭৫-৭৬ পৃঃ, রস-সার--৭৭৬ পৃঃ, সহজিয়া 
আদর্শ _-৭৭৭ পূঃ, সাধু দর্গাপ্রসাদ_৭+৭৭-৭৮ পঃ, ৮1848 সহজিয়া 
সাহিতা--+৮২ পহ। 








© 


অনুক্ৰমণিকা Be 
শ্োড়ুস্ণ অন্য্যান্ম ৭৮৩-৯৯৮ পুঃ 

প্রথম পরিচ্ছেদ,_পাঠান বিদ্রোহ --৭৮৩৮৫ পৃঃ । 

কতলু খা ও ওসমান-_+৮৪ পূঃ, ক্মাবছুল রঙ্জকের সুক্তি-_৭৮৪ পঃ, ওসমানের অপূর্ব 
সাহস ও মৃত্যু (১৬১২ খৃঃ )--গ৮৫ গৃহ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_-বাঙ্দলার বিজ্রোহিগণ_ ৭৮৬৮০৮ পৃঃ। 

৮ পৃঃ, জঙ্গলবাড়ী ( ১৫৮৫ খৃঃ ) 
৮৮ পৃঃ, প্রতাপাদিত্য__-+৮৯৯৮ পৃঃ, বসন্ত রায়ের হত্যা--৭৯১ পৃঃ প্রতাপ সমন্ধে 
নানা কথা--+৮৯-৯৫ পৃঃ, ঘটক-কারিকা--+৯ পঃ, কেনার রায় ও চাদ রায়_৭৯৭ পৃঃ, 
কেদার রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ-_17৯ পুঃ, করিনুল্লা--৮** পৃঃ, ভূষণার 
সুকুন্দরাম রায় ও ভুলুযার লক্ষণ যাণিক্য-_৮* পৃঃ, বঙ্গদেশ মোগলদের বিরুদ্ধে কেন 
হইল?--৮*১-*৩ পৃঃ, ফিরোঙ্ খার প্রতিজ্ঞা-_-৮*৩-+৮ পুঃ। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ,__পরুগীজ দ্যা, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি ৮০৮-২০ পৃঃ। 

আকবরের নীতি_৮+৮-১* পৃঃ, আকবর ও অশোক--৮১* পৃঃ, পর্ভ্‌ গীজগ জলদন্থয 
পহাৰম্মাদ"_৮১১-১৬ পঃ, কুচবিহার রাজ্গা--৮১৬-১৮ পঃ, সুওযালা ও তুরুক কাটা 
৮১৮ পৃঃ, ত্রিপুরা ও আসাম--৮২* পঃ। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ,_মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তূৃগণ_-৮২*-৪২ পুঃ । 

আকবরের নীতি--৮২৯ পৃঃ হুরজাহানের জন্মকথা_৮২৩ পৃঃ, সের আফগানের 
বিরুদ্ধে যড়যস্র ৮২৪-২৬ পৃঃ, জাহাঙ্গীর কুলি 1 কাবুলী ( ১৬:৭ খৃঃ )--৮২৬ পঃ, পরবর্তী 
শাসনকর্তৃগণ _ ৮২৭ পৃঃ, সুন্দা বাদসাহ-_-৮২৮-৩৫ পঃ, মীরজ্জুমলা--৮৩৫ পঃ, সায়েস্তা খা_ 
৮৩৬ পৃঃ, ফিদাই খা আজিম খাঁ_৮৩৬ পৃঃ সায়েন্ত খাঁ ( দ্বিতীয় বার )৮৩৬ পৃঃ, নওয়াব 
ইব্রাহিম খাঁ--৮৩৭-৩৮ পঃ, স্থলতান আজিম ওস্মান-৮৩৮৪১ পৃঃ, সুরসিদকুলি খাঁ 
৮৪১-৪২ পঃ। 


এন মাখা নাতারার রায়_৮৪২-৫০ পৃঃ। 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পরবর্তী বাদসাহগণ_৮৫০-৮০ পৃঃ। 

7 পরবর্তী বাদসাহগণ-_-৮২*-৫২ পৃঃ, সজ্াউদ্দিন খাঁ-৮৫২-৫৩ পৃঃ, সরফরাজ খাঁ 
৮৫৩-৫৪ পৃঃ, আলিবদ্ধি বা-৮৫৪-৯১ পৃঃ, মস্তাফা খাঁর দাবী--৮৫৮-হ৯ পৃঃ বর্গীদের 

= সঙ্গে শেষ সন্ধি-৮৫৯ পৃঃ, সিরাজউন্দৌলা_৮৯১ হৃঃ 5, তারাস্থন্দরী--৮৬৩ পৃঃ, ইংরেজ 

সংঘর্ষ ৮৬৮ পৃঃ, যড়যস্ত্_৮৭- মালের গত কাকা ও খাঁ ও আলিবদ্দি 

পি টি সয় ব্যবহার--৮গ৪ পঃ, সবৎজঙ্ষ--৮৭৫ পুঃ, পলাশীর বুদ্ধ_৮%৬ গু 








৪৪০ বৃহৎ বজ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ,_শিক্ষা-দীক্ষার কথ!--৮৮১-৯৫৮ পৃঃ । 

পাঠানাধিকারে বাঙ্গালী-_-৮৮১-৮২ পৃঃ, বাঙ্গালীর স্থাতন্ত্য ও দিল্লীর বিদ্রোহ__ 
৮৮২ পঃ, হিন্দু-পিম--৮৮২-৮৩ দু বারহ্ারী মসজিদ--৮৮৩৮৫ পৃঃ, শের সাহের সমাধি 
_৮৫ পৃ, পৃথিৰীময় হিন্দু কারিগর উপনিবিষ্ট হইয়াছিল--৮৮৮ পঃ, আরাজেন করত শিল 
ও সঙ্গীতের নিরুংসাহ--৮৮৭ পঃ, বাঙ্গালী মোগল কলমের পক্ষপাতী কেন হয় নাই?_- 
৮৮৭-৮৯ পঃ রাজপুত-শির-_-৮৮৭ পৃঃ, কাঙ্গরা কলম--৮৯*-৯২ পৃঃ, সর্কধর্শ্বের সমন্বয় 
চেষ্টা ও সহজিয়া--৮=২-=৯ পৃঃ, বলরাম হাড়ী--৮৯৩ পঃ, বাবা আউল--৮২৩-৯৫ পুঃ, 
সন্াভাবা ৮৭৪ পৃঃ, বাঙ্গলার তথাকথিত নিযশ্রেনী__৮৯৫-৯৬ পঃ, গণিত--৮৮৬- 
৯৮৫ পঃ, সহজিয়াদের তগ্জাদি জ্ঞান-_-৯*৫ পঃ, উদ্চ-শিক্ষা-_-৯৯৯ 
াটগাল-_৯৮ পৃঃ মনোহর সাই--২+৮-০৯ পঃ, ীশিক্ষা__স*-১* পৃঃ, চন্্রাবতী, 
আনন্দমনী ও আবমরী কেবী-_৯১-১৯ পঃ, হটা বিস্তালঙ্কার_=>১১ পৃঃ, স্রামাসুন্দরী, 
গঙ্গাযণি ও পাৰ্বতি দাসী--৯>২ পৃঃ, সতী সম্বন্ধে রৰীক্রনাথ ও ইংরেজ লেখকদের 
অভিমত-_-৯১৩-১৪ পৃঃ, প্রাচীন কালের দেবতা_৯১৪-১৫ পৃঃ, ডাক ও খনার বচন_ 
2১৫-১৮ পৃঃ, নিয়-শ্রেণীর লোকেদের সমন্ধে বিদেশীর সঅভিমত-_-৯১৮-২ পৃঃ, বণিকগণের 
কথা --৯২৩-২৪ পৃঃ জাহাক্গ-নিশ্মাণ_-৯২৪-২৭ পৃঃ, শক্ষের কারবার--=২৮-৩১ পৃঃ, 
বস্তর-বয়ন শিল---মস্লিন--৯৩১ পৃঃ, একটি বড় এলাচের খোলে ৪৫টি পৈতা -=৩২ পৃ, 
বিদেশী মত, ৬* হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া বায় না, ৩*** বৎসর পুর্বে 
ছিন্দু অপ্রতিদব্ী, ১৭৫ হাত মস্লিনের ওজন ৪ তোলা--=৩৩ পৃঃ, মস্লিন নামের 
উৎপত্তি ও প্রকার-ভেদ--=৩৬ পৃঃ, ঢাকা! মস্লিনের চাহিদা_৯৩৭ পৃঃ, কারবারীদের কষ্ট, 
মস্লিনের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব, বিলাতের শিল্পীদের অনধিগমা--৯৩৯ পৃঃ, চরকা ও ডলন 
কাঠি_৯৪* পৃঃ, রেশম--৯৪৩-৪৬ পৃঃ, বাঙ্গালীর পাত্তিত্য--=৪৬ প.ঃ, বেদ-বিস্ধা 
৯৪৬ পৃঃ, মৃত্যুর, রামরাম বনু, রামমোহন রায়, গঙ্গার কবিরাজ, ফোর্ট উইলিয়াম 
“কলে প্রকৃতি_>৪৭-৫৪ পৃঃ, মোগলাধিকারে বাঙ্গালী -=<৪-<৮ প্ঃ। 








সপ্তদশ অসন্থ্যান্স ৯০৯-১০১২ পুঃ 


আম পরিচ্ছেদ, বাঙলা ভাষার উৎপত্ধি ও বিকাশ --আদিযুস ৯৫৯ পু 
- বাঙ্গল| ভাবার উৎপন্ধি ও বিকাশ-->৫৯ পৃঃ, ভাষার তিন যুগ, ব্জবুলি এ দেশ- 
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অন্ুক্ৰমণিকা ৪81/০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ,_সংস্কৃত প্রভাবান্ষিত বাঞ্গলা-সাহিত্য_৯৭৫-৮৮ পৃঃ । 
সংশস্কত-প্রভাবান্থিত বাঙ্গলা-সাহিত্য--৯৭৪ পু, ্রাক্ষণা-প্রভাবে আদর্শের বপান্্র__ 
৯৭৬ পৃঃ ভুকাঁ নবাবদের ছার! বঙ্গভারার উৎসাহ প্রদান__৯৭৭ পৃঃ, সঞ্জয়, কালীদাদ এবং 
মহাভারতের অপরাপর অস্থবাদকগণ - ৯৭৮-৭৯ পৃঃ, রামারণ, কুত্তিবাস-_৯৭ পৃঃ, বৃদ্ধের 
অবতার রামানন্দ দোষ ও অপরাপর রামায়ণের অন্তুবাদকগণ--৯৮১ পৃঃ, ভাগবত ও 
অপরাপর পুরাণ_-৯৮১ পৃঃ, গীতগোবিন্দ--=৮২ পৃঃ, অন্তুবা সাহিত্যের স্থায়ী ফল 
৯৮২ পৃঃ, মনসাদেৰীর গান-->৮৩ পৃঃ, মনসামঙ্গলের কবিগণ_৯৮৩ পৃঃ, চত্ডীমঙ্গলের 
কবিগণ_-৯৮৪ পৃঃ, ধৰ্ামঙ্গল_-৯৮৬-৮৮ পৃঃ। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_ চৈতন্য যুগ__৯৮৮-১০০২ পৃঃ । 
চীদাসের কৰিতা-->৮৮-৪১ পৃঃ, বিজ্ঞাপতি_>৯২-৯৩ পু অপরাপর বৈকব পদ- 
কর্তী--৯৯৩৯৭ পৃঃ, মাখুর-গান--=৯৭-৯৯ পৃ: প্রাচীন যুগের শেষ 'অধ্যায়_৯২৯- 
১৯০ পৃঃ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ, কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গল| সাহিত্যের অবস্থা 
১০০২১২ পৃঃ 
ভারতচন্্র_-১**৩ পৃঃ, রামপ্রসাদ__১**৪ পৃঃ, ক্ুষকমল গোস্বামী_-১**৯ পৃঃ, 
কবিওয়ালা--১**৯ পৃঃ, ঈশ্বর গুপ্ত--১৭৭ পৃঃ, আগমনী গান--১০০৮ পৃঃ, গোপাল 
উড়ে--১০*৯ পৃঃ, দাশরথি রায়, রামনিধি গুপ্ত--১*১*-১২ পৃঃ। 


অষ্টাদশ অন্যাস্ম পেন্রিশিষ্ট ১ ১০১৩-১১৪০ পুঃ 
প্রথম পরিচ্ছেদ,_বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস -_ত্রিপুরা রাজ্য ১০১৩-২৩ পৃঃ । 


পার্থিব ইতিহাসের প্রতি উপেক্ষা-_১,১৫ পৃঃ, রাঙ্গ-মালা__১*১৫ পৃঃ, ত্রিপুর_ 
১০১৭ পৃঃ, ধবল, চন্দ্ৰ ও ত্ৰিপূল চিন্-_১*১৮ পৃঃ, হেরম্বাধিপতির কন্যার সহিত বিবাহ 
৯০১৮ পৃঃ, হিষতি রাজা বিশাল গড়, বৈকুষ্ঠপুর ->*১৯ পৃঃ, কীন্তিধির বা ছেংখোম্পা) 
মহারাজ্তী তরিপুরা-হন্দরী--১০১৯-২০ পৃঃ, রব্রফার মাতার পুত্র-বিরহ, প্লীগাথা, গৌড়েশ্বর 
এবং রত, গণিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, জমির হবার গড়ে যুদ্ধ ->*২২-২৩ পৃঃ। 


য় পরিচ্ছেদ, _ধর্স্মমাণিক্য _ ১২৩-৩০ পৃঃ 
সি সপ টি হত্য|--১*২৪ পৃ, বরদাখাত 









© 


৪/০/০ বৃহৎ বঙ্গ 
চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়, ত্িপুর বৈক্তের উপর্পরি পরাজ্জয়_১*২৭ পৃঃ, অদ্ভুত উপায়ে 
গোমতির জল বাবা, হৈতেন খা ও করাণার পরাজয়, মন্ুন্যবলি নিষেধ, ছুই মণ সোণার 
স্ুবনেশ্বরী ৃন্ধি_-১+২৮ পৃঃ, উৎকল খণ্ড পাঁচালী, প্রেত চতুর্দশী, পল্লীগাথা, স্থপতির 
সুওচ্ছেদ, দেব মাণিকা-__১০২৯ পু$,ছুরাচার তাঙ্িক তরাঙগণ__১০৩* পৃঃ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ,_ ১০৩০-৩৯ পৃঃ ॥ 

বিজয় মাণিক্য--খাসিয়া, শীহট্ ও জয়ন্তীর ন্মাহুগত্য স্বীকার, মবারক থাকে 
বলিঙ্ধান--১*৩+ পৃঃ, বিজ্ছয় মাণিকোর দিব্বিজষয়_১*৩১ পৃ$, অনন্ত মাণিক্য ও উদয় 
মাণিকা, চট্টগ্রাম হইতে বেদখল-১০৩২ পৃঃ উদযমাণিক্য ও জয়মাণিকা-_১৩ পৃ, 
অমরমাণিকায, অমর দীঘি, কুলুত্া দয, শীহট্রের রাঙ্গা ফতে খ বন্দী, ইসা খা 
মহলন্দী, বাকলা-জয়_>১*৩০ পৃ, তৃতই বড় না| বাঙ্গাই বড়, যগপেশ-বিজয়_- 
১৮৩৪ পৃঃ, মগদেশাধিপতি সেকন্দরের বি, 'অমরমাণিকোর 'অঙ্কুত সাহস ও আত্মহত্যা, 
রাজ্ধর-মাণিকা_১৩৫ পৃঃ, যশোধরমাণিকা, কল্যাণমাপিকা, গোবিন্দমাণিকা, মধ্যে 
ছত্রমাণিক্য--১*৩৬ পৃঃ, পুনরায় গোবিন্দমাণিক্য, রামমাণিক্য --বিচারে দয়া, রত্রমাণিক্য, 
নরেজযাণিকা, পুনরায় রক্বযাণিক্য, মহেজ্রযাণিক্য--১*৩৭ পৃঃ, ধর্ম্মমাণিকা ( দ্বিতীয় ), 
সকুন্দমাণিকা, মহাভারতের বঙ্গাসুবাদ_>*৩৮ পৃঃ, পুনরায় জয়মাপিকা-_১*৩৮ পৃঃ, 

_ ৰিজ্গয়মাণিকা ও লক্গণমাণিকা-_৯*৩৯ পূ bg 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ,__লক্ষমণমাণিক্য_ কৃষ্ণমাণিক্য_ ১*৪*-৫০ পৃঃ। 

* আমি যুগ করি, তুমি অধিকারী,” লক্ষণমাণিকা--১০৪১ পঃ, কমা নিক, 
রুষমমাল।--১*৪২ পৃঃ, বঙ্গভাবার উৎসাহদান, গণত্র, প্রঙ্গাদের ক্ষমত1১*৪৪ পুঃ, 
সীমানা, বংশাবলী--১০৪৫ পৃঃ, হালামদের উপাধি, ত্রিপুরার শি্প--১*৪৭ পৃঃ, ছিন্মু 
ও মুধলমান ইতিহাস-লেখক-_১*৪৮ পৃঃ, বসন্ত রোগ--১৯৪৯ পৃঃ, ছাদশমণ্ডল__. 
১০৫০ পৃঃ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর_১০৫০-৫২ পৃঃ । 

প্রগৈতিহালিক যুগ - ১০৫৮ পৃঃ, বাণলিঙ্গ-->১-৫১ পৃঃ, কামাখ্যা তীর্থ চিতর-বিস্া__ 

১০৫২ পৃঃ। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, এতিহাসিক যুগের আদিকাল ১০৫৩-৫৫ পুঃ । 

ভাঙ্কর বর্ম্মা-১-৫৩ পৃঃ, হ্চ্জর বন্ধ, বনমাল, রত্রপাল--১০৫৪ পৃঃ, ইন্দ্রপাল; 

ধৰ্ম্মপাল, সীমা_-১০৫৫ পৃঃ। 
সপ্তম পরিচ্ছেদ, পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সঙ্ধোচ_ ১-৫৫-৬৮ পৃঃ 
কাম্তা দখল-->*৫৬ পৃঃ, অহস্রাজগণ--স্বকাক্ষা, সুতিফা, সদিনফা, জখাংফা- 
১০৪৭ পৃ, স্বশ্বাহভা, 1877674১8৯৭ স্থপিংফা, 





} -! 





@ 


অন্ুক্ৰমণিকা 81০ 
স্থহংমং--পাঠানদের পরাভব-_১৫৮ পৃঃ, স্থক্লেনফা, হাপ্দা__-১*৯ পৃঃ, প্রতাপসিংহ, 
নরিয়া রাজা, জয়ধবজ-_১*৬+ পৃঃ, চক্র, উদয়াদিত্য হইতে পাচ জন নৃপতি, 
লরারাজা_১০৬১ পৃঃ, গদাধর সিংহ, ক সিংহ-_-১০৬২ পৃঃ, পিব সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ, 
বৈষ্ণব বিদ্রোহ-_১*৬০ পূঃ, গৌরীনাথ হইতে পুরন্দর সিংহ ৪ জন নৃপতি--১০৬৪ পৃঃ, 
শিল্প ও স্থাপত্য-_ ১০৬৮ পৃঃ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ,_ কোচবিহার-_১০৬১-৭৬ পৃঃ। 
ব্রচ্মপাল হইতে ভবচন্্র__১০৬৯ পৃঃ, শিববংশ, চন্দন সিংহ, বিশ্মসিংহ _-১*৭* 
পৃঃ, চিলারায়, নরনারায়প--১*৭১ পৃঃ, লঙ্গীনারাঘণ ও বীরনারায়ণ-->১*৭২ পুঃ, রাজার 
'অদ্ধৃত কাৰ্য্য ও মৃত্যু, প্রাণনারায়ণ_->*৭৩ পৃঃ, মোদনারায়ণ, বাসুদেব নারায়ণ ও 
মহেন্্নারায়ণ--১+৭৪ পৃঃ, বূপনারারণ, উপেক্ত ও দেবেজ্্রনারায়ণ-_-১*৭৫ পুঃ। 


নবম পরিচ্ছেদ,__কাছাড় (হের )_-১০৭৬৮৮ পৃঃ 
মহাভারতের বীরগণের সহিত সবন্ধ-_১*৭৭ পৃঃ, বংশাবলী-_-১+৭৮ পৃঃ। 


দশম পরিচ্ছেদ-_শ্রীহট-_১০৮০-৯৬ পৃঃ। 

৫ জহট্রের শাসন-_১০৯১ পৃঃ রটে প্রাচীন তীর্ণ ১.৮২ পৃঃ, প্রাচীন ইতিহাস-_ 
১০৮৪ পৃঃ, কেশবের তান্শাসন--১*৮৫ পুঃ, গৌড়গোবিন্দ কে ?--১৮৬ পঃ, মুসলমান- 
বিজ্ঞা--১৮৮ পৃঃ, ীহট্রের স্বাদীনভালোপ-_-১*৯* পৃঃ, সাহঙ্গালালের দরগা, জীহট্রের 
নবাবগণ_-১*৯* পৃঃ আমিল, নবাৰ হরেকুফ__১*৯১ 
১:৯২ পু নবাব ৱাধারাম_১+২৩ পৃচ, লাউড়_১০৯৪ পৃঃ, শিক্১০৯হ পৃ, 
কামান--১-৯০ পৃহ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ,_মণিপুর_১০৯৬৯৯ পৃঃ। 
মিতাই রাঙ্গবংশ__>০৯৬ পুঃ নরসিংহ, নবীন সিংহ--১০৯৭-৯৮ পৃঃ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ,_ মেদিনীপুর_-১০৯৯-১১০৭ পৃঃ । 
রাজা গন্ধরক-ীচন্দন পাল--১১*৪ পৃঃ, নারায়ণবলসভ-জীচন্দন পাল, দেবীবলভ- 

_ চন্দন পাল, হ্যামব্সভ-ত্ীচন্দন পাল মাড়ি স্থলতান, রাজা মধুহুদনবন্নভ-এীচন্দন 

সুলতান ও রাজা পরীক্ষিৎ-্ীন্দন পাল|ষাড়ি স্থলভান-- ১১৫ পৃঃ। 














She বৃহৎ বজ 
২. চকুদ্দশ পরিচ্ছেদ, --ভুলুয়া বা নোয়াখালী-_১১১৯-২৩ পৃঃ । 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, _স্বন্দরবন_ ১১২৩-৩২ পৃঃ । 
পুরাতস্ব-_১১২৩ পৃ কালিদাস দত্ত লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্_১১২৬ পৃঃ, 
পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন, এতিহাসিক যুগে হুন্দরবন-_১৯২গ পৃঃ, পাল রাজ্দত্বকাল_ 
৯৯২৮ পৃঃ সেন রাঙগস্বকাল--১১২৯ পৃঃ, মুসলমান রাজন্বকাল-_১১৩* পৃঃ 
যোড়শ পরিচ্ছেদ,_অন্যান্যা রাজা ও জমিদারগণ ১১৩২-৪০ পৃঃ । 
দুরসিদাবাদ-_২১৩২ পূঃ কষ্চনগর, ভাওয়াল-_১৯৩০ পৃঃ ময়নাগড়, পু টিয়া - 
১১৩৪ পূঃ, নাটোর, কালীমবাজার__১১৩ পৃঃ, দীঘাপাতিয়া, ১৩৬ 
পু অপরাপর কথা__১১৩৭-৪* পুঃ। এ 








বৃহৎ বঙ্গ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পন্রিচেছদ 
আন্ুগঙ্গ প্রদেশ 


A “বরমিহু গঙ্গাতীরে পরটঃ করটঃ কুশঃ স্তুনীতনয়ে! নহি দূরতরস্থঃ। 
র্ 'অমৃতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ করিবরকোটাশ্বরো! নৈব হি নৃপতিঃ ॥” 





সিক্ধনদের গ্ভী ত্যাগ করিয়া আর্য্যগণ আধ্যাবর্তের সর্কাত্র স্মরণাতীত কালে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্বখেদে মূলতঃ সিদ্ধুনধেরই মহিম! 
কীন্জিত হই্াছে। উন্ধরকালে সম্ভবতঃ সমু দেখিয়া 
তাহার! উহ! সিদ্ধনদের মতনই বিশাল কোন নদ মনে 
করিস্াছিলেন--তাই সনুদ্রের অপর নাম সিক্ধ। এই 
সিদ্ধ নদ হইতেই হিন্দ, হিন্দু, হিন্ুস্থান প্রভৃতি নাম 
হইয়াছে। 

রামায়ণে আমরা গঙ্গার যে প্রথম বনি! পাই, তাহা 
যেন একটা নুতন বিশ্বর্ ও আনন্দের ভাব প্রকাশ 
করিতেছে। গঙ্গার জলরাশি কোথাও বায়ুবেগে চূর্ণ হইয়া 
সুন্দরীর বেনীর স্কায় ছলিয়া উঠিযাছে) কোথাও জল 
আবর্ভ-শোভিত, কোথাও বেশু-বীণার স্তায় তরঙ্গের সআর- 
লহরী; কখনও জলের গস্তীর নিঃস্বনে দিক্‌ প্রতিশক্দিত; 
কোথাও নিৰ্দ্মণবালুকামর তটহূমি শারদীয় জ্যোৎসার 
্থার প্রিয়দর্শন ; কোথাও তটভঙ্গ-শব্দে চতুদ্দিক্‌ কম্পিত; 
কখনও জলের সহাকশথে, সিকতাতূমি কলন্বনা,_ 
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যতই আধ্াগণ আৰ্শ্যাব্তের নানাস্থানে বাইয়! বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার ব্বাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভারতীয় নিবিড় 
অরণ্যের মধ্যে দিশে-হারা আধ্য-পথিক কোথায় যাই! পড়িবেন, 
এই আশঙ্কার তাহারা উদ্িগ্ন হইলেন। মূল আধ্াসমাজের সঙ্গে 
যোগ যাহাতে ছিন্ন না হয়,_প্রত্যেক আর্ধ্যের বাসস্থান যাহাতে 
একূপ ভাবে নির্দিষ্ট থাকে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সমাজের আহবানে সকলেই 
সাড়া দিতে পারেন,_সীতাকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া সুগ্রীবকে যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর 
মানচিত্র খাটিতে হইয়াছিল,_আৰ্য্যসমাজের কোন পথ-ভ্রান্ত পরিবারকে যাহাতে তেমনই 
উৎকট ভাবে সন্ধান করিতে না হয়, তচ্ছন্ত কেঙ্গীয় সমাজ ব্যন্ত ও চেষিত হুইলেন। 
রামায়ণে গাঙ্গেয় প্রদেশের যে বর্ণনা পাওয়া বায় তাহাতে স্পষ্টই ধারণা হুর, 
'্মাধাগণ সেই স্থানটিই উপনিবেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণের বর্ণনায় 
গঙ্গ। শিৰ-জটা-ভূট-ভষ্টা, কিন্তু শিবপদ্থী নহেন, তিনি সাগর-মহিষী ; “শঙ্করন্ত জটা-ভষ্টা 
গঙ্গা সাগরমহিষী ।” ( অযোধ্যাকাণ্ড ) 
রাখায়ণেরও পূর্ব হইতে ্মাধ্যগণ গাঙ্দের তটভূমিকে বসবাসের জর মনোনীত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ক্রমে এই গঙ্গার মাহাস্মা নান! পুরাণে কীঘ্থিত হুইল। সিদ্ধ, যমুনা, 
গোদাবরী প্রতৃতি শত শত নদ-নদী এই প্রদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে। কিন্তু স্বয়ং 
পি থে গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই গঙ্গার পাৰনী শক্তি বর্ণনা করিতে যাইয়া 
পুরাণকারেরা কতই না উপকথার স্থষ্টি করিয়াছেন! খীহারা গঙ্গাতীরবাসী তাহাদের 
নত অক্ষর-র্গ পরিকমিত হইয়াছে; শত শত ক্রোশ দূর হইতে গঙ্গার জল অমূল্য 
সম্পদের স্তায ভারে ভারে বাহিত হইয়া লইয়া বাওয়া হইত। সোমনাথ বিএহ প্রতিদিন 
সেই সম্ঘঃ সংগৃহীত গঙ্গানীরে অভিহিক্ত হইতেন। এজন শত সহন লোক গুঙ্গরাট হইতে 
সারি দিয়া গঙ্গার উপকূল পর্যন্ত হড়াইয়া থাকিত ; এক এক কলসী জল শত শত ক্রোশ 
অতিক্রম করিয়া হাতে হাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষ সময়ের মখো মন্দিরে আনীত হইত। 
ভারতের দুরদাস্তরে কেহ কেহ দীঘি খনন করাইয়া গঙ্গাজলে উহ! পূর্ণ করিবার সর 
করিতেন। তখনকার দিনে, যখন বাতাগাত বহু বিম-সঙ্ুল ও বিপজ্জনক ছিল, তখন এইরূপ 
কার্য যে কত ক্বচ্ছ সাধ্য ও বায়জনক ছিল, তাহা অগ্রমান করা যাইতে পাঁরে। গঙ্গাতীরে 
মরিবার ইচ্ছা হিন্দুর স্বাভাবিক, উহ! অপরিহার্য সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। কত আসন-মৃত্যু 
ধনবান্‌ হিন্দু বহদূর হইতে গঙ্গাতীরে আনীত হইতেন। রোড, বৃষ্টি, হিম, শীতের প্রকোপ 
ও প্রচণ্ড ঝড় সহ করিয়া! চিরদিন আরামে পালিত ধনী ব্যক্তি মমুযকালে অন্নানচিত্তে দিনের 
পর দিন গঙ্গাতীরে অতি অস্তুবিধাজনক স্থানে নৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। * 


গঙ্গার ষহিা ও তাহার 
কারণ। 


* এই সংস্কার ছিলর হয়ে কতটা বনধদূল হইয়াছিল তাঙার একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। গোর 


1 


- © 


আনুগন্জ প্রদেশ ত 


হিন্দুর গঙ্গাভক্তির উদাহরণ সকলেই জানেন। ইহার বহু উদাহরণ সকলেই দিতে 
পারেন। কিন্তু ধাহার! এই সংস্কারটি স্কট করিয়াছিলেন তাহাদের উদ্দেশ্য কি সুলতঃ 
ধৰ্মমূলক ছিল? আমার মনে হয়, এই গঙ্গাঙ্গলকে পাপী, তাপী, আর্ত ও নুমূয'র অনন্তশরণ 
পরিকল্পনা পূর্বক স্মৃতিকার আর্্যসনাজ্জের উপনিবেশ একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া 
জাতীয় এক্য দৃঢ়বন্ধ করিতে প্রন্াস পাইগ্লাছিলেন। এই সংস্কারের জন্য গঙ্গার ছুই 
তীর আর্ধানিবাসে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিরাছিল। গঙ্গাতীরে বাস পরম গ্রাঘার বিষ, 
এই বিশ্বাসে ধৰ্ত্মাস্থরাগী হিন্দু পুণা অর্জন করিবার আশার গঙ্গাতীরে বাসের জর এতটা 
লোলুপ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক টুকরা অস্থি যে গঙ্গার জল স্পর্শ করিলে মৃতের আর 
নরক-ভোগ অসন্তৰ হয়, এমন নদীকে কে উপেক্ষা করিবে? এমন কি পাঠান দরাক্‌ খা 
পযন্ত সংস্কৃতে গঙ্গান্তব লিখিয়া গিয়াছেন।* পাদটাকায় উল্লিখিত বিধর্মী পার্বতী রার 
লগ্ুনে বাস করিনা এক কৌটা গঙ্গার জলের জন্ত মৃত্যুকালে উৎকন্তিত হইয়াছিলেন। 
১ বরং 'আলিবদ্দি খা মৃত্যুকালে কিরীটেশ্বরীর পাদপ্পৃষ্ট গঙ্গাঙ্গল পান করিয়া শাস্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। 
এই ব্যাপক সংস্কারের ফলে আধাসমাঙ্গের বাসস্থান একটি গণ্ভীতে বিশেষ 
ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। গঙ্গার ছুই তীর খুরিলে নল ক্দাধাসমাঙ্গের একটা প্রধান 


পেগ লওয়াৰ পরে জীবনের শেখ জগ বিলাতে বাপন করেন; সেই বস তিনি বিপ্রীক ই বিগাতে এক 
] সেখ বিবাহ করেন। কিছ এই সময দেশ ও ব্বমনাদ হযতে দরে ই ডাথার হিপ জীতি সঙাগ 

হই উঠে। তিনি ছীত্াদীতে “trom 079850500৯8 ০০009440011 ছিপু ছাড়ি ই বর পুন্র হণ ) 
নামক একখানি পুক পপ করেন। হে সময়ে তাহাৰ সুুক্াগ উপস্থিত হজ, তখন ভিনি ছার 
গন পথকে সু করি বলেন দে, হা পূবে তিৰি থাহাতে একি, পাঙ্গাজল পান করিতে পাবেন 
তাহার ধাবা না করিলে ছার সু হুগক হইবে না। এই বলী বিলাত হইতে রা মহাশষের সমাীছগণের 
নিষ্ট এক শিলি গঙ্গাজল পাঠাইৰার ভক্ত কাকতি দিনতি করিথা ণে সকল চিঠি লিখি ছিলেন, মেল হার 
আরও হুলেখক জু কব সেনের নিকট ছিল। আমি সনি পড়ছি, তাহাতে “14 ০০৭৪ 
cris fot » drop ০৫ 0 জর আমার প্যান স্বামী এক গোটা গঙ্গার জলের অন্য কাতর হইয়া 
পড়িরাছেন” প্রকৃতি ভাবের কথা ছিল। এরূপ সাহেৰী ভাৰাপন্প ্ােপত্যাগী বাক্তির মনের এইকপ সংস্ধার 
| কি আশ্চধ্যোর বিষ নহে? আমি বেহালা খাকি। কোন কোন নমর দেখিয়াছি, ১/১৫ হোপ প্তিকস 

কি! লোকের! বক্ষিশদিক্‌ হইতে শৰ কাখে করি লইয়া বাইতেছে--গাঙ্গাতীরে দাহকাধয করিবার ছল 
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শাখার সন্ধান পাইতে কোনও কষ্টই হয় না। নতুবা এক সময়ে যে ঝারিখণ্ড বন সিংহ, 
ব্যাস্ত ও অপরাপর হিংশ পশ্ুসছুল ছিল, যে প্রাগ্জ্যোতিষপুর 
অতি ছর্গম অরণ্য ভেন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত, পুরাণের 
উপগ্ কথিত মানিয়া লইলে, সগরের অসংখ্য বংশধর থে রাজা 
স্থাপন করিতে বাইর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন--সেই কিরাত, মেচ, কুকি, 
হান্গাং, চাক্মা প্রভৃতি জাতি-অধুযুবিত আরণ্য প্রদেশে কে ভরসা করিয়া আসিত? 
গলপা শুধু তাহার স্বী্র উপকূল নহে, চকুস্পার্বন্থ সমন জন-বিরল স্থানে 'াধ্যসমাদকে 
আহ্বান করিয়া আনিযাছেন। এই অন্ত কালীঘাটের মরাগঙ্গার কদদিম-জলে অবগাহন 
করিবার জন্য নিত্য শত শত লোকের ভিড হয়,_অণচ এককালে যে সকল নদী গদার প্রধান 
শাখা ছিল, তা্মণগণ বযোদ্ধাধিকারে দুষিত মনে করিয়া বাহাদের মহিমা পণ্ড করি 

দিৱাছেন --পূর্কবঙ্গের সেইকপ বড় বড় নদীর এখন আর আদর নাই। 
যাহাদের পক্ষে নান! কারণে গঙ্গাতীরে বাস করা অসম্ভব হইয়াছিল, সামালিকগণ 
২৭ তাহাদিগকে ঘন ঘন গঙ্গাতীরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
সবি হিল: পঞ্জিকা হাতে লইলেই দেখিবেন, কোন্‌ কোন্‌ যোগে গঙ্গাঙ্গান 
DCE শন গঙগানীনে গৃতত্ধের পক্ষে অবশ্তপালনীর ; সেই সেই যোগে এবং গ্রহণাদি 
উপলক্ষে গঙ্গাতীরে যে ভিড় হয় উহা! সামলাইয়া লইতে অসংখা 

স্বেচ্ছাসেবক গলদ্ধৰ্শ্ব হইয়া পড়েন। 

গঙ্গাভক্তি আধাসমাঙ্গকে কোর অদ্দেশ্ব সুত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গা শতমুখে 
সমুদ্রে পড়িয়াছেন ; আমাদের বঙ্গদেশ-_শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমস্ত পূর্বাভারত গঙ্গার 
আআবির্ঠাৰে ধন্ত হইয়াছে। এই গঙ্গার উপকূলে শত শত মঠ উখিত হইয়া এককালে 
'ভারভীগ সভাতার দিকৃপ্রদর্শন করিরাছিল। গঙ্গার উপকূলবর্তী ও তংপার্গবন্ধী বিশাল 
'জনপদ--মঠ, মন্দির, অট্রালিক| ও রাজপ্রাসাদে সমলড়ত হইয়া! এবং ক্রুঘকের হলচালনের পক্ষে 
উৎক্বষ্ট উর্বর তৃমি বহন করিয়া লক্ষ্মীর পদাস্ধ-লারিত হইয়াছে। যেখানে গঙ্গা স্বয়ং পৌছিতে 
পারেন নাই, প্রাচীন কালের এক রাজবি দীর্ঘজীবনের তপন্তার দ্বারা প্রশস্ত খাদ খনন 
করিয়া বহু-বোজন-ব্যাপক সেই মহাদেশে তাহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন; সেই পুণায্নোক 
মহাজনের কার্ধা সম্বন্ধে আমাদের প্রবচন-সম্রাট্‌ ডাক বলিয়াছেন, “মর্বি যদি মর্গে ভগার 

খাদে” (যদি মৃত্যুই বাঞ্চনীয় হয়, তবে ভগীরথের খাদে মরাই শ্রেষঃ )। 
সিদ্ধ ও সরস্বতীর যে উচ্ধসিত বর্ণনা গেছে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে পুরাণে লিখিত 
গঙ্গা-স্তোত্রের একটা জেদ দৃষ্ট হত । ক্রথবেদের প্রথম মণ্ডলের ও স্ক্রু; যষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ ও 
৪ সুক্ত, স্ৰম মণ্ডলের ৩৯ ও ৯৪ সুক্ত পাঠ করিলে দেখিতে 
সঙ্গে বলাৰ পার্ঘকয। পাইবেন, বেদের সরা সিদ্ধ ও সরস্বতী সম্বন্ধে যে সকল স্োত্র 
নিৰিয়াছেন, তাহা উচ্ধসিত কবিতা ভিন্ন আৰ কিছুই নহে। 
বিশালতোয় জলরাশির ব্দপরূপ কপ, মধুপুপ্পপ্রহ্থ তরুলতালমলঙ্গতা তটরমি ও নানা 


আহ্ুগঞ্জ প্রদেশে আশা- 
সমাজের অিষঠা। 


Ft 
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শাখাসেবিত তরঙ্গ দর্শনে বৈদিক কৰি বিশ ও আনন্দে পরিদুত হইয়া স্তোতর পাঠ 
করিয়াছেন। বান্সীকিরুত গঙ্গাবরণনা (রামায়ণ, অযোধ্যা) কতকটা সেইকপ বটে, কিন্ত 
পুরাণের প্রশংসা, শন্তবিধ, তাহাতে গঙ্গাতীরে বাস হিন্দু স্মতির অন্থশীসনের অন্তর্গত 
হইয়াছে। সেই সকল গ্নোক কবিস্বের সীমা অতিক্রম করিয়া সামাজিক বিধিতে পরিণত 
হইয়াছে,__তাহাদের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট । 

আমাদের বাঙ্গলাদেশ যে মহাপ্রাকুতিক শক্তির পুণা-প্রভাবে ধনধান্তশালী, শ্যাম. 
মণ্ডিত ও সভ্যতার শেখরাসীন হইয়াছিল__সেই স্থুরতরঙ্গিনীকে ভগীরণের পু্ীকৌশল 
যেদিন শাখা-প্রশাখা-সমৃদ্ধ করিয়া এ দেশে বহমান করিয়াছিল, সেইদিন একসঙ্গে 
এদেশে আর্ধাসভাত! এবং ভাগালগ্ষীর প্রবেশপথ উন্মুক্ত হুইয়াছিল। গঙ্গার এক ভ্তোত্রে 
ভক্তিমান্‌ কৰি লিখিয়াছেন যে, হে মাত: গঙ্গে ! তোমা হইতে দূরে অবস্থিত কোন রাজ্যের 
অধীশ্বর হওয়া ক্মপেক্ষা তোমার জলের ক্ষুদ্রতম মংস্ত বা কচ্ছপ হওয়াও আমি অধিকতর 
বানী মনে করি। 


ন্বিতীন্স পন্রিচেছদ 
বৃহৎ বঙ্গে বৌন্ধ ইতিহাসের বিলোপ 


“অশোক বাহার কীর্ধি ছাইল ৰ 
গান্ধার হ’তে জলধি শেষ 
তুই কিনা মাগে! তানের জননী, 
তুই কিনা মাগো তাদের দেশ” -_বিজেক্জলাল। 
বৈদিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয, পূর্বভারত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্ধানিবাসে 
পরিণত হইবাছিল। ওঁতরের ব্ৰাহ্মণে পুগু,গণকে বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দিষ্ট করা 
হইস্থাছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, চক্রবংশীয় অনূর্ত নামক 
পাচা ভারতে মা. এক নৃপতি ধৰক্মাণ্যের নিকট প্রাগ্যোডিযপুর স্থাপন করেন। 
শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণে দৃষ্ট হয়, বিদেঘমাধৰ নামক কোন রাঙা 
_ আৰধ্যসন্যত! বিস্তার করিযাছিলেন। মহাভারতের কর্ণপর্কে লিখিত হইয়াছে, 
কলিগ, মগৰ ও জেদি দেশী মহান্মার! শাশ্বত পুরাতন ধর্ম সবিশেষ অবগত আছেন 
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৬ বৃহৎ বন্দ 
গঙ্গার নবশাখ! খনন করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে নিলাইয়া! দিয়াছিলেন; কপিল, ভগীরথ ও 
গঙ্গার বিগ্রহ এখনও তথায় পূজিত হইনা থাকে। ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা-পূজক 
চন্তাইগণ সেই হইতে তথায় মাইয়া বঙ্গের দূরতর সীমার আর্ম্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। 
চন্দ্রনাথ তীর্থও অতি প্রাচীন। শ্ৰীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন তীর্থ আছে, সেগুলি 
স্মরণাতীত কাল হইতে বিজমান। আমরা পরে তাহা আলোচনা করিব (পরিশিষ্ট জীহট্রের 
ইতিহাসাংশ ডব্য )। 

এই সকল প্রাণ ছারা স্পইই প্রতীরমান হয়, পূর্বভারতে আর্খাসভাতা অপেক্ষারুত 
আধুনিক গমবের বিষ নহে। তংপরে কুকের জ্ঞাতি ২২ ভর নেমিনাথ অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি 
দেশে পির ব্রান্ধণা ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহের ভাব শিক্ষা দেন; তিনি এই সকল দেশে 
জৈলধৰ্ব বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। মগধাদিপতি জরাসন্ত, প্রাগৃজ্যোতিষপুরের নরক, 
ভগদত্ত, পৌও, বাহুদে প্রভৃতি পূর্বভারতের রাজারা ক্ুষণন্েধী ছিলেন; ত্রিপুরাদিপতি 
ত্রিপুর নিজেকে স্বরং ঈশ্বর বলিয়া! প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 
ব্য পূর্বভারত ভাসির। গিরাছিল, স্থতরাং ব্রাহ্ষণেরা এই দেশকে তাহাদের গণ্ডীর বহিতূ ত 
করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। পাহারা প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্র করিয়া সমস্ত 
পূর্বভারতকে কলঙ্কলার্কিত করিয়াছিলেন; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এমন কি সৌরাষ্র পর্যন্ত 
বৃহৎ জনপদকে তাহারা আর্ধ্যগণ্ডীর বহিতূ'ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন_-“ধাহারা তীর্থ. 
যাত্রার উপলক্ষ ভিন এই সকল দেশে গমন করিবেন তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বদেশে 
ফিরিবার অধিকার লাভ কল্পতে হইবে।” 

“ অঙ্-বঙ্-কলিঙ্গেয় সৌরাষ্ট্রে মগধেহপি চ। 
তীৰ্খবাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুন: সংস্কারমর্ভতি ॥” 


কিন্ত গোকটির হারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই স্ববৃহৎ নিষিদ্ধ জনপদে আর্য্যগণ- 
পুঙ্গিত অনেক তীর্থ বহপূর্ক হইতেই বিস্মান ছিল। এক কালে যে সকল স্থানে খ্রি 
তীর্ণস্থান করিয়াছিলেন, পরবর্তী যুগে উহারা নিষিদ্ধ রাঙ্গো পরিগণিত হইল কেন? আদি- 
যুগে এ রাঙ্গা আধ্যগণের অধ্যুষিত হইয়া পরে তাহাদের এক বৃহৎ শাখা দ্বার! পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল কেন? ইহার উত্ধর এই, বোন্ধ ও জৈন ধর্ম্মের হাঁ! বহিয়৷ হিন্দুর চক্ষে 
এ দেশকে দুষিত করিয়াছিল। তী্করড়ামনি পার্নাথ পু, রাচ ও তালি প্রদেশে 
চাতুর্যাম ধ্ম্ম পচারপূর্াক কম্মহত্রের শিক্ষা দিয়া যজ্জ ও কর্কোওময় ব্ৰাহ্মণ্য ধর্পোর 
বিয়্রোহ ঘোষণা করেন। এই জন্ত হিন্দুদিগের দ্বারা এই দেশ নিৰিদ্ধ হইয়াছিল। এই 


আসা দি করে নাল বদাধগণের ভিন্ন তির পাখার ্-বিদেধের পর 
৪755৮ প্রদান করে সাত্র। বে মগধ, চা ভারতের 
ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, তাহাদিগকে অনাধ্য 
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গৌড় সভ্যতা অতি প্রাচীন । পরবন্থী গৌঁড়েশ্বরগশ “পক্চগোঁড়েশ্বর" অথবা বিদ্ধযপর্কাতের 
উন্তরবর্তা সমস্ত আৰ্্যাবত্রের অধীর এই গোৌরবানিত উপাধি ধারণ করিতেন। অল্ধার- 
শান্বের একট! প্রাচীন রীতির প্রবন্তন৷ করিয়াছিলেন গোড়ীর আলঙ্কারিকগণ । 
রামায়ণ ও মহাভারতকে আমর! বর্তমান যুগের নিপ্দেশ নতন্থসারে ঠিক ইতিহাস বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পারি না। পুরাপগুলি সম্বন্ধেও সেই একই কথ|। তথাপি এই সকল 
কাৰ্য-পুরাণে যে বথেষ্ট উতিহাসিক উপাদান আছে, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
ইহাদের কাব্যাংশ ও ধর্শ্মতস্থব, ভক্তি-ব্যাখ্য। ও উপকথা ছাড়িয়া দিলেও ইহারা যে 
এঁতিহাসিক তব্বের এক একটি দিগ্দর্শন্বরূপ, তাহ! অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে। 
উপকথা-বহুল এঁতিহাসিক উপকরণ পাশ্চাত্রা দেশে অগ্রাহ হয় নাই। লে দেশে 
ভারতবদের ভার এত তাম়ণাসন ও প্রস্তরলিপিও পাওয়া যায় নাই। মূলকণা এই 
উপকরণগুলি হইতে প্রকৃত ওঁতিহাসিক তব বাছির করিতে হইলে সুপ বিচারবুদ্ধির 
আত্র্ লইতে হইবে। তাম্রপাসন বে বিশ্বন্ততার প্রতীক, তাহাও আমর! বিনা দ্বিধার 
খহণ করিতে পারি না। তাহাতেওড তোনামোদ-জীবিগণের অতিরঞ্জন ও সত্যের অপলাপ 
আছে। সর্বত্রই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিঝা সত্য নির্ণৱ করিতে হয়। 
যখন আমর! মহাভারত ও হুরিবংশ প্রন্থৃতি পুরাণে নরক, ডিষ্থক, নূর, ভগদন্ধ, 
জরাসন্ধ, পৌগু, বান্ুদেব প্রহৃতি বহুবিধ পার্ধযারাজ্জরকে কুকের বিরুদ্ধে অভিযান 
নজর HE: করিতে দেখিতে পাই, তখন আমাদিগকে স্বীকার করিতেই 
লিল হইবে যে, ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে পূর্বভারত 'অনেক পরিমাণে 
নব-প্রব্তিত ব্ৰাহ্মণ্য ধর্টের বিরোধী হুইয়া! পড়িয়াছিল। এই 
বিকুদ্ধত! উত্তরকালে বৌদ্ধ ও লৈন প্রাধান্তের যুগে পূর্কাভারতকে কয়েক শতাব্দী কাল 
নবযুগের হিন্দুদিগের নিকট বর্জনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুবিছ্েবের জন্তই আমরা এই 
দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ ছিলাম। কৃষ্চের প্রবল সহায়তার যে ব্া্গণা 
শর্শের পুনরুণান হইয়াছিল, সেই পুনকণিত হিন্দুর জৈন-বোদ্ধদিগের উচ্ছল অধ্যায় 
এদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিযা ফেলিরাছিল। বৌন্ধবিহারের নাম 
গুনিলে হিন্দুগণ কাণে আঙুল দিতেন, এই পাপ নাম উচ্চারণ করিতে নাই--শিশুরা এই শিক্ষা 
পাইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ-বর্দিত সমতটের রাঙ্জধানী কাম্তা নগরে ( কর্ম্মন্ত, আধুনিক সময়ে 
কুমিল্লার নিকটবন্থী কাম্তা) যেখানে সঙ্ঘারাম ছিল বর্তমানে উহার নাম “বিহারমণ্ডল"_ 
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৮ বৃহৎ বঙ্গ 
সর্বাতরমারাধ্য হিন্দুদেবতার অনেকগুলিই বোদ্ধত্ন হইতে গৃহীত। বৌদ্ধ দেবদেবীগণ 
হিন্দুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইমাছেন এবং হিন্দুর! গাহাদিগকে বেমালুম নিজন্দ করিয়া 
বৌদ্ধঞ্ধণ অস্বীকার করিয়াছেন; এমন কি তারা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবভাদিগকে 
আমরা যেভাবে পুজা করিয়া থাকি, তাহা বৌদ্ধ তঙ্থের অন্গত। তিনি দেখাইয়াছেন, 
উত্রা, মহোগ্রা, বঙ্গা প্রভৃতি সাতটি দেবতা তারার ক্বপান্তর, এবং তারা দেবীর উৎপত্তি 
বৌদ্ধ ধর্ম হইতে ; ইহার মাথায় “ অক্ষোভ্য,” পাঁচটি মুদ্রা ও “একটা নাম সমস্তই বৌদ্ধতারা 
হইতে গৃহীত । পরবন্তা হিন্দু তাস্তিকগণ *নদক্ষোভা” অর্থে শিব এবং “একজটা%ও হিন্দু 
দেবতার বিবৃতি বলিত! ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্ত ক্ষোভ প্রকৃতপক্ষে ধ্যানী বুদ্ধ; 
একজটা বৌদ্ধ দেবতা, এবং ছুগ্রাগুলিও বৌদ্ধ তঙ্ান্ছগ । হিন্দু তগ্রের যেগুলিতে অন্তরপ 
ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তাহার কোনটিই সম্তম শতান্দী হইতে অধিক প্রাচীন নহে; 
এবং বৌদ্ধ তঞ্জে এই সকল লক্ষণ যেরূপ দৃষ্ট হয়__হিন্দু তন্ত্র ব্যাখ্যায় তাহা নাই; 
তাহ! কোনরূপ গোঁজামিল মাত্র । সরস্বতী অবশা .বৈদিক দেবতা, কিন্তু বদদেশে ইহাকে 
ভর্ক্ষালী বলিয়া পুজ! দেওয়া হুইয়া থাকে। ব্নয়বাবু বলেন, “সরব্বতী বৈদিক দেবতা, 
পুরাণেও ভাহার পুজা আছে এবং পুরাণগুলি প্রায়ই তাস্জিক যুগের পূর্বে লিখিত হইয়াছে, 
সে সকল কথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই.-...-------কিন্ক যখন ভড্রকালীর সঙ্গে 
স্রশ্বতীর সংযোগ হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে আমরা যে সরপ্বতীর পূ! করিতেছি 
তিনি (বৌদ্ধ) তারার একটি রূপভেদ” ( হরপ্রসাদ-সংবন্ধনা-লেখমালা, ১৮-২৮ পৃঃ)। 
কালিদাস শিবের বিবাহকালে বরযাত্রীদের সঙ্গে কালীদেবীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে 
মনে হয় তখনও তিনি হিন্দু দেবমন্দিরে বিশ্বমাতৃকূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। 

এই ভাবে দৃষ্ট হয, হিন্দুরা বৌদ্ধধন্ শুধু নষ্ট করিয়া! ছাড়েন নাই, তাহার! ছহাতে বোদ্ধ- 
ভাতার লুঠন করিয়া! সমস্ত পৃষ্ঠিত বোর উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়া উহ! সর্বাতো- 
ভাবে নিজন্ৰ করিয়াছেন। হিন্দুর পরবর্তী স্কার-দর্শন, ধর্্মপাস্তথ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই 
লু্ঠনের পরিচত্ন 'আছে--কোখাও খণ-স্বীকার নাই। এইভাবে হিন্দুরা বোদ্ধধর্ল্মের ইতিহাসের 
বিলোপ সাধন করিয়াছেন। বঙ্গের পশ্চিমোত্তর উপান্ধে প্রিয়দল' অশোক প্রভৃতি যত বড় 
বড় রাঙা জক্মিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ষে আমাদের নিকট ঠাহারা নামে মাত্রও পরিচিত 
ছিলেন না। বঙ্গগৌরবের মধ্যমণি বিক্রমপুরবাসী রীপন্ধরের নাম পথ্যস্ত বিক্রমপুরবাসীর! 
কুলির! গিয়াছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদস্তপূর ও বর্ণ বিহারের নামই বা কে. 
শুনিয়্াছিল ? কেবল আমরা যুধিচির, ভীম প্রতি পঞ্চ পাগুবের নাম লই গর্ব করিতে 
শিখিযাছিলাম; কেবল এব, প্রহলাদ প্রভৃতির স্থগ্রে বিভোর ছিলাম। বাড়ীর কাছে 
কলিঙ্গের যে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ সৈকত হত্যা করিয়া রাজা অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, 
সেই রূপ মহাযুদ্ধের কথাও আমরা একেবারে তুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্ত কবে কোন্‌ যুগে 
কুস্তকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া স্তগ্রীব প্রকৃতি বানরেরা ভাহার উদরস্থ হইয়া 
করি দিয়া| বহিগৃত হইয়াছিল এবং লঙগণের শক্তিশেল উপলক্ষে মাক্তি কৰে কোন্‌ 
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বৃহৎ বঙ্গে বৌদ্ধ ইতিহাসের বিলোপ রি 


দিক্‌ দিয়া গন্ধমাদন শৈল কাৰে করিয়া লঙ্কাক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, স্মরণাতীত কালের 
সেইরূপ উপকথা আমর! পরার ছন্দে পাঠ করিরা কণ্ঠস্থ করিবাছিলাম। বগুড়া জেলায় 
| ভীম কৈবর্তের ছাঙ্গালকে আমরা দ্বিতীয় পাগুবের কীন্ধি পরিকল্পনা করিয়া ভক্তিতে 
গণগদ হইয়াছি এবং ঢাকা জেলার সাভারের বৌদ্ধ রাজ হরিশ্চন্দের প্রাচীন প্রাসাদের 
ভগ্নাবশেষকে পৌরাণিক হরিশ্চন্্রের বাড়ী যনে করিয়া সশ্রন্ধ হুইয়া তৎসঘন্ধে আলোচন! 
করিয়াছি। ত্রিপুরা জেলার ম়নামতী পাহাড়ে স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড লোকে শুস্ত- 
ee নিগুন্তর অস্থি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে | দন ও বৌদ্ধ দেবতার 
৬ জলে যা বিগ্রহ বদের প্ীতে পলীতে পাওয়া বাইতেছে কি ভাহার। যে বৌ 
বা দৈন ধৰ্শ্মের অন্তর্গত তাহা কে কবে মনে করিয়াছিল! কোন 
কোন স্থানে দিগন্বর তীরথন্কর শিবরূপে পুঙ্গিত হইতেছেন। এক স্থানে দেখিয়াছি বোধিতকর 
নিয়ে উপবিষ্ট বুদ্ধ বিগ্রহ্ের নাম পাণ্ডার! দিয়াছে ‘জটাশস্কর,' বৃদ্ধের শিরের উদ্ধে বোধিতরুর 
পত্রপুঞ্জ জটাব্বরূপ প্রতিভাত হুইয়াছে। বুদ্ধমহিকে সিন্দুর-ম্ডিত করিয়া গ্রাম্য পুরোহিতের! 
! তার! মৃষ্চিজ্ঞানে অৰ্চ্চনা করিয়া মাতৃপূজার বাঞছ! চরিতার্গ করিয়াছেন, এরূপ সংবাদও আমর! 
৮ জানি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশগ লিখিয়াছেন, শত্রিপুরা বড় কাম্তা গ্রামে 
বিহার মণ্ডলে বৌদ্ধ তরি কৃষ্ণমূ্ধি বলিয়া পূজিত হুইয়া! থাকে” ( প্রতিভা, তৃতীয় বর্ষ, 

দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ )। অনেক স্থলে অশোক-স্তম্ত “ভীমের গদা” নামে অভিহিত । 
হিন্দুদের ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি বা ক্ষমতা নাই, গাহারা এই সকল প্রমাণ ছার! 
ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, যানি তাহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না) বৌদধর্সের 
প্রতি ব্রণের এতই বিহিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই সকল পাপ-কথা যেন কেহ না শুনে 
এই উদ্দেশ্বে ব্রাহ্মণের ইচ্ছা করিয়া তাহাদের কীন্তি লোপ করিয়া 
+ নী্ধ ও দৈনদিগের প্রতি দিয্াছিলেন। সত্যবটে বুদ্ধ-নির্াণের প্রা গেড় হান্দার বংসর 
সা পরে জয়দেব কয়েকটি ছত্রে বুদ্ধের বন্দনা করিয়াছেন। আরও 
ছুই এক স্থলে হিন্দুরা এইরূপ উদ্দারভার পরিচয় দিষ্বাছেন। অগাধ অপ্রমেঘ হিন্দশান্রের 
মধো পরবন্তী কালের সেই সকল পঙ্ক্তি ধর্তবোর মধ্যেই নহে । কি ভীষণ অত্যাচারের 
| সহিত ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ ও দৈনধর্ম্ম ভারত হইতে নিৰ্ম্মল করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, 





্ তাহ বি নামক পুত্তকের নিঃলখিত কথাগুলি পাঠ করি বুঝিতে পার বায 

[ ক) “ছষ্টমতাবলদ্বিনঃ বোৌদ্ধান্‌ দৈনান্‌ আঅসংখ্যাতান্‌ রাঙ্গদুখ্যাননেকবিসা-প্রসঙ্গভেদৈ- 

J নিত তেষাং শিরাংসি পরশুভিস্ছিবা বহু উহখলের নিক্ষিপ্য কঠভৰৈষ্চ.ণীরুতা চৈবং 
লা ব্ততে /* ঈৈনদের প্রতি আরও যে সকল ন্মাহুষী অত্যাচার 








১০ বৃহৎ বঙ্গ 


কাড়ি লইয়া তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। তাহাদের কাতর প্রার্থনার ধর্মের 
(বুদ্ধের ) আসন টলিল, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম যবনরূপী 
হইয়া মাথায় টুপি পরিয়া কামান হাতে লইলেন। দেবতাগণ ইজার পরিয়। ব্রাহ্মণদের 
বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ব্রহ্মা মহমদ হইলেন; বিষ্ণু পরপর এবং আদম শিব হইলেন ।” 
এই 'অবভারের তালিকা খুব দীর্ঘ, তাহাতে গণেশকে গালি, কান্ডিককে কাজি, গ্রষিদিগকে 
ফকির এবং ইন্জরকে আমর! মৌলানা-কূপে দেখিতে পাই। চক্রহথধ্য প্রকৃতি দেবতারা 
পদাতিক হইয়া সামরিক বাঙ্গন! বাজাইতে লাগিলেন। শৃষ্লপুরাণে "নিরঞ্জনের কন্মা” নামক 
পরিচ্ছেদে এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বণিত আছে। 

মালদহ গ্গেলার কোন স্থানে হয়ত মুসলমানগণ কর্তৃক ত্রাহ্মণগণের উৎপীড়নে উল্লসিত 
হইয়া উৎপীড়িত সদ্ধশ্থাশ্ররিগণ এই ব্যাপারে দৈব প্রতিশোধের পরিকল্পনা করিয়াছিল। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘বুদ্ধদেবের অবতার’ বলির নিজকে প্রচার করিয়া 
বর্ধমানবাসী রামানন্দ খোষ নামক একব্যক্তি একখানি রামায়ণ 
রচনা করেন, তাহাতে তাহার বৈষ্ণবধর্শ্মের প্রতি বিদ্বেষ অতি ক্রুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। হিন্দুরা বৌদ্ধ ও ডোম পত্ডিতদিগের বৃদ্ধি লোপ করাইয়া তাহাদের হস্ত হইতে 
দেবমন্দিরের পুক্জার অধিকার কাড়িয়া লইযাছিলেন। ডোমাচাধাদিগের নাম বোদ্ধ-সাহিত্যে 
পরিচিত। যে সকল বৌদ্ধ পুরোহিত তাত্রিক অনুষ্ঠান করিয়া অতি হেয় জিনিষ ভক্ষণ 
করিতেন ঠাথারাই সম্ভবতঃ ‘মেখর' শ্রেণীতে পরিণত হুইয়াছিলেন। শব্দটি ‘মহব্বর' শব্দের 
কপত্রংশ বলিয়া! মনে হয়। হিন্দু স্থতির বিধানে চগ্ডালের! মেখরদের বর্তমান কার্ধ্যে নিযুক্ত 
ছিল। কিন্ত কালে যখন চণ্ডালের! হিন্দুর নিতান্ত অস্থগত ও সমাজের নিয্রশ্রেণীর গণডীতুক্ত 
হইয়া! পড়িল, তখন বিজিত শত্রগণের মধ্যে ধাহারা তাষ্সিক ন্থষ্টানাদির দরুন নিতান্ত হেয় 
জিনিষ ঘাটাদাট করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, হারাই চণ্তালের কাঙ্ছের ভার লইতে 
বাধ্য হইলেন। ইহারাই তরান্দণদিগের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছিলেন। এদেশে ক্রান্মণা প্রভাবের 
পুনরদ্থাদয়ে বিজিত বৌদ্ধদিগের প্রতি যেরূপ কঠোর নিপীড়ন চলিমাছিল, তাহাতে বৈষ্ণবেরা 
যদি সেই সকল হতভাগোর জক স্বীয় সথাজের স্বার উদঘাটন না করিতেন, তবে সেই শ্রেণীর 
সকলেই মুসলমান হইয়া! যাইত। কেবল বোদ্ধধৰ্শ্মের প্রতি নহে, জৈনছিগের প্রতিও ব্রাহ্মণা 
বিদ্বেষ প্রজ্ছলিত ছিল, ‘হন্তিন! পীভ্যমানোহপি ন গজ্ছেন্ছৈনমন্দিরন’ এই একটি কথায় সেই 
বিদ্বেষ বিশেষভাবে ব্যক্ত হইরাছে। দাক্ষিণাত্যে শৈবের! বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মস্তক ছেদন 
করিয়া কিরূপ নিঠুরভাবে তাহাদের মতের ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা স্থানাস্তরে লিখিত হইবে | 

যাহা হউক বিদ্বেষ ও উৎপীড়নাদি সত্বেও বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্ম্শান্তৰ ও দশনের সারাংশ 
ব্রাহ্মণের! নিজেদের শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া শেষে এই ছুই বর্ম্মকে বর্ন করিয়াছিলেন। 
এ দেশের বর্তমান হিঙ্দুধর্্ জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের দ্বণ তাহার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় 
বহন করে। 

ৰোদ্ধ-ইতিহাস ব্ৰাদ্গণেরা স্বেচ্ছায় ও ঘোর শত্রুতা করিয়া প্র করিয়াছেন। তাহাদের 


সমীর ধলন। 


@ 


প্রাচ্য ভারতের গৌরব ১৯ 


ঝাঙ্জো যে কোন কালে পূৰ্দোক্ত হুই প্রধান ধৰ্দাবলব্বী সম্প্রদায়ের একপ আশ্চর্য্য লীলা হইয়া 
গিয়াছে, তাহার চিন্মমাত্র বাহাতে না থাকে তাহারা! উঠিয়া! পড়িয়া! তাহাই করিয়াছেন, এজন 
আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পথে এত আ্বাধার । 

শুধু হিন্দুরা নহেন, মুসলমানেরাও বোদ্ধ ধপ্ৰ ও শাস্ত্রের বিলোপসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। 
মগণের রাজধানী ওদন্তপুরে তুরপ্গণ বঙ্গবিজযের কিছু পর্বে বহু বৌন্ধভিক্ষু ও শ্রমণের 
প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন এবং তথাকার স্ুবিদ্ধৃত পাঠাগার আলাইয়! দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ 
নেপাল, চট্টগ্রায, আরাকান প্রন্ৃতি সীমান্ত প্রদেশে পলায়ন করিয়া তাহাদের জীবন ও 
জীবনাধিক প্রিয় ধৰ্ম্বগ্র্নগুলি কতক পরিমাণে রক্ষা করিগ্রাছিলেন ; তৎপরে ব্রা্দণা ক্রোধে 
প্তাহারা যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর লিখিবাছেন, 
"বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলি জনসাধারণের ভাষা হইতে অন্তহিত হইখাছে,_থে জনপদে এক 
কোটার 'অধিক বৌদ্ধ এবং ১১,৫০* ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বোদ্ধ গ্রন্থ ৩৯ 
বৎসরের চেষ্টার পাওয়া যা নাই। বুন্ধ-_-বিধুর ব্ববতার্বকূপ কচিৎ উল্লিখিত হইয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহার ধর্স্মাবলথীদের নাম ও ধর্ম্মমত বিশ্বৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে; 
শুধু নৈঝাঘিকষের! বৌদ্ধমত-ধগুনোদ্দেশ্ে ঠাহাদের গরন্থাদির কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন 
কিন্তু সে সকল স্যারের গ্রন্থ এখন নই পঠিত হুয়। বে পূর্কাভারত বৌদ্ধধঞ্চের প্রধান 
লীলাক্ষেতর ছিল, তথায় বৌন্ধধর্শের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও যুরোপীয় প্রন্নতাবিক- 
গণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে" (Discovery of Living Buddhism 
in Bengal, > o£) 

ৰৌদ্ধ-ৰিদয়ের পর বাঙ্গলা যখন নব ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত হুইল, তখন ভুলি! গেল থে 
এককালে এই দেশের সীমান্তে নালন্দ। ও বিক্রমশীল! বিহার ছিল, দীপন্ধরের প্রতিভা দেশ- 
বিদেশ উদ্দল করিয়াছিল, এদেশ হইতে বাঙ্গালী বীরের! যাইয়া সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন 
এবং এদেশের ধীমান্‌ ও বিতপাল অর্ধ এসিযার চিতরগুরু হইয়! শিল্পজগতে এক অতৃতপূ্দ 
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ষ্ঠ গৌড়, সমতট, কর্্মান্তের চিজ, 
(কোথা হরিকেল কোথা করণ জবণ! 
পথে পথে রালধানী__ফুলের বাগান, 
এতো নহে বঙ্ত__ এষে বঙ্গের "মশাল 1” 
বা্গলাদেশের সীমা-নির্দ্দেশ করা কঠিন। প্রাচীনকালে কতবার যে এ দেশের 
রায় সীমার পরিবর্ধন হইয়াছে, তাহ! নির্ণ করা সহজ নহে। পুরাকালে চীন, ব্রচ্চ, 
কলিঙ্, প্রাগঙ্গোতিবপুর, আরাকান, ত্রিপুরা প্রকৃতি নানাদেশ এই ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন 
অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া এ দেশের রাষ্ট্রার কলেবরকে যুগে যুগে বহুধা-বিভক্ত 
ও বিচিত্র বর্ণে লাঞ্ছিত করিয়াছে । 
এক সময়ে যেমন গোৌড়-সামাঙ্দা বৃঝাইতে বিক্বযোত্তরসীমায় কনোজ, সারশ্বত গৌড়, 
বাপের রা পাখা শিথিল ও উৎকল-_এক কথায় গোটা আব্যাব্টাকে বুঝাইত, 
অছিবাইকা। সেইরূপ জবার বঙ্গদেশ বলিতে "ঘাদশ বঙ্গ” অর্থাৎ বার খণ্ডে 
বিভক্ত বাঙ্গলা,__পূর্ক্ে রেঙ্গুনের পশ্চিম সীমা হইতে ছোটনাগপুরের 
সীগা, উবে প্রাগজ্যোতিষপূর ও দক্ষিণে তমলুক ও সুন্দরবন,__এই সমাপ্ত অঞ্চলটাই এক 
রাঙ্গযের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত । পালদের প্রাধান্তের সময়ই “পঞ্চগৌড়" কথাটার 
্ক্টি। তখন সমস্ত আর্গাবন্ত মাঝে মাঝে গোৌঁড়েম্বরের পদানত থাকিত, এবং এদেশের 
রাজগার| “পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজচক্রবহিত্বের দাবী করিতেন,__এই সময়েও 
বপূর্কে এদেশের সংস্কৃত ভাষায় “গৌড়ীর রীতি" প্রবন্ধিত হইয়াছিল। 
ইতিহাস-পূর্কা যুগে লরাসন্ধ আর্ধ্যাবর্তের সর্বাশ্রেট নৃপতি ব! রাজচক্রবন্তী ছিলেন। 
লৌগু, বাসুদেব, প্রাগ্ছ্যোতিবপুরের নরক ও চেদির শিশুপাল 
শাগোতিাদিক কপ  ইছার সাবব-রাজা ছিলেন। এক সমবে পৌও, বাদে অনেকটা 
জরাসন্ধের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নরক, সুর ও ভগদত্তের সময় এই দেশটা প্রাগ্‌- 
জ্যোতিযপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল। এ্রতিহাসিক যুগের প্রারস্তে বাঙ্গলাদেশের অনেকটা 
তমলুকের অন্তর্গত ছিল; সম্ভবতঃ অশোক বে মহাসমরে হৃর্্য় কলিঙ্গদিগকে জয় করিয়া- 
ছিলেন, সেই যুদ্ধে মেদিনীপুর জেলার তষলুকবাসী বাঙ্গালীরাই কলিঙ্গ সৈন্তের অগ্রনী 


কতকগুলি কতা ছিল। ইহারা রাজার সিংহাসনারোহণের সময়ে তাহার মাণায় জলধারা 
বর্ষণ করিয়া অভিষেক করিতেন। ইহারা প্রায়ই রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন, 
রাজার নিকটেই ইহাদের আসন থাকিত। উত্তরকালে এই ছ্বাদশ-মগুল-স্বামী, 'বারতুঞা' 





ভি 


প্রাচ্য ভারতের গৌরব ১৩ 


নামে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিঝাছিলেন। ধর্স্মমঙ্গল কাবাসনূহে রাজ-দরৰারের বর্ণনায় 
প্রায়ই “বারভূঞা বসি আছে বুকে দিয়া ঢাল” এইভাবে রাজার পরাক্রান্ত পার্থচরদের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। রামপাল একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত-ৰিজ্ৰোহ দমন করিবার জন্তু যে সামস্তচক্র গঠন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এই ‘দ্বাদশ মাগুলিক” অবশ্যই সেই বীরদিগের অগ্রনী ছিলেন। 
পাঠানশক্তির বিলোপকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বারহৃঞণর প্রতাপ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বারটি তূঞা রাঙ্গা বাঙ্গলায় বারটি শার্দ,লের মত ছু্দাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
দুয়ার ভুঞা রাজা ছূ্ভিনারাযণ সুর নিখিল পূর্ব-দেশাখিপতি ত্রিপুরেশ উদয়মাণিক্যকে 
রাজদ্ব দিতে অশ্বীকৃত হইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ‘ত্রিপুরারাজ্য আমার, পূর্ববন্ধী রাঙ্গা 
বিজয়মাণিক্য আমার প্রা ছিলেন’ (রাজমালা--অমরমাপিকয খণ্ড )। 'অমরমাণিকায 
ইহার বিরুদ্ধে স্থয়ং এক বিপুল বাহিনীর সহিত যাত্রা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। 
আমরা দেখিতে পাই, এই যুদ্ধদয্বের ফলে পরবর্তী তুলুয্ার তূঞা রাজা বলরাম স্তর ত্রিপুরেশকে 
মে 'অমর দীঘি খনন কালে ৯,+** কুলি পাঠাই! সাহাব্য করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত 
দীঘি তিন বৎসরের অবিশ্রাস্ত চেষ্টার খাত হইন্জাছিল (১৫+৮-৮১ পৃঃ ); এবং বাদলার 
প্রায় সমস্ত ভুঞা রাজারাই এতদ্পলাক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের আস্গত্য করিয়াছিলেন । জঙ্গলবাড়ীর 
ঈশা খা ও বিক্রমপুরের কেদার রায়ের নামও আমরা এই সামন্তরাজগণের তালিকা দু 
দেখিতে পাই। শুধু জীহট্রের ফতে সিং কোন সাহায্য করেন নাই। কুমার রাজ্যধর ও 
ঈশ। খ ত্রিপুরার এক বিপুল বাহিনীর নেত! হইরা প্রহরে গমনপূর্কাক তথাকার নবাব ফতে 
সিংএর গর্ব খর্ব করিয়া াহাকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। রাঙ্গমালায় দৃষ্ট হয় ত্রিপুররাজ 
বিদয়মাণিক্য যোড়শ শতাব্দীতে দিব্বিজযে অভিযান করিয়া সমস্ত পূর্কবঙ্গে স্বীয় রাজচক্রবযিত্ব 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজনালায় পুনঃ পুনঃ এই “ছাদশ বঙ্গের” উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
মোগলেরা সামন্তরাজার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে প্রস্তত ছিলেন না; তাহারা সমস্ত 
ক্ৰমত! স্বীয় মুষ্টির ভিতর রাখিব! তাহাদের অধীন রাজাদিগকে যাত্র একটা কাক! সন্মান 
দিতেন। কিন্ত বঙ্গের দ্বাদশ শাল এই অবস্থা হ:সহ মনে করিয়াছিলেন, তাহারা প্রতোকে 
মোগলদিগের বিরুদ্ধে দাড়াইবাছিলেন এবং অনেকেই প্রাণ দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের 
কেদার রায়, যশোহরের এতাপাদিতা, জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খা, ভুনুার সুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র 
শত্রাজিৎ--মোগলদের বিদ্রোহী ছিলেন। ইহার! জানিতেন পাঠান ও মোগলে অনেক 
তফাং-পাঠানের! অবনতি স্বীকার করিলে শত্রুকে স্বীয় রাজ্োর অথণ্ড আধিপত্য দিতেন 
মোগলের! ফাঁকা সম্মান দির! আসল ক্ষমতা কাড়িযা লইতেন। মোগল সমাটের ফোজদার- 
দের সম্বন্ধে সিয়ার মুতক্ষরিণে লিখিত আছে, “ফৌজদারদের প্রধান কর্তব্য ছিল, জমিদারদের 
শক্তি তাহারা যেন যুদ্ধা্জাদি সংগ্রহ ন! করেন, বন্দুক ও বারুদ প্রভৃতি যেন 
তাহারা বেনী ন! রাখেন, াহারা যেন ভাহাদের পুরাতন হলি সংস্কার না করেন, কিংবা 
ন কিন্ত দি কোন ফোজদারের মনোযোগের টির 

















১ বৃহৎ বঙ্গ 


তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৈকত বিদায় করিয়া, যুন্ধোপকরণসমূহ সনাট্‌-সরকারে 
সমর্পণ করিতে হইবে; ইহাতে কিছুমাত্র অবাধ্যতা করিলে তাহাকে তাঁহার বাসস্থান 
হইতে দুরে নির্বাসিত করিতে হইবে। ইহাতে বদি তিনি যড়মত্রের কোন লক্ষণ প্রদর্শন 
করেন, তবে তাহার হর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া, তাহাকে এমন কঠোর শান্তি দিতে হইবে 
বে জমিদার যেন একটা নগণ্য প্রসার অবদ্থা প্রা হন।* কিন্তু মোগলদিগের কঠোর 
শাসনসত্বেও বাঙ্দলার খণুরাঙ্াগুলির ক্ষমতা কোন কালেই একেবারে বিলুপ্র হয় নাই। 
আকবরের সময়ে ভুরহুটের রানী পাঠানদিগের সহিত তুমুল বুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, 
ইনি "রাযবাধিনী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (বঙ্গবীরানা। বিখুভূবণ ভট্টাচার্য 
প্রনীত, ১৫১-৫১ পৃঃ )। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়েও মেদিনীপুরের চকলিয়ার জমিদার 
জীবন রায় তাহার পাইক সৈক্ত দ্বার! সারঙ্গেন্ট বাসকোর প্রস্থতি ইংরেছ সেনাপতির অসংখ্য 
সিপাই হঠাইয়! দিয়া তাহাদের শিবির লুষ্ঠন করিয়াছিলেন। ডবলিউ. কে. ফারমিঙ্গার 
লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালী পাইকেরা পশ্চিমা সিপাই হইতে সৈল্ত হিসাবে উৎক্বষ্ট' (14. 0. 
Galzier's Bevgal District Records, Vol. 1, 7. 9)।  নলডাঙ্গার রাজাদের পূর্কা- 
পুরুষ রণবীর দুদ পাঠানদিগের হাত হইতে এই রাজ্যাটি কাড়িয়! লইয়াছিলেন। রাজসাহীর 
জমিদারের রাজ্য ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চাকলা রাজসাহী এই অধিকারের অন্তর্গত 
ছিল এবং ইহার রাজন ছিল ২৭ লক্ষ টাকা। বঞ্ধমানের রাঙ্গাও খুব গ্রতাপশালী ছিলেন, 
ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে ইহার! জন কোম্পানীর নেক উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীতে নোয়াখালির চৌধুরীর! কিরূপ ছুর্দান্ত ছিলেন, এবং একটি বেগম স্বর 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ নাদিয়া কিন্তুপ অসম্ভব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা! “চৌধুরীর লড়াই” 
নামক পদ্নীগীতিকায় বিদ্ৃতভাবে বণিত আছে (পূর্কবঙ্গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা ডষ্টব্য)। 
পাঠানেরা সামাজ্যবাদী ছিলেন না, হারা সমস্ত দেশটার খুটিনাটি খবর রাখিয়া প্রত্যেক 
দেশের উপর বিজরচিহ: অঙ্কিত করিয়া পদানত করিতে চাহিতেন না। াহাগা এদেশে বাস 
করিয়া কতকটা এদেশের লোকের সঙ্গে এক হইয়া গিরাছিলেন। হিন্দু জমিদারের! এবার 
বুধিয়াছিলেন যে, মোগলের! দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করিতে আসিয়াছেন-- এন্ত 
পাহারা জীবনপণে বাধ! দিয়াছিলেন। এই তৃঞ! রাজাদের অনেকেরই সমস্ত বঙ্গদেশের 
অধিকারের উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ঈশা খাঁ, কেদার রায় প্রহৃতি অনেকেই সেই স্বপ্ন 
দেখিরাছিলেন, কিন্ত প্রতাপাদিত্যই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন 
প্রতাপে কেহ তাহাকে বাটিত উঠিতে পারে নাই, এবং "ভয়ে বত দুপতি দ্বার" হইতেন। 
এদিকে উত্তরে ত্রিপুরার ধন্তমানিক্য এবং পশ্চিমে বনবিষুপুরের বীর হাখীর মুসলমানদের 
সঙ্গে আড়াআড়ি করিযা বঙ্গদেশে অধিকার বাড়াইতে চেরিত ছিলেন। ঈশা! খাঁর বংশধর 
দেওয়ান ফিরোজ খা যে মোগল সমাটের সঅবীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার অন্ত সর্বস্ব 
শপ করিয়া দীড়াইয়াছিলেন, তাহা বন্দীর একট পলীয়ীতিকাম বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 
আছে (পুৰ্ববঙ্গগীতিকা, হয খণ্ড, ২ সংখ্যা, ৪০৫-৭৮ পৃহ)। 
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প্রাচ্য ভারতের গৌরব ১৫ 


এই পুক্ুষসিংহদের অনেকেই আকবরের সেনাপতিদিগকে যেক্কপ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠার বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
ঈশা খাঁ দিলীশ্বরের সঙ্গে সন্ধি করিত স্বীর রাজ্য রক্ষা করিরাছিলেন, অপরাপর ভূঞাগণ 
মোগলবাহিনীকর্ধৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হুইয়া প্রাণভ্যাগ করিয়াছিলেন। এই দ্বাদশ 
মণ্ডলাধিপতি যদি একত্র হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, তবে মনে হয় বঙ্গদেশ 
কখনই মোগল সাম্াজ্যহুক হইতে পারিত না। কোন্‌ কলহের উপগ্রহ বঙ্গের রাষ্ট্র 
বিপ্লবের সময়ে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়া অখণ্ড বঙ্গদেশকে খওবিখণ্ড করিদ্বাছিল তাহা! 
জানি না/__দেখ যাইতেছে বাঙ্গালী তখনও একজাতি হইয়া গড়িয়া! উঠে নাই,_এখনও, 
ৰোধ হয় তাহা হয় নাই। আমাদের কবিরা সাতকোটি লোককে বৃথাই “একবার 
তোর! মা বলিয়া ডাক্‌” বলিয়া আহবান করিতেছেন, উহা শুধু একটা কবিত্বের 
উচ্ছাস মাত্র। 

এই দ্বাদশ মাগুলিক ৰা ৰারতূঞা-নিয়োগ শুধু বাঙ্গলার রীতি নহে, সমস্ত আর্ধ্যজগতে 
রাজচক্রবর্ীদের ঘাদশটি সামন্ত-রাঙ্জা নিয়োগের রীতি পরিদৃষ্ট হয । প্রাচীন গ্রীক্দিগের 
মধোও এইরূপ প্রথার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া বা। রাঙ্দপুতানার রাজাদের মধ্যে 
থাদশ সামন্ত নাক নিধুক করিবার প্রথা আছে। সেদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজার! দ্বাদশ 
মণ্ডলাধিপ নিযুক্ত করিয়| সিংহাসনে অভিবিক্ হইতেন। বঙ্গের এই দ্বাদশ মণ্ডলাধিপের 
অনেকেই হিন্দু ছিলেন। ঈশা খাঁ মুসলমান হইলেও তিনি হিন্দুর পুত্র ছিলেন। 

এই গঙ্গার সিকতাতৃমির উপর প্রতুত্ব লইর! যুগে যুগে হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের, হিন্দুর 
সহিত হিন্দুর, পাঠানের সহিত পাঠানের, মোগলের সহিত যোগলের এবং হিন্দু, পাঠান ও 
মোগলের কতই না যুদ্ধ হইয়াছে! এইজন এদেশের রাষ্ট্র সীমা নিরন্তর পরিবন্ধিত 
হইরাছে। সেদিনও উড়িশ্যা ও বিহার বাঙ্গল! প্রদেশের অন্তত ছিল। 

সুতরাং প্রক্ুতি ইহার বে সীমা. জাকির দিয়াছেন, মূলতঃ আমর! তাহাই অবলঘন 
করিব। ইহার উত্তরে আকাশম্পরশী হিমাত্রি-শৃঙ্গ, দক্ষিণে তমলুক- 
প্রান্তসমাশ্রিত বিশাল বারিধিবক্ষ, পূর্বে আরাকানের নিবিড় 
অরণ্য, পশ্চিমে মগধের সীমান্তে ছোটনাগপুরের কাস্তারহৃমি-এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী বিপুল 
সমতলক্ষেত্ৰ-চিরসবুজ, নিত্যা-নূতন-ী, শস্কের অ্রন্ত ভাণ্ডার,--কুন্দ, অপরাজিতা, সন্ধ্যা- 
মালতী, নবমলিকা ও পঙ্ছের রাজ্য--“পঙ্সোংপলঝযাকুলা” শত দীখিকার পুণ্য তীর্ণ_ 


বৃহৎ বঙ্গেৰ নীমা। 








১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ইতিহাস এই মহাদেশের অন্তর্গত করিতে পারিলাম না; ইহা আমাদের অক্ষমতা ও 
স্থানাভাবের জন্ত। বস্তুত: পূর্কভারতে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ও ভাষা প্রায় একইরূপ। 
এই সমগ্র দেশটা ইতিহাস এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ইহা এতই একভাবাপর থে ইহাদের 
মধ্য কু ক্ষত গণ্ডীর রেখা টানিলে তাহা কতকটা কৃত্রিম হইবে । 

পক্মার ভ্তাঙগুনী পাড়ের মত, এ দেশের রাষ্্রাহ কেন্দ্রের কোনই নিশ্চন্নত| নাই। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ যুগে মগধ, রাজগৃহ, ওদস্তপুর, তমলুক (ভামলিল্রি ), দস্তদুক্তি, মহাস্থান, করণন্বণ 
(রাঙামাটি ), সোনারগাঁ, সাতগাঁ, বিক্রমপুর, গৌড়, ঢাকা (দৰাক্‌, বাদল), পাটিকারা, 
কম্মান্ত, বিজনগর, সিংহপুর, সাভার, মহানাদ প্রন্থতি নানাস্থান এই দেশের রাষট্রী্ কেন্দ্্বপে 
যুগে যুগে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছে । নুসলমানদের সমথেও কতবার এই কেন্সের 
পরিবর্তন ঘটছে! গোঁড়, লক্ষণাবতী, রমতী, তা, পা কুয়া, ঢাকা, মুপিদাবাদ, রাজমহল 
প্রস্ততি কতই না স্থানে খামখেবালী রাজারা রাজধানী পরিবদ্ধিত করিয়াছেন। চতুর্দশ ও 
পঞ্চদশ শতান্দীতে পূরব্ভারতের ভাষা অনেকটা! এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগক্দযোতিষপুর, 
কাছাড়, ত্রিপুরা প্রকৃতি দেশের রাজ্গসন্ভায় বাঙ্গল ভাষা সমাদৃত ছিল; তথাকার রাজকীয় 
দলিলপত্র ও তামপটে বাঙলা ভাবাই ব্যবহৃত হইত। রাজাদের যশোগান প্রজার! বদলা! 
ভাষাতেই গাহিত। সেনরাঙ্জাদের সমত্রে সংস্কতের প্রভাব অতান্ক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু 
বঙ্গদেশের বে সকল স্থান সেনদের সীযা-বহিতূ'ত ছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংস্কৃতের প্রভাব 
স্বীকৃত হইলেও বাঙ্গল! ভাষা অনাদৃত ছিল না। বাঙ্গলা ভাষাকে রাজমালার “সুভাষা” বলা 
হইয়াছে) এই উপাধি দ্বার! কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার পার্থকা সুচিত হুইয়াছে। 
নলিনী ছট্টশালী মহাশত্রের মতে ত্রিপুরা জেলার কাম্তা গ্রাম এক সময়ে খড়লাবংশের রাজধানী 
ছিল। উক্ত বংশের রাজার! সমতটে রাজত্ব করিতেন। খড়লাবংশীয় রাঙ্গাদের সঙ্গে আরাকান 
রাঙ্গাদের ঘনিষ্ঠ আস্যীরত! হইয়াছিল, সমতটের রাজপুত্র এক সময়ে আরাকান শাসন করিতেন, 
তাহা নলিনী ভট্শালী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোদ্ধ-প্রাধান্-যুগে পূর্ব 
“ভারতের রাজাদের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সন্ধ ঘনিষ্ট ছিল। আরাকানের রাজসভায় 
সেদিন পর্ান্তও "বঙ্গভাষা আদৃত ছিল এবং আরাকানবাসীরা বাঙ্গলা ভাষায় পৃস্তকাদি 
রচনা করিতেন" এ সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসী শরীবুক্ত াগুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
(১৯৩৯, ৪ঠা জাহুযারীর) চিঠিতে জানাইয়াছেন :__. 

“অল্প কয়েকদিন পূর্বে আমি দৌলত কাঙ্গির একখানা ছেড়া পু ধি পাইয়াছি। তিনশত 
বর পূর্বে আরাকানের রাজসভার বঙ্গ ভাবার চর্চা হইত। আরাকানের যে চন 
রাজা! সুলতান শজ্গাকে আশ্রর় দিরা সমুদ্রে ডুবাইযাছিলেন, আলওয়াল তাহার রাজসভায় 
তখন উপস্থিত ছিলেন। আলওয়ালের সেকেন্দরনামার উল্লেখ আছে: 


এই মতে সুখে গোত্বাইস্থ বহকাল। 
বৃদ্ধ বসে অবশেষে নটিল জাল ॥ 





ভি. 
প্রাচ্য ভারতের গৌরব ১৪ 


শাহ হু! সঙ্গে যদি আইন দৈবগতি | 
হতবুদ্ধি পাত্র সব দিল হাতমতি ॥ 
আপনার দোষ হস্তে পাই অবসাদ । 
এক পাপী ন্দামারেও দিল মিথ্যাবাদ ॥ 
কারাগারে গৈহ্ আমি না পাই বিচার । 
যতাইতি বসতি হইল ছারখার ॥ 


এই চঙ্ন্ধপ্্ নরপতির বহপূর্বেও আরাকানের রাজসভার বদভাষার চ্চা হইত । 


চকরন্থধশ্থের পিতার নাম__থেচো 
পেডোর পিতা _নরপতিজি 
নরপতিঙ্গির পিত1__মাংছানি 
যাংছানির পিতা উস । 


এই শ্রীহ্প্ম আরাকানের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপত্তি ছিলেন। তিনি ১৬২২-১৬৩৮ 
খুঃ অঃ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করিখাছেন বলিয়া ফায়ারের ইতিহাসে উল্লেখ দেখ! যায়। 
অন্তু অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় নরপতি ছিলেন। তিনি “শ্বেত-তুবার-বরণী” রমনী পরিবৃত 
হইয়া রাজসভার 'আসিতেন। পূর্ববণিত কবি দৌপতকাঙ্গি শরন্ধর্শ্মের আশ্রয়ে প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন।” যে রাজ্গসভায় সপ্তদশ শতান্ধীর প্রারস্তে মালএয়াল তাহার "পগ্নাবৎ” কাব্য 
ও দৌলতকালি “লোর চক্্রাণি”র মত বিশুদ্ধ সংস্কতান্মক বাঙ্গলায় কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা 
পরবর্তী সময়ের ক্ব্চন্সের রাঙ্গসভার মতই বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহ ও আশ্রয়দাতা! ছিল 
বলিয়া মনে হুয়। বৌদ্ধমুগে বাঙ্গলা ভাষ! বর্ধমান বঙ্গৰেশের গণ্ভী ছাপাইয়া পূর্বদিকে 
গিরিকান্তার-সমাকীর্ণ আরাকানের সীমা অবধি প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত 
সহজেই গ্রহণ করিতে পার! যায়। 
এই দেশে শুধু ঘন ঘন রাউ্টরনৈতিক পরিবন্ঠন হয় নাই, ইহার ভাষাও মূলতঃ অর্জমাগবী 
এবং একলক্ষণাক্রান্ত--তথাপি সেই ভাষার উপর প্রাদেশিকত্বের ছাপ মারিয়া! ভিন্ন ভিল্ল 
অংশকে তফাৎ করা হইয়াছে । ত্রিপুরা, মণিপুর, প্রাগুজ্যোতিষপুর। 
চি পা প্রতৃতি প্রদেশে বহুকাল বাঙ্গলায় দলিলপত্র, এমন কি তামশাসন 
পরাস্ত লিখিত হইয়াছে ।* অয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর উড়িযা-সাহিতোর ভাষার সহিত 


* Ta the vorth-esst the Bengali alphabet was adopted in Assam, where not only in 
the Kamanli grant of Vailyadeva, bat also in other inseriptioos, Bengali characters bave 
been exclusively used. Tu the Asaaws plates of Vallabbaders of the Saka year 1107 (1188 
A.D‘), we find archaisms which lurked in the backwoods of civilization, In the East, the 
Bengali script was also being used in Sylbet where similar arcbaisums are to bo mot with 
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বর্তমান বাজ্গল| ভাবার বে সাধ্য, তাহা ত্রিপুরা, যরমনপিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশের কথিত 
ভাষার সহিত আধুনিক কালের লিখিত বাঙলার অপেক্ষা! নুন নহে। গঙ্গা-বংশের 
রাজত্বকালে বাঙলা ভাষার সঙ্গে উড়িযা ভাষার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি, 
__একশত বংসরও হয নাই, আসামী ভাষাকে বাঙ্গলা হইতে পৃথক্‌ করা! হইয়াছে, তৎপুর্বে 
বাঙ্গলাই আসামের রাক্গ-দরবারে ও বিভালযগুলিতে প্রচলিত ছিল। করেকজন মিশনারী 
আসামের নিয়শ্রেণীর কথিত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক লিখিশ্বাছিলেন, ও তছুপযোগী অক্ষর 
(যথা পেট কাটা 'র'ব) তৈরী করিয়াছিলেন_-তারপর বখন তাহারা দেখিতে পাইলেন, 
আসামের ভত্রসাহিতা জন্তরূপ-_তাহা! বাঙলা, তাহাতে ওক্ূপ নিয়শ্রেণীর ভাষ! চলিবে না, 
তখন তাহারা সেই নিয়শ্রেণীর কথিত ভাবা তন্দেশে চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন-_-াহাদের 
সামাল ক্ষতিপূরণের ব্যপদেশে আসামের কৰিত ভাষার পরিবর্তন হইয়া গেল। প্রাদেশিক 
অভিমান স্বষ্টি করা সহজ,--পৃথিবীতে যত জ্ঞাতি-বিরোধ এই ভাবেই উপস্থিত হইয়াছে । 
খন ভাষার এই পরিবর্ধন হয়,_তখন তথাকার সবাশয় ইংরেজ স্কুল-ইনস্পেকটর ইহার 
ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন--স্বটলণ্ড, আর়রলগ আমেরিকা 
ও অস্ট্রেলিয়ার কথিত ভাষাত নানারূপ শার্খকা ও বৈষম্য বিমান, তথাপি বিশাল ইংরেজী 
সাহিত্য সেই প্রাদেশিকব্বগুলি উপেক্ষা করি্রা একভাবাপ্ন হইয়াছে; এমন কি ওয়েল্‌সের 
ভাষার সঙ্গে ইংরেনী ভাষার নজ্জাগত কোন সাদৃশ্য নাই, তথাপি সে দেশেও ইংরেজী 
প্রচলিত হইয়াছে । এখনও যদি রাড়দেশের কথিত ভাষা ও ঢাকার কথিত ভাষার উপর 
প্রাদেশিকত্বের জোর দেওয়া যায়, তবে সাহিতে ছইটি, ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে; 
একট! অখণ্ড দেশের পাচ মাইল দূরে দূরে বদি ভাষার বশ্য বিভিন্নত| লক্ষ্য করা যায়, তবে 
প্রত্যেকাটকে বিভিন্ন ভাবার চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, এবং একই দেশের লোকের! 
পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ হারাইয়া ভাষাক্ষেতরে অনায়াসে একটা ব্যাবেলের মঠ 
প্রস্তত করিতে পারে। 

এই ভারতবর্ষে এক সমরে গান্ধার হইতে ব্দ্ধদেশ এবং হিমালয় হইতে রামেশ্বর_ 
এমন কি সিংহল, জান্তা, বালি ও স্মিত পধ্যস্ত বৃহৎ জনপদে--একই সংস্কৃত ভাষার অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছিল, এদন্ত সংস্কৃত ভাব! এরূপ অপূর্কা বৈভবশালিনী হুইয়াছে। এখন যদি 
উড়িষ্যা, আসাম প্রহৃতি প্রদেশে পুনরায় এক ভাষা স্বীকৃত হয তবে তাহা-_/বাঙগল! ভাষা,” 





সুতরাং দেখা নাইচছে, এক সময়ে এই বিশাল প্রবেশে শপ বাঞ্গল৷ ভাষা নহে, বাঙলা অক্ষরও প্রচলিত 
ছিল। প্রাদেশিক বিভাগের ফলে বাগ ভাবার অধিকার সঙ্কুচিত কর! হইয়াছে। 
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প্রাচা ভারতের গৌরব ১৯ 


__ ‘উৎকল ভাৰা’ অধৰা ‘আসামী ভাবা" যে কোন নাষেই পরিচিত হউক--জাতীয জীবনে 
উহা একটা অবিসংবাদিত লাভের বিষয় হইবে ; কিন্ত এককালে বাহা সহঙ্গ ছিল, এখন আর 
= তাহা তেমন সহঙ্গ নহে। কাটা জিনিবকে জোড়া দেওয়া সহ ও সম্ভবপর নহে। 
যাহা হউক আমরা প্রচীন কালের কথ! বলিতে বাই! সমস্ত পূর্কভারতকেই লক্ষ্য 
করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাহার ৰঙ্গ-বন্দনার অশোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি 
রী আক্তার করেন নাই। এক সময়ে মগধই সমস্ত পূর্বভারতের 
লা সীম!  একমা লঙ ছিল। = বঙ্গদেপের শিক্ষাদীক্ষার দল প্র 
এই গঙ্গার 'আদি-উৎস হরিছার-খ্ররূণ__মগধ-কেনুস্থলে বিরাঙ্গিত ছিল; নগধের উচ্চশিক্ষা, 
মগধের শিল্লকলা। সমন্তই উত্তরকালে পূর্াদিক্‌ আশ্রহ্ করিরা গড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, 
মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস রচনা করা চলে না। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযও 
তাহার বাঙ্গলার ইতিহাসে ষগধকে বাদ দেন নাই । 
যদি ভারতীয় মানচিত্রের পূর্ব-সীমানার় কতকটা অংশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত 
করি, তৰে উত্তর সীমান্তে দার্ক্ছিলিং, কালিম্পং প্রকৃতির নিকটে নেপাল উপতাকার 
গোরক্ষপুরের অতি সার্নিধ্যে কপিলাৰস্ত ও লুদ্দিনীবনের সাক্ষাৎ 
একটি গুহ খওয়াঙ্গো পাই, তারপর সমেৎ.শেখরে (বর্তমান মানকৃমঙ্েলায ) অবতরণ 
বি করুন, আরও দক্ষিণে নবদীপ এবং তৎ পুর্বোরে পুর, 
টুন বিক্রমপুর ও প্রাগজ্যোতিষপুর চিঙ্ছিত ককন; একটু পশ্চিমে 
ভাগলপুর এবং মগধ। এই যে ক্ষু্র একটা সীমানা দেওয়া হইল, সমন্ত পৃথিবীর মানচিত্রে 
তাহা অতি নগণাস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার রাষ্টী্ সীমানা ইহা নহে। 
কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রতূমির সীমা টানিলে এই বিভাগ মানিয়া লইতে 
হইবে। এই সকল স্থান পরস্পরের 'অদ্রবর্রী, আকৃতিতে 'এবং পরিমাণে পৃথিবীর মানচিত্রে 
এই বিভাগ নগণ্য হইলেও ইহা অন্ত হিসাবে নগণ্য নহে! এই বিভাগে আমরা বৃদ্ধকে 
পাইয়াছি, তাহার অর্থ মানবঙ্গাতির একতৃতীযাংশের আধ্যাত্মিক রালোর সমাট্‌ এই 
যাতে বিনি জগতের রাজন্তকুলের শিরোতূবণ--সেই অশোক এই বিভাগের 
নিবাসী নালন্দা, বিক্রমনীলা, ওদন্তপুর, জগন্ল, ববির প্রভৃতি জগতের 
শাইয়াছি | এই বিভাগে বীমান্‌ ও বিতপাল চিত্ৰকলার 
তর প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা নেপাল ও তিব্বতত অতিক্রম করিয়া 
করিয়াছিল। এই বিভাগে শরীজ্ঞান দীপদ্র সমস্ত মাধাৰিক 
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মহযান-বৌদ্ধ-সমপ্রদায়ের উপাস্তদেবতা, বুদ্ধের নীচেই তাহার স্থান | বিক্রমপুরের 
শাস্তরক্ষিত ও শীলভদ্র একসময়ে সমস্ত বৌদ্ধ জগতের শিক্ষাকেন্সরের গুরু ছিলেন। স্বিখ্যাত 
হৈন গুরু ২৩শ তীর্থ্ধর পার্শনাণ দীর্ঘকাল রাড়, পু, ও তামলিপ্ত দেশে তাহার চাতু্ীম 
ধর্ম প্রচার করিয়া ৭৭৭ খুঃ পৃঃ বন্দে মানহৃমে সমাধিলাভ করেন; এই মানতূম জেলায় 
আরও অনেক ভীর্ঘদবরের সমাবিস্থান রহিয্বাছে। রঙ্গপুর অঞ্চলে এবং ত্রিপুর দেশে বঙ্গাদিপ 
রাজ! গোবিন্দচন্র মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্বিতীয় রামচন্দ্রের স্তাত দ্বাদশ বৎসরের 
জন্ত সন্যাস গ্রহণ করিযাছিলেন। তাহার কীর্ডিকথ! আসাম হইতে পাজাব এবং কলিগ 
হইতে বোধে প্রেসিডেন্দী পযন্ত সর্কত্র এখনও গীত হইয়া থাকে। বোদাই প্রদেশে 
এখনও গোপীচাদের সর্যাস রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং সেদিনও সুবিখ্যাত রাজ-চিত্রকর 
ববিবর্ম্মা বঙ্গের রাঙ্গা গোপীচাদের যে চিত্র অন্ধন করিরাছিলেন, তাহা এখনও ভারতবর্ষের 
নানা স্থানে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। 
মগধের স্থব্খ্যাত সমাটুগণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। গুপ্র, পাল ও সেন সম্নাট্গণের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার অবকাশ এখানে নাই। কিন্ত উত্তরকালে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহকারে 
মৃদ্ধিমান্‌ হরি-নামনন্ব্ূপ বিনি সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে আসিয়াছিলেন--তিনি এই 
দেশের ইতিহাসে একা | তিনি প্রেম-ভক্ি-গগনের পূর্ণচন্র । এদেশকে গঙ্গ| যে উর্করতা 
ও শ্রামলটী দান করিয়াছেন মহাপ্রকুও বঙ্গের আধ্যাত্মিক রাজ্যে ত্গপ সম্পদ্‌ ও গ্রশ্বর্্য 
দিয়া গিয়াছেন। আমি সুস্ম ন্তায়-শাস্তরের বঙ্গীয় গুরুদের নাম এখানে করিলাম না। ভাহারাও 
প্রতোকে এক একটি দিকৃপাল-সহৃশ। আসামের শঙ্কর, বঙ্গদেশের রূপ, সনাতন, নরোত্তম, 
নিবাস, আহত, নি্যানন্দ, স্যামানন্দ বৈষ্ণৰ-জগতের গুরকুলের প্রথম পঙ্ক্কিতে আসীন। 
এখানে আমর! ভারত-মানচিত্রের পূর্বাংশের যে সীমা প্রদান করিলাম, তাহাতে যে 
সকল মহাম্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জগতের আর কোথাও কি এইরূপ একটি কু গণ্ডীর 
EP মধো এত বেশী মহাজনগশের আবির্ভাব হইয়াছে ? বসোরা যেরূপ 
বাঙলার স্থান । গোলাপের জন্মতূমি, এই সীমা-নির্দিষ্টগণ্ডী তেমনিই ধর্শৰীর 
ও সাধকগণের লীলাক্ষেত্র। এই পূর্কভারত পবিত্র হইতে 
পৰিত । বাঙ্গলাদেশ বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত হিন্দ্ধৰ্শ্মের এই কয়েকটি শাখা-প্রশাখার 


চলে 


@ 
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সংঘর্ষে আসিয়া ইহারা সংস্কার-জয়ী হইযাছেন। ইহাদের উদারতা! ও শিক্ষার প্রসার 
ৰে কত বড়, তাহা আমর! ক্রমে ক্রমে বেখাইরা বাইব। বখনই বিদেশীরগণ তাহাদের 
ছর্ষ শক্তির বলে রাষ্্র-প্রাধান্ত স্থাপন করিবা বক্তার মত এদেশে আসিরাছেন, তখনই 
হয়ত কিছুকালের জর আত্মরক্ষার্থে আমানের সমাঙ্গ ঠাহাদের প্রধান সম্পকে অতিরিক্ত 
মাত্রায় আকড়াইয়া ধরিয়াছেন। কচ্ছপ যেন্তপ যাংস-পুৰধ হিংশ্রদন্ত হইতে নিঙ্গের কোমল 
দেহ রক্ষা করিবার জন্ত বাহিরে একটা কঠিন আচ্ছাদনের স্থষ্টি করে, হিন্দুসমাজ সেই 
ভাবে সময়ে সময়ে একটা! অতিরিক্ত গোড়ামির গণ্ভী স্থাপন করিরা পররাঙ্গ্যাধিকার- 
লোলুপ জাতিগুলি হইতে নিজকে পৃথক্‌ করিয! রাখিযাছে, কিন্তু তাহার প্রভাব সামরিক । 
বর্তমান হিন্দুধর্ম সেইরূপ একটা আত্মরক্ষার আবরণে বেষ্টিত, কিন্তু ইহার ভিতরে ভিতরে 
এখনও যে চিন্তার প্রসারতা ও মানসিক স্বাধীনতা আছে, অন্ত দেশের সহিত তাহার 
তুলনা হয় না। আমর! পরবর্থী শধ্যারগুলিতে তাহা দেখাইব। এখন পুনরায় ছুচ্দয় 
রাষ্ট্রণক্তি ও নব্যসভ্যতার সংস্পর্শে সেই কঠিন আবরণ ধসিঘা পড়িতেছে ; আশা করি 
অচিরাৎ আমর! বাঙ্গালী জাতির স্বরূপ 'সবিকার করিবার স্থবিধা পাইব। 

পুঞ্জাকালে আধ্যাবর্তের পূর্বাখণ্ড নানা কষ ক্ষু্র রাঙ্ছে বিভক্ত ছিল; এই সকল ক্ষ 
রাঙ্গোর গৌরব, নাম ও সীমার কিছুই ঠিক ছিল না। বহ্ধা-বিভক্ত এই দেশের বে রাঙা 
যখন প্রবল হুইয়া উঠিতেন, তাহার ঝাঙ্গোর গণ্ডী কিছুকালের জন্য তখন বাড়িয়া যাইত। 
আমর এই অধ্যায়েই দেখিরাছি এক কালে গৌড় দেশের নামে সারগ্বত কান্তকুক্স, গৌড়, 
শিথিল! ও উৎকল, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বিদ্্যোত্তর প্রদেশ পরিচিত হুইত, গড়ের নামে 
প্রায় সমস্ত আাধ্যাবন্ত নামাক্কিত ছিল। সৌড়ের শ্রেষ্ঠ রাজার! 'পঞ্চগোড়েশ্বর' এই গোঁববান্মক 
উপাৰি ধারণ করিয়া সার্বভৌম সম্রাটের সম্মানের দাবী করিতেন। এককালে সপ্তধা- 
বিভক্ত ব্রিটনের প্রধান রাজা যেরূপ “ব্রিটওয়াম্ডা” উপাধি গ্রহণ করিতেন, ‘পঞ্চগৌড়েশ্বর' 
উপাধিও সেইরূপ গৌড়দেশের মহিমব্যগ্তক ছিল। এই পঞ্চগোড়েশ্বর উপাধি কালে 
গৌঁড়ের রাজন্তবর্গের কৌলিক উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল; এমন কি যখন গৌড়রাজোর 
সীমা একাস্ত ঙ্ছচিত হইয়াছিল, তখনও প্রচীন সংস্কারবশতঃ গৌড়রাজকে “পঞ্চগৌড়েশ্বর, 
উপাধি দ্বারাই সন্মান কর! হইত। রাজা গণেশকে ক্ত্তিবাস 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন, এবং হিজমাধৰ ও বিজযগুপ্র গৌড়াহিপ হুসেন সাহারও এ নামেই 
২৮০৯৬ স্ব 





ভি 


২২ বৃহৎ বন্দ 


প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যুগ-যুগ-ব্যাপী মধ্যা্দা পরবর্তী লোকেদের মধ্যে উত্তরাধিকার- 
স্থত্রে পৌঁছায়। এক সময়ে এই গোঁরৰ নামেমাত্র পর্যাবসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা! 
যে এ দেশের প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যে দেশের সীমানা যুগে যুগে অসংখ্যবার পরিবন্ধিত হইঘ্াছে, তাহার ভৌগলিক 
সীমা লইয়া একটা অধ্যায় লিখিতে আমরা স্বতঃই দ্বিধাবোধ করিতেছি । 


চতুৰ্থ পন্রিচেছদ 
এঁতিহাসিক যুগের পূর্ববাধ্যায় 


“আনারতং বিনিযন্তো মহাপ্রৈঃ শত্রখাতিতিঃ। 
ন হলাম বং তপ্ত তরিডিব্ষশতৈব্লদ্‌ ॥” 
মহাভারত, সভা--১৪ 7 ৩৫। 


এক সময়ে আধাবঞ্ডের পূর্বাভাগ-__মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণড,, প্রাগ্ঞ্জোতিষপুর প্রভৃতি 
নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। এই বৃহৎ ছুভাগ পরস্পরের 'অতিসান্সিধ্য হেতু এবং যুগে 
যুগে একচ্ধত্র সমাটের শাসনাদীন থাকার দকুন শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় কালা 
করিয়াছিল। রাষায় বিভাগ-_প্রবল-ত্রোতা নদীর চরের মত ক্রমাগত পরিবর্তনলীল-_. 
তাহার উপর "আমরা ছ্ছোর দিব না; এই রান্দোর সভ্যতা ও শিক্ষার কেঙ্রত্বামগুলির 
প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হইব। লোকেতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করিতে গেলে বোধ 
হয় এই পদ্থাই সমীচীন । 

বৈদিক সাহিত্যে এই দেশের নাম অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল 
নামোয়েখ এবং ভৌগলিকগণের তূতব্ত আলোচন! দ্বারা এদেশের অস্তিত্ব কোন্‌ যুগে 
হইয়াছিল তাহা! লইঙ্জা গবেষণা করিব না। সে ৰিচ্| আমার নাই এবং আমি 
প্রদ্নতাব্বিক নহি। 

মহাভারতের সময হইতেই আমরা আর্য্যাবতের পূর্বাংশের বিশেষরূপ উল্লেখ পাই। 
সেই উল্লেখই আমাদের আলোচনার ভিত্তিকুমি |. 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্বের আমরা এই ভুভাগের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কী্ঠি 
অবগত হই। মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌগু, বাস্থদেব, অঙ্রাজ কণ, প্রাগৃঙ্গোতিবপুরাধিপতি 
নরক ও ভগদত্ত এবং বঙ্গাবিপ চিত্রসেন ও সমুত্রসেন । 


- 
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কর্ণ অঙ্গদেশে* রাজন্বলাভ করির! পূর্কাভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু 
চি তাহার শিক্ষাীক্ষ। ও শৌধ্য-ীর্যোর লীণাক্ষেত্র ছিল হস্টিনাপুত, ইনদপ্রঙথ এ কুকক্ষেতর। 
'শগ-গৌরব করণ মহাভারতের এক বৃহ অংশ তাহার গুপগরিমায় পূর্ণ, সেই 
কীন্ঠিকখা লইয়া পর্বা্চলের লোকেদের গৌরব করিবার কিছুই 
নাই ; কিন্ত আমাদের দেশে তাহার পরিচয় নবন্তবিধ । তিনি পরশুরামের শিষ্য, অদ্বিতীয় বীর, 
ছর্ঘোধনের প্রিরসখ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহার প্রধান অবলব্বন, এ সকল কথ! লই! আমরা 

গৌরব করিব না। মহাভারতে অতি সংক্ষেপে তাহার আর একটি গুণের উল্লেখ আছে_ 
“তিনি প্রার্ধিগণের কমবৃক্ষ সবব্ধপ ছিলেন, তিনি ঝাচকপিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান 
করিতেন ন1। সাধু বাক্কির! তাহাকে সংপুক্ু বলিতবা গণনা করিতেন, ভাহার সমস্ত 
সম্পত্তি তরান্মণসাৎ হইয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণের জন্ক জীবন দানেও উদ্মত হইতেন।"_ 

কণপির্কা, ৯৫ অঃ, কালীগ্রসত সিংহের অনুবাদ । 

॥ কৌরবকুলের বর্ধনর্ূপ মহারথ কর্ণ, ধাহার মৃত্যু উপলক্ষে ব্যাস লিখিয়াছেন, 
শনদীসমুদয়ের গতি কন্ধ হইল, দিক্বিদিকৃসকল ধূষাকীৰ্ণ ও প্রচ্ছলিত হইয়া উঠিল...... 
মহার্ণৰসকল সংক্ষুদদ ও শক্ষাপ্মান হুইল, বুধগ্রহ তির্য্যক্‌ ভাবে অন্থাদিত হইলেন । 
আনল সদৃশ উদ্ধাপাত হইতে লাগিল এবং বনগন্ধরা আর্তনাদ করিয়া কম্পিত হইল" 
(করপর্ব, ৯৫ অঃ) । আমাদের এই অঞ্চলে কর্ণ এভাদৃশ পুরুষ-পিংহরূপে বিশেষভাবে 
পরিচিত নহেন। আমর! তাহাকে উপাধি দিয়াছি ‘ দাতাকর্ণ’। এই উপাধি খে 
তাহার যোগ্য, তাহা মহাভারতের পূর্বোদ্ত করেকটি পত্ক্তি স্বারা প্রমাণ হুইবে। 
*দাতাকর্ণ* নামক পুস্তকে যে একটা উপগল্প বর্ণিত হইয়াছে সেই লৌকিক কাহিনীতে 
কর্ণের হৃদয় যে কত উচ্চ, তাহার দানশক্তি যে অপরিসীম সেই কথা ব্মতিরজনের 
ভাষার কথিত হইয়াছে । যেমন সআমরা অসীম শক্তি দেখিয়া কোন মহাৰীরের বহ হস্ত, 
বহ চক্ষু করন! করিয়া তাহার কর্ধ-নীলতা ও ন্ট সাধারণকে রূপক দিয়া বুঝাইরা 
" আগিয়াছি--রাবণ, কার্বীর্ঘ্যাঙ্ছুন, শিশুপাল প্রকৃতি রাজাদের সন্ধে ভাবের কূপ 
বনি করিযাছি__কর্ণ সবক্ষে উপগনটিও তজূপ একটি র্ূপকমাত্র। কিন্ত এদেশে তাহার 
দানশীলতার কণ! এখন পর্যন্তও প্রবাদবাক্যের সলায় স্থপরিচিত হইয়া আছে। বোধ 
হয় ইন্্রস্ত বা কুকক্ষেত্রের পারখবন্তী স্থানে তাহার 'দাতাকণ' নাম কেহ জানেন না। 


ab 





প্রাচীন কঅঙ্গ--মুঙ্গের সহ ভাগলপুর প্রবেশ । প্রণীন কালে ভারতবন মে ১৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, অঙ্গ 
নতম (গু বন, দীন, গলি) অঙ্গের াজখানী ছিল চা, এই নাচছে মল, 
কল নে সুপরিচিত এখনও চাপা ফুল, চাপা কল! পতি শন অঙ্গ দেশের কথা রণ কৰাইযা যে লোমপাৰ 
চাল এবং পরবর্তীকালে কর্ণ এটার শেঠ রা ছিলেন। বাড সাহেবের মতে মৃশিধাবাৰ ও রত 

। জেশের অস্থি ছিল এবং কাহারও কাহারও তে সাঁওতাল পরশনাও অঙ্গের আংশ। 
উলখ দৃষ্টি হয় (পচন কাও, ১৪ নাক) ননলাল বের ভারতববের 















২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


কিন্তু এদেশে এই নাম চিরপরিচিত। স্্রীলোকেরাও কথায় কথার উপমা দেওয়ার সময় 
এ পরিচয়ের প্রবাদবাক্য ব্যবহার করে। '‘দাতাকর্শ” পৃস্তকখানি লইয়া এদেশের বহু 
কৰি কবিতা লিখিয়াছেন। বোধ হয়, এই বিষয় লইয়া বাঙ্গলার প্রাচীন কবির! যত 
কবিতা লিখিঘ়াছেন, অন্ত কোন বিষয়ে এত অধিক কবিতা লিখিত হয নাই। আমাদের 
এক বিশ্ববিস্তালয়ের পুদিশালায়ই ভি্র ভিন্ন কবি-রচিত ৩০৩৫ খানি ‘দাতাকর্ণের' 
পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। একশত বংসর পূর্বে বাঙ্গলায় বালকগণের নিতাপাঠা শিশু- 
বোধক এবং অপরাপর পুস্তকে দাতাকর্ণের উপাখ্যান একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল। 
কর্ণ যে বাঙ্গালীর কত প্রিয়, তাঁহার শৌধা-বীধ্য ও অপরাপর অসাধারণ গুণের জঙ্ত নহে, 
শুধু দানশীলতার জন্ত, তাহা এই প্রসঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি সমস্ত 
সম্পন্ধি বিলাইয়া দিয়া-এমন কি শ্বীছ্ প্রণাধিক পুত্রকেও নিটুরভাবে হতা! করিয়াও 
দানের মহিমা অক্ষুঃ রাখিতেন। এই কথাটি বাঙ্গালী কবি পুনঃ পুনঃ তাহার পাঁঠক- 
গণকে গলচ্ছলে বুঝাইতে চেষ্টা পাইরাছেন। হুধ্যোধনকে বাক্যদান করি! তিনি সহোদর 
দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্াক রণক্ষেতরে প্রাণ দিয়া বাগ্দানের মহিম! দেখাইয়াছেন। 
কুকক্ষেত্রের কর্ণকে তঙ্েশবাসীরা এক ভাবে দেখিয়াছেন, অঙ্গ-বঙ্গের লোকর! তাহাকে আর 
এক ভাবে বুঝিয়াছেন। পাল-রাজগণের কাহারও কাহারও তায়শাসনে কর্ণের দান- 
শীলতার কথার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। শোৌর্্য, বীর্ঘ্য ও এশা অপেক্ষা এদেশের 
লোকেরা ছদয়ের খুদার্্য, নহাহুভবত! ও ত্যাগধর্ম্বকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। কর্ণের 
প্রসঙ্গে এদেশের সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক । বাঙ্গলার তামশাসনগ্রলিতে 
আমর! পুনঃ পুনঃ কর্ণের এই দাননীগতার উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতে কর্ণের 
এই গুণটির অতি সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ আছে। ভার্গবের প্রিয় শিক্ছ। অঙ্গের যোদ্ধা এবং 
বীরদের অগ্রনী কণ অঙ্গ-বঙ্গে 'দাতাকর্ণ।' তামশাসনে ধর্ম্দূপালের পুত্র দেবপাল কর্ণের 
মত দাতা বলিয়া বৰ্ণিত হুইৱাছেন। কুমারপালের মী বৈহ্ধদেবকে “স্বভাবসিদ্ধ দাননীলতা- 
পুণে “চল্পকেশ কর্ণের' সঙ্গে তুলনা করা হুইয়াছে। কর্ণ সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ 
বাঙ্গলার বারও ছুই একখানি তায়শাসনে আমর! পাইয়াছি। বাঙ্গলার কোন তামশাসনেই। 
কর্ণের বীরত্বের উল্লেখ নাই। সমস্ত আরখ্যাবর্ কর্ণকে যে ভাবে দেখিয়াছে বাঙ্গলাদেশ 
সেভাবে দেখে নাই। এদেশ ক্ষমতার পূজক নহে,_ হৃদয়ের মহান্‌ গুণের পূজক ; এই জন্তাই 
এদেশের কষ শক্ঘচক্রগদাধারী নহেন--ভাহার একমাত্র আমোদ অগ্্র একটা বাশের বাশী। 
তন মহাভারত, হরিবংশ 
পুরাণে অদ্বিতীর বীরের কাহিনী বিশেষভাবে 
সগৰ-গৌরৰ জরাচ্ছ। িপব্ব পা 
একদা নারদ আসর! মূধিছিরকে বলিলেন, “পাও স্গবাসী, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, 
যুৰিষ্িরকে রাহ যজ্ঞ করিতে বলিবেন। এই যজ্ঞ পুর্ণ, করিতে পারিলে আমার স্বাস 
স্থায়ী হইবে।” 


এভিহাসিক যুগের পূর্বাধ্যায় ২৫ 


সমস্ত বক্সের শ্রেষ্ঠ রাজহুয়। সর্ক্প্রধান সন্রাট না হইলে এই যজ্ঞ সম্পাদন করা 
সম্ভবপর নহে। নারদ বলিলেন, ‘তুমি রাজাধিরান্দ, ভ্রাতুগণের সহায়তায় তুমি রুতকার্ধা 
হইবে । যুধিষ্ঠির ভাবিত হয পড়িলেন। তিনি লাদুঙণকে ডাকাইলেন; তাহারা কেহ 
গাওীব, কেহ গদা, কেহ অপরাপর অচ্বর গৌরব করিয়া এই কার্যে তখনই হস্তক্ষেপ 
করিতে পরামর্শ দিলেন। মন্ত্রী ও সভাসদেরা একবাকো বলিলেন, “যুধিচিরের পক্ষে 
এই যজ্ঞ একান্ত সহঙ্গ ব্যাপার। পাহারা অনতিবিলক্ষে বক্ঞানঠান আরম্ভ করিতে 
রাজাকে ধরিয়া বসিলেন। রাজা খৈপাহধন ব্যাস ও খৌম্য প্রসথৃতি গরযিবর্গের মত লইলেন, 
তাহারা বলিলেন, ‘মহারাজ, তুমি এ কার্ধ্যের যোগ্যপাত্র 1 

এই সকল অস্থকূল মত পাইয়াও দীর-বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দ্বিধা ঘুচিল না; 
তিনি যছপতি ক্রষকে আনিতে লোক পাঠাইরা দিলেন এবং মনে মনে স্থির 
করিলেন, “যদিও আমার লাতৃযুন্দ-প্রমুখ সমস্ত আস্মীয়, মন্ত্িগপ এবং শ্রেষ্ঠ খমিরা এই 
কার্ধা অস্যোদন করিয়াছেন, তথাপি আমি ক্ষষের মতাহুসারেই পরিচালিত হুইব 
সারথি ইন্্রসেনকে সঙ্গে করিয়া স্বারকা হইতে দরারকানাথ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত 
হুইলেন। 

কৃষ্ণ সমস্ত শুনিথ! বলিলেন, “এত শীষ এই কথার মীমাংসা চলে না” তৎসময়ের 
ক্ষতরিরগণের একটা ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, কংসবধের পর 
এখন বৃহজ্রণের পুত্র জরাসন্ধই ভারতবর্দের অদ্বিতীয় সা; 
সে তোমাদের এই কার্যে প্রতিবাদী হইয়া তোমাদের সমস্ত 
উত্তম পণ্ড করি! দিবে। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলে তোমাদের এ কার্থে 
ব্রতী হওয়। উচিত নহে। ধাহার! তোমাদের ও বছৃকুলের আ্আস্মীর, ঠাহারাও ভয়ে 
জরাসন্ধের অনুগত হইরাছেন। শুধু তোমাদের পূজা ও গ্রেহভাঙ্গন মাতুল পুরজিং জরাসন্ধের 
এগানী হন নাই, কিন্তু তোমাদের পিতৃদখ ববনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত, বদুকুলের পরম 
আখ্মীর ভীগ্মক ইহারা সকলেই তাহার বাধ্য। আমর! বহু চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি 
ভীগ্মক জরাসন্ধের ভয়ে আস্মীয়তা সত্বেও আমাদিগের সহারতা করিতে স্বীকৃত হন নাই। 
হংস ও ডিস্ক এই ছই মহাপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধের অন্থচর। চেদি-অধিপতি 
শিশুপাল যুদ্ধকালে জরাসন্ধের সেনাপতি হন। মহাপরাক্রান্ত, বিশ্ববিশ্তকীত্থি পৌও, 
বান্থদেব ইহার অন্তরঙ্গ সখা। যে সকল রাঙ্গা নরাসন্ধের প্রতিক্লতা করিয়াছেন, 
তাহারা স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বনাচারী হইয়াছেন, নতুবা সন্ত বাস করিতেছেন। 
 উন্তরদেশবাসী রাজগপ ও অষ্টাদশ ভোজকুল পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। ইহার 
রন কার, বোধ, শা, পন লন, কি, শালরনবংসীর রাজগণ, 


অয়ানন্ধের পরাফম । 
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রাজাকে বন্দী করিয়া রাধিয়াছেন। সার ১৪ক্গন নৃপতি হইলেই একশত সংখ্যা পূর্ণ 
হইবে, তখন ইনি যচ্চ করিয়া ইহাদিগকে বলি দিবেন । 

ছদান্ক জরাসন্ধ বহুবার মধুরা অবরোধ করিয়াছিলেন; ইহার অমিত পরাক্রম এবং অসংখ্য 
সৈশ্তবলের নিকট বকুল দাড়াইতে পারে নাই ; অবশেষে ভীত ও আন হইয়া আমরা প্রি 
জন্মভূমি যখুর1 পরিত্যাগ করিয়া! ছর্গম গিরিরাশি-সংরক্ষিত রৈবতকের নিকট রাজধানী 
পরিবন্ঠিত কাঁরয়া কণক্কিং নির্চররে বাস করিতেছি। এই ছার শক্র কিছুতেই তোমাদের 
রাজন মন্জ অস্থষ্ঠান করিতে দিবেন না। 

“শাদি আম্মা শত্ৰুনাশ সহান্দরদ্বাল্পা তিনশত বহৎসন্প 
অব্িশ্রাম্নে জল্লাস্নহ্েন্া সৈন্য বল কুলি তথাপি নিঃশোেশ্বিত 
ক্রন্লিতে পীন্রিন্ব ন!। ( মহাভারত, সভা, ১৪ অঃ) স্বতরাং জরাসন্ধ থাকিতে 
কিছুতেই তুমি রাজন যজ্ঞ করিতে পারিবে না। রাজন যজ্ঞ একেবারে পরিত্যাগ করাই 
ভ্রেয়ঃ।” (সভা, ১৫ অঃ) । 

কষ্ের এই কথার জরাসন্ধের প্রতাপের কতকটা আভাস পাওয়া! গেল। হরিবংশে 
জরাসন্ধ কর্তৃক মধুরা আক্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে--তাহ! আরও বিস্তৃত। পুরাণকার 
যেন ভারতের সমস্ত রাজন্তবর্গের ছবি-সংযুক্ত একখানি বিশাল পটে জরাসন্ধকে রাঙ্গরাঙেশ্বর 
মহাসমাট্‌প্বরূপ আকিয়! দেখাইয়াছেন, এই একখানি চিত্র দিয়া হরিবংশ-পুরাণের অনেকাংশ 
পূর্ণ কর! হইয্াছে। 

বরাসন্ধের ছুই দুহিতা স্তি ও প্রান্তিকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন কংসের 
মৃত্যুর পর ইহার! জরাসন্ধকে তাহাদের স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ লইতে উত্তেলিত করেন। 
দামাতৃবধের শোকে প্রতিহিংসারদ্বি-প্রণোদিত হইয়! জরাসন্ধ 
মধুরাপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন, একবার ভইবার নহে--সপ্র- 
দপবার। প্রথমবারের আক্রমণকালে ভারতবিশত প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের রাজ! সয়া 
নরাসক্ধের অন্ববর্ৰী হইয়াছিলেন। হরিবংশ ৩৪ন্দন রাজার নাম বলিয়া "গল্তন্” শাখার, 

অধিকতর সংখ্যার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই ৩৪জনের মধ্যে আমর! 
লন দি শন! গাধা ও কাশী হইতে পয তি পা এবং হিমাচল 
উপত্যকা হইতে দাক্ষিণাতোর কোন কোন দেশের নাম পাইযাছি। এই মহতী 
চুর মো পৌগুরাজ বাহুদে, অঙ্গ-বঙ্গ হই দেশের অধিপতি, চেদিরাঙ্গ শিশুপাল, কাশ, 
মর, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজার উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের বিষর ধাহারা! মধুরা অবরোধ 
করিয়াছিলেন. তাহাদের মধ্যে ্রপদ রাজা! ও স্াতবর্গ ছর্্যোধনের নামও পাইতেছি। 
যদ্ৰংশের দারা সুরক্ষিত মধুরার চারিট দ্বার অরাসন্ধ অবরোধ করিয়াছিলেন। তাহার 
অধীন রাজগণের নতধ্য পশ্চিমন্বার রোধ করিয়া! ১*জন রাহ্ছচক্রবর্তী, উত্তরদ্বারে ১৯জন এবং 
পূর্বঘারে >১৩জন পরাক্রান্ত রাজা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সব জবরাসন্ধ, শিশুপাল ও তাহার 
বিশেষ অন্তরঙ্গ কযেকঙ্গন মহাবোড্ধার সঙ্গে দক্ষিপদ্বার অবরোধ করিশ্াছিলেন। 


আন ও আি। 
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তাহার! কতদিন ঠেকাইয়া রাখিবেন ? তাহারা পরামর্শ করিয়া প্রি্তম জন্মাকুমি পরিত্যাগ- 


@ 


এঁতিহাসিক যুগের পূর্বাধ্যায় ২৭ 


এই মহাৈশ এ রাঙজাধিরাজগণ-পরিবূত সা অরাসন্ধ ৰে তখন ভারতবর্ধের 
সর্প্রধান রা! ছিলে, তাহ! মহাভারতাদি পুরাণে পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়। 
যে রাজধানীতে উত্তরকালে শোক প্রকৃতি মৌধ্যবংসীয় রাজগণ আসীন ছিলেন, তৎপূর্কো 
নন্দৰংশ, এবং মৌর্যবংশের রাজত্বের অবসানে, অন্তবংশ ও ওপ্তসা্ের! অিষ্টিত ছিলেন, 
সেই রাজধানীর সর্বপ্রথম গৌরব জরাসন্ধের পিতা রুহ প্রন করিয়াছিলেন এবং সেই 
গৌরব-পিখ। জরাপক্ধের সম সমস্ত ভারতবর্ণ আলোকিত করিয়াছিল। জরাসন্ধের পতাকা- 
নিয়ে শত শত খেত রালজ্ছর একত্র দেখিয়া কৰু বলরামকে বলিয়াছিলেন, “মনে হইতেছে 
মখুরার আকাশে শত শত বলাকাপহক্তি উড়িতেছে ।' এই মহাসৈল্ত হইতে ক্ুন্ধ সাগরের 
্তায একটা গভীর কলরব উদিত হইয়াছিল; হরিবংশকার বলিতেছেন, এই সময় তঙ্নী 
হেলনপূর্বাক এক সনুচ্ধ মঞ্চ হইতে জরাসন্ধ বলিলেন “চুপ” । তখন হিমাত্রিতুলা স্থির কোন 
যোগিবরের স্তায জরাসন্ধকে দেখা বাইতেছিল। তাহার সেই আেশবানা ইঙ্গিতে প্রচারিত 
হওয়ামাত্র মহাসৈক্তসমূত্র অকণ্থাৎ স্ন্ধ হইরা তুক্ধীপ্তাব অবলঘন করিল, উত্তাল মহাসাগর 
মেন প্রশান্ত মহাসাগরে পরিণত হইল; রাজাদিগকে সখ্োধন করিয়া তিনি সমাটের যোগ্য 
গস্ভীর কণার জালামনী এক বকৃতা করিলেন। 

এক সময়ে রুষ্ণ ও বলরামের প্রাণে জরাসন্ধের এই বিপুল গৈন্ প্রাম হতাশ হই 
পড়িয়াছিল, তখন স্বরিতগতিতে তিনি তাহাদের সশ্খীন হইয়া বলিলেন, "ছে ক্ষরিয়গণ, 
তোমরা পলায়নোগ্বত হুইয়াছ কেন? তোমাদিগকে দিক্‌! বেশ, তোমরা যুদ্ধ করিও না, 
এইখানে দাড়াইগ! থাক, আমি স্বয়ং এই ছুইটি রাখালকে ( কুদ-বলরাম ) একাই বধ করিব। 
তোমরা দাড়াইয়া তামাসা দেখ ।” 

এই কথায় লঙ্জিত হইয়া পলায়নপর সৈন্য ফিরিয়া আপি! আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । 

প্রবণ দীর্ঘকাল স্থাতী যুদ্ধের পরও মছকুল পরাস্ত হইল না, বহু সৈন্ট ক্ষয় হইল; কিন্ত 

ফিরিয়া আসিতে হইল । এদিকে তাহার প্রিয় কনক নতি এবং প্রাপ্তির বিলাপ এ 
তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, সাহার বছৃকুল ধ্বংস করিবার ষন্ধল অটল 

হইয়া! রহিল, তিনি পুনঃ পুনঃ মধুরা আক্রমণ করিতে লাগিলেন । 

যছকুল বিপেষরূপে বুঝিলেন, পরিণামে তাহারা জরাসন্ধের সঙ্গে টিয়া উঠিতে পারিবেন 
না গহার জনবল এবং অধীন নৃপতিবর্গ অনেক বেশী ; বালির বাধ দিয়া এই মহাঙ্গোত 








২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


অবশ ভীষারচ্ছু নের সাহায্যে ছলনা করিয়া কষ্চ সরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন; তাহারা 
কপট গ্রাতকবেশে বাইয়া জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন। তাহার মৃত্যুতে মগধের দীপ্তি 
কতকদিনের জর নিবিষা গিরাছিল। বদ্ধিমবানু করষ্ণচরিতে লিখিযাছেন--“হিন্দুরাজত্বকালে 
অধিকাংশ সময়েই আধিপত্য মগধাধিপতির ছিল। আমর! যে সময়ের বর্ণনার উপস্থিত, সে 
সময়েও মগধাধিপতি উত্তরভারতের সমাট ।.........কুকক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয়পক্ষের মোট 
অষ্টাদশ আক্ষৌহিনী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। এক! জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিনী 
সেনা ছিল বলিয়া উল্লিখিত ৷” 
এই সকল খৈল্-সংখ্যা ও প্রতাপের বর্ণনার কতকটা অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই আছে, তথাপি 
মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, কুকক্ষেজ্রর কিছু পূর্বে জরাসন্ধ 
পুর্বব-গগনের মধ্যাহ্ছ-মার্ডণ্ড ছিলেন। তাহার মত বলশালী ও প্রবল নৃপতি তখন ভারতবধে 
অন্ত কেহ ছিলেন না। 
কিন্তু এই পর্বভারতে শুধু জরাসন্ধ নহেন, তখন আরও অনেকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত 
গাঙ্গ |ছলেন, ধাহারা তাহাদের অদ্বিতীর প্রতিষ্ঠা সমস্ত আ্যাবর্তে স্থাপিত করিবার 'শন্ধা 
করিতেন। ইহাদের মৰো জরাসন্ধের পরেই পৌও, বানুদেবের * 
নাম করিতে পারি । সেই সময়ের পৌগু দেশ বঙ্গদেশের অনেকাংশ 
ছুডিযাছিল ; চৈনিক পরিক্রা্কগণ ও প্রাচীন ইতিবৃত্তকারেরা অনেকেই এই পৌও, দেশের 
নিলি গৌরব কীর্তন করিয়াছেন হয়ত পুরাকালে ইহার দক্ষিণে পর্ণ, 
পা বাহ পিষে মহানন্দা, উত্তরে কোচবিহার ও করতো নী ছিল; উ্তর- 
মদ ১৪২) বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দান্দিলিং ও পাবনা জেলার পুরাংশ ব্যতীত 
এক বিস্তীর্ণ হুভাগ এই পোণ, বা পৌও বর্ধন ভুক্কির অন্তর্গত 
ছিল। প্রাচীন পৌগ্ডে,র অনেকাংশ এখন পাবনা ও বরেন্গভূমির মধো পড়িছবাছে। সম্প্রতি 
দীক্ষিত সাহেব যহাস্থান হইতে হে মৌধ্া-লিপি-সংযুক্ত প্রন্তরথণ্ড পাইগাছেন, তাহাতে 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইযা গিয়াছে বে অশোকের সময় মহাস্থানই পৌণ্ড দেশের রাজধানী 
ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনতিপূর্কে এই তৃভাগের অীশ্বর ছিলেন বাহদেব। মহাভারতে শীর্ণ 
পৌও, বাস্থদেবের সম্বন্ধে বলিস্থাছেন, “এই ছরাস্থা মহাবল ও পরাক্রা্ত, আপনাকে পুরুষোত্ম 
বলি পরিচয় দের এবং মোহবশত: আমার শম্ম-চক্াদি চিহ্ন ধারণ করে, এই রাজ! জগতে 


ৰঙ্গসৌরৰ পোত, বালে । 


৯. শৌগুজেশ-_ ছা মহাভারতোক পো, বাহজেবের সময হইতে এই দেশ বঙ্গদেশের একটা বিখ্যাত 
এৰং বিত্ত অংশ ছিল। এই রাচ্দের রাজধানী গৌড় হইতে কুড়ি মাইল উতরপূ্দে ও মালনহ হইতে ছয় মাইল 
উত্তরে ্ৰৰস্থিত ছিল। ব্ৰধ্যাপক উইলসনের মতে বাজ্সাসী, দিনার, বর, মালদহ, বুড়া এব! তিহত 
এই রাজোর অন্তত ছিল। প্রাক মহানন্দ এবং করোোডার শ্রোহ পারার পাবদেশ যৌত কি 
বহিয়া যাইিত। কাও সন সাহেব বলেন, দিনাজপুর, বগুড়া ও বঙ্গপূর এই বাহার প্রধান অংশ ছিল। 
পীগদেশ বলিতে সমত উ্তরবঙ্গ বুঝাই । A li, 


2) 


২£ 





{দিছি এই লক এবং বস মি 





এতিহাসিক যুগের পূর্ববাধ্যায় ২৯ 


বান্থদের নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গ, পৌও, ও কিরাত দেশের অধিপতি” (সভা, ১৩ অঃ) । 
হরিবংশের ভবিশ্যপর্কোর ৯৩ অধ্যায়ে পৌগ, বান্দদেবের স্বারকা আক্রমণ সন্ধে বিস্তৃত এক 
বর্ণনা আছে | নরককে কু হত্যা করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বাহুদেকের প্রতিহিংসা বৃত্তি 
জাগিয়। উঠে । তিনি তাহার অবীন রাঙ্গগণকে আহবান করিয়া 
বলেন, "এই গোপনন্দন কু কোন্‌ সাহসে আমার নাম গ্রহণ 
করিয়াছে? জগতে একমাত্র আমিই ‘পুরুষোত্ধম বাস্তদেৰ’ ; এই উপাৰি এবং চিন্ন সে কেন 
গ্রহণ করিয়াছে? হে রাজগণ, আমার স্দর্শন অতি তীক্ষ, আমার সহঙ্রার মহাখোর চক্র, 
আমারই শাঙ্গ' নামক মহারব ধন্ছ ও কৌসুদিকী নামক বৃহৎ গদা-_্মামিই গদাধর__এই 
উপাধি গ্রহণের আর কাহারও অধিকার নাই। হে রাজগণ। বদি তোমরা আমাকে শম্খচক্র- 
গদাধর’ না বণ, তবে তোমাদের প্রত্যেকের শতভার স্বর্ণ ও বহু ধান দণ্ড করিব ।” 
এই উীরুঞের প্রতিন্থী পৌও, বাসদের অষ্টসহস্র রণ এবং বন্ধ সহস্র গজারোহী এবং 
সংখা পদাতিক সৈগ্জ লইয়া বঙ্গদেশ হুইতে স্বারক! অবরোধ করিবার জন্জ একলা প্রতি 
পরাক্রাঞ্জ সামন্ত রাজাদিগকে সঙ্গে করিয়া! অভিযান করিলেন; অবরোধকারীদের শত শত 
দীপশলাকার আলোকে সমস্ত ্বারকাপুরী উচ্ছল হইছিল; এই গ্রীণ যুদ্ধে বহসংখাক 
যহুৰীর নিহত হইঘাছিলেন। সাত্যাকির সঙ্গে অবিশাপ্ যুদ্ধে যখন পৌগু কান্দ একান্ত পরিশ্রাঞ্জ 
হইয়া পড়িলেন, তখন রুষণ আসিয়া কর যুদ্ধ তাহাকে নিহত করিলেন, কিন্তু তিনি শৌগু কের 
সাধারণ বীরত্বে বিশ্বর প্রকাশ করিরা বলিহাছিলেন_-“ইহার কি আশ্চধ্য বীণা, কি 
ছঃসহ বৈধ্য 1” 
ইহার পর আমরা নরকবধের উল্লেখ করিব। হরিবংশে প্রাগ্জ্জ্যোতিষপুরাধিপতি * 
নরকের কথ! বিশ্তৃতভাবে বণিত আছে। ইনি হুমিপু__রুসের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন 
না। নানারূপ উপগল্প হইতে নিছক সত্যটুকু গহণ করা বড়ই 
পাতি কঠিন, তবে একথা কতকটা নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে 
পা শিক যে, দেকাতা অদিতি ইট বসল কুল ইনি বলপূৰ্বক লই 
আসেন। প্রধানতঃ এই কারণেই ইন্জাদি দেবতার প্রার্থনায় 
কষ্চ প্রাগৃক্যোতিবপুরে, নরক রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া- 
ছিলেন। নরক রাজচক্রবর্তী ছিলেন। নিশুন্দ, পঞ্চনদ, নুর ও হয়ঞ্রীব নামক সেনাপতিরা 
ইহার অসংখা সৈকতের পরিচালন! করিতেন। এই প্রতাপশালী মিতার দ্বারা সংরক্ষিত 
হইয়! নরক সমস্ত বা্ধ্যাবন্ডে পরায় এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ধিমান্‌ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইরাছিলেন। 
ইনি যখন কুফ্চের আহ্বানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন,_ তখন হরিবংশকার লিখিয়াছেন, 
সবপগ-সংলগ্ শত শত মদিখচিত পতাকা-বে ইহার স্বর্গীর রখ লোক-চক্ষ ঝলসাইয়া 
মা পে আবদ্ধ বহু অঙ্বহারা 


কলের সঙ্গে বৃদ্ধ ও নৃত্য । 
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৩ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহিত হইত। রখটি লোহজালে রক্ষিত ছিল; পুরাণকার লিখিয়াছেন, এই উচ্ছল রথে 
সমাসীন রাজচক্রবন্তী নরককে সান্ধাগগণের স্থধ্যের মত দেখা যাইতেছিল। ক্বান্চের সঙ্গে যুদ্ধে 
ভাঁহার গৌরব অস্তমিত হইবে, এইজন্য তাহাকে সান্ধাগগনের শ্মধোর সঙ্গে তুলন! দেওয়া 
হইয়াছে। কুক অতি কঠোর যুদ্ধের পর তীক্ষ ভল্পক্ষেপে নিশুন্দের মস্তক ছি করিলেন_ 
ক্রমে মহাযুদ্ধে অগ্রসর হুইয়া তিনি ৰাণদ্বার! হয়গ্রীবের বক্ষ ভেদ করিলেন__শক্কিশেলে মুরকে 
সংহার করিয়| এবং কঠোর যুদ্ধে পঞ্চজনের নিধন সাধনপূর্কক পাঞ্চলন্ত শঙ্খ নিনাদ করি 
তাহার বৈরী আকাশে উড়াইয়! দিলেন। ইহার পর স্বয়ং নরকের সঙ্গে তাহার সঙ্ঘধ। 
হরিবংপে এই বৃদ্ধের উত্তেদ্নাপূর্ণ একটি বর্ণনা আছে। কৌতুহলী পাঠক নিঙ্গে তাহা 
পাঠ করিবেন। আমাদের এই পূর্বদেশের রাজারা যে কিরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, এই 
সকল বণনাতে তাহার আভাস: পাওয়া বায়। নরকের সৃত্যুর পর তাহার শোকাভা গননী 
ভূষি বিলাপ করিতে করিতে অদিতির সেই কুণ্ডল দুইটি লইযা কষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন--'হে কষ! তোমার লীলা কে বুঝিবে ? বালক যেমন পুতুল লইয়া খেলা করে, 
তোমার খেলাও সেইক্কপ। তুমি যাহাকে দিয়াছিলে, তাহাকে তুমি আঙ্গ নিগহন্তে হও] 
করিলে! যাহা হউক এই কুণ্ডল ছইটির জন্তু তুমি নরককে হত্যা করিয়াছ, এই দুইটি 
কুঞ্ল গহণ কর এবং নরকের সন্তানদিগকে রক্ষা! করিও /' জ্রদেবের বন্দনায “মধু-যূর নরক- 
বিনাশন’ পঙ্ক্ষিতে মুর ও নরকের উল্লেখ আছে । 

মহাভারতে দৃষ্ট হ-্দামাদের এই বৃহৎ বঙ্গ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু পূর্কা হইতে 
পরাক্রান্ত রাজগণ-অধ্যুষিত ছিল। খান্রদেন, নরক, সুর প্রভৃতি খাম্‌ বাঙ্গলার রাজা। 

চিত্রসেন ও সসুদ্রলেন বঙ্গের অতি প্রবল রাঙ্গা ছিলেন, ইহারা 
যা বগা পণগাপর ভীষের দিধিক্ষর বাত্রায় বাধা জন্মাইঘাছিলেন। ইহা ছাড়া 
বর্তমান হুগলী জেলার রাঙ্গা (কৌশকী কচ্ছপতি ), তায়লিগ্রির 

রাঙ্গা, মালদহের ( মোদ। গিরির ) রাঙ্গা, নুপ্ষ বা! রাচ়দেশের রাজ! প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন 
‘অংশের রাজগণও ভীষকে সহচ্দে পথ ছাড়িয়া দেন নাই। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজ 
ভগদত্তের উল্লেখ মহাভারতের অনেকাংশেই পাওয়া বায়। এই সমস্ত রাজার প্রায় সকলেই 
মুধিষ্টিরের রাজন যন্ত্রে নিমন্নিত হইয়া সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাম্লিল্রির রাজা 
ময়রধবজ ও নীলধ্বজ অর্চ্ছনের সঙ্গে যুক্ধ করিয়া! তাঁহাকে বাতিবান্ড করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় আমানের বৃহত বঙ্গ পরাত্রাস্ত রাজগণের নিবাসস্থল এবং 
শ্ৰেষ্ঠ আধ্যৃমিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য বঙ্গদেশের পূর্ক-সীমাস্তের রাজগণের প্রসঙ্গে 
যদিও কিরাত, চীন ও ববন সৈত্তের উল্লেখ ইষ্ট হয, তথাপি তাহাদের সঙ্গে সমস্ত যাব 
বৈবাহিক আাস্মীয়তা ছিল তাহা প্রসাণিত হইতে পারে। পাখা খাইছি, এই বৃহত 
বঙ্গের কেহ কেহ সার্কতোম সহাট ছিলেন। 
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মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুর! সন্বন্ধে এদেশের দাবী ৩১ 


এ .. পঞ্চলন পন্রিচেছদ 
} মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সন্দস্ধে এদেশের দাবী 
“নাসৌ নুনি্ক্ষ মতং নাভিল্লং।” 


“বেলা: প্রমাণং স্ব: প্রমাণং 
রথ যুক্তং বচনং প্রমাণং। 
বসত প্রমাণৎ ন ভৰেৎ প্রমাণং 
কস্তন্ত কর্যাৎ বচনং প্রমাণৎ ৪” 


1 মগধ, প্রাগ্দ্যোতিবপুর, অগ, বঙ্গ, পৌও, প্রকৃতি স্থান বৃহৎ বদের অন্ত, 
তাহাদের ভৌগলিক সংস্থান সর্ধগনসন্মত ; কিন্তু এই রাঙ্গযগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি 
স্থান আছে--যাহাদের ভৌগলিক সীমানা সন্ধে মতভেদ আছে। 
মণিগুর--বঙ্গদেশের পূর্বসীমান্তে বে মণিপুরের রাজ্জার! কন্ধবাহনের বংশধর বলিয়া 
দাবী করিতেছেন,_-তাহার সঠিক সংস্থান এখনও কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। 
মহাভারতের প্রমাণ দার! বর্তমান কালের বঙ্গবিশরত মণিপুর পর্জ্জুনের মণিপুর কিনা 
তাহা বিচার করা মাউক | মহাভারতের আদি পর্কো ২১৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে_ 
“'অৰ্চ্ছন কলিঙ্গতীর্থ ও তত্রত্য পুণাতীৰ্খ সকল অতিক্রম করিয়া! সুর্য হর্স্যাবলী অতিক্রম 
করিয়া! চলিলেন। মহাবাহু 'অক্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ পর্বত অতিক্রম করিয়া 
মহাসাগর-উপকূল-মার্গে মণিপুর গমন করিলেন।” হুপ্রসিন্ধ পুরাতববিত নন্দলাল দে 
মহাশয় তাহার Geographical Dictionary of Ancient Iudia নামক পুস্তকে 
ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দিদ্বাছেন তাহাতে মহেন্্র পর্বত তামলিণ্ডির ১** শত মাইল 
দক্ষিণে দেখান হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন উড়িষ্যার উত্তরে মাদুর! পধ্যন্্ সমস্ত পর্কত- 
শ্ৰেণীকেই মহেক্জ পর্বত বল! হইত; মহেন্দ পৰ্ব্বত অপরদিকে প্রায় বঙ্গদেশের এক প্রান্তে 
'আসিম। ঠেকিয়াছিল। তৎকালীন উড়িগ্থা রাজ্যের সীমানা নিষ্ধারণ কর! ন্থকঠিন, তবে 
একথা নিশ্চিত যে 'অরচ্ছুন ক্রমশ: পূর্বদিকে যাইতেছিলেন, “মহেন্দ পর্বত অতিক্রম করিয়া” 
সচ্ছল ক্রমে পূর্বদিকে আসি! সাগরে পৌছিলেন ; এই সাগর বাঙলার স্থপ্রাচীন সাগর- 
1 পা পুর্বকালে সনুদ্ অনেকটা উদ্ধরে ছিল-_হ্ৃতরাং 
খালার পূর্বে “মণিপুর"--মহাভারতের মণিপুর হওয়া বিচিত্র নহে । ত্রিপুরার “রাজমালার” 
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পাশ্চাত্য পত্তিতেরা উডিস্যা, এমন কি দ্রাবিড় রাজ্যের ‘ ম * অক্ষরযুক্ত নগরগুলির 
তালিকা হাত্ড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে সেই প্রাচীন * যণিপুর ” নাম দিয়াছেন। ল্যাসেন 
( 55০ ) চিকাকোলের দক্ষিণে *মনন্কর বন্দরকে” মণিপুর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
“প্রাচীন ছিন্দুদিগের যুদ্ধা্্র সন্বন্ধীর্র গ্রন্থের’ লেখক ( Weapons of Ancient Hindus, 
:"145-145 ) ল্যাসেনের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং মাহুরার সগ্নিহিত “মনলুরা” 
নামক স্থানকে বক্বাহনের রাজধানী মনে করিয়াছেন। মিঃ রাইস্‌ ( ॥i০০ ) ইহাকে 
মধ্যভারতের “ রক্পুর " বলিয়া স্থির করিসবাছেন এবং অপর একল্সন লেখক চিন্ধা হদের 
ভীরস্থ “ মাণিকপত্বনই” মণিপুর বলিয়া শন্থমান করিতেছেন। জুতরাং "মণিপুর" 
নগরটটি ভারতবর্ণের “ ম” যুক্ত নগরের নামের তালিকা প্রান্থ নিঃশেষ করিয়াছে, অথচ 
কোন মতই সত্যের বিশেষ সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয না। 
এতগুলি মতের যখো বঙ্গদেশীর চিরাগত প্রবাদটি আমরা ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। 
যখন মণিপুর নামক একট। প্রসিদ্ধ নগর এখনও বিস্বমান এবং উহ! পুর্কাদেশের অন্তগতি, 
তথাকার রাজারা বত্রবাহনের - বংশধর বলিয়া এখনও দাবী 
করিতেছেন--তখন বৃহৎ বঙ্গের ইতিহাসে সে কথাটা 'আমরা 
ছাড়িয়া দিব কিকপে ? ন্মন্ততঃ প্রবাদটার উল্লেখ প্রয়োজনী্ মনে করি। 
চেদি--চেদি সম্বন্ধে বঙ্গের একটা ক্ষীণ দাবী আছে। সে দাবী বিচারসহ বলিয়া 
মনে হু না। তথাপি বখন এখনও কোন মতই অদৃচভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং একই 
নামে নেক দেশ প্রাচীন গ্র্থাদিতে পরিচিত, তখন প্রাবাদ- 
গুলির উল্লেখ করিতে দোষ নাই। “নহসুল! জনশতিঃ ” প্রবাদ 
মতই শবিশ্াহ্ত হউক না, তাহার মূলে কিছু সত্য থাক! অসম্ভব নহে, অন্তত: সেই 
নশ্রুতি পর কোন বিবয়ের উপর প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোক পাত করিতে পারে। 
মহাভারতের সমঝ এপি এক অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিল; চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে 
রুখে পত্র! বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। শিশুপাল জরাসন্ধের দক্ষিণ-হততত্বরূপ ছিলেন। 
ৰঙ্দেবের ভগিনী শিশুপালের মাতা ছিলেন। কু পিকৃম্বসার অস্থরোধে শিশুর বহু 
অপরাধ মার্ক্মনা করিয়াছিলেন; ইচ্জপ্রন্থে এই অপরাধের মাত্রা চরমে গৌছিয়াছিল ; 
তখন কৃঞ্চ স্থদরশনচক্র দ্বারা তাহার মন্তক ছেদন করেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “ আমি 
যখন প্রাগ্জ্যোভিষপুরে চলিয়া গিয়াছিলাম তখন শিশুপাল আমার মণুরাপুরী অরক্ষিত 
পাইয়া উহা দগ্ধ করে। ন্দামার পিত! যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন সে আমাদের 
বজ্ঞাশ্থ অপহরণ করিয়া লই নায়, স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কলা ভদ্রাকে অপহরণ 
_ করে; সৌৰীর দেশে একান্ত পতিপরারণা বক্র পদ্থীকে তাহার ঘোর প্রতিকূলতা সব্বেও 
বলপূর্বাক লইয়া যায়।” রাজন বক্স শিশুপাল কষে বিরুদ্ধে এবং যুধিষ্টিরের সঙ্গ 


পৰাৰ মূলঃ । 


ডেৰি কোথা, 


ভি 


মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা সন্দন্ধে এদেশের দাবী ৩৩ 


পণ্ড করিবার মানসে যেবূপভাবে সমবেত রাজন্তবর্গকে উত্তেদিত করিঘাছিলেন, তাহা 
মহাভারতের পাঠক সকলেই অবগত আছেন; ইনি সেকালে বে একজন রাজচকরবরী 
ছিলেন, তখসশবন্ধে কোনও সন্দেহ নাই । 

এখন এই রাঙছচক্রবন্তী শিগুপালের চেদি কোথায় ? কোন কোন পন্ডিতের মতে, 
বুন্দেলখণ্ড ও মধাভারতের অপর কয়েকটি দেশ ( পূর্ক্দে টোন্সি ও পশ্চিমে কলিসিন্ধ এই 
ছয়ের মধ্যবর্তী) প্রাচীন চেদির অন্তর্গত ছিল। এই স্থানটিই বোদ্ধদাহিত্যে চেদি বলিয়া 
উল্লিখিত। রাজস্থানের লেখক টছ্‌ ন্থমান করেন, বুন্দেলখণ্ডের জঙ্তঃপাতি চাদেরি 
প্রাচীন চেদি। কাহারও কাহারও মতে গ্রীকগণ থে চঙ্জ্রাবতী (সঙ্গাবতিদ্‌ ) নগরের 
নাম করিয়াছেন, তাহাই এই চাদেরি এবং এই স্থানটি হা ভারতের শিশুপালের রাঙ্গগানী 
ছিল। ইহা ললিতপুরের ১৮ মাইল পশ্চিমে স্থিত এবং বর্তমান চাদেরির ৮ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে। এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্তি ও প্রাসাদারির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ক্আইন 
আঁকবরীর মতে এই নগরী সুপ্রাচীন এবং এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাঙ্গাদের রাজধানী 
ছিল। ডাঃ করার, জেনারেল কানিংহাম এবং বুলারের মতে বুন্দেলখগটাই প্রাচীন 
চেদিরাজ্য । দ্বন্দপুরাণ ও রেবাণণ ' দাহলমওল’কে (বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম ) প্রাচীন 
চেদি বল হইয়াছে। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি যে মণ্ডল রাজের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহাই এই ‘দাহলমণ্ডল '_শোন ও নর্র্দার উৎপত্তি স্থান-সংলগন দুভাগ ইহার অন্তর্গত । 
মহাভারতের সময় এই প্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল পুক্রিমতি, শপ্তদের সময় চেদি 
রাজোর রাজধানী কালায্োর এবং কলচুরিদের সময় উহ! যহিষমন্তি নগরী নাষে পরিচিত 
ছিল ( নন্দলাল দের ভৌগলিক ইতিহাস, ৪৮ পৃঃ )। 

পূর্ক্দোক্ত মতগুলি যদিও ঠিক একটা জারগাকে নিরদ্দেশ করে না, তথাপি মনে হয় 
মোটের উপর মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্টাই প্রাচীন চেদিরাঙ্গা বলিয়া পণ্ডিভগণ স্বীকার 
করিয়াছেন। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, দেশ-প্রচলিত প্রবাদগুলি আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে 
চাহি না। ভারতবর্ের প্রাচীন ভৌগলিক ইতিহাস এখনও স্বদ্ঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। 
এসময়ে প্রবাদগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, হয়ত যাহার মূল্য নাই বলির! এখন মনে 
হইতেছে, কালে তাহার কোনরূপ নূলা দাড়াইতে পারে। 

প্রায় অন্ধ শতাব্দী পূর্বে (১৮৭৫ খৃঃ, ২৮শে মার্চ) “ ভাওয়ালের ইতিহাস” নামক 
একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার লেখক ভাওয়াল-জয়দেবপুর স্থুলের পণ্ডিত 
নৰীনচন্দ্ৰ ভদ্র তাহার পুস্তকের ২০২১ পৃষ্ঠার লিখিরাছেন, * ভাওরালের উত্তর-পশ্চিমাংশে 
॥ দিঘ্লীর ছিউ* নামক বন্দ স্থান ব্যাপিয়া কতকগুলি প্রাচীন অষ্টালিকা ও প্রাচীরের 
চিক লক্ষিত হয় এবং তাহার চুষ্ার্থে এক গড়খাই দৃষ্ট হয়; অধুনা তাহা ঘোর 

পরিপূর্ণ ব্যা, ভন্গুক ও সর্পাদি হিংজ জন্তর আৰাস্থান হইয়াছে। 
তথ্যাসথসন্ধান করা! ছচলাধ্য । নিতে বান! যায় ইহাই 













৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রাঙ্গ। শিশুপালের রাজ্গধানী ছিল। উল স্থানের শৈলাট গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি 
বৃহদায়তন প্রাচীন পুশ্পোস্থানের চিহ্ন বর্তমান আছে। তাহাতে দুচুকুন্দ, নাগকেশর ও 
ুলাচি এবং বৃহৎ বৃহৎ চাম্বল প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৃক্ষদকল দৃষ্ট হয়। জনরব আছে যে 
উহাই উল্লিখিত রাজার পুন্পবাটিকা ছিল; লোকে উহাকে “কুল সাজনের গড় ” বলিয়া 
থাকে। উক্ত গ্রামের উত্ধরাংশে শিশুপালের রাজধানী ছিল। চেদি যে কামাখ্যার 
অন্তনিবিষ্ট প্রদেশ তাহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত, প্রভৃতি পুরাঁপে 
শিশুপাল রাজার বিবরণ বিস্কৃতভাবে বণিত আছে, অতএব বাহুল্য বিবেচনায় তদ্বিবয়ণ 
বর্ণনায় বিরত রহিলাম 1” 

"বহুদিন গত হইল, ভাওয়ালের মঘীর মাঠের সন্মুখে কতকগুলি অক্ষরযুক্ত একখণ্ড 
তামার পাভ পাওয়া গিরাছিল,* তত্রত্য তৃতপূর্ব জমিদার স্বর্গীয় মহাস্মা গোলোকনারায়ণ 
রায়চৌধুরী তাহ! আনাইয়া এ অক্ষরগুলি পড়াইবার জন্য অনেক বদ্ধ করাইয়াছিলেন; 
কিন্তু কেহই তাহা ডিনিতে না পারিরা ঢাকার কোন বিজ্ঞ ইংরেছজের নিকট পাঠান, 
তথায়ও কোন বাক্তি তাহা পাঠ করিতে পারেন না। তৎপর তাহ! কলিকাতায় প্রেরিত 
হয়। কিন্তু সেখানেও কেহ তাহ! পাঠ করিতে না পারায় তাহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হুইয়াছে। 
বোধকরি এ 'অক্ষরগুলি চাষা-নাগরী হইবে। এখানে, যাহারা চাষা-নাগরী অবগত 
'সাছে, তাহাদিগকে এ তামশাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিল না" **"ভাওয়ালে 
এখনও চাষা-নাগরী চণ্ডাল জাতির মধ্যে কেহ কেহ অবগত 
আছে, তন্বারা বিলক্ষণ অদ্ধগণন! ও হিসাবাদি করিয়া থাকে, 
চাষা-নাগরীতে লিখিত কতিপয় পুস্তক তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়” 
(২৫-২৬ পৃঃ )। 

পুস্তকখানির প্রারপ্তেই লিখিত আছে--“ জনরব আছে যে ভাওয়াল রাজ্য শিশুপালের 
রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদি রাজ্য শিলুপালের রাজধানী--তদম্ুসারে ভাওয়াল চেদ্ি- 
রাজোর অংশ বলির! বোধ হয়। কোন কোন তক্তরের লিখনাতাসে কামাখ্য| দেশের দক্ষিণ 
সীমা বৃদ্ধগঙ্গ! ( বুড়ীগঙ্গা) ও চেদি দেশ কামাখ্যার অংশ বলিয়া অস্থমিত হইতেছে” 
(উপক্রমপিকা)। লেখক প্রমাণ করিয়| দেখাইয়াছেন যে, এককালে ভাওয়ালের আয়তন 
খুব বড় ছিল। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা! প্রতৃতি স্থান ভাওয়ালের মধো “এবং লাক্ষা 
নদীর পুর্বে তুরাক্‌ নন্দীর পশ্চিমে বহুপরিমিত তুমি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল” 

এই শিশুপাল খুব সম্ভব পালবংলীয় কেহ হইবেন। আমর পুর্েই বলিযাছি, ভীমলেনের 
পুত্র মীমন্তসেনের পৌত্র এবং রণবীরসেনের পুত্র হরিশ্চজ্বকেও কিংবদন্তী পৌরাণিক হরিশ্চজ 





চাখ-নাগরী। 


* এই ভাহশাসনগানি এখন পাওয়া যার না; তবে সন্গবত: নলিনী ভুটশালী মহাশয় ইহারই উল্লেখ 
করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন। ইহাত পাঠনধার হয় নাই, তবে ভটশালী বাশ ইহার একটা আশ্রমানিক 
উস নি ত শিস ই দা কে ত শত 
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মণিপুর, চেদি ও ত্রিপুরা! সন্দন্ধে এদেশের দাবী ৩৫ 


স্থির করিঝা সাভারের নিকটবন্রী নপনে অনেক উপগন্ের সৃষ্টি করিয়াছিল ; ভীম কৈবর্তের 
'আঙ্গালকেও মধ্যম পাওবের কীর্তি বলি! লোকে বিশ্বাস করিত, এই নিশুপালকেও তপ 
মহাভারতোক্ত পিশুপালের সঙ্গে এক করিবার কিংবদন্তী এচলিত হইতে পারে। মহাভারতের 
সময়ে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও নাগকেশর এবং গুলাচি পুষ্প তরুর বংশ যে এখনও 
বর্ধমান আছে_তাহা বিশ্বাস করা যা না। কিন্ত মহাভারতের সেই অংশ আলোচনা করিলে 
দেখা যার ভীম দিখিক্রে যাত্রা করিয়া পূর্বদিকে প্রথমত; পাঁধাল, 
হা না. পরে জনা দিয়েছ (নিখিল) ও গু দেপবাসীনিগকে। জর 
করিয়া দর্শান দেশে উপস্থিত হইলেন । তথাকার রাজার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহাকে 
পরাজয়পূর্বাক পূর্বাদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথাত প্রবল পরাক্রান্ত রোচমানকে জয় 
করিয়া পূর্ব দেশ অধিকার করিলেন। তৎপরে দক্ষিণে যাইয়া পুলিন্দদিগকে পরাতৃত করিহা 
শিশুপালের রাজ্য চেদি দেশে উপস্থিত হইলেন। 
তারা তে লিখিত আছে, পুলিন্দদেশ হর পূর্বে এবং কামরূপের উত্তরে, 
নক ও পুছিদ। (নন্দলাল দের প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অভিধান, ১৬১ পৃঃ) 
এবং গণ্ডকী নদী দেবলগিরি হইতে উৎপন্ন ( তিব্বত দেশের 
দক্ষিণ সীমান্তে) এবং হিবেদীঘাটের সঙ্নিহিত কোন স্থান হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ 
করিয়াছে (৬* পৃঃ )। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে, ভীম ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইযা চেদিমগ্ডলে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, এই মত একেবারে উপেক্ষনীয় নহে । 
বধ মহাভারতের একটি উক্তি ছার! প্রমাণিত হর চেদি দেশ বঙ্গের সন্নিহিত ছিল। 
পৌও, বাহুদেবের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, “এই পৌ, বাসদের বঙ্গ, পু, ও কিরাত 
দেশের অধিপতি ও সমস্ত চেদিদেশে স্থবিখ্যাত” ( সভা, ১৩ অঃ)। এক নামে ভিন্ন ভিন 
যুগে নানা প্রদেশ বুঝাইত-_ভাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্থতরাং চেদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম 
হওয়াও বিচিত্র নহে | 
এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের ভার ভাবী প্রাচীনভারতের ইতিহাস লেখকের উপর। 
আমাদের পক্ষে এই প্রচেষ্টা আধারে ছিল ছোড়াছুড়ির মত। 
নবীনচ্্র ভদ্র মহাশয়ের “ভাওয়ালের ইতিহাসে প্রসঙগক্রমে যে কথাটা লিখিত 
ন্‌ হইয়াছে, তাহা আমরা এত প্রয়োজনীয় মনে করি যে তৎসখন্ধে 
পচন" কিছু আলোচনা করিব। এই বে চাষা-নাগরীর কথার এখানে 
গা কৰব, টি 
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৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 
উচ্চশ্রেণীর লোকেরা একেবারে বিলুপ্ত হন, নতুবা দেশাস্তরী হুইয়া! আত্মরক্ষা করেন। কিন্ত 
সমাজের নিদশ্রেনী সেই ঝড়ের উৎপাতে একেবারে নষ্ট হয় না। শাল, তমাল ভাঙ্গিয়া 
প্রভজন লীলা করেন, কিন্তু তিনি শ্রামহ্ক্দাদলের একটিও শিখা ভাঙ্গেন না। দেশের 
প্রাচীনতম আচার, নীতি এমন কি শিক্ষা, দীক্ষা, কলাবিষ্ঞা_এ সমস্তই দেশের নিয়তম শ্রেণীর 
কুটিরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে, এদেশে যে তাহা হইয়াছে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
আমর! পরে দিব। এই নিয়শ্রেণীর লোকেরা জাতীয় প্রাচীন সম্পদের অস্তঃপুরের ছগন্থরূপ | 
ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা এই অন্ত:পুরে যতটা রক্ষিত আছে--উচ্চশরেণীর সমাঙ্গে তাহা নাই। 
এই জন্তই কি ভাওয়ালের জঙ্গলে চগ্ডালেরা সেই প্রাচীন লিপি এখনও বঙ্গায় রখিয়াছে ? 
এবং প্রান্জমানী ভদ্রলোকের! নাসিক কুঞ্চন করিয়া সেই লিপির নাম দিয়াছেন “চাযা- 
নাগরী?” এই নাগরীতে লেখা পুথিও কিছু ছিল। বৌদ্ধদিগের 'অবলিত লিপিকেই কি 
ব্রাহ্মণের! "চাষা-নাগরী” নাম দিয়া তাহাদের বণ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন ? ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, এই 
চাষা-নাগরীতে জ্ঞান-সম্পন্ন লোক ও চীষা-নাগরীতে লিখিত পু ঘি ভাওয়ালে চণ্ডালদের মধ্যে 
ছিল। এই ৫৭ বৎসরে কি তাহ! লোপ পাইয়াছে ? বিচিত্র নহে, কিন্তু ইহার খোজ করা 
একাস্ত প্রয়োজন ; অপিচ, এই "চাষা, নাগরী”র নর্থ কি “হিন্দস্থানী লিপি” 1-_তাঁহা বলিয়া 
ত মনে হয় না। হিন্ুস্থানীরা বহুকাল মাবৎ বাঙ্গলার নান! স্থানে বাস করিতেছে। 
তাহাদের নাগরীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। তাহাদের নাগরীর এইরূপ অন্কৃত নাম 
কেনই বা হইবে? ব্রাস্মীলিপির জ্ঞান যদি এদেশে নষ্ট হইয়া! থাকে, তবে তাহা বৌদ্ধ 
বিদ্বেষের ফলে হুইয়াছে। দেব নাগরীর প্রাধান্তের যুগে বৌদ্ধ যুগের লিপি হতাদৃত হইয়াছিল 
এবং তঙ্দন্তই তাহা সমাঙ্জের নিয়ন্তরে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। লেই লিপির “চাষা- 
নাগরী” নাম হওয়াও অসম্ভব নহে। 
ত্রিপুরদেশ--বযাতিপুত্র জহর তরিপুররাজ্যে আগমন সম্বন্ধে বহু প্রবাদ এদেশে চলিয়া 
রি আসিয়াছে। পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ভ্র্থ, এক বর্ধর রাজো 
মিশে জং চি! গেলেন। মহাভারতের আদি পর্বে ৮৩ অধ্যায়ে এই 
অভিশাপের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে । ভ্রহ,কে ঘযাতি বলিলেন - “তুমি সেই দেশে যাও, 
যেখানে অশ্ব, গজ, রথ, গর্দত, ছাগ বা গো-বাহিত কোন যানবাহনের ন্মবিধা নাই। 
যেখানে একাস্ত নিকটবর্তী স্থানে যাইতে হইলেও ভেলার আশ্রয় করিতে হয় (বড় নৌকার 
যাতায়াতের উপায় লাই) অথবা! সীতার কাটিয়া যাইতে হয়।” কিন্তু সেই দেশ কোন্‌ 
দেশ, তাহা মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। খিলহরিবংশে (৩০ অঃ, ১৮২০ শ্লোক) 
উল্লিবিত হইয়াছে--যৰাতি সসাগরা সপ্তৰীপা পৃথিবী পুত্ৰদিগকে বিভাগ করিয়া! দিয়াছিলেন। 
এই বিভাগাহুসারে তাহার বিশাল সামাচ্ছোর পশ্চিম ও উত্তর ভাগ ভর, পাইয়াছিলেন। 
বিষুপুরাশাহ্সারে (পর্থ অংশ, ১ম অঃ, ১২১৮ লোক) জনক, পশ্চিম দিক্‌ পাইয়াছিলেন। 
্্াগবতাহুসারে (৯ম স্বন্ধ, ১৯ অ: ১৬/১৭ শ্লোক) তিনি দক্ষিণ-পর্বদিকের অধিকার 
লাভ করিয়াছিলেন। তে 
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পুরাণগুলির মধ্যে অনৈকোর সামন্ত করিবার জর শব্দকরক্রম-সংকলয্িতা রাধাকান্তদের 
বাহাছুর বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিঝাছিলোন, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন-__ভাহা 
শন্করঙ্রমে লিখিত হইয়াছে। “যযাতি মরণ সমরে কনিষ্ঠ পূত্রং পুরুং রাজচক্রবন্ধিনং 
ক্তবান্‌,। যদবে দক্ষিণ পূর্ববন্কাং কিঞ্চিদ্রাজাখণ্ড দত্তবান্‌। তথা ভাবে পূর্বন্তাং দিলি 
পশ্চিমায় তুর্কসবে উত্তরান্তামনবে সর্ক্দান্‌ পুরোরাধিনাং চরে”. 

স্থতরাং এই সিদ্ধান্ত অঙ্থদারে ভরা, পূর্বদিক্‌ পাইয়াছিলেন। খাহারা দ্র, হইতে 
ত্রিপুররাজবংশাবলীর বংশলতা অস্কিত করেন তাঁহার! বলেন--“কোন কোন পুরাণে যে 
দ্রুহ_কে পশ্চিমদিকে প্রেরণের কথ! পাওয়া যায়, করভেনে মূলবক্ত! ব! শ্রোতার বাসপ্থান- 
ভেদে, বা দিকৃনিণয়ের কেন্দভেদ্দে তাহা ঘটয়াছিল ইহাই বুঝা যা ।” 

খাস ত্রিপুরার যে সকল সংস্কৃত ও বাঙলা ইতিহাস আছে তাহার কতকগুলি ৪:৫শত 
বৎসরের প্রাচীন ; ইহাদের লেখকগণ সকলেই একবাকো ত্রিপুররাজগণের পূর্বপুরুষ যযাতি 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজরদ্বাকরের ষষ্ট সর্গে (৪-১৮ গ্লোক সষ্টব্য ) ও 
রাজমালার প্রথম অধ্যায়েও এই কথ! আছে। রাজমালা পুস্তকখানি প্রাচীন, ইহাতে লিখিত 
আছে যে চ্ডেশ্বর ও বাণেখর নামক শীধর্ক্মমাণিক্য রাজার জীহটটনিবাসী হুই সভাপণ্ডিত ত্রিপুরা 
ইতিহাস সন্ধলন করিতে নিযুক্ত হন। চতুদ্দশ দেবতার প্রধান পাও! ছেন ( চন্তাই ) 
ইহাদিগকে সহায়তা করেন। তাহারা রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, বারণ্যকারনিণর, 
হরগৌরীলংবাদ ও লঙ্মাণমালিকা নামক স্থপ্রাচীন সংস্কৃত তিহ্র্থ আলোচনা করিয়া বিশেষ 
চন্তাইগণ-কথিত তিগ্রাভাষায় প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণপূর্ধক রাঙ্গমালা সদ্দলন করেন। 
রাজ্মাল! পুন্তকখানি সেই যুগের বাঙ্গলা ভাষার একট! কীিস্তপ্ত । কাশ্দীরের রাজতরঙ্গিনা 
হইতেও ইহার বর্ণিত ৃক্াস্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু প্রথম কয়েক অধ্যায়ে অলৌকিক 
কাণ্ডকারখান! ও কমনার লীলাখেলা আছে । এই কয়েকটি অধ্যায় সম্বন্ধে অবশ্রাই দিধ। 
আছে। ত্রিপুরার রাজবংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহ'স-লেখক কৈলাসচক্জ সিংহ 
তথাকার রাজন্তবর্গের যযাতি হইতে উন্তবের দাবী অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কামরূপের 
স্তানরাজাদের বংশধর বলিয়া মনে করেন এবং ‘বিশ্বকোষ’কার হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মত 
গ্রহণ করিয়া জ্রহ_র পশ্চিম দেশে উপনিবেশ-স্বাপনের মতটারই পক্ষপাতী । 

এই জটিল সমস্তার সমাধান করার চেষ্টা এখানে না করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু প্রত্তত্বের 
দিক্‌ দিয়া এই এর লিখিতে আমি সঙ্কল্প করি নাই ॥ কিন্ত রাজরত্বাকরে ত্রিপুর হইতে বর্তমান 
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© 


Ed বৃহৎ বঙ্গ 
শ্ৰেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন; স্থতরাং কোন রাজবংশে যদি আর্ধ্যসমাজের বহিন্ধৃত কোন 
সম্প্রদায়ের শোণিত প্রবিষ্ট হইয়া! থাকে, তবে তাহ! সার্ক্গনীন রীতির ডোতক,_ 
নিন্দাহঁ নহে। 

এই অধ্যায়টা একটু বড় হইল । যে করেকটি রাজবংশের কথা লিখিত হইল, তাহ! ছাড়া 
আরও 'অনেক রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে ছবাপরহুগের ওঁতিহাসিক মঞ্চের অভিনেতৃন্বকূপ দাবী 
উপস্থিত করিয়াছেন। নানার্ূপ পৌরাণিক উপগন্জের মিশ্রণসত্বেও্ড একথাটা নিশ্চিতরূপে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মগধালিত মহাভারতীয় যুগের বাঙ্গলাদেশ, বিছ্া-গৌরবে, বশঃ-প্রতিষ্ঠার 
ও রা ক্ষমতার একটি অতি হেট দেশ ছিল। যুগে যুগে সমস্ত আর্্যাবর্ত্ের এমন কি 
তৎকালপরিচিত ভারতবর্ষের সার্কভৌন রাজশক্তি দিলী ও মগধ ইহাদের একতমের 
রাঙ্গধানীর 'ানুগতায স্বীকার করিয়াছে। আমর! বালা দেশের প্রাচীন দলিলের 
কোন কোনটিতে দেখিয়াছি_“পরকার ই্রপ্রন্থে'র দোহাই দেওয়া হইয়াছে। তৎসব্বেও 
বাঞ্জল| চিরদিন দিয্লীর সহিত বিদ্রোহিতা করিয়া আনসিয়াছে। এরূপ দোহাই তরাঙ্গণা- 
প্রভাবের পরিচায়ক । 

গ্রহের বিস্তৃত ইতিহাস-লেখক রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশর দাবী করিতেছেন, 
হাটের লাউড় নামক স্থান এককালে মহাভারতের ভগদন্তের রাজ্যের অন্তত ছিল। 
বগুড়ার ইতিহাস-লেখক প্রভাসচন্র সেন বলেন যে উক্ত দেলার মহাস্থানগড় নামক 
স্থানটি সুপ্রসিদ্ধ পৌণ্ড, বাহ্ছদেবের রাজধানী ছিল। দিনাজপুরের ইতিহাসে ও দেশের, 
কোন কোন অংশকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণকল্তা উদ্ধার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের 
লীলাভূমি বলিয়া! বর্ণিত আছে। মেদিনীপুরের বগড়ি অঞ্চলটা ভীমন্কৃত বক-রাক্ষসবধের 
লীলাস্থল বলিয্া জনশৃতি আছে। এইভাবে বঙ্গদেশের কোন কোন অংশ বিরাটের 
গোগ্ৃছ এবং কীচক-বধতূমি ঝলিয় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্য সত্যই মহাভারতের সময়ে 
হুগলীর নিকট মহোজা নামক এক বিক্ৰান্ত রাঙ্গা বিস্ধমান ছিলেন। কিন্তু যতগুলি কিংবদন্তী 
স্থানীয় লেখকগণ এতিহাসিক সভ্য বলিয়া দ্বিধাশৃন্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রমাণাভাবে 
তাহার অনেকগুলিই অশ্ন্ধের। ১৮৯১ থুঃ প্রকাপিত স্বকূপচন্দ্র রায়-ক্ৃত স্থবর্ণগ্রামের 
ইতিহাসে লিখিত হইরাছে যে, স্থবর্ণগ্রানের ( জেল! ঢাকা ) সঙ্সিহিত লাঙ্গলবন্ধে যুবিষ্টিরাদি 
পঞ্চপাগুব আগমন করিয়াছিলেন ( ২৩ পুঃ )) স্ুবর্ণগ্রাম নাম সম্বন্ধে এই লেখক বলেন-_. 
“ক্জনশ্ৃতি যে অতি প্রাচীন কালে আকাশ হইতে এই বিস্তৃত ভুভাগের উপর স্বর্ণ বিত 
হইয়াছিল, তদবধি ইহা স্ুবৰ্ণগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। স্বৰ্ণ ব! স্ুবৰ্ণবৎ কোনও পদার্থের 
বর্মণ অসম্ভব কথা নহে। ১৯১৯ খু অন্দে ইউরোপের অন্তর্গত হাঙ্গেরী দেশে রক্ত ও 
নন্তান্ত সময়ে পগুভক্ষণীর বন্ধ এবং ১৭৭৪ শতকের ১৪ চৈত্রে চীনদেশে বানুকারুষটি হইয়াছিল। 
>৮৮৭ পঃ >১ই আগে বোগ্াই সহরে প্রাটিনাম্‌ বৃষ্টি হইয়াছিল * (2) হু 

জনশ্বতি লিপিৰন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু দিদিমার গমগুলিকে এতিহাসিক সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত করিবার এইরূপ পাত্ডিত্যের প্রচেষ্টা দেখিলে মনে হয় আমাদের লেখকেরা 
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অনেক সময়ে বৃথা শান্জ্ঞান দেখাইতে যাইয়া ইতিহাসকে হাশ্তরসের এলাকার পর্য্যন্ত 
লইয়া আসেন, তখন তাহাদের ন্বলদ্ধিত প্রবীণ অধ্যাপকোচিত গাস্বীর্য কৌতুক ও কপার 
উদ্রেক করে। 

আমার নিকট বঙ্গদেশের ইতিহাস সৰ্ব্ধীর রাশি রাশি প্রাদেশিক ইতিহাস ছড়াল 
রহিয়াছে। এই সকল ইতিহাসের কতকটা মুল্য স্বীকার করিতেই হইবে। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক বুগ সববন্ধে তাহাদের উল্লিখিত অনেক তথ্যই মূল্যবান ; জনশবতি লিপিবদ্ধ কর! 
'অন্তায় নহে, কিন্ত এই সকল প্রাদেশিক বিবরণীর আদিভাগে ইহার! বখন পৌরাণিক 
যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অধিকাংশ স্থলেই ইহার! পাঞ্ুপুর্দের লইয়া যুক্ি-তর্কের 
'আড়ধর করিয়া বৃথা ধন্তাধন্তি করিয়াছেন। ভাত্রশাসন, সুদ প্রভৃতির প্রমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা 
ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী ন! জানার ফলে অনেক সময়ে তাঁহাদের ভ্রমণ্ডলি উপহাসাম্পদ 
হইয়াছে। এতংসথন্ধে একটি কথ! এই যে নবর্রাহ্ষমণ্যের প্রচারকগণ সমস্ত দেশটা মহা ভারতের 
জাল দিয়া ছাইয়! ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুর পুরাণ ছাড়া এ দেশে আর কোন বিষয়ক ঘটনার 
অস্তিত্ব তাহার! স্বীকার করেন নাই । এইভাবে বিগত সহজ বৎসর পূর্বের সমস্ত ইতিহাস 
লুপ্ত হুইয়া গিয়াছে । 

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি বে ইলানীস্বনকালে ব্রাহ্মণগণ যেখানে থেখানে বোদ্ধ- 
যুগের নিদর্শন ছিল-_তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিতে চেষ্টা 
গাইয়াছেন। চন্-্থাবংশের গৌরব লোকচক্ষে তাঁহারা খুব অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। যেখানে যে কোন রাঙ্গা আছেন, তাহাদের আদি পুরুষকে মহাভারতের কোন 
দেশ-ৰিশ্ৰ বীরের সঙ্গে গৌজামিল দিয়া, বংশলতা টানিয়া শানিয়াছেন। বঙ্গদেশের সকল 
রাজার সম্বন্ধেই কূপ ঘটিয়াছে। শুধু এদেশে নহে, রাজ্গপুতন! প্রভৃতি দেশেও সুধ্যবংশের 
রা গোঁজামিল একইভাবে হইয়াছে। ভারতের পশ্চিম দিক্টা হৃশ্যৰংশের ও পূর্ব দিক্টা চন্্রবংশের 
লীলাক্ষেত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং রাঙ্ছাদিগের ন্দাদিপুরুষের কাট! একেবারে ইতিহাস 
হইতে বাদ দিলেও মন্দ হয় না। যতই কেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত হউক ন! কেন, 
এতিহাসিকগণ এই সকল বংশ-লতার দুখপাতটা খুব স্বচক্ষে দেখিবেন না। বালি দ্বীপের 
হিনুগণ তাহাদের দেশে অযোধ্যা, সরঘূ, ইন্দপ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত স্থানই দেখাইয়া! খাকেন। 
এ দেশের ইতিহাসকেও ব্রাহ্মণগণ মহাভারতোক্ত তীর্থ পরিণত করিবার উদ্েত্তে বৌদ্ছেতিহাস 
খুছিয়! ফেলিয়া ছিলেন। যাহা হউক এই অধ্যায়ে থে সকল কথা লিখিত হইল তাহা 
হইতে একথা! নিশ্চিতরূপে বলা! যাইতে পারে যে, মহাভারতের যুগে আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ 
নুপতিদের নিবাসন্ৃমি ছিল। শিশুপালকে বাদ দিলেও জরাসন্ধ, পৌর বাদে, 
ক, নত তি রাজারা বের বে কোন নৃপতি হইতে শো, বীর্য ও ক্ষমতার 
& ন ছিলেন না ; ইহারা এই দেশের প্রাচীন যুগের গৌরব ॥ 

নব 











চর 





৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


স্বষ্ট পৰ্রিচেছদ 
কৃষ্ণবিদ্বেষ 
নানাদেশের প্রভাবে মতের স্বাধীনতা 


কেশবেন ক্বতং কণ্ঠ জরাসন্ধবখে তদা। 
ভীমসেনাঞ্জুনাভ্যাঞ্চ কল্তৎ সাধ্বিতিষন্ততে । 
অন্বারেশ প্রবিষ্টেন ছন্সন! বন্ধবাদ্নি! ॥ 
দৃষ্ট: প্রভাব: কৃষ্েন জরাসন্ধন্ত তৃপতে; ॥ 
_ মহাভারত, সভা, ৪১ অঃ, ২1৩। 


পুরাকালে পূর্বভারতের রাজার! অধিকাংশই শৈবধর্ম্মাবলখ্থী ছিলেন। তাহার 
ষজ্ঞ-বিদ্বেদী এবং কিরাত, মেচ, কুকি, চাক্ষা, হাজাং, খস্‌ প্রভৃতি জাতিদের সংস্পর্শে 
'শাপিঘাছিলেন; শিব জনুচরগণের বিকৃত দেহ ও অদ্ভুত সুখ কমন, 
করিবার কারণ ইহাও হইতে পারে। প্রাচীন শৈব ধর্ম এ দেশে 
বন্ধমূল ছিল। শিবের সঙ্গে এ দেশের রাঙ্গারা নানাভাবে আস্মীযত! কম্পন! করিয়া গৌরব 
মন্ত্র করিযাছেন। এই দেশে এককালে স্ববন্থূই সম্রাট ছিলেন। ত্রিপুররাজ্যের 
ত্ৰিলোচন এবং কোচবিহারের রাজ! বিশ্বসিংহ শিবের এঃসজাত পুত্র বলিয়া কথিত হুইয়াছেন। 
হরিবংশে লিখিত আছে মহারাজ বাণকে শিব এত ভালবাপিতেন নে স্বীয় পুত্র কাকের 
হইতে তাহার আবদার বেনী রাখিতেন ; বাণ-প্রতিচিত লিঙগ_ সর্বপ্রকার শিবলিদ 
অপেক্ষা শেষ্ট এবং বাণলিঙগ নামে অভিহিত। কোচনের সঙ্গে নানারূপ শিবলীল! উপকথার 
বিষৰীতৃত হইয়া আছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী বৰ্ণিত আছে। 
পার্াত্য জাতিদের সঙ্গে অভিরিক্ত মেশামেশি, যজ্ঞ-বিছেষ ও কষে সহিত শত্রুতা ইত্যাদি 
কারণে পুর্বাদেশের রাজারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ‘দানব’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ, 
ৰাণ, ভগদত্ত, নরক ও দুর প্রহৃতি রাজারা ক্ষতির হওয়া সব্বেও দানব নামে পরিচিত । 
ইহারা ৰে আধ্য-সমাজতুক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । বৈদিক সাহিত্যে লিখিত 
আছে বে, পূর্বাদেশীয় রাজারা অতি প্রাচীন কাল হইতে 'আধানীতি গহণ করিয়াছিলেন। 
পশ্চিম-ভারতীয়, চন্রসর্দাবংনীর ও যহকুলের রাজাদের সঙ্গে ইহাদের কুটুদিতা ছিল। 
রাসকের দুই কন্যা অতি ও প্রান্তিকে মধুরারাজ কংস এবং বাণের কন্তা উাকে শীরঞ্চের 
পৌত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষের জন্য ক্ষত্রিযপুঙ্ব কংস “দানব! 


ৰ পৰভাৰ। 


৮ 
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কৃষ্ণবিদ্বেষ ৪১ 
আখ্যা প্রাপ্ত হইযাছিলেন। জয়দেবরুত কুষঞ্জোকে তাহাকে “কংসদানবঘাতন” বলিয়া! 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

নৈৰ রাঙ্গাদের ক্বনেকেই বঙ্গে পশ্তবলির প্রতিবাদী ছিলেন। নরকের বিরুদ্ধে 
ইহাই প্রধান অভিযোগ ছিল। শ্বহং শিব দক্ষের বক্ষ নষ্ট করিয়াছিলেন। সমন 
বাঙ্গলাদেশ এক সময়ে কৃষ্ণ এবং যঙ্ঞান্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধবাদী ছিল। দেশ 
ব্যাপিয়া সেই সময়ে ভোলানাধের ধবঙ্গ| উড়িতেছিল ; কৃফ-সমাশ্রিত ব্রাহমণ্যধর্স্ এদেশে সে 


, যুগে সমাদৃত হয় নাই। পরবর্তী কালে ফ্-নিষেধকারী, সামা-প্রচারক, করুণাখনি বৃদ্ধাদেবকে 


শির তাহার সানাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহষুগ পরে নখন এ দেশ ক্্ণকে স্বীকার 
করিল, তখন তাহাকে শঙ্খচক্রগদা ছাড়িয়া এ দেশের মাটিতে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। 
বাঙ্গালী তাহার হাতে একটি বালী দি! তাহার ন্মানথগত্ স্বীকার করিল। এ দেশ কখনই 
উর্থাকে গণ্য করে নাই 7 বল দিয়া এ দেশ কখনই জয় করা যার নাই ; বাশীর সরে 
প্রেমের আহ্বানে বাঙ্গালী চিরকাল সাড়া দিয়াছে। 

জরাসন্ধের চরিত্রে বৃহৎ বঙ্গের ক্ষাত্রনীতি অতি উচ্ছলভাবে প্রদর্শিত হইঘাছে। রষ্চের 
নীতি ও জরাসন্ধের নীতি ছই ভিন্ন সামগ্রী। ইঙ্জপ্রস্থের নীতি “মারি অরি, পারি যে কৌশলে” 
কষ ধর্্মাবতার সাধুচরিত্র যুধি্িরের মুখে মিখযাকথ| কহাইযা গুরুষধ করাইফ়াছিলেন । ক্ষাত্র- 
নীতি উ্জ্ঞন করিবার ইঙ্গিত দির! অন্তার ভাবে ভীম কর্তৃক ছ্য্যোধনের হত্যা ঘটাইাছিলেন ? 

রর সঙ্গে যুদ্ধে স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন; ছগ্মবেশে গিরিবরজপুরে প্রবেশপূর্কক 

জরাসন্ধের এবং কৌশলে দিবাবসানের চাতুরী খেলির! জয়ত্রখের হত্যার কারণ 

হইয়াছিলেন। 

এগুলি মহাভারতের উপকথা মাত্র। কিন্তু পূর্কাভারতের বাহ! কিছু কাব্যকথা ও 
গল্প তাহাদের সকলের মূলে সনাতনধর্স্মাশ্িত মহানীতির পরিচয় জাজ্জলাঘান। মগাভারতেও 
জরাসন্ধের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব। 

যুগে যুগে রাঙ্গনৈতিক আদর্শ ও ক্ষাত্রধর্শ্মের সুলভাবের পরিবর্তন হইয়াছে সভা, কিন্তু 
সমুদ্র যেমন তাহার লিকতাতৃমি লঙ্ঘন করে না,_মহারাজ জরাসন্ধ 
তন্জরপ সেই যুগে আচরিত ক্ষাত্রনীতি উল্লজ্ঘন করেন নাই। প্রথমতঃ 
জরাসন্ধ যহুবংশীয়দের প্রবল প্রতাপ সম্বন্ধে সমস্ত বিদিত হইরাও স্বরং যুদ্ধকামী বা সামাজা- 
বৃদ্ধির ইক হই বিনা কারণে কষে সঙ্গে যুদ্ধে লিগ হন নাই । এমন কি যখন ক্ষ্চ জরাসন্ধ 
জামাতা কংসকে নিধন করেন__তখনও মগধ-সমাট্‌ দন্য করিতে উদ্ধত হন নাই; কিন্তু খন 
হার শরির কনা অন্তি তাঁহাকে স্বীয় স্থামি-ত্যা প্রতিশোধ লইতে ক্রমাগত উত্বেছিত 
করিয়া করুণ ন্মার্নাদে রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিয়| তুলিলেন, তখন তিনি যুদ্ধের যোজন 
করিলেন। প্রথম অভিযানে বহুবীরেরা তাহার সামাল শক্তির পরিচ পাইযাছিলেন। তথাপি 
তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল; কিন্ত স্তি তাহাকে বসির থাকিতে দেন নাই, ক্ৰমাগত উদ্কাই়৷ 
তর করাই খল সায় ্সিনজি ই মেগা 


জরান্ধের ক্ষাত্রনীতি। 
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৪২ বৃহৎ বঙ্গ 
পক, ও ভীষার্চ্ছন বে ভাবে যাই ভাঁহাকে হত্যা করেন, তাহা নীতিবিগহিত। 
সাহার! স্নাতক করঙ্ষণের ছন্মবেশে গুপ্রন্থার দিয়া মগৰ রাজধানীতে গিয়াছিলেন। ভাঁহারা 
শুপ্তভাবে জরাসন্ধের বিশ্ববিক্রত ডেরীত্রর্র এবং স্থপ্রতিষঠিত চৈতাশৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া ভিক্ষুক 
ব্রাঙ্ধণের বেশে রাজসন্ভা উপস্থিত হইলেন; জরাসন্ধ অতি বিনত্রের সহিত ঠাহাদিগের 
আতিধ্যসংকার করিতে উদ্ধত হইলেন । কু তাহা গ্রহণ করিলেন না তাই বলিয়া 
জরাসন্ধ যে তাহাদের কাধ্যাবলীর খবর রাখিতেন না, তাহা নহে । গুলু চরের সুখে তাহাদের 
প্রবেশ অবধি চৈত্য ও ভেরী-ভঙ্গের সমস্ত খবরই তিনি জানিতেন ; কিন্তু আতিধ্য-ধর্ণের 
প্রতি বিশেষ অন্ধার জন্ত তিনি গৃহাগত হ্বাতক ব্রান্ধণবেশীদিগের প্রতি কিছুমাত্র 
প্রতিক্লাচরণ করেন নাই। কৃষ্ণ যখন বলিলেন, * আমর! তোমার শক,” তখন ইচ্ছা 
করিলে তিনি তাহাদিগকে নিজের করাতে পাইয়া বণেচ্ছ বাবহার করিতে পারিতেন। 
সেই অদ্বিতীয় বীরসমাটু বিনীত ও শান্তভাবে বলিলেন, “ কই, আমি ত আপনাদের কোন 
অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়৷ মনে হয় ন! ৷” এবপ সংতেক্িথ বিনয়ান্বিত পুরুষকে শুধু ক্ষাত্রৰীর 
বলির! নহে__একজন খর্মনিষ্ঠ নীতিমান্‌ পুরুষ বলিঙাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কষ, 
বখন পাগুবগণের সহিত মগখে যাত্রা করেন তখন তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, - এইভাবে 
গোপনে জরাসন্ধকে হত্যা করিতে পারিলেও * তাহার শন্তান্ত স্থপক্ষগণ কর্তৃক তাহারা 
নিহত হইতে পারেন” 
কিন্তু যখন কুষগঙ্ছুন ও ভীম তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন_তখন. জরা সন্ধ স্বীয় 
সৈক্তগণ দ্বারা বা তাহার বিশ্ব সেনাপতিদিগের দ্বার! তাহাদের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন না 
কুষ্চকে তিনি ‘দাস!’ বলিয়া স্বণা করিতেন-_( মহা, সভা, ৪১ অঃ 
>মাগ্লোক ), তাই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইদ্ছক হইলেন না। 
অর্চ্ছনাপেক্ষ! ভীমকেই সমধিক দৈহিক, বলসম্পর দেখিয়া তাহাকেই তাহার, কথঞ্চিত যোগ্য 
প্রতিদবন্থী বলিঘ! মনোনীত করিলেন। তখন মহারাঙ্গ জরাসন্ধ কোন ত্রত পালন করিয়া 
উপরাসী ও পরিশ্রান্ত ছিলেন, এই অবস্থাত তিনি ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধের 
পূর্বে, তিনি তৎপুত্র সহদেৰকে যৌবরাঞ্জো অভিষিক্ত করিলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বৈ নানারূপ, 
প্রলেপ ও খুষধ লইয়া উপস্থিত রহিলেন, ইহাই তাংকালিক ধৈরথ যুদ্ধের নীতি ছিল। 
জরাসন্ধের আস্মীর-সুজং ও অসংখ্য সৈক্ক তামাসগীরের মত কুতৃহলী হইয়। সেই ক্ষেত্রে 
উপস্থিত রহিলোন। জরাসন্ধ অক্ষরে অক্ষরে ক্ষাত্রনীতি পালন করিয়াছিলেন। কত বড় সংযম 
তাহার ছিল বে উপৰাসক্রিষ্ট শরীরে বিশ্বের সর্কশ্েষ্ঠ সৈনিক ও সামন্ত-রাজগণ-পরিবৃত 
থাকিরাও--সমস্ত সুবিধা তৃণবৎ উপেক্ষাপূর্কক স্বীর প্রাসাদে, স্বগণের মধ্যে, নিরাশ্রয় অবস্থায় 
কুটচক্রী শত্রগণের বুদ্ধের আহান এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিযাছিলেন এবং তিনজন 
বোক্ধার মধো ধাহাকে দৈহিক বলে ও পদমধ্যাদার বোগাতম মনে করিয়াছিলেন ভাঁহাকেই, 
স্বীয্ন প্রতিদন্থিরপে মনোনীত করিয্নাছিলেন! এহেন অকুতোভয় ক্ষাত্নীতির সাক্ষাৎ 
_ আদব্্কণ |. বীরবরের উপবাস ও বরতধারণের কথ জানিঘাও তাহার প্রতিন্থীর তনত 
শত পরবিধ দিবার সানডে এক করিতেন, ইহাই আশ্চর্যের বিষ! _রাসন্ধের 


রাগের অপুৰ নাম । 


কুষবিদবেষ ৪৩ 


চরিত্রে সমাটের যোগ শৌধ্যৰীশ্যের সঙ্গে সংবমের অপুর মহিমা নিশির গিরাছিল; তিনি 
তাহার কপটাচারী শক্রদিগের সঙ্গে কথাবাণ্ায় শিশুপাপের স্যার অসংযত ক্রোধ বা অপভাবা 
ব্যবহার করেন নাই। ইহারই সিংহাসন উত্তরকালে মহারাঙ্গ প্রিরদশী অশোক লগত 
করিয়াছিলেন । 
কুষঃ মগধরাজের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ 
তাহাদের সকলগুলিরই নিরাসন করিত্বাছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে 
এটি শিখ ও. সর্কপ্রধান অভিযোগ__থাহা আমরাও প্রতিবাদ করিতে দিবা 
বোধ করি--তাহা তাহার মহাদেব মন্দিরে একশত রাজাকে 
বলি দেওয়ার সংকল। 
এই নিষ্ঠুর ও বর্ধরজনোচিত্ত বাবহার সমর্থন করা ঘা না। কিন্তু জরাসকধ এই 
অভিযোগের উত্তরে কি বলিরাছিলেন, তাহা প্রণিখানযোগা :-_"হে করব! আমি কোন 
রাঙ্গাকেই জয় না করিয়া আনগ্ছন করি নাই। বিক্রমপ্রকাশপূর্ধক লোককে আপনার 
বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্গেচ্ছান্থসারে ব্যবহার করাই ক্ষররিয়ের ধর্।” শুতরাং দেখা 
যাইতেছে এই ৮৪ঙ্গন রাজা তাহার আন্ত স্বীকার করেন নাই ; তিনি বিয্লোহীদিগকে 
পরাঙ্গয় করিয়া বলপূর্কাক ধরিয়া আনিয়াছিলেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে জরাসন্ধ সাক্ষাৎ, 
ক্ষাধর্শের প্রতীক ছিলেন। এই ক্ষাত্রনীভিরক্ষাকপ্জে তিনি শব্ুদিগকে করায়ত্তে 
(পাইরাও তাহাদের প্রতি অলৌকিক মর্যাদা দেখাইয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশ দিবস দিনরাত 
অবিশ্রান্ত মৃদ্ধের পর তীমহন্তে নিহত হুইয্াছিলেন। সেই যুগের রাঙ্গনীতির আদর্শ ভিদ্র্ূপ 
ছিল; কিন্তু তাহা যাহাই থাকুক না কেন, তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ছিলেন। 
বন্দী রাজগণ-সম্পর্কে তিনি ক্ুফঃকে বলিফাছিলেন, “ আগি ক্ষাত্রধস্মাবলনবী, দেবপুঙ্গার 
জন্ত রাজগণকে আনিঙাছি। এখন কি নিমিত্ব ভয় পাইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিব?” 
(মহাভারত, সভা, ২২ অঃ। ) 
আপ্যাবর্ভের পূর্ববাংশের এই সকল রাঙ্গগণের প্রায় সকলেই ক্রষেচ বিরোধী ছিলেন, 
এই জন্যই রুষ-সমাপ্রিত নব ব্রাঙ্গণসমা্গ ইহাদিগকে রাক্ষস ও দানব বলিয়া অভিহিত 
রি করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, 
বিলাপ নিজেরাই ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতেন; পৌও, বাসদের 
-* শম্খচক্রগদাধর * বলিয়া নিজেকে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাহারা তাহার শা ধন, 
_পাঞ্চজন্ত শঙ্খ ও কৌমোদকী গদার অন্থুশাসন মানিত না, তাহাদিগকে তিনি শান্তি দিতেন। 
“নরক, মুর, ভগদত, বাণ প্রভৃতি রাজারা চিরকাল কষ্চের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন। 
_ ব্রাহ্মণের! কষ্ণকে কেন্রস্থানীর করিয়া উত্তরপশ্চিমে মে নূতন হিনদুসমাজ গঠন করিতেছিলেন_ 
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আৰ্যাবন্ের এই অংশে পরবর্তী কালে ক্রত্রিয়শক্তি একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল। 
পুরাণে নন্দবংশ শূদ্কুলজগাত বলিয়া! ৰণিত আছে। এই বংশের স্থাপর্িতার সহিত পুরাণকার 
পরপ্জরামের উপমা দিয়া তাহাকে ক্ষাত্রকুলাস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৌধাদের শূদ্রত্বও 
সৰ্কজ্গনস্বীকৃত। পরশুরাযের পর কুরুক্ষেত্রে এবং তৎপরে নন্দদের দ্বারা ক্ষাত্রশক্তি 
বিশেষৱূপ ক্ষ হইয়া পড়ে। এই যুগে জৈন ও ৰোদ্ধধৰ্শ্ের 'অক্ধাদয়ে যজ্ঞাদি বিলুপ্ত হয় 
যাহারা যক্তের বিতর ঘটাইত, তাহার! দানৰ, রাক্ষস প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। 
মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায় মোৌর্দ্যদিগকে দানবদের পত্ক্রিতুক্ত করা হুইয়াছে।* 

গন ও বৌদ্ধদিগের অধিকারকালে প্রাণিহিংসামূলক বজ্ঞাদি বহুপরিমাপে লুপ্ত 
হয়। আমাদের এই বৃহৎ বঙ্গ পুর্ধষ হইতে নব ব্রাহ্মণা-নেতা কুষ্চের বিদ্বেষী ছিল। 
এখানে ক্বষ্চবিরোণী দলের চেষ্টায় যন্ঞাত্ি বহকালের জন্ত একরূপ নির্কদাপিত হুইয়াছিল। 
এখানে নানাদেশীর লোকের যতটা সমাগম ও মিশ্রণ হইয়াছিল - বোধ হয় ভারতের আর কোন 
দেশে ততটা হয় নাই। বাঙ্গালী বহুপূৰ্কা হইতে সমুদ্রে যাতাগাত ভালবালিতেন ; সমত্ৰর- 
তীরবর্তী তমলুক এবং পূর্বববঙ্গে অধুনা-বিলুপ্র কপিলাশ্রম প্রভৃতি স্থান প্রধান বাণিজাকেন্্ 
হইয়া! দাড়াইরাছিল। চাম্পা, কথোজ, টংকিং, আনাম, জাৰা, স্বমিত্রা প্রভৃতি দেশের 
নানা মন্দিরগারের ক্ষোদিত লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযাবের পূর্বাংশের লোক 
সমুদ্রে যাতায়াতে অতীব দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালীরা! বৃষ্ট জন্মিবার বহুপূর্কো সিংহলে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহারা সমূত্রপথে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন। কথিত আছে, 
চীনদেশে উপনিৰিষ্ট হিন্দুগণ চীনপতির সাহাযো একদ! ২,৮** নৌসেনা! ও কতকগুলি রণতরী 
দিয়াছিলেন--ইহা খৃঃ পূঃ সপ্রম শতাব্দীর ঘটনা । (বাঙ্গালীর বল, ২ পৃঃ, এবং J. |. A. 8., 
1890; Article by G. Phillip. ) খৃ জন্সিবার কিছু পরে বাঙ্গালীরা মার্টাবান-তীরে 
উপনিৰেশ-দ্থাপনপূর্বাক তথায় *সন্প্ঘ* নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাভারতে 
এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে পূর্কদ্েশীর রাজাদের নৌবলের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। 

সুতরাং শুধু নিকটবর্তী পাহাড়িয়া জাতিদের সঙ্গে নহে, বাঙ্গালী সনাতনকাল হইতে 
বিভিন্ন জাতিদের সংস্পর্শে বিশেষভাবে আলিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তায়লিণির 
লোকেরাই আরও দক্ষিণ দেশে যাইয়া তামিলকূপে গণ্য হইযাছে। তামিল ও তেলেগু 
জাতির সঙ্গে যে এককালে এদেশের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামের 
স্বানঙ্গাতি, ব্রঙ্গদেশের কিরাত ও ভীনদেশবাপিগণ এদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বহুদিন 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার! ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজের অন্তর ক্র হইয়া গিগ্াছেন। আমাদের 
দেশের লোকেদের মৰো অধুনা মন্ত বড় একটা বিচ্ছিয়্তার প্রাচীর তোলা হইয়াছে। 
পার্বতী প্রতিবালীদের সঙ্গে আহারাদি চলে না, অথচ কোন কোন জাতি__যখা, সত্রধর 
প্রৃতি,__তাহাদের ব্যবদায়ে অপরিচ্ছত্নতার কিছুই নাই তথাপি সমাজ তাহাদিগকে ঠেকাইয়া 


৯. * কালক! বৌ তা যৌখ্যা: কালকোপ্রখাহযা:)7 চণ্ডী, অষ্টৰ যাযথাস্থাম্‌। 
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রাখিয়াছে,- একজাতীয লোক হইলে এতটা বিচ্ছিন্নতা কিছুতেই ঘটতে পারিত না। কোন 
এ (কোন সময়ে রাজ-নির্্যাতনে ন্সরবা রা পরিবর্তনের কালে শ্রেনী-বিশেষ অপদস্থ হইয়াছেন 
সত্য, কিন্ত সাধারণতঃ বিদেশাগত ভিন্নজাতির বংশধরগণকে হিনদুসাঙ্ছে নিজেদের নিয়ন্তরে 
একটু জায়গা দিয়া তাহাদিগকে কতকটা স্বণার চক্ষে দেখিয়াছেন, স্তাহারাই অধিকাংণ 
স্থলে অনাচরণীর হইয়া রহি্াছেন ৷ 

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, এদেশ ক্রাপ্ষণা প্রভাব হইতে অনেকাংশে বিসুক্ত 
হইয়া দূরদেশসনূহের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের ফলে চিন্তাজগতে কতকট! গ্রানীনতা 
পাইয়াছিল। এ দেশে কোন দিনই পরের অত্যাচার এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অস্ুশাসনের 
কঠোরতা সহ! করিতে পারে নাই। গঙ্গা যেব্ধপ চিরচঞ্চল, পল্মানদীর তীর যেরূপ সতত 
ভ্গশীল -এদেশের চিন্তা ও সামাঙ্গিক গঠন তেমনই অবিরাম গতিনীল। ক্ব্চ-বিছ্েষীদের 
ধ্বঙ্গার নিয়ে বৌদ্ধ ও ঙৈনধর্শ্থ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল-_কিন্ত সেই ধৰ্ম্ম ছুইাটিও বেশীদিন 
এখানে স্থারী হত নাই, তারপর পুনরা নব ব্রাক্ষণ্যের ছটা এদেশকে প্রদীগ্জ করিয়াছিল। 
এদেশের লোকের! যখন যে ভাবাটি ধরিয্নাছে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। পৌগু, 
বান্থদেব যে অঞ্চলে কৃষ-বিদ্বেবের চূড়ান্ত অভ্ভিন্ করিয়াছিলেন _তাহার বহুযুগ পরে কে 
জানিত সেই দেশের মৃত্তিকা, সেই গঙ্গার উপকূলে, ক্ষ নামের মহিমাত্ব লোকে এমনভাবে 
মাতিয়া উঠিবে ! আমিই “একমাত্র শখচক্রগদাধর” বলি শৌগ্ুক গর্কা করিয়াছিলেন 
এবং বিরুদ্ববাদীদের জন্ত কঠিন শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কে জনিত সেই দেশে 

ককের কীর্ত্িকখ! এরপ ভাবে প্রচারিত হইবে? 
ই্গনেরা জীবে দয়ার অভিনগত্রের চুড়ান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একদল মাথায় 
মমূরপুচ্ছ লই! চলাফ্ষের! কৰিতেন। পাছে ঠাহাঙ্ের পদতলে নিস্পেসিত হই কোন 
শ 77 ক্ষুদ্র কীট নিহত হয়, এই ভয়ে তাহারা সেই মহুরপুচ্ছ দিয়া পথ 
by ঝাড়িতে ঝাড়িতে অগ্রসর হইতেন। তাহাদের একশ্রেণী প্রতিদিন 
পিপীলিকাকে নিয়মিত ভাবে শর্করা প্রদান করেন এবং অন্ত একদল বাড়াবাড়ি করি 
এখনও নন গাত্রে ছারপোকা ছাড়িয়া দিয়া নিজের দেহের রক্দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ 
করিয়া থাকেন। এক সময়ে স্বত্ব পার্শ্বনাথ এই দেশে বহুবৎসর জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন 
এবং এদেশে_-বিশেষ সুন্দরবন বিক্রমপুর এবং মালুম অঞ্চলে--বহু লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন 
করিথাছিলেন। বহু বঙ্গ-পমী হইতে তীর্ঘন্করদের সুষ্ধি পাওয়া গিয়াছে__এই ধর্ম তৎকালে 
কতটা ব্যাপক হইব পড়িযাছিল ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যার । জয়নগর-মজিলপুর-নিবাসী 
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গেল। শিনি থে মহাত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা বশ্রাই একটা উপগণ মাত, 
বৌদধঙ্গাতকে বুদ্ধ একজন্মে একটা বৃনুক্ষ ব্যাজ ও তাহার শাবকন্বর্ের প্রতি রূপাপরবশ 
হইয়| নিঙ্ছের দেহ দান করিয়! তাহাদের কষপ্িৃত্তি করিয়াছিলেন একপ একটা উপাখ্যান 
আছে; ইহাও অবশ্য একটি উপগরমাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে ত্যাগ ও দরাধর্শ্মের 
যে কি অপুর অভিনয় হইয়াছে তাহা ইতিহাসঙ্ত পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। শিবি 
উপাখ্যান, দাতাক্ণ উপাখ্যান প্রকৃতি কাহিনীর মধ্য যে অতিরঞ্জন আছে, তাহা 
একটু সন্ধিয়া ফেলিলেই ধৰা পড়িবে যে, ওঁ সকল কবি-কমপনার 
াগরগুলি নিংক খঙ অভ্যন্তরে সত্যের অস্থিকন্কাল রাহি গিয়াছে। ইহারা 'আরবয 
টে উপক্কাসের গজের স্কার নিছক কমনাপ্রহ্ুত নহে । এখনও 
বাঙ্গালী বৈষণবের ঘরে রক্কের নাম করিতে নাই__“কাটা” কথা ভাহাদের অভিধানে নাই, 
তরকারী কোটা বা কাটাকে তাহারা ‘বানান’ বলেন। জীবে দয়ার নীতিকথা সেই আদি 
কাল হইতে এদেশে এমনই ভাবে চলিহা ক্দাপিয়াছে। দয়া, প্রীতি, ত্যাগ -এই সকল 
পুণের আদর সম্তব-অসম্ভব গল্পচ্ছলে বড় করিয়া দেখান হইগ্বাছে। পুরাণকারগণ, কথক 
ও কীর্রনীয্ারা বাঙ্গলার ঘরে দরে নানা উপাখ্যান দ্বার! ত্যাগ-দর্শের মহিষ! কীর্তন 
করিয়াছেন। বাঙ্গালীর! এক সমঝে বণিক্-শরেষ্ট ছিগেন। বণিকের! বেদোক্ত পণিজাতি, 
ইহার গরু হইতে দধি, হণ, বত প্রতৃতি পাইতেন, কুষিকার্ধে। দক্ষ ছিলেন। ইহারাই 
পশুবলির বিরোধী ছিলেন। বেদের সমর হইতেই আধ্যদের সঙ্গে ইহাদের শত্রুত| চলিয়াছিল। 
এই নিরীহ পণিজাতি সংখ্যার প্রবল ছিলেন এবং উত্তরকালে -ইহারাই বৌদ্ধ বর্ণের ক্ষেত্র 
হ্ুপ্রসারিত করিয়া বজ্ঞ-বিরোধী হুইয়াছিলেন। 
নান! দেশের সত্যতা, নানা ভাব ও নানা বর্খের প্রবাহ এ দেশে আসিয়া শতশ্রোত! 
গঙ্গার সায় জাতীয় সভ্যতার সাগরসঙ্গমে মিপিরা গিয়াছে। এজক্ত বাঙ্গালী মাহা আজ ভাবিকে, 
তাহা ভারতবধের সন্ত কাল কি পরশ্ব ভাবিবে। বাঙ্গালী জাতি সর্বদাই চিন্তার নেতা। 
তাহার! একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার মানুষ নহেন। বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণ্য ও জাতিভেদ 
মাত্র করেক শতাব্দীর জন্ত তাহাদিগকে অচলায়তনে বন্ধ করিয়া 
নট বিহ পি রাধির্াছিল। বোদ্ধযুগের অবসানে যে বিশৃঙ্ঘলতা। যে সামাজিক, 
। 
yy রাষ্টরনৈতিক ও ধর্ম্মমূলক অত্যাচার এদেশে প্রবল ঝড়ের মত 
প্রবাহিত হইতেছিল--বাহাতে বাঙলার কুঁড়েখরগুলি হয়ত বা৷ উড়িয়া যাইত তাহা হইতে 
রক্ষা করিবার অভিপ্রায় সমাজ-গুরুগণ অত কড়া ও শক্ত নিমের দড়ি দিয়! কুটিরগুলি বাধিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। কিন্ত ৰাঙগ্গল! সে বাধন বেশীদিন মানিয়া চলিবার দেশ নহে। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে চৈতন্তের আন্দোলনে সেই কুটিরের ডিত্ে খুব জোরে নাড়া পড়িয়াছিল। অধুনা 
আর একটা বিপ্লবের যুগ আসিয়াছে । বাঙ্গালী যুগে যুগে কিরূপ চিন্তাসীলত! ও গঠনমূলক 
প্রতিভার পরিচয় দিাছে, তাহাই আমর! এতিহাসিক অধ্যায়ে ক্রমে ক্রমে দেখাইর। 
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> সপ্তম পৰ্রিচেছদ 
নব ত্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্ম 
*গো্ান্ষপ-হিতান্ চ * 


পৌরাণিক যুগের কল্পনার কুষ্মাটিক! ভেদ করিয়া! বে সত্যের আলোটুকু সআাদিরাছে 

তাহাতে বৃহৎ বঙ্গের মানচিত্রকে খুব উচ্ছল করিরা দেখাইয়াছে। 'অপিচ আমরা 

দেখিতে পাই, রুষ্ণ-সমাশ্রিত বে আর্ধ্যধর্শ্বের অন্ধাদয় হইয়াছিল তাহাতে ব্রান্দণকে দেবতা 

হইতেও উচ্চ আসন দেওয়া হইহাছিল। এই গৌরব ও পূজার প্রধান পতাকাবাহী ও 

পুরোহিত ছিলেন_-রীকুঃ | পূর্ককালের অর্থাৎ বৈদিকযুগের ব্রান্ধণ ছিলেন অন্তরূপ। 

+ তাহার! আন্মণা-রক্রের উপর ততটা গ্লোর দেন নাই। দ্দ্থলোম ও প্রাতিলোম বিবাহ 

সর্বদাই অন্তষ্ঠিত হইত এবং পরধানতঃ বৃত্ধিই জাতি-নি্দেশক ছিল। যে কোন জাতির 

লোক বাঙ্গণ হুইরাছেন, তাহার ভুরি ছুরি প্রমাণ আছে। এমন কি কোন কোন 

মহ গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পথ্যাথে নিদিষ্ট 
হইয়াছে। 

কিন্ত মহাভারতের যুগের পর,ছইতে বাহ্ষণগণ য়ে ক্ষমতা পাইলেন, তাহা ওাহাদিগের 

অপ্রতিদবন্বি শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশরভাবে প্রতিপন্ন করিল। বঙ্গদেপের রাঙ্জারা, এমন কি সমগ্ত 

ভারতবর্ষের রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন ; অশোক প্রভৃতি 

বাক্ষণের শেঠ, মহা- বৌদ্ধ সমাট্গণও তাহাদিগকে যথেষ্ট সন্মান দেখাইয়াছেন। কিন্ত 

5৬ মহাভারতে আন্মণকে স্তর সর্োচ্চ্থানে যে ভাবে আসীন, 

' করা হইয়াছে, পূর্বভারতবাসিগণ প্রথমতঃ তাহা! স্বীকার করেন নাই। মহাভারতে, 

যচ্ঞাদির যে উদ্দ্রসিত প্রশংস! ও ফলক্রুতি আছে এবং বিশেষ করিয়া অন্থশাসন-পর্কে 

ব্রাহ্মণদিগেরপ্রতাপের যে সকল উপগন্প লিখিত হইয়াছে, তাহাঢের প্রভাব প্রথমতঃ এদেশ 

স্বীকার করে নাই। মহাভারতকার লিখিয়াছেন-- ব্রাহ্মণের সেবা করিলে ইহলোকে ও 

পরলোকে এমন কোন নভীন্দিত সামগ্রী নাই, নাহা মাহ্থযে না পাইতে পারে। এখানে 

Ww বৌদ্ধধৰ্ম জোর দিয়! বলিল ‘কাঁহাকেও কিছু দিবার ক্ষমত! অপরের 

নাই। কশ্মই লোকের অদৃষ্ট নির্মাণ করে এবং কমই সর্কাফলপ্রস্থ 

মহাভারতের সুশাসন পর্বে বাহ্ধণসনক্ধে যে সকল প্রশংসাবাদ 

তি অপেক্ষা উৎ আর কিছুই লাই, আমি ব্রাহ্মণের দাস। এই জীবলোকে 












৪ বৃহৎ বঙ্গ 


য়িপিখা যেরূপ সমস্ত বন দ্ধ করিয়া! থাকে, সেইন্ধপ ভাহার! ক্রোধাবিষ্ট হইলে সনুদার 
ভঙ্ছসাৎ করিয়া থাকেন। উহাদিগের গণের ইয়ত্তা নাই। 
আাণেন। দেবতাকে উপ: ব্রান্ধণেরা পিছ, দেবতা, মনুন্য ও উরগগণের পুজা। শী হাল্লা। 
অত! ও. উপৰেষতাকে 
দেব কৰিতে পারেন। দেলতাক্কে অপদেন্বতা ও অপলদেন্বতাক্কে 
দেবতা! কল্লিস্রা খাক্কেন্ন । দুষিদ্বার! বায়গ্রহণ ও হত্তদধারা 
চন্ম্পর্শ ও পুথিৰীধারণ করা যেরূপ, ব্রাঙ্মণকে পরা্দ্র করাও তজপ স্বকঠিন* (৩৩ 
অধ্যায় )। সাতাইশ নক্ষত্রের কোন্‌ কোন্টিতে ব্রাহ্মণকে কি কি খাওয়াইলে বা! দিলে 
্বর্গলাভ হয, *৪ অধ্যায়ে তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা 'আছে,_যখা কৃত্তিকায় প্রত, 
পাস; রোহিনী নক্ষত্রে সুগমাংস, গ্বত, হন্ত ইত্যাদি ; সৃগপিরা নক্ষত্রে সবৎস খেগুদান ; 
আরা ভিলমিশ্রিত কেশর; পুনর্কাহ্তে পিষ্টক ও অর; পু্ার স্ুব্ণদান ; 'অগ্েমায় 
রজত ও বৃষদান ; মঘায় তিলসংযুক সরাব ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে দাতাদিগকে নানারূপ 
লোভ দেখান হইয়াছে, দথা!-“চিত্রা নক্ষত্রে বৃষ ও গন্ধত্বৰ্য দান করিলে অপ্লরাদের 
সঙ্গে নন্দনকাননে বিহার করিতে পারা যায়।” এই অগণিত দানড্রবোর মধো রাজ্গকীয় 
বিলাস সামগ্রীর অভাব নাই, বণা--হাতী, রখ, কম্বল, শ্বেতবর্ণমাল, মেমমাংস এবং অপর 
চন্দন প্রতি গন্ধবব্য। যে বে-বিখ্যাত পুরুষের! ব্রাহ্মণদিগের এবংবিধ দান করিয়া 
স্বর্গের সমস্ত স্বখের অধিকারী হইয়াছেন, ৭৭ অধ্যায়ে তাহাদের নামের এক দীর্ঘ তালিকা 
আছে; আমরা সহিষ্ণু পাঠকবর্গের ঘাড়ে সেই মুষল চাপাইৰ না; এমন কি স্বীয় পরিনীতা 
ছাগ্যাকে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কোন রাজা প্রশংসিত হুইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণা-প্রতাপের 
আর একটি বর্ণনা উদ্ধত করিয়া আমরা নিরন্ত হইব-+ত্রাঙ্গণদিগের শাপ-প্রচাবেই 
সাগরের জল নিতান্ত পের হইতাছে, উন্থাদের কোপানল দণ্ডকারণ্যে এখনও প্রশমিত 
হয় নাই। উহার! দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাগ। উহাদিগের 
মধ্ো কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার বোগ্য। শ্যে আ্রাক্্াঞ্ণ। বিদ্যাশুশ্য, 
ভিনি অন্যক্কে পবিত্র কুল্লিতি পান্রেন। ফন্লতঃ ত্রা্সাণ 
বিদ্বান হউন লা! শূৰ্শ হউন-ভাহাক্কে পন্মস দেবতাস্ব্সপ 
ডান ক্ৰন্রা শিঞ্েস্থ। সল্প সংস্ফুতই হউন বা অসংস্ফতই 
হন; ভাহাব্র দেন কিছুতেই লুপ্ত হস্ম ন!। শ্োস্সল তেজস্রী 
আসপ্রি স্স্পান্নে আসন্বক্ছান্ন লল্লিতেলগ্ড দুশিত হন না) প্রাতুযুত 


(১৪১ অধ্যায় )। “ব্ৰাহ্মণই সর্কপ্রধান, তাহ! হইতে শ্ৰেষ্ঠ আর কেহ নাই। চক্, স্্য, 
জল বায়, তুষি, আকাশ ও দিক্-সনৃহ তরঙ্ষণ-শরীরে প্রবিষ্ট হই! অনপ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন * ( ৩৪ অধ্যায় )। 
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পরশুরামের পূর্বে ব্রাহ্মণ বড় কি ক্ষতি বড় সমাজে একবার এই প্রশ্ন উঠিযাছিল। 
পালি "সনইঠহত্রে” নামক পুস্তকে দেখা যার, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়দিগকেই শ্রেঠ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই একবিংশবার বুদ্ধ করিয়! পরশুরাম ক্ত্রিয়কুল 
নিৰ্ম্মল করিয়াছিলেন; কার্তবীধ্যার্্ছুনও পরশুরাম কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মহানন্দ প্রস্থতি 
বার! ক্রমান্গয়ে নিরস্ত হইয়া! অবশিষ্ট ক্ষত্রিরগণের মধ্যে অনেকে কিরূপ দীনভাবে ব্রাহ্মণের 
শরণাপন্ন হুইরাছিলেন, তাহার নুরি ভুরি প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে। 
ধীরে মীরে ব্রাহ্দপা-প্রচাব ও বরাহ্মণা-জাতিতেদের কড়াকড়ি ভারতে বন্ধমূল হইতে 
লাগিল। এই ব্রাহ্মণ-শিক্ষাণীক্ষার ভিত্তিতূমি মহাভারতে অস্থশাসন পর্বের দশম অধ্যায়ে 
লিখিত হইয়াছে: “হীন জাতিকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে.” “ব্রাহ্মণ, ক্ষতি, 
বৈস্ত ইহার! পরস্পরের অন্প ভোজন করিতে পারেন, কিন্ত কুকর্শ্মাদিত 
NE শূল্ের অল্প কখনই ভোজন করিবেন না” (>৩৪ অধ্যায়)। বৈশ্বোর 
অগ্ন-সত্বব্ধেও কতকগুলি নিষেধ-বিবি আছে। এ দিকে যে সকল ব্ৰাহ্মণ চিকিৎসক, অন্তজীৰী, 
পুরাধ্যক্ষ, দেবল ও দৈবচ্চ তাহাদিগকেও শৃত্রের পর্য্যায়ে ফেল| হইয়াছে। খাহারা বেতন 
লইয়| অধ্যাপনা করেন--সেইরূপ ব্রাহ্মণের অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরদ্বতত্থবিদ্গণের মতে 
মসথস্মৃতি-খুায় দ্বিতীর শতান্ীতে ব্রাহ্মণ-রাজ্দ পুস্যামিরের সময়ে ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল, 
তখন তাহাতে উহার বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল; পৃন্যামিত্র মোর্দ্যরাঙ্গের সেনাপতি 
ছিলেন, শেষে স্বপ্রভুকে হত্যা করিয়া! ঠাহার সিংহাসন ব্মধিকার করেন। আশ্চর্যের কণা 
বিষয়-বিরাগের স্থলে ব্রাহ্মণ যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের যোগ্য পাত্র, ভাহা এই মানব-স্বৃতির 
নব সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে। ত্রাহ্মণ সেনাপতি হইতে পারেন, রাজ| হইতে 
পারেন, ইত্যাদি ব্যবস্থা স্পষট্রপে সংশোধিত মন্থ-্বতিতে ব্রাহ্মণ রাজার কার্য সমর্থন করিতেছে, 
“সৈনাপতাং চ রাঙ্গাং চ দগুনেৃত্বমেব চ। সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাগ বিদহতি।” 
(ছু, ১০)। সমস্ত পৃথিবীর অধিকার স্ঞাহতঃ ব্রাছণের প্রাপা, এ ভাবের কথাও 
মানব-ধৰ্ম্মশান্রে পাওয়া যায়। স্ন্গবংশের পূর্বে ব্রাহ্মণের অপরাধের কঠোর শাস্তির 
বাবস্থা ছিল, কিন্তু পরবর্তী স্থৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের দণ্ড 'অতিলঘু, করিয়া দেন। শুজদের উপর 
শান্তির ব্যবসা এই সমন্ধে কঠোরতম হইথা দাড়ায়, এতন্থারা হচ্বংশী় করণ সাঙ্াদের 
্াতিকে বাড়াইবার প্রবল চেষ্টা ও মৌরধানিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সুচিত হইতেছে। 
.. ২ স্্ীলোকদিগের স্ধ পরবর্তী কালে যে সকল অঙ্ুপাসন শাহী হইয়া দাডাইয়াছিণ, 
তাহারও স্থত্র মহাভারতেই পাই_*পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, 
পরম বন্ধ ও পরমা গতি। অন্ত পুক্রধের কা দুরে থাকুক, 
নিনি চন্দ, ক্যা ও বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না--তিনি 
Ete করি াকেনা (৯১ RD এই 
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৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 
অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ গার্হস্থোর প্রধান আকর্ষণ-_স্্ীজাতির উপর ঘোর 
বিভুষণ জন্মাইবার জন্য এই সকল রূপা অপবাদের স্থষ্টি করিঘাছিলেন। ছুই একখানি 
বোদ্ধজাতকে যে সকল স্তক্তার্গনক উপকথা পাওয়া বায়_তাহা নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতির 
প্রতি পুরুষের ছৃন্দেষ্ স্বাভাবিক বন্ধন ছি করিবার উদ্দেশ্য পরিকদিত হইয়াছিল । 
প্ভুনিয়া সব বাউরা হোকর ঘর ঘর বাদিনী পোষে” প্রতৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
উক্তিও সেই প্রাচীন উদ্দেশ্বমূলক | গৃহীকে গৃহছাড়| করিবার উদ্দেশ্যে গৃহস্থের প্রধান 
বন গৃহিণীকে এইভাবে নিন্দিত কর! হইয়াছে। 

মহাভারতে এই বে বাহ্মণের শ্েষঠতবের কথা আছে, তাহ! প্রায় দিসহত বংসর ছিন্ু 
জনসাধারণের কর্ণে ধ্বনিত হুইয়া সমস্ত ভারত্বধকে একপ অন্ত ও অচল! ত্রান্ধণভক্ির 
লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে। বৌদ্ধধস্ সমস্ত জাতির জয়া দীক্ষার দ্বার খুলিয়া দিলেন__ 
যন্তধৰ্স্মের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন, তাহারও দ্বিসহশর বংসর পরে চৈতন্ত “চণ্ডালোংপি 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ; হরিভক্তিপরায়ণঃ” সামোর এই মহাবানী প্রচার করিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ মুগ হইতে 
এই সকল ধৰ্ম্মগডরুগণের সময় পর্শান্থ ত্রান্ধণের অবিসংবাদিত শেচস্বের দাবী কথঞ্চিত অশ্বীকৃত 
হইলেও ভাহাদের জন্ত একটা শ্রদ্ধার আসন সর্বত্রই নিদিষ্ট ছিল। অধুনা ান্দধর্প 
সেটুকু অগ্রাহ করিরাছেন। কিন্তু ব্রাহ্ষণের প্রতি কি অমোঘ বিশ্বাস-_-কি অচলা ভক্তি 
হিন্দুসমাজের অস্থিপঞজারে প্রবেশ করি! আছে এখনও জনসাধারণের মধ্যে সে বিশ্বাস কতক 
পরিমাণে অনড় হইযা রহিয়াছে। স্ত্রীলোক কাহারও মুখ দেখিতে পারিবে না, মহাভারতীয় 
এই নীতির খুব বাড়াবাড়ি ভিন হইয়াছে । স্বগীরা রাসমণির জীবনচরিতে দেখিতে 
পাই যে, তিনি স্বামীর ঘোড়াটা দেখির! লক্জায় একহাত ঘোষট। টানিয়! দিয়া তথা! হইতে 
পলাইর! গিাছিলেন। ইহা গল্প-গুজব নহে, সতাকার ঘটনা, রাসমণি স্বয়ং লিখিয়াছেন। 
(রাসমণির জীবনী ভর্টবা ।) অবশ্য গাছ দেখিয়! লক্ষ পাওয়ার উদাহরণ এখনও আমরা 
পাই নাই। প্রচলিত *অসছাম্পশ্যা” কাটাতে সুর্যের দৃষ্টি হইতেও মেরেদের আত্মরক্ষার 
ইঙ্গিত আমর! পাইতেছি। জাতিভেদ এবং অন্পভোঙ্ষনের যে কড়াকড়ি এদেশে হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয়,--সমন্ত বর্ম্মতন্ব হাড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব! নৈষ্ঠিক হিন্দু রন্ধনশালার 
সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধৰ্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। যহাভারতকাঁর বলিয়াছেন, 
“পূদ্ার, শিল্পী ও নিন্দিত বাক্তির অর শোপিতসনৃশ” ( অনুশাসন, ১৩৫ অধ্যায় )। 

উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্মকে নিরস্ত করিয়া যে ব্রান্দণা-ধর্ম্ম শির উত্তোলন করিয়াছিল, 
তাহ! এই সকল উপদেশ সূলধনের ন্যায় বিশেষ ভাবে ্বাকড়াইয়! ধরিয়াছিল। সেই 
নবগঠিত সমাঙ্গের এই সৃত্রগুলি ছিল ভিত । 

বদ্ধ পরের সূল শত্রগুলি হিন্দুর্শনে পুর্ন প্রচারিত হইয়াছিল, বাজ্ছিক অনথঠান 
ন্সনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মহাভারত ত্রান্ণদিগের মাহাস্মোর তিশযোক্তি ও 
যজ্ঞের সমর্থন করিয়াও ‘জীবে দয়া’ নীতির কথা তুলিয়া যান নাই। মহাভারতের জনাসন- 
পরে দেখিতে লাই, ৮../778877758 
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নব ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্ম্ম ৫১ 


জ্ঞান করা উচিত। যখন সিদ্ধিকাম জ্ঞানীবিগেরও মৃত্যুর বিশ্মমান, তখন মাংসাশী 
ছুরাস্মগণ কর্তৃক নিপীড়িত অক্ষ জন্তুগণ বে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যা কি? 
যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জান করে, তাহাদিগকে রাক্ষস 
বল! যাইতে পারে। খাহার! যাংসাহারে বিরত, তাহাদের হুর্গম অরণ্যে, দুর্গ বা চত্বরে বা উগ্নত- 
শব্দ ব্যক্তি বা সর্প প্রনৃতি হিংসবদন্ত হইতে কোন দুয়ের কারণ থাকে না। এবংবি ব্যক্তি 
সর্বদাই সর্বহৃত-শরণা, বিশ্বাসঙ্গনক হইয়া! নিরুদ্ধেগে কাল হরণ করিতে সমর্থ হন। যদি 
কেহই মাংসভোজী ন! হয়, তবে পশুহত্যা এককালে ভিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকের! 
কেবল মাংসভোজীর জন্ত জীবহত্য! করিয়া থাকে । যে ব্যাক্তি স্বয়ং মৃত বা অপর কর্তৃক 
নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারীর ভুল্যফল ভোগ করিতে হয়। 
থে বাক্তি কোন জন্ধকে সংহার করিবার জন্ত ক্রয় করে, থে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে 
এবং যে ব্যক্ধি“উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাঞ্জনিত মহাপাপে 
লিপ্ত হইতে হয.......-.ষে বাক্কি মাংস ভোজনে দ্বরং বিরত হুইয়াও অন্তকে তদিষয়ে 
অন্ত! করে, তাহ!কেও বধভাগী হইতে হর সন্দেহ নাই” ( অন্রপাসন পর্ক, ১১৪ অধ্যায়)। 
শেষোক্ত বিধান পাঠ করিয়া আমানের দেশের ব্ধিবাদিগের কথ! মনে পড়া প্বাাবিক। 
তাহার! নিজেদের স্বজনবর্গকে উৎকৃষ্ট মাছের মুড়া বা পেট খাওয়াইবার জন্য কত 
অঙ্নগবিনগ করেন, তাহা সকলেই জানেন। নিঙ্গেরা মে সুখে বঞ্চিত, আপনার 
জনকে সেই সুখভোগ করিতে দেখিলেও তাহাদের পরোক্ষভাবে কতকট তৃপ্তি খটিতে 
পারে। কিন্তু মহাভারতের বিধিতে এই মাংসাহার-বিরত! মহিলাদিগের জন্তও নরকের 
ব্যবন্থ। করা হইয়াছে। 

দেখা যাইতেছে, মহাভারতে জীবের প্রতি দয়ার যে হত প্রচারিত হইয়াছে-_ততীরঘদ্রগণ, 
সাং বুদ্ধদেব এখং মহারাঙ্গ প্রিদশী। অশোক তদপেক্ষ! নুতন কথ! কিছু বলেন নাই। 
'আধাদের অধিকার-বিস্তৃতির সঙ্গে নসাধ্যাবর্তের ভীষণ অরণ্যানী কণ্চনপূর্ধক তাহা বাসযোগ্য 
জনপদে পরিণত করিবার প্রযোঙ্গন হইরাছিল, হিংঅ জন্তদিগকে নিঃশেষ করিবার দরকার 
ঘটয়াছিল। মূলত; এই অভিপ্রায় আধ্যগণ যজ্ঞবিধি পালন করিতেন, তাহাতে অসংখ্য 
পশ্ুবলি দেওয়া হইত। অবশ দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন বিশাল স্থানে বজ্ঞাপি প্রচলিত 
থাকিলে কাঠের জলীর নির্য্যাস.জাত বাস্পরাশি আকাশে পরিব্যাপ্ত হইলে পরক্চন্তদেবের 
সন্তবপর হয়, এজন অনাবৃষ্টি দূর করিবার উদ্দেশ্বোও যজ্ঞ অঙুষ্ঠিত 
ও ছুর্তেস্থ জঙ্গল পরিকারপুর্ধক তাহা! লোকাবাচে পরিণত 
উদ্দেশ্য ছিল। ভিসন নিশ্মযতা অনেকেই উপলব্ধি 
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৫২. বৃহৎ বঙ্গ 
রাক্ষস, দানব প্রস্থতি নামে অভিহিত কর! হইভ। ইহারাই উত্তরকালে বৌদ্ধ -ও জৈন ধর্দের 
কলেবর বৃদ্ধি করিযাছিলেন। | 


রুহ জনসাধারণের মনের ভাবের অভিব্যক্তি স্বরূপ জৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম এদেশে উপস্থিত 
হইয়াছিল। সাধারণ জনমত পূর্বেই এই দযাধস্ম শিখিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছিল। 
সেইজন্তই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ছুই বন্ধ নদার্াবর্তে এতটা! প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
জীবে দয়ার স্ত্র আমরা মহাভারতাদি পুরাণে প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি, উত্তরকালে এই 
স্থত্রগুলির বিশেষ পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। কপিলাবন্ত-_শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি 
হইতে মাত্র দেড় শত ক্রোশ পশ্চিমে। ঢাকা হইতে কলিকাতা যতদুর প্রায় ততটুকু 
বাবধান। স্থতরাং কশিলীবন্তকে বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। 
গয়া, মানদৃমি, বুদ্ধদেবের মহাতীর্থ, ও ভীর্থন্ধরদের প্রচারক্ষেত্র আমাদের বৃহৎ বঙ্গের 
অন্থবর্ী; বহুযুগ ধরিয়া এই সমস্ত দেশ বৌদ্ধ ও ঈৈন ধরণের সর্কপ্রধান ভীরথক্ষের 
স্বরূপ ছিল। এই জন্তই এ অঞ্চলটা রান্মণগণ পরিত্যাঙ্গা বলিয়া গোষণা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত বৈদিক যুগ হইতে এ পরথান্ত কোন কালেই ব্রাহ্মণের যচ্ছাযি এ দেশে একেবারে 
নির্ববাপিত হয় নাই। যখন উহা নির্জাগোন্ুখ হইয়াছিল, তখন সেন রাজাদের মাতৃকুলের 
কোন আদি পুরুষ_তিনি স্থরবংশীদ্ইই হউন বা অপর কোন বংশীযই হউন__ন্দুর পশ্চিম 
হইতে নব ব্ৰাহমণাদীক্ষিত সার্িক বজ্ানঠানে পারগ ব্রাহ্মণদিগকে এখানে আনিয়া তাহাদিগকে 
খরায় সণ্তয শতান্ধীতে এ দেশের ধর ও সমাজগুরুরূপে অধিচিত করাইয়াছিলেন। সেই 
কনোঙ্দাগত ব্ৰাহ্গণের একচ্ছত্র সাত্নাব্ের অধীন হইয়! আমর! এখন পর্যন্ত ঠাহাদের বিধান 
শিরোৰার্্য করিয়া! লইতেছি। কিন্তু তাহাদের অধিকারে যুগে 
যুগে অনেক বিল্রোহ খচিয়াছে। এই বিদ্রোহীদলের সর্কাজনন্বীকৃত 
অধিনায়ক ছিলেন সপার্খ্দ চৈতন্তদেব | তন্ররত্থাকরে লিখিত আছে, f 
ত্রিপুরার হত হইলে বটুকতৈরব গণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন--ত্রিপুর নিহত হওয়ার পর 
তাহার সত্তা জগৎ হইতে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল,_-না কোন না, কোন প্রকারে 
বিমান ছিল। গণদেৰ উত্তর করিলেন, ত্রিপুরা হুর হত হইলে ভাহার জূপ তিনভাবে জগতে 
দেখা দিয়াছিল_ সেই মহাতেজা অন্তরের প্রধান অংশ শচীগর্ভে চৈতন্তরূপে প্রকট হইল, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়াংশ নিত্যানন্দ ও অধৈতকূপে আবিতূত হইয়াছিল। ইহার! সঙ্বখমদ্ধে পিব- 
শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে অসমর্থ হই! মাস্ুবকে হীনবল করিবার জন্ত নারীভাবের উপাসনা 
শিক্ষা দান করিল। "শিবধর্্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে। Ro ea 
স্বজন্হুন। অংশেনাগ্থেন গৌরাখ্য শচীগর্ভে বছুব সঃ). *:'''ততো| ছরাত্মা ত্রিপুরঃ 
শরীরৈস্রিভিরাস্থরৈঃ । ফিগার লোকানাং লালা নবতআহ্ষণা-ধৰ্ম্ম যাহা 
'পৎকালের *শ্টের হায় সমগের প্রযোঙ্গন বুঝিনা সমু্রযাত্রা নিষেধ, স্ত্রীলোকের প্রতি 
উস 
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মর্পরধান বি্োহী তক, 
ধার প্রতি আড়োশ। 








প্রচ শির দিবা গেলেন, সেই জনে মাছের স্বাভাবিক হলত! দেবহানগুণিকে 


ভি 


নব ব্ৰাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্ম্ম ৫৩ 


বাঙ্গালী জাতি পুনঃ পুন: সতর্কবানা উদ্চারপপূর্রক সনাতন ধর্শ্মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ 
করিয়াছে । চৈতন্তদেব প্রাচীন সমান্দের প্রধান এবং প্রথম বিপ্রোহী। এই বিদ্রোহ 
আধুনিক সময়ে রামমোহন রা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি গান্বী-প্রবরিত নীতিতে 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিত বোধ হয় একেবারে ধরিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী কোন কালেই 
স্বাধীনতার ডাক অগ্াহ্থ করে নাই। চিন্তার সীতা, কোন ধর্ম্মমতের অস্বাভাবিক অনুজ্ঞা 
তাহার বেশী দিন সহ করেন নাই। জরাসন্ধ, নরক, সুর প্রকৃতির সময় হইতে বৃহৎ 
বঙ্গ চির দিন স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়! আসিয়াছে | এ্তিহাপিক যুগে এই যুন্ধলীল! বিশেষ 
ভাবে সংঘটিত হইয়াছে । 

এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা আমাদের বক্তব্য । মহাভারতেই আমর! নব- 
্রাঙ্মণোর স্থচনার লক্ষণ সকল দিকে দেখিতেছি।_রদ্ধনশীলাকে দর্পন প্পর্শনের অতীত 
অতি পবির মন্দিরে পরিণত করা, জাতিভেদের অচ্ছেন্ধ প্রাচীর উত্তোলন করা! স্বীলোককে 
কোটায় পরিয়া রাখা, সর্বোপরি ব্রাহ্মপদিগকে তেত্রিশ কোটা দেবতার উদ্ধে স্থান 
দিয়! তাহাদিগকে ছ্যালোক-ভুলোকের একাধিপত্য প্রদান করা__এ সমন্তই স্থত্রাকারে 
মহাভারতে দেখিতে পাই। 

কিন্তু যন্ঞাগুষ্ঠানে পশ্তহননবৃত্তি ত দরার সঙ্গে খাপ খার না! থে মহাভারতে পশু- 
হত্যার বিরুদ্ধে এরূপ স্পষ্ট ও বিধাশূন্ত ভাষার অগ্তজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা এ সন্ধে 
যন্জাসু্ঠান-প্রচারক নব ব্রাহ্মণ্যধর্শ্মের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষ। কি ভাবে করিবে? তবে কি 
মহাভারত যঙ্গার্থে পশুবলি নিষেধ করিয়াছেন? তাহা ত কখনই নহে। মহাভারতের 
মূলনীতি জীবহত্যার বিরোধী এ বিষে সন্দেহ নাই। কিন্ত যে রাজ্য পশুবলি দিনগাত 
অনুষ্ঠিত হইত, নরবলিও যথা বাদ পড়িত না, এমন কি একশত নরেন্গ বলি দিয়া 


= যেখানে জরাসন্ধ শিবের তুষ্টসাধনের সন্ধর করিয়াছিলেন, পরমদয়াবান্‌ আদর্শ নৃপতি অশোকও 


ফেখানে পণ্ুহতা। নিষেধ করিও প্রথমতঃ নির্দিষ্ট দিনে নিদিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি পপ্তবধের 
নথজ্ঞা দিয়! মাংসাপিগণের জন্ত স্বীয় অনিচ্ছাসব্বেও কিঞ্চিৎ ব্যবন্থা রাখিতে সন্মত 
হইয়াছিলেন -সেই রাঙ্গো মহাভারতকার একেবারে জীবহত্যা নিষেধের হুকুষঙ্গারি করিতে 
কিছু দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মাংসাশীদিগের জন্য মহাভারত 
কয়েকটি রক্ষাকবচের অস্থকলনা করিয়াছিলেন। প্ৰ্থা-মাংস” কথাটা আমরা মহাভারতেই 
ইতেছি। দেবতানিগকে নিবেদন করিয়া মাংস প্রসারণ খাইলে দোষ নাই। এই 






রত করিরা 





৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


আদেশে সাগররেসবা ধনপিংহ নামক জলান টেডাংটা নামক খড়গ দ্বারা কুইণ্টন, স্বীষে, 
পিমসন এবং কলিন্স এই চারি জন শ্রেষ্ট রাজপুকুষকে বেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বলি 
দিয়াছিল; নব ক্রাঙ্গণা ই রক্ষাকবচগ্ুলি হাতে পাই! এজপ হিং ও নির্মম হা 
পড়িয়াছিল। রক্ষাকবচগ্ডলি নিরীহভাবে প্রথম বেখা দিলেও উহা পরিণামে বীভৎস 
অত্যাচারের পথ শ্ুগম করিয়া দিয়াছিল। মহাভারতে বুখা-মাংস সন্ধে লিখিত 
হইয়াছে “যে মাংস মন্সপৃত ও প্রোক্ষিত করি পিভৃষজ্ঞাদিতে দান করা যায়, তাহাই 
শৰির ও ভক্ষা এবং তত্গাতীত সমুদায় যাংপই বৃথা-মাংস ও অভক্ষ্য বলি! অভিহিত 
হইয়া থাকে। রাক্ষসের স্কাপ্ বৃখামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না। 
অতএব অনথ্টানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃখা-মাংস ভোজন করা কদাপি বিধে নহে” 
(অগ্থশাসন, ১১৪ অধ্যার)। বলা বাহুল্য মে এইকপ বিধানের পর হিন্দুস্বানে উপলক্ষ বা! 
অন্ধুহাতের কোন অভাব কেহ বোধ করেন নাই এবং কাহারও মাংস-ভোজনের বিগ 
ঘটে নাই। মহাভারতে জীবে দর! সন্ধে যে প্রকাণ্ড বক্ৃত| দেখ! যার, রক্ষাকবচের 
ব্যবস্থা করাতে তাহ! একেবারে বার্থ হইয়া গিরাছিল--কিন্ধ মহাভারতীয় নীতি লোকমতের 
দিদ্দর্শন '্ৰ্বপ ; উঠা! যে পন্থী কালের জৈন ও বোৌদ্ধধর্শের অনুকূলত! সুচন! করে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


অইন পন্রিচেছদ 
বিজয় কর্তৃক লঙ্ক। অধিকার 


“একদা ঘাহার বিঙ্র-সেনানী 
হেলায় লঙ্কা করিল জয্ ।" 
_ ছিজেক্ুলাল। 


এইবার আমর এরতিহাসিক যুগের নিকটে আসিয়া পড়িলাম। পৌরাণিক যুগের স্বপ্ন 
কুছেলিকার উপরে পটক্ষেপ হইলে আমরা যে সকল দৃশ্বোর সাক্ষাৎকার লাভ করি, তাহার 
শরচ্ছদপটে ইতিহাসের অরুণালোক আলিয়া পড়িয়াছে। 

বে সময়ে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয় (খুঃ পুঃ 5৮০), তাহারই সন্নিহিত কোন সময়ে 
বঙ্গাধিপ সিংহবাহর পুত্র বিজ্ঞ লগা দ্বীপে বাইয়া তাহার বহু স্থজদ ও অস্তরঙ্গ-সহ সেই দেশ 
আয় করিয়া উপনিবিষ্ট হন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই দেশ বিস্রোহের দেশ, 
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ইহা শান্বণিষ্টদের আবাসকূমি নহে। কালিদাস রদুর দিখিজ্গ উপলক্ষে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশ 
জয় করিতে রঘুকে যেরূপ বাধা পাইতে হইয়াছিল, অন্য কোথাও তিনি এরূপ ছর্দান্ত পক্ষর 
সঙ্্বীন হন নাই। বঙ্গদেশের সর্কাশেষ্ঠ পুরুষ ধাহাকে আমরা পুরুষোত্ধমের সিংহাসনে 
বসাইয়াছি, সেই চৈতরূদেবও বাঙলার শিষ্শান্ত সন্তান ছিলেন না, চিনি বাণ্যকালে 
‘অতি ছুরস্তই ছিলেন। 

এই বিদ্রোহের দেশে এতিহাসিক যুগের প্রপমান্ধে আমরা এক বিস্রোহী রাজ্কুমারের 
দেখা পাই। রবীন্্রবাবু লিখিযাছেন, হে দাতঃ বঙ্গহুমি! তুমি তোমার সন্তানদের আর 
শাস্তশিষ্ট করিরা রাখিও না--তাহাদের গৃহহীন ছরছাড়া করিব দাও। রাজকুমার 
বিজয় বঙ্গমাতার সেইরূপ এক গৃহতাড়িত ছন্ছাড়া সন্তান ছিলেন। তিনি প্রজ্গামণ্ডলীর 
নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়িযাছিলেন এবং রাজৰিড্োরী হইয়া! নির্বাসিত হুইরাছিলেন। 
বিজয়ের অনতিপরে বৌদ্ধধর্ম লক্কায প্রবেশ করিযাছিল। পিকুনাম শ্বরদী্ করিবার জন্ত 
পিংহবাহ্‌-তন॥ লঙ্কার নাম সিংহল রাখিরাছিলেন, তদবধি সেই লাম চলিয়া সাসিতেছে। 

এই বিজয় কর্তৃক সিংহল-বিজয় বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা স্বরণীয় ঘটন।। সমগ্র 
প্রাচীন পালিপুস্তকে বাঙ্গলার লিংহবাহ-তনয বিজয়ের বিজংগাধ! কীর্ধিত আছে । 

আমরা মহানাম-কুত মহাবংশ হইতে বিঙ্য়-কৃত লক্কাজয়ের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি। এই শঞ্া-বিঙগয় বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি ক্দতীৰ গুরুতর ও গৌরবাস্মক ঘটনা । 
মহামহীরুছেও খু ধরে, আমাদের এই এতিহাসিক গ্রতিষ্ঠটাতেও একটু ঘুপ বরিয়াছে। 
স্ৃতরাং বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি । 

দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রকৃতি সিংহলের যাবতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মত এবং 
গিংহলের চিরন্তন সংস্কার--লক্কা্গরী বিজয় বাঙ্গালী ছিলেন; এমকে ছিনি সমস্ত ঘটনাটি 
ব্সবগত, তাহার যনে কোন দ্িধার ভাৰ থাকিতেই পারে না। এইজনা সেই ঘটনাটির 
সম্পূর্ণ বিবৃতি আবশ্রাক । 

বঙ্গের রাঙ্গার স্থসিমা নারী এক কন্ঠ! ছিলেন (্বীপবংশ )। এই কক্স দেমন শুপারী 
তেমনি স্বাধীন ও উদ্চৃলপ্রবত্ধি ছিলেন; রাজপ্রাসাদে গ্রাহাকে তাহার চরিত্রের জনত 
গঞ্না সহিতে হইত। স্থসিমা তাহা সহ করিতে ন! পারিয়া একদা গোপনে প্রাসাদ 
হইতে বাহির হইয়া! পড়িলেন। 

ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতান্দীর ঘটনা; স্থতরাং সেই স্বদুরকালের সন্ত ইতিহাসের স্কায় 
জবার রাধানী সি. ইহাতেও কতকটা উপগল মিশ্রিত আছে। এইকপ উপগ 
rg রা চেঁগোমিকসংসান। কেন হইল, তাহাও স্মি পরে লিখিব। 










৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজকুমারী কামাতুরা হইয়া তাহাকে ভঙগনা করিলেন। সিংহের ওুঁরসে স্ুসিমার দুইটি 
সন্তান জন্মিল। দ্বীপবংশ লিখিয়াছেন, ইহারা উভয়েই পরমন্বন্দর ছিলেন। পুত্রের নাম 
সিংহবাহ এবং কন্তার নাম সিবলী | যোড়শবর্ষ সিংহের সঙ্গে বাস করিয়া ( দ্বীপবংশ 
অন্থসারে ;_মহাবংশ অস্থুসারে দ্বাদশবর্ষ) রাজ্গকুমারীর স্বামীর প্রতি অরুচি হুইল, তিনি 
তাহার পুত্কন্তা লইয়া! উদ্ধস্বাসে তাহার পিররাঙ্্য বঙ্গের উপান্তরভাগে উপস্থিত হইলেন। 
এদিকে সিংহ সেইদিনই পলানপব স্বীপূত্রকন্কার সন্ধানে ক্র রওনা হইয়! বঙ্গের উপাস্তে 
আসিয়া উপজব আরম্ভ করিল। 

এখানে সিংহবাহ হার পিতাকে বধ করিয়া উত্তরাধিকারুহুত্রে বঙ্গের রাত প্রাণ 
হইলেন; (যেহেতু তাহার ন্মপুত্রক মাতামহ বঙ্েশ্বরের অন দিন পূর্ক্দেই মৃত্যু হইয়াছিল)। 
কিন্তু তাঁহার মাতা স্থসিম! বঙ্গেশ্বরের ভরাতুম্পত্রকে বিবাহ করিরাছিলেন, ন্মুতরাং 
সিংহবাহু তাহার মাতামহের রাঙ্গা মাতার স্বামীকে ছাড়ি! দির! যেখানে ( অর্থাৎ বঙ্গ 
হইতে মগধের পথে রাড় দেশে ) তিনি আশৈশৰ পালিত হইয়াছিলেন, সেইখানে “সিংহপুএ" 
নামক রাঙ্গা স্থাপন করিরাছিলেন। * iy 

এই রাঢ় দেশের নামান্তর লাড়, লাট, রাল প্রভৃতি । একাদশ শতাব্দীতে রাঙ্জেন্স 
চোলের তিরুমলয়ের শিলালিলিতে এই দেশকে *লাঢ়" বলা হুইয়াছে। মীনহাজ ইহাকে 
“রাল” এবং মহাবংশকার “লাঢ়" নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

শসিংহপুর” রাড়ের অতি প্রাচীন রাজধানী। জৈন হরিবংশে পূর্বা-ভারতের ছইটি 
প্রধান নগর উন্নিখিত আছে, একটি গৌড়, অপরটি সিংহপুর। বঙ্গীয় কুললীগর্থের অনেক- 
গুলিতেই এই সিংহপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হন্ধ। বল্লালসেন-করুত বঙ্গীয় ২৭টি কুলস্থানের মধ্যে 
সিহপুর অন্ততম | "সিংহপুরো! মহ্পুরে! মেখনাদস্ডতখাপিচ । বাসার্থং প্রদত্তেভ্যোবলালেন 
হীন ।”-_বাচম্পততির কুলকারিকা। এই স্থানটি কাধি মহকুমা হইতে ৬ মাইল দগ্দিপপূ্বে 
এবং কাটোয়। হইতে ১৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, ক্ষরেখার ২৩:৫৩ উদ্ধরে এবং জাঘিমারেখার 
৮ পু অবস্থিত 

অতিহাসিকগণ জানেন রাচ দেশের যে স্থানে সিংহপুর অবস্থিত, পুরাকাঁলে উক্ত দেশের 
সেই অংশ (দক্ষিণাংশ ) কলিঙ্গের অন্ত ছিল। মহাবংশে উক্ত আছে সিংহ্বাহর মাতামহ 
বঙ্গের রাজ! কলিঙ্গের রাজকক্কাকে বিবাহ করিগাছিলেন, বস্তুত: কলিঙ্গের সীম! তখন 
বঙ্গদেশের এক্রান্ে আসিয়া ঠেকিয়াছিল এবং উক্তত্রাজ্য পাশাপাশি ছিল। এককালে 
তমলুক কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাজ এত পরাক্রান্ত ছিলেন যে অশোক এক লক্ষ 
সৈন্য ধ্বংস এবং বহু লক্ষ লৈন্ত আহত করিয়া বহ কষ্টে কলিঙ্গ জয় করিতে পারিরাছিলেন। 


৮5 Sinbspur—Sinhapar in the district of Hogbly in Beogsl; it was founded by 905৮5 
bah, the father of Vijay who conauered aod colonised Lanka. --.I is situnted In Ragbn, the 
Lata of the Budabiste nnd Loe of the ও টিপি 
and Medieval 1০88০ by Nandalal De, 3.A., BL. Poblished by Lasse & Co., London, 
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রাষ্্ীগ ক্ষেত্রে কলিগ্-দুব্ধের মত এন্ধপ গুরুতর ঘটন! সেই পুরাতন যুগে বিরল । যতটা 
১ জানা যার, তাহাতে যনে হর ভা্রলিপ্রিই (তমনুক) কলিঙ্গের মুখপাত্র-স্বকূপ ছিল, 
এবং অশোকের সঙ্গে বে যুদ্ধ হর, তাহাতে তামলিপ্রির লোকেরাই সেই বুদ্ধের প্রধান 
নায়ন্ক ছিলেন (পরিশিষ্টে ‘মেদ্িনীপুর' ডষ্টব্য )| মেদিনীপুর জেলাটা তমলুকের অস্ত 
ছিল; সেদিন পথায্তও (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) বন্ধমানের অন্তর্গত বগড়ি পরগনা, হুগলীর অন্তর্গত 
কতকগুলি পরগনা এবং হিঙ্গলি জেল! মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল ( মোগেশচন্দ্র বসুর 
মেদিনীপুরের ইতিহাস, ২৫ পৃঃ) হরপ্রসাদ পাত্ত্রী যহাশয্ধ জগমোহনের 'দেশীবলী-বিবৃতি” 
নামক যে সংস্কৃত ইতিহাস আবিষ্কার করিক্বাছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয, এক সময়ে বেহালা, 
বড়িযা। মঙ্গলঘাট প্রভৃতি পল্লী পথান্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল। রামপাল একাদশ 
শতাব্দীতে যে সামস্তচক্র রচন! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্তত; তিনজন রাজ! কলিঙ্গবাসী 
ছিলেন-_দন্তদুক্তি, 'সপারমন্দার ও কোটাট্বী । এই সকল ও অপরাপর প্রমাণ-দারা নিৰ্ণীত 
হয় যে, বমানে বাঙ্গল! ও উড়িগা! রাজ্যের মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদ-রেখ! দৃষ্ট হয়, তাহা! 
ঘুগে যুগে' পরিবন্ধিত হইযাছে,__বিশেষ রাড় দেশের অধিকাংশ এক সময়ে কলিদ-রাঙ্গোর 
কুক্ষিগত ছিল। সিংহবাহ যখন সিংহপুর স্থাপন করেন, তখন তিনি মাতানহের রাজ্য ত্যাগ 
__ করিয়া সিংহপুরে একটা স্বাধীন রাঙ্জোর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার 'অনতিপরে সিংহপুর 
. কলিঙ্গের শন্বর্গত হইয়াছিল এবং এককালে এই সিংহপুরের বাঙ্গারাই সমন্ড কলিঙের 
রঃ অধীর বলিয়া! শিলালিপিতে ঘোষণ! করিতেন :* এক সমছ্ে বঙ্গ বিহার উড়িস্ক। একটা 
মুক্তা ছিল, তাহা সেদিনকার কথা, কিন্ত তাই বলিয়া উড়িষ্যার লোককে বাঙ্গালী বল! 
যায় না, যদিও লাট সাহেবকে বঙ্েশ্বরই বলা হইত। (সেইরূপ প্রাচীনকালে সিংহপুর-. 
কলিন্-রাছোর অন্তর্গত থাকিলেও অধিবাসিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাহাদিগকে কখনই 
এ উড়িয়া বলা যাইতে পারে না। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে মেবিনীপুরবাসী বাঙ্গালী স্থপ্রসিদ্ধ জনন্তবথা 
সমস্ত উড়িগ্ জজ করিয়া গগ্গাবংশের স্থাপন করেন; প্রা্থ ৫০* বংসর কাল নসর 
বংশখরগণ কলিঙ্গের শাঁসনদগ্ পরিচালনা করিয়াছিলেন । আমরা পূর্ক্মোক্ত বিষয়গুলি 
A আলোচনা করিয়া এদেশের সঙ্গে কলিঙ্গের রাজনৈতিক সঙব্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। 
রাড়দেশের এক প্রধান সংশ বে এককালে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, তাহার অনেক 
ঠঁতিছামিক প্রমাণ আছে; এমন কি "ড়" নামেই ইহা কতকটা প্রমাণিত । “ঢ়” সক্ষরট 
উ়িস্যার নিস, এই অক্ষর বাদল! শব্দে খুব অই দৃষ্ট হয়। বিদের সিংহপুর এখন 
Ee বন 
(ৰ নগেহ্নাথ বঙ্গ, নন্দলাল দে এবং অধ্যাপক ডাঃ সহিহ! সাহেব 


পিই লি বদ হইতে মগধে 
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৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বাইতে হইলে রাচ়দেশ অভিক্রম করিয়া যাইতে হয় এবং মহাবংশের বর্ণনা পাঠ করিলে স্পষ্টই 
দৃষ্ট হইবে যে, রাঢ়দেশের যে অংশে রান্দকুমারী সিংহের নিকট নস্মসমপণণ করেন এবং যেখানে 
উত্তরকালে সিংহবাছ তাহার রাজধানী স্থাপন করেন, তাহা বঙ্গদেশের প্ান্ত্রসীযায় ছিল। 
বণিক্দের সঙ্গে কুমারী স্থসিষা যগধে যাইবার পথে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে পৌছিলেন এবং 
সিংহও তাহার রাঢ়দেশের নিবাসস্থানে স্বীর পুত্র, কল্সা এবং পদ্থীকে না পাইয়া অমনই ছুটির! 
'আসিম। বঙ্গদেশে অত্যাচার করিতে লাগিল_এই সকল বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, রাঁড়দেশের সেই 
স্থানটি এবং বঙ্গদেশের ্রান্মসীমা অতি নিকটবর্তী ছিল বঙ্গ ও মগধ এই হই রাজ্যের মধ্য 
রাড় দেশ__এবং দক্ষিণ-রাড়েই সিংহপুর | ব্সাষর! পরে বিরুদ্ধমতাবলখখীদের মতের সমালোচন! 
করিব, এইজন্য সিংহপুরের ভৌগোলিক সংস্থান-স্বন্ধে এতগুলি কথ! লিখিলাম। 

ৰিঙ্গয় পিতা কৰ্তৃক দণ্ডিত হুইয়া একট। জাহাজের বহর লইয়া নির্বাসিত হইলেল। : দ্বীপ- 
বংশে লিখিত আছে, রাঙ্গা সিংহবাছ বিজয়কে এই ভাবের দণ্ড দিয়াছিলেন,_“এই বালককে 
(বিজয়কে ) এ রাজা হইতে তাড়াইয! দাও--ইহার সমস্ত দাস, দাসী, মন্ধুর, সহচর ও তাহাদের 
আপুর কেহ যেন আর এ দেশে ন! থাকে । জাহাজে ভাগিতে ভাসিতে ইহার! যেখানে ইচ্ছা 
যাউক, দার যেন ইহারা স্বদেশে মুখ দেখাইতে বা! বাস করিতে না আসে।” মহাবংশের 
বিবরণের সমস্তটার অনুবাদ দেওয়! যাইতেছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, রাজ! সিংহবাহু বিজয় ও 
তাহার সাভশত সহচরের অর্ধ-স্তক মুণ্ডন করি! দিয়াছিলেন, কিন্তু ্বীপবংশে এই মন্তক- 
সুগুনের উল্লেখ নাই। মহাবংশ পরবর্বী গ্রন্থ, মনে হয় ইহার লেখক একটু বাড়াবাড়ি 
করিগ়াছিলেন। 

যাহা! হউক, পরিকর-পরিবৃত হইয়া শিশুমণ্লী যে জাহাঙ্গে উঠিয়াছিলেন, তাহ! ঝটিকা- 
তাড়িত হইয়া নিকদ্দেশ হইয়া গেল। সেই জাহাজের ক্দারোহিগণ “নয্নত্বীপে” উপনিষিষ্ট 
হইল। (“The ship in which the children had embarked was hopelessly 
driven to an island named Naggadwip."—Dwipavanmea.) কমশঃ বটিকা-তাড়িত 
হইয়া ভ্রীলোকের জাহাজও বিজরের জাহাজের সঙ্গে বিদ্ধি্ন হইয়া সুদুর এক দ্বীপে 
"আশ্রয় লইল,--তাহার নাম মহিলা রাষ্ট্র, মহাবংশ-অঙ্রসারে ‘মহিলা-বীপ'। 

দ্বীপবংশে লিখিত হইয়াছে--কটিকা-তাড়িত হইয়া সপরিকর বিঙ্রয়ের জাহাজ অতি 
ছদশাগ্রস্ত হইল--তাহার বন্জাদি বিকল হইল, এবং পথ হারাইয়! কোনক্রমে ভীহারা 
স্থপুরা বন্দরে উপস্থিত হইলেন। মহাবংশ ও স্বীপবংশের বর্ণন! এ বিষয়ে একর | এখন 
আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব নয়ন্বীপ এবং মহিলারাষ্র বা মহিলাসীপ কোখার। নুপুর! বন্দর 
হইতে ইহারা ভরকচ্ছে যাইয়া তিনমাস বাস করিয়াছিলেন ( স্বীপবংশ ), এখানে অধিবাসিগণ 
ইহাদিগকে বিস্তর ভত্রত! ও সৌজক্ত-দারা আপ্যার্িত করিযাছিলেন। কিন্ত ইহার! মদ খাইয়া 
তথাকার জ্রীলোকদিগের উপর নানাূপ অত্যাচার ও হঠকারিতা করিয়া সর্বসাধারণের 
অশ্রি্ হইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা একত্র হইয়া সিন্ধান্ত করিলেন, “এই হরাস্মা- 
দিগকে (৪০৯৪) হত্যা করা হউক" ( ্বীপবংশ ); মহাবংশ লিখিযাছেন__বিজয়ের নিন্দ 
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বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৫৯ 


সহচরেরাও অবাধ্য হইয়া নানাকূপ অস্যাচার করাতে বিয় সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। মনে হয়, এই কথায় একটা ইঙ্গিত আছে যে, বিজয়ের সঙ্গে ভাছার বিদ্রোহী 
'অনথচরবর্গের মনোমালিন্ত ঘটাতে একদল সেইখানে রহি্া গিরাছিল; এতৎসন্ধে কতকগুলি 
কথা পরে লিখিব। 

বিদ্ধ এখানেও আবার ভয়ানক ঝটিকার মুখে পড়িলেন, সেই ঝড়ে জাহাঙ্গ বিপধ্যন্ত 
হইয়া দক্ষিণযুখে যাইতে যাইতে লঙ্কা উপস্থিত হইল। 

অনেক পণ্ডিত মনে করেন বঙ্গোপসাগরের পুর্ব উপকূলে ‘জাক নামক যে হ্বপ দুষ্ট 
হয় ( সিংহলের উত্তরে ) উহাই নয়্বীপ । এইক্ূপ অন্থমান করিবার হেতু এই যে, সিংহলের 
উত্তরে ভারতসমূডের পূর্ব উপকূলে সেই সময়ে নয়ন্বীপ নামে একটি দ্বীপ ছিল, তথা বুদ্ধদেব 
একবার গিয়াছিলেন বলিবা মহাবংশে উল্লিখিত আছে। সুতরাং বখন নয্নন্বীপ পাওয়া 
যায় না, অথচ সিংছলের উত্তরে ‘জাফু” নামক দ্বীপ পাওয়া যাইতেছে -বুদ্ধদেব.-সংগিষ্ট উ 
দ্বীপেরই পূর্ব নাম নগন্বীপ ঝ। নয়নীপ থাকা! সম্ভব । 

কিন্তু আমার মনে হয় মহাবংশ ও ভ্ীপবংশোক্র নয়ীপ খুবসম্তব পূর্ব উপকূলের” 
“নেগাপত্রম্”। এই বন্দর তাঞ্জোরের নিকটবর্কী। ইহ অতি প্রাচীন স্বান; খৃীয একাদশ 
শতান্দীতে এই স্থান বৌদ্ধদিগেক একটি প্রাচীন তীর্থস্থান ছিল। তাঁহারও বহুপূর্ধে এই 
বন্দর বিখ্যাত ছিল। এতিহাপিক 187৬5 ০৪৫% সাহেব তাহার History of Indian 
Arcbitvuetare ( ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃঃ, ১৯১৯ ) পুস্তকে লিখিয়াছেন,_-”কাবেরীর তটভাগে 
নেগাপত্রম্‌ তাঞ্জোরের স্ধ প্রধান বাণিঙ্গাকেন্্র ছিল। এই বন্দর মাদ্রাস হইতে ১৭৩ মাইল 

দূরে অবস্থিত এবং যৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থ । ১০০৬ পৃষ্টান্দে 

Al প্রথম রাজেন্র চোলের প্রদত্ত ভূমিতে কিদারাম অথবা কথা 


_ প্রদেশের ( সস্তবতঃ দক্ষিণ-অক্মদেশ অথবা স্ামের অস্তগতি ) রাজা চড়ামণ বগা (চুলামন ) 


কর্তৃক এখানে একটি যৌন নিন্দিত হইয়াছিল। ইহার পরে কুলতুঙ্দ চোল ১৯+ খৃষ্টাব্দে 
এখানে অন্ততঃ দুইটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং বক্ষদেশীয় একটি অন্থশাসন হইতে 
জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতান্দীতেও পেপ্দেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীরা নেগাপত্রমে যাতায়াত 
করিতেন” বারজেস্‌ সাহেব তথাকার আর একটি স্বপ্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের কণা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার উচ্চতা ছিল ৭* ছিট। এই মন্দির নেগাপত্রম্‌ হইতে মাত্র এক মাইল 
দুরে অবস্থিত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হেহট পাডীরা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। বৌদ্ধ রাঙগশ 
মঠ-মন্দির নির্মাণ করাইতেন, তাহা প্রায়ই বুদ্ধের সনচর কিংবা! স্থপ্রাচীন জগন্মান্ 
তার উপ স্থাপিত হইত। এই ভাবে নালন্দা বিহার ও তথাকার - 
দি দি নস লি সা উপল কি নিদি হইয়াছিল 










৬ বৃহৎ বন্দ 


যাত্রীর সমাগম হইবে কেন? এই সকল কারণে নেগাপত্তম্‌ যে অতি প্রাচীন স্থান, তাহা 
সহজেই প্রতিপন্ন হয়। 

কোন কোন পত্তিত মনে করিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলের মালন্বীপই বৌদ্ধ গ্রস্বোক্ত 
শ্মহিলা-্বীপ” এখানেও আমার মনে হয়, পশ্চিম উপকূলের মহি বন্দরই এই মহিলা-দবীপ,_ 
ইহা মহিৰীপ বলিয়াই, প্ৰসিদ্ধ ছিল (বেটার অভিধানের ভৌগোলিক পরিশিষ্ট ডষ্টব্য )। 
এই মহি্বীপ খুব প্ৰসিদ্ধ স্থান,_-ইহা এক কালে ফরাসীদিগের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

কিন্ত এই উদয়মতের যেটই গৃহীত হউক না কন, সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম 
হইবে না। যেহেতু জাক! ও নেগাপত্তদ্‌ উভয়ই ভারতের পূর্ব উপকূলে এবং মালবীপ ও 
মহিন্বীপ লেইবূপ পশ্চিন উপকূলে । বিগ সিংহপুর ছাড়িয়া! খুব সম্ভব তমলুক হুইয়া দক্ষিণ 
মুখে বাত্। করিলেন। পূর্দ উপকূণে একদল রহিয়া গেলেন, পশ্চিম উপকূলেও বিপদে 
পড়ি আর একদল পশ্চাতে পড়ি ঝহিলেন, কিন্তু মহাপরাক্রান্ত বীর বিজয় ও তাঁহার 
দষ্ছাস্ত সহচরের! সপ্রিক (আধুনিক লোপরা, খানা জেলার অন্তর্গত বোদাইএর উত্তরে) 
হইয়া ভরকচ্ছ নগরে ( আধুনিক রোঘাচ্‌) উপস্থিত হইলেন ; তথা হইতে মানবিক এবং 
দৈৰ উভয় শক্তি-ঘারা বিপর্ধ্যস্ত হইয়া অনাহার ও নানা লাঙ্ছন! সঙ করিয়া সিংহলে 
পৌছিলেন। 

এই সহজ সরল সিদ্ধান্ত বগ্রা্ করিবার কোনই কারণ নাই। বস্তুতঃ অটো খরাঙ্ষি 
09৮৮) Franke), বাধন (091) প্রকৃতি বহুবিধ জগন্মান্ত পাশ্চান্তা পণ্ডিত এই সহন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত ভারতীয় পঞ্ডিতগণ ও সিংহলবাসীরা ইহা স্বীকার 
করিয়াছেন। শিংহলের প্রসিদ্ধ ধর্শ্মপাল, সিদ্ধার্থ, ভিক্ষু পি. বঙ্গরাননন্‌ এবং কলিকাতা 
বিশ্বৰিভ্ভালৰ্েত সিংহলীভাষার, অধ্যাপক নীলীনন্দ আমাকে জানাইয়াছেন যে, * সিংহ 
বৌন্ধগপের চিরাগত বিশ্বাস বে, তাহার! বাঙ্গালী; কত শত শতান্দী পরেও সিংহলীদের সঙ্গে 
বাঙ্গালীদের চেহারার থে সাদৃগ্ দৃষ্ট হয়, তাহ! অতি আশ্চর্য্য, মিথিলা, আসাম ও বিহার- 
বাসীদের সঙ্গেও আমাদের ততটা সাদৃশ্য নাই । সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অতি 


৮. We have the loog-atandiog Lndition that Vijay came to Ceylon from Pengal and 
touniled a0 ervpire ere in the Gtb century B.C. This traditioo in of boary 00101 
50308 como dows to us from ক generations. This belief is confirmed by the evidence 
of Mohavamsa, Dipavamsa, and other works and is vapported by the striking resewmblnnee 
betwen the featores and appearance of ihe Bengalis avd the Buddhist population of Ceylon, 





ভি 


বিজয় কর্তৃক লঙ্ক। অধিকার নি 


নিকট স্ব্ধ, তাহা পরে লিখিব। বন্ধতঃ বশ্রপাল, রেভারেগ সিদ্ধার্থ, রেজারেওড শীলানন্দ 
3 প্রস্থতি যতজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেকের চেহারা অবিকল বাঙ্গালীর মত । 
আমর! কথেক স্থলে দেখিরাছি, বাঙ্গালীর! কোন কোন সিংহলীর সহি 5 বাঙ্গালায় কপ! 
কহিতে আরম্ভ করিয়া শেষে বিশ্বের সহিত আবিদ্ধার করিয়াছেন যে, তাহারা ভিন্ন 
দেশবাসী, বাঙ্গালা! বুঝেন না। গত ১৫ই এপ্রিল তারিখে (১৯৩৩) নয়! দিল্লীতে সিংহল 
গভরমেন্টের মী মুক্ত পেরিহুন্দরম এক বন্ধৃত! করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালী বিজয় 
রর থে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিরাছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া গর্ব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন (১৯৩৩, ১৭ই এপ্রিলের ‘লিবারটি” ভাবো )। 
ক্রিক ও ভরকচ্ছ -এই দুইটি স্থান দক্ষিণ-গুদরাটের সপ্িহিত। ুদরাটের 
দক্ষিণাংশকে গ্রীকৃগণ লাটু বা লারিক! নামে অভিহিত করিয়াছেন । এই সুত্রে কয়েকজন 
পণ্ডিত সম্প্রতি এই মত প্রচার করিতেছেন থে, সিংহবাহ বাঙ্গালী মায়ের পুত্র বটেন, কিন্ত 
তিনি গুজরাটের দক্ষিণে প্রাচীন লাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন 
নানাকারণে বাঙ্গালাদেশের প্রতি বাহিরের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে । ধাহার! 
বিজ্ঞানসন্মত নিযে ইতিহাসের চর্চা করিয়া থাকেন, আশ্চর্যের বিষয় তাহাদের মধো কেহ 
কেহ এমন অযৌক্তিক ও মত একটা মত প্রচার করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
« মেক্সপীয়রের এই কর্রেকটি কথা মনে পড়া স্বাভাবিক--“বিনি আমার ধনরঙ্ হরণ করেন, 
4 তিনি কিছুই হরণ করেন না। তিনি মাহা: লই! বান, তাহা আজ আমার, কাল অপরের | 
কিন্তু দিনি আমার হ্ুনাম হরণ করেন, তিনি এমন একটি জিনিষ হরণ করেন, যাহাতে 
তাহার কোনই লাভ হয় না, ক্সণচ আমি এরকৃতই দরিয হইয়া পড়ি” (ওধেলো )। 
বঙ্গের ইতিহাসে বিজরের গিংহল-দ্ তেমনিই বাঙ্গালীর একট বড় সুনামের বিষয়। 
১: বঙ্গের রাজকুমারী চলিয়াছেন, বঙ্গ হইতে মগধে_মবোই রাড দেশ, সেই দেশেই 
তৎপুত্র সিংহবাহু রাজ্যন্থাপন করিযাছিলেন। এই বঙ্গদেশ (সমতট ) এখনও আছে, 
তনিকটবর্তী রাড় দেশ এবং তাহা উদ্বীর্ণ হইয়। নগবে এখনও যাইতে হয়। ইহা ছাড়া 
ভারতবিত্রত সুপ্রাচীন সিংহপুর বঙ্গের উপকণ্ঠে রাড দেশে এখনও বিঘযান।* ক্থতরাং 
এই বিবরণে ভৌগোলিক জটিল! কিছুমাত্র নাই। বদি মানিয্াও লগা হয় যে, গুদরাটের 
! এককালে লাট বা লারিকা নামে উক্ত হইত_তবেও কি বলিতে হইবে বঙ্গ 
মগধে যাইতে গুদরাটের সেই লাট্‌ দেশ পথে পড়ে? বঙ্গের সীমান্ত ছাড়িয়াই 


ot Bengal which lies to the west of Bengal ineloding ৬৮ 






৬. & বৃহৎ বঙ্গ 
বাড দেশ__ মগের পথে রাজকুমারী সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এ অবস্থায় গুজরাটের 
কথা উদ হুইবার কি কারণ থাকিতে পারে? সিংহ রাঢ়ের সীমা ছাড়িযাই বঙ্গে আসিয়া 
অচিরাৎ উপস্থিত হইল-_এখানে গুজরাটের কথা কি করিয়া উঠিতে পারে? তারপরে 
বিজন সিংহপুর ছাড়িয়া দক্ষিণ সুখে চলিলেন, প্রথম নামীপ- পুর্ব উপকূলে, দ্বিতীয় 
মহিলান্বীপ_-পশ্চিম উপকূলে সর্বশেষ স্ু্ারিকা বন্দরে । সসুত্রযাত্রার পর পর ভৌগোলিক 
নির্দেশ এই ভাবে পাওয়া গেল, অর্থাৎ ইহারা পূর্ব উপকূল হইতে রওনা হইয়া পশ্চিম 
উপকূলের দিকে চলিয়াছিলেন। কিন্ত যদি গুজরাট হইতে বিজয় রওনা! হইতেন তবে উল্টা 
রাজার রাজা দিয়া তাহাকে গমন করিতে হইত,_প্রথমই স্প্ন্রক বন্দরের নাম থাঁকিত। 
কিন্ত বোদ্ধগ্স্থে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, বহু পর্যাটন এবং ছুই বিভিন্ন স্থানে তাহার 
সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া! আসিয়া সর্ধাশেষে তিনি স্তনকে পৌছিয়াছিলেন। 

এদিকে সে সময়ে দক্ষিণ-গুদরাটের নাম লাটু থাকিলেও সেখানে: সিংহপুর 
কোথায়? সেই দেশে পিংহপুর রাজধানী বা তংসংক্রান্ত কোন সংস্কারের চিহ্ছমাত্র নাই । 
পশ্চিমোত্বরে এক সিংহপুর আছে--এই সিংহপুর (51 15726) বঙ্গ হইতে ১৩৭* মাইল 
দুরে -তক্ষণীলার নিকট ও বিতন্তা নবীর ভীরবন্তী। এখানে বলের রাজকুমারী অবশ টিয়া 
আসিতে পারেন নাই; এই হ্গনারক বন্দরও পূর্বোক্ত সিংহপুর হইতে ৯** মাইল দুরে 
অবস্থিত, সেখান হইতেও সিংহবাছ স্থপ্লারকে আসেন নাই। প্রতিবাদীরাও এই লিংহপুর 
বিয়ের জন্মভূমি বলিতে সাহসী হন নাই। গাহারা গুজরাটের মানচিত্র হাত্ড়াইয়া বলিয়া 
উঠিলেন, কাখিওয়ারে যে সিহোর নামক স্থান আছে, তাহাই হয়ত সিংহপুর | কিন্তু বগ 
দেশ হইতে বিজয়কে এতটা দূরে লইয়া! যাইবার হেতু কি? বঙ্গ দেশের উপাস্তে রাড় দেশ, 
তথায় বছ প্রাচীন সিংহপুর--এবং ভারতের পূর্ব উপকূলে নযাস্বীপ, পশ্চিম উপকূলে মহিলাম্বীপ,, 
তৎপরে নরক -_-পর পর সমস্তই আছে, এই সাজানো বাগান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নিতান্ত 
অসতর্ক এবং অযোক্তিক মত প্রচারের কারণ কি? কবির গানটি মনে পড়ে,_+খাচলে 
মাণিক বেধে, কেঁদে কেঁদে, 'আধার-পথে খু জতে গেলি” 

প্রতিবাদীদের অগ্রনী বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ই. জে. র্যাপসন তাহার সম্পাদিত অক্সফোর্ড 
Early History of India পূশ্তকে এজপ অসম্ভব কথা লিখিলেন কেন, তাহা! বুঝিতে পারা 
যায় নাঁ। তিনি মনের কথা সরল সহজ ভাবে না লিখিয়া অতিশয় ধার সহিত যাহা 
লিখিয়াছেন তাহ! অসংবদ্ধ ও পরম্পর-বিরোধী | তিনি লিখিয়াছেন, "The 11910487188, 
seems to locate Lala in Magadh."* “মহাবংশের লেখা পড়িলে মনে হয় যেন লাল 
দেশ মগধের অন্তর্গত” তাই বদি হবে, তবে তিনি বিজরকে গন্গরাটের লাট দেশবাসী মনে 
করেন কেন? মহাবংশে মাহা বলা হইয়াছে, দ্বীপবংশ এবং কুলবংশেও তাহাই আছে, সিংহলের 

+ মহাৰাশে যতি পনির তাবে লিৰিত স্আাছে যে, ৰঙ্গ হইতে মগৰে খাইতে পথে রা দেশ। কিন 

ব্যাপগন কেন লিখিলেন, নহাবংশ পড়িলে মনে হয় রাড বেশ মগধের অস্ত:পাতী ? বাঙগল| দেশে যে মতি 
প্রাচীন তূখও রাড নামে চিরৰিক্রত, ডাহা কি তিনি জানেন ন! ? 2৮৮78775৮54 


৯৫ 


ভি 


বিজয় কর্তৃক লক্ষ অধিকার ৬৩ 


সমস্ত বোধের এ একই সুর। তবে ভিনি কোন্‌ প্রমাণ-বলে বিজয়কে ওজরাটবাসী 
বলিতে চান? এই সকল প্রাচীন পুস্তকের সরল অর্থ তিনি বুঝিয়াও লিখিয়াছেন, “লাট 
দেশের সিংহপুর সম্ভবতঃ কাণিওয়ারের সিহোর ৷” বিজয়ই সর্কবাদিসন্মতরূপে সিংহলে 
সর্বপ্রথম আ্য্যোপনিবেশ স্থাপন করেন। বি তিনি সত্যই কাধিওযারের অধিবাসী হইবেন, 
তবে কি করিয়া র্যাপসন আবার লিখিলেন_-“ The first stream of emigration 
to Ceylon eame from Orissa and perhaps from South Bengal.” সাহার মতে 
কাধিওয়ার হইতে প্রথম অভিযান গেল, অথচ পুনরার দক্ষিপ-বঙ্গ দেশ হইতে বিজয় গিয়া- 
ছিলেন--এরূপ পরপ্পর-বিরোধী একট! ইঙ্গিত তিনি কি করিয়া দিলেন ? ইহার মত একান্ত 
দ্বিধা-যুক্ত, এবং “শ্যাম রাখি, কি কুল রাখিশ-গোছের। 

বিদয় যে বাঙ্গালী তাহার সার একটা অকাট্য প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের পর আর 
কোন প্রমাণের প্রয়োঙগন হইবে না। 

সিংহলের রাঙ্গা নিঃশঙ্ক মলের শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইনি বিজয়ের বংশে 
উদ্ধত। Epigraphica Zeylanica-র দ্বিতীয় খণ্ডে এই লিপি প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
রাজা সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসর বিঙ্গয় সিংহলে পদাপণ করেন--সেই সময় 
হইতে ১৭০০ বংসর পরে নিঃশদ্ধ মল্ল ভূমিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ইহার জ্ম-তারিখ হইল 
৯২১৭ খৃঃ । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি হুগলী জেলার অধিকাংশ এক সময়ে কলিদের 
অন্তর্গত ছিল এবং রাড় দেশের কতকাংশ পথ্যন্জ কলিদ-রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমরা আরও 
জানিতে পারিয়াছি যে, এক সময়ে সিংহপুর অতি প্রধান ও প্রবল-পরাক্রান্ত নগর ছিল। 
গৌড় দেশের ছোট ছোট রাজার! যেরূপ “ পঞ্চগৌডেশ্বর ” উপাধি গ্রহণ করিতেন, মেদিনীপুর 
ও সিংহপুরের রাঙ্গারাও সেইরূপ “কলিঙেশ্বর” উপাধি গ্রহশ করিতেন, সিংহপুরের অদ্াজ্ছল 
সময়ে ইহারা কলিঙ্গের রাজগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিষাছিলেন। তমনুকের রাঙ্গা 
৯১৪২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত উড়িষ্যা জয় করিয়া গঙ্গাবংশকে তথা স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন-_ইহার নাম 
অনন্তবৰ্ক্মা, ইনি বাঙ্গালী ও ক্ষত্রিয়, সম্ভবত: ইহারা সিংহপুরের রাজাদের জ্ঞাতি ছিলেন। 
প্রার ৫৮ বংসর কাল কলিঙ্গদেশ বাঙ্গালীর শাসনাবীন ছিল। পরবর্তী সময়ে সিংহপুর- 
রাজা হীন হই়াও “উত্তরে ছারকানদী, - পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে শঙ্গবনদ এবং পশ্চিমে 
_ময্রাক্ষিনদ এই চতুঃসীমাবদ্ছি্ন পরায় ২৮৮ বর্গমাইল ব্যাপক ক্ষত্ররাজো পরিণত হইয়াছিল । 
সিংহপুরের তিন মাইল উদ্ধর-পশ্চিমে জয়ধান বা! জবান গ্রাম। শষ একাদশ শতাব্দীতেই 
এই হুই গ্রামের মধ্যে অন্তত জয়নানের ১,৫৭+ সুবর্শনুত্রা বংসর বংসর রাজা দিতে হইত, 

্ি রাজ্যের আয়তন সেই সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করিলেও একটা একা 

১21 ১৩৭ পৃঃ) 
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৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


“When "one thousand seven bundred yesrs bad elapsed since this 
King (Vijoy), protected by the Gods in accordance with the behest of 
the Buddha, arrived in the island of Lanka, and destroyiog the yalaas 
in an abode for mankind, there was born the great ৮10৪ Siri Sanigaba 
linga Parakrama Bahu Viraraj Nissanka Malla Aprati Malla in 
Sipiapnr in the country of Kalinga in role Jambudiva, the birthplace 
of the Buddhas, Bodbisattas and Universal monarchs, (he was born) of 
the womb of the great queen Parvati unto King Joygopa who was like 
unto u filak ornament to this royal line (of the Okkaka + dynasty). He 
Krow up in the midst of royal splendour,and being invited by the great 
King of the islaud Lanka, his senior kinsman, to rule over the island of 
Lanka which was bis by the right of lineal succession of Kings, he landed in 
Ereat state in Lanka. Enjoying (thereafter) the royal dignities of governor 
and subking and being proficient in all arts of sciences, he in due order 
of regal succession received the sacred unction and wearing the crown 
assumed supreme sovereignt 'pigrapbica Zeylanicn,” Vol. IT, 

এই লিপির সারমণ্থ এই যে রাঙ্গা নিংশঙ্ক মল সিংহপুরের বিয়ের বংশোস্ধব। এই স্থানের 
রাজার! “কলিদ্েশ্র" উপাধি ধারণ করিতেন এনা ইহ! কলিজ্দে্স অন্তর্গত 
ছিছিভ্ল। ইনি বিজয়ের সিংহলে পৌঁছিবার ১৭** বৎসর পরে সিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
সেই বংশোস্তৰ কোন সিংহলরাজগ তাহার কোন উত্তরাধিকারী না পাইয়া তাহাদের মূলস্থান 
সিংহপুরের এক জ্ঞাতিকে আনাই! রাজাটি তাঁহাকে প্রান করেন। উন্তরাধিকারন্থরে 
সিংহপুরের রাজবংশের দাবী সিংহের সিংহাসনে অগ্রগণ্য ছিল। 

দক্ষিণ-রাড যে কলিদের অন্তত ছিল, তাহা সর্বসম্মত; সিংহপুর অতি প্রাচীন ও 
প্রান নগর এবং কলিঙ্তুক্ত ছিল, তাহাতে কোন দ্বিধা নাই। এমন অবস্থায় এই লিপির 
প্রমাণ অকাট্য ।। নদ 

এখন বাঙ্গলা ভাবার সঙ্গে সিংহলী ভাষার বে নিকট-সখন্ধ তাহ! আমর সংক্ষেপে 
৯. আলোচনা করিব | এ সঘ্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিগ্কালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মহন্মদ সহিছ্লা খাহেব 

এম্‌. এ» ডি. লিট: আমাদিগকে লিখিকা জানাইয়াছেন, * £ have tried to show in an 
article that the Singhalese language bas the greatest afioity with the 
language of the Eastern inscriptions of Asoka and must have been derived 

{rom the ancient language of Radha. According to the description of 























+ Tyke, 
1 জবার তামপাননে বৃ হ_এই বংশ “ত্বগেশ্ররিগেৰ ভহাডুন।" নিহপুর 

_' হহইযাছধিলেন নিপু তখন ককের অন্তা্তি। পু আৰিকার করিয়| এই বংশ 

দিকোকের বানখানী পোঁও.দেশ প্রন্থতি নিকটৰরী এৰেশঙুলি জয় ( 

তাঙ্শাসন আটা )। ৪ চর লি 








NA 








বিজয় কর্কক লক্ষ অধিকার 


* 
the Mahavamsa LAta the motherland of Bijay was situated between Vanga 
and Magadla, So it cannot but be the 0518 which has been called 
Tadha in the Jain books and in the Tirumalai inscriptions of Rajendra 
Chola 

[ “শামি একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি বে, সিংহলী ভাষার সঙ্গে অশোকের 
পুর্ধভারতের লিপি-ব্যবনৃত ভাষার বনিষ্ঠতম লব্ধ দৃষ্ট হয়| এ ভাবা! নিশ্চয়ই রাড় দেশের 
প্রাচীন ভাষ! হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । মহাবংশের বর্ণনাহুলারে বিজয়ের খাতৃভূমি মগধ ও 
বঙ্গের মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহা ঈৈলপুস্তকে এবং রাঞ্জেন্স চোলের 
তিরুমলরের শিলালিপিতে যে দেশকে 'লাট' বলা হুইয়া থাকে সেই দেপ, অর্থাৎ “রাড ভিন্ন 
আর কিছু হইতেই পারে না| ৷” ] সহিহ! সাহেব যে প্রবন্ধের কথ! বলিয়াছেন, আমি তাহা 
দেখি নাই। 
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তৈল, তেল 


১) 


ইইকররর ররর 


চোক, 


ৰাণ 
উদ 
হর! 
নাগুল 
বৰ্গ 
লালা 
উদর 
স্যাজা 
কু 
হানসয়া 
রিনা 
ক 
কাত, 
নীল 





বঙ্গ 
ৰাঙ্গলা সিংহলী 
দেৰ দেউ, দেব 
বস ধাহম্‌ 
হাওয়া ওয়া 
লোহা লোহ 
উদ্ধর উত্তর 
দক্ষিণ, দখিণ দকুন 
সাত হাত 
আট আট 
মাছর প্যাহ্র! 
নখ টু স্থ্ক 
ছখ ছক 
জাল সাল 
চাল চাল, হাল 
তিন ডুন 
ভাত ভাত, বাত 
সর সর 
ফস পাস 
সোত বা হোত, হোয়া 
সমুদ্র সমুদ্র 
পৌষ পোষন 
ত্য চৈত 
মাহুৰ মিনিহা 
(পূর্ববঙ্গ “মানু” ও পশ্চিমবঙ্গে “মিন্সে” 
পুত্ৰ, পুত পুতা 
নামা মামা 
লো ( রক্ত ) লে 
কোথায় কোহান, কোহেন 
গৃহ ~ গে 
চক্ছ, চাদ ছান, হান্দ 
না মাও 
হাড়ি হাটে 





ভি 


বিজয় কর্তৃক লঙ্ক। অধিকার ৬৭ 
বাঙলা সিংহলী - বাঙ্গলা সিংহলী 
ব্ৰাহ্মণ ৰামূনা, বাবুল. কাসি কাস, কায় 
নাদা লাভা. পিঠা লিট 
চাতাল ছান্দাল লবণ, লুন নুন 
আমি আশ্মা বদূনা বদিনা 
যটুকি স্ট শালিধান ৰা চাউল হাল 
পাতিল (Cooking pot) এ্াতিলি বদনা উছনা 
নাও (নৌকা) এ কাও কম্বল কণ্বলিয 


সিংহলী শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ও পর্ভ্গীদ হইতে গৃহীত, কিন্তু প্রাচীন 
বাল! শব্দ, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের কণিত শব্দের সঙ্গে সিংহলী শব্দের খুব মিল দেখা যায়। 
একূপ তালিকা! খুৰ দীৰ্ঘ করা যায়। অবশ্র ভারতীয় প্রাদেশিক ভাবাগুলির সঙ্গে পর্পরের 
একটা ঘনিষ্ঠ সথন্ধ আছে, সুতরাং অপরণকোন প্রাদেশিক ভাবায় এইরূপ শবা-সাদৃ্ 
খুঁদিয়| কতক পরিমাণে বাহির কর! যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে সিংহলীর 
সধ্বন্ধ অত্যধিক; অপর কোন ভাষার সঙ্গেই সিংহলের ভাষার এতটা সাদৃশ্য নাই। বহু শব্দ 
আরও আছে, যন্থার! এই সাদৃশ্য প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু শুধু পন্দ-সাৃত্রা-্বারা 
এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার নিবিড় সম্বন্ধ নিঃসন্দেহত্পে প্রতিপন্ন হয় না। বিভক্রি-চিহ 
এবং বাকা-বিস্তাসের রীতিই এই সন্বন্ধ নিশ্চরনতার সহিত সুচনা করে। এক্ষেত্রে ভাষাবিং 
পত্ডিতগণ একটু সন্ধান করিলে সিংহলীর সঙ্গে বাদশার পরম বকা প্রতিপন্ন করিতে 
পারিবেন। 'আমি স্বয়ং সিংহলী জানি না, ছুই-এক জন প্রথিতযশ! সিংহলীর দুখে যাহা 
শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি। 

সিংহলী “সে” শব্দ "উহ এবং ”৪৮-ছারা বুঝায_্ামাদের বাঙ্গলার “ও জানে” এবং 
সিংহলীতে "উ জানে না” প্রায় একরূপ । "তাহার" শব্দের সিংহলী প্রতিশব্দ ="উহাগে”। 












be 
৬ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রাচীন বাঙলা পুথিতে অনেক শব্দের বে জ্বপ পাওয়া যার, তাহার সঙ্গে সিংহলীর নৈকটা 
অধিকতর দুষ্ট হয। পুরাতন পুথিতে পুস্তক শব্দে “পোথা* ও "পোত" এই ছই রূপুই পাওয়া 
" স্বায়। সিংহলীতে পৃস্তক=“পোখ" ও "পোত" । 
পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুথি মাত্রেই পমা” শব্দের স্থলে “মাও” পাওয়া বার। সিংহলে “যাও! 
শব্দই এখনও প্রচলিত । ব্রাহ্মণ শব্দ এখনও পাড়াগায়ে "বামুন" ও “বাবুন’”-রূপে প্রচলিত। 
সিংহলীতে এ শব্দ "বাবুনা”। সিংহলী “পুতা” বাঞ্গলারও প্রচলিত ছিল, ষণা -“অবু তব 
গিরিস্ত| মার বলে পড়ে পুতা।” বান্গলার প্রাচীনকালে দুর্গকে “কোট” বলিত। আমাদের 
ঢাকা জেলাতে জুয়াপুর গ্রামে একটা প্রাচীন ছর্গ যেখানে ছিল, সেখানটাকে লোকে 
=কোটবাড়ী” বলে। পূর্ববঙ্গের বহু প্রাচীনস্থানে এই অর্থে “কোট” বা "কোটবাড়ী” বাবছত 
হইত। সিংহলে ছর্গকে "কোট বলে। স্ানার্থে “নাহা” শব্দ সুপরিচিত; ও শব্দ ঈষৎ 
রূপান্তরিত হুইয়া এখনও সিংহলে ব্যবহৃত হয়। পূর্কাবঙ্গে নদীমাত্রকে “গাঙ্গ” বলে, সিংহলেও 
তাহাই । বাঙ্গলায় ঘোড়া, গরু প্রনৃতির পুরীষ বুঝাইতে “নাদ” শব্দ ব্যবহৃত হয়, পূর্বে 
এই শন্দ "লাদা”-_সিংহুলীতে উহা “লাডা” । এহ” শব প্রাচীন বাঙ্গলায় “গেহ”, “গে” 
এই ছই রূপেই পাওয়া যায়,--সিংহলীতে উহা “ভ। “শ্রোত” শব্দ সিংহলীতে “হোয়া 
- পুর্বে “হোত” । “রক্ত” শব্দ সিংহলীতে “লে”, প্রাচীন বাঙ্গলাতে পলো” "শীলিধান” 
নিংহলীতে "হালি’'। পূর্বববঙ্গ-নীতিকাঘধ এই শব্দ “হালি”-কপেই পাওয়া যায়। তথায় 
“সকার অনেক সময়ই “হ”কারে পরিণত হইয়া থাকে । “ছিজ্'' শব্দ সিংহলীতে “'সিদয়”; 
সম্ভবতঃ এই শব্দ-থ্থারাই বাঙ্গলার ““সিদকাটা”', “সিন্দেল চোর”, প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যা হুইতে 
পারে। “স্তন” শব্দ পূর্ববঙ্গের পুথিতে ' তন”-রূপে কখন কখনও দেখিয়াছি। সিংহলীতে 
স্তন শ্গ '“তন”-কূপেই প্রচলিত আছে। সিংহলীতে "মুখ" শব্দে “মহল”, প্রাচীন 
বাঙ্গলাতে ''মুহে’', “মুঞে” সণ্রমীতে ব্যবন্ধত হইত। “'ইন্দুর'” শব্দ সিংহলীতে 'উন্দুর” ) 
প্রাচীন বাঙ্গলা পুণিতেও ঠিক এরূপ পাওয়া গিাছে। "উত্তর" শব্দ সিংহলীতে “উত্তর”, 
এখনও বাঙ্গলাতে “উদ্ধুরে হাওয়া” ও রূপটি বঙ্গায় আছে। পরাতুস, “রাত! 
॥ বক্রবর্ণ) প্রাচীন বাঙ্গলার অনেক পাওয়া হায়, বখা--কৰিকন্ধণ-চণ্ডীতে “কার সঙ্গে ঝগড়া 
করি চক্ষু কৈলি রাতা।” সিংহলী বালা প্রাচীন ঠিক এই. 
রূপই পাওয়া যায়। ৰ bc ৰ্‌ 
গণ শব্দ সিংহলীতে “হাম”; প্রাচীন বাঙলা পরীর “ামরাই, “ধামারল” (ঢাক 
দলা) প্রকৃতি নামে পর _বাঙ্গলার ৭ 
টি কোন সিংহলে দৃষ্ট হত ; মথা--লেন, দাস, সিংহ, বন iva) 
ot সে বিশে সন্ধা টু 
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সপ 
° বিজ্ৰয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৬৯ 
ওহ দাখি। (বাং) সে ৰা ও বান করে ঝা নার=( সিং ) ওহ নানওয়া। (বাং) সে বা 
১) ও আদর,করে=( সিং) ওহ্‌ আদরে করনওয়া। (বাং) সে যার বা ও বার" (সিং) 


ওহ বাইই। (বাং) সে গেল=( সিং) ওছ গলা। (বাং) উহার পুস্তক আমি নেই 
নাই (পূর্ববঙ্গের বাঙ্গলার_-ওগোর "পুথি আমি নেই নাই )=( সিং) এহুগে পোতা 
মম নগান্তেশি। (বাং) (1০৭৫৮৪ ) ৰাও =( সিং) বাও ( উচ্চারণের একটু সামান্ত 
তফাৎ আছে)। (বাং) খাও=(সিং) খাও (৮১৮২ )। (বাং) ভাত খাও 
৫ (সিং) বাত খাও (৮৯৯ )। (বাহ) উহাকে বা ওকে মারস্(সিং) ওহ মার 
Cnurwa } | পূৰ্বাবঙের ভাবার সঙ্গেই সিংহলীর বেলী মিল। » 
সহিহ! সাহেৰ সিংহলজ্জয়-সন্বদ্ধে আমাকে যে একটি ক্ষুদ্র নোট দিয়াছেন, 
(বিদেশী এবং বাঙ্গালী বহু পণ্ডিত এই নোটের অনেকাংশই স্বীকার করিয়া থাকেন) 
তাহা নিযে সুজিত হইল -_ 


“The voyage of Vijay was in this onder—Vanga ৩০০০০ এ 
Mabila Dwip, Supparakka, Bharukaccha, correspondiog to Bevgal— 
ald wip, Sopara, Broach.* This onder of the places shows that 
the voyage must bave beon started fcom the eastern const, not the western 
coast. Vijay must bave left some of his followers at Bharukaccba. 
) Those become settled there and gave the name of the older country to 
their new bome which was afterwards corrupted to Lath, evidently 
the sume word as Lal 
Sinbapur is said to have been situated between Vang and Maga 
TLala-rattha (SKT. Lada Rashtra). In the Jain Prakrit books 
called Ladba, In the Prabodba-Chandrodayn it is called Ruth. Min! 
calls it Ral, Sinbapura or Singapura has been mentioned in some inscrip- 
tions, There it is said to be in Kalinga. The Varma kings of Bengal 
৫ claimed to bave come from Singapura. King Nidéankamalla (about 1200 
A.D.) of Ceylon came from m dynasty of Kalinga kings who were reigu- 
ing at Singapura, being of the same family from which descended 
Vijay — the King of Ceylon. So Sinbapur must bave been in South 
০ which afterwards became merged in the Kalinga kingdom, Mr. 
মত), Dey identifies this Sinbapur with Singur in the district of 













নি ৷ সনুস্ৰ-সতিযান এইভাক্ে হইয়াছিল, বদদেশ-_নযা্ধীপ, লাগ, হা, 

ন হাসা, আলেছীপ, সোপরা। কচ) ।. এই অভিযান হইতে স্পষ্ট 
হইতে তাহার 
ত অহচরকে ভরুকচ্ছে 
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ত, বৃহৎ বন্দ 
জন্মহৃমির নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন; সেই নাম কালে কালে পরিবন্ধিত হইয়া 
“লাড়” নামে পরিচিত হইয়াছিল। এই লাড় এবং আমাদের “রাড়” বা “লাড়” 
নিশ্চয়ই একশন্দ। 

সিংহপুর বঙ্গ-মগবের মধ্যবস্তী লাল-রাট্ঠ ( সংস্কৃত লাঢ়রাষ্ট্র ) নামক স্থানে অবস্থিত। 
ইৈনদিগের প্রারুত গ্রন্থসনূহে এই দেশ পলাড়,” প্রবোধচন্গরোদযে “রাঢ়” এবং মীনহাজ কর্তৃক 
প্রাল” নামে উক্ত হইয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে সিঙ্গপুর বা সিংহপুরের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। এ সকল লিপিতে এই স্থান কলিঙ্গের অন্বর্া বলিয়া উল্লিখিত আছে। বঙ্গ- 
দেশের বর্ম্মবংশীয় রাজারা এই সিংহলের অধিবাসী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। সিংহ্লরাজ- 
রাঙ্গে। নিয়ন্কম (অন্থমান ১২০, খু) সিংহপুরের রাজাঙ্গের বংশে উদ্ভূত এবং তিনি 
শিংহলরাজা-স্থাপগিত! বিজয়ের বংশধর বলিয়া! নিজের পরিচ দিয়াছেন । সিংহপুর দক্ষিপ- 
রাঢ়ে অবস্থিত। এ নগর বিজয়ের পরে কলিঙ্গ-সামাদ্াতুক্ত হইয়াগিঝাছিল। মিঃ নন্দলাল 
দে এই পিংহপুরকে হুগলী জেলার বর্তমান সিঙ্গুর বলিয়া সপ্রমাশ করিয়াছেন ।" 

নগেঙহ্গনাথ বনু, 'অমৃলাচরণ বিষ্াতূষণ, রাঁখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রন্ভৃতি 
বাঙলার পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হুই একটি কথা এখনও 
সর্কযবাদিসন্মত সিদ্ধান্তকপে গৃহীত হয় নাই-। বাঙ্গালী শুদদরাটে উপনিবেশ-দ্বাপনপূর্বাক 
উক্ত দেপের একাংশকে “রাড” নাম দিয়াছিলেন, সহিছুলা সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্ভবপর 
হইতে পারে; যত জানি তিনিই এই মতের প্রথম প্রচারক | বাঙ্গালী কর্তৃক গুজরাটে 
উপনিবেশ-হ্থাপনের একটা প্রাচীন সংস্কার এ দেশে ছিল, তাহা আমরা অবগত 
আছি। কবিকদ্কণের চপ্তীকাবো কালকেতুর গুজরাটে রাজ্য-ছাপনের একটা গল্প আছে । 
এই গললটি 'অশ্নদামঙ্গলের বিদ্াস্থন্দরে গুণবন্ধ রাঙ্গার পুত্র সুন্দরের এবং বন্ধমানরা্। 
বীরসিংহের কন্যা! বিস্তার গল্পের স্তায় নহে। পূর্ববর্তী বিসান্দন্দর-লেখকগণ যথা, কবিকঞ্ণ 
ও রাম প্রসাদ_-এই গলের স্থান-নির্দেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ -. 

যেমন প্ুদরাটে উপনিবেশের কথা লিখিয়াছেন, মাধবাচা্য এবং তপ্বব্তী অপরাপর a 
ere সেই গুজরাটেরই উল্লেখ করিয়াছেন।  স্থতরাং প্রাচীন কাল, 
হইতে এই সংস্কার এ দেশে চলিয়া আসিরাছে। গুজরাট বঙ্গদেশের কাছে নহে, 
"অথচ প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীর গুজরাটে উপনিষেশ-স্ন্ধে একটা গল্ভকণ! প্রচলিত 
আছে, তাহার অনেকাংশে মিথ্যা ও অবিশ্বাক্ত হইলেও সুলে কোন একটা তিহাসিক'. 
ঘটনার অঙ্কুর ছিল বলিরাই মনে হর। প্রেসিডেন্দী কলেছের তপু অধ্যাপক স্বর্গীয় 
মিঃ জে. এন. দাসগুপ্ত “মিরাট আহ্ষদি নামক একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, শুধু কবিকন্ধণ নহেন, উক্ত লিলি অনুরূপ 

&  লিখিয়াছেন, “ছা coincidence 
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of Gujrat was long prevalent in Hindustan.” (Bengal in the Sixteenth 

‘ Century, P. 176.) এই ছইটাই উপপর্ন এবং ইহাদের মধ্যে হরত এইটুকু সতা বে 

ছিন্দুস্বানের সর্বত্র একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, বিদেশীর! গুছরাটের কতকাংশে 

উপনিবেশ স্থাপন করিয়া! বৱকালের জন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন । বাঙ্গালীর গুজরাট- 

অঞ্চলে উপনিবেশ-সন্বন্ধে 'আরও একটি প্রমাণ পাওয়া! গিরাছে, তাহা নিতান্ত উপেশ্ষণীয় 

নহে। কলিকাতা বিশ্ববিস্বালবের অন্ধপাস্থের ভৃত্পূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদৃতি- 

y ভূষণ দত, এম, এ., পি. আর, এস., ডি, এস্‌-সি. মহাশয় শথ্প্রতি আমাকে লিখিয়া 
জানাইয়াছেন: 

+৯৯১৯ লালে আনি গবাটের অন্ত কাণিয়ারে হণ করিতেছিলাম এবং ১৯২১ 

সালে কামি মধ্যগ্রদেশ ও দিরাটে কিছু কালের জন্ত অবস্থান করিযাছিলাম। কাণিষারে 

রি ওয়ান্ধান নামক স্থানে আমি '' উদীচা যুবক মণ্ডলীর” সঙ্গে ছিলাম। ইহারা! ত্রাক্মণ 

এবং '“ উনীচা গৌড় বাহ্মণ ” বলিয়া! নিজেদের পরিচর দিবা থাকেন ইহারা বলেন যে, বহু 

কাল পূর্বে এলাহাবাদের নিকটবন্বী কোন স্থান হইতে ইহারা তথায় আসিয়াছেন। এই 

গুন্দরাটবাসী ত্রাপ্গণের! গৌড় ব্রাহ্মণ “ এবং যখন এলাহাবাদের নিকট কোন স্থান ইহাদের 

আদিম দেশ, তখন আমি ইহাদিগকে আমাদের বাঙ্গলার গৌড়ের অধিবাসী বলিয়াই অনুমান 

করিলাম। মিরাট সহর হইতে ৯ নাইল দূরবর্তী খারখোছা নামক স্থানে আমি স্বামী 

(সোমতীর্ঘ মহোরের আশ্রমে বাস করিথাছিলাম। তিনি আমাকে বলিরাছিলেন থে, 

তাহার! “তাগা-ব্রাক্মণ” এবং তাহাদের প্রাচীন কুলুজ্রীগ্র্-অন্ুসারে ভাহার! “ গৌড় 

বাঙ্গল! ” হইতে আসিয়া তদ্দেশে বাস করিতেছেন: এইরূপ “গোঁ ব্রাহ্মণ” নাধ্যাবরের 

উততর-পন্চিমে আরও অনেক স্থানে আছেন। আমার মনে হর, প্রাচীনকালে বালা দেশ 

হইতে অনেক ব্ৰাহ্মণ ও সকল অঞ্চলে পির! উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মিরাট ও তাহার 

নিকটবর্তী বুলন্দসহরাদি জেলাতে প্রান চার লক্ষ “ গৌড় ব্রাহ্মণ ” বাস করেন; ইহারা নিঙ্েই 

যখন গৌড় বাঙলা হইতে নাসিযাছেন বলেন, তখন তাহার! যে বাঙ্গালী সেই সম্বন্ধে কোন 

সন্দেহ লাই । ” 

বাঙ্গালীর সঙ্গে গিংহলের সং বহু পূর্ব হইতে এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে। - শুধু 

ধনপতি সাগর ও জীমন্ত সদাগর নহে, বাঙ্গলার যে কোন বণিক্‌ বাণিজ্যে যাইবেন-_ 

তাহাকে সফর করিতে সিংহলে বাইতেই হইবে। বঙ্গীর বহু প্রাচীন কাব্যে এ দেশের 

দিংহলে বাতায়াতের কথা উল্লিখিত আছে। এরা বাদলার সঙ্গে 

ব্যাপক সম্পক প্রতিপন্ন হয় এবং সিংহলে বাঙ্গালীর যে একটা স্থারী রকমের 

কাহিনী তাহার অপরোক্ষ ইঙ্গিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বস্তুতঃ 
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৭২ বৃহৎ বঙ্গ 
নির্ক চিত্রটি স্বচিত্ের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ট পাইরাছে। এই চিত্রাবলির বহুমূল্য 
সক্রামালার মধো বিরক্ত সিংহলবিজ্য় নধামণিশ্বরূপ । অজন্তার চিত্রাবলির ভূমিকায় 
বি লচ = কবজ লিখিত হইয়াছে তাহার অন্থবাদ আমি নিয়ে 
নাঃ দিতেছি; ইহা লেডি হাৰিদহামের “ অনন্থাৃ্তাবলি” পুস্তকে 
উদ্ধত কুমারী কোরাখ এম্‌. লার্চারের মন্তব্য হইতে সঙ্ধলিপত 
হইল -_-“ এই চিত্রাবলির মো সিংহল-যুদ্ধ-শীধক অত্যাম্চর্ধা চিত্রটি দেওয়া হুইয়াছে। যদিও 
এই ছবিটি চিত্রকারিনী লেডি হারিঙ্্ধামের ঠিক মনের মত প্রতিলিপি হয় নাই, তথাপি 
এই পধ্যান্ের চিত্রগুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম এবং সর্ক্দোৎরু্ট । মূল চিত্রের উপরিভাগ 
মাঝে মাঝে নষ্ট হুইয়া গিয়াছে; (হত ইচ্ছা করিয়াই কেহ এইভাবে কীর্তিহানি 
করিয়া থাকিবে, অথবা অন্ত কারণেও ইহা হইতে পারে) কিন্তু ইহার বর্ণের উচ্দলত! 
অনেক পরিঘাণে এখনও বিগমান। ছবিগুলি ভিন্ন ভিন্ন পড্কিতে অন্ধিত হইয়াছে, 
কিন্তু তাহাদের মহান্‌ সমাবেশ অতি চমৎকার । পৃথক্‌ করিয়া দেখিলে এক এক 
শর্য্যান্ের ছবি এক একটি মণির ক্কার় বোধ হয়। অপূর্বারুতি হস্তীশুলির বৃহৎ তোরণের 
মধা দিগ! যুদ্ধার্থে অভ্িঘান, সৈক্সসমূহের বর্শাক্ষেপ-সহ যুদ্ধোদ্ধম, আকাশে উচ্টীন তীররাজি, 
সমরক্ষেত্রে তীতিদায়ক দৈত্যদানবের আবির্ভাব, পঢোর্দ্ধে নর্ভকীদের চারু নন, গায়ক- 
ৰাদকদের সঙ্গং, রাজার অভিষেক _এই সমস্ত ছোট ছোট স্রন্দর চিত্র-সংবলিত যে মহৎ 
দৃপ্ত অবতারিত হইয়াছে, তাহ! অতীব বিশ্বয়কর। অলসতা গুহার চিত্রাবলির ধান 
নিখুত কলানৈপুণ্য ৰিশ্ববিশ্বত, কিন্তু এই চিত্ৰখানি অপরাপর সমস্ত চিত্রকে হার - 
মানাইয়াছে।” te 


মহাবংশের যন্ঠাধ্যায়ে বিজয়ের সিংহলে আগমন * 


বঙ্দদেশের রাজধানীতে বহুকাল এক রাঙা সাল করিয়া ছিশেন। তিনি কলিঙগযাজার ও 
ছুহিতাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গে তাহার একটি কক! হয। দৈবজেরা গণনা! করিয়া 
বলিলেন, “এই কল্সার সঙ্গে পঞ্পত্ির মিলন হইবে” কল্ঠাট অতি হনদর ও খেচ্ছাতগন 
ছিলেন--রাঙ্গা ও রানী ইহার ব্যবহারে লক্ষিত থাকিতেন। ( রীপবংশে ইহার নাম 
পনসিমা” বলিয়া লিখিত আছে। ) 
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কুমারী একাকী রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেলেন; তিনি স্বাধীন জীবনের হুখ- 
আাজরীঃ দিন এল অক লোণ হইয়াছিলেন। একদল পথিক মগের পথে 
আগ। যাইতেছিল, কুমারী তাহাদের সঙ্গ লইলেন। ‘লাল’ দেশের জঙ্গল- 
পথে তাহারা এক সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। যে যে-দিকে 
পারে পলাইমা গেল, কিন্তু রালকুষারী ৰে পথ দিয়া সিংহ যাইতেছিল, সেই পথে 
চলিলেন। 
___ সিংহ যখন স্বীয় আহাধ্য ভোজনাস্তে স্বন্থানে যাইতেছিল, তখন দূর হইতে তাহাকে 
দেখিতে পাইল। সিংহ সেই রমণীর মোহে পড়িয়া গেল। সে লে নাড়িয়া কুমারীর 
নিকটবর্তী হইল এবং তাহার ছুইকর্ণ তখন কুলিয়া পড়িল। 
ও: ছে সহিত দিন! সিংকে দেখিয় কুমারীর নৈবজের কথা মনে উদিত হইল 
এবং তিনি নির্ভয়ে তাহার গাত্রে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার 
কোমল স্পর্শে সিংহ গাঢ়তরন্ধপে আকরুষ্ট হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃষ্ঠদেশে লই 
স্বীয় গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল; সেখানে রাকুমারীর সঙ্গে পণ্ডরাজের মিলন ঘটল। 
এই মিলনের ফলে রাজকুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্তা--এই ছইট যমজ 
সন্তান জন্মলাভ করিল। 
ছেলেটির হাত ও শা! কতকটা সিংহের মত হইয়াছিল, এই জন্ তাহার মাতা তাহার 
নাম শিংহবাহু রাখিলেন। কুমারীর নাম হইল সিংহসিবলী। ছেলের বয়স যখন ধোল 
হইল, তখন সে নিচ্ছের মনের একট! সন্গেহ-সমঘন্ধে তাহার মাতাকে 
চির লং দিজ্ঞাস! করিল,_+তোমার সঙ্গে আমাদের পিতার চেহারার এটা 
€ বৈষম্য কেন?” তখন রাজকুমারী সমস্ত কথ! খুলিয়া বলিলেন। 
he তাহা শুনিয়া পুত্র ৰলিল,_“চল, আমর! এ স্থান হইতে দেশে ফিরিয়া যাই” মাতা 
বলিলেন, “তোমার পিতা একটা পাথর দিয়! এই গহ্ররের মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যান ।” তখন 
« পুত্র সেই মন্ত পাথরটা কাধে করিয়া লইয়া ৪:* মাইল পথ এক দিনে যাতায়াত করিয়া 
দ্কিরিয়। আসিল। 
¢ ইহার পরে একদিন সিংহ শিকারের জন্ত চলিয়া গেল। সিংহবাহ এক স্বন্ধে তাহার 
শত ও অপর স্বন্ধে তাহার ভগিনীকে লইয়া খুব হাটি চলিলেন। তাহার! কাপড়ের 
ক্ভাবে গাছের পাতা ও লতা পরিয়াছিলেন। এই ভাবে তাহারা একটি পল্লীর নিকটে 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে বঙ্গাধিপের এক ভাগিনেয় তাঁহার 
রঃ নে ৈ্লশাক্ষর কাস করিতেছিলেন। এই সেনাপতির নাম অনর। তিনি বঙ্গের 
গের শাসন-কর্তৃ্ব করিতেন | যে সমস্থ রাজকন্া তদীয় পুত্র ও হুহিতার সহিত 
৯৭ সপ 
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বলিয়া তাহাদিগকে বস্তদান করিলেন। তাহারা সেই বস্তু পরিখানমাত্র তাহা! বহমূল্য 
পরিচ্ছদে পরিণত হইল । 
শাসনকণ্তী অসুর তাহাদিগকে বৃক্ষপত্রে দজাহার্ধাদান করিলেন, কিন্তু সেই বৃক্ষপত্র 
তাহাদের প্রভাবে স্বর্ণনির্ল্িত ভোজনপাত্রে পরিণত হইয়। গেল। 
বঙ্গের উপকণে। 
বিস্মিত হুইয়া শাসনকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “তোমরা! কে?” 
তখন রাজকন্ত! তাহাকে স্বীর বংশ ও কুলের কথা বলিলেন। তখন শাসনকর্তা তাহার 
মাডুলকন্তাকে বিবাহ করিলেন । 
এদিকে শিকার হইতে ফিরিয়া সিংহ তাহার পরিবারবর্গকে না:দেখিতে পাইয়া 
বিশেষত: পুত্রহার! হইয়া-অতান্ত শোকার্ত হই! পড়িল । সে আহার ও পানীয় ত্যাগ 
করিল এবং তাহাদিগের উদ্দেশে বঙ্গদেশের উপাস্তবর্ী পরীসমূহ 
শির অচাগাৰ। ঘুরি বেড়াইতে লাগিল। তৎপনীর অধিবাসীরা তাহার ভয়ে 
বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইরা গেল। সেই প্রান্তভাগের লোকেরা রাজার নিকট আআসিঃ! নালিশ 
করিল, “মহারাজ ! একটা সিংহের দৌবান্য্ে সপনার রাজ্যে লোক বাস করিতে পারিতেছে 
না। আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন ।” 
রাঙ্গা এমন কোন লোক পাইলেন না যে, এই বিপদ হইতে প্রঙ্গাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে। তখন রাজ! হাতীর পিঠে সহস্র গর্ণুজ্জার একটি তোড়া রাখিয়া ঘোষণ| করিয়া! 
দ্বিলেন--“যে কোনও ব্যক্তি সিংহকে ধরিয। ব্দানিবে, এই তোড়া তাহারই হইবে 1” তারপরে 
রাঙ্গা সেই তোড়ার মুদ্রাসংখ্য বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে দ্বিসহতা ও শেষে ত্রিসহত্র স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার 
ঘোষণ! করিলেন। সিংহবাহু হুই বার এই কাছে ব্রতী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সাহার 
মাতা ছুই বারই তাহাকে বাধ! দিয়াছিলেন; কিন্তু তিন বারের বার সিংহবাহ নিজের পিতাকে 
নিধন করিম জিসহত সণ গ্রহণ করিবার জন্ত প্রাণ করিলেন। 
পিংহবাহকে রাঙ্গপুক্তষের| রাজসভাত উপস্থিত করাইল। রাজা তাহাকে বলিলেন__. 
শতুমি যদি এই সিংহকে বধ করিতে পার তবে রাজসিংহাসন তোমারই হইবে 1” 
সিংহবাহ সিংহের গর্তের মুখে উপস্থিত হইলেন । দূর হইতে পুত্রকে পুনারাগত দেখিয় 
আতি দ্রেহবপতঃ সিংহ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সিংহবাহ 
লিং ক্ষৰ শি তাহাকে লক্ষ্য করি! একটি তীর ছুড়িলেন। তীর সিংহের ঠিক 
মস্তকের উপরে পতিত হইল, কিন্তু বাঁংসল্যের এক্কপই প্রভাব যে সেই তীর সিংহের 
কোন ক্ষর্তি করিল ন1| সিংহের কপালে ঠেকিছা উহ! ফিরি আসিয়া সিংহবাহর পাদসুলে 
পড়িল। তিন বার এইভাবে, সিংহবাহর বাণ বার্থ হইম়| গেল, কিন্তু চতুর্থ বারে 
সিংহের ক্রোধ হইল। এ 8 24৮, 
করিয়! চলিরা গেল! ৮ 
হি লই 
সময়ের সাত দিন পুর্বে বঙ্গাধিপেন মৃত্যু ঘটিয়াছিল। রাজার কোন পুত্র ছিল নাঁ। মন্ত্রীরা 
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বিজ্ছয় কর্তৃক লঙ্ষা অধিকার ৭৫ 
সিংহবাছর বিক্রমের নিদর্শন পাইয়াছিলেন; তাহারা জানিঘাছিলেন, সিংহবাহ সৃতরাজার 
(দৌহিত্র এবং তাহার মাতাকেও ভিনিতে পাৰিয়াছিলেন। তাহারা! সকলে সমবেত হইয়া সিংহ- 
বাহুকে অভিনন্দনপূর্ককক বলিলেন, “ব্দাপনিই আমানের রাজ! হউন” দিংহবাহ রাঙ্গাভার 
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা হার ধর্ম্মপিতাকে ( মাতার স্বাধী ) অর্পণ করি! সিংহসিবলীকে 

সঙ্গে করিয়া স্বীয় জন্মন্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই নগরীর 

ES bs নাম হইল “সিংহ পুর” এই নগরীর চতুপপার্শ্ব ৪** ক্রোশ 

ব্যাপিয়া তিনি বহু পঙ্নী স্থাপন করিলেন |” লা”’লদেশে””_- সেই 

র্াঙ্গধানীতে সিংহবাহ রাজস্ব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সিংহসিবলীকে রাজীন্বরূপ গ্রহণ 

করিলেন। বিবাহের পরে রাজী ১৬ বার প্রসব করিলেন। প্রত্যেক বারেই মম পুর 

জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদের দোট্টপুত্রের নাম বিজ্গয় এবং দ্বিতীর পুত্রের নাম স্থমিত্ত 

(স্মিত্ৰ ) রাখ! হইল । যথাসময়ে রাজ বিজরকে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
সর্বসমেত রাজার ৩২টি পুত্র হইয়াছিল। 

বি অতি ছুশ্চরিত্র হইয়া! উঠিলেন, তাহার সঙ্গীরাও ভাহারই মত. ছিলেন। ইহারা 

রাজ্যে সহনীয় শত্যাচার করিতে লাগিলেন। প্রজ্গাগণ ফুদ্ধ হই! রাজাকে তাহাদের 
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_ মহাবংশের সপ্তমাধ্যায়ে বিজয়ের লিংহল-বিজয় 


যখন জগতের অনন্তশরণ তথাগত ছুলোকের উদ্ধার সাধন করিয়া চিরমঙ্গলময় শাস্তির 
শেখরদেশে আরোহণপূর্বাক নির্ধ্বাপ-শয্যা্ব শাছ্িত ছিলেন, তখন সেই মহাজ্ঞানী 
বাকাকোবিদগণের শ্রেষ্ট বুদ্ধদেব সমস্ত দেবতাগণের সমক্ষে সন্নিকটে দণ্ডায়মান দেবরাজ 
ইন্জকে সদ্বোধন করিয়া বলিলেন,_"সিংহৰাহ-তনয় বিজয় সাত শত সঙ্গিগহ ‘লাল- 
দেশ’ হইতে লক্কায় আসিতেছে। হে দেবরাজ! লঙ্গায় আমার ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত 
ছইবে, অতএব আপনি সাবধানতার সহিত বিজয় ও তাহার সঙ্গীদিগকে লক্কায় 
রক্ষা করিবেন” যখন দেবরাজ তথাগতের এই কথ! শ্রবণ করিলেন, তখনই তিনি 
তাহার সম্মানার্থ নীলোৎপল বর্ণদেবের (বিষ্ণুর ) উপর লঙ্কারক্ষার ভার ও গ্মভিভাবকণ্ধ 
প্রদান করিলেন। শক্র হইতে এই ভার প্রাপ্তি মাত্র সেই দেবতা লঙ্কায় উপনীত 
». হইগ্গা কোন ভরমণনীল সাধুর ছন্সবেশে তথায় এক বৃক্ষসূলে উপবেশন করিলেন । 
বিয়ের সঙ্দিগণ তথায় উপস্থিত হুইরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়! এই দ্বীপের 
নাম কি?” তিনি উত্তরে বলিলেন, “এখানে কোন মাহুৰ নাই, কিন্তু তোমাদের 
কোন বিপদ্‌ ঘটবে না।” এই বলিয়া তিনি তাহার কমণ্ডলু হইতে তাহাদের গানে 
জল ছিটাইযা দিলেন, তৎপরে তাহাদের হস্তে রক্ষি-বন্ধনপূর্কাক 'সাকাশপণে অন্তর্দান 
হইয়া গেলেন। 
তখন তথায় কুকুরীর বেশে এক যক্ষী উপস্থিত হইল। এই যক্ষী ছিল ‘কুবয়া' নামী 
ক্ষীর সহচরী। বিজয়ের এক অঙুচর কুকুরীর পশ্চাতে ধাবিত হইল, কিন্তু বিজয় তাহাকে 
মান! করিয়াছিলেন । সে ভাবিল, নিশ্চয়ই এখানে কোন পল্লী আছে, নতুবা কুকুর ধাঁকিত 
মা। সেই কুক্ুরী-বেশিনী বক্ষীর অধিকারিলী কুবরা নারী বন্দী নতিদুরে এক বৃক্ষের নীড়ে 
বলিয়া! সঙ্সযাসিনীর ব্লায় চরকা-ছার! সত! কাটতেছিল। বিজয়ের অনুচর সন্যাসিনীকে একট! 
বাপীতীরে বৃক্ষনূলে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই পুকুরের জলেগান ক্ষরিয়া জলপান করিল, 
তৎপরে কতকগুলি পন্মনাল ভাঙ্গিয়া লইল এবং পন্সপন্রে কিছু জল সংগ্রহ করিয়া শ্রত্যাবর্তন, 
করিল। যক্ষী তখন তাহাকে বলিল "যেখানে আছ, ঠিক সেইখানেই থাক ; এখন তুমি 
আমার করলগত হইয়াছ ।” এই কথা উচ্চারণ করামাত্র সেই লোকটি সেখানে বন্দীর 
মত হইয়া হিল, তাহার নড়িবার শক্তি লুস্ত হইল। কিন্তু তাহার ছাতে যে রাখী বাধা 
7 ছিল তাহার গুণে সেই বক্ষী তাহাকে খাইয়া] ফেলিতে পারিল না। যদিও যন্ষী তাহার 
রাখীটা খুলিয়া ফেলিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, লোকটি কিছুতেই তাহাতে সম্মত 
হুইল না। তখন যক্ষী তাহাকে আক্রমণ করিল এবং জোর করিয়া একটা গুহার মধ্যে 
নিক্ষেপ করিল। এইরশ কমে করবে ববির সাত শক্ত লুদের সকলকেই সেই 
গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। রী 


© 


বিজয় কর্তুক লঙ্ক। অধিকার ৭৭ 


সাত শত অনুচরের একটিকেও ফিরিয়! আসিতে না! দেখিয়া! বিজয় ভীত হইলেন। তিনি 
পঞ্চাঙ্গে ( খলা, ধন, যুদ্ধকূঠার, বর্শা এবং বা) সচ্ছিত হইয়া সেই পুকুরের তীরে উপনীত 
হইলেন; তথায় তিনি কোন চরের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন 
অল শা না, শুধু সেই অতি দর বাপীতটে সর্যাসিনীবেশী লেই দ্রীলোককে 
দেখিলেন। তিনি যনে মনে চিন্তা করিলেন, “নিশ্চয়ই আমার 
অহুচরের! এই রমণীর প্রভাবে বনীভৃত হইয়াছে।” তখন তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে বলিলেন, 
প্মহাশর!! আপনি কি আমার লোকগুলিকে দেখিয়াছেন ?" যক্মী বলিল, “যুবরাজ | 
আপনি সেই সকল লোকজন দিয়া কি করিবেন? আপনি পুকুরে গান করিয়! জলপান- 
পুর্বক শান্ত হউন।” 
এই কথায় বিজয়ের মনে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল,_-“এই রমণী নিশ্চয়ই যক্ষী, 
সে মামার পদমরধ্যাদাসম্বন্ধে সবই জানে ।” তখন তাড়াতাড়ি তিনি ধন্থতে বাণ যোজনা 
করিয়া স্বীয় নাম ঘোষণাপূর্ববক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তিনি তাহার ধন্ুুপ- 
দ্বার! যক্ষীর ক বাধিয়া বামহান্তে তাহার কেশরাশি 'আকর্ষণপূর্কাক অন্তাহস্তে নি্ধাধিত 
রূপাণ উদ্থিত করিলেন। তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, “দাসি! তুমি আমার সাত শত 
লোক ফিরাই। দাও, নতুবা! আমি তোমাকে বধ করিব” তখন ভীতা হইয়। যন্ষী 
অনথুনয়পূর্ককে রাজকুমারের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিল এবং বলিল, "আমার জীবন দান 
করন, প্রতিদানে আমি আপনাকে একটি সাত্াজা দান করিব এবং স্ত্রী্গনোচিত যে 
ব্যবহার আপনি ইচ্ছা করিবেন এবং যে সেবা আপনি চাহিবেন, তাহা সমস্তই দিব ।” 
য্ষী পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই জন্ত বিজ তাহাকে দি! শপথ করাইয়া লইলেন 
এবং ঘে মুহূর্তে তিনি আদেশ করিলেন, “আমার অহুচরদিগকে এখনই লইয়া আইস” 
তখনই যঙ্গী তাহাদিগকে তথায় লইয়া আগিল। ইহার পর ঝাঙ্গকুমার বলিলেন, “আমার 
লোকজন ক্ষুধার হইয়াছে।” তগ্রনই বক্ষী প্রচুর চাউল, নানারূপ খাস্তদ্রব্য এবং অপরাপর 
বহু সামগ্রী তাহাকে আনিয়া দিল। যে সকল বণিকেরা জাহাঙ্গে তথায় আসিয়াছিল এবং 
যাহাদিগকে বক্ষগণ খাইয়। ফেলিয়াছিল, এ সকল দিনিষপত্র ও খাডভ্রব্য তাহাদেরই ছিল। 
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৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 
স্বীয় পদ্থীরূশে গ্রহণ করিয়া ভবিশ্যতে বহু হুখলাভের আশার তথায় অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। তাহার সহচরেরা-শিবির সংস্থাপনপূর্কাক ভাহার চারিদিকে ঘিরিয়া 
রহিল। 

রাত্রে রাঙ্গকুমার নানারূপ বাস্বধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং তাহার পার্খে শামিতা 
বক্ষীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “এই সমস্ত গোলমাল কিসের ?৮ যন্ধী মনে মনে চিন্তা করিল, 
“এখন ইনিই আমার প্রস্থ, আমি ইহাকেই এই রাজ্য দান করিব। যক্ষগুলিকে সমূলে 
বধ করিতে হইবে। যদ্গি তাহা না করিতে পারি, তবে আমাকর্তৃক ইহারা এইখানে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া তাহার! আমাকে হত্যা করিবে ।” 

ষক্ষী বিজয়কে বলিল, “এইখানে যক্ষদের একটি রাজধানী আছে, তাহার নাম 
শিরিসাবন্ঞ। যক্ষ-রাঙ্গার নাম কালসেন। লগ্কাধিপ হক্ষপতির কন্যাকে এখানে আনা 





ক এ ্ রব 
হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার মাতা আনিযাছেন। এই কন্তার বিবাহোপলক্ষে+্সমন্ত, 
দিনব্যাপী মহোৎসব চলিতেছে | বহু বক্ষ এখানে সমাগত হইছাছে,, এই কলরব তাহাদের । 


/ 
ঢা 
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বিজয় কর্তৃক লক্ষা অধিকার ৭৯ 
যদি তুমি আজই ইহাদিগকে বধ কর, তবে পারিবে; কিন্ত ইহার পরে আর তাহা লন্তবপর 
হইবে লা।” 

< বিজয় বলিলেন, “ আমি ইহাদিগের সঙ্গে কিরূপে পারিব ? ইহারা তো অত হইয়া 
থাকে?" বক্ষী বলিল, “সে যাহাই হউক, তুমি ভীত হইও না; আমি যেখানে যেখানে 

বিশ চীৎকার করিব, তুমি সেইখানে সেইখানে লক্ষয-সন্ধান করিবে । 

আমার বাছৰিস্থার গুণে তোমার অত্র তাহাদের শরীরে পতিত 

হইবে।” এই কথা! শ্রবণমান্র বি যন্ষীর উপদেশাস্থসারে হক্ষদিগকে সংহার করিলেন। 
এইভাবে জয়লাভ করিয়! তিনি বক্ষরাজের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের 
মধ্যে অপর একজনকেও সেইরূপ পরিচ্ছদ দিলেন। 

কতকদিন সেইখানে বাস করিয়া বিজয় তামপাণি নগরে গমন করিলেন, এইখানে 
এক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই বক্ষীকে লইয়া স্বীর মন্তরিব্গসিহ তথায় বাস 
করিতে লাগিলেন। 

যখন বিয়ের সঙ্গীর! লগ্কা্ীপে আসিরা 
শ্রান্তক্লাস্ত-দেহে মাটীর উপর হাত রাখিয়া! বলিয়া 
পড়িয়াছিলেন, তখন তাহার! দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, সেই দেশের লাল মাটার গুণে তাহাদের 
করতল তামবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইজন্ত তাহারা 
লেই স্থানের নাম “ তা্রপাণি”' রাখিয়াছিলেন। 
এদিকে বিনয়ের পিতা সিংহবাহ সিংহবধ 
করার জন্য “সিংহল” নাম পাইয়াছিলেন ; 
তদবধি ভাহার সহচর ও আত্মীযগণ এ নামে 
পরিচিত হইতেন ; এই সংশ্রবহেতু বিজয়ের 
লোকজনেরাও “সিংহল ’” নামে অভিহিত 
হইতেন। 

বিজয়ের মনতরীদিগের মধ্যে সেখানে কেহ কেহ 
নূতন নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। কদখ নদীর 





নগ্য-স্থাপন। 
গুগল বিজয়ের এক অযাতা বা বিদয়ের প্রযোদোতনৰ। 
(অআদস্তা-চিত্ৰ হইতে গৃহীত) 





ve বৃহৎ বঙ্গ 

এই দেশে অধিকার স্থাপিত হইলে সকলে বিজয্বের নিকট প্রার্থনা করিল, “ আপনি 
আমাদের রাজপদ্দে অভিবিক্ত হউন” কিন্তু তাহাদের বারংবার প্রার্থনাসত্বেও বিজয় 
বলিলেন, যদি উচ্চকুলের কোন 
রমনী রাজ্ডী হইয়া আমার সঙ্গে একত্র 
অভিষিক্ত না হন, তবে সহবৰ্ন্মিণী-ছীন 
অবস্থায় কিছুতেই আমার অভিষেক 
হইতে পারে ন1। কিন্তু তাহার 
অমাত্যবর্গের দৃড়সন্কল্প ছিল, যে করিয়া 
হউক বিদ্দয়কে রাজ্যাভিযিক্ত করিতেই 
হইবে। অবশ কাজটা খুব সহজ 
ছিল না। কিন্ধ তাহার! দমিবার পাত্র 
নহেন, স্বতরাং নিরাশ হইলেন না। 
তাহার! বহুসংখ্যক বহুমূলা মণিমুক্ত! ও 
/)/ অপরাপর সামগ্রীসহ দক্ষিণ-ভারতের 
|] «oes. লালায় নিকট 
4 শাুরাল। হার কনার সহিত 
বিজয়ের সবন্ধের 

প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন ; 
তাহারা নিজেদের এবং অপরাপর 
ব্যক্তিগণের অন্ত সেইরূপ যোগ্য 
কন্তার সন্ধানে দূতদিগকে অবহিত 
করিয় দিলেন। যখন দূতের জাহান্দে চড়িয়া যাছরান্ম উপস্থিত হইল, তখন তাহারা 
যাছরার রাজাকে সেই সকল উপহার ও পত্র প্রদান করিল। 

স্াছুরার রাজা মরীদের সঙ্গে পরামর্শ করিরা স্বীয় কন্ধাকে লকঙ্কায় প্রেরণ করা স্থির, 
করিলেন। বিজয়ের মন্ত্রীদের জন্তও তিনি আরও এক শত কন্যা প্রেরণ করা সংকম করিয়া 
নগরে ঢোল দিয়া ঘোষণা করিলেন, *াহার! 'াহাদের কুমারী কক্গাদিগকে লকঙ্কায় পাঠাইতে 
ইচ্ছক, তাহারা কন্তাদিগকে ছুই প্রন্ত পরিচ্ছদসহ রাজদ্বারে উপস্থিত করাইবেন; তাহা 
হইলেই আমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিব 

এইভাবে তিনি বহুসংখ্যক কুমারী সংগ্রহ করিয়া ভাহাদিগের অভিভাবকদিগকে 
ক্ষতিপূরণার্থে পণ দান করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় কুমারীকে নানারূপ অলঙ্কার ও 
ব্যাবহাধ্য সামগ্রী এবং পথের প্রয়োজনীয় জ্রব্যাদি দান করিলেন । তিনি পদমর্যাদা- 
অনুসারে কত্ত কুমারীদিগকে উপযুক্ত বেশহ্যা দিনা সক্ফিত করাইলেন। বহু ক, গঙ্ 
এবং শকট-সমাবেশে রাজবোগ্য মিছিল চলিল; তৎসঙ্গে অষ্টাদশ শিল্পীর এক সহন 






বিজয়ের আতিদেক। 
(অস্থি হইতে গৃহীত) 








বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৮১ 


পরিবারবর্গ লক্কাভিনুখে বাত্রা করিল । রাঙ্গরূত্ত রাজার পত্রপহ মহারাজ বিজয়ের জর এই 
সকল উপঢোকন ও কুমারীদিগকে লইরা বাত্রা করিল। এই বিপুল জনত! লঙ্কার 
মহাতীর্ঘ (হাতির) নামক স্থানে জাহাল হইতে ব্ববতীর্ন হইল। তাহাদের উপস্থিতির 

প্রারক-্থরূপ উত্তরকালে এই স্থানটির নাম ‘মহাতীর্খ * হইয়াছিল । 
সেই যক্ষীর গর্ডে বিজঘবের একটি পুত্র ও একটি কন্তা হইয়াছিল। যখন বির শুনিলেন, 
রাজকুমারী সিংহলে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন বক্ষীকে বলিলেন, প্প্রিক্বতমে, এই বেলা! তুমি 
এখান হইতে প্রস্থান কর; তুমি তোমার পুত্রকন্তাকে আমার নিকট রাখিয়। যাইতে পার। 
মান্থষেরা তোমাদের মত যক্ষীদিগকে ভয়ের চক্ষে দেশিয়া থাকে ।” এই কথ শুনিয়া 
যক্ষী তাহার স্বগণ যক্ষদিগের ভয়ে ন্দতান্ত ন্দাতক্কিত হইল। বিজয় বলিলেন, “বিলদ্ব করিও 
না, আমি তোমাকে এক সহজ বনু দিয়া নৈৰেন্ত দান করিব” যখন পুনঃ পুনঃ সকাতর- 
ভাবে প্রার্থনা করিয়াও ঘক্ষী নিক্ষল হইল, তখন সে তাহার ছইটি সন্তান লইঘা তথা! হইতে 
লঙ্ষায চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে সর্ব! আশঙ্কা হইতেছিণ থে তাহার কোন বিপদ্‌ ঘটিবে। 
লঙ্কা নগরীতে পৌছিয়া সে তাহার সন্তান ছুইটিকে পুরীর বারে রাখিয়| স্বয়ং 
একাকী নগরীতে প্রবেশ করিল। লগ্কাবাসী যক্ষের তাহাকে 
চিনিতে পারিল এবং আশঙ্কা করিল থে সে বিয়ের গুপ্রচর; 
তাহারা এই বিশ্বাসে অত্যান্ত বিচলিত হইয়া! পড়িল। তাহাদের 
মধ্যে এক দুর্দান্ত যক্ষ একটি মুষ্টির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিল। কিন্তু যক্ষীর এক 
মাতুল বক্ষপুরী হইতে নির্গত হইয়া পথে সেই বালক-বালিকাকে দেখিতে পাইল। সে 
দ্রিল্াস! করিল, “তোমরা কে ? কাহার সন্তান?” এবং যখন শুনিল যে তাহার! কুব্রার 
পু্রকন্তা, তখন বলিল "তোমাদের মাতাকে যক্ষগণ হত্যা করিয়াছে, তোমাদিগকে দেখিতে 
পাইলেও তাহারা মারি! ফেলিবে, সুতরাং অগোৌশে অতি ক্রুত পলাইয়া যাও।” তাহারা 
মখাসাধা ক্রু গমন করিয়া স্ুমনকুটে উপস্থিত হইল। বালকটি বড় ও কন্তাটি ছোট ছিল। 
বালক ব্যস্থ হইয়| নিঙ্গ ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহাদের বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া 
যখন বৃহৎ পরিবারে পরিণত হইল, তখন তাহারা রাজার আদেশ লইয়া মলয় পর্বতে বাস 

করিল। ইহাদিগেরই বংশধরেরা “ পুলিন্দ ” নামে খ্যাত হইয়াছে। 
পাগু রাঙগার দূতের! বিনয়কে রালকতাসহ সেই সকল বহদুণা র্্াদি ও কুমারীগণ 
অর্পণ করিল। বিজয় এই সকল দূতনের যথাযোগ্য সংবর্ধনা করিয়া সন্মানিত করিলেন এবং 
নীদের সহিত পনমর্াদান্থসারে স্বীর মী এবং সেনাপতিদের বিবাহ দিলেন। মাহীর 
স্ঠাহাকে রীতি-সঙ্ুসারে রাজ্যে অভিনিক করিয়া একটি মহৎ উৎসবের অমন 
করিলেন। বিজয় রাঙ্গো অভিরিক্ হইয়া পাওুরাজ-কল্সাকে সনারোহের সহিত বিবাহ 
করিলেন এবং তাহাকে রাজীর পৰে অভিষিক্ত করিলেন। ভিনি এই উপলক্ষে তাহার 
মন্রীদিগকে অনেক ধন দান করিরাছিলেন এবং তবধি বৎসর বহসর তিনি তাহার বর 

কে এক একটি মুক্ত! উপহার পাঠাইতেন, এই মুক্তার সৃল্য ছিল হই লক্ষ মুত । 


* ক্ষীর মৃত্যু ও তাহার 
পুতরকন্তার কথা 





© 


৮২ বৃহৎ বঙ্গ 


অতীতের দুর্কত্ত জীবন পরিহারপূর্কাক এই নৃপতি সমস্ত লঙ্কার অধিপতি হইয়া 
অতিশয় ন্বারপরতার সহিত রাজ্যশাসন করিত্াছিলেন; তাহার রাজত্ব শান্তিপূর্ণ ও 
স্থখময় হইয়াছিল। ‘তান্বপাণি’ নগরে তিনি এইভাবে আটত্রিশ বংসর কাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। 

বিঙ্গয়ের রাজ্যাভিষেক নামক মহাবংশের সপ্তম অধ্যার এইখানে পরিসমাণ্ড 
হইল। এই পুস্তক হদীক্জনের চিত্তপ্রশমন, স্ৈ্ট ও অবিচ্ছি্র আনন্দদানের জন্তু 
সঞ্ধলিত হইল । 


মহাবংশের অন্টমাধ্যায়ে পাণ্ডুবাস্থ দেবের রাজ্যাভিষেক 


রাজাধিরাজ বিজর জীবনের শেষ বংসর চিন্তা করিলেন, “আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু 
আমার কোন পুত্র নাই। এই মহারাজ্য বহকষ্টে আমি গঠন করিয়াছি এবং ইহা 
বহুলোকাবাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্ত এই সুগঠিত বিশাল রাজা 
আমার মৃত্যুর পর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; স্থতরাং আমার; 
ভ্রাতা সুমিকে আনাইয়া গাহাকে এই রাজো অধিচিত করিলে 
আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।” তিনি মহ্িব্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাহাদের সম্মতিক্রেমে 
ভ্রাতার নিকট একখানি চিঠি লিখি! পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র-প্রেরণের কয়েকদিন 
পরেই বিজয় রাজার মৃত্যু হইল । 

কাহার মৃত্যুর পর উপতিক্ গ্রামে থাকিয়া! মন্ত্রীরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
তাহারা রাজার আগমনের জন্ট প্রতীক্ষ! করিয়া এই সময়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা! করিয়াছিলেন । 
বিজয়ের মৃত্যুর এবং নূতন রাজার আগমন পর্যন্ত প্রায় এক বৎসর কাল লঙ্াবীপ রাজপুত 
অবস্থার ছিল। 

সিংহবাহর মৃত্যুর পর ওাহার দ্বিতীয় পুত্র স্মিত রাজ! হইযাছিলেন ; মদ্রদেশের 
রাজকন্ধার গর্ভে তাহার তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । লঙ্ হইতে দূতগণ আসিয়া রাজাকে 
বিজয়ের পত্রখানি দান করিল। সেই পত্রের মন্দ অবগত হইয়া রাজ! তাহার তিন পূজকে 
ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, “বংসগশ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের মধ্যে একজনকে 
সুন্দর লঙ্কা-নগরে যাইতে হইবে। ee ST ne 
এখন মে যাইবে, সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে ।” 

রাজার সর্বকনিষ্ঠ কুমার পাকুবাস্থদেৰ যাইতে সন্মত হইলেন। টিতে 

ু বিজ ঘটিবার 'আাশঙ্ধা নাই--এ সন্ধে আশ্বস্ত হইয়া, পিতার 

2) আজ্ঞা আহণপূর্কক ৩২ জন সন্বিপুত্র-সহ ধৰ্সমযাজকের ছদ্মবেশে 

তিনি জাহাজে রওনা হইলেন। 


বিজ কর্তৃক ৰায় জাতাকে 
আমন । 


নে © 
বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার ৮ 


সিংহলা কথার উপসংহার 


আমরা মহাবংশের আর অধিক অনুবাদ দিব না। বিজয়ের লন্ধার অভিবান এবং তেথার 
নব রা্যস্থাপন বাঙ্গলার ইতিহাসের অতি স্মরনীয় ঘটনা এবং বাঙ্গালী জাতির মন্ত বড় 
গৌরবের বিষয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই বিবরটি স্বতিতে গানিযা রাখিবার বিষয়। এইজন্য 
ইহা মূল পালি হইতে সমগ্রভাবে অনুদিত হইল। 'অধুন! বাঙ্গালীর! বিজয়ের গৌরবের 
কাহিনী কিছুই জানে না, আমরা আত্মবিস্বত জাতি। বাঙ্গালীর অসামান্ত গৌরবের কথা 
আমরা বিদেশীয়দের বিবরণ ও ভ্রমগব্ব্ান্ত প্রকৃতি হইতে কথক জানিতে পারিযাছি। তাহারা 
যে এসিয়ার দূর দূরাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে 
বসবাস করিয়া অপুর্ম কর্পশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত অপরের! 
এসজক্রমে দিয়! গিয়াছেন-- আমর! বআমাদের কথ! কিছুই বলি নাই। স্বীপবংশ, মহাবংশ 
প্রন্ৃতি প্রাচীন গ্রন্থের কপায় আমর! সিংহল-বিজয়ের বৃত্তান্তটি পাইয়াছি। বাঙ্গলার প্রাচীন 
সভ্যতা ও জয়জীর এই সুষ্টিষের রপ্বালন্ধার আমাদের নিকট বহুমূল্য । 

এই কাহিনীটি নানারূপ উপকথায় বিজড়িত। মহারাজ ধাতুসেনের আদেশে 
দ্বীপবংশ বিস্তারিত করিয়া লেখ! হয়। বিচ ডেভিছ্‌স্‌ প্রভৃতি পণ্িতগণ অনুমান করেন 
থে বিপ্তারিতভ্তাবে পুনলিখিত দ্বীপবংশই মহাবংশ নামে পরিচিত। ধাতুসেন ধৃীয 
সপ্তম শতান্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন--মহাবংশ এ সময়ে রচিত হুইযাছিল। বিজয়ের 
মৃত্যু ৪৪৬ খৃঃ পুর্বে ঘটিয়াছিল এবং পাণুবা্দেব ৪৪৬ খৃঃ পূর্বে রাঙ্গা হইয়াছিলেন। 

অধ্যাপক রিচ্‌ ডেভিছ্‌স্‌ লিখিয়াছেন, “যে সময়ে মহাবংশ ও দ্বীপবংশ লিখিত হইয়াছে, 
তাহার বহুপরে রচিত ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের সর্কশ্রে্ট উপগল্পগুলির সঙ্গে মহাবংশ ও 
দ্বীপৰংশের কাহিনী তুলনা করিলে শেষোক্ত সআখ্যারিকাগ্ুলি অধিকতর বিশ্বসনীয় মনে 
হইবে।” তিনি আরো বলিয়াছেন, “এই সমস্ত কাহিনী ঠিক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে 
না! পারা গেলেও ইহারা তাহাদের সময়ের লৌকিক সংস্কারের যথাযথ চিত্র দিয়াছে; সেই চিত্র 
হইতে আমরা প্রাচীনতর কালের ঘটনার অনেকগুলি ইঙ্গিত পাইতে পারি।” আমরা এই 
আখ্যারিকার ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
বংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রসৃতি সমস্ত প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থে এই ভৌগোলিক 













আমরা পর্কেই বলিয়াহি, বিজ কর্তৃক সিংহল-বিজ বঙ্দেশের তদানীস্তন কালের 
পরা অতি শ্ৰেষ্ঠ ও শ্রী ঘটনা। বিজযের বংশধর রাজার! 
মাতৃতৃনি পূর্বভারত কখনই বিশ্বত হন নাই। ভারতের 
| হইতে, * হইতে, সেই প্রাগৈতিহাসিক 





৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


চীন প্রভৃতি দেশে যাইর| উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার! সেই সকল অঞ্চলে 
যে কান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা চিরপ্বরনীর গরিমায় উচ্ছল। প্রান্বপম, শ্যামদেশ ও 
কাখোভিয। প্রভৃতি স্থানে বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশীয় বহু কীন্ডি বিশ্বমান। স্থিত! ও 
বালীদ্বীপে খৃষ্ী় সপ্রম-অষ্টয শতাব্দীর বে সকল প্রাচীন শিলালিশি পাওয়া! গিয়াছে 
তাহাদের ছাচ অনেকটা পাল রাজাদের সময়ের বঙ্গাক্ষরের মত। বালী ও যবনবীপের শুধু 
লিপি নহে, অনেক প্রস্তর ও ধাতু-মৃ্িতে বাঙ্গালী-ভাস্বরের হস্ত-চিন্ন অতি স্পষ্ট। 
অধুনা চট্টগ্রামের দেৱাং পাহাড়ের নিকটে তভূনিয্ন হইতে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর বহু 
ধাতব মৃ্ি পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে আমরা সেই সৃষঠিগুলির একখানির এবং বালী- 
জাবা দ্বীপের করেকখানি বুদ্ধ বিগ্রহের ছবি দিলাম। আমার নিকট আরও ছুইখানি, 
ছিল, একখানি আমি যজিলপুরের কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, 
বাঙ্গালী ক্ুত বিগ্রহ ও ভারতীয় দ্বীপপুয্রে সৃন্ধিগুলি শুধু যে এক আদর্শে নির্মিত তাহা 
নহে, তাহাদের সাদৃশ্য এত অধিক যে, মনে হয় তাহারা একই ভাত্বরের দ্বারা নির্শিত। 
শাল রাজাদের সঙ্গে যে ভারতীয় ও দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা! ছিল 
তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্ত তথাপি সিংহল-বিজয়কেই আমরা! বঙ্গদেশের 
সর্ক্মশ্রেষ্ঠ কীৰ্তি বলির! মনে করি। 

এককালে ‘বাহ’ শব্দযুক্ত নাম প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বৈশিষ্টা ছিল। চন্দরগুণ্ডের 
পুরু ভত্রধাহর বাড়ী পৌও,বর্্ধনে ( বঙ্গে ) ; ধর্স্ূপালের সমসাময়িক আসামের রাজা ছিলেন 
ৰীরবাহ । এরূপ ন্মারও অনেক উন্াহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 'ক্বহিবাসী’ রামায়ণে 
বীরযাহর উল্লেখ আছে, সংস্কৃত রামারণে নাই - উহা বাঙ্গালী কল্পনার হৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়। 

সিংহবাহর জন্মকথা একটা গল মাত্র । গল্পটা রোম-নগর-স্থাপযিতা রমুলাসের গল্পের 
যত। সমুত্রতীরে রদুলাস ও তাহার ভ্রাতা রিমাস্কে এক ব্যাস স্বীয় স্তর পান করাইধ! পালন 
করিমাছিল। সিংহবাহর সমন্ধে উপকথাটার দৌড় আরও অনেক বেণী । ইহাতে দৃষ্ট হয় 
সিংহবাহুকে একটা সিংহ জন্মদান করিছাছিল। বঙ্গদেশে পশুরাজের সঙ্গে সেদিনও মণিপুরের 
কাজসুসি অ্ধিত পাওয়া যাইত। সিংহ এদেশে চিরকালই পরাক্রমের লাঞছন। গৌড়েশ্বর 
রামপালের দ্বিতীয় পুত্র কুমারপালের সেনাপতি বৈদ্ধদের একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
পরাজিত রাজাদের সুকুটের সোনা! দির! এক বৃহৎ সিংহ গড়াইনাছিলেন এবং তাহা হার 
প্রাসাদের তোরণের উদ্ধে স্থাপন করাইরাছিলেন। ত্রিপুরা! প্রকৃতি পূর্ববঙ্গের কোন কোন 
প্রাচীন রাজ-সিংহাসন যোড়শ সিংহ-দ্বার দ্ত। সিংহলাধিপ একটি মোমনির্সিতি সিংহ 
গলেখরকে পাঠাইযাছিলেন, তাহ! দেখিতে ঠিক জীবন্ত সিংহের মত হইয়াছিল; ই সিংহ 
পিঞজয়াবন্ধ ছিল। পিঞ্জরের বার না খুলিয়া কেহ পক্তরাজকে বাহির করিতে পারেন 
কিনা পরীক্ষা করিবার জনত সিংহবাহর বংশধর সিংহটা মগণে মহানন্দের সভায় পাঠাই 
দিয়াছিলেন। একটা উত্তপ্ত শৌহশলাকা! পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সিংহ গলিয়া 
বাহির হইয়া আসিল । ষগধবাসীর বুদ্ধির জন্বজয়কার পড়িল। সিংহ-সৰন্ধে এইরূপ লানা 
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বিজয় কর্তৃক লক্ক। অধিকার ৮৫ 
ধ্রতিহামিক কথা ও উপকথা বাঙ্গলা দেশময় প্রচলিত আছে। এদেশে বে দরঙ্গায় 
কোন পিংহমৃর্ধি নাইলে দরঙ্গা যদি গৃহের পুরোভাগে প্রবেশ-পথে থাকে, 
তবে তাছাকেও ‘সিংদরজা’ বলে এবং রাঙ্গা সিংহশৃন্ত আসনে বসিলেও তাহা ‘সিংহাসন’ 
নামে অভিহিত হয়। সেদিন পৰ্যন্ত বাঙ্গালী সম্লবীরের শেষ পরীক্ষা ছিল সিংহের 
সহিত লড়াই করা। উদাহরপ-্বক্ূপ একশত বসের প্রাচীন একখানি চিত্রপটের 
প্রতিলিপি এখানে দেওয়া যাইতেছে । ইহা! কালীদাটের এক পটুরা ক্ধাকিয়াছিল। একশত, 





সিংহের সহিত ষ্গবীরের বৃদ্ধ। 
(3০ বারের প্রাচীন ক্ালীবাের চিত্র ) 


করের প্রাচীন হইলেও চিত্রের আশ টি বহ প্রাচীন পটার পরকাসুকমে একই 
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ন্মাদর্শে চিত্র অন্ধন করিয়া থাকে। বাঙ্গালী যল্পৰীর সিংহকে আলিঙ্গন-বন্ধ করিয়াছেন, 
তাহাতে মলের অশ্ুমাত্রও আয়াস দৃক হয় না, অথচ আলিঙ্গনটি এত নিবিড় যে সিংহের সুখের 
হা অতি বিবৃত হইয়া পড়িরাছে। প্রা ২৫ বৎসরের প্রাচীন, চবিবশ পরগনার অন্তর্গত 
বাওয়ালীর মোড়লদের একটা বিরাট রখে সিংহের সঙ্গে এক মল্লবীরের লড়াইয়ের ছবি কাষে 
নিৰ্ন্মিত হইয়াছিল। সিংহটি ভাঙ্গিয়া! গিয়াছে কিন্তু যলবীরের মৃহিটা এখনও ভগ্নাবস্থায় 
দণ্ডায়মান আছে, সে সূর্তি বীরের সুস্তি বটে! আমাদের পিল, সাহিত্য, ধর্ম্মশান্স ও 
দেবমন্দির “দিংহময়' বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। “পিংহবাহিনী'-নৃষধি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালীর 
পুঞ্িত দেবতা । 

সিংহের প্রবাদ নানাকারণে এদেশে সম্ভবপর হইয়াছে । এই সিংহ-সংক্রান্ত উপকথার 
মধ্যে সত্যকথা এই যে পূর্ববঙ্গের সীমান্তে রাড়দেশে কোন অনার্য দন্থা-দলপতি, 
বঙ্গদেশাগত বণিকৃদিগের সম্পত্তি লু্টনপূর্বক বঙ্গেশ-তনঘাকে বহুকাল আটকাইয়া 
রাখিয়াছিল, এবং পরিশেষে অনৈক্য হওয়াতে রাঙ্গকুষারী সম্তানন্ব়সহ শিডৃগৃহে 
আসিয়াছিলেন। এই ফলপতির ‘সিংহ’ উপাধি থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সম্ভবতঃ 
এইরূপ কোন ব্যাপারকে পরিশেষে একট! গল্পের আকার দিয়া পিংহবাহুর বিবরণ রচিত 
হইয়াছিল। কিন্ত উপকথাটি যেরূপ হউক না কেন, তাহার ভিতরকার যে ভৌগোলিক 
বৃত্বান্তটি আছে, তাহা অতি স্পষ্ট, সত্য-সন্ধান করিবার সময় আমরা তাহা 'অগ্রাহ 
করিতে পারি না। এই আখ্যানটি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীত হুইবে যে বঙ্গ ও মগধের মধ্যে 
রাড নামক প্রদেশের একাংশে সিংহপুর রাজধানী সিংহবাহ কর্তৃক খৃঃ পুঃ গতম শতান্দীতে 
স্থাপিত হুইয়াছিল। 

কলিকাতায় আ্আমার পরিচিত বে সকল সিংহলী বন্ধু আছেন বা এককালে ছিলেন, 
তাহাদের কযেকখানি আলোক-চিত্র এইখানে প্রদত্ত হইল। সিংহলী বৌদ্ধদের সকলেরই 
বাঙ্গালীর চেহারা, ইহা দৃষট-মাত্রই প্রাতীয়মান হইবে। বিজয় ও তৎসহগামীদের বহু পরবর্তী 
বংশধরদের চেহারার সঙ্গে প্রায় তিন হাজার বংসর পরেও যে বাঙ্গালীদের এরূপ অবিকল সাদৃশ্য 
পাওয়া যাইতেছে ইহ! একটু 'আশ্চর্যোর বিষয় বটে। তাহার এক কারণ এই যে, বঙ্গদেশের 
(লোকের! সকলেই বৌন্ধধস্ গ্রহণ করিতবা কতকটা স্বীয় স্বাতঙ্থা রক্ষা করিয়াছিলেন পরবর্তী 
কালে দাক্ষিণাত্যের তামিলভাষী বহু লোক সিংহলে বাস করিয! সিংহলী হুইয়া পড়িয়াছেন, 
হারা সকলেই হিন্দু। বৌন্ধগণ তাহাদের সহিত ততটা দিশেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শুধু বিদ্গয় 
ও তাহার অস্থবর্তিগণ নহেন, সেই সমন্থ হইতে বাঙ্গালীর এই উপনিবেশে পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন 
যুগের শত শত বাঙ্গালী যাইয়া! তথায় বসবাস করিদ্বাছিলেন। সেন রাজাদেরও অনেক পরে 
এই অভিযান থামিয়াছে। সিংহলে এন্ধপ পরিবার আছেন ধাহারা বলেন, তাহারা ৭৮ পুরুষ 
পুর্বে বঙদদেশ হইতে তথায় গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে এখনও যে “পালওয়ার/ নৌকা 
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এমন কি শনির পাচানী প্রনৃতি বহু সংখ্যক স্কজ্র-বৃহৎ কাব্যে যেখানেই কোন বণিকের 
সূফরে যাওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই সিংহলে যাওয়াটা তাহার ব্পরিহার্ঘ্য কার্য 
বলিয়া উল্লিখিত হইযাছে। এতন্থারী সিংহলের সঙ্গে বঙ্গের ব্যাপক সম্বন্ধ অমিত 
হইতেছে। * 

ার্যাবর্ত এখন বৌদ্ধযুগের শত শত কীহির শ্মশান। সেই নালন্দা-বিহার, অশোকের 
রাজপ্রাসাদ, রেলিং ও বিজয়স্তন্ত_এ সমন্তের ভাঙ্গা নিদর্শন কিছু কিছু ভুলিয়ে পাওয়া 
যাইতেছে। কথিত ৮৪ হাঙ্গার অনুশাসনের অতি সাষান্ত কত্রেকখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে; 
কিন্তু বোদ্ধযুগের আদি ইতিহাস সিংহলে ব্দনেকটা রক্ষিত হইয়াছে । 

সমুদ্রের অতলতলে ভৃতসর্দন্ব বণিক্‌ যের্কপ স্বীর অগাধ সম্পত্তির একটি সামান্ত অংশ 
উদ্ধার করিতে পারিলেও তাহা প্রাণপণে স্মাকড়াইথা ধরে--সিংহলের মহাবংশ, ঘ্বীপবংশ ও 
কুলবংশ প্রনৃতি গ্রন্থ আমাদিগের নিকট তেমনই নুলাবান্‌ ও বনুপূর্কক রক্ষা করিবার সামগ্রী । 
বৌদ্ধধর্থের ইতিহাস এই সকল গ্রন্থে বাহা আছে, ভারতের ন্মার কোথাও তাহ! নাই। 
এইজন্তই সিংহল-বিজয় ভারতের এতিহাপিক একটি বিশেষ স্বরনীর ঘটনা। এই সিংহলের 
সঙ্গে বাঙ্গালীর সবক্ধের সংস্কারমূলক কাহিনী বঙ্গসাহিতোর অনেকটা স্থান জুড়ি আছে, 
একথা আমরা! এই মাত্র উল্লেখ করিঝাছি। উপসংহারে আমর সিংহল-কলোখেো-নিবাসী 
জীযুক লগনীখরমের হুলিখিত একট প্রবন্ধ হইতে নিজের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি) এই 
প্রবন্ধ গত ছুন মাসের ( ১৯৩৩ ) “কলিকাতা! রিভিউ” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে: 

1 The Singalese who form the vast majority of the Ceylonese are 
descendants of Vijay the Bengali Prince, and hence in language specially 
the Singalese has close affinity with the Bengali. Fifty per cent, of words 


* ধাহারা বঙ্গের দাবীর প্রতিকূলতা করেন, রছাবের কেহ কেছ বলেন ীপবংপ, যাবে পরতৃতি প্রাচীনতম 
পুস্তকে যে বঙ্গ ও সগনের কথা আছে, তাথা সাদি কজনা। এই নুকিট৷ শারীরিক জবরদণ্তি মাত্র, ইহা উত্তর 
নেওয়ার মো] নছে। 

আবার কেছ কেছ বলেন, সিংহবাহর মাতার নাম হর্াদেবী-_ওরাটের পস্পারিক বন্দরের নাহ হইতে 
উপ নামকরণ ছইয়াছে। নহি কোন লোকের নাম বিয়াই তাহার বাড়ীর খবর পাওয়া বাঃ, তবে বঙ্গদেশে 
গ্রাম, বযোধা প্রসাহ, ননুলা, নিন্ধু, বৃন্দাবন, মধুরা, দ্বারকা,নবন্ধীপ প্রভৃতি শত শত দেপ-বাচক নামধারী লোককে 
জন্তু দেশবাসী বলিতে হর "হ্পাবেৰী”র নাম হুরপা কি “হরি” পার হইতে পারে 

কিন্ত আহত কণা, সিংহবাহর মাতার নাম হুনীম, তাহা ব্মামৰা পূর্বেই উেখ করিাছি। এই নামটি 
বীপবংশে পাওয়া বা স্বীপবংশই সিংহলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস, উহ্বাই আহা । আমরা মহানাম-কৃত 
বের ধান তর করিয়া দেখিলাম, তাহাতে শুধু *বঙগরাজকন্থা" এই ভাবের উ্লেখ আছে, ভাহার 
নাম নাই। এই অন্ৰাৰ একাত্ত ভাবে হলাম বলিয়া স্থকার দাবী করিয়াছেন। 
উবু তৰে স্বীপৰংশকে 

সাম কেনই ৰ পা হইবে! বিজ সিংহল অমিকাকসম্ষে পক সর্প প্রাচীন 
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সপ বৃহৎ বঙ্গ 
of classical Singalese are identical with those of Bengali So though 
Ceylonese as a whole is a "Crown Colony” of greater India, Singalese 
Ceylon is an important part of greater Bengal. Both the Singalese and 
the Bengali belong to the same stock of North Iodian Aryans and so bave 
many things in common with them. Comparative Philology of Bengali 
and Singalese will reveal great treasures of linguistic wealth of greater 
Bengal. In my paper “ Bevgal and Ceylon” read before the groater 
Bengal Section of Prabashi Banga Sabitya Sammilani, held last December 
in Allahabad under the esteemed presidentsbip of Dr. Kali Das Nag, I 
emphasised the argent need of founding a Greater Bengal Society or 
Brihattara Banga Samity in Calcutta early to carry an organised antivity 
and research on this neglected but vitally importaut subject of Bengal’ 
that modern Bengal will be richer in overy way 
by the services of such a society is open to no doubt. Iu South Kanara 
there are people called Gonda Brahmins who claim that they are immi- 
grants from Bengal. Their language called Kaokani, only a colloquial 
tongue with no written soript, is a South Indian edition of Bovgli and 
nothing else. From this, Gojrat, Java and ospecially from Singalese 
Ceylon many thiogs of Greater Bevgal can be unearthed” (pp. 294-96). 


ইহার মন্মার্থ এই,--বর্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিঙ্গয় ও হার সহচরদের 
বংশধর, এই জন্তই সিংহলী ও বাঙ্গলার এতটা সাদৃশ্য । প্রাচীন সিংহলীর অর্ধেক শব্দ 
বঙ্গভাষার শব্দ । অতরাং বদিও সিংহলন্বীপকে বৃহৎ ভারতের উপনিবেশগুলির “মুকুট” 
আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তথাপি সিংহলবাসিগণ বিশেষভাবে বৃহত্তর বঙ্দেশবাসীদেরই 
স্বগণ। সিংহলী ও বাঙ্গালী--এই হুই জাতিই উত্তরাপথের আর্্যবংশ-সদ্ভৃত এবং ইহাদের মধ্যে 
এই জন্তাই নানাৰিবয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হা থাকে। সিংহলীভাষা এবং বঙ্গভাষার তুলনামূলক 
তত্ব সন্ধান করিলে বৃহত্তর বাঙ্গলাভাষার এক অপূর্ব ভাণ্ডারের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত 
ডিসেম্বর মাসে, বৃহৎ বঙ্গের প্রবাসী বঙ্গসাছিত্যিকগণের সন্মিলনে আমি “বাঙ্গলা দেশ 
ও সিংহল!” নার্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ষনীবী ডাঃ কালিদাস নাগ সভাপতি 
ছিলেন। আমি সেই প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া ইহাই বলিয়াছিলাম যে অগৌণে “বৃহত্তর বজ 
সমিতি” নামক একটি প্রতিষ্টান কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । বৃহত্যঙ্গের 
উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এইক্প একটা প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশের পক্ষে অতি নূলাষান্‌ সন্ধান 
প্রদান করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসকে সমুজ্জল করিবে । আধুনিক বঙ্গদেশ যে এবংবিধ 
অস্ষ্ঠান-্ারা প্রচ্রকূপে উপকৃত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দক্ষিণ কানারায় 
গোগা নামক এক শ্রেনীর ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাহারা দাবী করেন যে তাহারা বঙ্গদেশ হইতে 
আসিয়াছেন। তাহাদের কথিত ভাষার নাম “কছনী/” এই ভাষার কোন লিখিত পুস্তক 
নাই, কিন্তু অহুমাত্র সন্দেহও নাই যে, এই ভাষা বাজলা ভাষারই একটি দাক্ষিণাত্য সংস্করণ 
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ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সমস্ত হইতে এবং গুক্গরাউ, জাভা, বিশেষ করিয়! সিংহলী 
ইতিহাস হইতে, বৃহৎ বঙ্গের অনেক সূলাবান্‌ তত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

আমর! গুঙ্গরাট ও মধ্যভারতে বঙ্গীয় উপনিবেশের কথা বলিয়াছি। এইবার শ্রীযুক্ত 
জগীশ্বরমের প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালীর প্রাচীন বিস্তৃত উপনিবেশ-চেষ্টার আরও কিছু সমর্থন 


< পাওয়া গেল। পূৰ্বভারতীর দ্বীপমালা, চীন, শ্যাম, জাপান প্রতি বহস্থানে স্ব্ণাতীত 


কালের চিহ্নগুলি এখন বঙ্গের ইতিহাস-লক্ীর ভাণ্ডার লুক্ািত আছে। 

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ধ ও বঙ্গদেশের ইতিহাপ শিখিবার জন্ত বিশ্ববিগ্ঞালয় বহুবায় 
স্বীকার করি! ছলে দলে ছাত্রগণ ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন, সেখানে তাঁহারা এ দেশের পুরাতর্ 
শিক্ষার পর কখনও কখনও জার্শ্মনী ও প্যারীতে বাইর! পাঠ সাঙ্গ করিয়া উপাধি লইয়া 
আলেন। ভারতের পুরাতন্বের খনি বাড়ীর কাছে, তাহার সন্ধান লওযাও অপেক্ষাকৃত অন 
বা-সাধা। কিন্তু তাহাই খোঙ্গ করিতে আমর! দেশ-বিদেশে খুরিছ| বেড়াই এবং আমাদের 
বিলাতের গুরুগণ যতটুকু দিয়াছেন --তাহার বেশী অগ্রসর হইতে ভর পাই, যেহেতু পাছে 
তাহাদের সঙ্গে মতান্তর হয় এবং ডিগ্রিলাভ না ঘটে। পরাধীন ভারতবর্দের অধিবাসীদের 
লইগ! নিয়তি কতরূপই বিদ্ধ ও রহত্তের খেল! খেলিতেছেন, তাহার দন্ত দুঃখ করিলে 
কি হইবে? 

বিগয়ের মৃত্যুর পর পাুবান্ুদেব সিংহলের রাঙ্গা হন। ইহার পর তংপূত্ত অভয় এবং 
'অভয়ের মৃত্যুর পর তাহার ভাগিনের পাণুকাভর ৭* বৎসর সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। পাণুকাভয়ের পুত্র মুতাশিব ৬* বৎসর রাজত্ব করেন, মুতাপিবের মৃত্যুর পর 
পাহার দ্বিতীয় পুত্র তিন সিংহলের রাজ! হন। তাহার রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩*৯ অন্দে 
অশোকের পুত্র, বিদিশার (বর্তমান ভিল্সার নিকটবৰ্রী বেশ নগরীর ) দেবী নামিকা মহিষীর 
গর্ভঙাত মহেন্গ এবং তাহার কন্যা! সঙ্গামিত্র ধর্মের স্ুসমাচার প্রচানার্থ সিংহলে আগমন 
করেন। হিউনসাঙ ইহাদিগকে অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, 
কিন্ত সিংহলীদের ইততিবত্ত-ন্থসারে ইহার! অশোকের পুত্র-ক্া। 

মহারাজ তি যুবরাজ মহেহ্সের কাষায়-বস্ত-পরিহিত প্রতিভাপূর্ণ দীপ্ত মুষ্টি দেখিয়া 
বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে স্বতঃই তাহাকে প্রণাম করিয়! জিক্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষ 
এক্স বেশধারী কতজন আছেন?” মহেন্দ্র বলিলেন, “গৈরিক বসনে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন ও 
সছুজ্জল, তথায় বুদ্ধশিস্যের সংখ্যা অগণিত ।” 
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[ বদ্ধদেব-_-৮০-৪৮ খৃঃ পুঃ ] 
শউদ্দিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-স্বার।” 


--দ্বিজেজ্ঞলাল। 
শনিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শরতিজাতং 
সদ়হৃদয়দপিতপণ্ডঘাতং 
কেশব ধৃত-বৃদ্ধশরীর_-জয় জগদীশ হে!” 
দেব । 


এই যুগে ( খৃঃ পুঃ যষ্ঠ শতাব্দীতে ) ব্ৰাহ্মণশাসিত ভারতবর্ষে বৃহৎ বাদল! এক নুতন 
“আদর্শ লইয়| ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলগ্কত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব খৃঃ পুঃ ৫৬৩ অক্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। হিউনসাঙ এবং সাহার সময়কার চীন! লেখকগণের মতে বুদ্ধদেবের জন্মকাল ৮৫০ 
খুঃ পুঃ।  কপিলাবস্তর * অনতিদূরে লুদ্দিনী বনে তাহার জন্ম হয়। তিনি রাজা শুদ্ধোদন ও 
রাণী মায়াদেবীর পুত্র 1 কথিত আছে, তাহার পূর্ণগর্ভা জননী স্বীয় পিত্রালয়ে ষাইতেছিলেন, 
পথিমধ্যে পুদ্বিনী বনে } ভাহার প্রসৰ-বেদনা উপস্থিত হইল । সেই বনে হয়ত ্ঠাহার উদরে 


*  ক্ষপিলাবগ্ধ শাকায়াজাদের রাজধানী ছিল: শাকারাজা বর্তমান বন্তি ও গোরঙপুর জেলার উত্তরে 
কোশল সাঙগাজোর দধন্্গত ছিল। 

+ রাহা শুদ্ধোদৰ কলি নানক স্থানের অধিপতি সপ্নের মহামাঙা ও গৌতমী নারী ছুই কন্ধ বিবাহ 
করেন। অহনা বা সাহাবী বুদ্ধের জননী, কিনতু গৌতমীই মাতৃহারা বালক বুদ্ধের পালরিত্রী; বোদ্ধপাত্ে 
ইনি “মহাপরভাৰতী” নামে উল্িৰিত। 

1 শুৰ্বিনী বৌন্ধৰিগের বেখেল্হাম। রাজা অশোক এ স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার গুরু উপজণ্ড বলি 
উঠিযাছধিলেন, "মহারাজ, এই স্থানে সেই বাপু জনগণ করিয়াছিলেন” উপতুপ্তঠচ্চারিত ঠিক এই 
কথাগুলি অশোক তৎপ্রতি্িত “কনে উৎকীরণ করিয়া রাবিয়াছেন। ক্ধরগডলি একটুও চান হয় নাই, 
এখনও উন্ছল ও পট আছে। 
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অস্ত্রোপচার করিয়া পুরকে বহিগত করা হইয়াছিল। লৌকিক সংস্কার গৌতমবুদ্ধ জননীর 
কুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপুরুবের! প্রায়ই অযোনিসন্তব ; প্রবাদটি এই 
প্রাচীন সংস্কারের প্রতিপোষক হইতে পারে,_নতুবা ইহা অস্ত্রোপচারের ইঙ্দিত-ুচক | 
জন্মের কথেক দিনের মধ্যেই তিনি মাতৃহারা হইলেন। তাহার জন্ম হইতে তরুণ যৌবনাবধি 
জীবনকাহিনী অনেক উপগল্পজড়িত। শাকাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয! তিনি 
শাকাসিংহ বলিয খ্যাত, তাহার অপর নাম গৌতম। 

খৃষ্টীয় প্রথম শতান্দীতে মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধের চরিতকথা! কবিত্বদ্ধটার উচ্ছল করিয়া 
দেখাইরাছেন, তংপুর্বে ললিতবিস্তরে সেই আখ্যান্বিকা বিবৃত হুইরাছিল। 'অগ্ঘোধের 
বুদ্ধচর্িত অবলম্বন করিষ! ইংলগডের স্বিখ্যাত কৰি এডুইন সআরনপ্ড 
“‘এশিরার আলোক’ নামক কাবা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া 
বুদ্ধদেবের পূর্ববকার জন্মকাছিনী-সংবলিত বোদ্ধজাতকগুলি নানারূপ অতিরঞ্জন ও গমের 
সাজপজ্জা লইয়া ভক্ত পাঠকমওলীর শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। যদিও এই সকল জন্মকথার 
অধিকাংশেরই কোন উত্রিহাসিক ভিত্তি নাই, তথাপি বুদ্ধদন্মের পূর্ববর্তী তংকাল-প্রচলিত 
ভারতীয় নানা প্রবাদ এই জাতক-কাহিনীগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত 
জাতকগুলির একটা বিশেষ নূল্য আছে। 

পপঞ এঞ ঞসত পঞ এাস” (৫৫৮) জাতকে বুদ্ধদেবের ওঁ সংখ্যক জন্মের বৃত্তান্ত 
আছে; ইহা ছাড়া আরও অনেক জন্মের কথা নানা উপাখ্যানে প্রাপ্ত হওয়া বায়। * 
বুদ্ধ মনুন্যরূপে, অথবা! পক্ষী, কুকুর, মৃগ, যতক্র, মর্কট, ইন্দুর প্রভৃতি যেরূপেই যেখানে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন --সেইরূপেই কোন ন! কোন মহৎ গুণের আদর্শ দেখাইয়াছেন। বোদ্ধগণ 
যে সকল গুণ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, জাতকের উপগন্ে মনুন্য ও জীবজন্তরাপে বৃদ্ধ সেই 
সকল গুণের পর! কাঠা দেখাইয়াছেন। যদিও অনেকগুলি উপাখ্যানেই ত্যাগধর্্কে খুব বড় 
করিয়! দেখানো! হইয়াছে, তথাপি সাহস, তেঙ্গ, বীর্ঘ্য প্রহৃতি গুণও কোমলতর গুণরাশির 
আড়ালে পড়ে নাই। গোঁতম কাঠবিড়াল-ছ্মে বিনু বিন্দু জল তুলিয়া সমস্ত সমূত্র শোষণ 
করিতে কুতনন্ধন হইযাছিলেন,_এই জন্মে তিনি “বীধ্যপারমিতা” সম্পন্ন করেন। এইভাবে 
সিংহ-জন্মে “সত্যপারমিত!” এবং বেন্মান্তরজাতকে “লীলপারমিতা” এবং মর্কট-জন্মে 
দপ্রল্জাপারমিতা” সম্পাদন করেন। কিন্তু ত্যাগমূলক কাহিনীগুলিই সর্বাপেক্ষা চিত্তাকধক 
হইয়াছে। আমরা এখানে একটি জাতকের বৃত্াস্তের উল্লেখ করিব, আরনন্ড এই গ্টি 

র কাবো মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। 


জাতকের গল্পকথ। । 


৯ বত আছে, ৰু সপে তে অসংখ্য বুদ্ধৰ আবি হলে, লে সু দর 
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কোন এক জনে বুদ্ধদেব একজন তপস্বী ছিলেন। সেই সময়ে একদা ভীষণ অনারষ্ি ও 
বৌদ্রের তেজে সমস্ত দেশ শুকা ইরা গিয়াছিল | অপ্রি-সনৃশ রৌডের উত্তাপে ও আহার্ঘ্যের 
অভাবে সমস্ত জীবজন্ধ ৃত্যুুখে পতিত হইরাছিল। তপন্থী তাঁহার 
১৬১১২ গন্তব্য আশমে যাইবার পথে এক বৃহৎ তূভাগ জীবকঙ্কালে ও শব- 
দেহে পুর্ণ দেখিতে পাইলেন । একটি খালের ধারে এক করণ দৃশ্য 
[বিশেষভাবে তাহার নেত্রপথে পতিত হইল । বহুদিবসের উপবাসক্লষ্া একটা ব্যাস অনাহারে 
অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার হুইটি শাবক তাহার স্তনে মুখ সংলগ্ন করিয়াছিল, 
কিন্তু স্তনে বিন্দমাত্র স্তক্জ ছিল না; তাহারা বুথ! সেই মুমুরু মাতৃবক্ষ হইতে সুধা! আহরণ 
করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। খড়ের ঘরের বাশের বেড়ার উপর জোরে হাওয়া বাঁহলে 
উহ! বেরূপ কাপিয়া উঠে, ব্যাসীর প্রবল অন্তিম নিঃশ্বাসে তাহার মাংস-শূর, স্বক্মাত্রে-নসাৰৃত 
অস্থিপঞ্জর তেমনই কাপিতেছিল। আর কিছুকালের মধ্যে এই তিনটি প্রাণীর জীবনান্ত 
ঘটিবে। তপন্থীর হৃদয় করুণার বিগলিত হুইল। তিনি ভাবিলেন, “আমি কি এই তিনটি 
জীবের কোনই উপকার করিতে পারি না?” ভিনি সগ্গথে ও দূরে চাহিয়া দেখিলেন__ 
মাটি রৌদ্রের তাপে ভাম়বর্ণ, তাহাতে তৃণ কি ঘাসের চিহ্ন নাই। খালে একবিল্দু জল 
নাই, উহ! একেবারে শুদ্ধ । তখন তপ্থী স্বীয় সন্ধর মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন। 
আছি কি এই জিন তিনি মাথার পাগড়ী, গায়ের রক্ষা ও পায়ের উপানং দুরে ফেলিয়া 
ক শীবের কোনই দিলেন এবং একটুক্রা নেংটি মাত্র রাখিয়া! নপ্রদেহে ব্যাস্্রীর সম্মুখে 
উপকার করিতে পারি না! উপস্থিত হইলেন এবং ভীৎকার করিয়া বলিলেন - "মাতঃ, এই 
দেখ, তোমার খাছ সন্মুখে ৷” সেই আহ্বানে মুসূয ব্যায্ীর অর্চনিমীলিত চক্ষু উন্মুক্ত হইল, 
হিং বুরুক্ধ মাংসাশীর নয়নতারক! ব্সসিশ্ছুলিঙ্গের ভ্তায অলিয়া উঠিল। ব্যারী এক লক্ফে 
সদ্্যাসীর উপর কাপাইয়! পড়িয়া ঠাহার শোণিত পান করিতে লাগিল। সেই হিংশর উল্লাস- 
লীলার সঙ্গে যখন তপস্থীর প্রাণবায়ু শেষ হইল, তখন দেখা! গেল--তাহার চক্ষে ত্যাগ- 
জনিত একোটা পুলকাশ। 
মহেন্্রসেনাবদানে বুদ্ধের আর একটি জন্মবৃতান্ত আছে। কালীরাজ মহেন্্রসেন খুব 
উদ্লারচিন্ত ও দানশীল ছিলেন। তাহার পক্র-_সামস্ত রাজারা 
শহরে ও জীপ রাঙা কাড়ি লইযাছে। বনবাসী রাঙ্গা নির্বিকারচিত্তে সমত দুঃখ 
বরণ করিয়া লইলেন। একদা জীবশবদ্মা নামক এক ব্রাহ্মণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন, "মহাশয়! রাজ! মহেঙ্গসেনের নিকট স্দামি যাইব, কোন্‌ দিকে ওাহার রাজধানী?” 
মহেন্দ্সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার নিকট আপনার কি দরকার 1” বাদ্দণ বলিলেন, 
“গুনিয়াছি তাঁহার মত দাতা জগতে নাই-_-আনি অর্থকামী, অর্থের আশায় তাহার নিকট 
যাইতেছি 1” রাজা তাহার নিজ্গের পরিচয় দিবা বর্তমান অবস্থা জানাইলেন। জীবশশ্মা 
অত্যন্ত হঃখিতভাৰে বলিলেন, “আনার নট এইকপই, নতুবা আপনার সার মহাস্সার এই 
অবস্থা কেন হুইবে ?" তিনি বিমনা হইয়া স্নেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহেজসেন। 
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সেই সকল বিলাপ শুনিয়! বড়ই ছুঃখ অনথভব করিতে লাগিলেন; কিছুকাল চিন্তা! করিয়া 
তিনি জীবশম্্াকে বলিলেন, “আপনি এক কান্দ করুন, এই তরুলতাগুলি দিয়া আমার হাত 
বাধুন। তারপর এখন বিনি আমার স্থলে রাজত্ব করিতেছেন, ঠাহার নিকট আমাকে 
লইয়। গিয়া বলুন, “মহারাজ ! আমি আপনার শরুকে ধরিয়া! আনিয়াছি। আমাকে পুরস্থত 
করুন।' এই কথা শুনিয়া তিনি জীত হইয়া আপনাকে প্রচুর অর্থ দিবেন এবং আমাকে 
বধ করিবেন।” ব্রাহ্মণ এরূপ মহামনা রাজার হত্যার ব্যবস্থা করিয়! অর্থ গ্রহণ করিতে 
স্বভাবতঃই দ্বিধাৰোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অত্যন্ত অর্থ-লালসার অবশেষে তাহাই 
করিতে সম্মত হইলেন । 
পুর্ব এক জনে বুদ্ধদেব ছিলেন কাশীরাজ মহেক্রসেন । পূর্ব পূর্ব কত জন্েরসুক্কৃতি ও 
ত্যাগন্বীকারের ফলে যে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন--এই সকল জাতক-কাহিনীতে তাহাই 
বুঝাইবার চেষ্টা কর! হুইরাছে। বুদ্ধ বিশ্বের যাবতীয় জীবজন্তর জীবন অতিক্রম করিয়া 
আসিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ধঙীবের প্রতি সহানুভূতি ও দয়! তিনি অর্ক্ছন করিয়া বৃদ্ধদ্ধের 
যোগ্য হুইয়াছিলেন,_-জাতক-পরিকল্পনা সম্ভবতঃ এই উদ্দেশে লপ্রমাণ করিবার চেষ্টা-প্রস্থত। 
ইতর জীব ও মানবের মধ্যে বে বিভিগ্নতার রেখ! সুরোপীবের! টানিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহা 
কোন কালেই স্বীকার করেন নাই । 
< আধ্যাবর্তে অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা যুদ্ধৰীর, ধর্মববীর ও কর্শৰীরগণের সম্বন্ধে 
যে সকল প্রবাদ প্রচলিত ছিল, হিন্দু ও জৈনেরা ভীাহাদের পুরাণে এবং বৌদ্ধগণ তাহাদের 
জাতকে নিঙ্গ নিঙ্গ উপাহ্তাদেবতা ও দেবকম ব্যক্তিকে কেন্্র-্থানে স্বাপনপূর্কাক সেই সকল 
তাহাদের স্বকীর সুভ্রালাপ্িত করিয়া নিজ্জ নিজ শানে চালাইয়াছেন। 
চু মহাভারত ও হিন্দু পুরাণাদিতে যে সকল কথ! আছে, বৌদ্ধজাতক ও জৈনপুরাণে 
অনেক স্থলেই তাহ! রূপান্তরিত হইয়া! স্থানলাভ করিয়াছে বস্তুত: প্রতোক শ্রেণীই তাহাদের 
উপান্তদেবতাকে কেন্দীতৃত করিয়া ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন উপকথাগুলিকে স্বীয় শাস্ত্রের 
অন্তৰ্গত করিয়াছেন। স্থপ্রাচীন ইতিহাস ও উপকথার ভাণ্ডার সেই সকল দেবতার জন্ম- 
জন্মাস্তরীণ লীলার যোগান দিয়াছে। এইভাবে শিবপুরাণ, বিষুপুরাশ, অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ, 
/ দেৰীপুরাণ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । বৌন্ধঙ্গাতকগুলি বৌদ্ধদিগের সেইক্কপ পুরাণ ভিন্ন 
আরকি? 

__ গোৌতমের জন্মের পর মহৰি কালদেবল ( অসিত ; রাজ্সভার উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, 
“এই শিশুর শরীরে রাজচক্রবর্ীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়; যদ্দি ইনি সংসারে থাকেন, তবে জগচ্জররী 
সম্াট হইবেন, যদি পরব্রজ্য! ্রহণ করিয়া বনবাসী হন, তবে এমন বর্ম্মপ্রচার করিবেন যাহা 
ভা Oe কালদেৰল শিশু-গৌতমের শরীরে ২২টি মহাপুরুষের লক্ষণ 

ক্বিদ্ধার করিয়াছিলেন । আশ্চর্যের বিষয়, রামায়ণের লঙ্কাকাণডে হনুমান অশোকবনস্থিতা 
২৯7 
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পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া যশস্বী হইবেন, ইহা সচরাচর কেহ চান ন! ; জনকজননী ইচ্ছা করেন, 
যেন পুত্র রাজচক্রবর্ধী হল। কিন্ত অমবরস হইতেই দেখা গেল, গৌতম ভাবুকের মত 
বসিয়া চিন্তা করেন এবং তিনি কতকটা উদাসীন। এক সময়ে তাহার খুল্নতাত-পুত্র 
দেৱদত্ত একটি কপোতের প্রতি শরক্ষেপ করেন, প্রাণের ভরে পক্ষীটা শিশুগৌতমের 
ক্রোড়ে আশ্রহ ল়। গৌতম তাহার বক্ষ হইতে শর তুলিয়া ফেলিয়া পূর্বক তাহার 
ক্ষতস্থানে বধের প্রলেপ দিন! প্রাপরক্ষা করেন। তাহার ভ্রাতা সেই কপোতটি স্বয়ং 
শিকার করিয়াছেন বলিরা তাহা লই! যাইতে চান, গৌতম তাহা দেন না। শুদ্ধোদনের 
কাছে বিচারার্থ এই শিশুদের মোকন্দম| উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন “গৌতম, তুমি 
ইহাকে কপোতাটি দাও না কেন? উহ! ইহারই প্রাপা, বেহেতু উহা সে শিকার 
করিয়াছে ।” পঞ্চম বীর গৌতম বলিলেন__”ষে প্রাণ হরণ করিতে চাহে সে ইহা পাইবার 
যোগা কিংব| যে জীবন দান করিয়াছে, তাহারই এই জীবের উপর অধিকার, আপনি 
বিচার করুন!” 

এই ভাবের কার্যকলাপ ও উক্চি-স্থার সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও সর্ধাদীবের 
পগ-হত্যাকারী এখ প্রাণ প্রতি করুণার ভাব লক্ষ্য করিয়া গৌতম যে রাজা ত্যাগ 
হা নো কাহার ক্রিয়া উন্ধরকালে বনবাসী হইবেন, শুদ্ধোদনের মনে এই 


আশঙ্কা বন্ধমূল হইল | 
ঘোষ লিখিয়াছেন, রাঙ্গা লোকের অগোচরে এক রাজকীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া 
বুদ্ধদেবকে তথায় রাখিলেন। সেখানে অতি স্ুকুষার-বয়গ্, সুদর্শন বালকবালিক1 ও 
(কিশোরকিশোরীরা ভাঁহার সন্মখে খাকিত। কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
শেস্থান হইতে লইয়া বাওয়া হইত। সেখানে প্রাসাদসংলগ্ পুস্পোজ্জানে নান! বর্ণের ফুল 
কষুটিত, কিন্তু ঝরিয়া পড়িবার পূর্বেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইত। 
পম গং একটি একটি শুকুলা কুল ৰা পাতা তথার থাকিতে পাইত না। প্রাসাদের 
কোন স্থানে আবগ্জনা বা বিসনৃশ ভ্রবা রাখিবার হুকুম ছিল না। 
সুতরাং নিরবধি গান, বাগ, ফুলের শয্যা, কুলমালা, রয় দীপাবলী, দুণ্ধফেননিভশযা! এবং 
প্রিয়দর্শন তরুণতকণী ছাড়া বালক গৌতমের চক্ষে আর কিছুই পড়িত না। পৃথিবীতে যে, 
রোগ, শোক, ছঃখ, দারিদ্া এবং নানাবিধ কষ্ট আছে, রাজকুমার তাহা কিছুতেই জানিতে 
পাইতেন না। মাঝে মাঝে রাজা স্বয়ং নানা বেশতূযার সন্ধিত হইয়া পুত্রকে দর্শন দিতেন। 
এদিকে ধূপধুনা, শুরু ও চন্দনাদির গন্ধে প্রাসাদ আমোদিত থাকিত এবং যৃদ্ধ সমীর 
সঙ্গ:প্রস্থুটিত কুলগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া যখন কুমারের অঙ্গ স্পর্শ করিত, তখন তিনি 
ভাবিতেন, আমার পিতার রাজ্য কি স্বন্দর। পৃথিবী কি সুখের এই সংসারের কোলাহল 
হইতে স্ুদুরে অবস্থিত প্রাসাদে প্রবেশ করিবার পুর্ব্মে যে পৃথিবী তিনি 
কাহার সেই শৈশব-স্থতি মন হইতে মূছিড়া গেল এবং ভাহার চক্ষে সমস্ত জগৎট| একটা 
নন্দনকাননে পরিণত হইল। 
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একদিন বালক রাজপুত্র তাহার পিতার নিকট কপিলাবস্ধ রা'জধানীটা দেখিবার জন্ত 
অনুমতি চাহিলেন। শুদ্ধোদন আদেশ করিলেন, যেন সেদিন রাজধানীতে অশোভন কিছু 
প্রথম বার পুরীরর্শন। না! থাকে; বৃদ্ধ, জরাতুর, কু, মৃত, শুক্ষ ও মলিন কিছু যেন 
কুমারের চক্ষে না পড়ে । সমন্ত রাস্তাঘাট চন্দন-জলে ধৌত হইয়া 
কুহমাকীর্ণ করা হইল। কুমার গৌতমকে লইয়া সারণি ছন্দক * রাজপথে রথারোহণে 
চলিলেন। তাহার পিতৃরাঙ্গোর শোভাসম্পদ্‌ দেখিয়া গৌতম দুগ্ধ হইলেন, কিন্ত কোথা হইতে 
হঠাৎ এক বৃদ্ধ রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইরা রাজপণে আসিয়া পড়িল! সেই পককেশ, লিতদন্ত, 
লোলচ্শ্ম, কুন্দদেহ বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতম শিহরিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“সারথি! একি? একি মানুষ?” সারধির উত্তরে তিনি বুঝিলেন,_খাচিয়া থাকিলে 
সকলকেই এক সময় এইবপ বৃদ্ধ হইতে হইবে; তাহার পিতা শুদ্কোদনেরও এইতপ 
অবস্থা হইবে এবং স্বতং তিনিও এই দশা প্রাপ্ত হইবেন। আর এক দণডও তিনি 
রাঙ্পথে থাকিতে চাহিলেন না,_”্তবে কি আমাদের সকলের দশাই এইরূপ হইবে?” 
এই ভাবনার শেষ নাই) রাজকুষার বিষণ ও চিন্তাথিত হইলেন। এতদিন যে সত্য 
তাহার চক্ষের সন্মুখে ঢাকা! ছিল--সেই সত্য উলঙ্গ ও বীভৎসবূপে তাহার চক্ষের সন্মুখে 

উপস্থিত হইল । 
একদিন যাহা ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বিতীয় দিন তাহা শোধরাইতে পারে, এই ভাবিয়া শুদ্ধোদন 
গৌতমকে আবার স্বীয় রাজধানী দেখাইলেন। এবার অত্যন্ত সতর্কতা ক্মবলঘিত হইল/__. 
হাশর 'অপ্রিকদর্শন কিছু যেন কুমারের চক্ষে না পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর 

। 

আহ্বান অলঙ্ঘা | কখন কে কি অবস্থায় মরিবে তাহা কে বলিতে 
পারে? সেদিন রাজপথে একটি লোক মৃত হইল এবং তাহাকে দাহ করিবার জন্ত শোকার্ত 
আত্মীয়ের! লইয়া! চলিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল-_“একি আর উঠিবে না, কথা কহিবে না, ইহার 
পিতামাতার! কি চিরদিনের দন্ত ইহাকে হারাইিলেন ? এরূপ হওয়া কি শুধু ইহারই অদৃষ্টলিপি, 
ন! আরও কেহ কেহ এইভাবে চলিয়া বাইয়া থাকে?” উত্তরে শুনিলেন, “সকল জীবেরই 
এই নিয়তি সুনিশ্চিত,-কুমার সবর, তাহার পিতা এবং আস্মীরগণ এবং জীব মাত্রেরই এই 
শেষ পরিণতি। বেশীদিন নয়, ১** জোর ১২৮ বসর যাহুষের পরমায়, ইহার পূর্বেই 
অধিকাংশ লোককে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে । আয্মীয়গণের মেহ-জনিত আর্তনাদ 
প্রতৃত্তি কিছুতেই এই অনিবাৰ্ধ্য নিয়তির গতি রোধ করা যায় না” চিন্তাকুল গৌতম 


* সংস্কৃত বা পালী প্রাচীন সাহিতো যে সাৱৰি শষ হত! কোন প্রধান ব্যক্তিকে বুকাইত; কেহ 
েন সারধিকে “কোচও়ান' মনে না করেন। দুর সারি সু বপরখ রাজার একজন প্রধান মাতা 
ছিলেন। রাম-ননবাসোগলক্ষে রাজগৃহে নে বাগ্ৰিতও! হয়, কযোধা। কাণ্ডের সেই বর্ণনা গিলে দষ্ট হইবে 
সুমন্ত রাজাকে শুধু পরামর্শ দিতেন না, ঝাীবিগের আবেশ অমান্ত করা, এমন কি ভৎলনা! করার সাহস ছার, 
_ছিল। সহধাভারতে ভগবান জীব অর্জুনের সারণি হইয়াছিলেন। 
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সেদিনও নিষঃসুখে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পিতা যে সত্য তাহার চক্ষু হইতে লুকাইয়! 
রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই এব সত্য আবার গ্তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। 
কি জানি, প্রথম ও দ্বিতীয় বার যে সকল উপায় বার্থ হইয়াছে, তৃতীয় বারে তাহা সফল 
হইতে পারে! কুমারের মনোভাৰ হয়ত এবার ভাল হইবে, এই আশার বখাবিহিত সতর্কতা 
সি ওত 0 সপন করিরা শুদ্ধোদন আবার তাহার পুরী ও রাজপথ সাজাইতে 
আদেশ করিলেন। এবার কুমার গৈরিকমত্তিত কমগনুহণ্ডে এক 
সাধুর দর্শন পাইলেন। যুবরাজের প্রশ্নের উত্তরে সারি বলিলেন, “সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি 
করিয়া ইনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইযাছেন।” গৌতম বুঝিলেন, ইহাই মানুষের 
প্রক্নত পথ ; জরা, রোগ, শোক ও মৃত্যুর শধীন মানুষ কেন এই সংসারে আসক হইয়া 
থাকিবে? এই পথই সব্ধাপেক্ষা প্রশস্ত । 
শুদ্ধোদনের চেষ্টা থামিল না । কুমার অলকালের মধ্যে সর্ববিষ্তায় পারদর্শী হইলেন। 
ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে, তিনি বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, 
বঙ্গলিশি, তরাহ্মী, সৌরাইর, াগধ প্রভৃতি চতুঃফরি ভারতীয় লিপি শিখিয়াছিলেন 
এবং ধহবিভ্ার প্রতিসন্দীদিগক্ষে পরাজয় করিয়া দগুপাঁণি রাজার কনা! অস্ুপমা 
সুন্দরী গোপাকে বিবাহ করিষ্বাছিলেন। যথাসময়ে তাহার একটি পুল ক্ম্মিল। ইনিই 





কত রাজল। (ভিত লন প্রাচীন চিত্র হইতে ) 


শেষে পিতার প্রক্কত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া প্রজা অবলঘ্বনপূর্কক “রাহুল” নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন_। 
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জীবের দুঃখ গৌতমের মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই কষ্ট কি নিবারণ করা 

. মায় না? সংসারের এই মানি কি করিয়া তিরোহিত করা যায়? ইহাই তাহার ভাবনার 
মুখ্য বিষয় হইল | তিনি একদিন রাজপ্রাসাদ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত শব ত্যাগ করিয়া 

i ২৯ বর্ম বয়সে ছন্দককে লইয়া কপিলাবস্ত ত্যাগ করিলেন। কপিলাবন্ধ ছাড়িয়া গৌতম 
ছন্দক-সহ দক্ষিণপূর্বাতিদুখে যাত্রা করিলেন। কিছুপথ অতিক্রম করিয়া ইহারা “অভমিশ 

ৰা! ‘আনোমা’ নামক নদীর ভীরে উপস্থিত হইলেন। যেখানে তিনি অঅশ্বের গতি বন্ধ করিলেন, 

সেই স্থানটির নাম “নিয়া” * ( অস্তবৈক্তির জেলার অন্তর্তি ); এইস্থান হইতে তিনি 


= ঘোড়ার পিঠেই নদী অতিক্রম করিয়া ছন্দককে ঘোড়ার সহিত বিদায় দিলেন। ছন্দক 
কাদিয়া তাহাকে কাকুতিমিনতিপুর্ধক রাজপ্রাসাদে ফিরিতে দবন্বরোধ করিলেন; গৌতম 
উত্তরে বলিলেন, 
“ৰঞ্জাপনি-পরশু-শাক্ধি-শরাশ্ববৰে । 


ৰিহাৎ্প্রভাপ্রোচ্ছলিতং কথিত লোহম্‌ ॥ 
আদীগুশৈলশিখরাঃ প্রপতেযুমূ দি । 
নে! বা অহং পুনৰ্জনয়ে গৃহাডিলাষম্‌ ॥* 


অর্থাৎ বসু, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিহাং প্রভার সায় প্র্লিত লৌহ, আয্েযগিরি-শেখর 
ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও আমার গৃহাশ্রমে অভিলাষ জগ্মাইতে 
পারিবে না। তীব্র বিরাগের বশবর্তী হইয়া কিরূপে জীবের দুঃখ নিবারণ কর! যাইতে 
পারে--ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় করিয়া রাজপুত্র মনিয়া নগর অতিক্রয করিলেন। প্রাচীন 

এ মনিয্া উক্ত নামের বর্তমান নগর হইতে এক মাইল ₹ক্ষিপপূর্কো অবস্থিত ছিল। পরিতাক্র 
নগর এখন এক বিরাট ভগ্নাবণ্যেৰিশিষ্ট কূপে পরিণত । এখন লোকে উহাকে *তমেশবশ্বর 
দিল” বলে। এইস্থানে “তমেশ্বর" নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে । গৌতথের বাত্রা- 
পথের যে সকল প্রাচীন বৃতান্ত আছে, তাহার মধ্যে নিলিখিত তৃপগুলির স্থান-নিদ্দেশ এখনও 

৫ খুব ঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই । 

১। ছন্দক-নিব্ববন ভূপ-_আানোমা নদীর পুর্বভীরে গৌতম পৌঁছিয়া যেখানে ঘোড়াসহ 
ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন, সেখানে এই সুপ বিস্তমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, “চন্দডরি” 
(বৰ্মন চন্দবর্ ) নামক পল্লীতে এই কৃপ ছিল। অপরের! বলেন, সে স্থানটি বন্তমানে 
প্ছন্দবাড়ী” গ্রাম, হিউনসাঙ ও ফাহায়েন তথান্ধ একটি চৈত্যের উল্লেখ করিঘাছেন, এখনও 


নৰ উহা তথায় আছে। 
বৰ্তমান নাম ঘোনা (1১০০৫০০) ১ ইহা কপিলাবস্ধ হইতে ৩৪ বাইল এবং রমা হইতে 


ক সী হইতে রানগ্ান ( হিউনসাংযের লেখাহুসারে ) ১+*লি, অর্থাৎ ১৬ মাইন 
Sel 
০৫ 
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২। ছন্দক নিব স্তুপের কিছু পুরিকে ্মার একটি ক্ষত কূপের উল্লেখ পাওয়া 
যায়; এইন্বানে গৌতম তাহা বহুষূণ্য কানীনিশ্মিত বগ্থাদি এক ব্যাবকে দিয়াছিলেন। 
এই কুপের নাম “কাহার গ্রহণস্_লোকে এখন *ভিটা* নামক একটা পম্ী দেখাইয়া সেই 
পের স্থান-নিরদ্েশ করিয়া থাকে ॥ 

৩। কাযার এহণ স্ুপের অনতিদুরে আর একট কূপের উল্লেখ পাওয়া বায়। উহার 
নাম “চূড়াপতি গ্রহণ ।* এইখানে বুদ্ধদেব কেশচ্ছেদপূর্বাক সন্্যাসীদের মত চুড়াধারণ 
করিয়াছিলেন কোন কোন পত্ডিতের মতে চু্াস নামক্ক একটি গ্রামে উক্ত কূপ অবস্থিত 
ছিল। চুদ্রাস গ্রাম “ভিটা” হইতে উষ্ঠং-পূর্বে চার মাইল দুরে অবস্থিত । 

নানাগ্জান জতিক্রম করিয়া রাজকুমার বৈশালী নগরে উপস্থিত হইলেন ( কাণী 
হইতে ১৪১ মাইল পৃর্কোন্তর কোণে )। জেনারেল কানিংহামের মতে বৈশালী ( বিশার ) 
পাটনা উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে কোন পত্যাসীর নিকট তিনি কিছুকাল ধরন 
পাঠ করিয়াছিলেন। তথা! হইতে মগণে উপস্থিত হইয়া! পাওব-শৈলে তিনি ধ্যানগারণা 
প্রস্ততি অভ্যাস করেন। তখন বিদ্বিসার মগধের রাজ|। মগধ হইতে নানাস্থান ঘুরিয়া 
তিনি নিঃঞ্জন- (বর্তমান ফন্ত ) তীরে উপস্থিত হইলেন এবং দুশ্চর তপস্ত! 'আরম্ত করিলেন) 
তাহার সঙ্ধল্ন বজ্জ-কঠিন, “মক্রের সাধন কিব! শরীর পতন।” *ইহ্াসনে শুধ্যতু মে শরীরং। 
স্থগন্িমাংসং প্রলযঞ্চ যাতু। অগ্রাশা বোশিং বহুকছূর্মভাং । নৈবাসনাৎ কায়মত- 
শ্চলিগ্থাতে ॥-_-শগীর এই আসনে শুকাইয়| যাক্‌ ; অস্থি, মাংস, ত্বক লীন হইয়া যাক্‌”_ 
তথাপি মে জ্ঞানে জীবের ছুঃখের প্রশমন হয় তাহা না পাওয়া পযন্ত এই আসন হইতে 
বিচ্যুত হইব ন1।' পরের ছঃখ দূর করিবার জন্য একি অসাধা-সাধন পণ | এই দ্বার 
অবতার প্রৰি॥ তুলনা জগতে কোথায়? 

গৌতযের এই সমদ্ধের কন্কালসার দেহের প্রতিমূর্তি কতন্থানে প্রস্তর গঠিত হইয়াছে; 
দেহে মাংসের মাবরণ নাই--কেবল করেকখানি অস্থি । জীবের দুঃখ কিসে দূর করিবেন 
তদন্ত ধ্যানধারণা, অনাহার, শীতবাত-উপেক্ষা এবং অস্থিসার দেহ । বহুবৎসর এইভাবে 
চলি৷৷ গেল, একদিন তিনি অনাহারে ক্লিট দেহে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুপান্তে 
যতি-ধর্্মের কঠোরতার যত নিয়ন আছে, সংযমী হইরা তিনি তাহার সমস্ত প্রতিপালন 
করিলেন, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না। 

একদিন বটৰৃক্ষের নীচে উপবাস-স্রক সুখে রাজপুত্র তপস্ত। করিতেছেন, রাত্রি ঘনাইয়| 
আলিল। তখন বহু কুচ্ছ সাধনের পর তাহার নন সন্দেহে বিচলিত হইল; অমনই দেখিলেন, 
ভীষণ ব্যাজ ও সর্প, দৈত্য ও দানব বদন ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, 
তাহা মুত্র | এ জীবনের কোন প্রয়োজন নাই, যখন লক্ষ্য 
মিলিল না, তখন বাচিয়া ফল কি? এই নির্বেদ উপস্থিত হওয়া মাত্র ষন হইতে ভয়ের 
ভাব তিরোহিত হইল। প্রশান্ত নির্ভীক চক্ষে সেই সকল বিভীষিকাকে তিনি উপেক্ষা 


সার-নিজগয়। 
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করিলেন। রঙ্গনীর হিতীর যানে কেখিতে পাইলেন, পরননতন্দদী যোডনী মুবীরা নগ্রদেছের 
নিরুপম সৌন্দর্য্য মদিরা-পাত্রের ক্লাত্ব ঠাহার সঙ্গুখে ধারণ করিয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান 
করিতেছে। মুহূর্তের অন্ত গৌতমের চক্ষু সুপ্ত হইল, পরক্ষণেই দীর্ঘ তপশ্তাাত বিবেকবানী 
তিনি শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন "আমি খের জন্ত জন্মি নাই, তোমরা অন্তর যাও, 
ছুঃখীদের বোঝ| আদি মাথায় লইব, ইহাই আমার ব্রত।* রজনীর তৃতীয় বামে তিনি 
দেখিলেন, দেবাদিদেব ই স্বরং বেন তাহাকে জগতের আবৰিপত্া দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, 
তাহার এক হন্তে রানু এবং অপর হন্তে অভিবেক-তিপকের জন্ত চন্দন ও যাল্য; 
গৌতম নেই রাঙ্গদণড, মাল্য বা রাজটাকা গ্রহণ করিলেন না--আনি ছুঃখীর ঝুলি গ্রহ 
করিগাছি, এ সকল ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার আমি প্রবাসী নহি। এক সমন্ধে নচিক্তোকে 
যম বিশাল সাম্নাদ্যের আবিশতা দিতে চাহিাছিলেন কিন্ত নচিকেত| ৰলিয়াছিলেন, “যোনহং 
নামৃত। স্যাং কিমহং তেন কুর্ঘ্যাম্‌ ৷"--যাহা নশ্বর, ভঙ্গনীল তাহ! আমি চাই না। অবিনশ্বর 
নিত্য-পদার্থের সন্ধান আমাকে দিন। 

কথিত আছে, মার তাহার পুত্রকন্ধা! ও অসংখ্য সৈ্তসামন্তর লইয়া নানারপ কৌশল 
ংলধনপর্ক বুদ্ধক্ে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারই পরাতৃত হুইবা রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলাৱনপর হুইয়াছিল। মারের তিন পুত্র ও তিন কন্তা ছিল; পূত্রদের নাম বিলাপ, হয 
ও দর্প; এবং কন্তার! রতি, প্রীতি ও তৃ্চা। ইহারা প্রতোকেই বৃদ্ধকে প্রলুন্ধ করিতে চেষ্টা 
পাইৱাছিল। মারের সেনাপতিদের মখো উগ্রতেঙগ, সনের, দীর্ঘধাহ, প্রসাদ, প্রতিলবধ 
প্রভৃতি প্রধান হিল। প্রলোভন এখানেই থামিল না। তারপর আর এক দৃশ্য । গৌতম 
দেখিলেন, শুচ্ছোদন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রশোকে তিনি মুহযান, গোপ! স্বামি শোকে যৌবনে 
যোগিনী. তাহার হুই চক্ষু অঞ্প্নাৰিত, অনাহারে অনিল্ার কৃশদেহে সে লাবণ্য নাই। 
এই অপূর্ব পারিদাত-যালয তো দেবতার দান।_তিনি দেবার এই অনুলা প্রসাদ 
পদদলিত করি! আসিহাছেন। জননীর পার্খে শিশু রাহুল বিষনা হইব! বালা আছে, 
প্তুমি কি পাষাণ? আামাহিগের এত কষ্টে কি তোমার মমতা হয না? ফিরে এস, 
জীব-ছুঃখের নিয়তি তুমি খণ্ডাইবে কিরূপে 1” এই দৃশ্র গৌতমক মুহ্্তকাল অভিভূত 
করিল, কিন্তু উহ! মুহূর্তমাত্র, “আমি বড় পথ ধরিগাছি, আমাকে অলিগলি দেখাইওনা-_. 
আমার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, সুখ ও জেহের ডুরি দি আমাকে সমীর স্থানে আবদ্ধ করিতে 
চেষ্টা পাইও না” 

এই সকল দৃশ্য গৌতম যাহা দেখিলেন তাহা কালনিক বা স্পষ্ট নহে! উহাদের 
কণাৰাৰ্ডা, হাবভাব, কূপ ও ভঙ্গী জীবন্ত; এক্স যনে হইল, যেন তাহাদের নিঃঙ্গাস 
তাহার গায়ে লাগিতেছে। তাহার চরিতাখ্যানগুলিতে কথিত আছে যে মার বা 

দেবতা! তাহাকে ভীত, আকৃষ্ট ও প্রলুদ্ধ করিনা যাহার পে ফেলিবার জন্তু 
ই স | প্ৰয়াস পাইযাছিণেন, কিন্ত তিনি সকল ভয়ে নির্ভর ও সকল প্রলোভনে 
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এই উপাখ্যানটি “মার-বিজয়” নাষে পরিচিত। প্রকৃত বিরাগ জন্মিবার পু যাদবের 
বল পরীক্ষার অন্ত এক সমরে সমস্ত সাংসারিক প্রলোভন যেন একত্র হইয়| সাথককে 
প্রলুন্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই প্রলোভন দমন করিতে না পারিলে সাধক সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন না। কথিত আছে তাহ্িকগণ অহরহ: এইভাবে সাংসারিক ভয়, লোভ ও 
আকর্ষণের সশ্ৃখীন হইরা শ্মশানে মৃত্ত কেহের উপর বলিয়া! তপক্ঞা করেন। যার-বিঙ্গগ্রের পর 
বুদ্ধের উপাধি হইত্রাছিল *অর্ছন” ( অর্হৎ )--অরি হনন্‌ করিতে সমর্থ - শব্দটি এই অর্থ সুচনা 
করে। অজন্তা গুহার গোঁভম-জীবনের এই অধ্যায়ের একটি উৎক্বষ্ট চিত্র আছে। 
আর একটি চিত্রে গৌতম বে রাজপথে বৃদ্ধ, সত ও সঙ্গীকে দেখিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া 
আনসিয়াছিলেন, তাহা অতি স্থচাকরূপে অন্কিত রহিয়াছে। 

অপনেৰত! প্ৰপোভনের শেষশর নিক্ষেপ করিয়া নিবন্ত হইল। বিশু সবদ্ধেও এইবাপ 
প্রবাদ আছে এবং আযাদের শিবের কামন্তস্থও এই জাতীয় সংস্কারজাত। আমার যনে 
হয, দির শয়তানক্ত প্রলোভন-দমন এবং শিবের কাম বোদ্ধকাহিনীর নিকট খণী। 
কামনেৰ যখন শর নিক্ষেপ করিছাছিলেন, তথ পিকের চক্ষু অকস্রাৎ গৌরীর বিদ্বাধরের প্রতি 
পড়িয়া এক মুডে জর যুদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল--"শিবন্ত কিঞ্চিৎ পরিলুগুবৈধ্যঃ ।” 

যাহা হউক বঙ্গনীর শেষ যানে গোৌঁতযের তপঃসিদ্ধি হইল । কামজয়ী পুরুষের মনের 
দৃঢ়তা অটল অচল হইলে রাতি-শেষে গৌতম দেখিলেন অন্ধকার 
কাটিয়া গিয়াছে _-সত্যোর আলোক পূর্ণভাবে তাহার চক্ষে প্রকাশ 
পাইৱাছে ; সেই তশোনিস্থল চক্ষে জগতের চারিদিকে তিনি সত্যোর স্বাক্ষর উচ্দলনাবে 
দেখিতে পাইলেন এবং বৃদ্ধত্ব লান্ত ক্রিলেন। 

তাহার নিকট এই করেকটি কথা জাঙ্লামান হইল | প্রত্যেক জীব নিজের কর্মফলে 
জুখ-ছুঃখ পায--দীবন ছঃখষর, জন্মে জন্মে কামনা পরিহার করিতে পারিলে জন্মাত্তরের 
বাছে চিরত্রাম্যমাণ জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে। 

উৎকট ক্দ্ধ সাধন করিয়া নিজেই দেহ ক্ষয় করা! উচিত নহে। কামনার বপবর্তী 
হইয়া কাক্ছ করিবে না, নিক্ষাম হইয়া মধ্যপথ 'অবলম্বনপূর্কাক সুকর্স্ব করিয়া! যাইবে। 

বুদ্ধ শঙ্গের অর্ণ লনধ-জ্ান ; তিনি যে তব্বের অনিগম-্বার| এই উপাৰি গ্রহণ করেন, 
সেই তব্বের পারিভাষিক "প্রভীত্যসদুৎপাদ ।” অবিস্ধার ধবংসই দুঃখমোঁচনের একমাত্র 
উপায়_এই মহাতস্থ তিনি উপলব্ধি করিলেন। পৃথিবীর যত ছুংখ তাহা এই অবি্তার 
ডালপালা হইতে জাত ; জবিচা-তরুর ক্রমবিকাশ এইকূপ :_-অবি্ধা হইতে সংস্কার, সংস্কার 
হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নাষরূপ, নামৰূপ হইতে বড়ায়তন, বড়ায়তন হইতে স্পৰ্শ স্পর্শ 
হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, 
জাতি হইতে জরামৃত্, শোক, পরিদেব, ফৌমনতা, উপায়নের উৎপত্তি হইয়া থাকে আতান্বিক 
ছঃখের মূল কারণ অবিস্া। এই কথাগুলি কতকটা গীতার “মোহাৎ লঙ্জারতে ক্রোধং* 
প্রস্তর মত শোনায়। অবিচ্ঞা ধ্বংসের দ্যাট উপাঘ ভগবাণ বৃদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন 


ধৃক্ধয-প্রাততি। 
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সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কন, সন্যক্‌ বাক্‌, সমাযক্‌ কশথান্ধ। সম্যক আলীৰ, সমাক্‌ ব্যায়াম, সম্যক 
স্মতি ও সম্যক্‌ সমানি--এই আটটি উপাযের নাম সমর্থ অধিক মার্গ। গৌতম সঅৰি্ধার 
উৎপত্তি ও বিকাশ সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়া বলির! উঠিলেন, “এই দুঃখের গৃহ কে নির্দ্মাগ 
করিয়াছে তাহাকে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেই নিশাত! আর গৃহ রচনা করিতে 
পারিবে লা।” “অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সদ্‌ ব্বনির্কিসং। গহকারকঃ গবেসস্তো ছক্খা 
জাতি পুনগুনং॥ গহকারক দিটুঠোসি পুন গেহং ন কাহসি। সব্বাতে ফান্থুক! তগ্গ! 
গহুকুটং বিপংকিতং | বিসংখার গতং চিন্তং তণ্হানং খংমদ্কগা 1” 

ভাৰাৰ্থ : -এই গৃহ কে নিশা করিয়াছে, জন্মজন্মাক্রের পথ পর্যটন করিয়া পুনঃ 
পুনঃ দুঃখ পাইরাও তে! এতদিন তাহার সন্ধান পাই নাই। হে গৃহ নিশ্থাতা। এতদিন 
পরে আজ তোমার নাগাল পাইয়া, আর ভুমি গৃহ নিশ্থাণ করিতে পারিব না। গৃহের 
থাম ও ভিত চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিাছি। আমার চিত্র আজ বিকারশূল্ত--সংস্বার ও 
কামনা লয় পাইয়াছে। 

অবি্তাদাত কামনাই এই দুঃখের ঘর বারংবার রচন! করিয়াছে । চিত্ত কামনা ও 
সংস্কার-শৃষ্ত হইলে কে আর এই ছ্যখের ঘর রচনা করিবে? 

বোদ্ধধর্পোর একটি প্রধান শিক্ষা অহিংস!। শুধু মন্ুন্থা-দগতে এই অহিংসনীতি পালনীর 
নহে, জীবমারের প্রতিই ইহা আচরনীয | এদন্ত বুদ্ধদেব-সন্বন্ধে জয়দেৰ লিখিনাছেন, “নিন্দি 
মজ্ঞবিধেরহহ শতিজাতম্‌। সৰযজ্ধদনপিতপশুখাতম্‌” পশুৰলি-সংৰলিত হষ্জাছঠান, নিন্দা 
করিয়া তিনি করুণ হাদয়ে পগুহতার প্রতি লোক-ৃ্টি গ্দাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার 
এই দ্থাসূলক নীতির ফলে অশোক রাঙা কর্তৃক দেশ-বিদেশে শত শত পশুচিকিংসালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ নিঙ্গ জীবনের সমস্ত কষ্ট বরণ করিয়া লইবেন এবং জগৎকে 
ছঃখমুক্ত করিবেন, এই মহানীতি পালন করিতেন: 


“যত কিঞ্চিদ্‌ জগতো ছঃখং তৎ সৰ্বং মনি পচাতাম্‌। 
ৰোধিসন্ধ শুভঃ সর্বৈঃ জগং হুখিতমন্ত চ 8 


( জগতে যত কিছু হঃখ-কষ্ট, তাহা সমস্তই আমাতে আহক । বোধিসন্বদের পুণাফলে 
আগৎ ছুঃখদুক্ত হইয়া সুখী হউক |) বুদ্ধদেব-সন্বন্ধে নানা উপদেশ-সংবলিত কত বে গল্প 
আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটি এইকপ:_-একদা ভরছাজ নামক এক বণিকের গৃহে 
চি তি তা বণিক তাঁহাকে ভত্গন! করিয়া বলিল 

“তুমি স্স্থদেহ) অস্তের শ্রমলন্ধ শঙ্খ লইতে আপিয়াছ কেন? আবি তোমাকে কিছু মি 
দিতেছি, ভূমি উহ হইতে শা উপর কা জীবিকা অৰ্জন করিতে শিখ 
বলিলেন, "আমি ক্ুষিকারাই করি, তবে আপনাদের ক্ষির সহিত আমার কুষির 
মাচ্ছষের মনই আমার জনি, বদ্ধ ও উৎসাহ ছুটি বলদ, লাঙ্গলের ফাল 





১০২ বৃহৎ বঙ্গ 


বিনয়, জ্ঞান হল এবং বিশ্বাসই আমার বীক্গ। এই বীদ্দ হইতে নির্কণণ-ফল উৎপন্ন 

হয়।'’ প্রায় আড়াই হাজার বংসর পরেও এক সাধুর মুখে বুদ্ধযুখোচ্চারিত উপদেশের 
প্রতিধ্বনি বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শোনা গিয়াছিল, “মনরে ক্বষিকাঙ্গ জান না--এমন 
মানব-জনম রৈল পতিত, আবাদ কোর্লে ফল্ড সোনা ৷” 

বুক্ধদেবের নির্মাণ কি, তৎসধদ্ধ সতীশচক্র বিস্তাতৃষণ নহাশ বলিয়াছেন “যে অবস্থার 
স্থখও নাই, হুঃখ নাই, যাহার কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না; যাহাতে উৎপত্তি ও 
নিরোধ তুলাভাবে নিষ্পন্ন হর, এবং যন্দারা একত্ব ও বহুত্বের ভেদ নিরস্ত হয়_সেই 
ভাবাভাব-বিনিমূ‘্ অবস্থাকে নির্ধ্যাণ বলে ।” এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ কর! যায়, তবে 
নির্মাণ াদ্যান্মিক জগতের “নেভি” আখ্যা পাইতে পারে। ইহ জগতের, সতত টে 
নীতিহত্ৰ বৌদ্ধদের কর্মকাণ্ডে পালনীর, কিন্তু আধ্যান্মিক সম্পদ “আনন্দ” যাহা! উপনিষদ্‌ 
দিয়াছিলেন এবং শৈৰ ও বৈষ্ণবেরা বিশেষ করিয়া তাহাদের ধর্শ্মের ভিত্তিস্বরূপ গড়িয়া ছিলেন, 
বৌদ্ধ সেই আনন্দ বা অপর কোন আধ্যাত্মিক বাস্তব দানের স্থান কোথায়? 
প্রতিবাদীর! কহিয়া থাকেন, আতাস্তিক ছুঃখনিবৃত্ভিই বোৌদ্ধধশ্যের মূল উদ্দেশ্য, উহাতে 
আর কিছু দেওয়ার নাই। কেহ কেহ এই ধর্ম্মকে “ছুঃখবা?' নাম দিতেও ছিধা বোধ 
করেন নাই। কেন বোদ্ধধর্দ্ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল, তৎপ্রসঙ্গে আমরা আবার 
আলোচনা! করিব। 

যাহা হউক সমাগবুদ্ধব-প্রাপ্তির পর গৌতম চরু ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। 
প্রানাস্তে শুচি হইগ। শুদ্ধভাবে স্থাত! * তাহাকে যে উৎকৃষ্ট চক খাইতে দিয়াছিলেন, 
গৌতম ঠাহার উপবাস-সন্ধর ত্যাগ করিয়া সেই চকু আহার করিয়াছিলেন। এই চক্র 
সন্ধে স্ুচ্গাত| ভগবান্‌ বৃদ্ধকে বলিয়াছিলেন, “সম্গ:ঃপ্রস্থত একশত ক্ুষ্বর্ণ গাভীর ছক্ষে 
ন্মামি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিরাছি। তাহাদের ছপ্ধে পঁচিশ গাভী, এবং সেই পচিশটির 
ছুপ্ধে আবার বারটি গাভী--তৎপরে সেই বারট গাভীর ছগ্ধে ছয়টি গাভী পোষণ করিয়া 
ভাহাবের দৃগ্তন্থারা এই চরু উৎকৃষ্ট চাউল ও মশলা! সহকারে প্রস্তুত করিয়াছি। দেব 
আপনি ইহা আহার করিয়| তৃপ্ত হউন ৷" 

বটৃক্ষদূলে নিৰ্বাণতন্ব ঠাহার লাভ হইয়াছিল, এবং এইভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া 
তিনি সেইদিন হইতে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই কটবৃক্ষটি “বোবিবৃক্ষ'' নামে জগতে 
পরিচিত হুইয়াছিল। পরবর্তী কালে মৌধ্যবংশের ধ্বংসকারী পৃন্যামিত্র নামক রাজা এই 
বৃক্ষের মূলোদ্ছেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অক্ষয়বটের বীজ ধ্বংস হইবার নহে 
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* উচছগাতা কবিবব্রামের এক বনাচা শ্যোপের পত্নী ছিলেন। উবার সেনপর্রীতে স'হাবের 
বাড়ী ছিল। 
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গৌতম গরা হইতে রওনা হইয়া কোওালা ও আর চারিটি সঙ্গী লাভ করেন। 
সাহার! তাহার ধর্শ্মত গ্রহণ করেন। বৌদ্ধব্্মের যে বিরাট শক্তি উত্তরকালে জগতের 
ন * অংশ গ্রাস করিনা অপর $ অংশের নিকটও আত্মপ্রকাশ- 
পুর্বক তাহাও স্বকীর প্রভার প্রভাবাহ্িত করিয়াছিল, তাহার মূলে 
ছিল সঙ্মশক্তি। এই পাচটি শিক্ষের দারা সেই সঙ্গের পত্তন হইয়াছিল। 
বুদ্ধের ধর্ম আধ্যান্মিক রাজে বিকাশ পাহ নাই, উহা প্রধানতঃ নীভিমূলক। হিন্দু 
ধর্পের জটিল আধ্যাস্মিক-বাদ হইতে মুক্ষিলাত করিছা এই নীতিমুলক ধৰ্ম্ম সহজেই 
ভারতবণের বাহিরে সন্ত দেশের রহনীয হইয়াছিল। কেন যে তিনি আশ্যান্মিক উপদেশ 
দেন নাই ততসখন্ধে পালি "অন্বহঠহৃত্” নামক পুস্তকে একটি গল্প আছে, তাহা এইখানে 
সংক্ষেপে বৰ্ণন! করিব। 
একদা! সারিপুত্র গাথা আশ্রম ত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন করিতে- 
ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন_গৃহত্যাগ করিয়া আমি কি লাভ SU যে 
সকল জটিল সমস্যা আমার 
মনে সন্ধা একটা হবার 
্ষ্টি করিয়াছে, গৌতম তো তাহার কোনটিই 
সমাধান করিলেন না, আমার বনবাস বৃগা হইল। 
আমি আঙ্গই তাহাকে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করিব, 
যস্তোষজনক উত্তর না পাইলে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া 
যাইব। বুদ্ধদেব যখন 'আলিলেন, তখন দেখিতে 
পাইলেন সারিপুত্রের মুখে যেন বর্ধাগমের সমস্ত 
মেঘের ছায়া! পড়িয়াছে, তিনি শিশ্কের একূপ বিমর্থতার 
কারণ দিজ্ঞাসা করিলেন। সারিপুত্র বলিলেন, 
“আচার্য, আপনি আমাকে গৃহ হইতে আনিয়া 
কি শিক্ষা দিয়াছেন? আপনার উপদেশ শুধু 
অষ্টমার্গ অন্থসরণ করা। সেগুলি তো কয়েকটি 
নীতি তর মাত্র, শধ্যাম্ম জগতের কোন ভব তো 
বিন্দুমাত্রও আপনি আমার নিকট পরিষ্কার করিয়া 
বলিলেন না। আমার প্রশ্নগুলি এই 
“আত্মা কি? ইহা কোথায় থাকে, ইহার 
অস্তিত্ব আছে কি নাই? যদি আত্মা থাকে, তবে 
দেহের সঙ্গে ইহার কি সবন্ধ? এবং দেহ বিনষ্ট হইলে আত্মা কোথায় যায়? ঈশ্বর 
1 যদি থাকেন তবে জীবের সঙ্গে তাহার কি সমন্ধ ? দেহ নষ্ট হইলে 


সারিপুতের কিমান 
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“দি আপনি এই সকল প্রশ্নসম্বন্ধে আমাকে সম্যক্‌ জপে অবহিত করিতে পারেন, 
তবে আমি আপনার কাছে খাকিব, নতুবা এখানে কষার ফলমূল খাইয়া বন-ভ্রমণের কোন 
্বার্থকতাই তে! আনি দেখিতে পাই না৷” 

বুদ্ধদেব বলিলেন, “আমি তোমাকে ডাকিয়া গৃহ হইতে এখানে আনি নাই। তুমি 
সংসারজালায় অলিয়া পুড়িয়া শান্তি খু লিতেছিলে এবং সেই শান্তির জন্ত আমার নিকট 
আসিয়াছিলে। আমি তোমাকে সেই মহাশান্তি লাভের একমাত্র 
উপায় শষটমার্স নির্দেশ করিব! দিয়াছি। ভুমি ব্যস্ত হইলে চলিবে 

না, যদি তুমি আমার উপদেশের বশবর্তী না হও, তবে নায়াসে চলিয়া! যাইতে পার। 

“দেখ, যেন একজনকে কেহ বাণ মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে,_-অপর এক 
বাক্ধি তাহার হৃদয় হইতে বাণটি তুলিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তখন যদি সে বলে 
“আগে বল, এই বাণটি উত্তর, পুর্ব, পশ্চিম ব! দক্ষিণ_কোন্‌ দিক্‌ হইতে আগিয়াছে, 
তবে আমি তোমাকে উহা তুলিতে দিব; আগে বল, উহ! কি কোন ব্যাধ, ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্বোর হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তবে তোমাকে উহা তুলিতে দিব।' তোমার প্রশ্ন 
কি সেই শরাহত অবোধ বাযক্ির মত নহে? 

“তোমার চিত্ত একাজ অশান্ত হইর! শান্তি খু জিতেছিল, আমি তোমাকে শান্দিলাডের 
উপারস্বরূপ এই অষ্টনার্গ দেখাই! দিহাছি। এই সকল পন্থা অস্ুসরণ করিলে তুমি য় 
সত্য দর্শন করিবে, তুমি যাহ! যাহা জিজ্ঞাস! করিয়াছ-_তাহাদের উত্তর ভুমি হাতে 
হাতে পাইবে। সতোর সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তুমি ধিধাশূক্ক হইয়া সকলই চাক্ষুষ 
দেখিতে পাইবে। কিন্তু এখন আমি যদি এ সকল প্রশ্রের এক একটি উত্তর বলিয়া 

_ দিই এবং তুমি অন্তর গমন করিয়া তোমা অপেক্ষা বিজ্ঞ বা প্রবীণ লোকের সঙ্গ লাভ 
কর, তখন তোমার মতঙুলি বলিলে তিনি হত অধিকতর যুক্তি ও পাণিড্যবলে সেগুলি 
খণ্ডন করিয়া অন্ত মত স্থাপন করিবেন, তুনি তখন তাহার উত্তর দিতে পারিবে না 
এবং ভাবিকে যে আচাধা তোনাকে দুল শিক্ষা দিরাছিলেন। কিন্তু যদি তুমি মা 
অবলখন করিয়া সাধনার পথে স্বয়ং অগ্রসর হও এবং তোমার কামন! নিরন্ত হইয়া 
বায়, তখন তুমি তোষার জপোনিস্ল চক্ষে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশের উত্তর নিঙ্গেই 
পাইৰে। তখন তোমাকে সহনবার অন্তরূণ বুঝাইলেও কেহ তোমার 1 
পারিবে না। তুমি বদি একটা ঘোড়া তোমার সন্থখে ফেখ, তবে যা 
ব্যক্তি তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন থে লই অন উচ হন 
হি রি 


বুদ্ধের উপদেশ । 
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যাহার তাহার কাছে সেগুলি বলিলে তাহা শুধু পরম্পর বিরোধী মতবাদের জটিল ও 
সংশরপূর্ণ সমস্যার পরিণত হয। নধ্যাম্মরাজা-দন্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। 
কাহার অষটমার্দ কুলুপের স্তাথ, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে অধ্যাব্মরাজোর দ্বার প্রতোকে 
স্বয়ং উল্যাটন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে । 

বদ্ধ গৃহাপ্রমকে নিন্দা করেন নাই, কিন্তু ভিচ্গুকে গৃহস্থ হইতে উচ্চতর সন্মান 
দিয়াছেন। “সামণাফরন্' পুস্তকখানি পাঠ করিলে এবিষয়ে তাহার মতামত অতি 
স্পষ্টভাবে জানা যাইন্ডে পারে। বুদ্ধের ভিরোধানের পর ভাহার এবং তদীগ ধর্শামত- 
সম্বন্ধে বহু এান্থ লেখা! হইয়াছে । শুধু জাতক গ্রদ্ধগুলি নহে, বহু পুস্তকে ঠ্ঠাহারই সুখে 
শোনা-কথার দোহাই দিা নান! জনে নান! মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্ত এই সকল গ্রন্থের 
উক্তি কতটা! খাটি তাহা বলা যায় না। 

পালি “সামণ্যফলস্থত্রে" ( শ্রমণাফলনুত্রে ) লিখিত আছে, মগধ-রাজকুমারগণের 
চিকিৎসক জীবকের রাজগুহস্থ মনোহর আআম্রবাটিকায় ভগবান, বুদ্ধদেব ছিশত-পঞ্চাশদধিক 
এক সহজ সংখাক শিষ্াপরিবৃত হইর! বাস করিতেছিলেন। 

একদা মগধাধিপ মহারাজ অজাতসক, ( অঙ্গাতশক্র ) স্বীয় রাজপ্রাসাদ-শিখরে 
আরোহণ করি! মন্তরিবগেরি সঙ্গে নৈশগগনের শোভা উপভোগ করিতেছিলেন ; তখন শরৎ 
কালের প্রসন্ন অদ্বরে পুর্ণচন্্র শীত সুন্দর রশ্মি বিতরণ করিতেছিল। বিদুগ্ধনেতে সেই দৃশ্য 
দেখিতে দেখিতে রাঙ্গ| অনাছ্ত কাৰ্যকথার তাহার মনোভাব বক্র করিলেন। 

1 75177886৮78 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কি মহৎ চিন্ছ ! 

“আজ এই জ্যোৎগ্রা-লীতল যামিনীতে এমন কোন সানী বাণ আছেন, ধার 
নিকট গেলে হৃদয়ের জালা কড়াইতে পারিব 1” 

এই প্রশ্নের উত্ধরে একজন সচিব বলিলেন, “মহারাজ সর্ধশান্্বিৎ মহাপত্তিত লোকপুঙ্জা 
প্রবীণ পুরণ কস্সপ (পুরণ কাশ্রাপ ) মুনির নিকট চলুন, হার উপদেশে বঅভী্সিত 
শাস্তিলাভ করিতে পারিবেন।” এই কথা শুনিয়া রাঙ্গা নীরব হইয়! রছিলেন। তৎপরে 
আর পাঁচজন সচিব পূর্ক্দোক্ত ভাবের প্রশংসাবাদ করিয়া মক্খলিপু্ত গোসাল ( মন্ধরিপুত্র 
গোসাল ) অঙ্গিত.কেশকদল. ককুদ-কচ্চায়ণ ( ককুৰ-কাত্যায়ন ), সঞ্জহবেলট্ঠি-পুত ( সঙ্জঘ- 
বেলান্বি-পুত্ৰ ), নিগ্ঞাত-পতত (নিগ্ৰ্বজ্ঞাতি-পত্ৰ ) এই পঞ্চ পণ্ডিতের উল্লেখ করিলেন, 
কিন্তু রাজ! গ্ঠাহাদের কথা শুনিয়া পূ্্দবৎ নীরব হইরা রহিলেন। 

এই সময়ে ভিযক্‌ প্রবর জীবক মহারাজ অজাতপক্রর অনতিদুরে বসিয়াছিলেন, অন্গাত- 
শক তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “স্বন্ধংশ্রে্ঠ সবক, তুমি কিছু বলিলে না যে?” 
জীবক বলিলেন, “সন্্যাসিশ্রে্ঠ ভগবান বুদ্ধদেব আমাদের আয়্রোস্ধানে বাস করিতেছেন, 
তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার আখারস্বরূপ, তিনি সরকুন্দের একমাজ পথপ্রদর্শক | মহারাজ, 
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প্রিয় জীবক, তুমি আমার হস্তীগুলি স্সজ্িত করিতে বল।” তখন রাজার "আদেশে 
পাঁচশত হন্তিনী হুসক্ফিত হইল, সেই ৫০» হস্তিনীর উপর নুবেশপরিহিভা পাঁচশত সুন্দরী 
বমলোকবস্তিকা বারণ করিয়া লানাভৃষণশোভিত বিশালকান্থ দ্বিরে সমারূঢচ মহারাজ 
অজাতপক্রকে বেষ্টন করিছ! চলিল। রাজা সেই রাত্রিকালে মহাসমারোহের সহিত রাজগৃহ 
হইতে জীবকের আমবাটিকাভিমুখে বাত্রা করিলেন । 

বিশাল আম্বোস্থানের নিকটবর্তী হইয়া রাজা সহসা ভয়াভিভূৃত হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কায় 
গাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল । তিনি ভীত ও উল্রেক্ষিতকণ্ে জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“জীবক | তুমি কি আমাকে ছলনা! করিয়া! আনিয়া শত্তহস্তে সমর্পণ করিতেছ? দ্বিশত- 
পঞ্চাপদধিক একসহজ ব্যক্তি মে স্থানে সমবেত, সেস্কান এমন নীরব কিরূপে হইতে পারে? 
একটি কাশী কিংবা হাচির শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে ন1।” 

শ্যহারাজ, আমি আপনাকে ছলনা করিয়! শত্রহত্তে সমর্পণ করিতে আনি নাই, আমি 
তপ পাষণ্ড নই। ওঁ পটমণ্ডপে দীপ জলিতেছে, এ দিকে চলুন ।* 

রাজা হ্ডিপৃষ্ঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া! ফেস্ানে হস্তী আর চলে না, সেই স্থানে অবতরণ 
করিলেন এবং বন্মগ্পের সমীপব্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবক, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
কোথায়?” 

“ও মধ্যস্থ স্তস্তের সনে পূর্বসুখ হইয়া শিব্য-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব উপবিষ্ট আছেন।” 

তখন রাজা অগ্রসর হইবা শ্রদ্ধাসহকারে একপাশে দাড়াইলেন। রাঙ্গা দীড়াইরা 
একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; উর্ন্মিহীন, নির্ঘল দের 
তায় শিশ্মমণ্ডলী নীরব ও প্রশান্ত। বাক্স! উচ্ছাসে বলিয়া উঠিলেন, “কি সুন্দর! কি 
প্রশান্ত! মাযার প্রাণাধিক কুমার উদায়িভন্দের ( উদ্াহ্িভদ্রের ) জীবন যেন এইরূপ 
শান্তিপূর্ণ হয়” 

অনস্থর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্‌ বৃদ্ধ এবং তাহার শিশ্মমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া 
উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি করেকটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিতে পারি ।” 

“মহারাজ, ব্দাপনার বাহ! ইচ্ছা! দ্িজ্ঞাসা করিতে পারেন ।” 

“হে ৰেব। সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে | লারখি, অশ্বরক্ষক, 
আন্দাজ, নিশানবাহক, সেনাপতি, সৈনিক, পাচক, নাপিত, মালাকর, মোদক, তত্ধবায়, 
কুম্তকার, গ্যোতিবিদ, সচিব প্রভৃতি শত শত শ্রেণীর লোক জীবিকা! অঞ্জন করিতেছে । 
ইহারা সব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই স্বরুত কষ্টের পুরস্কার লাভ করিতেছে । 
তাহার স্বীয় পরিপরম্ছাত অর্থে পরিবার পালন করিয়! বন্ধুবান্ধবসহ নানার শ্রখভোগ করিয়া 
ীবনযাপন করিতেছে। শ্রমলৰ্ধ র্থ দানধ্যানাদি ব্যাপাকে বায় করিয়া পরকাল-সঘন্ধেও 
তাহারা সখের পণ স্থির করিয়া রাখিতেছে। গা স্মাশ্রমের কর্ম্দের পুরস্কার ইহজীবনেই 
সি হে কি লালনের কোন পার কিছ লা আপি এক দেখাইতে 
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পারেন কি, বাহার ফল এই জীবনেই ভোগ কর! বায়?” বুদ্ধদেব বলিলেন, "মহারাজ, 
আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উতপন করিয়াছিলেন” 

“হা, করিয়াছিলাম।” 

“আপনার আপ্তি ন! থাকিলে, তাহাদের নিকট আপনি কি উত্তর পাইরাছেন, 
আমাকে বলিতে পারেন?” 

“আমি একবার পূরণ কস্সপ (পূরণ কান্তপ ) সনির নিকট গিরাছিলাম, নানারূপ ভদ্রতা 
এবং সৌজন্তদুচক মালাপের পর আমি তাহার পার্খে উপবেশন করিরা এই প্রশ্ন করিরাছিলাম। 
তিনি মামাকে উত্তরে বলির্াছিলেন, “থে ব্যক্তি লোক-পীড়ন করে, দস্দ্াতা কিংবা চৌরাবৃত্ত 
করে, তাহার কোন পাপই হয় না। বে অসত্য কথ! বলে, পরদার-গমন প্রন্তৃতি সমাজ- 
গত কাজ করে, তাহার প্রক্নতপক্ষে কোন পাপ হয় বলিরা আমার মনে হয় না। বদি কেহ 
তীক্ষধার অসিদ্বার| সমস্ত মানবমগ্ডলীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এক স্পাকার মাংসপিণ্ডে 
পরিণত করে তথাপি দে কোন পাপকাধ্য করিল বলিয়া আমি মনে করি না| যদি 
কোন ব্যক্তি গঙ্গার দক্ষিণোপকূলস্থ সমস্ত জনপদ নির্মহুধ্া করিয়া ফেলে, তথাপি সে কোন 
ছুদপ্ম করিল বলির আমার প্রতীতি হইবে ন!। ঘদি কেহ গঙ্গার উত্তরোপকূলের সমস্ত জনপদ 
ব্যাপিয়া মুক্তহন্তে দান করিতে করিতে অগ্রসর হয় এবং প্রতিস্থানে পু! ও যজ্জাদির অস্থঠান 
করিয়! স্বীয় মনে ক্বতার্থ হয়, তথাপি সে কোন পুণ্যকর্শ্ম করিল বলির! আমি মনে করিব না। 
পরোপকার, ন্দাক্মসংযম, সত্যনিঃ! প্রকৃতির দ্বার কোনরূপ পুণ্যলঞ্চয় হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস 
করি না হে দেব, কাশ্যপ এইভাবে 'সর্্যাসাশ্রমের ইহকালের পুরঞ্ার কি?" এই প্রশ্নের 
উত্তরে কর্ণের অসারতা! সধ্ক্ধে আমাকে উপদেশ দিরাছিলেন। কেহ আডত্রফল-সম্বন্ধে কিছু 
জানিতে চাহিলে তছৃত্তরে নিশ্বফলের গুণাগুণ ব্যাখা! করিলে যেরূপ হয়, এই উত্তর তেমনই 
হইগাছিল। কিন্ত তংকালে আমি তাহার এই কথাগুলির নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই করি 
নাই, এবং যদিও এ উত্তরে আমার কিন্চিন্নাত্র তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি অসত্তোষহুচক 
কোন ক! বলি নাই, এবং তাহার কথা গ্রাহ কিংবা অগ্রাহয কিছুই ন! করিরা তাঁহার 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীরবে প্রস্থান করিহাছিলাম | 

শঅত্তঃপর মক্খলিপুত্র ( মন্করিপুত্র  গোসালের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রশ্নের 
উত্তরে বলিলেন, 'জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। বাক্তিবিশেষের জীবন যে ভাবে 
গঠিত হইতেছে, তার উপর তাহার কিছুমাত্র হাত নাই। পুরুষকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। 
সমন্ত জীবজন্ত, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ একই অলক্ষ্য নিয্নমের বশবর্তী। তাহাদের কিছুমাত্র 
স্থশক্তি নাই, তাহারা অন্ধভাবে ভাগোর অধীন হইবা বিচরণ করিতেছে। তাহারা যে 
শ্রেণীতে, যে অবস্থার, নেরূপ প্রকৃতি লইয়া উৎপন্ন হইহাছে, তাহারই অপর্িবর্তনীয় 
নিয়মাসথুসাতে কাজ করে এবং সবখহযখ ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবই ৮৪ লক্ষ 

_আম্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং অসংখ্য উপায় এবং অসংখ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
ফাক খাদ গমনাগমন করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ভাবিতে ১১:77: এই সকল 
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পুণ্যাহ্ঠান-ারা কর্ম্বক্ষর্ করিব, সুখ জ্ঞানাহ্থসারে সেইন্ধপ চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু 
প্রকৃতি স্বীয় মানদণ্ডে জীবের স্ুখহুঃখ পরিমাণ করিয়াছেন, তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম 
হইবার নহে। জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহা অসস্তাবিরূশে জীবের ভোগ করিতে হুইবে। 
ভীর হইতে গুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা একটা নির্দি সীম! পর্যন্ত গমন করে, সেই সীমা 
হইতে অধিকতর নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না; সেইক্কপ জ্ঞানী হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, 
কর্মের নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। জন্মজন্মাস্তরক্রমে স্বভাবাধীন- 
ভাবে কর্ম্মক্ষয় হইলে জীব চরনশান্তি পাইরা থাকেন হে দেব! মক্খলিপুত্ত গোশাল 
“সন্্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে লঙ্মনসস্াস্তর-স্থারা কিরূপ 
পাপক্ষয় হয় তৰ্বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন। 

পঙ্গিত-কেশকঘলকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিরাছিলেন, 'যাগযজ্ছের কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই, এই পরিদৃগ্তমান জগৎ কিছুই নহে, পরকাল বলিয়াও কিছু নাই। কোন সগ্্যাসী বা 
ব্রাহ্গণই প্ররুত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না, প্রারুত মানবের পক্ষে তাহ! সুদূরপরাহত । 
মৃত্যুর পর পঞ্চভূত পঞ্চকৃতে মিশিরা বায, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর পিণাদি প্রদান 
বিডখনামাত্র । ধাহারা মৃত্যুর পর পিণ্ডাদি প্রদান বা! সংকারাদির দ্বার! মৃত ব্যক্তির 
উপকারের কথা বলেন, তাহারা হয় অজ্ঞ, না হয় নিখ্যাবাদী। মৃত্ধার পর মূ ও পণ্ডিত 
সকলেরই অস্তিত্ব ৃপ্ত হই বায়, এবং তাহাদের কিছুই থাকে না।' দেব! এই ভাবে 
অজিত-কেশকথ্বল ‘সগ্নযাসাশুমের পুরন্কার কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেহ এবং 
আত্মার ধ্বংস-সম্বন্ধে ব্যাখা! প্রদ্দান করিয়াছিলেন। 

“তৎপর আমি ককুদ-কচ্চায়নকে প্রশ্ণ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘সপ্তপ্রকার জব 
জগৎ নিশ্্মিত, ইহাদিগকে কেছ স্থষ্টি করে নাই, ইহার নিলিপ্র এবং আঅবিনগ্বর, এগুলি হইতে 
আর কিছু উৎপন্ন হয় নাই, গিরিশৃঙ্গের স্টার ইহারা অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়, সুখ, 
ছঃখ এবং আত্মা এই সম্তপ্রবা, ইহাদিগকে কেহ নিধন করিতে পারে না, ইহার! চিরস্থায়ী । 
যদি কেহ তীক্ষ অসিদ্বারা কাহারও জীবন নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, পুর্ক্দোক্ত সপ্ু- 
ভবোর অভান্তর দিয়! অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র এইভাবে করুদ-কচ্চানধন 'সর্্যাসধর্োোর 
প্রত্যক্ষ পুরস্কার কি?' এই প্র্রের উত্তরে ভিন্ন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা! শুনাইন্বাছিলেন। 

“তৎপরে আমি নিগ্রন্থ জ্ঞাতি-পুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নিগ্র্থগণ 
চারি প্রকার সংযম অভ্যাস করেন, সাহারা! সাধারণভাবে জল পান করেন না! ( জীবহননা- 
শঙ্কায়) এবং সর্বদা পাপ হইতে বিরত থাকেন।' 'সন্যাসাশ্রমের ফল কি?” ইহার 
উত্তরে নিই জ্ঞাতি-পুত্র আমাকে চারি প্রকার সংবম-সন্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিযাছিলেন। 

“তৎপরে আমি সঙ্গ়বেলট্ঠিকে জিজ্ঞাসা! করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি তুমি আমাকে 
জিজ্ঞাসা কর পরকাল আছে কিনা, আমি কি উত্তর দিব মনে ভাবিতেছ? পরকাল আছে 
কিংবা পরকাল নাই, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এই ভাবে “পাপপুপোর ফলাফল 
এবং সত্যরক্ষণলীল ব্যক্তির পরকালের পুরস্কার কি?” প্রতি প্র্-পথন্ধেও আমি সেই: 
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একই উত্তর দিব ।' সঞ্জরবেলটুঠি ‘সর্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি?" এই প্রশ্রের উত্তরে দামাকে 
কিছুই বলেন নাই। কিছু ঠাহার প্রতি কিংবা পূর্বোক্ত অপরাপর পতিতগণের প্রতি 
আমি কোনৰূপ নব্ঞা প্রদর্শন করি নাই। ঠ্াহাদের বাক্য গ্রাহ কিংবা অগ্রাঙ্ 
না করিয়া মামি নিঃশব্দে প্রস্থান করিঝাছি। 

“এইক্ষণ ভগবন্‌! আমি আপনাকে সেই প্রশ্নই করিতেছি । এই সংসারে সন্যাস 
অ্ণধন-ছাঝ। কি পুরন্ধারর লাভ হইতে পারে, পংসারাশরমে ভিন্ন ভি বৃত্তি অস্থসরণ করিয়া 
যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, সন্যাসলন্ধ তজ্জরপ কোন প্রত্যক্ষ ফলের বিষ আমাকে বলিতে 
পারেন কি?” 

“মহারাজ, আমি তাহ! বলিতে পারিব, কিন্তু তৎপূর্ষেদ আপনাকে একটি প্রশ্ন 
করিব। মহারাঙ, আপনার দালগণ প্র্যাষে শা! হইতে উন করিয়া প্রাণাস্ত-পরি্মে 
'াপনার সেবা করিয়া থাকে । তাহার পরিশ্রম স্বীকার করে কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ- 
সন্ডোগ করেন। ইহাদের মথে। যদি একজন মনে করে, অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার 
করিবার প্রগোজন কি? সে বদি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষুর বৃত্তি অবলখন করে, 
ক্রমে যদি তাহার স্্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় এবং আপনি শুনিতে পান থে, আপনার 
সত্যগণের মধ্যে একজন সন্যাস গ্রহণ করিয়া নিঞ্জনে সামান্য আহারে সন্থ্ট হইয়া! ইন্রি়সংঘম 
অভ্যাস করিতেছে তখন আপনি কি তাহাকে পুনশ্চ দাসবৃত্তি অবলখন করিতে বাধা 
করিবেন?” 

” কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সন্মান 
দেখাইব, তাহার সেবাশুশ্রবার জগ্র লোক নিযুকর করিয়া দিব ।” 

“এরূপ হইলে, মহারাজ, আপনাকে, অবশ্র স্বীকার করিতে হইবে, সঙ্্যাসধশ্টের কিছু 
ফল ইহন্গীবনেই লাভ করা যাইতে পারে ।” 

"হা, ভগবন্‌, তাহা স্বীকাৰ্য্য, কিন্ত ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয়ে আপনি আমাকে 
বলিতে পারেন কি?” 

তখন বুদ্ধদেব স্বাধীনঙ্গীৰী গৃহস্থ বদি সম্পত্তি ছাড়িয়া সন্যাস গরহশ করে, সেও 
নিক্ষানে ইন্দিয়সংযমাদি যতিধর্স্ব আচরণের জন্তু লোকপুঙ্গিত হয়, প্রমাণ করিলেন। রাজা 
এবারও পন্যাসাশ্রঘের কতক ফল ইহলোকেই লব্ধ হইতে পারে, তাহ! স্বীকার করিয়া 
বলিলেন," অন্ত কোন উৎকৃষ্টতর ফলের বিষয়ে আমাকে বলুন ।” 

“সেরূপ ফল অনেক গাছে, বলিতেছি, মনোঝোগপুরর্ক গুহুন। বদি পৃথিবীতে 
এজপ কোন প্রবুদ্ধ সঙ্যাসীর দর্শন-লাভ হর, মিনি বিগতপ্পৃহ, কামনাপূক্জ এবং সম্পূর্ণ 
জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, বিনি ইন্ছিত্জরী। লোভযোহাদি খাহাকে ক্রীড়নকের স্তায় করিয়া 
রাখে নাই, বিনি নিঙ্গ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ্বপে সংহত করিয়াছেন, ধাহার চিত্ত উদ্েগশূ্, 
বিনি পরমরম্য পরমপ্রি্ সতোর অনুসন্ধান করিয়া তন্নাে চিরপ্রসন্ন হুইয়াছেন,_এইরূপ 
সন্্যাসীর দশনিমাত্র অন্ধ গৃহস্থগণের মারাপাশ কাটিয়া যাইবে। এই বিপদ্‌ ও বিস-সদ্ভল 
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সাংসারিক জীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। শৃষখলিত পক্ষী যেরূপ উচ্টীযনান 
পক্ষিনর্শনে তাহার বীর স্থাবীন শক্তির কথ] স্বরণ করে, যুক্ত পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া 
বিড়দিত গৃহস্থ সেইরূপ মুহুক্ক হইবে । এক উগ্নততর উত্কষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে 
পড়িবে! সে তখন ভিক্ষু হইরা শাস্তিলাভ করিবে । ভিক্ুবৃত্তি দবলদন করিলে নিষ্জানে 
তাহার শাস্মান্থস্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে প্রতিপদে সতর্ক হইবে ; যে কামনা বিপদ্যন্ধুল, 
যাহ! হুচনাঘ লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করে, সেইরূপ 
বাসনার অনুসরণে তাহার স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে । সে শন্ষনে, উপবেশনে, তোজদনে 
অরতিকাণ্যে মহান্‌ আম্মসংবমের উদ্দেশ স্বরণ করিবে | এইভাবে ভিক্কু মুক্ত বিহঙ্গের সায় 
ব্বেচ্ছার বিচরণ করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামনা নার তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, 
ভোগের ইচ্ছা তাহার ক্রমে নিবৃন্ধ হইয়া! বার। সংসারাশ্রমে তাহার এই নিবৃত্তি-শিক্ষার 
পক্ষে বহু অগ্তরায় আছে। 

“নহারাঙ্গ, যেমন কোন রোগকিষ্ট ব্যক্কি অতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার অগ্নিমান্দয 
হইয়াছিল এবং চক্ষু নিশভ হুইয়া গিরাছিল, সে যদি পুরান স্বাস্থ্য ফিরিয়া পার, তবে 
পূর্ববাবন্থা ও পরের শবস্থ! স্মরণ করিয়া! সে কত সুখী হয়! 

"মহারাঙ্গ। যেরূপ কোন কারারুদ্ধ ক্রি শৃষ্ঘলিত অবস্থা এক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকে, 
কিন্ত মুক্তি পাইলে সে পূর্ব্দাবস্থা ও পরের অবস্থা! স্মরণ করিয়া! প্রকল্প হয়। 

“মহারাঙ্গ, যেমন কোন ক্রীতদাস পরের আবেশ-পালনে নিযুক্ত থাকে, তাহার '্চ্ছন্দ 
গতিবিধির শক্তি থাকে না, সহসা যদি সে মুক্তি পার তবে সে কত সুখী হয়। 

“মহারাজ, মনে করুন কোন সম্পরব্যক্তি মরুতূমির পথে পড়িয়া অনাহারে ও তৃষ্চায় বিপদ্‌ 
আশঙ্কা করি! অভিনৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বদি সহসা এক ধনধাক্শালিনী পল্লীর 
উপাস্তে উপস্থিত হন, তাহ! হইলে কত স্থখী হন । 

“সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে ব্দাম্মসংযম অভ্যাস করিয়া যখন কামন! হইতে সুক্কিলাভ করেন, 
তখন সেই রোগমুক্র, কারামুক্ত, মরুতুষি-উত্তী্ণ বাক্তির স্তায় তাহার আনন্দ লাভ হয়। 
তাহার প্রকুন্নত| হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে উৎপল্প হয়, বাহিরের অবস্থাচকে তাহার হাস বা 
উপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না! যেরূপ কোন নদী, স্বর্গ হইতে বৃ্টিধারা পড়ুক বা! ন! পড়ুক, 
ছইক্ল স্পর্শ করিয়া পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়! যায়, তদ্ধপ তিনিও সমভাবে চলিয়া! যান। 

“হে মহারাজ, সঙ্লাসাশ্রমে এই সকল ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্ত ইহ! ছাড়া আরও 
ফল আছে। 

"নাম্মসংষমের ফলে তাহার সমস্ত হৃদ পবিত্রতার পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেরূপ এক 
পর্সপুকুরে অনেকগুলি পন্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলদ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট হইয়াছে, 
শীতলজলম্পর্শে তাহারা নির্মল এবং নবীনভাব ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ অথবা 
নীলবর্ণ পল্নের কোনটির একটি ন্বংশ নাই যাহ! সৌরভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ;_যেরূপ 
আপাদমন্তক শ্বেতবৰ্ণ পরিষকৃত যে পরিবৃত হইয়া কেহ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার শরীরের 
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এমন কোন স্থান নাই, যাহাতে সেই শ্বেত পরিধেয়ের সংস্পর্শ নাই, সন্গাসাশ্রমে নিলঙ্ক জীবন 
লাভ করিও সেইরূপ সর্ধাঙ্গীন পবিত্রতা লন্ধ হইয়া থাকে । 

শ্যখন চিত্ত এইরূপে প্রশাস্তভাব ধারণ করে, তখন পাপ উহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। তখন দেহস্বক্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। এ দেহ ক্ষণিক তৃষ্ণা ও ক্ষুধার 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরনীল। ধান্তের সঙ্গে তুষের যে সম্পর্ক, তরবারির সঙ্গে কোষের 
যে সম্পর্ক, দেহের সঙ্গে আত্মারও সেইরূপ সম্পর্ক । তখন দেহ হইতে জ্আ্মাকে ইচ্ছান্থুসারে 
বিচ্যুত করিতে পারা যায়; ইন্দিয়ারি-সংবমণীল সকত সপরাসীর এই লাভ হয়, মে কোন 
সৃষ্টি করন! করিয়া ভিনি তাহা পরিগ্রচ করিতে পারেন, তিনি কঠিন ভুমি ভেদ করিয়া 
তারে প্রবেশ করিতে পারেন, জলের উপর চুটিয়া ধাইতে পারেন, এক হইয়া বহু জপ 
গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি ইচ্ছানুপারে দু বা অদৃশ্য হইতে পারেন, বিহঙ্গের কায় শক্যার্গে 
উজ্জীন হইতে পারেন। কুস্তকার যেমন ইচ্ছান্ুগারে যে কোন রূপ ঘট নির্দ্বাণ করিতে 
পারে, স্বর্ণকার কিংবা হন্তিদস্ব-বাবসাযী বেরূপ যে কোন মুদ্তি গঠন করিতে পারে, 
সেইরূপ সন্যাসী যে কোন আকার ধারণ করিতে পারেন। 

"ইহ! ছাড়াও সর্যাসের আরও ফল আছে। চিত্তবৃত্ধি প্রশান্ত হইলে তাহার জন্ম- 
জন্মাম্বের অবস্থ স্বতিতে উদ্দিত হন্ব। পূর্ববন্তী বহুজীবনের বিবরণ তাহার মনে জাগরিত 
হয়; আসুক স্থানে আমি অমুক নামে পরিচিত ছিলাম, অমুক ব্যবসার অবলব্চন করিয়া 
জীবিকা নির্ধাহ করিভাম, আমি অনুক পরিবারনূক ছিলাম, আমার আয়ুর পরিমাণ এইরূপ 
ছিল; সেই স্থান হইতে আদি অমুক স্থানে পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিলাম, তথায় আমি এই কাজ 
করিয়াছিলাম, তারপর আবার আামার অমুক স্থানে জন্ম হয়, ইত্যাদি । এইভাবে পূর্কা্জস্মের 
সংস্কার, কর্ম ও কর্মফল তাহার স্মতিপথে উদ্দিত হয়। 

“যহারাজ, যেকপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে, সে গ্রাম হইতে পুনরায় 
গ্রামাস্রে যাইয়া শেষে নিগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, তখন অধব-কান্তি দূর হইলে, প্রশাস্ত 
অন্তঃকরণে যেরূপ তাহার মনে হয়, আমি অদুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতেসমুক স্থানে 
খাইয়া! এই কারা করিয়াছি, অমুক স্থানে উপবেশন করিযাছি, ব্মমুক স্থানে দাড়াইয়া 
কণ! বলিয়াছি, এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি ? সঙ্াসা শ্রমের এই প্রত্যক্ষফল পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্ত ইহা ছাড়াও উৎকৃষ্ট এবং উন্নততর আরও ফল লন্ধ হইয়া ধাকে | 

“মুক্ত সন্যাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বন্ত ও জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। 
কোন্‌ বাকি, কি কর্দ্ঘ করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্রস্তাবী ফল ভোগ করিতে 
হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন। যেরূপ, যহারাজ | প্রাসাদশিখরে দীড়াইয়া 
কেহ নিম্নে জনস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কি ভাবে কাজ 
করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন্‌ পথে যাইতেছে ইত্যাদি, মুক্ত সন্যাসী কামনার 
পরিণতি সেইরূপ স্থচনায়ই দেখিতে পান, কোন্‌ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন্‌ পথ 
_কণ্টকময়, কোন্‌ কারার! উদ্বেগ ও সনর্থ স্ষ্ট হয়, কোন্‌ কার্যাদ্বারা উহা নিবারিত হয়, 
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তিনি উহু! সানিয়া কামাসব, ভবাসব এবং অবিস্ঞাসব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হন । 
সাহার বর্তমান কামনা, ভবিদ্য কনা এবং অক্ষানঙ্গনিত মোহ এই ত্ৰিবিধ কষ্টের কারণ 
একেবারে দূর হইঘা বান, ঈনৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিহ্ৃতি লাভ করিহা চির 
প্রশান্তিতে সন্থিত হুন । যেবধপ, মহারাজ, কেহ পর্কতপিখরে দাড়াইয়া! নিশ্ল জলসোতের 
প্রতি লক্ষা করিলে, সেই নিশ্ল জলের ভিতর যে সকল শঙ্খ, কাঁকর, প্রস্তর এবং হাঙ্গর 
রহিয়াছে, তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন, বাসনাতাড়িত জীবনের কষ্টগুলিও 
যুক্ত সন্যাসী সেইরূপ দেখিতে পান। এই জ্ঞানই সন্যাস-জ্ীবনের সর্কশেষ্ট লাভ, এই 
জ্ঞানের তুলা উৎকৃষ্ট ফল মন্তুন্য-জীবনে আর কিছু লঙ্ধ হইতে পারে না ।” 

ভগবান্‌ বুদ্ধ এই ভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অঙ্গাতশরু বলিলেন, “হে পরমারাধ্য দেব, 
পতিত ভ্রবাক্ষে পুনঃ উদ্ধে উদ্দিত করির| দিলে, অথবা যাহা লুল্ধায়িত ছিল তাহা সগ্মথে 
ধরিলে, সধবা ঘোর তিমিরাব্ৃত স্থানে আলোক ধরিলে, অথবা পথহারা বিপন্ন পথিককে 
পথ দেখাইয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইকপ ভগবন্‌, আপনি নানা উচ্ছল এবং বিচিত্র উপমাদ্ধারা! 
আমাকে সত্যের পথ দেখাই! দিয়াছেন। এখন হে দেব, আমি আপনার পরণাপর হুইলাম, 
আমাকে শাশ্রয়দানে বেন কটি না হয়। ভগবন্‌, আমাকে শিল্যত্বে এরহশ করুন, আমি 
যাবজ্জীবন আপনাতে অনুর থাকিব। আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ, ছর্কল এবং ঘোর 
অজ্ঞানাচ্ছর । আমি রাজ্ছালানের জন্ত আমার পরম পুজ্জনীর সাক্ষাৎ ধর্প্মের অবতারশ্বরূপ 
পিতৃদেৰকে হত্যা করিয়াছি । তিনি পরম ধর্শ্খনিষ্ঠ, ্তায়পরায়ণ নৃপতি এবং অতি উদার- 
চরিত্র দেবসদৃশ বাক্তি ছিলেন। আমার ভ্তান্ধ নরাধমকে ন্াশ্রয়দান করুন, যেন ভবিদ্থাতে 
মার আমি পাপ না করিতে পারি।" 

“মহারাজ, তুমি পাঁপাসক্ত হইয়া একূপ কাৰ্য্য করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি যখন ইহা পাপ 
বণিয়া মনে করিতেছ এবং সর্কসমক্ষে স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা 
তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়| জানিয়াছে, সে 
ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না ।” 

সেই রষণীয় স্গ্যোংস্নাশীতল নিশীখে রাজা! হৃদয়ের ব্যথা! জুড়াইবার জন্য ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের 
নিকট গিয়াছিলেন। অজাতশক্র বোদ্ধধর্ম্-গ্রহশের পর কিরূপ ক্লায়নিষ-ধর্ম্পরায়ণ নৃপতি 
হইয়াছিলেন তাহা! ইতিহাস্জ ব্যক্রিমাত্রই অবগত আছেন। শারদ নিলীদের পুর 
অনুতপ্ত প্রাণে পিপাসা জাগাইয়। তাহা এইভাবে পুণাপথে প্রবন্থিত করিয়াছিল। * 

এই 'সামণাফলস্থত্ে' বুদ্ধদেবের সময়কার নানা দার্শনিক মতের অতি সংক্ষেপে একটা 
বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে । তাহাতে মনে হয়, সেই সমন্ধে উপনিষদের ব্ৰহ্মানন্দ অতি জটিল 


* সদ্িৰিত এই প্রবন্থটি সন ১৯৮৮ সালের ভাত যালের স্কারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং. 
সহানছোপাধ্যায় পচন বিভাকৃমণ সহাশ ইহা হার “বুদ্ধকে” নামক পুত্বকে ২-৪-২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 


করিগাছিলেন। ০, 

















© ণ 


এঁতিহাসিক যুগ, বুদ্ধদেব ১১৩ 
চিন্তার আবর্তে পড়িয়া কতকটা বিল পাইবার মধ্যে গড়াইয়াছিল। বুদ্ধদেব কামনা, 
তাহার প্রগতি ও তাহার শেষ পরিণতি, ঠিক একটা অঙ্কুরের উন্নব, ক্রমবিকাশ ও ধ্বংসের 
মত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া তাহার মত ইন্দিয়গ্রাহ্‌ প্রমাণের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
সেই ঘুক্তিতর্কের প্রাবলোর দিনে তিনি অনিন্দিষ্টের সন্ধানে লোককে প্রব্ধিত করিতে চাহেন 
নাই, কিন্ত প্রায় প্রত্যক্ষ ফলের মত নির্বাপতহকে সম্মভাবে বিশ্লেষণ করি! দেখাইয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে পূরণ-কাস্তপ বর্ম, অধর্স্র, পাপ, পুণ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন মক্খলিপুত্ত 
গোশাল অনৃষ্টের অখণ্ডনীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ককুদ-কাত্যায়ন কতকগুলি নিত্য 
বস্তুর তালিকা দিয়া মানুষের কিছু করণীয় আছে ইহা! স্বীকার করেন নাই| এই সকল মতের 
কোনটিতেই সমান্দ-রক্ষার ব্যবস্থা নাই। ইহারা অবাধ-চিন্তালীলতার ফল মাত্র; সা প্রদারিক, 
সামাঙ্গিক, নৈতিক এবং পৌরোহিতোর সমস্ত কর্মকাণ্ড এই মতবাদীরা ভুড়ি দিয়া উড়াইয়া 
দিয়াছিলেন, পচ কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার বাবস্থা ইহাদের 
কোনটিরই মধ্যে ছিল না। 

বুদ্ধ আধ্যান্মিক কোন নূতন চিন্তার বাহাছরি দেখাইতে চেষ্ট! করেন নাই। তিনি 
দুঃখবাদের ভিত্তির উপর গীড়াইয়া আতান্মিক ছুঃখ নিবৃত্ধির পথ দেখাইয়া সমস্ত বিশ্বকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই ছুঃখী, সকলেই ত্রিতাপ-দদ্ধ সুতরাং জগতের 
সর্ব্থান হইতেই তাহার আহ্বানের সাড়া পাওয়া গিরাছিল। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম সার্বজনীন 
ধর্টে পরিণত হইয়াছিল। যে সকল সমস্তার উপর সমস্ত জগতের শাস্তি নির্ভর করে, তিনি 
সেই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া মে রাঙ্পণ নিশ্াণ করিয়াছিলেন তাহা চিরকাল 
মধ্যে সর্বন-াহ হইয়া পড়িযাছিল। 

বুদ্ধের সময় উচ্চশ্রেনীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল মত প্রচলিত ছিল তাহার 
সকলগুলিই কালক্রমে বৌন্ধর্চের মধোে প্রবেশ করিয়াছিল। বিহম্মোদ-তরঙ্গিণীতে বৌদ্ধমত 
বলিয়া যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় অঙ্গাতশফ-কথিত ভি ভিন্ন দার্শনিক মতের 
সমস্তগুলিই শেষমুগে বৌন্ধগণের কোন না কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ পুস্তকে 
বৌনদ্ধমত এই ভাবের বলিয়া লিখিত হইয়াছে: 

শমভিলধিত জব্যভোজনই স্বর্গ । নিজ পদ্থীতে ও পরদারে যথেচ্ছ বিহার করিবে।” 
(স্বদার-পরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেও সদা )। “প্রত্যক্ষান্কর যানং ন সকলফলতুগ্‌ দেহভিত্রোং স্তি 
কশ্চিন্সিধ্যাহৃতে সমস্তেপাত্ভেবতি জনঃ সৰ্কযেতদ্বিমোহাং।” “কা স্থষ্টৌ পরিবেদনা যদি 
পুনঃ পিত্রোরপত্যাস্তবঃ। কুস্থাস্থাঃ প্রভবস্তি সন্ততমমী তন্তৎকুলালাদিতঃ 1 অর্থাৎ দেহ 
ভিন্ন পাপ পুগ্যাদি সমস্ত কর্ণ্মের ফলভোগী কোন আত্মাদি নাই। এই মিথ্যা-হৃত অখিল 
সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে। যখন মাতা-পিতা 

₹ হইতে পুত্ৰ উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুন্তকারাদি কর্তৃক বখন নিরন্তর ঘটাদি 

:পাদিত হইতেছে, তখন স্বরির অন্ত ভাবনা কি আছে? সর্থাং সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো 

খেই দেখিতেছ, এন্ত পৃথক্‌ স্থৱিকর্ত স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? 


তি © 


১১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


সুতরাং দেখা বাইতেছে বে শুধু পূরণ-কাহ্পের মত নহে, ষ্ষরিপুত্র গোশাল, অজিত 
কেশকন্বল, নিগ্র্থ জ্ঞাতিপুত্র এবং সঞ্জয় বেলটেঠর যত--ইহাদের কোন মতই ভারতবর্ষে 
হারাইর| ৰায় নাই; বৌদ্ধধর্শ্মের অধঃপতনের পর বাউল ও সহজিয়া গুরুদের মধ্যে যে 
সকল মত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিক্ৃত বোদ্ধমত। আমরা তিববতে বৌদ্ধধর্পোোর 
আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব, বুদ্ধের সময়ের প্রচলিত বে ছয়টি চিন্তাধারা বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাদের সকলগুলি বৌদ্ধদিগের সমাজে নন প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং তৎকালের কোন 
মতই এদেশ হইতে চলির! যায় নাই । সমাঙ্গের অধস্তনস্তরে সেই সকল মত সহজিয়াদিগের 
মধ্য এখনও ৰিশ্বমান। অধুনাতন বৈষ্ণব ধন্দাবলখবীদের নিমন্তরে যেরূপ বৌদ্ধ প্রচ 
ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, বুদ্ধের সময়কার ভিন্ন ছি দার্শনিক মতও তজপ কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের 
অন্তর্গত হুইয়াছিল। সহজিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্য পাঠ করিলে এই বিষয়টি শপষ্টরূপে 
প্রতীয়মান হইবে। বন্গদেশের এই সকল মত এখনও ঘেকূপ প্রচুর পরিমাণে রহিষ্াছে, 
ভারতের অন্ত কোন প্রদেশে তক্জপ উহা! আছে কি না ভাহ! আমর! জানি ন!। বুদ্ধের 
নীতিমূলক ধৰ্ম্মের সঙ্গে এই সকল মতের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান বুদ্ধ জটিল আধ্যান্মিক 
চিন্তার দিকে একেবারেই যান নাই, কিন্ত এই সকল মতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন চিন্তার 
খেলা দৃষ্ট হুইয়া থাকে ( পরিশিষ্টে সহজিয়া প্রসঙ্গ উ্ব্য )1 

ঙ্গাতপক্র যে তাহার পিতা বিৰ্িসারকে হত্যা করিয়াছিলেন তৎসঘন্ধে বহপ্রবাদ ও 
উপাখ্যান বোদ্ধজগতে প্রচলিত আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যথা ভিন্সেণ্ট স্মিথ, 
-_এই সকল প্রবাদ বিশ্বাস করেন নাই । আমরা এ সন্ধে কো মন্তব্য প্রকাশ করিব না। 
কিন্ত স্্যাসধর্্ব যে গৃহস্থের আশ্রম অপেক্ষা ভাল, তংসন্বন্ধে বুদ্ধদেবের যত অপ্রত্যয় করিবার 
কোন কারণ নাই। সেই মতবাদটি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। 
এখনও এদেশের লোকের বিশ্বাস যে সুক্ষিকামী কোন লোক সন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার 
সাত পুরুষ পরাস্ত উদ্ধার পায়। সেদিনও রীপ্রীরামক্রফণদদেবকে একজন নিজ্ছাপা করিয়া- 
ছিলেন_-'সগ্্যাসাশ্রম ভাল না গৃহস্থাশ্ম ভাল ?' পরযহংসদেব স্বীয় অভ্যন্তভাবে একটা 
প্রবচন দিয়া এই পশ্লের উত্তর দিয্াছিলেন :-_“খোলার মধ্যে খৈ যখন তৈরী হয়, তখন 
কতকগুলি খৈ আগুনের উদ্ধাপে বাহিরে নাসির! পড়ে। কতকগুলি খোলার ভিতরেই 
থাকিয়া খায়। যেগুলি বাহিরে আসিয়া পড়ে সেগুলি যেন্ূপ ধব্ধবে সাদা হয়, কড়ার 
[ভিতরের খৈ তেমনটি থাকে না, সেগুলি একটু লাল্চে হয়৷" 

বুদ্ধদেৰ বোবিৰৃক্ষূলে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ধ্ম্মারথ অতিরিক্ত কঠোরতা এবং 
দৈহিক স্বদ্ছন্দতা--এই উভয় পন্থা পরিহারপূর্কক ‘মধ্যপথ’ অবলঘন করিয়াছিলেন | বোধহয় 
জগতে নৈতিক জীবনের প্রতি সর্বপ্রথম তিনিই এতটা জোর দিরাছিলেন। এই নৈতিক 
তরু অম্ৃত্ষল অশোক রাজার সময় ফলিয়াছিল, তাহ! আমরা পরে দেখাইব। 

প্রথম পঞ্চ শিল্ের পর ৬* জন নৃতন শিশ্যকে বুদ্ধদেৰ দীক্ষা প্রদান করিলেন। বর্যাকীলটি 
তিনি কয়েক বৎসর ৰৃগ-দাব" নামক স্থানে বাস করিহা উপদেশ প্রদান করিতেন। এই 
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মৃগদাবের বর্তমান নাম সারনাথ । এখানে অশোকরাজা (খৃঃ পঃ তৃতীয় শত্তান্দী ) ১২৮ ফিট 
উচ্চ একটি স্তূপ নিশ্মাণ করিঝাছিলেন। সুগনাব-সংলগ্র জনপদের পূর্ণনাম ছিল, 
“ ইমিপিতনমিগদায় '” ( গ্ধযিপত্বনযৃগদাব )। পরবর্তীকালে এই স্থানে হিন্দুরা সারঙ্-নাথের 
মন্দির স্থাপন করেন এবং তদবধি ইহার নাম সারঙ্গনাথ বা সারনাথ হইয়াছে। বৃদ্ধদেহের 
শিথ্যসংখ্য। ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। 'অনামা নদীর তীরে আনন্দ, দেবদত্। অনিরুদ্ধ, শুভোদন, 
অমৃতোদন পরন্থৃতি বহু ব্যক্তি তাহার মতে দীক্ষিত হন, ইহাদের অধিকাংশই কপিলবস্তর 
রাজবংশজাত। কলপিলবস্তুতে ফিরিয়া আসিব! বুদ্ধ কতক দিন তথায় ছিলেন। এখানে রাজ! 
শুদ্ধোদন তাহার বাসের জন্ত নগ্রোধ মঠ স্থাপন করেন, এই মঠ রোহিমী নদীর তীরে অবস্থিত 
ছিল। এই মঠের ভগ্রাবশেষ শিওপুরের উত্তরে বরগন্ধির! নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় 
বর (বট? গন্ভিয্া ও ভ্াঞ্রোধ একই সংগ্কত শব্দ হইতে উৎপল্ল। এখানে বুদ্ধপূত রাহুল 
তাহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া নির্বাণ ধর্শ্মের উত্তরাধিকারী ইইয়াছিলেন। খ্ষিপত্বনে 
তিনি শ্রেটীগু্ যশ ও কৌতিন্তাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধদেব বহস্থানে নানাপ উপদেশ দির! ৮* বৎসর বক্ষে নরলীলা শেষ করিয়া 
আঅনস্তধামে প্রয়াণ করেন ( ৪৮৩ খৃঃ পৃঃ) । বৈশালীর নিকট বেলুর নামক স্থানে আলিয়া 
তিনি বুধিয়াছিপেন, মৃতু সন্নিহিত । এই স্থানে তিনি প্রিয় শিষ্য কাশ্যাপের সঙ্গে বেশ 
পরিবর্তন করিয়া গাহাকেইপ্টাহার প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। রাঙ্গগৃহ হইতে গণ্ডকী 
মদীতীরে কুণীনগরে শপোৌঁছিদ্না ‘পাব! নামক স্থানে তিনি শিষ্য সহ চুক্স নামক এক 
ফর্পকোরের আতিথা স্বীকার করেন। তৎপ্রদ্ব শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া বুদ্ধ নিদারুণ 
আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তথায় একটা ঘমঙ্গ শালবৃক্ষ তলে ভাহার অন্রিমকাল 
উপস্থিত হয়। 

বুদ্ধের লখা। এবং প্রিয় শিশ্বাদের মো রাজ! বিদ্বিসার বিশেষরূপে উল্লেখযোগা। 
কথিত আছে, বিখিসার হইতে বুদ্ধ পাচ বংসরের বড় ছিলেন। 

ম্যান বুদ্ধ সন্যাস গ্রহণ করিয়া বুদ্ধত্বলাভপূর্কাক রাজগৃহে ফিরিয়া আসেন-_-তখন 
বিবিসা ঁহাকে কাদতে অভিনন্দিত করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন:_ 


“আৰিতপূৰ্বাং বিপূলং কুলং তে। 
নবং বরো দী্রমিদং বপুশ্চ। 
গাতং হি তে লোহিত-ন্দনাৰ্হং 
কষায়-সংশ্লেষমনরহমেতৎ॥ 
ক্স্থাদিয়ং তে মতিরক্রমেণ 
ভৈক্ষ্যক এবাভিরতা ন রাজো। 

হল হস্ত পরঙ্গা-পালনযোগ্য এবং 
ভোক্ত,ং ন চাং পরদন্তমরম্‌ ৪ 
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আপনার হু্যবংশের বিপুল কুল, নুতন বয়স, দীগ্তান দেহ, আপনার বুদ্ধিবিক্তি 
ঘটল কেন? রক্রচন্দনে শোভা পাওয়ার যোগ্য অঙ্গ কি কষায় বস্তের উপযুক্ত ? আপনি 
রাঙ্গা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কেন? আপনার বিশাল দৃজ্জ 
পরজগাগণের 'াশ্র-বরূপ হইবে, ইহা কি পরদত্ত অন গ্রহণের হোগা ? 

এই প্রশ্নগ্ুলি পড়িয়া রামারশের কিছ্িন্ধা! কাণ্ডের তৃতীয় সর্গে লক্ষণের প্রতি 
হস্থমানের উক্তি মনে পড়ে :__. 


আয়তাশ্চ স্ববৃস্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমা; । 
সৰ্কাতূষণতূযাহাঃ কিমর্ঘং ন বিহৃষিতাঃ ॥ ইত্যাদি। 


[আপনার পরিদতুল ] হুইবা আয়ত ও বৃত্তাকৃতি ( স্ুগোল ), এই বাহ্‌ সমস্ত তুষণ- 
ধারণের যোগ্য, অথচ আপনি তূষণহীন কেন? ] 
কথিত আছে বুদ্ধদেব ত্রিশঙ্জন রাঙ্গাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কাশ্রাপ, সারিপুত্র, 
মৌদগল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, পূর্ণ, কাত্যারন, উপানি ও রাহল__ইহারাই তাহার সর্কপ্রথমকার 
২ শিল্ষা। বুদ্ধের যাতামহের নাম অঞ্জন ছিল। এইজ 
ভম্াগবতের ১ম স্বন্ধের ৩র অধ্যায়ে বুদ্ধমাতা 
মায়াদেবীকে ‘ অঞ্জন” বলা হইয়াছে। 
বুদ্ধ ২৯1'বৎসর বয়সে (৫৯৪ খৃঃ পুঃ ) সন্যাস 
গ্রহণ করেন, ছয় বংসর তপস্কা সাধনের পর ( ৫৮৮ 
প্বঃ পুঃ ) গজাতে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব 
লাভ করিয়া তিনি গছ্ায় এক মাস একুশ দিন অবস্থান 
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বুদ্ধদেব যে সঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষদ্ধ। খাবিদের যে 
আশ্রম ছিল__তাহা পারিবারিক জীবনেরই বঙ্গীয় । শিল্য কয়েক বৎসর যাত্র গুরুর আশ্রমে 
থাকিতে পারিতেন। বুদ্ধের নির্দিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার সহঙ্গ উপায়,_উহাতে 
সমাক্‌ সঙ, সমাক্‌ বাক্‌,_-পৰ্ঞান্ধন্ধ, সম্যক্‌ ব্যাহান, সমাক্‌ স্থতি, সমাক্‌ সঙগাধি_সমা দিবন 
এবং সমাক্‌ বাক্য, সমাক্‌ কর্্দান্ত ও সমাক্‌ আজ্দীব--শীলন্কন্দের অন্তর্গত | এই অষ্ট মার্গ 
ছাড়! দশটি নিষেধ-বিধির উল্লেখ করা যাইতে পারে »__ 


>। পানাতিপাত-_ প্রানীহত্যা হইতে বিরতি । 
২। অনিনাদদান__অদত্ব! দান বা চুরি । 

৩। কামেনুষিচ্ছাহার__মিথ্য! কামাচার । 

৪। দুসাবাদ__মিখ্যা কথা| বলা। 

€। পিস্ুনবাদ_ভেদ বাক্য। 

৬। করুদবাদ-_কর্কশ কথা বলা। 

৭। সঙ্গগলাপ-_নিরর্থক কথা বলা । 

৮। 'অভিঙ্গ ঝাঁ__পরদ্রবো লোভ । 

৯। ব্যাপাদ__মানসিক হিংসা । 

১) দিচ্ছা্দিট্‌ঠি_বিপরীত জ্ঞান। 


একথা সকলেই অবগত আছেন, কৌদ্ধধর্ট্রের বিঙ্গয়ধবজা স্বুরোপে প্রবেশ করিয়া খৃষ্ট- 
ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবাদ্ধিত করিয়াছিল; আনিযুগের খুষী ‘চার্চ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের 
ছাচে গঠিত হইয়াছিল। জন নামক এক ধর্ধাঙ্জক (3০89 the 31007.) খুষ্ায় সপ্তম 
শতান্দীতে বৃদ্ধের কাহিনী “বারলাম এবং যোলেপের” কথা বলিয! যুরোপে প্রচলিত করেন। 
এই পরিবর্তিত নামে পৃষ্টানেরা বুন্ধকে তাহাদের একজন ধর্দগুর বলি স্বীকার করেন। 
মহাকবি ডাণ্টে তাহার প্রসিদ্ধ “ডিভাইন! কমেডিযা”তে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে এইরূপভাবে 
হপ্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :_“ un uom 085৩6 alla riva dell’ Inds, e 00158 6001 
ragiom de christo, néchi, legga, nechi seriva © tuth suoi Voleried attibuoni 
Sono, quanto ragione umana vede Senza peccato in Vita oin Sermoni” 
(Paradiso, XIX 70-75). ইহার মশ্দার্থ এই--“তিনি সিদ্ধর উপকূলে জক্মিয়াছিলেন, 
যে দেশে কেহ কখনও খৃষ্টের কথা বলে না, তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না--তীহার 
সমস্ত উদ্দেশ্য এবং কাক্ষ__যানবীন যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ । কাহাকেও তিনি বাক্যে ও কাৰ্য্যে 
বাধা দেন নাই” 

|. ডাঃ কে. ই নিউম্যান বুদ্ধের উল্লেখ-হচক ডাণ্টের এই উক্চির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিদাছেন। মারকো| পোলো (80০০০ ৮০1০) বুদ্ধ সম্বন্ধে এয়োদশ শতান্দীতে ( ১২৯৮- 

» ) নিযে "এই সাপাৰণি শোক্যযনি ) গাজীর লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 


@ 
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শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এবং প্রথম সাধু । ইনি একজন ধনশালী এবং পরাক্রান্ত রা্গীর পুত্র ছিলেন, 
কিন্ত হৃদয়ের মহত্বগুণে সমস্ত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করেন।” তারপর বুদ্ধদেব কিরূপে তাহার 
শিভা কর্তৃক এক মনোরম নিতৃত গৃহে জগতের দৃষ্টির অন্তরালে সুরক্ষিত হইয়াছিলেন এবং 
সহসা রাজপথে বাহির হইয়া এক স্বলিত দত্ত, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে ও একটি মৃত ব্যক্তির শব 
দেখিয়! সন্যাসী হইয়াছিলেন, মার্কো পোলে| তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি 
উপসংহারে লিখিয়াছেন, “বদি ইনি শুধু খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষাটি পাইতেন, তবে ইনি জগতের 
একজন সর্বমপ্রধান সাধু হইতে পারিতেন।” মাকো পোলো আদ্দণদিগের নিরামিষ ভোজন ও 
বৈরাগোর নানা দৃষ্টান্ত দির! উলঙ্গ জৈন-সন্নাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “ইহারা উলঙ্গ 
থাকেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে উত্বরে বলিয়া থাকেন/__প্জআমর! জগতে কিছুই লইয়া 
আপি নাই--জগতের কোন জিনিষের উপর আমাদের দাবী নাই” 








“হেথা আর্ধ্য, হেখ! অনাধ্য, হেথায় ড্রাবিড় চীন 
শক হুন দল, পাঠান ও মোগল, এক দেহে হ’ল লীন।” 
_রৰীন্্ৰনাথ। 


আৰ্য্য ও অনার্ধ্য সংমিশ্রণ 


বেদের সময় হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই দেশে আৰ্য্য ও অনার্যোর ক্মবাধভাবে 
মিলন হইয়াছে। সেই সময় হইতেই একদল যজ্ঞের পক্ষে, অপর দল যজ্ঞের বিপক্ষে । 
আর্ধাগণের মধ্যেও বক্-বিরোধী ও ইন্দ্রের বিদ্রোহী লোকের অপ্রতুল ছিল না। ধাহারা 
ইচ্ছের শ্রেষ্ট স্বীকার করিতেন ও সর্বপ্রকার বঙ্গাদির অন্ন করিতেন, তাহাদের মধ্যেও 
অনেক অনার্ধা রাজ! ছিলেন, তাহার! আর্যদের সঙ্গে মিশিবা গিষ্বাছিলেন। এদিকে 
পু নর্ধাগশের একদল ইক্সের বিপক্ষ হইয়া অনার্য কোন কোন 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া গিরাছিলেন। বেদের সময় হইতে 'আর্ধ্য- 
অনার্য মিশ্রণ আরন্ধ হইয়াছিল; সেই খিচুড়ীর মধ্যে ডাল-চাল বাছিরা লওয়া সম্ভবপর 
নহে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বঙ্গীয আন্ষণ-_ভটটাচা্য, মুখোপাধ্যায়, বন্যোপাধ্যায় 
চক্ৰবৰ্তী, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, দেবশক্মা প্রভৃতি উপাধির মুখোস পরিয়া তাহাদের 
স্বরূপ বদলাইতে পারিবেন না। তাহাদের রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষা হইলে কতরকম 
উপাদানই যে তাহাতে পাওয়া যাইবে তাহার অবধি করা যায় না। 
মহারাষ্ট্র ভাষার একটি প্রবাদ আছে ( নদী চৈ পাহ নয়ে মুক্ত অপি শিট পুস্রং নরে 
কুচ্চ”) “নদী এবং খধির আদি খু জিতে নাই।” ব্যাস ধীবর কন্তার সন্তান, পরাশরের মাতা 
ছিলেন চণ্ডাল কন্তা,_-( মহাভারত বনপর্ব )। বশিষ্ঠ বেগ্তাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ভাগারকার 
ইণ্ডিয়ান এাটিকোগ়েরী, জানুয়ারী ১৯১১) এবং গ্বখেদের উর্থ মণ্ডলের ৪* এবং ৪৪ সুক্রর 
রচকনয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। নাভাগরিষ্ট নামক বৈশ্বের হুই পুত্র জান্মণদের সঙ্গে মিলিয়া 
গিযাছিলেন, (হরিবংশ )। ভারতবাসীদের মধ্যে শুধু আরে ও নার এবং আর্যদের নানা- 
শ্রেণীর মধ্যে প্রতিলোম এবং অন্ুলোম বিবাহ দ্বারা বে মিশ্রণ হইয়াছিল,_ইহাই শেষ নহে, 
মেস পরন্থতি নানা জাতীর লোক বে শাধ্য সামাংজে প্রচুর সংখ্যায় মিশিরা গিরাছিল 





ভি 
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তাহা ডি, আর. ভাণ্ডারকার ইত্ডিয়ান এটিকোৱ়েরির এক প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন (১৯১১, জাগ্ররারী সংখ্য!)। বোদ্ধধর্শ্মের আমন্ত্রণে নানাজতীয় লোক এতদ্দেশে 
'আসিহা নাম পরিবর্তনপূর্কক বৌদ্ধসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ যবনবীর মিনেওডার 
নাগসেন কর্তৃক বোদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত হইবার পর ভারতবর্ষে এতটা জন-প্রিয় হইয়াছিলেন যে 
ভারতবর্ষের সাতটি সমৃদ্ধ নগরী তাঁহার মৃত্যুর পর তদীর চিতাভন্মের জন্য যুদ্ধে লিগ হইয়া 
ছিল; এই প্রবাদটি খুটার্ক লিপিবন্ধ করিয়াছেন। » শকরাছরা বিদেশাগভ ; তাহাদের 
কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম এবং কেহ কেহ হিন্ুধক্্ গ্রহণ করিয়া বিপুল ভারতীয় জনসমাঙ্জে 
মিশিয়| গিরাছেন। বহু যবন (গ্রীক) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বৌদ্ধ সঙ 
দানের কথা নান! স্থানের প্রস্তর-লিপিতে পাওয়া যাইতেছে--গ্রীক দেশীয়ের হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করিয়া কেহ কেহ বিক্কু-মন্দির অথবা গরুড়-ধ্ব্গ স্থাপন করিযাছিলেন। শকরাজ প্রযভদত্র 
তরাঙ্গণদিগকে তিন হাঙ্গার গাভী দিয়াছিলেন এবং প্রভাসে আটজন ব্রাহ্মণের বিবাহ 
দেওয়াইয়া সে কথা তায্রলিপিতে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর এক 
লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্য অঞ্জন করিতেন। রুত্রদমন নামক এক শক-ক্ষত্রপ 
আযর্কেদ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইগাছিলেন। এই শক 
রাজগণের আদিপুরুষেরা বিঙ্গাতীর ছিলেন, তাঁহাদের নামেই তাহার পরিচয়; যথা! ‘স্পেলি- 
রিসেস” 'আজস্‌” 'যোয়াস্’। তাহারা পশ্চিম হইতে শাসনকর্তা 
আদ চপ পতি পাঠাইছা এক কালে তক্ষণীলা, কাৰিওয়ার, মালৰ এবং দাক্ষিণাত্য 
পাধ্যন্ত শাসন করিতেন। ঠাহাদের রাজার! হিন্দু নাম গ্রহণ 
করিয়া বোদ্ধধর্শ্বে দীক্ষিত হইস্াছিলেন, ‘স্পেলোহোরস্‌,' ‘স্পেলোগডামাস্‌’ প্রভৃতি রাজার! 
প্ধার্প্িকা” উপাধি গ্রহণ করিয়া ভাহাদের মুত্রায় ধর্শচক্র চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই সকল 
রাজাদের কেহ কেহ হিন্দু হইয়া স্বকীয় মুত্র! বুঘভ-লাছ্িন্ত করিয়াছিলেন। আভীরগণ এক 
সময় আৰ্মা-সমাজ-বহির্ভ ত ও হিন্দুগণের শর ছিলেন, তাহারা শেষে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া 
হিন্দু নামে পরিচিত হইয়| বিশাল হিন্দু সমাজে মিপিয়া গিয়াছেন। তাহার! এখন সিক্ধুনদীর 
ভীর হইতে বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাতোর সীমান্ত পথযন্ত পরিব্যাপ্ত হইযাছেন। আভীর- 
লেখমালায় (১৮* খৃঃ) এই বিষয় উল্লিখিত আছে । 
অনার্য দাসগণ সম্বন্ধে খখেদের এক স্তোত্রে লিখিত আছে_-“আমাদিগের চতুদিকে 
দন্যাঙ্গাতি আছে,--চাহারা যঙ্ছ করে না, তাহার! কিছু মানে না__তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়, 
তাহাদের ক্রিন্বাকলাপ ভিন্ন রকমের | হে ইক্জ! তুমি ইহাদিগকে বিনাশ কর।” কথিত, 
আছে ইৰ দাসরাজ সঘরের এক শত সংখ্যক প্রন্তর-নিন্মিত নগরী ধ্বংস করেন। ত্রস নামক, 


* এইরপ সপ্ত নগরীর দাবী সচছে হোমারের একটি পরবাৰ মাছে -__ 
“Seven wealthy cities ৩15০০ for Homer dead. 
Through which the living Homer begged bis bread + 
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এক অনার্ধ্যরাঙগ| ইন্ছের অন্তরঙ্গ স্বহ্ৃৎ ছিলেন। অপর এক দাস-রাজানদুচি_ইন্রের সঙ্গ 
বহু বিরোধ করিয়াছিলেন। আর্য্যবংশীর 'অর্ণ এবং চিত্ররথ যজ্ঞ করিতেন না, তাহার! ইন্রকে 
মানিতেন না, ইন্দ তাহাদিগকে বধ করেন। বস্তুত: সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে দেখা 
যাইবে, পুরা কালে যুদ্ধ-বিগ্রহপুলি আৰ্য্য ও অনার্শ্ের যুদ্ধ নহে,_ইন্দরপক্ষীয বজ্ঞাসুষ্ঠানকারীদের 
সঙ্গে ইন্সের বিপক্ষ বজ্ঞ-বিরোীদের যুন্ধ_উভ দলেই আআর্দ্য ও অনাধ্য এই হুই শ্রেণীর 
লোকই ছিলেন। 
বেদোক্ত পশিঙাতি ফিনিশিয়ান বলির! প্রমাণিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বিরোধী 
ও যজ্ঞের অনিষ্টকারী ছিলেন। ইন্দ্র সরমাকে পাঠাইয়া তাহার বলবীর্ঘোর বর্ণনা ও ভর 
হাক পরদর্পনপূর্কক পণিদিগকে হাত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ? 
ভাহার| বলিয়াছিলেন--"আমরা ইন্জের বহাতা স্বীকার করিব না, 
আমরাও যুদ্ধ করিতে জানি” 
এই পণির! অতি বিপুল ভাবে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ 
তাহার! মাংসাশী ছিলেন না; গরু-সেবা এবং গোঙ্গাতির রক্ষা করিয়া গোছ্ত হইতে মাখন, 
ছ'না। গ্বত প্রভৃতি উৎপন্ন করিতেন। সিভিলিয়ান স্বর্গীয় এ. সি. সেন মহাশয় এসিয়াটিক 
চগাসাইটর জার্নালে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইন্্র পণিদিগের 
নিকট পাচ প্রকার গব্য-ব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন--ছানা, মাখন, দি, দধি ও 
ক্ষীর। তথাপি ইন্দ্র কতবার যে ইহাদের নিকট হইতে গরু অপহরণ করিয়া! হত্যা করিয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা নাই। যজ্ঞে অসংখ্য জীবহত্যা হইত এবং ঘজ্ঞকারিগণ প্রচুর পরিমাণে 
মন (সোমরস) পানপূর্বাক উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন,_পণির! এই সস্তু - চারের 
বিরোধী ছিলেন। যন্ঞক্রিযার খ্বিদিগের প্রাপোর মাত্র বেশ ছিল। তাহার =হ তপলক্ষে 
ইচ্ছের স্তোত্র রচনা! করি! বিশেষ ভাবে পুরস্থত হইতেন। বক্রন্ধমি কোন এক যজ্জ 
উপলক্ষে ইন্ের স্তোত্র রচনা করিয়া কসমগণ হইতে চারি হাঙ্দার গাভী, একখানি সুন্দর 
বাড়ী এবং একটি উচ্ছল ন্বর্ণকলদী পাইরাছিলেন; স্থতরাং খ্রষি ও তৎ্ংশীয়েরা যে যক্ষের 
বিশেষরূপ পক্ষপাতী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এই সকল যজ্ঞ ও উৎসবে 
সর্বদা পশুহত্যা হইত। খ্বখেদে লিখিত আছে, বৃত্ববধ করিয়া! ইন্্র যে বিপুল উৎসবের 
অঙ্নষ্ঠান করেন, তাহাতে তিন শত মহিষ মারিরাছিলেন। সেকালে ভারতবর্ম সিংহ, ব্যাজ 
প্রততৃতি স্বাপদ-সংকুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। স্থতরাং এই জদ্গল পরিষ্কার কর! ও 
পত্ুহত্যাপূর্কাক জন-নিবাসের প্রসার বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিন 
ধরিয! যদি কোন স্থানে সতহত বৃক্ষসমূহ দাহ করা হয়, তবে তজ্জাত জলীয় ধুমে আকাশে 
মেখোৎপত্তি হইতে পারে,_এজন্ত অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাজারা সেঘ-কামনায় সময়ে সময়ে 
যজ্ঞ করিতেন । 
_ আৰ্ঘ্গের নির্দ্ম পশুহত্যা ও বস্ছের বীভংসতা ত২বিরোধী পশুপালক পনি ও 
অপরাপর জাতীর লোকের! লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত ও বিমর্ঘ হইতেন। এই পণহত্যার 
i) ১৬. 
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বিরোধী দল জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ সংখ্যায় প্রবল হইয়া ক্ষ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতেছিলেন। মহাভারতের সময় জনমত অনেকটা পশ্তহত্যার বিরোধী হুইয়াছিল। 
মহাভারতকার পশুহত্যার বিরুদ্ধে অনেক কথ! কহিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্কের এক 
অধ্যায়ে উল্লেখ করিদ্ধাছি (১ম অ+, +ম পণ, ৫১ পৃঃ) । কিন্তু মহাভারত মূলতঃ ত্রা্গণা- 
প্রভাৰাদ্বিত। জীবহত্যার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিয়া ব্যাস জনমতের প্রবালয 
স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, অপিচ জীবহত্যার পক্ষে এতগুলি রক্ষা-কবচের বিধি-ব্যবন্থা 
করিয়াছেন যে তাহাতে পশুহিংসার নিবৃত্তি হয় নাই। বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের 
ইতিহাস এব্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, টিকিট টানিলে যেরূপ মাথাটা চলিয়া আসিতে বাধ্য, 
সেইরূপ বাঙ্গলার কথা-প্রশঙ্গে সমস্ত ভারতীয় ইতিববত্তের উল্লেখ মাঝে মাঝে অপরিহার্য । 
আমরা দেখাইতে চেষ্টা পাইযাছি বে, আদিকাল হুইতে ব্রান্মণযধর্দ্ম ও জনমতের মধ্যে 
বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কোনও সমত গোড়া ব্রাহ্ধগণ বৈদিক আচার ও যাগবজ 
চালাইয়াছেন,_ কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধৰ্ণের 
আচারে অহিংসা-সুলক জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আহষ্ঠানিক 
ধের বহু আচার বিচার এবং কোন বিশিষ্ট সংপ্রদাত্ের করতলগত ক্ষমতার লীল! একদিকে, 
পর দিকে প্রাচীন যাগবজ্ের দুর্গের লৌহ প্রাচীর ভেদ করিয়া মুক্র আকাশের আলো! 
ও বায, আনিবার প্রচেষ্টা--এই হই প্রবাহ ভারতীর সভ্যতাকে যুগে যুগে রূপাস্তরিত 
করিয়াছে। 
আমরা আরও দেখাইয়াছি, বর্ণাশ্রমের ভিত্তি--রক্ষের বিশুদ্ধি-কতট! অসার। সেই 
পুরাকাল-_-ঈতে নানাজাতীয় লোক_-আশ্য ও অনার্ধ্য_-ভারতীয় সাঙ্গ গঠন করিয়াছে। 
ক্ষ ুক্ষভাবে বিচার করিলে বৃত্তিহিসাবে শ্রেণীবিভাগ স্বীকার কর! 
মাইতে পারে__কিন্ রক্তের বিশুদ্ধতা একট! অলীক স্বপ্র। বংশ- 
মধ্যাদ| ধাহাদের মধ্যে যত বেশী, তাহাদের মধ্যে গলদ তত বেদী। অরযুক্র প্রাচযবিধা-হার্ণব 


বাধ ও জনমত । 





ভি 


আৰ্ধ্য ও অনাধ্য সংনিশ্রণ ১২৩ 


ভাগারকরের যে প্রবন্ধের বিষ উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যার তথাকার 
্রাঙ্গণেরাও নিশ্রঙ্গাতি। এই নিশ্রঙ্গাতি আবার এদেশের ব্রাহ্মপগণকে যেব্প স্বণার চক্ষে 
দেখেন, তাহাতে বুঝ! বাইবে, এদেশের ব্রাহ্মণ অন্যান্য শেণীর হিন্দুর সঙ্গে এক সময়ে 
এরূপভাবে সিশিযা গিরাছিলেন, বাহতে তাহাদিগকে চিনি বাহির কর! শক্ত হইয়াছিল, 
এজভ্ত কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ 'আনিবার প্ররোদ্গন হইয়াছিল । এখন যে ১২1১৩ লক্ষ 
ব্রাহ্মণ বঙ্গে দর্প-সহকারে শিখ! উত্তোলন করি! বআছেন, তাহার! কি পাঁচটি মাত্র ব্রাহ্মণ 
হইতে উৎপন্ন? ইহা অদন্তব। এই বাঙ্গলা দেশেরই প্রাচীনকালে ্রাঙ্প-অবান্গাণের 
সঙ্গে তাহার! অবাধে মিশিষ! গিরাছেন। মাথার খুলি পরীক্ষ। করিয়া! টিবেটো-বা্, 
দ্রাবিড়, তামিলী গ্রন্ৃতি কত শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে এই দেশের নান! শ্রেনীরই 
সম্পর্ক অবধারিত হইবে, তাহা বলা বায না। ক্সঘষ্ন্তরে (পালি অন্বহঠস্ত্ত ) বুদ্ধদেবের 
a“ সুখে যে সকল কথ! বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা! যায়, এক সময়ে ক্ষত্রির জাতিই সমাজে 
প্রধান ছিলেন, ব্রাহ্মণের পদ-সর্থাদা সমাজে হীনতর ছিল। পরশুরামের সময় ক্রত্রিয়েরা 
'তিদপী হুইয়া বা্ণদিগকে অবজ্ঞা করিতেন ; এইজ্রর “নবলং ক্ষত্রিয়, বরা্দণণ্/ বলং 
বলং” এই খুন্ধবামী ঘোষণা! করিয়া! পরগুরাম রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইরাছিলেন। উচ্চবর্ণপ্তলির 
কুলগ্র্থ পাঠ করিলে দেখ! বাইবে তাহাদের সঙ্গে নিন্ধবর্ণের নানারূপ মিশ্রণ ঘটিয্নাছে। 
সুতরাং শুধু বেদ, উপনিষদ, শিখা, উপবীত ও উপাধি দেখাইয়া আপনাদিগকে “দেব” 
বলিয়া প্রচার কর! ও বর্ণাশম ধর্শ্মের মাহাস্ম্য জ্ঞাপন করা বিড়ঘন! মাত্র । আমরা 
ধাহাদিগকে নিয়্শ্রেণীকুক্ত করির! অস্পৃপ্ত করিম রাখিরাছি, পবিত্র দেব-মন্দিরে-- যেখানে 
< ভগবান্‌ সর্ধগতের পিতা, সর্ধজগতের মাতা, সর্ব্বজ্গতের পিতামহ (পিতাহং সর্ক্গগতো 
: মাতা ধাতা পিতামহ: ) একমাত্ৰ আরাধা,__সেই পিতৃমাত্‌ ও পিতামহদেবের অন্ধে খাইবার 
প্রবেশদ্ধারে খাড়া পাহারা রাখিব্া-_বিশ্বাধিপের সন্তানগশকে তাহার উদার মন্দিরের দ্বারে 
ঠেকাইয়! বাখিয়াছি-_তাহাদিগের প্রতি এই আচরণ ইতিহাস সমর্থন করে না। এই 
আচারের অন্তরার আমরা খণ্ড দেশকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সমস্ত জাতিকে 
'নিবীর্যা ও বলহীন করিব! ফেলিতেছি। বাঙ্গল! দেশে প্রত্যেক নিম জাতির মধ্যে 
সমপষ্টি আশ্যলক্ষণযুক্ত নরনারীর অভাব নাই, অথচ বাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের 
মধ্যে অতি ছ্বর্ষণ অনাধা-ুক্ঠও আমরা দেখিতে পাই-_উপবীত, তিলক, করী বা অভ 
কোন ছাপে সেই অনাধ্যত্ব ঢাক! পড়ে না। 
ই ভাঃরাজেজলাল মিত্র তাহার “নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য” নামক সন্দর্তে একটি 
অআপ্রাচীন উল্লেখ করিয়াছেন । কথিত আছে, আদিকালে ত্রিশন্ধুর নামক এক 
তি শরুলকর্ণ নাষক তাহার পুত্র-সহ, বাস করিত। জন্মজনমাস্তরের 







সহিত তাহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের 
নিলি কথাওণিবলিয়াছিল: 









১২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


“সোণাতে আর ছাইতে খুব একটা পার্থক্য আছে। কিন্ত ব্রাহ্ষণে আর পর জাতির 
লোকের মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য ত নাই । কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন জন্মে, ব্রাহ্মণ তেমন 
কোনও কাও হইতে ত জন্মে না, আকাশ হইতে পড়ে না, তুই ফুঁড়িয়া উঠে না। ঠিক 
চণ্ডালের মতই ব্রাহ্মণ মায়ের পেট হইতে পড়ে। যখন মরে তখন অন্ত জাতির মত তাহার 
শবও অশুচি হয়; এ বিষয়ে কোন ভেন দেখা যায় না। ত্রাঙ্ষণের! মাংস খাওয়ার লোভে 
ভয়ানক নিঠুর যজ্ঞ করে। তাহারা বলে-_ছাগল ইত্যাদি পশুকে মন্দার পবিত্র করিয়া 
যজ্ঞে বধ করিলে স্বর্গে যার। যদি স্বর্গে যাওয়ার পথ ইহাই হয়, তবে তাহাদের বাপ মা 
ভগিনীদিগকে কেন সেই উত্তম পথেই স্বর্গে পাঠাইয়া দেয় না? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈখা, শূত্র এ 
সকল নামে মাত্র, এগুলিতে কোনও বিশেষ ভেদ বুঝায় না; সমস্ত যা্ষেরই পা, উরু, নথ, 
শা, পৃষ্ঠ গ্রসৃতি অঙ্গগুলি ঠিকই এক রকম, কোনও কিছুতে এতটুকু ভেদ নাই। সেক 
চারিটা আলাদ! আলাদা শ্রেণী থাকিতে পারে না। ছেলেরা পথে খেলিতে খেলিতে খানিকটা 
খুলা জড় করিয়া উহাকে ভাগ ভাগ করিয়া রাখিয়া বলে এই রহিল জল, এই ছুখ, এই দই, এই 
মাংস, এই ঘি ত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া গুলিরাশি এই সকল জিনিষের কোনও একটাও 
হয় না। তেমনি ব্ৰাহ্মণ ইত্যাদি কতকগুলি নাম মাত্র, উহারা বিভিন্ন জিনিধ নয়। জস্তদের 
মধখো-_গক, ঘোড়া ইত্যাদির মধ্যে আকৃতির ভেদ আছে। সেই জন্ত গরু একট! জাতি, ঘোড়া 
খর একটা! জাতি এবং আর আর জন্ত আর এক এক জাতি। তেমনি আম, জাম, খেজুর 
ইত্যাদিও বিভিন্ন জাতের | কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্ষণে কোনও আকারের পার্থক্য না থাকার 
উহার! ভিন্ন জাতের হইতে পারে না। বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরা দেবতা! হয়, ক্ষত্রিয়ের| হয় যক্ষ, 
বৈশ্বের! হয় নাগ ও শুর! হয় অনুর যদি তাই হইত, যদি শ্রুতির এই কথা! সত্য হইত 
যে ব্ৰাহ্মণ হইতেই ব্ৰাহ্মণ ও বৈশ্য হইতেই বৈশ্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য বিশেষ 
(কোনও চিহ্ন থাকিত। চারিট। বর্ণের সকলেই নিজ নিজ কর্মফল স্বর্গলাভ করিতে পারে, 
জাতি-বিশেদের কোনই বাধা সে বিবয়ে নাই। সেই জন্ত জাতিগত কোনও বিশেষ ভেদও 
নিশ্চয়ই নাই। মানুষের মধ্যে যাহারা! জমি চষে, বীজ বোনে, শস্ক জন্মায় তাহাদিগকে ক্ষতি 
বলে। বাহারা বিবাহ ন! করিয়া বনে গিয়া ঘাস-পাতার খর বানাইয়া ধ্যানে দিন কাটায় 
তাহাদিগকে ব্রাক্ণ বলে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাহারা গ্রামে থাকে ও যন্ত্র শিক্ষা দেয়, 
তাহাদিগকে অধ্যাপক বলে। বাহাত্থ লাভের আশার এটা-সেট! কাঙ্গ করে তাহাদিগকে 
সুত্র বলে। বাহারা রথ বা হাতী চালনার কাজ লয় তাহাদিগকে যাতঙগী বলে। যাহারা চাষ 
করে তাহাদের নাম চাবা। বাহার বাণিজ্য করে তাহাদের নাম বশিকৃ। যাহার! গৃহত্যাগ 
করিয়া সন্যাস লহ তাহাদিগকে প্রত্রাজক বলে । যাহারা সৎ আচরণ-দার! প্রজা রঞ্জন করে 
তাহাদিগকে বলে রাজা। ইহাদের কোনটাতেই জন্মগত বিশেষ নাই।” ইং হরিজন, 
৩* সধ্যা। 

রাজেহ্গলাল মিত্রের লিখিত এই বিষয়টি সম্প্রতি যুক্ত রবীন্নাথ ঠাকুর মহাশয় হরিজন 
পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বাং ১৩৪+ সনের ২৯শে ভায়ের 
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রামায়ণ, সক্স্যাসধশ্ম্ের প্রতিবাদ ১২৫ 
বঙ্গবাণী তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিরা প্রকাশ করেন। আমি সেই অন্থযাদ অবলঘ্বনে 
ইহা এখানে দিলাম | 

বৌদ্ধমুগের আছি সময়ে এবং তৎপূর্কের হিন্দু মাজে জাতি-ভেদ অনেক পরিমাণে শিথিল 
ছিল, নতুব| চণ্ডালের পক্ষে ব্রাহ্মণের নিকট এবংবিধ প্রস্তাব করা কখনই সম্ভবপর হইত 
না। জ্ঞাতি-ভেদের এক্স কড়াকড়ি ও শক্ত আইন-কানুন বঙ্গদেশে বিগত ৫৮ শতান্ধীর 
মধ্যে হুইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের সেই সকল গোড়ামি সত্বেও তাস্ত্িগণ ও সহলিয়ারা 
জাতি-ভেদের বন্ধন শিখিল করিয়| সেই সমাজের খিড়কির দরজ! নেকটা মুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্গাতির মিলন ঘটিতে পারিত। 


দ্বিতীন্ম পন্রিচেছদ 
রামায়ণ, সঙ্্যাসধন্যের প্রতিবাদ 


বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্ম্ম ভারতবর্ণের স্থপ্রাচীন অহিংসনীতির জব ঘোষণা করিয়াছে। জন- 
সাধারণ, বিশেষ করিরা পণি বা বণিকৃ-সম্পরদায়, এই অহিংসনীতিকে সংবর্ধনা করিরা গ্রহণ 
করিয়াছিল। বুদ্ধ গাহস্থা আশ্রমকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু 
সন্্যাসাশ্মকে শ্েষ্ঠতর প্রতিপন্ন করিরাছিলেন। এই স্থানে আর্য 
সমাঙ্গ বিশেষ ঘা পাইয়াছিলেন। প্রখির আশ্রম অন্তরূপ ছিল, 
সেখানে বেদবেদাস্তের চর্চা হইত, কিন্ত দারাপুত্র ও শিষ্যমণ্ডলী-পরিবৃত খৰির ধর্শ-_সংসারের 
ধৰ্ম্ম ছিল, তাহাতে গো-সেবা' হইতে আরম্ভ করিয়া! গৃহস্থের সমস্ত কর্তবোর ব্যবস্থা ছিল। 
নৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে নানাভাবে সম্যাসধর্ প্রচারিত হইতে লাগিল। 
পালি সামণা ফলঙৃত্ত-পুপ্তকে তাহাদ্গের কথ! আছে। বড়উর্শনকারের! এইরূপ সমপ্রদায়গুলির 
কোন-কোনটির মতের পরিচালন! কৰিয়া ছিলেন। 

রাজপুত্র মহাবীর ও রাজপুত্র বুদ্ধ ভিক্ষু হইয়া ছুই মহত ধর্শ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দলে 
দলে উচ্চকুলের বংশধরেরা গার্হস্থ্যাশ্ম ত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিক্ষু- 
ধর্সের উপর জনসাধারণের একটা ভীতির ভাব সঞ্চারিত হইল। কন্দর্প-সমান কূপ, অটুট 
লে জন লি ও লা 


িগুর্্ে প্রতি পিতা- 
মাতার আত । 








১২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


আমাদের শিশুকালেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের মা ও দিদিমারা আমাদিগকে 
পার়্হীন কাপড় পরিতে ও কুশাসনে বসিতে দিতেন না। ইহা সেই বহষগ পূর্বের 
সার্বজনীন সন্গযাসভীতি হইতে উৎপন্ন আতঙ্ক । 

হিন্দু সমাজ ভিক্ষধর্শ্বের ঘা সহিত! ধাড়াইল-_একখানি গ্রন্থের বলে। সেই গ্রন্থের 
তুলা প্রিয় গ্রন্থ হিন্দুর আর একখানিও নাই--উহ্থা রামায়ণ। গ্র্খানি এই সত্য প্রচার 
করিল বে, ধৰ্ম্ম, মোক্ষ, ইহকাল, পরকাল এই সমস্ত লক্ষোর 
সন্ধানই নিঙ্গ পরিবারের গণ্ডীতেই পাইবে। পারিবারিক জীবনই 
সর্বার্থসিদ্ধির শেষ্ঠতম ক্ষেত্র । এই পারিবারিক জীবন তুমি নিজে গঠন কর নাই, উহা 
ভগবানের দান, তুমি উহা কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। তোমার পারিবারিক দায়িত্ব 
অপরিহার্ধা। 

তুমি ব্ধি পিতৃমাতৃ-সেৰ! কর__গাহাদের ন্দান্থগতা কর, ভবে তোমার মোক্ষলাভ হইবে। 
সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতীক শিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া কে কি.শিখিবে ? 
ভুলসীতরু-সমশ্রিত মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়! সেওড়া-গাছের সেবা 
করিতে বনে যাইব কেন? একমাত্র পিতৃসত্য পালন করার জন্চ 
রাম ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হুইয়াছেন। জোষ্ঠ জ্রাতাকে অনুসরণ এবং তাহার 
ছনদানতবর্থী হইলেও মোক্ষলাভ হইতে পারে। জোট সাতার সঙ্গে যদি কনিচের অনৈকা হয়, 
তথাপি কনিষ্ঠ তাহার শা্জান্বন্ত্ী হইলেই তদীয় জীবন চরিতার্থ হইবে। লক্ষণ রামের 
সঙ্গে নানাবিষয়েই মতৰৈধ দেখাইয়াছেন__কিন্ত তাহার ক্ষুরধার যুক্রিতর্ক তিনি সরযুর জলে 
ভাগাইয়া দিয়া ছায়ার স্কায় রামের ছন্দানুবন্তী হইয়াছিলেন। ভরত স্বগৃহে থাকিয়াও 
অ্াহগ্েহের আদর্শ দেখাইয়া! কুতার্থ হইয়াছেন। সীতা স্থামিভক্রির সূহিমতী প্রতিমা । 
কৌশল্যা বাৎসলোর প্রহীক । পরিবার বলিতে শুধু ইহারাই নহেন, দাসদাসীরাও পরিবারের 
জন। হনুমান, গ্রন্নতক্তিকে অতি উচ্ছল করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং স্থও্রীব ও বিভীষণ 
সখ্যডাবের দশ কিরূপ তাহা! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

রামারণ বলিতেছেন__পরিবারের গণ্ডীই ধর্শ্মের নুগ্রশন্ত আডিনা। এই পারিবারিক 
ধর্শের পথ কুন্দমাকীর্ণ নহে। কিক্ষুধর্থের কঠোর পথ পরিহার করিয! স্থখে-স্ব্ছন্দে জীবন 

আমা নীতি। . উপভোগ করিবার জন্ত পারিবারিক ধর্ম্ম পরিকমিত হয় নাই। 
মুশ্ডিতশির হইয়া উপবাস ও ব্রতাদি পালনপূর্কাক ছায়ার পশ্চাতে 
ধাবিত হওয়! অপেক্ষা গৃহের জীবন্ত দেবতাদের সেবা! উৎকৃষ্ট, ইহাই রামায়ণের প্রতিপা। 
এই পারিবারিক ক্ষেত্র ছৃশ্চর তপক্তারই ক্ষেত্র, ইহা অবিচ্ছিযন শান্তি ও অবিদিত স্থুখতোগের 
পছা নহে। কোন্‌ জটিল সঙ্গাসী পিতৃতক্তিতে ভরপুর রামসন্্যাসীর মত ছু্চর ব্রত পালন 
করিয়াছে ? জটাছুটধারী, মলিন, পাদ, পাহকার উপর ছতধধারী, রাজি ভরত 
বাহক ছে বর েখাইয়ছেন-_সেই অতুল অপ ও অপার সমতুল তপতা কোন্‌ 
ভিক্ষু কৰে দেখাইয়াছে? কে লক্ষণের মত নাহূসেবায আহার-নিজা বিশ্বত হইয়া সংহমের 


চি বিন্ধাৰ । 


গামা আবাল । 


ভি 


রামায়ণ, সল্গ্যাসধর্টের প্রতিবাদ ১২৭ 


পরা কাষঠা দেখাইয়াছে ৰা সীতার তায 'াঙগীবন পাতিত্রত্যের ব্রত পালন করিয়া অগ্নিপরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইয়াছে? কে কবে বিভীষণের মত সাশ্বনেত্রে স্বকুলের সংহার প্রত্যক্ষ করিয়া 
সখাচ্যুত হয় নাই? এই সকল চরিত্রের প্রত্যেকটি একটি বিশাল পটের স্থায়। ইহারা 
বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুর নদীবন্ত প্রতিষাদ। সেই প্রতিবাদ তীক্ষ বৈরাগ্যের লৌহ-শলাকা- 
দ্বারা লিখিত হয় নাই, ছশ্চর তপস্কা-ক্ষেত্রে অন্থরাগের স্ুবর্ণ-অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। 
এই পথ বিচার, তর্ক, নীতি-জ্ঞান ও মনন্তস্বের বিশ্লেষণ প্রভৃতি উৎকট উপানজাত নহে_ 
ইহা গঙ্গাতরঙ্গের মত পরম দ্েহমমতার সুবিমল বিশ্ময়কর উৎস। ইহা স্বভাবসঞ্জাত 
শ্রীতি, ভক্তি ও অনুরাগের ঝর্নার বিন্দু চতুদ্দিকে নিক্ষেপ করিয! লীলা-চঞ্চল গতিতে 
ছুটিয়াছে। জীবন-মরুত্ৃষিতে ইহ! মৃতের সন্ধান দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যেরূপ 
নেংড়া আমের বীন্গটি বেখানে পু'তিৰে, সেইখান হইতেই ইহা তাহার 'পূর্কা সুরভি ও 
তুল রযান্বাদের ভাণ্ডার খুলিরা বসিবে--সেইব্ূপ ভগবান্‌ যেখানে তোমাকে প্রেরণ 
করিয়াছেন--তোমার সর্ধার্থসিদ্ধির পথও সেইখানে গড়িয়া দিয়াছেন--তুমি বাহিরের 
স্বাকাৰীক| অনিশ্চিত পথ খু জিতে বনে যাইবে কেন? 

যৌদ্ধধর্পের পর এই রামায়লী নীতি ভারতের সর্বত্র বিজরপতাকা প্রোথিত করিয়া 
ভারতীয় সমাজকে এক অপূর্া শান্তির আদর্শ দিয়াছিল। এখনও যে এক পরিবারে 
বহুসংখ্যক লোক আদরে, সোহাগে, শ্রদ্ধার ও ত্যাগের মহিমার গৌরবঙ্গনক স্থান অধিকার 
করিয়া আছে, তাহা এই একখানি মহাগ্রন্বের শিক্ষার প্রভাবে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে ইহার 
পক্তি হাস হইতেছে, রামাযনী শিক্ষা বুঝি এদেশ হইতে তিরোহিত হয় ! কিন্তু এক সময়ে 
ইহা অত্যন্দগ ছিল, তাহ! আমর! শৈশবে দেখিয়াছি। পৃীয় নবম শতান্দীতে আআজনীড়ের 
রাজপুত্র সারদদেবকে-_বৌদ্ধধর্টের অনুরাগী আশত্ধা কৰিয়া তৎংপিতা রাজ! বিশালদেব 
নান! উপদেশ দিয়! কুমারকে শেষে বলিযাছিলেন :-_ 


* ইহ নষভ্ঞান জ্ঞান স্ুনিরেণ কাণ। 
পুরুষোত্রম ভচ্ছৈ কিছ্তীহান ॥ 
পরমোধ ভঙ্গ বোধক পুরাণ। 

রামারণ ন্ুনহ ভারত নিদান ॥"_-চাদ-গাথা। 


মহাভারত ভারতী নানাধ্্, নানামত, বুগধর্শ্ব, সনাতনধ্্র এক বিশাল চিত্রপটে 
ঝ্মাকিয! দেখাইতেছে। ইহাতে যেরূপ পারিবারিক জীবলের সংযোগ ও সামর্রন্ আছে, 
তেমনই উহার বিরোধ ও বিয়োগ দৃষ্ট হব। ইহাতে দান, ব্যান, তপ, সামাদিক কর্মকাণ্ড 
সকলই একস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাবিত্রী, দন্মন্তরী প্রন্ৃতি চরিত্রে সতীধর্শ্মের আদর্শ 
ত হইয়াছে, অপরদিকে স্বীলোকের হু্কলভাগুলি সন্ত অতিরঞ্জনের সহিত নারদ- 
রনর্িত হইয়াছে। একদিকে সৌতাত্র, অপরদিকে জ্ঞাতিৰিরোধ,__একদিকে 





@ 


১২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সৃচ্যগ্র ভূমির অন্ত জীবনপণ যুদ্ধ, অপরদিকে শ্বীর দেহের মাংস কাটিয়া পক্ষীকে প্রদান_ 
এই ভাবের বিরুদ্ধ আদর্শ মহাভারতের নানা অঙ্ক জটিল ও বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। 
স্ত্রীলোকের চরিত্র র্কালতার চিত্র এত অধিক অতিরঞ্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে - যাহাতে 
মনে হয়. কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী ভিক্ষুর ধর্শ্মে মান্থযকে আকুষ্ট করিবার জন্তই রমনীচরিত্রে 
এঁরূপ বীভৎসত। দেখান হইয়াছে, একথা ক্সামর একবার উল্লেখ করিয়াছি । 

মহাভারতে সংসার ও সন্যাস এই ছুই আশ্রমের প্রতিপোষক কথাই পাওয়া যার। 
কিন্তু রামায়ণের লক্ষা এক, উহ্নাতে কোন জটিলতা! নাই, উহ! পারিবারিক জীবনের 
দ্মাদর্শমূলক কাবা। একটিমাত্র আদর্শ উহাতে দৃষ্ট হত্ধ__তাহা সত্ৰ বাঁ অন্থশাসনরূপে 
উপস্থিত কর! হয় নাই, কাব্যকথার পারিবারিক সীবনকে লোভনীয় ও উচ্ছল করিয়া 
দেখান হইয়াছে। 

মহাভারত যুগে যুগে ভূগুপদলাক্ছিত বিষ্ণুর বক্ষের স্কায় নানার্ূপ ধর্মমত দ্বারা চিহ্নিত 
হইয়াছে। উহাকে একখানি আদত গ্রন্থ বলিধা পরিচয় দেওয়া যায় না। পৃথিবী খনন 
করিলে যেরূপ ভিন্ন ভিন্স স্তরে বিচিত্র মৃত্তিকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়! যার, এই বিপুল 
গ্রন্থে যেইবূপ নান! যুগের স্মৃতি ও ধপ্রমতের নিদর্শন পাওয়া যায়। 

রামায়নী নীতির প্রভাব ভারতী সভ্যতার ডক্রবালে অন্তমিত প্রভার দীপ্তি 
দেখাই বিলীন হইতেছে, ইহ! সত্য সত্যই পরিতাপের বিষয় অথবা ইহা! সভ্যতার অপর কোন 
উন্নততর পদ্থার রহন্ত-_-কোন নব আদর্ণের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে__ভাহ! 
কে জানিবে? 


তুতীন্ম পর্রিচেছদ 
জৈন ধৰ্ম্ম 


বুদ্ধদেবের পুর্বে পার্নাথ-শিষ্য শেষ তীর্দন্কর বর্ধমান মহাবীর অন্মগ্রহণ করেন। 
বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়েরই কর্মক্ষেত্র ছিল বৃহৎ বঙ্গে__মগধ ও পাটনায়। জৈন 


হাবীর («৪২ খং পঃ প্রচার করিযাছিলেন। বৈশালীর লিক ডর 


করেন। মিধিলার রাজপরিবারের সঙ্গে তাহার মাতৃকুলের ঘনিষ্ঠ আনমীযতা ছিল « 








জৈন ধৰ্ম্ম ১২৯ 


এই স্ত্ে তিনি বিদ্বিসার ও অঙ্গাতশক্ষর রাজসভায় স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারিয়াছিলেন। ৫২ খৃঃ পূর্বে গাহার নির্বধাণ ঘটগ্জাছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস, কিন্তু 
ওঁ সময় স্বীকার করিয়া লইলে ঙ্গাতশক্রর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার ও খারবেলের প্রস্তর- 
লিপির কথিত বৃত্তাস্তের সহিত তাঁহার জীবনের সামর্রন্ত কতকটা কষ্ট-কল্পনা: করিয়া 
করিতে হয়। এজন্ত অধ্যাপক ছেকবি ৪৭৭ খৃঃ পুঃ বীরুনি্্দাণের সময় ধরিয়া লইয়াছেন, 
তাহা হইলে ৫৪৭ খৃঃ পূঃ তাঁহার জন্মকাল বলির স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধ ৫৬৩ পৃঃ পুঃ 
"নদে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৮৩ সঃ পৃঃ অন্দে অনীতি বংসর বয়সে তাহার নির্বাণ লাভ হয়। 
জৈন ধৰ্ম্ম-প্ৰবৰ্তুক মহাবীর তাহার সমসামন্বিক ছিলেন ; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে জেকবি, 
ভিপ্পেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের কণিত জন্মতারিখ অগ্রাহ করিতে হয়। 

বুদ্ধের মত ও মহাবীর প্রচারিত মতের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়েই জীবহত্যার 
বিরোধী ও জ্ঞান্্টানের প্রতিবাদী ছিলেন। উভঘেই হিন্দুর বর্ণাশ্রম কতকাংশে মানিয়া 
লইয়াছিলেন এবং হিন্দু দেবতা স্বীকার করিতেন। এইজন কেছ 
কেহ জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধৰ্শ্বের শাখা-স্বকূপ অনুমান করিতেন। কিন্তু 
এখনকার গবেষণার উভয় ধর্টের পার্থকা বিশেষভাবে ধর! পড়িয়াছে 
এবং গৈন ধৰ্ম্ম ঘে বৃদ্ধের পূর্বে প্রচারিতও হইথাছিল তাহারও কাট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

বৌদ্ধ ও গৈন ধশ্ম একই ভিত্তির উপর গড়াই! একই হুত্র প্রচার করিয়াছে। 
মহাৰীরও বুদ্ধের ক্কায় নিজে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া! বতি-ধর্ম্ম অবলঞ্চন করিয়াছিলেন, 
জৈন ধৰ্ম্ম সংযম ও কঠোরতায বৌনধধর্্রকে বরং ছাপাইথা গিয়াছে। তথাপি বৌদ্ধ 
ধর্শ্মের এত প্রচার হইল কেন? কি কারণে উহা জগতের এক-তৃতীর অংশ গ্রাস 
করিয়া এখনও প্রচারকার্য্যে সচেষ্ট এবং গৈন খশ্ম ভারতবধের চতুঃসীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ 
থাকিয়া শুধু নিজের 'আচার-বাবহার-নিয্্রণে বান্ত রহিয়াছে? 

ঞতিহাপিকের। বলেন জৈন ধৰ্ম, হিন্দু বন্দোক্ দেব-দেবতার উপর বেশী শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিয়া ভারতের সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গ সূত্রে আবদ্ধ হই রহিয়াছে ও বিদেশীর প্রাবেশ- 
পথ কতক্টা অন্তরারপূর্ণ করিয়াছে। জৈনের! বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক তরুলতারও 
আত্মা আাছে। তাহারা জীবের ছঃখ-কষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয়, যে একটি 
গাছের পত্রপল্নব ছি ডিতেও কষ্টবোধ করেন, পাছে তাহাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাহাদের 
একদল শিরে সম্রপুচ্ছ লইয়া রাজপথের সত কুত্র জীৰ সরাইয়া পথ পর্যটন করেন, পাছে 
কোন জীৰ পদপীড়নে বিনষ্ট হয়। তাহারা! নিজের শরীরের রক্রত্বার৷ মশক ও ছারপোকার 
ক্ষুরিবৃত্তি করা ধশ্টের অঙ্গী মনে করেন এবং পিপীলিকাকেও কোন কোন ৈনধর্্মাবলী 
নিত্য শকরা প্রদান করিয়া পলীবে দয়া” স্তরের পরা কাটা প্রদর্শন করেন। সাধারণতঃ 
কাৰ্য-নাটকে ইহার! “নগর নানে পরিচিত। 

এইভাবে দার শনু্ঠানের মধ্যে একটা ন্মাতিশবা আছে, যাহাতে ছিন্ট্থানের গণ্ডী 

রর হ শ্ব দেশান্তরে গৃহীত হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বৌদ্ধদের সঙ্ঘ 


বৌদ্ধ ও জৈন দর্টের 
পার্খকা। 
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১৩০ বৃহৎ বন্দ 


একটা মন্ত বড় অন্ত, এই হবার! বৌদ্ধগণ জগন্ছয় করিহাছিলেন? এই সক্মের উন্মুক্ত 
তোরণে দেশাস্তর হইতে সমাগত লোকেরা আসিয়া! ভগবান্‌ বুদ্ধের চরণে আশ্রয় লইতে 
পারিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে এই ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখার দরুন বৌদ্ধশ্টের প্রবেশ- 
সবার অবারিত হইয়াছিল । জৈন ধর্ম নানারূপ কঠোরতা ও বিধি-ব্যবস্থার জালে আবদ্ধ 
হইয়া হিন্দুস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের আগস্ধকগণকে তাহাদের পত্ক্তিতে 
আনিতে পারে নাই। এইজন্ত বৌন্ধন্ম যখন হিন্দুস্বান হইতে ক্রমশ; দুরে যাইয়া 
দেশ-দেশীস্তরে অভিযান করিতেছিল, তখন ক্ৈন ধৰ্ম্ম স্বীয় জন্মন্থানকে অধিকতর জোরে 
ব্বাকড়াইয ধরিয়া ধীরে দীরে হিন্দুসমাঙ্গের কুক্ষীগত হইয়াছিল। 

সামান্ ফল স্থত্ধে ( শ্রমণা-ফল-সত্রে । দেখা যায় যে বুদ্ধদেবের সময়েই উচ্চ সম্প্রদায়ের 
মধো আধ্যাত্মিক নানারূপ মতবাদের দরুন ধর্ম্নীতি অতি জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
ঙ্গাতশক্ তৎকালের হপ্রসিদ্ধ অনেক সাধু-সম্াসীর নিকট পিযাছিলেন-_কিন্তুগাহাদের 
স্থ্ম বিচার ও গবেষণাসূলক চিন্তার আড়ম্বর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই) 
বুদ্ধদেৰের উপদেশে তিনি শান্সি পাইরাছিলেন--সেই সকল কথ! পূর্বের এক অধ্যায়ে 
আমরা লিশিয়াছি। 'অঙ্গাতশত্রর সময়েই নিগ্রন্থ জ্ঞাত-পুত্রের কথ! আমর! পাইয়াছি, ইনি 
একজন জৈন তীর্ঘভর। বন্ধত: বুদ্ধের পূর্কেই জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। জৈনগণ 
কহিয়া থাকেন, খ্ববতদেবই তাহাদের প্রথম তীর্থন্ধর। ভ্রমযাগবতে লিখিত আছে, ইনি 
রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া নগ্ন সন্্যাসিকূপে বনে যাইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। খাদের 
কোশলরাজ নাভী ও রাজ্জী মকদেবীর পুত্র। তৎকালে প্রচলিত রীতি-অঙ্থসারে তিনি 
স্বীয় ঘম্গ ভগিনী হুমঙ্গলাকে বিবাহ করেন। শ্বষভদেবকে কেহ কেহ ‘আদিনাথ’ নামে 
অভিহিত করেন। 

প্রথম তীর্থন্ধর হইতে পার্খনাদ ২৩শ স্থানীয় এবং মহাবীর ২৪শ ভীখস্কর | জৈন, 
বৌদ্ধ ও হিন্দুশান্্রে এই সম্প্রদায় নানা! নানে পরিচিত । ইহার! সংসারের বন্ধন হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত এদস্ত * নিগ্রন্থ", ইহারা ইঙ্জিযবিজয়ী এজন * অরিহন্ত।” ( অর্ছং)। 
ইহারা পৃথিবীর সমস্ত লোভ ও আকর্ষণ তপোৰশে জয় করিয়াছেন, এজন ইহার! « জিন * 
(জয়ী)। ইহাদের সঙ্যাসীরা “শ্রাবক’ ও সত্যাসিনীরা “শ্রাবিকা” নামে অভিহিত । 
ৈনগণ দাবী করেন বৌদ্ধধর্ম জৈন ধর্ম্মের শাখা-মাত (“ 1 is very likely that futare 
researches will throw a flood of light on the theory that Buddbism is 
rather a branch of Jainism™—An Epitome of Jainism by Puran Chand 
Nahar & 8S. Ghosh—Introduction, 1 3)| বস্তুতঃ ইন ধর্ের ধর্মমমতের সহিত 
বৌদ্ধমতের একটি স্থানে বিশেষ উক্য দৃষ্ট হয়, উর ধ্থহি নিরীশ্বরবাদী। জৈনরিগের ধর 
শাস্ত্র ও স্তায় এরূপ বিপুল ও হস্মাতি্থস্ম তবপূর্ণ যে সারাজীবনের আলোচনারও তাহার 
কিনারা করা যাইতে পারে না। ঈৈনেরা অর্দশালী ও প্রভাবাপন্ন সম্প্রদায়, তাঁহারা 
এককালে মঠ-মন্দিরাদির অন্ত যেরূপ দুক্তহপ্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী ভারতীয় 
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জৈন ধম ১৩১ 
প্রাচীন কীর্দিশালার একটি বিশেষ ধ্যান অধিকার করিয়া ন্সাছে। অথচ ছঃখের বিষয় 
তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও ইতিহাসের উদ্ধার-কল্রে তাহার! বিশেষ কিছুই করেন নাই। 

মধুরার সুপ জৈনকীযির প্রান্ত হুই সহ বৎসরের সাক্ষ্য দিতেছে ; কেহ কেহ বলেন, 
বেদে জৈনদের যে উল্লেখ দৃষ্ট হর তন্্ার! অনুমিত হয় যে জৈনমত বেদের সমকালিক কিংবা 
তদপেক্ষাও প্রাচীন । 

যাহা হউক ২৩শ সংখাক তী্ঘ্কর শার্খনাধ ও তংপরবর্্ধী মহাৰীরের,সমর হইতেই জৈন 
ধৰ্ম্ম এদেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ ভিন্ন জৈন বধর্ম্মাবলন্বী অন্ত কোন 
দেশে আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্ত এদেশে--রাজপুতনা, গুজরাট, পঞ্াৰ 

এবং দাক্ষিণাতোর কোন কোন স্থানে--ইহার! সংখ্যায় প্রবল । ইহাদের অর্থসম্পদ্‌ ও 
বাণিজ্ো কুতিত্ধ ভারতবর্ষে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। 

এই বাঙ্গল! দেশে ইহাদের প্রভাব খুবই বেলী ছিল। হিঙ্ুধ্থের পুনরুণানে বৌদ্ধ 
ধর্শের স্যার, জৈন ধর্ম্মও বিলুপ্ত হইয়াছিল; তথাপি সেদিন পথ্যন্তও জগৎ শেঠ ভ্রাতারা পৃথিবীর 
মধ সর্বাপেক্ষা ধনশালী ছিলেন। খাস বাঙ্গালীদের মধো জৈন ধর্ক্ম অম্পই আছে। যখন 
ভক্তির বস্তায় দেশ ভাসির! গেল, সেই সঙ্গে এদেশবাসীরা নিরীশ্বরবাদের কলঙ্ক এন্থান হইতে 
একবারে মুছিয়| ফেলিলেন। আমর! পূর্বেই লিখিয়াছি, হাতীর পায়ের নীচে নিম্পেষিত হইলেও 
ৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না--একূপ নিষেধ-বিধি জনসাধারণের মধো এক সমরে প্রচারিত 
হইয়াছিল। কিন্ত মৃত্তিকা-নিয এ দেশের নান। স্থানে এত অধিক পরিমাণে তীর্থন্করদগের সুষধি 
আবিষ্কৃত হইতেছে যে এক সময়ে এই ধর্শ্বের প্রভাব যে খুব বেশী ছিল তাহা সহজেই 
অস্থমান করা যায়। যে সকল মন্দিরে ভগবানের স্থলে মানুষকে অধিষ্ঠিত কর! হইয়াছে 
এবং ভাহাব্র সন্ত আরতি জলে না, ভোগ প্রস্তত হয় না, প্রেম-ভক্কির আতিশমোর দিনে 
হিপুগণ সেই সকল মন্দির অস্পৃশ্য মনে করিয়াছিলেন কিন্ত যেরূপ জৈন তীর্ঘস্করদিগের বহু 
প্রাচীন সুর্িারা এককালে এই ধর্মের প্রভাব প্রমাণিত হয়, তেমনই অনুমান ও প্রতাক্ষ 
প্রমাণঘটিত কূট তর্কে আমাদের নবান্তায় যে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ন্যায়ের চিন্তাশীলতা- 
দ্বার! বিশেষ প্রভাবাৰিত হইয়াছিল তাহা সহঙ্গেই নথমে্। অস্থমানকে ছিন্দুগণ বিশেষরূপে 
আশয় করিয়া একমাত্র প্রত্যক্ষবান্ষের শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । এদেশের মহাস্থানে এক 
সময়ে জৈন ধন্দ-নেতা ভদ্রবাহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি অশোকের পিতামহ সম্রাট 
চন্প্ুপ্রের গুরু ছিলেন। এক সময় মগধ, অঙ্গ ও কৌশল রাজো জৈন ধৰ্ম্ম প্রবল হইয়া 
তাহা রাষ্ট্র কেন্দ্রে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। আমানের দেশে ধারাবাহিক ইতিহাস ছশ্রাপা 
হওয়াতে, আমরা যাহা এখন দেখিতে পাই না, তাহা কোন কালেই ছিল না, বলির! যনে করিয়া 
থাকি এবং যাহা আছে_-তাহা স্বষ্িকাল হইতেই ৰিচ্ধমান, এক্ূপ সংস্কার পোষণ করি। 

এদেশে এককালে জৈনধর্শের প্াধান্তের প্রধান প্রমাণ এই যে নেমিনা ও পার্শ্নাথ 
প্রকৃতি ভীর্থ্করদের এই অঞ্চলটি এক সময়ে প্রধান ধর্ম্ক্ষে্র ছিল। পার্খনাথ পাহাড় 
সেম শেখর) এখনও ৈনদের অভ্ততম প্রধান কেজর। 
NE 
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পার্শ্নাথ খৃঃ পূঃ ৮৭৭ অন্দে জন্মগ্রহণ করিয়া! খুঃ পুঃ ৭৭৭ অন্দে বঙ্গদেশের তক্সামে 
অভিহিত পাহাড়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। পরবন্থী তীর্থঙ্কর ব্যান মহাবীর-সম্বন্ধে আমর! আলোচলা 
করিয়াছি। বৈশালী নগরের নিকট কুণ্ড গ্রামে ইহার জন্ম হয়। বৈশালীর রাজ! চেতকের 
ভগিনী ত্রিশৃলাদেবী ইহার যাতা। চেতক রাজার কঃ! চেপেন! বিদিসার রাজার রাজী ; 
স্থততরাং এ সকল রাঙ্গাদের দরবারে এক সময় ডাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। পিতা ও 
মাতার মৃত্যুর পর মহাবীর ৩১ বৎসর বয়সে সন্যাস গহণ করেন। সন্্যাসের ১২ বৎসর 
পরাস্ত ইনি দৈন ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ৪১ বৎসর বয়সে 
জীৰন্মুক্ত হইয়া ২ বৎসরে ভিরোহিত হন; পোৱাপুরী পাহাড়ে তাঁহার লীলাবসান 
হন্ছ। এ স্থান বৰ্তমান বেহারের অতি নিকটবরী, তাহার তিরোধান খৃঃ পুঃ ৫২৭ অন্দে 
ঘটিয়াছিল। 

রাজ! চক্্রগুপ্তের রাজো স্বারশবর্ব্যাপী ভীষণ ছুততিক্ষ দেখা! দিরাছিল। এই সময়ে 
মগধের জৈন সঙ্গের অধাক্ষ, রাজ-ওরু ভত্রবাহ তাহার শিশ্যদিগকে লইরা কর্ণাটে গমন 
করেন। তথায় তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিঘাছিলেন, বিদেশে অবস্থানকালে তংস্থলে 
অতিৰিক্ত মগের জৈন দশচধক্ষ সলভ পূর্বাচরিত জৈন ধর্ণের অনেক পরিবর্ধন সাধন 
করেন। গৈন ভিক্ুমাত্রই সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিবেন এই ছিল নিয়ম, কিঞ্জু স্ুলভদ্রের দল 
শ্বেতাদ্বর পরিধানের পক্ষপাতী হুইলেন। ভদ্রবাহু দ্বাদশবংসর পর ফিরিয়া আলিয়া নধ- 
প্রবহ্থিত নিয়ম অস্মোদন করেন নাই। তাহার মত ছিল, নিগ্র্থগণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার- 
বৰ্্দ্িত হইবেন। ধাহারা পাধিব সংস্কারের বশবর্তী হুইয়া! গৈনদের সনাতন উচ্চ আদর্শ রক্ষা 
করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন, তাহাদের সঙ্গে তিনি ও তাহার দল পঙক্তিরক্ষ| করিতে স্বীকৃত 
হইলেন না। দুই দলের মধ্যে অনেক দিন ধরি! তর্কযুদ্ধ চলিল, অবশেষে ৭৮ খুঃ অন্দে 
ইহার! পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ত হইয়া পড়িলেন। দিগখরেরা বলেন--দেহ এবং দেহের 
সংস্কার যে রক্ষা করিবে সে আবার নিগ্রন্থ হইবে কেমন করিয়া? খেতাপ্রীর! লোকসমাজে 
চলাফেরার সময়ে শ্বেতবস্তর পরির! বাহির হইবার পক্ষপাতী হইলেন। 

কিন্তু কি বৈষ্ণবধ্্ম, কি সহঙগিয়াধ্্, কি ত্যাগধৰশ্ম বাঙ্গালীর! যাহ! স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার মধ্যে 'আদর্শের ঈন্থাত্র ক্ষযনতা তাহার! অঙুমোদন করেন নাই। পার্বিবতার অঙুরোধ 
বা সমাঙ্গবিধি তাঁহাকে তুম! হইতে একটুমাত্ৰ বিচলিত করিতে পারে নাই । দানের প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন, স্বতরাং কপটাচারী ভ্রাতা হস্তে খর দিয়া কালু ডোম নি গ্রীব! বাড়াইয়া দিলেন; 
কতক সাদিয়া রাজ! প্রতাপান্ত্যি তাহার রাজ্জীকে পর্যন্ত দান করিয়া ফেলিলেন 7 কর্ণ 
একফোটা চোখের জল না ফেলিয়া স্বীর পুত্র বৃষকেতুর মন্ডক নিজে ছেদন করিলেন, 
এই সকল প্রবাদ এতিহাসিক ভিত্রিহীন হইলেও বঙ্গের চিন্তাধারার যে উচ্চাঙ্গ প্রদর্শন 
করে-_তন্ছারা বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্টা প্রতিপত্র হয় বে এ জাতি তাহাদের চিন্তা বা কর্শ্মে 
কিছুতেই অরে সন্ধষ্ট হইবার নহে, বাহ! কিছু বাঙ্গালী করিবে__তাহার চূড়ান্ত অভিনয় 
না করিয়া ছাড়িবে না। দৈহিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া ৰিনি নিজ হইবেন--তাহার আবার 
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বন্ধের উপর লোভ অথবা নগ্র হওয়ার ভীতি কেন? বাঙ্গালী ভদরবাহ দিগন্বরত্বের প্রধান 
পাণ্ডা ছিলেন। এইরূপ দিগন্বর সর্াসীর সুষ্ঠ বাঙ্গালী চিন্রকরের! অনেক স্বাকিয়াছেন। 
সহঙ্গিয়ারা প্রচার করিলেন, স্ত্রী ব্যডিচারিনী হইলেও তাহার প্রতি ভালবাসা অন্কুঃ রাখিতে 
হইবে, “প্রণর করিয়া ভালে যে, সাধন অঙ্গ পান ন! সে” (চ্ডীদাস ) ; পরের স্ত্রী 
প্রতি ভালবাসা-_স্বকীয় হইতে শ্রেষ্ট _ আলি নাত পখছ রাঙ্গো 
নির্ভীকভাবে বৈধব-কৰি গাহিলেন-_ 


"ননদ্দিনী বল গিয়া নগরে, 
ভুবেছে রাই রাজনন্দিনী 
কষপ্রেষ-কলক্কপাগরে ।” 


এইবপ সমাজ্ৰিধি, শাস্তবিদির প্রতি বৃদ্ধাঙগু্ঠ দেখাইরা সাধারণের জনধিগম্য ভাবের রাজো 
শেষ পরাস্ত ডঙ্কা বাজাইয়া স্বীয় মত প্রচার করার দুঃসাহস বোধ হয় বাঙ্গালীর মত অন্ত কোন 
জাতি খুব কমই দেখাইয়াছে। 

সুতরাং লোকসমান্জে চলিতে নিগ্রন্থদিগকে উলঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে, আদর্শকে 
একটুকুমাত্র খর্ব করিতে দেওয়া হইবে না, এই মতে বাঙ্গালী ভদবাহ ও ভাহার দল 
দৃঢ় হইয়া রহিলেন। এদিকে পাশ্বনাথ প্রভৃতি তীর্খক্করগশের সঙ্গে বাঙ্গালার নীর্ঘকাল- 
ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সখন্ধের ফলে জৈন ধর ৰে এই দেশে কতকটা ্রভভাবাধিত হইয়াছিল, তাহা 
নিশ্চিত। বঙ্গদেশের সঙ্গে গৈন ধর্শ্মের যে ঘনিষ্ট সংশ্রব হইস্াছিল-__সে ইতিহাস উদ্ধার 
করিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। 

ভত্রবাহপ্রযুখ দিগন্বরের দল মেয়েদিগের জন্তু তাহাদের আশ্রমে একটুমাত্র স্বান 
রাখিলেন না। সকলেই অবগত আছেন ১৯শ তীর্স্কর (তীরঘ্রী (7) ) ম়ীকুমারী চিরকুমারী 
ছিলেন, কিন্ত দিগ্বর দৈনেরা তাঁহার স্ত্রীত্ব স্বীকার করিলেন না, তাহারা গাহাকে 
পুরুধরূপে পরিকল্পন! করিয়া তীরঘসকর-তালিকার অন্তর্গত করিয়া লইলেন এবং তিনি 
"মদীনা" হইলেন। 

নিয়ে আমরা ২৪জন তীর্ণস্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতেছি। 

১। আদিনাণ ( খৰত দেব )। ২। অজ্িতনাথ--রাজা দ্দিতশত্র ও রাজী বি্্বার 
পুত্র । ইনি বঙ্গদেশের পার্শনাথ পাহাড়ে ( সমেৎ শেখর ) তিরোধান করেন ইহার বর্ণ 
ছিল স্বর্ণের স্তায় এবং ইহার চিহ্ন (লাঙ্ছন ) ছিল হস্তী । ৩। সন্ভবনাথ_রাঙ্গা জিতারি 

এবং রাজী সেনার পুত্র । স্বণবর্ণ, অঙথলান। ৪। অভিননদন-_রাজ্গা স্ধর ও রাজী 


_ দিন্া্থার পুত । ৰদদেশের সমেত শেষতে ভিন, কপিলাহন। ৫। হুমতিনাগ 


| এবং রাজী বঙ্গলার পূত্র। স্বরবর্ণ, (কৌক-লাহন )। ৬। পকগপ্রভ__ 
জযিমার পুত্র । বঙ্গদেশের সমেত শেখরে তিরোধান। রক্রবর্ণ, 


এ 








১৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


পত্ম-লাঙ্জন। ৭। ্ুপার্খনীথ-_রাজা প্রতিষ্ঠ ও রাজী পৃথ্বীর পুত্র, সমেত শেখরে 
ভিরোধান। সৰুজবর্ণ, স্বপ্তিকলাহ্ন। ৮। চক্রপ্র--পিতা কান্দা মহাসেন, মাতা রাজ্তী 
লক্ষণা । এই দেশের সমে [শেখরে তিরোধান ॥ খ্বেতবর্ণ, চ্দ্রলাঞ্ছন | ৯। স্তবুদ্ধিনাথ_ 
রাঙ্গা স্থগ্রীব এবং রাজ্ডী রমার পুত্র। এই দেশের সমেং শেখরে তিরোধান | খ্বেতব্ণ, 
যকরলাঙ্ছন। ১*। সীতলনাথ-_রাজা দৃড়রথ ও হুসনন্দার পুত্র । এই দেশের সমেত 


শেখরে তিরোধান । স্বণবর্ণ, ভ্রবংললাঞ্চন। ১৯। শ্রেঘাংশনাথ-_রাজ! বিষ্ণু এবং 
রাজী বিষ্ণার পুত্র বাঙ্গলার সমেত শেখরে তিরোধান । ইহার বর্ণ বর্ণের স্তায় এবং গরুড়- 
লাঞ্ছন। ১২। বন্থপূজা__বাস্থপুজ্জা রাজা এবং রাজ্জী জয়ার পুত্র-_ভাগলপুরে জন্ম ও 


নির্বাণ। রক্রবর্ণ ও মহিষলাঞ্ছন। ১৩। বিমলনাথ__রাঙ্গ! ককতবর্্া ও রাজী শ্তামার পুত্র 
_বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে নির্বাণ স্বর্ণ, বরাহলাঙছন। >৪। ন্নাথনাথ_ রাঙ্গা 
সিংহসেন ও রাল্জী স্যশার পুত্র । বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান । স্বরণ, শোনলান। 
১৫ ধর্ধনাথ-_রাজ! ভা এবং রাজ্রী সুন্ধতার পুত্র । বাঙ্গলার সমেৎ শেখরে তিরোধান । 
স্ব, বজলাছন। ১৮। শান্সিনাথ__রাজ! বিশ্বলেন এবং রাঙ্জী অচিরার পুত্র । সমে 
শেখরে নির্বধাণ। পিঙ্গলবর্ণ, মুগলাঞ্ছন । ১৭। কুস্থনাথ__রাজা! স্থর ও রাজ্জী ভ্রীর পুত্র_ 
সমেৎ শেখরে তিরোধান, ছাগলাগুন। ১৮। অরনাথ-_পিতা রাজা হ্থদর্শন ও মাতা 
রাজ্জী দেবী। সমেত, শেখে যহাপ্রযাণ-_্র্ণব্ণ, নন্দ্যাবর্ত । ১৯ মললীনাথ রাঙ্গা কুম্ভ 
ও রাজী প্রভাবতীর কন্তা__সমেৎ, শেখে তিরোধান। নীলবর্ণ, কুন্তলাঞ্ছন। ২*। মুনি 
হ্রত_-রাজ স্ুমিত্র এবং নাজ্ঠী পল্জাবতীর পুত্র সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াপ। রূষ্চবর্ণ, 
কুর্লাঞ্ছন। ২১। নেমিনাধ--রাজা বিজয় এবং রাজ্জী বিগ্রার পুত্র । পিঙ্গলবর্ণ, নীলোৎপল 
লাঞ্ছন। সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াণ। ২২। নেমিনাথ ( ২য় )--হরিবংশোডূত রাজ! 
সমু্-বি়্ এবং রাজী শিবার পুত্। কৃষ্ণ, শব্খলাঞ্ছন | ইহার পিতা সমুদ্র-বিজয়, 
ককঞ্চের পিতা বহ্দেবের ভ্রাতা ছিলেন। ২৩। পার্শনাথ-_রাঙ্দা অগ্সেন ও রাল্জী 
যামাদেৰীর পুত্র-_জন্ম ৮৭৭ খৃঃ পৃঃ ৭৭* খুঃ পুর্বে সমেত শেখরে সহাপ্রয়াণ। ইনি 
২৪প তীখস্কর মহাবীরের প্রা ২৫০ ব২সরের পূর্বববন্তী। সমেত শেখরে তিরোধান । 
নীলবরণ, সপপলাচ্ছন। ২৪। মহাৰীর ( বর্ধমান )_রাা সিদ্ধার্থ ও রাজ্জী ত্রিশলার পুত্র, 
পৰাপুরীতে নির্বাণ ( ৪২৭ খৃঃ পুঃ )। পিঙ্গলবর্ণ, সিংহলাঞ্চন । 

এই তালিকা হইতে প্পষ্টই দেখা ৰাইতেছে__২।১ জন তীর্ঘস্র ব্যতীত ইহাদের সকলেই 
বৃহৎ বঙ্গের সমেৎ শেখরে মহাপ্রয়াপ করেন, স্বতরাং বাঙ্গলাদেশ যে জৈন ধশ্মের একটি প্রধান 
নীলাক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভীর্ঘক্করের৷ সকলেই 
রাঙ্গকুলোত্ুত ; এবং দুইজন ব্যাতীত সকলেই ইক্ষাকু-বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মিঃ 
পুরণ চাদ নাহার তাহার Epit০m ০ 35105) পুস্তকে ( ৬৮৫ পৃঃ ) লিখিয়াছেন: 
শপাশ্থনাথ পাহাড় বঙ্গদেশের হাজারীবাগ জেলার অবস্থিত, ইহা জৈনদিগের সর্কপ্রধান 
তীর্থ । ২৪ঙ্গন তীর্ঘদ্ধরের মধ্যে ২০ জনই এই স্থানে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। 








জৈন ধৰ্ম ১৩৫ 


এখানে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈনদিগের অসংখ্য মঠ-মন্দির আছে। তীর্ঘগরদিগের 
পার পুজা! হইয়া থাকে, কিন্ত পার্শনাথের মন্দিরে পার্খনাথের একটি প্ররদষ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত। ” 

আদিনাথের একটি সুদ্ধি ভায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত কুলপী থানার অধীন 
মপ্টেখরী গ্রামে পাওয়া গিঘাছে। সুহঠিট একটু 
অম নীল রঙ্গের বালি পাথরের উপর ক্ষোদিত 
( পঞ্চপুষ্প, সুন্দরবনে ন্সবিস্কৃত জৈন মৃ্ি প্ৰবন্ধ, 
১৩৩৯ আষাঢ়, ১৩৪ পৃঃ )। মহাৰীর ( বর্ধমান 
স্বামী) ৫২৭ খৃঃ পুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন 
জৈন দিগের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ আযারঙ্গ সুত্রে 
লিখিত আছে তিনি ১২ বৎসর কাল বঙ্গদেশের 
অন্তত রাড দেশে বর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 

পার্খনাথের এই পর্তর-ৃ্িটি স্থন্দরবনের 
অন্তর্গত কাটাবেনিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। 
স্বন্দরবনের .২৪ নং লাটে এইরূপ আর একখানি 
মি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদীরমান 
উতিহথাসিক ডাতমও হারবারের অধীন জয়নগর 
মজিলপুর নিবাসী যুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের 
গবেষণা-মূলক ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ৈন শাস্ত্ৰ ও সাহিত্য অতি বিরাট, এ 
পরাস্ত তাহাদের বিশেষ সন্ধান হয় নাই। 
ইাদের বন্গ্রগথ সংস্কতে লিখিত হইয়াছে বহু 
সংখাক প্রাক্কতে এবং 'অবশিষ্টগুলি প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিত। ইহাদের ব্যবন্ধত প্রাকৃত অন্ধ-মাগনী, সুতরাং এক সময়ে এ দেশে যে 
প্রারুত প্রচলিত ছিল, ইহার! তাহাই ব্যবহার করিরাছেন। বাঙ্গালী ভদ্রবাহ - ইহাদের শ্রেষ্ঠ 
মনীষী ও মুখা লেখকগণের অন্ততম । ইহার রচিত করনত ( দশাশ্রতি স্বন্দ নামক বিরাট 
পুস্তকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে ৮ম অধ্যায়: জৈনদিগের প্রধান গ্রন্থ । চাতুরমান্ত উৎসবের 
সময় ইহ! লৈনমন্দিরে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ভড্রবাহ চন্দ্রগুপ্থের সময় নিখিল 
জৈন সঙ্মের অধ্যক্ষ ছিলেন। হৈন (প্রাকতে লিখিত) পঙ্মচরিত ( পউম চরিভাম ) 
একখানি প্রাচীনতম প্রাকৃত কাব্য । জৈনদিগের আখ্যারিক! গ্রস্থও বিস্তর ; ন্যায়, দশন 
সম্বন্ধে ইহার! এক সময়ে ভারতীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অগ্রনী ছিলেন। তীর্থদ্বর ও প্রধান জৈন 
সাধুদের জীবনচরিতও বহু বিস্তমান। প্রফেসর হারতাল (০!) বলেন, ইহাদের বর্ণনাস্সক 





পাখনাখের মৃত । 
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রচনা শুধু ভারভীর সাহিত্য নহে--সমগ্র মন্স্থ-ঙ্গাতির সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠার দাবী 
রাখে। (* With respect to its গজ part, it holds a prominent position 
not only in Iodian Literature but in the Literature of man! 
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কুকুপাগডবেরই হউক বৰা কুরুপাঞ্চালেরই হউক, কিংখা ভিপ্েণন্ট স্মিথ, হকিংস্‌ 
সাহেবের নতান্থসারে পাত্ুবর্ণ কোন কুটিয়া জাতির সহিত সাধাসমাজের এক মুখ্য শাখারই, 
হউক, কুরুক্ষেত্রনামক স্থানে যে একটা মন্তবড় যুদ্ধ সংঘটিত 
মারের সম নি: হইনাছিল তৎসঘন্ধে কোন নতান্তর নাই। প্রাচীন ইন্প্রস্থের 
এ মার শাদিক্খা। কিছু কিছু চি এখনও বর্তমান। সাঙ্জাহানেক দিল্লী ও হুমাযুনের 
সমাধিমন্দিরের মধাবন্তী বদুনা-তীরের কতকটা! স্থান প্রাচীন ইক্্প্রস্থের একাংশ বলিয়া 
নির্দিষ্ট হুইয়া থাকে। নিগমবোধঘাট এবং তাহার উত্তরস্থিত সলিমগড়ের সন্নিহিত 
নীলছত্রী-মন্দির ইন্দপ্রন্থের সীমানার মধ্যে ছিল, ব্নেকের ইহাই ধারণা । বুদ্ধদেব, কুন, 
সির প্রতি হিমাতরির পার্ধতা জাতীর লোক ছিলেন বলিয়া ভিসন স্মিথ অন্থমান 
করিয়াছেন। এরূপ মত আমরা আরও অনেক শুনিয়াছি,_-শিবঠাকুর নাধ্য দেবতা, সীতা 
নর্থে লাঙ্গলের ফাল, রামের লঙ্কা-জর অর্থ দাক্িণাত্যে আধ্যগণের রূষিবিষ্ঠার চর্চা প্রভৃতি 
মত আমরা ওয়েবার সাহেবের কল্যাণে শুনিয়াছি। সাস্থধের কঙ্কাল ও রক্রের উপাদান কি, 
শেই শবচ্ছেদ বিস্তার অসতুশীলন করা আমাদের কাধা নহে। বহুযুগ হইতে সন্ধ্যাকালে শিব- 
মন্দিরে ভোগ ও ন্মারতির ঘণ্টা বাজিতেছে-- তাহা আরও বহুযুগ বাজিবে। বহযুগ যাবৎ, 
মূখ, ব্যক্তি পিপাসাৰের স্তার রাম নামামৃত শ্রবণ করিতে উৎস্থক হইবা আসিয়াছে ও আরও 
বহুযুগ সেইরূপ উহ থাকিবে এবং সুধিষ্চিরাদি পঞ্চৱাতা আমাদের আদর্শ আছেন ও 
থাকিবেন। আমরা ইতিহাসের কঙ্কাল লইয! টানাহেচড়া করিব ন! এবং এই সকল জীবন্ত 
দেবতা ভাঙ্গিয়া মাটির পুতুল গড়িৰ না। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম-সনবন্ধে প্রচলিত নত, উহা! ৩১*২ শব পুঃ অন্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল 
ভিন্দেন্ট স্মিথ লিখিযাছেন--পাওবনদের নাম পা শব্দ হইতে হইয়াছে এই শব্দের অর্থ 
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pale বা ০০ (পীত)। স্থতরাং পাগুবেরা নেপালী বা দুটিয়া দেশের লোক। 
দ্বিতীয়তঃ, পাণবদের মধ্যে অনার্য আচার প্রচলিত ছিল__যথা, এক স্ত্রীর বহ স্বামী গ্রহণের 
প্রথা, সুতরাং তাহার! পাহাড়িয়া কোন অসভ্য সমপ্রদায়-দুক্ত |. 

এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে নার্ধাদিগের ব্দাচার-বাবহার চিরদিনই এককপ ছিল 
না। ন্াধ্যদিগের ক্রমবিকশিত সামাজিক ভি ভিন্ন স্তরে ঝুগে যুগে নানা প্রথার অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয়। উদ্ধালক হগুনির স্ত্রীকে যখন অপর এক খাছি ধরিয়া লইয়া যান, তখন 
সেই স্ত্রীর প্রাপ্তবরক্ক পুল্র রোষপূর্ণ চক্ষে সেই দৃশ্য দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন: 
তখন ভাহার পিতা বলিয়াছিলেন :_"ৰংস ! ইহাই প্রথা, যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, সে 
তাহাকে পাইবে, ইহাতে বাধ! দেওয়ার শক্তি সমাজ আমাকে দেন নাই।* ছুর্গাচরণ 
সান্যাল মহাশর তাহার ‘সামাজিক ইতিহাসে” লিখিয়াছেন, পুরাকালে নার্যাসমাজে যে 
কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিত, তাহাকে সেই পুরুষের অন্থগাষিনী হইতে হুইত। 
নক্ছব! সেই স্ত্রীর সমাজে নিন্দা হুইত এবং লোকে তাহাকে “ককশা/' বলিয়া দ্বণা করিত। 
দশরথ-দাতকে দৃষ্ট হয়, সীতা রামের সহোদরা ছিলেন এবং শেষে তাহার পত্নী হন। 
এককালে আর্ধালমাঙ্গের কোন কোন শাখার সহোদর-সহোধরার বিবাহের প্রথা বিশ্রমান 
ছিল। জৌপদীর বিবাহের সময যুখিটির ভ্রপদ রাজার নিকটে এক রমণীর বহুপতি হইবার 
কতকগুলি প্রাচীন নজীর উপস্থিত করিয়াছিলেন, বথা --"ধ্শীলা জটলা নামী গৌতম 
বংশীয়! এককন্তা সাতজন খাধিকে বিবাহ করেন, এবং বাক্ষী নারী সুনিকন্া প্রচেতাঃ নামক 
দশত্রাতার সহধর্দিনী হইয়াছিলেন।”' (মহাভারত, আদিপর্ক ১৯৯ অঃ ।) শুধু পাঁওবদের 
জন্মবৃত্বাস্তটিই আধুনিক 'মাদর্শ-ন্ুসারে বিসনৃশ নহে, পৃতরাষ্ট্র ও বিহুরের জন্মকথাটাও 
খুব সুকচিসঙ্গত নহে। ইহাছাড়া নারদশ্ষি ও সতাকামের জন্ম-কথা। ব্যাসপধির উৎপত্তি 
ইত্যাদি বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে, ব্যাপ, বশিষ্ঠ, নারদ প্রকৃতি সর্ধজনপূজা খাষিরা 
বাভিচারোৎপর হইয়াও সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন হইয়াছিলেন। মণিপুরের বৃদ্ধরাজা এই 
সৰ্বে তাহার কন্তা চিত্রাঙ্গদাকে অস্ঠুনের হস্তে দিযাছিলেন যে, দৌহিত্র তাহাদের সিংহাসনের 
অধিকারী, স্থতরাং শঙ্ছুনের পুত্র হইলে সে মণিপুরেই থাকিবে, তাহার উপর অর্চ্ছুনের 
কোন দাবী থাকিবে না। 

বিরাট্‌ আর্াসমানগে যৌনসম্পর্ক ও আহারাদি-স্বস্ধে অসম্ভব রকমের শিখিলতা বিত্মান 
ছিল। যুগে যুগে 'াধাসমাঙ্গ নানারূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বর্ধমান আকারে দাড়াইয়াছে। 
এক সময়ে আর্থাগ এত বেনী গরু খাইতেন বে, অতিথি আসিলেই একটি গরু মারিতে 
হইত। এইজ অতিথির এক লাম *গোছ।” রাম বনবাস-কালে হস্থাছ বলিয়! শূকরের 
মাংস সীতাকে খাইতে দিয়াছিলেন । প্রাচীন ফুগ হইতে আধাগণ কোন একটা বিশেষ 
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স্মিথ সাহেব আরও লিখিয়াছেন--কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা একটা জ্ঞাতি-বিরোধ লইয়া হইতেই 
পারে না। একটা সামাক্ত পারিবারিক কলহ কি.ভারতীয় সমবেত রাজশক্তির উপস্থিতি ও 
যুক্ধবিগ্রহাদির কারণ হইতে পারে? কথিত আছে পূর্কাদেশের 
প্রাগ্‌জ্যোতিনপুরের রাজা পর্য্যন্ত এতটা পথ পর্যাটন করিয়া কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধে যোগ দিরাছিলেন। ঘরোরা লড়াই হইলে এরূপ হওয়া 
অসম্ভব ছিল। এই পাশ্চাত্বা জাতিদের মধ্যে পারিবারিক ব্যাপারগুলি কিছুই নহে, 
যুদ্ধাদি হইতে হইলে একটা জাতীয়তা-সম্পককিত কারণ থাকা চাই। তাহার! জাতীয়তা 
বলিতে যাহা বুঝেন, ভারতবর্ষে তাহা! কোন কালেই ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার মূল কে 
পারিবারিক জীবন ও জ্ঞাতিত্বের বন্ধন। ধাহার! সার্কমভৌষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
সমস্ত দেশে অখণ্ড প্রবুহথ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই রাজপরিবারের যুদ্ধবিগ্র্থ যে সমস্ত 
মিত্র ও সামস্্রাজ যোগ দিবেন, উহাতে আশ্চর্যের বিষর কিছুই নাই। এখন হইতে দুই তিন 
হাজার বৎসর পরে, যখন বর্তমান ইতিহাসের অনেক কথাই লোকে তুলিয়া যাইবে, তখন 
যদি কেহ বলে, মহারাজ কুষ্চন্দ্র, জগৎশেঠ ও মীরজাফর প্রান্থৃতি কয়েকজন সভাসদ্‌ 
মুরশিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করিয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে শত শত যোজন 
দুরে--বহু সাগর, শৈল, ও ছুধর অতিক্রম করিয়া কেন ইংরেজ জাতি যোগ দিবেন, 
বিশেষ তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আসিরাছিলেন? তবে সেই প্রশ্নটির অনুপ প্রশ্নই ইহ! 
হইৰে। “পাণ শব্দ দেখিয়া জাতি নির্ণর করিতে হুইলে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ফক্স 
সাহেবকে তদর্থ-বাঞ্জক জীব-বিশেষের শ্রেণীনুক্ত করিতে হয়। ভিন্দেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, 
পুর্বাভারতে ত্রাঙ্মণবিরোধী যে সকল জাতি রাজত্ব করিতে ছিলেন--যথা, লিচ্ছবি, শিকুনাগ 
বংশীয় এবং মগধ ও তাহার নিকটবন্তী দেশের রাজগণ, তাঁহারা কখনই গাথা ছিলেন না, 
তাহার! কুটিয়া, গুর্খা এবং তিব্বত-বাসীদেরই জ্ঞাতি ও অনাধা ছিলেন,_এই অন্তই তাহার! 
ত্রাহ্মণদের বেদবিধি গ্রহণ করেন নাই । অবশ্য বুদ্ধদেবের নাক চেপ্ট| ছিল কিন! তৎসন্বক্ধে 
গবেষণা প্রযোক্ষনীয়। এই সকল মতের সঙ্গে ওয়েবারের রামায়ণের টাকা, অর্থাৎ সীতা অর্থ 
লাঙ্গলের ফাল এবং লক্কাকাগুটা দাক্ষিণাত্যে ক্মিশিক্ষা দেওয়ার চেষ্ট! প্রহৃতি বৈজ্ঞানিক 
যত জুড়িয়া দেওয়া উচিত। হুইলার দশরণের মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
ভাহাও কি আমর! বিজ্ঞান-সন্মত বলিব? একাকী রাত্রে এক ঘরে দশরথ রাজাকে পাইয়া 
শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা পুত্র-নিৰ্কাসনের প্রতিশোধার্থ স্বামীকে গল! টিপিস্থা মারিয়াছিলেন; 
নতুবা এত বড় রাজাটা মরিলেন, তাহার কোন ব্যারাম-পীড়া হইল না ও ভাহার জন্ত কোন 
চিকিৎসক ডাকা হইল না, ইহাও কি হুইতে পারে? 

“আমরা এসকল বৈজ্ঞানিক মতের আলোচন! করিব না। পাওবের! চীনদেশের লোক 
হউন ৰা বুদ্ধদেব নাক চেষ্টা তুটিয়া হউন, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। 
রামায়ণ-মহাভারতোক্ত নায়ক ও নারিকাগণের সঙ্গে আমাদের শুধু একটা বাহ ইতিহাসের 
সম্পর্ক বিমান নহে, তাহারা এ দেশে শুধু নরক্কাল অথবা উতিহাসিক কৌতূহলের ভৃপ্তিদায়ক 


টা 


পাশ্চাত্য পতিতবেরকচুত 
অস্ত নত । 


© 


কুরুপাগুব, পরবর্তী শিশুনাগ ও নন্দবংশ ১৩৯ 


পুরাকালের কর্মীর নহেন। বুদ্ধদেব যদি কুটিযা-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই 
কি তাঁহার প্রতি জগতের শ্রদ্ধা লুপ্ত হইবে? চণ্ডাল মাতার সন্তান পরাশর ও পণিকার 
সন্তান সত্যকাম, তাহাতে কি হইয়াছে ? আর যি বল ইহার! কবি-কমন! মাত্র, ইহাদের 
'অসি্থই ছিল না, তথাপি আমরা দুঃখিত হইব না। বে মন্ত্বলে স্ষ্টিকর্তা আমাদের ,মাযিক 
দেহ দিয়াছেন, তেমনি কোন নৈবশক্ৰির ই্দ্জালে প্রযিরা এই সকল কাবানারকের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতবাসীর হৃদয়ের অনেকট! জার়গ!| জুড়িয়া তাহারা 
অধিষ্ঠিত আছেন--তাহাদিগকে লোক-রন্ধা হইতে কে অপসারিত করিবে? পুষ্ট অযোনি- 
সম্ভব, কুমারী মেরীর পুত্র, এই সকল করনাও পাশ্চান্তা বৈজ্ঞানিক অবাধে সহা করিয়া 
আগিতেছেন। খুষ্টের প্রতি ত্র ঠাহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই। 
কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রন্ৃতি রাজগণ হুইতে যে বংশলত! পুরাণাদিতে দেওয়া! হইয়াছে, তাহা 
পার্জিটার সাহেব মূলতঃ গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়! লইরাছেন। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! গাহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পুরাণোক্র রাজবংশাবলীর সঙ্গে শিলালিপি ও প্রাচীন মুত্রায় 
প্রাপ্ত রাজগণের নামের আশ্চর্য্যর্পণ মিল রহিয়াছে, তখন স্বরং ভিন্েষ্ট স্মিথ সনেকটা ঘাড় 
চুলকাইয়| বলিতেছেন, এই পুরাণের বংশাবলী একেবারে অগ্রাহ করা যায় না। “1৪ 
Pauranic genealogies of kings in prehistoric times seems to be of doubtful 
value but those of the bistorical period of Kaliyuga from about 0000 BC,, 
are records of high importance and extremely belpfal in reconstructing the 
early political history of Indi (Oxford History of India, 1921, p. 84.) 
ইহার সারার্থ এই যে কলিযুগের ইতিহাস-পূর্বা অধ্যারের, অর্থাৎ খৃঃ পুঃ ৬:০ বৎসর পূর্বের 
যে ৰংশলত! পুরাণাদিতে পাওয়া যার, তাহ! কতকটা সন্দেহজনক-_কিন্তু *** খৃঃ পূঃ 
হইতে যে বংশলতা দেওয়া হইয়াছে তাহ! অত্যন্ত গ্রন্বো্জনীর এবং ভারতের প্রাচীন 
কালের ইতিহাস গঠনের পক্ষে অপরিহার্ধা। এই এঁতিহাসিক যুগটা তাঁহারা বুদ্ধদেবের 
জন্ম ও আলেকজাগারের অভিযানের সময় হইতে গণনা করেন। তৎপূর্বাবন্তী সময়ের 
ইতিহাসের কোন আলোরেখ! বিদেশ হইতে পাওয়া যার নাই, স্তরাং ভারতবর্ষের 
স্থানীয় ইতিহাস-লেখকগণের উক্তি তাহারা সম্যক্রপে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ 
করিতেছেন। কিন্ধু ধাহারা খৃঃ পূঃ ৬** বৎসরের কথা লিখিয্বাছেন, ভাহারাই 
_ তংপুৰ্কবৰ্তী বংশলতা লিপিবন্ধ করিয়াছেন এবং আলেকজাওার আসিবার পর হইতে 
বে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতান়-যোগা যুগ আরম্ভ হইবে_ইহা! গাঁহার! আভাসেও 
জানিতেন না। ন্মামরা পারঙ্গিটারের সহিত একমত হইয়া বলিতে পারি থে, পুরাণোক্ত 
রাজবংশলত নুলতঃ গ্রাহ, কিন্তু নান! কারণে কতকটা বিকুত হইরাছে। ক্ষত্রিয় রাজাদের 


ৰংপলতা । 











© 


১৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


কীর্তি ও পূর্বপুরুষদের কীর্তি উৎকীর্শ করিয়া ইতিহাস রক্ষা করিবার সমস্ত উপার অবলম্বন 
করিতেন। কিন্ত পরবর্তী তরান্দশাধশ্্ব ইতিহাস-বিরোধী হইয়াছিল, শুধু স্তাবক ব্রাহ্মণের 
অর্থলোভে রাজকীয় ন্মহুশাসনের ক্লোক রচনা করিতেন সভ্য কিন্ত মূলতঃ পৌরাণিক 
যুগের , ্রাঙ্মপগণ অড়শক্তির বিরোধী ও নিনৃ্ি-্শ্রমী ছিলেন। পার্থিব এখর্খ_ 
গৌরব ও বাই-ক্ষমতা াহাদিগকে আকর্ষণ করে নাই। বৌদ্ধ-যুগে প্রতাপাধিত রাজাদের 
অনেক ইতিহাস ছিল এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ সমুখানে তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংস পাইয়াছে। 
‘অনেক স্ুরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, পুরাকালে আদত পুরাণগুলি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 
ছিল। নব ব্ৰাহ্মণাপ্ৰভাবের দিনে তাহারা সংস্কতে অনুদিত হুইম্বাছিল। 

মহামহোপাধ্যান শীযুকর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সমপ্রতি মহাভারতের একখানি 
সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যনে করেন যে কলি ও ্বাপর যুগের সন্ধি্থেকুককষত্র 
যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এখন (১৯৩৯) কল্যন্দ ৫*৩২ এবং এই সময়ই মহাযুদ্ধের সময় । এ সন্বঞ্ধে 
তিনি অনেক প্রমাণ দিয়াছেন । এখন ১৯৩৩ খৃঃ অন্ধ, সুতরাং তাহার মতে ১৪৩*+ ১৯৩৩ 
৩৩৬ বৎসর পূর্বে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বদ্ধিমবাবু বিফুপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া পৃঃ পুঃ 
১৪৩০ অন্দ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় বলির! স্বীকার করেন।* বিষ্ুপুরাশে লিখিত হুইয়াছে 
যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাব্রন্দাভিযেচনম্‌ । এতদ্‌ বর্মসহসন্ত জেং পঞ্চদশোত্তরস্‌ ।* 
বন্ধিমবাবু এই মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন “নন্দের পূরানাম নন্দ-মহাপন্ন । বিষ্ণুপুরাণে 
৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে--মহাপস্নঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ধশতমবনীপতয়ে| ভবিদ্যন্তি। 
নবৈব তান নন্দান্‌ কৌটিলো! ব্ৰাহ্মণ: সমুদ্ধরিন্যতি। তেষামভাবে মৌধযাস্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্ত্তি, 
কৌটিলা এব চন্ত্রপগুপ্তং ঝাজ্দোইভিযেক্ষাতি।” ইহার অর্থ, যহাপল্প এবং তাহার পুত্রগণ 
একশত বর্ণ পৃথিবীপতি হইবেন। কোটিলয-নামক ব্রাহ্মণ নন্দবংসীয়দিগকে উন্দুলিত 
করিবেন। ঠাহাদের অভাবে মৌর্ঘাগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কোটিলয চন্রওপ্রকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন । 


+ উইলদন ও কোলকুক সাহেবের আশ্মান-অপুসারে খঃ পৃঃ চুপ শতাব্দীতে, উইল ফোর্ড সাহেবের 
তে ১৩৭০ শব পঃ, বুকাননের মতে পুঃ আজোনপ শতাবীতে, প্রাটি সাহেবের মতে স্বাদ শতাবীর 
শেষ ভাগে মহাৰুদ্ধ হইয়াছিল। বন্ধিমবাবু লিবিচাছেন -২উরোলীবের সঙ্গে আমাবের কোন মারান্মক মতন 
নাই।" (কুকিব, সপৃহ॥) সামি ভাৰত-ুদ্ধের কাল লইয়া অধ্যাপক ছেষচ্র চৌধুরী, মোগেশচজ রাগ 
এবং প্রবোধচজ সেন অনেক গবেষণা করিয়াছেন। শেবোক্ত পতিত ভাহাছের মক দযোতিদিক গণনার তিন্তির 
উপর দাড় করিতে চেষ্টা পাহিৰাছেন। এই সকল মতের রেখার রেখার ইক ন! থাকিলেও বড্ধিমবাবুর কথায় 
লা যাইতে পাৱে মহাজারতের কালে ছে সকল মত পুগারিত হইছে, তাহাদের মধ্যে “কোন বারাক 
পরতে নাই।” এই সকল জাল পর লইয়া আলোচনা কর! এখানে আমানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক । 
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পঞ্চল্ন পন্রিছেছদ 
নন্দবংশ, আলেকজাণ্ডারের অভিযান 


মুখিষ্টির এবং সহাপ্-নন্দের মধ্যে মোটামুটি হিসাব করিলে প্রায় ১০১৫ বৎসরের 
ব্যবধান। এই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু এই সময় যে ভারতে 
উচ্চ ও নিন্ন শ্রেনীর মধ্যে একটা বিষম সংঘর্ষ চলিতেছিল। তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মহাপন্ম-নন্দকে ক্ষত্রিবান্তকারী পরশুরামের সহিত তুলনা দেওয়া হইরাছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
ভারতীয় রাজন্ত বা ক্ষত্রকুল প্রান নির্খুল হুইয়াও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। 
পুনরায় সেই শক্তি ছুনিবার্ধ। হুই! উঠিয়াছিল, এবং হ্থীন কুলঙ্গাত নন্দবংশ ক্ষত্রির- 
দিগকে পুনরা্ধ নিরস্ত করিাছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার খারাবাহিকত্ব কোন কালেই 
নষ্ট হয় নাই। 
হফ্কিন্স সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মহাভারতে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বেদের সুক্তের ধ্বনি- 
প্রতিধ্বনি পাওয়া মায়। মহাভারতেই অহিংসনীতির স্ষ্টি এবং নান! আধ্যাত্মিক মতের বিকাশ 
পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে বহুধর্দ্ম মত ও আধ্যাত্মিক স্তর প্রচার করিয়া জননেতৃগণ 
নধ্যাবর্তে কর্্মনীলত| প্রদর্শন করিরাছিলেন, তাহাদের মতের আভাস যহাভারতেই পাওয়া 
যাইবে এবং পরবর্তী বৌদ্ধ ও জৈন শানে তাহাদের বিশ্কৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। 
বেদে যাহা অদ্কুরিত হইয়াছিল, মহাভারত ও বৌন্ধ গৈন-শাঞ্ এবং পুরাণাদিতে সেই 
হৃত্রাকার তবগুলি পল্পবিত ও শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বৃহৎ বিটপীর স্কা় ভারতে ব্যাপকতা 
লাভ করিয়াছিল। এই সভ্যতার কোন কালেই ক্রম-ভঙ্গ হয় নাই, কতকগুলি রাজার 
নাম ও কর্মের তালিকা আমরা নিশ্চরই হারাইয়! ফেলিয়াছি, কিন্তু ভারতীয় নিবৃত্তি মূলক 
সভ্যতা কোন কাগেই নষ্ট হর নাই। দেশলক্ষীর কনক-কিরীটের একটি অংশেরও 
জ্যোতি নান হয় নাই। 
পরবর্তী ধর্ম্মমতগুলিকে গ্রাস করিয়া যষ্ট ও সপ্তম শতান্ধীতে ছুই মহাশক্তি_জৈন ও 
বৌ্ধধন্ম এদেশে বিরাঙ্গিত হইহাছিল। আমাদের এই বঙ্গদেশে উক্ত ছুই কলতরুজাত 
অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। 
কিন্তু বঙ্গদেশের চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস পধ্যালোচনা করিতে গেলে রাজ- 
নৈতিক ইতিবৃত্তের কতকটা আভাস দেওয়া প্রয়োজনীয় । 
মহাপক্স-ননদ-সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে (১ম স্ন্ধ) “মহানন্দীর পুত্র মহাপন্স 
অতি প্রবল রাঙ্গা হইবেন, তিনি শৃদ্র মাতার গর্ভঙ্গাত। তাহা 
মহাপদন দিতাম. হইতে উৎপর রাজার! হৃত্র এবং দযাশূত্ত। মহাপত্ন সমস্ত দেশ 
আদ লক্ষি করি ছিতীঘ ভার্গবের জাম রাজ্য শাসন করিবেন। 
মলয় এবং তাহার অপরাপর পুত্রগণ একশত বংসর রাজস্ব করিকেন। কিন্তু একজন 








@ 


১৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


ব্রাহ্মণ নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া! নৌর্যাবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই বংশের প্রথম নাগ! 
চন্্রগুপ্রকে সেই ব্রাহ্মণ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন ।” 

বিক্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, *শিশুনাগ বংশীয় রাজগণের শেষ রাজা মহানন্দী। ইহারা 
সর্বসমেত ৩৬২ বতসর রাজত্ব করিবেন। মহানন্দীর পুত্র মহাপগ্ন শৃত্র মাতার গর্ভজাত। 
তিনি দ্বিতীর পরগুরামের মত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিবেন এবং তংকুলঙ্গাত রাজগণ শুপর- 
বংশীয় বলিয়া গণ্য হইবেন মহাপস্ম সমস্ত পৃথিবী একদেশের অধীন করিবেন। স্ুমলয় 
নামে তাহার পুত্র এবং অপরাপর পুত্রগণ একশত বৎসর রাজস্ব করিবেন। কৌটিলা নামক 
এক ব্রাহ্মণ নগ্ন নন্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মৌধ্য বংশীয় চক্রগুপ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন” 

এ সনবন্ধে সোমদত্ত-এ্রলীত 'বৃহৎকথা”্ছ অনেক উপগল্ আছে। তন্মধো ন্দ-সম্বনধে 
বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন কারণে তাহার প্রধান মন্ত্রী সকাতলের উপর বিরক্ত হুইয়া 
তাহাকে পদচাত করেন। ভাহাকে তাহার পুত্রগণ সমেত একটা 
কুপে নিক্ষেপ করা হর। সেইখানে অল্প একটু ডাল ও জলের 
ব্যাবস্থা ঠাহাদের জন্ত ছিল, কিন্তু সেই খাস ও পানীয়-দ্বার| এক 
জনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত। মন্ত্রী কহিলেন, “যে প্রতিহিংসা লইতে পারিবে 
সেই বাচুক।” পুত্রের একবাক্যে বলিল “আপনিই এ বিষয় যোগাতম, সুতরাং আপনিই 
এই অন্লাহারে কোনমতে জীবনরক্ষা করুন।” সকাতলের চোখের সুখে একে একে. 
সব কটি পুত্র অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হুইল। ইহার পরে মন্ত্রী কোন ক্রমে উদ্ধার 
পাইয। কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। তিনি প্রতিহিংসার বিষে জর্ক্জরিত হুইয়া একদা 
কোন প্রাস্তর-হৃমিতে খুরিতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, একটি হীন পরিচ্ছদ- 

পরিহিত আঙ্গণ প্রান্তরটা খুঁড়িতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 


মী সকাতলের 
শতিহিলা। 


চাগকোর অপমান ও 
আতিহিংলা। 


কুশচ্ছেদ করিতে কৃতসন্ধর হইয়াছেন। মগগী বুঝিলেন, প্রতিহিংসা কিন্তপে লইতে হয় 
তাহা এ ব্যক্তি জানেন। হতরাং তাহার ছারা প্রযোজন সিদ্ধ হইবে। এই ক্া্দণ ছিলেন 
ইতিহাসবিতরত চাপক্য। সকাতল ইহাকে পরামর্শ দিলেন যে সী নন্দের রাঙতবনে 
প্রচুর সমারোহের সহিত এক শ্রাদ্ধ হইবে ; তিনি যদি পুরোহিতের কাজ করেন, তবে 
অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে; তিনি স্বরং তাহাকে পুরোহিত-স্বরূপ নিমুক্ত করিবার 
সাবা করিয়া দিবেন। তাহার উপদেশমত নিদ্দিষ্ট দিনে চাণক্য শ্রান্ধসভার পুরোহিতের 
আসনে বসিলেন। মহাপন্গ-ন্দ এই অপরিচিত ব্রাহ্মণের বষ্টভাদশনে তাহার টিকি ধরাইয়া 
সেই আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং তৎস্থলে রাজপুরোহিত স্থবন্ধকে নিযুক্ত করিলেন । 
সুক্তশিখ চাণক্য আর শিখা বন্ধন করিলেন না, সেইখানেই প্রতিশ্রত হইলেন যে সাত 
দিনের মধ্যে বদি তিনি নন্দের বধ সাধন করিতে না পারেন, তবে তিনি আর জীবনে 


. 
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শিখা বন্ধন করিবেন না। ইহার পর অভিচার-প্রক্রিয়া-দার! তিনি নন্দের হত্যা সাধন করেন 
< এবং তাহার পুত্র হিরপাগুপ্তকেও বধ করিয়৷ চন্গুপ্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। 
চাণক্য চন্জগপ্রের নী গ্রহণ করেন । 
প্রাচীন পুরাণগুলির মত অনুসরণ করিলে নি্ললিশিতন্ধপ বংশাবলীও তাহাদের সময় 
নিষ্ধারিত হইতে পারে। বিষুপুরাঁণেরও মতে কুকক্েত্র-ুন্ধ ১৪৩* খৃঃ পৃঃ । শিশুনাগবংশীয় 
৯* জন রাজার সময় ৩১২ বংসর। ইহাদের মধো শেষ দুইজন নন্দিবর্ছন ও মহানন্দ 
৮৩ বৎসর, মহানন্দ ও তাহার ৮ পুত্র, এই ৯ জনের রাঙগত্বকাল ১০ বৎসর। কোন কোন 
যুরোপীয় ঁতিহাসিক নি্ললিখিত ভাবের বংশাবলী ও সমর নির্দেশ করিয়াছেন, 








শিশুনাগ ইনি প্রথমতঃ কালীর রাজা ছিলেন ৯৪২ গুহ পুঃ 
কাকবর্ণ 
এ ক্ষেমধপ্ ] ইহারা রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করেন ৫৮২ খুঃ পৃঃ 
ক্ষেমন্দিত 
বিদ্বিসার ১4 ৫৫৫ খৃঃ পু 
অঙ্গাতশয ৫৫৪ খু পুচ 
দৰ্শক «২৭ খ্ুঃ 
উদাসীন ২০০ পৃঃ পুঃ 
নয়জন নন্দবংশীয় রাজা! (মন্থাপন্ম এবং তাহার ৮ পুত্র) ৩২২ পৃঃ পূঃ 
চন্ুগণ্ত ০ ৩২২-২৯৮ খু পুচ 
~~ ৩৪২ পৃ পূঃ শিশনাগের সম ধরিলে দেখা মাছ মরা অর্থাৎ ১৪৩ খৃঃ পূঃ হইতে 


উহার ব্যবধান মাত্র (১৪৩*--৬৪২) ৭৮৮ বংসর । * 


*  দ্বীপৰংশ ও মহাৰংশের মতে বুদ্ধের সমকালীন বিছ্বিসার হইতে বংশাবলী এইজপ :- 
রাহত-াল 

ক্ষ পুঃ ৮৮৯১ 

কঃ পূঃ 1১১-০৫৯ 

শপ 1৭-৪৪৩ 


খাপ কক ৪৯৫ 


কুচ ১১ 
কপ +১ ক 
কক ০-০৯৫ 
সত 
কপ 





১৪৪ 
২... খু পৃঃ ৩২৭ অন্দে আলেকজাওার 


বৃহৎ বঙ্গ 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পোরস্‌ (পুরু) নামক 


রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পরাক্রম দেখিয়া মাসিডনীয বীর বিস্মিত হইয়াছিলেন। 





আলেকজাওার, শচীন মুহা হইতে । 


মহাৰীর, ধাহার ইঙ্গিতে বিপুল গ্রীক 


আকার যদিও কোন অচিন 
দুর্ঘটনায় পঞ্জাবাধিপতি 
পরাজিত হন, তথালি *গ্রীকগণ স্বীকার 
করিয়াছেন যৃদ্ধ-বিজার আর কোন এসিয়াটিক 
জাতি হিন্দুদের সমকক্ষ ছিলেন না।” পুরু 
দৈর্ধো ৬২ ফিট ছিলেন। 
যাহা হউক পুকুর সম্বন্ধে আমাদের আর 
কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আলেকজাওার 
পাঞ্জাব বিজয়ের পরে পূর্বাঞ্চলে অগ্রসর 
হইতে পারেন নাই । তাহার সৈক্তেরা অতিশয় 
পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের 
(কুম্থমপূর ) রাজার সৈন্তসংখ্য| ও পরাক্রমের যে 
কাহিনী তিনি পুরু ও ফিগিযুস হুইতে 
শুনিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও আরও পূর্বে 
অভিযান করিবার তাহার দুর্দমনীয় বাসনা 
নিরন্ত হয় নাই, কিন্তু হার সৈক্তের| একেবারে 
নিরুৎসাহ হুইয়া! গিয়াছিল। মাসিডনিয়ার 
নৈশ উঠিত বসিত, তাহারা একেবারে ফিরিয়া 


বসিল, এমন কি তিনি সাশ্রনেত্রে তাহাদের নিকট কাকুতি-মিনতি করিও তাহাদিগের 


মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না। 


গ্রীকগণ শুনিলেন থে প্রাচোর রাঙ্গা গঙ্গাতীরে 


তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্তু সাজসজ্জা করিয়া আছেল। ভাহার ২+*** অশ্বারোহী 


চল্গগুপ্তের নৈশ্যবল। 


সৈৱ, ছই লক্ষ পদাতিক, তিন হাজার হস্তী ও ছুই হাজার যুদ্ধরথ 
সেই স্থানে প্রস্তুত হইয়া আছে। মেগাস্থিনিস আলেকজাগ্ডারকে 


বলিলেন যে তিনি চন্্গুণ্ডের সঙ্গে দেখা করিযাছিলেন/ সেখানে তাহার শিবিরে চার 
লক্ষ সশগ্র সৈনিক ছার! পরিবেষ্টিত ছিল। গ্রীক দূত পাটলীপুত্র লগর-সঘন্ধে বলিয়া 
ছিলেন-_“এই নগর দৈর্ধো ৯* মাইল এবং ইহা ছুই মাইল প্রশত্ত। সমস্ত নগরটি 
প্রাকার-বেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭২টি গজ আছে এবং ইহার তোরণের সংখ্য! ৬৪টি । 


৯ জজ 
>২। বা. ৮. 
১৩। অশোক Ed 


কপ আহা 
ক পুঃ ২৯৭-২৯১ 
ক পুচ ২৬৯-২২৭ 








নন্দবংশ, 'আলেকজাপুরের অভিজান ১৪৫ 


আলেকজাওারের জীবনীলেখক প্লুটার্ক বলেন--“গঙ্গারিডির রাজ্গাদের ৮. হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্য, ছইলক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধর এবং ৬:** হস্তী ছিল। চক্রগুপ্র 
ছয়লক্ষ সৈল্ত লইয়া সমন্ত ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান করিয়া এই বিশাল দেশ জয় 
করিয়াছিলেন।” এরিয়ান লিখিযাছেন__"এই সকল বিক্রমের ক! শুনিয়া আলেকজাডারের 
সৈল্লদের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইরাছিল যে তাহারা একবাক্যে আর 'অধিকদূর 
অগ্রসর হইতে অসন্মতি জ্গানাইল; তাহারা এবিষয়ে একূপ দৃঢ়তার সহিত আপত্তি 
উপস্থিত করিয়াছিল যে আলেক- 
জাওডারের স্বীর্ন সৈন্তগপের উপর 
সমাক্‌ আধিপত্য থাকা সব্বেও 
এইবার তাহাকে তাহাদের মতান্থলারে 
পারহাদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধা 
হইতে হইয়াছিল” 
পুকুর হস্তী পৃষ্-ভঙ্গ দিয়াছে 
'ালেকছেওডার অশারোহণে বুদ্ধ 
করিতেছেন; হত্তি-পৃষ্ঠে ছুই ব্যক্তি, 
তন্মধ্যে দাহাৱ মাথায় সুকুট তিনিই 
পু শুক ও আলেকআাগান ( প্ৰাচীন সু হইতে গৃহীত )। 
'আলেকজাারের অভিযান-সখদ্ধে এযারিঘান। জঙ্িন্‌, মেগাসন্থিনিস প্রভৃতি লেখকগণের 
বাঁধৃতকাহিনীর সামঞ্জন্ত নাই; উদ্ধত অংশগুলি হইতেই পাঠক তাহার কিছু কিছু নমুনা 
পাইবেন। কিন্তু হইলে কি হয়? পশ্চিম হইতে যে আলো আসে তাহাই বৈজ্ঞানিক । 
গিনি বিন, ভারতবর্ের নাকি কোন ইতিহাসই ছিল না, আলেকজাওডারের 
সঙ্গত ঝরনা আগমন হইতেই সেই ইতিহাস ধরা পড়িয়াছে। এ সকল 
্রতিহাসিকের মধ্যে মেগাস্থিনিসই প্রধান। আমরা কথায় কথায় 
তাহার দোহাই দিয়! অতি ছতেছ্ ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা পাই। েগাস্থিনিস্‌ ভারতবধ-স্বন্ধে নানা কথাই বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ছুই 
একটির নিদর্শন দিতেছি: সভারতবর্ষে একপ এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদের কান এত লা 
যে ছুটি কান দিয়| তাহার! সর্কশরীর ক্ষড়াইতে পারে।” “আর এক শ্রেনীর লোক আছে 
তাহাদের সুখ নাই, নাক নাই/__কেবল একটি করিয়া চক্ষু আছে। তাহাদের পদতল বিষম 
লৰ! এবং পদাঙ্গুলী সকল উল্টাদিকে ফিরান। সর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা দৈর্ঘ্যে 
= ইঞ্চি মাত্র। সেখানে কতকগুলি অরণ্যবাসী লোক আছে যাহাদের মাখার নীচের দিকটা 
ও পুরু এবং উপর দিকে খুব সৃশ্ম ও পাতল! ।* ভারতবর্ের পিপীলিকাগুলি 











১৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ষ্ঠ পন্রিচেছদ 
চন্দ্ৰগুপ্ত ও চাণক্য 


আমরা পূর্বে যাহাকিছু লিখিয়া থাকি না কেন, এ কথা! কখনই স্বস্বীকার করিবার 
উপার নাই যে, গ্রীকদিগের আগমন এবং অশোক প্রন্ৃতি রাজক্যবর্গের শিলালেখ-আবিক্ধার 
আআমাদিগের ইতিহাসে এক নবযুগ প্রাবন্িত করিরাছে, কিন্ত প্রাচীন যুগের যে কাহিনী 
দেশমন্ নানাশাস্তরে লিশিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মূল্যও উপেক্ষনীর নহে। 
চন্দ্ৰগুপ্ত চাণকোর সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করেন। চন্দ সুরা! নামক এক 
শৃড্রধংখী কোন রমনী হইতে উদ্ধৃত, এজস্ত এই বংশকে মৌধাবংশ বল! হুইয়া থাকে। 
ডিডোরাস্‌ গিকুলাস্‌ নামক আলেকজাপ্ডার-অতিযানের কাহিনীর জনৈক লেখক বলেন 
নন্দের সূরা নামী এক মহ্িবী ছিলেন। একটি সুদর্শন নাপিতের প্রেমে তিনি মুগ্ধ হন এবং 
চক্ছগপ্র সেই নরপ্রন্দরের উরসঙ্জাত পুত্র । আলেকজাণডারের অভিযান প্রসঙ্গে জিন্‌ বলেন, 
শু অতি নীচবংশোদ্ঠত ছিলেন। তিনি এক্দ। আলেকজাওডারের শিবিরে আসিযাছিলেন, 
কিন্ত তাহার পপদ্ধাপূর্ণ বাকো ন্মালেকপাপগ্রার কৃদ্ধ হই াহাকে হত্যা করিবার আদেশ 
দেন। চন কোনব্ধপে পলাইয এই দও হইতে অব্যাহতি পান ।” 
চাণকোর অপর নাম বিজুপুপ্র, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম ছিল চণক, এজন তিনি 
চাণক্য নামে পরিচিত । সম্ভবতঃ তাহার রাষ্ট্রনীতি অতি কুটিল ছিল, এজন তিনি কৌটিলা 
নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন । মহাবংশের বণনা-সন্থসারে তিনি খর্ব্দাকৃতি ও কদাকার 
ছিলেন! তৎপ্রনীত কৌটিল্য শাস্স সমপ্রতি ক্ঘাবিষ্কত হুইয়াছে। এই পুস্তক তদানীস্তন 
কৌন অর্বার। কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাঙ্গনীতি, শর্খনীতি প্রতি বহু বিষয়ের 
একখানি দর্শন-্থরূপ | চাণকোর এই অসাধারণ কীহি্তস্ত 
তৎকালীন ভারতের উপর বে উচ্ছল '্মালো প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা একরপ অমূল্য | 
ভারভীর শিক্ষার্থীর পক্ষে উহা ন্ধের পক্ষে চক্ষুর মত। এই কোৌটিল্য শাস্বের উপর 
নির্ভর করিয়া বিলাতে ও এতছ্দেশে বহু পাত্তিভাপূর্ণ গবেষণাময় পুস্তক বংসর বসর 
17 শ্রামশান্্ী মহাশর এই মহাগ্রন্থ কাবিষ্কার করিরাছেন | 
পঞ্চম শতান্দীতে বিশাখ্র লিশিত সু্ারাক্ষস নামক নাটকে চাণকোর 
পরিপ্ুউ করিয়া দেখান হইরাছে। টস বত 


নে চাপ হইয়াছে, তথাপি ইহা পড়িল স্পষ্টই মনে হইবে বে খনি দূরাগত 


দেশীয় সংস্কারের একখানি বিশ্বস্ত অঙ্ছলিপি। চাণক্য একসময়ে 


ভারতীয় রাষ্্রীতির গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন-_-ঠাহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী, প্রবাদ, 
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গণ ও উপগর আর্ধ্যাবর্তের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, তাহার অনেক কথাই হয়ত কারনিক, 
কিন্তু চাণকোর চর্িত্র-সব্বন্ধে লোকের মনে বে ধারণা বন্ধমূল ছিল, সুতরারাক্ষণ তাহার একটি 
্থকুল ছবি ; বহুদিন পরেও সেই চরিত্রের মুখ্যভাব ও নৈশিষ্াটুকু লোকস্বতিতে হারাইযা যায় 
নাই। এই হিসাবে মুত্রারাক্ষসের একটা তিহাসিক সূলা আছে। সেক্সপীয়র ও স্কট যেক্কপ 
কমলার মধ দিয়া এতিহাসিক সত্যের কিরণরেখা আনিয়াছেন, বিশাখদন্তও নৃত্রারাক্ষসে 
চাগকোর ছবির উপর তেমনই ালোপাত করিয়াছেন । কি অন্তত সে ছবি! কত অপুর্ব 
উপায়ে চাণকা রাক্ষসের স্তায় প্রবীণ ক্ষুরধার নী-সম্পক্ন মীর সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল করিয়া 
দিতেছেন। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্রের বিরুদ্ধে রাক্ষস-মনত্রী ষতগ্ুলি শাণিত ছুরিকা প্রক্ষেপ 
করিয়াছেন, চাণক্যের অসাধারণ রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞান সেই অস্ত্রগুলির গতিপণে মুখ ফিরাইযর দিয়া 
তত্বারা রাক্ষসকেই ঘা দিয়াছেন। বতগুলি অস্তরঙ্গ সুন ও বন্ধুদের দ্বারা রাক্ষস পরিবেষ্টিত 
ছিলেন, ও খাহাদিগকে নিঃসন্দিড চিন্তে তিনি গুপ্রচরপ্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাহার মর্শ্মের দ্বার 
ভাহাদের নিকট অকপটে উদ্ঘাটন করিয়া দিঘ্াছিলেন, শেষকালে দেখা গেল-_ষ্ঠাহারা 
রাক্ষসের কেহ নহেন, চাণকোরই পপ্রচর ॥ শেষ মুডে তিনি চাণকোর বড়যগ্ত্রের বেড়াঙ্গালে 
এবনইভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন বে, হতাশা পর্ণ বিস্ময় সহকারে বলিখা উঠিলেন, “অহ ! 
শঞ আমার হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে ।” খাহার বুদ্ধির বলে একটি বিশাল 
সামান্দোর সমুখান হইবাছিল, তিনি ছিলেন প্রকুতপক্ষে বাক্ষণ-স্্যাসী। তাহার মত গুনীর 
গুণ বুঝিতে সমর্থ দ্বিতীত লোক ছিল নাচ গুণী হউন, নিপুণ হউন, তাহার আশ্রিত 
নৃপতির উন্নতির পক্ষে যে ব্যক্তি বাধা দিদ্বাছে, তাহার হস্তে তাহার উদ্ধার বা নিষ্কৃতি ছিল না। 
কি খোর 'অভিসঞ্ধি বিফল করিয়া তিনি অ্তয়দত্তকে হত্যা করিলেন! চন্ত্রগুপ্রের একটি 
কেশেরও হানি হুইল না। পুস্পপুরের উৎসব উপলক্ষে তিনি চক্রুপ্রের সঙ্গে কি অচ্কৃত মিথ্যা 
দ্বন্দের মভিনয় করিলেন | এই নাটকে চাণকোর যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কোন ওঁতিহাসিক 
রাষট্রগরুর একপ জীবন্ত চিত্র জগতের সাহিত্যে আর একখানিও নাই। উইলসন্‌ সাহেব 
সুদ্রারাক্ষলের ইংরেজী অঙ্ুবাদের উপসংহারে বলিয়াছেন, “The plot of the drama 
singularly conforms to ove of the unities, and the occurrences are all 
subservient to one action—the concilation of Haksha. This is never lost 
sight of from first to last, without being made unduly prominent, It 
may be dificult in the whole range of dramatic literature to find a more 
successful illustration of the rule. * * * The succession of incidents is 
active and interesting, although women form no part of the Dramatis 
Persons, except in the episodical introduction of Chandan Dass wife, a 
peculiarity that would be scarcely possible in the dramatic literature of 
Europe (P. 254) ইহার বন্থার্থ এই বে *মুদ্রারাক্ষসে নাটকের মূল ঘটনার প্রতি সর্বত্র 
লক্ষ্য আছে, অথচ সেই লক্ষোর উপর নাটককার কখনই অসঙ্গতভাবে জোর দেন নাই, 
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ঘটনার মূল কেন্দ্র রাক্ষস মন্ত্রীকে চক্্রগুপ্তের দিকে টানি! আনা। গ্রন্থকার সেই লক্ষ্য 
কখনই বিশ্বত হন নাই, এই লক্ষ্য প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত তিনি রক্ষা করিয়া 
আসিযাছেন। নাটকের সমস্ত ঘটনার এহাদুশ কেন্গ-গতি, জগতের নাটকীয় সাহিত্যে 
বিরল। নাটকে একবারমাত্র কার্যোপলক্ষে চন্দনদাসের স্ত্রী উকি মারিয়া চলিরা গিয়াছেন, 
তাহা ছাড়া আর কোন স্ত্রীচরির নাই। 'অধথচ পরপর ঘটনার সন্গিবেশ হেতু নাটকখানি 
সর্দ! সক্রিয় ও. কৌভূহল-উদ্দীপক । এই বৈশিষ্ট ইউরোপের কোন নাটকে সম্ভবপর 
নহে।" (২৫৪ পুঃ ) 

বঙ্গদেশের সঙ্গে চাণকোর সধ্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । কিছুদিন পূর্বেও চাণকা-শ্লোক মুখস্থ 
করিয়া পাঠশালার ছেলের! লেখাপড়া স্থরু করিত। পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
বাঙ্গলার পাড়াগায়ে একপ সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি একটু উচ্চ 
শ্রেণীর চাষা নাই যে চাণকোর ছুই একটি গ্নোক আবৃত্তি ন! করিতে 
পারে। গিরিত্রজ ও পাটনার সভ্যতার খুব বড় ঢেউ আমাদের 
দেশে আপিয়াছিল__পাটলিপুত্রের মানপিক ও ব্মাধ্যাত্মিক বৈভবের সর্ধদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
উত্তরাধিকারী বাঙ্গালীরা। চাণক্য শুধু চটের নহেন, তংপুতর বিন্দুসারের রাজসডাযও 
প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। যে সকল স্গোক বাঙ্গলাদেশে চাণক্যের রচিত বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছে, তাহ! মূলত; বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়! 

জরাসন্ধ যেখানে একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন এবং সমস্ত আধ্যাবর্ত, এমন কি 
দাক্ষিণাতোর কাতকাংশ বিজয় করিয়াছিলেন--সেইখানে উত্তরকালে মহানন্দ-পগ্জ এরূপ এক 
সানা স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার বৈভব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া তৎকালে পাশ্চাত্য জগতের 
সর্ধপ্রধান জাতি গ্রীকেরা বিল্ময়ে অবাক্‌ হইয়া গিক্া/ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
নন্দকে পুরাণকারের! ভার্গবের সঙ্গে উপমা দিয়াছিলেন। চক্র সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হুইয়| ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (২৯৮ পৃঃ পৃঃ পর্য্যন্ত ); আলেকজাগারের মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরে ভাহার সেনাপতিতব এান্টিগোনাস ও সেলিউকস তাহার এসি! মহাদেশন্থ 
সামাজোর অধিকার লাভের জন্প পরপর শক্রতাসাধনে নিযুক্ত হন। সেলিউকস প্রতি্বন্থীকে 
পরাভূত করিয়া ৩১৩ খৃঃ অন্দে ব্যাধিলন অধিকার করেন এবং অল্লকালের মধ্যে অতিশয় 
পরাক্রান্ত হই উঠেন। এসিয়ার পশ্চিম ও মধ্যাংশ তাহার অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছিল এবং 
ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইনাছিল। সেলিউকস নিকেটর অতঃপর 
ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্রে সিদ্ধনদ অতিক্রম করিয়া চহ্রপুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন 
করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্ভবতঃ পরাঙ্গিত হইয়াই চক্্রগুপ্তের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। সেলিউকস মৌধধাসম্রা্টের হস্তে ভারতের বহিকূ্ত পারোপনিসদই ( কাবুল ), 
এরিয়া ( হেরাট ) ও এারাকোসিয়া ( কান্দাহার ) প্রভৃতি রাজ্য স্র্পণ করিয়া ভারতবর্ষ 
হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ উক্ত আছে, সেলিউকস নাকি তাহার এক কল্তা চন্্রগুপ্রকে 
উপচৌকনন্বতূপ দান করিয়াছিলেন। গ্রীক সম্বাট্‌ চজ্রগুণ্ডের সভার মেগাস্ছিনিস নামক 


ৰাঙ্গল। দেশের সঙ্গে 
চাপকোর সখ । 
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এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল পাটলীপুত্রে অবস্থান করিয়াছেন এবং 
সমসাময়িক ভারত-সন্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার কণ! লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। চন্রগুপ্রের 
অশ্বারোহী সৈন্ত, ৯,*০*, হস্তী, ৬. * পদাতিক ও বহু যুদ্ধবল ছিল। গ্ৰীকদূত - 
পাটলীপুত্র নগর-সন্বন্ধে বলিয়াছেন-_“এই নগর দৈর্ঘ্যে ১* মাইল এবং ইহ! দুই মাইল প্রশস্ত । 
সমস্ত নগরটি প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাকারে ৫৭২টি গন্ধ্জ আছে এবং ইহার 
তোরণের সংখা! ৬৪টি।” ভিন্সেট স্থিথের যতে চন্তরপ্ুপ্রের রাজ্যের সীমা এইভাবে নিদিষ্ট 
হইয়াছে: 

আফ্ষগানিস্থানের শেবশীমা হিন্দুকুণ পর্ণান্ত ভারতের যুক্ত-প্রদেশ ( আগ্রা, অযোধ্যা, 
বিহার, কাৰিওয়ার, পাক্কাব, বঙ্গদেশ)। ভিন্দেণ্ট স্থিণ বলেন, আফগানিস্থান এই সময়ে 
জগ বনী ৬২২৪ ভারতব্ের অন্তত ছিল এবং চন্্গুপ্র দাক্ষিণাত্যের কোন কোন 
SR অংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি নহীশৃৰের প্রচলিত বিখাস ও 
4 সংস্কারের উল্লেখ করিয়! বলেন--যে হয়ত মহীপুর পর্যন্ত চক্দরগ্ুপের 
বিজয-পতাক! উচ্টীন হইয়াছিল। ন্বদার উত্তরবর্তী সমস্ত ভারতৰ্ধ ও আফগানিন্থান যে 
তাহার অধীনস্থ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। চঙ্রগুপ্র ৩২২ পৃঃ পুঃ সিংহাসনে অদিরোহণ 
করিয়া! ২৯৮ পৃঃ পুঃ স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ২॥ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

চক্জরগুপ্র উত্তরকালে ঞৈনধর্্বের দিকে কু কিয়! পড়িযাছিলেন। তাঁহার হৈন-গুরু 
ছিলেন, ভদ্ৰাহু | ভত্রবাহুর বাড়ী ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্গত পোৌগ বর্থনে। একসময়ে 
দৈবক্তের! গণনা করিয়! বলিয়াছিলেন, উত্তর-ভারতে দ্বাধশবর্ব্যাপী ছডিক্ষ হুইবে। এই 
গণনার 'অচিরকাল-মধ্যেই উক্ক প্রদেশে ছুতিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়। চ্রপুপ্র তাহার 
প্রজ্গাদের বাসের জন্য উর্বর স্থান খু দিয়! বহু জৈন শ্রমণসহ মহীপূর পর্যন্ত গিয়া ছিলেন, তাহার 
গুরু ভদ্রবাহু এইসময়ে মৃত্যুনুখে পতিত হওয়াতে অত্যন্ত শোকসস্তপ্র হন। ভাহার 
প্রঙ্গাদের ছঃখ দূর করিবার জন্তু তিনি মহীশূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্ত 
ক্রমশঃ তাহার দয়ার হৃদয় জীবছঃখে বেশী মন্ছাহত হইতে লাগিল, এবং ২৯৮ খৃঃ পুঃ অন্দে 
তিনি নর্খাদার উপকূলে প্রায়োপবেশন সবার! প্রাণত্যাগ করেন, তখন 
তাঁহার বয়ঃক্রম ১+ বৎসরের নীচে ছিল। আলেকজাওারের মৃত্যুর 
পর সেলিউকসের সঙ্গে হার যুনধবিগরহ হইয়াছিল এবং তিনি গ্রীকদের স্থাপিত ব্যাকৃটি যা 
রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ, সেলিউকস্‌ তাহার কন্তাকে চন্্রগুপ্তের সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন। দুদ্রারাক্ষসে প্রায়ই যবন সৈন্যদের সঙ্গে চজ্্রগুণ্রের সংশ্রবের কথা উল্লিখিত 
আছে। ভারতের এই যুগে গ্রীক ও হিন্দ জগতের ছুই শ্রেষ্ঠ সভযঙ্গাতির বিশেষরূপ 
মিলন হইয়াছিল। কথিত আছে, চনত সৰ্বদা! শত্রবেষ্িত হইয়া একটি দিনের বেশী 
রাজ-প্রাসাদের কোন এক গ্রকোষ্ঠে রঙ্গনী যাপন করেন নাই। 

ভারতীয় রাজগণের এই ভাবের অপূর্ব জীবনের দৃষ্টান্ত অন্তত্র কোথার পাইব 





প্রাযোপৰেশনে দৃত্যু। 


আল বিনি বিশ্ববিজয়ী সমাট্‌, কাল তিনি হেচছা্ ভিক্ষু ও সন্যাসী। চক্রগপ্ধ জীবের 


ছিল। সেই গুণগ্রাষের জীবন নিদর্শন, পরস্তর-্তস্তে ও শিলা-গাত্রে এখনও অমর 
হইয়া! রহি্াছে। 


4০ 








চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথ পন্বিচ্ছেল 
বিন্দুসার ও অশোক 


“অশোক যাহার কীরি ছাইল গান্ধার অবধি লদি-শেষ, 
তুই কিন! মাগে! তাদের জননী, তুই কিনা মাগে! তাদের দেশ |” 
-দ্বিঙেজলাল। 


চক্্রগুণ্ের পুত্র বিন্ুসারের উপাদি ছিল *্দমিত্রধাত।” তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশ 
বিদয করিয়াছিলেন। লাম! তারানাখ বলেন, তাহার সাস্াঙগা পূর্ব ও পশ্চিম সনু পরথন্জ 
(7 ছিল। ভিন্দেন্ট স্মিথ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
ধা আীক্রাজ এ্যার্টিওকাসের সোটারের সঙ্গে বিন্দুসারের আত্মীয়তাস্থচক 
পত্র ব্যাবহার চলিয়াছিল, এ্রীকদূত ডেমিওকাস, কাহার সভায় 
াসিঘাছিলেন। ইল্দিপ্টরাঙ্গ টোলেমির দূত এই সময্রে পাটলীপুত্র রাজ্সভায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বিন্দুসার ২৯৮ খৃঃ পূঃ অন্দে রাজা হইয়া ২৭৩ পৃ; পৃঃ অন্দ শঙাস্ত ২৫ বৎসর 
রাজত্ব করিয়াছিলেন 
মৌর্াবংশতিলক দেবতাদিগের প্রিয় মহারাঙ্গপ্রিনর্শী 'শোকবর্ধন ২৭৩ হইতে ২৩২ 
পর্য্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামচন্রের কীর্ধিকথা বান্দীকি তাহার অমর 
অশোক ২০২০২ কান্যে লিখিয়াছেন, পাওবদের গাথা ব্যাস বহাভারতে কীর্তন 
ক করিয়াছেন, মহাভারত, হরিবংশ, বিক্ণুপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ এসে 
সাক্ষাৎ নরনারারণ জীরুঞ্চের জীবন-আলেখ্য অদ্ধিত হইরাছে। 
কিন্তু বিবিধ অবদানে বঅশোকবৰ্ধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইলেও তাহারা তাহাকে অমর 
করিতে পারে নাই। তিনি নিঙ্গের মর্স্মকথা পাথরে উৎকীর্ণ করিয়া যে দেবন্ 
দেখাইরাছেন, তাহাতেই তিনি ।নিজ্গেকে নিজে অমর করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের প্রিয় 
প্রিয়দ্শী কোন বৈববরে মর হন নাই, তিনি স্বকীয় কর্ম-প্রভার দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত 
কারা যর লাভ করিবাছেন। 
২ 


সিটি Af 
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দ্বীপবংশ ও মহাৰংশে যগবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজগণের বংশলতা এই 
পুস্তকের ১৪৩/৪৪ পৃষ্ঠার প্রদত্ত হুইয়াছে। অশোক সমেত এই বংশের ২» জন 
রাজার নাম পাওয়া বাইতেছে। দিব্যাবদানের তালিকার 
সঙ্গে এই তালিকার গরমিল আছে। দিব্যাবদানের তালিকা 
এইরপ-_১। বিদ্বিসার ২। অজাতশক্ত ৩। উদগরিভদ্র ৪। মুও «। কাকবনী 


ভিন ভিন্ন বংপতালিকা। 





৬। সহলী ৭। তুলকুচি ৮। মহামণ্ডল ৯। প্রসেনজিৎ ১*। নন্দ ১১। বিন্দুসার 
১২। অপোক ১৩। কুনাল ১৪। সম্পদ্ধি ১৫। বৃহস্পতি ১৬। বলেন ১৭। পুষ্প 
১৮। পৃস্থামিত্ৰ । 

বিক্ণুপুরাপের তালিকা! এইকপ-শিপ্তনাগ বংশ >। শিশুনাগ ২। কাকবর্ণ 
৩। ক্ষেমধৰ্স্ম ৪। ক্ষেতসেন ৫। বিদ্বিসার *। অজাতশ্‌ত্র ৭। দর্শক (হধক ) 
৮। নন্দীবর্ধন ৯। যহানন্দী ১০-১৮। তাহার ভাতা মহাপগ্ন নন্দ ও তাঁহার আট পুত্র 
৯৯) (মৌধ্য ) চ্রওত্ত ২। বিন্দুসার ২১। অশোক ২২। স্যশ ২৩। দশরথ | 

ইন স্ববিরাবলী চরিত্রে ইহা ছাড়া শ্রোণিক, তুনিক, উদায়ী এই তিন রাজার নাম 
উল্লিখিত আছে। 

এই কয়েকটি বংশাবলী পর্যালোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দৃষ্টা হয় 
তাহা নিমলিখিত কারণগুলির দরুন হইতে পারে। এক রাজা কখনও ডিয় ভিন্ন নামে 


© 


অশোক সম্বন্ধে অপবাদ ১৫ 


অভিহিত হইতেন, কেহ বা তাহার প্রচলিত নাম আর কেহ বা সাহার উপাদির উল্লেখ 
করিয়াছেন (যেরূপ-_সেলিম ও জাহাঙ্গীর )। দিতীযতঃ, কেহ কেহ 
বাল বা রাজার ভাতার নাম ও বংশাবলী দিরাছেন। রাজকুমারেরা 
প্রার সকলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা! নিযুক্ত হইতেন এবং রাজ্দবংশের মর্ধ্যাদাবশত: রাজা! 
বলিয্নাই গণ্য হইতেন। তৃতীঘতঃ, পুরাকারদের হস্তলিখিত পু থিগুলিতে নাম সম্বন্ধে দুল 
হওয়া খুবই স্বাভাৰিক। অপরাপর কথা পাঠক না বুঝিতে পারিলেও অনুমান করিয়া 
একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি ও স্থানের নাম সবদ্ধে লেখা না পড়িতে 
পারিলে পাঠকগণের ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক | সুতরাং পু ধিলেখকদের এই সম্বন্ধে প্রাদই 
ছুল হই থাকে। চতুর্থতঃ, ধাহার! বে রাজবংশের সঙ্গে বিশিষ্টূশে ঘনিষ্ঠতা সুত্রে 
আবদ্ধ তাহারা সেই বংশের তালিকা নায্াসে সংগ্রহ করিতে পারেন। বৌদধগসথ 
মহাবংশ এবং দিব্যাবদানের বংশাবলী অনেকটা একব্রপ,_কিন্ত ধাহারা সেই বংশের 
সঙ্গে সেরূপ সব্বন্ধে ক্আবন্ধ ছিলেন না, তাহারা অনেক সমর জনশ্রতির উপর নির্ভর 
করিয়া ভ্রম করিয়াছেন। 
কিন্তু তথাপি এই সকল বংশাবলী সুদূর অতীত কাল হইতে এতটা যে রক্ষিত হইয়া 
আসিয়াছে, তাহাই দবাশ্চর্ঘের বিষয় । যুধিটিরের সময়ের সঙ্গে এই বংশাবলী-কণিত সময়ের 
খুব বেশী ব্যবধান নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের রাঙ্গগণের একটা ধারাবাহিক বংশলতা 
আমর! পাইতেছি। কতকটা ভুল থাকা অনিবার্ধ্য, জগতে কোন্‌ জাতিরই বা অতিরুরতর 
সময়ের এরূপ ইতিহাস আছে ? বে সমন্ধ হইতে পুরাণ লেখ! বন্ধ হইয়া গেল, ভাগাক্রমে 
সেই সময় হইতে আমর! মুদ্রা, তাত্রশাসন ও শিলালেখ প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। 
এখনও ভারতীয় ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। বিদেশীদের সাহিত্যে আমরা 
আরও অনেক উপাদান পাইব বলিয়া আশা করি। এদেশেরও উপাদানও বখেষ্টতপে 
সংগৃহীত হইতে আরও দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার দরকার হইবে। 


দ্বিতীন্স পন্রিচেছদ 

” অশোক সন্বন্ধে অপবাদ 
অশোক মগধরাঙ্গ, বিন্দুসারের পুল, তিনি স্ভত্রাঙগী নামী পরমা হন্দরী এক ব্রাহ্মণ 
কন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ব্দশোক দেখিতে কুৎসিত ছিলেন, 
শত! এ রাজা তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। রাজার প্রি 
পুত্র ছিলেন হুসীন। অশোক তক্ষশিলার বিড্রোহ দমন করিয়া পথে সংগৃহীত সৈত 
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সামস্ত লইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করেন। বিন্দুসারের এ সময় মৃত্যু হইয়াছিল--অপোক 
রাজধানীর তোরণ বন্ধ করিয়া প্রজলিত অগ্নির মধ কোৌশলক্রমে স্থসীমকে ফেলিয়া দিয়া 
তাহার হত্যাসাধন করেন। রাধাওপ্ত নামক এক ময় অশোককে বিশেষ সহায়তা করেন। 
ভারতবর্ষে প্রচলিত আখ্যার্বিকাগুলি হইতে এই কথাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলের 
মহাবংশে বিস্তারিতভাবে অশোকের জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থান্ুসারে 
চক্তরগুপ্ত ৩৪ বৎসর রাঙ্গন্ব করেন, তৎপুজ বিন্ুসার ২৮ বৎসর কাল মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। ক্মশোক তাহার পিতার মৃত্যু হইলে নান! কৌশলে ভাঁহার জোষ্ন্রাত যুবরাজ 
আমন" ও তাহার ৯৯ জন আাতাকে হত্যা করেন। কেবলমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিন্যকে 
অত্যান্ত দেহ করিতেন বলিং! তাহাকে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। 
সুমনের পত্নী পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন__শ্বামীর মৃত্যুকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন, 
নিগ্রোধ নামে তাহার এক পুত্র হয়। চগ্ডালেরা তাহাকে পালন করে। কিন্তু অমবর্সেই 
রাজকুমার বৌদ্ধশ্মণগণের রুপ! প্রাপ্য হন। কথিত আছে গৈরিক- 
পরিহিত শজ্ঞাতকুলশীল এই বালকই অশোকের চিত্তে সর্ব প্রথম 
ধর্দ্মভাব জাগাইয়া দেয়। অশোক-ববদানে তাহার ভ্রাতৃহত্যার 
কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহার অন্তবিধ নৃশংসতার অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ; 
কথিত আছে-_একদ! মন্ত্রিসভা তাহার কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছিল, এলন্ত তিনি 
শ্বহণ্ডে পাঁচ শত বযাত্যের শিরশ্ছেদ করেন। হার অন্তঃপুরের মহিলারা এক! তদীয় 
কদাকারের প্রতি ইদ্িতপূর্কক একটা পত্রশূক্ত অশোক বৃক্ষ অঙ্গভঙ্গী সহকারে দেখাইয়া 
ভাহার প্রতি গ্লেযোক্কি করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহ! জানিতে 
পারিয়| পুরমহিলাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করেন। তাহার এই ভীষণ 
কাৰ্য্য দর্শন করিয়া জনৈক মত্রী তাহাকে স্বহস্তে এই সকল নৃশংস কার্য করিতে নিষেধ পূর্কাক 
(একটা জহলান রাখিতে উপদেশ দেন। তদন্থসারে তিনি ‘চণ্ডগিরিক’ নামক তত্ধবায়কুলে জাত 
এক জগ্লাদ নিযুক্ত করেন। বাহিরে কাকুকাধ্যমন্থ একটা! অতি সুদর্শন গৃহ নির্মাণ করিয়া 
তথায় তিনি চগুগিরিকের ছারা লোকহত্য| করিতেন। সেই গৃহ 
দর্শনাধিগণ লুন্ধ হইয়া তথায় প্রবেশ করিলে তখনই চণ্ডগিরিকের 
হস্তে তাহাদের নিধন সম্পাদিত হইত । এই বধ্যগৃহের নাম ছিল 'নরক+। 
এইন্ধপ শত কলঙ্ক অশোক চরিত্রে আরোপ করা হইয়াছে । ভারতীয় আখ্যান- 
গুলিতেই এইরূপ কাহিনীর প্রাচ্য দৃষ্ট হয়। তিনি এই অতি 
পাপা গালা নৃশংস চণ্ডনীতি অসুসরণ করার জন্ত তাহার উপাধি হইয়াছিল 
পচগ্াশোক।* চণ্ডাশোক শেষ সময়ে “বৰ্ম্মাশোক” নামে খ্যাত হইগাছিলেন। 
উপরি উক্ত যে সকল কলঙ্কের কথ! তাহার নামে আছে, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিতে 
পারে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে প্রান্ত আখ্যান একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না। আমরা 
পরে দেখাইৰ, তাহার প্রতি ান্ণগশের ক্রোধের কারণ ছিল, তাহারা কতকগুলির সি করিয়া 


লাচ পত অযাতযর 
পিরশ্েৰ। 


পুরমহিলাদিশকে দাহ। 
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থাকিবেন। বৌদ্ধগণও তাহাদের ধর্সের সাহাত্মা বুঝাইবার জন্স কতকগুলি আখ্যান রচনা 
করিতে পারেন। তাহাদের ধর্বলে কত বড় পাবণ্ড যে কত বড় সাধুতে পরিণত হইতে পারে, 
তাহাই হয়ত প্রদর্শন করা গাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভাহার জোষ্টনাত! ও সাহার 
প্রিয় মন্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ হত্যা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনীগুলি মন্জরিত ও পঙ্বিত হুইয়া 
এইরূপ আখ্যারিকার আকার ধারণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু যেরূপ রাশি রাশি ছু তাহার 
প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহার সিকিভাগও বনি সত্য হইত, তবে দেবতাদিগের প্রিয় 
্রিযদর্শী কি তঙ্জন্ত অস্তপ্য হইতেন না? কলিঙ্গক্ষেত্রের সামগ্রিক অভিযানে রাজন্ত-প 
আশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধে কতকগুলি লোক হত্যা করিয্বাছিলেন-_-তচ্জন্জ তাহার মণ্রম্প্শী 
'অহুতাপ পাথর গাত্রের উপরে অক্ষয় অক্ষরে ব্যক্ত রহিয়াছে, আর নিঙ্গের আয্মীর সুন্ধংদিগকে 
নৃশংসভাবে হত্যা! করিয়া কি তিনি কিকিস্মাতও অস্থতপ্ত হইলেন ন11 এদিকে এইরূপ 
পরল্পরবিরোধী যুক্তি তর্ক সত্বেও আমরা একথা! বলিতে পারি না যে তিনি নিলঞ্ষ। যুদিষ্টিরও 
মিথ্যাচার করিয়াছিলেন, ধশ্াশোকও প্রথম-দ্ীবনে হয়ত রাজালোলুপ হইয়া! কতকগুলি 
হত্যা করিয়াছিলেন। াহার পূর্ববর্তী মগধের রাজ! অঙ্গাতপক্রর নামেও পিতৃবধের কলঙ্ক 
'আছে। ধৰ্ম্ম যে মান্ুষজীবনে কি অনৃতপুর্কা পরিবর্তন আনিতে পারে, তাহার উদাহরণ 
এদেশের ইতিহাসে অনেক আছে। দস রক্বাকর প্রথমে চণ্ডাশোকের মতই নরহস্তা ছিলেন । 
তিনিই না শেষে ক্রৌঞ্চমিণুনের একটির মৃত্যু দেখিয়া করশাবিগলিতনদয়ে অনুটুভ্ছন্দে 
কাব্যকথার জন্ম দিযাছিলেন1 প্রাচীন উপাখ্যান বাদ দিলেও আমাদের 'অপেক্ষাক্ৃত 
আধুনিক ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বনবিফুপুরের বীর হাঘবীর, গৌড়দ্বারাধিপ 
চান্দরায়, নবন্বীপের রাজকুমারঘর, জগাই-মাধাই, দল্ছা নারেজি, ভীলপন্থ বেশ্রা! বারমুখী, 
দস কেনারাম প্রভৃতি বহুলোকের জীবন এই মহাসত্য প্রমাণ করে। অন্ধকার রজনীর 
আঅবসানে যেরূপ তপনের উচ্ছল আলো! ফুটির্রা উঠিয়া জাগতিক দৃহা উচ্ছল করে, দৈবরবপায় 
প্রাক্তনের শুভ ফলে হঠাৎ কোন কোন ব্যক্তির জীবনে এমন মাহেন্রক্ষণ উপস্থিত হয়_ 
যখন কলঙ্কিত জীবন নি্ধলঙ্ধক হইয়া! অমল-ধবল রূপ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের চক্ষে স্বর্গীয় 
স্থযমা প্রকাশ করে। 
অশোকের বহু ধর্মগুরু ছিলেন । তন্মধ্যে উপপুপ্রের নামই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি 
চ্পা (অঙ্গের রাজধানী) নগরের প্রধান বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন,! কিন্ত দরদরাস্তরে ধর্ম্ম 
প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তৎসঘন্ধে বহু প্রবাদ ও উপাখ্যান 
মধুরা, কাশ্মীর, এমন কি যঙ্গলিয়ারও প্রচলিত আছে। বোদ্ধগ্রন্ে 
নানাবিধ আখ্যািকা দ্বার! তাহার জীবনের ত্যাগ ও ধর্মবিশ্বাস দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে 
একটিকে কতকটা রূপাস্তরিত করিয়া রবিবাবু তাহার স্থপ্রসিদ্ধ ‘সহ্যাসী উপগুপ্ত’ কবিতাটি 
কনা করিয়াছেন। কথিত আছে অশোকের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধদেবের ভবিস্যদবানী 
ছিল। ৰোদ্ধগ্ৰস্থে লিখিত আছে, অশোকের মত দাতা কেহ ছিলেন না। কিন্তু তাহার 
_ সৰ্মপরধান জান নর্থ নহে--ভিনি স্ব শিম পনি তর পুত্র মহে (মানতে কমি 
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ভ্রাতা) ও অষ্টাদশবর্বীয়া রূপসী কল্তা (মতান্তরে কনিষ্ঠ ভগিনী) সঙ্ঘমিতাকে বৌদ্ধসজে 
ভিন্কুসংশ্রদারকে দান করিয়াছিত্বেন। ভাহারা ভিক্ষু গ্রহণপুর্ক সিংহলে বাইয়া ধর্ম 
প্রচার করিয়াছিলেন। সঙ্ঘমিত্রা আদত নাম নহে, সঙ্মে প্রবেশ করার পর তিনি এই 
নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


অশোক-নীতি 


এখন আমর! অশোকের অন্থশাসনগুলি সদ্বন্ধে আলোচনা করিব। কথিত আছে, 
অশোক ৮৫০” অস্থশাসন বা দর্থরাঙগিকা স্থাপন করেন। 

উপনিষদের পরের যুগে ভারতবর্দে যে নানা প্রকার বত প্রচলিত হইঘাছিল এবং বৌদ্ধ 
ও ইঙ্গন ধৰ্ম্ম যে সকল যতের সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইরাছিল, তাহা বৈদিক সাহিত্যের 
পরবন্তী যুগের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছে। 
বিশেষতঃ পশুহননের বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ জনসমাঙ্ছের মধ্যে 
খে খোর আন্দোলন করিয়া বৈদিকথর্থের বিরুদ্ধে দাড়াইয়া ছিল 
তাহার প্রমাণ রামারণে পর্যন্ত দেখিতে পাই। 'অযোধ্যাকাণ্ডে শততম স্বর্গে ৩৮-৩৯ 
গ্লোকে বেদবিরোনী শুক তর্কাশ্রিত অবিশ্বাসী বাহ্ষণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে দৃষ্ট হয় 
নানারপ ক্ষপণক ও উলঙ্গ সর্যাসীর দল তখন খুবই পুষ্টিলা্ভ করিয়াছিল। মহাভারতখানি 
ভাল করিয়া পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সঙ্কলন্ধিতা যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত ইতিহাস 
উদ্ধারের চেষ্টা পাইরাছিলেন। প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে তিনি গ্রহগণের গতির কথা উল্লেখ 
করিয়া কালনিরয্ের একূপ একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন যে মহাভারতের আধুনিক 
টাকাকার সেই স্তরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, যুধিষ্টি, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ভীগ্, 
ছর্য্যোধন প্রত্ৃতির কাহার কি বয়স ছিল-_তাহার একটা ঠিকুজ্জি করিয্া ফেলিয়াছেন। খে 
সকল প্রমাণ বলে মহাভারতের ভারতকৌদুরী নামক টাকা-প্রণেতা মহা-মহো” শ্রীহরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় 
না। জ্যোতিষিক গণনা বলে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন--কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যুধিষ্টিরের 9২, 
ভীমের ৭১, অর্চ্জুনের ৭* এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস বয়স ছিল। * 


মহাতারত-পরসঙ্গ, 
আমানকভা। 


৯. বোখ্াই শিিদাগরঙে মুহিত মহাভারতের ১৩% যানে যে কয়েকটি জোক দৃষ্ট হয়, তদসুসারে 
খানি ২৯ বতলর, জীন ১৪ বসত, জুন ১৫ বৎসর এবং নকুল ও সহবেৰ ১ বৎসর বয়সে 
'মাগেন, সেখানে মুযযোধনাৰির সহিত ১৯ বহসর খাকেন। জুনে মাইয়া * নান খাকার পর কচ 
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মহাভারতের প্রতিপর্কশেবে কতটি অধ্যায় এবং শ্লোকে তাহা শেষ হইয়াছে, তাহা 
পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা 


> । আদিপৰ, 7722 
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লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ পুস্তকে সমস্ত বিষন্ধ এত পরিষ্কারভাবে দেওয়া 
হইয়াছে যে, সঞ্চলয়িত! পাঠকচিত্ত হইতে যথাসম্ভব দবিধার ভাব দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। 
যুধিষ্টিরের পক্ষে সাত অক্ষৌহিলী সৈন্ত ছিল এবং ছর্য্যোধনের সৈল্ত সংখ্যা ছিল একাদশ 
অক্ষৌহিণী । গ্রন্থকার লিখিয়াছেন--একটি হাতী, একখানি রখ, পাঁচটি পদাতিক এবং 
তিনটি ঘোড়া_ইহাতে একটি পংক্তি হয়। তিন পংক্তিতে এক সেনাসুখ, এবং তিন 
সেনাসুখে এক পুন হয়। তিন গুলে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এবং তিন বাহিনীতে 
এক পৃতন! হয়, তিন পৃতনায় এক চনু, তিন চমূতে এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে 
এক অক্ষৌহিণী হইয়া থাকে । পণ্ডিতের! অক্ষৌহিনীতে রখের সংখ্যা করিয়াছেন ২১৮৭০, 
হস্তীর সংখ্যাও তাহাই। “হে পণ্ডিতগণ এক অক্ষৌহিনীতে পদাতিক সংখ্যা এক লক্ষ 


আমে এক বৎসর বান করেন, হস্তিনাপুরে ফিরি দুষ্োবনাদির সঙ্গে মিলিত হয়া পাঁচ বৎসর বান করেন 
এব ইজপ্রন্থে ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর পাশা খেলায় হারিয| ১০ বৎসর নির্বাসিত হয়! খাকেন। 
উল ৰাখ মা মা ১” কা = মান কল যণ কলৰ। 





১৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


নয হালার তিন শত পঞ্চাশ জানিবেন ” ( আদিপর্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯-২৭ শ্লোক )। 
এই হিসাব অসুসারে যুবিচিরের পক্ষে সৈল্ত সংখ্যা ছিল ১৫৬*৯৮*, কৌরব পক্ষে ২৪০৫৭০০। 
প্রধান অন্তরবেততা ভাগ্ম দশ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রোণাচাধ্য পাচ দিন, কর্ণ ছই দিন, শলা 
দ্ন্ধ দিবস, ইহার পরে গদাযুদ্ধ হয় ( আদি, ২ অধ্যায়, ৩০-৩১ লোক )। হফকিন্স, সাহেব 
দেখাইয়াছেন, মহাভারতের মধ্যে ব্দসংখ্য লেখা বেদের অনুতবত্তি মাত্র । যদিও মহাভারতে 
বিস্তর স্থানে কনার লীলাখেলা দৃষ্ট হয়, আদি ইতিহাস-পূর্বযুগের চিরাগত কাহিনীগুলি 
বাদ দেওয়াও মহাভারতকারের পক্ষে সমীচীন হইত না। বহুযুগাগত সংস্কারের অন্যবিধ_. 
এমন কি একটা এ্রতিহাসিক মূলাও আছে । কিন্তু যিনি পূর্ববর্তী বৈদিক সাহিত্যের এতটা 
পদান্ধ অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রতোক ঘটনা বর্ণনকালে কোন্‌ খ্ষির সুখে সেই তত্ব 
প্রচারিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিকাছেন, কাল ও সৈক্তসংখ্য| প্রভৃতি বিষয়ে ঘিনি 
অতি সুক্মভাবে গণনা ও বিশেষ সতর্কৃত! ব্সবলদ্ন করিতে তুলেন নাই, তিনি ষে গ্রস্থোক্ত 
প্রধান নাঘক-নারিক্কাদের সম্বন্ধে অবাধ কল্পনা চালাইবেন, তাহাত মনে হয় না। কুরুক্ষেত্র 
একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার কথা আসমুত্র হিমাচল 
পৰ্ম্ন্ত কোটা কোটা লোকের মধ্য হইতে একেবারে উড়িতা যাইবে এবং মহাভারতোক্ত 
কতকগুলি কনামাত এত বড় দেশের আপামর সাধারণ সশ্রদ্ধ হুইয়া শুনিবে, এ কথা ত 
বিশ্বাস করা বায় না। ওবেবার ও ভিন্দেন্ট স্মিথের পাগণের ব্যাখ্যার কোন প্রমাণ কি 
এ দেশে আছে? বৌদ্ধ, ছৈন, হিন্দু প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী 
“খলাহতাদিঃ শীতি বলের ত অসংখ্য শান কাছে, কোন পাত্রে কি তীদা্দুন ও 
এ সপ শীত. বের কখনও কুটিয়া বা মোদলিযান বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন 
সাতসনুত্রের ওপার হইতে পণ্ডিতের! ব্যাসদেবের টিকি এমন কড়াভাবে ধরিলে আমর! সহ 
করিতে পারিব না। যন্দি প্রাচীনতম শাস্বের কোন কোনটিতে পাগুবদের নাম ন! থাকে 
তৰে সেই অনুয়েখই কি পা গুবদের যুদ্ধের বিষয়ে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ ? 
মহাভারতে বৈদিক কাল হইতে আগত সমস্ত ধর্সমতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। 
অশোকের অঙ্তরশাসন আলোচনা করিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ কথায় তিনি পূর্ববর্তী যুগের 
রাজাদের আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন, এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষে নৃতন আদর্শ 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই বিচাধা | আমর! এক যুগকে “বাধার যুগ’ ৰলিরা এবং অপরকে 
“আলোকের যুগ’ নাম ন! দিয়া আরি অধ্যাযটা চোখ বুজিছা পথে চলিব না। ভারতের 
চিন্তানীলতার যে ধারাবাহিকত্ব আছে তাহ! আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, এই ধারাবাহিকত্ব 
একটা সভত্যকার বড় কথা, এ প্রচেষ্টা আমরা ইতিহাসের ছেড়াপাতা| জোড়! দেওয়ার মত 
মনে করি না। 
রাষারণের অবযোধ্যাকাণ্ডে শততম অধ্যাহ্ে ভরতকে রাজনীতি-সন্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার 
উপলক্ষে ঝামচন্ হাক কতকগুলি প্রশ্ন করি্নাছিলেন, সেই প্রশ্ন আবার মহাভারতের 
সংাপর্কো নারদ যুণিচিরকে করিয়াছিলেন। এই ছুই প্রসঙ্গ রা এক, এমন কি কোন কোন 
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স্থানে রামকধিত রাজনীতি নারদের উপদেশের সঙ্গে প্রায় ছত্রে ছত্রে মিলির! যাইতেছে । 
ইহ! ছাড়া রাজনীতি সব্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ সংস্কত সাহিত্যে আছে। শ্ুক্রনীতিসার, 
কামন্দকীয় নীতিসার, গৌতমসংহিত, বশিষ্ঠসংহিতা, হারীতদংহিতা, অত্রিসংহিতা, বিফুসংহিতা 
প্রন্থতি বহু গ্রন্থে রাজনীতির আলোচনা দৃষ্ট হয়--মনু ও যাজ্ঞবন্ধাসংহিত! তাহাদের 
মধ্যে বেনী প্রচারিত। এই সকল সংহিতাগ্র্থ ছাড়া কাণীখ্ড, দেবীভাগবত, অগ্নিপুরাণ, 
ভীমস্কাগবত, গীত! প্রভৃতি পুস্তকে নীতিশান্ত্র আলোচিত হইয়াছে। কয়েকবংসর হইল 
কৌটিলাহ্থত্র আবিশ্কত হওয়াতে এই গ্রন্থ রাজনীতি-সন্বদ্ধে সর্বোচ্চ শ্রেণীর পর্যায়ে স্থান 
লাভ করিয়াছে। 
এইসকল রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রায় একপ্রকার । রাঙ্গনীতি সর্কদেশেই ধর্স্নীতির 
a পত্ক্িতে স্থান পাইৰার দাবী করিতে পারে না। রাজার শাসন- 
প্রণালীর মূলেই রহিয়াছে সাম দান, ভেদ, দণড। শরুদের 
ছিজ্রাগবেষণ, স্বীয় প্রবল প্রঙ্গাদের ক্রমবন্ধিয প্রতাপ লক্ষ্য করিলে রাজার ভেদ জন্মাইবার 
চেষ্টা অবলঘন, গপ্রচরগণের দ্বারা সংবাদ-সংগ্রহ-_এসমন্তই রাজনীতির অঙ্গীয় | রামায়ণে 
লিখিত আছে, শুধু শুবরান্দ, প্রধান মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত ব্যতীত অপর সকল রাজকর্্চারীর 
প্রত্যেকের পাছে তিন তিনটি করিয়া গুপ্রচর থাকিবে । তাহারা 
কোড দর ও. সরা তাহাদের গতিবিধি ও কাথাকলাপ লক্ষ্য করিবে। এই 
শুণ্রচরেরা প্রধান সেনাপতি, অন্তঃপুরাধাক্ষ কর্মচারী, বেতনাধ্যক্ষ, 
বেতনপ্রদানকারী, প্রধান বিচারপতি, নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমা-পালক, ছর্গাধাকষ, ব্যবহারদর্শী 
প্রভৃতি স্ষলেরই পাছে পাছে থাকিরা অন্ঞাতসারে সংবাদ সংগ্রহ করিবে। প্রজাদের গতি- 
বিধি ও কথাবার্তার সংবাদ দেওয়ার জন্তও গুপ্রচরেরা গণিকাদের বাড়ীতে পধ্যন্স আনাগোন। 
করিত_ইহাও কোন কোন নীতিসংহিতায় দৃষ্ট হয়। কৌটিল্য এই শাত্ের অন্তাতম 
পুরু, ইনি ওপ্রচরদের বে কার্য্যতালিকা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় রাজ্গোর কেহই এই 
শ্রেনীর লোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কৌটিল্যের শাত্রে যে উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও 
রাষ্ট্রনীতির অন্ত টি পাওয়া যায় জগতে এ শ্রেণীর সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। তথাপি 
তিনি যখন লিখিয়াছেন “বিনিই ক্ষমতাপর, যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য” “যিনি 
উত্তরোত্তর স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী, তাহার পক্ষে পূর্বকার সন্ধির নিয়ন পালন 
কর! চলে না।" “যে রাজা শান্তির নিম পালন করিতে অনিদ্ক, তাহার প্রতিপক্ষকেও 
সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ উভরপক্ষ বদি তুল্যজপ ক্ষমতাশালী হুন, তবেই 


- প্রকৃত শান্তি হইতে পারে। ছুইটি লৌহদও তুলারূপ উত্তপ্ত না হইলে তাহাদের প্রকৃত মিলন 


টিতে পারে না)” ইহাই রাজনীতি । রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে ব্যাবহারিক জীবনে এই 
নীতি পালনীয় কিন্তু তাহা সকেও এই সকল চাণকানীতি পাঠ করিরা অশোকের অনুশাসন 


(পড়লে মনে হইবে যেন আবদ্ধ গৃহ হইতে ছা আসিয়া সক্রাকাশের নীচে দীড়াইয়াছি। 


পান ও সনা শত কঠোরতা পার হা হিন নীতি আছে। 
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১৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


কিন্তু তাহা সত্বেও হিন্দুদের রাজনীতির আদর্শের মত উচ্চনীতি জগতের আর কোন 
জাতির ছিল না। এই সকল নীতি ক্ষত্রিঘ্গণ যথাসাধ্য পালন করিয়া চলিতেন। 

শৰে ব্যক্তি তোমারই কানি’ এই কথা বলে, প্রাণভয়ে কৃতাজলি, মুক্তকেশে পলায়মান, 
সুপ্ত, মদমত্ত, লুকায়িত, নিরত্থ, বশ্হথীন, রথ পরিত্যাগপূর্ববক স্থলাকড_একূপ লোক অবধ্য * 
(মনু +ম অধ্যার )। উদৃশ ব্যাক্তিকে যে হত্যা করে সে জণ 
হত্যাকারী বলিয়া কণিত হয়। মহাভারতে লিখিত আছে “দুর্বল 
লোক ভয়বশতঃ উপস্থিত হইলে, শক্ৰ আসিয়া শরণাগত হইলে কিংবা! কোন লোক 
যুদ্ধে বিদ্গিত হইলে তাহাদিগকে পুত্রের স্রাত্ রক্ষা করিতে হইবে । (সভা ৫ম অঃ, 
৫৬ গ্লোক )। ইলিযড কাব্যে লিখিত আছে শক্রপক্ষের কোন বিনদিত রাজকুমার 
ইউলিসিসের পাদমূলে নিপতিত হইয়া প্রাণের জন্ত ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহাল্চানী 
ইউলিসিস তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবৰ করিলেন। উক্ত কার্য্যসন্বন্ধে সে দেশের স্বী- 
সমাঙ্জ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জ্ঞানী শিরোমণি ইউলিসিস সে পর্যন্ত 
যতণ্ডুলি কাধ্য করিয়া স্থবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার এই 
কারযাটই তন্মধো সর্দাপেক্া শে ! 

যখন বিদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই হিন্দুদিগের বিপদ্‌ উপস্থিত 
হইয়াছিল। যেহেতু যে ক্ষাত্রনীতি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বঅলঙ্ঘ্য ছিল, সেই নীতির দয়া- 
দাক্ষিণ্য শত্রর! দেখান নাই। ভারতবর্ষের পরাজয়ের ইহা অন্ততম কারণ। তাহাদের 
যুদ্ধবিএহ ও রাজাশাসন এ সমস্তের মধোই একটা মনুম্তত্ব ছিল। একটা উদাহরণের উল্লেখ 
করিব। ভাইমুরলেন ভারতের পশ্চিষাংশের কোন কোন স্থান স্বাধিকারনুক্ত করিয়াছিলেন 
কিন্ত তাহার শৌন্র মিনা সেই সকল দেশের অধিকার রাখিতে পারেন নাই। কন্ধর নামে 
এক হিন্দু রাজা স্বাধীন হইলেন এবং মির্চা তাহাকে সাতবার আক্রমণ করিয়াও পরাজয় 
করিতে পারেন নাই; প্রত্যেক বারই মির্চা পরাস্ত হইয়াছিলেন। শেষবার কন্ধরের হাতে 
পরাজিত হইয়া তিনি বন্দী হন। হিন্দ রাজা শরণাগত শত্রকে মুক্তিলান করিলেন, কেবল 
একটি মাত্র সর্ভ রহিল, যেন তাতার-রাজ আর তাঁহার রাজা আক্রমণ না করেন এবং রাজস্বের 
দাৰী উপাপন না করেন। 

মির্চা নিন্ধৃতি পাইয়া পুনরার তাহার উদ্দারহৃদয় শরুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
(এবার ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে ফিরিল, কন্কর বন্দী হইলেন। মির্চা বন্দীর চক্ষু ছুটি নষ্ট 
করি! ফেলিলেন, এবং ঠাহাকে শৃঙ্ঘলিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষাত্রনীতি অনুসারে কন্তর 
শরণাগত পত্রকে পুত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্কর শত্রু তাহার হৃদন্হীনতা ও 
পশ্ুভাব দেখাইতে ছাড়িল লা! কিন্ত কন্কর এই হর্ব্যবহারের প্রতিশোধ দিলেন মিলার 
বিশ্বাস ছিল প্রাহার মত লক্ষাতেদ করিতে পারে এক্স লোক জগতে নাই; একদা তিনি 
শুনিলেন, অন্ধ হইলেও কন্কররাজ কোন স্থানে শব্দ মাত্র শুনিলে তাহা লা দেখিয়া শব্দভেদী 
বাণ দ্বারা লক্ষ্যতেদ করিতে পারেন। মির্চা বন্দীকে সন্ুখে আনিয়া এই গুণের পরীক্ষা 


হিন্দু রাষ্্নীতি। 


আক নীতি । 
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অশোক-নীতি ১৬৩ 
দিতে বলিলেন। কক্কর বলিলেন, “আমি আপনার দ্বারা! পরাস্ত হইয়াছি--আপনি আমার 
বিজয়ী, অন্ত কাহারও মুখোচ্চারিত বানী আমি শুনিব না, আপনারই আমাকে আদেশ করিতে 
হইবে।” মির্চা লক্ষাস্থান স্থির করিয়া কন্ধরকে 'আদেশপূর্্বক যাই সনি! পড়িবেন, 
তৎপূর্ক্মেই কন্কর-হস্তিক্ষিপ্ত বাণ তাহার বক্ষ ভেদ করিল। এই ভাবে ১৪৫১ খৃঃ অন্দে 
শিল্চা মৃত্যুমুখে পতিত হন (মোগল ইতিহাস, এফ- এক- কারটনপ্রনীত, প্রথম সংগ্ররণ, 
লণ্ডন ১৭*৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৯-৩১ পৃঃ )। এই পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠার লিখিত আছে, 
হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্ত স্বেচ্ছায় পর কাহারও রাজ্য আক্রমণ 
করিতে যায় না। 

এই ক্ষাত্রনীতি যে কিনূপ দৃঢ়ভাবে রাঙ্গগণ পালন করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
মহাঁভারতেই পাওয়া যার। মহারাজ জরাসন্ধের বধ-সাধনার্থে রক্ষণ ও তীমার্চ্ছুন ছক্সবেশে 
গিরিব্রঙ্গপুরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ ওগুচরের মুখে জানিয়াছিলেন যে 
ইহার! গুণ্রদার দিয়া তাহার চৈত্য ও চেরী ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যে জরালন্ধের 
পরাক্রম এরূপ ছিল যে স্বরং ্ীরুষ বলিয্াছিলেন যে, তাহার সৈন্তের সঙ্গে ঘদি আমাদের যদকুল 
অবিশ্রা্ত তিন শত বৎসর যুদ্ধ করে, তথাপি তাহার কিছু মাত্র ক্ষ করিতে পারিবে না, 
ভারতের তৎকালীন সেই 'অদ্ধিতীর সমাট্‌ তাহার শত্রদের পরি পাইছাও ক্াত্রনীতি লঙ্ঘন 
করিলেন না; তিনি এই তিন অতিথি যুদ্ধকানী হইলে তন্মধো ভীমকেই বিপেষ বলবান্‌ মনে 
করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মলনযুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে 
শারীরিক বলেরই অধিক দরকার | ক্রুফকে তিনি মনে মনে 'দাস' বলিয়া বা করিতেন, 
এন্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন । এদিকে তিনি ধর্রকার্থো ব্রতী হই! উপবাসী হই়াছিলেন, 
সেই উপবাসক্রান্ত দেহেই রণক্ষেত্র উপস্থিত হইলেন, তথায় ভাহার আত্মীয় সন্ধৎ ও বৃহৎ 
চমূ উপস্থিত ছিল, কিন্তু কষাত্রনীতি পালন করিয়া সংবতভাবে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
প্রলয়পয়োধি যেরূপ বেলা অতিক্রম করেন না, কষাত্রধস্নীতি সেইন্সপ সীমা উলঙ্ঘন করেন 
নাই, আমর! এই কথা ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় একবার লিখিয্াছি। এই ক্ষাত্র নীতি পালন করিরা 
যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইলেন। যেহেতু দ্যত-কার্ধা মহারাজ ধৃতরাষ্র অহ্যোদন 
ছিল নীতি উপর করিয়াছিলেন, যুখিষ্ঠির তাহার আদেশ অমাত করিতে পারিলেন না। 
nats tog ধাহারা যমের মত ভীষণ, ইন্্র ও প্রতঙ্জনের মত ছুধর্ম_-সেই 
ভীমান্ছুন মেশাবকের মত যুধিষিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনবাসী 
হইলেন, রাজনীতি ও রাঙ্গ-পরিবারে পালিত চিরাগত নীতির সংস্কার তাহারা উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই । 
হিন্দু রাঙ্ধধানীতে উচ্চাঙ্গের ধর্সনীতি আছে, কিন্তু তথাপি রাজনীতি কোনকালেই 
একেবারে শুত্র চক্্রকিরণব হইতে পারে না। মেখানে সর্বদা যুনধ-িগ্রহাদি করিতে 
EIT পা 
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চাণকা-শান্ত্ে ধর্্ততাকে সন্থুধযুদ্ধ হইতে শ্রে বলিয়া প্রতিপর কর! হইয়াছে। 
বাহুবল হইতে ছল-কৌশল ভাল, কারণ খিনি কৌশল ও কুউনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনি আপানার 
হইতে শ্রেষ্ট বিক্ৰমশালী ছন্দ প্রতিপক্ষকেও অনারাসে জয় করিতে পারেন। ( অর্থশাস্ত, 
৯ম অধ্যার, ১ পৃঃ)। এখানে চাগকা তাহার নিজ জীবনের একাক্কের সফলতার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন মাত্র। তিনি বন্দীর দুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য অষ্টাদশ 
প্রকার অতি নিটুরভাবে পীড়নের ব্যাবস্থা করিয়াছেন এবং অনায়াসে লিখিয়া গিয়াছেন_ 
পপ্রতাহ একটি একটি করিয়া নূতন বহ্ণা দেওয়া যাইতে পারে এবং দরকার হইলে এক 
সময়ে এক বন্দীর উপর সর্বপ্রকার পীড়ন প্ররোগ করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে।” 
আমাদের সমস্ত স্বতিশাত্তই তাহাদের পূর্বাবন্তী অন্ুশাসনগুলি অবলদ্ন করিয়া লিখিত 
হইয়া থাকে। কৌটল্যেরপূর্ববন্তী সময়েও বন্দীর স্বীকারোক্তির জন্ত তাহার উপর পীড়ন, 
চলিত । অর্থশান্ের নীতিগুলির কত অংশ পূর্ববর্তী স্থতির পুনরাবৃত্তি, এবং কতগুলি 
মৌলিক, তাহা! বলা যায় না। 
এই অর্থশান্্র যে সকলেরই অঙমোরিত ছিল, তাহা নহে। বিশ্বপ্জয়ী সমাটের পক্ষে 
কতকগুলি অপরিহার্য আইন প্রচলিত করিতে হর, কিন্তু তাহা সকলের মনঃপূত বা 
বণকয়ের নিন্।।  শহমোদিত হইবার কথা নহে। জীহর্বের বন্ধু ৰাণতটট 'অর্থপান্রের 
নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন" কৌটিলোর নির্প্মম ও নিদারুণ রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান কে সন্থমোদন করিবে? তাহাতে রাজাদের এক্কপ যন্ত্রী রাখিতে হুইবে ধাহারা 
প্রতারণা-শাস্ত্র ও যাছুবিস্তার পারদর্শী । যাহাতে তুচ্ছ অর্থসংগ্রহের জন্ত অর্থলস্মীর পৰে 
প্রাণের অর্থ্য ঢালিয়| দিতে হইবে, যাহাতে উন্নতিকর সমস্ত বিজ্ঞানশাত্রের ধ্বংস নিশ্চিত 
এবং যাহাতে সহোদরগণ এবং যাহারা স্বাভাবিক গেহ-প্রেমে মাহুষের সঙ্গে আবদ্ধ, তাহারাই 
বধ্যতুমির উপযুক্ত বলি-স্বরূপ |” 
কোৌটিলা তৎপূর্কবন্তী বহু স্মতিকারের মতামত ন্দীলোচনা করিয়া তাহার গ্রন্থ 
সঞ্চলন করিয়াছেন। *পুর্জাবর্তী শান্তকারের! প্রাচীন নরপতিগণের রাঙ্জাশাসনে সহায়তা 
করিবার জন্ঞ নে বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের পদ্থ! ন্নুসরণ করিয়া পরিপিষ্ট- 
স্বরূপ এই অর্থশান্্র লিখিত হইল” (১৫শ খণ্ড, ১ম অধ্যার )। 





অশোক-অন্ুশাসন 


কিন্তু অশোকের নীতি এক অভিনব সামগ্রী। সমস্ত জগতে, এমন কি হিন্দশান্্েও 
তাহার তুলনা নাই। তিনি সমস্ত নীতিশাঙ্ত্ের উর্দ্ধে উঠিয়া খুব একট! উচ্চ স্থান হইতে 
জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কি ভাবে রাজ্য শাসন করিতে হইবে, রাজনীতিবিৎ পঞ্ডিতগণ 
তাহাই আলোচন| করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে রাজ্য পালন করিতে হয়, অশোক তাহাই 
বলিয়াছেন। জগত তাহার চক্ষে একট! সাম্রাজ্য ছিল না--উহা ছিল একটি বৃহৎ পরিবার 
তিনি উহু! রক্ষা, করিয়া কিকূপে নিকুপজবে রাজন্থ করিতে পারিবেন, তৎসঘক্ধে একবারও 
ভাবেন নাই। কোন বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীর বাক্তি কিরূপে সেই পরিবারনূক্ত সকলের 
মঙ্গল হুইবে সর্বদা তাহাই চিন্তা করেন, অশোকও স্বীর-রাজ্া-সঘবন্ধে সেইরূপই করিতেন। 
এই পরিবার কেবল মনন্য-সংশ্রদায লইয়া নহে, সমস্ত জীবই যেন সেই পরিবারতুক্ত ছিল। 
একটিমাত্র শিলালেখে দণ্ডের কথা উল্লিখিত আছে। কৌশাখী অন্থশাসনে বলা হইয়াছে 
“ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে যে কেহ সঙ্গে ভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনি খেত বস 
পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন, এবং ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দলে মিশিতে পারিবেন না।” 
এই দণ্ডের অভিপ্রায় যে ব্যক্তি ভিক্ষুধর্ব্মের অযোগা, তাহার গৈরিক বাস পর! বিড়খনামাত। 
ইহাকে ‘দণ্ড বল! ঠিক নহে, সঙ্গের মধো একাযরক্ষার জন্ত উহ! একটি উপায়মাত্র । 
কিন্তু তাহার এত বড় রাজ্যে কি লোক দণ্ড পাইত ন11 অবশ্রই পাইত; কিন্ত 
তিনি তাহার কর্মচারীদিগকে পুনঃ পুনঃ দেই দণ্ডের কঠোরতা হাস করাইবার 
উপদেশ দিয়াছেন। তাহাকে আমরা প্রজাপালক দেবমুদ্ঠিতেই দেখিতে পাঁই__শাসন- 
কর্তৃকূপে নহে। 
নির্মভাবে পণ্ুবলির কাজ চলিতেছিল। বৈদিক যাগনক্ছে দেশ পরিগ্নাৰিত ছিল। 
রাজ! সমস্ত দেশ হইতে এই প্রথা উঠাইযা দিতে চেষ্টা করিযাছিলেন। সেকালে তাহা 
অসাধ্যসাধন ছিল; একাবেও কি তাহা নহে? তথাপি 
“নদ মদ দিত পঞ্চ অপরিহাধ্য কিছু কিছু রক্ষাকৰচের ব্যাবস্থা রাখিযা অশোক 
টা শশুহত্া নিবারণ করিয়াছিলেন। জগতের এক ভগবৎকম 
বাক্রি এই পপ্ত বধ দেখিয়া অঅশ্সিক্ কণ্ঠে তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন, সদয় হৃদয়ে 
জীবহত্যার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছিলেন। সেই পুরাযুগে একমাত্র 
অশোকের চক্ষে তেমনই আীবকটে সহাহ্হৃতিজ্গত এক কোটা করুণার অশ পড়িয়াছিল; 
তাহার প্রায় সমস্ত শিলালিপিতে পশুহত্যা-নিবারণের প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। "পুর্বে রাজ- 
রন্ধনপালায় রাজার বাঞরনের দ্র শতসহল প্রাপিহত্যা করা হইত এখন তিনটি 
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মাত্র প্রাণী হত্যা কর! হয়_পশ্চাৎ আর তিনটি প্রাণও হত্যা করিতে দেওয়া 
হইবে না।” (চতুৰ্দশ গিরিলিপি ৷) অষ্টম শিলালিপিতে যৃগরা-নিবারণের ইঙ্গিত আছে। 
পঞ্চম স্তম্-লিপিতে কয়েকটি রক্ষাকবচের উল্লেখ আছে কিন্তু সকলগুলিতে দৃ হইবে, 
অশোকের জীবনের অন্ততম মহাত্রত ছিল__যৌন পশুজাতির কষ্টমোচন। এদেশে মংস্তের 
প্রাচুর্য সর্বন্নবিদিত, মংস্তপ্রির জনসাধারণকে মংস্াহার হইতে সেকালে নিবৃত্ত করা 
একান্ত অসম্ভব ছিল; তথাপি তিনি ধীরে দীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তির পথে আসিতে 
কতই না চেষ্টা করিয়াছেন । ”আবা মাসের পূর্ণিমা হইতে, কান্তিক মাসের পূর্ণিমার পূর্কা 
পৰ্যন্ত প্রত্যেক পূর্ণিমা, চতুদনী, অমাবহ্তা ও প্রতিপদ এবং বৎসরের উপোস দিবসে 
মত্ত বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।” (পঞ্চম স্তস্তলিপি |) 

বৃষদিগকে যে উত্তপ্ত লৌহ-দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া! হয়, তৎসথন্ধেও তিনি দীরে 
ধীরে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে বলা হুইয়াছে_-“পুষ্য। ও 
পুনৰ্কস্থ নক্ষত্রযুক্ত দিবসে প্রত্যেক চাতুম্্াসিক পূপিষ! ও অমাবস্তার দিবসে এবং চাতুর্ম্মান্তের 
শুক্লপক্ষে বৃষকে লোৌহশলাকা-দ্বারা কোনরূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।” চতুর্দশ 
গিরিলিপিতে অশোক ‘সমাজ’ সম্বন্ধে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। এ ‘সমাজ’ শব্দের 
শর্থ ব্যাখ্যায় কোন কোন প্রস্থতান্বিক লিখিয়াছেন--পশুদিগের মধ্য নির্মম প্রতিদ্বন্মিতার 
স্বষ্টি করিয়া পুরাকালে কোন বৃহৎ আঙ্গিনার তাহাদের মারাত্মক ক্রীড়া দেখান হই, এইরূপ 
উৎসবই ‘সমাজ’ শব্দের অভিপ্রেত। স্বীলোকের আচার ও মঙ্গলাস্ুষ্ঠানের যে যে অংশে 
শঙ্ছত্যার প্রথা ছিল, তিনি তাহা! নিবারণ করি়াছিলেন। (নবম গিরিলিপি।) তৎক্কত 
পশুচিকিৎসালয়ের উল্লেখ এই শিলালিপিগুলিতেই আছে। 

তিনি পথে পথে যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিরাছিলেন, এবং কূপ খনন করিয়াছিলেন 
তাহার উদ্দে তিনি সপ্তম স্তস্তলিপিতে বিশেষ করিয়া বুকাইরা দিয়াছেন। “দেবপ্রিয় 
প্রিয়দৰ্শী রাজা এক্স কহিতেছেন--পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি। উহারা 
পশু ও মনথস্থগণকে ছায়া দান করুক । আমবাটিক! প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অর্ছক্রোশ 
ব্যবধানে কূপ খনন করাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে জলদানের ব্যবস্থা করাইয়াছি। মনা 
ও পগ্ুগণের উপকারের জন ব্অনেক আশ্রন্থান নির্দ্মাণ করাইয়াছি।” (সপ্তম স্তস্তলিপি।) 

তিনি শুধু তাহার নিজের প্র্গাদিগকে অপতানির্ক্িশেষে লালনপালনের ভার গ্রহণ 
করেন নাই,-হৃদয়ের শুদ্ধ বাংসল্যভাব ও দয়াবৃত্তি সীমাতে সন্তষট হয় না, কলিঙ্গ অশুশাসনে 
তিনি বলিয়াছেন “সকল মন্ুন্ধই আমার পুত্রতুল্য। আমার পুতরেরা হিক ও পারলৌকিক 
সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক, ইহা আমি যেরূপ ইচ্ছা করি তেমনই প্রার্থনা 
করি সকল মন্ুন্থই সেইক্কপ হউক ।* 

মনা ও পশু-চিকিৎসালয় তিনি শুধু স্বীয় এক্যের নানাস্থানে স্থাপন করেন নাই, 
ম্যাসিডোনিয়া এবং এযান্টিগোনেসের রাজ্য পথ্যন্ত স্বদূর পশ্চিম এবং দক্ষিণে সিংহল 
পর্যন্ত এই ভাবের দাতব্য চিকিৎসালয় তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন | “যে যে স্থানে 
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মনুষ্য ও পশুগণের উপকারক এঘধ এবং ফলমূল নাই, সেই সেই স্থানে খর সকল সংগৃহীত 
ও রোপিত হইয়্াছে।” (দ্বিতীয় গিরিলিপি।) 

তাহার ধর প্রচারকগণকে তিনি তৎকালপরিজ্ঞাত জগতের সর্ব পাঠাইয়াছিলেন, 
টলেমি, মিশর (২৬১--২৪৬ পৃঃ পূঃ) ম্যাসিডনিয়ারাজ্জ আটিগোনাস্‌ (২৭৭-_২৩৯ থৃঃ পৃঃ), 
এরি দির সাইবিনীর মগাস (২৫৮-পৃঃ পুঃ মৃত্যু), এপিরসের রাজা 
আালেন্সন্রস্‌ (২৭২-_-২৫৮ খৃঃ পৃঃ)__ইহাদের রাজো তিনি মনু 
ও পঞ্ডচিকিৎসাল স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠাছার ধর্শ্ম কি তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ ভাল 
করিয়া বুঝাইগ দিযাছেন_ প্রধান ধন্ অহিংস! ও জীবে দয়া, পিতামাতার প্রতি ক্তি, 
ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও দান-্ার! সন্ত্ট করা, উপকার বৃত্তি ইত্যাদি। 
তাহার ধর্টে আধ্যান্মিকছ কিছুই ছিল না ষ্ঠাহার প্রধান ভিত্তি সুনীতি, তিনি ্সতিরিক্যাত্রায় 
স্বীয় ধর্ম্ম-ধ্বজাধারী ও কোন হেতুতেই পরধর্ব্মের বিরোধী ছিলেন না । এ সম্বন্ধে তিনি প্রচার 
করিয়াছিলেন "অভিষেকের দ্বাদশ বর্ম হইতেই আমি সর্ধলোকের হিত ও স্থখের জন্য এইরূপ 
ধর্স্মলিপি শিখাইতেছি। তাহার! যাহাতে পূর্বপাপ-আাচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্শ্মে উন্নতি লাভ 
করে, তাহাই আমার উদ্দেশ্ব। এইরূপে আমি প্রঙ্গাগণের হিত ও সুখ দেখিয়! থাকি। 
আরও জ্ঞাতিদিগকে, প্রত্যাসন্নদিগকে এবং দুরবন্তীদিগকে কি কি উপায়ে সুখী করিতে পারা 
যায়, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সেইরূপ কার্ধ্য করিয়া থাকি। এইকপ সর্ধাজীবের 
ও সর্কাসং্রদায়ের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকে। সর্ব-ধর্াবলথীকেই আমি বিৰিণ প্রকারে 
পুল ও সগ্মান করিয়া থাকি, তথাপি আমার মতে স্বধর্দ্মের প্রতি অন্বরাগই শ্রেষ।” 
(যষ্ স্ম্তলিপি।) “আমার ধর্্মমহামাত্রগণ কি গৃহস্থ, কি উদাসীন সকলের জন্তা এবং 
সকল ধর্্মাবলদীর জন্য ব্যাপৃত আছেন। ভাহারা সঙ্বের কার্েও নিধুক্ত আছেন। 
ব্ৰাহ্মণ ও আজীবকগণের জন্কও বমি এইকপ করিয়াছি। নিগ্রন্থদিগের (জৈন সম্প্রদায়) 
জন্তও এইরূপ করিয়াছি। ইহারা তাহাদিগের জন্তও ব্যাপৃত ব্দাছেন। বিভিন্ন 
সংগদারের জন্তও এইরূপ করিয়াছি, তাঁহারা তাহাদের কার্ধ্যেও ব্যাপৃত আছেন।" 
একদিকে পারস্যের উপান্তভাগ, অপরদিকে বঙ্গ, বিহার ও আসাম। একদিকে 
গান্ধার ও হিমালয়ের উত্তর হইতে প্রার সমস্ত দাক্ষিণাত্য, এই বিশাল রাজোর তিনি একচ্ছত্র 
অমীশ্বর, তাহার এতগুলি শন্থশাসনের কোনটিতে এত বড় সাত্রাদ্য কি করিয়া রাখিতে 
হইবে কিংবা দণ্ডমুণ্ডের বিবিবাব্থা কি প্রকারে হইবে এসমন্ধে একটি কথাও নাই। 
ভাহার শিলালিপি পাঠ করিলে মনে হয বে স্থবিশাল এক পরিবারের পিতৃদ্থানীয় 
এক ব্যক্তি দিনরাত্র সমস্ত সন্তান পালনের চিন্তায় বিভোর হইয়াছেন দ্রেহ, প্রীতি ও 
দয়া্বারা কি ভাবে তাহাদের জীবনের উন্নতি করিবেন, তিনি এই চিন্তার ব্যপ্ত। মনে হয় 


যেন তাহার বিশীল সামাল্য একটি বিরাট্‌ চিকিৎসাশীলা__তাহার ভারপ্রাপ্ত মহাভিষক্‌ 
সকলের আনিব্যারি পুর করিতে ওষি সণ গুন খুঁজিতেছেন,_মনে হয় যেন কোন বিশাল 
EN 


পথের অধ্যক্ষ-্বরূপ, তিনি প্রতি নাইল ব্যবধানে কূপ ও পতল বিটপী ছায়ার 
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কিরূপে ব্যাবস্থা করিবেন__তন্জন্ত চিন্তায় নিবিষ্ট; আত্মরক্ষা, ছ্পিংস্ার, অশ্বারোহী, 
গঙ্গারোহী ও পদাতিক সৈক্তের কথা নাই । যেন ভারতবর্ষে দয়ার এক বিরাট্‌ উৎসবক্ষেত্র, 
মহাদাতা__কশ্মক্রূপে পুষ্ান্থপূতবন্তাপ কাহার কি দরকার তাহার সন্ধান নিতেছেন_ 
যেন সমস্ত ভারতব্যাপী দয়ার এক মহোৎসব চলিতেছে। পশ্ুবলি নাই, নৈবেস্তের ঘটা 
নাই, অস্থষ্ঠানাদির বাহুল্য বা আড়দ্বর নাই; হুঃখীর ছঃখ বুঝিতে, আর্তের মন্দ সান্তনা 
দিতে, পৃথিবীর সমস্ত জাবের আতঙ্ক নিবারণ করিতে, দানসত্র খুলিয়া সর্কলোকের অভাব 
যোচন করিতে, জনের প্রতি কর্তধ্য শিখাইতে, মহাপুরোহিত সেই মন্দির হইতে অবিরত 
ব্যবহ্থ! করিতেছেন, তাহার শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। মন, যাজ্ঞবজা, অতি, কৌটিলা, 
গুক্র-কখিত রাজনীতি কোথায় আর অশোক রাজার রাজনীতি কোথায়? উভয় 
নীতির মধ্যো স্বর্গ-ম্তের বাবধান। জগতের আর কোন্‌ দেশে এরূপ রাজ! জগ্সিযাছেন 
তাহাত জানি না। 

অশোক দিনরাত জগতের হিতার্থ উদ্বোগী ছিলেন; “সর্ব লোক হিতের জন্ত সতত 
জাগ্রত ও উদ্বোণী থাকা চাই। তাহাদের ইচিন্তা ছাড়া আমার কর্শ্মান্তর নাই। আমি 
জগতের কাছে বেন বালী হইতে পারি।” (হষ্ঠ অশুশাসন।) পুর্বে রাজগণ মৃগয়াদির 
ত্য অভিযান করিতেন, তৎস্থলে অশোক অন্তরপ অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
তিনি তাহার ভ্রমণ পৰিত্ৰ উদ্দেশ্তে পরিচালিত করিলেন। “ত্রাণ, 
সাধু ও সঙ্গ্যাপিগণের সঙ্গলাভ, তাহাদিগকে দান করা, 
বয়োজ্যোট ও গুণঙোষ্ঠ ব্যক্তিগণকে স্বর্ণগান, পল্লীর লোকদিগের 
সঙ্গে মেলামেশা ও তাহাদিগকে বর্ম্ধ সখক্ধে অবহিত করা, গ্রাঘে গ্রামে ধর্ম আচরিত 
হইতেছে কি না, তাহার সন্ধান লওয়া--আমার ভমণের এইগুলি সুখ্য উদ্দেশ | পর্বে যে 
সুগার প্রধা প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এইরূপ ভমণ আনন্দদায়ক ও উৎকৃষ্ট "(অষ্টম 
অন্থশাসন|) তিনি প্রতিষ্ঠা চাহিতেন না-_ঠাহার লক্ষ্য ছিল বহু উদ্ধে স্বর্গের দিকে, স্তুতরাং 
[লৌকিক যশের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। “দেবপ্রিশ্রিয়দর্শী রাজা যশ বা কীহ্ির 


সারার পরিবর্তে লোক- 
ব্বিতা্থে অভিমান । 


ুকক্গনের পুজা, প্রার্থীদিগের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে 
সাধুকাথ্য এবং এইরূপ অক্তান্প কার্ধাকে ধর্-যঙ্গল কহে।” (নবম গিরিলিপি।) বাক্য- 
সংননের উপর অশোক খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন--“সকল ধর সংসলারেরই সারবদ্ধি 
বিভিন্ন প্রকারের, কিন্ত তাহার মূলে বাকা-সংবম। কিনূপে ? সধ্ীর সন্মান ও 
পরধর্্মীর নিন্দা সামাক্ত বিষয়েও বেন আলে না হয়। কোন কোন কারণে পরধ্ীদিগের 
পুলা করবা উবার সধস্থীদিগের উন্নতি ও পরধর্মীনগের উপকার হয়। এরূপ না 
+ SARS ht যদি কেছ সমংপ্রদাৰের প্রতি অহুরক্তিবশতঃ বা সধস্মীদিগের 
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গৌরব বর্ঘনার্থ সংস্থ্াদিগের পুজা ও পরধর্স্থীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স-সমপ্রদায়ের 
হানি করে। অ্তরাৎ সমবার ( সাম্রন্ত ) ভাল। কিরূপে ? সকলে পরস্পরের ধর 
শ্রবণ করুক, এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক ।* (দ্বাদশ অন্থশাসন |) 
আমরা! যে আধুনিক কালে সর্বধপর্সিমনয়ের আন্দোলন করিতে চেষ্িত, কত শত শতান্বী 
পূর্বে অশোক তাহার বীজ বপন করিয়া গিযাছিলেন। 
যাহার! পপরাধ করিয়া কারাগারে যায়, তাহাদের জন্য এই রাজধির কত দা! নিজের 
সন্তান বদি এরূপ শান্তি পার, তবে মানুবের মনে যেরূপ কষ্ট হয়, ইহা সেইরূপ ব্যখা। ধর্ঘ- 
মহামাত্দিগের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি ৫ম গিরিলিপিতে বলিহাছেন__“দণ্ডিত ব্যক্তির অনেকগুলি 
সন্তান আছে কি না, হঃখে তাহারা আত্মহারা! হইয়াছে কি না, 
দতিতেৱ পতি ধগ৷। অথবা সে বৃদ্ধ কি না, এই সকল বিঝেচনাপূ্ক ধৰ্মহামাত্ৰগণ 
অন্তায় অবরোধ ও অন্তার দৈহিক দণ্ডের প্রতিবিধানে ও বন্ধনমুক্তির জঙ্ত ব্যাপৃত ক্মাছেন।” 
'দণ্ডিত বাক্কির স্বগণের! কষ্ট পাইতেছে কি না এবং দণ্ডিত ব্যক্তির বহসন্তান আছে 
কি না| এবং সে বৃদ্ধ কি না”__-এসকল কি বিচারকগণ কোথাও দেখিয়া থাকেন? শোক 
আদে| শুদ্ধ বিচারক ছিলেন ন1। পিতামাতা সন্তানকে দণ্ড দিয়া গোপনে আর এক 
চক্ষে চাহিয়া দেখেন, তাহার বাথ! হইতেছে কি না-_ইহা সেই মাতাপিতার ॥ও। 
“নগরের শাসনকত্ভার! সর্বদা দেখিবেন বেন নগরবাসীগণের অকারণ অবরোধ ও দৈছিক 
দণ্ডভোগ ন! ঘটে।” ( খোলীর অতিরিক্ত অন্থপাসন।) মোটকথা ভাহার অস্থশাসনগুলি 
পড়িলে মনে হয় তিনি সামাজোর সম্রাট নহেন, শাসনকর্তা নহেন,__পালনকর্তা । তাহার 
উক্তিগুলি সিংহাসন হইতে উচ্চারিত বলিয়া মনে হয় না, বেদী হইতেই উচ্চারিত বলিয়াই 
মনে হয়। বস্তুতঃ এগুলি শাসন বা অন্থশাসন নহে-_পালন-নীতি। উহাদের মধ্ো 
শাসনের নামগন্ধ নাই। 
যাহার যে প্রয়োজনে রাজদরবারে আসার দরকার, তাহার জন্য প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত 
রাত্র অবারিত দ্বার | “সুতরাং আমি নিম করিয়াছি সকল সমবে-_ন্দামি ভোজনেই ব্যাপৃত 
থাকি বা অন্তংপুরে, নিকৃতকক্ষে, শৌচগৃহে, যানে ৰ! প্রমোদ- 
রাহ রণ উদ্থানেই থাকি, সর্বত্রই আমার বার্তাবহগণ আছে, তাহার 
ডং আমাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে ।” (ষ্ঠ গিরিলিপি। ) 
দি কোন জরুরী কার্য সথন্ধে মৌখিক আদেশ লইয়া মন্রীদের মধ মতষৈধ হয় “ৰা কোন 
বিশেষ জনসমাজে কোন বিবাদ বা প্রব্চনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যেস্থানেই হউক বা 
যে সময্েই হউক, সআামাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে ; আমি এইক্ূপ আদেশ করিতেছি। কারণ 
রাজকার্্য ব| পরিশ্রম করিয়া কর্তব্য পর্যাপ্ত হইয়াছে, ইহা! মনে করিযা কখনই সন্ধ্ট থাকিতে 
রি ন!।* (ষ্ঠ গিরিলিপি। ) তিনি বে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা! রাজকীয় 
নর ধারার মতন নহে নমীদের লইয়া সা তার করাইয়া শেষে উহ তিনি প্রচার 
স্তর হৃদয়ের উচ্ছাস । উহা! পরকে বলিয়া দিয়া লেখান যাইতে 












১৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


পারে ন|। তিনি আদেশ প্রচার করিয়া ভাবিদাচ্ছেন হয়ত রাজকণ্পুচারীরা তাহার কথা 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না--সভত দযবা্জচক্ষে তিনি প্রঙ্গাহিতের উদ্যোগী ছিলেন। 
বহু কণ্চারী নিযুক্ত করিয়া তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন--ভাহার উপদেশগুলি বথাষণরূপে 
ব্যাখ্যাত হইতেছে কি না, ধাহারা তাহা বুঝাই! দিবার ভার প্রাপ্ত, তাহারা তাহ! বুঝ্ধাইতে 
পারিতেছেন কি না? প্রঙ্গারা তাহা বুঝ্িতেছে কি না? কলিঙ্গ জৌগড় নন্থশাসনে তিনি 
বলিতেছেন *মাপনার! হত সমাক্বপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ 
কেহ আংশিক বুধিয়াছেন_কিন্ধ সম্পূরণরূপে বুঝেন নাই-_প্রতি-তিষ্য দিবসে এই লিলি 
শ্রবণ করাইবেন, অন্তত; এক ব্যাক্তিকে শ্রবণ করাইবেন * এইরূপ কথা অপরকে 
দিয়! লিখান বাইতে পারে না। অশোকলিপির প্রত্যেকটি আদেশ, প্রত্যেকটি উপদেশ 
ভাহার নিজের। উহা এরূপ লৌহার্দোর ভাবমাখা, এক্কপ প্রবল প্রেহ, দয়! ও মমতার 
ছাপমারাউহার মধো রাঙ্গার ব্যক্তিগত গুভেচ্ছার এত প্রবল প্রেরণ! দৃষ্ট হয় যে 
উচ্থার একটি শব্দ, একটি বর্ণও পরের সাহাধো লিখিত হইয়াছে বলিরা মনে হয় না। 
তৎসামন্িক পাশাপাশি নৃপতিদের শিলালেখ দৃষ্টি করুন, সেগুলিতে উৎকট রাজকীয় 
গৌরবের ঘোগণা, আদেশের প্রকুত্ব পাঠকচক্ষুকে ঝলসিয়া দিবে। তাহাদের সঙ্গে অশোক- 
শিলালেখমালার কোন তুলনাই হইতে পারে না। ক্মশোকলিপিতে আমর! রাজ্জার রাজ্জবেশ 
দেখিতে পাই না; বিশ্বের বঙ্গলকানী সচেষ্ট সাধুর দেখা পাই। প্রাস্তরলিপিগ্লির মধ্য 
হইতে রক্রমাংসের সাধু বেন জীব জগতের ব্যথার দযার্ড হইয়া তাহার অঙ্শাসন প্রচার 
করিতেছেন। সেই ব্দদুশাসনগুলি এত জীবন্ত, তাহাতে জগতের হিতকমে এত দয়া, এত, 
বাৎসলা, এত ছ্চন্া বে তাহাতে এখনও প্রাণে সাড়া দিয়া উঠে ; আমর! বর্তমান কালের 
সমস্ত কোলাহল বিশ্বত হইয়া সেই সর্ধকালোপযোগী বানী শুনিন্না চরিতার্থ হই--উহা| যে 
২৯৭৭ বৎসরের উদ্ধকাল হুইতে ইতিহাসের অতি প্রাচীন এক নিবিড় যুগ হইতে আসিয়াছে, 
ভাহ! তুলিয়া যাই, মনে হয় বেন কোন সাধুর পার্শ্বে এখানে এখনই বসিয়া সেই জগত্-মঙ্গল 
সৰ্াজন-হিতকর পরমার্থ জীবনের উপদেশ শুনিতেছি। 

পিলালেখ ও প্তস্বঞ্জলির অশোকের শিলা-লেখগুলি নি্লিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা 


2৪টি প্রধান গিরিলেখ, তন্মধ্যে ১*ট এই ছয়স্বানে পাওয়া পিষাছে _ 


১) সাহাৰাজ গড়ী ( কপরদিগিরি ) পেশোয়ারে | 
২ সাহারাণপুরের কেড়াছুন সবডিত্তিসনে কলসী গ্রামে । 


৯ গঞ্জাম জেলায় ( বাজান) সৌগড়ে । রর 


ভি 


অশোক-অনুশাসন ১৭১ 
বোদ্বাই প্রেসিডেন্দীতে সোপ্রানামক স্থানের অন্থশাসনে বষ্ট শিলালেখের কতকাংশ 
পাওয়া বায়। 
সাতটি প্রধান স্তত্তলেখ নিমলিখিত স্থানগুলিতে পাওয়া গিন্বাছে : 


১। তোগ্রানামক স্থান হইতে ফিরোজসাহ কর্তৃক আনীত স্তম্ব__দিলীতে স্থাপিত । 
২। ফিরোজসাহ কর্তৃক মীরাট হইতে আনীত, দিল্লীতে স্থাপিত। 

৩। কৌশাস্তি সস্ত-__অধুন! এলাহাবাদ-ছর্গের নিকটে স্থিত । 

৪। চদ্পারণ জেলায় অররাজ শিবের মন্দির পার্খে লউড়িয়া গ্রামের স্তন । 

4) চস্পারণ জেলায় মণিবা গ্রামে নন্দনগড় স্তম্ভ । 

৬। ওঁ জেলায় বি. এন্‌ আর-_গোঁপহা ষ্টেশনে রামপুর পিলার। 

৭1 সধ্যম স্তস্ত দিল্লীতে । 


ছোট ছোট শিলালেখ মহীহ্থরে তিনটি, নিঙ্গামের অধিকারে একটি, বিহারে একটি, 
জব্বলপুরে একটি, রাঙ্গপুতনায় একটি । 

শোকের গুরু উপগুপ্ত সন্ধে নানা উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। কোন কোন লেখকের মতে মহেক্র অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভারতীয় 
সমস্ত গ্রন্থে এবং হিউনসাঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে মহেঙ্রকে এইরূপ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ কর! হুইয়াছে। সিংহলের মহাৰংশে 
তিনি অশোকের পুত্র বলিয়া বগিত হইয়াছেন । মহেন্দ্র সমস্ত সিংহল বোদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত 
করেন, এই হিসাবে তিনি বিলের মতই সিংহল জর করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। সমস্ত 
গিংহল দেশ মহেন্্রের স্বতিচিশ্নে পূর্ণ। অশোকাবদানে মহেন্ের অসামাক্স বৈর্যয, ত্যাগ- 
স্বীকার এবং সর্কাংসহ চরিত্র-দৃড়তা সন্ধে অনেক গর উল্লিখিত আছে। শোকের বহ 
নির্যাতন ও কঠোরতম দণ্ড তিনি অমানবদনে সহা করিয়াছেন। এ দেশে মহেঙ্গের চলিত 
নাম ছিল বিগতশোক । বঙ্গদেশের পোণ বর্ধনে তিনি কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। 
বাকীপুরে ভিক্ন পাহাড়ীতে ছোটলোকের! এখনও মহেন্ের ডিক্কুর্চি যাটাতে গড়িয়া 
বৎসর বৎসর পূজা করিয়া থাকে। ভঙ্গেশে মহেন্্ “ভিক্না-কুয়ার ( ভিক্ষ-কুদার) নামে 
পরিচিত |* 

অশোকের পুত্র কুনাল সমবন্ধেও নেক উপাখ্যান পাওয়া বান । বিষাতা তিষ্থারক্ষিতা 
কুনালের রূপে সুগ্তা হন কিন্ত বখন এই গঠিত প্রস্তাব কুনাল দ্বার সহিত উপেক্ষা 
করেন তখন তিনি কুদ্ধ হইয়া ষড়বন্জ করিয়া অশোকের প্রিয় পুত্রকে তক্ষণীলায় 


মহেশ 


৪ ওল at Bbikoapabsri in Bankipat. » crude earthen image of tbe ই 
© Kuar (the monkyeince Mobeodra) is annually erected nod wotsbipped by low clam people. 
things (50 that the traditions are ০০৫ altogether ৯৯৭০৯ 

১ by লগ Sarons. Putas, Tatrodoetion, Pr. Vi & VL 






© 


১৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রেরণ করেন। রাজার শিলমোহরটি রানী কৌশলে হস্তগত করিয়া কুনালকে রাঙ্গাদেশ 
জাল করিয়া একটা চিঠি লিখেন, তাহাতে আদেশ ছিল, যেন তিনি চিঠি প্রাপ্তি 
মাত্র তাহার ছইটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন। কুনাল এই অন্তত আদেশ কোন 
ষড়যন্ত্রে ফল বলিয়া অন্ত্মান করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা উপদেশ দিলেন যে তিনি 
রাজাকে একবার চিঠি লিখিস্া আদেশের সত্যতা নিরূপণ করুন। কুনাল সে উপদেশ 
না লইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া অন্ধ হইলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি তাহার 
পত্নী কাঞ্চনমালার হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পাটলীপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন, 
বহকষ্টে রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কুনাল বানী বাঙ্গাইতে লাগিলেন। চিরাভ্যন্থ 
কর্ণের পরম কৃপ্রিদায়ক সেই অমৃততুল্য বংশীধবনিতে অশোক বংশীবাদককে নিজের 
সন্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের মুখে তাহার হর্দশার কথ! শুনিয়া অশোকের 
চিত্ত করুণা ও ছঃখে ভরি গেল। তিনি বড়যস্্রীদের সমুচিত দণ্ডের বিধান করিলেন। 
দৈন-সাহিতো এই গল্লটি পাওয়া যায়। অশোক তাহার শ্বেহশীলা কন্তা চারুমতির 
সঙ্গে পুনি বনে তীর্ঘ-ভমণে গিয়াছিলেন। লুষবনি বনের নাম ছিল কুক্মিনি বন। তথা 
তিনি বুদ্ধের জন্মের স্মারক স্প্ে একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। 

এইরূপ বহু উপাখ্যান বৌদ্ধ সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে,_ সেগুলি লিখিবার এখানে 
স্থানাভাব। লিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে বোৌদ্ধবর্স্মতর স্বন্ধে বিচার পূর্বক তাহা 
শুদ্ধভাবে প্রচারিত করিবার জন্ত অশোক প্রথমবারের ‘মন্ত্রণ সভা! 
"আহ্বান করিয়াছিলেন। কথিত আছে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জনা 
আঅপোক ১০ কোটা স্বর্ণ দান করিবার সন্ধম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ কোটা ৬, 
লক্ষ বর্ণ দান করিয়াছিলেন। অশোক তখন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মন্ত্রীর কুনালপুজ্র 
সম্পাদিকে বলিলেন এক্কপ অজন: দান করিলে রাঁজকোধে আর কপদ্রকণ থাকিবে না। 
সম্পাদি আর অর্থ বিতরণ নিষেধ করিয়া দিলেন। তখন অশোক কোষাগারে কিছু না 
পাইয়া! ভাহার নিজের. বহুমূলা সম আসবাব বিতরণ করিয়া ফেলিয়া নিজে মৃন্ময় 
পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। একদিন অশোক কুকুটরামের ভিক্ষু সঙ্ঘকে একটি 
মাত্র আমলকী দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন__ইহাই ভাহার শেষ দান! তাহার প্রিয় মন্ত্রী 
ছিলেন রাধাণ্তপ্ত। একদিন রাঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সামাজ্যের অধিপতি কে?” 
রাধাগুপ্ত বলিলেন " আপনিই এই বিশাল সান্াজ্ছোর একচ্ছত্র সম্রাট /* অশোক তখন 
বলিলেন--“এই সাগর-মেখলা হীরাদুক্তামণি-পূর্ণ বহু প্রজা ও জীব সঙ্ুলা বন্থমভী 
আমি সঙ্ঘকে দান করিলাম । আমি ইন্্ত চাই না, ব্রহ্মার পদ চাই না। আনি সহজ 
পৃথিৰীর সমাট হইতে চাই না; কারণ এই সকল বাহ্‌ এশধ্য সলিলশ্রোতের কায চঞ্চল 
ও অনিতা। সাধুদিগের একমাত্র কাম্য আস্মসংবমই আনি একমাত্র প্রার্থনা করি”. 
তখনই এক দান-পত্র লিখাইয়া অশোক তাহা মোহ্রান্কিত করিয়া দিলেন। ক্ষধিত 
আছে অশোকের মৃত্যুর পর তংশৌত সম্পাদি শুসিংহাগনে অভিবিক্ত হইয়াছিলেন। 


অশোকের দাণ। 





a )। 


HO 


অশোক-অন্মুশাসন ১৭৩ 


অশোকের অন্থশাসনগুলির মধ্যে কলিঙ্গলিপিই ( ত্রয্নোদশ অঙ্তরশাসন) নানা কারণে 
সমধিক এতিহাসিক নূলা বহন করে। কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ 
৯ পঞ্চাশ সহজ্র লোক বন্দী হয়, একলক্ষ লোক নিহত হর, এবং 
তদপেক্ষা অনেকগুণ লোক আহত হয় । 
এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড প্রিযনদ্শীর মনে ৰে কষ্ট, অনুতাপ ও দয়ার ভাব উদ্রেক করিয়া- 
ছিপ, তাহ! যেন শৈল কঠিন পাহাড়ের আবরণ হইতে চীৎকার করিয়া আর্তনাদ করিতেছে। 
এই মনস্ধিদ স্থরটি দ্বিসহ্র বংসরের উচ্চকালের পরেও যেন একটি শিশুর ককণ কাত্রার ক্যা 
আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতেছে। এই শৈললেখের মর্শ্বাস্বিক ভাব-প্রবণত! দেখিয়! অনেকে 
অনেক রকম অন্যান করিয়াছেন । কেহ বলিয়াছেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ঘোর নির্ঠুরতায় তাহার 
চিত্ত এরূপ স্রৰীকৃত হইয়াছিল যে তিনি তৎপরেই বৌদ্ধপ্র অবলস্বন করেন; কেহ কেহ 
বলিয়াছেন, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর তিনি কোন যুন্ধই করেন নাই; আবার কেছ অন্থমান 
করিয়াছেন চন্রগুল্র ও বিন্দুসারের পর এক কলিঙ্গ ছাড়া তিনি সাহার সানাঙ্গা আর বাড়ান 
নাই-_ষেহেছু তিনি যুদ্ধ বিএহ একেবারে ছাড়িয়! দিরাছিলেন। বিশাল মোর্ধযসাযাজ্য চন 
ও বিন্দুসারই এত বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
এই সকল মতের সমস্তই ষ্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইহাদের অনেকগুলিই যে আংশিক 
ভাবে সত্য তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। বস্তুতঃ কলিঙ্গ যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি প্রাণে বড় 
দাগ! পাইযাছিলেন। কলিঙ্গ সুশাসনের শিলালিপিতে স্থঁচ স্টাইলে তাহ! হইতে যেন 
রক্ত বাহির হর, তাহা এত জীবন্ত। *কলিঙ বিয়ে দেবপ্রিয় প্রিযনদর্শীর 'অস্বশোচনা 
হইয়াছে” কেন হইয়াছে ? তাহা তিনি বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন । “সেই দেশে কত মহামনা 
সাধু আছেন ধাহারা ধম মানিয়া চলেন, ধাহাদের জীবন নিক্ষল্, তাহাদের আতস্মীঘগণ এই 
যুদ্ধে মারা! পড়িযাছেন। আনি শাধুন্ধদবে ব্যথা দিয়াছি, যত লোক হতাহত হইয়াছে 
তাহাদের শত সহশ্রের একাংশও দেবপ্রিয় প্রিহদর্শীর সন্বতাপের কারণ ।* “আ্সাসাল্র 
পুর পৌন্ত্গণ৷ শেন দেশলিজল্থ ললাপ্ুদলীন্য নন্দে না কল্রেন। 
ভাহাব্রা শেন প্রস্থ নিজস্ব শখার্শ ব্িজস্থ অন্নে কব্রেন 17 
অনেক কারণে মনে হয়_কলিঙ্গের অন্তর্গত মেদিনীপুরের লোকেরাই অশোকের সঙ্গে এই 
i _প্রাণাস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিশিষ্টে “মেদিনীপুর! শব্দ অব্য 








পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথস্ম সল্লিচে্ছাচ্গ 
মৌর্ধা, স্বঙ্গ ও কাম্ববংশ 


“দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধপতাকা__ 
উড়িতে দেশ বিদেশে ও 
তিৰৰত, চীনে, ব্ৰগ্ধ তাতারে_ 
ভারত স্থানীন যেদিন ও 1” 


আমার পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে হুইতেছে। বাঙ্গলার কথা লিখিতে গিয়া, তাহা 
শ্বৃহত্যঙগ” অথবা মে নামেই অভিহিত করি না কেন, অশোক এমন কি বুদ্ধদেষের কথাগুলি 
আমি এত বেনী করিয়া লিখিতে বাইতেছি কেন ? এত হন্ধত কেহ কেহ আমার কৈফিয়ত 
চাহিতে পারেন। 

সুতরাং এই কথাটা আমাকে একটু বিশদ করিরাই বলিতে হইবে। ন্সামার সরল 
আন্তরিক বিশ্বাস যে এই পূর্কাভারতের সত্যতার -বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষা দীক্ষার 


আমরা! ঝাঙ্গালীরাই উত্তরাধিকারী হইয্াছি, অন্ততঃ আমর! তাহা 
যতটা পাই্াছি, আমাদের প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহই, এমন কি 
খাস্‌ নিহারবাসীরাএ, ততটা পান নাই । বগধের দীপ নিবু নিবু 
হইলে তাহা গৌড়ে ছলিয়া উঠিযাছিল। এই দীপ--একই দেশলাই কাঠির। গৌড়ের দীপ 
খন নির্বাগোন্গুখ, তখন তাহার পরবন্ধী শিখ! ছলিয়া উঠিয়াছিল নবন্বীপে। সেই দীপই 
এখন কলিকাতা ও তপ্নিকটবৰী স্থানে জলিতেছে। ইহ প্রমাণযোগা যে মাগধী ত্যাগধন্দ, 
মাগধী উচ্চশিক্ষা, মগধের শৌধ্য বীধ্য_-এ সমস্তই বাঙ্গালীর! যেমন করিয়া পাইয়াছে, 
অন্ত কেহ তেমন করিয়া! পায় নাই। মগধ সুসলমান কর্তৃক ধ্বংস হইলে তাহার দ্র 
আরও পূর্বে চলিয়।ক্াসিহাছিল । 
এককালে মগবেশ্বরগণ সমস্ত ভারতবধের অদ্বিতীর সমাট ছিলেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষ 
তাহাদের পদানত ছিল। মগধের রাজচ্ছত্র ভগ্ন হইলে গুপ্রদের 
বলের সহিত বাঙলার অবনতির পর গৌড় সজাগ হইরা উনিযাছিল। গৌড়রাঙ্গধানী বনু 
5 প্রাচীন, এবং মগের অবনতির পর গৌড়ই সেই দেশের বিনষ্ট 
গৌরবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সমস্ত আর্হ্যাবর্ত গৌড়ের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল। 


মগাধের পর্বত উত্তরাধিকারী 
বাঙ্গালী । 


ছি 


© 


মৌর্য, স্থন্দ ও কাহ্ববংশ ১৭৫ 


সার্বত, কান্কুন্স, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চরাঙ্জা লই! ৰে বিশাল সাব্রাজ্য পালগণ 
অধিকার করিয়াছিলেন_-তাহার নাম ছিল পঞ্চগড় । এ সন্ধে সকল কথা আমরা 
৯৯ পৃষ্ঠায় বিশেষ ভাবে একঝার উল্লেখ করিয়াছি। 

এককালে গৌঁড়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রীতি "গৌড়ীয় রীতি” নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
দণ্ডাচার্য্য প্রভৃতি লেখকগণ তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণনা! করিক্লাছেন। ময়ুরভ্ট, পরা, 
ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলী প্রদ্থৃতি সমন্ত ধর্মঙ্গল লেখকগণই যেখানে সেখানে গৌড়েশ্বর- 
গণের 'নবলক্ষ সৈক্তে'র উল্লেখ করিয়াছেন। মগখের প্রতাপের শেষ শিখা যে কতকটা 
ক্ষ হইয়াও গৌড় প্রাসাদকে দীপ করিয়াছিল__তৎসঘন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জরাসন্ধের 
পর মহানন্দ, তৎপর চন্রগপ্, অশোক প্রভৃতি রাজন্বরগ__তৎপর গ্ুপুরাঙ্গগণ এবং সর্কাশেষ 
পাল ও সেন রাঙ্গার সেই একই দেশের উপর ন্দাদিপতা স্থাপন করিয়া_-পরবর্থী 
রাজাদের প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্ষুচিত হওয়! সন্কেও_পূর্বদভারতের গৌরবের ধারাবাহিকত্ব বজায় 
রাখিয়াছেন। 

নালন্দা, বিক্রমনীলা, উদস্তপুর, জগন্দল, স্বর্ণ, বাজাসন প্রনৃতি বিহারের শিক্ষানীক্ষা্ 
বাঙ্গালীদের যথেষ্ট সাহচর্য, দান এবং প্রভাব ছিল এবং যখন এই সকল বিস্তার 
নির্ক্মাগ প্রাপ্ত হইল_-তখন পূর্কাভারতে ভারতী ক্ষণেকের জন্ত মিথিলা! কেন্দ্র পরিক্রম 
করিয়া নবীপে সিংহাসন স্থাপন করিলেন । ক্সামর1 দেখাইতে চেষ্টা করিব বেছারের 
বিহার-সমূহের সংস্কার বঙ্গদেশে ছড়াইরা পড়িরাছিল। বোৌদ্ধধর্শ্ের মহাশিক্ষা ত্যাগ, 
শোদ্ধ রাঙগগণের ভিক্ষুবেশ এবং তাহাদের প্রবন্ধিত মহৎ দৃষ্টান্ত বাঙ্গলাদেশেই বিশেষ 
করিয়! পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। 

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা গৌড়ীর বৈধ ধর্মের অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছিল এবং সঙ্যের 
আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলি সহজিয়া তাগ্রিকদের মধ্যে কখনও উন্নত, কখনও পরিব্ধিত, 
কখনও বা বিকৃত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের পর 
চৈতন্ত;_-শোক, মহেশ, উপগুপ্ত প্রভৃতির পর বাঙ্গলার গোলীচন্্র রাজা, রূপসনাতন, 
নরোত্তয, রঘুনাথ এমন কি সেদিনকার লালাবাবু পর্যন্ত বাঙ্গলার রাজধিগণ ভিক্ষাভাও 
হাতে করিয়া আদি ভিক্ষুকের অন্থসরণ করিয়াছেন। দীপন্ধর, শীলভডর, শান্ত রক্ষিত, 
বাহুদেব সার্বভৌম, রখুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন প্রকৃতি ভারতবন্দিত পণ্ডিতগণ-_সেই 
যগধের শিক্ষাকেন্ত্রগুলির প্রভা ও সংস্কার যুগোপবোগী ভাবে বিকীর্ণ করিয়াছেন। একাপেও 
পরমহংসদেব, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, রবীন্্রনাথ, জগদীশ, আচাধ্য 
পর্ন, পূর্বভারতের জ্ঞান-প্রাধান্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই বিষয়টি 
পরিষ্কার করিয়া দেখাইব বে বাঙ্গালীরাই মাগধী গৌরবের উত্তরাধিকারী এবং সেই 
মগধের শিক্ষা ও ধর্স্মনীতির সংস্কার বঙ্গদেশ ৰতটা রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, আর 
কেছ ভাহা পারে নাই। আমাদের এই পৃপ্তক রাজনৈতিক ইতিহাস নহে। রাজনৈতিক 
একটা চালচিত্র না থাকিলে বিষয়গুলির যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া প্রদর্শন করা কঠিন 


ভি 


১৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হয়, এজন্য আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ বাদ দিতে পারিব না। কিন্তু বৃহৎ 
বঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস এখনও দুক্ে্। তিমিরাবৃত--খন সন্নিবিষ্ট অন্ধকারের নিবিড়তা 
ভেদ করিয়া! স্থস্পষ্ট আলোকে সেই এঁতিহাসিক পট উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই । আমরা ষখাসাধা চেষ্টা কৰি আমাদের চিন্তাশীলভা, 
শিক্ষাদীক্ষা, কলাবিচ্া ইত্যাদির ধারাবাহিক ইতিকার একটা ভিত স্থাপন করিতে 
চেষ্টা পাইৰ। রাজনৈতিক ইতিহাসে বধেচ্ছাচার শীসনক্তারা রাষ্ট্র হবিধাহুলারে 
ঝাঙ্গা-বিভাগ করিয়া থাকেন; কতবার বঙ্গদেশের এক প্রধান অংশ--কলিগের 
কুক্ষিগত হইয়াছে । কাশী, গঘ্ধা, ভাগলপুর হ্ষেলা! প্রাকৃজ্যোতিষপুর প্রভৃতি প্রদেশ ক্ষণে 
বঙ্গাণিকারাস্তগত ক্ষণে বঙ্গদু হইয়া! দ্বতঙ্্ হইয়াছে । সেই ভাঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। 
এখন পর্থান্তও সেই রাষ্ট্রবিভাগের সীমার রেখ! নুতন নুতন করিয়া টানা হইতেছে। 
এই. নিতাচঞণল, পত্রদলগত বারিবিন্দুর যত অদ্থায়ী রাষায় সীমানা! লইয়া আমার এই 
ইতিবৃত্ত নহে । আমর! বাহা--তাহা কিন্পে হইয়াছি, আমাদের চিন্তা, শিক্ষা, বিশেষতঃ 
মনের সংস্কার এ সকল কোথায় কি ভাবে পাইরাছি--সেই ভাবধারার পৌর্ঝাপধা ও 
ক্রমপুরটি প্রদর্শন করিতে হইলে আমরা ষগণকে বাদ দিতে পারি না। তাহা করিলে 
আমাদের আস্মপরিচয়ে বিশেষ বি ঘটিবে। এই জন্কাই মগধকে লইয়া আমরা এতটা 
নাড়াচাড়। করিয়াছি। 


দ্িতীন্যা পন্লিচ্ছেদ 
প্রীন এবং হিন্দুন্থানের পরস্পরের প্রভাব 


মৌধ্য অধিকার কালে দেশের অবস্থা যেরূপ উন্নত ছিল তাহ! বিদেশী পর্যাটকগণ 
ৰিহ্বত্বের সহিত লিখিরা গিয়াছেন। মহাভারতে ময়দানব-কৃত যুখিদিরের রাজসভা এবং 
রামাযণে লকঙ্কাপুরীর বর্ণনায় যে হুস্পঞ্ট চিত্রপট আছে, তাহা হইতে শন্ধ্যান কর! 
সহঙ্গ যে মৌধ্যাধিকারের বহু পূর্ব হইতে ভারতের বাহ্‌ সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শেখরে - 
পৌঁছাইয়াছিল। গ্রীক দূত বলিয়াছেন *চনদুগ্রের রাজপ্রাসাদ সা এবং একবটনের 
রাঙ্গ প্রাসাদ অপেক্ষা সমৃদ্ধ" ফা’হাছেন লিখিয়াছেন, শোকের কী্থি দেখিলে সেগুলি 
মনত বলিয়া মনে হয় না পি aac aC a 
করিয়াছেন বলিযা বোধ হইবে। 
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শ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব ১৭৭ 


) অশোক-স্থাপিত পশু-চিকিৎসালয়ের অন্থ্ূপ প্রতিষ্ঠান সেদিন পর্যন্তও ভারতবর্ষের 
কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইত। হামিণ্টন সাহেব লিখিয়াছেন "আহমদাবাদ, সরা 
এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বহস্থানে থে সকল পশু-চিকিৎসালন্ব আছে, তাহ! সম্রাট 
অশোকের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালরগুলির আদর্শ এখনও রক্ষা করিরা আসিতেছে। স্থরাটের 
) প্রতিষ্ঠানটির নিয়লিখিত বর্ণনা ( অষ্টাদশ শতান্দীর ) অনেকটা পাটলিপুত্রের পশুশালার 











রীতির পরিচয় দিতেছে। “সুরাটের বণিক্দের চিকিৎসালরতিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৭৮ 
খৃষ্টাব্দের পরবন্তী কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই। পশুশালাটি প্রায় এক বিঘা 
জমি জুড়িযা। ইহা! চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। পশুদিগের জন্ত এই বৃহৎ স্থানটিতে 


bs 


ছোট ছোট বহু প্রকোষ্ঠ আছে। কোনও জীবজন্ধ পীড়িত হইলে এখানে অত্যন্ত সতর্ক ও 
খিক যন পাইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্বে এই চিকিৎসাগারটি বৃদ্ধ ও জরাতুর পশুদের শান্মির 


চিকিৎসালয়ে লইয়া আসে। সেই পশুর অধিকারীর কি জাতি, সে কি শ্রেণীর লোক ইত্যাদি 
কোন বিষয়েই প্রশ্ন করা! হয় না। দেওয়া মাত্র পগুটি তথাত গৃহীত হয়। ১৭৭২ খৃঃ 
অন্দে এই চিকিৎসালয়ে অনেকগুলি ঘোড়া, গাধা, বাড়, ছাগ, যেষ, বানর, হংস, কুকুট, 
পায়রা এবং অঙ্তান্ত নানা প্রকারের পাখী ছিল। সেখানে একটা কচ্ছপ ছিল, সেটা 
নাকি সেখানে ৭৫ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছিল। ইহার মধ্যে রক্রলোডভী জীবদিগের 
সম্পর্কিত বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যা-জনক ছিল। সেখানে ছারপোকা, ইন্দুর, ছু চো 
এবং অপরাপর অনেক হিং ক্ষুত্র জীব বধাবোগয খাছ্ধ প্রাণ্ড হইত" ( হামিণ্টনের 
ছিন্টুন্থান-কাছিনী, ১৮২৯ পৃঃ, ৭১৮ পৃঃ। ) 

এই ভারতবর্ধের সমস্ত দেশ খুরিলে দেখা যাইবে যাহা কিছু অতি আদিম প্রাগৈতিহাসিক 

যুগে ঘটগাছে তাহারও কিছু না কিছু নিদর্শন কোন না কোন স্থলে আছে। 
হিন্দুরা গ্রীকদিগের সংসর্গে আসাতে গ্রীকদিগের কিছু ন! কিছু প্রভাব তাহাদের শিল্পের 
রর উপর 'অবশ্বাই আপিয়া পড়িয়াছিল। ব্যাকৃটি,যার দিকেই সেই প্রভাব একটু বেলা দৃষ্ট 
হয়; কিন্ধুভিন্দে্ট স্মিথ প্রনুথ পণ্ডিতগণ মনে করেন ভারতীয় শিল্পের উপর হেলেনার প্রভাব 
সামান্,_বাহা আছে তাহাও বাহু মাত। গ্রীক সত্যত! কখনই হিন্দুর হৃদয় 
শ করিতে পারে নাই। অবশ্য একদল উদ্পন্থী পানচাত্যা পত্তিত আছেন, ধাহারা 
গ্রীক ও রোমের স্ব দেখিয়া থাকেন। একদল ধর্ক্মবাজজক সেদিনও বলিতেন যে 
পারা কথা বলিতেন, যেহেতু বাইবেল হিক্রভাষায় লিখিত এবং তচ্জনতই 
০ সেইরূপ, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রায় 
এ | দান_একপ মতবাদ পত্তিতও এখন আছেন। কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্বের 


আগার স্বরূপ হয়। 
“যখন কোন জীবের অঙপ্রত্যঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া বান, তখন তৎগ্বামী তাহাকে এই 
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১৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা! বুঝা যাইবে। কিন্তু এই প্রভাব সিদ্ধনদের পশ্চিষে কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও ও 
নদের পূর্বে তাহা কণিকা প্রমাণ, এবং যর কিছু থাকিছা থাকে তাহা একান্ত 
বাহা। অপর দিকে, ব্যাক্‌টি সবার গ্রীক কারিকরগণ যে হিন্দু শিলকলার আদর্শ ছার! 
বিশেষভাবে প্রভাবাহিত হইয়াছিলেন, তাহা সেই দেশের কতকগুলি বুদ্ধম্হিতে পষ্ট 
প্রতিভাত। বে আধ্যাত্মিকতা গ্রাক কলায় নাই, ব্যাক্টি, সার বুদ্ধনুহিতে কোথাও কোথায়ও 
তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। 

ভারতীয় সভ্যতার উপর হেলেনার প্রভাব কতকগুলি সাহেব নানাদিক্‌ হইতে প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন রামায়ণ ইলিয়াডের নকল; ভারতে স্থপতিবিদ্থা 
ছিল না, ব্যাক্টি,যা হইতে গ্রীকেরা হিন্দুদিগকে তাহা শিখাইযাছেন। মৃষ্ধি অন্ধন ব! গঠন 
ভারতে গ্রীকেরাই আমাদিগকে হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন, ইত্যাদি । 

গ্রীকদিগের সঙ্গে জ্যালেকঙ্গাপডারের পরে কিছু কিছু সম্পর্ক আমাদের দেশে 
হইয়াছিল। আমাদের পুরাণকারের! রূপকন্থলে যে সকল গল্প স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে 
নৌধযুগের গ্রীকরিগের সঙ্গে ভারতীয় সংঘর্ষের একটু আতাস 
আছে বলিয়াই মনে হয়। পুশ্যানিত্ৰ মৌধ্যদিগকে কদিকারচাত 
করেন এবং তিনি খোর বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন, তাহার সময়ে হিন্দুধর্মের একটা 
সমুখান হইয়াছিল--তখন অশোক প্রতৃতি নূপতিযুন্দকে ব্রাহ্মণের! হীন প্রতিপন্ন করিতে 
স্বতযই চেটিত হইয়াছিলেন। চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধে দেখা যায যে অসুরদের দলে যে সকল 
পৈন্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে “মৌ্যেরা* প্রবল ছিল। এই শোৌর্দ্যগপকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী 
দৈত্য-দলকুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুশক্তি কোন বৈদেশিক আক্রমণে আত্মরক্ষার্থ 
সঙ্ঘবদ্ধ হইয| একত্র গীড়াইয়াছিল-_চণ্তী-কণিত অলোকিক গল্পটির মধ্যে এইরূপ কোন 
সত্য নিহিত থাকা! আশ্চধ্যের বিষয় নহে, এ কথা পূর্বেই (১৪ পৃষ্ঠার ) লিখিত 
হইয়াছে। কালিদাস প্রতি কৰির লেখায় গ্রীক রমণীর! যে রাজাকে বেষ্টিত করিয়া 
ধর্র্কাশ হস্তে বীরবেশে শরীর-রক্ষীর কাজ করিতেন, তাহার উল্লেখ আছে। যুড্রারাক্ষসেও 
লেইকপ ঝরনা আছে। ন্মালেকজ্াগ্ডারের সময়ে বিদেশী গণিকারা হিন্দু রাজার সঙ্গে সঙ্গে 
রণক্ষেত্রে থাকিতেন। কিন্তু এই সকল উপাখ্যান ও বর্ণনার মধ্যে যদি কিছু ওঁতিছাসিক 
তত্ব থাকে, তবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুরাজগণ গ্রীকদিগের বাহ সাহচর্য 
পাইয়াছিলেন ও বোগ্যতা অনুসারে স্বীয় স্বীদ বিচিত্র কশ্বিভাগে তাহাদিগকে কিছু স্থান 
দান করিরাছিলেন। গ্রীকদিগকে ভাহারা সৈল্দ্বকূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
মুত্রারাক্ষসাদি নাটকে পাওয়া বায় । 

কিন্ত অশোক যে বহু স্থবির ও স্থব্রি-পুত্র গ্রীস্‌, পারত ও নন্কান্ত প্রদেশে পাঠাইয়া 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু মনস্যা- ও পশু-চিকিৎসালয স্থাপন ও 
তৎসঙ্গে ওঁবধাৰ্থ প্রন্বোজনীর তরু-গুন্ম বপন করাইয়া! চিকিৎসা-জগতে ও ধর্সরাজ্যে একটা 
মহাহিতকর পরিবন্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, হিম্ুধ্থের অন্তত প্রধান শাখা বৌদ্ধধর্ম্ধকে 


গ্রীক প্রচাৰ । 
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গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব ১৭৯ 
ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করাইরা পূর্ব্দ ও পাশ্চাত্য জগতে বহুলোককে বৌদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সাহেবর! নীরব। গ্রাকদের কেহ কেহ গকরুড়ধব স্তম্ভ নির্শ্বাণ 
পূর্বক বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিবাছিলেন। ববন ধশ্রক্ষিত, ববন হরিদাসের মত তাঁহার 
পূৰ্ব্ব সম্প্রদায়ের নাম-গোত্র হারাইয়া, নব দীক্ষার প্রচার কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া আচাধ্যপদ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভঙ্গরাটের ধর্ম্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন,_মহারক্ষিতকে অশোক 
ধৰ্ম্বপ্রচারার্থ গ্রীসদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি ন্মবপ্ত বহু গ্রীককে নব ধৰ্ম্মে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন। এই সকল বহু প্রমাণ থাকা সত্বেও তাহারা গ্রীকদিগের উপর হিন্দুপ্রভাব 
সম্বন্ধে তো কোন বআলোচনা করিতেই স্বীকৃত নহেন। বৌদ্ধ-াচার ও নীতি, প্রথম দিকৃকার 
খৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছিল। জারমান্গণের মধ্যে কিছুকাল পূর্বেও 
প্রানঃকালে উঠিয়া পিতৃ-তর্পণ করার রীতি ছিল। এ সকল অনেক কৰ! হারাই 
প্রাসঙ্গিক ভাবে লিখিয়াছেন। তথাপি ভারতের নিকট যে গ্রীক বা রোমানগণ কোনরূপ 
দায়ী একথ! তাহার! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সহজে স্বীকার করিতে বেন কু্ঠিত। 

চিকিৎসা-শাস্তের প্রচারের জন্ত অশোক রাজ! পাশ্চাত্তা দেশসমূহে ভারতবর্ষ হইতে 
প্রবীণ বৈগ্থদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, এই সকল লোকদিগকে ‘স্থবির’ বা 'স্থৰিরিপুত্' বলিত। 
চলিত কথায় ইহাদিগকে “ঘেরা” বা ‘গেরা-পুত’ বলিয়া থাকে | সমস্ত বৌদ্ধপাস্তে প্রবীণ 
শান্্জ্জ পণ্ডিতগণ থের! বা খেরা-পুত নামে অভিহিত। এখন পাশ্চাত্য দেশে চিকিংসা বিস্তার 
নাম “থেরাপিউটিক্‌স্। এত বড় পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ কি জানেন না যে এই শব্দ “খেরাপুত" 
হইতে উদ্ভূত? কিন্তু সে কথা জানিয়াও তাহারা স্বীকার করিবেন না, যেহেতু স্বীকার করিলে 
যে সমস্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটাকে হিন্দু-বিজন-চিচ্ষ-লাঞ্ছিত করিতে হয়। ওয়েবেষ্টারের অভিধানে 
শখেরাপিউটক্প” অর্থে লিখিত হইয়াছে *“খেরাপিউট” শব্দ হইতে ও নাম উদ্ভত। এই 
নামের কতকগুলি সন্যাসী পুরাকালে আলেকঙাঙন্দ্রিযার নিকটে বাস করিতেন, পণ্ডিতগ্রবর 
ফিলে! এই বিবরণ লিখিয়াছেন-_একথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন” * 
তাহারা কেন বিশ্বাস করিতে চাহেন না? আমাদিগের নিকট এই অভিপ্রার অতি পপষ্ট। 
অশোকের দ্বিতীয় অন্থশাসনে “দেবতাদের প্রিয় প্রিয়নবী” রাজা তাহার রাজো এবং তদুপাস্তে 
চোড়, পাণ্ডা, সত্যপুত্ৰ, কেরলপুত্র, তাম়পর্ণী, আস্তিযোক নামক যবন রাজার রাজো ছুই 
প্রকার চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, “পশু-চিকিৎসালয় এবং মন্ুন্য-চিকিৎসালয়।* 
আয়োদশ অন্থশাসনে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে বে অশোক পাশ্চাত্তা জগতের সমস্ত পরিচিত 
স্থানে ধর্শাস্্র অবহিত করাইবার জন্য এবং ধর্ম্মচক্র প্রবন্তিত করাইতে যাইর! যবনরাজ 
এট্িয়োকাস্‌, এবং গাটিয়োকাসের রাজ্য ছাড়াইস্জা টোলেমি, এযাটিগোনাস, মগস এবং 





1A nate gives to certain ascetics said to have avcieotly dwelt Dear Alexandri 
e described in nad the genuioeness and 9০120 of whi 
yi 's Dictionary. 
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আলেকজাপ্ডারের রাজ্যে শাস্ক্ঞ পণ্তিতগণ পাঠাই্থাছিলেন। ভারতব্ধের কোন স্থানই 
'অবশ্ত বাদ ছিল না চোড়, পাণ এবং সিংহল পথ্যন্ত সর্কত্র ধশ্বচক্রের মহিমা বিঘোধিত 
হইয়াছিল।* এই পগ্ডিতগণের নাম যে “থেরা' এবং 'খেরা পুত্র“ ছিল তাহা বৌন্ধধশমশান্রবিৎ 
সকলেই জানেন। এবং এখনও ব্রক্মদেশ ঘুরিয্া আসিলে কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক ধেরাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতে পারেন । 

স্থরোপে আজকাল পালিভাষাবিৎ পণ্ডিতের অভাব নাই। তাহারা অশোকলিপি 
সন্ধে অভিজ্ঞ এবং থেরা ও খেরাপুত বলিতে কাহাদিগকে বুঝায় তাহাও ভাল করিয়া 
জানেন। 'থেরাপিউটকৃস্‌ অর্থ বে খেরাপুতদের-সখন্ধীয+ তাহাও তীহারা অবগত 
আছেন ও অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহার! পূর্বাদেশীক সন্্যাসী ; আলেকক্জাক্রিরার বাজার 
পৰ্যন্ত যে এই সকল ধের! ও খেরাপুতদের কম্মকেন্্র ছিল, ভিন্পে্ট-প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ 
সমস্ত লিখিয়া এবং ওরেবেষ্টার তাহার অভিধানে এ কথা স্বীকার করিয়াও লিখিয়াছেন, 
‘যে সেকথা এখন অনেকে বিশ্বাস করিতে চান না এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে তাহার! 
বিশ্বাস করিতে কেন চান না? ইহা কি প্রতীচোর স্পদ্ধিত অভিমানের ফল নহে ? এদিকে 
পাহারা পুাহপুরূপে ভারতীহ যুদ্ধবিগ্রহ ও সামাজিক ঘটনার ছবি তিল তিল করিয়া 
বিশ্লেষণ করিয়া ছেলেনার শ্রে্ত্বের কমিত প্রভাব-চিন্ন আবিষ্কার করিতে কত না ব)গ 1 

শোকের বহু পত্ধী ছিলেন, তন্মধো সম্ভবত: কুকুবকী ও অসক্ধিমিত্রা প্রধান! ছিলেন। 
অসক্ধিমিতরার মৃত্যুর পর তিনি তিষ্যরক্ষিতা নামী এক পরম! হুন্বরী ললনাকে বিবাহ করেন। 

এই মহিষী ও কুনাল-ঘটত করণ আখ্যার্িকার প্রতি আমি ইতিপূর্বে 
সপোবযালী ইসিও করিযাছি। কথিত আছে একম| অশোকের উদরে দেহ 
বরা হয়। সেই সময়ে কোন রাখাল বালকেরও এরূপ রোগ 

হইয়াছিল। রাজী গোপনে রাখাল বালককে হত্যা করিয়া তাহার উদর পরীক্ষা করেন, 
তাহাতে দৃষ্ট হয় উহাতে বহু কীটানু, লক্মিয়াছে। রাজ্দ্রী তাহাদের উপর অনেক প্রকার 
রস প্রয়োগ করেন, তাহাতে সেগুলি বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু পিয়াজ্গের রস দেওয়ার 
কীটাণুগুলি নিশ্ুল হইয়া যাত। চিকিৎসকের অসাধ্য অশোকের রোগের যখন কিছুতেই 
উপশম হইল না, তখন রান্ঠী তাহাকে পিয়াজের রস খাওয়াইমা স্বস্থ করেন | তাবমি 
এই আন্দরী মহিষী রাজার অতিশয় প্রিষপাত্রী হই! উঠিযাছিলেন। কুনালের সঙ্গে 
রামচন্দ্র ও তিন্যরক্ষিতার সঙ্গে কৈকেয়ীর তুলনা চলিতে পারে। 

অশোকের কুক্বকীগর্ডন্গাত তাইবর নামক প্রিযপুরর হইরাছিল। সম্ভবতঃ রাজ- 
কুমার অল্লায়, হইস্গাছিলেন। শোকের আর এক পুত্র জলুক কাশ্মীরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ 


* Tho সত of he Tuaporisl Teacher (Aeoka) and their sucoessors carried 
tho doctrioos of Geutama from the bsaks of the Ganges to the noms of he” 
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অশোকের পৌত্র দশরথ সন্তবতঃ জৈনধ্থাবলস্বী ছিলেন। তিনি ২৩১ খৃঃ পুঃ অন্দে 
ন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ছুইখানি পুরাপের মতে তিনি 
সনে কালি 1 ত লাট ৰন কাল রাম করেন কুনালের পুত্র সম্প্রতি (সম্পদি) 
করেক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কথিত আছে ইনি অশোকের জীবিভাবস্থায়ই গাহার 
হাত হইতে রাজ-শত্তি কাড়িয়া লইয়া অশোকের অবাধ দাননীলতা। সদ্ধুচিত করিয়াছিলেন। 
অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত নালেকদাঞারেট্ট সেনাপতি সেলিউকাশের (নিকেতার 
বিজয়ী নামে প্রসিদ্ধ) হাত হইতে সিদ্ধুদেশ উদ্ধার করেন। এইভাবে লৌরস ( ০৪), 
'অস্তি ও অভিসার রাজাদের রাজা তিনি পুনরান্ হিন্দু-সামাঞ্াকুক করিয়াছিলেন এবং 
গেলিউক্াশকে পরাজদ্ধ করার দরুন তিনি ঠাহার আরও কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। এই প্রকারে বেপুচিস্থান, খিলাট, কেরন প্রকৃতি দেশ চজ্রগুপ্রের হস্তগত হয়। 
চন্ত্রগুপ্তের রাজসভায় সেলিউকাশের দূত অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। চন্্রপ্তণ্ের 
রাঙ্গা বৃহৎ হইয়াছিল, এবং গ্রীক্গণ নিরস্ত হইয়া তাহার সঙ্গে সয্ভাব রাখিতে প্রয়ামী 
হইয়াছিলেন। সেলিউকাশ, ইন্দিপ্ের রাঙ্গা টোলেনির জাতার হাতে ৭৮ বৎসর বয়সে 
নিহত হন। ইলিপ্ট-রাজদূত দাইওসিসিযাস চন্্রগুপ্রের পুত্র বিন্দুসারের রাজসভায় কতকদিন 
বাস করিয়াছিলেন। 
বিন্দুসার তাঁহার পিতার রাজা হরত বা কতকট! বাড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে 
খাটি প্রমাণ নাই। অশোক তাহার রাজের নবমাক্ধে কলিঙ্গ জয় করেন। এই জয়ের 
কথ! আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কলিঙ্গ-বিজয়ের ফলে মহানদী ও কাবেরীর মধ্যবরী 
এবং সমুদ্রপথ্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ অশোকের সাযাজ্াতুক হয়। দক্ষিণে মহীসুর- 
সুবণগিরি পর্যন্ত তাহার আধিক্ত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং 
অশোকের রাঙ্গা পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং মধ্যভাগে (পশ্চিমোত্ধরে ) কাশ্মীর ও পুর্বে নেপাল 
পথ্য বিকৃত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে মহ্ধীহ্র, দক্ষিণপশ্চিমে কাখিওয়ার এবং পুর্বে 
অন্গা্গ প্রদেশ এ সমন্তই তাহার অধিকারের অন্তত ছিল। কাশ্মীরের প্রধান নগর ছিল 
পরবরপুর (ভ্ীনগর ) এবং নেপালের রাষ্ট্রকে ছিল সুগুপত্তন ও ললিত-পন্তন।* 
মেগেস্থিনিস্‌ চন্দ্রগুপ্তের শাসনপ্রণালীর যে বর্ণনা! দিয়াছেন, তাহা অশোকের সময়েও 
কতকাংশে সেইরূপই ছিল বলিয়া! মনে হয়। এই সুবৃহৎ রাজা কতকগুলি প্রাদেশিক 
খণ্ডরাজো বিভক্ত ছিল। তক্ষণলা, উচ্দ্যিনী, তোষলী, ্থবর্ণগিরি এবং সার! কয়েকটি 
স্থান প্রাদেশিক প্রধান নগর ছিল; সব মুবরাজ অশোক এক সময়ে তক্ষণলা ও উদ্দারনীর 
শাসনকর্তা ছিলেন। 
₹_ যেগোন্িনিসের সময়ে মগধের সৈশ্তবল, ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩+ হাজার অশ্বারোহী, 
= হাজার হস্তী এবং বহুসহল রথবিপিষ্ট ছিল। কোন স্থানে রাজকীর শিবির থাকিলে তথায় 
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রাজার সঙ্গে ৪,+,০০* সৈল্ত খাকিত। চক্্রগুপ্রের মরে স্থবিখ্যাত সুদর্শন ভ্রদ খনন করা 
হইয়াছিল। বৈশ্য পুপপপ্তপ্ত এই কাধা-সম্পাদনের ভার পাইযাছিলেন। পরবর্তী সময়ে 
(অশোকের রাজহকালে ) যবনরাজ্গ তুসম্প এই হন্দের মেরামতের কাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। 
চন্দ্রগুপ্তের সমরাবধি গ্রীক ও পার্তবাসীদ্দের সঙ্গে মৌর্দ্যবংশের ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়, সুদ্রারাক্ষস 
নাটকের যদি কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে স্বীকার করিতে হইবে গ্রীক সৈক্লের| বহু 
পরিমাণে চক্র সৈন্তদল-কূক ছিল টি উত্তরকালে ববন ধর্মরক্ষিতকে অশোক গুদরাটে 
বোদ্ধমত প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যবন বর্ম্মরক্ষিতের মূল নাম কি ছিল তাহা 
জান! যার নাই। বৈষ্ণব হরিদাসের মুসলমানী নাম যে্কপ অজ্ঞাত, ধর্ম্মরক্ষিতের পূর্বানামও 
সেইন্ধপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত । কিন্ত তিনি ভারতীয় ধর্শ্মে দীক্ষিত হুইয়া নবধর্্মে এরূপ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন যে অশোক ভাহাকে প্রাদেশিক আচার্য্যের পদ দিয়াছিলেন। সাচির 
পে দেখা যায় অশোক ধৰ্ম্বপ্চারার্থ গ্রীস দেশে আচার্য মহারক্ষিতকে পাঠাইয়াছিলেন। 
ইহা ছাড়া তিনি মহারাষ্ট্র, অন্ধদেশ, নেপাল প্রতৃতি প্রদেশে যে সকল আচার্য্য পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেকের নামও পাওয়া গিয়াছে। অশোক-অন্রশাসনে তিনি কোন্‌ কোন্‌ দিনে 
কোন্‌ কোন্‌ পশু-বিনাশ নিষেধ করিধাছিলেন, তাহার পুষ্ধান্ুপৃঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন। যে 
দেশের সর্ধাত্র সর্বাকালে যজ্ঞধ্মে আকাশ সমাচ্ছর ছিল এবং ঢক্কা প্রহৃতি নানারূপ বাঘ” 
যত্রের উচ্চ শব্দে পশুর মৃত্যুকালের মর্মান্তিক চীংকার শ্রুতির অনাযত্ত হইয়া যাইত, সেই 
দেশে একদিন্নে অশোক পশুহনন থানাইযা দিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি কত দিক্‌ 
হইতে কতরূপ ওছুহাতে সে পণুহত্যা-নিৰৃদ্ধির নীতি অতি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে যে তিনি একরূপ অসাধ্যসাধন 
করিয়াছিলেন। তিনি জাদ্ধণদিগের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, জৈন ( আঙ্দীবক ) দিগের 
প্রতিও গাহার সৌলর ও মহান্থতবতা সেইরূপ স্থরণীয়। তাহার রাজ্যের অয়োদশাকষে 
তিনি খালতিশ পাহাড়ের গুহ! ও স্গ্রোধ গুহা ছৈনদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, এই 
দুইট গুহা বহু অৰ্ণব্যরে নির্স্মিত হইযাছিল। গাহার রাজত্বের বিশ বৎসর পরে সেইরূপ 
আবার পপ্রির গুহাটি”ও আজীবকদিগকে প্রদত্ত হইযাছিল। এই ভাবে তিনি সর্ব 
সমন্বয় করিতে চেষ্ট!| পাইয়াছিলেন। তাহার অন্থশাসনে তিনি লিখিরাছেন, "যে ব্যক্তি পরের 
ধৰ্ম্ম নিন্দা করে_সে নিজের ধর্শ্মের উপর অশ্রদ্ধা আনয়ন করে ।” 

শোকের পরে মৌধ্যবংনীয় নিয়লিখিত রাজগণের নাম শোনা মায় :_ 

>! দশরথ--( ২৩২ পৃঃ পূঃ) নাগাচ্ছুনী পিরিগুস্কা আঙ্গীবকদিগকে দান করেন, 
ইহার পরেই মৌধ্যবংশের অবনতি আরম্ভ হয় । ( বায়পুরাণ ) 

২) সংগত মৌধ্য ( উপাৰি ‘বন্ধপালিত’ )। ( বাষপুরাণ ) 

৩। সালিস্বক ( সারিশুক্‌ ) মৌধ্য ( ‘দাস-বলপি’ এবং “দেব- 
বণ এই ছই উপাধিতে পরিচিত ) ; ইলি উদ্িস্যার প্রসিদ্ধ 
রাজা খারবেল-কর্তৃক পরাস্ত হন। 


ভি 


গ্রীস এবং হিন্দুস্থানের পরস্পরের প্রভাব ১৮৩ 


৪। সোমশরমণ যৌধ্া( দাস শরল্মপ বা দেবশম্ )। ( বায়ুপুরাশ ) 

*। সভাধনবান মৌধ্য । ( বায়ুপুরাশ ) 

৬। বৃহদ্রথ মৌর্য ( মন্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত )। 

অশোক খৃঃ পুঃ ২৩২ অন্দে পরলোকগমন করেন এবং পৃঃ পূঃ ১৮৫ অন্দে অশোকের 
৪৭ বৎসর পরে মৌধা-সামাঙ্গা বিনষ্ট হয়। তাহার পরে ছর্জ্জন নৃপতি মগধের সিংহাসনে 
উপবিষ্ট ছিলেন__তাহাদের সমগ্র রাজত্ব কাল ৪৭ বৎসর। ইহাদের মধ্যে দশরথ ৮ বৎসর। 
অপরাপর রাজ্গার সময় সমভাবে বিভক্ত করিলে তাহারা প্রত্যেকে প্রায় ৮ বংসর করিয়া 
রাঙ্গা শাসন করিয়াছিলেন। বলা হইয়াছে, এই রাজন্বকাল মোটে ৪৭ বৎসর। কোন্‌ 
রাজ সান্নাজোর কতটা শাসন করিয়াছিলেন তাহা নি্ণরি করা সহজ নহে। ইহাদের 
মোট রাঙ্গত্বকাল চন্দরগুপ্র মৌধ্য হইতে অশোক প্যন্ত-৩২৫ খৃঃ পূঃ অন্দের সেপ্টেখর- 
অক্টোবর হইতে আর্ত করিয়া ১৮৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ১৪* বৎসর কাল। 


তুতীন্য পৰ্রিচছেছেদ 
মোৌর্য্য সাজের ধ্বংসের কারণ 


মৌর্য সাম্াঙ্গোর ধ্বংসের কারণ কি? যাহা হঠাৎ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়া 
অন্ন সময়ের মধ্যে বিশালতা লাভ করিয়াছিল_ভাহার ধ্বংসের বীজ নিজের মধ্যে 
লইয়াই উহা উৎপন্ন হইযাছিল। অশোকের শাসনতন্ত্র সমস্ত জগতের প্রতি সার্কজনীন 
উদারতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি শ্রমণ ও ব্রাক্মণদিগকে সমভাবে শ্রদ্ধা 
করিয়াছিলেন। খাহার! চরিত্রবলে শ্রদ্ধার দাবী উপস্থিত করিতেন তিনি হঠাৎ তাহাদের 
চিরাগত অৰ্্দিত শ্ৰদ্ধা অগ্ৰাহ করেন নাই। ভাহার সার্ক্গনীন ধর্শ্মে, যাহা কিছু সনাতন 
কাল হইতে অধ্যাত্ম ও ধর্্মনীতির গুণে পূঙ্জা পাইয়া আসিয়াছিল, তাহা হঠকারিত| 
করিয়া তিনি উড়াইনা দেন নাই। কাহারও প্রাণে পীড়া দান কর! তাহার অভিপ্রেত 
ছিল না। কিন্ত এ বিষয়ে তিনি যতটা সতর্কতাই অবলব্বন করুন না কেন, খাহারা 
বহুযুগের ক্ষমতা! ও প্রতাপ ভোগ করিয়া বংশমর্্যাদ্া ও রক্রের গৌরবে স্ুচিরাগত 
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১৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ধরবে বিচার, ধর্মমসমবন্ধে আলোচনা ও সত্যধর্শ্ম রক্ষিত হয় কিনা তাহার বিচারার্থ ধর্ম 
যহামাত্র* নামক একশ্রেণীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন, তখন 
দিয় শিলার সাধারণের উপর তাহাদের যে অনোধ আদিপতা ছিল, তাহা 
হইতে তাহার! সহজেই বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। এই কার্ধ্যের 

উপকারিতা ও প্রজ্গাবর্গের হিতৈবণা কেহ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। 

গির্শার পর্বতের অন্থশাসনে অশোক পত্ুবলিযুক্ত হোমাদি নিষেধ করিয়াছেন। 
ধর্দমমহামাত্রের পদ এক সময়ে হিন্দুরাজ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহা 
উঠিয়া বার, বহু শতান্ধী পরে তিনি এই পদের পুনরায় সৃষ্টি 
করিলেন; যেখানে যেখানে তখন ব্রাহ্মণগণের অখণ্ড আধিপতা 
ছিল, ধৰ্ম্মমহামাত্রগণ ধর্ম্মগ্ডকুপলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভারতবধধে ব্রাহ্মগণ দেবতাপস্থানীয় 
ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে অপরাপর মস্তুম্যোর সমান করিয়া ঘোষণা করিলেন। ( সিদ্ধপুর 
শিলালিপি । ) 

চতুর্থ স্তম্থলিপিতে তিনি বলিয়াছেন, ব্যবহার ও দণ্ডদানে যেন পক্ষপাত না কর! হয়। 
হুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্থলে সামাজিক ও নৈতিক ধর্মের দও্ডুওড ও প্রায়শ্চিত্ব- 
বিধানের কণ্ঠা ছিলেন ব্রান্ধণেরা, তাহাদিগের সেই স্থান আর একচেটিয়া! রহিল না, 
ধ্ম্মমহামাত্রগণ ও রাুকগণ সেই সেই বিভাগে কণা হইলেন। পূর্বে ব্রাহ্মণ যতই গঠিত 
কার্য করিতেন লা কেন, তাহার প্রতি শারীরিক দও নিষিদ্ধ 
ছিল, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ক ঠাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত 
করাইবার কোন উপায় ছিল না। দিই বা তাহারা স্বেচ্ছা উপস্থিত হইতেন তাহাদিগের 
উক্তি মাত্র লিখি! লওয়া হইত। তাহাদিগকে কিছুতেই জেরা করা বাইত না| “দণ্ডের 
মধ্যে ভাহাদের প্রধান দণ্ড ছিল শিখা-কণ্তন।” *বাবহার-সমতা! বা দও-সমতা” এই, 
দুই কথার দ্বারা অশোক ব্রাহ্মণ-পূত্রে কোন পার্থক্য রাখিলেন না। এই সকল কারণে 
বিশেষ বক্তাদি অনথঠানে গুরুতর বাধা পাইয়া ব্রাহ্মণের বে তাহার বিরুদ্ধ কষিপ্ব হইয়া! 
উঠিবেন, তাহাতে আশ্চগ্য কি? কিন্তু পূর্বেই ব্দামর! বলিয়াছি, অশোক কখনই জাক্ষণ- 
বিদ্ধেৰী ছিলেন না। চতুর্থ, আয্োদশ এবং সপ্তম স্তত্তলিপিতে তিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি 
যথাযোগ্য সম্মানের, বিশিব্যবস্থা করিয়াছেন। জৈনদিগের আল্দীবকগণের স্ততিও বহু 
শিলালিপিতে জ্ঞাপিত হইয়াছে । 

কিন্তু বহুদিনের প্রতিিত স্থান ও গৌরব মান্য সহজে হারাইতে চায় না| মহাভারতে 
লিখিত আছে থে, ব্ৰাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই তাহার স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি গৌরব 
থাকে, বাহার সমন্ধে প্রশ্ন করা কাহারও কর্তব্য নহে। ওাহারা এখন সেই ব্যাস-াকোর 
বিরুদ্ধতা সহ করিতে পারিলেন না। স্থতরাং অশোকের উদারতা এবং সর্ধাদীবের প্রতি 
সমভাৰ অবলঘনে ব্রাদ্ধণগণ ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন। 89৭ 
ধ্বংসের দুল কারণ ব্রাহ্মণদের চিরসকিত ক্রোধ এবং প্রতিশোধেচ্ছা। 


পাতৰধগূক্ত হোম নিষেধ 


বহার ও ধের সামা। 
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ক্ষাত্রশক্তির পুনরভ্যুদয় ১৮৫ 

কেহ কেহ বলেন যে ব্রা্গপবিষেষে এই পতন ততটা হর নাই,-অপরাপর 

কারণও যথেষ্ট ছিল। অশোক স্তায় ও ধর্টের ভিন্তির উপর যে বিশাল সাত্রাজ্য 

স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তী মৌর্্যরাজগণ তাহা! রক্ষা করিতে 

অনার লা পারেন নাই। আরাজীবের পর দ্বিতীয় আরাব্রীব জন্মগ্রহণ 

করেন নাই; সেইজক্ঞই মোগল সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়া গেল। 

অশোকের বংশধরগণ সকলেই হীনবীর্ধা ও ছ্র্দল ছিলেন। অঙ্ছুনের গাওীব অর্চ্ছুনই 

ব্যবহার করিতে পারিতেন। অশোকের পরে, এই বিশাল সাস্রাঙ্য যে সকল মহাওণে 

দৃঢ়ীহৃত হই! একত্ৰ সবন্ধ হইয়াছিল, সেই গুণরাশির অভাবে ইহার ভিত্তি শিথিল হইয়া 

গিগাছিল। এ কথাও অবগত স্থীকার্থা। তথাপি আমর! বলিব, বহুবিধ ক্ষুদ্র পুত্র কারণ 

থাক! সবেও আরান্রীবের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের অনুরাগের অভাবই মোগলরাঙ্দোর 

ভিত্ধি শিগিল করিয়া ফেলিছ্াছিল।; মৌরধযসানরাঙগাও সেইরূপ প্রধানত; ব্রান্ধণ-চক্রান্তেই 
যে হতবল হইয়া পড়িগাছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


চতুৰ্থ পন্রিচেছেদ 
ক্ষাত্রশক্রির পুনরভ্যুদয় 


ব্রাহ্মণ ও ক্রত্রিয্ের মধ্যে এক্ট! প্রতিদ্বন্মিতার ভাব অনেক দিন হুইতেই ছিল। সুরের 
সংস্কৃত টেক্ষ্ট পুস্তকে এই ছন্ৰহুচক বহু ফোক উদ্ধৃত হইরাছে। এক সময়ে কষত্রিয়েরাই 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবাছিলেন, তাহা আমরা পালি অন্তত নামক পুস্তকে বিশেষভাবে 
দেখিতে পাইতেছি। কাতৰী্যাৰ্চ্ছুনের সময্রে কলহটা খুব ঘনাইযা আসিযাছিণ। পরশুরাম 
ক্ষত্রিয়-কুলকে নির্মল করিয়া ছিলেন। 
দাগের পর ক্ষত্রিয় শক্তি পুনরায় বল সঞ্চার করিদা আহযাব খুব শে হইয়া 
উঠছিল, তখন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বরম্মণা-শেটঠববের পক্ষপাতী ছিলেন। তির 
নৱনারারণ কঃ এই যুগে ত্রাহ্ষণয রেট মানিয়া লইয়া হিন্তুধশ্বকে নূতন এক আকারে গঠিত 
কিৰ চপল তাহার এই জা কিপার সন তিনি 
টু হতু সাহার প্রনুতথ মানিয়া লইতে কেহ কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতের 












১৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 


কিন্তু এ যুগণ বেনীদিন টিকিল না। কুরুক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষত্রিরশক্তি ধ্বংস পাইল। 
ছষ্যোধন এবং যুবিষ্টিরের পক্ষে যে সকল ক্ষত্রিয় বীর জীবিত রহিলেন, তাহাদের সংখ্যা 
নখাগ্রে গণনা করা যায়। সুষটিষের ক্ষতির পুনরার হীনবল 
হইলেন। তখন হিন্দু সমাজের নিয়ন্তর পির উত্তোলন করিতে 
লাগিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর আর কোন বড় ক্ষত্রিয় রাঙ্গার কথা অনেকদিন পাওয়া 
যায় নাই। তথাপি নিয়প্তরের লোকদের ক্ষত্িয়দিগকে ডিদ্গাইয়া শ্রে্টপদ লাভ করা 
বড় সহজ কাজ হয় নাই। বিনষপ্রার ক্ষাত্র শক্তিরও একটা শৃঙ্খলা ও শাসনপ্রণানী অটুট 
ছিল--নিয়শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের হাত হইতে ক্ষমতা সহজে কাড়িয়া নিতে পারে নাই। 
নধ্যাবন্তে ক্ষতের সঙ্গে পুনরায় একটি সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল । এই দ্বন্দ ক্ষত্রিয-ব্রাক্মণে 
নহে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্বিয়ে নহে, ক্তি-শুতরে । 

মহানন্দকে সকলে একবাকো হিতীয় ভৃগুরাম উপাধি দিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি 
হীনবংশঙ্গাত ছিলেন, এবং পরশুরামের কথাই কষতরিযকুল নিল করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ 
বিপুল আহবে ক্ষত্রিয়শ ক্তি হীনবীধ্য হইয়া ধ্বংস পাইল। নবোগিত নন্দদিগকে চাণক্য সংহার 
করিলেন। মৌধ্যবংশীয ব্সশোক সনাজের উপর ব্রান্ণগণের অসম্ভব প্রভু মানিলেন না। 

ভ্রাক্মণগণ পুনঃ পুনঃ বিপদের মুহূর্তে স্বী্থ উদ্ভাবনী শক্তি লইবা! কারধাক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইয়াছেন। তাহার! দেখিলেন, অশোক সঙ্গের স্থষ্টি করিয়া গ্রীস ই্গি্ট, ষ্যাপিডনিয! 
পরন্তৃতি নানাদিকে শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রেরণপূর্বক বিদেশীয়দিগকে সঙ্মের 
পক্ষপাতী করিয়া তুলিতেছেন, দলে দলে গ্রীক সৈশ্ক আসিয়া 
মৌধ্যদিগের আশ্রয় লইতেছে। বৌন্ধ-র্টোক্ত সত্য জনসাধারণের যনের কথা, তাহা 
ভ্রান্মণদিগের বর্ণশ্রস-ধশ্থের পক্ষপাতী নহে-_বণণুক তরাঙ্গণের অটুট ক্ষমত! বৌদ্ধের! স্বীকার 
করেন ন1। ক্ষতবি-শক্রি যাহ! ব্রান্মণদের অন্কুল হইয়! আসিরাছিল-- তাহ! শৃড্রনরপতিদের 
দারা একেবারে পযন্ত । শাসনে, ধর্শ্ম ও সমাজে মত্ত হস্তীর বেগে নবগঠিত মহাযান-মত সমস্ত 
ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে উদ্মত। আরদ্গণেরা এই বিপদের সমরে ক্ষত্রি-শক্তি গঠন করিতে 
সঙ্কর করিলেন। চারিদিকে অনাধ্য-সমাঙ্গ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়! নিঃক্ষত্িয় আর্শ্যাবর্তের দিকে 
লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অশোকের মধ্যাহ-ভান্বরতুল্য অপ্রমের তেছ ও জগদ্ব্যাপক 
অস্তরদত্বের প্রভাবে সেই সকল বিকেশীয় শত্রুরা নিরস্ত ছিল। কিন্তু এবার দলে দলে আসি! 
কেহ বা শত্ৰচাবে কেহ ব| বন্াবে দেখা দিল। শকদিগের এক প্রধান দল বৌদ্ধধর্ম হণ 


ক্ষার বিলয়। 








রক 


করিয়া ভারতে খণ্ড সআদিপত্য স্থাপন করিলেন । তাহারা পর হইয়াও পর থাকিলেন না। 


কনিকের প্রবহ্িত অন্ধ এখনও আমাদের পত্রিকার শিরোতূযণ। 








সুঙ্গবংশ ১৮৭ 


জানিতেন। ব্রাহ্মণের! ইহাদিগের কোন কোন শ্রেনীকে লোভ দেখাইয়া আহবান করিলেন 
ও... আনর! তোমাদিগকে ক্ষত্রিবপদে স্থাপন করিব, তোমরা চহ্রহূ্দ্যবংশীয় বলিনা যানিয়! লইব 
এবং সমস্ত ভারতের দ্অধিকার তোমাদিগকে দিব, তোমরা নামাদিগের শ্রেষ্ঠ মানিক! 
লও | আৰু পর্বতের কোন নিবিড় শুহান্ধ এই গুল্র মণ! চলিতেছিল। বর্কার জাতিদের জন 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান পূর্বক তথায় একটা! যজ্ঞের ব্যবন্থ! হইল- প্রন প্রতিহার, চৌহান এবং 
সোলাঙ্ধী ( চৌপুক্য ) এই চারিশ্রেণীর নাম হইল অপ্রিকুল--ইহারা নবসষ্ট ক্ষত্রিত, অগ্নি হইতে 
উৎপন্ন হইগ্াছিলেন, ইহাই প্রবাদ । আবু পর্বত রাকজপূতনার দক্ষিণ দেশে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত 
ক্ষত্রিয়কুণের অমিত বিক্রম, দেশান্ুগাগ তপক্তাঘ দৃঢ়তা ইতিহাসের পৃষ্ঠার বসতি উচ্ছল অক্ষরে 
'সক্ধিত রহিয়াছে। মাত্র এই চারিটি বংশ নহে, ভারতবর্ষের গিরিসছুল উপত্যকা-তৃমিতে বহু 
রাজবংশ এই ভাবে ক্রত্রিয়ত্বের দাবী করিরা ব্রাহ্মণদের কুপায় কষত্রিগ-খাতায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। 
bl বাঙলা দেশেও এইরূপ ক্ষত্রিয় লাভের উদাহরণ অনেক দৃষ্ট হয়, ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত জাতির! 
কে ক্রমে সমস্ত আরশ্যাবন্তের ক্ষতরিযকুলের সঙ্গে আ্মীতা স্থাপন করিয়া পুনরায় নবগ্রবদ্ধ 
ক্ষাত্র-শক্তিকে ভারতব্যাপী করিয়া তুলিতেছিলেন। চক্র ও সর্ঘাৰংশের গৌরবের দীপ্তি এখনও 
লুপ্ত হয় নাই, এই বংশে প্রবেশের দাবী দৃঢ় করিবার জরা কত রাজা-মহারাজ! কুবেৱের ওঁশব্য 
বায় করিয়াছেন। সেই যে ক্ষত্রির্ত্বের দাবী এবং ব্রাতোর প্রাযশ্চিত্তের চেষ্টা, মাহা রাজপুতনার 
দক্ষিণাংশে শিগাতলে হোমাগ্রি হইয়া প্রঙ্জলিত হইয়াছিল, তাহার জের এখনও চলিতেছে। 
একদিকে যখন পাশ্চাদ্ধা সন্াতা প্রচণ্ডবেগে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের সুরক্ষিত তীরদেশ ভগ্ন করিয়া 
ভাঙ্গা ও পানী এক্ষ করিয়| ফেলিতেছে, অপর দিকে এই বাঙ্গলা দেশই সেই আবু পর্কাতের 
্রাতাশুদ্ধি কত ুপনত জাতিকে কষত্রিঘপদ দির! ব্রাহ্মণের তৈলবটের বাবগ্থা করি! দিতেছে । 
বাঙলার প্রায় এখন কোন হিন্দু পল্লী নাই, যাহ! আবু পর্বতের সেই অভিন্ করিয়া ঘরে ঘরে 
৮ নব নব অগ্নিকুল উৎপাদন না করিতেছে । 


প্থগন পল্লিচেছদ 
স্ঙ্গবংশ 


_ নৌৰ্যবংশের মোট রাজববকাল ১৪ (মতান্তরে ১৩৭) বংনর। এই সময়ের 
{মধ্যে অশোকের পর মৌধ্যবংশের রাজাদের বিশেষ কোন কনিকা শোনা যার না। 
4 সা পল তিনি 
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১৮৮ বৃহৎ বন্দ 


শেষ মৌধা রাজা বৃহত্রখের সেনাপতি পুস্বিত্র অতি দক্ষ যোদ্ধা ও সমর-নীতি- 
বিশারদ ছিলেন। তিনি সঙ্গবংশীত্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে ইহার! পুরুষপরম্পরা 
মোর্ধ্যরাজগণের পুরোহিতের কাৰ্য্য করিতেন। বৌদ্ধধর্মের বিস্তার 
ও আগা প্রভাবের ক্রম-অবনতি ইহারা খুব স্থচক্ষে দেখেন নাই। 
রাজপ্রাসাদের বাহিরে ধীরে বীরে অস্তঃসলিল! নদীর স্তার ব্ৰাহ্মণ্য 
অভিসন্ধি ও যড়্যক্স মৌধ্যকুললক্মমীর সিংহাসনের ভিত্তি শিদিল করিয়া ফেলিয়াছিল। 
এৱিকে গ্রীক বীর--মিনাপ্ডার পশ্চিম ভারত জয় করিয়া বিপুলবাহিনী সঙ্গে মৌধারাজ্ের 
ষঙ্গে যুদ্ধ করিতে ন্সাপিয়াছিলেন । এই বিদেশী শত্রুর হুনিবার গতি পূুষ্যমিত্র নিবারণ 
করিয়াছিলেন। নান! কারণে পুস্ঝমিত্রের প্রভাব ছদ্দান্ত হই! পড়িদ্বাছিল, ব্রাঙ্গণগণ পুড়- 
শাসনে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দুগণ বোদ্ধ-প্রভাবে হিংমাণ ছিলেন-_ এরূপ অবস্থায় 
বৃহ্রখের শিখিল হস্ত হইতে রাজদও্ড কাড়িয়া লও পুস্যামিত্রের পক্ষে কোনই কঠিন কাখ্য 
হইত না। কিন্তু চিরদিন ধাহাদের আশ্র্ধে পালিত, ভ্াহাদের এবপভাবে সর্বনাশ করিলে 
লোকচক্ষে তাহা নিন্দনীয় হইত । রাজাকে সমস্ত সৈল্ পরিদর্শন করিবার ছলনায় লইয়া 
আসিয়া কোনও সৈন্তের শরে তাহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে চাপিয়া বসা তিনি তদপেক্ষা 
সমীচীন নীতি মনে করিয়াছিলেন । এই ছুর্ঘটনা খৃঃ পূঃ ১৮৫ অন্দে সংঘটিত হইয়াছিল। 

কথিত আছে পুথ্যমিত্ৰ অশোকের ৮৪ হাজার ধশ্রাজিকা ধ্বংস করেন এবং অক্ষয় 
বটের সুলচ্ছেদ করিয়। বোদ্ধধর্ম্মকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করিয়া নির্চুল করিতে চেষ্টা 
পাইরাছিলেন। ইহা রা রাঙ্গা যে ঠিক বিদ্বেষের বনীতৃত হইয়া 
করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। অশোকের বহুসংখ্যক (৮৪ 
হাজার [1] ) শিলালিপি হিমালয় হইতে কুমারিকা, বেপুচিন্থান ও আফগানিস্থান হইতে বাল! 
ও আসাম পযন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেগুলি শুধু পল্লীতে পল্লীতে শৈলগাতে অদ্ধিত ছিল এমন 
নহে; তাহার অর্থ লোক বুঝে কি না, তাহ! লোকে সর্বদা পড়ি স্মরণ রাখে কি ন|- 
ইহ! পরিদর্শন করিবার ভার ধর্স্মমহামাত্র ও রা্ছুকদের উপর সন্ত ছিল। সেই অন্থশাসনগুলি 
সংস্কৃত কিংবা শুধু রাজধানীর ভাষায়_শুধু ব্রাঙ্গী ঝা কুটিল লিপিতে লিখিত হয় নাই। 
তাহা খোরাষ্্র প্রৃতি প্রাদেশিকলিপিতে এবং ভারতের নানা প্রাদেশিক অক্ষরে ও ভাষায় 
লিখিত হইয়াছিল। সেই বিশাল অস্থশাসন-সাহিত্য সমস্ত জনপদের লোকেরই 'অবিগম্য 
ছিল। এই অনুশাসন এক্সপই সরল সহজ ও সুখপাঠ্য ছিল বে তাহা সর্কসাধারণের 
সু হইয়া থাকিবার কথ! । স্তবমালার কার ইহারা নিত্যপাঠা ছিল। 


হঙ্গৰংশে ১৮৭৯৯ 
ক্ষশুত। 


পুর ৌদ্বদলন। 
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হ্দবংশ + ১৮৯ 
যজ্ঞৰিধি ও পল্ত-হনন-নিবেধ, এই সকল উপদেশ পরপ্তরগাত্র হইতে সরল পলীলোকের 
হৃদয়ে প্রতিবিৰিত ও অঙ্কিত হইবা বাইতেছিল। ব্ৰা্ণা-শ্ৰে্ত্বের ভিন্তি ভারতবর্ষে এই 
শিলামালার সার্িধযে কিরূপে অটুট খাকিবে? পুগ্যনিত্র এই শাস্ত্র জঞালাইর়! পড়াই 
ব্রাহ্মণের মনের জালা নির্বাণ করিলেন। হরপ্রলাদ শান্তী মহাশর সাহেবদের মত যৌলিকতা! 
দেখাইতে যাইয়! বলিয়াছেন, বখন পুথ্যমিত্র ও তন্বংশীর অনেকেরই নিত্র উপাধি দুষ্ট হয় এবং 
“মিত্র” শব্দের অর্থ পন্য)”, তন্থার। মনে হয় এই বংশ নূলে সুা-উপাসক পারসিক ছিলেন। 
এপ অকিঞ্চিংকর ভিত্তির উপর এতাদৃশ বিরাট খঁতিহাসিক মত স্থাপন করিতে ভিন্সেন্ট 
ন্মিণও সাহসী হন নাই। তিনি ৰিষয়টাকে একেষারে উড়াইয় না দিয়! বলিয়াছেন, 
“আনি এ কণ! যানিতে চাই ন1।” পুশ্যমিত্ৰ সামবেদীর গোড়া ব্রান্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধ 
ধর্মকে দু'হাতে আছড়াইর৷ মারিবার চেষ্টা পাইরাছিলেন। কথিত আছে, তিনি জালন্ধর 
পর্যন্ত তাহার নির্বম বোৌদ্ধ-পীড়িন-নীতি চালাইয়াছিলেন। পৃষ্যমিত্র সঘস্ধে অনেক কথা 
কালিদাসের “যালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে দৃষ্ট হর। ইহারই সময়ে স্বপ্রসিদ্ধ পাণিনি তাহার 
“অদ্বিতীয় ব্যাকরণ রচনা করেন। পৃগ্যামিত্র অতি আড়ববরের সহিত অশ্বমেধ-মন্জ অনুষ্ঠান 
করেন। পশুছননশীল বল্রাপ্সি ধ্যাবর্তে একেবারে নিবি গিয়াছিল, অশোকের পর 
পুগ্যনিত্র পুনরায় সেই বঞ্জকুণড প্রজ্ঘণিত করিরাছিলেন। রাজকুমার অপ্রিষিত্র বিদর্ড- 
রাজকে জয় করিয়া! সেই জগোল্লাসে সার্কভৌম নৃপতির গৌরবমাল্য হার পিতাকে 
পরাইবার দন্ত এই যন্তের নান করিয়াছিলেন । এই সমর হইতেই মগধ হইতে আত্ম- 
রক্ষার্থ বৌদ্ধগণের নানাস্থানে পলায়নের আরম্ভ হয়। “Many Monks who escaped 
his sword are said to have fled into the territories of other rolers" (Smith!s 
History of Indin, p. 213). 
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১৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


একুনে যোগ করিলে মিত্রবংশের রাজন্কাল ঠিক ১১২ বৎসর হয় না, যদিও ১১২ বংসরই. 
এই বংশের রালত্বকাল নিদ্দিষ্ট আছে; সামান্ত ৩৪ বৎসরের তফাৎ দৃষ্ট হয়। ইহার 
কারখ সহজেই বুঝা যাইতে পারে । সাধারণতঃ এক রাজার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীর 
'অভিযেক ঠিক তার পরের দিনই হয় না, শুভদিন ও অপরাপর কারণের প্রতীক্ষায় বিল 
ঘটিয়া থাকে । অভিষেক হইতে অনেক সময়ে ৩/৪ যাস দেরী হইয়া বায়। স্তরাং ঠিক 
অভিষেক হইতে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত সময় খরিলে এ ১১২ বহসরই ঠিক হইতে পারে। 
নানা কারণে যনে হয় সঙ্গ বংশের রাজন খুব শান্তিপূৰ্ণ ছিল না, ঘরাও কারণে ও 
খৃহবিচ্ছেদে সর্বদা ঘন্য ও রেষারেছি ভলিতেছিল। অগ্রিমিত্রের পুত্র হুমিতর নাট্যামোদী 
ছিলেন, তিনি যখন তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ-পরিবৃত 
হইয়া আনন্দ কৰিতেছিলেন তখন মিত্রদেব নামক একবাক্তি 
তাহার মন্তক ছেদন করেন। “পগ্ননাল হইতে পল্ন যেমন খসিয়া 
পড়ে, সেইরূপ মিত্রদেবের তরবাঠির আঘাতে আরমিত্রের মস্তক ক$চাত হই! পড়িযাছিল।” 
(বাপ-_হ্ষচরিত, চর্থ অধ্যায়।) হ্গবংশের শেষ রাজা দেবকৃতি বা দেবহুমি লম্পট 
ছিলেন, এই লাস্পটোর ফণে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন। 
খৃঃ পুঃ ১৮৪ অন্দে পুস্মমিত্র তাহার প্রস্থ বৃহত্রথকে হত্যা করিয়া তদীয় সিংহাসন 
লাভ করিযাছিলেন। অস্থমান ৬৩ খু; পুঃ অন্দে দেবভৃতিকে হত্যা! করিয়া সেইবপে তাহার 
তরাপমন্্রী বাহুদেব ( কাখবংশীয়) মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। বান্ছদেব ও 
তাহার বংশধরগণ মোট ৪৫ বংসর রাজত্ব করেন। ভুঙ্গবংশ ১১২ বংসর ও কাঘবংশ 
৪৫ বংসর, মোট ১৫৭ বৎসর বঙ্গে বাছ্ধণাধিকার ছিল। স্থুঃ পুঃ ১৮ অন্দে মগধে ত্রাগ্মণ- 
রাজত্বের অবসান হয়। কিন্ত কালের এই হিসাব ঠিক রাখিয়া ও ভিন্সেন্ট স্মি ব্রাহ্মণরাজত্বের 
অবসানের তারিখ ২৭ কি ২৮ খৃঃ অন্ধ বলিয়া অন্যান করিয়াছেন, তাহ! কি করিয়া হইল 
অঙ্মান করিতে পারিলাম না। কথিত আছে, কাছবংশের শেষ রাজাকে দাক্ষিণাতোর 
'অক্ধবংশের রাজা সিমুক ( সিপ্রক ) হত্যা করেন। অন্তবংশের রাঙ্গা! মগধ বিজয় করিলেও 
পু্বভারতের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক কমই ছিল। 
সম্ভবতঃ আশোকের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল রাজত্বের মধ্যে ক্রযে ক্রমে যে 
শাসন-শিখিলতা দৃষ্ট হইতেছিল--তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন সামন্তরাজ ঠিক 
নন স্বাধীন না হইলেও ন্মাপনাদিগের ন্বীনতার পাশ অনেকটা 
ছেদন করিযাছিলেন। অন্তনরপতিরা সেইরূপ কোন সামন্ত- 
রাজবংশী ছিলেন বলিয়া অন্থদিত হয়। পূর্ব ভারতের সঙ্গে জনরদিগের সমন্ধ অতি অই 
ছিল বলিয়া আমর! তাহাদের কথা এখানে বলা নিশ্রোজ্গন মনে করিলাম। 


বাসী শেষ 
আদার সা 





_ বঙ্গদেশে বৈষণব-ধৰ্ম্ব যে আকারে আমরা দেখিতে পাই, তাহ! দাক্ষিণাত্য-প্রচলিত 


শৈক-ৰ্্র রপান্তর। ব্টপূর্ব যুগের তামিল কবিদের শিবশ্োত্রের সঙ্গে বাঙলার 
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শে ১৯১ 


পরে তাহা কতকটা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিব। বাস্ুদেবের পুজা অন, রাজগণই 
উন্তরূ্ম ভারতে প্রবর্িত করিরাছিলেন বলিয়া মনে হর, এবং বাঙ্গলার নানাঙ্গাতির সঙ্গে 
তামিল-সংনিশ্রণ জন্ধরাজগণের সময়েই বেনী হইয়া থাকিবে। 

পুরাণকারেরা শিশুনাগ, ইক্ষাকু, অক্ত, পৌরব এবং পাঞুবংশের যে তালিকা দিয্াছেন, 
আমর! তাহা নিয়ে দিলাম। বাদুপুতাণ, বদ্াগুপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ হইতেই আমাদের 
তালিকা সুলতঃ সঙ্গলিত হইয়াছে । ভবি্থপুরাণ হইতে অপরাপর পুরাণোক্র রাজগণের 
বিবরণ সন্ধলিত হইযাছিল__পার্দিটার সাহেব এই মতাবলবী । 


ইপলাবুহ লহসণ :_১। হল ২) বৃতবক্ষর ৩। উদ ৪) বসন *। অতিৰ্যোম 
*। দিখাকর ৭) সহদের ৮। বৃহৰ্থ > । ভানরখ ১. পৰতীতাৰ ১১। হুপতীক ১২। সাধের 
সু হক ১৪ কিছৱাৰ ১৫। আরীক্ষ ১৯) হুর ১৭ অনি ১৮। নুহ 
চি ধন্মিন ২+। কত ২১। শক ২২) সঙ ২০। শাক ২৪) পস্ধোধন ২ধ। লিচ্ধাৰ্থ 
২) রাহুল ২৭) আসেননিৎ ২৮। কুক ২০। কুলক ০১ হরণ 


শ্পিশুল্নাগবহস্ণ :_১। পিনাণ ২। কাকব্ণ ৩। ক্ৰেষধৰ্্থ ৷ ক্ষতাছুজস 
॥ ৰিদ্বিসার *। অঙ্গাতপত্র ৭। দর্শক ৮ উ্দ্ধিন =। নম্ীবন্ঠন ১*। মহানন্দিন্‌ ১১। মহাপথ্র- 
নী ১২। হক বাহ্বল। 
মহাপদ্রৰন্দী ক্ষতিৱবংশ-বাংনকারী, হার ৮ পুত্র ফাদে ১২ দর বাজন করেন, এবং কৌটিলোর 
চত নিহত হন। 
শোৌৰ্শ্যবহশ :_১। জগ ২। বিল্নার ৬। অশোক *। কুনাল «। বন্ধুপালিত 
৯) দশন ও) দশৱখ ৮। সংগতি ৯। সালিহক ১-। ফেব্বস্থ ১১ পতধনৰান্‌ ১২) বৃহতণ 
(পরি করব নিহত )। 
আক :_১। পৃতমিত্ৰ ২। আহিষিয ৩। ৰহলৈঠ ৯) বহমিজ «। অন্তক 
৮ পুলন্দিক ৷ ঘোষ ৮। বদি ৯। ভাগবত ১*। ৰেৰকূৰি ( ১* জন হঙ্গ )। 
অআঙ্জাহস্ণ ১) নিমুক ২। সক (হা) ৩। ছিগাতক্ণা ॥। পূৰ্ণোনঙ্গ ৫) 
প্ৰ ৬। সাতকণী ৭। লাঘোৰর ৮। গতি >। আপীলক ১১) বাতি ১১। বাতি ১২। 
সুগেজাতি ১৩। পুলৰি ১৯। সনি্টক্ণ ১৫ হাল ১৯। হঙ্গর সাভকণী ১৭। চকোৱ সাতকণী 
১৮। শিবদাতি ১৯। গৌতমপুজ ২+। পুলোষ৷ ২১। সাতকলী' ২২। শিল্ীপোল ২৩। শিবগন্ধ 
২৪। জান সাতকন ২৫। বিজ ২৯) টাক সাতকণী' ২১। পুলোনারি। 
 আুহস্ণ :_১। শবে সো পুত কুশ ২। অতিথি *। নি *। নল «| লহঃ 
৬) পুঙরীক ৭। ক্ষেমধথা ৮। দেবানীক ৯) ন্হীনভ ১১। নীল ১১ উহা ১২। বরনাভ ১৬। 
এ সত, 24 বিশ ১৯) হিৰশ্যাত ১১) কৌশলা ১৮ বরাঙমোঠ ১৯। পুর ২+ পু 
| এবসন্ধি ২২। ২৩। অহিবইলি অতিরিক্ত হ্রিচানক ও রমণীগণলির ছিলেন এবং 






















© 


৯৯২ বৃহৎ বঙ্গ 


শপৌল্সপলহুস্ণ ২১) বর্্ছৰপৌত (এবং অক্িমশ্য-পূত্ৰ ) পরীক্ষিত ২। জন্মের ৩। 
শাজানিক = । আন্থমেবত্ত এ | নিভু ( ইহার ননয়ে হস্তীনাপূর শঙ্গাখনজাত হয়, ইনি কৌশ্ধি নগরে রাজধানী 
আপন ক্রেন )। =। উচ 1। চিহখ ৮। হড়িহখ »। বি, ১: । হুসেন ১১ | হুনী ১২) রা 
১০) নু ১৪) হুৰিৰল ১৫। পরিদব ১৯। হঙ্তাৱ ১৭। মেৰাৰীন ১৮। বৃপঞজৱ ১৯। আব ২০। 
তিগযাতমান, ২১) ববৃহত্খ ২২1 বাহৰৰ ২৩। শহানিক ২ । উবন্ছদ হ$। বহিনারা ২৯) ধণ্ডপানি 
২৭ নিয়ানিজ ২৮। ক্ষেমক। 





শাটার সাহেব অহ্মান করেন, পুঙাণগুলি পূর্বে পালি ও প্রাকৃত ভাবা বংশীবলী- 
গাখাবূশে লিখিত ছিপ, গুপ্দের রাজত্বের পৃঞ্ঈভাগে এই শাগগ সংস্কৃতে ফিরিয়া লেখা হয়। 
ইহার পক্ষে তিনি ভাষাগত বে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহ! অখওনীয় বলিয়াই মনে হয়। 
গুপরাঙ্গন্ধের প্রথম ভাগ পথাস্ম পুরাণগুলিতে কতকটা ইদ্দিত আছে--তখন ভাহাফের 
রাজ্য নসানুগঙ্গ প্রদেশে _প্ররাগ, সকেত এবং মগধ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম চন্্রগুঞ্চের 
াঙ্ত্্গালে পুরাণসন্ধগনের আদিপর্কা শেষ হর, গুপ্রগণ তখন অপর কেক জন ক্র কুন 
রাজন্তের অগ্ততথ ছিলেন এবং পুরাণে ইহারা! সকলে ব্যয়কুণ্, দয়াহীন, অনৃতাচারী ও 
খামখেরালী বলিরা বণিত হুইত্রাছেন। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের আলবিরুনীর 
কথ! স্মতিতে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক । 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রথস্ন পন্রিচেছদ 
শৈব ধর্মের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ । 


*অৰৃষ্টিসংরস্তমিবানুবাহ- 
মপামিৰাধারমন্ত্ররঙ্গম্‌ । 

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা- 
প্লিৰাতনিন্ধল্পমিব প্রদীপম্‌ ।”-_কালিদাস। 


বোধ হয় বেদ পুরাণ ও কাব্যে মহাদেব যে ভাবে পরিকল্লিত হইয়াছেন, অন্ত কোনও 
দেবতা সে একার রূপমহিমমত্ডিত হুইয়া দেখা দেন নাই। 
বেদে তিনি বিনাশের দেৰত|। তাহার উপর পুরাণ, উপপুরাণ ও কাব্য ক্রমে রং 
ফলাইয়া তাহাকে অতি উচ্দল ও মহিমাদ্ধিত করির! তুলিয়াছে। ভাহার নর্তন--আনন্দের 
আতিশয্য ;_সেই আনন্দ তাহার বিষাপ-বাদনে, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ 
পাসের, ভরিশুলাখাতে ও জগদস্তকর তাবে পরিব্যক্ত। দিশ্বগয়ে গ্রহ 
ও জ্যোতিক সেই আনন্দে নির্্দাপিত হয়। দিগ্হস্তিগণ স্বন্ধ হইতে 
ধরিত্রীর বোঝ! ফেলিবা দিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই তাগুব-নর্্ুনে যোগ দেয়। নগ্ন 
কালে পিবের জনভঙ্গে জগতের বিলয় হয়। তথাপি জগৎ তাহাকে ঘিরিষা' ঘিরিয়া নর্নানন্দে 
মাতোয়ারা হয়। 
প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মত জগতের এই প্রগতি । মৃত্যু ও ধ্বংস নিশ্চয়, 
তথাপি জগতের এই প্রগতি । আনন্দ-স্বজূপের এই প্রলরদ্কর তাগুবের চিনাস্থচর বিশ্বম গুলী, 
- স্বতাই ইহার নিয়তি । তাহারা দুরিয্া খুরিয়া এই নর্তনে যোগ দিয়া! শুধু মৃত্যুর জন্তাই 
অগ্রসর হয়। এই মৃত্যুর 'গ্নিকুণ্ডে জালামুগ্ত কপকামী পতঙ্গের মৃত্যু অনিবাধ্য, উহ! তাহার 
ভালবাসার সহ-মরণ। 
এই তাগুব_এই বিশবধ্ংস এবং রক্চের রাসলীলা উভয়ই এক সামগ্রী। রাসে 
জীবের সমস্ত কামনা, লজ্জা, ভয়, উশধ, জরাস্বপরজ্গান নষ্ট হইয়া এক আনন্দময়ের 
প্রতীক্ষা! করে। তাওডব পুরাতন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূর করিয়া! নৃতন 
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১৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রজ্ললিত দীপশিখার পতঙ্গগুলি মরে কেন 1 স্বেচ্ছায় ও অনিবার্য্য আকর্ষণে। 
মরে কেন }--জীবকে জিজ্ঞাসা কর। শিবতাওডৰে জগৎ নষ্ট হয় কেন ?-_ জগতকে জিজ্ঞাসা 
কর। যে এই জ্বাল| বুকে লইয়া মৃতকে বরণ করিয়াছে সেই ইহার মর্স্ম জানে। এই জহুর- 
ব্রতের আকর্ষণ অন্তের অবোধগম্য। 

শিবের ভাগুবনৃত্য ও জগতের ধ্বংস-__পুরাণকারের কল্পনার এক অন্ভুত স্থষ্টি। 

নিতাই সারংকালে জগ২ ধ্বংস পাইতেছে, নিতাই ৰিঘোর তঙ্রায় জীবের অস্তিত্ব 
ভুবিযা যাইতেছে,_াবার অরুণালোকে কুন্থম কুঁড়ির বিকাশের সঙ্গে লগীবনের জাগ্রত 
স্পন্দন উপলব্ধ হইতেছে । বিশ্বদ্েবতার অস্ধে চোখ মেলিয়া জাগরণ, এবং তাহারই তাওব 
বা আনন্দলীলার সুম-পাঁড়ানিযা! গানের সঙ্গে চক্ষু বুজিয়া স্থনিজ্রা--বিশ্ব এই ভাবে নিত্য 
জাগিতেছে, নিতা মরিতেছে। নিত্য না রিলে নিতাকার জগৎ পুরাতন হইয়া! যাইত। 
মৃত্যুই জীবনকে নিত্য দ্ধ দিতেছে ॥ 

খিনি বিনাশের দেবতা তাহাকে লইয়া পুরাণকারেরা কত রূপেরই না পরিকল্পনা 
করিয়াছেন! ঢাকাত একটি পাগল ছিল--সে একটা খড়ি লইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত বাড়ীর 
প্রাচীরে মনুন্যোর মৃষ্ঠি, বৃক্ষ, পল্পব, ফুল ও ঘর-দরজ! আ্বাকিয়া ধাইত। 
একটানে বে ছবি সে আ্বকিত তাহা অতি নিখুত সুন্দর ও সী 
হইত। সেই ছবি কিয়া সে নুহূপকাল ছবিটা সুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত, তারপরে বলিত 
“বাঃ”, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা সুছিযা ফেলিয়া পর একট! প্রাচীরে সেইরূপ আকিতে মনোযোগ 
দিত। সারাদিন সেই আকার বিরাম ছিল না--সারাদিন এই মুছিয়া ফেলারও বিরাম ছিল না। 

ধ্বংসের দেবতাটি কি তেমনই পাগল নন ? এই পাগলামির একট! আকর্ষণ আছে 
উহ! আকৰ্ষণ-হীনের আকর্ষণ। কিছুতেই ধাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সকলেই 
উ্ধবত্বাসে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়। মাহুবের অপর কাহারও উপর না থাকিলেও 
নিজের স্থষ্টির উপর এবং নিঙ্গের জনের উপর দরদ থাক! দ্বাভাবিক | 
বে বিষরৃক্ষ বপন করে সে বিববৃক্ষটিকে. কর্তন করে না। 


শীলা। এই সঙ্গ:প্রশ্ডুটিত পদ্ম, উদ্ধাম গিরিনদী, ধনধাক্ময়ী পল্পৰিনী প্রকৃতি দেখিলে 


করিতে পারেন লাই। এরূপ পাগল দেবতা, উন্মত্ত ভোলানাথ, আর কোন ধর্শ্মের 
শানে নাই। ধাহার কুবের ভাণ্ডারী, তাহার শ্মশানে শব্যা,_হীরা, মণি পারিজাত-পুষ্পের 
বিজয়মাল্য 





শৈৰ ধর্টের বিবর্তন, শিব বনাম বুদ্ধ ১৯৫ 


সবাসে অর্ধযোগ্গন আমোদিত হইতেছে, আর শিবের জটাবন্ধ কেশনাম হইতে “কলী ফর" 
গঞ্জন করিতেছে ! কে চায় পারিঙ্গাত ? কে চার উচ্চৈশ্রবা ? কে চার ওঁরাবত? কে 
চায় অমৃত? বুড়ো যাঁড়ের উপর চাপিয়া ছিক্ষ্রাঙ্জ চলিতেছেন--“ডনু' “মু ডযরু 
বাজিতেছে। বন্ধত; এই হিমাড্িসীমান্ত ব্ণাসুগঙ্গপ্রদেশ শিবেরই প্ররুত রাজ্য বলির মনে 
হয়। সৌমা, শান্ত, তুযারাবৃত রঙ্গতশেখর হিমাতি শিবেরই লীলাভুমি। সেই চাকরুচন্্রনিভ 
সুখের উদ্ধে অর্ছচন্দরের সুচারু দীপ্রি__গ্াহার তৃতীয় চক্ষ। 
ভারতের ধর্ম্পস্মী বড় গুছানো মেয়ে। এখানে বিনি যাহ! কিছু ভাল লইয়া,ব্দাসেন, 
তিনি তাহার একটা ভাগ নৈবেন্নবরূপ ভুলিয়া রাখেন। বুদ্ধরাজ্দপুত্র, তরুণ বয়সে জীবকষ্ট 
দেখিরা সন্যাসী, জীবের দয়! দেখিয়া জগতের ছুঃখের ভার তিনি 
নিজের উপর লইয়াছিলেন। আর শিব রাজপুত্র নহেন, রাজ- 
রাজেশ্বর,_কৈলাসের সবপদিরপুরী গাহার রাজধানী, গাহার কোবাগারের অধ্যক্ষ স্বয়ং 
যক্ষাধিপতি কুবের। বুদ্ধ_সন্গাসী, শিব ভিখারী__চিতা শখ্যা। জীবের বাধায় ব্যধিত 
বুদ্ধ পরম দয়ার বশবর্তী হইবা জগৎ হইতে ছুঃখ দূর করিবার জন্য সগ্কমিত। এদিকে যখন 
দেবগণ নিদারুণ মন্থনঙ্গাত সামুদ্রিক হলাহলে বিশ্ববিলুপ্র হয় দেখিয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন, 
তখন তিনি সহান্তবদনে সমস্ত বিষ স্বীয় কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন। তিনি 
সমুদ্র-মস্থনদাত কমতরু, অমৃত, কৌন্তত এই সকল বহসুলা ভ্রবোর কিছুই চান নাই, 
তিনি ব্যধিত জগতের বুকের শৈল্য উদ্ধার করিয়া সিলেন, পুরস্কার কঠের বিষ । এই 
বিষই তাহার অমৃত! পারিজাত দিয়া কি করিবেন! বিষের কুল কাণে পরিলেন, সেই 
বিষাক্ত ধুস্তর পুষ্প, তাহার হৃদয়ের বিষহর, সমাহিত, শান্তির হাওয়া পাইয়া শুভ্র-জ্যোৎদার 
মত নিল হুইয়া কাণে ক্ষুটিল। তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে, এমন কে আছে। 
বিষধর সপে, তাহার জটাদুট আগর করিছা লইল, পঞ্জননীলা গঙ্গার তরঙ্গের আড়া 
অবিরাম সেই জটাগুটে চলিতে লাগিল। এই ভীষণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে নিবাত-নিষ্ষল্প 
প্রদীপের মত শিব সমাধিম্। এই সমাধির সঙ্গে কাহার সমাধির তুলনা ? শিব-সমাধি 
ভাঙ্গিতে যাইয়া কামদেৰ ভম্মাবশেষ হইয়া গেলেন। 
তরুণ বুদ্ধ, বুড়ো শিবের কাছে কিছুতেই ভাটি উঠিতে পারিলেন নাঁ। কেহ কেহ 
বলিবেন, শিব একটা কল্পনামাত্র, বুদ্ধ লীবন্ত এঁতিহাপিক সৃষ্ঠি। ভারতবর্ষের মধ্যে শিব ও 
বুদ্ধের মধ্যে কে যে কতটা কল্পনার সামগ্রী ইহার বিচার আরম্ভ 
এন পন, করিলে তাহা সহনে শেষ হইবে না। কারণ, (1০) প্রদৃতি 
পণ্ডিতের! বলেন-বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন না, নেপাল-উপত্যকার 
কোন জননারকের পুত্র ছিলেন। গাহার মাতার গর্ভসময়ে সমস্ত দেবতারা অদৃশ্তভাবে উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি অযোনিসন্তব, মাতার কুক্ষি ভেদ করি জন্মগ্রহণ করেন। ললিতবিস্তারে 
এ সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প আছে। জাতকওলিতো সমন্তই উপগল্। অস্বইঠহত, সামানত- 
ফলস্থত্ত প্রতৃতি পুস্তকে বুদ্ধের স্বীয় উক্তি বলিয়া যে সকল কথা প্রচলিত আছে_ 


শিক ও বুদ্ধ 


১৯৬ নু বৃহৎ ব 
তাহ! এতিহাসিকগণ তাহার উক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কোন জন্মে বুদ্ধ 
হংস ছিলেন, কোন জন্মে তিনি বানর ছিলেন, কোন জন্মে সারস পক্ষী ছিলেন, 
ইত্যাদি জ্গাতক-কিত বহুবিধ উপাখ্যান সহন সহন মাধ্যমিক মহাষান সম্প্রদায়ের 
বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ বুদ্ধজীবনী-সাহিত্য এক অদ্ভূত ও বিরাট্‌ কজনারাঙ্ছা | 
শিবের মধ্যেও কি কিছু সত্য নাই? হয়ত কোন আদিযুগের এক বুড়ো সাপুড়ে শিলা 
ৰাজাইয়৷ দাড়ের উপর চাশিথ! হিমাচলের কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া আদিগল্পের ভিত্তি 
গড়ি! গিয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপর কি স্পপন্রপ এক পারমািক মন্দির নিগ্লিত 
হইয়াছে! বুদ্ধপ্ন্ধে এত উপকথা প্রচলিত হইয়াছে এবং হিউনসাঙ্গের মত পণ্ডিত বৌদ্ধগণও 
এই উশকথার এত বাহুলা স্থাষ্ট করিয়াছেন বে হিন্দু দেবদেবীগণের সঙ্গে তাহার এখন 
আর কোন বিশেষ ব্যবধান রাখেন নাই। এ্তিহাপিক বুদ্ধ ও কানিক শিব এখন প্রায় 
এক পত্ক্তিতে আসিয়া গাড়াইয়াছেন। 
কিন্ত বুদ্ধ সে বিশাল চাল-চিত্র কোথায় পাইবেন, বাহ! বুড়ো শিবের সঙ্গে অঙ্গাজ্গিভাবে 
জড়িত। স্ব্মর্ত্যপাতাল শিবের লীলাতৃমি, কোন স্থানে সপ্রপাতাল ভেদ করিয়! অনাদি লিঙ্গ 
নি উঠিরাছে, কোথাও ধূর্্জটির জটান্ গঙ্গার তরঙগ-ভঙ্গ-কম্পিত বিশাল 
জলপ্রপাত শড়িয়াছে 7 সে স্রোত ওঁরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া 
গিয়াছে, গিরিকন্দর শৈলশৃঙ্গ বিদলিত করিয়া ছুনিবার গতিতে ছুটিয়াছে। শিবের জটার একটি 
(কেশও সেই ভীষণ জলাখাত নাড়াইতে পারিতেছে না। শিৰ তাগুব, যাহাতে বিশ্ববিলয় হয়, 
তাহার উদ্দাত্তকপন যান্থষকে যতটা উদ্বোধিত ও কবিত্বের প্রেরণাযুক্ত করিতে পারে, 
বুদ্ধ তাহা কোথায় পাইবেন 1 শিবের সমাধিতে যুগ যুগ অভীত হইয়া যায়, দেবতারা 
সেই সমানিমূ্চির ব্মনতিদুরে কুতা্জলি হইয়া দাড়াইয়া থাকেন। বুদ্ধের নির্বাণ কি ইহার 
কাছে লাগে? শিব বিশ্বের বিষ দুর করিবার জন্ত স্বরং বিযভক্ষণ করিয়| নীলক । 





বুদ্ধ ভিক্ষ--শিৰ ভিক্ষু, বুদ্ধ উপদেষ্টা--কৈলাসশিখরে সমাসীন শিবও উপদেষ্ঠ!॥ বুদ্ধ 


৯ _ জ্যোতি আকাশের দিখলষে মিশিযা বায় এবং পূর্বাকাশ সিন্দুরে রাঙ্গাইয়া দিনদেবভা। 
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মারজরনী--শিব কামভন্মকারী, বুদ্ধ নির্বাপালোক প্রান্ত যোগী--শিব নির্বাপকলপ সযাধিমগ, 
বুদ্ধ দগতের দুঃখে হঃখী--শিব জগং.উদ্ধারের জন্ত কঠে কালকূট ধারণ করিয়াছেন। তরুণ 
বুদ্ধ_বনাম যুগযুগান্তের বৃদ্ধ শিব । পুরাণকারেরা শিবকে নূতন ছাচে ডালিয়া গঠন করিলেন। 
'আার তাহার সংহারনূর্ধি নাই, বেদের রুত্রদেৰ আনন্দন্বরূপ যোগিরাজ হইলেন--ভাহার 
তাও হইল আনন্দনৰঁন--প্রেম-পাগলের প্রমত্ত আনন্দোৎসব । 
বুদ্ধ উতিহাসিক চিত্র, জার শিব পুরাণের কজনা। পুরাপকারের! চিরদিনই অধ্যাস্ম 
জীবনের উপর বেনী জোর দিয়াছেন, বাস্তব জীবনের ইতিহাসকে ভাহারা ততটা রা 
ৰৌক ও নিবে আব. করেন নাই। শিবের গোড়ার যে কোন বাস্তব সভ্য নাই, 
Rr তাহা কেহ ৰলিতে পারেন না। এখনও হিমালয়ের কোন 
উপত্যকায় ডমরু বাজাইয়া সাপ গায়ে জড়াইয়া বৃধভাসনে তুষার- 
কুন্দ-কাস্তি কোন কোন জাতি চলাফেরা করিয়া থাকে, তাহাদের কোন সুদুর বদি পুরুষ 
বিষাণ-বাদনে দিক্‌ প্রকম্পিত করিয়া! নাদের মণ্ডলীর মধ্যে হয়ত কোন কালে একটা 
বিশিষ্ট আসন লইঘ্বাছিলেন,_সুতরাং নুলে কিছু বাস্তবতা ও এতিহাসিক সত্য ছিল, তাহার 
উপর যুগ যুগ ধরিয়া পুরাগকারেরা রং ফলাইয়া একপ এক রজত-গিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংশ 
ব্যাচর্ম-পরিহিত নিখিল ভয়-হরণ, পরসপপ পগ্মাসীন মহাবোগীর নৃষিস্টাকির! ফেলিলেন যে, বুদ্ধ 
তাহার কাছে নিশুভ হুইয়া গেলেন! বস্তুত: আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধ শেষকালটায় 
জাতকের গল্পে নানাঙ্গন্সে নানানূপ আীবজন্ধর দ্ববন্ধবে পরিকরিত হইয়া অবশেষে যে 
আকার গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বুদ্ধদেবের বাস্তবতা ও শিবের কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে বেশী 
তারতমা রহিল না; ললিতবিস্তরে বুদ্ধাবির্ডাব অবহিত হইয়! ইন্্াদি দেবতারা গর্ভবতী 
মায়াদেবীর চতুঃপার্শে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অযোনিসন্তব, তিনি মাতৃকুক্ষি ভেদ 
করিয়া অবতীর্ণ হন, এমন কি পালি অঃঠহত্ে ও সামান্তফলহত্রে বুদ্ধের দুখে যে সকল 
কথা আরোপ করা! হইয়াছে, হিউনসাঙ্গ ভাঁহার অণিমা-লখিম! শক্তির যে সকল গর লিখিয়া 
গিরাছেন--লক্াবতারসত্রে বুদ্ধের লঙ্কা গমনদন্বন্ধে যে সকল অলৌকিক আখ্যান কীহিত 
হইয়াছে তাহা প্রায় সকল বৌদ্ধ বিশ্বাস করেন। এই সকল গলে আস্থাবান্‌ লোকদের 
সঙ্গে শিবোপাসকদের পার্থক্য কোথায়? জাতকগর ও পুরাণ-মাখ্যানগুলিতে এ্রভেদ কি? 
বুদ্ধ যে সকল নিয়ম ও উপদেশ দিয়াছেন, নানা! পুরাণে নানা তয়ে শিবোপদেশ তদপেক্ষা 
গুরুদ্ধে নান কিসে? স্থতরাং জাতক প্রতি বৌন্ধ-সাহিত্য ও হিন্দুর তত্র-পুরাণ প্রায় 
এক পর্য্যায়ে আসিয়া দীড়াইল। এঁতিহাসিক বুদ্ধের উপর ক্রমাগত রং ফেরান হুইতে 
লাগিল এবং বৈদিক শিবও ঠিক একস্থানে তুক্টীস্তাবে স্থির থাকিলেন না। 
'ভারতবাসীর চক্ষে বুদ্ধ ও শিব প্রায় এক শ্রেণীর দেবতা হইয়| পড়িলেন। হীনযানীরা 
'সরিয। পড়িলেন, কিন্ত মহাযানীরা ভারতবর্ষের ধৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া বৃদ্ধকে তাহার স্বদেশে 
আরও কতকদিন টিকিছ থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্ধ ধীরে মীরে যেরূপ পুর্চক্তরের 
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১৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


রশ্মির শর-নিকরে সমস্ত কুহেলিকা দূর করিয়া জগতে আবিকৃত্ত হন, বুদ্ধ সেই ভাবেই 
অন্ত গেলেন এবং শিব সেই ভাবেই বুদ্ধের সমস্ত শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষে আহরণ করিয়া 
াহাকে হঠাইযা দিলেন । রামচন্র বেকূপ পরশুরামের ভাগবত তেজ গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
নিরপ্ত করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ যেরূপ শিল্তপালের বৈফৰীশক্কি লুপ্ত করিয়া সুনর্শন-চক্র-দ্বারা 
তাহাকে অভিতৃত করিরাছিলেন, শৈবধৰ্ম্ম সেই ভাবে বুদ্ধের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে আরত্র করিয়া 
বৌদ্ধধর্্রকে ভারতবর্ষে একেবারে নিক্ষিয় করিয়া ফেলিল। 

পুরাণকারেরা বুদ্ধের সমস্ত বিভৃতি শিবে প্রয়োগ করিয়া দেবাদিদেবের মৃষ্ধি উচ্ছল 
করিলেন, সুতরাং এই নবগঠিত শিবমুদ্ির নিকট বৃদ্ধদেবের সুষ্ঠ নিপু হইয়া পড়িল। 

কিন্তু বৃদ্ধ ভারতবর্ষকে যে দান দ্িত্বাছিলেন, শিব কি শুধুই তাহা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন? 
বুদ্ধ দিয়াছিলেন--ভিক্কুর ত্যাগ, ইন্দিত্ন-সংবম, কামনার বিলোপ এবং নির্ব্মাণ - জীবমঙ্গলের 
জন্ত। আমরা দেখিতে পাইলাম, শিব এ সমস্ত গুণই আত্মসাৎ করিয়া! বুদ্ধমু্টি মান 
করিয়া ফেলিলেন। 


দ্রিভীক্প পন্লিচছেছদ 
শেব ধৰ্শ্মের অভিনব দান 


কিন্ক শিব এই সকল গুণ ছাড়! আরও তিনটি বিষয়ে বৃদ্ধকে ডিঙ্গাইয়|। গেলেন। তাহার 
নূতন তিন পুণের--প্রথমটি আনন্দ, দ্বিতীয়টি গার্স্থ্যাশ্রম ও তৃতীয়টি বহ্ষক্ঞান |. 

বোদ্ধধ্ক্ম আনন্দ-হীনের ধর্ম্ম_-গতের অত্যন্ত ছ:খাভিঘাতে অভিহৃত মানবের পরিত্রাহি 
আর্তনাদ; কামনার বিলোপে যে নির্বাণ, তাহাতে প্রশান্তি আছে 
_ক্ষিন্ধ তাহাতে ‘আনন্দ নাই। এই আনন্দ-হীনতার জন্য উত্তর- 
কালে ভারতবর্ষে বৌন্ধধর্টের 'পর নাম নাস্তিকতা হইয়াছিল। 

শৈব-সমাধি আনন্দ-সাগরে ডুব দেওয়া, ইহাতে দুঃখের হাত হইতে পলায়নের ইচ্ছা নাই, 
কলানিনির পূর্ণন্ব যেরূপ সমুত্রকে আকবষ্ট ও প্রীত করে, বক্ষান্দ সেইরূপ আত্মাকে আকর্ষণ 
করিয়া তাহাতে নিমচ্ছিত করিয়া ফেলে। ইহা 'ম্মহারার আনন্দ, 
ইহা সংসারকে জালাহস্রণার কারাগার মনে করিয়া সংসার-কারাগার 
ভাঙ্দিবার ইচ্ছা-পর্তে নহে; ইহ! আব্যান্মিক জগতের অনাগত বংশীরবের আহবান । 

বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ সংসারাশ্রমকে হীন মনে করিয়াছেন। “সামন্যলস্থত্তে” বুদ্ধদেবের 
এ সম্বন্ধে অজাতশক্রর প্রতি উপদেশ অতি সুস্পষ্ট, স্্যাসীর স্থান গৃহাশ্রম হইতে উচ্চ। খষি 
গ্বৃহী হইতে বড়,_গৃহী যত বড় অনাসক্তই হউন না কেন। বুদ্ধ তাহার সঙ্গে স্্ীলোকের 


. 


তিনটি গণ । 


আনন্দ । 
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শৈৰ ধর্টের অভিনব দান ১৯৯ 


স্থান প্রথমতঃ রাখেন নাই ; শেষে বহু অনিচ্ছাসন্বে ডাহাকে অশীতিপর( বৃদ্ধা মহাপ্রজাবতীর 
নত দ্বার খুলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। শৈবধর্ম্ব গৃহকে পুণ্যনিকেতন করিয়া! দেখাইল_ 
গৃহ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্ঘ। অন্নপূর্ণা গৃহিলী ও গৃহস্থ শিব আদর্শ দম্পতী । সে দাম্পত্য কত বড় 
তাহা পুরাণকারের! নানাভাবে দেখাইযাছেন। শিবের স্তায় স্বামী পাইবার জন্ত গৌরীকে 
বহু তপস্ত| করিতে হইয়াছিল; তপঃনী্ণা, স্ব চির-সাধনাক্রান্তা, তন্বী গৌরী দাম্পত্যের আদর্শ 
ীমৃষ্ধি। গোঁরী স্বামিনিন্দায় প্রাণত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের চূড়ান্ত দৃশ্য দেখাইয়া- 
ছিলেন। শিব মৃত গৌরীদেহ যুগযুগ স্বন্ধে করিয! মহাপ্রেমে নৃত্য করিয়াছিলেন। এদিকে 
কৈলাসে শিৰদুৰ্গার সংসারে_মদর্শ পারিবারিক জীবন প্রতিৰিস্বিত। ভিক্ষুকের অগ্নখালার 
'অগ্নপূর্ণা,_-শিবের মাড়, স্বীয় বুড়ো সিংহ, কার্িকের ময়ূর, গণদেবের ইন্দুর ও লক্ষ্মীর পেচক 
এবং ভৃত্য নন্দী-হুদী ও পুক্রকল্তাগণকে পরিবেশন করেন। সিদ্ধি ও ভাঙ্গ বাটিতে 
বাটিতে হিমরাঙ্গের কন্যার হাতে কড়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার প্রস্প প্রেম-গৰিবত ধর্ম্- 
পদ্নীর ছবি ও মাতৃমুর্যি নিক্পম 'আনন্দের আধার। এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে গৃহিলীমূখে সেই 
ন্পূর্ণার দুঃখসহনক্ষমা অপুর্কা সেবা ও ত্যাগের প্রভা খেলিয়া যাইতেছে। এদিকে শিবের 
শত প্রেম সত্বেও তিনি ত্যাপী-উদাসীন_ষে মুহূর্তে গৃহাশ্রম তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, 
সেই মূহুর্তে আবার চিতারির বিরাগ তাহাকে সমভাবেই সআাকর্ঘণ করিতেছে। একদিকে 
গৌরীর কোমল-বল্পরীসম! কুজ্গলতা তাহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিয়াছে, অপরদিকে বিষধর সর্প 
তাহার 'অপর স্বন্ধে ফস ফেস করিতেছে। এই অনাসক্কির মধ্যে আসক্তি, বিরাগের 
মধ্যে রাগ-_ভাব-যমাধির পার্শ্বে অগাধ দাম্পত্য-প্রেম__এই ত্যাগের যহিমমণ্ডিত গৃহীর 
চিত্র-_বৌদধ সল্যাসীর শুষ্ক আনন্দহীন নীরসন্থ কঠোরতর করিয়া লোকচক্ষে উপস্থিত করিল 
এবং এই ধর্খের প্রতি সকলকে বিভৃষণ করিল। বুদ্ধদেব যাহ! দেন নাই, পুরাণকারের নবস্থষ্ট 
শিব এখানে তাহা মুক্ত হন্তে পরিবেশন করিলেন । 

বৌদ্ধধৰ্শ্দে আস্তিকত! নাই। বুন্ধদেবকে ছাপাইযা ভক্তের পুজার ধূপ যোয়া আর উপরে 
উঠিল না। সেই ৰুক্ধদেবও বলিলেন, কেহ কিছু করিতে পারিবে না, তোমার নিজ্সের উপকার 
নিজেকেই করিতে হইবে । কর্মফল নত, অখণ্ডনীয় ও অযোঘ। পুজা কর কশ্ের_. 
মন্দিরে ঘণ্টা বাঙ্গাইলে তোমার পাপতাপ হুচিবে না। 

'শিব-সমাধি আনন্দলোকের পূর্ণ ইঙ্গিত, তাহা! শুধু কামনাঁজয় নহে ; কামনা-জয়ের 
পরে কোন অনাস্থাদিত সুখের স্পষ্ট আভাস তাহাতে আছে। আত্মার মধ্যে যে পরমাম্মা 
তাহার স্বরূপদর্শন, “মনো নবদ্ারনিষিদ্ববৃত্ি আত্মানমান্মন্তবলোকয়স্তম্‌” এই শিবকে 
আমরা পাইলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে শৈবধশ্্ব বুদ্ধের এক একখানি করিয়া সমস্ত 
হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা! বোদ্ধধর্শ্মের দত্ত এশ্বর্য হইতে আরও কিছু বেশী 
বধ্যাস্মদস্পদ্‌ এদেশকে দিযাছিল__মাহাতে কয়েক শতান্ধীর মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গের 
y শহর হব" কের সবি প্রানি হইয়াছিল 
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নাস্তিকের ধর্ম্মরপে পরিচিত হইতে লাগিল। বিহম্মোদ-তরঙ্গিযীতে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন 
যত বধাযথ রূপেই প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে, “বঙ্গভাযা ও সাহিত্য” পুস্তকে ( যষ্ট সংস্করণ, 
পৃঃ ১০২.) আমরা তাহা দেখাইয়াছি। শেষদিকে বোৌদ্ধধর্শ্মে ডাবজগতে যে উষর মরুভূমির 
্থষ্টি করিয়াছিল, পুরাণকারেরা তাহাতে রসের অমৃত চালিয়া দিয়াছিলেন | ভারতবর্ধকে 
সেই যুগে কেহ জোর করিয়া এক ধর্স্ম হইতে অন্ত বশ্টে পরবন্থিত করে নাই স্বীয় আকর্মণী 
বলে ভিন্ন ভিন সম্প্রদায় জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

বৌদ্ধধস্ম নিবৃদ্ধিসূলক | ন্দাতাস্থিক ছ্যখ-নিবারণ ইহার মূল উদ্দেশ্য । এই উদ্দো 
লইয়াই কপিলবস্তর রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অরণাচারী হুইয়াছিলেন। লালসার 
মূল যতদিন থাকিবে, ততদিন মানুষের ছুঃখ অপরিহাধ্য। কাম-ক্রোখাদি রিপুর শিকড় পথ্যস্ত 
তুলিয়! ফেলিয়া মান্যকে অনড়, অটল ও নিষ্ষম্প একটি পাষাপ-প্রাতিমার মত করিয়া গড়িতে 
হইবে। যাহা কিছু জীবনের উপভোগ্য তাহা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া হইল। বৌদ্ধধর্ম কঠোর 
চিকিৎসকের মত ভবরোগীর ঘরে হান! দিয়া তাহাকে সর্্ধবিষিয়ে নিবৃত্ত করিয়াছিল, কিন্তু 
এই ধৰ্ম্ম দিয়! গেল কি? নির্কাপরূপ মহাশৃক্ত, যাহাতে মানুষের যথাসর্কস্ব লু হইয়া একটা 
শূন্তমাত্র অবশিষ্ট থাকে । একটি মাত্র নৈতিক দান এই ধৰ্শ্মের অঙ্গীয় ছিল, তাহা দয়া, 
ছখীর প্রতি সহাননতি। একটি অশ্রুর মত, একটি অপাণিব কুগুলের মত এই দয়ারৃত্তি 
সন্ধরপোর প্র উচ্ছল করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্ধ নির্কাশ-প্রান্তির পর সে দয়াও বিলুগধ হইয়া 
যায়। স্বতরাং লৌকিক বিশ্বাসে বোদ্ধধর্দ্ম যে নান্ত্িক-বাদের অপর নাম হইয়া দাড়াইবে, 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? ৰ 

উন্নত নৈতিক জীবন, আতাস্বিক ছ:খনিবৃত্িই কি মাহৰের সম্যক্‌ পরিতৃথি দিতে 
পারে? প্রকৃতিতে চারিদিকেও ‘নেতি-নেতি'রব | এত স্থন্দর হইয়া! গাছের ডগায় ফুলটি 
ফুটিল, কিন্ত দু'দিনের দেখা-শোনার পরই সম্বন্ধ চুকিয়া গেল, প্রক্নতি ‘নেতি-নেতি’ বলিয়া! 
তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ; দ্দাকাশে উচ্ছল তারাট ফুটিল, রাত্রি অবসানে প্রকৃতি আকাশ 
হইতে তাহা মদ্য ফেলিলেন, অপোগঞ্ড শিশুর সুখের স্বর্গের হাসি চিতায় ডালি দিলেন। 
প্ৰ্তি কত বীৰ্ণ্, কত প্রতিভা, কত ক্ষমতা, কত হেলেন, কত নারদ, কত অফিয়াস, কত 
তিলোত্তমা, কত অৰ্চ্ছুন ও আলেকজাখডার মানব জগতে অপুর্ব রং দিয়া স্মাকিয়া 'নেতি-নেতি” 
বলিয়া তিঠঠিতে দিলেন না। মহাশূক্ের ক্ষোড়ে এই ‘নেতি-নেতি' রব চিরকাল ধ্বনিত 
হইতেছে। ৰৌদধধশ্দের মূল নীতি কি এই শত্তবাদ্_ বাহ! আছে তাহা 'নিত্য--স্ুতরাং 
ধৰংসই শ্ৰেয় ? 

কিন্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আর একটি সামগ্রী আছে তাহাও তো উপেক্ষণীয় নহে। আনন্দ 
বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এই আনন্দ নম্থবরকে অবিনশ্বর করিয়াছে, শৃত্তকে অবিশ্রাস্ত 
্ষপাত-্বারা নিরর্থক করিতেছে। নিত্য রাত্রে চোখ বুজিলেই জগৎ লয় হুইয়া যায় 
অন্ধকারের গর্ডে--মহা শূক্তে। কিন্ত আবার পরত্ুষে জাগিলেই দেখি, কিছুই তে বায় লাই 


যাহা গিয়াছে ভাবিয়াছিলাষ, তাহা প্রুদ্ধির সঙ্গে দ্বন্ধণ সাজসজ্ছায চক্র কাছে নিজের সথা 
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শৈৰ ধৰ্ম্মের অভিনব দান ২০১ 


প্রমাণ করিয়া ঝলমল করিতেছে। আনন্দ এই নিত্যচঞ্চল ব্বংসলীল জগতের চিরহ্থারী 
মেরুদও, চঞ্চলের সঙ্গে__নিত্োর সঙ্গে নিত্যবস্তর সেতুবন্ধন । বোদ্ধধর্শ্বে এই আনন্দ নাই, 
কারা ও হাহাকার আছে--হয়ত নির্ব্দাণ-বারিপ্রক্ষেপে তাহা থাষান যায়; কিন্ত ক্ষুংপিপালার 
জর যেরূপ অন্নজলের দরকার-শুধু হরীতকী চিবাইয়া উহা নিবারণ করা যাইতে পারে_ 
কিন্তু মানৰ-মন যে পরম-পরিতৃপ্তি চার--চঞ্চুল ছোট ছোট তৃপ্তি যে স্থায়ী মহাকৃণ্িকে ইঙ্গিত 
করে, সেকথা বোদ্ধনর্শ্মে বলে না। নির্বাণ ও সমাধিতে এই প্রভেদ। যদি নির্বাণ শৃন্যবাদ 
হয়, তবে পূর্বেই বলিয়াছি শিব-সমাধি 'আনন্দসাগরে ভুব দেওয়া! । 

শেষদিকের শৈবধপ্্-__বঙ্গীঘ বৈষ্ণব-যুগের অগ্রদূত । গৌরীর সঙ্গে শিবের যে সকল 
প্রেমলীল! আমর! রাজাদের তাম্মফলকের স্তোত্রে বর্ণিত দেখিতে পাই এবং সেই যুগের 
শিব ও গোরীর পরম্পর আলিঙ্গনবদ্ধ প্রস্তর-নির্ন্িত বুগলব্কপ দেখিতে পাইতেছি, তাহা 
রাধাক্বম্ণের লীলার আদি যুগের স্বচনা করে। বুদ্ধদেব যেরূপ বেদের রুত্বদেবকে সৌমা, 
শান সমাধির গড়ন দিযাছিলেন, পরবর্তী কালে হরগোঁরীর প্রেম সেইরূপ রাইকাঙ্ছর বিচিত্র 
লীলার প্রথম অধ্যায় অবধারিত করিয়াছিল। বুদ্ধদেব শিবকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়া 
স্বীয় সিংহাসনে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় লইলেন। শিবও তন্জরপ রুষঃকে স্বীয় 
প্রেমের বিছৃতি প্রদান করিয়! এদেশ হইতে বিদায় লইলেন। শিবের গাহস্থাধর্, শ্বপপ্ঠীকে 
ধ্শ-উপদেশ--ইত্যাদি বাহ উপাদানগুলি পরিহার করিয়া-_তদীয় প্রেমের পরিপূর্ভাব কর্ণ 
উত্ধরাধিকা পত্রে গ্রহপ-পূর্কাক প্রেমের বন্যায় এ দেশকে ভাসাইয়াছিলেন। এই বন্যার আদি 
স্থচনা শৈবৰৰ্শ্মে। 

এই ভাবে বৈদিক কত্রদেবতা পরবর্তী বৌদ্ধযূগে বুদ্ধের গুণগুলি গ্রহগপূর্কক জ্ঞানীর 
আদর্শর্ূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ;_শিব ক্রমশঃ জ্ঞানের এলাকা! ছাড়িয়া প্রেমের পথে অগ্রসর 


পপ হইলেন--এবং যখন হরগৌরীর যুগলূ্যিতে এই প্রেম কতকটা পূর্ত প্রাপ্ত হইল, তখন 








রাধার বঙ্গের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই প্রেমের পরিপূর্ণ পরিণতি প্রদর্শন করিলেন। 
ছুঃখের বিষয় হরগোরীর যে অপূর্ব প্রস্তর নির্পিত যুগলমুন্ি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় পাওয়া 
যায়, প্রতিমা-বিদবেধীদের দ্বারা গন্তরশির ধ্বংস হওয়ার দরুন বঙ্গদেশের সেই নিকষিত 
রা সম্যক্‌ পরিণত প্রেমের স্বীয় প্রতিচ্ছবি প্রস্তরে অস্ধিত বা গঠিত দেখিতে পাই না। 
2 পিল লাম লী গে তাহ! ইন 








বথাপরাধদওানাং বথাকালপ্রবোধিনাস্‌॥ 

ত্যাগায় সঙ্জতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্‌। 

বশসে বিজ্িগীবুণাং প্রজ্গায়ৈ গৃহমেধিনাম্‌ ৷ 

শৈশবেংভাত্তৰিস্বানাং যৌবনে বিষরৈবিণাম্‌। 

বা্ধকে মুনিবৃত্বীনাং যোগেনাস্তে তহুতাজ্জাম্‌ ॥ 

হয়ত বক্ষে তনুৰাখ্বিভৰোংপি সন্‌। 

তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥৮ 

- রছুবংশ । 

অন্ধ, ও শক নৃপতিগণ এবং ধৰ্্ম-প্রতিযোগিতা 


অন্ধ নৃপতিরা বহুকাল আর্শ্যাবর্তে প্রবল ছিলেন, কিন্তু তাহারা মগধ পর্য্যন্ত অধিকার 
করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা! যায় না। ইহারা গোদাবরী ও কৃষণ নদীর মধ্যবর্তী 
= তেলিঙ্গনা প্রদেশের লোক ছিলেন এবং তেলে ভাষায় কথ! 
অপ ই ৰলিতেন। গৌতমপুর জ্ঞানই ইহাদের সর্বপ্রধান রাঙা ছিলেন, 
হি সাহার রান্গত্বকাল ১৬৮ খৃঃ--১৯৬ খুঃ। ২২৫ খৃঃ অর পর 
ইহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনেক স্থানে * তেলেঙা ” 
সৈকতের উল্লেখ আছে। সুভাক্ষরিনে দৃষ্ট হয় সৈন্কমাত্রই বঙ্গদেশে “তেবেঙ্গা” নামে অভিহিত 
হইত, তেলিঙ্গন| সৈন্তের এক কালে ব্যাপক-প্রভাবের ইহা প্রমাণ । আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি, স্ত-প্রদেশের শৈবধৰ্ম্মের হারা বাঙ্গলার বৈষ্ণব ও শাক্রধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রভাবান্নিত 
হইয়াছিল, স্মতরাং বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষায় এই তেলেগু ভাষীদের একটা অবদান ও 
'অন্তর্গত৷ 'আছে-_তাহা পরে আমর! দেখাইব। 


ভু 

গুপ্ত সাত্রাজ্য, অন্ধ ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্দ-প্রতিযোগিতা ২০৩ 
স্্গবংশের ক্ষমতা-বিলোপের এবং গুপ্র-অনাদকের পূর্বে আমাদের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস 
কতকটা তসসাচ্ছনন। এই সমহটার মধ্যে পশ্চিমদিকে বক্তি যার গ্রীক শাসনকর্তীরা খুব 
পকগণর অন্যান্য শক্তিসম্পন্ন হই উঠিাছিলেন ॥ মৌরধাবংশের শেষ দিক্টায় ইহাবা 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আরও ক্ষমতাশালী হইয়া পাঞ্চাল 
পর্যন্ত দখল করেন। গ্রীকৰীর এান্টিওকাসের হস্তে পাঞ্জাব ও কাবুলের 'অধিপত্ি 
স্থভাগসেনা পরাজিত হইয়া বহ উপঢৌকন ও রাজন্ৰ প্রদান করিয়া সন্ধিহথত্রে আবদ্ধ হন। 
বিয়ার চতুর্থ রাজা ডেষিটয়াস এত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে তিনি “ ভারতবর্ষের 
অধিপতি” নামেও পরিচিত ছিলেন। ক্রমে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে “মুচি” 
নামক এক বৃহৎ সমপরদায় দক্ষিণদিকে অবতরণ করিয়া ব্রি বা দখল করেন। তাহাদের রাঙ্গা 
কাডফিসেস্‌ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া অগ্রসর হন। দ্বিতীয় কাডফিসেস্‌ 
এত প্রবল হুন যে তিনি ভীনদেশ অধিকার করিবার হুরাকাঙ্ষা পান্ত পোষণ করিয়াছিলেন। 
তিনি চীন সমাটের কন্তাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পর্যন্ত করিয়া! পাঠাইর়া শেখে বিশেষ 

লাঞ্ছিত হুইয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় কাডফিসেসের পর শকরাজ্গ কণিক প্রায় সমস্ত আধ্যাবর্্ত অধিকার করেন 
(৭৮ খু) কণিক্ষের পর তংপুত্র হবিঙ্,_তাহার পর বাসুদেব 
সম্পূর্ণ হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় শকবংশীর় উপাধি 


কিক, হবি প্রকৃতি 





বা শ্রী মুত হইতে বৃহত ) 


শারীরিক শক্তিবলে ধাহার! বাহির হইতে এদেশ দখল করিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহার! হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার সনাতনী-শক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া এ দেশের ধর্ম ও আচার 








২০৪ বৃহৎ বঙ্গ 


গ্রহণ করিলেন। হিন্দুর এই বিজয়কখা স্পষ্টাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত আছে। এই 
রাজাদের কোন কোনটির মুদ্রার বৃহভ ও ত্রিশূল লাঙ্গন শিবমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

গ্রীকরাজ মিনাপার পূর্ক্বাঞ্চলটা অধিকার করিতে যাইয়া! পুষ্ামিত্রের হন্তে পরাজিত 
হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্ত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এটিয়ান্কিডাসের দূত গ্রীক 
তক্ষণীলাবাসী ছেলিওডোরাস্‌ বৈষ্চবধর্্ অবলব্দন করিয়া গরুড়স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। 
দ্বিতীয় কাডফিসেস্‌ শৈবধ্শ্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মুদ্রার একদিকে তাহার 
ুষধি অপরদিকে বৃষভার মহাদেবের চিত্র অদ্ধিত 'আছে। (অক্সফোর্ড ইতিহাস__ভিন্সেন্ট 
স্মিথ, ১২৮ পৃঃ।) পাদিয় রাঙ্গা গণফারনেসের মূত্ায়ও শিবনৃদধি অদ্বিত দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় 
কাডফিসেস এবং কণিক্ষ উদ্ভয়ের মুদ্রায় শিবের চতুর, ঘবিতৃজ এই ছুই মৃষ্িই পাওয়া 
যাইতেছে । কণিক্কের কোন কোন মৃত্রার একপার্খে বৃদ্ধনূব্বিও দুষ্ট হয়। 

কিন্তু কণিকক শিবভক্ত হইলেও বৌন্ধধর্টেরই গোড়া! ছিলেন। ইহ! অবশ স্বীকার্্য যে 
সদ বোদ্ধধর্স্ব_বিশেষ মাধ্যমিক মহাযান কোন কালেই শিবকে বাদ 
কিনা দেয় নাই। কণিক্ষের পৌত্র বাহ্থদেব নিজের শক উপাধি পর্যন্ত 

ত্যাগ করিয়া ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এইভাবে দৃষ্ট হইবে বহু বিদেশী গ্রীক, পাখির, যুইচি, কুশাণ ও শক ভারতীয় ধর্ম্ম গহণ 
করিয়াছিলেন। ক্রমে বৌন্ধধর্টের দেশ-বিবেশে বহুল প্রচারের দরুন ইছা ভারতীয় স্বরূপ 
ও বৈশিষ্টা রক্ষা করিতে "পারে নাই । এদিকে * হীনযানীরা «বুদ্ধের মতগুলি বিশেষভাবে 
শ্থাকড়াইযা ধরিয়া থাকাতে ওাহাদের মতের বিস্তৃতি-লাভপক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হুইয়াছিল। 
‘অশোকের পর কিক বৌদ্ধধর্শ্মের সংস্কার করিয়া তাহা! আরও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি পুনরায় বৌদ্ধসভা আহবান করিয়াছিলেন। 
ৰোধৰ সংস্কত হইয়া ইহা যে আকাব ধারণ করিল, তাহাতে ইহ! 'অনেক পরিমাণে হিন্দমত 
গ্রহণ করিল। এই নবগঠিত উদ্দারপস্থী বৌদ্ধধর্মের নাম হইল মহাযান। এখন চীন, 
জাপান, ভারতবর্ষ, নেপাল, ছুটান প্রকৃতি দেশের বৌদ্ধগণ সকলেই মহাষান-পদ্থী 
যাহাকে হীনযান নামক নিন্দিত উপাধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা সিংহল, ্র্ধদেশ, শ্যাম 
প্রভৃতি দেশে প্রচলিত । কিন্ত এই দুই নাম সম্প্রতি পরিকমিত হইয়াছে এবং একদেশদর্ীবা 
ছীনত্ব ও মহত্বের খে সুচনা করিয়া নাম-স্বষ্টি করিয়াছেন-_তাহা সর্ঝসন্মত নহে। 


কদ্ণকে কেন্দ্বন্তী করিয়া নব ব্রাহ্মণ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিল। এই মহাগ্রন্বের বিরাট 
আদর্শ, আব্যান-গৌরব, আধ্যধর্ডের বৈশ্য নূতন ভাবে উত্তোলন করিল! বহুদিন 
যাগষন্জের ধুমধাম ও দুপকাষ্টে পশুহননজ্গনিত উল্লাস-অশ্বমেধাদি যজজের দিসবিজয়ী উৎসাহ 
এদেশে নিরন্ত হইয়াছিল। শু্তাসিত এই বঙ্জারি নুতন করিয়া প্রজলিত করিলেন। যৌদ্ধ- 
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গুপ্ত সাত্রাজা, অন্ধ ও শক নৃপতিগণ এবং ধর্ম্ম-প্রতিযোগিতা ২০৫ 


দিগের ত্যাগ অপেক্ষা ক্ষাত্রবীর্ধ্য পুনরায় অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বৌদ্ধ সাম্যপ্রচারে 
ব্রা্গগণ বর্ণগুরু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, এমন কি ধর্ম্মগরুর 
আসনও  াহাদের টলিয়া পড়িয়াছিল। অশোকের সময়েই 
কিংবা তাহারও পূর্কা হইতে শৃদ্রান্িকারে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া 
গিয়াছিল, তাহার নন্তশাসনেই তিনি তাহা জানাইয়াছেন। “লোকগণ এখন ত্রাণ, 
প্রবীণ ও মাতৃপিতৃগণের প্রতি বীতম্পৃহ।” সঙ্ঘের গুরূই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীরুত 
হওয়াতে পারিবারিক বন্ধন এই শিক্ষায় নিতান্ত শিথিল হইব পড়িয়াছিল। সঙ্ঘকে উচ্চতর 
স্থান দেওয়াতে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব কমিয়া গেল। অশোক একদিকে সঙ্মের 
মাহাত্ম্য ও পদগোঁরৰ ঘোষণা করিয়াছেন, অপরদিকে ব্রাহ্মণ ও গুরুজ্জনের প্রতি ভক্তি 
শিক্ষা দিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ উচ্চতর ধৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, 'সশোক তাহাদের 
কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্ত বরঙ্গণদিগের এই গৌরব স্বীকার করিয়াও তিনি তাহাদিগকে 
কোন বিশিষ্ট পদ দেন নাই। চর্িত্রতৃষিত লোকেরই তিনি আদর করিয়াছেন ও জাতি 
নিৰ্দশেষে তাহাদিগকেই রাজসভার উচ্চতম পদ প্রদান করিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণ কে? মহাভারতকার 'অনেকবার এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (৯) 
নহুস মুধিষ্িরকে বলিয়াছিলেন, "যদি শূত্রে সত্যাদি ব্রাহ্ষণোচিত গুণ লক্ষিত হয়, তবে শৃদ্ও 
ব্রাহ্মণ হইতে পারে।” (২) যৃধিষ্টির বংশগত-প্রাধান্ত 'অন্বীকার করিয়! বলিয়াছিলেন যৌন- 
প্রবৃত্তি, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধশ্থ, এই নিমিত্ত সর্দদদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিম্ঢ় 
হইয়া নারীতে অপত্যোংপাদন করিয়া থাকে। অতএব মন্ুগ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ 
শঙ্ধরত্ববশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত ছুঙ্ের। কিন্তু তত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে “ধাহারা 
যাগনীল তাহারাই ত্রা্মণ"_এই সমাধা প্রমাণান্থসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার 
লারা এ. কতেন। (বনপর্ব--১৭৯ আঃ) (৩) কিন্তু অন্থশাসনপার্কে 
ভিন কথা| সা জেখা মায়, পাবে জন্মিলেই গুপনি্িচারে তিনি পুজা 
পাইবেন” এই বিধান আছে। সমগ্র মহাভারত পাঠ করিলে দৃষ্ট 
হইবে, এই গ্রন্থে ভারতীয় অতি পুরাকালের সমাঙ্গ-নীতির আভাল থাকিলেও ইহা সঙ্কলিত 
হওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণকেই সর্কপ্রধান স্থানে, এমন কি সর্ধবেবতার উদ্ধে স্থাপন করিবার চেষ্টা 
আছে। এই আঙ্গণা-গৌরবের ধা! ধারণ করিয়! আছেন স্বয়ং ভুগুপদ-লাহছিত-বকষ ভীরু 
কিন্ত ঠিক মহাভারতের সময়ে ব্রাদ্দ' তখনও বে সমাঙ্গে পরবন্ধী যুগের মত প্রতিষ্ঠিত হন নাই, 
তাহার একটি প্রমাণ এই বে, সভাপর্বের রাজসথদবজ্তের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারটার উপর 
কোন জোরই দেওয়| হয় নাই। মতিদের ভোঙ্গনের প্রচুর ব্যবস্থা এবং বামন, অন্ধ, 
খঞ্জদিগকে পরিতোবপূর্কক 'াহার্ধাদানের কথা আছে, সেখানে ব্রাহ্ষণ-ভোজ্গনের উল্লেখ 
নাই পরব যুগে বরাঙ্মণ-ভোজনই সকল ধর্ম ও সামাঙ্গিক কার সর্বাপেক্ষা পুপাকাধ্য 


হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
ৰে হিন্দুধৰ্ম নুতন ভাবে দাড়াইল তাহার অগ্রনৃত ীর্চ। 


ব্রাসণাধ্পের পুনরতা়। 








২০১ বৃহৎ বঙ্গ 
কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল মহাভারতের ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে নাই; মগধে সুঙ্গবংশের সঙ্গে 
ক্লফ্ণাশ্রিত ব্ৰাহ্মণ্য কতকটা নির্বাপিত হইয়া গেল। এ দিকে হর্ধবন্ধন কনোজে পুনরায় 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্মকে উজ্জল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । মগধ ও গোড়ে প্রাচীন শৈব ধর্ম্ম ও 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্মের প্রতিদবন্বিতা চলিতে লাগিল। জরাসন্ধ, নরক, মূর, শিশুপাল প্রভৃতির রাজো কৃষণ 


বহুকাল নিগৃহীত রহিলেন। 
আমর! দেখাইয়াছি, বৌদ্ধ ধর্মকে নীরে দীরে আত্মসাৎ করিয়া শৈব প্রতিভা ক্রমশঃ 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম যে আকারে দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শঙ্গ-চক্র- 
গা-পল্পধারী গকড়ে আসীন বিষ্ণু, তাহার একদিকে লক্ষ্মী, অপর দিকে সরপ্বতী, পূজিত 
হইতেন। শতাভামা, কন্দলী, প্রভৃতি বহুপদ্ধীক দৈবকীনন্দন,_কুক্ক্ষেত্ৰ-যুদ্ধের কেন্সবত্রী 
নবব্রাহ্মণ্যের পুরোহিত-কম রাঙ্গচক্রবর্থী রুষঃ এই পুজার উদ্দিষ্ট 
Et হা ছিলেন না, ব্রাহ্মণই পরমপূজা ছিলেন । হিন্দু ধর্মের নব জ্দাগরণে 
এক দিকে বৈষ্ণৰ ধৰ্ম্ম অপরদিকে শৈব ধৰ্ম্ম উভয়েই নৰজীসম্পয় 
হইয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ছের পার্শ্বে শৈব ধৰ্ম্ম বহুকাল একত্র প্রচলিত ছিল। 
গোঁড়ের প্রাচীন সমস্ত তীর্থ ই শৈব। 


দ্বিতীন্ম পৰ্রিচেছদ 
পুপ্তগণের অভ্যুদয় 


কুষাণ ও হ্ুঙ্গ বংশের পর চতুদ্দশ শতান্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস কুহেলিকাময় ও 
ছুনিরীক্ষা। গুপ্ররাজত্বের কিছু পূর্বে ( মক্তবাসী ) পুদ্ধরণাদেশাধিপ চন্দ্রবশ্দার কথা 
জর, চুরবশতাবী।  বীকুড়া জেলার শুশুনিয়া-পর্কাতগাত্রে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা 

যায়। ইনি হি মেহেবৌলি স্তস্তলিপির চ্জ হইতে অভিগ্ন না 
হন, তাহা হইলে চকব্্া বঙ্গে এক মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সদর পশ্চিম হইতে 
তিনি বঙ্গদেশ পর্্যস্ত অধিকার করিয়াছিলেন। * 


+ আনু কে. পি. জয়সোযাল বিহার ও উড়িঙগ-রিসার্চ সোনাইটর সান সংখাক পত্রিকার (১৯৬০) 
পরাণ করিয়াছেন যে সেন্ট সবি, পরখ পতিতেরা কৃশান ও বংশের অবসান ও গপ্দুণের আর এই 
সম্যটাকে ভারতীয ইতিহাসের " অন্ধকার-হুগ সময বগল, তাহা বিচারসহ নহে। জসোছাল সাহেব 

_ বলেন, ওণ্তরিগের চক পূর্বে আখ্যাৰে বাকাতক ও তারপিৰ এই হুই পৰল বংপের সন্ধান পাও পিছে 
হারা যে শুধু আত্যাৰপ্তের বান ঝাকি ছিলেন, তাহা নছে;--শন্তরিগোর পুবে সারাহ ভারতহদের 





গুপ্তগণের অভ্যুদয় ২০৭ 
এই অন্ধকারযুগে ক্ষীণ আলোকরস্মির মত কোন এক সময়ে চক্দরপ্প্ত নামক এক রাঙ্গা 
বিখ্যাত লিচ্ছবি বংশের সহিত বৈবাহিক আস্মীরতা স্থাপন করিয়া সমস্ত গৌড়রাজ্য 
দখল করিয়া লইলেন। চন্্গ্ুন্তের পিতার নাষ ঘটোৎকচ এবং 
পিতামহের নাম গুপ্ত । ইহারা সন্তবত: সামান্য সামন্তরাজরূপে 
মগধাধিপের অধীনে থাকিয়া ক্রমে বলসকয করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ে লিচ্ছবিদের 
কথা পাওয়া যায়, তারপরে ৭** বৎসরের মধ্যে তাহাদের শৌধ্াবীধ্যের বিশেষ কোন 
পরিচয় ছিল না। কিন্ত গুপ্তদের মুদ্রায় যে ভাবে লিচ্ছবিদের নাম শাওন দাইতেছে, তাহাতে 
আমাদের মনে হয় গুপ্রযুগের অব্যবহিতপূব্ে লিচ্ছবিরাই মগধ অধিকার করিয়াছিলেন । 
জীও ও ঘটোৎকচণ্তপ্ত সন্ধে বেনী কিছু জানা যায় নাই। শিলালিপিতে ঠ্াহাদের 
উপাধি মহারাঙ্” দৃষ্ট হয়। কিন্ত তাহাদের রাজত্ব মগধের কোন ন্মপরিমাশ ভুভাগে 
সীষাবদ্ধ খাকারই সম্ভাবন৷। ঘটোৎ্কচগুপ্রের পুর প্রথম চক্র- 
গ্রহ গুপ্তবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও তাহার সিংহাসনে আরোহণ 
সময় হইতেই গুণ্তরাজ্য আরব্ধ হইয়াছিল । বৈশালীর লিচ্ছবিবংশ এই সময়ে খুব পরাক্রাস্ত 


লিচ্ছৰি ও ওপতবংশ। 


বিগ ও ঘাটটোৎকচ্ত। 


প্রথম চপ 
(শচীন সু হইতে গৃহীত) 


হইয়া উঠিয়াছিল, *-* বৎসরের পূর্কে বন্ধদেবের সময়েও লিচ্ছবিদের কথা পাওয়া যায়। 
সেই বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ পূর্বক চন্্ুপ্ত সম্ভবতঃ তাহাদের সাহাযো যগধ দখল 
অদ্বিতীয় সঙ রূপে রাস করিযাছিলেন। বাকাতক বংশাবতাল প্রথম বর সেন বরাত ছিলেন 


এবং তিনি সমস্ত আখ্যাব্ ও বাক্ষিপাত্যের বুদুরবন্তী স্থান পথান্ত অধিকার করিয়া সস উপাধি গ্রহণ ও চারিটি 
মেধ বের অনুষ্ঠান করি ছিলেন এরর সেনের পৌর রত দেবের (প্রথম কেন) হস্ত হইতে সমু 
রঙ 





শব 





২০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়া তাহার অধিকার পরশ্থাগ ও অবোধ্যাপর্যস্ত বিস্তৃত করেন । শ্রীওগ্ত ও ঘটোৎকচগপ্ত 
“মহারাজ” উপাধিতে পরিচিত, কিন্তু প্রথম চন্রগুপ্ত শিলালিপিতে “মহারাজাধিরাজ” 
eH ee “পরমভট্টারক” প্রকৃতি রাজ্চক্রবর্বীর উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
চা মুদ্রার প্ীকুলের উল্লেখ বড় দেখা বায় না, কিন্ত চন্দরগুপ্ের 
মুত্রায় লিচ্ছবিবংশের, উল্লেখ দুষ্ট হয়, এবং তদীয় বংশের 
অপরাপর সকল রাজার শিলালিপিতেই তাহার পন্থী কুমারদেবী ও লিচ্ছবিবংশের কথা 
উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, এই লিচ্ছবিবংশের সঙ্গে আত্মীয়তাই ইহাদের 
ভাগালপ্রীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার পক্ষে প্রধান সহায় হইয়াছিল। চন্্তধ্ের অধিকার 
খুব বিস্তৃত ছিল না, এক্স শিলালেখে সমূতরগুণ্তের বিজন্কাহিনী কীর্জুনোপলক্ষে “তিনি 
নির্ধান্ধব, একমাত্র স্বীয় সুঙ্গবলে সংখা এবং প্রবল শক্রুপক্ষসমূহ পরার করিয়াছিলেন,” 
এরূপ ভাবের কথ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
পুপ্তবংশের অদ্বিতীয় প্রতিভা__সাহা-সাহানপাহা-বিজযী, অমিতপরাক্রম, খড় ও 
ৰীণাপুস্তকরঞ্জিত-হস্ত, কৰিশেষ্, দ্াভা-শিরোমপি, ভাগ্যলক্্ীর ললাম-বিজয়মালা, অশ্বমেধ 
যন্তে স্থপ্রতিষ্ঠিত বীরকীর্ঝি, যহারাঙ্গাধিরাজ পরমভট্রারক সমুদ্রগপ্ডের 
তপু রাজা দিত ্ 
টির দরগা |! রাজত্ব প্রায় ন্মপ্ধশতান্ধীব্যাপক ছিল। কঠোর যুদ্ধবিগ্রনের 
পর তাহার বিশাল রাজ্যের প্রতি শাস্তি দেবীর ককপামধুর হান্ত 
বিতরিত হইয়াছিল। সেই হাশ্তচ্ছটায় তাঁহার শাসিত প্রদেশগুলি শিকল! ও কবিত্বমপ্তিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তৎপুত্ত দ্বিতীয় চপ শান্তিপূৰ্ণ বিজয়বাজ্ের অবীশ্বর হইয়া প্রজা- 
হিতকর বহু কর্স্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। শিলালিপিতে তাহাকে পরমভাগবত 'রাজধি' 
এবং আশ্রিতবৎসল প্রজারঞ্জক বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। সমুদ্রপ্ত খ্যের রশ্মির 
স্তায় প্রখর ছিলেন, কিন্ত চন্্রগুপ্ ছিলেন জনপ্রিয়, নয়নানন্দবর্্ধন চক্্রলেখার মত, 
শিলালেখের বিশেষণে একের প্রখর তেজ ও অপরের মধুর চরিত্রেরই যেন আভাস দিতেছে। 
দ্বিতীয় চন্রুপ্রের উপাধি ছিল “বিক্ৰমাদিত্য” । উচ্জ্নিনীর কোন বিক্রমাদিত্য কোনকালে 
ছিলেন কিনা জানা নাই। ওপ্ররাজগণও মালবদেশ বিজয় করিয়া অন্ত এক 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রযাদিতাসন্বন্ধে যে শত শত আছে, 
অন্তত: তাহার উপকরণের অনেকাংশ দ্বিতীয় চক্রগুণ্যের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি 
হইতে সংগৃহীত। 
"অনেকে মনে করেন কালিদাস এই বিক্ৰমাদিত্য দ্বিতীয় চক্রগুণ্ের সভাকবি ছিলেন। 
এ সমন্ধে খাঁটি এততিহাসিক তথ্য উদঘাটন করিবে কে? কালিদাস বদি কোন বাজসভার 
আশ্যাৰ্তের অধিকার কাড়ি লইয়া ছিলেন--সমুহভপ্তের এলাহাবাৰ স্তন্তের শিলা-লিলিতে ইহার উল্লেখ আছে। 
ৰাকাতক রাজ-পরিবারের সঙ্গে পরিপ শুজ্রে ভারশিব (মহারাজ তনাগ) উভয় বংশের রাম্যাবিকার প্রাপ্ত 
টস পি উল গা রক ভিন | ত 
সাহে অনুমান করেন, সেই বঙ্গামুানের সু এখনও কাপর * নেব” খাটি নানে পরিচিত) ৪) 
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সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়| থাকেন, তবে যগধরাদ্দের সঙ্গেই তাহার ত্র সম্বন্ধ ছিল বলিরা যনে 
কালি দিবাদিতোর হই! লৌকিক সংস্কার, তিনি বিক্রমারিতোর রালসভা উদ্দল 
মাকৰ বিনা? করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্রের উপাধি বিক্ৰমাদিত্য ছিল। 
মগধের রাজা হইলেও চক্্গুপ্ের অন্যতম রাহুধানী উচ্ছয়িনীতে 
ছিল। লৌকিক সংস্কার, কালিদাস উদচ্ছশ্বিনীবাসী ছিলেন। কালিদাস যে গুপ্রযুগের কবি, 
তাহা তাহার ভাষাও রচনাভঙ্গী আলোচনা করিলে হবন্বীকার করা যায় না। ইন্দুমতীর স্বরংবরে 
যদিও নারিকা উত্তর-কোশলাধিপতি ব্জকেই বরমালা দান করিয়াছেন, তথাপি মগধের 
প্রাধান্ত সেই রাজমণ্ডলীর মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছিল। মগদপতিই রাজ্রাবর্গের পুরোভাগে 
ছিলেন। কালিদাসের “আসমুত্ক্ষিতীশানাং” প্রকৃতি পদ পড়িয়া কেহ কেহু মনে করেন 
কৰি রূপকপ্রয়োগে গুপ্ত বংশের সর্কশ্রে্ট নরপতি সমূত্গুণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করিরাছেন এবং 
সম্ভবত: চন্গুপ্রের পুত্র কুমারপ্ুম্যের জন্ম উপলক্ষে কবি ‘কুমারসন্ভব’ রচনা করিয়াছিলেন। 
এই সকল যুক্তি বৈজ্ঞানিক হিসাবে ফোহশূন্ত ন! হইলেও একটা 'অনুমানকে দূ 
করিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, চন্পুপ্রের ( দ্বিভীর ) '্মাদেশক্রমে কালিদাস 
রাঙ্গকন্ঠা প্রভাবতীর বিবাহ উপলক্ষে ‘সেতুবন্ধ কাব্য রচনা করেন। এই কাবোর 
টীকাকার রামদাস এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, বাকাতক মহারাজ্জ এবরসেনের বংশে 
জাত কুজ্রপেনের সঙ্গে প্রভাবতীরটুবিবাহ্‌ হয় এবং এই বংশের গৌরব “সেতুবদ্ধ' কাব্যে 
বৰ্ণিত হুইয়াছে। 
কালিদালের সময়ে বৌদ্ধ ধর্শ্মের প্রাধান্য হ্রাস পাইলেও বৌদ্ধ ভাবগুলির ছাপ জাতীয় 
জীবনে তখনও খুব স্পষ্ট ছিল। বোদ্ধর্পের সর্কাপ্রধান গুণ ত্যাগ। কবি রবীন্গ অনাথপিগদের 
সুখে বলিতেছেন “সর্ব ধশ্ম হ’তে ত্যাগ ধর্ম সার",_-মেঘ_ 
ই শনিঙ্গেকে নাশিয়া দে জলাধার” এই গুণ বৌদ্ধ যুগের আদর্শ গুণ 
ছিল। বৌদ্ধ রাজ্জন্তবর্গ কয়েকটি নির্দিষ্ট বৎসর পরে সর্বত্যাগী 
করতরু হইতেন, তখন ভিকষপরে্ট ভগবান্‌ বুদ্ধের বাজ্যত্যাগের মহিমার অনুসরণ করিয়া 
সাহার! সমস্ত উ্ধ্য বিলাইয়! দিতেন । উত্তরকালে হিউনসাদ হধবর্ধনকে এই ভিক্ষুর ধা 
পালন করিতে জিয়া গিয্াছিলেন। কালিনাস মহারাজ দিলীপকে দিয়া এই অনুষ্ঠান 
করাইতেছেন-_বল! বাহুল্য বান্দীকির রামায়ণে, অপব! নস কোন পূর্দবর্তী কাব্য বা পুরাণে, 
দিলীপের সম্বন্ধে একপ বর্ণনা! নাই। বত্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমাদ্ত্যিসধন্ধে যতগুলি কাহিনী 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ত্যাগসূলক ।* তাহার প্রথম পুত্তলিকা বিক্রমাদিত্যের 


৯. বেতাল-পঞৰিংশতি ও ৰতিশ-সিংহাননে উচ্ছদ্বিনী ও ৰিক্যাৰিতোর কথ্য পূর্ণ। লৌকিক-সংস্কার 
| কালিখাল ইহাদের রিতা; এই সকল গজ বদ্ধ জাতকের জার, অথচ ইহাতে রাসলাপ্রচাবও আছে। 
_ কালিদাস এই রচনা না করি খাকিলেও কতকগুলি প্রাচীন কাহিনী নূতন করি সঙলন করিগ 
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২১০ বৃহৎ বজ 
অসীম ত্যাগূলক দান-শক্তির দৃষ্টাস্বন্বৰূপে দিতেছেন, যে কেহ উপযাচক হুইয়া তাহার 
শরণাপন্ন হুইবে তিনি সর্বস্ব দিয়াও তাহা পূরণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা 
রাজার সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিলেন, যাহাতে বিক্ৰমাদিত্য কোন হোম সম্পাদন করিতে 
যাইয়া! নিজেকে বলি দিতে উদ্মত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্রলিকা রাজার অমূল্য চারিটি ফল,_ 
মন্দার চতুর্ব্ণ লাভ হয়__কোন এক ব্রাহ্মণকে অকাতরে দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। চতুর্থ 
পুত্তলেকা বলিতেছেন, রাজা একবার কোন ব্রাহ্মণের নিকট কিছু উপকার পাইয়াছিলেন, কি 
করিয়া তাহার প্রত্াপকার করিবেন তাহাই ইহার সতত চিন্তার বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ ছলনা 
করিয়! জ্ানাইল যে, শে যুবরাজকে হত্যা করিয়া তাহার অঙ্গের আভরণ চুরি করিয়াছে। 
মন্ত্রীর! সেই ব্রাহ্মকে তখনই বধাতৃমিতে লইয়! যাইবার পরামর্শ দিলেন। রাজা তাহাকে 
ক্ষমা করিয়া আরও নানা উপহার দান করিলেন। পঞ্চম পুত্তলিকার উপাখ্যান এই যে, 
রাজ! এক বণিকের প্রার্থনায় ঠাহার ভাণ্ডার হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ দশটি মাণিক্য তাহাকে দান 
করিয়াছিলেন। ৩২টি উপাখ্যানের প্রত্যেকটিতে এইরূপ দান ও ত্যাগের কথা৷ আছে 
এই বিষয়ে বৌদ্ধ জাতকগুলির সঙ্গে বরধিশ-সিংহাসনের উদ্দিষ্ট আদর্শের খুব ঘনিষ্ঠ 
একা আছে। নাগাঙ্ছুন নাটকেও এইরূপ আত্মলনের কাহিনী '্মাছে_ উহা খাস 
বৌদ্ধ গরন্থ। 







৯ কালিদাসের সময়ে ্রাঙ্গণাধপ্টের অভ্াখান 
০০8 হইয়াছিল, এইখানে জাতক গ্রথগুলির সঙ্গে 
বত্রিশ-সিংহাসনের 

আঙ্ণাকে খানের পুশ্য। 


১০ আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকথায় যে দান ও 
টু ত্যাগের মহিমা দৃষ্ট হয় তাহার কোন গণ্ভী 
২) নাই। সেই ত্যাগ চন্ের স্যোৎগ্ার তায 
সমস্ত জীবজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনীগুলিতে যদিও 
অপরাপর লোকের জন্ত ত্যাগ-স্বীকারের কথা 
আছে, কিন্ত ব্রাহ্মপকে দান করিলে যে 
সিংহে শিকারী ত্র ( ২), কিুমাফিতা সীম পুণ্যসঞ্চয় হয়, মাঝে মাঝে কৰি 
(প্রাচীন মুহা হইতে গৃহীত), তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে ক্রাট করেন 
নাই। ১১শ পুজলিকার কাহিনীটিতে আস্মন্ত ব্রাহ্ষণের জন্য ত্যাগ-স্বীকারের অশেষ পুণ্য 
বৰ্ণিত আছে। 
বিক্রমাদিত্সধন্ধে এই সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে শোর, বীর, বীর প্রতি কথা একরূপ 
নাই বলিলেই হয়। উহার সকলগুলি ত্যাগ ও দানের মহিমায় উদ্দল। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করিবার আমানের কার একটি উদ্ধত এই যে, বঙ্গদেশে কালিদাসের বর্ণিত গণ ও কাব্যের 
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আদর্শ এক সময়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা পরবন্রী গে 
যি বে, এক যুগে আমাদিগকে 






Ny! 


শিকারোস্তত চত্রপুপ্ত (২৪), বিরুনা পিতা অন্থারোহী চকগগ্ত (২৪), বিক্রমাদিতা 
(আতীন সুজা হইতে গৃহীত) (প্রাচীন নু হইতে খুহীত ) 

কালিদাসের বর্ণনা খাহাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্রের শোধা, বীর্ধা ও ক্ষমতা 

যথেষ্ট ছিল। ফা-হায়েনের বিবরণে জানা যায়, তাহার শাসনে রাঙ্ছো শান্তি বিরাজ করিতেছিল 

ও শত্ৰুগণ মাথা ভুলিতে সাহস করে নাই। ঠ্ঠাহার মুদ্রায় তিনি 

সিংহের সহিত লড়াই করিতেছেন, এইবপ সৃষ্ঠি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। 

বঙ্গদেশে শুপ্রবাজতুসন্ষে কোন প্রবাদ বা! সংস্কার নাই, তবে যদি 

কালিদাসের বিক্রমাদিতা সত্যই দ্বিতীয় চন্রগুপ্র হন, তবে শুধু বত্রিশ-সিংহাসনের কাহিনী 

নহে--বেতাল-' HEIL সাহার কৃতিত্ব এবং তাত্বিক অগ্তষ্ঠানে 

ITS OH সিদ্ধিলাভসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল আমরা বঙ্গীয় পল্পীসমূহে 

বিধুপ্। শুনিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় এক সময়ে এই দেশ পুপ্তসম্াট্দের 

বিশাল রাক্ছোর অন্তর্গত হইলেও এবং মগধ বঙ্গদেশের এত নিকটে 

হওয়! সব্বেও গুপ্রদের স্মৃতি এদেশ হইতে একেবারে সুছিয়া গিয়াছিল, এমন কি সমুত্রগুপ্রের 
নামও আমর! তুলিয়া গিয়াছিলাম। 

আআলবেরুণী লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকের বিশ্বাস গুপতরাক্রগণ যেমনই প্রবল ও শক্তি- 

সম্পন্ন ছিলেন, তেমনই ছু ছিলেন। একচ্ছত্র রাজ! হইতে হইলে 

মার দিন! কতকটা কঠোরতা সঅবলঘন ন! করিলে চলে না। বহু রাজার সঙ্গে 

বৃদ্ধ বিগ্রহ করিয়া বৈজয়স্বী পতাকা উড়াইতে হয়। বহু স্বাধীন বীরবিক্রম রাজাকে হত্যা 





বিক্ৰমাদিত্য চজগুপ্ের 
পরাক্রম। 








ভি 


২১২ বৃহৎ, বঙ্গ 


করিয়া তাহাদের রাহ্্য কাড়ি লইতে হত । বরাজচক্রবর্ধীদের পথ কুস্ত্মাকীর্ণ নহে। 
ওপ্তরাজগণের রণহস্তী ও রশ-অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিরাম পাইত না, 
তাহাদের সৈল্গগণের বন্দ কচিং বক্ষোসুক্ত হইত। “প্রবল ও দুষ্ট 
(powerful and wicked) উপান্ধি নিরীহ লোকের তাহাদিগকে বদি দিয়া থাকে তবে 
ইহাই তাহার কারণ । ক্ত্রদগেৰ, মতিল্য, নাগদত্ত, চক্রবন্দমা, গঙ্গাপতি নাগ, নাগসেন, 
অচ্যুত, নন্দিন্‌, বলবা প্রন্থতি বহু আধ্যাবর্তবাসী রাজাকে সনুদ্রগুপ্ত অতি নিউুরভাবে 
হত্যা করিয়াছিলেন (violent!) ৮৪:7০:৪৫). তাত্রশাসনে আমরা তাহার উল্লেখ 
দেখিতে পাই। 
সমুদ্রণুপ্ত কোশল দেশের মহেহ্ররাজ, মহাকাস্তারাধিপ ব্যাস্বরাজ, কেরলাধিপ মন্তরাজ, 
পিস্তপুরের মহেন্ররাঙ্গ, পার্কাত্য কোগুরার স্বামিদত্র, এরগুপল্লাধিপ দমন, কাক্ষীর বিষ্ণুগোপ, 
অবমুক্ত দেশের নীলরাজ, বেঙ্গীদেশাখিপ ছৃতিবশ্থা, পালদ্ধ দেশের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের 
ধৰী। কুবের, কুস্থালপুরার ধনঞ্জয় এবং দক্ষিণাপথের অপর 'অপর রাজগণকে 
মহাসমরে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন, তৎপর 
বস্তাতাস্বীকারের পর নিজগুণে মুক্তি দিয়াছিলেন। 
সনুজগুপত ইহা ছাড়া সামতট, দবাক (ঢাকা ), কামক্ূপ, নেপাল, কার্বিপুর প্রন্তৃতি 
প্রতান্ত ( আধ্যাবত্তের সীমান্ত ) প্রদেশের নৃপতিগণের বস্তা লাভ করিয়াছিলেন। মালবীয়- 
গণ, আঙ্ছুনান্ধেয়গণ, মুদ্ধেরগণ, মত্রকগণ, আভীর, প্রচার্চ্ছুনা, সনকানিকা, কাকা, খরপারিকা 
পা ও অপরাপর শ্রেণীর লোকের এবং তাহা! ছাড়া দৈবপুত্রা, সাহা, 
সাহানসা, শক, নুরগা! এবং সিংহল ও অক্লান্ত দ্বীপবাসীরা তাহাকে 
রাজভক্বন্তী বলিয়া! স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে পাহাকে বাৎসরিক 
রাজস্ব দান করিতেন এবং তাহাকে প্রণাম করিবার জন্ঞ কুন্তমপুরের দরবারে উপস্থিত 
হইতেন। অপরের! তাহাকে ভাহাদের ধন ও শবধ্য সমস্ত প্রদানপূর্কাক বিচিত্র গরুড়ধ্বজও 
তব্তদ্গেশীয় সুন্দর রমণী প্রহৃতি উপঢোকন দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণপূৰ্বক তাহাকে সন্তুষ্ট 
করিতে চেষ্টা করিতেন। নদন্ান্ত উপাধির সহিত তাহাকে শিলালিপিতে বারংবার 'ক্বতাস্তের 
পরশু" এবং ‘অন্তক’ বলা হইয়াছে। ইরানের শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে “তিনি পৃথিবীর 
যাবতীয় রাজন্াবর্গকে পরাস্ত করিয়া হার শাসনাধীন করিয়াছিলেন। ভাহার শক্র- 
রাজগণ নিজাবশে স্বপ্নের অবকাশে তাহাকে স্মরণ করিলে কম্পিত কলেবর হইতেন। 
তিনি সৰ্বরাজোচ্ছেদকারী ছিলেন।” ইহার মধ্যে কতকটা বেনীমাত্রায় রংফলান হইলেও 
তাহার হু্দান্ত প্রতাপে দেশময় যে ভয়ের ভাব জাগাইয় তুলিয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া 
যায় এবং 'আলবেরুনীর কথার কতকটা প্রতিপোবকতা! দৃষ্ট হয়। এতগুলি রাজ্গরকে 
রবি 
ছিল, এমন নহে ; কারণ তিনি একাকী নিচ্গ ভুজ্জবলমাত্র আশ্রয় করিয়া অসাধ্য 


হ্ত।। 















ভি 


গুপ্তগণের অভ্যুদয় ২১৩ 
সাহার একমাত্র বান্ধব ছিল (hose only ally was the strength of his arms). 
সাহার অঙ্গ শত যুদ্ধের শত কুঠার, শূল, শেল, বাণ ও পরশুর চিহ্ন বহন করিত। শিলালিপির 
কবি লিখিয়াছিলেন--"এই চিঙ্কগুলিই তাহার পুরুষদেহের শোভা-সৌন্দর্যয ছিল। তিনি 
এক জনের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া! অপরকে প্রদান করিয়া নিত্য নব রাজৰংশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। বসত! স্বীকার করিলে ভাহার রাগ থাকিত না। “ভক্তি অবনতি মাত্র 
আহ মৃছ হৃদয়ন্ত ” জুতরাং তিনি ভারতের প্রাচীন আভিজাত্য ধ্বংস এবং নব আভিজাত্যের 
পত্তন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশনর শক্রর স্থষ্ট করিয়া তিনি সমন্ত শত্রজয় করিয়া 
"অরিন্দম হুইয়াছিলেন। 

গুপ্তযুগের পুণে এই বিশাল ভারতবর্ম যে কত ক্ষুদ্র কষ রাজো বিভক্ত ছিল তাহা 
পূর্বের বিবরণে দেখিতে পাওয়া! বায়। বস্তুত: ভারতবর্ষ দৈব লীলার মহৎ ক্ষেত্র । কোন বড় 
রাজবংশ একযুগে খণ্ড ভারতকে অখণ্ড ও প্রদান করেন এবং 
দলহাবযানোর সেই বংশের প্রভাপৰিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই অঅথণড রাজজী) 
পতধা বিভক্ত হুইয়া পড়ে। এইরূপ ভাঙ্গাগড়া এদেশে বহুবার 
হইয়াছে। কত বড় শক্তি থাকিলে একজন বীর এই অসাধ্যসাধন করিতে পারেন তাহা 
“সম্থমের। তৈমুরলঙ্গ, 'আলেকছেণ্ডার প্রকৃতি বীরের! দিখ্বিয় করিয়াছিলেন, তাহাদের 
“আশ্চর্য বীর-প্রতিভা ধূমকেতুর মত উদ্দিত হইয়া হঠাৎ জগৎকে চষক লাগাইয়া দিয়াছিল। 
কিন্ত কোন মহাদেশের শক্তিপুঞ্জ জর করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্ত বস্যাতার নিগড়ে 
আবদ্ধ কর! কঠিনতর কান্দ । সমুদ্রপুপ্ধ এই কঠিনতর কাঙগ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
সমুরপুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি হইযাছিলেন-_ঠাহার রাজত্ব পূর্বে বঙ্গদেশ ও 
কামরূপ, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাজাৰ ও মালব এষন কি পেশোয়ার এবং দক্ষিণে 
সিংহল প্রস্থতি দ্বীপমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের 
রাজ্যগুলি ও পুর্বাদেশ তাহার সামাজোর অন্তবর্তী ছিল না। কিন্ত পূ্্দকালে উগ্র শাসনের 
চাপ দিয়া বিজিত রাজ্্যগুলিকে নিম্পেষিত করিয়া ফেলিবার রীতি ছিল না, প্ভক্তি- 
"অবনতি পাইলেই দিশ্বি্য়ী সম্রাট তাহা গ্রাহথ করিতেন এবং বিন্দিত রাঙ্গা, তাহার 
আশ্রয় লাভ করিতেন।* শিলালিপিতে বে সকল প্রদেশের নাম পাওয়া যাইতেছে 
ইহাদের সকলেই তাহার একচ্ছত্র রাজ-গৌরব স্বীকার করিয়াছিলেন । অশ্বমেধ-যন্দ দ্বারা 
তিনি তাহার খণ্ড প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই অশ্বমেধ হজ্জ 
উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্য যে পর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার 
একদিকে অশ্বমেধের ঘোড়ার প্রতিক্কতি দেওছা হইয়াছে। আমরা মনে করিতে পারি 
এই যক্তে সিংহলের মেঘবাহন, শক নৃপতিরা ( দৈবপুত্রা: ) এবং পেশোয়ারের সাহ! ও 
_সাহানসা ( কুষাণরাজগণ ) করদানার্থ কুন্মপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীনদেশীয় 
a $ লিখিয়াছেন, সিংহলের রাঙা মেৰবাহন সমুসরুপ্রকে বহু উপঢোকন পাঠাইয়া- 
শিলালিপিতে যে সকল কথা ভক্ত হইয়াছে তাহ! অবিশ্বাস করিবার কারণ 
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২১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


নাই। পাটলিপুত্বের রাজগণ যুগ যুগ ধরিয়! এই মহাদেশে রাজক্রবন্তীর পদে আসীন ছিলেন । 
জরাসন্ধের সময় হইতে গিরিক্রক্ষের নিকটবর্তী ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী স্বদেশের সেরা দেশ ছিল। 
অন্ন সময়ের জনা এই দেশের প্রভা পরিস্লান হইলেও কোন নব রাজবংশের ভায়ের ষঙ্গে 
সঙ্গে সেই- সুপ্রাচীন রাজগৌরব ফিরিয়া আসিত। 

সমুদ্গুপ্ত শুধু বিজরী সত্রাট্কপে আমাদিগের শ্রদ্ধার দাবী করেন নাই, তাহার যুক্ত- 
হস্ত দান, পঞ্জিতগশের সাহাব্য, কবিত্ব ও সঙ্গীতশান্তে কৃতিত্বের বহু উল্লেখ পিলালিপিতে 
পাওয়া ষায়। তাহার দানশক্তি পৃথু এবং বাণের অপেক্ষাও 
বেশী ছিল। শিলালিপির কৰি লিখিয়াছেন, তিনি তাহার মনস্বী 
প্রতিভায় ুরপ্তরু কাশ্াপকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ভাহাব সঙ্গীতশাস্রে বধিকার নারদ, 
তু এবং অপরাপর কলাবিৎকে ছাপাইয়া গিয়াছিল, তিনি বিদ্ধদগণের 'অবলব্বনন্বরূপ 
কাবাগ্রস্থ রচনা করিয়! “কবিরাজ” রূপে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সমুদ্র শত যুদ্ধ-নায়ক 
সস্নাটট ছিলেন। বহু নরপতি তাহার খ়গাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন, '্মপর অনেক নৃপতির 
গর তিনি নষ্ট করিয়াছিলেন এবং বহু নব নাঙ্গবংশ' তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। সেই 
সকল বৃপতির ছিন্ন, গবিবত ও রুতজ্ঞ শির নিত্য তাহার পদতলে পৃষ্ঠত হইত। এখন ভাহারা 
কোথায় ? সেই ক্ষমতাশালী লিচ্ছবিবংশ কোথায়-__ধাহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিগঠনের 
প্রথম ইষ্টক যোগান দিয়াছিলেন ? সেই, 
'অতুলবীৰ্্য নাগসেন ও অচ্যুতই বা কোথায় 
_খাহার! শেষ পর্যন্ত সমুদ্রগুণ্টের সহিত 
লড়িয়া সবংশে নিহত হইরাছিলেন, তথাপি 
শুশ্ত সম্রাটের নিকট “ভক্তি অবনতি”: 
দেখান নাই? সমুদরপ্রের পুরুষকারের 
গৌরব সাময়িক জগৎ স্বীকার করিয়াছিল, 
এখন আমাদের কাছে তাহার মূল্য কি? 
কিন্ত তিনি যে বীণাবাদনে অদ্বিতীয় ছিলেন, 
= তিনি যে স্থরের মোহিনীতে সুগ্ধ হইতেন,, 
তাহার সেই বীণাবাদনশীল নু্ধিটি আমাদের 
চক্ষে বড় মধুর লাগিমাছে, তাহ! তাহার 
ম্রায় 'অন্কিত হইয়া আছে। অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ও খক়গহস্ত সমূদ্রপুপ্ত হইতে বীণা-হস্ত 
সমুতগুপ্তই আমাদের প্রাণ বেনী স্পর্শ করে। প্রায় অর্চ্চশতাব্দীকাল তিনি রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রথম ছুই বৎসর তিনি বহু যুদ্ধ করিয়া এই মহাদেশে শাস্তি 
"আনয়ন করিরাছিলেন। 

ভাঁহার পতাকা গরুড়চিহ্লাগছন হইলেও তিনি বোদ্ধদিগের উৎসাহ্বদ্ধীক ছিলেন; 
স্থবিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক বস্ুবন্ধু তাহার অন্তরঙ্গ সং ছিলেন। শপ্তবং হিন্দুধর্শ্মের 


বীণাবাদক সমুয্ভন্ত। 





@ 
পুপ্তগণের অভ্যুদয় ২১৫ 
পুনরুখানের নেতা হইলেও তাহাদের রাজত্বকালে বোদ্ধবিদ্বেষের কোন পরিচয় নাই। াহার 
বংশধরদের অনেকের অমাত্য বোদ্ধধর্্মাবলন্বী ছিলেন। তাহারা বৌদ্ধ মন্দিরে আলোর, 
বাযবন্থা ও ভিক্ষুদের স্সাতিথ্যের সংস্থান করিঘা বে সকল শিলালেখ উৎকীর্ণ করিয়াছেন, 
তাহাতে গপ্তরাজগণের কীন্ঠি ও মশ ঘোষিত হইয়াছে। বস্তুত: স্থঙ্গবংশের পতনের পর 
আধ্যাব্তে বৌদ্ধদিগের প্রতি প্রথর দুণার ভাব স্থাস পাইয়াছিল। 





নে 





কুমারগুপ্ত (১ম) কুমার (২৪) 
(শচীন মুহা হইতে গৃহীত) (শ্রটন সু হইতে গৃহীত) 


কিন্ত কুমারগুপ্ডের পুত্র স্বন্পগুপ্তের সময়ে গুপ্র রাজ্গত্বে নানারূপ বিপদ্‌ দেখা 
দিয়াছিল। পশ্চিম হইতে 
ইরানবাসী পুস্যমিঅগণ ও 
মধ্য এশিয়া হইতে হুনেরা তাহার বিশাল রাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিল। মহাবীর দ্বন্দগ্ুণ্ত এইসকল 
বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শত্রুরা প্রথমতঃ 
তাহার রাজা কতকটা দখল করিয়া! লইয্বাছিল। 
পৈতৃক রাজ্যের পুনঃপ্রান্তির জন্য তাহাকে কত 
‘অনিজ্ররাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল__তাহার ইয়ত্রা 
নাই। শিলালেখে বর্ণিত আছে, তিনি পৈতৃক বাজ্া 
হারাইয়া একদা! ষমস্তবাত্রি শুধু মৃত্তিকাকে পালঙ্ক 
করিয়া! তপতি শয়ন করিয়াছিলেন। কিন্ত অসীম 


ই, বীর ও সাহস-বলে বয় রাজ্য পায় ক ন ইত 


পাতার নিপদ। 





© 


২১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


“অধিকার করিয়া যেদিন তিনি ইরানদেশীর নৃপতির যন্তক তাহার পাদপীঠে পরিণত 
করিয়াছিলেন সেইদিন শত্রু্ধয়ী সম্রাট তাহার মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সেই বিজ্যবার্তা 
তাহাকে স্বয়ং জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শিলালেখে কথিত আছে, “কৃষ্ণ যেরূপ কংসকে বধ 
করিয়া যাতা দৈবকীর নিকট সেই বার্তা বহন করিয়াছিলেন, সবন্দগুপ্ত সেইভাবে জননীকে 
বিজয়-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে মাতার স্বানন্দাশ্র তাহার মস্তক আর্জ করিয়াছিল।” 

দ্বন্দপ্ুপ্ত শত্ৰুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিতেন, এজন তিনি সর্ববজন- 
প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি জরগর্কে অহস্কত হন নাই। সর্বদা ক্ষমাশীল মধুর চরিত্রগুণে 
সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বন্দগুপ্টের পর আরও কয়েকজ্ছন, গুপ্ত রাঙ্গা রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত স্বন্দগুপ্তই অখণ্ডভারতের শেষ রাজ-চক্রবন্রী। ভাহার পরে এই বংশের পতনের 
ইতিহাস । স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, “আরঞ্রেবকে যেরূপ মোগলবংশের শেষ রাজা! বলা 
যাইতে পারে, স্বন্দ্ুপ্রও সেইরূপ গুপ্তবংশের শেষ বাজা।” তৎপরে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত 
শুপুরাঙগবশেধরগণ রাজন করিয়াছিলেন, '্ঠাহাদের অধিকার ক্রমশঃ খচিত হইয়া রী 
'আরিয়াছিল, কিন্তু লৌকিক সৌজন্কে তাহারা “মহারাজাধিরাজ* ও ‘পরমভট্টারক* উপাধি 
শেষ পর্যন্ত বহন করিয়াছিলেন 

স্বন্দগুণ্ডের সুদৃঢ় বাহু অপসারিত হইলে হুনেরা পুনরায় প্রবল পরাক্রমে গুপ্র-সাতাজ্জা 
আক্রমণ করিয়া ইহার ধ্বংস সাধন করিলেন। হুনরাজ তোরমান্‌ এই আক্রমণের নেতা 
হইলেও তৎপুত্র মিহিরগুলই পরিশেষে এই ধ্বংসকার্ধে শেষ 
আহুতি প্রধান করেন। ইহার পরও অনেকদিন পরাস্ত ৪প- 
বংশখরগণ রাজবিতৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া! স্তাবকগণ হইতে মহারাঙ্ছাবিরাঙ্গ প্রভৃতি রাজ- 
চক্রবর্তীর উপাধিধারণপূর্কক সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্তু তখন াহাদের তেজ 


হননিগের আক্রমণ । 


সম্পূর্ণ অস্তমিত। 
"আমরা নিয়ে পণ্ড সম্রাটদের একটা তালিকা দিতেছি :_ ~ 
গুপ্তরাজ্জবংশের তালিকা 
>। আঙগ্ত। » 
২। গটোংকচঞগ। 


*॥ চর (১৭ )--রাণী কুমার বেবী। ইহাৰ অভিষেক কাল হইতে খা প্রচলিত হয় (৩১৯ 
২) 
পরা বা দেৰী ; নতু ০৭৯ খু 
এ) জগ (২৪), উপাৰি বি্াদিত/- রা এব ক এৰৰন্ধানিনী বেবী । বহার রাজা চিফিত থে 
সকল উৎকাণ লিপি পা গিয়া তাহাদের তারিখ বথাকতে ৯.১ (৮২), ৪০৭ (৮৮ গুন), 
৯১২ (>৩ ভণ্ড ) ৷ জেহাবলান *১২ প১-৯১৪ বু মধ্যে কোন লহ: পৃথিবী সেন। ৯) 
| কুমার ( >= )-_রাণী নন দেবী উপাৰি--মহেন্াদিতা, পণ্য ৰাজাক চিক লিপি, ১৪ 
(৯৮ জপ), ১৭ (সপ জা), ॥২৮ শই, ৬০ পু ॥ ৮ 


















ভি 


পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ ২১৭ 


৭) পুরু যানি দীৰৎস বেবী_উ-পরকাশাদিতা। (প্রন কুনারভাততর ছুই পুত্র, অন্সধো কো 
কষলপপ্ত ও কনি পূরগণ্ত।) 

৮ শাত:৫০ (১০৯ ভণ্ড ), ৫৭৮৯ উ বিমান (১০৭ ওল), ৪৫৭ খৃঃ (১ জ) 

= নরসিংহওুপ্ত_-রাণী মহালন্রী দেবী। উ-_বালাকিত্া। 

2+। কুদারগুপ্ত ( দ্বিতীয় )-*০- খৃঃ । 

2১। তৃতীয় চপ 

7২ চর (৫) উ--দবাৰশাৰিতা ৷ 

১৩। বিজ, উ- চল্াবিতা 

৯) জাত, উ- প্রকাওশা। 





এই তালিকার শেষের দিকে আর একজন প্রবল প্রা গু বংশ রাজার নাম পাও খায় ইনি 
গপতনংসীয় হইলেও ইহার অন্ত কোন পিচ গাও ধার নাই। ইনি বুধভগ্ত। বিবিধ তাজলিপি ও শিলালিপি 
হইতে জানা দার, ইনি ৪৭৬ পৃঃ অন্ধে (১৭ ভপ্ত ) মালবকেশ পথান্ধ রাজা বিস্তার করিগাছিলেন। ॥৮৫ শব 
পলে (১৯৫ ভগত) ইহার রাজা গৌদেশ হতে মালৰ ও মহাদেশ গা বনু ছিল। মালবধেশে ডাহার 
অধিকার ॥৮৫ খৃঃ হইতে ৪৯ খুঃ পান হগ্রাতিষ্িত ছিল। বুধগপ্ের পর্ব স্যার একজন প্র রাজার নাম 
পাওয়া বাহতেচে, ইনি হস্ত ইহার বিকার ৫-৯ খুঃ হইতে ৫০৩ পৃঃ পর্যন্ত পৌওবর্ধন হইতে যালৰ বেশ 
পা বিশ্বত ছিল। এই সময়ের বাব পরেই মালৰ রা বশোধৰ্ববেৰে বঙ্গ, বিহার ও উড়ি অদিকার 
করিযাছিলেন। 

এই তালিকাটি রাখালবাবুত ইতিহাস হইতে বৃত্ত হইল। 





ক্ততীন্ম পন্রিচেছদ 
পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ 
সাহেৰ পন্থমান করেন নিচ্ছবিরাহ্গণ গপ্তসাত্াজ্য-দ্থাপনের পূর্বে সার্বভৌম 








@ 


২১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


গ্রহণের পর চন্দ্রগুন্তের ভাগালক্্ী ফিরিয়া যায়, এদিকে যেমনি গুপ্সাত্রাজ্যের বিস্তার 
হইতে লাগিল__লিচ্ছবিগণও তদবধি নেপাল-উপত্যকার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় 
বসবাস করিতে লাগিলেন। প্তরাহ্গগণের সঙ্গে সেই কৃতজ্ঞতা ও বৈবাহিক আস্মীয়তা- 
ত্র বিশ্বমান থাকার এত বড় একচ্ছত্র সমাট্‌ সমুদ্র নেপাল ভাহার অধিকারতুক্ত 
করেন নাই। 

5৮০ বৃষ্টান্দে ্বন্দওপ্তের মৃত্যু হওয়ার পর মালবদেশ পুণ্তসামাজা হইতে বিচ্যুত হইয়া 
স্বানীন হয়; পরপর ক্রমাগত শত্রুর আক্রমণে ওপ্রাজগণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়েন। শেষদিকে 
তাহাদের এক শাখা কতক সময়ের জন্তু গোৌড়দেশে রাজ 
করিয়াছিলেন, এই ক্ষীয়মাণ রাজগণের তালিকার আমরা পুরুপর, 
নরসিংহগপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুণ্ড, কৃতীগ চক্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্র, জয়'্ডপ্ত ( উপাধি প্রকাওশাঃ ) 

5 প্রস্থতি অনেক নৃপতির নাম করিতে পারি। দ্বিতীয় চ্গুপ্রের 
(৯ সময় হইতে এই বংশের রাজগণের অনেকেরই “আদিত্য” উপাধি ছুট 
(৩! হয়। দ্বিতীয় চক্রগপ্রের উপাধি বিক্ৰমাদিত্য ছিল, ইহ! পূর্কোই 

5) লিখিত হইরাছে। কুমাবপ্তণ্তের উপাধি ছিল “মহেঙ্গাদিতা 7” 

নরসিংহগুপ্ত “বালাদিতা” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় 

দ্বিতীর কুমারপ্ত  চন্তুপ্ত “দ্বাদশাদিত্য” নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া 

( পাটীৰ সু হতে শৃহীক) স্বল্প বোধ হয় শক্ত বিজয় করিয়া! পিতামহের অস্থকরণে 
শবিক্রমাদিত্য” উপাৰি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কুযারগুপ্রের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরের! এক সময়ে পাটলিপুত্রের রাঙ্গা হুইয়াছিলেন। 
এই শাখার কুমারওপ্ত ( তৃতীয় ) ঈশানবর্্া নামক কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া গৌড়ের 
অধিকার হইতে বিচাত হন। 

সপ্তম শতাব্দীর পূর্কো ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার-যুগ বলা যাইতে পারে। গুপ্র- 
সামাঙ্োর পতনের পর তাহাদের প্রদত্ত উপাধির সম্মান রক্ষা করিয়া অমাত্যগণ কোন 
কোন প্রদেশে স্বাধীন হওয়া সত্বেও আপনাদিগকে “মগুলাধিকরণ” বা "কুমারাষাত্যাধি-. 
করণ" ইত্যাদি নামে পরিচিত করিতেন। ঈশা খাঁর পূর্বপুরুষের “দেওয়ান” উপাধিযুক্ত 
ছিলেন, স্থতরাং তিনি বাজ হইয়াও দেওয়ান উপাধি ত্যাগ করেন নাই। ভীহট্রের . 
বানিঝাচঙ্গের রাঙ্গার! স্বাধীন নবাব ছিলেন, অথচ তাহার! পূর্বপুরুষের “দেওয়ান” 

উপাধি চিরকাল বজার রাখিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীায় পেশওয়ার, 
EE হায়দ্রাবাদের নিঙ্দাম_-এই সকল উপাধি পূর্বাবর্থী সম্রাটের দান। 
উপাধিধারীর বংশধরের! স্বাধীন হুইয়াও তাহ! ছাড়েন নাই। গুধ্যরাজগণের প্রদত্ত উপাধি 
তাহাদের অমাত্যগণের বংশধরেরা সেইরূপ অনেকদিন বার রাখিয়াছিলেন। গুপ্তদের নান! 
শাখা সমস্ত আৰ্শ্যাবর্তে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষত প্রদেশের 
অধিপতি হইয়া কথঞ্চিৎ বংশগৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন। 


"মিতা" উপাছি। 





© 


পরবর্তী গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজগণ ২১৯ 


এই নানা শাখায় বিভক্ত প্রল্তরাঙ্গগণের বংশধরগণের কে কাহার সন্তান তাহা 
নেক সময়ে নির্শ় করা কঠিন। কিন্ত গৌড়েম্বর শশাঙ্ক এই 
সকল বংশধরের মন্ো বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষ্কারকূপে প্রমাণ করিয়াছেন ৰে 
শশান্ধ গুপ্তরাজগণের বংশধর | ইনি প্রথমতঃ 
(কৰ্ণস্ববৰ্ণের ) রাঙ্গামাটার শাসনকন্তা ছিলেন, 
তখন ইহার প্রচারিত মুদ্রার ইনি “রাজা” 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই। গ্রীমহাসামন্ত 
পশাশাদেবহ্া” এই নামে নিজ পরিচয় দিতেন 
কালে মগধ, গোঁড়, বাড় ও সমস্ত বঙ্গদেশ 
ইহার অধিকৃত হয়৷ ইহার উপাধি ছিল, 
“নরেন্্রাদিত্য”। সম্ভবতঃ ইহার পিতা বা 
পিতৃবোর নাম মহাসেনগুপ্ । শেষোক্ত ব্যক্তি 
ভন্্রগপ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্টের বংশধর 
বলিয়া যনে হয়। মালবরাজ দেবগুধও 
গুপ্তবংশ হইতে উৎপন্ন | শ্রতরাং দেবগুপ্ঠের শপৌড়ুজজ” শশা 
শক কাল্তকুক্জাধিপতির বিরুদ্ধে শশাঙ্ক (প্রাচীন ছু হইতে গৃহীত) 
(নরেঙ্্রাদিত্য ) স্বীয় জ্ঞাতির সাহায্যের জন্য কানপকুক্লাভিসূখে অভিযান করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে স্থানীশ্বরে রাজাবর্ধন রাঙ্ত্ব করিতেছিলেন, জ্ঞাতির শত্রুতা মাথায় করিয়া 
শশাঙ্ক এইভাবে তাহার সহিতও যুদ্ধৰিগ্রহে লিপ্র হন। কালক্রমে এই বিবাদ শেষ হুইয়া 
2 যায়, শশাঙ্ক তথায় পৌছিবার পূর্বেই দেবগুপ্র পলায়ন করেন। 
সম্ভবত; যুদ্ধের অবসান হইলেও পশাস্কের মনে রাজ্জাবর্ধনের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষের শেষশিখা নির্ধাপিত হয় নাই। রাঙ্গাবন্ধন অতি 
সাধুচরিত্র ছিলেন। দেশমর তাহার গুণ ও কী্রির কথা প্রচারিত ছিল। কথিত আছে 
শশাঙ্ক তাহার 'যাত্যবর্গকে প্রায়ই বলিতেন, “স্বীয় রাজ্ছের প্রান্তদেশে কোন সাধুচরিজর 
বাঙছা বিশ্বযান থাকা অকল্যাপকর,” এ কথার নর্থ ইহাই মনে হয় যে, কোন কারণে যদি 
প্রজার! রাজার কার্ধো অসস্ধঃ হয়, তবে তাহারা স্বত্ভাবতঃই সেই সাধু, রাজার সাহায্য গ্রহণ 
করিতে ইচ্দুক হইয়! বিদ্রোহী হইতে পারে । দেবগুপ্তের পরাজয়ে ক্ষুদ্ধ হইয়া হউক, বা 
পুৰ্ক্দোক্ত বিদ্যেবশতঃই হউক, শশান্ধ রাহ্ছাবদ্ধীনকে বড়তপূর্ধাক হত্যা করিবার অভিসন্ধি 
মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি রাঙ্গাবন্ধনকে গৌড়দেশে। সাদরে নিমন্ত্রণ 
করিয়া পাঠাইলেন এবং অতিশয় আপ্যায়ন ও শ্রেহুমধুর বাবহারে তাহার মনের সমস্ত 
সন্দেহ অপনোদন করিয়া (৬০৬ দ্বুঃ অঃ) স্বীয় রাজবানীতে আনিঘ নিরস্ত্র অবস্থার 
গোপনে হত্যা, করিলেন। এই ঘটনা হর্ষচরিত এবং হিউনসাঙ্গের বিবরণে লিখিত 


শশাকষতপত। 





খঃ 





ভি 


২২০ বৃহৎ বঙ্গ 


আছে, বাঙ্গালী এত্িহাপিকগণ শশাক্কের সমস্ত দোষ বথাসাধা ব্থালন করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। 

রাজ্যবর্্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্্চনকে তাহার সিংহনাদ নামক এক সেনাপতি এই 
নিষ্ঠুর সংবাদ দেওয়ার সময়ে শশাক্ষকে “গৌড়দুঙঙ্গ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই 
ক্রতত্ন ব্যবহারের সংবাদ শুনিরা হ্ষবর্ন প্রতিজ্ঞা করিলেন-_“ষে পধাস্ত এই গৌড়াখিপ 
শশাস্ককে আমি হত্যা না করিতে পারিব, সে পর্যন্ত '্াহার-বিষয়ে দক্ষিণ হত্তের ব্যবহার 
করিব না।” কগিত আছে শশাঙ্ষ শৃঙ্খলাবন্ধ কান্কুজ্ের রাল্জী রাঙ্গা্ীর বন্ধন মোচন 
করিয়াছিলেন । 

শশাঙ্ক গোঁড়া শৈব এবং কৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন। হিউনসাঙ্গ লিখিয়াছেন__তিনি 
ঝোধিতরুর মূল উচ্ছেদ করিয়া পাটলীপুত্র ও কুমীনগরে বহু বৌদ্ধকীন্ি ধংস করেন। 
পাটলীপুত্রে তিনি বুনধ-চরপ-চিঙ্-লাহ্িত প্রস্তর ভার্গিয়া ফেলিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা! না পারিয়া উহ! গল্গাগর্ডে ফেলিয়া 
দিতে ইচ্ছক হইরাছিলেন। কুশীনগর হইতে তিনি বৌদ্ধ শ্রমণ- 
দিগকে দুর করিয়া! দিয়া গার বোশিবুক্ষের উচ্ছেদ এবং আশ্রমসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং 
বোধিরৃক্ষের নিকটবর্রী আশ্রমের বুদ্ধনুর্ধি ভাঙ্গিয়া তংস্থানে শিখমুদ্ি স্থাপন করিতে আদেশ 
দেন, কিন্তু এ কাধোর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মুত্র ভাঙ্গিতে সাহসী না হুইয়! একটা প্রাচীর তুলিয়া 
উচ্ছা চক্ষুর আড়াল করি! দিয়াছিলেন। উক্ত হইয়াছে বে শশান্ধ এইসকল ভীর্ঘস্থান ধংস 
করিয়! পরিণামে আততন্কিত হইয়াছিলেন ; ওাহার শরীরমন্ধ খা হইয়াছিল এবং মাংস পচিয়া 
গিয়া তিনি মৃত্যুুখে পতিত হন। 

রাঙ্গাবঞ্থনকে হত্যা করার পর কিছুকালের জর শশাঙ্ক কান্রকুন্জ অধিকার করিয়াছিলেন। 
৬০৬ প্ৰ: অন্দে শুধু কামরূপ ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর-পূর্ধা ভারত তাহার রাজ্জাতুক্' হইয়াছিল । 
স্বতরাং তিনি অতি প্রবলপরাক্রাস্ত রাঙ্গা ছিলেন । 

হৰযবন্ধন স্ো্টভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জপ্র নিগোঁড় করিবার মানসে গোড়ে 
অভিযান করেন। কামরূপের ভাস্বরব্শ্বা তাহার সহিত মিলিত হুইয়া এই অভিযানের 
সহায়তা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক চালুক্যরাজ দ্বিতীর পুলকেনীর সাহাব্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ কতকটা সহাততা পাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থারী হইগ্রাছিল। 
শশাঙ্কের বে সকল হবে পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কতগ্তকলি খাটি এবং কতকগুলিতে 
“অন্য ধাতুর বেশী পরিমাণে খাদ আছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের 
ব্য নিৰ্বাহ করিতে বাইয়া গৌড়ের রাজ্গকোষ শত হইয়াছিল, হচ্ছনত শশাঙ্ক এরূপ অপরষ্ট 
সুদা চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ ব্যয়বাহলো নিঃন্বতাপর 
ভাণ্ডার পূরণ করিবার জন্ত খাদবুক্ত স্বর্মৃত্তার প্রচলনের রীতি কয়েক রাঙ্ছো ঘটিয়াছিল। 
নদের মুসা এইপ খাদ দুষ্ট হয়, তাহাও একই কারণে ঘটয়াছিল। 

নানারূপ অশান্তি ও ১৮০৮৯৮৯০১৮৮৯৯/০১৯ 


শশা বৌখবলৰ ও 
অহকাপ। 





© 


পরবর্থা গুপ্ত ও অপরাপর স্বাধীন রাজ্গণ ২২১ 


শেষভাগে মৃত্াসুখে পতিত হন।* সন্্বত: গৌডেশ্বরের পরাজয় এবং মৃত্যুঘটিত ক্রোধবশতঃ 
পুলকেলী হ্যবর্ধনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া তাহাকে শেষে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হর্মবন্ধন 
ব্রাহ্মণগণের চক্রান্তে তাহার জনৈক অমাত্যকর্তৃক নিহত হন । 
এই অন্ধকার-যুগে মাঝে মাঝে গৌড়ের বে কাহিনী পাওয়া যায় তন্মধ্যে শশাছ্ছের 
কীত্ধি স্মবণীয়। তিনি হঠাৎ কোন গ্রহ-উপগ্রহথের মত উদিত হইয়া কয়েক বৎসরের 
আট ছোট গত । শষ তাহার চমকপ্রদ বীরত্ব, রাষীয কূটনীতি ও প্রতিভার আলো 
দেখাইয়া গৌড়াকাশ হইতে অস্তহিত হইয়াছিলেন। খুপ্রসামাঙ্গা 
ধংশ ও পালরাজত্বের অক্থযদরের মধ্যে গৌঁড়সম্বন্ধে আরও ছএকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
প্ৰণিধানযোগ্য । শশান্ধের পূর্বের ৫৩৩ পৃঃ অন্ধ প্যন্ব গুণ্তবংশের ভাঙ্ুপুপ্ত গৌড়দেশ 
শাসন করিয়াছিলেন। তংপরে কতক সমরের জর্য মালবরাঙ্গ 
যশোবর্শ্মা এই দেশ দ্বাধিকারকুক্ত করিয়াছিলেন । গোঁড়দেশের 
ভাগালগ্দীর এইভাবে পুনঃ পুনঃ বিপথ্যন্ ঘটিতেছিল। হর্যবর্ধনের মৃত্যুর পর গ্প্বংশোদৃত 
মহারাজাধিরাজ্জ পরমভ্টারক 'দিত্যসেন ৬৭১ পৃঃ অন্দে মগৰে পুনরায় স্বাধীনরাজ্জা প্রতিষ্ঠা 
লাল করেন। সম্ভবত: গৌঁড়দেশপধান্ত তিনি স্বীয় "অধিকার বিস্তার 
করিয়াছিলেন। আদিতাসেনের রাজ্জীর নাম ছিল * কোণাদেবীপ। 
পৌগুদেশ কতকদিনের জন্ত শৈলবংশীয কোন রাজার অধীন ছিল। 
এই সময়ে বঙ্গের আর একটি পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যাদ। ছিউনসা্গ 
এবং ইৎসিং উদ্ভয়েই লিখিয্াছেন_-ঠাহাঙ্দের অবস্থিতিকালে 
সমতটে খড়্লাবংশীয় নৃপতিগণ দৃঢ় ভাবে শাসনযগ্র চালাইতেছিলেন। 
খডগোদগম, জাতখড্গা এবং তৎপুক্র দেবখড়গ এই কয়েকটি নাম ব্দাষরা পাইতেছি। সান্দতৌম 


ঘশোধধ। 


খকাৰংশ। 


* সুতি "ৰোধিদত্তধ পিটকাৰতংশক" (অন্ধ নাম “হক মুলক" ) নামক একখানি অ জু 
কে, পি. জযনোৱ্াল সম্পাদন করিতেছেন। এই পুপ্তকে রাজাদের নান হাঙ্গিতে দেওয়া আছে। পাতে 
মনে করেন, ইহাতে থে 'হকারাঙ' নাম দেও আছে, তাহাতে হদবছন বুক। যাইবে। 'রকারাড' রাজা 
রাজ্যবরধনকে এবং 'সোমাখ্য' শশাস্ককে বুকাইতেছে। এই অনুমান টিক হলে শশাঙ্ক নখ দু্তকখানি 
হইতে জান ঘা £_ তিনি ছক ছিলেন এবং কান পান্থ অধিকার করিগাছিলেন। ছার অন্যবদিত 
পরে, উদর নগরের অন্নাগ নামক এক রাজা গজের জগ সোঁড়ে সাজ করেন। 








ভি 


২২২ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজাদের সম্বন্ধে যেরূপ স্ডোকবানী লিখিত হয়, তাত্বলিপির কবি ইহাদের সম্বন্ধেও 
সেইরূপ স্ডোকবাণী বলিয়াছেন, বা *“নিখিলক্ষিতিপতিজ্য়ী”__" অশেষ-ক্ষিতিপাল-মৌলিমালা- 
মণি-খচিত-পাদলীঠ” ইত্যাদি। সমতট প্রদেশ সম্ভবতঃ পশ্চিমে ব্রদধপুত্র নদের প্রাচীন 
খাদ, উত্তর গারো ও অন্যান্ত পাহাড়, পূর্বে ত্রিপুরা ও প্রীহট্, দক্ষিণে সমুদ্র_এই 
সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। বস্তুত: এখন পূর্ববঙ্গ বলিতে যে দেশটি বুঝায় তাহার প্রায় 
সমস্তটাই এই সমতটের 'অস্তর্তি ছিল। খড়গবংনীক্ষ রাজার! বিস্বাচর্চ্চা ভালবাসিতেন এবং 
বিদ্বান্দিগকে সমাদর করিতেন ; ইহারা প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের উৎসাহবদ্ধক ও সাহায্য- 
কারী ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় নান! প্রষাপ ছার! দৃঢ়তূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
যে, এই রাঙ্গাদের রাজধানী ছিল কর্্মাস্তনগর ( আধুনিক কামতা বা বড়কামতা, কুমিল্লার 
১২ যাইল পশ্চিমে)! জীযুত দীক্ষিত সাহেব এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নহেন। 
খঞ্েগাদগমের পৌত্র দেবখড়গা শ্রীহ্ষের সমসাময়িক । এই কর্ত্মান্ত বা কামতানগরে 
থে স্থানে বিহার ছিল__তাহা এখনও “বিহারমণ্ডল+ নামে পরিচিত, উহ! বড়কামতা। 
গ্রামের কিছু উন্ধরে। ভট্টরশালী মহাশয় বলেন, খ্য্গাবংশীয় বাজাদের রাঙ্গা ত্রিপুরা, 
নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর এমন কি ঢাকা জেলার কোন কোন অংশ জুড়িয়! ছিল, 
ইহাই প্রাচীন সমতট। এই রাজারা বৌদ্ধ ধর্াবল্থী ছিলেন, দেবখঙ্পোর পুত্র বাজভটু, 
একজন গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন। হিউনসাঙ্গের সময়ে কম্ঠান্ত নগরের পরিধি ৫ মাইল 
ব্যাপক ছিল। বাজ্জধানীর অভ্যন্তরে ত্রিশটী সঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। 
হিউনসাঙ্গের সময়ে এই নগরে ২*** বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন, কিন্ত ৫* বৎসর পরে 
ইৎষিংএর সময়ে (৬৭৩ খু ৮৮৮ খৃঃ ) এই সংখ্যা বাড়িয়া ৪০০০ এ পরিণত হইয়াছিল। 

রাজভট্ সমস্ত বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই নগরে বহু জৈন 


ভারুদেবের উল্লেখ আছে। ইহার উপাধি ‘ক্স্মাব্তপাল’ দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয় 
তখন আর কর্ক্মান্তের রাজারা রাজচক্রব্ধী ছিলেন নাঁ্ঠাহারা “শাসনকর্তা” হইয়া! 
গিয়াছিলেন। লহযচন্দ্র ( ছুলটেংচজ্র ) ৯৫১ খৃষ্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 'আরাকানরাজ্দদের সঙ্গে কর্শ্মাস্তরাজগণের, সী ও জিত, কিংবা বৈবাহিক 











© 


রাজতরঙ্গিণী-কথিত ঢুইটি আখ্যান ২২৩ 


আত্মীয়তা-সুত্রে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যাত। 'আবাকানরাজদের বুদ্রালাগুন 
শায়িত বৃষ, খঞ্জাবংশেরও তাহাই। বড়কামতার চতুদ্দিকস্থ তৃভাগ “পাটকারা’ নামে 
পরিচিত। ব্রক্মদেশের ইতিহাস ‘মহারাঙ্গোয়াং' গ্রন্থে এই 'পাটিকারা*র কথা উল্লিখিত 
'আছে। ময়নামতীৱ গানে দুষ্ট হয় যে, মাণিকচন্্ৰ রাজা এই পাটিকরার ৰাজধানীতে রাজন 
করিতেন। 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাটিকরার কোন রাজকুমার পেপ্ডর রাজ! কিংমিথার 
কন্তাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহজাত পুত্র অলংশিশু পাটিকারার এক কন্যাকে বিবাছ 
করেন। কথিত আছে অলংশিশু পিতৃতৃমি দেখিবার জর প্রারই পাটিকরায় 'আসিতেন। 
'অলংশিশু ১০৮৫ খৃঃ--১১৬* খৃঃ পৰ্য্যন্ত রান করিয়াছিলেন ( নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের 
প্রবন্ধ, প্রতিভা ২য় সংখ্যা, ১২৫ পৃঃ )। 

এই বড়কাম্তা গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশগুলি কিয়া প্রাচীন বহু কী্ির 
ধ্বংসাবশেষ এখনও বিশ্বমান আছে। ছ্টশালী মহাশয় তাহার একটি কৌতুহলোপ্লেককারী 
করুণ বর্ণনা দিয়াছেন। তথাকার অষ্টাদশ-হস্তবিশিষ্ট নটেম্বরের মন্দির, ত্রিশটি সজ্ঘারামের 
ভিক্কুদের বিপুল কোলাহল, নিগ্রন্থদিগের কঠোর বতিধর্স্পালন--পুরাকালের বাঙ্গলার সেই 
স্বাধীন রাজোর প্রতাপ ও সমৃদ্ধি এখন একটি স্বপ্ে পরিণত । কবির সেই উক্তি মনে পড়ে. 
“এই যদি শেষ, সব হয় শেষ, জীবন স্বপন প্রভাতে ও | তন্ুমন ক্ষত্িয়ে, ছুঃখ শত সহিয়ে, 
অমিচে লোকে কি আশে ও।” 


চতুৰ্থ পৰন্রিচেছদ 
রাজতরঙ্গিনী-কথিত দুইটি আখ্যান 


গোৌড়ের এই 'অন্ধকার-যুগে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ইঁতিছাসিক রশ্মি পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
কিছু কিছু সাভাস দেওয়া হইল। এখানে আমর! কল্হণক্কত রাজ্তরঙ্গিণীর (কাশ্মীরের 
ইতিহাস) ছই একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। এই সকল বিবরণের এতিহ সম্বন্ধ 
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তখন কাল্দীরাধিপতি ছিলেন জয়াপীড়, ইনি মহারাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র। তরুণ, 
জয়াপীড় মনে যনে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি একাকী কোন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! জয়ী 
হইবেন, তৎপূর্ব্দে তিনি কোন ভোগবিলাসে প্রমন্ত হইবেন না। 
লীগের সা ও. এই সক্ষম স্থির করিয়া তিনি একক ছদ্মবেশে দেশভমণে বাহির 
হইলেন। সেই সুদূর কাম্মীরের লবঙ্গ ও আচ্গুরলতা-পরিশীলন- 
মধুর আবহাওয়ার সীমা ছাড়িয়া একেবারে খক্ষুর-তাল-তমাল নিষেবিত, গঙ্গানীর 
সম্প্‌ক্ত-সমীরচুদ্বিত বঙ্গদেশের নাতিনীতোষ্ণ বাহুর সংস্পর্শে আসিলেন। প্রথমতঃ 
পৌত বর্ন হইয়া ততপৱে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের রাজা তখন জয়ন্ত । 
গৌড়ে এক বিশাল চারুশিল্পখচিত কান্রিকেয়ের মন্দির ছিল। সেখানে প্রতি নিশীথে 'পূর্দ 
ন্দরী নর্তকীব অঙ্গের নানারূপ লীলার্িত ভঙ্গী দেখাইয়া ৃতাদধারা দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিত। 
নর্তকীর শ্রেষ্ট ছিলেন কমলা । সরসীর কুসুদদলের মধ্যে যেকূপ চক্ররপ্মি--সেই কার্ধিকেয়ের 
মন্দিরে সঙ্গীতের আসবে কমলার গীতি ও নর্ভন ছিল তেষনই। 
এদিকে হস্মবেশী হইলেও কাশ্রীরের তরুণ রাজার কূপ সকলের 
দৃষ্টি আকৰ্ণ করিল। কাম্মীর ধরাতলে নন্দনবন, সেখানকার স্বীপুরুষ স্বভাবতঃই সৌন্দর্যের 
সস্তা বিখাত। জয়াপীড় ছিলেন কাশ্্ীরবাসীদের মধ্যেও পরম নন, তাহ নবাগত মুবকের 
প্রতি সকলেরই মুগ্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু বিশেষ করিয়! কূপের জগালে পড়িলেন কমলা ॥ 
শুধু কুমারের স্ত্রী রূপ নহে, হার কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া কমলা বুঝিলেন, ইনি কোন 
দেশের রাজ! হইবেন। কতকগুলি লক্ষণের একটি এই যে সেকালে রাজাদের সঙ্গে সর্বদা 
ভাঙ্থলধারিণী ধাকিত, মণিখচিত নুবপাত্র-হন্ডে তাহারা রাজার পশ্চাতে দাড়াইয়| থাকিত। 
রাজ! ইচ্ছাস্সারে পৃষ্ঠের দিকে হাত বাড়াইয়! তাত্বল গ্রহণ করিতেন। রাজ্নটা লক্ষ্য করিল, 
তরুণ যুবক অভ্যাসবশতঃ পুনঃ পুনঃ স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে হস্ত প্রসারিত করিতেছেন । মেখ 
সুরাইয়া! গেলেও ময়ূর যেরূপ অভ্যাসবশতঃ কেকারব করে, রাজা হইতে প্রবাসে একাকী 
'আদিযাও জয়াপীড় সেইরূপ এই হাত বাড়াইবার অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই। নটা 
বুঝিসেন, ইনি রাজা! না হইয়া মান না। 
মীরা নানারূপ ছলাকলায় পাবদশিনী, সুনদরীশ্রেঠা নর্ত্কীর পক্ষে অয়াপীড়কে কৌশলে 
জুলাইয়| স্বগৃহে লইয়! আসা বিশেষ শক্ত কাজ হয় নাই। কিন্তু যখন নর্তকী নানা 'অন্থনয় 
বিনয় করিয়া তরুণ নৃপতিকে প্রেম নিবেদন করিলেন, তখন তিনি সদগ্সের বিষন্ন তাহাকে 
বলিয়া! নিরস্ত করিলেন । 
এই সময়ে একটা বড় রকমের সিংহ গৌঁড়ের এক জঙ্গলে ঢুকিযা বড়ই উৎপাত 
করিতেছিল। রাজা সেই সিংহের মন্তকের নত উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা, করিলেন। কিন্ত 
কোন শিকারী সিংহকে বধ করিতে সমর্থ হইল না। এই কথা 
শুনিয়া! বহু লোকের নিষেধ মান্ত না করিয়া একাকী খক্লাহন্তে 
জী সিংহ খুজিতে নিবি পো প্রবেশ করিলেন, খু জিতে খুঁলিতে তিনি সিংহের 


দয়াপীড় ও কমলা। 


সি 
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দর্শন পাইলেন এবং খক্লোর এক আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। কিন্ত মুসূর্ম সিংহ 
জয়াপীড়ের দক্ষিণ বাহু কামড়াইয়া! ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল। 
গৌড়েম্বরের আদেশে সেই সিংহের মন্ত্রক তাহার নিকট আনীত হইল, কিন্ত শিকারীর 
দশনি নাই। সঙ্কম পুর্ণ হওয়ার আনন্দে তিনি রাজধানীর এক প্রান্তে একাকী বিশ্রাম 
বিটি, ভোগ করিতেছিলেন। তরুণ শিকারীর বাহু কাষড়াইবার সময়ে 
জা পা নাম তাহার নিম বল সিংহের দ্ট্াবন্ধ হইয়াছিল। সেই বলয় 
খোলা হইলে রাজা দেখিলেন, তাহাতে “জয়াপীড়” নাম উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে। ছগ্সবেসী যুবক ললিতাদিত্যের পৌত্র, তরুণ বয়সে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন, একথা কোথাও 'অবিদিত ছিল না। গৌড়েশ্বর জয়ন্ত শিকারীকে ব্সানিবার 
জর বহু লোক নিযুক্ত করিলেন। ছয়াপীড়কে বান্দদকাশে উপস্থিত কর! হইল। তিনি 
সাদরে তাহার গুণবতী ও ব্মপবতী কন্যা কল্যানীদেৰীকে জয়াপীড়ের 
সঙ্গে বিবাহ দিয়! তাহাকে নানা উপঢৌকন প্রদান করেন। কল্হণ 
লিখিয়াছেন, জয়স্তের পাঁচটি প্রবল শত্রুকে পরাজয় করিয়া জয়াপীড় তাহার শ্বশুরের রাজ্য 
নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। 
য়ন্্কে কায়স্থ ও প্রখ্যাতনামা আদিশূরের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্ত যে 
কয়েকখানি জাল কুলঙী সম্পতি প্রণীত হইয়াছে তাহার অসারতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বিশেষভাবে তাহার বাঙ্গলার ইতিহাসে ( ১৫২-১৬১ পৃঃ ১৩** ) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
( জয়াপীড়ের বিবরণ রাজ্ছতরসিণী ॥র্থ ও এম অধ্যায় জব )। 
গৌড়েখর জয়স্তের গুণবতী কন্যা কলানীদেবীকে যে কাশ্মীরের রাজ! জয়াপীড় বিবাহ 
করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু বাকী গরটা! যেন রূপকথার 
4 বাজকুমারের কাহিনীর মত শোনায়। তাহার কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা এবং 'অতিরঞ্জন 
তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। 
কল্হণের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি জয়াপীড়ের পিতামহ ললিভাদিতা ( দুক্রপীড় ) সন্ব্ধীয়। 
তাহাতে বাঙ্গালীর শৌর্বীর্ণ্যের স্নেক পরিচয় আছে। 
ললিতাদিত্যের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের বহুদিন কলহ চলিতেছিল। তিনি সন্ধি করিতে 
'__ আগ্ৰহান্বিত হুইয়া তাহাকে কান্দীরে নিমন্ণ করিয়! পাঠান। গৌড়েশ্বর স্বভাবত্যই শত্ররাজো 
প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ললিতাদিত্য 
াঙ্ীরের ললিভাদিতা তাহার গৃহদেবত| ‘পরিহাস-কেশব’কে স্পর্শ করিয়া তাহার 
ও লাক্াৰ। সন্মানিত অতিথিকে পৰতিশ্বতি দেন ৰে; বদি হার কোন বি 
বটে তবে তঙ্ন্ত ‘পরিহাস-কেশব’ দায়ী হইবেন গৃহদেবতাকে লইয়া এপ স্পট 
পর গৌড়েসবর নব নিঃসন্দিদ্ধ হইযাছিলেন? কিন্ত কান্দীর-রাজ এই পৰিত 
ভঙ্গ করিয়া হিগামী নানক স্থানে ওপুহন্তারক নিযুক্ত করিয়া রাজ-নতিথিকে 


কলাগীবেনীর সহিত বিবাহ 
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এই সংবাদ পাইরা [রাজার দেহরক্ষীর একটি ক্ষু্র দল গৌড়দেশ হইতে প্রতিশোধ 
লইবার জন্য কান্মীরাভিমুখে রওনা হুইল । কল্হণ লিখিয়াছেন ( ভর্থ অধ্যার )১_. 
“গোৌড়রাজোর পরিচারকের! তাহার প্রতি প্রেম ও ভক্তির অসাধারণ 
হী দলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বীয় প্রাণ স্বীয় প্রতুর অন্ত বিসর্জন দিয়াছিল। 
বঅভিমান। 
(৩২৪ শ্লোক ) 

“তাহারা কাশ্মীরের তীর্থ সারদা বেবীর মন্দির দেখিবার ছলনা করি! এক জোট করিয়া 
পরিহাস-কেশবের মন্দিরে প্রবেশ করিল, এই পরিহাস-কেশবই তো তাহাদের প্রভুর জীবনের 
জন্ত জামিন হুইয়াছিলেন। ( ৩২৫ শ্লোক ) 

“পুরোহিতের! দেখিলেন, গৌড়ীয় সৈন্তগণ পরিহাস-কেশবের মন্দিরে ঢুকিতেছে ; রাজা 
তখন কাশ্মীরে ছিলেন না, হার! মন্দিরের সদর দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন । (৩২৬ শ্লোক) 

গোঁড়ীয়গণ সেখানে মহামারী উপস্থিত করিয়া পরিহাস-কেশব ভ্রষে 'রামস্থামী” 

(5০ এজি নামক বিষ্ণুর পর এক রজতময় বিগ্রহ 'ক্রযপ করিল। তাহারা 
রিনি ফান। টি ৮১705% (৩২৭ 

“এদিকে ভীনগরের সৈক্তগণ আসিয়া বখন সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়গণকে বধ করিতেছিল, 
তখনও তাহার! স্বীয় মৃত্যু অগ্রাহ্য করিয়া সেই দেবমূর্যি ভাঙ্গিয়| চূর্ণবিচর্ণ করিয়া তাহার 
রেণু চারিদিকে ছড়াইয! ফেলিতেছিল। (৩২৮ গ্লোক ) 

পগোঁড়ীয়গণের ক্ুষ্চদেহ রক্-রঞ্জিত হইয়া! যখন ভূমিতে পড়িতেছিল তখন তাহারা 


পর্কতগাত্রে স্খলিত রক্তিম গৈরিকাবৃত প্রস্তরখণ্ডের মত দেখাইতেছিল। (৩২৯ গ্লোক ) 
তাহাদের রক্ষার! যেন তাহাদের অসাধারণ প্রতৃতক্িকে সমুজ্ছল করিয়া দেখাইল 
এবং ধরিত্রীকে অসামান্ত সম্পৎশালী করিল। (৩৩+ গ্লোক ) 


পতড়িৎপাত বজদ্ধার! নিবারিত হয়, অতি নুল্যবান্‌ মরকত যণি (77111) দ্বার! বহুবিধ 
দোষ নষ্ট হয় | প্রত্যেক মণির কোন না কোন নম্র ব্যবহারিক মূলা আছে, কিন্তু এই 
স্বীরগণের বীরত্বের তুলনায় অপর সমস্ত মণি নিশ্মভ। (৩৩১ শ্লোক) 

“তাহারা তাহাদের প্রতুর জর কত দূরদেশ পর্মাটন করিয়া আসিয়াছিল। সেই মৃত প্রভুর 
জন্য তাহার! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া! কি অসাধা-সাধনই না করিয়াছিল। (৩৩২ শ্লোক ) 

“সেই দিন গৌড়ীরগণ যাহা করিয়াছিল, তাহা! স্টিকর্ভাও বুঝি করিতে পারিতেন না। 
(৩৩০ শ্লোক ) 

“রামন্বামীর বিগ্রহ এই গৌড়ীয় সয়তানগণ ভগ্ন করাতে রাজার 'অতি সাধের বিখ্যাত 
“পরিহাস-কেশব' বিগ্রহ রক্ষা পাইয়াছিল। (৩০৪ শ্লোক ) 

“এখন পর্যন্ত রামন্বামীর মন্দির বিগ্রহশূন্ট থাকিয়া গৌড়ীয়গণের জগদ্ব্যাগী বীরত্ব- 
শের স্মতি জাগাইযা রাখিক্লাছে।” (৩5৫ শ্লোক )। 











মৌর্য ও গুপ্ত-রাজন্ছে শিল্পসাহিত্য 
“ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদ্দেতি বন্থধাতলাৎস-__কালিদাস। 
“আমরা যুধিষ্িরের যুগ, মৌরযুর এবং গুপ্রদের যুগ_-ভারতের এই তিন প্রধান যুগের 
আলোচনা! করিয়! দেখাইয়াছি__এই তিন যুগই গৌঁড়দেশের উচ্ছল কীর্টিচিছ্ছিত। রঘুবংশে 
দিলীপের নিখিজ়্-প্রপঙ্গে লিখিত আছে যে বাঙ্গালীরা তাহাকে 
লা বর খালার তাহাদের রণতরীর সাহায্যে বাধা দিযাছিল, এবং সে যুদ্ধ এত 
ভীষণ হইয়াছিল বে বিজনী রঘু জরপ্তন্ত প্রোধিত করিয়া স্বীয় 
গৌরব যোষণ! করিয়াছিলেন। কালিদাসের রগুবংশ অবস্ত ইতিহাস নহে, কিন্ত গুপর-খুগে 
থে বঙ্গৰীরগণ যুদ্ধবিদ্জার বিশেষ পারদশী ছিলেন এই সংস্কার কালিদাস লিপিবন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন_-তাহাতে সন্দেহ নাই। যুধিষ্টিরের যুগে ভগদত্ত, জরাসন্ধ, পৌু, বাস্গুদেব, 
সুর, নরক, সমুদ্রসেন_ইহারা রদ্বেধী এবং রূুষ্চের প্রতিদবন্থী ছিলেন। ইহাদের রাজের 
সীমা যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন ৰূপ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইহার! সকলেই 
বৃহত্তর বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। মৌর্ধাযুগের পূর্বে বঙ্গের এক ছুদস্ত রাজকুমার 
শিংহল বিজয় করিমাছিলেন। সেই বিজয়কাহিনী সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে এরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল যে, সেই ঘটনার বহু শতাব্দী পরেও অজস্তার চিত্রকরের তুলি 
সিংহলবিজ্গয় তাহার সমস্ত প্রতিভা দিয়! স্বাকিরাছিল। অঙস্্রার অতুলনীয় চিত্রগুলির 
শীর্ষস্থানে বিজয়ের অভিযান। গপ্রমুগের শেষাছ্ধে “গৌড়-ছুদ* শশান্ধ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত 
অধিকার করিয়াছিলেন। 
মৌর্ধাযু হইতে বঙ্গের অতি নিকটবর্তী মগধই ভারতের সর্শ্েষ্ঠ রাজনৈতিক কেন্দ্র 
ছিল। ধাহারা মগধ-জরী, তাহারাই ভারতী । আমি ক্ষত ক্ষুদ্র রাজবংশের উল্লেখ 
এখানে করিব না। মিনি যখন মগধ জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্ফত্র জয়ী হইয়াছেন, 
তিনিই একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী হইয়া সমগ্র ভারতের উপর রাজদণ্ডের প্রভাব বিস্তার 


করিয়াছেন। তদানীস্তন ভারতবর্ষের আয়তন অতি বৃহৎ ছিল-_একদিকে পার, অপর- 











ত 


২২৮ বৃহৎ বঙ্গ 
হজ. সহস্র নরপতি থাকিলেও বস্তুষন্তী কেবল এই মহীপতি দ্বারাই রান্দ্বতী বলিয়া 
পরিগণিত হুইয়! থাকেন, যেহেতু রজনী নক্ষত্র ও গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইলেও কেবল 
চন্দ্রা ছ্বারাই দীন্িষতী হইয়া থাকে। ( "কামং নৃপা; সন্ত সহস্রশোহরো, রাজস্বতীমাহরনেন 
কৃমিম্‌। নক্ষরতার-্রহ-সচলাপি, জ্োযোভিগবততী চক্রযসৈবরাহি+ ॥ ) কিন্তু এইবার মগধের 
ভাগালঙ্গী আর একটু পূর্বদিকে মুখ ক্িরাইয! বছ প্রাচীন গৌঁড়রাজধানীর প্রতি 
প্রস্ৃষ্টিতে চাহিলেন। গোৌড়দেশ মগব-সিংহাসনের জী হরণ করিয়া লইল। কিন্তু আমরা 
সেই অধ্যায় আরম্ভ করিবার পুর্কে। গুপ্দুগের শিল্প, সাহিতা, বিষ্ঞানাদি সঞ্চক্ধে কয়েকটি 
কথা বলিব। 

ধাহারা বলিতেন, ভারতীয় শিল বিদেশ হইতে এদেশে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের 
নিত নূতন বিস্ময়ের সামগ্রী সমপ্রতি নাবিক হইয়! অধুনা তাচাদের চিক্ানতগুলি অসার 
প্রতিপন্ন করিতেছে । কোন কোন লেখক "যোবীযারা” গিরিগহা এবং বিঙ্গয়গড়ের প্রাচীন 
চি্াঙ্ধন দেখিয়া তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (1. 
Auntiguary, Vol. xxx1v, Sept, 1909 )। কেহ কেহ রাঘগড়ের অস্মঃপাতী গিঙ্গানপুর- 
গিরিগুহার চিত্রিত শৈলমালাকেও এ পথ্যায়ে ফেলিয়াছেন (বঙ্গীয় এসিয়াটিক্‌ ফোসাইটার, 
(বিবরণী, ১৯১৫, জবা )। 

শেষোক্ত চিত্ৰগুলি বি. এন. আর রেলওরের মিঃ এণ্ডারসন সর্বপ্রথম আনিঙ্কার করেন। 
এই চিত্ৰপুলির সঙ্গে শধুনাতন কালের আবিস্কৃত ফরাসী, স্পেন ও ইটালী দেশের প্রাচীন 

শৈলচিত্ৰগুলির খুব সাদৃশ্য আছে এবং এ সমস্তই এক যুগের বলিয়া 
দিন মানবের চিত্ালেখয, মনে হয়। সিঙ্গানপুর বি. এন. রেলওয়ের নাহারপলী ট্রেসন 
বাগে দিলা হইতে ও মাইল ছে । এই স্থানেৰ পাহাড়ের গাতে অদনিত চি 
পুলি সম্বন্ধে ীযুক্ত অমর নাথ দত, এল. এল. বি, মহাশয় ইংরেজীতে, 

‘Pre-Historic Rvlics of Singanpur’ নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে 
সেই চিত্রগুলির কত্তকটির ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি অতিকায় 
ানরাকৃতি মন্ন্যের ছবিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার হাত-পায়ের গড়ন, সুবিস্ৃত বক্ষ, 
দীৰ্ঘবাহু, খাট অধচ শূল নত এবং ঈষৎ জজ দেহ নে যুগের যনথস্যের আভাস দেয় 
তাহাকে পত্ডিতদের কেহ কেছ প্রস্তর-বুগ বলির! যনে করেন। খিঃ পারসি ত্রান 
ভাহার Indian Painting নাষক পুস্তকে লিষিয্াছেন_" ৮০ rock paintings at 
Singanpar may be of very remote sntiguity.”e (শিঙ্গানপুরের এই গিরিচিত্রগুলি 

These drawings depict boman beings snd animals aod are অলক by what 
আনু to be bieroglypbics. 41৮০৯ many of these drawings are ol unintelligible, 


enough ০৫ them bave been identified to sho (bat this primitive 
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২২৮ কে) বান্দলার চির ধারাবাহিকত্ব 





হ্‌ 


হেযোদারোর বৃষ, ৩/৯ জাগার বতসর.পূর্কোর, (২০:০৯ পৃঃ) 





+ কলিকাতা হিউ- 
জিযামের একরলার 
পূৰ্দদ্িকের বারান্দার 
সৰষ-শৰ শশাখ্থীতে 

বৰং পা টি. শিস্িত পর রা 
৬ পাহাড়পুরে তৃতীয়কতুর্থ শতাীতে বাধা ও গোপদের বৃত্তি সঙ্গে ইহার জঙ্গীর রি বি 
পাওয়া গির্াছে। এই চিন “বষলা্দুন-ভ্রন ৷" সা্চ আছে) রা 
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সর্ন-_পটুযার কক শুধু সালার আঁকা, (করিষপুর) উনবিংশ শানীর প্রগমাগ । 
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মৌধ্য ও পুপ্ত-রাজত্বে শিল্পসাহিত্য ২২৯ শা 


স্থদূর প্রাচীন যুগের বলিয়া মনে হয় )। এই চিত্রগুলির মধ্যে মংস্তনারী (১৮%) 
এবং নানাবিধ পশুর প্রতিদত্তি আাছে। তখনও হরত নহু্যের৷ জীবজন্তকে পোৰ মানাইতে 
শিখে নাই। শিকার দ্বারাই সম্ভবতঃ তাহার! জীবিকা নিৰ্দাহ করিত। এই শিকারের 
ছবিগুলি দেখিয়া কোন কোন পন্ডিত ইহাদিগকে 'শিকার-বুগের' নন বলিয়| ননে 
করিয়াছেন। 

এই ছবিগুলি পাহাড়ের সিন্দুর ও গৈরিক প্রস্তরের পুড়া-দ্বারা অন্ধিত। ভিন ভিন্ন দেশের 
প্রাচীন চিত্রাবলার সঙ্গে ইহাদের নিকট-সানশ্ত লইয়া অমরবাবু খুব পাত্তিতাপূর্ণ গবেষণা 
করিয়া বলিয়াছেন--এই ছবিগুলির সঙ্গে সুরোপের নানাস্থানে প্রাপ্ত এবং জাভা, অষ্ট্রেলিয়া 
প্রস্ততি দেশের প্রাচীন গিরিপ্হার অন্কিত নৃদ্ধি তুলনা কৰিয়া ৰিশেষজ্জগণ ইহাদিগকে বিশ 
হাঞ্জার বৎসর পূর্বের বলির! অন্যান করেন। 

সিদ্গানপুরের ছবিগুলি বি হাজার বা! পনের হাজার বৎসর পূর্বের কিনা পত্ডিতগণ 
তাহার বিচার করিবেন। এই সকল তারিখ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত কর! আমার পুস্তকের 
ব্যিয়ভূত নহে ; তথাপি নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে এগুলি হুমা ও মহেঞ্জোদারোর ছবি 
ও প্রতিমূত্তির যুগের বহু পূর্কবন্রী। এই যুগের নিকট খাখেদের ঘুগকেও যানবজ্জাতির শিশুকাল 
বল! যাইতে পারে। এইখানে সিঙ্গানপুরের করেকখানি ছবির প্রতিলিপি দেওয়া হইল । 

সম্প্রতি স্লপুর জেলার বিক্রষখোলায় কতকগুলি চিত্রাক্ষর 'আবিষ্কত হইয়াছে। 
উহা পর্ধত-গারে উৎকীর্ণ। বিক্রষখোলার কঅনতিদূরে উষাকুটি নামক স্থানে এপ 
কতকগুলি জ্যামেতিক চিত্র ও প্রাণীর ছবি দুর্গম পাহাড়-গাত্রে পাওয়া গিয়াছে । বিক্রমখোলা 
বি. এন. আর. পথে বেলপাহাড় ষ্টেসন হইতে ৪/৫ মাইল দূরে অবস্থিত | লিপিগুলি ৩১ ২৬ 
ফিট স্থান ব্যাপিয়া আছে। 'অক্ষরসংখ্যা প্রায় ৩৫*। উ্াকুটির অক্ষর বা! চিত্রসংখ্যা 
২০!২৫টি হুইবে। মহেঞ্জোদারোর চিত্রাক্ষবের সঙ্গে এই সকল অক্ষরের সানৃশ্ত আছে 
এবং ইহাদের কোন কোন অক্ষর ব্রাঙ্গী লিপির স্কায়। কিন্তু এখনও ইহাদের পাঠোদ্ধার 
হয় নাই। প্রদ্বতাববিকগণ অঞ্ছযান করেন, ইহাদের সময় আনুমানিক ৪*০* বংসর 
পূর্কের, মহেঞ্জোদারো ও অশোক-লিপির মধ্যবন্তী কোন সময়ে এই অক্ষরগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকিবে। 

এই গিঙ্গানপুরের চিত্রগুলি কুড়ি হাজার বৎসর পৃর্নের অন্মান করিয়া লইলে ভারতীয় 
চিতর-ইতিহাসের সময়-নিন্্েশপুর্কক আমরা নি্ললিখিত ভাবে একটা ধারাবাহিকত্ব দেখাইতে 
পারি। 
0৯) মিঙ্গানপুবের চিত্র ২*,*-* বৎসর পুর্বে । 
530২). মহেজোদারো এবং হরম্লার ভিত্র_-২,*০1৭,*-* বৎসর পুকোর। 
শি 0), (বিক্ুমখোলার চিত্রাক্ষর_-৪,*** বৎসর পুর্বে! 
৯০ (৪) মহাভারভাদি পুরাপ-বরিত চিত্র-৩,৫** বংসর পূর্বের । 








ভি 


২৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


এই সকল চিত্রে এমন কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হয় যাহাতে অকাট্যকপে প্রমাণ হয় যে 
বঙ্গদেশের চিত্রবিশ্া কোন কোন স্থলে ইহাদের দ্বার! প্রভাবাদ্ধিত ছইরাছে। এতৎ-সংলগ্ন 
চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন। বাঙ্গালা পল্লীতে লক্ষ্মী-পৃজগায় ঠিক এইরূপ ছবি আকিয়া 
মেয়েরা পূজা করিয়া থাকেন। স্তরাং দেখা যাইতেছে ভারতীয় চিত্র তাহার ধারাবাহিকদ্ধ 
হারায় নাই। কিন্ত এই সকল চিত্র ব! সুস্তি নির্স্মাশ করিয়াছিল কাহার! ? সে সকল, 
চিত্রকরের বংশ কি লোপ পাইয্নাছে ? 

"আমর! মনে করি__ন্াধ্যগণ কোন চিত্র-সংস্কার লইয়া এতন্দেশে আসেন নাই, ভারতীয় 
আদিম অধিবাসীদিগের নিকটেই এই সংস্কার তাহারা পাইয়াছিলেন। ব্যাবিলন, উজিপ্ট, 
ক্রীট্‌ এবং স্থমেরিয়ান শিল্পের সঙ্গে এই ভারতীয় 'আকিষুগের শিমের নানার্ূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। 
মহেঙ্গোদারো! ও হার যে লেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহিত ভারতীয় ত্রাঙ্গী লিপির 
কতকটা মিল দেখা ৰায়, কেহ কেহ এরূপ শবন্থমান করেন; এবং 'অমরবাবুর পুস্তকের 
খিঙ্গানপুরের এনং চিত্রকে কেহ কেহ ইঈঙ্ছিপ্টের মত “ চিত্রাক্ষর ” বলিয়! অশ্রমান করিয়াছেন। 
হরগ্া। মহেয্োদারো! ও বিক্রষখোলার চিত্র ব্রান্মী লিপির আদিপুরুষ হওয়া অসম্ভব নহে । 

নাধ্যগণ সঙ্গীতকে যেরূপ উচ্চস্থান দিয়াছেন, চি্রকলাকে সেরূপ দেন নাই। সামগানে 
ক্ষবিরা প্রমন্ত হইতেন। নারদ, তরু প্রস্থৃতি সঙ্গীতের গুরুগণ 
'আধ্যগণপূঙ্ছিত। দেবী ভারতী হস্ত বীণা-রঞ্িত। 

চিত্র এবং স্বপতিশিয়ের দেবতা বিশ্বকর্স্মাকে ধ্যাগণ যদিও ভাহাদের দেবপগুক্তিতে 
কতকটা স্থান দিয়াছেন, তথাপি কোন উচ্চবর্ণের লোকের! ওঁ দেবতার পুজা করেন না। 
্বগ্বাসী দেবতার! কোন শিল্পকার্ধ্য করাইতে হইলেই বিশ্বকর্স্মাকে ডাকাইয়! পাঠাইতেন, 
তিনি ভাহানের কর্মচারীর মত। ” বিশ্বকর্শ্মা "ঠাকুর প্রধানত: নিয়শ্রেণীর শিলীদেরই 
দেবতা এবং তাহাবাই এই দেবতার পৃজ! করিয়া থাকে | ইহার ছারা মনে হয় অনার্য 
জাতিদের নিকট হইতেই আর্ঘাগণ এই শিল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

লক্কার প্রধান শিল্পী * বিদ্যুদ্জিহব” বাক্ষসঙ্জাতীয় ছিলেন। 

ইহ প্রনথর রাজহু় যঙ্ছের সভা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন ময়দানব। এই ময়দানৰ প্রাচীন 
ব্যাবিলনের ময় (১1০১৯) জাতীয় কিনা তাহা বিবেচ্য । মৌধ্যযুগের শিল্পী “ত্যাগক”, 
আনিম শিল্পীরা কোখার হিনি হুদরশন হ্রদের প্রাচীর নির্বাণ করিয়াছিলেন তিনিও সম্ভবতঃ 


গেল? 


‘অদ্ভূত স্থাপত্যের ছারা বিতন্তা নদীর গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণীকার কল্হণ 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন; এখনও এ দেশে স্থাপত্য ও চিত্রের কাককাথ্য সাধারণতঃ 
নিয়শ্রেণীর লোকেরাই করিয়া থাকে। যাহারা তাত্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়া খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল, সেই শিল্পীরাও হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়_ভোগট, 
তাতট প্রতি পাল রাঙগাদের নিযুক্ত শির নিশ্চই উচ্চকুলজাত ছিল না। এমন কি 


আতাসমাঞ্জে শিল্পীর স্থান। 


2. 





© 


মৌর্ঘা ও গুল্ড-রাজত্বে শিলসাহিত্য ২৩১ 


মোগলদের সময়েও আইন-আআকবরিতে আবুল ফজেল বে কয়েকজন হি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নামোমেখ 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই নি্শ্রেনীর বিখ্যাত দশ্বন্ত এবং কেণ্ড কাহারজাতীয়। 
যুরোশে চিত্রকরেরা নে সম্মান ও নর্থ প্রাপ্ত হন, ভারতীয় শি্নকারগণ অনেক বিষয়ে তাহাদের 
অপেক্ষা শতগুে উৎরুষট কারুকার্য করিয়াও তদপেক্ষা অতি অকিঞ্চিৎকর প্রতিষ্ঠা ও অর্থ 
পাইয়া থাকে । কুবনবিজযী “মসলীন” যাহারা প্রস্থ করিত, তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাই 
বা কি ছিল? অর্থ সম্পদ্ই বা কি ছিল? 
হাতীর দাতের উপর যে সকল চিত্রকর মোগল বাধপাহদের স্বারতন সর্ব্াঙ্গ- 
সুন্দর প্রতিকৃতি অন্ধন করে, তাহারা এবং জরয়পুরের অপূর্ব প্রস্তর-শিল্পীরা নসতিসামান্ত 
উপার্জন তুষ্ট। 
'ভারতচন্্র তাহার অন্নদদা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন--ব্যাস বিশ্বকশ্্াকে অভিশাপ দিয়াছিলেন 
যে, তাহার পূঙ্জকগণ অর্থাভাবে না খাইয়া মরিবে। 
এই সকল প্রমাণবলে আমার মনে হ্-_-ভারতীর পিল অনাধ্যদের দান। অথচ 
বাংস্তায়ন লিখিয়াছেন (৩ম শতাব্দী )__কলাবিগ্থার মধো চিতরবিষ্থাই সর্কশ্রেষ্ঠ। আদিম 
শিল্পিগণ কোথায় গেলেন? তাহারা কি জাতীয় ছিলেন ?-_এই 
হা! আটল প্রশ্নের সহ্দে সমাধান হয় না। ভারতব্েধাহারা 
একবার 'আসিয়াছেন, কি হন, কি শক, কি পাঠান, কি মোগল, কি কালাজর, কি ম্যালেরিয়া 
কাহাকেও ত এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। যুরোপবাসীরা যেখানে যান 
শাহারা তন্দেশবাসী অর্ধসভাদিগকে একেবারে নির্দল করিয়া ছাড়েন, বখ!--আমেরিকার 
বরেডইণ্ডিয়ান। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকই, কি জেতা ব! কি জিত, ভারতের ক্রোড়ে ভিন ভিন 
যুগে আশ্রয় পাইয়াছেন। আমার মনে হয়--ভারতের আদিম শিল্পিগণ আধ্যসমান্দের নিয়ন্তরে 
স্থান লাভ করিয়াছিল এবং এখনও তাহাদের বংশধরগণ “কারিগর! শ্রেণী নাম ধরিয়া 
নিয্নজাতিদের অন্তর্গত হইয়া আছে। দীর্ঘকাল ার্যযসমাঙ্গের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাহারা 
তাহাদের চেহারার বৈশিষ্টা হারাইর! ফেলিয়াছে, তথাপি আমার যনে হয় অশোক-রেলিংএ 
যে বহুসংখ্যক চ্যাপ্টা নাক, এদেশবাপী হইতে কতকট৷ ডভিয-লক্ষণাক্রান্ত ও মুখবিশিষ্ট 
লোক দৃষ্ট হয়, উহাই সেই আদিম শিলীদের মূর্যি। শিল্পীরা মনুস্যমূর্ধি আরকিতে যাইয়া সহজেই, 
তাহাদের নিজেদের প্রতিমূি আ্রাকিয়াছে। এভৎসংলগ্ন চিত্র দেখুন। 
মৌধ্য রাজগণের কীর্তি দেখিয়! গ্রীস রাজদূত বিনুপ্ত হইয়াছিলেন। মোধ্য চন্্রগপ্রের 
রাজধানী পারশ্ত রাজধানীর এশ্বধাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
মৌরথা-মুগের শিল্প ও স্থাপত্যের উপর গ্রীক প্রভাবের ছাপ স্বম্পষ্ট। গান্ধারের দিকে যেখানে 
গ্রীক ক্ষত্রপেরা (31৮) আভ্ডা গাড়িয়া বসিরাছিলেন, সেখানে বন গ্রীক-প্রভাবের 
নেক নিদর্শন ব্মাছে, কিন্ত তাহার পশ্চিমে যদি গ্রীক-প্রভাব কিছু থাকিয়াও থাকে 
তাহা শুধু চালচিত্ে। ভাবতীয় শিল টা ae তা 
৮:৬১ দ্র 
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রাজভাণ্ডারে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, ভারতীয় শিল্প সেইভাবে বিদেশী শিল্প হইতে কিছু 
গ্রহণ করিয়া তাহা সপ্পূর্ব্পে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। তাহাতে ভারতীয় আদর্শ, 
ভারতীয় বৈশিষ্ট, ভঙগী, জী কিছুমাত্র কষ হয় নাই। ভারতীয় শিল্প অধ্যাস্মবারী হইয়াও 
অড়জগংকে তুচ্ছ করে নাই; উহাতে অধ্যাত্ম -সৌন্দরযোর সঙ্গে 
জড়জগতের শোভা শিশির! গিয়াছে, গ্রীক-শিল্প বাহিরের 'অবয়বের 
প্রতি বন্ধ-লক্ষা। নরনারীর অবয়বে সম্পূর্ণতা দান করাই তাহাদের তুলির চরম সার্থকতা, 
কিন্তু ভারতীয় শিল্প তৃতলে দাড়াইয়! স্বর্গ ছু ইতে চাহিতেছে। তাহাদের শিল্পপ্রতিভা 
বিছ্যাতের মত পৃথিবীতল হইতে ক্ষরিত হয় নাই, তাহা অধ্যাসথরাঙ্োর দান। গ্রীক- 
প্রভ্ধাবান্থিত বুদ্ধ এবং মগধের রীতি নিপ্ঠিত বৃদ্ধ_এতছভয়ের পার্থক্য দেখাইবার জন্তু 
"আমরা কয়েকখানি ছবি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দিলাম। 
এ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য। ভারতীয় বুদ্ধ দ্যানের সৃষ্থি। বৌন্ধগণ এখন জগতের 
দূর দূরাস্বরে ছড়াইয়! পড়িয়াছেন। চীন, জাপান, সিংহল, রেঙ্গুন, জাভা, কাখোডিয়া, শ্যাম, 
বালি প্রন্থৃতি সকল স্থানেই বুম গাছে । মগধশিনীর কয়েকখানি 
দক শা! বুনি ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ প্রতিক্বৃতি। ভাহানের নিরক্মাণ্রপালী 
ও বৈশিষ্টা অন্পদেশের সনায়ত্ত। কিন্ত এখানে আমি ভাহাদের শিরশ্রে্ঠত্বের প্রসঙ্গ তুলিব 
না। ধাহারা স্তান্াদিগকে অনুসরণ করিয়া প্রাচ্যভাবে ভাবিত হইয়া এই দেশে মৃষ্তি 
গড়িয়াছেন, ভ্রাহাদের কাজের মধ্যেও সেই বৈশিষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। রেছগুনের বুদ্ধের ক্ষুদ্র চক্ষু ও 
স্রীত গণ, চিনে বুদ্ধের মোঙ্গলিয়ান মুখভাব, চ্যাপ্টা ওষ্ঠাধর, স্কুল হয় ও জযুগ্ের উরদ্ধগ 
বিরহিত প্রা্তরাকতি-_কলিকাতার মিউজিযামের বিশাল বৌদ্ধ গ্যালারিতে এইরূপ শত শত 
বিচিত্র রকমের বৃদধমস্ি দেখিতে পাওয়া যায়| খেন্জুরাহ, জাভা ও সিংহলের মগধ-শিল্লানুগ 
কয়েকখানি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশবরের সৃষ্ঠি ্মতীব অন্দর, মাগধী পর্যায়ের চূড়ান্ত শোভা- 
সৌন্দৰ্য তাহাতে 'াছে। 
কিন্ত ভাল হউক, মন্দ হউক, এই যে বিরাট্‌ বুদ্ধ মৃষ্ধির ব্যুহ আমর! চিত্রশালায় দেখিতে 
পাই, তাহাদের প্রাত্যেকাটিতে সেই বৈশিষ্টোর ছাপটি আছে। জন্দর অন্দর, সী বিজ, 
মগধ-_রেঙ্গুন-_আরাকান, প্রভৃতি সমস্ত প্রাচ্য জগতের বৃদ্ধমুয্িই ভাব-প্রধান | ইহাদের 
সকলের উপরই 'অনবিস্তর একটা ধ্যানের ছাপ আছে, প্রত্যেক বৃদ্ধকে দেখিয়াই যেন.এপাম 
করিতে ইচ্ছ! হয়। প্রত্যেকের দেহ যেন চিন্ময় এবং শরীরের প্রতীক হইয়াও অপরীরী। 
ইহাদের সুখে কাম, ক্রোধ, লোন, মোহ, আনন্দ__নিরানন্দ, প্রভৃতি সাংসারিক ভাবের লবলেশ 
নাই।, র্ঘনিমীলিত চক্ষের স্থির নিম্পন্দ ভাব, এশান্থ ওষপুট, তাহাতে হৃদয়োচ্ছাস-বিজ্ঞপ্তির 
সম্পূর্ণ অভাব ;_এক কথায় ‘নির্ব্মাপ' বলিতে আমর! যাহা বুঝি, বৃদধবিগরহের প্রত্যেকটিতে 
তাহা আছে। এমন কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে যর নিম্পন্দতা এবং একটা অপাধিক 
নিশ্েষ্টতা--দুখে প্ বিকারচাঞচায বিরহিত, যেন সব দা সেই নির্বাগ-ততব বুঝাইতেছে। 
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দুসিস্পশসূতর, বঙ্াসন প্রস্ততি সমন্তুই যেন সেই নির্মাণের ইঙ্গিত করিতেছে। যেরপ কোন 
অক্ষম চিত্রকর ঘোড়া 'আকিতে যাইয়া ব্যর্থ হইলেও যেমন তেমন করিয়া তাহার উচ্দিষ্ট 
বিষয়টি বুঝাইঘা দিতে পারে, বুদ্ধবিগ্রহনিশ্থাতাও সেইরূপ হাজার অশ্ষমতাসব্বেও সে যে 
নিৰ্ক্মাণতব্বটি বুঝাইতে চার, তাহা! তাহার সম্পাদিত কার্য্য দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না 
এইবার গান্ধার-প্রভাবান্বিত বুদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাহাতে মানুষের প্রতিকৃতি 
বিশেষভাবে শুট, বাহ দ্মবর়বের প্রতি লক্ষা অধিকতর, মান্থবের লক্ষণ তাহাতে বেনা। শিল্পী 
যে মান গ্রাকিতেছে, অপরূপ কিছু জআীকিতে বসিয়া বায় নাই, তাহা তাহার বাটালী বা তুলির 
প্রত্যেক রেখাপাতে ধরা পড়িতে ৷ গ্রীক প্রভাবান্থিত কতকগুলি বুক্মষ্ধিতে নির্বযাণের 
গৌরব রক্ষা করিয়াও বাহিরে গ্রীক ধারার ক্ঙ্গসৌ্ঠব বান রাখিয়াছে। 
বাহিরের সমালোচক ইহ্সংসারের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় হয়ত এই গ্রীক- 
'আদর্শকেই বেলী প্রশংসা করিবেন, কারণ উহ! ঠিক মানুষেরই প্রতিকৃতি, কিন্ত যাগধশিলী ঠিক 
এই মান্থযিক তবটি বুঝাইভে চান নাই। তিনি নরলোককে উপেক্ষা করিয়া বাসনার অতীত 
কোন রাঙ্গা খুজিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একান্ত অক্ষম প্রাচ্যশি্পীর যে সফলতা হইয়াছে, 
অতি দক্ষ গীক-শিল্লীর তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে মত্ত প্রাচ্যপিজ্ীর কাজে বাহ 
সম্পরৃতার যে অভাব পরিলক্ষিত হইবে, নিকৃষ্ট গ্রীক-শিমীর কাঙ্গে হয়ত তাহা! নাই। একটি 
সংসারের সামগ্রী, অপরটি ধ্যান-লোকের, এখন ছইটি চিত্র লক্ষ্য করুন। মগধের বুদ্ধ ধীর, 
স্থির, নির্বিকয, প্রশান্ত--নিবাতনিদ্ষল্প দীপশিখার জ্তায়। স্ঠাহার ওষ্ঠাধরে, 'অবনমিত 
'শক্ষিপুটে, এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নিবিড় শান্তির ছায়া-নির্কাণতব্বের জীবন্ত 
ব্যাখ্ান্বরূপ। অপরদিকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বুদ্ধের করাঙ্গুলিতে কোন কোন চিত্রে ধ্যানের 
উপযোগী সুড্রালক্ষণ বিরাজমান, কিন্ত তাহা একান্তই বাহ । তাহার সমস্ত শরীরে জীবনের 
স্ান্দন স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইতেছে,__ঠাহার মুখের ভাবে কোন কথা বুঝাইবার চেষ্টা ও 
বাক্চাতুরী যেন সাংসারিক ভাবের ব্যঞ্জনা করিতেছে। 
এই যে মগধাশ্রিত শিল্প, এখন তাহা এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় নাই। বাঙগলা 
দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও যেরূপ শিমের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় 
এই দেশই একসময়ে মগের শিল্পশালা ছিল। হয়ত মগধের 
এ লেং শি শিকার জন্য বেশ নিলী সরবরাহ করিয়াছে। শুধু 
ঢাকার মসলিন নহে, সোনারূপার কাছ, বিলুপ্ত প্রস্তরপিম, 
কাষ্টফলকে, ইইকে, কা্পাসে সর্বত্র বাঙ্গলাদেশ হইতে যে অঙ্গজ চাকুশিয়ের নিদর্শন পাওয়া 
তাহা দেখিয়া মনে হয় পু্বারতের মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ধপ্রধান শিল্প-কেন্দর 
|, এখনও বঙ্গদেশের কুদ্তকারগশ মে সকল দেবদেবী নিশা করে, তাহাদের সু 
বিনে পু সা মগধ যে দীপ জালাইযা 
৮ চর A 
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২৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ভারতীয় শিল্ককলাদি সমন্ধে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এত উল্লেখ ও ইঙ্গিত আছে যে 
তাহা অগ্রাহ্য করা বাতুলত!। এই শিল্পসন্ব্ধে বেদে যে আভাস আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও 
রাষায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ হইতেও নানা কাব্য ও নাটিকায় হল্পষ্ট- 
ভাবে বহু উল্লেখ আছে। কালিদাসের বহু পূর্বে ভাস-কৰি তাহার 
প্রতিমা নাটকে ভরত মাতুলালয় হইতে 'অযোধ্যায় ফিরিয়াই মৃতের 
চিত্রশালায় দশরখের প্রতিমুহ্ি দেখিয়া শোকসম্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন_এরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। সেই গৃহে ইক্ষাকুবংশের মৃত রাজাদের প্রতিনর্তি ছিল__সেই মৃত রাজগণের 
প্ক্তিতে নবনির্মিত দশরথের সুষ্ধি দেখিয়! ভরত ঘটনাটি বুঝিলেন এবং শৌকবিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন। রামায়ণে রাবণের আদেশে বিছ্াহ্দিহ্ব নামক রাক্ষস রামের কষ্ঠিত মস্তক ও 
ধন নিষ্্াণ করিয়াছিলেন ॥ “নরনে সুখবর ভর্ুস্তৎসদৃশং মুখস্। কেশান্‌ কেশাস্তদেশঞ্চ 
তঞ্চ চূড়ামণিং শুভম্। এতৈঃ সর্বৈরভিজ্ঞানৈরভিজ্ঞার স্থছঃশিতা।” ( লঙ্কা, ৩২প অঃ) 
বৈদেহী সেই মায়ামুণ্ডের মুখবর্ণ, চক্ষু, কেশ, মাথার চূড়ামণি এবং সমস্ত লক্ষণ ভাল করিয়া 
পরীক্ষা করিয়া শোকসন্তপ্তা হইলেন। বিদ্যন্জিহ্র এরূপ পারদণিতার সহিত তাহা! নির্দ্মাণ 
করিয়াছিলেন যে, সীতার স্থায় রামগতপ্রাণা স্ত্রীও তক্থারা প্রতারিত হুইয়! শোকার্ত 
হুইয়াছিলেন। বামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে যেরূপ শিল্সন্তারের বর্ণনা আছে এবং রাঙ্গপ্রাসাদ- 
সংলগ্ন চিত্রশালার উল্লেখ ( বন্দর, ৩৯ শ্লোক) দৃষ্ট হয়, তাহাতে, প্রাচীন কালে এদেশের 
মানুষের মূর্তি কেহ গঠন বা চিত্রপ করিতে পারিত না--একরূপ মত খাহার! প্রচার করেন, তাহারা 
আমাদের প্রাচীন গন্থগুলি নিতান্ত একটা ব্াবঞ্জনার স্তুপ মনে করেন, আমরাও কি তাহাই 
করিব? মহাভারতে যুধিষ্ঠিবের রানসযযচ্ছের ময়দানবরুত যে রাজসভার বর্ণনা আছে 
তাহা ফা হায়েন কথিত চক্্ুপ্ঠের রান্দসভার সঙ্গে তুলিত হইয়া শ্রেষ্ঠতর আসন পাইবার 
যোগ্য, কিন্তু কোন গ্রীক দূত তাহা দেখেন নাই-স্তরা তাহা অবজ্ঞেয়। ইংরাজীতে 
যাহাকে ইতিহাস বলে, আমাদের কাব্যপুরাণাদি তাহা না হইতে পারে,_কিন্ত প্রাচীন 
সাস্তত গ্ৰন্থে যে সকল বৰ্ণন! আছে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিল্প প্রত্ৃতির যে যথাযথ চিত্র 
দেওয়া আছে তাহা মনগড়া কথা নহে। কৰি বা লেখকেরা যাহা দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা 
করিতেন। ইন্প্রন্থের সভার প্রটিক-পরিশোভিত একটা স্থানকে জলাশয় মনে করি! 
দুৰ্য্যোধন জলত্রমে হাটুর উপর কাপড় তুলির! উপহসিত হইয়াছিলেন (“স কদাচিৎ সভামধ্যে 
ধার্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ। স্ফাটকং স্থলমাসাগ্ধ জলমিত্যভিশন্ধয়া। স্ববস্রোংকব্ণং রাজ 
কৃতবান্‌ বুদ্ধিমোহিতঃ।” ) একটা জায়গায় একট! স্ফটিকের স্তস্ত বা ভিত্তি ছিল, তাহ! এরূপ 
(কৌশলে নির্মিত হইয়াছিল যে মনে হইত যেন ইট কাচের দরজা! খোলা আছে, ছুর্যোধন 
ঢুকিতে যাইয়া কঠিন স্ফাটকের ধাক্কা খাইয়া মাধ! ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলেন। (* বরন 
শিহিতাকারং স্বাটিকং প্রেকষয সুমিপ:। প্রবিশন্নাহতে যাপিত ইব স্থিত:" ) আবার 
একটা স্থানে দুইটি প্রটিকমন় বিশাল কৰাট মুক্ত ছিল, কিন্তু উ্ধ্থিত মণিদ্যোতিতে এপ 
(বোধ হইতে লাগিল যেন দুইটি রাই বন্ধ, তখন ছুই হাত বাড়াইয়া ছষ্ঠোধন তাহা খুলিবার 


বাণ ও সহথাভারতের 
পমাগ। 
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মৌধ্য ও গুপ্ত-রাজকে শিলপসাহিত্য ২৩৫ 


অভিপ্রায়ে তাহাতে বেগে ধাকা দিত উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। (স্তাদৃশক্ষাপরং ছারং 
স্কটকোরুকপাটকম্‌। বিবটরয়ন্‌ করাভ্যান্ত নিক্রুমাগ্রে পপাত হ।” ) অন্য একজায়গায় একটি 
মুক্ত দ্বার ছিল, তাহাও পূর্ব সারের সাঙ্গ ক্মাবন্ধ মনে করিরা সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। 
(“দ্বারস্ত বিততাকারং সমাপেদে পুনশ্চ সঃ। তন বৃত্তঞ্চেতি মন্যানে! স্বারস্থানাছপারমৎপ-_সভা, 
৩৫ অঃ, ১৮৯২ শ্লোক 1) "অভিমানী ছক্টোধন অঅহন্ধারবশতঃ দারদর্শক কাহারও সাহায্য 
না লইয়া এইরূপ নানা ভাবে বিড়ব্বিত হইয়াছিলেন। 

ভারতীয় স্থপতিরা যে প্রাচীনকালে নানানূপ মণি, স্ফটিক ও কাচসংযোগে গৃহনিষ্্াপের 
বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন, এই সকল পাঠ করিয়া এতৎসনবন্ধে কোন দ্বিধা! থাকিতে পারে না। 
রাজন্থয়যজ্েক্ন উপলক্ষে কাস্বোজের বান! ঘুখিষ্টিরকে যোলখানি পষ্টবস্ত্র ভেট দিয়াছিলেন, 
মহাভারতে লিখিত আছে তাহা কদলীপত্রের স্বা্ মন্ছপ--তাহাদের কোন কোনটি কৃষষবর্, 
(কোনটি শ্যামবৰ্ণ এবং কোনটি অরুণবর্ণ। ক্বন্চ নানামণ্বিস্বখচিত পিকোর ( ‘শিকার’ ) মধাস্থিত 
স্বৰ্ণময় জলপাত্র যুধিষিরকে এই উপলক্ষে উপহার দিয়াছিলেন। এই সকল দ্রবোর কারুকার্য 
এত সুসম ও সুন্দর ছিল যে ছুধ্যোধন শকুনীকে বলিয়াছিলেন, "মাতুল, এই অ্রব্যগুলি দেখিয়া 
যুৰিষটিযের সৌন্াগাদর্শনে কামার যেন আর হইয়াছিল । (* দৃষ্টা চ মম তৎ সর্কং জররূপমিবা- 
ভবৎ ॥" ) 

চন্রগুখের রাজসভাকে গ্রীকদূত সর্ধদাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পারস্থোর 
রাজসভা। তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু চন্্রগুণ্তের সভা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে, এসকল 
মান্থষের হাতের কাজ নহে; কোন দৈব শিল্পি কৃত। গ্রীকদূতের এইরূপ উচ্ছ্বসিত বর্ণনা 
পড়িয়া ঘুরোগীয় পণ্ডিতেরা তাহা! অশ্বীকার করিতে পারেন নাই ; ব্যাস, বাষ্মীকির কথ! 
'অগ্রাহ, কিন্ত ফা হায়েন, যেগাস্থিনিস্‌ ও ইংসিং যত অন্ধৃত কথাই তাহারা বলুন না কেন, 
তাহাদের কথ! কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে। 

চন্রগুপ্থের সময়ে যে ভারতীয় স্থাপত্য ও কলাশিলস খুব উচ্চ দরের ছিল এবং গ্রীক ও 
পারস্তের শিল্পীদিগকে ছাপাইয! গিয়্াছিল__একথ! পাশ্চান্তা পণ্ডিতের স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলেন, কিন্তু তথাপি গ্রীকদিগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি চিরবিশ্বাসীর! এক কথায় সিংহাসন ছাড়িয়া 
দিতে গ্রস্ত হইলেন না। 

ভারতবর্ষে দেবদেৰী, বহু হস্ত, বহু মুখ, কর্ণ, নাসিকা প্রন্তি সহকারে নির্শ্মিত হইয়া 
থাকেন। ধীহারা বাহ্‌ দৃষ্টিতে দেখিয়া ভাসাভাসা সমালোচনা করেন, তাহার! হয়ত মনে 

করিতে পারেন, এই শিল্প বিশৃঙখল/_ইহার কোন স্থত্র বা নিরষ 

ঠনদণালী সে শী নাই, শির তাহার খেলে কাধ্য করিয়া যান। কিন্তু শুক্নীতি 
পপি, অসীতি॥ ও শিল্পী সমস্ত পুস্তকে কলাশিসের নিয়্ণের যে সকল সুক্ষ 
ও কঠোর নিয়ম আছে, তাহাতে শিল্পীর বথেচ্ছাচারের বিনদুযাত্র অবকাশ নাই। এমন কি 
মমি ও গ্মু্ডের সংযোগে ৰে গণেশ দেবতা নিঙ্ষিত হইয়া থাকেন, তাহার সবস্ধেও 


এ 





নেক খু'টনাটির আইন আছে। বখা--গণেশের ন্তক হাতীর, মহ সু্ি, কর্ণ নখ 








২৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


লদ্বোদর, ক্ষত কিন্ত মাংসল স্বন্ধ, মাংসল পদ, দীর্ঘ শু'ড়, বাষদস্ত দেখাইতে হইবে না, শু ড়টি 
বামদিকে হেলান থাকিবে । ুষ্ধির শিরা, অস্থিসংযোগ দেখাইতে হইবে না| ইহার পরিমাণ 
এইকপ- শুঁড় ৪২ তাল ; মন্তক->* আঙ্গুল, শুঁড়ের শেষদিকে পু্ধর থাকিবে। কর্ণ 
(দৈর্থো ) ১+ আঙ্গুল এবং ( বিস্তৃতিতে ) ৮ ন্মাঙ্ছুল। ছুই কাপের অবকাশ স্থানের মাপ = 
১ তাল এবং এক ্বাঙ্গুল। চক্র উপর দির! মন্তকের পরিদি =৩২ আঙ্গুল । চক্ষুর নিমভাগে 
শুঁড়ের উৎপন্বিস্থান হইতে মন্তকের পরিধি ২৬ আঙ্গুল । পুক্কর এবং গুড়ের শেষদিকের 
পরিদি=১* আছ্ছুল। কর্ণের দৈর্ঘ্য =৩ আহ্থুল, উহার পরিধি ৩ আহ্কূল। উদরের পরিধি = 
৪ তাল। উদরের দৈর্ঘ্য =৬ অথবা! ৮ আঙুল । দীত-্দৈর্থো ৬ আঙ্গুল) উৎপত্তি স্থানের 
পরিধি উপ । নির্নাধর=* আঙ্গুল, পুক্করের মধে পন্ম থাকিবে। উরুর উৎপত্তিস্থলের 
পরিধি=৩৬ ন্াঙ্গল। উরুর শেষদিকের পরিধি = ২৩ 'আঙ্গুল। হাতের উৎপত্রিস্থানের 
পর্নিৰি শেষদিক্টার পরিধি অপেক্ষা এক কিংবা হই আঙ্গুল বড় | চক্ষু এবং কর্ণে অবকাশ- 
স্থান ৪ আঙ্গুল। চক্ষুর ছুই প্রান্তের ব্যবধান, ছুই চক্ষের তারার ব্যবধান এবং চক্ষুত্বয়ের 
উৎপত্তিস্থানের ব্যবধান =( ক্রমান্বয়ে ) ১*, ৭ এবং & আত্ুল। 
= এই ভাবে বহুমূখ, বহ্হস্ত, বহুপাদ দেবতাদিগের সমস্ত দেহের খু টিনাটির পরিমাণ দেওয়া 
আছে। 

পরিমাগতচক যে সকল শব্দ (পারিভাষিক ) ব্যবন্ধত হইয়াছে, তাহা এইকপ:-_ 
একটি যৃষ্টির $+ অংশ =এক আদল, (মুষ্টি = হাতবন্ধ করিলে যে "সুঠ' হয় তাহাই )। তালের 
দৈর্ঘ্য ১২ আঙ্গুল। £« তালে=এক বাল, * তালে এক কুমার । 

গুলির যেরপ পরিমাণ হুইবে, তাহা নিয়ে দেও গেল: 
(সাধারণতঃ ) বামন = ৭ তাল (অসাধাৰণ ) নরনারায়ণ = ১* তাল 
৮ তাল চণ্ডী = ১২তাল 
৯ তাল 
৯* তাল ত্ৈৱৰ, হিরপ্যকশিপু, বৃত্ৰ = ১৬ তাল 
৭ তাল 
* তাল 

= «তাল 

টের 

(১) দুখ=>২ আঙ্গুল। (২) গ্ৰীবা=৩, (৩) ভৃদয়=২৯, (৪) উদর-্৯, 
(৬) সৰ্থি=১৮, (৭) জান, (৮) জঙ্ঘা১৮, (৯) শুল্‌ফাৰ:=৩। 

৮ তাল-পরিমিত সুষ্ির মাপ »__ 

(5) লস আছুল, (২) প্ৰীবা=॥, (৩) আদ, (8) উদর ৯৯, 
(5) ৰন্তি=১-, (৬) সৰ্থি=২১, (1) জাহ=৪, (৮) জঙ্খা=২১, (=) 
খন্ফ-5। 


হন্ুতর 
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১৮ তালের মাপ ৮ 
(১) মূখ=১৩ আঙ্গুল, (২) গ্ৰীবা=৫, (৩) হৃদয=১৩, (৪) উদর=১১, 
(৫) সৰ্ধি=১৩, (৬) জঙ্যা=২৯, (৭) আহ, (৮) গুলুফ-৫, 
(৯) মদি=>১। 


“শিশুদের (বাল ) নৈর্থোর বিচিত্রতা ঘটে ; কণ্ঠের নিয় হইতে সমস্ত শরীর বেভাবে 
বৃদ্ধি পায়, তাহাদের সুখ সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না| কণ্ঠের নিন্ন হইতে সমস্ত শরীরের যে 
দৈৰ্ঘ্য, তাহা মুখের ৪২ গুণ । কণ্ঠের নিয় হইতে শিক পরাস্ত মাপ নখের দ্বিগুণ 7 উক হইতে 
শেষ পরাস্ত = সুখের দবিগুণ। হস্ত মুখের আড়াই ওণ।” 

“পিশুরা পাঁচ বৎসরের পর হইতে লীগ শী বাড়িয়া যায। মেয়েদের যোড়শবর্ষে সর্কাঙগ 
পুষ্ট হয়।” ( শুক্ৰনীতি--৪র্খ অঃ, ৪র্থ পঃ, ১৬৯-৪১২ গ্লোক জষ্টব্য। ) 

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের যে সকল স্থানে মাপের বিদিপ্নতা আছে, তাহা! অতি স্ল্পষ্টতপে 
পরদর্ণিত হইয়াছে। 'আলঙ্ারিকদের ক্ষীণ কাট, বিপুল নিত, পদমাক্ষ এরতৃতির অতিরজিত 
রূপবর্ণনার সঙ্গে শুক্রনীতির পরিমাণের একা অল্প। শুক্রাচার্যা স্বভাবকে অগ্নুপরণ 
করিয়াছেন। 

এই সকল শিল্পসন্বন্ধীয় নিয়ম পড়িলে দৃষ্ট হইবে যে এদেশের শিল্লাচার্য্যগণ অতি 
হৃশ্মভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যগের পরিমাণ স্থির করিয়া দিলাছেন। মূষ্যি স্বাভাবিকই হউক 
বা উদ্ভট রকমেরই হুউক-_প্রত্েকটি স্ুক্মাবিষযের হিসাব আছে, শিল্পীকে কোনরূপে 
ব্যভিচারী হওয়ার স্থযোগ দেওয়া হয় নাই। ন্মামরা! সামান্ত কয়েকটি নিমের উল্লেখ 
করিলাম মাত্র । 

কিন্ত ্ক্রনীতির কয়েকটি কথ! প্রণিধানযোগা-_তাহা ভারতীয় শিমের বৈশিষ্টাল্াপক 
এবং সেই. কয়েকটি সুত্রের উপরই এদেশের শিলের শ্রেষ্ঠত্ব পরতিষ্ঠিত। যদিও আচার্য্যগণ শিল্পীর 

হাত পা সআাইনকাহ্থন দ্বার একর বাধিয়া দিয়াছেন, সেই কয়েকটি 
তিল খাদ হু পাঠ করিলে বুঝা বাইবে বে, এই সবল জটা খাট বাধন 
সক্বেও তাঁহার! শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। শিল্পীকে 
তাহার! কখনই ক্রীতদাসে পরিণত করেন নাই। যেখানে ভারতের প্রকুত মহিমা-_তাহার 
আ্ীনকারীকে তাহারা! তপস্যা করিতে বলিয়াছেন ; পরের নির্দেশে কতকদূর যাওয়া যায় 
কিন্তু গৌরবের শীর্মস্থানে উঠিতে হইলে সাধককে একা যাইতে হইবে,_সমস্ত বন্ধনের অতীত 
দ্য একা একা প্রাণের দেবতার সঙ্গে নুখোসুখী হইবা দাড়াইতে হইবে। শুক্রাচার্য্য 
লিবিয়াছেন, “সকল মূর্যির চরম উন্দেশ্ব ধ্যানযোগের সহায়তা করা 3 সুতরাং শিল্পীকে ধ্যান- 
2... নিরত হইতে হইবে” মুনির এরুত মৰ্ম্ম বুঝিতে হইলে শিল্পীকে ধ্যানধারণা করিতেই 

__ হইবে ইহ! ছাড়া উপারা্তর নাই। এমন কি সাক্ষাংভাবে পদ্শন ও তাহা পরীক্ষা করা 
রি লও শিল্পী কৃতকার্য হইতে পারিবেন না (নকল সিষায কুলাইবে না।) শুক্নীতি- 
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শুক্রনীতি স্পষ্ট করিয়া নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন মন্তস্কোর মূর্যি গড়িতে হইবে না। দেবমুদ্তিই 
গড়িতে হইবে। মন্ুন্মমূর্তি যদি সু এবং সুগঠিত হয়_তাহাকে ছাড়িয়া বিলী ও কুৰূপ 
দেবমুর্ধিগঠলও শ্রেয় ( র্থ অঃ, ৪র্থ পঃ, ১৫৪-১৫৭ শ্লোক )। 
এই প্লোক কয়টিতেও ভারতীয় শিল্পের চরম কথা বলা হইয়াছে। এরূপ কথা অন্য কোন 
দেশে কেহ বলিয়াছেন বলি! আমর! জানি না। ইহা ভারতীয় নিজস্ব কথা। 
মি শিল্পী মন্থর সুদ্ধি গড়িতে লাগিয়া যান, ভবে কোটাপতিদেরই সুস্ধি লইয়! ব্যস্ত 
হইবেন। 'র্থের প্রলোভনে স্থরূপ, কুরূপ ধনী ব্যক্তিদের খেয়াল পূর্ণ করিতেই তাহার জীবন 
চলিয়া যাইবে, তিনি লক্ষ্য হইবেন। কিন্তু যদি তিনি ভীহার 
টাল প্রাণের দেবতাকে অন্ধন বা গঠন করিতে বসিয়া! যান, সে সুষ্ধি, 
গণেশ, কার্তিক, চণ্ডী বা বিষ্ণু বে দেবতারই হউন না কেন--তাহার 
ধ্যানে তিনি ডুবিয়া পড়িবেন। ন্দারাধাদেবতার অন্বপ্রাণনায তাহার সমস্ত কলাশিল্প- 
শক্তি উদ্বোধিত হইবে, তিনি ধ্যানালোকে পৌছিয়া তাহার কারের চরম সফলতা! লাভ 
করিবেন। 
স্থাপত্যসন্বন্ধে শুক্রাচা্য্যের নিয়মগুলি এমনই পরিপূর্ণ এবং খু টিনাটি-তব্বপূর্ণ | বঙ্গদেশে 
প্রাচীন প্রাসাদাদি খুব বেনী নাই। তদ্বণিত মেরু, মন্দর, খাক্ষমালি, ছ্যমণি, চক্্রশেখর, 
মাল্যবান্‌, পারিধাত্র, রদ্সার, ধাতুমাল, পন্মকোব, পুষ্পহাস, শীকর, স্বাপ্তিক, মহাপদ্মা। পল্পকূট, 
বিজয় প্রস্থতি বিবিধ শ্রেণীর মন্দিরের গঠনপ্রণালী, ডোম (4০%) বা রস্ধের সংখ্যা, উচ্চতা, 
কত তল প্রভৃতির পৃন্পুঙ্থ কথ! নীতিশান্সে পাওয়া যায়। 
বাঙলার খড়ো খবরের রীতি বহু প্রাচীন এবং দেশজ । সন্ধে স্থানান্তরে লেখা 
হইবে। আমর! 'অবগত 'সাছি বাঙ্গলার মন্দির ও গৃহনির্্পাণ সম্বন্ধে প্রাচীন একখানি 
পুঁথি মেদিনীপুর জারগ্রামে ছিল। বিনি আমাকে এই পুস্তকের সংবাদ দিয়াছিলেন, 
তিনি এখনও উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ডাকের বচনের "পূর্বে হাস, পশ্চিমে 
বাশ, উত্তরে ঘেরে, দক্ষিণে ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ো--পূবে হাস 'অর্থ পূর্বা- 
দিকে জলাশয়। পীর কুটারস্থাপত্যের এই নিয়ম পল্লীবাসী সকলেরই মুখে সুখে 
শোনা যায়। 
বাঙ্গলার চি্শিম বহু ্রাচীন। হযরিবংশের চিত্রলেখ বাঙ্গলার আনি যুগের চিত্রকরী। 
আগ্জ্যোতিবপুরের বাণ রাঙ্গার কন্যা উষা! পরে ্রীকষ্চের শৌত্র, কামদেবের পুত্র 'অনিরুদ্ধকে 
দেখিয়া--প্রেমে পতিত হন। এই স্বপ্-দৃষ্ট তরুণ দর্শন রাজকুমার 
শা খান সি কে তাহা তিনি কিছুতেই নিতে না পারি আহারুনিহা 
ত্যাগ করেন। তাহার সখী চিত্রলেখা তখন ভারতীর তৎংকাল-প্রসিদ্ধ যাবতীয় তরুণ 
রাজকুষারের চিত্র অন্ন করিয়া কুমারী উৰার নিকটে উপস্থিত করেন, তনমধ্য হইতে উঠা 
সহজেই 'অনিরুদ্ধকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। হরিবংশের পুর্বে যমুসাস্ির অবিকল প্রতিকৃতি 
অক্কনের কথা বোধ হয় আর কেহু বলেন নাই। চিত্রলেখার সময়ে এবং তাহার পুর্ব 
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মোর্্য ও গুগু-রাজছ্ছে শিল্পসাহিত্য ২৩৯ শি 


হইতে যে এদেশে চিত্রবিষ্কার বিশেষ উৎকর্ম সাধিত হইয়াছিল-_এই বিবরণ হইতে তাহা 
অমিত হয়।* 

এইবূপ বরকনের চিত্র] স্বাকিয়া দেশে-বিদেশে ঘটকরমনীরা দেখাইয়া বিবাহ স্থির 
করিতেন। এতংৎসন্বন্ধে বাঙ্গলায় বহুদিনের কিংবদন্তী ক্মাছে। প্রাচীন পল্নী-গীতিকায় 
দৃষ্ট হয় বহু পলল-তন্দরীর চিত্র লইয়া ঘটকীরা দেশবিদেশে আনাগোনা করিত। কথিত 
আছে, রাধারুষ্চের প্রেমও এই চিত্রদর্শন হইতেই প্রথম উদ্ভত হুইয়াছিল। রাধার পূর্কারাগ 
বর্ণনায় এই কথা পাওয়া! ৰায় । পূৰ্ববরাগের প্রথমাংশের নামই “চিত্রদর্শন”। 


“কি চিত্র ৰিচিত্ৰ মরি দেখাইল চিত্রকরী, প্রাণ মম নিল যে হরি ।” 
* বিশাখা যখন দেখার চিত্রপট, মোরা! বলেছিলাম সে বড় লম্পট ॥"_ 


প্রভৃতি বহুবিধ গান বৈষ্ণব কৰিগণ রচনা করিয়াছেন । এঁতিহাসিক যুগেও খঁরূপ চিত্রান্ধনের 
বারা পাত্রপাত্রীর মন আকর্ষণ করার রীতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া! যায়। জঙ্গল-বাড়ীর 
দেওয়ান ফিরোজ খঁ বানিয়াচন্দের দেওয়ান-কুমারী সখিনার চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
কুমার-ব্রত 'অবলব্বনের সঙ্ধর ত্যাগ করিয়াছিলেন-_” ফিরোক্গ খা” নামক পলী-গীতিতে তাহা! 
দৃষ্ট হয়। পনুকুট রায় ” নামক রাঙ্জপুরের কথা উক্ত নামে অভিহিত : পদ্ীগীতিকায় 
দৃষ্ট হয়; রান্গ তাহার ন্ পাত্রী খুজিতে নানাদিক্‌ হইতে রাজকন্কাদের চিত্রপট সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, মুকুট রায় সেই ছবির কোনটিই পছন্দ করেন নাই। 
চ্ডীদাগের_ 
“হাম সে ‘বলা, সরলা! অখলা-ভালমন্দ নাহি জানি। 
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখ! দেখাল আনি ॥"_ 


প্রস্ৃতি পদ সকলেই অবগত আছেন। 
রাঙ্গা ও রাজ্দতুলয ব্যক্তিদের ছবি যে একসময়ে সর্বত্র পাওয়া বাইত, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কালিদাসের শকুন্তলার রাজ! ছুমস্তের ছবি অন্ধন করিবার যে কথ! আছে 
তাহাতে দেখা যায, এ বিষয়ে তাহার পটুতা কত বেনী ছিল। চিত্রোপযোগী ঘটনানির্দ্েশ, 
দূরত্বের পরিষ্কার ধারণা এ সমস্তই তাহার আয়ত ছিল। উত্তরচরিতে রামের সঙ্গে সীতার 
বিবাহ ও পরবর্তী ঘটনাপুলির চিত্রিত দৃশ্যপট লক্ষণ সীতাকে দেখাইতেছিলেন-_ সেই অন্কটি 
০ ভবছুতির পাঠকদের স্ূপরিচিত। গুপ্ত সমাটগণ এমন কি কণিঙ্ক প্রভৃতি শক রাজাদের 
মুৰ্তি তাহাদের মুসা চিত পাওয়া বাইতেছে। মহেঞ্রোদারোর সুরভিগুলির 'আবিষ্ধারের 
__ পর উগ্রপন্থী গ্রীকভক্তগণ এখন স্মার বলিবেন না! যে হিন্দুরা গ্রীস হইতে সূত্ধি খ্বাকিবার 


80535 a nolable fact tbat tbe first Indiao painter weoticued by Dawe was a woman. 
এ was the heroine of an incident in tbe Diwarska-Lila, » work of the Epic age 
২ snd probably dating from many centuries before the Christian era. 
15১৬ +> -P. Brown's Todian Paintings, p. 1. 
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২৪০ বৃহৎ বঙ্গ 
বা গঠন করিবার কৌশলটি শিখিরাছিলেন | যদিও ভারতীয় শিল্প বিদেশাগত, কোন কোন 
পণ্ডিত এই মত প্রতিপন্ন করিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সকল মতের বিরুদ্ধে 
বর্তমান কালে পঞ্জীভূত আবিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে__বাহাতে সেগুলি আর মাথা তুলিতে 
পারিবে না আমরা এ সন্বন্ধে হই একটি কথা বলিয়া যাইব । 

'মৌধ্ চতপরের রা্ধানীর যে বর্ণনা গ্রীক দূত দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের সৌধরচনা 
ও সাধারণত; সমস্ত স্থাপত্যের উৎকর্বের আলোচন! করিয়া কোন কোন পশ্ডিত বহুমান 
করিয়াছেন যে শতটা উৎকর্ষ হঠাৎ একদিনে হইতে পারে না| ইহাদের পূর্বে বহু সাধনা 
হইয়া গেলে তংপরে এরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু সেই সাধনা, সেই আদি প্রচেষ্টার 
(কোন চিচ্ছ ভারতবর্ষে নাই, হ্তরাং এই উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের জন্য ভারতবাসী হেলেনার শিল্পের 
নিকট খনী। কিন্তু স্মিথ সাহেব বলেন উত্তর-ভারতে উপর্যুপরি মূগ্িষ 'আক্রমণে ভারতীয় 
আদি যুগের পিনেব নুন! লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহাতে ভারতীয় রীতির 
বৈশিষ্টোর ছাপ এই দেশের স্থাপত্য ও ভাস্বধ্যের উপর এমন স্পষ্ট যে উহ! বিদেশাগত বলিয়া 
মনে হয় না। আদিযুগের শিল্পের কোনই নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই বলিয়া ভারতীয় শিল্পী 
গ্রীক-মহাগনের খাতক প্রাতিপর করিতে ধাহারা চেষ্টত হইাছিলেন,-_মহেঞ্োদারো ও 
হর তাহাদের যুক্তির ভিত্তি ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছে। 


দ্বিতীক্স পল্বিতছাদ 
মহেঞ্জোদারো, চীন-পর্য্যটকগণের মত 


সম্প্রতি যহেজোদারোর (শব্দটির নর্থ, মৃতের কৃপ ) ৭২5 বিঘা জমির নিয়ে 
স্থাপত্য ও ভাতের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা আমর! পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে গ্রীকেরা ছিন্দুিগকে চিত্র ও ভাহবধ্য পিখাইযাছেন, এই পারিকল্পন! 
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মহেজোদারো, চীন-পর্াটকগণের মত ২৪১ 


করিয়াছি__এই শিপ আর্যদের নহে--ইহ! ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের । মহেঞ্জোদারো 
ও হরপ্লার শিল্প অপেক্ষাও সিঙ্গানপুরের শিল্প বহু প্রাচীন, তাহ! আদিম বানবের শিল্পে হাতে 
খড়ি। মহেঞ্জোদারো! সিদ্ধ দেশের লারকণা প্রদেশে অবস্থিত এবং হরঞ্জা পাঙ্জাবের মনগোমরি 
জেলার অস্তঃপাতী। 

খেস্রাহ, ভুবনেশ্বর, মগৰ এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে রষণীদের যে নানাবূপ লীলায়িত 
ভঙ্গী আমর! দেখিতে পাইতেছি তাহার আদি খুজিতে আমাদের আর হেলেনায় যাইতে 
হইবে না। স্যার জন মার্সেল তিনখানি মন্ত বড় পুস্তকে মহেজোদারোর প্রসঙ্গ বিস্তারিত 
ভাবে আলোচন! করিয়াছেন। আশ্চর্ধ্যের বিষয় বাঙ্গল! দেশের আলিপনা ও কাথার পক্সের 
সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর পত্নগুলির বিশেষ সাদৃশ্য ন্দাছে। এই স্থানের একটি লোকের আকুতি 
পর পৃষ্ঠার দিতেছি, আমর! বীরভূমির কা্ঠে ক্ষোদিত প্রাচীন একটি ৃ্তি দেখিয়াছি, তাহা 
অনেকটা এই রকমের । 

মার্সেল লিখিয়াছেন, গ্রীকদিগের পূর্ক্দেই মহেঞ্জোদারোর শিল্পীরা জ্বীবঙন্ত অদ্ধনে 
বিশেষ দক্ষতা দেখাইয্বাছিলেন। এখানে ও দেশে প্রাপ্ত বৃষের মৃ্তির একটি নমুনা দিতেছি। 

'শ্চর্থোর বিষয় এই যে এই অনার্্যলোকের ৭,*** বংসর পূর্বে খিবপুজা করিত এবং 
শুধু লিঙ্গ নহে, ধ্যানস্থ পিব সৃষ্ঠিও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া যাইতেছে। শিব কোথা হইতে 
'আসিলেন, কেহ তাহা ঙ্গানে না। দক্ষ তাহাকে অপাৎক্কেত্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি 
দেবগণের গণ্ডীর বাহিরে ছিলেন, অনার্য ননদী-কঙ্গী ঠাহার সহচর ছিল, এই ভাবের 
পৌরাণিক বর্ণনা! আমরা জ্গানিতাষ, গাহার দাদি খুজিতে হয়ত আমাদিগকে গনাধ্য 
নিষেবিত কোন পার্বত্য দেশে যাইতে হইবে। এবার তাহার গোড়াকার খবরটা কতকটা 


পাওয়া গেল। 

কোন কোন পঞ্ডিতের মতে, মৌর্য স্থাপত্য ও ভাগখ্যে বাঙ্গালীর কতকটা হাত ছিল। 
মগধ বাঙ্গলার প্রতিবেনী। গুধদের সমন্বকার বে সকল বৃদ্ধনূর্ি আছে-_সেগুলি খাস মগৰ 
শিল্পশালার । তাহাদের উন্নত নাসিকা, কবাট বক্ষ এবং ধ্যানন্থ, সুগঠিত ভীবিশিষ্ট আখ্যমূ্তি 
ভাসবধ্য-মহিমার চরম 'আনর্শ। আস্চর্যের বিষয় সেই মাগধ বুদ্ধের অন্থপম সুখ বাঙ্গালীরা 
এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের 'আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের দেবমূর্তি হইতে ক্রমশঃ 
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বিশিষ্ট ধ্যানগৌরবের অত্যুন্ছল শমূত্ি আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। ইহা গুগ্ুযুগের 
বলিয়া অনুমিত হয়। 

প্রশিদ্ধ চীন পরিত্রাজক ফাহায়েন পর্তযুগের আর্য্যাবর্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। 
বিনয় পিটকের বিশুদ্ধ পাঠ সংগ্রহের জন্য তিনি ৩৯৯ খৃঃ "অন্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন 
এবং ৪১৪ পৃঃ পরাস্ত নানাস্থান পর্থাটন করেন। তিনি তিন 
বংসর পাটলীপুত্রে ও ছুই বৎসর তমলুকে ছিলেন। ভাহার 
'আ্যাবর্ত-ভমণ (৪*১-_৪১* সঃ) দ্বিতীয় চকন্ৰগু্ডের বাজত্বকালেই সম্পাদিত হইয়াছিল। 
কষাহায়েন মগধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহ! পড়িয়া আমাদের মহাভারতের গিরিব্রজপুরের কথা 
স্মরণ হয়। প্রজারা নিশ্চিন্ত ও স্থখী, ব্পপরাধের দণ্ড প্রায়ই জরিমানার দ্বারা হইভ। শুধু 
যেখানে কোন লোক দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হইয়া থাকিত কিংবা দস্থ্যতাকে তাহার নিতানৈমিত্বিক 
বৃদ্ধিতে পরিণত করিত, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হইত, কিন্তু এরূপ 
শাস্তির ব্যবস্থা অতি অমই হইত। নগরে বড় বড় যন্ুন্ত ও পশু চিকিৎসালয় ছিল। 
তখনও অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছৃষ্ট হইত, ফাহায়েন উহা! দেখিয়! বিশ্ময়ে 
বলিয়াছেন, "এগুলি কোন স্বীয় স্থপতির কাজ-_এরূপ নিষ্ধাণশক্কি মান্থষের হইতে 
পারে না।”* বিচিত্র শোভা-য্ডিত হস্্য ও প্রাসাদ দেখিয়! চীন পধ্যাটক বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
স্মিধসাহেৰ, লিখিয়াছেন, “সে সময়ের কোন বড় হস্্য বা এমারত এখন নাই, এই স্থান 
বহু পূর্কা হইতে মুসলমানেরা অধিকার করিয়া ক্রমাগত হিন্দুর প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস করিয়া 
নিঃশেষ করিয়াছেন। ( অক্সফোর্ড প্রকাশিত হিন্দুভারত, ১৬* পৃঃ, ১৯২১।) ফাহায়েন 
লিখিয়াছেন সমস্ত দেশে কেহ মন্ত মাংস পিয়াজ বা রশুন খায় না, তাহারা কোন জীবিত 
প্রাণী হত্যা করে না!” অশোক জীবহত্য| নিবারণ করিয়াছিলেন, অথচ দেশের অবস্থা 
বিবেচনায় জীবহত্যার জন্ত দরজা খুলিয়া না রাখিয়া পারেন নাই। কিন্তু তাহার 'অসামায় 
লীবগ্রীতির ফল বোদ্ধাধিকার-বিলোপের পর ফলিয়াছিল। ক্ষাহায়েন সাধারণতঃ যাহা 
দেখিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়াছিলেন, কিন্ত চন্্রুপত স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙতষ্ঠান করিয়া 
'অশ্ববধ_করিয়াছিলেন। 

অশোকের সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ যেখানে বিদেশী পর্যটকের বিস্ময় জন্মায়! আকাশে 
মাথা তুলিয়া গীড়াইয়াছিল, উহা বর্তমান সহরের দক্ষিণে কুমরাহার গ্রামে অবস্থিত ছিল। 
এখনও তাহা কেহ খুঁকিয়া দেখে নাই। 

কাহায়েনের বর্ণিত গুপতরাজোর স্থশাসন আদর্শ স্থানীয় | উহা স্পষ্ট দেখাইতেছে মৌন- 
যুগের কৌটলা-প্রবনধিত গুপ্রচর-প্রধার দৌরাস্্য তখন নার ছিল না। তথাপি আলবিরুনী 
লিখিয়াছেন-_শুপতগণ খুব ক্ষমতাপনন ও দুষ্ট ছিলেন। জনমত কখনই একরপ হয় না। 

এই ওণ্ডযুগে কালিদাসের অতুলনীয় শকুন্তলা, কুষারসন্তব, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য বিরচিত 
হয়। খ্বতুসংহার, সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহার তকুণ বয়সের রচনা! । সুস্রারাক্ষণ, দৃচ্ছকটিক 
কিছু পূর্কোর রচনা। ৪৭৬ পৃঃ অন্দে সুপ্রসিদ্ধ স্যোতি্্িদ্‌ আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন। 


কাতায়েন। 
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বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অন্তাগুহা ২৪৩ 
বরাহুমিহির (৫৫ খৃ:--৫৩৭) ও ব্রন্ধওপ্ত ( জন্ম ৫৯৮ পৃঃ) প্রতি এই গুপসুগে বিশ্রমান 
এ) ছিলেন। হৃতরাং ওপ্রঘুগকে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদির 


স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে | শুপ্ত সন্্রাটেরা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী 
হইলেও বৌদ্ধবষবেদী ছিলেন না । স্ব সমুত্রপুপ্ত বৌদ্ধ লেখক বন্ুবন্ধুর বন্ধুত্বাভিমানী ছিলেন, 
একথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । 


তৃতীন্ম পৰ্রিচেছদ 
বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, এজন্তাগুহা৷ 


গুপ্রযুগে মগধের সঙ্গে ভারতের বাহিরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্বান থাকার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তখন ভারতীয় বহিবাণিজ্যের শুভমুগ। ৩৫৭ হইতে ৩৭১ খৃঃ অব্দের মধ্যে বাণিজ্যাদি 
বিষয় লইয়া অস্ত: দশ বার চীন রাঙ্গদূতেরা ভারতবর্ষে গমনাগমন 
করিয়াছিলেন। ফাহায়েন হইতে আরস্ত করিয়া বহু চীন পরিব্রাজক 
ভীর্ঘ দর্শন ও বৌদ্ধপাস্ চর্চার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন এবং বআরধ্যাবর্তবাসী বহু বৌদ্ধ 
পণ্ডিত চীনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮০ পৃঃ অন্দে কুমারজ্গীবের চীনগমন এ সম্বন্ধ 
হিন্দুস্থানের বৌদ্ধগণের প্রথম প্রচেষ্টা । ৪৩১ পৃঃ অস্ে কাশ্মীরের মুবরাঙ্গ গুণবর্ম্মা জাবা দ্বীপে 
যাইয়া তৎদ্দেশবাসীগিগকে বৌদ্ধধর্্মে প্রবন্িত করেন। তংপূর্কো তথায় হিন্দু পরিব্রাঙ্গকগণ 
উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 'অন্দস্তা চিত্রে আমরা দেখিতে পাই পারন্ত রাজদূত সমাট পুলকেনীর 
নিকট দূত পাঠাইতেছেন। রোমের রাজ্দার নিকট ৬৩৯, ৩৯১, ৫৬১ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ তিনবার 
মগধের রাজদরবার হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, ইহার প্রযাণ আছে। 

ভিনগেণ্ট স্মিণ বলেন, ছিন্দু মুদ্রায় দিনারের উল্লেখ দৃষ্টে এই কথা প্রমাণিত হইতেছে 
যে, এই দিনার শব্দ হিন্দুরা রোমানগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শব্দটি 
ল্যাটিন “দিনাবিদন" শব্দের রূপান্তর । কাশ্দীরের রাজতরঙ্গিনীতে দিনার শব্দের উল্লেখ 
বহস্থানে পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত আমাদের বলিবার উপায় নাই যে রোমানেরা বা শ্রীকগণ 
হিন্দুদের কোন খণ বহন করে, সেই দাগ ভাহারা সংগোপন করিতে চেষ্টা করেন । অবস্থা 


বিদেশের সহিত স্। 






তে পাইতেছি, ইহার উত্তরে হয়ত ভীহারা বলিবেন, মহাভারতে ও শব্দ 
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নিশ্চয়ই পক্ষি্ত হইয়াছে। এই *্প্রক্ষি” শব্ব-দ্বারা যত কিছু অযৌক্তিক, অসত্য ও 
অলীক তাহা শোধন করিয়া লওয়া যায, প্রদ্থভা্বিক সন্ধান ব্যাপারে এই শব্দটি পঞ্চগব্য 
স্থানীয় । 

এই যুগে গ্রীকগণ হইতে ৰে হিন্দুরা স্বোতিবিস্তার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ ফলিত জ্যোতিৰ সঘন্ধীয় কতকগুলি বিবয়_"সামুদ্রিকীণ, 
সমুদ্র পাড়ি দিয়া এই বিষ্ঠা আসিয়াছে এই জন্য ইহ! সামুদ্রিকী। 
লৌকিক প্রবাদে বাহা শোনা যায় তাহাতেও ফলিত জ্যোতিষ বে 
এদেশের নন তাহার প্রমাণ আছে। বরাহমিহির অনেকগুলি গ্রীক শব্দ তাহার গ্রন্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন এবং সার্দ্যভটও গ্রীক প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ‘পনফর,” ‘আপোক্িম,” 
‘ত্রেকাপ,' “মদ, হন্মিহ!’ প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতিষের করবেকটি শঙ্ক যাবনিক। কিন্ধ ভাহারাও 
হিন্দুদের নিকট গণিত ও জ্যোতিবিস্তার অনেক কথ! লইয়াছেন, 
তাহার '্ননেক প্রমাণ রহিয়াছে। বর্য্যভটের ছাত্রগণের মধ্যে 
প্েচ্ছ ছাত্র কতকাট ছিলেন, তাহার 'দশগীতিকা পরিশিষ্ট' নামক জ্যামিতির গ্রন্থে তিনি 
পিখিয়াছেন :--“সংপ্রচ্যারস্তে ক্েদ্ধান্মেবাসিনামববোধার গোলমেবাণুস্যতি।” বীঙ্গগণিতের 
অনেক কথা গ্রীকেরা ার্ধটের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেকালে হিন্দ, 
পণ্ডিতের! কত উদার ছিলেন_তাহা গর্গাচার্যোর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়: 


আকিগোর নিকট খণ। 


খক্ষদিগের উপরে এভাৰ। 


পয়েচ্ছা হি ববনান্তেমকু সম্যক্‌ শাস্্মিদং স্থিতস্‌। 
শ্ববিবতেংপি পৃজান্মে কিং পুনর্কোৰবিদ্দিজঃ ৪” 
রেখা গণিত শাঙ্স ছিন্দুদিগেরই উদ্ভাবিত । বচ্জকুণ্ডের আকার লইয়াই এই বিস্তার প্রথম 
'অঙ্জনীলন হয়। হয়ত কোন রাজার খেয়াল হুইল যে বক্সকুণ্ডের আয়তন ঠিক থাকিবে 
কিন্ক উহ! বৃত্তাকার বা! 'অষ্টকোশ হইবে, সুতরাং যজ্ঞকর্তা খবিকে চতুক্ষোগ কুণডের 
সমান করিয়া বৃত্তাকার, অষ্টকোণ বা অন্ত কোন প্রকার কুণ্ড নিপা করিবার সমস্তা 
পুরণ করিতে হইল, এইভাবে বৃত্ত =চতুক্ষোপ, বা চহুক্ষোণ = অষ্টকোশ, জ্যামিতির এই 
সকল স্থত্ লইয়া ভাবিত হইতে হইযাছিল। রেখা গণিতের জন্মকথ! এই প্রকারের। 
মে সকল দেশের যক্তের বালাই নাই সে সকল দেশে এই সব সমন্তার উদয় হয় নাই। 
সার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। সাতটি খৰির নামে সাতটি গ্রহ আছে। খৰি শব্দ 
ছিন্দুন্থানীরা এইভাবে উচ্চারণ করে 
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বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্তা গুহা ২৪৫ 


সঙ্গে তাহার সখন্ধ ছিল এবং হিন্দুরা জীবন্ত মহামানবের কতা চারিদিক হইতে যাহা কিছু 
ভাল তাহ! আত্মদাৎ করিয়৷ বড় হইয়া! উঠিয়াছিলেন। পরের উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু নিজকে পরান্করসে হারাই! ফেলেন নাই। তাহাদের অপুর 
নাটকগুলি সর্বদা অভিনীত হইত। কিন্তু অনেক সময় প্রশস্ত প্রাঙ্জনে পট-পরিবর্ত্ন 
পূর্বক দৃশ্ঠাবলী দেখাইবার ন্মবকাশে যে খানিকটা সময়ের জন্য দর্শকদিগকে ন্সবসর 
দেওয়! হইত, সেই সময়ে কোন নসংশ-বিশেব ন্মভিনীত হওয়ার পর আড়াল দেওয়ার উপযোগী 
ভাল কোন উপায় ছিল না, হয়ত বা সেই অবকাশে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে যাইয়া অভিনেতারা 
বেশাদি বদলাইতেন। উক্ত রূপ কোন কারণ বশত: গ্রীকদিগের নিকট তাহার! "ঘবনিকা” 
পাইয়। থাকিবেন। কথাটির মধ্যেই পণ স্বীকার আাছে। প্রাচীন নাটকের আধুনিক সংস্করণ 
যাত্বায়ও "যবনিকার” কোন স্থান নাই, সুতরাং ইহা দেশজ নন বলিঘাই অশ্মিত হয়। 
এই গুপ্ত যুগে নানাদিকেই ভারতের অপুর্কা উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল। কলাশিয়ের 
সমস্ত চিহ্ন লু হয়! গিয়াছে: ন্যার্যাবর্ত ছিল সকল দেশের সেরা, এখানে কতই না চরম 
চাকুশিল্ের নিদর্শন ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। তবে দক্ষিণের 
সার চিল হস গিরিগুহার বার যে চিত্রগুলি বিশনান, কোন ভাগো 
তাহার বিলোপ হয় নাই। এই গুহা চিনরগুলির মধ্যে ১৬ নং এবং ১৭ নং চিত্র অতুলনীয়, 
বিয়ের সিংহল 'অভিবান--চিত্রগুলির মন্যমশি। ইহাদের যধ্যে শ্রেষ্ট চিত্রগুলি পঞ্চম 
শতান্ধীর। ভারতীয় চিত্রকলার এইগুলি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। খুব সম্ভব ইহা হইতে গদি 
শ্রেষ্ঠ কিছু করনা! কর! যায়, তাহা! নিশ্চই সআর্্যাবর্তে ধ্বংস পাইয়াছে এবং নালন্দা বিহারের 
শিল্প তাহাদের শন্তম ছিল। বড় বড় বদি, নবনারী অঙ্গের নানার লাঙ্ক ও মনমোহন 
ভঙ্গিমা, ফললতার বিচিত্র পৌষ্টব এ সমস্ত অন্দস্ত! চিতরগুলির উপর এক স্বপরকৃহক বিস্তার 
করিতেছে চিত্রকরদের সংযম সাধারণ ছিল, তাহারা এক একটি রেখার যে ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, বহু রেখার সাটলতা উপস্থিত করিয়াও এখনকার চিত্রকর সেই সাধনার পার্মে 
দাড়াইতে পারিবেন না। গৃহস্থ রমণী বাহির হুইয়াছেন বুদ্ধকে ভিক্ষা দিতে--ঠাহারা ভিক্ষা 
দিতে ভুলিয়া গেলেন, সেই সানসসরোবরের শ্রেষ্ট কমলের মত প্রশীস্ত মুখমগুলের দিকে 
চাহিরা রমণী ও বালক নিশ্চল ভাবে চাহিয়া! রহিলেন, কি জন্ত আসিয়াছেন কলিয়া গিয়াছেন, 
শিশুর হাত হইতে ভিক্ষার দ্রব্য পড়ি! গিয়াছে। ম! ও ছেলের দৃষ্টির ইঙ্গিতে পটে 







₹ আধ্যাস্ম রাঙ্দ্যের এক অপূর্ব সম্পদ ফুটিয়া উঠিযাছে। কোন কোন চিত্রসমালোচক বলিয়া 


“থাকেন রেখা-দবার! দূরত্বের ভাব বুঝান মতি অল্প দিনের আবিষ্কার । অজস্তার চিত্রে পালঙ্গে 
_ সমাসীন রাজ্গার পার্শবর্্ী পরিচারকদের একপ ভাবে খ্যাকা হইয়াছে, যাহাতে চিত্রকর যে রেখা 
জরি 
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২৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রতোক রেখা অন্ধে শক্তিমত্বার পরিচয় আছে, কোথায় দ্বিধা বা ক্ষীণশক্তির প্রমাণ 
নাই। রংএর খেলার লাবশ্যে চক্ষু মৃত্ধ হইয়া! বায, অথচ কোন স্থানে অতিরাগ বা বাহুল্য নাই। 

ঝান্দী জেলায় দেওববে পাথরের উপর গপ্তযুগের বে শিল্প পরিচয় আছে, তাহাই বোধ হয় 
প্রস্তর কারুকার্ধ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । বধাতবমর্হি এই সময়ে খুব উৎকৃষ্ট হইত। দিল্লীতে 
সমুদ্রপতপ্ধের ঢালা লৌহের বে স্তন্ত আছে তাহা এফুপের শিল্পকারদের বিশ্ময়। তামার 
উপর ঢালাই করা কাজ ওঁ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। নালন্দাতে ৮* ফিট উচ্চ 
বুদ্ধের এক তামমুত্তি বট শত্তান্দীতে নি্ন্মিত হইয়াছিল এবং স্থল্তানগঞ্জে প্রাপ্ত ৭২ ফিট উচ্চ 
একটি অতি সুন্দর বুদ্ধনুত্তি গুপ্তঘূগে নির্স্মিত হইয়াছিল-_তাহা! এখন বারমিংহাম্‌ চিত্রশালায় 
রক্ষিত। গুপ্তযুগের একটি পরস্তরস্ত্ভের প্রতিলি্ি ভিন্দেণ্ট ন্মিখ তাহার প্রাচীন ছিন্দুযুগের 


হারে মেয়েরা এখনও গৃহের ফেলে নানারপ চিত্রান্চন করিগা থাকেন; শৌত্ধ বিহাৱে তিদুদের হাতের কাজ এই 
সির ঘৰিও আবার চিন চমৎকার জপ উৎরাইছা বিরাজ, তথাপি আটীন চিত্রের রীতি হিসাবে 
ই সঞ্চল৷ চিত্র আশ চিত্র নহে খৌসধ কু কঠোর সংখম ও নো চিত সরলত| ই সকল টিকে নমগ্ত 
করিয়াছে, কিন্ত চির বলিতে প্রাচীনেরা খাহ। বুনিতেন তাহার অনেকটাই নাক ও নারিকা লইয়া। তাহাবের 
পীলারিত মাধুরী, গেমোংসৰ, লা ও গৌ খোদ হস্তে খাপ) করা হার না। বৌদি নানক 
শোগৰিরত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাক্টী। নঞনারীর চপ্রবলীলাই জগতে চিত্রকরকে শেঠ প্রেরণ! দি! থাকে, তিন 
লেই গা কোগার পাইবেন! নরখারীর দিলনের বঝো যে জপের সন্ধান বেগে, চিরকোৌযাথে দীক্ষিত ভু 
তাহা জানেন না। থচরাং হার চিত্র-সম্পনের ব্তাবনীর চষৎ কারিক্ব-সন্কেও তাহাতে যৌন প্রেমের বান! নাই। 

বাহন ৰলেন--“এৰবত-চিত্ৰিৎ তিনি, ছিনি বাতান্দোলিত তরঙ্গের লীলা-চাকলা, প্র্থলিত অপির সহ! 
ভাবত গীতি বিজ দে বীর বিফ যী হইতে পিন লিগা (+ তরঙ্গ িশিখাধযং 
বৈধর্য্বরাৰিকদ। বাড তা! লিখে বস্তা বিল; স তু চিত্রৰিৎ 3") “তিনি শরীরের নানাস্থানের মাংসপেশী, 
ও অঙ্প্রভাঙ্গের নতোরত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহা আভালে বুস্াইবেন কিন্তু অস্থি ও শিরা দেখাইবেন না, কারণ 
একটু ঘুরে শিরা ও অসি বগ হয় ন! এবং চিত্র একটু হুর হইতেই দেখিতে হয়। শরীরাধরবের ওত ভাবের 
ঘাত তিনি আভালে সেই সকল বুঝাইবেন।* যাহছের চোখ আঁকিবার কোন সাধারণ নি নাই; একই চকু 
অৰস্থাতেৰে নানাজাৰ প্র করে; যোগ সাধনের নমে চু ছুটি বহুৰ মত হয, পুর ও নারীর লালনাঞ্জনিত 
বি॥ সমে চু. মতততর বত বেখাত, নির্বিকার পরনের চু নীলোৎগল পত্রের কার হয, রোমান চু 
ৰত রকিব নিবন্ধন পত্রের] মত এবং কুক্ ব্যক্তির চকু শশকের চক্র মত দেখার। এইকপে রক ভিন্ন 
'অবহাকেদে চক্ষু নানা ভাদ প্র করে। জপখোশানীর “বান কেলি-কৌমুরী"র পরস্থাধবায় ‘কিল-কিডিৎ 
ভাবের নিশা চুর এই কপার অতি কবিবপ্ণ ভাবায় নিত আছে। 

নরনারীর পুরাণে উচয়ের চগু উভয়ের মধ্যে নিত্য বে অত্যাস্চর্যা জপ আবিদ্ধার করে তাহা বৌদ্ধ-দিহারের 
চিত্রে বিঃল। নুষণহীনা হইলেও প্রেমিক প্রেমিকার অগ্শ্রভাঙ্গে অপাধিধ তুৎণ আবিষ্কার করেন (*অঙগাগ- 
বিভা কেনচিছুগাৰিন।। বেন তৃষিতৰন্াতি তু তি কথ্যতে ॥")। নিরাভরণ-দেছে বিনি ব্রণের 
পাতি হিতে পাংরন সেই চিত্করের তুলি সার্থক বে বেখা-পাতে অর দেহে জপের-খেলা খেলিতে খাকে, 
তার জিকরের কাতার শে নার্ঘকতা। সাত তাহার জেলের সহ অন্তর অষ্ট র বিকার করেন, 
চিকরকে বাৎসল্য অঙ্কন করিতে হইলে সেই কূপ-রেখা-পাত আর্ত করিতে হইৰে। এক কথার চোখে 
রথের অর পরিলে মে রূপচ্ছটা বিকৃত হয়, চির তাহার চিত্রে সেই ৰেখাপাত করিবেন। 














ভি 


বাহিরের সঙ্গে আদান-প্রদান, অজন্তাগুহা! ২৪৭ 


ইতিহাসে দিয়াছেন_তাহাতে ফুলবতা ও মহমুত্ধির নান! বিচিত্র ভঙ্গী কম্পিত হইয়াছে। 
এই প্বযুগের যাহা কিছু সাহিত্য বিজ্ঞান ও চিত্র সম্পদ তাহা বান্গল! দেশের পল্লীতে 
পল্লীতে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। 'মামরা আর্ফ্যাবর্তের প্রাচীন সভ্যতার যতটা উত্তরাধিকারী, 
অন্ত কোন প্রদেশবাসী ততটা হয় নাই। মৌধ্য ও গুপ্তযুগের সভ্যতা ও উচ্চচিস্তার ধারা 
সমস্তই বাঙ্গলায় কি পরিষাশে আসিয়াছে তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইব। যাহা কিছু 
মগধে ছিল তাহা গৌড়ে আসিয়াছে, গৌড়ের ধ্বংসের পর তাহা! বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে,_-যেমন করিয়া কোন বিত্ত ভাঙদিযা পড়িলে তাহা হইতে রক্ত ও 
মুক্তা নিকটবর্তী স্থানে ছড়াইয়া পড়ে । শুপ্রদের সমর হইতেই মগধ -গৌঁড়রাজোর অন্তর্গত 
হইয়াছিল বলিয়া আমাদের পূর্ক্দোলিখিত "মধ্যমনত্রীদূলকলণ” নামক প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত 
হইয়াছে। এই খপ্তরাজাদের মগৰ সর্কদ! “গৌড় মাগধ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 
গৌড়তন্ত্ের একটি অঙ্গ ছিল মগধ। পরবর্তী গুপ্ত রাজার! বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! 
গৌড় স্বাধীন ভাবে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। 


মৃ ও নিয় মত্ত দেখিতে একঝাপ ; কিন্তু চিত্ৰিত এই ছে প্র “পট করিয়া বেখাই নিজকে 
দিত এবং তকে মৃত বলি বুষ্যাইবেন। একটি শবে পারে নিজিতেহ বেৰ স্বাস পরথথাস পবন বু্াইযা 
দি বুঝাইবেন ("হণ চেতনা সৃতি নিছোগতবজ্াগঞক : করোতি স চি") 
দিতে চিজ “দখল ইৰ * প্রতীয়মান হইবে। নাক-ারিকার চিত্রকেই অনেকে সর্বোচ্চ স্বান দিযাছেন। 
এট পাব চিত্র আধ্যাৰ হইতে বিগ হইযাচছে। বহুপরে দশম ও একাৰশ শভাখীতে খেলুাহ ও 
কুৰনেখরের মন্দিরে বে-সকল নাগক-বারিকার চিত্র দৃ্ট হয় তাহা ন্াছিুগের জপরেখাকিত বিপু চিন্ররীতির 
কথা মনে জাগাই়| বো এই রীতি বাপ শতাখ্ীতে তিক্র্সের ঘোর প্রতিবার পপ খৌন মিলনকে মন্দির- 
গাতে বীজ্তৎস করিঝা দেখাইযাছিল। তখন বাংসায়ন দুগের (টির তৃতীয় শতাত্থী) সেই রাপ-রেগা একান্ত চুল 
ও ছঃসহ হইয়া উঠছিল বানান চিযপিজকে কলাশিরগুলির মধ্য সর্বোচ্চ স্থান দিযাছিলেন (সখা সুমেরঃ 
পরব লগানা: বখাওজানাং গর: প্রধান: ॥ বন্ধা নযাপাং পরব: ক্ষিতীপত্তখা কলানামিহ চিক: ॥" )। 

যখন কিচু এফেশ হইতে দুরীস্কৃত হইল এবং হিন্দুর প্রাচীন আধর্শ কতক পরিমাণে পুনরায গ্রহণ করা 
হইল, তখন পরশযী কুলের চিত্রটি আর তেমন জপ ও লাবণা-বেখা-সংগুু হইতে পারল না। কতকগুলি 
উমা হের সাতে সে চেষ্টা রত হইগাছিল, কি মনও বৈৰ জপাত্িসারের পৰে এই ভাবটি সাক জর 
হইয়াছিল, বিবদীদের সআক্রমণে এবেশের ভন ও ডিবি বিন হওয়াতে সেই নায়ক নায়িকার প্রেমলীলা আর 
কলাবিদার নিষয্ীকূত হইতে পারিল না (১০৯ বাং চৈত্র মাসের ভারতে দাস রায় বহাশযের ভারতীয় 
চিত্রের বৈশিষ্ট সন্ধে প্রবন্ধ হবা ) । চিত্রকলা সম্বন্ধে বাংস্তাগনের নিরলিবিত পক স্মরটীয _ 

* রেখাং পতন ব্তনাক বিচষপাঃ। 
সিয়ো তৃষণমিজ্ছন্ি ব্ণাচযামিতৱে জনাই ॥* 

[ 'আচাখ্যাগণ রেখার প্রশংসা করেন, রষণীগণ ক্জন্ধারের পক্ষপাতিনী, ইতর ব্যক্তিরা বর্ণের চাকচকা 

লিগ সহ গাৎস্াযনের মতে চিন্রবিত্ার ছয়টি পরাতে, প্রমাণ (গঠন ও আফ্বৃ্ি পরিমাণ শুদ্ধি), 


_ ৰ, লাৰা, গোলনা, সাৰ, খৰিকাত ।] 
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নবম অধ্যায় 
প্ৰথন পন্লিচেচ্ছাদ 
পালসাত্রাজ্য, মৎস্যন্যায় 


“ষোগীপাল, ভোগীপাল, যহীপাল গীত। 
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত ॥” 
_ চৈতন্ত-ভাগৰত, অন্ত্য । 


বৃহত্তর বাঙ্গলা ছাড়িয়া এবার আমরা খাস বাঙ্গলা মুলুকে আসিয়া! পড়িব। পাল ও সেন- 
যুগ খাস বাঙ্গলার। শোরধ্য ও গুপ্রযুগের যাহা কিছু নিজন্থ তাহ! শেষের ছইযুগে বা্গলার 
নিঙদপ্ব হইল। 

অষ্টম শতান্ধীর শেষ ভাগে আর্্যাবর্ত কোন প্রধান সমাট্‌ বা একচ্ছত্র যহীপতির 
রাঙ্গদণ্ডের আরম হয় নাই। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর বিপুল মোগল সাজার স্থান 
ধ্যাবর্ত তখন শতধা বিভা, ক্ষত্ৰ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রধণ্ডে পরিণত হুইয়াছিল। 

বঙ্গদেশের অবস্থা কবি সন্ধ্যাকর তখন মণত্রস্তাঘের সঙ্গে তুলনা! করিয়াছেন। বড় মৎস্ত 
যেরূপ ছোট মৎস্তকে ধরিয়া খার, বঙ্গদেশে সেইরূপ ছোট ছোট জমিগারগণ ছোট ছোট রাজার 
গ্রাসে যাইয়! পড়িতে লাগিলেন। সর্বত্র অরাজকতা, নিপীড়িত 
প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে কোন বলবান্‌ ভু প্রসারিত হয় নাই, 
তাহার! চক্ষে “কাঞ্চনবৃক্ষ" দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িল । [সংস্কৃত কবিদের কাঞ্চনবৃক্ষ 
বঙ্গের প্রাদেশিক নাম “সরবেকুল" ] বৌদ্ধ এতিহাসিক তারানাথ এই সমরের সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, “উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্াদেশের আর পাচটি প্রদেশের বিভিন্ন অংশে প্রতোক 
ক্ষত্রিয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এবং প্রতোক বৈপ্ত পার্ববন্ধী হুভাগে আপন আপন প্রাধান্ত 
স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না” 

তারানাধ আরও লিখিয়াছেন “সগৌড়দেশে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্রী পরবর্তী 
নির্বাচিত রাজাকে গোপনে নিধন করিতেন। এইভাবে তিনি বহু রাজার প্রাণ সংহার 
করিয়াছিলেন।" কথাটা উপগন্পের মত শোনায়। তবে ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, বিধবা রানীর 
সহিত মঙ্িবর্গের যড়ৰস ছিল। তাহারা কোন স্থায়ী রাজাকে সিংহাসনে অভিযিক্ত করিয়া! 


খা তাৱানাখের বর্ণনা। 


টি? 


© 
গোপাল ও ভাহার পূর্ববপুরুষগণ ২৪৯ 
স্বীয় স্বীয় প্রভাব ক্ষুণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। হিলিই সিংহাসনের দাবী করিতেন, 
ক তাহাকে তাহার! বাধা দিতেন না। কিন্তু গোপনে রাণী তাহাকে রাত্রিকালে বধ করিতেন। 
*_ শৃতরাং রানা হওয়া একটা বিভীষিকায় জড়াইস্বাছিল। ধাহারা রাজবংশে জন্মিযাছিলেন, 
উপযুযুপরি তাহাদের কয়েকজন এইভাবে নিহত হওয়ার পর অনেকদিন রাজ হইবার নত 
কেহ আর অগ্রসর হন নাই। এই সমন *বাদ” নামক এক জননায়ক কতকদিনের জন্ত 

রাজা হইযাছিলেন, নার্যধু্ীসূলকমে-_ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

রাজলগ্মী কাহার তুঙ্গ অবলম্বন করিবেন? রাজকুলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবার 
তিনি বিশিষ্ট এবং যোগা দুঙগশ্রর করিতে উন্নত হইলেন ; সন্মিলিত প্রজার! অরাজকতা 
নিবারণের উপার উত্তব করিলেন। মিনি সর্ধাপেক্ষা যোগ্য প্রজারা 
খালা গাদললাগ। ্াহারই ললাটে রাজচিলাছন লিখা দিল এবং কে বিমল 

+" দোলাইয়া দিল। এই ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি গোপাল। 


ছ্িতীন্ম পৰ্রিচেছদ 


গোপাল ও তাহার পূর্ববপুরুষগণ 


গোপালের পিতামহ দয়িতবিুকে “অবনীপাল কুলের সর্বোৎকৃষ্ট বংশধারের বীজপুরুষ” 
বল! হইযাছে। পাল-বংশীয় নৃপতিগণের তিনি বীজপুরুষ ছিলেন, তিনি "স্বি্া-বিগুদধ” 
ছিলেন। বেদ, বেদান্ত, ধর্সশাজ্র, পুরাণ, মীমাংসা, সায়, 'আয়র্কোদ, 
খাদ হরে, গন শাহ সর্থশাস্র প্রকৃতি বিদায় ৰিনি কৃতী হইতেন, 
তাহাকেই “র্কমবিভা-বিশুদ্ধ" বলা হইত। দৱ্িতবিক স্থৰী সমাঙ্গে খ্যাতিলাত করিয়াছিলেন। 

Nv এই বংশের আদি নিবাস ছিল__ উত্তরবঙ্গ, বরেন্তূমি। 
'1 এই পত্তিত-বরের পুত্র “বপ্যট" ছিলেন যোদ্ধা। সেই ঘোর অঅরাজকতাপূর্ণ চৌরদহ্া- 
অধ্যুষিত বঙ্গদেশে তখন পত্তিতের পুত্রকেও শাস্ত্র ছাড়িয়া অত্র খরিতে হইয়াছিল। 
কপ তামলেখের ভাষায় বপাট ন্মরাতিনিধনকারী ও কর্ম্কুশল বলিয়া 
লাই! বণিত হইয়াছেন--"তাহার বিপুল ্ীন্রিকলাপ সসাগরা বস্ধরাকে 
অনুমিত হয় ‘ৰপ্যট’ পৈজিক শা্ৰচ্চার ব্যবসায় ছাড়িয়া 








ভি 


২৫০ বৃহৎ বঙ্গ 
বীরত্ব দ্বার! কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি নানাগ্থানে “জযন্তদ্ভ* ও “দুর্গ” প্রভৃতি 
নিশ্ষাপ করিয়া ধরাতলে সেই কীষ্ি ও বীরত্বের চিহ্ন রাখিস গিয়াছিলেন ।” ন্মৃতরাং বপাট 
হইতেই এই বংশ বিত্তশালী ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 
গোপাল বপাটের পুত্র । অন্যান ৭৪, খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে অরোহণ করেন। লামা 
তারানাথের মতে গোপাল ৪৫ বংসর রাজত্ব করেন। তাহা! হইলে ভাহার রা জত্ব ৭৮৫ খৃঃ 
অন্দে শেষ হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। 
রাখালদাসবাবুর মতে গোপাল 9৫০-9৯* অন্দের কোন সময়ে 
রাজা হইয়া ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। রাজ! হইবার পূর্বেই শীসনভার অনেকটা 
ভাহার হাতে ছিল, এইজ তারানাথ তাহার ৪৫ বৎসর রা্গত্থের কথা বলিয়াছেন। তিনি 
নিশ্চয়ই বন্দদেশের ঘোর অরাজকতার সময় বহু দস্থয ও অত্যাচারীর গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, 


গোপাল ৭৯৮৮ শ্ঃ। 


প্রজাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, এবং যেখানে প্রবলের অত্যাচার ও ছুর্কালের 


দলন হইত, সেই স্থানেই অভয় পব্দ উচ্চারণ করিয়া ধাড়াইতেন। গোৌড়মণ্ডলে তাহার 
সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিল না; নতুবা যিনি একজন সামানত তৃত্বামীর পু, এবং এক 
পণ্ডিতের পৌত্র ছিলেন, সেই মধ্যবিস্তকুলজাত (চক্র, স্ধ্য প্রভৃতি বংশের কেছ নহেন ) 
একজনকে গৌড়বাসী সকলে মিলিয়া রাজপদে বরণ করিবেন কেন? তাম়লিপিতে লিখিত 
হইয়াছে, "পরকৃতিপুজ্জ ইহাকে রাঙ্গলন্মীর প্রসারিত কর গ্রহণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং 
ইনি একশ যশন্বী হইয়াছিলেন যে, দিম্মগুল-প্রসারিত পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎঙ্গাই তাহার 
শের স্থায়ী ধবলতার সঙ্গে তুলিত হইতে পাঁরিত।” উত্তরকাঁলে যখন ইহার বংশ 
গোড়ে হুদুঢজপে প্রতিষ্ঠিত হইঘাছিল, তখন স্তাবক পণ্ডিতের! এই বংশের সঙ্গে সষ্যবংশের 
একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা পাইরাছিলেন। 
বৈদ্ধদেবের সম-সাময়িক সন্ধ্যাকরনন্দী যখন রামপালকে রামচঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিতে 
যাইয়া এক বৃহৎ কাবা রচনা করিয়াছিলেন, তখন বৈছদেব যেটুকু বাকী ছিল তাহাই 
পালগণের আনি সঙদ্জে বা পুরণ না করিবেন কেন? তাহার প্রশত্তিতে রামচন্রের ভার 
oh পালরাজকেও সর্য্যবংশোস্তব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্ত 
পূর্ববর্তী জনশ্রুতি এই মে ধৰ্মপাল সমুভকুললাত। একথা ধর্সমঙ্গল 
কাব্য-গুলিতে পাওয়া যায় এবং সনধ্যাকর নন্দীও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাখালগাস- 
বাৰু বলেন যে যখন এই হই ভিন্ন ছিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্থ বিভিন্ন যুগের প্রমাণ মিলিয়া 
যাইতেছে, তখন ধৰ্মপাল সমুত্রকুলজাত একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; 
ইহাই তাহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত । পালগণের আরিপুরুষ যে বঙ্গোপসাগর বা ভারত- 
মহাসাগরের খুঁরসজাত পুত্র, তাহা তাপ, শৈল-লেখ কিংবা যে কোন “বিশ্বাসযোগা স্থানে 
লিখিত থাকিলেও উন্মত্ত ভির কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না হয়ত এই অঙ্ঞাতকুলশীল 
পালবংশ প্রাচীন কোন যুগে সমুত্র পাড়ি দিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এই 
নশতিটি সেই ইতিহাসের একটা দুরাগত বিরুত পরতিধ্বনি। রাখালদাসবাবু সমু 
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ওঁরসে পালবংশের আদিপুরুষ জন্মিয়াছেন, এই নত গ্রহণ করিয়া সাহার বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাটি উপহাসাম্পদ করিয়া ফেলিরাছেন। ( বাঙ্দলার ইতিহাস, ১ম ভাগ ১৩০+, 
১৬৭-১৬৮ পৃঃ । ) 

বালা দেশকে অত্যাচার হইতে বিনুক্ত করিতে গোপালকে যে বহুবধব্যাপী যুনধবিগ্রহাদি 
করিতে হইয়াছিল, তিবরতবাসী তারানাথ তাহা! লিবিয়াছেন। " After seven years 
Gopal who bad been elected king managed to free himself and obtained the 
kingdom” (Cuningham's Survey Report, Vol. XV, DP. 148)। নারায়ণনেবের 
তান্রশীসনেও গোপাল কর্তৃক কামাচারগণের দৌরাস্ম্য নিবারণের কথা উল্লিখিত আছে। 
মনে হয় গৌড়দেশে শাসন-শৃলা আনয়ন করাই গোপালের প্রধান প্রচেষ্টার বিষয় হইয়াছিল, 
তিনি গৌড়দেশে সম্যক অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; দীর্ঘকাল নানা যুদ্ধ বিহে 
পারদিত| দেখাইয়া তিনি রাঙ্গরূপে নির্বাচিত হইরাছিলেন।  গোঁড়রাজয নিষ্কণ্টক 
করিবার পর তাঁহার আর বেনী কিছু করিবার ছিল ন|। কথিত আছে, তিনি রাজ! হইবার 
পূর্বেও ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রঙ্গাদের অন্থরাগ ও মৈত্রী লাভ করিরাছিলেন এবং গাহার 
রাজত্বকালে তিনি জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞান প্রচারিত হয়, তচ্ষন্ত চেষ্টিত ছিলেন। 
পূর্বের উল্লিখিত তা্রলিপিতে উল্লিখিত আছে তিনি চিরে রাজ্য মধ্যে চিরশাস্তি সংস্থাপিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, -“শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং ।” 

দেবপালের তামলিপিতে গোপালকে বিনয়ীদের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলা হইয়াছে। 
সমুত্রান্ত গৌড়দেশ জয়ের পর পার বুদ্ধের প্রয়োজন নাই” ইহা! মনে করিত! তিনি তাহার 
* মদমন্ত হাতীগুলিকে রথ-যুপ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। উক্ত লিপিতে বল! হুইয়াছে যে 
তিনি রগ-ত্তীগুলিকে পুনরায় বনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তাহার! আনন্দা্রপূর্ণ চক্ষে বনে 
যাইয়া তাহাদের স্বগণদের সঙ্গে পুনরায় মিশিতে পারিয়াছিল। দেবপালের তাম়শাসন হইতে 
আমরা জানিতে পারি, গোপালদেব সমাজ সংস্কার করিয়া ব্রাহ্ধণাদি বর্ণকে স্ব স্ব কর্মে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তৎপূর্বের ইহারা স্বধর্স বিছা হইয়াছিলেন। গৌড় সগুলেন্র 
ল্লাজাল্লা শ্ুগে শ্মগে শে সমাজ-সংক্ষান্্র কুল্লিক্সাচ্ছেন? 

তাহাই অস্যতস আছি পথ-প্ৰদৰ্শক । 

এই সকল বর্ণনা বারা মনে হয় বে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা "গোপাল" যদিও মহাবীর 
এৰং যুদ্ধনীতি-বিশারদ ছিলেন, তাঁহার সেই অসামান্ত বীরবিক্রম তিনি সংযত করিতে 
পারিতেন। তিনি ছুরাকাক্ষী ছ্দান্ত বীর ছিলেন না, তাহার জড়েছ্ছা অবাধ ছিল না। 
যেখানে দরকার, সেইখানেই তাহার অসি কোবনুক্ত হইত এবং প্রয়োজন-শেষে তিনি 
তাহা কোঁষবদ্ধ করিতে জানিতেন। তিনি বিনয়ীদিগের আদর্শ ছিলেন এবং জনসাধারণকে 
শিক্ষা দেওয়া তাহার প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। এই সকল গুণ পিতামহ দযিতবিষুর 
পৌত্রের যোগায। প্রকৃত পক্ষ নর চরিত াহাস্মোই তিনি প্রান এবং প্রদানের 
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কিন্তু তাহারা মধ্যাহ্ন ভাস্করের তেঙ্গকে ছয় করে। গোপালের চরিত্রে এই বিনয়- 
মাধুরী ছিল বলিয়াই তিনি সর্বজন প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি রণ-হস্তীগুলিকে পর্যন্ত 
যুদ্ধান্তে তাহাদের অরণ্য-দীবনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
সর্কা্গীৰে তাহার দয়া ছিল,__এই সামাক্ক কথায় তাহার মহাম্ুভবতার পরিচর্ন পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ ধৰ্ম্মে যে জীবে দরার নীতি শিক্ষা দেয়, এই ব্যাপারে আমর! তাহারই দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাই । 

বপাট বা দয়িতবিষ্ণুর পদ্নীদের উল্লেখ নাই। গোপালের মহিষী যদিও ইন্দ্রের শচী, 
অগ্নির স্বাহা, শিবের সর্কানী, কুবেরের ভদ্রা ও বিক্ণুর লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিত হুইয়াছেন, 
তথাপি তিনি কোন্‌ বংশের মেয়ে তাহার উল্লেখ নাই। পরবর্তী 
প্রায় সক্ষল পাল রাঙ্জারই মাতৃকুল কোন ন! কোন রাজবংশ- 
জাত,_তাম-শাসনে তাহা! সগৌরবে কীন্ধিত হুইয়াছে। কিন্তু গোপাল-পদ্ধী দেন্দদেবী 
বহগুশে গুণবতী হইয়াও বোধ হয মধ্যবিত্ত লোকের মেয়ে ছিলেন, এ জন্ত তাঁহার বংখকথা 
অসথমিখিত রহিয়াছে। গোপাল স্থং ধাবিত গৃহস্ককুল হইতে প্ররুতিপুঞ্জ কর্তৃক সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হুইযাছিলেন, তৎপূর্কেই সমান ঘরে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বিজয়ী 
বীর ছিলেন কিন্ত দিখিঙ্গযীর উচ্চাকাক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি পররাজ্য বিজ্গয় করি! 
একচ্ছত্র মহীপাল হওয়ার বাসনা করিতেন না। গোড়মণ্লের শাস্তি আনয়ন কর! গাঁহার 
উদ্দেশ্য ছিল-_সেই শান্তির আবির্ভাবের পর তিনি তাঁহার অসি কোষ মুক্ত করেন নাই। 
এফন কি তাহার শত যুদ্ধের সহচর রণ-হন্তীগুলিকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। গোপাল 
৭৪* খৃঃ অন্দে ওদস্তপুরের বিহার স্থাপন করেন। 

৮ অক্ষয় মৈত্ৰেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন থে, 
এখনও বরেন্্র তুমির এক নগণ্য প্দীতে জীভ্রগোপালদেবের সমাধি বিদ্যমান আছে। 
এক জীর্ণ কুটারে দরিজ্র কৃষক কামিনীরা সেই সমাধির স্থতিতে সন্ধাকালে তৈলের ক্ষুদ্র 
আলে দেখায়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে, বাঙ্গালীরা তাহাদের দেশের 
প্রধান গৌরব বস্তির জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কিন্ত বঙ্গের দরিস্রেরা সেই রাজাকে 
দুলে লাই,ফিনি মহাবিপদের দিনে বাঙ্গালী জাতিকে ষতগ্ন্তায়ের অত্যাচার হইতে 
বক্ষা করিয়াছিলেন। 


জ্দদেবী। 





© 
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তুভীহ্ন পরিচেছদ 
ধৰ্মপাল 


গোপাল ছিলেন পূর্ণচন্ত্র_গোড়মণ্ডল আলোকিত করি! বিরাজ করিয়াছিলেন 
ভাহার উদয্াস্ত মহিমান্বিত, উচ্ছল অথচ শান্ত । কিন্তু তাহার পূত্র ধর্সপাল ছিলেন মধ্যাহ- 
পাল ৭৮5১৮ ৰঃ মা্তও- তেজ, বিক্রম ও উচ্চাকাঙ্ার প্রতীক । তিনি গৌড়মগুলে 
অঞ্ধ। ডিঙ্গেট্ট সের মতে একচ্ছত্র রাজত্ব লইয়া ন্ট থাকিবার লোক ছিলেন না। তাহার 
৭৪৮৯০ খু সিংহাসন ছিল বজ্জতুলা দৃঢ়_ষ্ঠাহার বিজয়লক্্ী ছিলেন বজ্জাসনে 
স্থিত, অবিচলিত। 
তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন গৌড়ের চতুদ্দিক্‌ শবাপদগদ্ছুল অরণ্যের 
স্তায়--কে কাহার রাজা কাড়িয্না লইবে, তাহারই চেষ্টা চলিতেছিল। দশনিক্‌ দুর্দান্ত শক্র- 
সৈন্ত-পরিব্যাপ্র ছিল। পুণ্য সায্রাঙ্য ধ্বংসের পর অঅমাত্যগগ 
স্বাবীন হুইয়া সকলেই একচ্ছত্র সিংহাসনের দাবী করিতেছিলেন। 
নর্্দার উত্তরকূলে মালবরাঙ্গ, ( ভোজদেশাধিপ ), উদ্দধিনীরাজ ( অবন্ধীর রাজ! ), মধ্যভারত 
ও পাঞ্জাববাসী কুক ও যদুকুল, ভারতের পশ্চিম সীমানার যবন গ্রীকগণের শেষবংশধরেরা, 
কান্দাহার (গান্ধার) ও ভারতের উত্তরপূর্বরবাসী কীর ও মতস্তরাজা (বর্তমান কা্গরা বা 
আলামুখী) এবং দক্ষিণে মাত্রা (ষঞর) প্র্ৃতি প্রদেশের বৃপতিবৃনদকে ধর্মপালের নিকট 
মাথা নোয়াইতে হইয়াছিল। তাজশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষা়__“এই সকল নৃপতিরা “সাধু” 
“সাধু” উচ্চারণ করিয়া তাহাকে প্রণাম-পূর্বাক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার মঙ্গলাচরণ 
করিয়াছিলেন।" তিনি কান্কুব্সের ইন্্রাজকে পরাতৃত ও 
বিতাড়িত করিব ভাহার আশ্রিত চক্রাযূধকে এই রাঙ্গা প্রদান 
করেন। চক্রায়ুধের অভিষেক কালে ধর্ধপালের সমস্ত সামন্ত রাঙ্গা! উপস্থিত ছিলেন এবং 
বৃদ্ধ পা্চালগণ চক্রামুধের মস্তকে ্বর্ণকলস হইতে অভিষেকের জলধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন। 
ধর্মপালের দিখ্বিলয় অভিযানের কথ! তামলেখের কবি অতিশয় আড়বরপূর্ণ ভাষায় 
লিখি গি্াছেন। দ্ডাচাধ্য গৌড়ীরর রীতি নামক অলঙ্কার শান্্রের যে রীতির উল্লেখ 
টিক্কা করিয়াছেন, এই সকল প্রশস্তি হইতে তাহা! পরিষ্কারভাবে বুঝা 
হ্‌ যায়। উমাপতিধর-ক্ৃত বিজয় সেনের প্রশপ্তি সেইরূপ রচনার 
আর একটা উৎকট উদাহরণ । বর্সপালের দিখিন্ব কাহিনী অলঙ্কারের বাহল্যে ঘনঘটাচ্ছনর 


ধরদপালের সামন্ত রাঙগণ। 


চাযুৰ। 





ভিধানে এ শক্ষের নর্থ দেওয়া আছে “হস্তীর বিরাট্‌ ব্যুহ" । 
Es. 


@ 


২৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ধর্মশালের এই রণ-হস্তীর বিরাট্‌ বাহ যখন কোন বৃহৎ নবী পার হইত, তখন মনে হইত 
সেই নদীর সিকতাহৃমি বহুদূর পর্যন্ত সরিয়া গিহাছে, অর্থাৎ হস্তীগুলি নদীর প্রসারিত 
তটভুমির মত মনে হইত এবং তাহাদের ঘন সহ্নিবেশে চতুদ্দিক্‌ শ্ামায়মান হুইয়া লোকের 
মনে অকাল বর্থাগমের বিভ্ৰম জন্মাইত। তাহার অসংখ্য রণতরী সেতুবন্ধত্থিত সমু 
নিমজ্জিত পর্বাতমালার সমুন্রত-শেখর বলিয়া মনে হইত এবং ধর্সপাল যখন জুদ্ধ হইতেন, 
তখন মনে হইত চতুঃদাগর বেষ্টত তূষণ্ুলে বাড়বানল ছলিয়া উঠিবাছে। গাহার রাঙ্গধানীতে 
উত্তর দেশের রাঙ্গারা, তাহার সখ্যকামনা করিয়া আহগত্য স্বীকারপূর্বাক অসংখ্য অশ্ব 
পাঠাইতেন। তাহাদের খুরোখিত ধূলিতে রাজধানী ধূলরিত হইয়া থাকিত। 

এই সকল বর্ণনার আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত একচ্ছত্র সমাটের একটি উদ্দল ছবি 
দেখিতে পাই। ধর্ক্মপাল গুপ্ররাজাদের সাস্রাঙ্গোর অনেকটা থে অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার গুণগাখ! সর্বত্র গীত হইত, আমরা 
তৎসঘন্ধে পরে আলোচনা করিব। গোপালের সঙ্গে দ্বিতীয় 
চন্রুপ্রের (বিক্রমাদিত্যা) তুলনা চলে, উভয়েরই সংযত বীরত্ব, শান্দিপ্রিত্তা ও ত্যাগ প্রায় 
কিন্ত ধ্পাল ছিলেন সমুতপ্রের সবার, তাহার ক্রোধ ছিল বাড়বাগ্রির মত; একবার 
একবপ। জলি! উঠিলে তাহা সহঙ্গে নিবিতে চাহিত না। ইহার দরবারে যে সকল প্রধান 
ব্যক্তি ও রাজকর্লচারী ছিলেন, খালিমপুরের তামণাসনে তাহাদের একটা তালিকা দেখা 
যায় --সে সকল উপাধির অনেকগুলি আমাদের কাছে এখন হর্ক্দোধা হইয়া গিরাছে--যথা রাজ- 
রাজনক (অধীন রাঙ্গা ? ), রাজপুত্র, রাজামতা, সেনাপতি, বিষয়পতি,। ভোগপতি, যষ্টাধিকবত, 
দওডলক্ধি, দণ্ডপাশিক, চৌরান্ধারণিক, দৌঃসাধসাধনিক, দূতখোলগমাগমিক, অভিত্বমাণ, 
হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্থাধ্যক্ষ, গবাধাক্ষ, মহিযাধ্যক্ষ, ছাগাধ্যক্ষ, মেযাধ্যক্ষ, নাকাধ্যক্ষ, * তরিক, 
শৌ্ধিক, গৌলিক, তদাযুকক, বিনিযুক্ক, চাট, ভাট-_প্রতৃতি, জোকার, মহামহত্তর, 
দশগ্রামিক, করণ, ক্ষেত্রকর, বলাধ্যক্ষ, বলাক ইত্যাদি |, 

এই দরবার যে প্রবল একচ্ছত্র সমাটের, তাহা এই তালিকা হইতেই বুঝা 
যায়। আমাদের বাঙ্গলাদেশ করবিপ্রধান ; গঞ্চ, ছাগ, বৃষ প্রহৃতি জন্ত কৃষির সহায়। 
গোধন রাজাদের একটা প্রধান সম্পত্তি ছিল। সেই ঝখেদের সমঘ হইতে গরু চুরি 
করা রাজাদের একটা নিত্য কথ্য ছিল। স্বরং ইন্দ্র পণিদের গরু হরণ করিতেন | 
বিরাট রাজার গো-গৃহ লই! মন্ত বড় যুদ্ধ বাধিযাছিল, সুতরাং গবধ্যক্ষ-ছাগাধ্যক্ষের পদ 
বহ প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। তাম্শাসনটি 
তৃমিদান সম্পর্ক, সুতরাং ইহাতে রাঙ্োর দৃমিসংক্রান্ত কর্ম্চারীদেরই মাত্র উল্লেখ করা 


+. “নাকাধ্যন্ষ' স্্থ আকাপ-বিভাগের অধ্যক্ষ । এই পাটির রথ কি তাহা বোঝা বায় না। কালিবাসের 
রদুবংশে হান নৃশতিরা সকলেই ব্রচ্ছন্দে আকাশপশে বিচরণ করিতেন খলিযা উল্লিবিত আছে (প্রথম 
অধ্যার)। অবশ্য স্মপরাপর কাব্যসমৃহেও ছাকাশগামী রখের উল্লেখ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। শিল্প শাহেও আকাশগামী 
খের বর্ণনা আছে। আকাশে বাতাঙ্গাতের সত্যই কোন ব্যবহথা ছিল কিংবা এ সমস্তই উপগনপ? 


রাজপুরুষদের উপাধি। 

















২৫৫ 


হই়াছে। রাজাদের বিপুল নৌ-বাহিনীর এবং বাণিজ্যতরণীর অধ্যক্ষ বা রাজকর্ম্চারীদের 
উল্লেখ এখানে নাই। ভারতবর্ষে যুগে যুগে গ্রীক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি যে সকল জাতি 
বিজয়ী হুইয়া 'আসিয়াছেন--তাহাদের ভাষার কতকগুলি পদের উপাধি দরবারে প্রচলিত 
হইয়| আসিবাছিল, এই জন্ত এই সকল উপাধির ভাষা কতকটা জটিল ও ছর্কোধ। 

খালিমপুরের তাষশাসন হইতে জানা যার যে বহারাজ ধর্ধপালের ত্রিতববনপাল নামক 
এক পুত্র ছিলেন। তিনিই ছোষ্ঠপুত্র ছিলেন এবং যৌবরাঙ্গো অভিষিক্ত হইরাছিলেন, বোধ 
হয় ভীহার অকালে পরলোক প্রাপ্তি হওয়ার কনিষ্ঠ দেবপাল লিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
হন। ত্রিহুবনপাল নাম যখন রাজকীয় ₹লিলপত্রে ব্যবহৃত দেখা যার, তখন ওঁ নাম 
পরিবর্তন করিয়া একই ব্যক্তির দেবপাল নাম গ্রহণ করিয়া রাঙ্ছো অভিষিক্ত হইবার কোন 
কারণ দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ধর্মপাল ৬১ বংসর রাজত্ব করেন। রাখালদাস- 
বাবুর মতে 'াহার রাজত্বকাল ৩৫ বংসর। 

ধৰ্মপাল তাহার ন্সন্থগত বিপুলবাহিনীকে নান! ভীর্থ দর্শন করাইরা তাহাদের 
পরলোকের জক পুণাসঞ্চয়ের সহায় হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিকে কেদার- 
ভীর্ে তরণা্দি করিবার সুযোগ দিয়া প্রয়াগে এবং তৎপর বোশাই 
প্রেসিডেন্সীর গোকর্ণ তীর্ে ধর্শ্মকার্া সম্পাদন করাইয়াছিলেন। 
কথিত আছে রাবণ রাজ! এই গোকর্ণ ভীর্থঘে তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 

তায্রশাসনের কবি লিখিয়াছেন, মহারাজ পৃথু, মহারাজ রামচন্্র এবং পুণ্যগ্নোক নল 
রাজ! এখন স্ব্গগত, তাহার! আর দর্শনীয় নহেন। কিন্তু ইহাদের সমস্ত গুণ লইয়! মহারাজ 
ধর্মপাল দেব বিশ্বমান। তাহাকে দেখিলেই সেই সকল মহাপুরুষদের দেখিবার ফল হইত। 

ধর্ম্মপালের রাজত্ব যে সর্বদাই বিজয়ের ইতিহাস তাহ! নহে। এতাদৃশ পরাক্রান্ 
ন্থপতিকেও দুই একন্থলে অবনতি স্বীকার করিতে হুইয়াছিল। তিনি খর্চ্ছুররাঙ্গ দ্বিতীয় 
নাগভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই শক্রকর্ভুক বারংবার বিপধ্যন্ত হইয়া 
ধশপাল তাহার আশ্রিত কনোঙ্গাধিপতি চক্রাঘুধকে লইয়া রাষট্রূটরা তৃতীঘ গোবিন্দের 
নিকট বিনীত ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিছাছিলেন। 

জয়পরাজ্র বীরদিগের জীবনে উ্ভঘই ঘটি থাকে | কিন্ত ধর্ম্পপাল মে উত্তর ভারতের 
অধিপতি হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণাপথের কোন কোন স্থানে যে তাহার প্রতাপ স্বীকৃত হইত, 
তাহার প্রমাণ আছে। 

তারানাখ লিখিয়াছেন, ধর্ক্মপালের রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তরে দিল্লী এবং জলন্ধর 
(পঞ্জাব ) পৰ্য্যন্ত এবং দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্্তের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

ধর্ম্মপাল প্রসিদ্ধ রাষ্টরকূটরালবংশীয় জেঙ্দের পৌত্র এবং কক্রাঙ্গের পুত্র পরবলের কন্ত 
আাদেৰীর পাণিগ্রহণ করেন) পরবলের অপর নাম গোিন্দ। প্রসিদ্ধ বিক্রমণীল! বিহার 
ধর্সবপালকর্ৃক তদীয় রাজত্বের প্রথম ভাগে স্থাপিত হইহাছিল। 


ঘানপীলভা। 


২৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ধর্মপালের জোষ্টপুত্র ত্রিভুবনপাল সম্ভবতঃ অ্বরসে ৃদ্থাসুখে পতিত হওয়াতে কনিষ্ঠ 
দেৰপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন । দেবপালের মাতা র্জাদেবী “বৃ্িমতী কীর্তি” বলিয়া বর্ণিত 
কু হইন্বাছেন। ইনি সম্ভবতঃ অনেক মঠমন্দিরারির প্রতিষঠাত্রী 
৮” ছিলেন। ভিন্দে্ট স্মিথ বলেন, দেবপালের সেনাপতি লবসেন বা 
34 লাউসেন কলিঙ্গ ও আসাম জয় করেন। কাহারও কাহারও 
মতে লাউসেন ধর্স্মপালের শ্রালিকা রঙ্জাখভীর পুর এবং উক্ত রাঙ্গার প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। তিনি শুধু কলিগ ও আসাম নহে, “অজের ঢেকুরের” অধিপতি ইছাই ঘোষকে 
বধ করি! উক্ত ছর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন । করেক বৎসর পূর্বে “ইশ্বর ঘোষের” যে 
ভায়শাসন পাওয়া গিয়াছে, সেই ঈশ্বর ঘোষ এবং ধর্ঘমজলোক্ত ইছাই ঘোষ অভিয্_এই 
মতও কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন । 
তায়লিপিতে লিখিত হইয়াছে, দেবপালের মুখে সর্বদা হাসির জী বিরাঙ্গ করিত ; 
ইহার চিত্ত নির্মল ছিল, তাহাতে কুটলতার লেশ ছিল না! এবং ইনি সংযত-বাক্‌, সংঘত- 
ECAR ব্যবহার ও মধুর চরিত্র-দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিঘাছিলেন। নিষ্ষলঙ্ক 
চরিত্রের জন্ত ইহার দেহ পবিত্র ছিল এবং পিতামহের স্তায় ইনি 
শান্তিকামী ছিলেন। পিতামহ যেব্ূপ যুদ্ধাস্তে বন্ত হস্তীগুলিকে অরণ্যন্দীবনে ছাড়িয়া! 
দিতেন, ইনিও সেইরূপ দিগৃবিজয়ান্তে হস্তীগুলিকে তাহাদের নিবাসভূমি বিন্ধাপর্কতে মুক্তি 
দ্িতেন। দেবপাল রণশ্রান্ত ্শ্বগুলিকে তাহাদের জন্মতুমি কাঘোজের অৱণো বিচরণ করিতে 
ছাড়িয়| দিয়াছিলেন ; সেখানে তাহারা তাহাদের আরণ্যসহচর স্বগণের সহিত মিলিত হইয়া! 
আনন্দাশ বর্ষণ করিত। 
তাত্বরশাসনের অতিরঞ্জিত ভাষায় শ্তাবক কবি লিখিয়াছেন, সত্যযুগে বলি, ত্রেতাযুগে 
ভাগ্য, বাপরে কর্ণ এবং কলিতে বিক্ৰমাদিত্য দাতা বলিয়া খ্যাত হুইয়াছিলেন; কিন্ত 
তারপর লোকে দানের মহিমা তুলিয়া! গিরাছিল, দেবপাল সেই দানশীলতা গুণ পুনরায় ম্যে 
প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। 
তাম়লিপির কৰিরা অনেক অতিশয়োক্ি করিয়াছেন, কোন কোন স্থানে সতের 
অপলাপ করিয়াছেন, কিন্তু বেনী স্থানেই সত্যগোপন করিষাছেন। নিঙ্গের আশ্রয্বাত৷ নৃপতির 
দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদের পরান্্-কখ। প্্রামই উল্লেখ করেন নাই। 
তথাপি এই তামলেখমালা ভাল করিয়া পাঠ করিলে এক এক নৃপতি চরিত্রের বিশেষ বিশেষ 
গুণগুলি বুঝিতে পারা যাস ; সে সন্ধে কবিগণ বথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ধর্ম্মপাল ছিলেন 
পরাক্রমশালী যোদ্ধা, কিন্ত দেবপালের বীরত্ব অপেক্ষা সাধুতাই চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল, 
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দেবপাল ২৫৭ 


উপরের লেখাগুলি পাঠ করিলে তাহাই বোঝা যাইবে। পরবর্তী তান্রশাসনগুলি পড়িলে 
‘আমর! দেবপাল-সমবন্ধে আরও কতকগুলি তত্ব জানিতে পারি। ধৰ্মপাল এত বড় যোদ্ধা 
হইয়া যে সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, দেবপাল তাহা সমাপ্র করেন, 
তিনি স্রাবিড়েশ্বর ও পিতৃশত্র গুর্দরনাথকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। দেবপালের মাতা 
রাষ্ট্রকূটাদিপতি 'সমোবর্ষের ভগিনী ছিলেন। দেবপাল মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! জয়ী 
হইগাছিলেন। এই সময়ে কাঘ্বোজগণ হিমালয় হইতে অবতরণ করিরা গৌড়দেশ আক্রমণের 
জরা চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু দেবপাল কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি গুরঞ্রের রামভদ্রদেবকে 
জয় করিয়া সেই দেশের গর খর্কা করিয়াছিলেন এবং উৎকলের রাজাকে রাজধানী ছাড়িয়া 
পলাইয়! যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাম্বশাসনে দেবপালক্ঠুক প্রাগ্্যোতিষপুর অধিকার 
এবং হুণবিজয়ের কথাও উল্লিখিত আছে। 

এই সকল বৃত্বাস্তের দ্বারা মনে হয় ধর্ম্পাল যদিও তাহার বিশাল রাজ্য একরূপ নিষ্কণ্টক 
করিয়াই স্ব্ীয়+ হইরাছিলেন, তথাপি চারিদিকে বিজযোনুখ স্বাধীন নূপতির! গৌড়মণ্ডলের 
দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। দেবপালকে ধীর, স্থির ও 
সৌম্য প্রকৃতির লোক বুঝি! ইহারা মাথা জাগাইখাছিলেন- কিন্তু 
পুগাশীলা রাজী রঞামহাদেবীর আনীর্বাদে তাহার প্রিয়পুত্র দেবপাল সর্কাত্র বিজরী হইয়াছিলেন। 
এই যুদ্ধগুলি ভাছার কনিচভ্রাতা অদ্বিভীর বীর জয়পাল কর্তৃকই বেশীর ভাগ নির্ষাছিত 
হইত। নারায়ণপালের তামশাসনে লিখিত আছে “ছোষ্ঠ ভ্রাতার ( দেবপালের ) অশ্ুজ্ঞাক্রমে 
বলবান্‌ জয়পাল দিবিদয়ার্থ চতুদ্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে তাহার নাম শ্রবণ করিয়াই 
উৎকলের রাঙ্গা অবসর হইয়া পড়িয়া স্বীয় রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিরনাছিলেন। 
প্রাগ্ঙ্গযোতিষপুরের রাঙ্গা (সম্ভবতঃ ভগন্রবংশীয় প্রলথের প্রপৌত্র জয়মাল নীরবাহু ) 
জয়পালের বশীতৃত হইয়। অধীনত্বন্বীকারকূপ মালা মন্রকে পরিয়া চিরকাল শাস্তিতে অবস্থান 
করিয়াছিলেন।” “জয়পাল ইন্দ্রের কনিষ্ঠ উপোন্ত্রের সটান অগ্রজ দেবপাল দেবকে ধরিত্্ীর 
শাসনস্খের অধিকারী করিরাছিলেন।” স্থতরাং দেখা যাইতেছে অর্চ্ছুনতুলা সহোদরের 
ৰীরত্বেই দেবপাল গাহার রাজ্যের শব্রদলন করিয়া রাজ্ীকে মহিমান্িত করিয়াছিলেন। 
দেবপালের এই সৌভাগ্যের ফল আরও হুইঙ্গনের সাহায্যে অঙ্জিত হইয়াছিল। ইহারা 
তাহার মত্ররিখয় ; প্রথমতঃ দর্পাণি। তাঅলেখে বণিত হইয়াছে “ইহার নীতিকৌশলে 
দেবপাল বিন্ধ্য হইতে হিমাজি পৰ্যন্ত, পূর্ব সুত্র ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র তুভাগ, 
করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” দর্ডপাণির লৌত্র কেদার মিশ্রও দেবপালের মন্ত্রী 
হইয়াছিলেন। তামশাসন ইহার সম্বন্ধে লিখিকাছেন-_“এই মর্রিবরের বুদ্ধির বলের উপাসনা 
করিয়া গৌড়েশ্বর ( দেবপাল দেব) উৎকল কুল উকলিত করিয়া হণগদ খা করিরা এবং 


দর্পানি ৪ 
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বৃহস্পতিভুল্য মী দণ্ভপাণি ও কেদার মিশ্রকে লাভ করিয়া! সর্কত্র বিজয়যুক্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার সা্রাঙ্যাটর পরিসর বড় কম ছিল না। অহ্থশাসনে লিখিত আছে--"একদিকে হিমালয়, 
অপরদিকে সেতুবন্ধ; একদিকে লক্ষ্মীর নিকেতন ক্ষীরসনুত্র, অপরদিকে বরুণালয_এই 
চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র হুমণ্ডল দেবপাল নিঃসপদ্বভাবে উপভোগ করিয়াছেন।” দেবপাল 
সমগ্র ভারতের একাচ্ছত্র নুপতি না হইলেও তিনি যে তৎকালীন ভারতীয় রাজন্তগণের 
পুরোভাগে ছিলেন এবং সর্ধসম্মতিক্রমে একজন শ্রেষ্ট নৃপাল ছিলেন, তাহা সহজেই 
প্রতীয়মান হুয়। 

ইহার রাজত্বকালে যববীপের রাঙ্গা অবালপুত্রদেব পাটলিপুত্রে দূত পাঠাই 
ইহাকে অন্থুরোধ করিয়াছিলেন যেন মহারাজ্জ দেবপাল ববনবীপাধিপতির নামে রাজগিরের 
অস্তঃপাতী নন্দীবনাক ও মণিবারকগ্রাম, নান্বিকাগ্রাম, হন্তিগ্রাম এবং গর! জেলার পালামর- 
গ্রাম-এই পাচখানি গ্রাম নালন্দা বিহারে দান করেন। এই গ্রামগুলির উপশ্বত্ব দ্বারা 
(১) নালন্দা বিহারের বুদ্ধসেবা, (২) ভিক্কুসঙ্ঘের বলি, চকু, চীবর, পিও, শন, আসন, 
খৰৰ, সত, (৩) ধ্মবগ্রন্থবলিখন, (৪) বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কার--এই চতুর্কিধ 
উদ্দেগ্র সুসিদ্ধ হইয়াছিল যবস্বীপের বালপুত্রদেব ্রীবীরনামক রাজার বংশসম্তৃত। বলা! 
বাহুলা এই পঞ্চগ্রাম বালপুত্রদেব সেই সেই গ্রামের মালিকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া 
দান করিযাছিলেন। দেবপালের রাজত্বের আটত্রিশ বংসরের কার্িক মাসের প্রকবিংশ দিনে, 
অনুমান ৮৫৮ পৃঃ অন্দের নবেখর মাসে, এই দানপত্র সম্পাদিত হুইযাছিল। 





পশম পন্রিচেছদ 
বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও 
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল 


বিগ্রহপাল ধৰ্ম্মপালের পোঁত্র এবং দেৰপালের ভারতবিশ্রুতকীর্ি শক্তিষান্‌ কনিষ্ঠ 
সহোদর জয়পালের পুত্র। কাহারও কাহারও মতে নিগ্রহপাল ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ৰাকৃপালের পৌত্র । 

বিগ্রহপাল হৈহৈ রাজবংশতূৰণব্বতপ! লক্জা নানী কল্সার পাণিগ্রহণ করেন। 
সন্তবতঃ ইহার অন্ত নাম ছিল সুরপাল। ইহার সমর্রে গুর্চ্জরাধিপতি ভোজরাজ অতি 


৮০৮০৯০ খঃ। প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বিগ্রহপাল পরাজিত 


যা 
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) বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ২৫৯ 


J আশু সিংহাসন নিজের যোগ্যতা বার! অলঙ্কৃত করিযাছিলেন। ভামলিলির » কাগার্দ্ধিত* 
ত শব্দের অর্থ সকলেই “উত্তরাধিকার প্রাপ্ত" করিরাছেন, কিন্তু আমার মনে হয় 
| তাহার সিংহাসনের দাবীর প্রতিদন্রী অপর কেহ ছিলেন, স্কাত্বার্জিত কথাটির মধ্যে এই 
ইঙ্গিতটাই আছে। গুর্দরপতির আক্রমণে শুধু তিনি নহেন, তাহার পুল নারায়ণপালও 
| কতকট| বিপর হইয়া পড়িযাছিলেন। বিগ্রহপাল ৮৫৮ খু অন্দে সিংহাসন অধিকার 
করেন। তিনি নকাল পরেই পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্াভার ব্ম্পণ করিয়া বানপ্রন্থ 
" অবলঘন করেন। ভাগলপুরের তামপাসনের সপ্রদশ গ্লোকে এই বানপ্রন্থ অবলম্বনের 
বাতাস আছে। 
নারায়ণদেব--বিগ্রহপাল ও লক্জাদেনীর পূত্র। তিনি সম্ভবত; ৮১* খৃঃ অন্দে সিংহাসনে 
'ারোহণ করেন। তাহার রাল্গত্ব খুব নিরাপদে নির্ধাহিত হয় নাই; রাজত্বের প্রথম 
দিক্টায় গৌড়ের পরম শক্ত গু্্জররাজ ভোঙ্গদেব মগণ আক্রমণ 
করেন। ভোজদেবের এই অভিযান দৃঢ়সন্ধরিত এবং সুহৃদ ও 
সামন্-নৃপতিগণের সমবেত চেষ্টায় সফল হইয়াছিল। নারায়ণ- 
পালের পিতা বিশ্রহপাল এই সমবেত শব্রগণকর্তৃক লাহছিত হইযাছিলেন; ভোঙ্গরাজের 
প্রধান সঙহাযন্বরূপ যোধপুরের ( প্রাচীন মাগুবাপুর) রাজা কঙ্ক ও কলচুরি বংশের 
রাজা। গুণাস্তোধাদিদেৰ সামন্ত নৃপতিত্বরণ এই অভিযানে মিলিত হুইয়াছিলেন এবং 
৯০ সুঙ্গেরে নারারণপালের সঙ্গে গঞ্জরাধিপ ও ঠাহার সামন্ত বুপতি- 
শিকার সংকোচ. গ্রণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, ভাহাতে নারায়ণরের পরাদিত 
হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষপরে গঞ্জের দৌরাস্মো পালসামাজা 
ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হুইয়া! পড়িয়াছিল। এই সময়ে খুন্দের। ত্রিহৃত ও মগধ, গুর্জ্জর 
:... সাম্নাঙ্গোর অন্তগ্তি হইয়া গেল এবং পালরাজ! গৌড়বঙ্গের আবেষ্টনীর মধ্যে পরিদ্নান 
মহিমায় রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। 
কিন্ত নারায়ণপাল দেব উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকার হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইলেও 
ইহার দীর্ঘ রাজত্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। ইহার সমন্তে উচ্চশিক্ষা, শিল্কলা, স্থাপত্য 
প্রভৃতি বিষয়ে দেশের খুব উন্নতি হইয়াছিল। আমর! এই অধ্যান্ের শেষে পাঁলরাপন্ব- 
_ কালে দেশের অবস্থার কতকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। শান্তিপ্রিয়, দানবীর, 
প্রিরভাষী, আদশচরিত্র, নারারণপাল উচ্চশিক্ষা ও চাৰশিনের উতসাহদাতা ছিলেন এবং 
তাহার রাজকালে প্র হুখে বাস, করিত, কৰি হার শুন যশোরাশি শিবের হাসির 
_ সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন। 
তে আনুমানিক ৯১৫ খৃঃ অন্দে ইনি সিংহাসনে 
ারোহণ করেন ইহার রাজত্বের কোন বিৰঃণই পাওয়া যায় না। তালে এই 








bs 






© 


২৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


দৃষ্ট হয়। ইহার কোন্টি কোন্‌ রাজার কীন্তি, তাহা এখনও ভাল করিয়া! জানা মায় নাই। 
শালরাজগণের সমন্ধে সাধারণতঃ দেশে শান্তি ছিল এবং তাহারা 
(যান গাণম, সকলেই শিক্ষা, শিল ও সাধারণের হিতকর নানা নে নি 
নপক) ছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্র্টপতি জলতুঙ্গদেবের (কাহারও 
কাহারও মতে তুঙ্গ ধশ্মাবলোকের ) কন্তা ভাগ্যবেবীর পাণিগ্রহণ 
করেন। ইহাদের পুত্র দ্বিতীয় গোপালদেব । 

উত্তর ভারতে তখন কান্তকুক্জ এবং রাষ্ট্র এই ছুই পরাক্রান্ত রাজার মধ্যে খুদ্ধ- 
বিগ্রহ চলিতেছিল। কান্তকুক্সের অধিকার মগধ ও ত্রিহত পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 
সম্ভবত; দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কনোজাধিপতি মহীপালকে 
যখন বড়ই বিত্ত করিয়া তুলিলেন, তখন গোৌড়াধিপ দ্বিতীয় গোপালদেৰ এই স্থবিধায় 
মগধ পুনরায় দখল করিলেন। কিন্ত গোপালদেবের অনৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না। 
ডাহার রাজত্বের শেষভাগে বুন্দেলখণ্ডের রাজা চন্দেলবংশীয বপোবরশদ্ধা গৌড়দেশ আক্রমণ 
করিরাছিলেন। মধাভারত ছত্রপুরে এই চন্দেদবংশীয় রাজাদেরও যে সকল কীর্তি বিদ্বমান--. 
তাহা এখনও অটুট অবস্থার আছে) এই কীিগুলি ন্মতীব বিশ্ময়কর। প্রক্নতির 
স্প্কুহক-লড়িত এরূপ অপূর্ব স্থাপতামহিমা। ভারতের 'আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া 
মনে হয় না। পাহাড়ের উদ্ধত্থিত রাজগড় আরব্য উপন্তাসের দৈত্যপুরী বা অতিমাগগুষগণের 
রাজধানী বলিয়া ভ্রম হয়। খভুরাহো! গ্রামে ব্দাবিষ্কত যশোবপ্্ার তামশাসনে দৃষ্ট হয় 
২৫৪ শ্বঃ অন্দে উক্ত রাঙ্গা! গৌড়, কাশ্মীর, কোশল, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গধদর- 

রাজগণকে পরাতৃত করিয়া! সমস্ত আধ্যাবন্ দ্বাধিকারে 'আনিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় গোপালদেব দীর্ঘকাল রাঙ্ন্ করিয়াছিলেন বলি! তান্রশাসনে উল্লিখিত আছে। 
গোপালদেবের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। তাহার সময়ে গৌড়, বঙ্গ ও বরেন্ডরে বিদেশীগণের 
বড়ই উৎপাত চলিতেছিল। তাত্রশাসনের কৰি বিগ্রহপালের প্রশংসা! 
করিতে যাইয়া তাহার কলাবিদ্ধায় পারদর্শিতা ভিন্ন আর কিছুই 
৬ বলিতে পারেন নাই। বে সময়ে সমস্ত দেশ অলির ঝনৎকারে 
সুখরিত, তখন হয়ত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল কোন নিরাপদ পল্লী খুলিয়া 
ডর ৯ তথায় ভুলিহান্ডে চিত্রপট স্থাকিতেছিলেন, তাহার অন্রতুল্য বিশালকায় 
দ্বিতীয় বিশ্রহপাল।  হস্তিগণ রণমদে মাতিয়া কোন ছৃ্ঙ্ৰা নদীর প্রসারিত সিকতা ভূমির ভ্তায় 
(প্রাচীন মুহ হইতে) দৃষ্ট হত নাই-_তাহার! হিমালক্ের হিমশীতল কোন উপত্যকার চন্দনবনে 
যথেচ্ছ বিহার করিতেছিল। এই সময়ে যপোবশ্থার পুত্র ধঙ্গদেব কনোজ হইতে বিপুল বাহিনী 
লইয়া সৌড়েশ্বরের প্নীকে হরণ করিনা লই গিত্বাছিলেন। এই জন্ত কি তাত্রশাসনকার 
মহীপালের মাতা দ্বিতীর বিগ্রহপালের রাজ্জীর নাম বা বংশসন্বন্ধে একটি কথাও লিখেন 
নাই? অপরদিকে কাখ্বোজিয়ারা আসিয়া অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের সিংহাসন দখল করিয়া 
বসিয়াছিশ। এই দক্তই কি মনঃক্ষোন্ডে দ্বিতীয় ৰিগ্ৰহপাল চিত্ৰ করিবার জন্ত রং ও তুলি 
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লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া সংসার-দালা তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ? শোবার পুত্র ধঙ্গদেবের 
দিঘ্বিগ়-প্রৃত্িটা যেমন খুবই প্রবল ছিল, তেমনই ভাহার পরাজিত রাজাদের 
অন্দরমহলের প্রতি একটা লিন্দাও বলবতী ছিল। ভান্রশাসনের কৰি তাহার এই 
রোগটারও বেশ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া তদীর অবরোধিকার এইরূপ বর্ণনা 
দিয্বাছেন:--"সমরজরী রাজা ধঙ্গের কারাগারে বন্দিনী রষনীরা সজ্জলনেত্রে এই ভাবে 
কথাবাৰ্তা বলিতেছিলেন--" আপনি কে? অক্তদেশের রাজ্জী; আপনি কে? রাঢ়রাজ্পন্ী; 
আপনি কে? অঙ্গরাজ-পত্থী "এই ঘটনা ১০০২ প্বঃ অন্দে ঘটিয়াছিল। 


শ্ষ্ঠ পন্রিচেছদ 
পরবর্তী পালরাজগণ 


কাখোলিয়াগণ ছিলেন বিদেশী; কুললীগ্র্থে নপুপঞ্চানন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন 
“এই অশৃগ্তদ্গাতি নিঙ্গদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচর দিতে চায়। এই এক বিষম রোগ যে 
জাতি রাজা হইবে, সেই নিঙ্ছেকে ক্ষতির বলিয়া প্রচার করে।” নলুপঞ্চানন জানিতেন না যে 
'আবুপর্বাতে ক্ষত্রিয় স্বষ্টি করিবার জন্ত যে সময়ে যজ্ঞ হইয়াছিল তদবধি ত্রাহ্মণেতর সর্কাজাতির 
মধ্যে এই প্রচেষ্টা চলিতে ছিল। 
কান্বোদিয়ার। কে? ফরাসী পণ্ডিত সু সের মতে তিব্বত দেশের নামান্তর কখোজ 
দেশ-- নেপালে এই প্রবাদ প্রচলিত । রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন “কাখোজ্রাজ গৌড়পতি* 
তিব্বত বা অন্ত কোন পাহাড়িযা দেশ হইতে আসিয়া বরেন্ জ 
(গু করিছা “গৌড়পতি* উপাধি ধারণ করিযাছিলেন। >৬৬ খৃঃ শবে 
ইহাদের এক বংশধর কর্তৃক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বাপনগরে 
ইহাদের কী্িচিন্ পাওয়া! যায়। কোচ, পলির, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিরা এই কথ্বোজরাজ- 
গণের স্বত্রেণীরূক্ত | দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে “দ্দনধিকারীপজাতি কর্তৃক রাজাচ্যুত হইয়া 
ছিলেন ইহারা সেই জাতি। 
মহীপালের রান্তকালে উত্তর-পূর্ব ভারত নান! স্থপতির প্রতিৎন্বিতামূলক যুদ্ধবিগ্রহে 
ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। কনোঙ্গাধিপতি রাজ্যপাল চন্যে্রাজগণের শরণাপন্ন হইয়াও 
__ আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি মাসুৰ গজনীর সহারতা-প্রাণ্ির জন্তজা লোলুপ 
 হইক্াছিলেন। মীপালের পরে নরপালের সময়ে আর্য্যাবর্ত ঘোর সমরানলে দণ্ড হইতেছিল। 
একদিকে চেদীরাজ কর্ণ পর বীরত্ববলে সমস্ত উত্ধরাপখ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন 
_ তামপাসলের ভাষা “কর্ণদেবের বিক্রমনর্শনে পাও্যকাদ চওতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
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কেরলরাজের গর্ব বর্কা হইয়াছিল, কুঙ্গরাঙ্গ সংপথে আসিরাছিলেন, বঙ্গরা্গ ও কলিঙ্গরাজ 
ভনকম্পিতকলেবরে শুকাইয়! ছিপেন, কীররাজ পিরাবদ্ধ পাখীর ভ্তায় অবস্থান করিতে- 
ছিলেন, হণরাদ্দের হর্ব অন্তহিত হইয়াছিল” এই ভারতবিজরী বীর চন্দেমবংশের রাজা! 
কীণ্িবশ্মাক্ৃক পরাভূত হইবাছিলেন, কিন্ত মুসলমানগণ এই সময়ে 'অমিতবিক্রমে বন্তার 
স্তায় আশ্যাবত্তের উপর আসিয়া পড়িলেন। ন্দাধ্যাবন্ের হিন্দুরাজাদের অনেকে একত্র 
হই মুসলমানের অভিযানের বিরুদ্ধে দাড়াইরাছিলেন। কিন্ত কথোজরাজগণের হস্ত হইতে 
বরেন্রভূমি উদ্ধার করিয়া! মহীপাল স্বদেশে নানা লোকহিতকর ব্যাপারে আত্মশক্তি প্ররোগ 
করিয়াছিলেন। যে প্রচণ্ডশক্তি হিন্দুসাহ্রাজ্য ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বাধা 
দিবার জন্ত মহীপাল কোন চেষ্টাই করেন নাই। বঙ্গদেশের স্ববিখ্যাত মহীপাল দীঘি 
এখনও সেই নিশ্চিন্ত জনপ্রিয় রাজার প্রধান কী্ধিশ্বরপ বিগ্বমান আছে । এত বড় দীঘি 
আর বাঙলার নাই। এই দীঘি রঙগপুরের অতি স্নিহিত। তিনি প্রঙ্গাদিগকে স্বীয় চরিত্রের 
নানাগুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে পদ্লীগাথা এখনও উত্তরবঙ্গে 
গীত হইয়া থাকে। “ধান ভান্তে মহীপালের গীত" এই প্রবাদবাক্য বাঙ্গলার ঘরে ঘরে 
প্রচলিত। যোড়শ শতান্দীতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্তের পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহ! 
বলিতে যাইয়া লিখিৱাছেন_ 


*যোগীপাল ভোগীপাল যহীপাল গীত 
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত ।” 


মহীপালের মৃত্যুর ৪1৫ শত বংসরেও যে গীত বাঙলার ধরে ঘরে পূর্ণো্মে গীত হইত 
এবং এখন কিঞ্চিয়ান সহজ্বৎসর পরেও বাহা একেবারে বিপুপ্ত হর নাই, সেই গানের 
৩ ব্ষরীকৃত রাজচরিত্র যে কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই 
অহমান কর! বায়। একটি ক্ষ মহীপালের গানে আমরা জানিতে 

পারিঘাছি, লীলা! নামী এক ধনাঢ্য বণিকৃকন্ডাকে মহীপাল ভালবাপিতেন। তাহাকে 
পাওয়ার জন্ত তিনি কত হিসপুর্ণ রাজ্য খু জিরাছেন, গ্রীশ্বকালে উদ প্রদেশে গমনাগমন 
করিয়াছেন । একদিন তিনি নিলেন, গাহার নবনির্টিত দীঘিতে গান করিবার জন্য সেই. 
সুন্দরী কন্যা আপন! হইতে আসিয়া জলে সাতার কাটিতেছে। মহীপাল নিঙ্দে জলে 
সামির! লীলার জটিল ও দীর্ঘ শৈবালের মত ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত চুলের সুঠা ধরিয়া টানিয়া 
আনিলেন এবং তাহাকে বলপুর্ধক লইন্জা গেলেন। ইতযপূর্কেই মহীপালের সংশবে 
লীলার একটা কলন্ধকণ! প্রচলিত ছিল, এই জন্য লীলার পিতামাতা তাহাকে মহীপালদীধিতে 
যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লীলা! সে কথ! ন! মানিয়া দীঘির জলে নামিয্াছিল, ইহা দ্বারা 
মনে হয় রাজশিকারী যে শাশিটাকে শিকার করিয়াছিলেন, লে পাখী ধরা দিতেই তাহার 
কাছে আগিয়াছিল। এই সকল গলকথার এ্রতিহাসিক মূল্য কি তাহা জানি না। তবে 
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নির্মাণ করে। এই প্রাচীন গাাটাতে যে সত্যের সেব্ূপ একটু ইঙ্গিত না আছে তাহাই ৰা 
কে বলবে? 

মহীপাল দেৰ সম্ভবতঃ ১৯৩" খৃঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। কেহ কেহ বলেন 
তিনি ৪৫ বওসর রাজত্ব করিযাছিলেন। তারানাখের মতে যহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব 
করেন। স্বলতান মহম্মদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ লগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, 
যখন স্থানীখর, মণুরা, কান্তকুন্দ, গোপাত্রি, কবর, সোমনাখ প্রকৃতি নগর ও ছর্গ একের 
পর একটি করি! বিজ্ঞরী বিদেশীর করতলগত হইতেছিল, তখন মহীপাল নিশ্চিন্তমনে 
বারাণসী নগরীকে নানা! কীর্িতে সক্ছিত করিতেছিলেন। 

মহীপালের পুত্র নরপালের সময়েই বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ও ভা্বর্ঘোর 
জ্ৃদধি হইযাছিল; উত্তর-ভারতে যে ঝড় বহিজ্েছিল, গৌড়ে তাহার গতি উপলব্ধ হয় 

নরপাপ ১০০,১০০, নাই। নরপাল নিকছেগে সিংহাসনে ৰসিতে পারেন নাই। দে 
কা কর্ণদেৰ অর্ধ আবর্াব্ত কবলিত করিয়া চেনীরঙ্গাকে সামাদ 

পরিণত করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমবার চান্োরাঙজ কীর্িবপ্্ার হত্ডে 
পরাঙ্গিত হুন। চন্দেমরাঙ্ছের ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপালের শৌধ্য ও ৰীরত্বগুণে এই 
জয় সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ণদেবের দ্বিতীর বারের পরাজয় ঘটিয়াছিল মগধে। 
নরপাল তাহাকে পরাতৃত করেন। কর্ণনেৰ গয়ায় তীর্থ করিতে 
আসিয়াছিলেন। সেইখানে মগধাধিপতি নরপালের সঙ্গে ওাহার 
যে মনোমালিন্তের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে কর্ণ মগধ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় 
জয়ের আশ! ন! দেখির! স্বীয় যুযুৎসাববত্তি কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করিয়া 
কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করেন। নরপালের সৈরূদল বিজরী হইরা কর্ণদেবের সৈক্লসামন্তদিগকে 
অবাধে হত্যা করিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গের সুকুটমণি শরীমান্‌ অতীশ দীপদ্কর গয়ায় উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁহার মধ্যবয়িতায় কর্ণদেৰ ও নরপালের মধ্যে উভয় পক্ষের একটি সন্মানজনক 
ফন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। শত্ৰুতা এইভাবে সৌহার্ট্ো পরিণত হুইলে নরপালের পুত্র 
কুমারপালের সঙ্গে চেদীরাজ যৌবনস্ীর বিবাহ দিয়াছিলেন। 

৮ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর লিখিয়াছেন “নরপাল দেবের রাজত্বকালে নৈগ্- 
জাতির প্রন্থৃত উন্নতি হইয়াছিল, বৈস্তগ্রশ্বকর্্া চক্রপাণি দত্রের পিতা নারায়ণ নরপাল দেবের 
বন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দন যন্দিরের প্রপত্তি রাবৈস্ত 
ষহদেক কর্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশন্তি বৈস্ঞ বজ্রপাণি 
কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই ক্ষোকিত লিপ্রিদ্বয়ে শিল্পীর অনব্ধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম 
সত্বেও রচ্িতূগণের বিভা ও রচনাকৌশলের বেট পরিচয় পাওয়া যাহ” 

১৭৪৫ খুঃ অন্দে নরপালদেবের পুত্র বিগ্রহপাল (তীয়) সিংহাসনে আরোহণ 


করদেবের পরান 


্পদাতির উন্নতি । 


করিয়াছি। বিগ্রহপাল বহু রৌপামুদার প্রচলন করিয়াছিলেন। পাটনা 


শিয়া: 


© 


২৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


জেলায় কোষরাজগ্রামে বীরদেব-নির্স্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এই সকল মুদ্রার 
রি অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বিগ্রহপালের সমরে বর্রংশীয় 
ক বিতর রহপাল ও: -রাজগণের বানর হয়| তাহারা বাঙ্গলাদেশের অনেকটা আত্মসাৎ 
লাল করেন। এই রাজগণের মধ্যে বিগ্রহপালের সমসাসহিক বলবা ও 
জাতবৰ্ম্মা। জাতবর্ম্মা বিগ্রহপালের শ্তালীপতি, তিনি কর্ণদেবের 

বীর কল্প বীরত্রীর পাণিগ্রহশ করেন। জাতবর্ম্মা হরিকেল (চন্রদ্বীপ) অধিকার করিয়া 
তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ও পরে দিব্য নামক কৈবর্ত সেনাপতিকে পরাস্ত 
করিয়া অঙ্গদেশ ( পাটনা) অধিকার করেন। 

কিন্ধ বিগ্রহপালের রাজত্বের শেষদিকে আর এক দুর্€র্য শত্রু ক্ষীয়মাণ পালশক্তির 
বিক্ৰান্ত প্রতিষন্বিব্ধপ বঙ্গদেশে রাজাস্থাপন করেন। ইহারা কৈবর্তকুলসন্কৃত। সেনাপতি 
দিবোর নাম এই মাত্র কর! হুইল--ইনি অঙ্গ ছাড়িয়া বরেক্তে 
উপস্থিত হন এবং তথাকার অধিবাপিগণকে পালরাজাদের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করেন। দিব্য অনেক স্থলে দিবেবাক নামে পরিচিত। তৃতীয় বিএাহপালের 
রাজত্বের শেষের দিকে কৈবর্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া! দিবেবাকের শাসন স্বীকার 
করিয়া লয়। 

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজ্যের অধিকার লইবা তাহার তিন পুত্রের মধ্য কলহ 
নাইয়া আসে। দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ছর্নাতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। 
বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র রামপাল কৃতী ও জনপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং যদি তিনি রাজের 
প্রতি লোড করেন এই আশঙ্কায় মহীপাল শুধু রাষপালকে নহে, অপর ভ্রাতা স্ুরপালকেও 
শৃঙ্ঘলিত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। এমন কি তিনি রাষপালকে বধ করিবারও 
প্রচেষ্টা করিয্নাছিলেন। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া 
নিহত হন। ইহার পরে কতক সময়ের জন্ক স্ুরপাল রাজা হইয়াছিলেন। কেহ কেহ 
অসমান করেন স্থরপালকে হত্যা করিয়া রামপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহা 
একটি অস্ুমান মাত্র । হ্রপালের রাজত্ব বেনীদিন স্থায়ী ছিল না, এবং তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে 
কিছু জানা যায় নাঁ-স্থতরাং তিনি হয়ত রামপালকর্কৃক নিহত হইয়াছিলেন, এই “হয়ত” দ্বার! 
পুণাস্লোক রাদ্ছা রামপালের ঘাড়ে এত বড় একটা অভিযোগ চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে। 

বাহ! হউক রামপাল ৰখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পাল-সা্রাজ্া 
নামমাতরে পর্যবসিত হইয়াছিল। বিঃগ্রাহী কৈবর্তের! উত্তরবঙ্গের সমন্তটা দখল করিয়া 
লইয়াছিল। দিব্বোকের পরে তনীয় ভ্রাতা কদোক গৌড় অধিকার 
করিয়াছিলেন। রামপালের সময়ে কুদোকের পুত্র ভীম কৈবর্তদের 
অধিনায়ক হইগা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন; রামপাল তখন পন্ম ও গঙ্গার মধাবর্তী 
একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। 

কিন্তু কিরূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল রামপালের দিবসের চিন্তা ও 


পতি ৱিৰেৰাক । 


রামপাল। 


© 


পরবর্তী পালরাজগণ ২৬৫ 


রাত্রের স্বপ্ন । রামপালের মাতুল “বিন্ধয-নাণিক্য" নানক হুর্ল্দয় হন্তিপৃষ্ঠে সমান্তঢ মণনদেব 
দ্‌ ৪ বত । = তাহার সহায় হইলেন। রামপাল জনপ্রিয় ছিলেন, পু্গগনের 
সমুজ্জল স্থগা, পালবংশাবতংস রাছ্যহার! রামপালের জন্ত সমস্ত 
গৌড়মণডল মৰ্দ্মাস্িক কষ্ট বোধ করিতেছিল | 
এই দেশে এখনও কৈবর্ভের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর, তাহারাই সম্ভবতঃ একসময়ে 
দেশের মুখপাত্র ছিলেন। বিশেষ পূর্জবঙ্গে সদুদ্র ও বড় নদীতে ইহার! দুর্র্ম ছিলেন | 
ইহাদের শরীরে অমানগমী বল ছিল,_কিন্ত “বুদ্ধিয্ত বলং তক্ত"। রামপাল সংগঠনের 
রী শক্তি ও নাষ্ট্নীতির উচ্ছল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামান্ত একটি 
ছুদ্ধামীর অবস্থায় পরিণত একটি মেটে প্রদীপের সল্তের মত গোঁরবান্বিত পালবংশের 
এই হচ্ছ হতভাগা বংশধর কিৰূপে কৈবরতগণের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
শতধা-বিভক্ত এই গৌড়মলীকে কিন্ধপে খঁক্যের স্থত্রে গাধিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর 
নন্দী বিস্তারিত ভাবে লিখিরাছেন। 
সনধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন, প্রথমতঃ: ভীম কৈবর্তের পরাক্রম ও তাহার নি শোচনীয় 
'সবস্থা প্মরগ করিয়া রামপাল নিরাশ হইহাছিলেন। তিনি ছত্সবেশে সমস্ত সামন্ত নৃপতিদের 
গৃহে গৃহে যাইয়া দেখ! করিতে লাগিলেন ; পার্বত্য দেশের দলপতিদিগের সাহায্য পাইবার 
অন্তও চেষ্টিত হইলেন এবং দিবারাত্র স্বীয় তরুণপূত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে যেন দ্বনঘটাচ্ছন্প নিরাশা ভেদ করিয়া একটু একটু করিয়া 
“আলোর সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, দেশের লোকের হৃদয়ের অশ্থরাগ সাহার 
প্রতি স্থির রহিয়াছে। 

i ধখন দেশবাসিগণের ভালবাসা সম্বন্ধ তিনি দ্বিধাশৃক্ত হইলেন, তখন হার হৃদয়ে অদমা 
উৎসাহ ও বাহতে বল আসিল। তিনি অশ্বারোহী, গজ্গারোহী ও পদাতিক সৈন্ত সংগ্রহ 
করিতে প্রাণপণে লাগিয়া গেলেন। তখনও পালরাজ্গগণের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয় নাই। 
সেই পূর্কপুরুষোপান্দিত অর্থ তিনি জলের মত বিলাই দিতে লাগিলেন। 

কৈবৰ্তবিদ্ৰোহের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রথম সেনাপতি হইলেন রামপালের মাতুলপুত্র 

- রাষ্ক্টবংশীগ্ধ শিবরাদেব। তিনি এ্রচগ্বেগে ভীমাধিকৃত দেশগুলি আক্রযণ করিলেন 

এই আক্রমণের ফলে দেশ জুড়িয়া আতঙ্ক হইবার কথা ছিল,_কিন্তু রাজার 'অহুজ্ঞাক্রমে 
যখাসস্্ব সংযম ও সাধুতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অভিযান চালাইতে 
লাগিলেন। তিনি হস্তী, শ্ব ও পঙ্গাতিকের বিপুলবাহিনী লইয়া গঙগ। উদ্ধীর্ণ হইলেন এবং 

».. সর্ক দেব ও বর্ধত্র জমি এড়াইহ! চলিতে লাগিলেন। বরেক্রত্মি শিবরাজ্ের বিক্রম ও 

বং এই উভয় গুণেই তাহার বনীহৃত হইয়া গেল। ভীমের নিযুক্ত সেনাপতিগণ ক্রমশঃ হয়া 

তে লাগিল। যেখানে প্রজামণ্ডলী অস্থকুল, সেখানে অভিযান নেক পরিমাণে নিরাপদ 
নধ্যোই শিৰরাজ রাজদরবারে সংবাদ দিলেন-_”বরেজ্তূমি অবিকৃত হইয়াছে।” 
বিরাট অভিযানের বেগ সামলাইতে ন! পারিয| কৈবর্তরা্ একটু 
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বিত্ত হইয়! পড়িলেও পুনরায় তাহার বিপুল বলসঞ্চর করা! কষ্টসাধ্য হইল না। এবার উভয় 
পক্ষের জীবনমরশ পণ। কৈৰপ্রনেতা তাহার অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ হইতে অসংখ্য নৈল্ত 
সংগ্রহ করিলেন। হিমাত্রিতুল্য এই বিরাট্‌ ব্যুহ ভেদ করিতে পারিলে তবে জয়ের আশা, 
যে বরেন্ত্রদেশ ঠাহার পূর্বপুরুষদের পুণা জন্মহুমি ও তাহাদের শত শত কীর্তিদীণ্রিতে 
সমুজ্ছল, যাহ! স্বপ্লন্ধধনের তায় রামপাল শিবরাজের কল্যাণে কিছুকালের জন্ত পাইলেন 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা দেখিতে দেখিতে শত্রকর্তৃক পুনরধিক্ৃত হুইয়া 
গিয়াছিল__তবেই তাহা সত্য সত্য অধিকার করিতে পারিবেন, এই আশ! ভ্বদয়ে পোষণ 
করিতে পারেন । এই সমঞ্জার কণ্টকাকীর্ণ মুহূর্তে তিনি সমস্ত সামন্ত-নৃপতি লইয়া এক 
গোৌড়চক্র নিশ্ছীণ করিয়াছিলেন--সেই চক্রে নি্লিখিত দলপতিগণ যোগদান করিয়াছিলেন: 

১। মগধ ও পীঠাধিপতি ভীমবশা। ইনি কান্তকুন্জাধিপতি দেবরক্ষিতকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইনি রামপালের বিরুদ্ধে ছিলেন, একসময়ে মথনদেব ( রামপালের 
যাতুল) ভীমঘশাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মিত্রতা আদায় করিয! লইয়াছিলেন এবং স্বীয় 
কন্ত৷ শঙ্করদেবীকে ইহার সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেই সখ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। কৈবর্ত- 
বিরুদ্ধে অভিযানার্থ একত্র সামস্তমণ্ডলীর মধ্যে ইনিই সম্্বতঃ প্রধান ছিলেন, যেহেতু 
ইহারই নাম সন্ক্যাকর নন্দী সর্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে “বন্দ” উপাৰি 
দিয়াছেন। ( পীঠ-_বর্তমান গয়া-জেলার প্রাচীন নাম )। 

২। _কোটাটবীপতি ৰীরগুণ। কোটাটৰী উড়িষ্যার বিশাল অরণ্যানীবেষ্িত গড়দাত 
প্রদেশ। আইন আকবরীতে এই দেশকে কটক সরকারের অঅন্তগ্তি “কোট দেশ” 
বলিয়া অভিহিত কর! হুইয়াছে। সন্ধ্যার নন্দী বীরগুণকে “নানার্র-কুট্রম-কোটাটবী- 
কণ্ঠী-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী" বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন। 

৩। দওডুক্তির রাজা জহসিংহ। ইনি উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। দওকুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। 
রামচরিতে কর্ণকেশরীকে পরাজয় করার জস্ক যে বহুপল্লবিত হন্সমাসযুক্ত উপাধিষবারা 
ইহার প্রশংগা করা হইয়াছে সেই স্তবযুক বিশেষণটা দেড় ছত্র পরিমিত দীর্ঘ । 

৪ বালবলভীর অধাশ্বর বিক্রমরাজ্গ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বালবলভী 
বর্ধমান বাগড়ীর প্রাচীন নাম। সঙ্ধ্যাকর নন্দী এই দেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে 
এই দেশ নদীবহুল ছিল বলির! মনে হয়। 

৭1 শূরবংশীর অপার মান্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূর । রামচরিতে ইহাকে “অপার-মান্দার- 

টির মধুহুদন-সমস্তাটবিক-সামন্তচূড়ামণি* উপাধি দেওয়া হইঙ্থাছে। 
নগেজনাধ বন মহাশয়ের মতে অপার-যান্দার ছগেশিনন্দিনীর 
শগড়মান্দারণ*। 

| কুঙ্গবটার অধীশ্বর শুলপাল। ইনি পালবংশের কোন বংশধর হইবেন। কুঞ্গবটীর 
এখনও স্থাননির্ণর হয় নাই। 
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৭ তৈলকণ্পের অধিপতি কুদ্রশিখর | এই স্থানটর বর্তমান নাম “তেলকৃপি”, উহা 
মানন্থুম জেলার অবস্থিত । 

৮। উচ্ছালের অধিপতি যহগাল সিংহ । 

৯। ঢেক্করীর রাজা প্রভাপসিংহ | ঢেকরী উত্তর-রাড়ে অবস্থিত । ইহাই ইছাই.খোষের 
পন্য ঢেকুরী", এখানে এখনও ইছাই-ঘোষের হ্যামন্্পার মন্দির অতি জীর্ণ অবস্থায় 
বি্বমান। 

১: । কয়ঙ্-মণ্ডলের নরসিংহার্্ছুন। 

১১। শঙ্কটগ্রামের চ্ঙছুন। 

১২। নিত্রাবলের বিজ্য়রাজ। নগেক্জনাথ বহর মতে এই বিজযরাজই বল্লাল লেনের পিতা 
বিনয় সেন। নামের সাদৃহঙ্জনিত অন্থমান ভিন্ন এই মতের সমর্থক অন্ত কোন প্রমাণ নাই। 

৯৩। কৌশাখীর দ্বোরপবর্্ধন। কুশবী রাঙ্গসাহী জেলার অন্তর্গত । এখানে নসরহ 
সাহের একটি মসজিদ আছে। ছস্বোরপবর্ছন সম্ভবতঃ লিপি-প্রমাদ ; নামটি গোবর্ছন। 
কেহ কেহ মনে করেন ইনি ভোজবর্ম্মার তাম্শাসনে উল্লিখিত গোবদ্ন | 

১৪) পছ্বধার সোম । 

গৌড়াভিযানার্থ এই চতুর্দশ নৃপতিমণ্ডল-নির্টিত চক্র,বাঙদ্গলার ইতিহাসে জাতীর কোর 
একটি বিরল নিদর্শন। কৈবপ্পতি ভীঘ এই দেশেরই লোক, তাহার বিরুদ্ধে এত বড় 
একটা চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন ধাহারা,_-তাহাদের বংশধরের! লক্ষণসেনের বিপদের 
সময়ে, জাতীয় মহাবিপদের দিনে কোথায় ছিলেন? এই চতুর্দশ মহারথ একত্র হইয়া সমন্ত 
গোৌড়মণ্ডল যেন এক ব্যক্তি এইরূপ ভাবে ভীমের বিকুদ্ধে ধাড়াইগাছিলেন। এরূপ একা 
গৌড়দেশে বড় দেখ। যার নাই। এই অপূর্ব ইক্যের একটি কারণ আমার মনে হইতেছে, 
কৈবগ-রাজা ব্রাক্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জাতির উপর শাসনদণ্ড চালাইবেন- ইহা! জাত্যা- 
ভিমানের দু্গন্বরূপ গৌড়দেশে হুঃসহ ।ও অসহ হইয়াছিল। এই সামন্ত-চক্র বঙ্গ, বিহার ও 
উড়িষ্যার পরায় অধিকাংশ স্থান লইয়। সংগঠিত হইয়াছিল। একাদশ শতান্বীতেই নৰ ত্রাহ্ষণ্য- 
প্রভাবের হাওয়া পূর্ব-ভারতে পৌছিঝ! কৈবর্ডাধিকারট। জাতীর সন্মানজ্জানকে অভিঘাত 
করিয়াছিল। পালেরা থে জাতীয়ই হউন, তাহার! সুদীর্ঘকাল রাজস্ব করিয়া লোকের শ্রদ্ধা ও 
দ্রেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, পালের! বৌন্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। 

যাহা হউক, তথাপি রামপাল যে এত বড় একটা কাণ্ড করিতে পারিরাছিলেন, তাহ! 
আশ্চণ্যের বিষঘ। এই সামন্ত-চক্র লইঘা রামপালদের প্রবল নৌবাহিনীর সহিত অগ্রসর 
হইয়া নৌ-সেতু নির্বাণ পূর্বক ভাগীরথী উত্তীগ্‌ হইরাছিলেন। বরেন্তরতূমির দক্ষিণপশ্চিমে 


ভি ৮1 


রপক্ষেতরে “রিয়া” হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন হস্তিপৃ্ে আকূঢ় কৈবত্তয়াজ ভীম -_ রামপালের 
বন্দী হুইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত রাজার 


‘1 সংবাদ শুনিহাও কৈবহলেন! একেবারে আশ! ত্যাগ করে নাই। তাহার! 


ভি 
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আবার একত্র হইয়া হরি নামক সেনা'নায়কের নেতৃত্বে রামপালের গতিরোগ করিতে 
দাড়াইয়াছিল। কিন্তু এবার চাষা কৈবর্থ ( নাহিষ্য ) জাতির গৌরব পশ্চিমে বিলামোন্থখ 
সর্ধোর স্তায স্থমস্থায়ী হইয়াছিল। হরিও রামপালের পুত্র রা্গাপালের হস্তে বন্দী হইলেন। 
কৈৰৰ্পতি ভীম তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতি সহিত একই শাণিত রণকুঠার-ছারা নিহত হইলেন। 
কৈবর্ডের! তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভাহাদের অধিকার গৌড়মণ্ডলের বহুদুরব্যাপক_ 
হইয়াছিল। ভাগ্যদোবে তাহাদের রাজত “কৈবর্তবিয়োহ” নামের কলঙ্ক ললাটে ধারণ করিয়া 
লাহ্ছিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহীপালের নিষ্ঠুরতা ও উগ্রশাসনেই যে এই বিজ্রোহিদলের 
বন্যায় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভীমরা্গকে নিহত করিয়া রামপাল তাহার 
রাজধানী ডমর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্তরালতবের 
প্রতি এতট! বিদ্ি্ট ছিলেন ঘে তাহাদের রাঙ্বানীকে তিনি 'উপপুর' নামে অভিহিত 
করিজাছেন। যদি ভীম জয়ী হইতেন, তবে রামপালের কার্ধাটাই “বিত্রোহ” নামে 
অভিহিত হইত ; জত্বের গৌরব ও পরাজয়ের কলঙ্ক রাষট্রইতিহাসে চিরপরিচিত। কৈবর্ঠ- 
গণের ক্ষোভের কারণ নাই। কৈবর্রাঙস ভীমের খুম-পিতামহ দিক্বোক দ্বিতীয় মহীপাঁণকে 
যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিরা বিজয়োল্লাসে মে স্তম্ভ উ্ধাপিত করিয়াছিলেন, তাহ! এখনও 
আাজসাহী জেলা এক দীঘির উপরে মন্তক উত্তোলন করিয়া বিশ্রমান | উত্তরবঙ্গের 
বহুস্থানে যে বিশাল মৃংপ্রাকারের অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়, এবং যাহ! “ভীমের 
জাঙগাল” নামে প্রসিদ্ধ তাহ! ভীম-কৈবপ্ত রামপালের সামন্ত চক্রের গতিরোধ করিতে 
নির্মাণ করিয়াছিলেন 

রামপাল দন্ধালু ও মহাশ্বভব ব্যক্তি ছিলেন। ভীষকে বন্দী করিয়া তিনি প্রথমতঃ 
ভাহাকে পদোচিত মধ্যাদ ও আতিথ্য দেখাইতে জ্রাটি করেন নাই। কিন্ত যুদ্ধান্তে কৈবর্ত- 
সেনা পরাজয় স্বীকার করিয়াও সেনাপতি হরির নেতৃত্বে পুনঃ 
পুনঃ বিয়োহ করাতে তিনি ভীম ও তীর সেনাপতির বধাজা! 
দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সামন্ত রাজার! তাহাকে বুঝাইযাছিলেন যে, ইহাদের জীবিত 
থাকা! তাহার সামাঙ্গা-রক্ষার পক্ষে নিরাপন্‌ নহে | 

কৈবৰ্তযুদ্ধে ভীমরাছ! কলিঙ্গ অবিপতির সাহাৰ্য পাইয়াছিলেন। এই রাঙ্গা নাম 
কর্ণ,_-পউৎকলেশ-কর্ণকেশরী”। ইনি স্বপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশের রাজা ছিলেন। রামপালের 
সামন্ত-চক্রের অন্ততম প্রধান বীর দণুরুক্তির অধিপতি জয়সিংহ উৎকলে অভিযান করিয়া 
এই রাজাকে পরাঙ্গিত করিয়াছিলেন। 

শত্রুপক্ষের কবি সন্ধ্যাকর, যিনি কৈবর্তদিগের প্রতি অতি-বিদ্বি্ট ছিলেন এবং 
ভীমচকে রাবণের সঙ্গে উপমা দিয়া তাহার রাজধানীকে উপপুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, 

ভীমের আাবনী। তিনিও ভীমের, চরিত্রের কতকগুলি গুণের উল্লেখ না করিয়া 

পারেন নাই। ভীম স্বয়ং পত্জিত ছিলেন এবং পগ্ডিগণের আদর ৷ 

৷ জানিতেন। তিনি পতুল এখ্যশালী ছিলেন এবং ০০০০7 এই সকল 


রামপালের চরিত্র । 
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গুণ বুঝাইতে তিনি নিয্লিখিত বিশেষণগ্ুলি ব্যবহার করিয়াছেন--“ভীম লক্ষ্মী ও সরন্বতী 
উদ্ভয়ের আবাস" তাহাকে পাইয়া “বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিছাছিলেন। সজ্জ্নগণ 
অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি। এই কৈর্ভ রাঙ্ছার! শুধু শারীরিক বলে 
দেশ অধিকার করেন নাই, ইহারা লক্ষী-সরন্্তীর বরপুত্র ছিলেন। 

ভীষকে জয় করিয়! রামপাল তাহার পুর্কপুকষচ্রে বাসতৃমি বরেন্্ররাজোর অধিকার 

ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ক্রমে সমস্ত গৌড়নণডল তাহার অধিকৃত হইয়াছিল এবং পালবংশের 

ভাগালক্ষী পুনরায় এই বংশের প্রতি কতকটা সুপ্রসন্র হইয়াছিলেন। 

গালের দিছিল! রামপাল সব মিখিলাৰেশ ও রান বেহার দেনা উত্তরাশে 

চল্পারন এবং খারবঙ্গ জেলাদ্য় অধিকার করিগ্াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপও জয় 

করিযাছিলেন। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই তাহার পুত্র কুমারপাল কামরূপের সিংহাসনে 

৮ তাহার এক অমাতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 

শেক-গুভোদয়া পুস্তকে তাহার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে; এই গল্পটি আমাদের কাছে 

একেবারে অনীক বলিয়। মনে হয় না, তবে “হলাছুধ-রুত” শেক শুভোদয়ায অনেক গল্প ও 

উপগ্প আছে, এছন্ত খুব জোর করিব! এই গার সত্যত! সন্ধে কিছু বলিতে পারি 

না। কিন্ত এইরূপ একটি গল পি করিবার কোন কারণ নাই। রামপাল থে নিজে 

পারিবারিক শোকে নদীর জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। 

মাতুল মখনদেবের মৃত্যুতে তিনি এতটা শোক পাইয়াছিলেন যে, তক্জন্তই তিনি আত্মহত্যা 
করিয়াছিলেন-__সন্ধ্যাকর নন্দী এইরূপ কথ! লিখিয়াছেন। 

~ শেক-শুভোদযার লিখিত আছে যে রামপালের পুত্র কোন বণিক্‌-বধূকে ধর্ষণ করেন। 

“সেই রমনী রাজ-দরবারে অভিযোগ করে। রামপাল স্বীয় তরুণ বয্থ পুত্রকে শূলে দেওয়ার 

ধনধপালের বৃত্যুণও। "ও প্রদান করেন। এই ঘটনাটি রক হ্াচরণ সায্যাল যহাপয 

আরও একটু বিস্তারিত করিয়া তংসঘ্বন্ধে রাজসাহী অঞ্চলে প্রচলিত 

জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, রামপালদেবের যে পু এইকূপ ছর্ব্যবহার 

7 করেন, তাহার নাম মক্ষপাল। বরিতা-রঘনী আপলুলান্বিত-কুম্তলে রা্-দরবারে উপস্থিত 

হইয়া রামপালের স্থখে সমস্ত ঘটনা বলিয়! তাঁহার কলঙ্কিত জীবনের আর কোন মূলা নাই 

এইরূপ জানাইয বিষ পান করিয়া! সেইখানেই সৃত্যুুখে পতিত হন। এই ঘটনার রামপাল 

ভুলিয়া গেলেন মে তিনি মক্ষপালের পিতা, তুলিয়া গেলেন বে কুমারের বিবাহিতা স্ত্রী ও ্েহা- 

তুর! জননীর পক্ষে রাদকুমারের প্রতি উচিত ₹ ও দিলে তাহ! সহ হইবে। হিনি তাহাকে 

শুলে দেওয়ার দণ্ড দান করিলেন! তাহার মাতা সাশ্রনেত্রে পুত্রের জীবনতিক্ষা করিলেন, 

রা দিনে উপ রানা কিছুতেই হারা হইলেন দা। কুষার 








@ 
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সমস্ত প্রজা এরূপ কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্‌ হইয়াছিল, যে অহ্বাবধি রাজোর লোকের! পুণাগ্নোক 
ন্থপতির এই বিশ্মনধকর ত্যাগের কথা গান করিয়া থাকে। (প্অস্কাপি তেষাং যশে| গীয়তে 
রামপালে! রাজ! একমেব গুত্রং জঅপরাধিনননপরাধিনং ব| শূলেন ঘোজয়ামাস”__ 
শেক-শুভোনয়|। তিব্বতের এতিহাসিক লামা তারানাথও লিখিয়াছেন যে, রামপালের হক্ষপাল 
নামে এক পুত্র ছিল। এই গল্পের বিশ্লেষণ করিতে গেলে হয়ত অনেক এতিহাসিক খু ত বাহির 
হইতে পারে, কিন্ত মোট_ঘটনাটি অসত্য বলিয়া মনে হয় না। এত্ত বড় একটা ঘটনা লইয়া 
যে পদ্লীগীতি রচনা হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন বলির! উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি না 
রামপাল গৌঁড়রাক্ষ্যে স্প্রতিন্ঠিত হুইয়া রমাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। 
রযাবতী 'আবুলফছলের আইন আকবরীতে রমৌতি নামে উল্লিখিত হুইয়াছে। এই 'রমৌতি? 
Er বা "রমতি” নগরের নাম প্রাচীন বাঙ্গলা ধর্স্মমদদলগুলিতে অনেক 
স্থলে পাওয়া যায । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রমাবতী- 
নগরী গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে অবস্থিত ছিল। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের 
ভায়খাসনেও রমাবভী নগরী রাজ্রধানী স্বরূপ উল্লিখিত হুইয়াছে। রামপাল এই নগরে 
“জগন্দল মহাবিহারের” প্রতিষ্ঠা করেন। 
রামপালের মৃত্যুর পূর্বেই ছোষ্টপুত্র রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং দ্বিতীয় পুত্র 
কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈগ্থদেষের তাশাসনে ইহার যে সকল গুণের 
EE Rete te উল্লেখ আছে তাহা পড়িলে মনে হয় কোন দুদ্ধধ মহাকাব্য পাঠ 
py JR করিতেছি। ইনি সমুদ্রের সঙ্গে সর্কবিষয়ে উপমিত হইয়াছেন, 
কি কি বিষে উপমিত হইয়াছেন, তাহার তালিকা দিলে এই. 
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ হইবে। প্রশন্তিকার এইভাবে উপমার বাহ সাঙ্গাইয়া শেষ ছত্রে 
খাঁড় নাড়িয়। বলিলেন, “না, হইল না/”_-একটি বিবয়ের অভাবে সমুদ্রের সহিত কুমারপালের 
তুলনা চলে না_ন্থতরাং তাহাকে সমুদ্রের সহিত উপমা দেওয়া উচিত নহে। সমুদ্র রাষের 
সেতুর দ্বারা লঙ্ঘিত হইয়াছিলেন, কিন্ত কুষারপালকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, 
অর্থাৎ তিনি কোন শক্রকর্তৃক পরাজিত হন নাই। একথা ঠিক কিনা তাহ! বিচা্য। 
রামপালের পর পালরাজগণের ঘর পড়ন্ত তখন কি তিনি নিরবচ্ছিন্ন জয়লাভ করি! খুব 
শান্তিতে ছিলেন? এই সকল তাতরপটের পাত্তিত্য আমাদিগকে "গৌড়ীয়ররীতি” কি পদার্থ 
তাহা বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয়। 
একথা ঠিক যে যখন কামরূপের রাজ! বিস্রোহী হইয়াছিলেন, কুষারপাঁল তাহার 
অন্তরঙ্গ ন্থন্ধং ও অমাত্য বৈদ্ধদেবকে বিদ্রোহ-নিবারশের জন্য প্রেরণ করেন। বৈছাদেব 
মত বিক্ৰমে কানরূপের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং 
নাহ গাম! কুমারপাল এই সংবাদে অত্যন্ত হষ্ট হইয়া বৈজদেবকে কারের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। কৈবর্ভবিভ্রোহের সময়েও কুমারপাল সেনানায়ক 
হইয়া স্বী্ অসাধারণ ক্কৃতিহ দেখা ইহাছিলেন | 
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কুমারপালের পর সাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে অভিবিক্ত হন 1 যদনপাঁল 
রামপালের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইনি রাজ্দী মদলদেবীর গর্ভজাত | মদনপালের বাড়ীর নাষ ছিল 
শচিত্রমতিকা*। ইনি ব্যাসদেবের সমগ্র মহাভারতের পাঠ শুনিয়া- 
ছিলেন এবং পাঠক ৰটেশ্বর স্বামী শর্শ্মাকে একটি গ্রাম পুরস্ধার- 
স্বরূপ প্রদান করেন। মদনপাল রাঙ্গা হইবার আটবৎসর পরে এই দান সম্পাদিত হইয়াছিল। 
মদনপাল সস্তবতঃ এই সময়েই সেনবংশের আদিরাজগণের কাহারও দ্বার! মগধ হইতে 
বিতাড়িত হুইয়াছিলেন। তিনি কান্তকুব্দের রাজার সাহাষা পাইয়াছিলেন, কিন্ত সাহার পরে 
তাহার ত্রাতুমপুত্র তৃতীয় গোপাল, নামে মাত্র রাঙ্গা হইস্থাছিলেন। 
টা গোপাল ও ছা ইহার কাল পরেই পালবংশের রা উপর শেষ ববনিকাপাত 
হয়। যে বংশ প্রায় পাঁচ শত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন এবং 
ধাহাদের রাজত্বকালে নাঙ্গল দেশ শো, বীর্য, শিল্-কলা, স্থাপত্য, উচ্চশিক্ষ। প্রকৃতি সমস্ত 
বিষয়েই অমরকীর্ি ও সম্পদ্-তূষিত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই বংশের 
শেষ দীপ নিবিয়া! গেল । তৃতীয় গোপালের পর পালবংশের বংশধর আর ছুই এক জনের 
নাম জলশ্রুতিতে পাওয়া যায়। ভিন্সেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন__-এই বংশের গোবিন্দপাল নামক 
এক রাজ| ১১৭৫ খৃঃ অন্দে বিশ্তমান ছিলেন। পালের! বঙ্গের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়া 
ছিলেন, তাহাদের একজন কানোজাধিপতিকে পরাতৃত করিয়া স্বীয় সাষস্তকে সেই রাছো 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অপর এক জন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজবংশ উচ্ছেদ করিয়া স্বীর 
আশ্রিত বন্ধুকে তথাকার সিংহাসনে অভিৰি্ করিয়াছিলেন। ধাহারা ইঙ্গিতে এই ভাবে 
নূতন রাঙ্গবংশ স্থ্টি করিতে পারিতেন, টাহাদের প্রতাপ যে ভারতবর্ষে সর্কত্র স্বীকৃত ছিল, 
তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহারাই বিক্রমশিলা, ওদস্তপুর (উদ্দগুপুর) এবং জগদ্দল 
বিহারের স্থাপর্নিতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোবক ছিলেন। 
সুসলমানবিজয়ের সময়ে ইন্দছায় পাল নামক এই বংশের এক রাঙ্গা মগধের শাসনদণ্ 
পরিচালন! করিতেছিলেন। সঙ্গের জেলার ইশ্রছায়ের কতকগুলি ভর ছ্গের অবশেষ এখনও 
লোকে দেখাইয়া থাকে। লামা তারানাথ পাল রাজগণের 
যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তামশীসন ও শিলালিপি- 
লিখিত রাজগণের মিল নাই। কিন্ত ভারানাথ এবং বৃন্দাবন দাস যে সকল 
পালরাজার উল্লেখ করিয্নাছেন, তাহাদের কোন তায় ঝা স্তস্তলিপি না পাওয়া গেলেও তাহাদের 
অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। হয়ত কোন রাজা তাম্শাসন প্রচার 
করেন নাই। বহুসংখ্যক শিলালিপি যে নষ্ট হইয়া গিননাছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 
অনেকই লুপ্ত হইয়াছে, কমার আছে। এই বিশাল পালবংশের শাখাপ্রশাখার ক্ষত বৃহৎ 
বহু নৃপতি ছিলেন; একথা সত্য যে জনপ্রবাদের প্রযাণ সাবধানতার সহিত এহণ করিতে 
হইবে, কিন্তু তাহ! সরাসরি অগ্রাহ করা যার না। তারানাথের তালিকা পর পৃষ্ঠায় 


J 


মধনপাল। 


তাঙানাথের তালিকা । 
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কোন কোন স্থানে রাজগণের একাধিক নাম ছিল। জনসাধারণ তাহাদিগকে একরূপ 
নামে চিনিত, কিন্তু তাত্রণাসন ও রাজকীর দলিলে তাহাদের নাম অক্তবিধ হইত। আবার 
কোথাও রাঙ্গার নান! পুত্রেরা ভিন্ন ভিন অংশে রাঙ্গা শাসন করিতেন, তামশাসলে 
শুধু এক শাখার বংশাবলী উল্লিখিত হইত, অক্ান্ত ধারার কোন উল্লেখ দেখা যাইত না। এই 
সকল নান! কারণে বংশাবলীর এই রূপ অনৈক্য ঘটিয়! খাকিবে। পালবংশের মূলশাখার বহু 
উপশাখাযুত্ ক্ষ কু ভৃম্বানীও পূর্বাগত সংস্কার ও লোক-সৌদন্থাবশতঃ রাজা! নাযে পরিচিত 
ছিলেন; ঠাহাদের মনো শ্রেষ্ঠ বাক্তিগণকেও তালিকার অন্তর করা হয়৷ থাকিবে। 
বোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাসোক্র ভোগীপাল ও যোগীপাল সন্ধে লল্লীগীত প্রচলিত ছিল, 
(লেখক মহীপালের সঙ্গে ইহাদের নামোলেখ করিয়াছেন, তারিখসঘন্ধে তারানাথের ভুলগুলি 
স্পষ্ট । ইহা ছাড়া ঢাক! জেলার ভাওয়ালের জঙ্গলে যে প্রাচীন রাজ প্রাসাদের ভগ্জাবশেষ, 
শশিশুপালের বাড়ী” বলিয়া কথিত হুইয়া থাকে এবং জনসাধারণ থাহাকে মহাভারতোক্র 
চেদিরাজের প্রাসাদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া! আলিতেছে, তিনিও খুৰ সম্ভব পালবংশের কেহ 
হইবেন। অনেক স্থলেই সামান্তা সামন্ত তূখণ্ডের অধিপতি রাজ্গপুত্রেরাও রাজতালিকায় 
হয়ত স্থান পাইয়াছেন। কথিত আছে, পালবংশে ৫২জন রা ছিলেন। 











দশম অধ্যায় 
প্রখস পন্রিছেছদ 
পালরাজত্বের নানাকণা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ 


“এ পর়ঃ-পারে, কত কত জাতীর ভাতিল কত শত রাজা ও । 

আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য, রচি খবর কত পরিপাটী ও ॥ 

কত শত দুৰ্জ্জয় ছুগ্ম দুর্গে, বেড়িল তব তটদেশ ও । 

নগরে প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে চির-বুগ-সস্তোগ আশে ও ॥ 

উপহসি সর্ষে মানব-গর্বো, কাল প্রবল চিরকালে ও। 

গৃহ গড় পূজে, কতিপয় তৃঙে রাখিল করি বিকলাক্ৃতি ও ॥ 

ও পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, গৃহবর শেষ শরীরে ও। 

দেখিছি যে সব উচ্ছল লেখা, সে গত-যৌবন-রেখা ও ৪” 

__গোবিন্দচন্্র রায় 


পাল রালাদের অধিকারকালে বঙ্গদেশ যে সকল প্রাদেশিক ও বিদেশী কু ও বড় 
রাজাদের সংশ্রবে আসিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে তাহাদের সন্ধে কএকটি কথা বলিব। 

১ বিক্রমপুরের চক্রবংশ। ইহাদের পূর্বপুরুষ পুণচি্র আধুনিক রোটাস্‌-নগরের 
রাজ! ছিলেন। তৎপরবর্তী রাজা স্থবর্ণচন্্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাঙ্গা হন। স্থবণচস্্রের 
পুত্র তৈলোকযচঙ্গ পূৰ্ববঙ্গের অনেকন্থলের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র জীচঙ্গ 
তৎপরে গিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ মাণিকচন্দর চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। 

ভীচন্জ সিংহাসন অধিকার করিলে ইনি পৈত্রিক অধিকারহত্রে 

বিক্রমপুরের চল্রৰংশ। বিক্রমপুরের কতকাংশের মালিক হইয়া গৌড়ের এক বিস্তৃত জমিদারী 
মিরাশ স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের ( ত্রিপুরা ) রাজ! তিলকচঙ্ছের 
078 অংশের অধিকারী হন। তাহার 





ভি 


২৭৪ বৃহৎ বঙ্গ 
তিনি ময়নামত্তীকে তাড়াইয়া দেন, যেহেতু পাটরান্ীর সঙ্গে এই নুতন স্ত্রীর সর্বদা ঝগড়া 
হুইত। ময়নামতী অতি অম বয়সে ভারতবিখ্যাতকীর্তি মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিল্য! হন। 
যাণিকচন্দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্র জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ১৯ বৎসর 
বয়সে রাজকুষারের রিষ্ট ছিল এবং বদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি সঙ্যাস অবলম্বন করিয়া দেশত্যাগী 
হন, তবেই এই রিষ্ট কাটিয়া ধাইতে পারে-__দৈবজ্ঞগণ গণিশ্থা এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। 
রাজার মৃত্যুর পর রা্্রীই ছিলেন দেশের শাসনক্রী, কিন্ত যখন কুমার বয়ঃপ্রাথথ হইয়া 
রাঙ্ছযভার গ্রহণ করিলেন, তখনই রাঙ্জীর আদেশে তাহাকে সন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিতে 
হয়, এই উপলক্ষে একদল লোক মন্ধনামতীর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা প্রচার করেন। তিনি 
এবং হাড়িশিদ্ধা উদ্ধয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য 
উপভোগ করিবার ইচ্ছায় নাকি রাণী তাহার প্রাপ্তবয়ন্ধ একমাত্র পুত্রকে দবাদশবৎসরের 
জন্ত বনে পাঠাইরাছিলেন। গোপীচহ্রের স্ত্রী অছন| তারস্বরে রাণীর এই অপবাদ ঘোষণা 
করিয়া শাশুড়ীকে বিবপ্রয়োগে হত্যা! করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,_-পদ্নীগীতিকার এই সকল 
কথ! দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল। 
এখন এতিহাসিকগণের নেকে এই গোলীচক্ছ বা গোবিন্দচন্রকে রাঙ্গেজ্রচোলের শিলা- 
লিপির বঙ্গাদিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহার অল্পবস্থসে সন্্যাসগ্রহপে দেশময় মে 
(শোকের উচ্ছাস হইয়াছিল, তাহা লইয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ, কাশ্মীর, পাজাব :ও বোদ্বাই পর্যন্ত 
সমস্ত দেশগুলিই প্দীগীতি রচনা করিয়াছিল। ত্রিপুর জেলা ও উড়িষ্যায় এখনও “বঙ্গের রাজ! 
গোপীচন্র গানের ছড়া প্রাচীন লোকদের সুখে শোনা যায়। গোলীচন্্র গোবিন্দচন্্র নামের 
রূপাস্তর, ছি সয়িক কৃত পললীগাখায় তাহা উল্লিখিত আছে। তিনি 
জাগি বা গোবি- পূর্ববঙ্গের কনেকট। মুড়ি রাঙ্গাশাসন করিতেন, হিপুরমওলের 
পার্কতযগ্রদেশের এক বিস্তৃত অংশ তিনি স্ঠাহার মাতামহ হইতে 
প্রাপ্ত হন। গৌড়ের কতকাংশ তিনি মিরাশ লইয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি নিতাস্ত নগণ্য 


করিয়া বেড়াইিতেন । সেদিন পর্যন্তও বোম্বাই সহরে "বঙ্গাৰিপ গোপীচন্জের সন্যাস" তত্রত্য 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত, এবং রাঙ্গা রবিবন্্ী গোপীচক্রের সন্যাসের একটি চিত্র কিয়া 
গি়াছেন॥ ভারতবর্ধের সর্ব দরে ঘরে বঙ্গাদিপের এই ত্যাগের সুস্ঠি আদৃত হইয়াছে। 
গোবিন্চন্্র সাভাবের হরিশ্চন্ছের ছুই কতা অছুনা-শছুনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, 
সাহার বিদায়কালে অহনার বিলাপ করুণরসের নিবরিন্বরূপ। তদপেক্ষাও করুণরসাম্মক 
মীর্খ ছাদশনর্ঘ অন্তে স্বামি-্রীর মিলনের দক্। দ্বাদশ বংসর পর গোবিনচ গৃহে 


₹ফিরিতেছেন ; ১৯ বওসরে সর্যাস অবলঘন, ৩১ বৎসরে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন। 
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পালরাজস্বের নানাক্থা, বাক্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৭৫ 


তিনি শ্রিয়দ্শন ও অপকূপঞসম্পন্ন ছিলেন, তাহার সেই রূপ__সেই সৌনর্ঘ্য আর নাই। 
ম তিনি রাঙগান্পুরে প্রবেশ করিতে উদ্মত হইলে প্রহরীর! বাধা দিল, কিন্তু সনস্যাসীর 
উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল না। রাক্ষী অহনা রাজহন্তিদ্বারা উহাকে হত্যা 
করিতে আদেশ করিলেন,--রাঙ্গহস্ত স্বীয় প্রকে চিনিতে পারিস ছাটু গাড়ি তাহার 
পদতলে বসিয়া পড়িল, তাহার ছুইচক্ষু হইতে অঙ্গজ সরু ঝরিতে লাগিল। রাজ্ঞী 
ভীমদর্শন রাজকীয় শিকারী কুকুর লেলিয়! দিলেন, মোর চীৎকার ও আশ্ফালন করিষা 
কুকুর যাইয়া সর্যাসীর মুখ দেখা মাত্র তাহার পদলেহন করিতে লাগিল। তখন 'অশ্রসিক্ত 
মুখে রাজী বলিলেন, “বনের পশুরাও তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, আমি তোমার 
সহধশ্থিনী হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।” এই সকল কাব্যকথা পল্ীকথাকে 
সরস করিয়াছে, ইহাদের এতিহাসিক মুল্য কি জানি না। 
এগুলি হয়ত সত্যই কাবা-কথ!; কিন্তু গোবিন্দচন্দের সগ্্যাস-গ্রহণ এঁতিহাসিক সত্য, 
ইহা নিঃসন্দেহে বলা ৰাইতে পারে। 
রাজেন্্রচোলের সঙ্গে ইহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, পল্নীগাথায় তাহার ইঙ্গিত আছে | বরঙ্গপূর 
‘অঞ্চল হইতে নীলফামরি সবডিদ্ডিসনের ম্যালিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে গীতিকা সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে--উড়িস্যার দক্ষিণ দিক্‌ হইতে 
এক রাজ! বঙ্গে আসিয়া! ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
পরাজিত হইয্বা তাহার কন্তা গোবিনচন্্কে সংপদান করিয়া সন্ধি করেন। এই দক্ষিণ 
উড়িষ্যা হইতে আগত বরাঙ্গাই সম্ভবতঃ বাজেজ্রচোল। তিরুমলর শিলালিপিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে--গোবিন্দচন্দর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হাতীর লীঠে চড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলেন, এই 
"রাঙ্গা যে পরাস্ত হইয়াছিলেন কিংবা আদৌ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পরিক্ষার করিয়া 
উল্লিখিত হয় নাই। যাহা! হউক অতি অৱ দূর অগ্রসর হওয়ার পরেই রাজেন্্রচোলকে সন্ধি 
করিতে হইয়াছিল। হৃতরাং ছুই দিক্‌ হইতেই এই ঘটনাটি ছুইভাবে বণিত হইয়াছে। 
রাজাদের প্তাবক কবিদের কথার কতকটা বাদ দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। রাখালদাসবাবু 
লিখিয়াছেন, “শীচন্গের বংশধরগণ পরে পালরাজ্গগণের 'অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং 
ঠা গোবিনচন্্র নামক একজন পরবর্তী রাগ রাঙ্েন্রচোল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই 
গোবিন্দচন্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক ।” বাখালদাসবাবু তাত্রশাসন ও শিলালিপির 
কথা| অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন, তদ্বিক্ে বদি থদীর্ঘকালের কোন জন-প্রবাদ বা! গাথা 
থাকে, তাহার উল্লেখ করাটাও উতিহাসিক অঙ্গহানি বলিয়া মনে করিতেন। ইহাও এক 
প্রকার ছশ্চিকিৎস্ত ব্যাৰি। চোলবান রাজনের তিকমলঘের শিলালিলিতে লিখিত আছে 
পিন কর্ণ চৰ্পাহক! এবং বলয়বিকৃষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
এবং বাঙ্গলাদেশে যেখানে বডির কখনও বিরাম নাই সেখানে গ্দপৃষ্ঠ 
ক্র পলায়ন করিয়াছিলেন” 


রাবেল্োগ_১+২৫ হুঃ। 
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ত্রিপুরার ইতিহাসে আমরা কোন কোন স্থানে ছুই পক্ষের স্তাবক-কবিক্বত ঘটনার 
ছইরূপ বিবরণ পাইয়াছি। শরীকরণ নন্দী-কু্ত ছুটি খাঁর বিজয়-কাছিনী ও রাজমালার ধন্ত 
যাণিকোর রাজত্বের বিবরণ ভ্রষ্টব্য। রাজেন্্রচোলের অপর নাম ছিল *পরকেশরী বাধা” এবং 
পুর্বোদ্ধত শিলালিপি তাহার রাঙ্গত্ের ত্রয়োদশ অন্দে (১*২৫ খৃঃ ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 

মন্কনামতীর গানে ও গোরক্ষৰিজয়ে যে সকল প্রসিদ্ধ নাথ-যোগীদের উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়, তাহাদের অনেকেই ত্রিপুরা ও প্রীহ্র জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এ 
সমন্ধে ১৩২৮ বাং সনের পৌমাসের ‘ইতিহাস ও আলোচনা’ পত্রিকায় অধ্যাপক ভরীযুক্ত 
মিতলচন্জ চক্রবর্বী, এম. এ. মহাশয় বে গবেষণাসূণক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ 
প্রশিধানযোগ্য। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন: 

৮) শালবান্‌ রাজার পুত্র "গাতুর সিদ্ধাই” ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়বাসী ছিলেন। 
কুমিল্লা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে ‘সালবানপুর” গ্রাম ও তথায় *শালবানের দীঘি” এখনও 

শিশ্বধান। এ গ্রামে শালবানের প্রাচীর-বেক্টিত রাজপ্রাসাদের 
আসি খাদ ধ্বংসাবশেষ ৃষ্ট হয়। এই বাসভবন শালহান্‌ ও. ছাড়ি পার 
বাড়ী বলি্না কগনশ্রুতি আছে। যে চৌরঙ্গী এখন জগঞিখ্যাত, 
তাহা ধাহার নাম বহন করিতেছে, সেই নাথ-ষোী চৌরঙ্গীও এই শালবান্পুরে বাস 
করিতেন, তাহা একখানি প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায়। "বন্ধ-যোগী” নামক পু'থিতে 
৮৪ সিদ্ধার অন্ততম প্রধান সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ যে শালবান্‌ নগরে যাতায়াত করিতেন, 
তাছ! লিখিত আছে, “জেন মতে চৌরঙ্গী গেল শালবান নগরে।” গান্ুর সিদ্ধা যে 
শালবানের পুত্র তাহা গোরক্ষবিদ্য়েই পাওয়া বায, “তথাপিহ হই আমি সাল্সবানের বেটা” 
(২১ পৃষ্ঠা)। 

(২) ময়নামতীর সন্ধে ত্রিপুরার পর্বতে নানা প্রবাদ আছে-_.একটি পাহাড়ের নামই 
“য়নামতীর পাহাড়” । যবনামতীর শৃঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ আছে, জনশ্রাতি এ সুড়ঙ্গ দিয়া 
য্নামতী ও হাড়িসিদ্ধা অদৃহা হইয়া বান, এ হ্ুড়ঙ্গের পার্শ্বে ত্িপুরেশ্বরের একটি সুরমা 
শ্বাঙগালা” আছে। সমপ্রতি অড়ঙ্গটি বন্ধ করিয়া দেওয়া! হুইরাছে। 

(৩) মীননাথ যে “কদদলীর দেশে” ( “উদ্বরে মিনাই” ) উত্বর দিকে গিয়াছিলেন, 
মীনচেতনে ও গোরক্ষবিজয়ে সেই স্থান সম্বন্ধে ‘সিদ্ধাই” শব্দটি দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার উত্তরে 
ভ্রীহট্ের নিকট “সিদ্ধাই” গ্রাম এখনও আছে এবং তথায় যোগিপুরুর সম্বন্ধে প্রবাদ স্সাছে; 
গোরক্ষবিজয়ে এই প্রসঙ্গে যে 'মেখলী কাখার’ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা! মণিপুরীরা এখনও প্রস্তুত 
করিয়া থাকে। 

আমি মাণিকচন্জ রাক্ছার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উমা-মহেশ্বরের 
প্রস্তরমূর্তির কথা লিখিয়াছি। এই সুষ্ঠি শ্রীযুক্ত বৈকুণঠনাথ দত্ত মহাশয় 'আমাকে দিয়াছেন, 
আমার মনে হয় বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র বে উমা-মহেশ্বরের মুহি পাওয়া! যাইতেছে, তাহার 'আদি- 
ইতিহাস নাখৰোপীদের সঙ্গে জড়িত । ঃ 
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নীতলবাবুর সি্ধাস্তগুলি গৃহীত হইলে আমারিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ণের 
একটা প্রধান ধর্স্-সম্প্রদার নাখ-বশ্্মাবলদ্বিগণের সন্ততষ প্রধান কেন্দ্র ছিল--ত্রিপূর। জেলা 
ও জীহট্রের উপান্ত দেশ। 
চক্র রাজাদের যে বংশলতা পাওয়া বাইতেছে, তাহা! এইরূপ :__. 
পু'্চিজ্জ--ইনি বহু জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং অনেক 
দেৰৰিগ্ৰহের পাদপীঠে ইহার নাম উৎকীর্ণ ছিল। 
স্থৰণচিঙ্জ--সন্ভবতঃ নবনীপের স্ববর্ণবিহার ইহার ছার স্থাপিত। 


ত্ৰৈলোকাচহ্জ ইনি চক্ৰন্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন এবং হরিকেলে 
| কব) বিগ উন্বোলন করিয়াছিলেন 
চর 


প্চন্্ের দুইখানি তাম়লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মেখ্যে একখানি অসম্পূর্ণ। কেহ কেছ 
ন্থমান করেন--বংশাবলী উৎকীর্ণ হওয়ার পর কোন হুর্ঘটনাবশতঃ হস্ত তায়শাসন 
তদবস্থায রহিয়া গিয়াছে, বাকীটুকু পূর্ণ করিবার শ্রবিা হয় নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয় অনুমান করেন, রাল্সভাওারে বংশাবলীর অংশ নেক তাপটেই উৎকীর্ণ হইয়া প্রস্থত 
থাকিত, কাহাকেও দানপত্র দেওয়ার সমন্ধে বাকী অংশ উৎকীর্ণ হইত, এই তায়লেখটি 
ধরূপ একখানি। তাষলিপির অক্ষর দশম শতান্দীর শেষ ও একাদশ শতান্দীর প্রাথমের 
বলিয়া শন্্রমিত হয়। 

ঢাকা জেলার সাভার হইতে যে শিলালিপি প্রাতিলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং বাহার পাঠ 
“ঢাক! রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা অপর এক রাজবংশের নাম ও 
বিবরণ পাইতেছি। ঢাকার আট মাইল উত্তরে সাভার গ্রামে একটা বড় জঙ্গলে ধলেশ্বরী 
নদীর তীরে রাঙ্গা হরিশ্চন্সের বাজপ্রাসাদের ভগ্মাবশেষ এখনও দৃষ্ট হুইয়া থাকে। এই 
জঙ্গল হইতে বহু বুদ্ধি এবং নানারূপ কাকরুকার্য্যস্বলিত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি পাওয়া! গিয়াছে। 
সাভারের একটা মঠের নিয়ে যে শিলালিপি ক্ষোক্িত ছিল তাহার মূল সংস্কত, ঢাকা রিভিউ, 
১৯২০-২১ সনের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহার প্রতিলিপি পাদটাকায় দেওয়া 
হইল। পরপৃষ্ঠায় অন্ুবাদটি মুদ্রিত হইল। * 
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“নয স্থগতায় 

(১) গ্রহরাজ্জ চক্দরবংপন্ধাত, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা ভীমসেন, বিনি অটুট ধৈর্য্য ও সংযমের 
প্রতীক ছিলেন, তাহার পুত্র বীমস্ত সেন দশবল (বুদ্ধ) দেবের উপাসক ছিলেন, এজক্স 
ভ্রাতৃৰ্গের সহিত ইহার মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পর্বত ও অরাপূর্ণ 
ভাবলীন দেশে উপনীত হন) 

“এই বীমন্ত সেন তাহার অধীন যোস্ধবর্গ ও সেনাপতিদের সাহায্যে গঙ্গার দক্ষিণ 
দিকে বংশবাটা ( অধুন! বংশাই ) ও ব্রদ্ধাপুত্রের মধ্যবর্বী ভাবলীন 
শর শিশালে! প্রদেশে ছা কিরাতদিগকে জয় করিয়া সেই দেশ বিকার 
করেন। 

শ্ৰীমন্ত সেনের পুত্র রণবীর সেন দেবসেনাপতি কাহিকের়ের' ন্যায় বিজনী যহাৰীর 
ছিলেন, তিনি হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত তুভাগ জয় করিয়া! সন্বার নামক স্থানে রাজধানী 
স্থাপন করেন। 


বীম্থসেন; সহলৈক্ষবোধৈ- 
বাকাসতি থা পবলাৎ, কিয়াতাৎ। (২) । 





পরশব্মিলোকান সান সঃ আখৰ! ইৰ জানব: (2) । 
দমলাআলিনী তীহে বৌদ্াষঠমনিকে 
বিনে চ সা রথ ্থফতিতে। (৯) 


হবাগিত। ৰৈ সাজি জেন ॥ (১) । 
হাজত পুন নহেজেণ মনা তিক্ত ক ক্রি ৰৈ বহেখরং 
আপা হত দেৰ চিতা শাসলী বা কৰল পিৰৱেৰেন ভিগহাববহ্ছন। ৷ 
শকষাা১-(আস) < 


* মিঃ আপলটন ও ছক নলিনীকা শালী সহাপর ঘ স্সাৰাকে এই পপি বে ্রতিলিপি 
পাঠাইয়াছেন দামি তাহাই প্রকাশ করিলাম । ইহাতে আনেক হুল ও পাঠোদ্ধাৰের শোলৰাল আছে। 
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“রণবীর সেনের পুত্র মহারাজ হরিশ্চন্ সাক্ষাৎ ধর্ম্ববাজ্দের ্তায়ই ধর্ম্মান্থা ও কুবেরের 
থা এশ্ব্যশালী ছিলেন। 

“তিনি স্ারপথাবলদ্বী হইয়া! প্রজাদ্িগকে শাসন করিতেন এবং স্ধ্যবংশ-প্রদীপ 
হরিশ্চন্দের মতই প্রতাপশালী ছিলেন। 

“ব্বভাবতঃ চক্র কলঙ্ক বহন করে কিন্তু ইনি ভিযক্কুলের নিষলঙ্ষ পূর্ণচন্্। এই 
ঝাঙজধি যদুনার (যমলত্রাসিনী ? ) তীরে নির্জন বৌদ্ধনূর্ধিশোত্িত মঠ-মন্দিরে ৰাস করিতেন। 

পহরিশ্চ্দের পুত্র ঝাজধি মহেন্দ,_বিনি এই কণ্টকাকীর্ণ পার্বত্য জঙ্গল চন্দনতক্ষ 
নিষেবিত কৰিয়াছিলেন,_তিনি এই মঠ মীনাদাত্রিস্িত শকে শিবের নামে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । 

“ভিষক্‌ মাধবের পুত্র কৰীন্দ শিবদাস স্ুগতকে প্রণামপূর্বক এই গ্লোকমাল! রচনা 
করিলেন। শকান্দা (্সম্প্ট)।” 

এখন "সীনাঙ্াতিপ্র শর্থ মীন ০১২, অন্ধ =>, অন্্িল+,স.১২৯৭ শক (“সপ্ত- 
কুলাচল” )= ১৩৭৫ খৃ: অন্ধ । সর্বদাই যে অন্ধ বাম দিক্‌ হইতে পড়িতে হইবে, এমন নয়। 
অন্ধের সো্গানঙ্গি পাঠ আমর! অনেক স্থানে পাইয়াছি, যখ! ভারতচন্দের সত্যনারায়ণের 
পাচানীতে "সনে রুদ্র চৌতিশা” (কুত্র ১১+৩৪ =১১৩৪ বাং সন ), খেলারামের ধর্ছমঙ্গলে 
=_"কুবনপকে বাধুযাসে শরের বাহন, খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরস্ভন" (১৪ ক্কুবন ৪৯ 
বায়ূ-১৪৪৯ শক, শরের বাহন মাস ধন, অর্থাৎ পৌষ মাস), জয়নারায়ণক্ৃত কালীখণ্ডে 
“মিত্র পতচৌন্দব শক” ১৪১৪ শক, গোপালভট্ট-প্রনীত বল্লাল-চরিতে “অন্ধরাজন্দ মানে 
বন্্রতি্বাহণরধিকশাকেধু” ১১৩ শক, ব্মাননদভট্্রের বল্লাল-্ীবনীতে “পাকে চতুষ্ঘশশতে 
মন্থষথরদনযুতে (মনুষাদস্ত =৩২)= ১৪৩২ শক, এ পুস্তকের অন্যত্র "সহলেহষ্ট বিংশযুতে 
শকানে পৃথিবীপতিঃ স্বীভিঃ সার্ধং যহাভাগং উৎপপাতঃ দিবং প্রতি”স১*২৮ শক । বিষ্ণুর 
“অবতার বলিয়াই যে মীন অর্থ সর্বদা এক হইবে, ইহা আমর স্বীকার করি না। জ্োতিষিক 
গণনায় মীন অর্থ ১২। আমর! সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষের অধ্যাপক প্রযুক্ত রাধাব্নভ 
জ্যোতিততীর্থ মহাশয়কে এ সব্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম | তিনি বলিলেন, “মীন অর্থ কখনই 
এক" বলিয়া ধরা হয় না, সর্বদাই উহার অর্থ ১২" ধাহারা মীন অর্থ এক ধরিয়া এবং 'অদ্ের 
বাম গতি স্বীকার করিয়া এই শ্লোকের অর্থ ৭৯১ অর্থাৎ ৮৬৯ খৃঃ অন্ধ নির্ধারণ করিয়াছেন, * 
তাহাদের এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে ওঁ প্রশন্তি নবম শতাস্বীর হইলে উহার 
আবিদ্ধারক বৃদ্ধ পত্ডিত ৮ অমৃতানন্দ গুপ্ত কখনই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারিতেন না। 

ইহা! নিশ্চিত যে বোদ্ধপ্রভাব তখনও দেশে বথে্ট ছিল। এদিকে বল্লাল সেন উদীয়মান 
ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্শ্মের প্রধান পাও ছিলেন ভীমসেনের পুত্রগণের মধ্যে ধৰ্ম্ম লইয়া কলহ হওয়া 
কিছুই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। প্রশস্তিতে হরিশ্চক্র ও মহন উভমেই রাগ ধিপদবাচয 
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হইয়াছেন। এমন অবস্থার ইহাদের ৫ পুরুষ বিশ্বরূপ সেনের পুত্র ভীমসেনের সময় হইতে 
গণনা করিলে যে কোনরূপ ব্যাতিক্রম লক্ষিত হইবে না, তাহা পরে লিখিব। 

শোনা যায় সাভারের নিকটবর্তী যাহিষ্য ও কৈবর্তঙ্গাতীয় লোকেরা কেহ কেহ 
হরিশচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চধ্যের কথা নাই, 
ইহা হইলেও হইতে পারে। বেহেতু সমাজ-বহিতূ্ত উচ্চকুলসন্থত এই বংশ অবশেষে 
নিন্নতর জাতিদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। 

খাহারা বলেন, একটি প্রাচীন প্রস্তরলেখ বহুপূর্কে কতকাংশে রূপান্তরিত করিয়া এই 
স্থলিপি প্রস্থত হইয়াছিল, তাহাদের কোন যুক্তিই বিচারসহ নহে। ভিষক্‌ শিবদাস 
দেবকে কেনই বা! গৌরবান্ধিত করিবার চেষ্ট হইবে? জাতিচ্যুত বৌদ্ধরাঙ্গাকে দাবী করিতে 
কোন উচ্ধশ্রেমীস্থ হিন্দুর সেকালে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। ধাহাদের কাছে এই 
শিলালিপির প্রতিলিপি ছিল, তাহারা! ইহা হারাই! ফেলিয়াছিলেন। বর্যান্ধিন ও ষ্টেপলটন্‌ 
সাহেব দৈবক্ৰমে ইহার সন্ধান পাইয়! বহকালের চেষ্টার ফলে ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
অমৃানন্দ কবিরাজ প্রায় ৮* বংসর পৃর্ক্দে এই প্রতিলিপি লিখিয়াছিলেন, চতুর্দশ পতান্দীর 
উৎকাীর্ণ লেখাও স্পষ্টতই তিনি সহজে পড়িতে পারেন নাই। এত তিনি স্বয়ং সংস্কতে 
সুপত্রিত হইলেও শিলালিপিতে একূপ অসাধু সংস্কৃত দেখা যায়। ভারতের নানাস্থানের 
শিলালিপিতে বণ সংস্কতের অনেক দৃষ্টান্ত আাছে। হরিশ্চ্র বাজি বলিয়া কীনডিত হইয়াছেন, 
তিনি শেষ বয়সে নদীষ্টীরে বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরে বাস করিতেন। বিজয় সেনের সথন্ধেও এরূপ 
বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস আশ্রম অবলব্বনের কথ! তামশাসনে পাওয়া যাইতেছে। পার্থক্য এই যে 
বিজয় সেন হোম-ধূম-পব্িত্র গঙ্গার উপকূলে প্ধষির আশ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, হরিশ্চন্গ বৌদ্ধ 
রাজা, তাহার ধর্শ্ে বঙ্ঞাযির প্রীতি নাই_-তিনি ভিক্ষুর আশ্রমে ও মঠে বিচরণ করিতেন। 
হাইকোর্টের এাড্‌ভোকেট এবং ডাক্তার ললিনীরঞ্জন সেনের খু্লতাত পত্ডিত- 








ও বন্ধপ্রভা নামক দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় ৫* বংসর পূর্বে কলিকাতার 
সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাঙেন্রনাথ সেন উহ্বার একখানি অতি জীর্ণ কাশি পাইয়াছিলেন, সেই 
কীটদষ্ট বহু প্রাচীন পুণিখানি বর্ধমান কো-গ্রামের কোন একটি মল্লিক পরিবারের জনৈক 
বিধবার নিকট ছিল, উহা! এখনও ন্দাছে কি না জানি না| বিষবা! ক্ষীর স্তায় সতর্ক ভাবে 
পুবিখানি রক্ষা করিতেন, কাহাকেও ছাড়ি দিতেন না বির লেন 
কার্ডিক সেনের সমসাময়িক ছিলেন। 
কাহ্তিক সেনের 


প্রবর শ্রীযুক্ত বতীক্রনাগ সেন, বি. এল., নীতাচার্ধা মহাশয় সম্প্রতি ঘি 
পত্নী প্রকাশ করিতেছেন? এই পল্লীর কথ যোড়শ শতাব্দীতে "তা 





ছি © 


পালরাজত্বের নানাকথা, বাঙ্জলার অপরাপর রাজবংশ ২৮১ 
কুল-চন্তরিকা” এই ছুই পৃস্তকই এখন বৈন্-গণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কুল-গ্রহ্থ। শেষোক্ত 
পুস্তক ১২২৭ শকে (১৩০৫ খৃঃ) রচিত হয়। সন্বৈহ্-কৃল-চন্দিকা হইতে আমরা জানিতে 


পারিয়াছি, যহারাজ ভীম সেন ১১৫৮ হইতে ১১৯৬ শক পর্যন্ত রাঙ্ছৰ করিয়াছিলেন (১২৩৬ 
৯২৭৪ শৃঃ)। ইনি বালের প্রপৌত্র। শ্রন্থক্তা জয়সেনের কন্যা কমলা দেবীকে ভীম 
সেনের পুত্র কাত্ধিক সেন বিবাহ করেন। হুতরাং সেনরাজন্ সম্বন্ধে ঠাহার ঘনিষ্ট অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞান থাকিবার কথ|। 
আমরা স্থানাস্তরে “সদ্বৈষ্ব-কুল-চন্িকা" হইতে আর অনেক কথা উদ্ধত করিব। 
কুলশাঙ্স নানা প্রতারকের হাতে পড়িয়া বিড়শ্িত হইয়াছে । ছুক্য় দাস ও জয় সেন 
বিশ্বাস যে ছইখানি কুল-গ্রন্থ লিখিন্বাছিলেন, খুব প্রাচীন পু.খি না পাওয়া পর্্যস্ত,_-উক্ত 
পুস্তক দয়ের সকল অংশ আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এই ছইখানি পুস্তকই গীতাচারধ্য 
মহাশয় লি প্রকাশ করিবেন, তখন স্বীগন ইহাদের উক্তির সত্যত! সম্বন্ধে বিচার 
করিবেন ; "মামি তঙ্ষন্ প্রস্তুত হুই নাই। 
কুলঙ্গী অনুসারে, মহারাজ ভীম সেন ১২৭৪ খৃষ্টান্দে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে 'ামরা 
সাভারের শিলালিপিতে হরিশ্চঙ্স রাজার পুত্র মহেন্ছের মন্দির নির্শ্বাণের তারিখ ১৩৭৫ খৃষ্টান 
পাইলাম মহেন্র বৃদ্ধ বয়সে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে 
ভীমসেনের জন্মতারিখ পাওয়া যায় নাই,_-তাহা বাশ শতাব্দীর কোন সময়ে হইতে পারে। 
ভীম হইতে মহে পঞ্চম পুরুষ, সুতরাং বল্পাল প্রপৌত্র ভীমসেন এবং সাভারের লিলি-কণিত 
ভীমযেন একব্যক্কি হইতে পারেন। বল্লালের তারিখ সমন্ধে অনেক মতান্তর আছে। 
গোপাল ভট্ট রচিত বল্লালচরিতে “বাজবল্নভ” বলিয়! যে ভীমসেন উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনিও 
এই ব্যক্তি কি ন! বলা যায় না। তাহাতে দ্বিধার কারণ এই উহা! বিশ্বাস করিতে 
হইলে ভীষেনের বয়ঃক্রম অপরিমিতরূপ বেনী হইয়া পড়ে। 
এই সকল তারিখ সন্ধে হস্তলিখিত পু.ণির পাঠ অনেক সময়েই অবিশ্বাস্য । যখন 
তারিখটি এান্থকার অস্কের অক্ষরে প্রদান করেন, তখন অনেক সময়েই নকলকারীর ভ্রমে 
তাহা অন্যূপ হইয়া হয়। সাক্ষেতিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও সেই সকল শব্দের প্রায়ই 
নানারূপ অর্থ করা! হয়। সুতরাং এ বিষয়ে বাগ্ৰিতগু| ত্যাগ করিয়া মোটামুটি আমরা 
জয়সেন বিশ্বাসোক্র ভীমসেন এবং সাভারের লিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি ন! সেই পর্ন 
ডিশ 
ষ্টেপলটন সাহেৰ ও নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় সেন রাজগণের সঙ্গে সাভারের রাজ: 
পরিবারের সংশ্রব অনুমান করি প্রথমত: লিলিটি কতকটা দিধার সহিত খাটি বলিয়া গ্রহণ 
ঢ় হইাছিলেন,_-তারপর সে মতের পরিবর্তন করিলেন। শিলালিপির প্রামাণ্য 






টির মাত্র কিন্ুদংশ ঢাকা রিভিউ পত্রিকা প্রকাশ করিলেন, সপরাংশ 
নেন। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে ষ্টেপলটন সাহেৰ 





দু. 


২৮২ স্ব 


নলিনীবাবুর দ্বারাই সম্পূর্বকূপে পরিচালিত হইয়াছিলেন, স্থতরাং ইহাদের হই মত না 
ধরিয়া তাহা এক জনের মত বলিলেও 'অক্ায় হইবে না। ষ্টেপলটন সাহেব কিঞ্চিৎ 
দ্বিধার সহিত আমাকে প্রথমে লিখিরাছিলেন—" It has al] the characteristios 
of a genuine inscription "ই শিলালিপি সর্ব বিষয়ে খাঁটি বলিয়াই মনে হয়] 
এই শিলালিপি সন্ধে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় স্টেপলটন সাহেবের মারফৎ 
আরও কতকগুলি কণা লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিস্ে উদ্ধৃত করিতেছি, 

“ When we were coming away from Savar last June (1920), Babu 
Harendra Nath Ghosh banded over to me the KAGE full of 111 ligation 
notes in whieh Sj. Ambikacharan Chavdburi bad taken down in pencil 
the slokas dictated by the late Amritananda Kaviraj. I found that the 
whole composition was the copy of an inscription on a Math dedicated 
by Mahendra, son of Harish. Harendra Babu bad only utilised a part 
of the composition, the rest of which was also of unusual interest. 

Mr. Rankin thereupon undertook to find the original of these slokas 
and through the aid of Mr. J. N. Roy, L.C.S., and Mr, A. O. Sen, LOS. 
at last succeeded in getting into touch with Babu Pratap Cb. Gupta, 
the grandson of Amritananda Kaviraj. Pratap Babu ransacked the papers 
of bis grandfather and after much search succeeded in findipg the 
required 80002 written in violet ink in the Kaviraj's own hand on a piece 
of paper only $x 8" in size and banded it over to Mr, Rankin. On one 
tide of the paper is seen a transeript in which many slips had ocourred 
and on the reverse the transcript is copied correctly. 

T shall give below an exact copy of the stokes and a translation ; 
these slokas as already noted appear on a close reading to be the 
transcript of an inscription attached to an ancient Math, dedicated 
by Mahendra..... the inscription however is extremely interesting. It 
takes note of the fact that Harishobandra was a Buddhist. It gives 
the correct boundary of Bhowal or Bhabalina and farnisbes us with the 
important information that it was reclaimed by Dhimanta from the 
০০০05410500 the powerful Kirate. This supports the statement of the 
Yoginitantra that Pragjyotish at one time extented up to the confluence of 
the Laksya and the Brabmaputra. The Ganges is said to be flowing below 
Bhowal and thus this statement furnishes proof of the current tradition 
that the Ganges used to flow in olden times through the Dhaloswari 
channel or even further north along the course of the present Buriganga.” 

ইহার ভাবার্থ__“আমরা গত কুন (১৯২+) মাসে সাভার হইতে ফিরিবার পথে বাবু হরেন্্- 
নাথ ঘোৰ আমার হাতে একখানি খাতা দিলেন । এই খাতার মোকদ্দম! সম্বন্ধে অনেক কথা 
ছিল। লেই খাতাখানির নধ্যে অস্বিকাচরণ চৌধুরীর হাতে পেল্সিলে লেখা এই গোকুল 
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₹ পক্ষপাতিদ্ 
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ছিল, স্বৰ্গীয় কবিরাজ অমৃতানন্দ তাহ! আ্বাবৃত্ধি করিয়াছিলেন এবং চৌধুরী মহাশয় তাহা 
টুকিয়া লইয়াছিলেন। আমি বুঝিলাম ইহা হরিশ্চন্দের পুত্র যেন কর্তৃক নির্দিত একটি 
মন্দিরের গাত্র-সংলগ শিলালিপির নকল। হবেজবাবু তাহার প্রবন্ধে ইহার কতকাংশ মাত্র 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্ত আমি দেখিলাম ইহার বাকী অংশও গুব দরকারী। 

মুত ব্যান্ধিন সাহেব কৰিরাঙ্গের স্বহস্ত-লিখিত 'আদত লিপিটি উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর শ্রীযুক্ত জে. এন. রায় এবং এ. সি. সেন সিভিলিয়ান 
ঘরের সাহাযো স্বীয় সমৃতানন্দ কবিরাজ মহাশয়ের পোৌত্র প্রভাপচজ্্র গুপ্তের সহিত পরিচিত 
হইয়া সঞ্ধান লইলেন। প্রতাপবাবু তাহার পিতামহের সমস্ত কাগজপত্রের ৰিশেষরপে 
খোজ করিয়া শেষে সেই স্োকমুক্ত আত কাগজটি পাইয়া ব্যান্কিন সাহেবকে প্রদান করেন। 
ছোট ৪২৮" ইঞ্চি কাগজে স্বগগয় কৰিৰাজ মহাশয়ের নিজ্জ হাতে বেগুনী কালীতে 
উহা! লিখিত। কাগজখানির এক দিকে নকলটি অনেক ভ্রমপূর্ণ, কিন্ত অপর দিকে উহা নিদু'ল 
করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি নিযে সেই গ্লোকগুলি ন্থবাদসহ প্রদান করিতেছি। 

এই শিলালিপি অতীব প্রয়োজনীয় তব্বপূর্ণ। ইহ! হইতে জানা যাইতেছে, হরিশ্চন্গ 
বৌদ্ধ রাজ! ছিলেন। ইহাতে ভাওয়াল অথবা ভাবলীনের একটা ঠিক সীমানা দেওয়া 
হইয়াছে। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি বে এ স্থান কীরাতদের হাত 
হইতে দীমস্ত সেন দখলে আনিয়াছিলেন। এই লিপি দৃঢ়ভাবে যোগিনীতয্ে উল্লিখিত 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরের সীমা সমর্থন করিতেছে। প্রাগ্ছ্যোতিযপুর রাজা এক সময়ে লক্ষ্য] ও 
ভ্রক্মপুত্রের সংগমন্থান পরাস্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাতে দেখা যায এক সময় গঙ্গা 
ভাওয়ালের প্রান্্ভাগ দিয়া বহিয়া যাইত। লৌকিক সংস্কার, এক সময়ে ধলেশ্বরী 
এমন কি আরও উত্তরে বুড়িগঙ্গার খাদ দিয়া গঙ্গা বহতা ছিল) স্থতরাং সেই সংস্কার 
এই লিপি সপ্রমাণ করিতেছে ।” 

যদি কুনুজীটিকে বিশ্বান্ত বলিয়া ধরা বাগ, তবে আমরা শিলালিপির মহারাজ 
ভীম সেন এবং জয় সেন বিশ্বাসোক্ত মহারাজ বল্লালের পুত্র ভীম সেনকে এক বাক্তি 
বলিয়! মনে করিতে পারি। বিশ্বাস মহাশয়ের ইতিহাসিক নানা কথা সম্বন্ধে প্রচুর তর্ক 
ও আন্দোলন হইবে; কিন্তু তিনি সেন বংশের বে তালিকাটি দিয়াছেন তাহা অবিষ্বাহ 
কিনা বিবেচা। আমরা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ইতিহাস দেওয়ার সময় সেই তালিকাটির 
কথা পুনৱায় আলোচনা করিব। এই বহু এতিহাসিক তথবপূর্ণ কুলন্গীখানিতে যে 
পরক্ষেপকারীর হস্ত স্পর্শ করে নাই__ভাহা বলিতে পারি নাঁ। এদেশে খাহার৷ জাতি 
সম্বন্ধে" আলোচনা করেন, তাহারা খুব পত্ডিত হইলেও নিদের সামাজিক গৌরবের কথা 
একবারে ভুলিতে পারেন না। এমন কি নিতান্ত সং ব্যক্তিরাও মধ্যে মধ্যে এইরূপ 
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২৮৪ বৃহৎ বন্দ 
আমর! এই শিলালিপির প্রতিলিপিখানি নিন্নলিখিত কারণে প্রামাণ্য মনে করি। 
>| ১৩৭৮ স্ষ্টাব্দে মহেন্র বৃদ্ধাবস্থা--তখন তিনি রাজগবি। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দ ( মহারাজ্দ 


ভীম সেনের সুতার সময়) হইতে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমর! চারিজন রান্দার নাম 
পাইতেছি--ধীমনস্ত, রণবীর, হরিষ্চন্্র ও যহেন্র। এক শতাব্দীতে ৪ জন রা্ধার গণনা! প্রচলিত 
নিয়মাহুসারে সঙ্গত | 

২। সাভারের লিপি ও জয় সেন বিশ্বাসের কুলঙ্দী হুই বিভিন্ন এবং পরম্পরের 
অজ্ঞাত স্থান হইতে পাওয়! গিয়াছে এবং উভয় স্থানেই ভীম সেন “মহারাজ” বলিয়া 
উ্নিখিত। কুলুজী হইতে আমরা জানিতে পারিলাম, ইনি বললাল পৌর ষহারাঙ্গ বিশ্বরূপ 
সেনের পুত্র । 

'৩। জয় সেন বিশ্বাস কার্তিক সেনকে স্বীর কক্ষ! দান করিয়াছিলেন, সুতরাং তহুমিখিত 
বংশলতা নিতুল বল! যাইতে পারে--বিশেষতঃ পূর্বোক্ত নানা প্রমাণ দারা তাহা সমর্থিত 
হইতেছে। তবে প্রক্ষেপকারী কেহ কিছু করিয়াছেন কি না-_বলিতে পারি না। 

দত লিপি হইতে অমৃতানন্দ কবিরাঙ্গ মহাশর স্বহস্তে প্রতিলিপি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 'অমৃতানন্দ কবিরাজ সে সময় পূর্কবজের সর্বাপেক্ষা বড় কবিরাঙ্গ ছিলেন, 
রাজা ও রাজকম ব্যাক্রিগণ__ধাহারা তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হুইতেন--তাহাদের নৌকা 
‘অনেক সময় কবিরাঙ্গ মহাশয়ের ঘাটে বাধা থাকিত। ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার সততা ও বিবিধ সদৃগুণ জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। 
'অমুতানন্দের পুত্র মাদবানন্দ আমা অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি পুরাতন “ভারতী” 
পত্রিকার এক জন নিয়মিত লেখক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পিতাপুর উভয়েই পণ্ডিত 
হওয়া সব্বেও এবং যাদবানন্দ প্রস্বতন্ধ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনায় পটু হইয়াও ভাহারা এই দলিলটির 
ওঁতিহাষিক গুরুত্ব কিছুমাত্র উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই। পরতিলিপি সন্ধে ইহারা 
কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। উহা! হারাইয়! গিয়াছিল। এ ক্যাকিন: বাহৰ চেষ্টা 
না করিলে উহা পাওয়া যাইত না। 

মুল গোকের কব উল নাহ, বং কবিয়াল অহা চর পীর দিদির 
ভাল করিয়া পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তিনি বদি ইচ্ছা করিতেন তবে গ্নোকপুলি 
অনায়াসে নব শীমণ্ডিত করিতে পারিতেন, কিন্ত তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, 
সেই ভাবেই নকল করিয়াছিলেন, এজন ইহাদের অনেক ক্রটি দৃষ্ট হয়।-. 

শালী হাশর সময়সুচক পদটির বিকৃত অর্থ করিয়া উহ! অষ্ট কি নষম শতানী় 
বলিয়া লিখিয়াছেন। আমরা প্রমাণ করিয়াছি--লিপিটি চতুর্দশ শতান্দীর শেষভাগের। প্রার 
এই সময়ে রচিত আআনন্দভট্টের বলালচরিতেও ০ 








পালরাজন্বের নানাকথা, বাঙ্গলার অপরাপর রাজবংশ ২৮৫ 


হইত, তবে কবিরান্দ মহাশর তাহার সেকেলে পাত্তিত্য সত্বেও তাহাতে দন্তপুউ করিয়া 
পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেন না, ইহা পূর্বেই লিখিত হইযাছে। 

চতুৰ্দশ শতান্দীতে পূর্ববঙ্গে বৌন্ধ প্রভাব বথেষ্ট ছিল। বঙ্গদেশে সপ্তদশ শতান্দীতেও 
বৌদ্ধগণের একটা নবঙ্গাগরণ হইয়াছিল। বর্ধমান জেলায় রাষানন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি 
এ শতাব্দীতে আপনাকে বুদ্ধের 'অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব ও নুসলমালদিগের বিরুদ্ধে 
একটি অভিযান সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহা! আমর! এই পুস্তকের ১* পৃষ্ঠার উল্লেখ 
করিয়াছি। 

বা নবম শতান্দীর শেষভাগ হইতে হাজারিবাগ অঞ্চলে যানবংশীয় রাঙ্গাদের উল্লেখ 
পাই। ১। উদদ়মান, ২। জীধৌতমান, ৩। 'অজিতমান (রা উদযমানের ভ্রাতা ) পরে 
উদ্নয়মানের বংশোয্কব, ৪ কত্রমান ১১৩৭ খৃঃ অন্দে মগখে রাজছ 
করিতেছিলেন। পূ্ন্কী বর্ণনান নানক আর এক রাজ্দার 
উল্লেখ পাওয়! যায়। ইহার! সেনদিগের পুর্বে মগধে স্বাধীন রাজ! বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 

বন্দদেশের অপর এক রাজবংশের তান্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা বণ্মবংশীয়। 
এই বৰ্ম্মবংশের তামলিপি একদিকে চক্রবংশীয় ও অপরদিকে সেন রাঙ্গাদের তামফলকের 
অক্ষরের মত দৃষ্ট হয়, বরঞ্চ উহ! সেনদের তামলিপির বেলী সন্নিহিত 
বর্বংনীগের! ‘পরম ভট্টারক’ “মহারাদ্জাধিরাজ' এবং 'পরমেশর 
প্র্ৃতি রা'দচক্রবর্থীদের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, স্থৃতরাং ইহার! প্রবল পরাক্রাস্ত ছিলেন। 
(ভোঙ্সবন্মীর তামলিপিতে দৃষ্ট হয়, ইহারা কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের আদিমবাসী। এই 
সিংহপুর খুব সন্তব দক্ষিণরাড়ন্থ বিজয়ের সিংহপুর । এই বংশের বল্সবর্স্মশ অঙ্গদেশে প্রবল 
পরাক্রান্ত হুইয়া উঠেন। ইহার পুত্র জাতবপ্রী কর্ণরাজ-করা বীরগরীকে বিবাহ করেন 
এবং কামরূপ অধিকার করি! কৈবর্ভ রাজ! দিবেবাককে পরাস্ত করেন। জাতব্্ার পুত্র 
প্যামলব্ম্মা। শ্রামলবর্্ার পুত্র ভোজবর্মার তাত্রপাসন ঢাক! নারায়ণগঞ্জের বন্তঃপাতী বেলাবা 
নামক গ্রামে 'আবিন্ধৃত হইয়াছে। 

হামলবপ্ীর কন্তা ব্ৈলোকাহন্দরী যহারাজ্জী মালব্যদেৰীর গর্ভগন্তৃতা। এই সময়ে 
সিংহল-রাঙ্গ বিজয়বাহুর (১ম) এক রাজ্জীর নাম হৈলোকান্দরী, ইনি কলিঙ্গের ( দক্ষিণ 
ঝাড়) সিংহপুরের রাজকন্তা। স্ততেরাং দেখা যাইতেছে ব্রৈলোক্যননদরী নামটি এক সময়ে 
সিটির হানে এচলিত ছিল ক যয (বিব্ধোক ) পাছত লালের ধায়! 
 রাণিত হইতেছে যে এই রাজবংশ বিখ্যাত রামপালের প্রায় সমসানয়িক,-_র্থা 


মানধংশ। 


বংশ 
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উল্লিখিত রাজবংশের সহিত সমন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ পূর্বভারতে 
বিস্বমান। বিজয়ের বংশধরেরা! বৌদ্ধ হইয়া গিত্বাছিলেন, সবতরাং ডাহাদের সঙ্গে জ্ঞাতিদ্বের 
কথা লোপ করিয়া মহাভারতের সর্কপ্রধান নায়ক সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কৃষ্ণের সঙ্গে সন্বক্ক স্থাপন 
করিয়া ইহারা গৌরবযুক্ত হইয়া! থাকিবেন। সন্তবত: এই রাজবংশে আরও ছুইটা নৃপতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম জ্যোতিবর্স্মা ও হরিবর্হ্মা। সম্প্রতি শ্টামলবর্থাকে 
বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে নাইয়া কুলুজীকারকের! যে সকল জাল বংশতালিকা 
তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাদের দ্বারা নগেজ্নাথ বন্থ মহাশত্রের মত প্রবীণ ব্যক্তিও 
প্রতারিত হইয়াছেন তাহার একটি কৌতুকাবহ বিবরদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার 
বাঙ্গলা'র ইতিহাসে লিপিবন্ধ করিয়া! প্রকুত তন্ধ উদঘাটন করিয়! গিয়াছেন। 

হুতরাৎ দেখ! যাইতেছে পাল রাজত্বের শেষ সময়ে বিহার অঞ্চলের বর্ম্মবংশীয় রাজ্দারা 
সন্তবতঃ পূর্ববঙ্গের চক্র রাজাদের অধিকার বিলুগ্ত করিয়া রাড়, বঙ্গ ও বিহার অঞ্চলে 
পরাক্রাত্ম হুইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে শূরবংশ হয়ত বর্ল্ম বংশকে পরাভূত করিয়া 
সেনেদের সঙ্গে আত্মীয়তাহ্থত্রে আবদ্ধ হন। এই জটিল এবং যুন্ধবিগরহপূর্ণ বিপদসঙুল 
অরাজকতার যুগে সেনরাজগণ স্বীয় শক্তি সমস্ত বঙ্গ ও বিহারে স্গ্রতিষ্িত করিয়! তথাকার 
একচ্ছত্র রাজত্ব লাভপূর্কক দেশে শাস্তি স্থাপন করেন। 

শকরাজ মিহিরগুলের সঙ্গে কোন সময়ে বঙ্গ দেশের হয়ত বা একটা সংশব 
হইয়াছিল। তাহা বশ পাল বাজত্বের পূর্ববর্তী ঘটনা । আমাদের ইহ! একটি অসমান 
মাত্র। শন্থমানের হেতু এই যে ত্রিপুরার একটা বৃহৎপরগনার 
নাম মেহেরকুল। এ পরগনা ভারতবিশ্রুত মহাবীর মেহের- 
'গুলের নামান্কিত কি না, ইহ! একটা জটিল সমন্তা । 

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের লাউসেন বা লবসেন 
নামক মে পুত্র ছিল, ভাহার সাহাযো গৌড়েশ্বর, কলিঙ্গ, বর্ধমান, তারপাশা, কামরপ প্রন্থতি 


মিিরগল। 
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৪। সাভারের হরিশ্চন্দের কন্যা অহুনা ও প্রছনার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ 
হইয়! থাকিলে উভয় রাজার কালের সঙ্গতি প্রমাণ করা মায় কি ন! ? 

৫। জাতিগত প্রশ্ন হারা বিচলিত না হইয়া প্রশাস্তভাবে বিচার করিলে সাভারের 
শিলালিপি বাঁটি বলিম্বাই বোধ হয়, তবে বঙ্লালচরিতোক্ত অথবা “সঞ্দ্ষ-কুল-চন্সিকা”র ভীম- 
সেন এবং শিলালিপির ভীমসেন এক ব্যক্তি কি না তৎসধন্ধ আমার কতকটা সন্দেহ আছে। 

এই সকল জটিল প্রশ্নের কেহ চুড়ান্ত উত্তর দিতে পারিবেন না। তবে কালে হয়ত 
দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া সমস্তার সমাধান-পথ স্থগম করিয়া দিতে পারে। 


দ্বিতীন্ম পন্রিচেছদ 
এদেশে ইতিহাসের উপকরণ 

ভারতবর্ধের ইতিহাস নাই) ভারতের লোকেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন না, 
ইত্যাদি কথ! সকলের মুখেই শোনা যায়। মহাভারত ও অপরাপর পুরাপ-তঙ্জ পাঠ করিলে 
আমর! 'অতি পূর্কাকাল হইতে কতকগুলি বাক্স বংশের ধারাবাহিক বংশাবলী জানিতে 
পারি। এই সকল বংশাবলী খে সমস্তই ভ্রমপূর্ণ তাহা! বলা বায় না, ইদানীং তাত্রশাসন 
ও শিলালিপির প্রমাণে অবধারিত হইয়াছে যে এত পূর্ককোলের লেখার মাঝে মাঝে 
সত্যের অপলাপ হুইয়া থাকিলেও সেগুলি মোটের উপর নির্ভরষোগ্য। পার্টিটার সাহেব 
পুরাগোক্ত বংশাবলীর আংশিক বিশ্বস্ততার পক্ষপাতী | 

প্রত্যেক রাজাদেরই বংশাবলী ও পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করিবার জন্য অভিজ্ঞ 
লোক থাকিত। বিবাহ-সভায় ও যঙ্সস্থলে ইহার! উৎসবকারী রাজার পূর্ববর্তীদিগের 
শুণগ্রাম বর্ণনা করিতেন। কালিদাসক্ৃত রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। তাত্রশাসন ও 
প্রস্তরলেখ সহজে নষ্ট হয় না এবং এগুলি দানগএহীতাদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষরূপ জড়িত, 
এজন এ সকল নানারূপ বিপ্লব স্বেও কতক কতক রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু কাগজ বা 
ছুর্দপজাদিতে লেখা ইতিহাস কচিৎ রক্ষিত হইয়াছে। যদি একবংশই ক্রমাগতঃ রাজত্ব 
করিতেন, তবে সেই বংশের ইতিহাস রক্ষিত হইত। কিন্ত ভারতীয় ইতিহাসে রাজনৈতিক 
বিপ্লব এত খন ঘন হইয়াছে যে এক বংশের কথা পর বংশীয় লোকদের রক্ষা করিবার 
কোনই স্বার্থ থাকিত না। ধর্মীয় ব্যাপার হইলে সকলেই এদেশে তাহা যত্পূর্কাক 
রক্ষা করিয়! থাকে, কারণ ধন্দ সকল সংপ্রদায়েরই সামগ্রী । কিন্ত নৃতন বংশের রাজারা 
তাহাদের পূর্ববর্তী রাজগণের ( অনেক সময়েই ধাহারা শক্রপক্ষীয়) ইতিহাস রক্ষার পক্ষে 
_ম্ূ্ণ উদ্াসীন--এমন কি বিদ্বেষী হইতেন। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ 
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কখনই একত্র হইয়া একটা বাজ্দনেতিক এক্য অনুভব করেন নাই--স্থতরাং তাহারা রাজত- 
সন্ধন্ধীত্ন ঘটনাগুলি প্রথম হইতে ধারাবাহিকভাবে রাখিতে বদ্ধ 
করেন নাই। বিশেষ গত সাত ব্সাট শত বৎসরের মধ্যে ধর্ম 
ছাড়া অন্ত কোন বিষয়ে গ্রশ্থ লেখার প্রচেষ্টা বেশী হস্ত নাই। লোক বা ্াতি-বিশেষের 
ইতিহাস লই! লোকের! কখনই মাথ! দামাইতে চায়. নাই। দেবতাদের কার্টি পুরাণকারের! 
লিখিয়াছেন এবং জনসাধারণ তাহাই পাঠ করিয়! পুণ্য অঙ্গন করিয়াছে। মানুষের কীর্তি 
ক্ষণবিধবংসী, উহ! লইয়া আলোচন! কৰিয়া কোন লাভ নাই_-এই ছিল লোকদের বিশ্বাস। 
স্থতরাং মে সকল প্রাচীন প্রাদেশিক ইতিহাস হিল তাহা এই কয়েক শতাব্দীর অবহেলায় 
প্রায় ধবংস হইয়া গিত্বাছে। 

তথাপি প্রাদেশিক এবং বিশেষ বিশেষ রাজত্বসন্বন্ধীয় ইতিহাস যে ছিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। রামপাল নন্বন্ধে ছামর! সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাইয়াছি। ধর্মচচ্চায় 
মাক নিমচ্দিত বঙ্গদেশ হইতে এই ইতিহাস পাওয়া বায় নাই। গ্রন্থকারের বাড়ী ছিল 
পৌগু;দেশে, কিন্তু তাহার পুস্তকখানি নেপালে পাওয়! গিয়াছে | সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপালের 
ঘটনাওলির প্রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল, কারণ ঠাহার পিত! প্রজাপতি নন্দী রামপালের 
মহাসাদ্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। পুস্তকখানি কাব্যের রূপ দিয়া লিখিত হুইয়াছিল। রামপাল 
ও রখুকুণচঙ্গ রাম এই উভয়ের সম্পর্কেই প্রতিটি গ্লোকের অর্থ কর! যাইতে পারে। কবির 
উপাধি ছিল “কলিকাপ-বান্দীকি” ৷ সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নেপাল হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অৰে 
আবিষ্কৃত হয়; বে পুস্তকখানি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা ৬হরপ্রসাদ শা) মহাশয় বাঙ্গলার 
এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় 'অধ্যায়ে 
৩৫ গ্লোক পর্যন্ত টাকা আছে। যে রূপক দারা রামায়ণ ও রামপালচরিতকে একত্র জড়ান 
হইয়াছে, তাহাতে রামপালের ভাগ এত ছর্ব্দোধ্য যে বিনি সেই সময়ের পুহ্ধাচুপু। ঘটনা! না 
জানেন তাহার পক্ষে একূপ টাকা লেখ। অসস্তব। এই জন্ব অনেকে মনে করেন--সন্ধ্যাকর 
নন্দী স্বীয় গস্থের টাক! স্বরংই লিখিয়াছেন। যে 'অংশের টাক! লিখিত হয় নাই, তাহা ছুর্কোধ্য 
হইয়া পড়িয়াছে। রামচরিত খৃ একাদশ শতকের শেষভাগে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
দশ্রখ-পূত্র রামচন্দের রূপকের সম্বন্ধ থাকার দরুনই পালবংশীর বাজার কীযি-সন্বলিত 
রামচরিতের আীবনরক্ষা হইয়াছে । নতুবা রামচরিত কে পড়িত ? আমরা এই রামচরিত 
হইতেই জানিতে পারি বে, পাল ও সেন রাজাদের অনেকের সম্ধেই উরতিহাসিক এন 
বিশমান ছিল। তিব্যতদেনয় রতিহাসিক লামা তারানাধ একপ কতকগ্থলি পুস্তকের নাম 
করিয়াছেন, বা 


ইিহান কেন গুপ্ত হইল? 


(১) ক্ষেমেন্দভদ্ৰ প্রনিত ইতিহাস। কেদে সা ছিলেন এচ তিনি রাকা 


হইতে রামপাল পর্ন সমস্ত রাজার বিবরণ নিয়াছেন। = 


পম চার সনদ সনে ইচ্ছা কা 
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(০) গুরুপরম্পরা ইতিহাস। গ্রন্থকার ব্রাহ্মণবংশজাত “ ভট্টটা ” পদবী। তারানাণ 
লিখিযাছেন যে, তাহার স্রবিখ্যাত ইতিহাসের উপকরণ তিনি এই পুস্তক হইতেই বেশী 
সংগ্রহ করিয়াছেন। 

ত্রিপুররাজ্যের একখানি ইতিহাস আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শুকরের ও বাণেশ্বর 
নামক ছুই পণ্ডিত উহা বাঙ্দালায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তৎপূ্ক্দে উহ! ত্রিপুরভাষার ছিল। 
গ্রন্থকারদ্ধর বে সকল পুস্তকের সাহান্যে রাঙ্গমাল! লিখিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে ‘রাজমালিক।’, ‘যোগিনীমালিকা’, ‘বারণ্যকায়-নির্ণরাদি' 
gt এবং ‘লক্ষ্ণমালিকা' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত পুন্রকখানি 

খুব সম্ভব লপ্পপ সেনের জীবন ও রাজত্বসন্বন্ধীয় পুস্তক | 
আমার নিকট একখানি হস্তলিখিত কোচবিহারের ইতিহাস আছে। ইহা মহারাজ 
১. হরেন্্নারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কালীচন্রর লাহিড়ীর আদেশে মুক্দী জয়নাণ ঘোষ ৯৮৪২ পৃষ্টাব্দে 
লিখিয়াছিলেন। এই পুন্তকের পত্রসংখ্য| ॥৬৯। এ পর্যাস্্ বহিখানি ছাপ! হয় নাই; 
ইহাতে কোচবিহারের ১৫ জন ভূপতির রাঙ্গত্বের বিবরণ আছে। মহারাজ নরেন্গনারায়ণের 
রাজত্বের কতকাংশের পরে জার লিখিত হয় নাই। পুস্তক লিখিবার 
আনা মুন্সীর, 
কুচবিহারের ইতিহাস ।  শদেশ দেওয়ার সময়ে মন্ত্রী কাণীচন্র লেখক জয়নাথ ঘোষকে 
প্রাচীন কতকগুলি ইতিহাসের কণা বলিয়াছিলেন, তাছাতে জানা 
যায়, পূর্ককালের রাজাদের এইবপ রাজ্দত্তব্বিরণ লিখাইবার রীতি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। 
আসামের ‘অহম্‌’ রাজাদের যে ইতিহাস আছে, তাহা এত পুষথান্্পুদ্থ ও বিশ্বাগযোগ্য 
| যে, আসামের ইতিহাস-লেখক গোইট্‌ সাহেব বলেন--অহম্জ্জাতির ইতিহাস লিখিবার শক্তি 
8... সু্লমান উতিহাসিকগণ অপেক্ষা শ্রে্ট। এই সকল উত্িহাসিক বিবরণে কামনিক 
| কাহিনী বা উপকদ! নাই, উহ! একাস্বরূপে বাহলা-বন্দিত ও খাটি তপু । স্থতরাং 
আমাদের দেশে ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট ছিল। অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি 
এখনও মাহা আছে তাহা নিতাস্ত শামান্ত নছে। 

উপকরণগুলির নিয়োক্ত ভাবে শ্রেণীবিভাগ কর! যাইতে পারে।-- 

প্রধমত+_সুদ্রা। বহুসংখ্যক মতা অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশের নানাস্থানে পাওয়া 
KR যায়। সেগুলি নানাস্থানে সংগৃহীত আছে এবং ততসমক্ধে অনেক 

সানি উপকরণ পুস্তক লিখিত হইয়াছে। 
“দ্বিতীয়তঃ রাজাদের ইত্িহাস। তংসঘ্বন্ধে এখনই আলোচনা করিয়াছি ॥ 
রা রাত তলা 
নানা এর রারালভাদের এবং বিশেষ বিশেষ ইতিহাগিক মানার 
বিন পৰ্যটকগশের ভ্মপৰৃত্বাস্তে এবং অপরাপর বিদেনী লেখকগণকর্তৃক 


ভরপুর 'রাজমাল।'। 
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২৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


এই শোষোক্ত উপকরণ সমন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 

১। কোন কোন গপ্তরাজার সম্বন্ধে পল্ীগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস 
রঘুরাজাব সম্বন্ধে বৃহৎ জনপনব্যাপী পল্লীগাথার উল্লেখ করিয়াছেন, 
তন্কারা প্রমাণিত হয়, রাজাদের সম্বন্ধে পল্লীগাথ! রচনার সংস্কার 
বহুকাল হইতে এদেশে বিশ্ধমান ছিল। (রছুবংশ, চতুর্থ সর্গ, ২» শ্লোক । ) 

২। ধর্সপালের সমন্ধে তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে তাহার সমন্ধে প্রজার! গান 
বাধিযা সৰ্বত্ৰ গাহিয়! বেড়াইত ; সেই সকল গান পল্লীর রাখাল-বালকেরা গাহিয়া প্রান্তর 
গ্রতিত্বনিত করিত; দিবসের কর্শ্মাবসানে বণিকের! তাহাদের বিপনীতে সেই গান গাহিতে 
ভালবাসিত, এমন কি অন্তঃপুরচারিলীগণ সেই সকল গান গাহিতেন এবং তাহাদের পোষা 
পাখীকে তাহা আৰৃত্বি করিতে শিখাইতেন। (৮ম শতান্দী__খালিমপুর তান্্রশাসন। ) 
মহীপালের বাণগড় তাম়শাসনে লিখিত আছে বে, মহারাঙ্গ রাজ্জাপালের কীন্তিকথা জনসাধারণ 
মুখে সুখে গাহিয়া বেড়াইত (১*ম শতান্ধী )। বৃন্দাবন দাস ভাহার চৈতন্ত-ভাগবতে 
(১৫৭৩ পৃঃ) লিশিয়াছেন যে যোখীপাল, ভোনীপাল ও মন্বীপাল (১*ম শতাব্দী ) সন্বব্ধে 
পল্ীগাথা। মহাপ্র্থ চৈতন্থদেনের পূর্বে বঙ্গের সর্বত্র গীত হইত, এবং তাহাই বঙ্গবাসীর একটা 
প্রধান 'নন্দোৎসবের বিষয় ছিল। সেক শুভোদর| নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয়_রামপাল 
(১১শ শতাব্দী) তাহার পুত্রকে কোন বণিক্-সীমস্ত্িনীকে ধর্ষণের অপরাধে শূলে 
দিয়াছিলেন, তাহার এই অপুর্কা রায়পরতা-সম্বন্ধে পল্লীগাথ! বাঙ্গলার সর্বত্র লঙ্াণসেনের 
সময়েও (১২শ শতান্দী ) গীত হইত। ত্রিপুরার মহারাজ ধন্তমাণিকা (১৬শ শতাব্দী ) 
সন্ধে এইরূপ পল্লীগীতিকার উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়। গ্ঠাহার রাজ্জী কমলাদেবী ও 
পরবর্তী রাজা অমরমাণিক্য সমন্ধেও এইকপ গীতি প্রচলিত ছিল। রাজার! ত্রিহৎ হইতে 
উৎস্বষ্ট গায়ক ও নক কসনাইয়া সেই সকল গান কি ভাবে নাচিয়া গাহিতে হয়, তাহা 
ত্রিপুরবাসীদিগকে শিখাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যোড়শ শতাস্দীর জঙ্গলবাড়ীর ঈশা! 
খাঁ ও তৎপরবর্থী কয়েকজন পরাক্রান্ত দেওয়ানের সব্ব্ধে পললীগাধা পূর্ববঙ্গ-নীতিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে। 'আমর! এরূপ অনেক উদ্দাহরণের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের এই সকল 
মন্তব্য পাঠ করিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক রাজার সমন্ধে নিরক্ষর প্রজা- 
মণ্ডলীরাও গাধা রচনা! করিয়া গান করিত । যাহারা অত্যাচারী ও ছদাস্ত শাসনকর্তা ছিল, 
তাহার প্রজাদের রচিত পলীগীতির কশাঘাত খাইত। মাণিকটাদের গানে "লখা-া-দাড়ীগ 
বাঙ্গাল মন্ত্রীর অত্যাচারের কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তিনি যে সকল 'অত্যাচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! কবির ক্বপায় অনেকেই অবগত আছেন। কবি দা করিয়া তাহার কলঙ্কিত 
নামটি প্রকাশ করিয়! তাহ! অমর করি রাখেন নাই) কিন্তু কবিকন্ধণ সেলিমাবাদ পরগনার 
শাসনকর্তা মাসুক সরিক্কের শত কুকীনডির উল্লেখ করিয়া ভাহাকে চিরকালের জন স্ুপার পাত্র 
করিয়া রাখিয্নাছেন। ক্ষেমানন্দ উক্ত পরগনার পরবর্তী শাসনকর্তা বারা খাঁ সম্বন্ধে যে 
সংক্ষিপ্ত ইদ্দত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্র্ারা তাহাকে কত ভালবাসিত তাহার আভাস 


পলীগাখা। 


৯. 








১. শা কারিাছিলেন। এজন কুল ও শ্রেণী গণ্য না কৰিয়া, সব্বঙতি হইতে নিৰ্কাচন- 
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পাওয়া যায়। সম্সের গান্দি নামক এক দ্যাদলপতি প্রবল হইয়া! কিছুকালের হন্ত ত্রিপুর- 
রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। পল্মীকৰি পীর মহান্মদ তংস্বন্ধে একটি বিস্তারিত গীতি 
লিখিয়াছেন। উহা সমযাষর্িক রচনা! ও মূলাবান্‌ রতিহাপিক উপকরণপূর্ণ। স্থানান্তরে 
ভৎসধদ্ধে আলোচনা! করিব । 

সেকালের কোন লেখাই বৈজ্ঞানিকের মানদণ্ডে নিখুত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না 
তা্রশাসন ও শিলালিপিতেও স্তাবকতার অতিরঞ্রন আছে; আমরা বলিতে চাই না ঘে, 
পরীগাথাওলি নির্দোষ এবং খাঁটি সত্য ; উহাদের মধ্যে নানারপ আট, সতোর অপলাপ, 
'অবিশ্বান্ত ও কানিক জনশ্রুতি, অজ্ঞতার বাগাড়দ্বর এ সমস্তই আছে, কিন্তু তথাপি এই 
পঙ্দীগীতিগুলি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের নিতান্ত নগণ্য উপকরণ নহে বড়ই ছু:খের বিষয়, 
এই নানাতববহুল, কৰিত্বময়, জাতীয় গৌরবস্থরপ পনীগীতির সদ্ধানার্থ সরকার বাহাছুর ও 
বিশ্ববিদ্যালয় যে সামান্য কিছু টাকা দিতেন তাহা! সম্প্রতি বন্ধ করি্বা দিয়াছেন। এই বুলি 
বৎসর বংসর ধ্বংস পাইতেছে, নাই লুপ্ত হইয়া যাইবে । জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভার 
তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত দিক্‌ দিয়! কত ত্যাগের সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু দেশের ইতিহাসসঘন্ধে 
তাহাদের নিশ্চেষ্টতা বিশ্দয়কর ! ঘরে আগুন লাগিলে এক বাল্তি জল 'জানিবার স্তনও 
লোক কি দেশে নাই? 


তশান্স পরিচ্ছদ 
বিদ্ধ! ও বিদ্বানের গৌরব 


যোধ্য-সম্রাট্‌ অশোকের অন্থশাসনে দেখা যায়, তাহার সমরে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি 
দেশে শ্রদ্ধা কমিয়। গিয়াছিল_দেশবাসীরা প্ররুত জ্ঞানী ও চক্রিত্রবান্‌ ত্যাগী পুরুষদিগকে 
সগ্মান দেখাইতে বিশ্বত হইয়াছিলেন। তরুণের দল যাহাতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্কিদিগকে শ্রদ্ধা 


করেন, গজ রাজা উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে এইনূপ ব্যবস্থা কিয়! অন্তদিকে তিনি 
_আাদণদিগকে ধর্মের একচেটয়া অধিকার বিস্তার করিতে দেন নাই। ্রাঙ্গণ বলিতে তিনি 


্রাঙ্ষণবংশঙ্জাত ব্যক্তিদিগকে বুঝিতেন না, তিনি সর্ধজাতিনির্ষিশেষে “সমাজসামা” 





বাত্’গণ নিযুক্ত করিতেন। সঙ্জের প্রতি তাহার বিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। 
১ পতন পা 





২৯২, বৃহৎ বঙ্গ 


বিদ্বানের পু! পৃথিবীব্যাপী। কৌটিল্য বিধানের প্রাপ্য সম্মানের কথ! অনেকস্থলে বলিয়াছেন, 
কিন্ত নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় নীতিমালার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিরিক্ত 
অন্ধার কথা নাই। 

এই বিস্তার প্রতি বে শ্রদ্ধা জানাইয়া দেওয়া হইল, তাহার ফলে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও 
বৌদ্ধগণের মধ্যে শ্রমণদের প্রতিপত্তি অলীম হইল। গুপ্রবংশ্ের তাম্বশাসনে দেখা যায়, পণ্ডিত- 
মগুলী-শরিনৃত হওয়াতে রাজ! বিশেষরূপ গৌরবান্বিত বলিয়া ৰণিত 
হইয়াছেন। গুপ্ত রাজাদের কবিতা! লেখা একটি বিশেষ গুণের মধো 
পরিণত হইয়াছিল। সমূদ্রগুপ্ত সিংহ শিকার করিয়া যে প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছিলেন, বীগা! 
বাজাইবার দক্ষতা দেখাইয়া তাহা হইতে কম যশ উপার্জন করেন নাই। অশোকের সময়ে 
প্রাদেশিক অক্ষরে ও প্রাদেশিক ভাবায় অশ্বণাসন লিখিত হইয়াছে, গপ্রদের সমস্ত 'অস্শাসনই 
দেবনাগর অক্ষর ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তখন পাত্িত্য ও জ্ঞানের দিকে সর্বসাধারণের 
লক্ষ্য হইয়াছে _-কালিদাসের মত কৰি জন্মিাছেন, বরাহুমিহিরের মত জ্যোতির্কিদের "অভ্যুদয় 
হইয়াছে, দেশবিদেশের জ্ঞানীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও জ্রারর্শনের মীমাংসা লইয়া আলোচনা 
চলিয়াছে। বড় বড় গ্রীক রাজা ও শকবংসীর দিগ্বিী বীরের! হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ম্যানিপ্ডার, কণিক প্রভৃতি বিদেলীয়ের এই দেশে বাস করিয়! এই দেশের ধর্ক্ 
হণ করিয়াছেন। বিদেশীরেরা নাম বদলাইয! হিন্দু বা বৌদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
কেহ বা দহ সহ্র তরহ্মণভোক্জন করাই! পুথা অঞ্জন করিয়াছেন, কেহ বা! গরুড়ন্তস্ত 
নিশ্মাণ করাইয়া তাহা দেবোদ্ছেশে উৎসর্গ করিয়াছেন । 
শালরাঙগণের সনে এই দেশ জ্ঞান ও ধপ্কাজে একেবারে কিয়া উঠিয়াছিল। তখন 
বিরুমশিলা। ওদস্তাপুর ও নালন্দার বিহারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ বিগ্নাকেন্দ্ে পরিণত হইয়াছে। 
খর্পাবংশের রাজপু বঙ্গের শীলভগ্র নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বিক্রমপুরের 
১5৮৬ জপ পা: 
আলোকিত করিয়া অক্্দগতের পূজা! লাভ করিয়াছেন । 


অমন ও বপনের প্রভাব 














৮০ 


বিদ্ধ ও বিশ্বানের গৌরব ২৯৩ 


তিনি চরিতার্থ হইতেন। এ ব্যাপারেও আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নাই--দরিজের পক্ষে স্বপ্নে 
পাওয়া রাঙ্গোর মতনই তাহার সাম্াজ্গালাভ আশাতীত সৌভাগানচন! করিয়াছিল কিন্ত 
পালরাজগণ মন্তরীদিগকে থে সন্মান দিয়াছেন তাহাতে যনে হয় তংকালে সর্বসাধারণের 
ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা অপেক্ষা বিদ্ধানই শ্রেষ্ট। স্বরং নৃপতিরাও অকুষ্টিত চিন্তে এই প্রণতি 
ও শ্রদ্ধা পণ্ডিতদিগকে দিতেন। গকুড় স্তন্তলিপিতে দেবপাল লববন্ধে লিখিত আছে যে, 
সামন্ত নৃপতিগণের বিশালকায় হসন্তিসমূহের পদধূলিতে সমস্ত দিক্‌ আচ্ছন্প করি! দেবপালকে 
(লোকলোচনের দৃষ্টির বহি'্ত করিয়া! বাখিত এবং পরাজিত ও মিত্র রাজাদের অসংখ্য 
সৈন্তগণের যাতায়াতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজ ছিল না, এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত একচ্ছত্র 
সমাট্‌ দেবপাল তরীয় মন্ত্রী দর্ভপাণির উপদেশ প্রাপ্তির জন্য অবসর খু জ্িয়! তীয় গৃহস্থারে 
প্রতীক্ষা করিতেন। মন্ত্রী দণ্ভপাণি রাজসভায উপস্থিত হইলে বাঙ্গ! সর্বাগ্রে জ্যোৎস্রাধবল 
মহার্থ সিংহাসনে ঠ্ঠাহাকে অধিষ্ঠিত করিয| শেষে যেন সঙ্কুচিত ভাবে তীয় সিংহাসনে 
উপবেশন করিতেন । দর্ভপাণি মন্ত্রী হইলেও সাহার কর্মচারী ছিলেন। কর্মচারীকে এতটা 
সম্মান কোন্‌ রাজ! দিয়াছেন? ধর্্মপাল রাজার মর্ী গর্গ *পর্ভার সহিত বলিতেন, “বৃহন্পতি 
ইচ্কে দশদিকের একটি মাত্র দিকের অধিপতি করাইয়াছিলেন, সেই একটি দিকেও 
অন্থ্রগণ তাহাকে প্রায়ই পরাঙ্গিত করিতেন--বৃহস্পতি তাহা ঠেকাইতে পারিতেন না, কিন্তু 
আমি ধর্পাল রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।” এই ভাবের 'অহদ্ধারদীপ্র 
কথা সেই মন্ত্রীর বংশধরের! ধর্মপাল ও তাহার বংশধরদের কর্স্মচারী হইয়াও তাম্রশাসনে 
উৎকীর্ণ করিতেন। স্থরপালের মন্ত্রী কেদার মিশ্র গৌড়া হিন্দু ছিলেন। পালরাছাদের 
অনেকেই বৌদ্ধভাবাপত্ন ছিলেন, ঠাহাদের যজ্ঞাদি মান্য ন! করারই কথ! ; কিন্তু গরুডপ্তস্ত- 
লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে কেনার মিশ্র যখন স্বীয় গৃহে বজ্ঞ করিতেন, তখন স্ুরপাল 
প্ৰয়ং মীর উৎসবে তৎগৃহে উপস্থিত হইয়া অবনতমস্তকে যজ্ঞের বারি মস্তকে লইতেন। 
বিক্ৰমশিলা-বিহারের কর্তৃত্ব সপ্পর্ণনূপে বিজ্রমীল রাজার উপরই ছিল। নালন্দা বিহার 
পত্ডিতগণের দার! পরিচালিত হইত, বিক্রমপিলা-বিহারের ভার শুধু রাজার উপর স্বাস্ত ছিল। 
রাজা স্বয়ং তথাত্ন উপাৰি ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। কিন্তু চীনদেশের পর্যটক বিশ্ময়ের 
সহিত লিখিয়াছেন যে, যখন রাজ সব সেই বিহারে প্রবেশ করিতেন তখন কোন ছাত্র 
অধ্যাপক ভাহাকে দেখি দাড়াইতেন না, কিংব! অপর কোন ভাবে সম্মান দৈখাইতেন 
1 | ৰোদ্ধৰিহার ছিল, এখানেও বিদ্বান ও বিছা সন্মান এতটা বেশী ছিল। 










@ 


২৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


এক রাজ! বিক্রমপিলা বিহারের অধ্যক্ষ দীপক্করকে তিব্বতে আনিবার জর কয়েকবার ব্যথ 
চেষ্টা করিয়া শেষে সেই চেষ্টায় নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমর! দীপঙ্করের 
প্রসঙ্গে সেই ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করিব । 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে এই দেশবাসীরা সংস্কৃত যে রীতিতে রচনা করিতেন তাহা 
“গৌড়ীয় রীতি’ নামে প্রসিদ্ধি পাইয়াছিল। বৈদর্ভা রীতি ও গৌড়ীয় রীতির তুলনা 
করিয়া দণ্যাচার্য্য বলিয়াছেন যে গৌড়ীয় রীতি কঠোর ও জটিল এবং বৈদর্ভী রীতি 
শ্রাঙ্জল ও সরল। সেই গৌড়-রীতির উদাহরণস্বকপ তিনি একটি ছত্র উদ্ধত করিয়াছেন, 
যথা--“যথানতার্চ্ছুনাব্দন্মসদৃক্ষাক্ধো বলক্ষগু:ঃ/” তিনি বৈদর্ভী রীতির উদাহরণস্বরূপ 
আর একটি ছত্র উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন। বণা__”সালভীষাল! লোলালিকবিলা 
যথা।" 

নালন্দা, বি্রমশীল ওদস্তপুর পাশাপাশি এই তিনটা! বিশ্ববিশ্বত বিহার বিস্ধমান 
থাকার ফলে তংকালের জগতের স্থানটা বিচার সর্ধপ্রধান কেন্সে পরিণত হুইয়াছিল। 

চীন, জাপান, তিব্বত ও এশিয়ার অপরাপর প্রদেশ হইতে ছাত্রগপ 
বা তি শখ অমণ ভিক্ষার জর এই কেরে বিচির ধারা টা আসিত। 
এতগুলি পণ্ডিতের সমাগমে এবং নানাবিধ জটিল বিষয়ের 

আলোচনার দরুন পূর্বাঞ্চলের ভাষাটা কতকট। পাণ্ডিত্াপুর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিতের! সহজ 
ভাষায় কথা কহিবেন কেন ? ঠাহার! কোন কালেই তাহা করেন নাই। এখনও পত্তিত- 
কবির! ভাষার মারপ্যাচ মারি! কথাগুলি হোৰ করিয়া বাছাছরী লইয়া! থাকেন। শ্বভাষের 
মিষ্টকঠ সঙ্গীত বিদ্ার গুরুগণের সভায় বিকার না, ভাহাদের কালোয়াতি সাধারণের রসবোধের 
পক্ষে একটু কঠিন হুয়। গৌড়ীয় সংক্কহ যদি এই সময়ে একটু জটিল হইয়া থাকে, তবে 
তাহার কারণ এই | দণাচার্যোর শভিবোগ যে মিথ্যা নহে, তাহ! তা্রশাসনের ও শিলা- 
লিপির ভাষা আলোচন! করিলেই বুঝ! যায়। 

চক্্রক্ষোস্তবতূৰ্মহীগ্রসরণং সত্ধপ্রধানাশয়ঃ পাত্রজীমহিতঃ প্রুর্রসময়: সোয়ং গভীরঃ, 
পরঃ। রদ্ধানাং নিলয়ঃ শ্রিয়: কুলগ্রহং স্বাস্তস্থিত-জরপতিঃ ব্যাদেবং সনৃশোধদুশের্যাদি 
জলধারোহখব! লঙ্ঘিত: "_এই অংশটি বৈদেবের তামশাসনের ১৮ সংখ্যক শোক । ইহা 
_ শারদলিষিকীডিত ছন্দে রচিভ। ইহার একদিক্‌ সসুজরার্থক, পরদিক্‌ বৈছ্ধদেষের 
অর্থজ্াপক। এই তায়শাসনের একন্থলে রামপালকে রাষচন্দের সঙ্গে এবং ভীম কৈব্তকে 
রাবণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে। সন্যাকর নন্দীর ছার্থ কাব্যের কথা ত 
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যায়। একদ্থানে বৈষ্বদেবের সৈন্য সহকারে অভিযান ও বুদ্ধ একট! বন্দে সঙ্গে উপমিত 

হইয়াছে। তনীয় রণবাত্রার অশ্ব-পূরোধ্িত ধূলিপটল বালুকাপূর্ণ 
5 যন্ঞতূমির মত দেখাইত ; সেই আকাপব্যাপ্ত ধুলিপটলে হৃর্ধাদেবের 
অশ্বগণের গতিরোধ হইত ; দেবরাজ ইন্ ছুই হস্তে চক্ষু ঢাকিযা! সেই অবিদ্ছির খুলিরাশি 
হইতে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করিতেন; এদিকে আবার দুইটি হসতই চক্ষু রক্ষার ব্যাপৃত খাকার 
ইন আর কোন কাৰ্যই করিতে পারিতেন ন, গাহার গুরুতর কর্তব্যগুলি অসম্পাদিত থাকিয়া 
যাইত। দেবচক্ষু বুদিত হয় না, তাহা পলক | স্মৃতরাং দেবরাজ দেবতাগণের কপফিলের 
নিন্দা করিতে ধাকিতেন, কেন ভাহারা চক্ষু বুজিতে পারেন ন! ? ইহা তাহাদের কর্মফল, 
যদি চক্ষু বুজিতে পারিতেন তবে দুইটি হ্তকে এরপভাবে নিযুক্ত বাখিতে হইত না ইহার 
পরের গ্লোকে উপমা! আরও ন্দনেকদূর গড়াইয়াছে। শক্রসেনার শরীর এই যক্তের ইন্ধন, 
রিপুপির হোমারির ভ্ীফল, শত্রু নরপালগণের নিধন এই যন্তের পূর্ণাহতি। (কমৌলিলিলি 
১৫ ও ১৯ গ্লোক।) এইৰূপ ৰহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রামায়ণাদির মে 
প্রাঙ্জলতা ছিল, পুরাণ ও মহাভারতেও তাহা কতক পরিমাপে বজায় ছিল। দৃদ্ছকটিক, 
মুদ্রারাক্ষশ প্রভৃতি নাটকও কতক পরিমাণে প্রাঞ্জল ছিল। কালিদাসের সময় হইতে 
‘অলঙ্ধারের দিকে কবিদের ঝৌক পড়ে। কালিদাসের উপম! ও ভাষা চমৎকার-_কিন্ধ মাঝে 
মাঝে উপযাগুলি একটু কষ্টকরিত ও ভাষা একটু অটিল। ভবতৃতির সময় পাতিতোের 
প্রভাব সংস্কত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগে আসিয়া পড়িয়াছে। পত্ডিতগণ ভাষাকে গুরুগস্থীর, 
কখনও ঝা বীণা নিঃস্কনের স্তায় মধুর করি! ভাষার উপর অসামান্য অধিকার দেখাইয়াছেন। 
তাহা সন্ধেও কালিদাসের ভাষায় যতটা প্রাঞ্জলতা ছিল, ভবভৃতির ভাষায় তাহা পাওয়া 
যায় না। তবে ভবনৃতি নিঙ্গের ভাবপ্রহণতায় আবিষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, ভাহার হৃদয়ের 
উচ্ছলিত প্রেহ ভাগীরীর গ্লায় শতদারাম ছুট পাত্তিত্যের ীরাবতকে যেন জোতে ভাসাইয়া 
লইয়! গিয়াছে। ইহার পরে সংস্কৃতের পুনকুখানে পণ্ডিতগণ আসর জমকালো করিয়া 
বসিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা তাহাদের উদ্দিষ্ট নহে, ভাষার বাহাছরি দেখানই তাহাদের 
শক্ষ্য ছুইয়াছিল। মগধের রাজসভায় বঙ্গের পশ্ডিতগণ বৈদর্ভী রীতিকে কতকটা অবহেলার চক্ষে 
দেখিয়! থাকিবেন। ভরীহর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, কাদন্বরী প্রস্ততি রচনায় পাত্ডিত্যের চূড়ান্ত 
ও 'লঙ্কার-নিপুপতার একশেষ দেখানো! হইয়াছে। কাদদ্বরী ও ্রীহর্ষচরিতে সংস্কৃত গন্ভলেখার 
এরূপ পূর্ণতমপুষ্টি দৃষ্ট হয়, যাহাতে লেখকগণ শব্দ দ্বারা যে কিরূপ অসাধারণ চিত্র অদ্বিত 
করিতে পারিতেন তাহ! আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু সেই সকল শব্দ একত্র করিয়া 
যে শব্দব্যহ বা সন্ধির দুর্গ সৃষ্ট করা হইয়াছে তাহা! ভেদ কর! সকলের সাখ্য নহে। 
এদিকে নালন্দা! প্রস্ততি বিহারে যে বৌদ্ধ ক্রায্দর্শনের স্দূ় ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহার 
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ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে বাঙ্গালীরা সংস্কৃত ভাষাকে পান্তিত্যের জটিল প্রকোষ্ঠ হইতে 
ধীরে ধীরে প্রমোদ-ভবনে ফিরাইয়া আনিলেন। উষাপতি ধরের প্রশাস্তি ভাষার সন্ধিস্থলের 
কূপ প্রকটিত করিতেছে। কতকগুলি জটিল ও কুট-সন্ধির বন্ধনীর মধ্যে খাকিয়াও ভাষা! 
অনেকটা জীননের স্বচ্ছন্দ পতি ফিরাইযা পাইয়াছে ; অলঙ্ধারের গুরুভার লঘু হুইয়াছে। কিন্ত 
জয়দেবের কাছে সেই জটলতাও ভাল লাগে নাই। কি সমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি সাহিত্য 
কোন স্থানেই বাঙ্গালীর প্রতিভা দীর্ঘকাল দাসববশৃঙ্ঘলে বন্ধ থাকিতে চার নাই। যাহা 
জীবন্ত, গতিনাল ও গ্রাণম্প্ন' তাহার দিকেই বাঙ্গালীর কোক বাখাল-বালক যেরূপ 
সারাদিন রাজ! সাজিয় মৃহস্কপকে সিংহাগনে পরিণত করিয়া ভিন করে, কিন্তু সন্যাবেলা 
উ্াাসে মাতার 'অধচলতল খোজে, বাঙ্গালীর প্রতিভা সেইরূপ দর্শন, বিজ্ঞান, বলবার শান 
লইয়া দিনভোর নাড়াচাড়া করিয়া শেষে গৃহের আঙিনায় আসে 
শ্বগণের সহিত কথ! কহিয়া প্রাণ ছুড়াইতে। জয়দেব সেইরূপ নু 
সংস্কত আড়নবর ত্যাগ করিয়া কথিত প্রারুতের অনুরাগী ছইয়াছিলেন। 
ভাহার রচনায়ও সক্ষিসমাসের বাহুল্য আছে কিন্তু তন্মখো ভারি গহন! একখানিও নাই। 
যাহা কিছু 'দাছে তাহার ব্যবহার কষ্টকর বা! হঃশহ হয় নাই, অপিচ তিনি সংগ্কতের 
লৌহদ্ার খুলিয়া দিয়া তাহাতে পাড়াগারের চলিত কথার" বহর চালাইয়াছেন, তাহার 
“চল সখি কুঞ্ং” *“ অলিকুল-সঙুল কু্তম-সমূহ” “বধুজন-জনিত-বিলাপে* * কোকিল- 
কুক্দিত-কু্কুটারে” “ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে” প্রতি পদ সংস্কৃতের 
সঙ্গে বাঙ্গলার সন্ধি স্ছচক-তিনি সংস্কতে নীতিকাব্য লিখিয়াছেন কিন্তু যনে হয় এই 
উপলক্ষে বান্গলা ভাষা সংস্কতের দ্বারে পাঙ্ক্রেয় না হইয়া খাকে,_এই জন্ত তাহার 
(একটা চেষ্টা! রচনার সর্বত্র দৃষ্ট হয়। তিনি বহু খাগাড়ঘর ভাল বাসিতেন না, তচ্জনাই 
উমাপতি ধরকে নিন্দা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার কোমল প্রাণের ভাষায় একমাত্র কোমল 
কান্ত পদাবলী রচন! করিতে তিনিই দক্ষ-_এই প্লাছ! করিয়াছেন। কপিলবস্তুর রাজকুমার 
বুঁশ্বধ্য ছাড়ি! ভিখারী সাজিয়া ছিলেন, হববর্ধনাদি কত রাজ! সেইভাবে কতক সায়া 
সর্ব বিলাইয়| দিয়া নিঃস্ব হইতেন। বাঙ্গলাদেশেও এইরূপ বাহ সম্পদ ছাড়িবার * 
দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বাহুল্য ছাড়ি স্বভাবে ফিরিয়া সদাসার শক্তি বাঙ্গালীর যতটা 
আছে আগতে আর কোন জাতির তাহা আছে কিনা জানি না। দ্রয়দেব সংস্কতের জটিল 
বাধ ভাঙ্গিয। দি! ভাবাকে গতিশীল করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার গীত-গোবিন্দ এখনও 
বাঙ্গলার ছারে দ্বারে কলনিঃস্থনে বহিষ্া চলিতেছে । 

iE Ml astro OTE 
লে ই পাম । বা শত ন মিচ 


অযবৰেবের বিকাৰ 
আবার প্রাকলতা। 
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বিদ্তা ও বিদ্বানের গৌরব ২৯৭ 


পুণরাশির ততটা দাবী করিতে পারেন না, যতটা আমরা পারি--যেহেতু গধবাসীরা নীরে 
দীরে পাটলীপুত্রের আওতা ছাড়িয়া ক্রমে পূর্বদিকে হাটা গৌড়ে আলিয়া পড়িযাছিলেন। 

* Iudian Pandits in the Land of S00w ” নামক পল্তকে ৮ 
“The close resemblance which the modern Bengali bears to the Magadbi, 
and the comparison of the customs of the ancient Magadhi people with 
those of the modern Bengalis show that the latter have descended from 
+It may be inferred that we are the descendants of the 
10 constituted the central empire of Magadba though we 
have thus far, in the course of two thousand years and a balf, moved to 
Bengal, replacing the original Bengalis who moved further East and 
South to Burmah and Siam” (p, 21). 


| " বাঙ্গালা ভাষ ও মাগনীর ঘনিষ্ট সধ্বন্ধ_প্রাচীন মগধবাসীদের রীতি নীতির সহিত 
বর্তমান বাঙ্গালীদের রীতিনীতির একা প্রকৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বর্তমান বাঙ্গালী 
জাতি__মাগদীদের বংশধর ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আমাদের পূর্কা- 
পুরুষেরাই আড়াই হাজার বৎসর পূ মগধ সাজানোর কেহ্গতূমির অধিবাসী ছিলেন এবং 
স্তাহার৷ এই দীর্ঘ কালের মধ্যে বঙ্গ দেশের আদিম দ্ৰধিবাসীদিগকে, ব্রদ্ধদেশে ও হযে 
বিতাড়িত করিয়া এই দেশে উপনিৰিষ্ট হইয়! ছিলেন ।” ] 

অগ্ধমাগণী এমন কি পৈশাচি প্রাক্ৃতের সমস্ত অপপ্রয়োগ লাঙ্িত-পর্ব' সীমান্তের রী 
ও চট্টগ্রামের ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ আজও তাহাদের অস্তঃপুরে কথিত ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের অতি 
পুরুগস্তীর শব্দ সর্কাদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের চলিত 
কথ! অপত্রংশ প্রাকৃত । সেই কথায় কেথায়ও “ও” স্থলে “উ” ( যথা 
চোর" চুর, সোল স্থলে হুল, সাত স্থলে সত ), কোথায়ও বা উ স্থলে ও (যথা তুফান স্থলে 
তোফান), ট স্থলে ঠ (যথ!| ছোট স্থলে ছোঠ ), ও স্থলে উ (যথা ঢোলের স্থলে ভুল ), 
ন স্থলে ল (যথা নাড়া স্থলে লাড়া ), শ স্থলে হ ( থা শাল! স্থলে হাল!) ইত্যাদি নানারূপ 
প্রয়োগ দ্বারা দেখা যায় যে প্রাকৃত ভাষার গতির স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের কণিত ভাষার 
একটা স্থায়ী রকমের বিসিন্রত দাড়াইযা! গিন্াছে; কিন্তু তথাপি তাহারা সেই সকল প্রাকৃত 
ভাষার আঙ্গগত্য স্বীকার করিয়াও এবং তাহাদের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের বিচিরখী গতি সত্বেও 














শত ৰাঙ্গালা। 
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“২৯৮ বৃহৎ বন্ধ 


কোন কোন স্থলে রাড়ের লোকেরা পূর্বাঞ্চলের লোককে এজন ঠাট্টা করিয়া থাকেন। 
বিজ্ঞপকারীরা একটা স্লোক লিখিরা রাধিয়াছেন, তাহার অর্থ এই বে "পূর্বাঞ্চলের 
পত্তিতগণের নিকট হইতে কখনই আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে না, কারণ সাহারা “শতাসু হও! 
এই বলিতে যাইয়া ‘হতায়ু হও’ এই ব্দানর্ধাদ করিয়া ফেলেন” আপনার! যদি মৃত্যু 
পণ্ডিতের "প্রবোধচন্দিকা” এবং শত বৎসর পূর্কের '্মার করেকখানি বাঙ্গাল। পুপ্তক পাঠ 
করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সেই পালরাঙ্গত্ের ‘পত্তিতী যুগ’ যাহা গৌড়ীয় রীতি- 
অঙ্থগ বলিয়া! দণ্যাচারধ্য লিখি গিয়াছেন, তাহার কি ভীষণ প্রভাব একসময়ে আমাদের 
বাঙ্গলাভাষার উপর পড়িয়াছিল। ইহার বহু উদাহরণ "মাপনারা আমার “Bengali Prose 
851৬ নামক পুস্তকে পাইবেন। প্রবোধচক্রিকা হইতে একটি মাত্র উদ্দাহরণ 
দেখাইতেছি--“অনভিব্যক্ত বর্ণাধবনি মাত্র রাজ! পরানায়ী ভাষ! যেমন অভিনব কুমারদের 
ভাষ! তদনন্তর অভিব্যক্ত বর্ণমাত্রা পল্তস্তি নামক ভাষ! দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্তমৎকিঞ্চিঘযন্ধ 
বালকবাণী।” 

"আশ্যাবর্তের আর কোন প্রাদেশিক ভাষার উপর গৌড়ীয় রীতির এতটা প্রভাব দেখ! 
মায় না। থাহারা তা্রলিপি ও শিলালেখ লিখিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ গৌড়দেশেরই 
পন্ডিত এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের কীন্তিরক্ষার্থ যে তাহারা অমনোযোগী ছিলেন না, 
তাহা! এই সকল উদাহরণের সারা! সহজেই বুঝ! যাইবে। 

সেদিন "আমাদের নটরাঙ্গ গিরিশচন্দ্র প্রকল্প নামক নাটকে একটি স্ত্রী-চরিত্রের মুখে যে 
ভাষার 'আড়দ্বর দেখাইয়াছেন, তাহা! ঠিক কর্পনাপ্রহ্থত নহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও 
যে গোড়ীয় রীতির প্রভাব পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণও অশিক্ষিত লোকের সাধুভাষা- 
ব্যবহারের চেষ্টায় মাঝে মাঝে ধর! পড়ে । সেগুলি 'আর ভাষার অলঙ্কার বলিয়! গণ্য হইবার 
মতন নহে, তাহা! বরঞ্চ ভাষার রোগ বলিয়া ধরা যার । সেদিনও এক চাষা আমাকে 
বলিতেছিল, “বাবু, এবার 'আমাদের ক্ষেতে অসহ ধান হইয়াছে” আর একজন তাহার 
আমাতার বিরুদ্ধে অনেক কণ! বলির! বাহু প্রসারশপূর্কাক বলিয়াছিল, * দেখুন, আমার উপর 
সে চাঁটতে পারে, কিন্ত আমার কন্তাকে সে মারিবে কেন? তাহার উপর এতটা! অযুরাগ 
কি ভাল?” 

পালাধিকারে বঙ্গীয় সমাজে এক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল। যদিও অশোকের সময় 
হইতে প্রকৃত গুণবান্‌ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজ্দদরবারে বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়! আসিয়াছিলেন, 
তথাপি গোঁড়া হিন্দুর দল এই সম্মানে প্রীত ছিলেন না। স্থঙ্গ বংশের 
সময় হইতে ব্ৰাহ্মণ্য আভিজাত্য অতিমাত্রায় পরশ্রিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। শোক ধৰ্স্মমহামাত্রদের পদের স্থষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণগণের 
কোপের ভাঙ্গন হইয়াছিলেন, যজ্ঞে পশ্ুহননবিধি রহিত করিয়াও বৌদ্ধগণ ক্রা্ণদিগের 
বিদ্বেষপাত্র হইয়! পড়িযাছিলেন, এ সকল কথা ১৮৩৮৪ পৃষ্ঠার আমরা কতকটা বিস্তারিত 
ভাবে উল্লেখ করিম়াছি। পৃস্তামিত্র ব্রাহমণ্য-ব্বজা উত্থাপিত করিয়া! বৌদ্ধদিগের প্রতি ভীষণ 


তর সামাজিক 
পরিবর্তন । 
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বিদ্ধ! ও বিহ্বানের গৌরব ২৯৯ - 
‘প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। ধীরে দীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বরা্দণদের বলবৃদ্ধি হইতেছিল, 
অন্ধরাঙ্মগণও জঙগপাধর্ের পুনঃসমুখানের পরিপোষক হইয়া দীর্ঘকাল রান্দস্থ করিয়া- 
ছিলেন। এদিকে বৃহত্বঙ্গে পালরাঙ্গাদের সময়ে বৌন্ধ-াওয়া পুনরার সবেগে প্রবাহিত 
শীনধকুলপ্রণীপ।  ইইতেছিল। তিব্বতের রাজা লাঃ লামা ইয়েসি, ব্রাদ্ণ্যধর্ণের নেতা 
গারোয়ালের রাজার হন্তে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। 
এদিকে পালরাজাদের সময়ে নালন্দা, ওদন্তপুর, বিক্রমশিলা প্রদ্থৃতি বহু বৌদ্ধবিহার-_ 
জান ও বি্ার প্রখর রশ্মি বিতরণ করিয়া বৌদ্ধধর্থকে জয়ঘুক্ত করিয়াছিল। পরবর্তী 
অধ্যায়ে আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব। 
পালরাঙ্গগণ, বিশেষ করিয়া! শেষের দিকের পালবংশের কতিপয় রাজা, প্রক্নত যোগ্য 
ত্রাহ্মণ-পত্তিতের প্রতি সম্রদ্ধ থাকিলেও তাহারা বৌন্ধধর্টরই পরিপোষক ছিলেন। 'আর্ধ্যাবর্তের 
ও দক্ষিণাপথের গোড়া ব্রাহ্মণের দল এদেশকে অভিশধ্য মনে করিয়া ত্যাগ করিলেন। পূর্বেই 
উদ্জ হইয়াছে_এখানে জনশাধারণ 'অতি পূর্বকাল হইতেই ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী ছিল এবং এদেশ 
বৌদ্ধ ও জৈনধৰ্ম্মের প্রধান কেন ছিল, স্তরাং যদিও কপিল মুনির আশ্রম এবং প্রাচীন 
শৈৰধৰ্্সংক্ৰান্ত অনেক তীৰ্থ এখানে বিরান্দ করিত-_তথাপি পালাধিকারে নবোধিত ব্রাহ্মণগণ 
এই দেশকে ব্রা্গণদিগের বাসের অযোগ্য মনে করিয়া এদেশের সঙ্গে সমস্ত ছিন্দু-সমাজের 
ষন্ধ ত্যাগ করাইতে কবৃতসন্ধম হইলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রাড় অঞ্চলের 
ব্রাহ্মণের! যেরূপ পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে বোদ্ধপ্রাধান্ত দেখিয়া পদ্ম! ও বুড়িগঙ্গাকে 
গঙ্গার শাখা! বলিয়া! স্বীকার করিতে কুঠিত এবং ভগীরণ-খাত খালের গৌরব বাড়াইয়া 
ও দুইটি বৃহৎ নদীর জাতি মারিয়াছেন, তেমনই করিয়া পালাধিকারে ভারতের নবস্ছষ্ট 
ব্রাঙ্গণ্য-শাসিত হিন্দুসমাঙ্গ বঙ্গ ও অপরাপর বোৌদ্ধাধিক্বৃত স্থানসমূহ ভাহাদের গণ্ডী হইতে 
বঙ্জন করিলেন। ফলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্্র ও মগধ বন্দিত হইল। তীরযাত্রা 
ছাড়া অন্ত কোন উদ্দেশ্যে এই সকল দেশে আসিলে হিন্দুর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে_-এই 
বিধি প্রচারিত হইল। সমুত্রযাত্া নিষেধ এবং ভারতের বড় বড় বাণিজা-কেন্্রের বর্চ্ছন 
ছারা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্যলক্মী একরূপ বিতাড়িত হইলেন। 
সামাজিক এই গুরুতর পরিবর্তনের ফলে এই দেশ ত্রাদ্দণ-বিচ্ুত হয়! পড়িয়াছিল। 
আমরা এই পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠার দেখাইয়াছি যে এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ গুজরাট 
প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দু কেন্দ্রে আশ্রর লইয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতা 





© 


৩৪০ বৃহৎ বঙ্গ 
ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার অন্ধুত নৈকট্য। এক্ষেত্রে এখনও ভালরাপ অনুসন্ধান চলে 
নাই; কিন্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস--পালাৰিকারে গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের নানা- 
স্থানে গমন পূর্কাক তত্ৎ স্থানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং এই জন্জ__ 

* অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেযু সৌরাষ্ট্র-মগধ্বে চ। 

ভীর্খবাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃসংস্কারমর্হৃতি ।” 
_প্রহৃতি শোকের স্থষ্টি হইয়াছিল এবং এই জনক শ্রবাজগণের পূর্কপুরুষকে কনোজ হইতে 
ব্রাহ্মণ আনিয়া নৰ ব্রাঙ্ণাবশ্থকে এদেশে প্রোচ্ছল করিতে হইয়াছিল। 


চতুৰ্থ পন্রিচেছল 
বৌদ্ধ-বিহার 


শাল-রাজনাবর্গের সময়ে জাতীর উচ্চ শিক্ষা গৌরবের তুঙ্গশিখরে উঠিয়াছিল। কোথায় 
গেল সেই নালন্দা,* ওদনস্তপুর (সং উদ্দগুপুর ), বিক্রমশিলা, জগন্দল ও স্বর্ণ বিহার? 
এই যুগ বাঙ্গল| ইতিহাসের স্বর্শবুগ ;_ইহ! স্থপতি ও কলাশিলের স্ব্ণযুগ--ইহ! বাঙ্গালীর 
উচ্চশিক্ষার স্বর্ণযুগ _-এই যুগের গৌরবস্বৃতি বাঙ্গলাদেশকে চিরকাল উচ্ছল করিয়া রাখিবে। 
বহুশতান্দী ব্যাপিরা নালন্দা-বিহার গৌড়মণ্ডলের_-তথ! এসিয়ার--সর্কপ্রধান বিস্তাকেন্র- 
রূপে বিরাজ করিতেছিল। বিহারে রাজগিরির ৭ মাইল উত্তরে বড়গাঁও বলিয়া যে পল্লী 
বিশ্বমান, তাহাই এক সময়ে নালন্দা-বিহারের গৌরবে গৌরবাদ্বিত 
etl ছিল। কথিত আছে পাচশত বণিক্‌ ১ কোটা স্ববৰ্ণনুভা-সুল্যে 
বুদ্ধদেবের জন্ত এক বিশাল ব্সামকানন ক্রয় করেন। সেই আত 
কানচন উদ্নরকালে নালন্দা বিহারের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পালি সাহিত্যে মাঝে 
মাঝে 'নালো' গ্রামের উল্লেখ থাকিলেও খৃষ্টার প্রথম শতান্দীর পুর্বে ইহা একটি অখ্যাত 
পলীমাত্র ছিল। সমুস্্ওপ্রের রাজত্বকালে সিংহলাধিপ মঘরাজজ এইখানে একটি বড়রকমের 
বিহার-নির্শ্মাশের অন্থমতি পাইয়াছিলেন, ৩৩*-৩৭৫ বৃষ্টাব্দ্ের মধ্যে 'সমবণশে এই বিহার, 
নির্শিত হইছাছিল। জৈন ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, ৫** খৃঃ পুর্বে এইন্থানে রাজ! বিশ্বিসারের 


৮. শাল্া-বিহারের সমকালবর্তী কার কয়েকটি বোদ্ধবিহার বিশেব প্রসিদ্ধ লা করিয়াছিল। 
াগলপুরের গাশরবাটার অবস্থিত বিকমপুর-বিহার, তবে বলি বিষবিজঞাল্ব। এই হিজ্ালে ১০০ শত বিহারে 
ছয় হাজার ভিন: খাকিত, এতন্তির সুবিখ্যাত তক্ষশিলা শিক্ষাকোত্রের কখা সর্করে হুবিদিত। 









বৌদ্ধ-বিহার ৩১ 


রাজত্বকালে কোন ক্ষৈন সন্যাসী একটি" আশ্রম স্থাপন করেন--নালন্দা-বিহার 
কমিক হাজাস।  তাহাবই বিকাশ। লামা তারানাখের মতে অশোকই এই 

বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্ 

নালন্দায় জন্মগ্রহণ করাতে এইস্থান বোদ্ধতীর্ঘব্ব্ূপ গণ্য হইয়াছিল। শ্বঃ দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় শতান্দীতে নাগাঙ্ছুন এবং আর্াদের এই পল্লীতে স্থাপিত বিহারের অনুরাগী 
হইয়াছিলেন। জীবিকুনামক এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ মহাযান-পরবর্থিত 

হি ১.০ট মি শিবের সমাক্‌ দির অন্ত এখানে ১৮টি মন্দির নিশ্ধাণ 
করিয়াছিলেন। ৪*, খৃঃ অন্ধের সন্নিহিত কোন সময়ে বিখ্যাত চীন পর্থাটক ফা-হায়েন 
এই বিহার পরিদর্শন করেন__তিনি পা্দীটিকে "নালো” নামে অভিহ্থিত করিয়াছেন। বৃদ্ধের 
প্রধান শল্য সারিপুবের সমাধিমঠ তিনি এইখানে দেখিয। গিযাছিলেন। বঙ্গের উচ্দলরগ় 
খড়গাবংশীয় রাজকুমার লীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে সপ্তম শতান্দীর 
প্রারস্তে হিউনসাক্গ এই বিহারে ১৫ মাস 'অবস্থান করিয়া সেই বিশ্ববিশ্রুত প্র্ডিতবরের নিকট 
সংস্কৃত শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । বুদ্ধনির্বাগের পর পাচন্দন নরপতি এইস্থানে 
পাঁচটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই পাচজ্জন বাজ! ছিলেন--শক্রাদিত্য, বৃদ্ধগুপ্র, 
'তথাগতগুপ্র, বালাদিত্য এবং বজ । উত্তরকালে ্রমাস্বয়ে বহ রাজগ্রের দুক্তহপ্ত দানশীলতা, 
আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধায়, এবং স্থপতি ও চাক্ষশি্পবিদ্গণের প্রচেষ্টায় নালন্দা-বিহার এরূপ 
একটা কীষ্টি হইয়া দাড়াইল যে, ৬৬৭ খৃঃ অন্দে হিউনসাঙ্গ যখন ইহা প্রথম দর্শন করেন 
তখন ইহার সমৃদ্ধি দেখিয়া ভাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই বিহারে বহু সহজ 
সর্বশান্্রৰিৎ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহাদের প্রতোকের নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত 
ছিল। গাহার শুধু পাতণ্ডিতযের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন না তাহারা বিনয়ের সুত্রগুলি প্ৰদীবনে 
আতি কঠোরভাবে পালন করিয়া নরসমাজে আদরশস্থানীয় হুইয়াছিলেন। ডাহারা 
শান্্রালোচন! করিতে করিতে এরূপ তন্ময় হই! যাইতেন যে, কিরূপে রাতদিন চলিয়া 
বাইত 'অনেক সময়ে তাঁহাদের তাহা! খেয়াল থাকিত না। নালন্দা-বিহারের নাম একপ 
সঙ্গানের ছিল যে, কোনস্থানে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশা পত্ডিতগণ নালন্দা-বিহারে পাঠ 
করিয়াছেন, মাঝে মাঝে স্বার্থের জন্তু একপ মিথ্যা পরিচয়ও দিতেন। ধাহারা| এই বিহারে 
পাঠ করিতে আসিতেন তাহারা অধিকাংশই দ্বারপত্তিতের প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া না 
দিতে পারিযা প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন ন!। বাহার! আধুনিক ও প্রাচীন শানে উত্তমরূপে 
ব্যুৎপন্ন না থাকিতেন, নালন্দা-ৰিহার তাহাদিগকে ছাত্ররপে গ্রহণ করিতেন না। প্রতোক 
>* জন আবেদনকারীর মধ্যে ছুই তিনজন মাত্র গৃহীত হইতেন, 
বাকী প্রার্থীরা ফিরিয়া বাইতেন। হিউনসাঙ্গ যখন নালন্দায় ছিলেন 
তখন যে সকল পত্ডিতচুড়ামৰি সেই বিহার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, 
নাম বিশেষ্ূপ দীলভডর, জ্ঞানচল্র, জিনমিত্র, 


পাল এবং দ্পাল। ) 








৩০২. বৃহৎ বঙ্গ 


অপর একজন চীনপর্যাটক দীর্ঘকাল এই বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন ( ৬৭৩-৬৮৪ 
খৃঃ) । তাহার নাষ ইংচিং। তিনি লিখিরা গিয়াছেন ( ৬৭৩ খৃঃ ) নালন্দা-বিহারে আটটি 
বৃহৎ পাঠাগার এবং তাহা ছাড়া ৩, প্রকোষ্ঠ ছিল। এই সকল 
প্রকোষ্ঠে ৩**০এর অধিক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজগণ এই 
বিশ্ববিস্তালয়ের ব্যরনির্কাহার্থ ২** সমৃদ্ধ গ্রাম দিয়াছিলেন। ৪৫* খৃঃ হইতে নালন্দা- 
বিহারের ভীবৃদ্ধি হইতে থাকে। স্থপ্রসিদ্ধ হন রাজ! মিহিরকুলের সমকালবর্তী ( ৫১৫ খৃঃ 
রাজত্ব আরম্ভ ) বালাদিত্য এইস্থানে একটি বিহার নিশ্মাণ করেন। কিন্ত তাহার পূর্বেই 
আরও তিনজন রাজা তথায় বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শক্রাদিত্য 
৪৫৮ খৃঃ অন্দে “আদি বিহার! স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু মন্দিরগাত্রে যে সকল শিলালিপি 
ছিল তাহা হইতে জানা বাহ, পাল রাজারাই ইহার সর্ব্মপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, 
এই রাজাদের অনেকগুলি রাজধানী ছিল, যথণ'--মগধ, বিলাসপুর, পৌগু বর্ন প্রভৃতি। 
গোপাল, মহীপাল, বালাদিত্য, নরপাল, রামপাল এবং গোবিন্দপাল এই বিশাল 
বিহারকে অকু্ঠ ও মুক্তহন্ড ঝায়ের ছার! পৃথিবীর শততম শ্রেষ্ট কীর্তি করিয়া গড়িয়া 
কুলিয়াছিলেন। 

নালন্দা বিহার ৩:** ছুট প্রসারিত উচ্চকৃমিখণ্ডের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার 
সন্মুখে বড়গায়ের সুদর্শন হলগুলির নীলজলে কুমুন-কহলার সুরভি বিতরণ করিত। নালন্দার 
প্রধান বিহারটির ন্মাহতন ছিল ১৬০০২৪০০ ফুট। চতুল্পার্শ্ে 
আর ৬টি অপেক্ষারুত ক্ষুতরতর বিহার, সহচনীরা! যেরূপ রাজকুমারীকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে, তজ্বপ সেই প্রধান বিহারকে মণ্ডিত করিয়াছিল। বালাদিত্য রাজার মঠ 
নালন্দা সর্্দোচ্চ দর্শনীয় বন্ধ ছিল। ইহার চুড়া ৩** ফুট উচ্চে আকাশ ভেদ করিয়া 
উঠিয়াছিল। এই হুবিশীল এবং উচ্চ মঠের চতুদ্দিকে উবিষ্ণুর ১*৮ট মঠ পত্রের ১:৮টি 
দলের মত দেখাইত। ইহার বকৃতামঞ্চগুলির উর্দ্ধে প্রসারিত অন্ত রাক্ষস-মুখ কারুকার্য, 
বিচিত্রবর্ণে অস্তুরঞ্রিত অলিন্দ, রক্ত চুনীর জমকাল স্তম্ভ এবং নানারপ কারুখচিত 
উচ্ছল রেলিংগুলির প্রশংসা হিউনসাঙ্গের মুখে যেন ধরে না। আজ কনা, ইলোর| ও 
হন্তিগুহার যে বিচিত্র ছবি দেখিয়া জগতের কারুশিছিগণ ব্দাশ্চর্্যািত হয় গিক্কাছেন, এবং 
যাহা বিধাতার ক্রোধ ও ভিত্রধন্্মীদের জত্যাচার হইতে বনজঙ্গলের একান্ত নিভৃতে থাকিয়া 
কথঞ্চিৎ ডাবে আত্মরক্ষা করিয়াছে, ন্াধ্যাবর্ত তথা সমস্ত এসিয়ার সর্ক্প্রধান বৌদ্ধকেন্স, 
বিশ্ববিজয়ী সমাট্দের মুক্তহস্ত দানশীলতায় পুষ্ট নালন্দা-বিহারের চিত্র ও স্থাপত্যের নিদর্শন যে 
সেগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল তাহা কি আমাদের ভাবা স্বাভাবিক নহে? আর্ধ্যাবর্ত 
হইতে ভগবান্‌ নরলীলার সমস্ত চিহ্ণ সুছিয়া ফেলিহাছেন। প্রকৃতি হার নিরুপম শিল্পকলার 
সহজ সহজ কুম্থম ও কোরকচিহ্ন বনে্গদগলে সুরি করিয়া দিবসান্তে নিশ্ম হস্তে ধ্বংস 
করিয়া ফেলেন, এই ভাবেই, আর্্যাবর্তে শিল্পীর শিল্প, স্থপতির স্থাপত্য ধ্বংশ পাইয়াছে, 
তাহার জন্তু দোষী করিব কাহাকে ? 


ইত্চিং। 


ছাপা ও চাক্পিজ। 








বৌন্ধ-বিহার ৩০৩ 


শ্রণ এবং অধ্যাপকদের গৃহ সাধারণতঃ চৌতল ছিল | নবতল গৃহও ছুই একটি ছিল। 
সর ত্র ইটের সংযোগ এরূপ নৈপুোর পরিচর দিতেছে বে, ভাক্কার স্থুনার বলিয়াছেন 
টল “আধুনিক জগতের কোন ইষ্টক-নি্বিত গৃহই এই নালন্দার নির্্াণ- 
কৌশলের গা ঘেঁষির়া দাড়াইতে পারে না। ইটের সঙ্গে ইট 
এমনই সুচারুভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহাতে জোড়ার কোন চিহই নাই। কানিংহাম 
এবং ব্রাডলি এই নালন্দার স্থপতি ও শিল্পের দুবসী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথমোক ব্যক্তি 
বলিয়াছেন_“লগতের কোন এক স্থানে এক্কপ আশ্চর্য্য কলা ও স্থপতিশি্ের এতগুলি 
নিদর্শন আমি দেখি নাই।” কানিংহামের মত পণ্ডিতের এই উক্তির মূল্য খুবই বেশী। 
অথচ তাহার! ভাঙ্গাচুরা কিছু উপকরণ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। হায় 
নালন্দা! ৰহুপূৰ্কো হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, “The monasteries of India are counted 
by myriads, but this is the most remarkable for grandeur aod height. 
“ভারতবর্ষে সহশ্র সহত বিহার আছে, কিন্তু শোভা-সমৃদ্ধি ও উচ্চতায় নালন্দা-বিহারের 
ডুলন!| নাই।* নালন্দা-ৰিহার যেখানটায় ছিল, সে যায়গার নাম ছিল ধর্ম্গঞ্জ। এই 
ধর্পগঞ্জের তিনটি বিখ্যাত মন্দির ছিল- র্রসাগর, রগ্থবোধী এবং রক্ষক । রগ্রবোদী 
নৰতল গৃহ ছিল। এই পুস্তকাগারে প্রজ্ঞাপারমিতা-সত্র, সমাঙ্গ হা ও বহুবিধ ছল তারিক 
গন্থ সংগৃহীত ছিল। তুরপ্ক অভিযানে এই রত্ববোধী ধ্বংস পায়--ও ইহার যাহা অবশিষ্ট 
ছিল, তাহার এক প্রান্ত নাতে ভন্মীভৃত হইয়া যায়। ৭৪* পঃ অন্দে আমরা শেষ 
খ্যাতি শুনিতে পাই-_-তখন কমলনীল এই বিহারের তথ্তরের উপাসক ছিলেন। ‘নি্শ্মিত 
তিনশত ফুট উচ্চ অপূর্ব কাকুকার্থামণ্ডিত বিহারের উব্তরদিকে বুদ্ধের আশী ফুট উ্ঠু একটি 
তাতরমুস্ধি ছিল। মহারাজ অশোকের বংশধর রাজা পর্ণবন্া ৬.৪ খৃষ্টান সুদধিটি নিশা করাইয়া 
ছিলেন। ইৎচিঙ্গের পর চেহং ( 16১-০০৮ ) নামক আর একজন চীন ভিক্ষু নালন্দা 
আসিয়াছিলেন। ৬৪০ খৃঃ অন্দে আলিকে-পো-মোনো! ( ্দাধ্যবপ্থা) ও ওই-রে (Hoei-ye) 
নামক দুইজন কোরিয়াবাসী ভিক্ষু লালন্দায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ভাহারা ঈ স্থানেই 
প্রাণত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় সপ্রম শতান্ধীতে তিব্বত হইতে খন্মি ও অপর ছয়জন প্রধান 
ব্যক্তি নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধশাজ্ অধ্যয়ন করেন। দশম শতাব্দীতে কি-উঈ (10১-)0) 
নামক চীন ভিক্ষু নালন্দার আসিযাছিলেন। ইহাদের কথা ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসে 
স্থান পান নাই। পৃথিবীর অত্যাশ্চধ্য বিছা, ধর্শ্ম ও শিল্পের আদর্শ শিক্ষাকেন্্ের সঘক্ষেও 
- দেশের ইতিহাসলগ্মী অতল বিশ্মি-সমুদ্রের তলে বসিয়া কোন ভাবী দক্ষ ডুৰুরীর প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। হিউনসাঙ্গ নালন্দাবাসী ভিচ্ছদ্ের আহাধ্যসঘন্ধে নিমলিখিত কৌতুকাবহ 
তালিকা দিয়াছেন 
__ প্রচুর পরিষাণে অন্বীরফল, সুপারি, কপূর, যগধের সুগন্ধ তগুল ও অন্যান্ত জব্য 
ইহারা পাইতেন। হিউনসাঙ্গের জন্ত ব্যবস্থা ছিল-_ প্রত্যহ ২২৭টি জন্বীরকল, ২টি জাম, 
জ্ড়াইতোলা কপূর, কিছু মাখন, এক পোযা তুল, বাসে তিন "রাশি 
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৩০৪ + বৃহৎ বঙ্গ 
তৈল। নালন্দার ভিক্ষুগণ ঘোড়ার চড়িতে পাইতেন ন! । কাঠের যানে বসিয়া বাহকহার! 
নীত হইতেন। 


যদি জব্ীরফল অর্থ বাতাপিলেৰু হইয়া থাকে, হিউনসাঙ্গ রোজ ২২*ট বাতাপিলেষু দিয়া 
কি করিতেন, তাহা! ভাবিবার বিষর্_-বোধ হয় সরবৎ প্রস্তত করিয়া পান করিতেন। কিন্তু 
জযবীর অর্থে বোধ হয় “কালোঙ্গাম”। 

নালন্দা-বিহার তখনও অরহীন হয় নাই। শেষের দিকে ( বৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
গোড়ায় ) হই বিহারেরই প্রতিষ্ঠা জোরে চলিতেছিল। বিক্রমশিলা-বিহার ৮১* খৃঃ অব্দে 

.. ৰদাৰিপ মহারাজ ধর্পাল কর্তৃক স্থাপিত হয়। যদিও 

দিকদপিলা-৯১* খ:।  বাজচক্রবর্ধিগণের দানে নালন্দা-বিহার পুষ্ট হইয়াছিল--তথাপি 
নালন্দা সর্ধতোভাবে গণতা্িক ছিল। এখানে ছোট বড় কেহ ছিল না। যিনি পণ্ডিত ও. 
চরিত্রবান হইতেন। তিনিই ইহার পরিচালনার ভার লইতেন। রাজাদের কোন ইচ্ছা বা 
অনুমতি এক্ষেত্রে চলিত না। কিন্তু বিক্রমশিল! ছিল ঠিক রাজকীয় 
প্রতিষ্ঠান। রাজাই ইহার কর্তা ছিলেন, এবং বিহারের সমস্ত 
পরিচালনার ভার ভাহারই উপর ছিল এবং তাহারই ইঙ্গিতে ইহার কার্য নির্ধাহ হইত। 
ইহাকে লোকে "রাজকীয় বিশ্ববিস্তালর” বলি জানিত। রাঙ্গা স্বয়ং পণ্ডিতদিগকে উপাধি 
ও পুরষ্কার বিতরণ করিতেন, তধাপি তিব্বতীয় রাজদূত বিনয়ধর বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছেন 
রাজ! সভাগৃছে উপস্থিত হইলে ছোট বড় কোন শ্রমণই তাহাকে সন্মান দেখাইবার জন্ত 
দাড়াইতেন না। শ্রামণা ও ব্ৰাহ্মণ্য তেঙ্ের ইহার! প্রভীকশ্বরপ ছিলেন। “বিধত নৃপত্থকচ" 
শ্লোক শুধু কথার কথ! ছিল নাঁ-জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইত । জ্ঞানের 
এরূপ আদর বিশ্বের অন্ত কোথাও হইয়াছে কিন! জানি না। 
দীপন্ধরের সমন্তে বিক্রমশিলার নিলিখিত অধ্যাপকগণ শীর্ষস্থানীয় 
ছিলেন,_ দীপন্ধরের গুর' আচার্য্য দিতারি, আচার্য্য রব, আচার্য্য জ্ঞানভ্রীমিত্র ও আচার্য্য 
রত্রকীি । 

বিক্রমশিল! যে পুণ্যগ্নোক পণ্ডিত ও সাধুর নামে চিরস্বরণীয় হুইঘা থাকিবে, মিনি 
বৌদ্ধজগতে বুদ্ধদেবের পরেই সঙ্ছ'নিত, নিনি বাঙ্গালাছেশের নবম শতান্দীর সর্বাপেক্ষা! গৌরব- 
জনক জয়ন্তন্তব্বূপ, খাহাকে আমরা অবিমৃ্যতা ও বৃর্শতার জন্ক এতকাল দুলিযনাছিলাম_ সেই 
আমাদের দুল দীপদ্ধরকে আজ আমর! আমাদের বলিয়া জানিতে পারিয়াছি- পাশ্চাত্য 
খুঁতিছাসিকদের ছারা আমাদের জ্ঞাননেত্র প্রবুদ্ধ হওয়ার ফলে। এজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে 
আমরা ধন্তবাদ দিব। পরবর্তী পরিচ্ছেদ দীপস্করের জীবনী সংক্ষেপে আলোচিত হুইল। 


কী বিশববিদালর। 


ীানগরের সময়ে আডাধাগপ। 





~ একাদশ অধ্যায় 
প্রখন পন্রিচেছদ 
বোদ্ধধৰ্ম্ম ও তাহার প্রভাব, দীপক্করের প্রাথমিক জীবন 
+ শম্রাপান অত্যাচার, জণহত্যা ব্যভিচার তত্র ধর্শ্মে ভারত ব্যাপিল। 
বক্ষ রক্ষ বিষহরি, নানা উপহার করি, জীব সব পুঙ্িতে লাগিল” 
“রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নান! অস্ত ধরে, অন্থুরেরে করিল! সংহার। 
এবে অন্তর না ধরিলা, কারু প্রাণ না মারিলা, যন শুদ্ধি করিলা সভার ॥” 
"আজামুলদ্বিত বাহু যুগল, কনক পুতলী দেহা। 
অরুণ অর শোভিত কলেবর, উপমা! দেয়ব কাহা ॥* 
_গৌরপদতরদিলী, ১৪, ৪২, ১১৬ পুঃ । 
দীপক্কর প্রীজ্ঞান ৯৮* খৃঃ অন্দে ঢাকাজেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনায় বজ- 
যোগিনী গ্রামে কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি তাহার বাড়ীর পশ্চিমে 


i ‘ৰঙ্গাসন’ বিহারে 
|; পাতিভ-র্জধন। অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
৮ উ3 ব্জোগিনীর পশ্চিে_- জেলার নার ও 








নেকি বসি এবং বিস্তৃত বিহারের 

টা চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। এই বাজাসন বিহার দীপদ্করের স্বীর পলীর অতি সমলিহিত। 

J সম্ভবতঃ এখানে ভিনি কতক দিনের অন্ত পাঠ করিয়া ছিলেন। গার বিখ্যাত 

বিহারে যে তাহার প্রাথমিক শিক্ষার কতকটা নির্কাহিত হইয়াছিল, তাহাও 

১ পারে। দীপন্ধর কল্যাণ নামক কোন রাজার ছেলে ছিলেন এবং 
টা বু টা 









প্রা এ 
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সাহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বালাকালে ভাহার যাত! তাহার 'চন্রগভ' নাম 
দিয়াছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক আচার্য্য জিতারির বিচার যশ সর্বত্র প্রচারিত ছিল_ 
দীপের প্রথম উচ্চশিক্ষার ভার ইহার উপর স্কন্ত হইয়াছিল । জিতারির সাহায্যে ইনি 
বিজ্ঞানের পাচটি শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দীপঙ্কর ত্রিপিটক, 
হীনারনশ্রাবকের চারিশাখা, মাধ্যধিক এবং যোগাচার্য্য দর্শন ও তথ্তের চারিটি শাখায় বিশেষ 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভীর্থকদের শাস্ত্র এবং অপরাপর বিভা পারদর্শী হইয়া দীপঙ্কর 
তৎকাল প্রসিদ্ধ এক মহাপত্ডিত ব্রান্মপকে তর্কশাস্ে পরাতৃত করেন। এই সময় সংসারিক 
আখ উপভোগের প্রতি তাহার বিহৃষ্ণ জন্মিযাছিল এবং তিনি জ্ঞান ও ধর্মের পথেই রহিয়া 
বাইবেন এই সঙ্গম করিয়া ধর্স্ম শাস্ত্র চর্চা, ধ্যান, ধারপা এই ব্রিশিক্ষা ও সর্কশাপ্ত্রের 
মৰ্্মোদ্ধার প্রভৃতি বিষয় লইয়া! ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি ক্বঞ্চগিরি বিহারে 
রাহলপুণের নিকট যাইয়া! তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাহুলগপ্ত ভাহার শিষ্যকে 
বৌদ্ধশান্ত্রের গুপ্ত আধ্যাত্মিক বিছা দীক্ষিত করেন এবং তাহাকে *গুহ্জ্ঞানবজ্জ* উপাধি 
প্রদান করেন। ১৯ বৎসর বয়সে ওচস্তপুর বিহারের মহাসাজ্ঘিক আচার্য্য শীলরক্ষিত 
তাহাকে “দীপদ্ধর জীজ্ঞান” উপাধি প্রদান করেন। তাহার বয়স খন ৩১, তখন আচাধ্য 
ধর্রক্ষিত কর্তৃক তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং বোধিসন্বগণের যে সকল 
প্রতিশ্রুতি লইতে হয়--তাহা গ্রহণ করেন। ইহার পরে মগধের সর্কশ্রেষ্ঠ আচার্ধাগণের 
নিট তিনি কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন এবং শৃন্ত হইতে জগতের উত্তব স্বীকার করিয়া 
এই সুত্র (শুন্তবাদ ) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি অবগত 
হইলেন যে স্থবণবিহারের অধ্যক্ষ চক্রকী্ি বৌদ্ধ শাস্ত্রে দ্বিতীয় পত্ডিত। তিনি ভাহার 
শিলা হইবার মানসে জ্বপন্ধীপ যাত্রা করেন। কেহ কেহ বলেন পেপুর নাম স্বর্ণদ্বীপ । 
কিন্তু অপর অনেকের মত যাবানীপেরই অপর নাম স্থবর্ণস্বীপ । আমাদের মতে দীপঙ্কর 
খাবাীপেই পিযাছিলেন, নতুবা পে্ড হইতে আসিতে হইলে সিংহলে যাইবেন কিরূপে ?. 
গাহার সুবর্ণ স্বীপে যাত্রা বহুমাসে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এদন্ত গাহাকে বহুকবচ্ষ সহিতে 
হইয়াছিল। যাবাহীপে তিনি দ্বাদশ বৎসর থাকিয়| সমর বৌদ্পান্স 
করা়ন্ত করিয়াছিলেন যগখে ফিরিয়া আসার পর তাহার অদ্বিতীয় 
প্রতিষ্ঠা সর্বজ্জন্বীকৃত হইস্বাছিল এবং তাৎকালিক মগধেন প্রধান পণ্ডিত শান্তি, নরপান্, 
কুশলী, অবদৃতি, ডোদি প্রভৃতি বহুলোক সাহার সঙ্গলাভ করিয়া ধঙ্ত হইয়াছিলেন। 

এই সময় তিনি তীর্থকদিগের মত খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে তিনবার পরাতৃত করেন। 


বিধেশ-জমণ। 





বৌদ্ধধৰ্শ্ম ও তাহার প্রভাব, দীপঙ্করের প্রাথমিক জীবন ৩০৭ 


ছুই রাজার মধ্যে সঙ্ধি ্বাপনপূর্জক তাহাদিগকে সৌহা্ সতে আবদ্ধ করিয়া দযাছিলেন 
একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি। (২৮৩ পৃ) 
এই সময়ে তিব্বতের রাজ ছিলেন লাঃ লামা ইয়েসি হোছ্‌। ইনি তিপর খানিক 
ছিলেন। তিব্বতের প্রচলিত বৌন্ধধর্টের উন্নতি সাধনার্ঘ ইনি সাতঙ্গন বালককে মনোনীত 
করেন। ইহাদের কাহারও ব্যস দশের উদ্ধে ছিল না। যাহাতে ছোটকাল হইতে ইহারা 
ভিনতমাদ লাঃ লামা সংসারে আবদ্ধ না হইয়া! নিৰ্গলে চরিত্র ও ধর্রক্ষা করিতে পারেন, 
ইয়েনি। এই জন্ত রাজ! এই সকল বালককে তাহাদের পিতামাতার নিকট 
হইতে চাহিয়া লইহা শ্রামণ্য ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই 
সাত বালক যখন বৌদ্ধশাত্রের চট্ঠায অনেকটা অগ্রসর হইয়া! বযস্থ হইয়াছিলেন, তখন রাঙ্গা 
আবার ইহাদের প্রত্যেকটি অধীনে দুইজন করিয়া বালক সেই দলদুক্ত করি দিয়াছিলেন। 
শ্রমণদিগের এই তরু কষুরদল ক্রমে সর্বসেমেত ২১টি হইযাছিল। রাজা! সন্ধয় করিলেন শুধু 
ইহাতে হইবে ন!; ভারতবর্ষ হইতে প্রধান কোন বৌদ্ধপণ্ডিত আনাইযা তিনি নানাকূপ তথ 
দূষিত তিব্বতের বোদ্ধধর্দ্মকে সংশোধিত করিবেন। এতদর্থে ইনি এই ২১টি শ্রমণকে 
কাশ্মীর ও মগধ প্রকৃতি রাজো পাঠাইয়াছিলেন। ১৩দ্দন বিখ্যাত পণ্ডিত তিববতে যাইতে 
শ্বীরুত হন, কিন্ত রাস্তাঘাট এতই ছুর্গম ও বিপদ্যঙ্ছুল ছিল মে পথেই ২১জন তিব্বতীয় 
শ্রমণের মধ্যে পীড়া ও সপদ্ংশনে ১৯জন যৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত ভারতীয় পত্ডিতগণ 
সহ দুইজন অবশিষ্ট শ্রমণ তিব্বতে ফিরিব! আসেন । এই দুইজনের নাম "রিগছেন, জান পো” 
এবং “লেগস্‌ পহি সিরাব।” রাজার আদেশমত ইহার! মগধাদি দেশেও আসিয়াছিলেন। 
ইহার! গৃহে ফিরিয়া রাজাকে বলিলেন--“ভারতবর্ে বিক্রমশিলার প্রধান অধ্যক্ষ দীপক্ষরের 
মত পণ্ডিত আর নাই, কিন্ত আমরা তাহাকে তিব্বতে আসিতে বলিতে সাহস পাইলাম ন! ।* 
যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত আসিরাছিলেন তিব্বতীয় শ্রমপের| তাহাদের কাছে পড়িতে লাগিলেন। 
কিন্ত দীপন্ধরের গুণগ্রামের কথা রাজা তই শুনিতে লাগিলেন ততই াহাকে তিব্বত 
'্মানিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইল। অবশেষে তিনি একজন সুদক্ষ শ্রষণ “গায়তসন- 
এুসেনগিশ (3581০508-0-5785) কে একশত অব্থচর ও অনেক স্রণসহ বিক্রমণীলায় 
পাঠাইয়া দিলেন । সেনগি লীশদ্রের সঙ্গে দেখা! করিয়া গুরুভার একখণ স্বর্ণ ও তিব্বত 
াঙ্গার পত্র তাঁহার হাতে দিলেন এবং সেখানে গেলে তিনি সর্বোচ্চ সন্মান পাইবেন, এই 
সকল কথা বলিয়। অতি বিনীত ভাবে উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিছু কাল চুপ 
করিয়া! থাকিয়া দীপঙ্কর বলিলেন “আমার যাওয়ার দুইটি কারণ 
দর্শাইলেন, আমাকে এই স্বর্ণ আরও প্রচুর স্বর্ণ দিবেন এবং দ্বিতীয়তঃ 
সেখানে গেলে আমি পুজা প্রতিষ্ঠা পাইব। মহাশয়, আপনার 
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স্থছিতে লাগিলেন। তিনি গব্গদ কণে তাহার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা! করিলেন । 'আচার্্যদেবের 
জন্ত সেনগি হিয়ালয়ের স্বদূর উপত্যকা হইতে কত কদ্ধ, কত বিপদ্‌, কত বায়বাহুলা 
বহন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গীদের মধো কেহুব! দারুণ তাপাতিসহে, কেহবা 
জররোগে, কেহুবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এখন যদি ফিরিয়া যান তবে 
ভাহাদের রাজার ক্ষোভ ও দুঃখের সীষা-পরিসীম! থাকিবে না। এই সকল কথা শুনিয়া 
ীপক্ষরের মন আর্ড হইল, তিনি অনেক মধুর বাক্যে তাহাকে সাস্বনা দিলেন। কিন্ত তাহার 
সনম হইতে তিনি বিচলিত হইলেন ন!। তিববতে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
রাজা লাঃ লামা তথাপি আশ! ছাড়িলেন না। তিনি তিব্বতের লোকদিগের মধ্যে 
বৌদ্ধধর্মের সার কথ! প্রচার করিবেন। বে করিয়া হউক, ধীপন্ধরকে আনিতে হইবে 
নতুবা ন্ততঃ ব্ক্ৰমশিলার মিনি দ্বিতীর স্থান অধিকার করিয়া 
আছেন--ওাঁহাকে আনিতে হইবে। এই বর্ম্মপ্রচার ও লোক- 
হিতকর কার্য্যের জন্তু অর্থের দরকার, সুতরাং স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার 
জন রাক্গা নেপালের উপতাকার স্বরং মাত্র ১** পরিকর সহ উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
গারোলোগের ( গারোরালের ) রাজার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল । উক্ত রাজ! বৌদ্ধবিদ্েধী 
ছিলেন এবং যখন গুনিলেন যে তিব্বতরাজ বোদ্ধধর্শ্মের একজন প্রধান পাওড!--তিনি ধর্শ্- 
বিস্তার কর! হার জীবনের প্রধান ব্রত করিয়াছেন, তখন তিনি ভাহার বহু সৈল্ঘারা সহজেই 
তাহাকে বন্দী করিলেন। প্রথমতঃ প্রস্তাব করা হুইল, রান্দা তাহার অধীনত স্বীকার 
করি বৌদ্ধ ত্যাগ করিবেন, যদি তাহা! ন! করেন তবে রাঙ্গার চেহারা যত বড় তত বড় 
একটা মৃষ্তি গঠন করিতে যতটা খাঁটি সোনার দরকার তাহাই তাহাকে দিতে হইবে। 
তিব্বতের যুবরাজ্জ ‘চ্যাংচুৰ’ প্রথমত: পিতৃব্যশক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদেযাগী হুইয়াছিলেন, 
কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন এরূপ অভিযানের ফলে গারোলোগের নিটুর রাজ! ঠাহার বৃদ্ধ পিতৃব্যের 
উপর অত্যাচার করিতে পারেন | সুতরাং সোনা সংগ্রহ করিয়া রাজার মুক্তির জনক চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু একটা মাহুবের মতন মুদি গড়িতে যে সোনার দরকার তাহা! মাস্থযটির 
ওজন হইতে ঢের বেনী। শত্রপক্ষের লোকেরা হার প্রদত্ত স্বণ দেখিয়া বলিল এই লোন! 
দিয়া মানুষের মাত্র দুখখানি গড়া যাইতে পারে। সমস্ত সুন্ঠি গড়িতে আরও সোনার 
দরকার হইবে। রাজ্জকুমার তাহার পিতৃব্য বন্দী রাজার সঙ্গে দেখ! করিলে তিনি গ্াহাকে 
বলিলেন “আমি বৃদ্ধ হুইয়াছি, আমায় মুক্তি দিলেও আমি বেলী দিন বাচিব না, স্থতরাং 
এভগুলি সোনা এই নিষর হিস দেওয়ার কোন দরকারই নাই। এই টাকা দিয়! তোমরা 
প্রজাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার কর এবং দীপদ্কর জ্ঞানকে আমাদের দেশে আনিতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা কর। সোনা সংগ্রহের কার চেষ্টা করিও না। তোমৰা উক্ত মহাপুরুষের নিকট 
এই ৰ্শ্মে চিঠি পাঠাও--তিব্বতরাজ্দ স্বীয় রাজ্যে বৌদ্ধ চার এবং আপনাকে 'আনিবার 
চেষ্টার জরা বিধবা পত্র রাজ কর্তৃক বন্দী হইয়া কারাগারে আছেন, তাঁহার এই প্রার্থনা, 
বেন তিনি (দীপঙ্কর) রাজাকে ছঃখের দিনে আনীর্কাদ করেন সাহার দৃড়বিশ্বাস তাহার 


লা লামা ইয়েস ও গারো- 
হালের রানা । 





ভি 


বৌদ্ধধৰ্ম ও তাহার প্রভাব, দীপক্করের প্রাথমিক জীবন ৩০৯ 


আনীর্কাদে সাহার জন্মজন্মাত্তরে তিনি ধর্্পথে দৃঢ় থাকিবেন এবং সেই পথ নিষ্রবিহীন- 
কুনুমাকীর্ণ হইবে। তিনি পণ্ডিতবরের প্রীনুখ-দর্শনের আশাত এখনও জীবিত আছেন।* 
সাঞ্চলোচনে ঘুবরাঙ্গ পিতৃব্যের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তথাপি তাহার মুক্তির 
"আশা ছাড়িলেন ন! ; সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন | ইতিমধ্যে শক রাঙ্গা জুন্ধ 
হইয়া তিব্বতের রাজার উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং ঠ্ঠাহাকে একটা ভীষণ 
কষ্টদায়ক কারাগারে প্রেরণ করিলেন । এত কষ্ট বৃদ্ধ রাজ! সঙ 
করিতে পারিলেন না। শেষনহূর্তে পর্ান্ত দীপন্বরের নাম স্মরণ 
করিয়া তিনি কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন। 
বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুশ্পত্র ‘চ্যাংচুব’ রাঙ্গা! হুইলেন। কিন্ধ তিনি শাসন 
পরিচালনা করিলে ধর্সত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইয়া! রহিলেন। পিতৃব্ের মৃত্যুতে গভীর 
শোকে তিনি এক সভা আহ্ৰান করিয়া বিনযধর (পৃলখ্ব্িম 
লাডুের প্রচ । 
গিয়ালওয়া) নামক পণ্ডিতকে পুনরায় দীপদ্ধরকে আনিতে প্রেরণ 
করিলেন ইহার বয়স ২৭ বৎসর মাত্র হইলেও ইনি কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া 
সংস্কত শিশিয়াছিলেন। রাঙ্গা বলিলেন, “আমাদের দেশে ধর্্র ঘোর 'অবনতি হইয়াছে । 
ভিক্ষু! বিসংবাদ করিয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে একদল নীলরঙ্গের 
আলখাল! পরিয়া তান্ত্রিক ব্যাভিচার শিক্ষা দিতেছে। স্ব মহারাজ্গ ভারতবর্গ হইতে 
যে তের জন পণ্ডিত 'আনাইয়াছিলেন, তাঁহার! কাধ্যতঃ কিছুই করেন নাই, বরঞ্চ দিন দিন 
ধর্তের অধোগতি হইতেছে। তুমি দীপদ্করকে মে করিয়া হউক লইয়া আইস ; তুমি ভারতবর্ষে 
ছিলে, সংস্কৃত জান এবং সে দেশের গরম হাওয়ায় সভাত হইয়াছ। বদি দীপঙ্কর নিতান্তই না 
"আসেন, তবে ঠাহাৰ পরেই দিনি প্রধান ঠ্রাহাকে আনিতে চেষ্টা করিবে ।” বিনমবর 
প্রথমতঃ মাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তিনি নির্্নে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও বিনয়ধর্ম্ম আচরণ 


কিলার না 


বলিয়াছিলেন, এবার তাহা! বাঙ্গাদেশ বলিহ! জিদ ধরিলেন। অগত্যা বিনয়খরকে সেই 
"আদেশ পালন করিতেই হইল। বাজ তাহার সঙ্গে ১** অনুচর দিতে উদ্নত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত বিনযধর মাত্র পাঁচটি সঙ্গী লইলেন। রাজ! তাহাকে মোট ৩৫ আউন্স স্বর্ণ দান 
তন্তু 
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৩১০ বৃহৎ বঙ্গ 
সন অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলিযাছিলেন, তাহারা যে অভীশ দীপস্করকে লইয়া! যাইতে 
আসিয়াছেন, একথা যেন প্রকাশ না করেন। 'অতীশ বিক্রমণিলা 
বিহারের সর্বোচ্চ চূড়াস্বন্বপ, তাহাকে ছিনাইয়া এখান হইতে 
আপনারা লইয়া যাইবেন, এই উদ্দেশ্যের কথ! শুনিলে এখানকার লোকেরা 'সাপনাদের বিরুদ্ধে 
যড়মস্ত্র করিবে । আপনার! উদ্দেশ্য গোপন করিয়া আধ আউন্স সোনা দক্ষিণা দিয়া যহাস্থবির 
বদ্বাকরের নিকট উপস্থিত হউন এবং এখানকার ছাত্রশ্রেণীতে ভন্তি হউন। তারপর লেখাপড়ার 
"আগ্রহ, ব্যবহারের সৌজন্ত এবং অন্তুরাগ দ্বারা যদি মহাস্থববিরকে খুসী করিতে পারেন তবে 
অতীশ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করিয়া স্বীয় ভিলাব-জ্ঞাপনের হ্থবিধা পাইতে পারেন। 
শুলখিম নাগচো-বাসী ছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে নাগ-চো উপাধিতেই অভিহিত 
হইয়াছেন। নাগ-চো স্বদেশের পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সেই ভাবে বিহারে ভি 
হুইলেন। পুর্ব হইতেই তাহার বৌদ্ধশান্স অনেকটা জানাগুনা ছিল, স্রতরাং তথায় প্রবেশ 
লাভ করিতে বেশী বেগ পাইতে হগ্ত নাই। 
তারপর দিন বিক্রমশিল! বিহারে ৮*** ভিক্ষুর এক বিরাট সঙ্ঘ '্আমস্ত্রিত হইয়াছিল। 
নাগ-চো| গায়ৎসেনর সঙ্গে সেই সঙ্গের এক কোণে উপবেশন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন-মতীশ কোন্ট। গায়ংসন বলিলেন, »াহার দেবছলভি পরিদর্শন পাবি 
দেখিলে '্মাপনা-দাপনিই চিনিতে পারিবে ।” সেই সঙ্গে প্রথমে আসিলেন “আচার্য্য স্থবির 
বিছাকোকিন', ইহার কাছে অনীশ কতকদিন পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর আর 
একজন আচাধ্য আসিলেন ভাহার সৃষ্ঠি সৌম্য ও গন্ভীর ; বোদ্ধসাহিত্যে ইহার মত 
পঞ্জিত দ্বিতীয় ছিল না. ইহার নাম নরপাহ্থ ; ইনিও একসময়ে অতীশের গুরু ছিলেন। 
নরপাঙ্ছের পর এক স্মবেশ-পরিছিত প্রধান ব্যক্তি সিয়া একটি উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিলেন। 
ইনি ৰিক্ৰমশিলার রাজা, কিন্তু ইহাকে দেখিয়া ছোটবড় কোন পদ্য বা! অধ্যাপক উঠিয়া 
সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেই সময়ে আর একজন অতি গন্তীরপ্রকুতি, স্থিরবী পত্ডিত 
'আসিলেন, তাহার নাম বীরবঙ্জ। ইনি কোন্‌ দেশের লোক, কেহ বলিতে পারিল না 
লোকে বলিত, ইহার জ্ঞানের অবধি নাই.। 
সভামঞ্চের সমস্ত আসন পূর্ণ হুইরা গেল। কেবল একজনের স্থান তখনও পুর্ণ হইতে 
বাকী। তখন এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহার আগমনে সমস্ত সভান্থলে 
রা একটা শ্রদ্ধামিশ্র আনন্দের শঞন শোনা যাইতে লাগিল। বিনি 
আসিলেন, তিনি সেই সমাগত বরেণা ব্যক্রিগণের মধো সর্বাপেক্ষা 
বরেণ্য, ভীহার আনন্দময় সুখ দর্শন করিয়া কাহারও দৃষ্টি ক্লান্ত হয় না। তাহার সুষ্তির 
উদ্দল-দীত্ি এবং মুখন্তরা বিনজলাবশো দর্শকগণের চু মুগ্ধ হইয়া গেল। গ্ঠাহার কোমরে: 
কতকগুলি চাবি ঝুলিতেছিল, কারণ তথাকার সমস্ত বিহারের প্রবেশ তাহারই অনুমতি 
সাপেক্ষ ছিল। এমনই তাহার দ্িন্ছ রূপ এবং 'আকর্ষণী শক্তি যে ভারতবাসী, নেপালী, 
তিব্ৰতবাসিগণ সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, তিনি তাহাদের প্রত্যেক সংদায়ের 


» ie 


গ্যয়ৎ্সনর পরাম্শ। 
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একজন। বোধ হয় স্বৰ্গ হইতে দেবগণও তাহাকে আত্মীয় বলিতে পারিলে ধন্য হইতেন। 
ভাহার মুখে প্রতিভার উদ্ছল্যের সঙ্গে এমন একটা স্রেহের মাধুর্য খেলিতেছিল যে তন্বারা 
র্শকমগুলীর প্রত্যেকেই যেন বাহপ্রভাবে অভিতৃত হইল। ইনিই তৎংকালিক জগতের 
পণ্ডিতদের ন্ষস্থানীর জীনান্‌ 'আচাধ্য সহাপ্রনথ অতীশ রীপদ্ধর, খাহার দর্শনকামনার 
তিৰ্বতরাজ্জ বন্দী হইয়াও ভাবাবিষ্ট হুইয্নাছিলেন এবং তাহার শোচনীয় মৃত্ধুকে সুখের মৃত্য 
মনে করিয়াছিলেন। 
ইহার পর বিনয়ধর দীপদ্বরকে ছুই একবার দেখিয়াছিলেন, প্রতোকবারই তাহার হৃদয় 
ডক্তিবিনয হইয়া হার পদে লুটাইয়! পড়িতে চাহিয়াছে। কিন্তু মগধের বহু বিহার হাহা 
তত্বাবধানে চলিতেছিল,_পাগ্ডিত্ে, চরিত্রপুণে এবং বাক্কিগত-প্রভাবে যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের 
দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হইয়াছিলেন, তাহাকে তিববতে লইয়া যাইবার প্রার্থন! করিতে তাহার সাহসে 
কুলাইতেছিল ন!। বহুদিনাস্তে একদা বিনরধর গ্যরৎসনের সহিত নীপদ্রকে নির্জনে 
পাইলেন। তিনি বিনীতভ্তাবে পত্তিতবরকে বলিলেন :_তিববতের উপর রাষ্টরবিাব ও ধর্মাবিব 
চলিয়া যাইতেছিল। মৃত রাজা লাঃ লাম! এবং তাহার পিতা! বৌন্ধধন্মকে সমূর্ত করিতে কতই 
না চেষ্টা করিয়াছেন। ষ্ঠ তাহিকেরা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রদু 
জাত ভাতের সৰভ দেশবাসী বারি চাতকের ভাই কা 
হইয়া আছেন-_ঠাহার! তাহার জন্ত কতই না সহিষ্াছেন! দীপন্ধরের মন এবার ককণাপূর্ণ 
হইল, তিনি বলিলেন, “জানি হে জানি, তোমার দেশের লোকেরা আমার জন্য বহু 'অর্থব্যয় 
করিয়াছে। 'আমার জন্য তোমাদের অনেক লোকক্ষয় হইয়াছে এবং আমারই যাওয়ার প্রতীক্ষা 
করিতে করিতে তোমাদের দেবপ্রতিম স্বগীর রাজা বিধন্দীর কারাগারে প্রাণ দিয়াছেন। আমার 
মন কি পাযাণে নির্ন্িত ? তোমাদের ছুঃখ 'আমার বুকে শেলের মত বিদিয়া আছে। কিন্ত 
আমার হাতে এখন বিস্তর কাজ সাছে তাহা সমাপ্ত করিতে একটি বংসর সময় লাগিবে। এই 
সময়টি যদি তোমরা অপেক্ষা করিতে পার, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব যাইতে পারি কিনা” 
তিব্ৰতবাসীর! বলিল, “এক বৎসর কেন যত কাল বলিবেন, আপনার ভ্রীমখের অশ্ুকুল 
আদেশের আশ! করিয়া আমর! প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।” 
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পপ বাধাবিষ্ঞ উপস্থিত হইল। দীপঙ্কর তাহার গুরুদ্থবির রছাকরের নিকট 
গলেন। ভিনি বলিলেন, “এই তিব্বতীয় আমের সঙ্গে আমি তীর্ঘ- 
অনুমতি দিন। আমি প্রার্থনা করি বে সামার প্রত্যাবর্তন 
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পর্য্যন্ত আপনার স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে ।” রত্বাকর বলিলেন, “দীপন্ধর, আমিও তোমার 
সঙ্গে যাইব।” বিক্রমশিলার এক ভিক্ষু বলিলেন, “এই দীপন্ধর অজ্ঞান ভারতবর্ষে বৌন্ধধর্দ্মের 
চক্ষু্বরূপ, ইহার অভাবে এই দেশ ধৰ্ম্মান্ধ হইবে।” মহাস্থবির রছ্থাকর বলিলেন, "তোমার 
উদ্দেশ্ত আনি বুঝিতে পারিয়াছি, নাগ-চো এবং গারৎসন তোমাকে তিব্বতে লইয়া 
যাইবেন। তিব্বতের র্যদার আদেশে নাগ-চো এখানে আসিয়াছেন। আর একবার 
তিব্বতের রাজা তোমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, "নামি 
তাহা দেই নাই। এখনও আমি তোমার পথে সমূহ বিপদ্‌ 
উপস্থিত করিতে পারি। রাজ্গাকে জানাইলে তোমার তো যাওয়া 
হইবেই না, বরঞ্চ এই তিব্বতের সায়স্বৰ্দ্ধয়ের জীবন সংশয্ হইবে। কিন্তু আমি তাহা 
করিব না--যেহেডু অতীশ স্বয়ং তিববতবাসীদের হিতার্থে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি 
সাহার শুদ্ধ উদ্দেশ্বে বাধা দিব ন!। বিশেষ এই আযুস্থদ্তবযকে আমি শিষ্মত্বে গ্রহণ করিয়াছি, 
গুরু হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করা আমার কর্তবা নহে, কিন্ত আমি মাত্র তিনটি বৎসরের 
অন্ত ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।” 

তিব্বতরাজদের প্রেরিত ১৬ আউন্স সোনা দীপদ্ধর চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। 
ইহার একাংশ তিনি বিক্রমশিলার অঅধ্যাপকদিগকে দিলেন, দ্বিতীয় অংশ স্থবির রদ্বাকরের 
হাতে দিলেন, বিক্রমশিল! বিহারের স্থবিরদিগের ব্যবহারের জন্য ; তৃত্ঠীয় অংশ তিনি বঙ্গাসন 
বিহারের সাহাব্যার্থ পাঠাইলেন, চতুর্থ অংশ রাজভাগারে দেওয়ার জন্ত উপদেশ দিলেন, 
রাঙ্গা যেন তাহা তথাকার বোদ্ধ-সমপ্রদায়ের হিতার্থে ব্যয় করেন। 

ইহার পর অতীশ নানা মঠ ও মন্দিরের প্রসিদ্ধ তাপ্তিক গুরুদের নিকট এই যাত্রার 
শুভাপ্তত সমন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে যদি জানিতে পারে তিব্বতরাজ্জ তাহাকে 
লইয়া যাইতেছেন, তাহা হইলে দেশময় একটা উত্তেজনা উপস্থিত হুইবে__এই আশঙ্কায় নাগ-চো 
সমস্ত জিনিবপত্র ৩*টি দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে রাতারাতি পূর্ক্দেই পাঠাইয়া দিলেন। বজ্জাসন 
প্রদ্তি স্থান দর্শন করিয়া দীপদ্ধর যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। রদ্ধাকর স্থবির বলিলেন, 
“নিৰ্দিষ্ট সময়ান্তে আপনারা ফিরিয়া! সআসিবেন।” নাগ-চো এই স্থবিধা পাই! বলিলেন, 
আমি এখন এ্রজ্ঞানের অধীন, কাহার আদেশ পালন করিব। তিনি আসিতে চাহিলে 
আসিব |” মহাস্থবির ছুঃখের সহিত বলিলেন, "আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে অতীশের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিব? বুদ্ধ ও বোধিসবদের নিকট কি হিত তাহা প্রার্থনা 
করিয়া লও। বদি অতীশ আসিতে চান ভাল, নতুবা সেখানে থাকিয়া যেন জীবমান্র' 
সকলের উপকার করিয়া জীবন যাপন করেন--আমি এই ইচ্ছা বহন করিব।” নাগ-চোর, 
দিকে চাহিয়া অতিরুন্ধ রত্বাকরাচার্য্য বলিলেন, "আযুহ্ছন্‌, 'অতীশ-বিহনে ছারতবর্ধ কাণা 
হইবে। বহু বিহার ও প্রতিষ্ঠানের চাবি ইহার হস্তে, ইহাকে ছাড়া অনেক বৌদ্ধবিহারের 
কাজ বন্ধ হইয়া বাইবে। ভারতে বিপদের দিন আসিতেছে_-চারিদিক্‌ হইতে সেই বিপদের 
ছায়া দেশকে আচ্ছর করিতেছে। তুর! ভারতবিজয়ের জন্য অভিযান করিতেছে। 


আগা রয্াকরের 
অস্থমতি । 
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“সামার মন নানা আশদ্ধার উৎকন্িত হইয়া পড়িয়াছে। তোমর! আমার আনীর্বমাদ লই 
যাও, অতীশ যেন জগতের মঙ্গলের জন্ত তথায় কাজ করেন।” 
বৃদ্ধ রত্বাকরের কষ্ট আবেগে কন্ধ হইয়া! গেল। 'অতীশ হার অসমাপ্ত কা্্যগুলি 
বংসর ভরিয়া সম্পাদন করিলেন। তাহার গুরুতর কাখ্যের ভার তিনি ক্বিখ্যাত প্থবির- 
দিগের উপর স্তস্ত করিলেন। প্রত্যেক স্থানেই তাহাকে নানানূপ বাধা অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল। নাগচো, গায়েংসেন, হৃমিগর্ড, তূমিশজ্খ ও বীর্চ্্র প্রন্থতি ভিঙু-সম্্রদায়ের 
অনেকের সঙ্গে তিনি উত্তরে মিত্র-বিহারের পথে রওনা হইলেন মিত্র-বিহারের অধ্যক্ষ 
দিন ও অধ্যাপকগপ এই দলকে বিশেষভাবে অভিনন্দন করিলেন। 
নি তাহারা নিজেদের মধ্যে এই ভাবে বলাবলি করিতে লাগিলেন”_ 
কেহ বলিলেন, “ন্মতীশ চলিয়া গেলে ভারতবর্ষে বোদ্ধধর্ন্মের 
স্থধ্য অন্তমিত হইবে, ইহাকে কিছুতেই ৰাইতে দেওয়া হইবে না, আস্থন, সেই চেষ্টা করি” 
“আবার কেহ বলিলেন, * বিক্রমশিলার সঙ্গ যখন ইহার গমন রোধ করিতে পারে নাই, তখন 
‘আমরা কি করিব?” সকলেই একবাক্যে বলিলেন, “অতীশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতব্ধে 
বৌদ্ধধর্শের অধঃপতন অনিবাধ্য হইবে ।” 
পথে কোন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া! অতীশ তিব্বতের দিকে রওনা 
হইলেন, তাহার সঙ্গে এই সমস্ত লোক ছিলেন-_গায়েৎসেন ও গ্ঠাহার ছুই ভৃত্য, নাগচো ও 
তাহার চারিটি তৃত্য, ইহা ছাড়া অতীশের সঙ্গে ২+ জন নন্থচর | 
"অতীশ তাহ্রিক আচার ও ক্ষমতা-লাভের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার তাস্িক 
ও আধ্যাত্মিক বহু শক্তি আয়ত্ত ছিল। সেই শক্তির বলে তিনি পথে অনেক দন্যা ও শত্রর 
হাত হুইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। 
তিনি পথে অনেক বিহার হইতে সংবর্ধন! পাইয়াছিলেন। নেপালের রাঙ্গা অনস্ত কীর্তি 
তাহাকে বিশেষরূপে সংবদ্ধিত করিয়াছিলেন। শীজ্ঞান নেপালের মহারাজকে একটি হস্তী 
উপহার দিয়! বলিয়াছিলেন, “মহারাজ, এই হস্ডিটি যদ্বের সহিত 
পালন করিবেন, ইহাকে যুদ্ধের কিংবা সন্ত্রস্ত বহন করিবার জন্ত 
যেন ব্যবহার কর! না হয়। দেববিগ্রহ, দেবমন্দিরের সামগ্রী, ধর্ম্মশাত্র প্রনৃতি বহন 
করিবার জন্য ইহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এই হন্তীর নাম দৃষ্ট্যোবৰী।” নেপালের 
রাজ এই উপহার গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের প্রতি সন্মান দেখাইয়া সেই স্থানে “থান-বিহার” 
নামক একটি বিশাল বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। রাঙ্গা তাহার 
বাগ গদশহ। পুত্ৰ যুবরাজ পহপ্রতকে জ্ঞানের হস্তে সমর্পণ করিলেন 
পদ্নপ্রভ ীজ্গান করুক বোদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত হইয়! কতকদুর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
এগ পানের নান হইয়াছিল দেল! । 
ী্জান তিব্বতের সীমানায় পদার্পণ কর! মাত্র রাজার প্রেরিত ৪ জন সেনাপতি 
চাই গজ, হই সেরাৰ এবং ল’হই জীজিন ) আসিয়া তাহাকে 


নেপালের রাজার সংবর্ধনা । 










৩১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রণাম করিলেন। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ১৬ জন বর্ণাধারী সৈন্ত ছিল। তাহা ছাড়া 
কয়েক জন লোক পতাকা বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল-_ 
তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি সাটিন বস্তুনির্দ্মিত রাজ- 
চ্ত্র ছিল। এই দলের সঙ্গে বীণা, ঢাক, ঢোল ও সানাই প্রতৃতি ব্্-বাদকের দল ছিল। চারি 
জন সেনাপতি এই দলের সঙ্গে “ওঁ ষণিপস্মহ” গান করিতে করিতে ষগধের পূজনীয় অতিথিকে 
সংবর্ধনা করিল। সম্রাটের প্রতিনিধি নরিচোহ্বম্পা এই স্থানে আসিয়া জ্ঞানকে পাচ 
আউন্স সোন! এবং রাক্ষসমুখান্ধিত বিচিত্র কারুকার্্যখচিত চায়ের পাত্র উপহার দিলেন। 
পথে নাগচোর পদ্গীতে শরীঙ্গান কিছু দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় রওন! হুইলেন। চারিজন 
সেনাপতি সহ ৩** লোক-সমাবৃত হইয়া শ্রীক্গান চলিলেন। সেনাপতিরা যে অভিনন্দন 
প্ী্জানকে দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা গান করিয়া তাহাকে শুনাইয়াছিলেন। সেনাপতিদের 
প্রধান পরীজ্জানকে নিয়্লিখিত ভাবে সংবর্ধনা! করিয়াছিলেন “হে 
মহাভাগ ! আপনি ভারতবর্ষ হইতে আমাদের এই দেশে আসাতে 
আমরা ধন হইয়াছি। আপনাকে আমরা কোন ুষঠিমান্‌ দেবতার স্কায় মনে করিতেছি। 
আপনি আমাদের চক্ষে চিন্তামণি ও কমতরুর স্তায়। ভারতবর্ষ আমাদের চক্ষে দেবস্থান, 
ধর্ম্মের স্বীয় নিকেতন। কিন্তু আমাদের এ দেশেও কতকগুলি সুবিধা! আছে, যাহ! ভারতে 
নাই। এদেশে গ্রীসের অত্যধিক প্রকোপ নাই। তিব্বতের উপত্যকায় সথনির্্প-্লবাহী, 
নির্ণর ও নৈসর্গিক উৎসের অভাব নাই। শীতকালে এদেশে শৈত্যাধিকোর দরুন কোন কষ্ট 
হয় না। হিমালয়ের শিলারক্ষিত উপত্যকাপ্রদেশে এমন অনেক স্থান আছে বাহ! প্ছভাবতঃই 
উষ্চ-নীতকালে এ সকল স্থান অত্যন্ত 'আরামপ্রদ | বসম্তকালে 
এদেশের লোকের খাস্কের অসম্তাব হয় না। এখানে পাচবার ফসল 
হয়। শরৎকালে দেশ নড়িয়া হৃণলতাশম্প ও নবপল্পবের এমনই শোভা 
হয় যে মনে হয় যেন সমস্ত দেশটি একটি নীলকান্ত মণির খনি। এখানে রাঙ্গা লাঃ লুসন পা 
সর্দানপ্রিয় ধর্শ্বাসুর্র, তাহার প্রতি গভীর অনুরাগযুক্ত মন্ত্রীরা প্রজাদের হিতপদ্ধদিত 
হইয়! রাগ্ো সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছেন। এখানে কোন ঝগড়া বিবাদ নাই। এখন 
সহাভাগের আগমনে এদেশ পুণাময় হইয়া উঠিল।” এই স্থানে দীপক্কর রাজপ্রতিনিধির উপহৃত 
পচা” পান করিলেন ( ১*৪* শ্বঃ)। ইহাই বোধ হয় বাঙ্গালীর প্রথম “৮7” খাওয়া। 
সেনাপতিরা এখন মিছিল করিয়া তাহাকে খোলিন-বিহারে লইয়া চলিল। পণ তাহারা 
“লোমা, লোমা, লোলা, লোলা" ইত্যাদি গান গাহিতে গাহিতে আকাশে বাহাসে তাহাদের 
আনন্দোচ্ছাস ছড়াইয়া চলিল। শরীদ্গানের সঙ্গে রাজা ভুমিসঙ্ম, পণ্ডিত পরহিতভত্র, 
পণ্ডিত বীরধাচন্্, লোচাভা গুণখং প্রহৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা চলিলেন। ইহাদের মধ্যে 
মহারাজ ছুমিসজ্ঘ_সমন্ত পশ্চিম ভারতের রাজ! ছিলেন_িনি পৃথিবী জয় করিবার 
উপযুক্ত বলশালী ছিলেন এবং তাহার পাণ্ডিত্যও ব্মসাধারশ ছিল। কিন্ত ভিন গ্রহণ 
করিয়া অবলীলাক্রমে তাহার রাজ্যসম্প্‌ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ মঠের অধিবাসী হইয়াছিলেন। 


qh 


দীপক্করের অভিনন্দন । 


আরতবধ দেখান '। 


“দেশটি নীলকান্ত মণি 
খান 





যা. 
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এই বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে মহাপুকৰ শীচ্জান রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
বহু পণ্ডিত, বহু গণামান্ত প্রিহর্শন পুরুবমণ্ডলীর মধ্যে জীঙ্ঞানের নৃর্চিই বিশেষ দর্শনীয় 
হইয়াছিল, রাজহংসের মত উন্নতগরীব একটি স্বনৃশ্থয ঘোটকের উপর তিনি স্আাকড় ছিলেন। 
তাহার বস তখন ৬* বংসর হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার মুখের স্বাভাবিক লাবপা, 
দেহকাস্তি, ব্যবহারের ভদ্রতা ও সৌজন্য তাহাকে দেবযোগ্য সম্মানের পাত্র করিয়াছিল। 
তাহার মধুর ওষ্ঠাধরে নিরবধি মিষ্ট হাস্তের তরঙ্গ খেলিয়| যাইতে- 
ছিল এবং তাহার ভ্ীসুখ হইতে সর্বদা সংস্কৃত মধুর গ্লোকাবলী 
উচ্চারিত হইতেছিল। তাহার কথাগুলি স্থস্পষ্, চিত্তাকর্ষক এবং শ্রতিম্থখাবহ ছিল; 
তিনি প্রারই বলিতেন "অতি ভাল” “নতি মঙ্গল,” অতীশের সুখে এই অতি ও ভাল শব্দ 
তিব্নতের লেখক লিখিয়া তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া! 
দিতেছেন। ভাহাকে এই সময় কি চমৎকারই না দেখাইতেছিল ! সাহার কথ! ও কবর 
কতই ন! মিষ্ট বোধ হইতেছিল। 
রাঙগধানীর নিকটে আপিলে প্রধান মন্ত্রী ল’হই ওয়ানচার্গ যুক্তকরে "হে প্র আমরা 
ধন্ধ হইলাম” বলিতে বলিতে তাহাকে আসিরা প্রণামপূর্বকে ৪* হস্তবিশিষ্ট এক বিশাল 
'অবলোক্িতেশ্বরের ছবি উপহার দিলেন, ইহা বৃহৎ বন্্খণ্ডে স্বর্ণহুত্রে অতি আশ্চর্য কার- 
শিল্পের সহিত গ্রথিত হইয়াছিল। 
নেপালরাঙ্গ ৪২৫ জন লোক সঙ্গে দিয়াছিলেন, তথাকার যুবরাজ দেবেজ' ভিক্ষু 
গুরুর সাহচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই ভাবে পরীক্গান দীপন্ধর তিবরতে অভিনন্দিত 
হুইয়াছিলেন। তথাকার লোকেরা বলিতে লাগিলেন, “ইনি কিন্ধুপ লোক | এন্সপ সম্মান 
এপধাস্ত কাহাকেও দেখান হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ ইহাকে ক্মানিবার চেষ্টায় গ্রাণত্যাগ 
করিলেন। কত অর্থ ও কত লোকক্ষয়ই না ইহার জর হুইয়াছে। ইনি নিশ্চই কোন 
দেবত!।” খলিন বিহারের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, “ইনি নেপাল যাওয়ামাত্র 
তথাকার রাঙ্গা, রাজী, যুবরাঙ্গ এবং সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি নানারূপ গীতবাস্তের মিছিল 
করিয়া ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। নিশ্চরই ইহার তুলা 
সংবর্ধনা স্বরং বুদ্ধদেবও কোথাও পান নাই” 
এইবার তিব্বতের বাজার সঙ্গে মিলন। ইহার সংব্ধনার অন্ত রাজাদেশে একটি বিশেষ- 
রকম াস্যক্ নির্ষিত হইয়াছিল, তাহার নাম হইয়াছিল "রাগছুন,* ইহা নানান্ূপ কারণ্খচিত 
শিল্তলনিশ্মিতি এক পূর্ব বত, ইহার আক্কতি ও সুর উভয়ই অদুত 
লাগা জগত শির্দিত ছিল রাজা প্রজ্ছারিগকে আদেশ করিলেন-“্রিডডানহ 
7২5 রাজ্যের কণা ও প্রভু? ভাহাল্প আদেশ ও 


৯:৪০ সনদে 
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৩১৬ বৃহৎ বঙ্গ 

গানের বিশেষ চেষ্টায় তিবরতে বৌদবর্ম্ম হইতে তারিক ব্যভিচার দুর হুইয়া উহা 
নিশ্মল হইয়াছিল। সাহার প্রতি সমস্ত এসিযার লোকের শ্রদ্ধা এরূপ হইয়াছিল থে, 
তাহার নাম শুনিলে রান্গচক্রবন্তাদদের মস্তক অবনত হইত। বুদ্ধদেষের পর বৌদ্ধগতে 
দীপন্ধরের স্তায় আর কোন লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বহু পুস্তক লিখিয়াছিলেন 
এবং সেই সকল পৃস্তকই তিব্বতে সাধ প্রচার করিয়াছিল । তাহার কয়েকখানির, 
নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে । 


(৯) বোৰিপথ-প্ৰদীপ। (২) ভগযাসংএরহ-প্রদীপ । (৩) সত্যয়াবতার। (৪) 
মধামোপদেশ | (৫) সংগ্রহগণ্ভ। (৯) হৰয়নিশ্চিত। (৭) বোধিসন্ধমান্তাবলি। (৮) 
বোধিসন্ধ কর্স্মাদিমার্গাবতার। (৯) সরক্গতায়দ্শ। (১০) মহাযান পথসাধন-বর্গসংগ্রহ । 
(১১) যহাষান-পথসাধনাসংগ্রহ । (১২) স্থত্রার্থ সমুদ্চয়োপদেশ | (৯৩) দশকুশল-কর্ট্ো- 
পদেশ। (১৪) সপ্তকবিছি। (১৫) গুরু কর্ম বিভঙ্গ। (১৬) চিত্তোপদসম্ভব। (১৭) 
বিধিক্রম। (১৮) সমাধিসম্ত্র-পরিবর্ত। (১৯) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি। (২*) গুরুক্িয়া- 
ক্রম। (২১) শিক্ষা-সমুচ্চয়-অভিসাম্য। (২২) বিমলরছছলেখন, শেষোক্ত পুপ্তিকাখানি 


মগধরাজ নয়পালের নিকট দীপদ্ধরের একখানি চিঠি। 

নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার ও জগতের ইন্টসাধনে তৎপর মহাভাগ দীপঙ্কর ্রীজ্ঞান স্বীয় 
ক্লান্ত কর্স্মশীলতায় সমস্ত বৌদ্ধজগৎ উচ্ছল করিয়া ৭৩ বধ বয়সে লাস! নগরের সন্পিহিত 
লেখান পল্লীতে ১-৫৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইহার সার্পত 
বৎসর পরে গৌড়দেশ তুরস্কের অধীন হইয়াছিল। দীপঙ্কর ছিন্দুযুগের 
শেষ অধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠপুরুব এবং বাঙ্গালী জাতির চিরগোরব | গীজ্ঞানের নাম 
বৌদ্ধজগতের পুরোভাগে। আমরা তাহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম। আমি 
স্বর্গীয় রায়বাহাছুর শরচ্চন্্র দাস মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই জীবনীর অধিকাংশ উপকরণ 
সংগ্রহ করিয়াছি। 

তিবরতে দীপস্করের জীবনচরিত অনেক আছে। আমরা কেহই ওাহার সন্ধান করি নাই। 
শরচ্চঙ্্র দাস মহাশয় এই যাহা আৰিককার করিয়াছেন, তংপরেও আমাদের এ সন্ধে বিশেষ 
সন্ধান করা দরকার। বিশ্ববিছালয়ের তূতপূর্কা অধ্যাপক লামা দাউসন দুপ কাজি মহাশয়ের 
নিকট প্রায় ৬+* পৃষ্ঠা ব্যাপী দীপদধরের জীবনীর একখানি তিব্বতীয় ভাবায় লিখিত পুথি 
আমি দেখিয়াছিলান, ঠাহার সাহায্যে সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম। আশা ছিল অবসর হইলে তাহারই সাহায্যে পু্তকখানির অন্তবাদ করিব। কিন্ত 
তাহার অকালমৃত্যুতে সে আশ! পূর্ণ করিতে পারিলাম না। বছিখানি যে কোথায় গেল, 
তাহাও জানি না। তিব্বতে সন্ধান করিলে একপ আরও পুথি পাওয়া মাইতে পারে বলিয়া 
মনে হয়। ত্রমটন লিখিত (১০৫৫ খু) দীপক্করের জীবনচরিতে অনেক কণা পাওয়া! যায়| 
"আমরা অতিসংক্ষেপে সাহার জীবনী বর্ণনা করিলাম । এই একজন পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী ছিলেন 
বিনি তাৎকালিক জগতে অদ্বিতীয় বশ ব্র্জ্জন করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা তাহার 


পে 





© 


বাঙ্গালী কর্তৃক সুদুর উত্তর-পূর্বের ধণ্মপ্রচার, ৩১৭ 
া্জীর সহিত অস্থগত পরিকরের মত তাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা, করিতেন । নেপালের যুবরাজ 
তৎকর্তৃক ভিক্ষ্র্ট দীক্ষিত হইয়া ঠাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন । তিব্রতরাজ তাহাকে স্বদেশে 
'আনিবার চেষ্টায় জলের মত অর্থ ব্যয় করিলেন। সেই চেষ্টায় তাহার বহু অর্থ ও লোক 


ক্ষয় হইল এবং এই সন্ত তিনি শক্রকর্তৃক কারাগারে নিক্ধিল্ত হইয়া! কারাগারেই প্রাণত্যাগ 
করিলেন | শেষ পর্যন্ত তিনি দীপন্ধরের নিকট আনীর্কাদ-প্রার্থনার বানী প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। যবদ্ধীপের ( স্বর্ণ স্বাপ ) রাজা ধর্স্ূপাল দীপন্ধরও কমলের নিকট জিজ্ঞান্ছ হইয়া 
ধর্মবিষয়ক নানা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া! স্থদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। গোৌড়েশ্বর নয়- 
পালের সঙ্গে তাহার সর্বদা পত্রবাবহার চলিত। শরচ্ন্্র দাস মহাশয় বিস্তারিত ভাবে 
তৎসঘন্ধে অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ কৰিয়াছেন। এক কথায় ভাহার জীবনকালে দীপন্ধর সমস্ত 
এপিয়ার সম্নাট্‌গণের পৃঞ্জনীয়, অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং এখনও বিপাল 
বোদ্ধ রাঙ্গো তাহার প্রতিষ্ঠা অপ্রমের়। কথিত বাছে, চীন দেশের 'অমিতবিক্রম সমাট্গণ 
দীপন্ধরের নাম শুনিলেই সিংহাসন হইতে নামিয়া দাড়াইয়া! দ্ধ জ্ঞাপন করিতেন। 


তৃতীন্ম পরিচেছদ 
বাঙ্গালী কর্তৃক সুদুর উত্তর-পূর্বের ধ্ম্মপ্রচার 


এমন একজন বাঙ্গালী-স্ন্ধে বাঙ্গলার ইতিহাস নীরব। 'আগণ্টামাস ও বাববের চৌদ্দ 
পুরুষের নাম ন! জানিলে আমরা পত্ডিত-সমাঙ্গের হেয় হই! পড়ি, অথচ 'আমাদের 
গৌরবকিরীটের মধ্যমণি সম্বন্ধে আমরা অন্ত | শুধু দীপক্ধর 
নহেন, বহু বাঙ্গালী: খৃষ্টীয় প্রথম শতান্দী এবং তৎপূর্ক হইতে 
বৌন্ধধর্শ-প্রচারের অজন্তা এসিয়ার সর্বত্র জ্ঞানের দীপশিখাহস্ডে যাতায়াত করিয়াছেন, 
তাহাদের সন্ধে আমর! এককূপ কিছুই জানি ন!। অশোকের এক বিদ্রোহী মন্ত্রী নির্বাসিত 


দক্ষ । 
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এই শান্তরক্ষিত নালন্দা বিহারের প্রধান আচার্য্য ছিলেন, স্থতরাং ইনিও নগণ্য ছিলেন 
ন!। ইনি তিব্বতের বনবৰ্ম্মকে পরাজ্ষিত করিয়া বৌন্ধধর্থকে রাজকীয় ধর্টে পিত করেন। 
তথাকার লামা-সমপ্রগার ইহারই পরবন্ধিত। তিবববাগী্া ইহাকে 
আচার্য্য যোনিসন্ধ উপাধি, দ্বারা ইহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া 
খাকেন। ইহার লক্ষে পণ্ডিত শক্নাভ নানক একছন প্রধান আচার্য্য তিববতে গিয়াছিলেন। 
ইহারা তিববতে বৌদ্ধ ধর্ছের বীঙ্গ বপন করিয়া তাহা অ্ধুরিত করিয়াছিলেন | তখন বৌদ্ধ 
ধর্ম্মের অনেক শাখা-প্রশাখা হইগ্াছিল। চীননেনীর কয়েকক্গন পণ্ডিত ইহাদের মত 
খণ্ডন করিবার জন্ত তিব্বতে আগমন করেন। বহু তর্ক-বিতর্ক 
হয় এবং ইহাদের আলোচন! দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। অবশেষে 
গৌড়ীয় প্রধান আচার্য কমলনীল--ধাহার নাম ইচ্পূর্কোই মগধ হইতে সর্বত্র প্রচারিত 
হইয়াছিল_তিববতে আসিয়া! চৈনিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মের প্রাধান্ত 
স্থাপন করেন। 

পৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিববতরাজ রমচান বাঙ্গলা হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তাহার 
রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার! অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । শরচ্চন্র দাস মহাশয় প্রায় ৭* জন পণ্ডিতের 
নাম দিয়াছেন। আমরা তন্মধ্যে কযেকঞ্গন বিশিষ্ট বাঙ্গালী 
বৌদ্ধাচার্যোর নাম দিতেছি? শাস্তরক্ষিত, পল্পসস্তব ( উদয়নবাসী ), দীপদ্র, তাহার ত্রাতু'পুত্র 
দানী, বিফলমির, জিনমিত্র, সুক্িমিত, শ্ুগতহী, দানশীল, সন্তোগবজ্জ, বিরোচন, মধুঘোষ 
প্রস্থতি। 

ভারত ইতিহাসের এই ঘুগটি আমাদের নিকট একেবারে আঁধার হইয়া 'সাছে ; অথচ 
এই মুগই আমাদের সর্বাপেক্ষা উদ্দ্ল। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যাবাদ্বীপে যাইয়া তথায় শ্রাবক- 
সমস্রদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ধর্ষের ইতিহাসে চিরস্বরণীয়। বাঙ্গালী 
চীন ও জাপানে মাইর ধর্ম, স্থপতি, ভাদ্বর্্য ও চিন্রকলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিযাছিলেন। 
জাপানের হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্ত্র গ্রন্থ লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার 
করেন তাহ! জাপানী চিত্রাক্ষর নহে, তাহ! পাল ও সেন-রাজগণের সময়কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। 
স্বর্গীয় সতীশচন্র বিসাতুবণ ভারতীয় বহু চীন ভাষার অদুদিত সংস্কৃত পুস্তকের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ তন্ত্র ও বৌদ্ধ ক্লাযরর্শন-সম্প্কায়। ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী 
পণ্ডিতদের লেখা। চীন, জাপান, তিব্বত ও নেপালে এই সকল কীর্তি রক্ষিত হইয়াছে, 
আর কতকদিন পরে এই সকল পুস্তক হাতড়াইয়া পাওয়া যাইবে না। এই পালরাজগণের 
রাত বাঙ্গালীর পক্ষে অত্যুজ্ছল যুগ । বিষ্ববিত্রাপয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, 
স্তামদেশ ও নিংহলে তম্দেশীর ভাষা শিক্ষা করিয়া বর কয়েক বৎসর চেষ্টা করেন, তবে বঙ্গের 
এই যুগের ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত্ত হইতে পারে। কিন্তু গৌড় আস্বণৰের হোয়াচে-রোগ 
তো আমাদিগকেও পাইয়াছে। আমাদের দেশ এক হাজার বা বারশত বংসর পূর্বে বৌদ্ধ 


শ্নাজ। 


কমলনীল। 


তিব্মতে বাঙ্াণী পচাৱক । 








চারি তা. 
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ও জৈন ধৰ্শের দস্তরমত 'আড়ৎ ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ ও উদাসীন। 
বিলাতে ন! বাইর যদি এসিয়ার নানাস্থান হইতে ন্দামরা পুরাতন্ত সন্ধান করি তবে বাঙ্গালীর 
অভীত গৌরবের অনেক কথ! আবিষ্কৃত হইতে পারে। 


চতুৰ্থ পৰন্রিচেছদ 
বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ 


তিবৰতে বৌদ্ধ ধর্দের অনেকগুলি শাখা-প্রশাখার উল্লেখ আমর! পাইয়াছি। নবম 
শতান্দীর শেষভাগে তিৰ্বতরাঙ্গ চ্যাংচুব নাগচোকে ভাকাইয়া মগধে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। তখন তিনি াহার কাছে কয়েক শ্রেণীর বৌদ্ধদণের উল্লেখ করেন, তাহাদের মধ্যে 
নীল আলধাল্াপরা একদলের কথ! বলিঘ তাহাদের সম্পর্কে জানান যে, ইহারা ধশ্রের নামে 
দুর্নীতি প্রচার করিতেছে, ইহাদের একদ্ন যে সকল মহ সমর্থন করিতেন, তাহা শুনিলে 
কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। 

প্রথমতঃ বুদ্ধদেব সঙ্গে ভি্ষুনীিগকে কোন স্থান দিবেন না, এই সপ করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহাৰ বিমাতা ও মানী পরমা সাধ্বী ও অতিবৃদ্ধা মহাপ্রঙ্জাবতী, বিনি বুন্ধকে মাতার 
অভাবে নিঙ্ষে লালনপালন করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্রজ্যা অবলগ্চন করি! সঙ্গে প্রবেশের 
অনুমতি চাহিলেন। কিন্ত বুদ্ধের অটল সন্ধর টলিল না, তিনি কোন স্ত্রীলোকের জন্ত সঙ্গের 
দ্বার উন্মুক্র করিবেন না। বিষ৪চিত্তে মহাপ্রচ্ছাবতী ফিরিয়া গেলেন, বুদ্ধ মনে ব্যথা 
পাইলেন, কিন্তু তিনি বিমাতার অন্ত তাহার নীতির আদর্শ শিথিল করিলেন ন!। তারপর 
তাহার প্রি শিষ্য আনন্দ মহাপ্র্গাবতীর পক্ষ লইযা তাহাকে হইবার অনুরোধ করিলেন 
কিন্তু ঠাহার প্রার্থনা রাহ হইল না। কিন্তু বখন তৃতীয়বার আনন্দ সেই প্রার্থনা উপস্থিত 







| আমাদের সঙধশ্থ ১+** বহসর টি কিয়া থাকিত, সঙ্জে স্ত্রীলোক 
বেশ করাইবার অনুমতি দেওয়াতে উহা মাত্র ৫+* বংসর টি কিবে; 
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এখনও এদেশে আতঙ্কের কারণ হইয়া! আছে। স্বগীয় শিবনাথ শাস্ত্রী যহাশয় এতৎসমব্ধে 
আমাদের নিকট একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি পরমহংসদেবকে তাহাদের 
্রাঙ্গমন্দির ও উপাসনাপন্ধতি দেখাইতে কর্শওয়ালিস ষাটের সমাজগৃহে লইয়া আসেন। 
বেদী হইতে আচাৰ্য বকতা করিতেছিলেন এবং উচ্চমঞ্চে মহিলারা! উপবিষ্ট ছিলেন। পরম- 
হংসদেব উদ্ধদিকে চাহিয়া! উহাদিগকে দেখিয়া! দিজ্ঞাস! করিলেন, "এরা কে?” শিবনাথ 
শান্্রী ৰলিলেন--“ইহারা ত্রান্মিকা, উপাসনার যোগ দিতে আসিয়াছেন।" পরমহংসদেব 
তখন উ্ভৈচা্বরে বলিয়া উঠিলেন, প্করেছেন কি? গাছ পু তিয়াই ছাগল লাগাইয়াছেন, 
=_এ ধৰ্ম্ম টিকিবে না !”__এই কথা বলিয়া শান্তী যহাশয় তাহার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে হো হো 
করিয়! খুব হাখিহাছিলেন। ভারতীর স্্াসীরা! চিরকালই স্ত্রীজাতির প্রতি প্রতিকূল_ইহা 
আমাদিগকে ছ্যখের সহিত স্বীকার করিতে হুইবে । বুদ্ধদেব অনিচ্ছাসব্ে ভ্রীলোকদিগকে 
সঙ্গে প্রবেশাধিকার দিয়! ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী-স্দন্ধে যতটা পারেন ততটা কঠিন নিয়ম প্রণয়ন 
করিলেন। যথা: 

(১) যো এন ভিক্ষু অসম্মতো ভিক্ষুনিয়ো ওবদেব্য পাচিত্তিয়ং। (সঙ্গের অঙ্ুমতি 
না লইয়! যদি কোন ভিক্ষু ভিক্ষুলীদিগকে উপদেশ দেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্তযোগ্য হইবেন ) 
( ভডিক্ক-প্রাতিমোক্ষ_ ভিক্ষুমী উপদেশবর্গ ২৯ )। 

(২) সশ্মতোংপি চে ভিক্ষু অথংগতে স্ুৱিয়ে ভিক্ষুনিয়ে। খৰদেৰ্য পাচিত্তিয়ং। 
(সঙ্দের অনুমতি পাইলেও মে ভিঙ্ু সুর্্যান্তের পর ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিবেন তিনি 
প্রায়শ্চিত্তযোগ্য ) (এ, উপদেশবর্গ ২২ )। 

(৩) যো এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিয! সন্তিং সংবিধায় একস্ভানমগ্রং পটিপজ্জেষ্য 'অস্তমসো 
গামাস্তরল্পি অন্মত্রসময়, পাচিত্তিযং। ( যদি উপযুক্ত সময়ে ছাড়া খন্ড সময়ে কোন ভিক্ষু 
ভিক্ষুণীর সহিত দীর্ঘপথ বা গ্রামান্তরে গমন করেন, তবে প্রায়শ্চিন্তের যোগ্য হইবেন ) 
(উপদেশবর্গ ২৭ )। 

(৪) যে! এন ভিক্ষু ভিক্ষুণিয়া সন্ভিং সংবিধায় একং নাবং 'অভিরূহ্ষ্য উদ্বগামিনিং 
বা অধাগামিনিং বা! নর তিরিযন্তরণায়, পাচিত্তিয়ং । (যদি কোন ভিক্ষু সঞ্ধেত করিয়া কোন 
ভিক্ষুদীসহ খেয়া নৌকায় আড়ামাড়িভাবে পার না হইয়া ভাটি বা উ্গানগামী কোন 
নৌকায় আরোহণ করেন তবে তিনি প্রাযশ্চিন্্যোগা হইবেন ) ( উপদেশবর্গ ২৮) । 

(৫) যে এন ভিক্ষু ভিক্ষুনিরা সন্তিং একো একায় রহো নিসঙ্জং কম্পেম্য পাচিত্তিয়ং। 
(ষদি কোন ভিক্ষু একাকী কোন একক ভিক্ষুণীর সহিত জনহীন স্থলে উপবেশন করেন, তবে 
তিনি প্রারশ্চিত্যোগ্য হইবেন ) ( উপনেশবর্গ ৩* )। 

এইন্সপ বহু উপদেশ আছে। কোন ভিক্ষু বিজ্ঞ ব্যক্তির অবিস্ধমানে ভিক্ষুণীকে 
এট বাকোর 'অধিক ধর্ম ও উপদেশ দিতে পারিবেন না (সুযাবাদবর্ণ +)। কোন ছিক্ষু 
ভিক্কুণীর অন্ত বন সেলাই, কিংব! ডিস্ক কোন ভিক্ষুর জন উক্ত্তপ কাজ করিতে পারিবেন 
না (উপদেশবর্গ ২৮)। এইরূপ অনেক উপদেশ সম্বস্থতির ভিত গঠন করিয়াছে 


ডা © 


বৌদ্ধ ধর্শ্মোর অবশেষ ৩২১ 


বস্তুত; বুদ্ধদেন যৌনসন্ন্ধের হর্কালত! অৰ্গত হইয়া! সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কঠোর 
শন্গাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
যদিও সঙ্ঘের প্রথম যুগে ব্আদশচিরিত্রা, পূজনীরা ভিক্ষুলীগণ বৌদ্ধ সমাজকে 'লম্কত 
করিয়াছিলেন, তথাপি সেই লোকোত্তর মহান্থভবের দুরদৃষ্টি ও আশঙ্কা যে মূলক নহে, 
তাহা অচিরেই বুঝা যাইতে লাগিল। কতক বৎসর অতিবাহিত না হইতে হইতেই 
সঙ্ঘের জীবনে কলুষের রেখাপাঁত হুইল। দেখা! গেল, ছিক্ষুণীরা কমগুলুর মধ্যে জণ 
লই! নদীঙ্গলে নিক্ষেপ করিতেছেন । আমরা দেখিতে পাই ডিক্ষুণী গভিনী হইভেছেন 
(ভিক্ষুনী প্রা, সন্ত বিভক্গ, পারা! ১-২ ); বচ্চকুটা( বচঃকুটা )তে গত গর্ভপাত করিতেছেন 
(ছুলল ১*, ২৭, ৩), ভিক্ষুণী প্রোফিতভর্কা বধূর গর্ভপাতে সাহাঘ্য করিয়া স্বকীয় ভিক্ষাপাত্রে 
উ জল বহন করিতেছেন ( ই ১, ১০)। কোন গভিন প্রজ্ঞা লইয়া সঙ্গে ঢুকি 
প্রসব করিতেছেন; যেখানে সেখানে ধূর্তেরো অরণ্যে ও অতীর্থে (যে ঘ্বাটে সাধারণতঃ 
কেহ স্নান করে না) ভিক্ষুলীগণকে দূষিত করিতেছে ( ভিক্ষুণী প্রা, পাচি ২-৫, ২১ 
ও প্ুত্ববি )।--'::''-:"::"কোথাও বা নানারপ অলঙ্কার ধারণ করিতেছেন, গন্ধবর্ণক ও 
গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন (এ, পাচি, ৮৮-৮৯ ) ০২:৮ আবার কোনও 
স্থানে ভিক্ষু খাইতে বসিলে নিচ্ছে পাখার বাতাস দিয়া পরিচর্যা করিতেছেন, অথবা 
গৃহস্থের বাড়ীতে পাকের সময়ে বাইয়া “অসুক ভিক্ষুর জন্য অমুক জিনিষ পাক কর”__ 
এইরূপ বিশেষ কোন ভিক্ষুর জন্য পাক করাইতেছেন। (এ পাচি, ৬ ও ২৯); কোথাও 
তাহার! অভ্যাঙ্গ করিতেছেন, তিলক রচনা করিতেছেন, দর্পণে মুখ দেখিতেছেন, পান- 
গৃহ ও পণ্তবধাস্থান স্থাপন করিতেছেন, দোকান বসাইতেছেন, মহাঙ্গনী কারবার 
করিতেছেন (চু ১*, ১*-৪)। (ভিক্ষুপাতি মোক্ষ, নূল ও নগ্গবাদ, পণ্ডিত বিধুশেখর 
শান্ধী সন্ধলিত, ৬*-১১ পৃঃ।) ভবহৃতি প্রণীত মালভীমাধবে প্রব্রাঙ্গিকা কামন্দিকা, 
'বলোকিতা ও বুদ্ধরক্ষিতার চরিত্রে এই ভিক্ষুণীদের বে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা 
পূর্ক্মোক্ত চিত্রশালার এক পত্ক্রিতে স্থান পাইবার যোগ্য । 
খৃষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পুর্বে এরূপ একদল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দেখা দিল যাহারা 
নিঙ্গদিগকে একাডিগ্লারী ( একাডিপ্রান্নী ) বলির! পরিচ় দিল। তাহার! বুদ্ধদেবের আইন- 
পর কাঙ্গনের বিরুদ্ধে তাহাদের একটা ক্ষীশস্বর অতি ধীরে তুলিল এবং 
বলিল বদি ধর্মের লক্ষ্য (অভিপ্রায়) এক হয় তবে নরনারীর 
মিলনে কোন দোষ হইতে পারে না। বরঞ্চ স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র হইয়! আলোচনা 
| করিলে তাহা পুর্ণাঙ্গ ও হিতকর হয়; তথার যৌনবিজ্ঞানও আলোচিত হইবে, সুতরাং 
্ সাধারণ এই সকল সভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। তাহারা (ভিক্ষু ও ভিক্মনী) 
একত্র হইয়া আলোচন! করিত এবং" এই শ্রেণীর বোৌদ্ধগণের নাম 
বাহুল্য প্রথমতঃ এই দল অতি ক্ষু্র ছিল এবং সজ্দের 
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এখনও যে শত শত সহজিয়ার দলভুক্ত স্্ী-পুরুষ একত্র হইয়া বঙ্গের বহু পল্লীতে গোপনে 
ভঙ্গনসাধন করিয়া থাকে, তাহারা কি সেই “একাভিপ্লারী” দলের প্রবর্তিত ধর্ম্মের শিখা 
জালাইয়া রাখে নাই! অবশ্য সেই একাছিমলায়ীর দলও এখন 
শতধারায় বিভক্ত । সহজিয়াগণের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ঠিক 
একক্ূপ নহে, ছই হাজার বৎসরে নেক ভাব ও পদ্ধতির পরিবর্তন হুইয়াছে। কিন্তু এই 
খোবপাড়া প্রমুখ বঙ্গীয় পল্লীর গোপন নিশী-সভা সেই প্রাচীন বীঙ্গ হইতে উৎপন্ন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্রতের এই কথা। 

তিব্বতরান্গ চ্যাংচুব নাগচোকে যে নীল পোষাকপরা দলের কথা বলিয়াছিলেন, 
যাহার! ঘোর দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রচার করিয়া দেশকে 'খঃপাতে দিতেছে বলিয়! তিনি 
আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা কি ইন্দরিয়ের পথে ইঞ্জিক্ের চরম সংযম প্রচারক বর্তমান 
সহজিয়াদের পূর্বাবন্ধিগণের মতের প্রতিধ্বনি নহে? 

তিব্বতে তাত্তিকতার ব্যভিচার চলিতেছিল, রাজা! তক্ছন্ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এদিকে 
ভিচ্ছণীর দল ক্রমাগত সিংহল ও ভারতবর্ষ হইতে হিমালয়ের এই মনোরম উপত্যকায় প্রবেশ 
করিয়া তিব্বতের সঙ্ঘারামগুলিতে স্থায্নী ভাবে বাস করিতেছিলেন। 
এই ভত্্সিদ্ধা রমণীদের মধ্যে কাহারও কাহারও অলৌকিক ক্ষমতা 
জন্সিয়াছিল বলিয়! বণিত আছে। দীপক্কর তিব্বত-বাত্রার পূর্কো মঞ্চলীর কুপাভিক্ষা ও আদেশ 
প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে কোন তত্রসিদ্ধা রমণী মন্ছুীর আদেশ তাহাকে 
শুনাইয়াছিলেন। এখনও কাণী প্রতি স্থানে যে সকল তান্ত্রিক অন্ত্ঠাননিরতা ভৈরবী দৃষ্ট 
হয়, এই সকল রমণী তাহাদের পূর্ববর্তী । তিব্বতের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহাদের তাৎকালিক 
কাধাকলাপ অনেকটা জানা যায়। চৈতন্তদেৰ ষোড়শ শতাব্থীর প্রথমে দাক্ষিণাত্যে এইরূপ এক 
উভরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ চ্যাংচুব যে সকল তাত্বিক ব্যভিচারের 
কথা! বলিয়াছিলেন তাহ! বৌদ্ধ তাস্ছিকদের “ভৈরবীচ্র” সম্পর্কিত । এক শতান্ধী পূর্বেও 
বৌদ্ধতগ্ত্ের অন্থকরণে হিন্দুরা এইক্ূপ চক্র করিতেন। বাঙ্গলার অনেক পাড়াগায়ে পুরুষ ও 
জ্রীলোক একত্র হইয়| চক্রে বশিতেন। ইহার! সামাজিক নিয়ম ও শৃহ্ধলা! তুড়ি দিয়া 
উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পুরুষ ও নারীগণ চক্রে বসিয়া নীতিশাঙ্, ধর্শান্্র অতলে ডুবাইয়া 
যথেচ্ছাচার করিতেন । বৌদ্ধতগ্ত্ের সমস্ত কথ! হিন্ুতন্ধে স্থান পাইয়াছে--কিন্ত হিন্দুর 
অ্রমেও বৌদ্ধগণের উল্লেখ করেন নাই; সেকথা পরে লিখিব। এসমপ্ত বিষয় বিস্তারিত 
ভাবে লিখিবার কোন প্রয্বোজন নাই। তবে বর্তমান হিন্দুসমান্দের সহিত থাহারা পরিচিত 
হইতে ইচ্ছা করেন, বৌদ্ধ ও নৈন সমাজ ও সাহিত্য তাহাদের ভাল করিয়া জানা 
দরকার। বৌদ্ধধর্টের বাহিরের খোলসটা আমরা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাহার 
প্রাণটা আমাদের সমাজ ও সাহিত্যকে এমন জড়াইয়| ধরিয়া আছে যে, ভাহা এখন 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখান অসম্ভব । বৌদ্ধ সমাজের প্রত্যেকটি অঙ্ক হিন্দুসমাজের উপর তাহার 
ছায়াপাত করিয়া রহিয়াছে । 
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বাঙলার সহজগস্থী। 


আস্তিক কৈৱৰীচক্। 
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ভারতবর্ষ হইতে বোধিধস্থ নামক জনৈক পণ্ডিত তিবরতে যাইয়া এক নব মত স্থাপন 
করেন। বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির নানারূপ বিগ্রহ ও দেবমৃষ্টিতে পূর্ণ। কিন্তু বোধিধর্ম্ম ও 
শন সকল নুধিতে বিশ্বাস করিতেন না। ইহার মঠে একখানি মাত্র 
বুদ্ধের সুষ্ধি ছিল-_-কোন দেবতাবিগ্রহ তিনি রাখিতে দিতেন না। 
তাহার শিশ্যগণের মধ্যে লোহু নামক এক ভিক্ষু এই মত প্রচার করিয়াছিলেন, “ধর্ম 
মানুষের স্বভাব, উহ! শৃন্ততার অপর নাম। ধর্মগ্রন্থ কোন শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। 
সেই অলিখিত গ্রন্থ মাস্থবের পরিবর্তনশীল স্বভাবের অন্ববর্তী হুইযা! নিরন্তর ক্রমবিবর্তনের 
পথে চলিতেছে। প্রকৃত ধর্শ্ম মান্থষের ভিতরকার জিনিষ, উহ! বাহিরের কিছু নহে। 
‘অন্ত ব্যক্তির! তত্ব, না বুধিয়া যে সে পুস্তক হাতে লইয়া প্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। 
যে মাইন ও নিয়ম বিশেষ কাধ্যকরী, তাহ! পুস্তকের সাহাবা ব্যতীত প্রত্যেক 
কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। জলের অবিরাম প্রবাহ, বাতাসের স্বর,_-সেই 
মহাশীস্ত্ের বানী; তাহা! শুনিলেই ধর্মের স্বরূপ বুঝ্ধিবে, মিছামিছি কতকগুলি বহি হইতে 
গ্লোক ও প্রার্থনা আবৃত্তি কর কেন?” তাহাকে জিজ্ঞাস! কর! হইয়াছিল, তিনি দেববিগ্রহ 
পূঙ্গা করেন না কেন? ভাহার উত্তর--"পিত্তল বা কাসার বুদ্ধ আগুনে গলিয়া বায়, কাচের 
বুদ্ধ আগুনে দগ্ধ হয়, মাটার বৃদ্ধ জলে পড়িলে মিলিয়! বায, বাহা নিজেকে পরিত্রাণ করিতে 
পারে না, তাহ! আমাকে পরিত্রাণ করিবে কিরূপে ? মৃত্বিকার প্রতোক রেণুই বৃক্ষের, 
বুদ্ধের অমোগ নিয়মে পাসিত। চারিদিকে বিশ্ব সেই মহা! স্বতিকারের বিধান ঘোষণা 
করিতেছে। তবে আর বুদ্ধ-বিগ্রহের কথা কেন? ওঁ যে আকাশচুখী পর্বত, 3 দূরগামিণী 
নদী--এই অন্ভুত জগৎ, এসমন্ত কি তাহার বিগ্রহ নয়? কেন কুলি, ডাচ ও রং লইয়া 
বৃথা প্রয়াস পাইতেছ?” তিনি ধূপ-ধুনা আলান না কেন ?-_এই প্রশ্ন কর! হইলে উত্তরে 
বলিতেন, "অজ্ঞ লোকের! জানেন না! যে ধূপ-ধুনা! নিজের ভিতরেই আছে। প্রকৃত ধূপ- 
ধুন! কি --'সাত্মসংবম, জ্ঞান, বৈৰ্ধ্য, দয়া, দ্বিধাশৃত্তত!, ভক্তি এবং 
নানি ও মোহর মণ ।  তিজ্জত!। পৃল্াবাদরূপ পবিত্র সামণ্ৰীই খাটি সুগন্ধ, তাহা সমাপ্ত 
আকাশ ছাইয়! আছে, সেই শুন্তবাদের পরম স্থগন্ধ ক্রমেই উদ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু মানুষের 
হাতের প্রস্তুত সুগন্ধ, কাঠের দৌয়া_কখনই স্বর্গে পৌছিতে পারে না। বাতাস, মেঘ এবং 
শিশিরকণাই প্রকৃত ধূপ-ধুনা, উহার! স্বর্গ হইতে বৎসরের সমস্ত সব ভরিয়া বর্ণিত হইতেছে।” 
তিনি পঞ্চ প্রদীপাদি জালাইয়া আরতি করেন না কেন, এই প্রশ্ন করায় বলিতেন, “এই 
জগৎ একটা বিরাট এদীপশলাকা, জলরাশি ইহার তৈল, '্াকাশ ইহার ছায়ার আবর্ত, 
চাপ দীপ হইতে আলো! অলিয়া! সমস্ত জগৎকে উচ্ছল করে। যদি মানুষের প্রকৃতি 
উচ্দল হয়, তবে তাহার কাছে স্বর্গ আধার থাকিবে না, নিজের মধ্যে আলো থাকিলে স্বর্গ 
ও পৃথিবী আপনা আপনি সাধকের কাছে আলোকিত হইবে। এই আলো! লাভ করিলে 
4 {দেখিবে বিধাতার বিধান অনন্ত, তাহার প্রত্যেকটি স্পষ্টভাবে তখন চক্ষে পড়িবে” 
Pundits in the Land of Snow, হও পৃঃ) 
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বোধিধৰ্শ্বের এই শাখাই চীনদেশের পূর্বাভাগে প্রবল । কথিত আছে লোসুর সমস্ত 
উপদেশ সহাট মিংচাণ্টী শিলার উৎকীর্শ করিয়া বাখিস্বাছিলেন ( ১৫১৮ প্রচ )। | 
এই মতবাদীরা বাঙ্গলার় ‘বাউল’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সহজিয়া ও বাউলের দল 
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভত্র কর্তৃক বৈষ্ণবধস্মের পতাকার 
নীচে আশ্রয় পাইয়াছিল। বৌদ্ধ বৰ্ম্ম এই দেশ হইতে তাড়িত হওয়ার পর দলপতির! চীন, 
তিব্বত, নেপাল ও চট্টগ্রামের পুর্বে '্মাশ্রয় লইলেন। বঙ্গদেশের দ্বার ইহাদের বিরুদ্ধে 
একেবারে অর্গলবন্ধ হইয়া রহিল। তাত্বিক ব্যভিচারছষ্ট লিঙ্গ শ্রেণীর সহজিয়া, বাউল, 
আউল প্রভৃতি শ্রেনীকে নব ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্শ্মে দীক্ষিত সমাজের লোকেরা! ঘুণার চক্ষে দেখিত ; 
শে দ্বার সীমা-পনিসীমা ছিল না। ভিক্ষু ও ভিক্ষু ছিন্দুর পরীর ক্সাশপাশ দিয়! চলিয়া গেলে 
তাহাদের ছায়া-সংস্পর্শ অসম হইত। এই স্বণার দরুন পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভি ও 
ডিক্ষুণী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কৰিয়া ত্ৰাণ পাইয়াছিল-_এই ত্বণার জন্ত ৌদ্ধ-সাহিত্য লুকাইর়। . 
ফেলিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অপর কোন ধর্শ্মে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। দাক্ষিণাতো 
যাছরা রাজ্যে জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রতি খোর অত্যাচার চলিরাছিল। নবন্বীপের নুতন ন্যায় 
ও দর্শন বৌনধ-্তায় ও দর্শনের ভাব ও পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের গণ স্বীকার করা দুরে 
থে থাকুক তাহাদের অস্তিত্বের চিন্ন.পশ্যস্ত বিলুপ্ত করিল। "বাজ্জাসন” 
নাম পৰ্যন্ত একান্ত স্বণ্য হইল। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি শেষানে 
তাত্বিক বীভৎসতার আজ্ঞা হইল। চাকা জেলার পরযনাপুর গ্রামের কাছে খে বিশাল বোদধনতূপ 
দৃষ্ট হয় এবং বেখানে বান্দাসন-বিহার সংস্থাপিত ছিল, সেই স্থানে পুর্বে কয়েক ঘর কর্ণ ও 
বৈ বাস করিতেন, ভাহারা সেস্কান হইতে উঠিয়া গিয়া এখন স্থত্বাপুরে বাস করিতেছেন। 
তাহাদিগকে পূর্ব ' বাজাসনের চক্রবর্তী” ও “ বাজাসনের দাশ * সংজ্ঞায় অভিহিত কর! হইত । 
কিন্ত তাহাদের বংশধরগণ এই বান্দাসনের নামের সঙ্গে তাহাদের সংশ্ৰ তালবাসিতেন না। 
কেহ তাহাদিগকে এ নামে অভিহিত করিলে তাহারা চটয়া লাল হইতেন। এদেশে 
বারা এক সময়ে বৌদ্ধ-সংশবে আসিয়াছিলেন--ডাহারা সে প্রাচীন কলস্কের দাগ একেবারে 
মিয়া ফেলিতে চেষ্িত ছিলেন। যৌ্ধবপ্থ এদেশে এতই গণিত হইয়াছিল যে বুকধম্িপ্তলি 
পর্য্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর নাম দিত্বা পরিচিত করা হইত। এই ছয় শতান্ধীর মধ্যে বোনিসব, 
অবলোকিতেশবর, বঙ্গতারা, প্রচ্তাপারমিতা, মন প্রন্থতি যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীর স্তি 
বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পুঙ্গিত হইত সেই সকলের নাম পর্যন্ত লোকে তুলির! গিয়াছে। 
উহাদের নাম করা মহাপাপ, এজন্ক এখন ৫/৬ শতান্ধী পূর্ত খে সকল বিগ্রহ এত 
সমারোহ পুজ্জা পোইতেন, পাহাদের কোনটি শ্যাবিষ্কত হইলে কেহ ভাহাদের 
নামগোত্র বলিতে পারে না, তচ্দন্ত আমাদের বোদ্ধশান্ খু দিতে হয়। এমন দিনে বোড়ণ 
শা মধ্যভাগে বাউল : এ লেনের ভীষণ  ব্রাদপাৰলন সহ করিতে না ২. 
করিয়াছিল। খড়দছে ১,২+* নেড়া এবং ১,৩:* নেড়ী বীরভগ্্ের কুপালাভ করিয়া যে 
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বৌদ্ধ পর্বের অবশেষ ৩২৫ 


'আনন্দোৎসব করিয়াছিল, তাহার স্বতি সেদিন পথ্যস্তও জাগ্রং ছিল। শড়দহে বৎসর 

ww বৎসর নেড়ানেড়ীদের মেলা! বসি ২০২৫ বৎসর পুর্বে শর্থাভাবে এই ওঁতিহানিক 

মেলাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়নাছে। সেই মেলার স্থানটি দেখিয়া! ভগিনী নিবেদিতা উহাকে 

ie: “বোদ্ধধৰ্শ্মের সমাধিক্ষেত্র” নাম দিয়াছিলেন। বীরভদ্র নেড়ানেড়ীদ্িগকে বৈষযব ধসের 

গীতে আশ্রগ দিরা পরম জনথকম্পা দেখাইলেন, তিনি তাহাদের উৎকট ব্যভিচারের স্রোত 

যথাসাধ্য বন্ধ করিতে চেষ্টিত হইলেন । নেড়ানেড়ীরা! বিবাহ করিতে পারিত নাঁ- কারণ 

সঙ্গে বিবাহ প্রথা ছিল না, স্ততরাং তাহাদের জারজ সন্তানের! সমাজে অত্যন্ত হেয় হইয়া 

থাকিত। বৈষ্ণবৰদের গীতক হইর! তাহারা বিবাহবন্ধনে ধরা দিল ও গৃহস্থ বৈষ্ণব-বৈষ্ণৰী 

সান্নিয়া সমাজের চক্ষে অনেকটা উন্নত হইল। নেই আদিম ব্যাভিচারের শ্রোত এখনও 

এ একেবারে শেষ হয় নাই, কিন্তু ইহার! বিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া অনেক উন্নত হইয়াছে 

ন্‌. রা? ভিক্ষ্দলপতি কোন 'আগস্থক প্রার্থীর নিকট আর 'আপাদমন্তক 

বস্াবৃত ছিক্ষুনীকে তাহার হাতখানি মাত্র দেখাইয়! তাহাতে 

১* মুল্যে বিক্রয় করে ন!। নবন্বীপ হইতে এ নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে__রামকেলীতে কিছু কিছু 

"মাছে শুনিয়াছি। এই সকল রীতির উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ 

লেড়ালেতী কল বৈধৰ-  বৈঞ্চবদিগকে নিন্দ। করেন; কিন্ত নেড়ানেডী প্রাচীন পতনো্ুখ 

৷ শনি: ও পতিত বৌদগণের লোক, টৈফবেরা ইছাদিগকে 'শনেক উন্নত 
করিয়াছেন, নেড়ানেড়ীর কলমের ছাপদবার! বৈষণব-সমাজকে লাঞিত করা উচিত নহে। 

বৌন্ধধর্থের যে শাখা পূর্বচীনে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা। চরিত্রনীতি, পাপপুধা 

৬... প্রন্থতির উপর ততটা জোর দিত না গহারা বৌছধর্্কে আধ্যাত্মিক পায় লইয়া 

গিয়াছিলেন। গাহারা বাহারের বিরোধী ছিলেন এবং নিজের দেহই মহাশূত্ ও সাধনার 

ক্ষেত্র বলি, মনে করিতেন। তাহার! শৃক্তবাদ স্বীকার করিতেন এবং দেহকেই স্ধাসাধনার 

সুল মনে করিয়া বা শান পরিহার করিয়াছিলেন। এই নরদেহই াহাদের খপ মন্দির 

ছিল, এবং দেহতন্ব ব্দবধারণ করাই ঠাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। লোহু চীনদেশে এই মত 

খুব জোরের সহিত চালাইয়াছিলেন। বোধিবর্শ্ের এই দেহতবূলক শ্তাবাদ সমস্ত 

ভারতে ছড়াইয়া' পড়িয়াছিল। নানক রচিত “গগন মধ রহিচন্্র দ্বীপক জলে”--“ধুপ 

বনরাই কুলন্ত জ্যোতি। ক্যারসে আরতি হোর ভব খণ্ডন তেরি, 

অনাহত শব বাক ভেৰী” এবং রবীন্রনাথের “গগনের খালে, রষিচন্র দীপক 

আলে, তারকা অপ চমকে মোভিরে। ধুপ মলয়ানিল পবন চামর করে ফুলন্ত সোতিরে। 

কেমন আরতি করে ভব খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বামস্ত ভেরীবে।” প্রন্ৃতি গান 

bs দন্ত কথার পরাস্থবাদের মত শোনায়। বঙ্গদেশের বাউল সম্প্রদায়ের মধোই 

প্রচলন দেখা বায, ইহার! নরদেহ ছাড়! নার কোন বস্তুকে সাধনার 

fb এমন কি নাথ-বর্মসম্্রদায়ের লেখক গোরশ্-বিজগ 

এই মতের সস্ুবাযী বলিয়া! মনে হয়। গোরক্ষ সুদ 












পাছত 





@ 


৩২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


বাঙ্গাইয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সেই সবৃ্দঙ্গের বোল ছিল “কায়াসাধ” 
-কায়াসাধ”। বাঙ্গালী সহজিয়াদের একদলের নেতা ছিলেন বলরাম, 

শাল ও সহজিয়া মতে. ইনি হাড়ী জাতীয় ছিলেন। একদা ব্রাহ্ধণ-সংশরদায়ের কয়েকজন 
"শোধ প্রলাব। লোক গঙ্গা জলি প্রলি জল লইয়া তরণণ করিতেছিলেন। 
বলরাম সেই নদীর 'আর একস্থানে দাড়াইর়! অঞ্জলি অঞ্জলি জল নদীতটের দিকে নিক্ষেপ 
করিতেছিলেন। ইহার অর্থ কি, জিজ্ঞাস! করাতে তিনি বলিলেন, ব্রাধণের৷ অঞ্জলিতে জল 
লইয়া! সেই জল পুনরায় নদীতে নিক্ষেপ করিলে যদ্ধি াহাদের পিতৃপুরুষগণ পাইতে পারেন, 
তবে আমি এই জল নদ্বীতীরে ফেলিরা দিলে আমার শস্তক্ষেত্রে তাহা নিশ্চয়ই পৌছিবে ১ 
যেহেতু সেই সকল ক্ষেত্র নিশ্চই তত দূরে অবস্থিত লহে_ ত্রাহ্ষণদের পিতৃপুরুষগণ এখান 
হইতে যতদুরে অবস্থান করিতেছেন। বোখিবশ্্ কৃত বাহু আচার ও অন্ষ্ঠানের প্রতিবাদ 
এই বাঙ্গালী সহঙ্গিয়া ও বাউলগণের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ঢাকার ৮/পার্কতীচরণ 
কবিরাজ মহাশয় প্রণীত ”চাক-দর্শন” নামক উপন্তাসে এই বৈষ্ণব, আউল, বাউল ও সহঙ্গিয়া- 
দের বে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিগুত ও খাট এতিহাসিক ছবি। তিনি ইহাদের সন্ধে 
লিখিয়াছেন, “ইহারা পাণ্ডিত্য ও শাঙ্গজ্ঞান অগ্রাহ্থ করে এবং মনে করে তদ্ারা লোক 
কুপথে পরিচালিত হয় মাত্র। তাহাদের বিশ্বাস বেদ ও ধর্স্মশা্ত্র সাংসারিক লোকের! 
নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রচনা! করিয়াছে । তাহারা ব্রাহ্মণ এবং জাতিভেদ যান্ত করে না 
এবং ভ্রোলোকেরা তাহাদের স্বামীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করে না, তাহারা বিএহ-পুজা, 
আরতি, শঙ্খ ও ঘণ্টারব, পাপপুণ্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা-_এ সমস্তই বুথ! মনে করে। তাহারা 
শুধু নিজের ভিতরে যে আত্মজ্ঞান আছে তাহাই চরম সাধন! দ্বার! পুর্ণ করিস! এমন এক স্থানে 
পৌছাইতে চায় যাহাতে কামন! গুপ্ত হইয়া জীব স্বাভাবিক ব্মবন্থা লাভ করিতে পারে। 
তাহাদের নৈশ সভাসমিতি এবং ভ্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেন্ত ইহাই।” (“In the 
contemplative school of Bodhi Dharma, the distinction between vice and 
virtue in lost. According to this school worship of gods and goddesses, elo., 
is intouded for the ignorant. The Dharma being only a matter of the heart, 
offerings and salutations are really unnecessary. The true Dharma is not 
outside of man’s self. But the deladed are ignorant of this and they there- 
fore chant books of prayers. A brazen Buddba melte, a wooden Buddba 
burus when exposed to the fire, an earthen Buddha cannot save itself from 
water. It canuol save itself, bow can it save me? Why then carve or 
mould an image of him ? What is the true incense t—The true doctrine of 
Sunnyata is the true incense, ete."—3S. C. Dass Indian Pundite in the 
Land of 5০৬.) এই সহজিছা ও বাউলের মত বৌদ্ধ ধর্শ্মের প্রতিধ্বনির ন্তায় শোনায়। 
একদিন এক বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল | এই ব্যক্তি চৈতন্-নিত্যানন্দের নাম 


ভি 


বৌদ্ধ ধর্টের অবশেষ ৩২৭ 
করিয়া আমাদের দরজায় ভিক্ষার জন্ত দাড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম-__ 
নি “বাবাজি, তোমার আখড়া কোথায় ? সে একটা জায়গার নাম 


করিল। আমি তখন প্রাচীন চৈতন্-বিগ্রহ বাঙ্গলার কোথায় 
কোথায় আছে, তাহার সন্ধান লইতেছিলাম । অমি জিজ্ঞাস! করিলাম, 'বাবাঙ্গি, তোমাদের 
আখড়ায় চৈতন্ত-বিগ্ৰহ আছেন ?” বাবাঙ্গি দাতে জীব কাটিয়। বলিল, "সেকি কথা, চৈতন্তের 
কি বিগ্রহ আছে? তিনি যে শৃতদষতি/' তখন বুঝিলাম এই শ্রেণীর বাউলের বিগ্রহের 
নিকট মাথা নোয়ায় না, “তিনি যে শৃক্তমূহি” এই উক্তিটি মহাবানী বৌদ্ধদের “ধ্যাযেৎ শূক্মূত্তিং"- 
এর ঠিক অনুবাদের মত শুনাইল। 
যখন কোন নূতন ধর্টের রথ জাতি বা সমাজের রাজপথ দিয়! চলিয়! যায়, তখন 
প্রাচীন ধর্মাবলম্বীরা তাহার পথ ছাড়িয়া! দেয় এবং নেক সময় আগস্থকের নিকট 
আত্মসমর্পণ করে। কিন্ত নূতন প্রবল ধর্ম তাহাদিগকে দীক্ষা দান করিলেও তাহাদের 
সাধনার খুটিনাটি তত্বগুলি নব-দীক্ষিতকে শিখাইবার অবসর পায় না। রাজন্থ আদায় করিয়া 
রাজরণ চলিয়। যায়। বাহিরের ছই একটি সুত্র স্বীকার করিলেই তাহার! নব দীক্ষিতকে 
আপনার করিয়া লয়। জাভার মুসলমানেরা এখনও ঘটা করিয়! লক্ষ্মীপূজা করে, পারস্যের 
সুকি-সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা বৌদ্ধধন্টের অনেক জিনিষ ছাড়ে নাই, বরঞ্চ সেইগুলিই 
তাহাদের মর্ম অধিকার করিয়া আছে। বাঙ্গলার অধঃপতিত স্বণিত বৌস্ধগণ বৈষ্ণবের ধর্মগ্রহণ 
করিয়া রক্ষা পাইল, কিন্ত তাহারা বৈষ্বধর্শ্মের কতটুকু লইল? চৈতন্ত-নিত্যানন্দের নাষ 
মাত্র সথল দিয়! বীরভদ্রী দল তাহাদিগের তিলকে বৈষ্চবের ছাপ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন, 
কিন্তু তাহার! যে সাধনা এ পর্যন্ত করিতেছিল, সেই দেহতত্ব ও শুন্ত-খ্যান এখন পথ্যন্ত 
করিতে লাগিল। বাঙ্গলার পর্নীতে পল্লীতে শত শত দল আছে তাহাদের কাহারও নাম 
বলরামী, কাহারও নাম বাবা আউলা, খুসী বিশ্বাসী, পাগল! কানাইয়া, হজরতী, গোবরাই, 
পাগলনাধি, পাঞ্ছুফকিরী, এরূপ কত নাম করিব ? শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাদের কোন 
খবর রাখেন ন!। কিন্তু এই সকল দলের ধর্মবিশ্বাস খোজ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 
বহু আরাধনা ও তপপ্তা! করিস শেষদিকের মহাযানী বোদ্ধগণ বে সকল তত্ব লাভ করিয়াছিলেন, 
ইহারা তাহ! রক্ষা করিয়াছে। আপনারা পাগলা কানাইক গান, লালশশীর গান, মূরমদী 
গান প্রস্থতি পড়িয়া দেখিবেন, কত উচচাঙ্গের কথা তাহাতে আছে। 'অনেক সময়ে তাহা 
সন্ধাভাষায় লিখিত। সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যায় না, কিন্ত নিবিড় জঙ্গলের 
পথে জটল শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়! যেরূপ অজ্ঞাত পুস্পের সুরভি আসে ও অভিনব নব- 
পুস্পের অরুণ রাগরজিত মুখী দেখা যায়, এই সকল বাউল ও ফকিরদের গানে সেইরূপ বিগত 
ভারতীয় তপস্যা-মহিমার কিছু কিছু আভাস আছে। আমর! তাহা তুলিয়াছি, কিন্তু নিম 
লোকের! এই সম্পদ ছাড়ে নাই। রবীন্্রবাবু, বাউলের গান হইতে তাহার কবিস্বের 





ভি 


৩২৮ বৃহৎ বন্ধ 


নিবিড় দর্শনাস্মক ও মনোবিজ্ঞান-সক্ষত সাধনার কান। কবে আমরা হারানো ইট চক 
ফিরিয়া পাইব, বাহার দ্বার! নিজেদের জিনিষ দেখিবার সামর্থ্য হইবে? 

বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নখ্যে--বিশেষ করিয়া নুসলমানের মধ্যে_যে 
যকল অপূর্ব গান এখনও পল্ীপুম্পের জ্ঞাঙ্ছ অনাদ্রে ফুটিতেছে ও অনাদরে শুকাইতেছে, 
তাহ! পালরাজত্ব-কালের বর্ধসাধনার বিপুল হর্শ্থযের ভগ্ন রেণু । ইহা! বাঙ্গলাদেশে যত 
আছে, ভারতের অন্ত কোখায়ও তত নাই--যেহেতু সেগুলির স্বরূপ বাঙ্গালীরাই প্রথম 
জম করিয়াছিল। তাহাদের স্বাধীন দুর, শনবন্ত মৌনদধ্য এবং সর্বসংস্কারের উদ্ধে 
স্থিত 'মচ্ছাত রাজ্ছোর তৰসাধনার প্রচেষ্টা বাঙ্গালী প্রতিভার শন্কূল-_বেহেতু বাঙ্গলাদেশ 
প্রকৃতপক্ষে মাগধ-নহিমার উত্তরাধিকারী । এ নন্বন্ধে আমর! শরচ্চন্্র দাস মহাশয়ের মন্তবা 
পাদটীকায় উদ্ধৃত করিতেছি ।* 

বাঙ্গালী সহদ্গিরা দলের শত শত পুথি আছে, তাহ! বৌদ্ধ'দশনের পথাবলঘী। অমৃত- 
বসাবলী, রদ্ধসার, রসসার প্রতৃতি পু'খিতে জীবনরহস্তের অভিনব ব্যাখা! আছে। কেহ বলেন 
এগুলি বদি বোদ্ধ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তবে বোদ্ধগ্রন্থের নামোলেখ ইহাতে নাই কেন? 
বৌদ্ধগ্র্বের নামোেখ করিলে বে সেগুলি অ-পৃশ্য হইত। বর্তমান কালের হিন্দুর্শন ও স্থায়ের 
অনেক স্থলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার উদ্ছেশ্বো বৌদ্ধগণের অবলম্দিত পথে সন্ধলিত হইয়াছে, 
কিন্ত তাহাতে বৌদ্ধাচাধাগশের উল্লেখ নাই। বোদ্ধ-পব্দটিই নবদীক্ষিত হিন্দুর নিকট 
হিন্ুকুলবধূর পঞ্গে ভান্ুরের নামের মত অন্ুচ্চারণীয হইয়াছিল। বিশেষ যাছাদের সর্ধশরীর 
বোদ্ধকলছে চিন্ছিত, সেই নেড়ানেড়ীর দল খদি বৌদ্ধ গরস্থকারের নাম করিত তবে তাহাদিগকে 
দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইত | তাহারা! সত্যমিথ্যা নানান্তপ গল্প প্রস্তুত করিয়া, 
তাহাদের সমন্ত স্থত্রের স্থাপনকর্ত্া বৈষ্ণব মহাজনেরা,__এই কথ! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে। এন্ড কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কপ, সনাতন, মীরাবাই প্রভৃতি দেবতুল্য ব্যক্তিকেও 
তাহাদের মতের গঞ্ডীতে ফেলিয়া নিজেদের সাধন! বৈষ্চব-সমাঙ্জে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছে। 
তাঙ্মিকভাবে যৌন সাধন! বহপূর্কা হইতে চলির! আসিতেছিল। '্নামি একাডিগ্লায়ীদের 
কণ! বলিয়াছি। কণাবন্ত (কথাৰখ্‌,) নামক পালি পু্তকের ২৩ অধ্যায়ে ইহাদের উল্লেখ 
আছে। এই পুস্তক খৃঃ পূঃ ৩:* অন্দে লিখিত হইয়াছিল । হুতরাং একাভিগ্লারী দল তাহার 
পূর্ব হইতে বিজ্নান ছিল। 'একাভিল্লা্ী অর্থ ‘সমভাবাপত্'। কথাবখ,তে লিখিত আছে 
কোন কোন সঙ্গারামে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী পরস্পরের প্রতি আকবষ্ট হইতেন, শুধু যৌন অন্রাগ 


= ‘rhe 08 modern মে bears to the রাও end» 





{or natisfactorily proving 18 oor ancestors were the peapic who carried on deplomtio and 
‘commescinl transactions with the Greeks and about whom Megasthenes, Arrian and Strabo 
Base Jolt records.” P 21. 2 5 








'অত্যাশ্চরয্য-ক্ষমতাসম্পন্ন খাধিরাও অর্থতের কূপ খারণ করিয়া যৌন আকাঙ্ষার অন্থসরণ 
করেন। 

কেন যে সহজিয়াগণ রূপ, সনাতন, মীরাবাই, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রদ্ুকেও এইভাবে 
যৌন প্রেমের বশবনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন__ভাহার অর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে। 
প্রাচীন রখ, বৌদ্ধতক্ষু ও মহাপুরুষদের নাম তাহার! বৈষ্ণব হওয়ার পরে আর 
করিতে পারেন নাই, এজনা বৈষ্ণব মহাজনের টিকি ধরিয়া টানিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের 
পক্ষে একটা কথ! বলা প্রযোজনীয়। এই সহজ প্রেম তাহাদের ব্যাখ্যা অশ্ুসারে এত 
নির্মল, ত্যাগপূর্ণ ও সংযমাস্মক যে ধাহারা ভ্াহাদের মতের সহিত পুষ্ানথপুত্খভাবে পরিচিত, 
তাহারা এই যৌন মিলন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গৌরবে মণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। 
কিন্ত এই আদর্শ ব্যভিচারীদের হাতে এরূপ ছর্গতি পাইয়াছিল এবং লৌকিক সংস্কারে 
ইহা এত ্বপ্য মনে হইয়াছে থে সহদিয়ারা তাহাবের মত অতি গোপনে প্রচার 
করিয়া আসিতেছেন। 


পঞ্চম পল্লিচ্ছেদ, 
বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ব্রাহ্মণের টোল 
নালনা-বিহারের অবনতি এবং গৃহদাহে ধ্বংস পাইবার 








৩৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


সময়ে (৯৫৫-৯৮৩ থুঃ) নিয়লিখ্িত পণ্ডিতগণ এই বিহারের দ্বারপপ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন: 

পূর্বাদ্বারে_-আাচাধ্য রক্বাকর শাস্তি 

শশ্চিমদারে_বাগেশ্বর কীন্ছি 

ডত্তরদ্ধারে--নরপাস্থ 

দক্ষিশদ্বারে--প্রচ্জাকরমতি 

প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বারে--রত্ধবজ 

দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় দ্বারে--ক্ঞানতীমিত্র 

এই ছয়জনের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন বাঙ্গালী ছিলেন। আমি এই অধ্যায়ে দেখাইতে 
চেষ্টা পাইতেছি বে, আৰ্যাবর্তের অক্ারস্থানবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীর মধ্যেই ভারতীয় 
পরবর্তী সভ্যতা ও উচ্চশিক্ষার প্রভাব সর্ধাপেক্ষা বেনী পাওয়। যাইতেছে। মগধ জুদীর্ঘকাল 
সমপ্ত ভারতবর্বের প্রধান শিক্ষা ও ক্ষমতার কেন্্র ছিল__ন্ুতরাং তাহার প্রভাব যে এদেশে 
বেন ছড়াইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য কি ? বিশেষতঃ পালরাজছ্বের প্রায় সমস্ত গৌরবই 
বিশেষভাবে বাঙ্গালীর নিজ্ন্ব। বৃষ্টায় দশম শতান্ধীতে বরেন্্র দেশের অধিপতি সনাতনের 
পুত্র জিতারি বিক্রমশিল! বিহারে একটি সত স্থাপন করিয়াছিলেন। 

বিক্রমশিলা, ওদস্তাপুর, সুবর্ণবিহারের অধঃপতন হুইল,-_বোদ্ধ সঙ্ঘারামগ্ডলির দীপ 
নিৰিয়া গেল) কিন্ু নিয়শৰেণীর মধ্যে সেই সঙ্ঘারামগ্ুলির গৌরবের স্মৃতি বহু পরেও 
রক্ষিত হুইয়াছিল। বৌদ্ধ যঠ-মন্দিরের চূড়া! খসিয়া পড়িল, তাহাদের বিরাটু গৃহণুলির 
'অন্তিত পর্যন্ত রহিল ন!। কিন্তু এখনও বাঙলার বহ্স্থানে মাটা খুঁড়িলে তাহাদের ভিত 
বাহির হইবে। রামাই পণ্ডিত কৃত শূর্ূপুরাণ একখানি প্রাচীন বা্গলা পুস্তক। উহা 
কত প্রাচীন তৎস্ন্ধে মতভেদ আছে। বর্তমান কালে উহা বে আকারে পাওয়া যাইতেছে 
তাহাতে উহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতকের লেখা বলি! কমান হয়। কিন্তু ইহার 
মাঝে মাঝে প্রাচীনতর যুগের লেখার নমুনাও আছে, বিশেষতঃ ইহার গদ্ধাংশগুলিতে। 
এই শৃলপপুরাশ সন্ধর্থীদের পুস্তক। বৌন্ধবর্্ পুরাকালে ‘সন্ধরশ্ব নামে পরিচিত ছিল। শুন্- 
পুরাণকে 'অধঃপতিত বৌন্ধদিগেরই একখানি পুস্তক বলিয়া! গ্রহণ করা বায়। ইহাতে লেখা 
আছে, * সিংহলে ্র্মদেবের বহুত সম্মান,” “ কনক দেউল প্রভুর কনক বিহার,” * ধর্মরাজ 
যজ্ঞ নিন্দা করে “_এই সকল উক্িতে ধর্ঠাকুর বে স্বয়ং বুদ্ধদেব তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহের 
কারণ থাকে না। সিংহলে বৌদ্ধগণের প্রধান আড্গা, নদীয়ার নিকট নুবর্ণবিহারই বোধ হয় 
দ্বিতীয় অংশের লক্ষ্য এবং তৃতীয় কথাটি জয়দেবের সুবিখ্যাত *নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রতি- 
জাতম্‌” ছত্রের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ | “বিহার” শব্দটিও বোদ্ধবিহার অর্থে বহুদিন 
বাঙ্গলার প্রচলিত হয় নাই। দামোদরের নিকটবর্তী বল্পুকা নদীর ধারে ও বর্ছমানে চম্পাই, 
নগরীর নিকটস্থ হাকন্দ নামক স্থানে কোন বোৌদ্ধবিহার বিজ্ঞান থাকা সন্ধে এই পুস্তকে 
কতকগুলি কথা লিপিবন্ধ আাছে। সেখুলি ঠিক নালন্দা, বিক্ৰমশিলা প্রত্ৃতি জগদ্ৰিখ্যাত 


@ 


বৌদ্ধ সঙ্গারাম ও ব্রাহ্মণের টোল ৩৩১ 


| বিহ্ারসদ্ধে লৌকিক স্মতির শেষ চিক কিনা বলা বাধ না, কিন্তু বোদ্ধবিহারগুলির 

7” এ স্থতির দীপ যে তখনও বঙ্গদেশের নিমশরণীর লোকেরা একেবারে নিবাইরা ফেলে নাই, 

| তাহা সেই সকল উল্লেখ হইতে স্পষ্টই প্রভীয্বমান হয়। প্রাচীন প্রাসাদের ছুই একখানি 

bo পাথর বা কাকখচিত ধানের ভগ্নাংশ দেখিলে যেরূপ আমরা পূর্ববর্তী কোন রাজচক্রব্্ীর 

আবাসন্থানের কথা স্মরণ করি, এই সকল উল্লেখ দ্বারাও সেইকপ আমাদের স্থবিখ্যাত 

নালন্দা ও বিক্রমশিলার কথাই মনে পড়ে। হাকন্দ-বিহারের উত্তরদারের ছ্বারপত্ডিত ছিলেন 

নীলাই। তাহার ৮** গতি বা শিষ্য ছিল। দক্ষিপত্বারের দ্বারপঞ্িত স্বয়ং গ্রস্ত 

রামাই পণ্ডিত। তাহার গতিসংখ্যা ১,৯: পশ্চিমের স্বারপন্ডিত পণ্ডিত শ্বেতাই, 

গতিসংখ্যা ৪৮ এবং পূর্ারের দ্বারপপ্ডিত কংশাই, গতিসংখ্যা ১,২০০ (৮৪-৮৮ 

পৃ শৃলঞপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ )। বস্তুত; এই শৃন্তপুরাণোন্ত ধর্প- 

৮... ঠাকুরের কাহিনীর মধ্যে যে বিকৃত বোদ্ধধর্স্মের অনেক কথ! প্রচ্ছ অবস্থায় লুকায়িত আছে, 

তাহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেজনাথ বনু প্রতি বহু পণ্ডিত বিস্তারিতভাবে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। 

বৌদ্ধপিগের একটি প্রধান কান্তি ইহাদের শঙ্ঘারাম। এই সঙ্ঘারামণ্ুলিতে বহুমুগের 

খরস্থাবলী সংগৃহীত থাকিত। ইহানের বায় নির্বাছিত হইবার জর রাঙ্গারাজড়ারা গ্রতিষন্ছিতা 

| করিয়া! বহু সম্পন্তি দান করিতেন । ইহাদের বাহাড়দ্বরের অবধি ছিল না। কারুখচিত 

বিশাল যঠমন্দিরের শোভায় ইহারা সমাগণের বিশাল প্রাসাদগুলিকে ছাড়াইয়া যাইত। 

বৌদধধর্ের অবনতির সময়ে ব্রাঙ্গগণ ইহাদের সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন ও স্ায়ের সারাংশ 

৮. আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। নালন্দা ও বিক্রমশিলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আখ্যাবক্ঠের 

বৌদ্ধ ধর্শের ঘোর অনিষ্ট হইলেও জ্ঞান ও শাস্তালোচনার পথ ব্বরুদ্ধ হুইয়া খায় 

নাই। হিন্দুধর্ম ইহাদের বল ও সমস্ত শক্তি নিজন্য করিয়া লইয়া গিয়া উঠিল। মহম্মদ 

ইবন্‌ বক্তিয়ার খিলঙ্গি শুনিতে পাইলেন, পাটনা একটা বড় রাজার রাজধানী ও তাহাদের 

একট! "জেন মহাপ্রতাপশালী দুর্গ আছে। বিক্রমশিলার বিহারকে মুসলমানেরা ছর্গ 

বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। চারিদিকে নিরীহ হিন্দু ও বৌদ্ধগণকে হত্যা করিতে করিতে 

রা বিজয়ী দল যখন বিক্রমশিলার উচ্চচূড় অষ্টালিকা ও শত সহজ শিক্ষার্থী ও 

অধ্যাপকের ক্ধ্বনি-গুপ্রিত বিহার দেখিলেন, তখন ইহাদের ধারণা হইল, এই দুর্গ জয় 

করিতে পারিলেই হিন্ুন্থানে সুসলমান-মভিযানের প্রধান বি দূর হইবে। মৃত্ডিতমস্তক, 

¢ কাবারবন্ত্রপরিহিত, ভিক্ষুগণকে ইহারা সেনাপতি মনে করিয়া অসি চালাইতে লাগিলেন। 

নিঃশব্দে বিনাবাধায় সুণ্ডের পর মুণ্ড কর্তিত হইয়া এই ছর্গ সেনাপতিশৃন্ত হইয়া পড়িল। 

গে বিপুল সম্পত্তি বহযুগ ধরিয়া সঙ্ঘারামে সঞ্চিত হইয়া আসিয়াছিল তাহা নু$ন করিয়া 








© 
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তাহাদের পবিত্র আশ্রম যে কেহ হানা দিবে, ইহার বিন্দুমাত ন্াশকাও তাহাদের ছিল না 
একজন রক্ষী বা সশস্ত্র পাহারাওয়ালাও এতবড় ্টালিকার মধ্যে ছিল ন!। বন্তিত্থারের মাথায় 
তখন খুন চড়িয়া গিয়াছে। শত শত ভিক্কুর মধ্যে যখন একজনও বাকী নাই, বিপুল 
ভান্ডার বখন সমস্তই লুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হঠাৎ শত শত সহশ্র সহজ পুথি তাহার চক্ষে 
পড়িল। "এগুলি কি?” কে বলিবে? সেগুলি ধাহাদের প্রাণের বন্ত ছিল, সাহার! ত 
মৃত্যুর রক্রশব্যায় চিরনিস্রিত । বক্তিয়ার বলিলেন, “বাহির হইতে হিন্দুলোক কাহাকেও 
ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাস! কর ‘এগুলি কি+?” ভাহার অধীন সেনারা এত বড় একটা 
যুদ্ধ জয় করিয়া বিঙ্গয়োমাসে বলিল, “হস্থুর, সহরে আর একটি হিন্দুও বাকী রাখি নাই 
কাহাকে ডাকিয়া আনিব ?" তখন তিনি সেই যুগ-বুগ-সঞ্চিত ধৰ্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
খনি বিশাল পুস্তকশালা পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। দেখিতে দেখিতে কত কবি, 
কত দাৰ্শনিক, কত নৈযান্িক, কত স্থপতি ও চিত্ৰকরের জীবনব্যাপী আরাধনার ফল হইতে 
মানবজাতি বঞ্চিত হুইল । বিক্রমশিলার মঠে মঠে, মন্দিরের গান বড় বড় ভিক্ষু ও আচার্য্য- 
গণের সুষ্ধি অদ্ধিত ছিল, সেগুলি মুহূর্তের মধ্যে ঘুমে পর্য্যবসিত হইল। এই ঘটনা ১১৯৮ খৃঃ 
অন্দে সংঘটিত হইয়াছিল। বক্তিয়ার খিলজ্দি পাটনার কেল্লা ফতে করিয়া গোফে চাড়া 
দিয়া আমাদিগের বাঙলার দিকে অঞ্সর হইলেন। 

হিন্দুসমান্দে বৌদ্ধগণের সঙ্ঘের মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ছিন্দুশক্তি কোনকাণেই 
কেঙ্গীতূত হইয়া! জাতীয় একা উচ্ছল করিয়া দেখায় নাই। বোদ্ধগণ শুধু কয়েক তিক্ষুর 
হপ্তে সঙ্ঘারামের চাবি দিত্া জনসাধারণকে উচ্চশিক্ষা হইতে কতকটা দুরে রাখিয়াছিলেন। 
এই মুসলমান-কৃত বিশ্বের সময়ে নখন এখান ভিক্ষু ও আগার্য্যগণ হুম তিব্বতের গিরিগুহায় 
খৰা নেপাল উপত্যকায় পলায়ন করিলেন, কিংবা মুসলমান আততায়ীর হস্ডে প্রাণ বিসরক্ধন 
দিলেন, যখন সঙ্ঘারামের বিপুল পাঠাগার দষ্ঠ হইয়া গেল, তখন বৌদ্ধ জন-সাধারণের 
আশ্রয় কপ যোগ্য ব্যক্তি কেহ রহিল না। তাহাদিগকে নিয়স্নিত করিবার কোন লোক 
ছিল না, এবং তাহাদের কাছে ধপ্মশান্জ বা কোন পুস্তক রহিল না। এইজন্ত কর্ণধারহীন 
নৌকার সায় তাহার! অতলে ডুবি গেল। তাহার! হয় ্রাঙ্গণদের পদধুলি লইয়া ছিন্দুসমাজের 
কোন একটা নীচ স্থানে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়া ক্বতার্থ হইল, নতুবা মুসলমান সমাজে মিলিয়া 
গেল। ব্রাহ্মণের এই দৃদ্দিনে তাহাদের উপর ষে অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার আভাস 
শুপুরাণের “নিরঞ্জনের উচ্মা” শীর্ষক অধ্যায়ে পাওয়া যার। হুগলী জেলার জাজপুর গ্রামে এই 
অত্যাচারের চূড়ান্ত হইয়াছিল--“দক্ষিণ! মাগিতে বায় (বাএ), যার (জার) ঘরে নাই পায়, 
সাপ (শাপ) দিয়া পোড়ায় কৰন” ব্রাহ্মণের বৈদিক বলির পরিচয় দিল, কিন্ত তাহারা 
বড়ই ছ্দন। তাহাদের শক্তি খুব বেসশী। দশ বিশ জন একত্র হইয়া তাহারা সধার্জীকে 
বিনাশ করিতে লাগিল। 

এই হুদ্ধিনে যে মুসলমানের! তাহাদের স্থবির, ভিক্ষু ও আচাখ্যদিপকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করিয়াছিল-_তাহাদের ধান তীর্্বকূপ সঙ্ঘারামগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাদিগকেই 


ভি 


বৌদ্ধ সঙ্জারাম ও ত্রাঙ্মণের টোল ৩৩৩ 


তাহারা মি বলিয়া গ্রহশ করিল; কারণ মুসলমানের! এইবার ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার 
আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান শক্ত ব্রাহ্মণগণ এবার জব্দ হইল_এই আনন্দে 
হজরত মহশ্মদকে তাহারা ধর্শ্মরাজের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিল, 


“বতেকে দেবতাগণ, সন্তে হৈয়া একমন, ক্যানন্দেতে পরিল ইঙ্ার । 

বরক্ষা হৈল মহম্মদ, বিষ্ণু হইল পরগন্বর, আদস্ফ (আদম) হৈল শূলপাণি। 

গণেশ হইল গাকজি, কান্তিক হুইল কান্দি, ফকির হইল বত মুনি। 

তে আপন ভেক (বেশ), নারদ হৈলা শেক, পুরন্দর হইল ষৃলানা। 

চন্্রহর্্য আদিদেৰ, পলাতক হৈরে সব, সন্তে মিলি বাদ্ছান বান্গন। 

আপনি চণ্ডিকাদেৰী, তেই হৈলা হায় (/2৬৭__হাবা = ভায়া) দেৰী, 
পন্মাবতী হৈল বিবি নূর । 

যতেক দেবতাগণে, হয়া সভে একমনে, প্রবেশ করিল জ্বাজপুর। 

দেউল দেছারা ভাঙ্গে, কাড়্য| কিড়্া খায় রঙ্গে, পাখড় পাখড় বোলে বোল। 

ধরিয়! ধের পায়, রামাঞি পত্ডিত গার--এ বড় বিষম গগুগোল। 

ee 'এইকূপে দ্বিজগণ, করে স্ৃি-সংহরণ, ই বড় হইল অবিচার।” 


এই অবিচার সহ্‌ করিতে না পারিয়া বঙ্গদেশের বোদ্ধগণ অনেক স্থানে ইসলাম খাছ গ্রহণ 
করিয়া সামাজিক-সাম্য ও 'অন্যবিধ স্থবিচার পাইয়া ব্রাহ্মণের স্ষ্টিসংহারী অত্যাচার হইতে ত্রাণ 
পাইল। পূর্কাবঙ্গই বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল--সেখানে দুসলমানের সংখ্য! মন 
কূপে বাড়িয়া গেল। আজ যে ভারতবর্ষে শতসহশ্র লোক মুসলমান, তাহা কি পশ্চিমাগত 
মুসলমান-দৌরাস্মযের ফল, না ব্রাহ্মণের হিতাহিত-কাাকা্র-ক্ানশূন্ত অত্যাচারের ফল? 
হে হিন্দু, তুমি ঘে ছিত্রমন্তার স্কায় নিজের মন্তক নিজে কাটিয়া এখন রক্রদর্শনে ভীত ও 
ক্ষতন্থানের যঙ্গণায় অস্থির হইয়াছ_হুমি তে! “স্বখাত সলিলে” ডুবিয়া মরিতেছ। একটু 
দয়! ও রুপার দৃষ্টিতে যেখানে স্বর্ণফলল ফলিত, সেখানে নির্শ্মমতার দ্বার! দন্বিয়া তুমি 
উর্কার দেশকে উর করিয়! তুলিয়াছ। আর কত দিন দেবতার ছয়ার স্বজাতির বিরুদ্ধে 
বন্ধ রাখিবে ? 

৯১৫০ সালে লিখিত বর্ধমান জেলার রাতুল গ্রামের ৭* বৎসর বদ্ধ শিক্ষণ পণ্ডিতের 

রক্ষিত, রামাই পণ্ডিতের ভনিতাযুক্ত একখানি পু খিতে যে সকল কথা! লিখিত হইয়াছে 





তাহাতে দেখা বারা যে ধর্ঠাকুরের বিহার নির্সিত হইসাহিল বলির! কদিভ হইয়াছে, 


তাহা পাটনার নিহারগুির বত পণ হিল। সিংহল-রালের বিহারের সঙ্গে বনুকার 
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করিতেছিল, তাহ! এই সকল বর্ণনায় স্পষ্ট দেখা বার । বন্থঠাকুরের নিকট প্রার্থনা এইরূপ 
“তোম্‌ বি সাহেব গোসাই, তোম বি জগন্রাথ। তোষ বি ধরম গোসাই, তোমবি চারিবেদ, 
তোম বি পীর পরগন্দর তোম বি ছৈয়দ”, “ত্রিশ রোজার বাত কহে মিলে ফরমান, "আস্থা 
হিন্দোলজি পশ্চাতে মুসলমান ।” "“জমিনা পর লোভে তেলাই উড়ষান বিরজ্জী। উঠে বৈঠে 
নমাজ্ করে তরু কান্সী” যেখানে আমরা “শ” বা “স” দিলাম সেখানে মুলে ‘ছ’ আছে; 
যথা সাহেব স্থানে ‘ছাহেব,” "শোভে” স্থানে “ছোবে”। এগুলি ঠিক রামাই পত্তিতের 
লেখা হইতে পারে না, কিন্তু বাঙ্গলা রচনার মাঝে মাঝে এইকূপ হিন্দী ও উর্দুর মিশ্রণ এই 
খ্রস্থের একটা কৌ্ছুকাবহ ব্যাপার । এই অংশটিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের এত কথা আছে 
এবং ধ্শ্বতাকুরের পূজার সঙ্গে সেপ্ডলি মিলাইয়া লইবার এরূপ প্রচেষ্টা দেখ! যায়_-যে আমার 
মনে হয় যে নাণ-সম্পরদার এক সময়ে মুসলমানদিগের সঙ্গে মুখোমুখী হুইয়া গাড়াইয়াছিলেন, 
এবং খুব সম্ভব ইহাদের অনেকে দুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। 'আমর! বঙ্গে পালরাজাদের 
সময় হইতে বৌদ্ধদের ক্রম-পরিণতির একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে দিতে চেষ্টা করিলাম। 
সং্ঘারামওডলি বিলোপের পর হিন্দু সমাজে জ্ঞানের চর্চা থামে নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি হিন্দুরা বোদ্ধধর্শবের গায় কোন মঠ বা মন্দিরে তাহাদের উচ্চশিক্ষা আবদ্ধ করিয়া 
রাখেন নাই। ব্রাহ্মণদের উচ্চশিক্ষা কতকটা কুলতাস্বিক। প্রত্যেক পত্ডিতের বাড়ীই 
ছোটখাট সঙ্ছারামের মত। তাহারা পুরষানকরমে সমস্ত 'অধীত বিদ্ধা নিজ্জ নিজ হাতের 
নকল করা পু দিতে সঞ্চার করিয়া রাখিয়া! ণাকেন। একটি বড় সঙ্ঘারাম নষ্ট হইলে যেরূপ 
বৌদ্ধ জগতের অপুরণীর ক্ষতি হয়, হিন্দুদের শাস্তের তেমন কোন নিদ্দিষ্ট গর্থশাল! নাই। 
এক এক গ্রামে প্রত্যেক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বহু পুস্তক রক্ষিত থাকে। হয়ত ৭৮ 
পুরুষ যাবৎ সেই সকল গ্রন্থ ও টি্ননী একই বাড়ীতে একই পরিবারের লোক কর্তৃক লিখিত 
হইত । পরবর্তী বংশধর পিতা.পিতামহের গুলি নিজ্গ বাড়ীতে পান, তাছা ছাড়া বর্তমান 
সময়ের তাল বহি তিনি নিজ্দে নকল করিয়া বাখেন। বড় বড় টোলের পণ্ডিতের! নিজেই 
পুস্তক বা! টনী প্রণ্ন করেন এবং ছাত্রদের দ্বারা তাহাই নকল করাইয়া লন। প্রত্যেক 
টোলই একটি ছোটখাট বিহার । নালন্দা ও বিক্রমশিলার অভাবে সমস্ত বৌদ্ধ জাতের চক্ষু 
খধার হইয়া গেল। কিন্ত মুসলমানদের ক্ত্যাচার, জলগাবন, অগ্নিদাহ, বা, কীটের ও 


শত শত, সহ সহঙরএষ্রাঙছি ত্রা্ণকর গৃহে গৃহে বিরাজমান । ত্রাঙ্গণের টোলের মত. 
জানলা ও প্রচারের একপ গণতাগ্রিক পদ্থা অন্য কোন দেশে এত বহুল পরিমাণে আছে 
কি না জানি না। পাশ্চাত্য স্যতা এই দরিত্র দেশের উপযোগী উচ্চশিক্ষার সহজ পদ্থা 
ছাড়িয়া দিয়া বড় বড় রাজপ্রাসাদে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে__ফলে উচ্চশিক্ষা এদেশে আর 
নাই, শাছে বাহাড়মর ও ব্যয়বাহল্য। = 











পালরাজতে ধশ্মশান্ত, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য 
জৈন ও বৌদ্ধশান্্র 


*ষছুপতেঃ ক গতা মণুরাপুরী ।"_-ক্ূপগোস্বামী। 


পালরাঙ্গতে বৌদ্ধ তাস্িক দর্শন ও ন্যায়ের বিশেষ উন্নতি হুইয়াছিল। জৈনগণও 
নেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধো কয়েকজন গ্রস্থকারের নাম করা যাইতেছে । উহাদের 
প্রভাব বঙ্গদেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হুইয়াছে। 

মগধের সন্নিহিত গোরবর! নামক পল্লীতে বস্হৃতি নামক এক ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন, 
তাহার স্ত্রীর নাম ছিল পৃথ্বী দেবী। ইহাদের পূত্র ইন্রহৃতি (উপাধি গৌতম ) হৈন তীৰ্থন্ধর 
মহাৰীরের শিষ্য ছিলেন, ইনিই জৈনশাস্বসংগ্রহের প্রথম ও সর্কামান্ত পরিচালক ছিলেন। ইনি 
৬০৭ খৃঃ পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে ৫১৫ খৃঃ পূর্ত পরলোকগমন করেন। 
স্থতরাং এই মগধবাসী দৈন পণ্ডিত পালরাজত্বের বহপূর্ষে জৈনশান্্গুলির ভিত্তি গড়িয়া 
যান। এই সময়ে স্তায়শাক্্র অর্ধমাগধী ভাষায় লিখিত হইত। ইন্ৰতূতির পরে বহু জৈন 
নৈয়ারিক স্তায়ের আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিক্রমাদিত্যের গুরু সিদ্ধসেন দিবাকর 
সর্বপ্রথম স্তায়শান্্রকে প্রাধান্ত প্রদ্দান করেন। বিক্রযাদিত্যের সভার নবরদ্ধের অন্ততম 
ক্ষপণক ও দৈন সিদ্ধসেন একই বাক্তি বলিয়া কেহ কেহ যনে করেন। কথিত আছে এই 
জৈন সন্্যাসীর একটা! ক্ষমতা! জন্মিয়াছিল বে, ইহার দৃষ্টিমাত্র শিবলিঙ্গ ফাটিয়া যাইত। 
বাঙ্গালার অভিরাম স্থামীরও খঁক্প একটা ক্ষমতা হইয়াছিল বলিয়া! জনশ্রুতি আছে। ইহাদের 
বহুপরে মগধবাসী দিগদ্রসংপদায়তুক্ত বিছ্ধান্দ "নাপ্রমীযাংসালদ্কতি” অথবা অষ্টসাহতী 
নামক ভাবের গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। 
ইহার অপর নাম পাত্রকেশরী স্থামী। ইনি সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, অদ্বৈত, মীমাংসক, 
ভিঙ্গান, ধ্ম্বকী্ি, প্রচ্চাকর, শবর স্বামী, ভর্ৃহরি প্রভৃতি বহু হি, বৌদ্ধ 








৩৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


খুন করিয়া তিনি নিজের যত স্থাপন করি্াছিলেন। জিনসেন ভাহার আদি পুরাণে 
(৮৩৮ খৃঃ) বিজ্ান্দের উল্লেখ করিঝাছেন। গুজরাট, কাশ্মীর ও উদ্ছ্িনীতেই বহ জৈন 
নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করেন, অপর অনেকের নাম পাওয়া যাইতেছে, ধাহাদের বাসস্থানের 
নির্ণয় হয় নাই। পুরাকাল হইতে খৃষ্টীয় যোড়শশতান্ধী পথ্য অনেক জৈনন্তানের গ্রন্থ 
পাওয়া যাইতেছে । নদীরার ও তহপূর্কে মিখিলা হিন্দুদের বর্তমান স্তারশান্তের আবির্তাবে 
তাহাদের প্রচেষ্টা বার্থ হইয়! গিয়াছে । বঙ্গদেশে নৈনপ্রভাবের এত নিদর্শন পাওয়া 
যাইতেছে বে তাহাতে মনে হস্ত এক সময়ে লৈনশান্্র এতন্দেশে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে 
অধীত হই। বৌদ্ধপ্রভাবের মত হৈনপ্রভাৰও কির্ূপে 'গ্গদুক্ত কপিখবৎ* এদেশ হইতে 
তিরোহিত হইল, তাহার কারণ হাতড়াইয়া পাওয়া যাত না। 

কেন যে হিন্দুরা ঘোর জৈনবিদ্বেধী হইয়া এদেশে “হন্তিন! পিড্যমানোংপি ন গচ্ছেৎ 
ৈনমন্দিরম্” প্রভৃতি প্রবাদের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের একটা জটিল সমহ্চা। 
অথচ বঙ্গদেশের যেখানে সেখানে তীখস্করদের বিশাল প্রস্তরমূষ্ি আবিদ্ৃত হইয়া এদেশে যে 
পুর্বে জৈনধৰ্ম্ব প্ৰবল ছিল তাহা অকাট্যভাবে প্রষাণ করিতেছে। 


পালিতে বৌদ্ধদিগের যে সকল ক্কারের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "মিলিন্দপঞ্ছোশ 


বিশেষ বিখ্যাত । ইহা ১+* খুঃ অন্ধের সপ্গিহিত কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক- 
খানি চীনদেশে “নাগসেন- 





রর 


নাগলেন (প্রন তিক দির হইতে ) জ্যোতিষ, যাছবিষ্া ও ত 










পালরাজতে বর্শান্তর, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য, জৈন ও বৌদ্ধশান্র ৩৩৭ 


সমস্ত ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিল না। তাহার এশবধ্য ও সৈল্তপংখ্যার অবধি 
ছিল না। তিনি নাস্তিক, দ্বিধাসম্পন্, তর্কপরায়ণ ও অবিশ্বাসী 
ব্যক্িগণের সঙ্গে আলোচন! করিতে ভালবাসিতেন। নাগ- 
স্লেন্সেন্র সহিত তাহার তর্কের প্রথমট। এইরূপে আরম্ভ 
হইয়াছিল: 

“রাজ্গা--মহোদয় ! বআপনি কি আমার সঙ্গে পুনর্কার 
আলোচনা করিবেন ? 

নাগসেন--যদ্ধি মহারাজ পণ্ডিতের মত আলোচনা করেন, 
তবে করিব। কিন্তু যদি রাজকীয়ভাবে আলোচনা করিতে চান, 
তবে আমি সন্মত নহি। 

রাঙ্জা_পণ্ডিতের! কি ভাবে আলোচনা করেন? 

নাগসেন--যখন পণ্ডিতের! তর্ক করেন, তখন তাহারা কোন কোন বিষয় ছাড়িয়া 
দিয়া নূতন বিষয় আরম্ভ করেন। বদি কোন বিষয় ভুল প্রমাণিত হয় তখনই তাহা সংশোধন 
করেন এবং সে বিষয়ে আর তর্ক চালান না। ঠাহার! পরল্পর তুল স্বীকার করেন, 
তাহাদের মতগুলির গুণাগুণের তারতম্য লইয়া বিচার হয়, কিন্তু তাহাতে কেহ ক্রোধ প্রকাশ 
করেন না। মহারাজ, পঙ্ডিতদিগের আলোচনা এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া! থাকে । 

রাজা-_রাজকীয়ভাবে আলোচনার কথা যে বলিলেন, তাহ! কিরূপ হইয়া! থাকে ? 

নাগসেন-_সহারাঙ্গ, যদি কোন রাজ! তর্কে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি বাহ! বলেন তাহার 
প্রতিবাদ হইলে তিনি চাটগা যান এবং প্রতিবাদীকে দণ্ড দিতে হুকুষ করেন। মহারাজ, 
আলোচনার রাজকীয় ভাব এইরূপ । 

রাজা--ভাল, পনি পণ্ডিতের মতই তর্ক করিতে আরম্ভ করুন, তুলিয়া যান যে 
"সামি রাজা। পূজনীয় মহাশয়! আপনি তর্কের সময়ে কোন দ্বিধা বোধ করিবেন না। 
মনে করিবেন, যেন ভ্রাতার সঙ্গে অথবা কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কিংবা শিষ্ের সঙ্গে 
আলোচনা করিতেছেন; এমন কি, যনে করিবেন যেন আপনার তভৃত্যের সঙ্গে আলোচনা 
করিতেছেন ।” 

ভারতীয় শাস্তু ভারতের বাহিরেও যে কিরূপ আগ্রহ ও কিরূপ ভক্তির সহিত অধীত 
_হইতেছিল, এতন্দার! ইহাই বুঝা বায়। 

রাজ! কনিক্ষের সময হইতে বৌদ্ধগণের মধ্যে ছুই দল দেখা দিল: 
ক মহাযান ভারত হইতে মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, কোরির! প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইল 
এবং হীনযান সিংহল, নধদেশ ও শ্রমে বিস্তৃতি লাভ করিল। হীনষান ঠিক বুদ্ধদেবের 
কথা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিবেন না, ইহাই তাহাদের মত। ধর্পদ গ্রন্থ যাহাতে 

মর খের বানী লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং অপরাপর বহু পালিগ্রস্থ যাহাতে বুদ্ধের 
নয, তাহাই তাহাদের গ্রহ মহাযান সমগরদায়ের 
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(লোকের! বলেন, সত্য কখনও বুদ্ধের মতের বিরোধী হইতে পারে না, আমরা যেখানে 
যে সত্য,পাইব তাহাই গ্রহণ করিব । 

বঙ্গদেশের বৌন্ধ-নৈযান্িকদের মধ্যে চন্্রগোমিনই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । ইনি রাজসাহী 
জেলার ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি অল্প বরসেই সাহ্িতা, ব্যাকরণ, স্কা ও কলাশাস্তে 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। স্থপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত “সামাহাদুষণ 
দিক্-প্রকাশিকা* নামক পুস্তক-রচ্রিত। অশোক-ন্দাচাথা কর্তৃক 
ভিনি বোদ্ধধৰ্্মে দীক্ষিত হন। বরেঙ্্র-রান্গকন্তা তারার সঙ্গে ইহার বিবাহের প্রস্তাব 
হইয়াছিল, কিন্তু ও করলার নাম এ তাহার উপান্ত দেবতার নাম এক হওয়াতে তিনি 
বিবাহে সন্মত হুন নাই; এই জন্ত বরেন্্াধিপতি তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন। ইনি 
নির্বাসিত হইয়া বরিশালের একটি দ্বীপে বাস করিঝাছিলেন। এই দ্বীপ এখন তাহার 
নামাস্থসারে চক্রস্বীপ নামে খ্যাত হুইয়াছে। চক্রস্বীপ হইতে ইনি সিংহলে গমন করেন। 
ইনি পাণিনির পাতঞ্জলভাঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া! ব্যাকরণের একখানি টাক! প্রণয়ন করেন। 
এই. সমঞ্জে ইনি নালন্দা বিহারে আপিন! আচার্য চন্রকীঘ্থির সৌহার্দ্য লাভ করেন। 
ইনি শান্থমানিক অষ্টম শতাব্দীর পূর্বাভাগে বিস্ধমান ছিলেন । ইহার স্যায়পথন্ধে সর্ধপ্রধান 
পুস্তকের নাম "ভতায়ালোকপিদ্ধি।” 

শাস্তরক্ষিতের কথ। পূর্বেই লিখিত হইয়াছ্ছে। ইনিও বাঙ্গালী ছিলেন। ৭*৫ 
খৃষ্টান্দ হইতে ৭৬৫ পৃঃ পরাস্ত ইনি বৰ্তমান ছিলেন। নালন্দার ন্মধ্যাপকগণের মধ্যে ইহার 
মান ও প্রতিষ্ঠা খুব বেশী ছিল। তিব্বতরানগ স্বীয্নোন দিউন্ডানের ক্হ্বানে ইনি তিববতে 
যাইয়া! তের বৎসর ছিলেন। এদস্তপুর বিহারের আদর্শে রাজা 
ইহার শরামরশন্ুসারে গে সমইএ-বিহার ৭৪৯ খৃঃ অব্দে নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। ইনি বন্ধ গর্থ রচনা! করেন এবং তিববতে ইহার কীর্তি অক্ষয় হইয়! আছে। 
ইহার প্রধান গ্রন্থ “তন্বসংগ্রহকারিকা' একত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত । বথা-(১) স্বভাবপরীক্ষা, 
(২) ইন্জরিরপরীক্ষা। (৩) উত্তরপরীক্ষা, (৪) জগংহ্যভাববাদপরীক্ষা, (৫) শবব্দষপরীক্ষণ, 
(৬) পুকুষপরীক্ষা (৭) মীষাংসাকনিত ন্ান্মপরীক্ষা, (৮) কশিলপরিকমিত আত্মপরীক্ষা, 
(৯) দিগশ্বরপরিকল্লিত আব্মপরীক্ষা, (১+) উপনিষদ্পরিকল্সিত আত্মপরীক্ষা, (৯১) বাৎসীপুত্র- 
কদিত আত্মপরীক্ষা, (১২) কর্স্মকলসঘন্ধপরীক্ষা, (১৩) সমবারণন্দার্থপরীক্ষা, (১৪) গুণ- 
শৰ্দার্থপরীক্ষা, (১৪) কর্স্মশব্বার্থপরীক্ষা, (১৬) সামাক্রশব্বার্থপরীক্ষা, (১৭) প্রমাণাস্তরপরীক্ষা, 
(১৮) আাহাধ্যপরীক্ষা, (১৯) শ্রতিপরীক্ষ, (২+) অনেহ্িয়াতীতার্থর্সন পুরুষপরীক্ষ! ইত্যাদি। 
এই তালিকা হইতে দেখ। যাইবে তিনি হিন্দু ও জৈনশাদন্ব এবং উপনিষদ্‌ প্ৰনৃতি সমস্ত 
ধৰ্মমগরন্থের মত আলোচন! ও খণ্ডন করির! বৌদ্ধ মত ( আস্থা নাই ) প্রমান করিয়াছিলেন। 

কমলশীলও একজন বাঙ্গালী ছিলেন, ইনি শাস্তরক্ষিতের শিল্ক। কতক সময়ের 
আন্ত ইনি নালন্দায় তত্্বশাত্তের অধ্যাপক ছিলেন। ইনিও তিব্বততরাজের আহবানে তথায় 
গিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীন পঞ্জিত মহাবানী হোসাং পদ্মসন্ভব ও শাস্তরক্ষিতের মত খণ্ডন 


চশ্রগোিন। 


শান্ত, ১০৫-৭৬৫ খু 





পালরাজন্ে ধর্শ্মশাস্তর, পাণ্ডিত্য, শিল্প ও কথাসাহিত্য, জৈন ও বৌদ্ধশান্র ৩৩৯ 


করিতে প্রশ্নাস পাইয়াছিলেন। কিন্ত কমলনীল তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া! স্বীর গুরুর 
শীরব রক্ষা করিরাছিলেন। 

প্রভাকরগপ্তও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের সনক রাজার সময়ে 
(৯৮০ খৃঃ ) বিক্ৰমশিলার পূর্কাদ্বারের দ্বারপ্তিত ছিলেন। ইহার স্তায়সবন্ধে বহু গ্রহ বিগ্যমান, 
তন্মধ্যে “প্রমাণ-বার্চিকালক্কার" ও *মহাবলন্তনিশ্চয়” প্রসিদ্ধ । 

প্রসিদ্ধ দিতারি (দীশঙ্করের গুরু) পাল-রাজ্দার অধীন সামস্ত-রাজ সনাতনের 
সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালী ও বরেক্বাসী ছিলেন। স্তারসঘন্ধে ইহার 
নেক গ্রন্থ সুপরিচিত, তন্মধ্যে “হেতুবাদোপদেশ,” “ধর্ম্মাধর্ম্-বিনিশ্চয” প্রভৃতি প্রধান । 

জ্ঞানী (৯৮৩ খুঃ) গৌড়বাসী হইলেও দীৰ্ঘকাল কান্দীরে বাস করেন। ইনি 
প্রথমতঃ শবক-সংপরদায়তুক ছিলেন; স্বদেশে ফিরিদা জ্ঞানী বিক্রমশিলার ঘারপণ্ডিত 
হইয়াছিলেন। কথিত আছে-দীপন্ধর তাহার প্রথম জীবনে ইহার 
নিকট অনেক বিবয়ে গ্রনী ছিলেন। অপরাপর নানা গ্রন্থের মধ্যে 
ইহার “প্রমাণ-বিনিশ্চ-টাক।” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি শ্রাবকের দল ছাড়িয়া শেষে 
মহাবান-সংপ্রদায় আশ্রর করিয্নাছিলেন। ইহার “কার্যকারণ-ভাবসিদ্ধি* গ্রন্থখানিও বিশেষ 
প্রশংসিত। 

রত্বাকর শান্তি (৯৮৩ খৃঃ ) ওস্তপুরের শ্রাবক-সম্প্রদাযুত্ত ছিলেন। ৯৮৩ খৃঃ অন 
বিক্রমশিলার দ্বারপত্ডিতগণের তালিকায় ইহার নাম আছে; ইনি দ্দিতারি ও রপ্বকীযি প্রহৃতি 
আচাধ্যগণের শিল্য ছিলেন। ইনি তীর্থকদলের প্রতিবাদ নিরাশ 
করিয়া বিশেষ খ্যাতি অৰ্জ্জন করেন। অনেকদিন ইনি সিংহলে 
বাস করিয়াছিলেন। ইহার প্রধান পুস্তকের নাম “বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধি "| 

বে সকল নৈ্বায়িকের নাম দেওয়া হইল, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন। 
শরজঞ্জ দাস মহাশয়ের গরদথগুলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিত ধাছার! চীন-জাপানে গিয়াছিলেন ষাহাদের 
উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের শত শত নৈয়ারিক প্ডিতের নাম ও গ্রন্থাবলী পাওয়া যাইতেছে । 
বৌদ্ধ পত্তিতের অনেক পুস্তকই ভারতবর্ষে নাই। চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম ও নেপাল 
হইতে তাহার! আবিষ্কৃত হুইতেছে। প্রারশঃ সূল সংস্কৃতে লিখিত গ্রন্থ খুজিয়া পাওয়া 
যাইতেছে ন!। চীন বা তিব্বতীয় ভাষার অশ্ুবাদ হইতে আমরা তাহাদের বিষয় জানিতে 
পারি। এই সমস্ত বৌদ্ধ রার পাঠ করিলে আমরা আমাদের দেশের অদ্বিতীয় অন্ততম গৌরব 
নবাপ্ায়ের বঅগ্ধুর ও বিকাশের হুর্গম প্থ| আবিষ্কার করিতে পারি। হায়! ভারতীয় 

পত্তিতগণ! তোমাদের ধর্শ্ম-কলহ কি নিদাফপ| তোমাদের 

ইতিঘদ উদ্ধারে উদা- অতুলনীয় কীর্িগুলি দেশবাসীর! উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, 

4 কিন্ধ অপর আতর তাহাই অভি বে কুড়াইয়া সাথি 


জানজ। 


বকর পাখি। 
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যাওয়া দরকার। সেগুলির যাহা অবশিষ্ট আছে, হযরত এখনও তাহার কতক কতক বহু 
তপস্তার দ্বারা কুড়াইরা আনিতে পারা! যায। কিন্তু এই ছুগম পশ্থায় পথিক কে হইবেন? 
এখানে উপাধি, স্বর্ণপদক ও উচ্চপন্দের আশা নাই। পুরাকালে কৌবেরবাস বৌদ্ধ ভিক্ষুর! 
যেরূপভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেশ-বিদেশে গিস্বাছিলেন, বিলাতে এক প্রাচীন যুগে এরেস্মাস 
প্রভৃতি জ্ঞানিবৃন্দ বেরূপ করিয়াছিলেন, সেইক্ূপ স্বদেশের কল্যাণকামী, পাঁধিব যশ, অর্থ 
প্রভৃতির প্রতি উদ্ধাসীন কতিপয় দেশ-সেবকের প্রক্মোজন | বিলাতে যাইয়া নরম্যান-বিজয় 
ও ক্রমণ্রেলের শাসন, এমন কি কুসেডের বৃত্তান্ত পড়িয়া গবেষণার ভক্ত ছাত্রগণ উন্মুখ হইয়া 
ছাটতেছেন, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও পদগোৌরব আছে। এখানে কিছুই নাই। কিছু না লইয়া, 
ভিক্ষার ঝুলি কাধে করিয়া জীবন বিনাপণে সমপিপূর্ধক ধাহার! খাঁটিবেন, সেইরূপ খাটিবার 
কয়েকটি লোক চাই। ইলোরা, অজস্তা, হত্ডিওসড, খেন্ুরাহ, শ্যাম, বরোবদর, প্রশ্নমূ হইতে 
নিরবধি আমাদের দেশলক্ষমীর নিম আসিতেছে, আমরা বদির হইয়া আছি-তাই মাতৃ-আজ্ঞা 
শুনিতে পাইতেছি না। 


দ্বিতীক্স পন্রিচেছদ 
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[নৌধ্যদিগের সময় হইতে বিদ্ধা ও জ্ঞানের কদর আমর! বৃহৎ, বাঙ্গলার সর্ধদ্ত দেখিতে 
পাই । সেই সময হইতে হুবীগণ রান্দোর কাগ্ডারী ও রাজার পূজ্য হইয়াছিলেন। সে সন্মান 
কা বড়, যাহা প্রদর্শনের জন্ক পৰৃধল” উপাধিতে যেন রুতার্থ হই! চন্তরগুপ্র কৌটিলোর, 
আজ্ঞাবহ তৃতোর সকায় তাহার সেবা করিতেন! এই বিদ্যা ও জ্ঞানের আদর করিয়া কৌটিলা- 
তাহার সমস্ত বড়ময্র, গুপ্রহত্যা, বিষপ্রযোগ প্রতি রাষট্রনৈতিক নির্প্ম উপায় 'অবলঘন 
সত্বেও নুলতঃ রাক্ষস মন্ত্রীর সৌহার্দ্য ও সহকারিতা-প্রার্থী ছিলেন। ুনীর আদর দেখাইবার 
সন্ত পালরালগণের মধ্যে একজন মহিমাৰিত সমতা অমলধবল মহার্থ আসনে স্বীয় মযীকে 
বাইর সশঙষচিতে সের সহিত স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, এবং অপর এক 
রানা, খাহার দুর শক্তিবলে চারিদিকের নৃপতিরা গরুড় পক্ষীর হার তাহার রাজসভার 
উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্ব তাহার মন্তরিবরের কুটিরের এক কোণে পরামর্শের জনতা 
অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া ভাহাকে একটা সংবা দিতেও সাহসী হইতেন না। প্রকৃত একজন : 
পুনীর আদর দেখাইবার জক্র তিব্বতরান্দ অসংখ্য স্বর্ণ বার করিয়া স্বীয় রাজসভার প্রধান 
ব্যজিদিগকে কত কত হন্সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই বাঙ্গালী পণ্ডিতের 
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দৰ্শনকামী হইয়া শেষে লিঙ্গ প্রাণ পথ্য্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন! এই ব্যাপারে াহার প্রিয় 
সভাসদেরও অনেকে মৃত্যুদুখে পতিত হইলেন, এবং নেপালের রাজ! ও তাঁহার রাজ্জী 
মহাসমারোহে সেই পণ্ডিতকে বরণ করি লইহা_-াহাদের একমাত্র পুত্র যুবরাজকে তাহার 
পায়ে ফেলি দিয়। তাহার শিস্যত্বে দীক্ষিত করাইন্বাছিলেন। প্রক্কত ওসীর প্রতি শ্রদ্ধা, বিগ্া 
ও জ্ঞানের আদর এই দেশে বৌদ্ধমুগের পরেও বছদিন পশ্যন্ত অক্কু ছিল। শুধু ইতিহাসে 
নহে, এই নবীগণের যে চিত্র আমরা কাব্য-নাটকাদিতে পাই-_তাহা সর্কেোতোভাবে 
সেই অপুর্ব সমাদরের যোগ্য । চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা দেখিয়া গ্রীকদুত বিস্ময়ে অভিতৃত 
হইয়াছিলেন। পারন্তের রাজার রাজপ্রাসাদ কারুকার্য ও পশ্বধোর জন্ত বিখ্যাত ছিল, 
কিন চন্রগু্ের রাজপ্রাসাদ এবং ষ্ঠাহার সভার সৌন্দর্য্য ও শোভা পারস্করাঙ্গের রাজধানীর 
গৌরবকে হার মানাইয়াছিল। সেই রাজাধিরাজ প্রসিদ্ধ নন্দবংশের উচ্ছেদকারী মহারাজ 
চন্রগুধ যে মন্ত্রীর আজ্ঞাবহ তৃত্যন্বরূপ ছিলেন সেই মন্ত্রীর গৃহের বণন। আপনারা মত্রারাক্ষস 
নাটকে পাঠ ককুন। গোমর়লি্র ক্ষু্র খড়োঘরে, অতি সামান্ত আসবাবযুক্ত পর্ণকুটারে বাস 
করিয়া চাণক্য আধ্যাবন্তের সমস্ত রাষ্ট্রনীতির কাওারী হুইযাছিলেন, তাহার তিলযাত্র ভোগের 
ইচ্ছা ছিল না। বড় বড় মুদধবিগহ, বড়যস্ৰ ও রাজনৈতিক ব্যাপার ধাহার ইঙ্দিতমাত্রে 
সম্পাদিত হইত, তিনি গমাহারী, কুটিরবাসী বিশুদ্ধপ্রক্ৃতি তরাক্ষণের আদর্শ; যখন রাক্ষস 
মন্ত্রীর পরাভব হইল, তখন তিনি তাহাকে স্বীয় পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজে ব্রাহ্মণোচিত 
এরা অবলন্বন করিলেন। আমরা একখানি নাটক মাত্র অবলব্বন পূর্বক এই সকল 
খুঁতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুই নাই। ত্ৰান্ধণ ও পত্ডিতগণের এই যে আদর্শ ভাহ! তো 
পরবন্তী কালের সমস্ত তাম্শাসন ও শৈললেখারই প্রমাণিত হুইতেছে। ওঁতিহাসিক ঘটনার 
খুটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে মনোযোগ দেওয়ার কারণ নাই। কিন্তু কি কাবা, কি 
নাটক, কি তাম্রশাসন ও শিলালেখ এ সমস্তের মধ্যে যদি আমর! একট! আদর্শই দেখিতে 
পাই, তবে তাহাই জাতীর ইতিহাসের মূল কথ! বলিয়া! স্বীকার করিতে বাধা হইব । 
পরবর্তী সেন-রাজস্ব-কালে এমন কি দুসলমানাধিকারেও আমাদের এই আদর্শ উদ্দল 
ছিল, জ্ঞানের পথে আমাদের মাথা কাহারও নিকট হেট করিতে হয় নাই। আমরা ‘জগদৃগুর' 
উপাধি লইয়া! সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক বলিয়া আপনাদিগকে ছোষণ! করিতাম ! আমাদের 
সেই মহিমান্বিত পদের বিচ্যুতি যেদিন ঘটয়াছে সেই ছিন হিমালয় বিন্ধ্যপর্কতের মত 
নতশির এবং ত্রিলোকপাবনী গঞ্গ! একটা খাদে পরিণত হইয়াছে। 
মগধের লোকের! ক্রমাগত পূর্বদুখী হইয়া বাঙ্গলা্ আলিয়া! বাস করিতে লাগিলেন, 
খাস বিহারে মগধের যতটা চিহ্ন আছে বাদলাদেশে তাহ! তদপেক্ষা অনেক বেশী। বিহার 
_খুড়িয়া নালন্দা, ওদস্তপুর ও বিক্রমশিলার প্রস্তরখও, দেববিগ্রহ ও শিলালেখ বাহির 
হইতে পারে, কিন্তু বাঙলার বাষ্মণের কুটির সুজ মাগনী প্রতিভার আত্রস্থান হইয়াছিল। 
“নানাভাবে বদ মাগী সভ্যতা, বিক্ণুচক্রচ্ছিত্র সতীদেহের স্তায় বহুদেশে ছড়াইয়া 
_ পডিযাছিল। ডি বাগলাদেশ হইল সেই তীর্থ, ৰে তীর্ঘে মাগবী মহাদেৰীর সতত 
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পড়িযাছিল। সম শতাব্দীতে বেহার হইতে বহু সৈক্ত-সামন্ত ও আত্মীর-সহচরপরিব্ৃত হইয়া 
রাজা শশাঙ্ক বাঙ্গলাদেশে আসিয়া সুশিদাবাদের নিকট কাণসোনার উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
অযোদশ শতাব্দীতে তিকারত মাগধদেব আসিয়া তরীয বিপুল সৈন্ত ও বহু আস্মীয়-স্বগণসহ 
রাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মগধের লোকেরা উপধ্যুপরি শক্রর আক্রমণে, 
অবশেষে মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া বঙ্গদেশে আলিয়া বাস করিয়াছিলেন। 
ভাহাদের কতক তিব্বত ও নেপাল প্রস্থৃতি স্থানে গিরাছিলেন ; কতক চট্টগ্রাম প্রন্থতি 
অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন। ইহা ছাড়া রাড়ে ও বঙ্গে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ পথাস্ত তথায় হিন্দু-রাঙ্ত্ব ছিল) বহুসংখ্যক ষগধবানী আশ্রয় লইয়াছিলেন। সপ্রদশ 
শতাব্দীতে বদ্ধমানে বৌদ্ধগণের বিপুল প্রভাব ছিল। ওঁ শতাব্দীতে সহস্র সহজ শিষোর 
সহিত রামানন্দ ঘোষ ভারতবর্ধে পুনরার্ বৌন্ধ-সাম্াজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 
তখন পুরীর মন্দির মুসলমানগণকর্তৃক বহভাবে লাছিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবেরা তাহা 
দখল করিয়াছিলেন। রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুরীর 
মন্দির উদ্ধার করিতে কতসংকম্ হন। তিনি পরিষ্কারভাবে প্রচার করেন যে, পুরীর 
মন্দির বৌদ্ধগণের নিজস্ব, ইহাতে আর কাহারও অধিকার নাই। তিনি একখানি 
রামায়ণ রচনা! করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে তিনি এই রাজ্য হইতে মুললমান- 
দিগকে দুর করিয়!-- বৈষ্ণবগণের হস্ত হইতে পুরী কাড়ি লইয়া পুরীর মন্দিরাধিপতি বুদ্ধ 
বিগ্রহকে একচ্ছত্র রাজ! করিবেন। এই সংক করিয্া তিনি পুস্তক লিখিয়াছিলন যে, যখন 
এদেশে পুনরায় বৌদ্ধরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তিনি পুরীর মন্দিরের পাদপীঠে বলিয়া 
তত্রুত রামায়ণখানি পাঠ করিবেন। বুদ্ধদেবের সপ্তদশ শতান্দীর এই অস্কৃত অবতারের 
বিষয় যে রামায়ণে লিখিত আছে সেই পুস্তকখানির নাম রামলীল|। ইহার সন্ধে অপরাপর 
কথ! পরে লিখিব। অ্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্কাভাগে নারায়ণদেৰ মগধ হইতে আসিয়া খৈষনসিংহে 
উপনিৰিষ্ট হন। সম্ভবতঃ ষনসাম্গলের উপাখ্যান-ভাগ তিনি বেহার অঞ্চল হইতে 
'শানিহাছিলেন। চাদ সদাগরের স্ত্রী সনকা বেহারী প্লাক! ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 
নারায়ণদে যে মগধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা! শীট ন্ধগৃত মগধ গ্রাম, কিন্তু এই 
শহুদান সত্য নহে। এই ভাবে পতনোন্থুখ মাগবী-মহিমা বাঙ্গলায় বসিয়া আশ্রয় লইল, 
তাহার ফলাফল পরে লিপিবদ্ধ হইবে । 

এই দেশে বিচ্ধার যে সঙ্গান হইয়াছিল, _তাহা মগের ইতিহাসকেই স্মরণ কথাই 


দেয়ে। হিল বৌনবরাজগণ প্ডিদিগকে বেরূপ অজন দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা 


নাই । পালরাজগণের পরেও এই দানের শ্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। শত শত তামপাসন 
এবং অনন্ত দলিলপত্র নষ্ট হইয়াছে, কিন্ত সেই সহাস্থভব রাজাদের দাননীলতার পুণে যে 
কয়েকখানি আমর! শাই্লাছি, তাহা হইতেই এই দানের পরিমাশ কতকটা বুঝা 
যাইবে । ৃষটাসতস্থলে তামশাসনের বাংস্যগোজীয উদত্ধকর দেবকে বিজয় সেনের দান, 
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োলবর্র্দেবের দান, বাংস্তগোত্রীর হলাম্ধ দেববস্াকে বিশ্বরূপ সেনের দান, উপাধ্যায় 
ব্যাসদেৰ শশ্মাকে লক্ষণ সেনের দান প্রভৃতি করেকটি মাত্র দানের উল্লেখ করিলাম। 
এই দানের পরিমাণ যে কত বেন ছিল, তাহা দেখাইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। 
তৎকালে যে কোন উপলক্ষ হইলেই রাজারা প্ডিত-বিদা করিয়! উৎসাহ দিতেন। 
এখনকার রাজারা বেমন বিলাত বাইর! খেরালে লক্ষ লক্ষ টাক! বায় করি নিঃস্ব হুইয়া 
ঘরে ফিরিয়া আসেন, গৃহে আসিয়া দেখেন রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় বড় বড় ঘাস 
জন্মিমাছে, মালীর অভাবে তাহ! কাটা হয় নাই রাজপ্রাসাদে তাহার শুইবার ঘরের ছাদে 
ফুটা হইয়াছে, মিশ্বীর অভাবে তাহ! মেরামত হয় নাই- কারণ রাজোর চৌদ্দ আনি আয 
মহারাজ বাহাদুরের বিলাত যাওয়ার ব্যয়ে খরচ হইয়! গিয়াছে_তখনকার দিনে তেমনি 
চারিদিকে যোগ্য সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান পপ্ডিতন্দিগকে মুক্রহত্তে দান করা রাজাদের একটা 
খেরাল ছিল। একটা উপলক্ষ বা অদ্হাত পাইলেই হুয়। আমর! তাত্্শাসনে বালরাম 
নামক একজন রাজার উল্লেখ পাই। তাহার ঠোটের উপরে নৃতন গৌফের রেখ! দেখা 
দিয়াছে মাত্র । এই নৰ গুশ্ডোগগমের উপলক্ষে উৎসব করিয়া তিনি ২১ খানি গ্রামের 
স্বত্ব ব্রাঙ্মণপণ্ডিতদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহ! ছাড়! বিদ্ধান্‌ ব্রাহ্ণদিগকে 
আরও ৪১ লক্ষ টাকা বিদায় দিয়াছিলেন। আসামের অনেক রাজাও যুক্ত হস্তে বিদ্বান্গণকে 
এইভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহা! তাশাসনে দৃষ্ট হয়। 

বস্তুতঃ বিস্তার অনুশীলন ও উৎসাহ দেওয়া তখন একট! সমারোহ-ব্যাপার ছিল। 
ধনাঢা লোকেরা মাতাপিতৃ-আ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতবর্ধের যাবতীয় প্রধান কেন্দ্রের পণ্ডিতদিগকে 
নিমগ্রণ করিতেন। কাশী, কাঞ্চী, কাশ্মীর, ভ্রাবিড়, অপ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা ও মিথিলা 
প্রদ্থৃতি দেশ হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ আলিতেন | নৈযাছ্িকে নৈয়ান্ধিকে, দার্শনিকে 
দার্শনিকে এবং ধরশশাস্্রবেস্তাগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার সহিত বিচার চলিত। তেমন এক 
[বিচারসভা আমি শৈশবে দেখিয়াছি। বাবতীয় শীধস্থানীয পত্ডিতগণ একত্র হুইয়া বিচার 
করিতেন। তাহাতে প্রত্যেক বিস্তাই ব্মহুশীলনপুষ্ট হইত এবং নূতন তথা, নৃতন পা 
'আবিষ্কত হইত । এইবপভাবে মিলন বৎসরে একবার, ছইবার নহে, বহুবার হইত। বিজয়ী 
শণ্ডিতদিগের বিদ্গার সর্কোচ্চ হইত। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের সর্কশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ 
একত্র হই! সর্কাসমক্ষে প্রতিদন্বিতার ক্ষেত্রে অধীত বিস্তার অঙ্ুশীলনপূর্কাক যে মৌলিকতা 
দেখাইয়াই উৎসাহ পাইতেন, তাহাতে জ্ঞানের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। 
এখনকার দিনেও এইরূপ (০৷০r৫৷০০ হইয়! থাকে, কিন্ত তাহাতে শুধু বিস্ান্ুরাগী, 
পাধিব সমস্ত গৌরবের প্রতি উদাসীন, জ্ঞানসঘল পণ্ডিতগণ একত্র হন না। ফোট 
উইলিয়ম কলেঙ্গ স্থাপনের সময্বে লাট ওয়েলেমলি পিভিলিয়ানদের মধ্যে প্রাদেশিক 
ভাষার কৃতিত্ব পরীক্ষার জন্ত এইরূপ বিচারপন্ধতি চালাইতে চাহিয়াছিলেন, ১৮৩৫ খৃঃ অন্দে 
রামযোহন রায় ও মেকলে প্রশুখ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিরা প্রাদেশিক 
118 লি বাহ বাগ ৯ কথা তেল বিচারপদ্ধতির মূলে 
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কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর নব্যন্তাত্রের হুত্ব ধারণা কর! পাশ্চাত্য জগতের 
কতকটা অসম্ভব, কারণ শুধু বিস্ধার জন্ত বিচাচর্চার তাহারা এখন আর একটা মূল্য 
দিতে প্রন্থত হুন না। 

ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রাম অপরাপর গ্রাম হইতে বিচ্ছিত্র । প্রত্যেক গ্রামেই ভাতী, 
কাসারী, ভোলা, বোপা, নাপিত, গায়ক, গোছালা। কাষার, কুমার, পুরোহিত বিদ্যমান, 
তাহ! ছাড়া তথায় দেবমন্দির আছে, হাট বাঙ্গার বসে, স্থতরাং প্রতিগ্রামের লোকেরা 
জগৎ হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা খাঁকিত। কিন্তু বৎসরে কয়েকবার “শুভ 
যোগ’ হইয়া থাকে, তীর্খ-মাহাস্মা আছে--সেই সকল উপলক্ষে ভারতীয় পাদীবাসীদের 
একট! সাৰ্কদগনীন মিলন হইত । এই মিলন উপলক্ষে পলীবাসীর! আর কূপমঞুক হইয়া 
থাকিতে পারিত ন!। চিন্তাধারার একটা প্রেরণা সর্বদা প্রবাহিত হইয়। আসিয়! পাদী- 
সভ্যতার শববদ্ধি করিত । বাহিরের বাহু আসিয়া! পল্লীর নিরুদ্ধ বাযুকে নুতন গতিশীল! 
প্রদান করিত । 


তুতীক্ম পন্রিচেছদ 
নবন্বীপের টোল 


এইভাবে আমাদের সোপার বাঙ্গল! ভারতী দেবীর সাধনা করিত । বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি 
নষ্ট হওয়ার পরে বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া টোল বসিয়া গেল, যাহা এক ছিল তাহ! বহু 
হইল। এখন আর ওদজ্বপুর, বিক্রমশিলা, বর্ণ বিহার, সমস্ত বিচার ভাণ্ডারী হইয়া 
'অধ্যক্ষত| করিতে দাড়াইল ন!। সমস্ত বিগ্কামন্দিরের চাৰি একজনের কাছে রহিল না। 
লিখিত আছে দীপক্ধরের কোমরে অনেকগুলি চাবি সর্বদাই ঝুলান থাকিত। তিনি বহু 
অজ্ঘারামের অধ্যক্ষ হওয়ার দরুন সেই সমস্ত বিস্কালয়ের চাবি তাহার কাছে খাকিত। 
কিন্তু সঙ্গঘারামগ্ুলি নষ্ট হওয়ার পর কে আর তিন শত ক্ষুট উচ্চ মঠ নির্শ্বাণ করিবে, 
কে বিশালায়তন বিহার নির্মাণ করিবে, কে আর রাজচক্রব্ধীদের স্লায় তাহাদের মুক্তহপ্ত 
দানে বিশ্াশালাহ কাজভাঙডার স্থাপিত করিবে ? আমাদের সেই গৌরবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! 
কিন্ত ভারভী দেবী নিজ অহন্তে ধাহার করে সাবের দীপ আালাইয়া দিতেন, কপালে 
স্বীয় ক্ূপাচিহ্নের তিলক আ্াকিয়| দিতেন, তাহাদিগের গৌরব নষ্ট করিবে কে? সেই 


সাবি ১৮ টা বসি্াই এক সময়ে 
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জগদীশ প্রভাত পণ্ডিতগণ নবাভা়কে যে চুড়ান্ত গরিব! প্রদান করিলেন, তাহাতে ইতি, 
শিক্ধসেন-দিবাকর ও চক্্রগোষিন প্রস্থতি জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের কীর্তি নিত হইয়া 
গেল। সুতরাং বিস্তার গতি সুসলমানাধিকারেও বিনদযাত্র থামে নাই। যোড়শ শতান্ধী 
পর্যন্তও বঙ্গদেশের এই গৌরব অক্ষয় ছিল। উহার কিছু পূর্বা হইতেই বঙ্গে নদীয়ার 
টোল ভারতবিজরী হইল। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ও সকল টোল জগন্বিখ্যাত 
বিহারের সঙ্ঘারামগুলির সঙ্গে তুলন! কর! বাতুলত!। অবশ্য পরাণীন ভারতবর্ষে তখন 
রাঙ্চক্রবর্রীদের দান ও সমারোহ আমরা কি করিয়া আশা করিতে পারি? সে ধর্্পাল, 
বালাদিতা প্রকৃতি রাজন্তবর্গের মুক্তহস্তের দানে নিশ্টিত শত শত মঠ-মন্দির নবস্বীপে 
আশা করা বৃথা! কিন্ত বাহিরের আসবাৰপত্র সাধান্ত হইলেও ভিতরের তে কিছুমাত্র 
ক্ষতি হয় নাই। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও জ্ঞানের পর শান্চা্চা গামিযা বায় নাই। 
ইহাদের পরিণতি বাঙ্গলার নবন্সায়ে দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন শান্তর সম্পূর্ণ 
“আয়ত্ত করিয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা ক্লারের এমন একটা ৪! কুটাইরা তুলিয়াছে, যাহা বিশ্বয়কর। 
যদিও নৰম্বীপের টোলগুলির উদ্থানপতন-প্রসঙ্গ পরবর্তী ইতিহাসের অন্তর্গত, তথাপি পাল- 
যুগের বিগ্যার কথ! কহিতে যাই ধারাবাহিকভাবে বিষ্ছাচর্চার সুত্র টানি আনিলে 
নবন্ীপের কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হুইবে না। 

বিহারের সঙ্ঘারামগুলির পরে মিথিলা ও নবন্বীপ । তখন বাঙ্গালী স্বাধীনত! হারাইয়া 
বলিয়াছে। নালন্দার ১+,০** ছাত্র পড়িত, বিক্রমপিলায় কোন একটা সভা হইলে ৮,১৭৯ 
ভিক্ষু দার্শনিক মতের আলোচন! করিতেন । নালন্দায় ৮*,*** ভিক্ষু নির্যাশ পাইয়াছিলেন। 
যোড়শ শতান্বীতে নবন্ধীপে “লক্ষ লক্ষ পড়! পড়িত”-_ইহ! বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিরাছেন। 
এই লক্ষ লক্ষ মানে কি? সেকালের ভাষাত এই সকল ব্যাবহারিক অতিরঞ্জন ছিল, সব্তা 
বৃন্দাবন দাস “বহুসংখ্যক” কথাটা ও ভাবে বুঝাইয়াছিলেন। তখন হয়ত রগুনাথ শিরোমণি 
জীবিত ছিলেন, অপরাপর ৰিশ্বজরী নৈয়ারিকেরাও আবিতৃ'ত হইয়াছিলেন; তখনকার দিনের 
সকল কথ! জানি না, কিন্ত সপ্যদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিছু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এই 
নবৰবীপে পর্বে হরিহোড় নামক এক ব্যক্তি খুব এঁখ্বধ্যশালী ছিলেন, তাহার হাত হইতে 
সম্পত্ধি কাড়িয়া লইয়া যানসিংহ ভবানন্দ মনুমদারকে, নবস্বীপের রাজ্দপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ফরমান্‌ দিরাছিলেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার সময়ে নবন্ধীপের টোল খুব জকিয়! উঠিয়াছিল। 
বিদ্ার গৌরব তগায় বহপূর্কা হুইতেই ছিল। নবন্ধীপের স্ববর্ণ-বিহার তাহার প্রমাণ। 
ভবানন্দের পর গোপাল রায় রানা হন, তাহার পুত্রের নাম রাঘব রার। ইহাদের সময়েও 
নৰন্বীপে টোলের সন্মান ও ভ অব্যাহত ছিল। কিন্তু পরবর্তী. কাল হইতে তথাকার 
টোলগুলির দীপ্তি ক্রমে হাস পাইতে থাকে। রাঘব রাত্রের পুত্র ফর রায় অনুমান ১৬৮০ 
খৃষ্টাব্দ বিান ছিলেন ১৭৯৯ বৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় কলিকাতা মাসিক" (Caleutta 
Monthly) = নি ইংরে-সম্পাকিত পত্রিকার নবহীপ সমন্ধে লিখিত হইয়াছিল, 
গৌরব সর্ধবাদিসন্মত। এই টোলপগুলির মধ্যে তিনটি ছিল 









ভি 


৩৪৬, বৃহৎ বঙ্গ 


বর্ক্রধান, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ও সোপালপাড়ার টোল। ইহাদের ব্য়নির্াহার্থ যথাযোগ্য 
সম্পত্তির ব্যবস্থা আছে | যখন এই নিজন্ব সম্পন্তির কা হইতে 
পত্তিত ও ছাত্রদের বায়নির্ধাহ্‌ করা কঠিন হয়, তখন ক্ব্চনগরের 
মহারাজ নুকহস্তে দান করিয়া সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। 
প্রতোক পত্তিতের জর নির্দিষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা আছে এবং তাহার দ্বার! তাহারা যতগুলি ছাত্র 
রাখেন তাহাদের প্রতোকের জন্য একটা অতিরিক্ত সর্থসাহাদা পাইয়া থাকেন। এই বৃত্তি 
ও অ্থসাহাঘো সমস্ত ব্যয় হুনির্ধাহ হয। এখন (১৯১ পৃঃ) এক নবহীপের টোলেই প্রায় 
১,১** ছাত্র এবং ১৫* জন অধ্যাপক আছেন। কিন্ত এই টোলগুলির অবস্থা পড়ন্ত দশার। 
রাজা রুলের সময়ে অবস্থা ইহাপেক্ষা ব্অনেক ভাল ছিল ।” 

এই লেখক জানাইযাছেন যে রাজা কত্ের সময়ে ( ১৬৮* পৃঃ ) ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,** 
এবং অধ্যাপক ছিলেন ছয় শত। অধ্যাপকের সংখা! এত বেলী খাকাতে মনে হয়, 
শান্ের বহু বিভাগ এই সকল টোলের অস্ত্তি ছিল। 

“কলিকাত| মাসিক” হইতে এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি-_“বছ 
দূরদেশ হইতে নদীয়াতে ছাত্র-সমাগম হয়, এই আগন্তক ছাত্রমণ্ডলী অধিকাংশই প্রৌড়বরনন্ধ। 
কারণ গাহারা বহকাল অন্তত্র দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়! নবদ্বীপে 
্তারদর্শন পাঠ করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। এতদূর পড়িয়া 
শুনিয়া আসিরা! নবসীপে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে ওাহাদের বিশটি বৎসরের দরকার হয়| 
ধাহার! সাহিতাচঞ্ঠার জন্তু এখানে আসেন, তাহাদের প্রত্যেকেই টোলের নির্দিষ্ট বৃত্তি ও 
রাঙ্গার দান হইতে ব্যয় চালাইবার মত খরচ পাইয়া থাকেন। 

“ইহারা যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করেন তাহা কণ্ঠস্থ করিয়! ফেলেন। এইজন 
সংস্কৃত ভাষার অভিধানাদিও কবিতায় রচিত হইয়াছে। কিন্ত ইহার দ্বার! যেন এটি মনে 
না করা হয় যে, তাহাদের বিদ্যা কেবল মুখস্থ কথার আবৃত্তিতেই শেষ হয়। তাহার! 
সর্ধদা মৌলিক গ্রন্থ এবং টিগ্লনী লিখিছ থাকেন, এজস্ত তাহাদের বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কারের 
বাবস্থা আছে।" 

কি কি পুস্তক পড়ান হর তাহা এবং শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপরাপর জ্ঞাতব্য 
বিষয় আলোচন! করিয়া সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন-__-“বেলা ১*টা হইতে ১২টা পর্যন্ত 
সাধারণতঃ অধারন-কার্্য করা হয়। শিক্ষার প্রণালী এইরূপ-_ছইজন অধ্যাপক দে 
প্রতৃতি শাহের কোন একটা মত লইয়া তর্ক করিয়া থাকেন। ছাত্রগগ তাহা 
অধিকার পাইয়া খাকে। যদি অধ্যাপকদের আলোচনা ও তর্ক হা জটিল ৰোধ হয়, 
তৰে তাহার! তাহাদিগকে সর্বদা প্রশ্ন করিয়া বিবি বিবার অধিকার 
ছাত্রদিগকে এইভাবে প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টার উৎসাহ দিহা থাকেন তাহারা 
_ ছাত্রদিগের সন্ধে অতিশয় সহি ও বৈর্ঘ্য রক্ষা করিয়া অধ্যাপনা করেন। যদি কোন 
এ দয তত শম গহ হয ত বল আক তাহা ত যত 


নৰম্বীপে ছোলের উৎপত্তি 
বিকাশ 


কালের শিন্ধাপন্ধতি। 
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নবন্ধাপের টোল ৩৪৭ 


হউক না৷ কেন, বদি কচিৎ কোন অধ্যাপকের খৈরধছাতি ঘটে কিংবা তিনি কোন অপভাষ 
ব্যবহার করেন, তবে দেশময় তাহার নিন্দা প্রচারিত হয় এবং তিনি সম্মানিত হন।” (যখন 
ছাত্রের বয়স ৪* বা তনু, তখন ঠ্াহার সহিত অভড্রোচিত ব্যবহার অধ্যাপকগণের পক্ষে যে 
দূষনীয় হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?) নবহীপের রাজারা পণ্ডিতগণের এই ভাবের বাদ- 
প্রতিবাদ ও তর্ক গুনিবার জন্য প্রায়ই টোলে উপস্থিত হুইরা খাকেন। ধাহার! বিশেষ 
কুতিত্ব দেখান কিংবা আলোচনায় বি্রী হই স্বীয় গুণপনার পরিচয় দেন, তাহাদিগকে 
রাজারা যোগ্যভাবে পুরস্থত করি থাকেন। কোন বিশেষ উপলক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে 
এইরূপ তর্ক ও আলোচনায় বিজয়ী পণ্ডিতের! রাজ্সার নিকট বিশেষ উৎসাহ এ পুরষ্কার পাইয়া 
থাকেন। এককালে এই পুরস্কার প্রকৃতই সূল্যবান্‌ ছিল। রাজ! কুদ্রের সময়ে প্রধান পত্ডিতগণ 
খারা! স্বর্ণ ও রৌপামুদ্রা পাইতেন। এখনকার রাজাদের তদ্জপ দান করা! সাধ্য নহে; 
- হয়ত একটা পিতলের ঘড়া, গরদের জোড় প্রভৃতি সামান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। কিন্ত 
রাজার নি্গহত্তের এই দান পাইয়া অধ্যাপকের! যে আনন্দ ও 
গৌরব ন্ভব করেন, তাহার মূল্য খুব বেনী। কোন রাঙ্চক্রবনতী 
যদি বহুমূল্য খিলাৎ দান করেন, তাহাও এই সামান্ত দানের কাছে একাস্ত অকিঞিৎকর। 
ভারতীয় পগ্ডিতগণের চিরাভ্যন্ত অর্থের প্রতি উপেক্ষা ও ত্যাগের ইহা একটি প্রধান 
নিদর্শন। পাণ্ডিত্যের জন্ঞ যে সামান্ত মূল্য তাহারা পান তাহ! তাহাদের কাছে অসামান্ত 
মনে হয়।” 

কিন্তু নব্ধীপের টোলগুলি ক্রমশ: প্রীহীন হইল। রাজা রুজের পূর্ষ ইহাদের যে 
'অসামান্ত শ্ীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হুইল। রাজ! রুড্রের সময়ে 
(১৬৮০ খৃঃ ) ৪,*** (চার হাঙ্গার) ছাত্র ও ৬০৮ (ছয় শত) অধ্যাপক ছিল। ১৭৯১ খুঃ 
অন্দে ছাত্রসংখ্য। দীড়াইল >,১+* এবং অধ্যাপকের সংখ্যা হইল ৪+ । ১৮২৯ খৃঃ 
অন্দে অধ্যাপক উইলসন নবন্বীপের টোলের ছাত্রসংখ্যা পাঁচ শত হইতে ছয় শতর 
মত দেখিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক সংখ্যাও অনুপাতে হাস পাইরাছিল। ১৮৬৭ সালে 
ই. বি. কাউএল ছাত্রসংখ্য ১৫০ ও অধ্যাপক সংখ্যা খুব কষ দেখিয়াছিলেন। 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কাউএল সাহেব নবদ্ধীপের টোলগুলি পরিদর্শন করিছ়াছিলেন। ভাহার 
১৮৬৭ সনের ১৯শে জানুমবারীর রিপোর্টের সারাংশ সন্ধলন করিতেছি--“পূর্বকালে গ্রীস দেশে 

যেরূপ লেখাপড়ার উচ্চাঙ্গ অশ্থনীলন হইত এবং বাহার বিবরণ 
সবৰ ও আমর! মাঝে মাঝে প্লেটোর 'বাদানবাদে”0০০৮০+০/৩৪) পাই, 
'আশ্চ্য্যের বিবনধ নবন্ধীপে কামরা সেই প্রাচীন সময়ের একটা ধারা 

যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাইলাম বিস্তাদান করিয়া অর্থগ্রহণ করা ইহার! পাপ মনে 
করেন? পণ্ডিতের শুধু বিনাবেতনে ছাজদিগকে পড়াই ক্ষান্ত থাকেন না, পরন্ধ তাহাদের 
ই ৷, বাসস্থান বোপাইৰ থাকেন। ইহারা বড়লোকরের সামানিক ধরকার্ে 
ein 


যাঙহত্ধের দানের মধ্যাদা। 






নানার ব্যাপারে দদ্দিণা লাভ করিয়া এই সমন্ত খরচ নির্কাহ করেন। 





৬৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


নবন্ধীপে প্রধানতঃ স্থৃতি ও স্তা পড়ানো! হইয়া থাকে | এই বিয়ে নবন্ীপের খ্যাতি ভারত- 
ব্যাপী। বিশেষতঃ স্তার পড়িবার জন্ত এখানে ভারতবর্ষের সর্কস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া 
থাকে। আমি আমার অবস্থিতিকালে প্রৌড়ৰরস্ক, এমন কি ঘাহাদের চুল প্রচুর পরিমাণে 
পাকিয়া গিয়াছে, এমন সকল পড়ুয়াকে লাহোর, পুনা, তাষিল দেশ, এমন কি মিথিলা ও 
নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতেও আসিতে দেখিয়াছি। স্থতির টোলে সাধারণতঃ ৮ বৎসর 
পড়িতে হয়। ভ্তাদ্বের টোলে ১* বৎসরের নীচে কিছুতেই হয় না। টোলগুলি মাসে ১* 
দিন করিয়া বদ্ধ ঘাকে। এইভাবে প্রতিপদ, অষ্টমী, ত্রয়োদশ, চতুর্দশী, পোঁশমাসী, শুক্ল ও 
কণপক্ষের দুই তিথিতেই টোল বন্ধ থাকে। ইহা! ছাড়া সরস্বতী পূজার ছুই সপ্তাহ এবং 
অন্তারা পর্দা উপলক্ষে ছাত্রগণ ছুটি পাছ। স্তায়ের টোলে ছেলেরা আযাঢ় হইতে কানিক 
পৰ্যন্ত ছুটা ভোগ করে। স্মৃতির টোলে ভাত্র হইতে কান্তিক পর্যন্ত । লাহোর হুইতে 
অিবাঙ্থুর পর্যন্ত বহুদেশ হইতে ছাত্রগণ নবস্বীপে আসিয়া থাকে | নবন্ধীপের উপাধি পাইলে 
ভারতীয় সমস্ত বিদ্বাকেজ্রে সেই পণ্ডিত সন্মানিত হন। যদিও বৎসরের কয়েকমাস 
টোলগুলি বন্ধ থাকে, বাকী করেক মাস ছাত্রগণ প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষতি পুরণ 
করিয়া থাকেন ।” 

পপাণ্ডিত ও ছাত্রগণ যেরূপ সরলভাবে জীবনযাপন করেন তাহা স্পার্টানদের কষ্টসহি্ুভার 
কথ! শ্মরণ করাইয়া! দের।” কাউএল সাহেব আরও লিখিয়াছেন, “বংশপরম্পর! 
পত্তিতগণ বিজ্ঞার্জনের যে কষ্ট ও তপগ্ স্বীকার করি এই 
নৰন্বীপে অধ্যয়ন করেন, তাহ! আমাদের বিশ্ব ও সঙ্গমের উদ্রেক 
করে। প্রত্যেক ছাত্র একটি খড়! ঘরের সামান্ত অংশে বাস করে। তাহার সবল একটি 
লোটা ও মাছর ; অধিকাংশ ছাত্রেরই ইহ! ছাড়! অন্ত কোন আসবাবই নাই। তাহারা 
নিজেদের পাঠা পুস্তক নিজেরা নকল করিয়া লর। টোলগুলি চতুক্কোগ একটা জায়গার উপর 
অবস্থিত । অধ্যাপকের! ছাত্রদের সঙ্গে থাকেন না ; তিনি আসিয়া নিদ্দিষ্ট সময়ে পড়াইয়া 
যান। এই চতুষ্কোণ জাপার একদিকে বক্ুতাশালা আছে। ইহা অনেকস্থলেই একটা 
খড়ো! খর, তিন ছুট উচ্চ ইহার মেলে । একটা দিকে ঝড়বৃ্টি হইতে রক্ষিত হওয়ার কতকটা! 
ব্যবস্থা আছে, অপর দিকৃষ্খলি খোলা ৷” 

কাউএল সাহেব লিখিয়াছেন, একটিমাত্র টোল কতকটা সভ্যরকমের 3 “পত্তিত প্রসরচন্্র 
তর্কালক্কারের এই টোলট লক্ষৌ-নিবাসী এক ব্যক্তি নিষ্্াণ করিয়া দিয়াছেন ইহা দৈর্ধো ও 
গ্রন্থে ৩* গজ চতুক্ষোণ জমির উপর স্থাপিত, ইহাতে ৩+টি পাক! ঘর আছে, ঘরগুলি সাধারণতঃ 
= ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রশস্ত ইহা! ছাত্রদের বাসের জন্ত। প্রত্যেকটি খরের একটি জানাল! 
ও একটি দর! আছে। কোণের দিকের বরগুলি একটু লা । বন্ৃতাশালা মাটী হইতে 
পাঁচ হুট উচ্চ মেল্সের উপর নিদ্দিত, এই গৃহটি ছুইভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ১+ ফুট ীরঘ, 
ভিতরে ১ কুট প্রশন্ত।” 

বাহ শোভা হিসাবে নবন্ধীপের এই টোলগুলিকে যে কোন সঙ্ঘারামের সঙ্গে তুলনা 


শীবনগাার সারলা। 


চা. 
নবদ্বীপের টোল ৩৪৯ 
করিলে বাতুলতা হইবে । পুরাকাণে স্থাবিরা আশ্রমবাসী ছিলেন, বোদ্ধযুগে জ্ঞানী ও ভিক্ষু রাজ- 
নৰঘীপ-টোলের অর প্রাসাদবাসী এবং :একালে জ্ঞানী টুলে পণ্ডিত কুটিরবাসী রান 
ভান) কিন্ত বেখানে যেভাবে থাকুন না কেন, এই জ্ঞানিগপ"ভারতীয় বিস্তা 
ক্রমোগ্নতির পরে চালাইয়া;লইয়াছেন'। ছর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ অধবা 
সুনির্ন্িত প্রস্তরের রান্মপথ, যে দিক্‌ দিয়া ভারতী দেবীর রথ চলিরাছে, তাহার অগ্রগতি 
ধামে নাই, লক্ষাচুতি ঘটে নাই । নরীয়ার স্থতিকার বিপুল সংস্কতশান্্র আলোচন! করিয়া যে 
মহাগ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, তাহাই এখন পরাস্ত আমাদের সামাজিক জীবনের কাণডারী। 
রঘুনন্দনের নথাগ্রে সমস্ত স্মৃতিশান্্র ছিল। তিনি সময়োপযোগী যে গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন, হয়ত 
তাহা এখন আর চলিবে না। সময়ের প্রয়োজন সাধিয়া সেই ৰিপুলগ্রস্থ অচলায্তনে পরিণত 
হইয়াছে। কিন্তু এক যুগে তাহার প্রযোঙ্গন ছিল, এবং সেই সময়ের উহা বুগনি্দেশক 
স্তন্তন্বকূপ। কিন্তু রদুনাথ শিরোমণি স্কারশান্রে ঢাকার মসলিনের মত থে সুন্ম বুনট 
তুলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের চিরকালের বিজকীন্ডি। এখন লোকে মনে করিতে 
পারেন এত সুপ চিন্তাশীলতার প্রন্বোজন কি ? সে স্বতগ্র কথা। মানুষের চিন্তানীলতা শাণিত 
করিবার প্রয়োগগন নাই খাহারা বলেন, এর্প লোকদ্দিগকে আমরা বলিতে পারি--মানগুষ 
মারিবার জন্ত্শস্্ই বা এতটা শাণিত করিবার কি প্রয়োজন! কেবল জড় অধিকার 
বাড়াইবার ধাহাদের প্রচেষ্টা এবং তদর্থে থাহারা! বিজ্ঞানের তিন ভাগকে নিয়োজিত 
করিয়াছেন --তাহাদের মতের সঙ্গে আমাদের মত মিলিবে না। 

এই নবদ্বীপে বসিয়! ধাহার! ্কানশান্ত্ের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের 

রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানির আমর! নাম নিয়ে দিতেছি :__ 


গ্রন্থকার গ্রন্থ 


>। রথুনাথ শিরোমণি ঠা 
২। অধুরানাথ -*" ED 





৩৫০ 
গ্রন্থকার পন্থ 
১৩ কালীশঙ্কর --- ৰ. ৮. তন্বকালীশস্করীপত্রিকা 
১৪ চন্ত্রনারায়ণ -- ১4 ্ তৰ্বশান্সিপত্রিকা 
১৫) ক্ষত্রনারারণ --- তনৌদ্রীপত্রিকা 


ইহা ছাড়া আরও বহু নৈয়ারিক এদেশে জন্মিযাছিলেন। নব্যন্তারকে অনেকে অগ্রাহ্ 
করিয়াছেন, যেহেতু সতি হৃস্ম জিনিহকে আত্বত্র করা সুকঠিন , পআনুরের স্বাদ তিক্ত”, 
এই প্রবাদ প্রতিবাদীরা প্রতিপন্ন করিতে চান। স্বত্ং সভীশচন্্র বিস্তানূযণ নবান্তায়কে অগ্রাহ্য 
করিয়াছেন। তিনি লিখিরাছেন_“ইউরোপীর স্তাশাস্তের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতীয় 
স্তাযণাস্তর দাড়াইতে পারে না, যেহেতু জিনিষটা বড় সস্ম এবং ইহার প্রণালী এত জটিল 
এবং. ভারগ্রস্ত, ইহার ভাষ! এত ছর্ক্দোধ যে তাহা বুঝিযা উঠা শক্ত এবং জড়দগতে ইহার 
উপকারিতা কিছুই নাই।” থাহার! জিনিহটা ক্স ও জটিল বলেন, ষ্ঠাহার! প্রকারাস্তরে 
স্বীকার করেন যে উহা সাহাননের বুদ্ধির পক্ষে অনধিগম্য । 

কিন্ত যে বিদ্ধার জন্ত ৪/৫ শত বৎসর বাঙ্গালী ভারতবর্ষের নেতা হুইয়াছিলেন, নবদ্বীপ 
ভারতী সমস্ত প্রদেশবাসীর তীর্খে পরিণত হইয়াছিল, যে ক্ষেত্রে বাঙ্গালী শ্রাহণ করিয়াছিলেন 
গুরুর পদ এবং অন্তাক্ত দেশবাসীর! শিক্ষার্থী হইয়া তাহার পাদগপীঠে বপিয়াছিলেন এবং যে 
বিস্তার কৃতিত্বের জন্ত বাঙ্গালাদেশের ঘরে ঘরে পণ্ডিতগণ স্তায়পঞ্চানন, শুকর, তর্কবাগীশ, 
্তায়বাদীশ, তরকচছচ। তকতীর্থ, স্থাযতীর্থ প্রহৃতি উপাধি লাভ করিয়া চিন্তালীলতার এক 
অতীব দুৰ্গম ও জটিলপথে নত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন-_সেই বিস্তাকে বাঙ্গালীর এজপ 
ভুড়ি মারিয়া এক কথায় উড়াইয়! দেওয়া! উচিত নহে। 

১৮৬৭ খৃঃ অন্দে লদীয়ার টোলে যে সকল অধ্যাপক পড়াইতেন, তাহাদের সন্ধে 
কাউএল সাহেৰ স্থৰিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। আমি তাহা হইতে এখানে কিছু সঙ্কলিত 
করিতেছি: 

“ক্কায়ই নবন্বীপের টোলগুলির শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্তামণি 
'অবলঘনে অধিকাংশ স্থাযের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্ত চিন্তামণিকে আশয়মাত্র করিয়া! 
নবহীপের কাণ! শিরোমণি এক্ধপ সুস্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, 
চিন্তামণি কোথা পড়িচা রহিল ঠিকানা নাই। কাণ! শিরোমণি 
খিথিলার গৌরবকে কাণ! করিয়াছিলেন। ভাহার দাঁগিতি নব্যন্কারের পত্তন করিয়াছে। 
চিন্তামণি চারিট ভাগে বিভক্ত। কিন্তু দাধিতিকার ছইটি মাত্র অধ্যায় লইয়। টাকা 
লিখিয়াছেন। মধুরানাখ চিন্তামণির নুতন টাক! করিয়াছিলেন, এবং দীধিতিকে তিনি নূতন 

ব্যাখ্যা দিয়া দাড় করাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত রতুনাথের পরে স্কার্ের 
শান তে পতিত হইমাছিলেন অগদীশ তর্কালঙ্কার। তিনি এপ 
সত প্রতিভা দেখাইয়াছেন যে অনেক সময়ে লোকে স্ারশান্জের অন্ত নাম দির্াছিল_ 


অধ্যাপকমতল। 








নবন্বীপের টোল ৩৫১ 
‘লাগদীনী।' বেদান্ত পড়াইবার অন্যাপক ছিলেন তখন শঙ্কর বাসীশ এবং গডাধর ভটটাচা্ঘা। 
স্বতিশাদ্ের সর্ধপ্রধান শিক্ষক ছিলেন নাথ বিস্ছারত্ব। ইহারা প্রত্যেকেই দিখি্য়ী 
পণ্ডিত ছিলেন এবং ইহাদের নাম শুনিলে সমস্ত ভারতবর্ষের প্িতসমাজ যাথা, ছেট 
করিতেন ।* আমর! নব্য্ায় সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা, 
ভি ss শা বর তলব ন সরি 
লোক স্থির করিয়া ভাহারই হাতে একএকাট বিভাগের ভার ছাড়িয়া দিতেন। গর 
সভীশচজ্র বিশ্বাতূষণ মহাশয়ের নবাক্তারের তাৰৃশ অধিকার না থাকাতে এবং যুরোপীয় 
পত্ডিতগণ নবান্তায়ের সুস্থ বিশ্লেষণ এবং চিন্তার দূত আবার তে করিতে না পারায় 
ৰিদ্ধাতূষণ মহাশয় বিশববদ্কালযে উহার স্থান দিতে সাহসী হুন নাই। এজ বাঙ্গলার সংস্কৃত 
বিভাগে বাঙ্গালীর অপূর্ব কীর্তি অন্থীরুত হইয়াছে । ET Ne Nt 
হইতে পারে। অন্ত কোন দেশ এভাবে নিজশ্ব নিলাম করিযা দেয় নাই। 
বৌদ্ধতগ্ হইতে যে কালী, তার! এমন কি সরপ্বস্ধীর পুজা বঙ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহ! আমরা এই পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছি। বদিও সরগ্রতী বৈদিক-দেবতা, তথাপি 
বাঙ্গালায় এই দেবীর পায় ইহাকে ভদ্রকালী বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে, সুতরাং ইহাকে 
বঙ্গদেশে বোৌদ্ধতয্রোক্র শক্কি-ব্যুহের অন্তর্গত করা হইথাছে। 
শুধু দেবপুজায় নহে বঙ্গদেশে শিক্ষাদীক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই বৌন্ধধর্শের প্রভাব 
বিদ্যমান আছে। বাঙলার নবান্তায়ে বৌদ্ধ স্কায়দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট । গোৌঁতমপ্রযুখ 
দর্শনের প্রবর্তকগণ প্রমাণের দ্বার! তনজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই স্বীকার করেন। 
উপনিষদে ব্রক্মবিস্ধা আলোচনার জন্ক যুক্তির কতকটা স্থান আছে সত্য, কিন্তু তাহা তন্ব- 
নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে ইহাই খবিরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কঠোপনিষং বলিতেছেন 
“নৈযা| তর্কেশ মতিরাপনেয়া।” বৃহদারণাকোপনিষৎ কেবল তর্কবুদ্ধির নিষেধ করিয়াছেন। 
তর্ক বেদমূলক ন! হুইলে হিন্দুদর্শন সেবূপ তর্কের নিন্দা করিয়াছেন। মহাভারতে কোন 
তাক্ষিক শৃগালবোনি প্রাপ্য হইয়াছিলেন, এরূপ লিখিত আছে। ( শাস্মিপর্ক, ১৮. অধ্যায়।) 
মন্থর প্রমাণও তর্ক অবলব্বন করিয়া যে ব্রান্ধণ শ্রতি-স্বতি অগ্রাহ করেন, তিনি ব্রাহ্ধণসমাজ্দে 
অপাংক্ের। (মন ২১১) 
বৌদ্ধরা ্রতি-্বতি স্বীকার করেন না, স্তরাং তর্কবুদ্ধিই তাহাদের প্রধান অবলন্বন। 
ত্রিপিটকে অনেক স্থলেই “তং কিস্প হেতু”_ইহার কারণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা দৃষ্ট 
হয়। স্ব বুদ্ধদেব ভিক্কুদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।_-*পঞ্ডিতেরা যেরূপ সোণাকে আগুনে 


ই পোড়াইয়| নিকষ পাথরে পরীক্ষা! করিয়া থাকেন, হে ভিক্কুগণ, তোমরা আমার কথাপুলিকেও 


সেইকরপ পরীক্ষা করিব লইও, কেবল আমার গৌরবরক্ষার জ্ গ্রহণ করিও না” (তত্ব 
ই), তে লাৰা এ পাকা এইখানে 








৩৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


নাই, প্রমের নাই, প্রমিতি নাই, কেহ বলেন পঅনাদিবাসনা বশতঃ জ্ঞান নানা আকারের 
হইয়। থাকে।” গৌতম তাহার ল্তাযদর্শনের প্রমাণ, প্রষেয় প্রকৃতি যোলটি বিষয়ের 
আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু বৌন্ধগণ তাহাদের ্ান়্শাপ্ধে কেবলমাত্র প্রমাণ পদার্থকেই 
'অবলঘন করিয়াছেন। বলা বাহুলা বাঙ্গলা নবান্তায় বৌদ্ধ স্তার়দর্শনের মত এই প্রমাণকেই 
প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। নব্য-নৈদবাত্িকগণ ব্যাপ্তিবাদের অতি হুপ্ম আলোচনা 
করিয়াছেন, কিন্ত এই ব্যাশ্রিবাদ গৌতমের স্তায়দর্শনে নাই, ব্ঘচ বৌদ্ধ নৈয়ার্িকগণ ব্যাণ্ডি- 
বাদের কথা অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (ক্তারবিন্দু ২:১২। ৩ ৯২৭-২৮। ১৩৪-৯৩৬)। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার নব্য্ান্থ বৌদ্ধন্তায়কে াশ্রর় করিয়া আরও অনেকটা অগ্রসর 
হইয়াছে । নবান্তায়ে কি ভাবে তর্ক করিতে হইবে তাহা অতি সুস্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, 
তাহার! তর্কের বিশুদ্ধতা লইয়া! ক্রমাগত বুদ্ধির ক্রীড়া দেখাইয়াছেন, কোন তত্ব বা! সিদ্ধান্তে 
(পৌছিবার লক্ষা ঠাহাদের নাই । এ সম্বন্ধে আমরা পরে পুনরায় লিখিব। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ 
বলেন, "আমানের নিঙ্গেদের কোন পক্ষ নাই। বিপক্ষের স্বীকৃত প্রমাগাদির দ্বারা তাহাদের 
পক্ষের দোষ প্রদর্শন করাই আমাদের অভিপ্রেত ।" দিঙ্নাগ বলেন, “অনুমান _ ছনুপ্রের-. 
ৰ্যবহার-ধ্মধমি সথন্ধের উপর নির্ভর করে। এই “ধর্মধি'-সনব্ধ কমিত। ইহার বস্তুতঃ 
থাকার কোন আবশ্রকতা নাই ।” 

ধরার! মনে করেন, বৌদ্ধধর্্থ ও বৌন্ধশান্্র এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার! হিন্দু 
ধরে প্রকৃতি অবগত নহেন। হিন্দুরা! নূতন কোন বর্ণের সংস্পর্শে আসিলে সেই ধর্মের 
মধ্যে বাহ! কিছু খাটি ও গ্ৰাহ তাহা গ্রহণ করিয়া আবর্ক্মনাগুলি বিস্ধন করেন। যখন 
এই ভাবে সেই ধর্শ্মের বল একেবারে নিঃশেষ হইয! বায়, তখন পর-র্ প্রাপ্ত তবের দ্বারা 
স্বীয় ধর্সের উৎকর্ষ সাধন করিয়া! উদ্ছিষ্টের মত প্রাতিবাদীদের ধর্মকে বিদায় করি! দেন, 
এইজন যুগে যুগে হিন্দুধর্ম নব কলেবর ধারণ করিয়া এই দেশে টি'কিয়া আছে। বল- 
প্রয়োগ দ্বারা ইহ! হইত না। নাগা্ছুনাদি প্রাচীন বৌদ্ধ নৈয়ারিকগণ কতক্ষটা গৌতমের পথেই 
চলিঙাছিলেন, দিঙ্নাগই প্রতাক্ষ-প্রমাণের উপর বেশী জোর দিয়! অনেক স্থলে গৌতমের 
মত খণ্ডন করিছাছিলেন। বস্তুত: দিঙ্নাগ স্কারশীন্্ের যুগপ্রবর্তক। পরবর্তী ধর্ম্মকীন্তি 
প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ার্িকগণ মূলতঃ দিঙ্নাগকে অঙ্গসরণ করিয়াছেন। আত্মার পৃথক্‌ সন্ধা 
অস্বীকার করার দরুন বৌদ্ধ স্কার সাধারণের চক্ষে নান্তিকবাদ নামে পরিচিত হইয়াছিল। 
আতি-স্থতির বন্ধননক্ত শুধু, তর্কমূলক বৌদ্ধ-স্কায়ই বাঙ্গলার নবায-স্কায়ের কতকট! পথপ্রদর্শক 
হইরাছিল। নীলভদ্র, শাস্তরক্ষিত প্রভৃতি কতিপয় শ্রেষ্ট বৌদ্ধ নৈয়ারিক বঙ্গদেশের মুখ 
উচ্ছল করিয়াছিলেন। খু স্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত অপোহসিদ্ধি, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, 
অবগবি-নিরাকরণ, সামাক্ত-দ্বণদিক-প্রসারিত!, ন্তব্যাপ্রি-সমর্থন, এই ছয়খানি বৌদ্ধ স্তায- 
প্রকরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করিরাছেন। এশিয়াটিক সোঁসাটার ১৭৪৬ 
সংখ্যক পুৰি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত পাওয়া সিয়াছে। 

বৌদ্ধধর্মের অনঃপতনের পর শৌঁদধক্ায় যে ভিত গড়িয়া গিরাছিল, হিন্দুর নবারার সেই 


সংস্কতে পাণ্ডিত্য আত 


ভিত্তি কতকটা শ্রহ করিয়া স্ব বিশ্ববি্ী সৌধ নিশ্্াণ করিয়াছিল, তাহা তুলনা করিয়া 
দেখার বিষয়। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে নবান্তায় সমন্ধে আলোচন! করিব। এই প্রসঙ্গটি 
মুলতঃ শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ চট্টোপাধ্যার, এন্‌. এ, পি. আর, এস., লিখিত “বৌদ্ধ শীর্ষক 
প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 


চতুর্থ পৰ্রিচেছদ 
সংস্কতে পাণ্ডিত্য 
বাঙ্গলার গৌরব নব্যন্কা়। বাঙ্গালীর হৃদয়ের কোমলতা! ও উচ্ছাস আমরা বৈষ্ণব 
অধ্যায়ে দেখাইব। যে আ্বাতি ভাবের শ্রোতে মেয়েদের মত 
আপনহারা হইয়া বসে--সে নাতি সুক্ষা চিন্তাশীলতায়ও এতটা 
ক্কতকার্থা, যে জগতে তাহারা অপ্রতি্বন্দী ; একথা! কোনরূপ অত্যুক্তি নহে। 
তর্ক-বিতর্কে হিন্দু চিরকাল 'ন্যান্ত। উপনিধদ্ের “ৰাকোবাক্য” ইহার প্রমাণ। 
ইতিছাস-পূর্বা সেই দূর যুগে হিন্দু দার্শনিকগণ তর্ক-বিতর্কদ্বার কোন সতোর স্বরূপ নিরূপণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন । চরকের (টয় প্রথম শতান্দী ) বিমানগ্থানে তর্ক-বিতর্ক কিরূপে 
করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে সন্ধায় করিতে হইবে, তাহার ইঙ্গিত আছে। এই 
প্রণালী নৈতিক হিসাবে খুব বিশুদ্ধ বা দোবশূন্ত নহে। সভা-বিজয়ার্থীর মে ভাবে তর্ক-বিতর্ক 
করিতে হইবে, তাহাকে “ফাকি' আখ্যায় অভিহিত করা যায়। 
পর্ণ । চক বলিয়াছেন, *শতিষ্থীনং মহতা স্পা”, ইহার অর্থ 
খানে দেখিবে বিপক্ষীয় পণ্ডিত খুব বিদ্বান নছেন, তথায় “মহত! স্ত্রপাঠেন” অর্থাৎ 
আড়ববরময় বড় বড় শব্দ ও সুত্র 'সাওড়াইয তাহাকে ভড়কাইয দিতে হইবে । যেখানে 
প্রতিপক্ষ বড় পিত সেখানে পাত্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিও না, সল্প উপায়ে বিষয়ান্তরে 
তাহার মন আব করিয়া সে যাহাতে যুক্তির খেই হারাই! ফেলে ভঙ্গ ব্যবন্ধ। করিতে হইবে। 
চরক এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছেন, এগুলি রণক্ষেত্রে কারদ! করিয়া শত্রুকে পরাজয় করার 
উপযোগী। পূ চতুৰ্থ শতান্দীর পালি “কথাৰ.” এসে এইজপ তর্ক-রীতির উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। খুটী তৃতীয় পতান্দীতে গৌতম ( অক্ষপাদ ) জাণপনিকে স্্রতিষ্ঠিত করেন। 
পঞ্চম পাতে থান (পক্ধিনন্বাী ) গৌতমের পথে কাজের আলোচনা করেন। 
চাৰ্কাক 


নানা 





বলিয়াছিলেন, যখন জগ মিগ্যা-_তখন। ুমানাদি বারা কোন ফল সিদ্ধ 


হ + কারণ যাহা একান্ত অনিশ্চিত, ধরিতে ছু ইতে পার! যার নাাহা 








৩৫৪. বৃহৎ বজ 


অন্তুমানাদি দ্বারা আরত্ত করার প্রচেষ্টা বৃথা৷ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগ 
অস্থমানাদির বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেন। সপ্তম শতাব্দীতে উদ্দোতকর 
বাহ্ভা়নকে সমর্থন করিয়া ও দিঙ্নাগের মত খণ্ডন করিয়া তাহার বান্তিক প্রণয়ন করেন। 
নবম শতাব্দীতে বাচম্পতি মিশ্র সেই বান্ধিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! দিঙ্নাগের কথাবলঘী 
ধর্ীন্ প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিকের মত খণ্ডন করেন। দশম শতাব্দীতে উদয়নাচার্য্য কুস্ুযাঞ্জলি 
ও ভাতপর্থাটাকাপরিগুদ্ধি ছার পুনরায় বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। 

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতান্ধীতে, যখন মুসলমানেরা ছিন্দস্থানের দ্বারদেশে ভিড় করিয়া 
বিপরীত হদ্কার করিতেছিল, এবং জয়পাল সাহাবুদ্দিন ঘোরির সহ জীবনমরণ সমস্কার 
সমাধান করিতেছিলেন, তখন “জনকতনয়াপদচারণপুণা” মিথিলায় বসিয়া গঙ্গেশ শিরোমণি 
নিশ্চিন্তমনে ভাহার তন্ব-চিন্তামণি রচনা করিতেছিলেন। তিনি গৌতমের ন্টায়দর্শন হইতে 
মাত্র চারটি বিষয় লইয়! বিচার করিয়া গিয়াছেন ,-_পরত্যক্ষ-চিন্তামণি, অন্থমান-চিন্তামণি। 
উপমান-চিত্তাষণি ও শব্দ-চিন্তামণি। ভাহার বিচার আার একখানি পূর্ববর্তী গ্রন্থের 'অবলঘনে 
রচিত হইয়াছিল, এই পুস্তকের নাম "মাকর।” আকর এখন লুপ্ত । বৌদ্ধগণ তখন 
নিরন্তর হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, হ্তরাং গঙ্গেশ প্রধানত; মীমাংসকগণেরই প্রতিপক্ষতা 
করিয়াছেন। ইহার পুর্বে ভীহর্ নামক এক ব্যক্তি মীমাংসকগণকে সমর্থন করিয়া নৈগায়িক- 
দিগের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণাদি সন্ধলন করিয়াছিলেন, ‘আকরে’র লেখক ও গঙ্গেশ শিরোমণি 
ভরহর্ষের প্রতিবাদ করেন। 

এখন নবান্তাথ বলিতে যাহা বুঝায-_তাহার দ্াদিতরস্থ চিগ্তামণি। এই নবান্তায় 
কোন ফল লাভের ভরসা প্রদান করে না। জন্তন্ত শান্গের জায় ইহা ফলপ্রদ নহে। এই 
নবান্তাকে কোন পাগ্ম বলা খায় না, ইহা কোন বিশেষ শিক্ষা 
দান ৰা মত স্থাপন করে না, ইহা কেবল দুরিকার ধার দেওয়া 
নৰ্য্তায়-পাঠের ফ্ষল--বযদি ইহাকে ফল বলা যার্--অধ্যয়নকারীর বৃদ্ধি ক্রমশ: মার্দ্দিত 
ও ধারাল করা! এই পুস্তকগুলি পাঠের পর দেখিতে পাইবেন, যে সকল মত বা কথা 
স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া চিরকাল গ্রাহ্য হুইয়া আসিয়াছে, যাহাদের সম্বন্ধে কোনকালে কোন 
সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, তাহা একাস্ত জটল ও ছুরহ। ইহা স্থগম করিতে চেষ্টা 
করিলে নব নব প্রশ্নের উদয় হইয়! পথকে পুনঃ পুনঃ ছি করিয়া ফেলা হয়; পথিকের 
পৰ এক্ষেত্রে অর্রস্ত। এই অক্ষ্রন্ত পথ পর্ধাটন করিয়া পাস যখন ক্ষিরিয়া আসিবেন, তখন 
ভাহার হস্ত রিক্ত, তিনি কিছুই দেওয়ার জন্ত লইথ! আসিয়াছেন একথা তিনি বলিতে 
পারিবেন না। তাহার বুদ্ধিবৃত্িকে তিনি প্রথর করিয়া আনিয়াছেন, শুধু এইটুকু তিনি 
বলিতে পারিবেন; বাজি বতাযাতাহ 


নৰ্াস্তাযের টন্দেগ্ধ। 





@ 


সংস্কতে পাণ্ডিত্য ৩৫৫ 


গঙ্গেশ শিরোমণি যে সুত্র একটিমাত্র ছত্রে কহিয়াছেন, তাহার বিবৃতি রঘুনাথ এক 
৯4 সহল কি তদধিক ছত্রে করিয়াছেন । হয়ত, তাহার হুত্রের মধো যে এত হন্ম কথার 
অবকাশ ছিল, তাহা স্বরং গঙ্গেশ শিরোষপিও জানিতেন না। পরিভাষা না জানিলে এই 

বত... সকল স্রের অর্থ কর! বা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব 
চান্ধাক মগ্ুযানকে অগ্রাঙ্থ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব বলা হইয়াছে। ব্যাবহারিক 
কারণে অনছযানের প্রযোঙ্ন অন্বাকার করা বার না। ৰাহা অস্বীকার করিবেন, 
তাহার উপাৰি যখন পাওয়া বাইতেছে, তখন তাহার অস্তিত্ব অ্বীকার করা যায় না। 
রঘুনাণ তাহার দীর্ষিতিতে কি করিয়াছেন, তাহা হুই একটি উদাহরণ দিয়! সংক্ষেপে 
f বুঝাইতে চেষ্টা করিব, হয়ত এ চেষ্টা একাস্বই বাতুলতা বলিয়৷ গণ্য হুইবে । ধরুন “ঘটাভাব” 
K হৃত) কথাটার বুঝ! গেল, ঘটের বভাব। কিন্তু বে স্থান, ব্যক্তি বা 
অপর কিছু সনবন্ধে এই কথাটা বল৷ হুইল, তাহার হয়ত আরও 
দশ রকমের অভাব ছিল; সে স্থান বা সেই লোকের অর্থাভাব, খাস্থাভাব, বন্তাভাব-_এইবূপ 
শত রকমের অভাব ছিল-সে সকল না! বুঝাই! শুধু নিরবচ্ছিন্ন ঘটের অভাবটি কি কথ। 
বলিয়া বুঝান যায়? "খটাভাব” বলিতে সহজ বৃদ্ধিতে বুঝ! মাইতে পারে যে তাহার আর 
কোন অভাবই নাই, কেবলই ঘট নামক জিনিষটার অভাব। কিন্তু তাহাতে! নহে, কি 
rn কথা বলিলে বুঝা যাইবে যে অন্ত সমস্ত অভাবের কথা না বুঝাই! ঘটটার অভাবকে শুধু, 
বুঝাইবে। প্রথমতঃ ঘটাভাব কথাটা প্রুট হইল না, স্থতরাং আরও প্ডুট করিবার জন্ত 
দ্বিতীয় সতের স্থাপনা হইল, ভাহা-_ঘট-নিরপিত 'অভাব। তাহাতেও সন্দেহ রহিয়া গেল, 

4. তখন তৃতীয় ব্যাখ্যা কথাটি দাড়াইল “ঘটনিষ্টপ্রতিযোগিতাক; অভাব: ।” 

চতুর্থ ব্যাখ্যায় কথাটা আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা! হইল, “ৰটত্রেতর-নিষ্ট-প্রতিযোগিতা- 
নির্ষপিতঃ, ঘোহ্ভাবঃ1” এইভাবে ক্রমশঃ টানিয়া হুত্রাটকে দীর্ঘ কর! হইতেছে। পূর্বেই 
লিয়াছি, পারিভাষিক শব্দ উত্তমরূপে না জানা! থাকিলে এই সুত্রগুলি বুঝাইতে যাওয়া 
বিড়্বন!। ধরুন ঘটের যদি গোলারুতি থাকে কিংবা! যদি উহ! চৌকোণ কি অষ্টকোণ 
হয়, উহার বর্ণ মি রক্ত বা পীত হয়, উহার মধ্যে যদি কোন বন্দ বা আচ্ছাদন থাকে 


তাহ! ক্ৰমশঃ জালের মত জটিল হইয়া পড়ে । কি করিয়া অতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত বাক্া-দার! 
: কথাটি বল! নভিপ্রেত, শুধু, তাহাই বুষাইতে পারা যার--সব্যভ্ধারে সেই এগালীটি 
~ শিখিতে পারা যায়। অনুবীক্ষণ দিয়া জল দেখিলে যেরূপ আপাততঃ স্বচ্ছবৎ প্রতীয়মান 
4: শত শত কীট দৃষ্ট হয় এবং তাহা অপেয় বলিয়! যনে হয়, সেই অনুবীক্ষণ মদি 
হ্ুন্মাদপি সুস্ম হইয়া থাকে, ভবে প্রথম বস্তুটি বারা যে সকল কীট আবিষ্কৃত 
উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলে,_ দীৰিতি সেইরূপ সংজ্ঞা বা শব্দের 
যদ্ধবিশেষ। ইহা বিষয়ের জ্ঞান বাড়াইয়া দেয় না, ইহা 











ভি 
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কেবল কথাগুলিকে বিজ্ঞানসন্মত নিশুদ্ধিভা দিতে শিক্ষা দেয়। কোন কৌন বোদ্ধ গ্রন্থে 
লিখিত আছে সুজাতা ভগবান্‌ বুদ্ধের অন্ত বে চকু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার নিষ্ধাণ- 
প্রণালী এইরূপ __-একশত কালো গাভীর হৰ বাইয়া পঞ্চাশটি গাভী পুষ্ট হয়_ 
এই পঞ্চাশটির ছত্ধ খাইয়া পচিশটি গাভী এবং তাহানের ছুত্ধে বারটি গাভী, এবং 
ভাহাদের ছুধে যে ছয়টি গাভী পুষ্ট হয়, সেই হুয়াটর দুখে চকু প্রস্তত হইয়াছিল। 
সেই চরু বহু গান্তীর বংশান্ুক্রমিক ক্রষান্ফিত ছুত্ধের সারাংশ দ্বার! প্রস্তুত হইয়াছিল। 
শষ্যাবিলামী সম্থস্তর পুরু গদ্দির নীচে একটা চুল থাকাতে রাত্রে তাহার ঘুম হয় 
নাই ; রমপীবিলাসীর শহ্যাসঙ্গিনী 'লোগণ্ড শৈশবাবস্থার কয়েক যাস ছাগছক্ধ খাইয়াছিলেন, 
এই হেতু তিনি পূর্ণ ঘোড়ন৷ হইলেও বদনীবিলানী তাহার অঙ্গে ছাগদুগত পাইয! নাসিক! 
কুঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই সকল গন খাস্‌ বাঙ্গলা দেশের । টেলর সাহেব ঢাকা 
মসলিনের সুতা তৈয়ারি করিবার যে সকল স্থঙ্মাতিস্ক্ উপায় বর্ণনা করিয়াছেন 
তাছাও এই সকল উপকথার মত শোনার । বাঙ্গলার নবান্তায়ও এইকপ সঙ্গ সামগ্রী। 
বুদ্ধির কর্তপ ইহাতে যাহা প্রদশিত ছইয়াছে__তাহাতে একথ! জগৎকে অনায়াসে বলা 
চলে বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্‌ বটে, সের হুঙগবদ্ধি অন্ত কোন জাতির মধ্যে দেখ! যায় না। স্বর্গীয় 
মহামহোপাধ্যায় পার্কীচরণ তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, ছুই একজন জার্মান 
ও একটি ইংরেজ তাহার নিকট নবান্ার শিখিতে 'মাসিয়া কেহ কয়েক মাধ কেহ বা 
এক বৎসর পড়িয়া উদ্ধগ্বাসে পলারনপর হইয়াছেন। নবন্বীপেও এইরূপ পৃষ্ঠভঙ্গ-দেওযর়। 
ছাত্রের কথা আমর! শুনিয়াছি। এখন উঈশফের “আত্থরের স্থাদ অন্ন” এই নীতি প্রচার 
করিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্যাবহারিক জীবনে এত হু্ম তর্ক ও বিচারের 
কোন প্রয়োজন নাই। বিশুধৃষ্টের একগালে চড় খাইয়! অপর গাল ফিরাইয়! দেওয়ার 
নীতিরই বা ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন আছে ? মাধ্যাক্ণ, কেনরসুখ ও কেঙ্র-ব্যডিচারী 
গতির তন্তু জানিয়াই বা ব্মামাদের ব্যবহারিক জীবনে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলায় যে স্াযবশাঞ্স নবযুূগে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহ! বুদ্ধিকে 
শাণিত করিবার পঙ্থা। কিন্তু ন্যায়ের উদ্গেন্ত পূর্বে ্ন্তকূপ ছিল। চিন্তামণিতে লিখিত 
আছে "অথ জগদেৰ ছঃখপদ্ধনিসপ্রদদ্দিদীযুঃ”-_যে বক্তি দুঃখের 
শা পা আত্মিক ভাবে নিবারণ করিতে চা--সেই সি এই শা 
পড়িবার যোগ্য বিনি বেদাস্ত-শ্রবণকারী এবং সাধন চতুষটযসম্পন 
তিনিই স্তারশাক্রপাঠের সখা অধিকারী আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন *যন্বনধিকার্শ্যেব .. 
প্রবর্ততে কশ্মকাণ্ড ইব ব্রদ্ধকাণ্ডে স ন ফলভাগ্‌ ভবতি ।” কতরাৎ রদুনাখের কিছু পূর্বেও 
্থারশাস্ত্ের পথাবলঘীরা মোক্ষ কামনা, করিতেন। কিন্ত বাঙলার নব্য্তা় গৌপাৰিকারীর 
'অধ্োতবা__এসমন্ধে 'নব্া্ প্রণেতা ্রীনক্ রাজেহ্গনাথ ঘোষ বলেন, “এই শাস্তের মিনি 
গোৌণাৰিকারী হইবেন, তাহাকে আর বেদাস্তোক্ত পথে যোক্ষকামী হইয়া তব্বুতুক্ষ 
হইতে হইবে ন!। পরন্ধ তিনি পুরাশাদিপ্রদর্শিত পথে নাগা হইয়া তথানাভিলাৰী, 


চু: 





পি. 


না 
সংস্তে পাণ্ডিত্য ৩৫৭ 
'শধবা তবদিদ্রানুমাত্র হইয়া, অথবা কেবল বুদ্ধিপরিার্জজনা কামনা করিয়া এই শাসঙ্ছনীলনে 
et বন্ধপরিকর হইলেই তাহার এই শালসঙ্জান লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। তাহার পক্ষে যে সব 


'গুণগাম একান্ত আবশ্যক তাহা--মেধা, বুদ্ধি, বিনয়, সত্যাহথরাগ, সংষ, দৃঢ়চেষ্টা ও বৈর্্য 
ইত্যাদি । যে সৰ গুণখান গাহার এ শাস্্ানীলনে অন্তরা, তাহা_ভাব্কতা, নানাবিশ্া- 
রাগ, এবং বিদ্তাদান-ভিন্ন পরোপকারজাতীয় সনধশ্্ অথবা! কোন মতবিশেষে_নসসক্তি 
(৮৭ পৃঃ)” স্বতরাং * মোক্ষার্থী " হওয়ার কথাটা যদিও অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে দয! করি 
রাখা হইয়াছে__তাহা পূর্বসংস্কারের প্রতি সৌজর৷ দেখাইবার জন্ত মাত্র, বস্তুত: কোন ধর্ম, 
পরোপকারবৃত্তি কিংবা! লাভের আশ! ত্যাগ করিয়া, এই নবান্তায় অধ্যয়ন করিতে হইবে 
রাজেন্দনাথ ঘোষ মহাশয় মপুরানাখ ও রবুনাধ শিরোষণির " ব্যান্রিপঞ্চকের " সাযান্ত কয়েক 
ছত্রের ব্যাখ্যা করিতে বাইয়া ভিমাই রয়েল সাইজের ৪৮* পৃষ্ঠাব্যাপক বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন, 
অথচ " ব্যান্তিপঞ্চক " বাহিরের লোকের পক্ষে যেরূপ ছ্কদোধ প্রায় তাহাই বহিয়া! গিয়াছে। 
“পর্বাতো বহছিমান্‌” এই কথাটা লইয়া নৈয়াযিকেরা ব্বালোচন! করিয়া “ব্যাপ্তি” 
বুঝাইয়াছেন। ধূষের সহিত বহ্ছির একটা সাহচধ্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়; বন্ধনশালা, চত্বর বা 
শর্তে বান” গো ধুম ও অগ্নি দেখিয| যেখানে ধুম সেইখানেই বন্ধ আছে, 
একূপ একটা অনুমান হয়। 'অগ্নির সহিত ধুমের এই যে সগন্ধ 
তন্ধপ সবস্ধের নাম "ব্যাপ্তি *। 
সুতরাং যেখানে কোন ব্যক্তি ধূম ও বন্ধি দেশিয়াছে তাহা ছাড়! যদি অগ্যা কোন 
স্থানেও--ধরুন পর্কাতেও--সে ধুম দেখে, তবে সে মনে মনে চিন্ত করিবে যে বহর ব্যাপ্য যে 
Cc ধূম তাহাতো এই পর্কাতেও আছে; এই ভাবে বন্ির ব্যান্লিবিশিষ্ট ধূম দেখিয়া তাহার মনে যে 
আলোচনা হইবে__-তাহার নাম " পরামর্শ "। 
পরামর্শের" পর “পর্বতে বননি আছে’ "পরতো বন্ধিমান্‌ "তাহার এই ধারণা 
হইবে, ইহার নাম “অনথমিতি।” a 
সুতরাং যখন কোন ”ন্রমিতি” হয় তখন এই কয়েকটি প্রক্রিয়া মনোমধ্যে হইয়া 
থাকে -_ 

" “কেন পর্কাতটি বিমান?” এই প্রশ্নের উত্তরে সহজেই পূর্কৃষ্ট কারণসম্বন্ধে চিন্তা 
বে, আছে, বন্ধিও সেখানে খাকিবে--ইহাই ”হেতুবাকা।" 
LL ১ 

দ্বিতীয় স্তরে কেন পর্বদতাট বহ্নিমান, এই প্রশ্ন হইলেই পূমের সহিত ইহার সবন্ধ বা 
ব্যান্তি প্মরণ করা হয়-_এই অশ্ুুমিতির লিঙ্গ অর্থাৎ হেতুদর্শনকে “হেতুবাক্য” বলা হয়। 

তৎপরে প্রশ্ন, ধূম আছে বলিয়াই বহি থাকিবে কেন? তখন যেখানে যেখানে ধূম, 

নে সেইখানেই বহি, এই ভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়,_বেমন রাগ্রাঘর, 

ধূমবান্, স স বন্ধিমান্‌, ৰখা মহানসদ্‌।” এই হইল " উদ্াহরণবাকা।” বাছা 

ই. তৃতীয়াঙ্গ। চতুৰ্থ প্র নুঝিলাম, যেখানে ধূম থাকে সেইখানেই বনি 
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থাকে, কিন্ত এখানে কি? এই প্রশ্নটি কিছুই নহে, তবে কথাটা খুব পরিষ্কার করিবার 
জন্য বলিতে হয় "অরমপি তথা,” রন্ধনশালার বুম দেখি! যেমন বহ্নির অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়__পর্ধতটিও সেইরূপ বন্িসাহচশ্যাযুক্ত ধুমবিশিষ্ট। ইহার নাম “উপনয়বাক্য ।” 
কথাটা একেবারে ফোবশূন্ত করিবার জন্ঞ একটা “হুতরাং' বাক্য ব্যবহার করা 
প্রয়োজন। ধুম পর্কাতে আছে “হুতরাং' পৰত বক্ছিমান্। ইহ! "নিগঘনবাকা।” তাহা 
হইলে স্থাক়্াবরবের এই পঞ্চাঙ্গ :_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। 
রাজেন্রবার লিখিয়াছেন_-“এখন এই পরার্থান্থমিতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যান্তির স্থান নির্দেশ 
করিতে হইলে আমাদের উক্ত "ন্যায়ের, মধ্যে তৃতীয় স্তান্বাবরব 'উদ্বাহরণ'বাকোর প্রতি 
দৃষ্টি রাশিতে হইবে। এই উদাহরণবাকোর মধ্যে ‘যাহা! ধ্মযুক্ত তাহা ব্যক্ত” 
ইহাই হইল 'বযাপ্তি'। এই ‘ব্যাপ্তির' স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত উদাহরণবাক্যের মধ্যে রন্ধন- 
শালারূপ ধৃষ্টান্ের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দৃষটাস্ত-লন্ বন্ধি-ধূষের সহচার-দর্শনটি বক্র ও 
শ্রোতা উদ্ভযবাদিসন্মত হয়; স্থতরাং তচ্ছনিত ব্যাপ্তিটিও উদ্য়বাদিসন্মত হয়। এই 'ব্যাণ্ডির' 
সাহায্যেই ‘এই পর্ধতটিও তজ্রপ'--এই উপনয়র্ূপ চতুর্থ স্তায়াবযবাটি রচিত হইয়া 
থাকে এবং এই অবয়বট স্থারথানুমানে কথিত “পরামর্শের আকার-বিশেষ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 'অবশ্রা এস্থলে ব্যাণ্রি-ঘটিত উনাহরণটি উভভয়বাদিসন্মত হওয়ায় পরামর্শ-ঘটিত 
ও উপনয় বাকাটিও উভ্তয়বাৰি-সন্মত হয়, এবং উপনয় বাকাটি উভয়বাদি-সম্মত হওয়ায় 
নিগমনটিও স্বতরাং উভয়বাদি-সন্মত হয়, আর তচ্ছন্ত বক্রার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পর্বতে 
বধির ন্ুমিতি করিতে বাধ্য হয়" (৯৯ পৃঃ ৷! 

কিন্ত হ্যায়াবয়বের সন্ধে ইহাই একমাত্র মত নহে। বোদ্ধমতে স্তায়াবয়ধ মাত ছইটি__ 
উদাহরণ’ ও ‘ডিপনয়' ; মীমাংসকমতে তিনট_-“পরতিজ্ঞা,” “হেতু” ও ‘উদাহরণ’ বেদাস্তমতে 
"শ্রতিজ্ঞা', ‘হেতু’ ও ‘উদাহরণ’ | মহ ব্যাৎস্ডায়নের মতে দশটি__ন্দিজ্ঞাসা। সংশয়, শকা- 
প্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংশয়ব্যদাস, প্রতিদ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনৰ এবং নিগমন। 

এই ইতিহাসে স্কায়ের তন্বব্যাখ্যা করিবার অবকাশ নাই। নব্যন্তায়ে মাকড়শার 
খাখুড়ার মত একটির পর একটি করিয়া এরূপ জাল প্রস্থত কর! হইয্াছে যে, বাহিরের লোকের 
পক্ষে তাহা একেবারেই অনধিগম্য। সংস্কত কলেের থক ডাক্তার উক্ত স্থরেন্দনাথ 
দাশগুপ্ত মহাশয় নবান্ায় সম্বন্ধে ইংরেক্জীতে সে কষ পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই শাস্ত্রের 
মাপ্মকথা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে । রাজেন্রবাবূর পুস্তকের মত তাহাও বাহিরের লোকের পক্ষে 
ছর্ষবোধ । আমর! এ সম্বন্ধে অনধিকারী, স্থতরাং তাহার পৃস্তকখানি হইতে একটা উদাহরণ 
দিয়া ইহার জটিলতা প্রমাণপূর্বাক নব্যন্কায়ের ইতিহাসাংশের পুনশ্চ ্মবতারণা! করিব । 

“পুস্তকের স্থান” (2109 place wit এ ৮০০) বাক্যে নিয়লিশিত কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য 
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সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ৩৫৯ 


বে 'তত্বচিন্তামণি’ স্ারশান্ে চিন্তাশীলতার একট! নৃতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে সেই 
১ অসামান্ঠ গ্রন্থের লেখকের নাম গঞ্গেশ শিরোমণি। কেহ কেহ তাহাকে গঙ্গেশ্বর শিরোমণি 
বিসিসি নামেও অভিহিত করিয়াছেন। ইহার জন্মন্থান বাঙ্গলাদেশ বলিয়া 
শ্ কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন। বিশ্বকোষে গঙ্গেশের বাড়ী 
ৰাঙ্গলাদেশ বলিয়াই উল্লিখিত হুইয়াছে-_একূপ যতাবলদী এদেশে দ্আরও অনেকে আছেন। 
কিন্তু আমাদের মনে হয় মিখিলাই তাহার জন্মস্থান। মিখিলাবাসীর! দ্বারভাঙ্গার নিকটবর্তী 
“রোষড়া” পোষ্ট আফিসের "দীন “কারিযান” নামক গ্রাম গঙ্গেশের জন্মস্থান বলিয়া 
নিদ্দেশ করেন। কিন্তু এ বিষ্টি লইফা এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নাই। 
গঙ্গেশ যেখানেই জন্সিয়! থাকুন না কেন, তাহার সন্ধে এই কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতরূপে 
বলা মাইতে পারে। 
>ম--তিনি অন্বয়সে পিডৃহারা হুইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন। 
হয়--টঠাহার মাতুল একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। 
দে শক সণ ওর পেপে কর্মলীবন নিধিলাযই অতিবাহিত হয়, গাম 
তাহার টোল ছিল। 
অর্থ _গ্ভায-লীলাবতভী'র “প্রকাশ” নামক টাকাকার মহামহোপাধ্যায় বর্ধমান গঙ্গেশের 
Kl পুত্র ছিলেন। ইনি উক্ত টাকার প্রারস্ত-বাকো লিখিয়াছেন -_ 
পক্কার্াস্তোজপতঙ্গায় মীমাংসাপারৃত্বনে। 
গঙ্গেশ্বরায় গুরবে পিত্রেহত্রভবতে নমঃ ॥ 
< ইনি “গঙ্গেশ” নাম না লিখিয়া! সর্বদাই “গঙ্গেশ্বর” নাম লিখিয়াছেন, “ইতি মছামহো- 
পাধ্যায়-জীগঙ্গেখ্রাম্মজ-মহোপাধ্যায়-শীবন্ধনান-বিরচিতে গ্লায়নিবন্ধপ্রকাশে চতু্থোহ্যাযঃ 
সমাপ্ধঃ, শুভমন্ত ল সং ৩৫৫ আশ্বিন ৷” 
ওম--গঙ্গেশের পৌন্র, বন্ধমানের পুল, যজ্ঞপতি ‘চিন্তামণি’ "প্রভা" নামক টাকা 
প্রণয়ন করেন। 
৬৪ গঙ্গেশ হইতে পঞ্চমন্থানীয় পক্ষধর ১৩২৮ খুঃ অন্দে একখানি পুস্তক নকল করেন 
- এবং বষ্ঠস্থানীয় রুচিদত্ত ১৩৭৮ খৃঃ অন্দে জীবিত ছিলেন। দশমন্ানীয় শঙ্কর মিশর ১৪৬২ 
খৃঃ অন্দে তদীয় কোন কোন গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন। 
রাজেন্সবাবু অনেক প্রমাশ-দারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গঙ্গেশ ১১৫* খৃঃ 'অন্দের পরবর্তী; 
সেই সকল প্রমাণ আলোচনা করিরা আমাদের মনে হইয়াছে তিনি ত্রয়োদশ শতাস্দীতে 
ক বিদ্ধনান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রণম যৌবনে অকাট মূখ 
ছিলেন, কিন্ত অলৌকিক উপায়ে দৈবকুপা! লাভ করিয়া শেষে শ্রেট 
॥ এনস্বন্ধে ন্দনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। “চিনতাদিব্যৰিলো- 
কঃ গঙ্গেশ্ত্তে মিতেন বচসা ভ্রীতক-চিন্ামনিম্”, এই 
খাট কযা সক হাহ বত চিক সনে 
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করিয়াছেন। চিন্তামণির মত প্রগাঢ় পান্তিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সেই বুগে আর রচিত হয় নাই। 
ইহার বহু টাকা হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের অস্ত এককালে ভারতের নানাস্থান হইতে 


* ছাত্রগণ মিথিলায় সমাগত হইত। চিন্তামণি পাঞ্িত্যের খনিশ্বরপ। উহাতে প্রাচীন 


স্লায়ের কত যে পুস্তকের সারোদ্ধার ও আলোচন! করা হইয়াছে তাহা নির্ণ করা কঠিন। 
বৈণেষিক, বৈদান্তিক, তাত্বিক, ত্ৰিদ্ডী, লৈন-নৈযাঘিক সিংহব্যা্ব (আনন্দ রী ও অমৱচন্ 
স্থরী)-জয়স্ত্রী, বাচস্পতি মিশ্র, প্রভাকর, যন, রগ্বকোষকার প্রভৃতি নৈয়াঘ্মিকদের মতের 
আলোচনা এই পুস্তকখানিতে আছে। গঙ্গেশসখন্ধে 
কিং গৰি গোত্বং ? কিমগৰি গো? যদি গৰি গোস্বং মদদ নহি তবম্‌। 
অগবি চ গোস্বং যদি ভবদিষ্টম্‌, ভৰতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্‌ ॥” 
এই গ্লোকযুক্ যে নাখ্যানটি শোন! বায়, তাহার কোন এ্রতিহাসিক মূলা নাই, যেহেতু 
জন-প্রবাদে এই গ্লোকটি উদয়নের উপরও ক্মারোপ কর হুইয়াছে। 


রঘুনাথ শিরোমণি 


রঘুনাথ শিরোমণির বাড়ী জহর পঞ্চখণ্ডে। কাত্যাছ়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্তী 
ইহার পিতা এবং ইহার মাতার নাম সীতানেবী। বরঘুনাখের জ্যেষ্ঠ সহোদর রঞ্ুপতি রাজ! 
No হবিদনারাযণের একটি খঞ্া কন্তাকে বিবাহ করিয়! প্রচুর তুসপ্পত্তি 
Eas প্রাপ্ত ছন, এই বিবাহ তাহার মাতা নীতাদেবীর অনুমোদিত ছিল 
না; চেদস্বিনী বমণী কুদ্ধা হুইয়। জীহট ত্যাগ পূর্বক নিঃস্ব অবস্থায় 
দ্বিতীয় পুত্র রছুনাথকে লইয়া গঙ্গাতীরে নবন্বীপে আলিয়া বাস্থদেব নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িকের 
গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। অনেকে বলেন এই বাহ্থকষেবই স্থবিখ্যাত বাঞ্ছদের সার্কভৌম। 
নানা কারণে 'আমর! এই মতে সম্মতি দিতে প্রস্তত নছি। স্ববিস্তৃত বৈষ্ণব সাহিত্যে, চৈতক্ত- 
চরিতামৃত, চৈতর-ভাগবত, চৈতর-মঙ্গল প্রন্ৃতি চরিতাখ্যানে-কোথায়ও রঘুনাথ শিরোমণির 
নামের উন্লেখপ্যন্ত নাই । বাহ্দেব সার্কভোৌম-সংক্রাস্ত নান! কাহিনী বৈষ্ৰ গ্রন্থগুলিতে 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কোনটিতে প্রাসঙ্গিক ভাবে রঘুনাথের সঙ্গে 
সার্বভৌমের কোন সংশ্রব সুচিত হয় নাই। রঘুনাথ শিরোমণি তাংকালিক লবনীপের 
শণ্ডিতগণের মধ্যে দিক্পাবশ্বতূপ ছিলেন-- বৈফব-সাহিত্য তৎসঙবন্ধে একেবারে নীরব । 
এতদ্বারা সহচ্ষেই মনে হয়, তিনি বৈষ্চবদিগের কিংবা! বাসুদেব সার্কাভৌমের কেহ 
ছিলেন না। 
বে বাস্্দেৰ নিখিলা হইতে “চিন্তামপিগগ্র্থ কণ্ঠ্ব করিয়া আসিয়া মিথিলার 
ভারতী-মন্দিরের দীপ অর্ধনির্বাপিত করিয়াছিলেন, সে বাস্থদেব বৈক্ণব ইতিহাসের বাস্থদেৰ 
সার্কভৌন নহেন। কৰিত আছে বাহ্থদেৰ সাব চৈতন্তদেবের শিক্ষাপ্ডর ছিলেন, এ 
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কথাটিও সর্ব নিথ্যা। বৈষবৰিগের নিখিল-বিরত তিন চারিখানি চৈতলচরিতাখ্যানের 
মধ্যে কোমাও একথা নাই বে চৈভন্তদেব শৈশবে বান্জদেব 
চাহ সাদ সাবানের নিকট পাঠ গ্রহণ করিযাছিলেন। এ সবে 
চৈতন্তচরিতাসৃতই প্রধান প্রামাণিক গ্রস্থ, তাহাতে বাস্দদেব- 
চৈতন্তমিলনের যে আখ্যারিকা প্রনন্ত হইয়াছে, তাহ! বরঞ্চ এইন্ধপ জনশতির প্রতিবাদ 
বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বাস্তুদেব সার্কাভৌম প্রথম চৈতন্তৰেবকে চিলিতে পারেন নাই ; 
তারপর মখন শুনিলেন, ইনি ঙ্গগর্নাখ মিশ্রের পুত্র ও নীলাব্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্,_তখন 
পরিচয় পাইন! তিনি চিনিতে পারিলেন। কিন্ত এই উপলক্ষে দুইজনের কোন একজন, 
অথবা উপস্থিত ব্যক্তির মধ্যে কেহ একবারও উল্লেখ করিলেন না যে, চৈত্র বান্থদেবের 
ছুততপূর্ব ছাত্র । এদিকে জয়ানন্দ প্রহ্ৃতি করেকজ্দন লেখক চৈতন্তদেবের শিক্ষক কে কে 
ছিলেন, তাহা পরিদ্ধার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নবহীপে তিনি তিনজন শিক্ষকের নিকট 
পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিষুদাস পর্শ্মা, দর্শন চক্রবর্তী ও গঙ্গাদাস পঞ্িত। ইহাদের 
মধ্যে বাস্থদে সাক্কাভৌমের নাম নাই। 
স্থতরাং চৈতন্যদেৰ ও রঘুনাখ শিরোমণি উভয়েই বাস্থদেব সার্কাভৌমের নিকট পড়িয়া 
ছিলেন, একথা আমরা! বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। রছুলাথ অবস্থা বাস্তদেবের ছাত্র, কিন্ত 
সে বাস্থদেৰ বৈষ্চবদের বান্থদেৰ সার্ধভৌম নহেন। 
কণিত আছে বাহ্বদেব পণ্ডিতের টোলে রঘুনাগ নবন্বীপের পাঠ সমাপন করেন। 
ভাহারই বাড়ীতে রদ্ুনাথ-জননী খাইতে পরিতে পাইতেন; কিন্তু বান্ুদেব বালক 
রথুনাধের অসাধারণ মেধ! ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত 
১৮৮৮ আন্তরিকতার সহিত তাহাকে পড়াইতে আরম্ত করেন। কথিত 
ভিলা কেন আছে যে কিন পণ্ডিত মহাশয় শিশুকে ক, খ, গ, ঘ পড়াইতে 
সরু করেন, সেই দিনই বালক তাহাকে প্রশ্ন করে, *খ' 
আগে না হুইয়া ‘ক’ আগে হইল কেন? পঞ্চমবর্ষীয় বালক এইভাবে ক্রমাগত 
গাহাকে একপ প্রশ্ন করিতে লাগিল বে বাস্তুদেব বুঝিলেন এই বালক কালে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন। একদা তাহাকে এক বিদ্া্থী তামাকের জল ন্যাগুন আনিতে 
যলিল। তাহার মাতা রানা করিতেছিলেন, চিনি বলিলেন "আগুন কিসে নিবি?” 
বালক ছাতের তেলোতে কতকটা ধূলি রাখিয়া বলিল, “এইবার হাতের যাটার উপর 
গুন রাখ।” একদিন বাহ্থদের বালক বহুনাথকে পুজার কিছু ছু চয়ন করিয়া 
আনিতে বলিলেন। রুনাথ হাতে করিয়া ছল আনিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 
পাতে করিয়া কি ছুল আনিতে হয়? তাহাতে কি পু্গা হয়?” রুনা উপরকার 
পতিত মহাশযকে তাহার সাজিতে তুলিয়া লইতে বলিল, যেহেতু নীচের কুলগুলি 
কিনতু উপরকার কুলগুলি তো! ফুলের উপরই ছিল-_সেগুলির পবিত্রতা 
াশ উপকার কুলগুলি গ্রহণ করিলে রুনা নীচের ফুল 
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হাত হইতে ফেলিয়া দিল । এই সকল ক্ষত ্ষু্র ঘটনার পণ্ডিত মহাশয় রদুনাথের বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতেন। 

কথিত 'শাছে নবদ্বীপে রঘুনাখ চৈতন্তদেবের সতী ছিলেন এবং চৈতন্তদেবের লিখিত 

একখানি জয়ের পুথি দেখিয়া একান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এতছুপলক্ষে তিনি 

বলিয়াছিলেন, “আমি ভ্তায়শান্ত্ে অদিতীর হইব এই উচ্চাশা 

157 মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম, কিন্তু তোমার লিপিকুশলতা 

ও ভারে অধিকার দেখিয়! আমার সে আশা নিশ্চল হইল।” “এরূপ 

‘অসার বিষ্লার চর্চায় আমার কোন ফলোদয় হইবে না”, এই বলিয়া চৈতন্তদেব সেই পুথি 

গঙ্গাগর্ভে বিসঙ্জন দিয়! রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তুমি অনায়াসে স্তায়ের চর্চা 

কর, সামি তোমার পথে দাড়াইব ন1।" আর একল্কিন রঘুনাথ কোন ছুরহ জায়ের প্রশ্নের 


ববঘুনাথ এবারও বিস্মিত হইলেন । 


ইতিববৃকার শব সে কথা অন্ততঃ ছুই একটা ইঙ্গিতে জানাইতেন_কিন্তু কেহই 
এ বিষরে কিছু লিখেন নাই। একমাত্র ঈশান নাগর গাহার 'অধ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্তোর 
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কিন্তু রঘুনাধ যে কাণ! অর্থাৎ একচ্ষুহীন ছিলেন, তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। 
কাণা পিৰোমনি। কা! শিরোমণি’ বলিতে রঘুনাণকেই বুঝার এবং এই কাপার নামে 
কতকগুলি পরার আমর! শৈশবে শুনিয়াছি, সেই কবিতাগুলি 
রছুনাথকেই উদ্দি্ট করিয়া লেখা হইয়াছে। 
নবদ্বীপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া রছুনাথ পক্ষধর মিশরের কাছে পড়িতে ইচ্ছুক হই মিধিলায় 
গমন করেন। সেখানে নাকি পক্ষধরের এক ছাত্র তাহাকে উপহাস করিয়া ছিল্ঞাসা 


শমাখগুলঃ সহশ্রাক্ষো বিব্ূপাক্ষস্থিলোচনঃ। 
'ন্তে দ্বিলোচনাঃ সর্কে কো ভবানেকলোচনঃ ॥” 


আখণুল; সহত্রাক্ষে! বিরপাক্ষঙ্ত্িলোচনঃ। 
মুয়ং বিলোচনাঃ শান্তে স্তারেইহযেকলোচন: ৪” 


কথিত আছে, পক্ষধর মিশ্রের টোলে গুণাস্তক্রমিক মঞ্চ সাজান ছিল। সর্কনিয়শ্রেণীর 
ছাত্রগণ মঞ্চের সর্কনিয় স্থানে পাঠ করিতেন, ক্রমে উদ্ধ শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতর আসন 
নিয়োজিত ছিল। সন্দোচ্চ মঞ্চে পক্ষধর স্বয়ং বিশিষ্ট ছাত্রগগকে পাঠ দিতেন এবং গ্রন্থাদি 
রচনা করিতেন। নূতন কোন ছাত্র আসিলে তাহাকে মঞ্চের সর্ধনি্ স্থানে প্রবেশ করিয়া 
বিগ্ঞার পরীক্ষা দিতে হইত। 

রসুনাথ রীতি ন্সারে সর্ধনিয় স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহার পূর্কে্ই নবন্বীপে 
পাঠ সমাপন করিয়া 'আসিয়াছিলেন, সুতরাং নিযশ্রেণীর প্রধান ছাত্র বেলী বাক্য 
বায় না করিয়া তাঁহাকে তহচ্চতর স্থানে পাঠাইগ়! দিলেন। এইরূপভাবে ক্রমে উচ্চ 
সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি একেবারে পক্ষধরের মঞ্চে সমারঢ় হইলেন। অনতিবিলবে 
একবারে প্রধিতযশী অধ্যাপকের নিকটে পড়িবার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া ছাত্রমগুলী 


 বছুনাথের সঙ্গে আর হুইজন ছাত্র এক সময়েই সিথিলায় পাঠ সমাপনার্থ উপস্থিত 
হইযাছিলেন, রাখ তিনঙ্নেরই পরি এক রা দিয়াছিলেন :_ 
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কথিত আছে পক্ষধর মিশ্র একবার স্বীর মত খণ্ডন করাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাকি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন »_. 
প্ৰক্ষোজ্ষ-পানরুৎ কাণ! সংশন্রে জাগ্রতি স্রুটম্‌। 
সামাক্ষলক্ষণ! কস্মাদকস্থাৰবলূপাতে ॥" 
কাণাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি উত্তরে বলিলেন :__. 
“যোহন্ধং করোত্যক্ষিষন্তং হস্চ বালং প্রবোধরেৎ। 
তমেবাধ্যাপকং ষন্তে তদন্তে নাম-ধারিণ: ॥” 
তিন বৎসর কাল রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষদরের টোলে পড়িয়াছিলেস। গুরু-পিন্যের 
পরিচায়ক ( পূর্ণবাবুর কবিতানবাঙ সহ ) নেক গ্লোক রাজেন্র ঘোষ মহাশয় তাহার নব্য- 
থা গ্রে উদ্ধত করিয়াছেন, তাহার একটিও যদি সতা হয় তবে বলিতে হুইবে ভগবান্‌ 
ৰণুনাথকে শুধু ক্ষুধার বুদ্ধি দিয়াছিলেন, এমন নহে, সুছুণ্ি কবিত্বশক্তিও দিয়াছিলেন। 
প্রবাদ এই বে, পক্ষধর মিশ্র রখুনাখের অন্কৃত প্রতিভা এবং পাণ্ডিতোর যতই পরিচয় 
পাইতে লাগিলেন ততই তিনি ছাত্রের প্রতিষ্ঠায় ঈর্ধ্যাতুর হুইলেন। এ স্থন্ধে। নানা 
উপগৱর মাছে ; এমন কি উত্রেনিত হইয়া রঘুনাথ নাকি এক সময়ে গুরু-হত্যার ইচ্ছাও 
পোষণ করিয়াছিলেন। 
মিথিলার তিনি তাহার গুরু বাস্তুদেবের ক্রাত্সন্বন্ধীয় অনেক পুস্তক কণঠন্থ করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন। যেহেতু মিথিলার টোলের নিয়ম ছিল ন! যে তথাকার পুঁথি কোন বিদেশী ছাত্র নকল 
Eh AC করিয়! স্বদেশে লইয়া যায়। যে করিয়াই হউক রঘুনাথ যেদিন 
নবন্ধীপে হরি ঘোষের বাড়ীতে টোল খুলিলেন, সেই দিন হুইতে 
মিথিলার সণ অস্তমিত হইল ; নব্ধীপের টোলে পাঞ্জাব, কনোঙ্গ, মত্ত ও তামিল দেশের 
ছাত্রের! পড়িতে আসিতে লাগিল। হরি ঘোষ শয্লা ছিলেন--সেই টোলগৃহ অল্পদিনের 
মধ্যে শত শত ছাত্রের গুঞ্জরণে এরূপ কোলাহলনয় হইয়া উঠিল এবং স্তায়ের পরিভাষা” 
ছর্ষেোধ তর্কযুদ্ধে এবংবিধ মুখরিত হইতে লাগিল যে লোকে সেই টোলের নাম দিল 
পারের গোয়াল 1” 
বাঘুনাখের জীবনের অনেক কথাই উট কবিতায় আছে, তাহার কতটা লেখকদের 
কমনাপ্রস্থত এবং কতটা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য তাহা! নির্ণ্র করা দুরূহ ॥ কথিত 


আছে, নবদ্বীপে ফিরিয়া আসার পরে, সাহার পূর্কা গুরু বাস্থঙেব পাহাকে একটি কৰিভাঘার 
প্রশ্ন করিলেন :_ 


বাদাগের বাৰ । 


পি দিবসমনৈৰীঃ প্থিনীসঙ্গনি হম্‌ 

চহ রজনিষু নিরতোহতুঃ কৈরবিণ্যাং রষণ্যাম্‌ । 

| কর কণর ক! স্বচ্ছভাবেন ভাবত e = 
ly) কিমধিকস্থখটৈৰীরত বা কত বেতি।” be) 

















ডি 
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সারাদিন প্সিনীর ঘরে কাটাইয়া, সারারাত কুনুদিনী মন্দিরে অতিবাহিত করিয়া 
আসিলে, হে অলি! তুমি ঠিক বল দেখি কোথায় বেলী স্বখী হইয়াছিলে? এস্বলে 
বাহুদেব নিজেকে দিন এবং পক্ষধ্রকে রাত্রি পরিকল্পনা করিয়া শিষ্য কোথার বেশী জ্বী 
হইয়াছেন, এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন। রগুনাথের উত্তর :_ 


"ন্থং পীযূৰ দিবোহপি ভূষণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো, 
মামু তৰ বিশ্বতোহপি বিদ্িতং সাধৰী চ মাধ্ৰীকত। 
কিস্বেকস্বপরস্থরুন্ধদমপি ক্রমে| ন চেৎ কুপ্যসি, 

যঃ কান্তাধরপলপৰে নধুরিমা নার কুহালি সঃ ॥” 


এত্ছার! রঘুনাধের পক্ষধরের প্রতিই পক্ষপাত সুচিত হইতেছে। জ্রয়োদশ, চতুর্দশ 
এবং পঞ্চদশ পৃষ্টান্দে বাপক এই যৌনভাব পূর্বাভারতের সাহিতা, শিল্প, এমন কি ভ্তাযণাস্রের 
মধোও কোথায়ও রূপকচ্ছলে কোথাও উপমার জঙ্ত সর্বত্র ব্যবন্ধত হইরাছে। এই যৌনভাব 
জয়দেবের কবিতায় ও উড়িশ্যা এবং বঙ্গের সেই সময়কার শিল্পে যাঝে মাঝে বীভৎস আকার 
ধারণ করিয়াছে। ইতিহাস হিসাবে এই সকল কৰিতার বিশেষ কিছু গুরুত্ব বা মূল্য আছে 
বলি আমাদের মনে হয় না। 

রখুনাথ নিয়লিখিত পুন্তকগুলি প্রন করিয়াছিলেন-_তবচিন্তাষপি-দীধিতি, পদার্থ- 
খণ্ডন, আত্মত্-বিবেকটাকা' প্রামাণ্যবাদ, নানার্খবাদ, আখ্যাতবাদ, ব্যুৎপত্ধিবাদ, লীলাবভী- 
টাকা, খণ্ডনখওাপ্র-টাকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীখিতি, স্কারকুনমাঞ্ছলিটাকা' স্তায়লীলাবতী- 
পরকাশ-দীবিসি,স্তা়লীলাবতী-বিভৃতি,ব্রর-বিকৃতি, ষলিয5-বিবেক | এ সকল পুস্তকের 
অনেকগুলিই এখন পাওয়া যায় না| রঘুনাথের বামডত্র নামক এক পুত্রের উল্লেখ আমরা 
পাইয়াছি। 

(বৈদিক-সংবাদিনীর মত গ্রহণ করিয়া অচ্যুতবাব্‌ বলেন, রদুনাথ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহাকে চৈতগ্রদেবের সতীর্থ প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা এই সময-নিদ্ধারণের মধ্যে পচ্ছর আছে কি না বলা বাথ না| * রঘুনাথের ছাত্র বিখ্যাত 


৯. এই পরান লেগার পর দেখা গেল দে রঘুনাখের বাসন্থান নববীণ এই বত সমর্থন করিধা কয়েকজন 
প্রতিবাদ-প্রনন্ধ মাসিক পজিকাগুলিতে প্রকাশিত করিতেছেন) দৃষ্ঠাক্্থলে আমর ' হাটের রমূনাথ ' 
সমন পত দর বে মক 
আআকগণ কারিতেছি। এনবন্ধে আমাবের বজব্য এই যে, বহাত রণুনাখের সমসাময়িক ৰ সতীর্ণ এই মত 
St Sea Stat পৰন্ত সহাপ্রকু মে বাহদেবের নিকট পাঠ গ্রহ করেন নাই, বৈকব 
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মণুৱানাথের (নবন্ধীপবাসী উরাম তর্কালঙারের পুত্র) বতগুলি পুস্তক পাওয়| গিয়াছে_ 
তাহাদের কোনটির লিখন-কালই ১৫৫৬ খৃঃ অন্ধের পুর্কর্কী নহে। সণুরানাথ রঘুনাথের বৃদ্ধ 
বয়সের ছাত্র, এবং এই ১৫৫৬ পৃঃ অন্দও তাহার স্বহস্তলিখিত পু'থির সময় নহে। স্থতরাং 
অচ্যুতবাৰু রঘুনাথের যে কাল নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রায় ঠিক বলিয়! ধরা যায়__পর 
কোন নিশ্চয় প্রমান না পাওয়! পর্য্স্ত আমরা অন্থমান করি রঘুনাথ পঞণ্ৰশ সতাব্দীর শেবাদ্ধে 
জন্মগ্রহণ করিয়া যোড়শ শতাব্দীর মধাকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। নবহধীপের অপরাপর 
নৈযায়িকের নামও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 

গভীর অরণ্যে যেরূপ ফল-ছুল জক্মিয়া লোকচক্ষুর 'অগোচরে বিলীন হয়, বাঙ্গলাদেশে 
কত নে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভগ্মিয়া সেইক্ূপ ভাবে ইতিহাসের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম 
হইতে 'অন্তহিত হইয়াছেন, কে তাহাদের খোঁজ করে? এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে 
আদ্ষণপত্ডিতের ঘরে শত শত সংস্কৃত পুথি ভুপীরুত হই কীট, অগ্নি, জলপ্লাবন দারা ধ্বংস 
পাইতেছে। কোন কোন স্থলে সেই সকল পণ্ডিতের অক্ুৃতিবংশধরগণ তাহা নিকটবর্তী 
নদীগর্ভে বিনর্চ্ছন দিয়া পিতৃত্ধণ হইতে বিসুক্র হইতেছেন। কোথাও ব! অভাবের দায়ে 
কোন ব্রাঙ্গণবিধবা পুরাতন পুণির বিনিময়ে ফেরিওয়ালার নিকট কিছু লবণ সংগ্রহ 
করিতেছেন। এশিয্াটক্‌ সোসাইটি এই সমস্ত পুঘির সহত্রাংশের একাংশ পান নাই। 
তাহাদের পূর্বে কাখ্যে কতকটা আত্তরিকতা ছিল,_এখন অর্থাভাবে ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের 
মত দৃঢ় সঙ্গযের অভাবে কাজটা কতকটা ঠাট বঙ্গায় রাখার মত হইয়াছে । কত পুথি যে ধ্বংস 
শাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাপি তাহা! নির্খুল হয় নাই, এখনও কত যে আছে তাহারও 
ইযন্া নাই। এই সকল পুথির মধ্যে অপ্রকাশিত পুস্তক যথেষ্ট আছে; উদ, আরবী ও 
পাশী পু'ধিগুলির ছুদ্শী ততোধিক | কত লক্ষ টাকা বৎসর বৎসর 'আমাদের বড় মান্থষের! 
বাজে খরচ করিতেছেন, একটি লক্ষ টাকা এতদর্দে ব্যয়িত হইলে এখনও বঙ্গদেশের অনেক 
(গৌরবের জিনিষ, অনেক হারানো! রক্রের উদ্ধার হইতে পারে । 
শণ্ত ও পাল রাজাদের সময়কার অনেক তা্রপটই বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখ!। সেন- 
রাজত্ব কালের ভাষ! বহু আড়মবপূর্ণ_-গোঁড়ীয় রীতিতে রচিত। জিলেকজবুদ্ধি বামন-জয়াদিত্য 
রচিত কাশিকারস্তির * ক্লাস” নামক টাক! প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে 
জিনেন্বুদ্ধি বিশিষ্ট স্থান সধিকার করিয়া আছেন] এই টাকার হস্তলিখিত পুধির 
অধিকাংশই বঙ্গদেশে--বিশেষতঃ রাজসাহী জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 'ভসাসের* 
_টীকাকারপণের প্রায় সমস্তই বঙগদেশবাসী। লিক আসার 
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দাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের প্রসিদ্ধ সভাকবি শরণদেৰ পাপিনির ব্যাকরণ অবলম্বন 
পূর্বক “দ্টববত্তি” নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন এবং এই সময়েই বাঙ্গলার 
নি হক অন্কতম প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্রম ভাষাবৃত্তি নামক টাকা রচনা 
করেন ; এই পুস্তকে বৈদিক ভাষার আলোচনা নাই, ইহা পাঠ 
করিলে কাশিকা ও ভাগবৃত্তির সিদধন্তুলি তি পরিফার কূপে বুঝিতে পারা যায়। 
পুরুষোত্রম স্বয়ং বলিয়াছেন “ কাশিকা-ভাগবৃত্রযোস্ে চে সিদ্ধান্তং বোক্ষ,মন্ত্ি বী:। তদা 
বিচিন্তাতাং জাতভীষাবৃত্তিরিয়ং মম ।” পুরুবোত্ধম বৌদ্ধ ছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনের আদেশে, 
“ভাষাৰবত্তি’ রচনা করেন। তদ্রচিত “ ললিতপরিভাবা ”, “জ্ঞাপকসমুদ্ধয ” ও ‘উণাদিবৃত্তি 
নামে আরও করেকখানি পুস্তক আছে | বল্লাল সেনের সমকালিক (দ্বাদশ শৃতান্দী ) বারেজ 
বি ব্রাহ্মণ কুলঙগাত অনিৰুদ্ধ ভট্ট বাঙ্গলার বগুড়া জেলায় বিলিয়ার! 
পা্মীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি বল্লালের ষদ্ভা-পঞ্ডিত ছিলেন। 
সাহার রচিত ” হারলতা ” ( অশৌচসংক্রাস্ত ) নামক স্থতিগর্থ “বিব্রিঘিক ইণ্ডিকা” ১৯৮৯ 
খৃঃ অন্দে কমল স্মতিভীর্ঘ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিযাছেন। রণুননান ইহার মোক 
প্রমাণশ্বর্ূপ উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ কবিকদ্ধণাচার্্য বণুনন্দনের সমকালিক 
ছিলেন, মেদিনীপুর বগড়ি কৃষ্ণগড়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি পাশ্চাত্য 
বৈদিক ছিলেন। ইহার রচিত " বর্থক্রিয়-কৌসুদী ”, “ রানক্রিয়া-কৌমুরী ” “ শ্রাদধক্রিয়া- 
কোমুদী ” প্রভৃতি চারিখানি স্বতিগর্থ ক্রমানয়ে ১৯*২, ১৯৩, ১৯৯৪ এবং ১৯০৫ সনে 
বিশ্লিথিকা ইণ্ডিকায় কমলরুষ স্মতিতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 
-. রঘুনন্দন এবং ইনি প্রতিদ্বন্ছিত। করিতেন, সম্ভবতঃ এজন ইহার পুস্তক হইতে কোন গ্লোক 
তিনি নঙ্জির স্বরূপ উদ্ধৃত করেন নাই। এই চারিখান! পুস্তকের প্রথমটিতে বাৎসরিক ধর্ম 
ক্রিয়ার কথ! "আছে, দ্বিতীয়টি দান সম্পর্কিত, ভৃতীয়টিতে শ্রাদ্ধের কথা এবং চতুখটিতে অশৌঁচ 
ও মলমাস সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা আছে । গোবিন্দানন্দের পিতার নাম ছিল গণপতি ভট্ট। 
ইনি যোড়শ শতাব্দীর ত্িতীয়াঞ্ধে জীবিত ছিলেন। ইনি জ্যোতিষ অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন এবং ইহার রচিত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টাকা (শূলপাণির রচিত ) চণ্তীচরণ স্থতিতূষণ 

কর্তৃক সম্পাদিত হইয়! প্রকাশিত হইগ়াছে। 
7 কিন্ত বঙ্গদেপের স্মৃতিকারদের রাজা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য । ইনি হুরিহর ভট্টাচার্যের 
পুত্র এবং নবন্বীপবাসী। ' যোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইনি গস্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। 
₹তদ্রচিত স্যোতিষতব্ব ১৫৬ পৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার প্রসিদ্ধ “অষ্াবিংশতি তত্বো'র 
মধ্যে “ উদ্ধাহতবব”, “ দায়ভাগতব্ব ”, ৮ প্রাযশ্চিত্ততস্থ ” এবং " একাদসীতন্ব “ই বিশেষরূপে 
উল্লেখযোগ্য প্রণমোক্ত দইখানি পুস্তক ব্যবহার-শাস্বের ন্তগত এবং বাঙলা ও আসামে 
শ্রিটশ আদালতে গা হইাছে। উদ্বাহতন্ব বিবাহসংক্ান্ত স্বতিগ্রন্থ_ইহাতে বদদেশে 
লে প্রচলিত উস ভুত হইয়াছে। বিজ্ঞানেখরের 
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সমন্ত। এত জটিল হইয়াছে। জীমূতবাহনের কান্রকাগোক্ত “প্রাদেশিক স্বত্ব’ অপেক্ষা রঘুনন্দনের 
পসামুদারিক স্বরণ জটিল, তাহা বঙ্গনেশ গ্রহণ করে নাই। শ্রাদ্ধ এবং পরাশ্চিত বন্ধে 
বন্ুন্দন শূলপাণি ও অনিরুদ্ধ ভট্কে মুলত; অবলম্বন করিয়াছেন। “একাদশীতব্বে” রগুলন্দন 
বিধবার নির্জলা উপবাসের বাবস্থা করিয়াছেন। উহা! পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের কোন 
কোন স্থানে প্রচলিত হইয়াছে । 

সেন রাজাদের তানসশাসনগুলিতে সংস্ৃতের পাণ্ডিতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছিল, 
তৎপুর্কে বাণ তাহার কাদন্বরী ও হরিতে বে সন্ধিব্ধনে আৰম্ভ কবিদবপূর্ণ গন্ধ লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা অলদ্ধার-শান্দরের শিরোহুষণস্বরূপ। ফেন রাজাদের তামশাসনে শাল 
বিকীড়িত, অগ্ধরা, মালিনী, আশ্যা, মু, বসস্ততিলক, শিখরিনী, যন্দাক্রান্ধা, পৃ, 
পুল্পিতাগা,_প্রন্ৃতি নানা ছন্দের খেলা দৃষ্ট হয়। 

সুপ্রসিদ্ধ বোপদেৰ গোস্বামীর নৃদ্ধবোধ সর্ধবঙ্জন-সমানৃত এন্থ । ইনি বাঙ্গালী ছিলেন তাহা 
সন্দেহ কৰিবার কারণ নাই, কেহ কেহ বলেন ইনি মহারাষ্টায় ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু তাহারা 
এই মতের পক্ষে কোন প্রমাণই দিতে পাবেন নাই। তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন/_তৎসমন্ধে 
স্বীয় ঘানবেশ্বর তরকত্র ও মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন স্নেক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
যুক্ধিপ্তলি বিচারসন্ধ বলিয়াই মনে হয়। প্রথমতঃ ‘গোস্বামী’ উপাধি বাঙ্গলার বাহিরে বড় 
দেখা যায় না। কোন মহারাষ্ট্র বাক্দণের একূপ উপাধির কণ! আমর! গুনি নাই । যোপবের 
নিজে পরিচদ-উপলক্ষে লিখিয়াছেন, “দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ স্থার্থাভিধানং 
মন্থান্বানম্”। দ্বন্দপুরাণ হইতে জানা যায় করতোযা। নদীৰ নাম “বরপ্রদা” ( বরদ! ), বগুড়া 
জেলার প্রাচীন ইতিছাস-প্রসিদ্ধ মহাস্থান দিয়াই এই বরগ্রদা বা! বরদ! নদী প্রবাছিত। 
এই মহান্থান প্রাচীন কালে নানাকীর্িমণ্ডিত বিদ্ধচ্ছনাব্যুমিত, এবং শ্রেষ্ট চিকিৎসক- 
গণের নিবাসতূমি ছিল। বোপদেবের পিতা চিকিৎসক ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই 
জানাইয়াছেন। মহারাষ্ দেশে মহাঙ্ান বলিঘা কোন স্থানের অস্তিছ জান! নাই। এমন কি 
তঙ্গেশে ব্যোপফেবের সর্কভ্ে্ট কীর্তি বোধ প্রৃততি গ্রন্থের নামও শুন! বায় না। এ 
শবোপদেক-কারিকা” নামে একখানি স্বতির কারিকা! পাওয়া ৰায় মাত । 

বোপদেৰ বহু গ্রন্থ লিখি! পিস্াছেন। এদেশে তৎল্ন্ধে একটি ঞ্লোক এচলিত নাচে 

ব্যাকরণ বরেপযঘটনাঠ সীতা 5 
₹ মেকোহডৃতঃ। নাহিতো ত্র এব, ভাগৰভব্বোক্ৌ ত্রয় ৮" 

1 বোপকেৰ একাৰশ কি দ্বাৰশ শতাব্দীতে বিমান, 
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সংস্কতে পাণ্ডিত্য ৩৬৯ 
পঞ্চদশ শতান্দীতে দুশিদাবাদবাসী সুদুর নন্দী “‘সংক্ষিপ্তসারে'র টাকা রচনা! করেন ; 
১৯ এই টাকার নাম “রসবতী”, ইহ! বাঙ্গলার সর্বত্র এককালে 


প্রচলিত ছিল। “হুপন্স” নামক ব্যাকরণ-প্রশেতাঁ পন্সনাভ দ্ধ 
পূর্বের অধিবাসী ছিলেন । 
ষোড়শ শতান্দীতে রূপগোস্বামী “হরিনামান্ৃত” নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন 
এই গ্রন্থে রাধা ও কুধঃ নামে সংজ্ঞা নির্দেশ হইয়াছে। বৈষ্ণবসমাজে এই ব্যাকরণখানি 
বিশেষ 'আদৃত। তদ্রচিত “উচ্ছল নীলমণি” অলন্ধার শান্ত সম্বন্ধীর সর্কাদনপ্রিয় গ্্থ। 
সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং উহার টাকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ উভয়েই 
বাঙ্গালী ছিলেন। 
কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রামচরিত" সন্ধে কামর! ২৯৮ পৃষ্ঠা ন্ালোচন! করিয়াছি। 
গোৌড়ের রাজশভার কৰি (নবম পতান্ধী) কবিরাজ পণ্ডিতের "রাঘৰ-পাওনীয় কাব্য” 
Se একখানি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কাব্য। ইহার প্রত্যেক প্লোকের 
বামপক্ষে ও পাগুবপক্ষে অর্থ করা যায়। রামচরিতের সায় ইহার 
লোকগুলি দ্যর্থবোধক | গোবাচাধোর "আর্ঘ্যাসপ্রশতী"--লক্ষমণসেনের সময়কার একখানি 
"তি প্রসিদ্ধ এগ্ছ। গোবদনাচাথ্য সন্ধে আমর! এই পুস্তকের অন্তত্র আলোচন! করিয়াছি। 
(পৰ্দস্থচী ভষ্টব্য।) কৰি লক্্মণসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ৮ 
“সকলকলা; কম্মদিতূং প্রত: প্রবন্ধ কুমূরবন্ধোশ্চ। 
সেনকুলতিলকতৃপতিরেকো রাকাপ্রদোষশ্চ ৪” 
ধোরীকৰির “পবনদূতে”র কবিত্ব প্রশংসার্হ। লঙ্গণসেনের প্রেমে পড়িয়া কুবলয়া নামী যক্ষী 
যে বিরহ বাথা সহিয়াছিলেন, তাহাই এই কাবোর বর্ণনীয। প্রসঙ্গক্রমে বিজয়নগর 
প্রন্ততি স্থানের যে সকল ভৌগোলিক বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তীর উপাদের। জয়দেব 
ইহাকে “কবি-স্থাপতি” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সধস্ধেও আমর! গ্রন্থভাগে অনেক 
'শালোচন! করিয়াছি ( শব্দহুচী জষ্টব্য )। 
কেন্দুৰিৰ নিবাসী জগপ্রসিদ্ধ কবিকুলশিরোমণি জয়দেবের বিস্তারিত প্রসঙ্গ এই 
পুস্তকের অনততর দেওয়া হইয়াছে ( শব্দহ্চী জবা )। 
পপ্রসন্নরাঘব”-রচরিত! অত্বদেবও বাঙ্গালী কৰি। কিন্তু ইনি 'দীতগোবিন্দ প্রণেতা 
জয়দেব নহেন। রচনার প্রণালী বেখি! উভয়কেই এক যুগের কবি বলিয়া মনে হয়। 
কেহ কেহ ছইজনকে স্মভি যনে করিয়া মে পতিত হইয়াছেন ॥ “প্রসননরাঘব' প্রণেতা 
স্বং বিখিয়াছেন, তাহার পিতার নাম মহাদেৰ এবং মাতার নাম স্বমিত্রা। কিন্ত ‘গীত- 
বিকার হা পিতার লাম কোরে € মাতার নাম বামাদেবী বলিয়া উেখ করছেন 
রাঘব বর “চক্্রালোক” নামে একখানি অলঙ্গাবের গ্রন্থও আছে। 
পা? 





সম-লমযে কিংবা তাঁহার কিছু পরে  বঙ্গদেশের কয়েকজন বৈষ্ণব কৰি 
ত,” প্াতৃত” প্রস্ততি কাৰ্য রচনা করিযাছেন। চৈতভের অন্তর 
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পরিকর মুরারিরুত “চৈতন্লচরিত কাব্য” এবং কবি কর্ণপুর রচিত প্চৈতন্চরিতাসৃত কাব্য”, 
কুষ্চদাস কবিরাজ প্রণীত “গোবিন্দ লীলামৃত",_ভট্টনারাহ্থণের পবেলীসংহার” প্রতি গ্রন্থ 
সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ । ভট্টনারা়ণ কলোঙ্গ হইতে বঙ্গদেশে আলিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
স্টার নাটক গৌড়ীয় রীতিতে লিখিত সুতরাং মনে হয় তিনি গৌঁড়দেশে আসিয়া উহ! রচনা 
করিয়াছিলেন । খটককারিকা বিশ্বাস করিলে ভট্টনারারণ “বেদবাণাঙ্দ শকে” (৭৩২ খৃঃ) 
বঙ্গদেশে 'আসিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত করিতে হয । 
হোড়শ শতাব্দীতে কাচড়াপাড়া-নিবাসী পরমানন্দ সেন (কৰি কর্ণপুর ) একজন প্রসিদ্ধ 
কৰি ছিলেন। তদ্রচিত “চৈতন্রচরিস্ামৃত” কাব্যের নাম "আমরা উল্লেখ করিয়াছি । 
কিছু ইহার সর্কপ্রধান গ্রন্থ “চৈতর-চক্গোদর নাটক।” এই নাটকখানির অজন প্রশংসা! 
ডাঃ সিলভান-লেভি মহাশয় করিয়াছেন, ( মংপ্রলীত “(1৬0৬৭ and 1115 ১৫৫” নামক 
পুস্তকের কূমিকা ডষ্টব্য )। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপকুদ্রের আদেশে “চৈতন্য-চজ্জোদয়' রচিত 
হয়_ইহার সমন্ধে অপর একখানি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি। 
_ লাউড়িয়া রুঃদাস রচিত পবালালীগা স্তর” এবং “বিষ্ণুতক্কি রত্াবলী” প্রকৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ 
বৈষ্ণৰ সমাজে বিশেষ সন্মানিত । ( শব্দহটী ডষ্টৰ্য। ) 
রূপ গোস্বামীর “বিদপ্ধমাধৰ” ও “ললিতমাধব ”যোড়শ শতান্সীর ছইখানি উৎকৃষ্ট নাটক । 
প্রথমতঃ রূপ গোস্বামী এই চছইখানি নাটকের ভাব একখানি নাটকে সরিবন্ধ করিয়| যে 
খড় প্রন্তত করিয়াছিলেন, তাহাতে এখ্বর্্য ও মাধুর্যোর একর সমাবেশ হুইঘাছিল, কিন্ত 
চৈতন্যদেৰ কৰিকে বিষয়টা হুইভাগে বিভক্ত কৰিয়া স্ত্ভাবে ছুইখানি নাটক লিখিতে 
উপদেশ দেন, তাহার একখানিতে বৃন্দাবন-লীলা ( াধুর্্য) ও অপরখানিতে গর্যোর 
(মাগুরলীল! ) ভাব প্রদশিত হইয়াছে ।+ 
বোড়শ পতাক্দীতে যড়, গোস্বামীর অন্যতম রখুনাথ দাস বৃন্দাবনে বাসকালে বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন--তন্মধ্যে কর়েকখানির নাম এখানে করিতেছি "_ 
__ >| বিলাপকুস্থমাঞ্জলি, ২। প্রেমাপরবিধ স্তোত, ৩। রাধাষ্টক, ৪। প্রেমানু- 
মকদাখা স্ডোত ও শ্মশানকলপ্রকাশক স্তব, ৫। গোনর্্নদশক প্রার্থনাদশক, 
৬। নামশিক্ষা, ৭। প্রার্থনা ৮, উৎকষ্ঠাদশক, ৯। অভীষ্টহুচনা, ১*। পচীনন্দনশতক, 
২১ । নামাষ্টক। এইরূপ ২৯খানি পুস্তক বৈষ্ণবসমাঙ্দে প্রচলিত । ইহাদের কতকগুলি 
আকারে খুব ছোট। ভক্তিরত্বাকরে বড়, গোস্বামী প্রনীত বহু পুস্তকের নাম উল্লিখিত 'আছে। 
যোড়শ শতান্দীতে বহু বাঙ্গালী পশ্ডিত সংস্কৃতে নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচন! করেন।- 
= “সাহড়িয়ান্‌ গাই," বঙ্গীয় ব্ৰাহ্মণ শূলপাণি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতান্দীতে তাহার বঙ্গবিশ্বত 
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শ্রাদ্ধ'বিবেক, প্রায়শ্চিন্ত-বিবেক প্রনৃতি শ্যতিসংগ্রহ সন্কলন করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
নব ব্রাহ্মণের অস্থাদয়ের ফলে ভ্রষ্টাচারী বৌন্ধগণের প্রভাবান্িত সমাজ সংস্কারের উন্দেস্রো 
বিশেষ চেষ্ট। চলিয়াছিল। 'াচারকে সন্গুণরাশির মধ্যে শ্রেষ্ট স্থান দিয়া সামাজিক জীবনে 
"আচার শুদ্ধিমূলক স্নেক 'অস্তরশাসন প্রচারিত হইয়াছিল। শূলপাণি এইভাবে নিবন্ধকারদের 
মধ্যে বর্ধমান যুগে অগ্রলী। বোড়শ শতান্দীতে রঘুনন্দন তাহার অসামান্য শ্রম ও অধ্যবসায়ের 
কীন্িন্তন্তন্বকূপ “অষ্টাবিংশতি তব” প্রচারিত করেন। এই স্তিগ্রন্থ বর্তমান যুগে বাঙ্গালীর 
ছিন্দুসমাদের পথ প্রদর্শক এবং ইহারই অন্থশাসনে আমাদের ধর্স্বাসনষঠান পরিচালিত হইয়া! 
থাকে। বৈষ্ণব সমাজে হরি-ভক্তি-বিলাসের অন্রশাসন প্রচলিত । এই গ্রন্থ রচনা করেন 
রূপ গোস্বামীর জ্যেচত্রাত! সনাতন,_তিনি চৈতন্ত দেবের উপদেশ পাই গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, ইহার অধ্যায় ভাগ হুইতে বিষয় সুচি ও সমস্ত খুঁটিনাটি কথ! চৈতগুদেব 
সনাতনকে কহিয়! দিয়াছিলেন। চৈতরূ চরিতামৃতের “সনাতন শিক্ষা নামক অধ্যায়ে 
এই গ্রন্থ সন্ধে এবং চৈতন্তের উপদেশানি বিষয়ে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হুইয়াছে। সনাতন ব্রাহ্ম। হইণেও হুসেন সাহের মী স্বরূপ তিনি কত কালের জগত 
মুসলমানদের আচার বাবহার ও সুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এদগ ছুই ভ্রাতাই 
সমান্দে নিগৃহীত ছিলেন; এমন কি কয়েক বংসর পূর্বেও রামকেলী গ্রামে রূপগোশ্বামী ক্কৃত 
পরূপসাগর” নামক প্রকাণ্ড দীঘির জল হিন্দুদের 'অপেয় ছিল। সনাতন অতি বিনয়ী 
ছিলেন। তাহার মহাগ্রন্থ ‘হরিভক্তি বিলাস’ রচনার পর তিনি 
চৈতরূদেবকে বলিলেন “এখনওগোড়া ছিন্দুসমাঙ্গ আমাদের এতটা 
বিরুদ্ধ যে 'আমার নাম থাকিলে--এই স্বতি-পুস্তকের ন্থশাসন কেহ মানিবে না।” তদন্থসারে 
তিনি গোপাল ভট্রের নামে পুস্তক খানি প্রচারিত করেন। পরবর্তী সময়ে ক্রফ্চদাস 
কবিরাজ এবং সনাতনের ত্রাতু'পুত্র জীব গোস্বামী এ কথা প্রচারিত করেন। জীব গোস্বামী 
সম্বন্ধে সমস্ত কথা এই পুস্তকের অন্তত লিখিত হইয়াছে ( শব্দহুচী ডষ্টবা ) | তন্রচিত “ঘট 
সন্দর্ভ' চিন্তাদীলতা, পাণ্ডিত্য ও ভক্কির গ্রশ্রবণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! জীব গোস্বামী 
__ প্রণীত ক্রমসন্দর্, সর্কাসংবাদিনী, গোপালচম্প প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব 

বুলক শুই । সমাজে সুপরিচিত । যোড়শ শতান্ীতে বাজসাহীবাসী করুক ভট্ট 


হরিভক্িবিলাস। 
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বঙ্গদেশে মাধবকরের নিঙ্গান ও চক্রপাপি দত্তের ( লোধ্রবংশীয় কুলীন ) “চক্রদত্ত পর 
কিনি প্রশিদ্ধ। ইহার সন্ধে শরীরের ইতিহাসের গৌর গোবিন্দ সঘ্ক্ধীয় 
= Pio. Api প্রস্তাবে জনেক কথা লিখিত হইয়াছে। মাধব করের নিদানের 
কাকার বিজ রক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী বাগ্ভট স্বীয় 
নামানুসারে আযর্কেদীর গ্রন্থ রচনা কেন ॥ বহুরমপুরের সর্কশান্থবেত্রা পণ্ডিত শিরোমণি 
গদাধর কৰ্রাজের সুবিখ্যাত “দ কতক" টাক! এবং অপরাপর বিবর স্বতত্রভাবে এই পুস্তকে 
আলোচিত হইয়াছে। 
হ্ায়শা্দ সমন্ধে অনেক কথাই একবার উল্লিখিত হইয়াছে। রুনাথ ও মথুরানাণের 
কথা সবিষ্ডার আলোচন! প্রদস্ধ হইয়াছে। সপ্তদশ শতান্দীতে নবন্ধীপের সর্কপ্রধান নৈয়ারিক 
জগদীশ স্যায়ের বে টাকা করেন, তাহ! “জাগদীগী' নামে প্রসিদ্ধ । 
পি জগদীশ কত “পঙষশক্ি-্রকাশিক1ও একখানি প্রসিদ্ধ গরন্থ। 
এই সপ্তদশ শতান্দীতে বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন তাহার সুপ্রসিদ্ধ স্তায়ের গ্রন্থ "ভাষা-পরিচ্ছেদ” 
প্রণয়ন করেন। বিশ্বনাথ নবনবীপবাসী ছিলেন। অপরাপর স্কায়-গ্র্থ লেখকগণের মখো 
বান্জুদেবের নাম অগ্রগণ্য । ইনি বৈষব ইতিহাসে হুপরিচিত। এই বাসুদেব সার্বভৌম 
বৈফধদের অধব| অপর কোন বাসুদেব সার্বভৌম তাহ! লইয়া এখনও মাঝে মাঝে তর্ক 
হইয়া থাকে। ইহার রচিত পুস্তকের নাম ‘সাক্ভৌম-নিরুক্তি'। 
সম্তদশ শতানদীতে বগুড়াবাসী গদাধর ভট্রাচার্্য জায় শান্ত কৃতিত্ব বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
শঙ্গান- করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও 'অধ্যাপন! করিয়াছিলেন। ইহার 
সকার টাকার নাম “গাদাধরী' । 
এই নিবন্ধের শেষদিকের অনেক কণ! আমি ১৩৩৯ সনের পৌষ মাসে প্রকাশিত 
যুক্ত নবেহ্গনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্ত সংস্কতের গ্রন্থাগার 
এখনপু স্থগভীর তিমিরাচ্ছয়, বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে নালন্দা ও বিক্রমশীল! বিরাজ 
করিতেছে। কোন্‌ নসধ্যবসারণীল বাঙ্গালী শিক্ষার্থী এই বিরাট সাহিতাশালায় দীপ*লাকা 
হন্তে প্রবেশ কৰিয। বাঙ্গলার এই রছুভাগ্ডার লোক সম্মুখে "আনিয়া দেখাইবেন | বহু গ্রন্থ 
ধ্বংস হুইরাছে। বাহ! কিছু কালের উদ্ছিষ্টের মত এখনও পড়িয়া আছে তাহা কে উদ্ধার 
করিবে? 
"আধুনিক কালে রাখাকাস্ত দেবের শন্দকরক্রয ও ,তারানাথের বাচস্পত্যাভিধান এবং 
াঙ্গল! ভাবায় বিশ্বকোষ বিরাট্‌ কলেবর ও বিপুল উপকরণ স্বর প্রমাণ করিতেছে যে 
৩০৭ বাঙ্গালী পশ্ডিতের এখনও খৈথাচ্যতি বা শিক্ষার প্রতি বিসুখতা জন্মে 
নাই। কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও আশয় পাইলে পুনরায় করতরুর উদ্ভব 
হইতে পারে, কিন্তু “অনাশ্য়া না বস্তি পত্তন বনিতা লা”. 
গুপ্ত ও পাল রাজাদের যে সকল ভ্ালিপি পাওয়া! গিয়াছে তাহার নি 
বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিত । এই সক ভানপটের কতকগুলি অপ কবিপূর্ণ ললিত 


© $ 


সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ৩৭৩ 


ভাষায় লিখিত বে রচকগণ শ্রেষ্ট কবিদের এক পর্যায়ে স্থান পাইবার বোগ্য। "আমরা 
বির ত্রিপুরা, আসাম ও শ্রিহট়ের ইতিহাস আলোচনা কালে 
কন্েকখানি এদেশীয় সংস্কত ভাবায় লিখিত পুপ্তকের উল্লেখ 
করিয়াছি। 
যোড়শ শতান্দীতে বাঙ্গালী পশ্ডিতেরা দিশ্বিজর করিতে বাহির হইতেন। জয়ী 
পত্ডিতের খ্যাতি সমস্ত ভারতবনে ছাই পড়িত। পঞ্চদশ শতান্দীর শেষভাগে কেশব 


কাশ্মীরী সমস্ত ভারতবর্ষ বিজ করিয়া ১৪৩ কিংবা ১৫০৪ খৃঃ অন্দে নবদীপে 
আসিয়া চৈতন্োর সহিত বিচারে পবাকৃত হইয়াছিলেন। সম্গঃ-উদগত- 
bil শুপ্ক চৈতরা এই মহা পত্তিতকে হারাইয়! দিয়া ‘বাদীসিংহ' 


উপাধি লাভ করেন। সে কালে এই সকল দিব্িজয়ী পত্ডিতগণ হস্তীর পৃষ্ঠে সমারোহ 
করিয়! দেশ বিদেশে বিধন্মগ্ুলীকে তর্কযুদ্ধে আহবান করিয়া বেড়াইতেন। বহুপুর্কো পুঙ্গৰী 
নিবাসী মণ্ডন মিশ্র এই ভাবে পণ্ডিত বাজচক্রবর্ী হুইয়াছিলেন। যোড়শ শতাম্দীতে 
বঙ্গ দেশে আর একজন পণ্ডিতের কথা এখানে উল্লেখ করিব। তিনি দ্বিস্বিজন্নী হইয়! অশেষ 
যশ অঞ্জন করিয়াছিলেন। 

সেই সময়ে , যোড়ণ শতান্দীর শেষ ভাগে ) কামরূপের রাজধানী ছিল ‘এগারসিন্দর'। 
এই নগর ব্রদপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ছিল। এগারসিন্ট্র, মিরজাফরপুর, দগদগা, 
কুটা্বর ও হোসেনপুর পাশাপাশি পল্লী ছিল। এই স্থান বাণিজ্য ও বিছা আলোচনার জন 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এগারশিল্দুবের অতি নিকটে ভিটাদিয়! নামক পল্লী কুলীনদিগের 
একটা কেক ছিল। তথায় লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী নামক সর্দাশাপ্্বিং এক পণ্ডিত বাস 
কিরিতেন। তাহার পত্নীর নাম ছিল কমলাদেবী। 

রূপচন্্র নামক ইহাদের এক পুত্র জন্মে। এই বালক বালাকালে এরূপ ছষ্ট ছিল যে 
তাহার অত্যাচারে পদ্ীবাসীরা বিপদ্গপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মীনাথ নানারূপ চেষ্টা 
করিয়াও ইহাকে জ্ঞানের পথে নিতে পারিলেন না। দুষ্ট বালক 
লেখাপড় জিনিষটাকে একেবারে পছন্দ করিত নাঁ। একদিন 
পাডিত কুদ্ধ হইয়! কমলাদেৰীকে আদেশ করিলেন “আজ যখন হানা ভাত খাইতে আসিবে, 
তখন তাহাকে ছাই দিবে।” পতিত্রতা ব্রাহ্মণ পতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন 
না। তিনি পঅশ্নব্য্জনাদি পরিবেশন করিবার সময় খালার এক কোপে এক টুকরা ছোট 
কয়লা রাখি! দিলেন। কিন্ত হট হইলেও বালক খুব সেখাৰী ছিল, তাহার দৃষ্টি সেই পোড়া 
কাঠ টুকরার উপর পড়িল, সে 'আভাদে উহার মম বুঝিতে পারিয়া সেই পদার্থ টা কি এবং 
[কোন্‌ উদ্দেশে রাখা হইয়াছে তাহা তাহার নাভাকে ছিজ্ঞাসা করিল। কমলাদেৰী “ওটা 
কিছু ন, দুলে খালার পড়িয়া গাছে” প্রহৃতি বে সকল ব্যাখ্যা দিলেন তাহা বালক 
রন সে একটা খারাপ শপথ বি তাহার মাতাকে সত্য বলিতে পীড়ালীড়ি 


কনারারণ। 
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গ্াহু না করিয়া এত হুষ্ট হইতেছে, তক্জন্ত ছ:খ প্রকাশ করিলেন এবং ভবিস্তাতে যাহাতে সে 
চরিত্র সংশোধন করে তক্গক্ত গিদ্ধ মধুর উপদেশ দিলেন । 

রূপচন্দ্র সে সকল উপদেশ শুনিলেন কি না শুনিলেন বোঝা গেল না। তিনি অতিরিক্ত 
গান্তীধ্য অবলম্বন করিয়া সেই যে থাল! ফেলিয়া চলিয়! গেলেন, তাহার পর খহু বৎসর পথ্যস্ত 
তাহার সন্ধান ছিল ন'। তিনি ভিটাদিয়া হইতে বাঙ্গলার অগ্ততম 
শ্রেষ্ঠ বিদ্বাকেন্দ্র “পণ্ডিতবাড়ী” নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন । 
তথায় অসামান্ত মনস্বিতাগুণে তিনি অতি অল সময়ের মধ্যে ব্যাকরণ 
আয়ত্ত করিয়া “চক্রবর্তী” উপাধি লাভ করিলেন। প্ডিতবাড়ী হইতে নবন্ধীপে আসিয়া 
তিনি কয়েক বৎসর স্কার, দর্শন প্রস্ততি শান অধ্যয়ন করিয়া "আচার্য" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
নবদ্বীপ হইতে তিনি উদয় "শিয়া পুরীধামে উপস্থিত হন, তখন নীলাচল চৈতন্তপ্রদুত 
গানে ও নর্তনে ভাসিয়! চলিয়াছিল। কিন্তু রূপচন্্র মহাপ্রহুর সহিত দেখা করেন নাই) 
দুর হইতে ঠাহাকে প্রণাম করিয়া ষহারাষ্ট্র দেশে চলিয়া আসিলেন। নদীয়ার ঠাকুরের 
ফাদে পা দিলে তাহার ভাবপ্রবণ প্রাণ আর খু্গী পুথি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারিত না। 
পুনার টোলে রূপচন্্র দীর্ঘকাল বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ পাঠ করেন। তথাকার অধ্যাপক, 
হইতে সরপ্থতী উপাধি লাভ করিয়া তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, তখন ঠাহার মনে 
দিঘিনসরী হইবার উচ্চাকাক্ষ! জাগিয়া উঠিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার স্তায় তিনি নানা 
প্রদেশ ঘুরিয়া সেই সেই স্থানের পত্তিতদ্গগকে যে কোন শাপে আলোচন! করিতে আমম্ মণ 
করিতে লাগিবেন। তখন কালি, কাঞ্চী, দ্রাবিড় প্রনৃতি স্থান হইতে জয়পত্র কুড়াইয়া 
অবশেষে গুনিলেন বৃন্দাবনে ছুই যহাপগ্ডিত আছেন, তাহার! অজেয় | স্ততরাং রূপ ও 
ষনাতনকে বিজ্ঞয় করিবার প্রবৃক্ধি তাহার বলবতী হইল। ইহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া! 
রূপচ্্র তর্ক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার! বলিলেন “তর্ক করিয়া কি লাভ 
হইবে ?” রূপচন্্ উত্তরে বলিলেন “শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিজয়ী হওয়া, মি আপনাদিগকে 
জয় করিতে পারিলে, শিক্ষা সফল হইল, মনে করিব। শুনিয়াছি নাকি আপনাদের 
স্তায় পণ্ডিত এখন 'আর ভারতবর্ষে নাই।” সনাতন হাসিয়া বলিলেন “আমাদের কোন 
পাণ্ডিত্য নাই, আপনার স্টার বিশ্ববিশতকীন্তি পশ্ডিতের সহিত তর্ক করিবার কি সাধা 
‘আমাদের আছে?” রূপচন্দর বুঝিলেন “পণ্ডিতের ভয় পাইয়াছেন, আমার সঙ্গে তর্কে 
পরাভূত হইলে পাছে ইহাদের এতবড় প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, এজন ত করিতে অনিচ্ছুক ।” 
তখন তিনি বলিলেন “আপনারা আমার সঙ্গে তর্কে পারিলেন না, একথা স্বীকার 
করুন|” রূপ ও সনাতন সয়ানবদনে স্বীকৃত হইলেন। সেই স্বীকারোক্তি হন্তে লইয়া 
পচন পত্যাগমন করিবেন, এমন সময় শুনিলেন হে বৃন্দাবনে বৈক্ণবদিগের মধ্যে আর 
একজন বিশিষ্ট পত্তিত আছেন, তাহার নাম জীবগোস্বামী, তিনি সনাতন ও. রূপের 
ভাতুস্দুত | শোনা মাত্ৰ উদ্ধত যুবক জীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। জীব তৎকালে 
ভারতীয় সর্বশা স্তবেতা ছিলেন, তথাপি তখনও তিনি, সাংসারিক ভাবের উর্ধে 


আচাধ্য ও সরস্বতী 
উপাখিলা। 





সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ৩৭৫ 

"আধ্যাত্মিক বিনয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বূপচক্রের হস্তে তাহার 
4 খুললতাতগণের পরাজয়ের কণা শুনিয়া তাহার চিত্তে অতীব ক্রোধের 
সানী. বিকট উদ্জেক হইল। তিনি ইহার সঙ্গে কু বত হইলেন। পাঁচদিন 
ক্রমাগত তর্কের পর কূপচন্দের 'অইৈতবাঁদ ভাসিয়া গেল। জীব- 

গোস্বামী ছৈতবাদ সংস্থাপন করিলেন। সপ্তমদিনে জীবগোস্বামী জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের উপর 
ভক্তিষোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। কূপচঙ্দ এবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া জীবের 
শিষ্যত্ব শ্বীকারপূর্বাক ভক্তিশান্্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তোষধিনী টাকার সাহায্যে 
ভাগবত পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি লঘু ও বৃহৎ ভাগবতামৃত পাঠ করিলেন। তৎপর বিদগ্ধ- 
মাধব, ললিত-মাধব, উচ্জল-নীলমণি প্রতি পুস্তক তিনি ভক্তির আলোকে পাঠ করিয়া 
কৃতবিস্ণ হইলেন । এবার স্পদ্ধিত পণ্ডিতের সমস্ত সহস্কার চূর্ণ হুইল। তিনি এই সমস্ত 
বিচার ও তরকযুদ্ধ 'অসার মনে করিতে লাগিলেন। কূপচহ্ছের উপাধি এবার হুইল “কূপ- 
নারায়ণ,” আমর! স্থানান্তরে ইহার কথা পুনরায় উত্থাপন করিব।* এই যে দিখ্বিজয়ী 
মহাবীরদের মত দিস্বিজরী পত্ডিতগণ দেশ বিদেশে গিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করিতেন ইহা 
মধ্যযুগের বিশেষত্ব ; সম্ভবতঃ ইহা পালমূগের জের, এমন কি বোধ হয় এই রীতি পূরাকাল 
হইতে এদেশে চলিয়! আধিয়াছিল। সভান্থলে কৃটতর্ক বার! প্রতিদ্ন্থীদিগকে কিরূপে জয়- 
করিতে হয়, তত্সখন্ধে চরক নানা! উপদেশ দিয়াছেন__এইন্সপ বিতর্ক হইতেই বোধ হয় 
্তায়শান্্ উৎপন্ন হইয়া! থাকিবে। এই হুচিরাগত রীতি এতদিন পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত 


* ছিল, যন্তবত: পালদের সময়েই উহ! প্রসার লাভ করিয়াছিল। কূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী 


প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই জয়াকাক্ষা ও যুযংস্বন্ধির অসারতা প্রমাণ করিবার পরে পঞ্ডিতগণের 
“ুদ্ধং দেছি’ রব থামিয়া গেল। মহাপ্রন্থ নানাস্থানে “আমি মূর্খ ব্রাহ্মণ, তর্ক করিতে জানি না” 
ইত্যাদি বলিয়া অশেষভাবে যে বিনয় দেখাইতেন, সেই বিনর শেষে পণ্ডিতগণের চরিত্রের 
ভূষণ হুইল । তারপর শ্রান্ধ ও জন্তান্ ক্রি! উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে তর্ক ও 
আলোচনা হইত, তাহা বিস্তার গৌরব ও উ্নতি-সাধনের জন্য, _্তাহার মূলে মধামুগের 
প্রতিষ্ঠার লোড ছিল না। এই বৰশপোলিষ্সার হস পাইলে পাঁত্তিতা সনের চেষ্টা 
বঙ্গদেশে কখনও শিথিল হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও মেদিনীপূরবাসী মৃত্যুর 
শৰ্শ্মার সসীম শাস্বচ্জান দেখিয়া কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রকৃতি সংস্কতবিৎ পাশচান্তা পশ্ডিতগণ 
ৰিস্মিত হইয়া কেহ তাহাকে জগতের সৰ্বশেষ্ঠ পত্ডিভগণের অন্ততম, কেহবা তাহাকে 
অ্নযনের স্রায় 'অগাধ বিশ্ার অর্ণব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে আধুনিক 
fs রামমোহন, বিবেকানন্দ, কেশবচহ্ প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ দেশবিদেশে যে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন 
অগতের সুধী সমাজে প্রণম শ্রেণীতেই আসন স্থাপন 








৩৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


রামক্কষঃ বে সিংহাসনে রূঢ় তাহার কাছ বেসিক বলিতে পাবে এমন লোক জগতে ছুলত । 
যে সকল গুণী ও পণ্ডিতের নাম করিলাম তাহা! প্রকৃত বিশ্বান্দিগের তুলনায় মুিমের| প্রক্কত 
পক্ষে কত যে অসাধারণ গুন ও জ্ঞানী এদেশে উদ্ধতম চিন্তানীলভার পরিচয় দিয়াছেন বঙ্গলক্দী 
তাহাদের নাম স্বরণীয় করিত রাখেন নাই। কোনও জ্ঞাত মহামণির স্তায় তাহার! 
বিশ্বতির খনিতে লৃক্কারিত। 


পঞ্থগন পন্রিচেছদ 
ত্রাঙ্গণ্য তেজস্থিতা ও চরিত্রবল 


এই সকল জ্ঞানীর সংসারের প্রতি উপেক্ষা ও তেলস্বিতা আমাদের বিশ্মত্র উৎপাদন 
করে। পন্ডজগদধিণ ধাহার ভঙ্গিতে কাপিতেন, সেই চাণক্য গোমছলিপ্ত একট! খড়োখরে 
বাস করিতেন। তাহার আজ্ঞাবহ তৃত্যের গৃহের চূড় অভ্রংলেহী দর্পে উর্ধে উঠিয়া স্থপতি 
শিল্পের মহিম! প্রচার করিত, কিন্ত সেই বিশবপূজ্য পঞ্ডিতের খড়ের চালের উপর সঞ্চরণগীল 
অলাবুলত! কুটীরের নগ্নতা কথঞ্চিং নিবারণ করিত। এই বিষয় নিঃ'পৃহতা ভারভীর শ্রেষ্ঠ 
মনীষিগণে বিশেষত । লক্মণসেনের রাজসভায় মাধৰী নামী ৰণিক্-ৰধূ আসিয়া নালিশ 
করিলেন “'রাজস্তালক কুমার দন্ত তাহার প্রতি ত্যাচার করিয়াছে।” উমাপতি ধর প্রভৃতি 
বিচারকগণের নিকট এই অভিযোগ। স্বয়ং লক্মণসেন সেই 

কার গত ও মাধ্ৰী। অভিযোগ শুনিলেন। এই সময় আলুলারিতকুস্তলে ঝাজমহিষী 
্য়ং সভায় উপস্থিত হইলেন এবং তীত্রপ্থরে বলিলেন--“এখানে এমন কোন্‌ মন্ত্রী আছেন 
বিনি এই অভিমোগোর বিচার করিবেন? একট! নিল দুষ্টা ্রীলোকের অভিযোগে আমার 
লাতাকে দণ্ড দিবে এমন কাহার সাধ্য ?” রাজ্দ্রীর স্ছুরিত অধর ও রক্রচক্ষু দর্শনে মন্ত্রীর 
নির্ক্মাক্‌, ভয়ে সভাসদ্গণের সুখ গুকাইয়া গেল। স্বরং লক্মণসেনও ভগ্ে যৌনাবলদ্ষন 
করিলেন। ঝাটিকার পূর্বক্ষণে নিদ্ধস্প প্রকৃতি সকাম ভয্ন-বিনূঢ়া অত্যাচারিত! মাধবীর কণ্ঠে 
অভিযোগের বাণী স্তব্ধ হইয়। গেল । 4 
সেই সভাহ্বলে উপস্থিত ছিলেন আচাধ্য গোৰ্ছন। ইনিও চাণকোর মতই বিষ 
লিম্পৃহ, অণচ লক্্ম-সামাঙ্ের পরিচালক, স্ক্ততম কাারী। পরিধানে কৌপীন, হতে 
কমষগুলু। তিনি রাজজীর ( বল্লভা ) স্পর্ধা দেশিয়! বিস্মিত হইলেন, 

পাননাগাণ।  বন্তাহস্তে করিয়া রাজীকে মারিতে অগ্রসর হইলেন এবং রাজাকে 
বলিলেন “কি াম্পর্ধা এই স্বীলোকের, বিচারগৃহের 'অবমানন! করিতে ক্াসিয়াছে! আমি 
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ব্ৰাহ্মণ্য তেজস্থিত ও চরিত্রবল ৩৭৭, 


(দেখিতেছি লক্মণসেন। তোমার রাজত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে। তুমি সেই সিংহাসনে বসি 
~ বে সিংহাসনে বসিয়া রাজা রামপাল একদা! পরন্ী-ব্যণাপরাধে তাহার পুত্রকে শূলে 
% দিয়াছিলেন। এখনও লোকে তাহার ক্তঙ্বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকে। তুমি এই 

সিংহাসনের অযোগ্য ।” 

বৃদ্ধের চক্ষু সজল হইল, তিনি দণ্ড কমণ্ডলু লা সেই সভা হইতে নিষ্ঞান্ত হইতে উদ্ধত 
হইলেন, লক্মপসেন সিংহাসন হইতে ব্মবতরণপুর্ধক গোবদলাচার্যোর পা ধরিয়া ফিরাইয়া 
আনিলেন এবং স্বয়ং খড় হস্তে কুমারদন্তকে কাটিতে উদ্ধত হইলেন । 
এই উপাখ্যানটি “শেক শুভোদযা” নামক পুস্তকে লিখিত ব্দাছে। কিরন সুত্রে ছরগাচরণ 
ধ্‌ সান্যাল মহাশয় এই কাহিনীর উল্লেখ করিযাছেন।* তিনি উপরন্ধ লিখিয়াছেন “রামপালের 
এই পুত্রের নাম যক্ষপাল।* লামা তারানাধ রামপালের যক্ষপাল নামক এক পুত্রের কথা 
লিখিয়াছেন। আধুনিক এঁতিহালিকদের মতে রামপাল তাহার মাতুল মথন ( মহন ) দেবের 
মৃত্যুতে শোকাত্ত হইয়। নদীজলে প্রাণত্যাগ করেন। সান্যাল মহ্থাশয় লিখিয়াছেন পুত্রকে 
শুলে দিয়া সেই শোকে রামপাল নদীতে ডুবি! মরেন। কোন্‌ কাহিনীর এঁতিহাসিক মূলা 
কতট| তাহ! ভবিষ্যতে নিৰ্ণীত হুইবে, কিন্তু গোৰন্ধনের মত তেজনপ্দী ব্রাহ্মণের যে বঙ্গদেশে 
কোন কালেই অভাৰ হয় নাই, তাহ! নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। 

“চতুৰ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্তিবাস কবি গৌড়েখরের সভার উপস্থিত হইয়া স্বরচিত 

পঞ্চগ্রোক আবৃত্তি, করিয়া ঝাঙ্গাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। রাজ! অত্যন্ত সন্ত হইয়া- 

ছিলেন। কৃত্তিবাসের সুখে বিচিত্র ছন্দোময়ী কবিতাগুলি রস ও 

শি বতাস । ভাবা প্রো খু করিয়াছিল। পাত্রমিত্রগণ কত্তিবাসকে 

ইঙ্গিতে জানাইলেন “তুমি বাহ! চাহিবে তাহাই পাইবে--কারণ স্বয়ং গৌঁডেশ্বর তোমার 
প্রতি প্রীত হুইয়াছেন।” 

ক্বত্তিবাস সগর্কে বলিলেন--“ব্সামার গুণপন! রাজসভায় দেখাইতে আসিয়াছি। আমি 

কাহারও কাছে কিছুমাত্র যাদ্ধা করি না।* "কারে! কিছু নাহি লই গৌরব মাত্র সার।” 
গৌড়েশ্বর চমংক্ব হইয়া গেলেন। কাহার এতটা স্পর্ধা যে দুখের উপরে তাহার দান গ্রহণ 
* করিতে এভাবে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তিনি ত্া্গণ্য গৌরবের মধ্যাদা রক্ষা 
২. করিলেন এবং কেদারখাএর দ্বারা কবির মস্তকে চন্দনের ছড়া দিয়া তাহাকে বান্দীকির 
রামায়ণের বঙ্গাগ্বাদ করিতে আদেশ দিলেন। কৃত্রিবাস স্বরং ঠাহার আস্মবিবরণে এই 
কথাগুলি লিখিযাছেন। 
_ সভায় ধন্ধ ধন্ধ রব পড়িয়া গেল। যখন তিনি রাজ-পথে বাহির হইলেন, তখন তাহার 
~ সর্কাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও কণ্টদেশে রাজপ্রসাদের চিহুত্বূপ পুষ্পমাল্য । তিনি বিপুল রাজ- 
L পদৌকন। ও অনাদি অগা করিয়া জ্ঞানের ধা রাখিাছেন, এ নগরবাসীর সমস্বরে 
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আসিগাছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর নার একজন ব্রাহ্মণের কথা বলিব । ময়মনসিংহ জেলার 
ৰিপ্রপুর ( আধুনিক বিপ্রবর্গ ) গ্রাথে গগনামে এক পত্ডিত ছিলেন, ইনি জীচৈত্তের 
সমকালবর্তী। সেই গ্রামের গুণরাঞ্জ নামক এক ব্রাহ্মণের একটি পুত্র হয়, যখন শিশুটি 
অতি অপোগণ্ড তখন তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তখন লোকের নানারূপ কুসংস্কার 
ছিল। পিতৃযাতৃহীন শিশু বাড়ীর আঙিনার পড়িয়া কাদিতে লাগিল। “অপয়া” ভাবির 
তাহাকে কেহ গ্রহণ করে নাই। অর্ছদিবস সেই জ্ঞানহীন শিশু হাত পা আছড়াইয়া। 
কাদিতেছিল__লা খাইবা মৃত প্রান্থ হইয়াছিল_কেহ তাহাকে কোলে তুলি! লয় নাই। 
যে জন্মি মা বাপ খাইয়াছে, তাহাকে কে বাড়ীতে স্থান দিবে? যুরারি নামক 
চণ্ডাল এই সকল মেয়েলি শাগ্র জানিত না। সে ছিল সকলের ঘৃণা, স্থৃতরাং ছঃখার্তের 
জন্য তাহার মমতা হারায় নাইলে আসিয়া শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার 
সন্তান ছিল না, শ্তেরাং তৎপদ্থী কৌশল্যা সন্ধান পাইল এবং পিড়ৃমাতৃহীন অনাথ 
শিশুও সেই গৃহে পিতামাতার যন্্ পাইল। পাচ বৎসর দেই শিশু চণ্ডাল পিতা ও 
চণ্ডাল মাতার যত্তে বন্ধিত হুইল । শিশুর নাম_কোশলা কন্ধ রাখিয়াছিল। এই 
পাচ বৎসর পরে খাবার বিপদ্‌ হইল। বসন্তরোগে সুরারি প্ৰাণত্যাগ করিল এবং তাহার 
পদ্ধীও শোকে ছন্নছাড়া হুইয়া কয়েক মালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পং 
বন্ধ কঙ্ক পালক পিতামাতার শ্মশানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এবার তাহার 
“মপয়া' নাম আরও জাহির হইয়া গিছ্বাছে, কোন চণ্ডালও আর তাহাকে কূপ! করিল 
না। চণ্ডালা্ে পুষ্ট বালকের ব্রাহ্মণত্ব কেহ স্বীকার করিল না। একুলে ও ওকুলে 
তাহার কেহহ ছিল না, সুতরাং জাত্যভিমান ও কুসংস্কার বালকটিকে একেবারে নিরাশ্র় 
ও নিরালন্ব করিয়া ফেলিল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানের উপর পুমাইয়| পড়িল 
এবং পুনরায় জাগিয়া কাদিতে লাগিল। চিতা-ভন্ব ও চোখের জল একত্র হওয়াতে সেই 
অন্দর শিশুটির মুখখানি ভপ্মলিগ্ত বালক-শিবের মুখের মত দেখা যাইতেছিল। 
গর্গ ছিলেন সব্ধশান্্বিৎ মহাপগ্ডিত ; সমস্ত ময্মনসিংহ অঞ্চলে তখন তাহার 
মত চরিত্রবান ও বিদ্বান কেহ ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণ-সমাঞ্জের অবিসংবাদিত 
টন নেতা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ গ্ধযিকল্প ত্রাঙ্গণ নদীতে প্রান 
করিয়া! সেই শ্মশানের নিকট দিয়া নামাবলী গায়ে যাইতেছিলেন। 
হঠাৎ তাহার কর্ণে বালকের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল এবং তিনি খুলিলুষ্টিত বালককে 
দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি তাহার নামাবলী দিথা তাহার সর্বাঙ্গের ধূলিৰালি মুচি 
পরমঙ্েহে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া! বাটাতে প্রত্যাগত হইলেন, তাহার লাধবী পদ্থী 
সাবিতরীদদেবীর পুত্র ছিল না, লীলা নামক একটি মাত্র কন্ঠ ছিল।. সাবিত্রী দেবীর সেহে 
কচ্ধ ব্ৰাহ্ষণগৃহে লালিত পালিত হইতে লাগিল। ত্ৰাহ্মণ-সমাজ ব্যাপারট! বড় রীতির চক্ষে 
দেখিতেছিলেন না । কিন্ত জ্ঞানের পূর্ণাবতার তেজনবী গর্গের বিরুদ্ধে কিছু কথা তাহাদের 
সাহসে কুলাইল না। 
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গ্গেরি স্বরভী নারী একটা গাভী ছিল, কন্ধ হুপ্রবেল! নিকটবর্তী গোচারণের মাঠে 
সেই গান্ধী চরাইত, প্রাতে ও বৈকালে লীলার সঙ্গে খেলা করিত এবং বানী বাঙ্গাইত। 
তাহার বাশী যখন বালিত, তখন সমস্ত পল্লীর লোক তাহা শুনিয়া সুগ্ধ হইত । ক্রমে 
তাহার বয়স ১* হইল, গর্গ দেখিলেন কঙ্ক অত্যন্ত যেখাবী। তিনি ফর্পরব্ধক তাহাকে 
বাঙলা ও সংস্কৃত শিখাইলেন, মুখে দুখে কন্ধ প্রচলিত সংস্কৃত পরনথগুলির সমস্ত শ্লোক শিখিয়া 
(ফেলিল, কদর প্রভা সকলেই স্বীকার করিল! লে ইহার যধো “মলয়ার বারমাসী” নামক 
থে বাঙ্গলা কাব্য রচনা করিল, তাহাতে তাহার নিঙ্গের জীবন ও মর্পের ছুঃখের সুরটি 
এমনই করুণভাবে বাজিয়া উঠিল থে সমস্ত যহমনপিংহ জেলার লোক যোড়শবর্ধীর বালকের 
শীতিকাৰ্যটি মুখণ্ড করিয়া ফেলিল। আরও ছুই এক বৎসর গেল, কন্ধ “সত্াপীরের গান* 
নামক আর একখানি কাব্য রচনা করিল, ইহাই বাঙ্গলা ভাষার সর্ধাপেক্ষ! প্রাচীন বিগ্রাুনদার়। 
কিন্ত বিগ্ান্ন্দর বলিতে বাঙ্গালীর মনে যে ভাবটির উদ হয় ইহাতে তাহার কিছুই নাই। 
ইহাতে কৰিত্বের পরিচয় যেষ্ট আছে, কিন্তু কুত্রাপি লীলতাঃ ব্যায় হয় নাই। সমস্ত জেলার 
“কবিক” এখন প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িযাছেন। এই সময়ে গর্গ তাহার গৃহে এক মহতী 
সভা আহ্বান করিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথায় উপনীত হুইলেন। গর্ণ প্রস্তাব 
করিলেন "কঙ্ককে সমাঙ্গে নেওয়া হউক,“_ একটা বঙজজ ছঠাং পড়িলে লোক যেরূপ বিশ্বর- 
বিষুঢ় হই! পড়ে, এই প্রস্তাবে সভাগৃহে সেইরূপ একটা ভীতি ও বিশ্মন্বের ভাব দেখা গেল। 

‘নন্দ’ প্রতৃতি গোড়া ব্রাহ্মণের বলিলেন--“যে ছেলে পাঁচবৎসর চণ্ডালের ভাত খাইয়া 
চণ্ডালের সংসর্গে মানুষ হইরাছে, সেই দুর্ভাগ্য বালকের কি ব্রাহ্মণত্বের কোন দাবী আছে? 
তাহা হইলে যে মুসলমান হুইয়া গোমাংস ভক্ষণপূর্বাক অন্পৃপ্ত হইয়! গিয়াছে তাহাকেও 
তে| আপনারা জাতে তুলিতে পারেন।* . সমস্ত সভায় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। 
অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধ মত গর্গ সেখানে ধাড়াইয়! বালকের ইতিছাস বর্ণনা করিলেন। 
লে যখন অবোধ শিশু তখন সে চণ্ডালান্স খাইয়াছে, সে ইচ্ছাকৃত কোন পাপ করে নাই। 
তিনি ঠাহাদিগের যমত! ও সহাম্থভৃতির দাবী করিলেন, তাঁহাদের ককণা প্রার্থনা করিতে 
খাইয়া তাহার কণ্ঠ অশ্রভারাক্রান্ত হইল। কিন্তু সেই নিশ্বম কুসংস্কারের অভে্ত বাহ 
ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শান্্্ঞানের আশ্রয় লই ক্রমাগত 
খাষিবাকা উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, তখন ব্রাহ্মণের! কেহই ঠাহার সহিত টিয়া উঠিতে 
পারিলেন না। তাহাদের শিখার বন্ধনী খুলিয়া গেল, তাহার! মুক্তকচ্ছ হইলেন, সারাদিন 
বাদপ্রতিবাদ চলিতে লাগিল, কিন্ত পিতামহ ভীগ্গের স্কায় এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাদের তর্কের 
শরঙ্গাল ভেদ করিয়া! নিজে বে মত অহ করলেন প্রতিপক্ষের মত তাহার সেই অগাধ 
পত্ডিত্যের মুখে তৃণের স্থা্ ভাসা গেল। 
কেছ কেহ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাৰপত: তীয় যুক্তির সারা স্বীকার করিয়া ঠাহার পক্ষে 
দিলেন কিন্তু সাক্ষাতে পুনরায় জটলা চলিল ৷ যড়যত্রের ফলে সরলহৃদয ব্রা্ধণ ক্ষিপ্তবৎ 
হইয়া পড়িলেন। তিনি এই সমর পাগলের সত বে সকল ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং 


© 
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সভাপখ কি স্বরং নিন করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাকুলভাবে তিন বাত তিন দিন 
মন্দিরা অর্গলবন্ধ করিয়া বে ভাবে দেবতার আদেশ প্রতীক্ষা! করিহ! ধরা দিয়! পড়িয়াছিলেন, 
সেই নঙুত কাহিনী পড়িলে মনে হয়, হলি সেই সতাযুগের গদি ; এরিকে কন্ধ নানা ভাবে 
ৰিপদ্গ্ৰস্ত হইয়া অনাহারে শুদমুখে একট! বাহিরের বরের মেঞ্জেতে পডিযাছিলেন। তঙ্্রার 
আবেশে জিনি দেখিলেন-- তিনি নরক মধো নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, হমদৃতেরা তাহাকে 
নিশ্মমভাবে প্রহার করিতেছে তখন এক রক্তগৌর পুরুষবর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া 
বলিলেন "চল আমার সঙ্গে ।” সেই সৃষ্ট পুরুষ গৌরাঙ্গ । কন্ধ প্রভাত হইবার পূর্বেই সেই 
গৃহ ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে চৈতন্তনেবেকে শেখিতে ছুটি চলিপেন ; পথে নৌকাডুবি হওয়াতে 
তাহার মৃতু হইয়াছিল। ইন্তা একটি গরের কথা নতে, কক্ষের ছ্ীবনী চারিজন কবি 
লিখিয়াছেন এব স্বয়া কন্ধ€ প্ঠাহার বিস্তাস্তন্বের পৃর্ভাগে অতি ককষণভাবে স্বীয় জীবনের 
খানাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া! গিযাছেল। গর্গের মত ব্রাহ্মণ সেকালে অনেক ছিলেন, নতুবা 
সুসলমানসংসপর্শুক্ জান্মণগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়া কুলীন হইতে পারিতেন না। 
মহারাঙ্গ ক্ণচক্রের পুত্র যহারাঙ্গ শিবচন্্র তাহার রাজ্দরীর সঙ্গে কোন স্থানে 
খাইতেছিলেন। জানের সম বহুসমারোহসহকারে রাজ্জকীর শিবির হইতে বাজী নিকটবর্তী 
এক পুক্ধরিণীতে অবতরণ করেন,__সেই পুকুরের অপর ঘাটে জনৈক অতি সামান্তবেশ 
পরিহিত! সন্ধা ব্রাহ্মণ মহিলা! গান করিতেছিলেন, তাহার হাতে লাল সুতা ছাড়া অঙ্গে 
কোন আভরণ ছিল না । এই রমণীর অঙ্গ সক্ালনে কয়েক বিন্দু জল বিক্ষিণ্য হুইয়া রাজ্ঞীর 
দেছ স্পর্শ করাতে রাজী কুদ্ধা হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কে?" উত্তরে সেই মছিল! 
বলিলেন, “নবদ্বীপ অঞ্চলের বিনি সক্দপ্রদান ব্যক্তি আমি তাহার ধরছপ্ী।” রাজ্জী যনে 
করিলেন__বমলীর মন্তিক বিরুত্ত হইঘ্াছে এবং নিজেকে কতকট! অপমানিতা মনে করিয়া 
রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন। এই রাঙ্ো মহারাজ শিবচন্দের উপরে কে প্রধান 
ব্যক্তি থাকিতে পারেন? রাঙ্গ| অস্থসন্ধান করিব! জানিতে পারিলেন--ইনি রাষনাখ 
র্কসিদধান্ের পশ্থী। তিনি রাজ্জীকে বলিলেন--“এক হিসাবে রষণীর কথ! সতাই বটে, কারণ 
রামনাধের স্যার বঙ্গদেশে এতবড় নৈয়ারিক আর দ্বিত্ীর নাই ।” রাজ্দীর অভিমান আরও 
বলিয়া উঠিল, তিনি রাজাকে ৰলিলেন--“এই পণ্ডিতকে তোমার বেতন-ভোগী সভাপত্তিত 
নিযুক্ত কর, তবেই এ জ্রীলোকটার দেমাক কমিয়া আসিবে ।* রাজা বলিলেন, কামনাধি 
কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিবেন না। তথালি রাজ্জীর একান্স অঙ্ররোধে পাহাকে রামনাধের 
কুটিরে যাইতে হইল, একখা-সেকখার পরে, স্বাক্জা বলিলেন, "আপনার কোন অশ্থপপত্তি 
আছে?” অভাৰ কথাটা শোন নহে, এই জন্য অন্ুপপত্ি কথা দ্বার! তিনি প্রশ্নটির 
অবতারণা করিণেন। তকসিদ্ধান্ত মনে করিলেন রাঙা স্কায়ের অশগ্রপপত্তি সমন্ধে প্র 
করিয়াছেন--এবং সেই ভাবে উত্তর দিতে লাগিলেন । বাধ্য হইরা রাজাকে বলিতে হইল, 
তিনি জাকাত প্রশ্ন করেন নাই, তাহার সাংসারিক কোন অভাব আছে কি না-_ভাহাই 
জানিতে চাহিযাছেন। রামনাথ বলিলেন, “এই দেখুন তিন্তিডী বৃক্ষ, ইহার পাতার ঝোল 
= 





Bi. সণ) 


০০ DE 


৮৯ 





ভি 


গুপ্পাল যুগের জের_কথাসাহিত্য ৩৮১ 
এবং বে সামাল আ্গমি আছে, তাঙ্ার উৎপতর খাহোই আমাদের অভাব সম্পরণরপে পুরণ 
হইয়া যায়_এই সংসারের ক্মার কি অভাব থাকিতে পারে?” সভাপত্তিত হওয়ার 
কথাটাও রাজ! ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করিব বে ভাবে ভং নিত হইবাছিলেন, তাহাতে রাজাদিরাঙ্জ 
শিবচন্দ্ের উচ্চ শির এই ৰিষর-বিতৃষ্চ বিলাসলেশশৃক্ত বান্ধণ তপস্থীর নিকট একেবারে 
হেট হইয়া গিয়াছিল। 

বাছলা ভয়ে আর এসকল দৃষ্টান্ত বাড়াইৰ না। লঙ্গারামগ্ুলি পড়িয়া ভাগ 
যাউক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণ এদেশ হইতে বিতাড়িত হউন। কিন্তু বে উচ্চ চিন্তা ও স্বাধীন 
তেল মৌধ্যাদিকার হইতে পাল, সেন এবং মুসলমান রাজত্বে এমন কি নিভাঞ্চ আধুনিক 
সময় পর্যন্ত শ্ৰেণী:নিৰ্বিবশেষে বাঙ্গালীজাতি দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাহা একই কমতরু 
হইতে উৎপন্ন । সে নেংড়া আমের বীজ নষ্ট হয নাই । বৈষ্ণব দমাদ্ের একটা ইতিহাস আছে 
তাহাতে দয়া, ক্ষেষ, ত্যাগ, জ্ঞান, প্রভৃতি গুণের আদর্শ অনেক পাওয়া বা তাহা শুধু 
ব্রাঙ্গণ সমাঙ্দে আবদ্ধ লক, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি সেই গুণগরিমার উক্তরাধিকারী। 
বাহিরের স্থানত! লু হছে, সিংহাসন পত্রাসনে পরিণত, সিংহত্বারঃ ঝুঁটরের বাপে 
দাড়াইয়াছে কিন্ত এখনও সেই আধ্যাত্মিক হোঁযাপ্রি জলিতেছে। আমরা মাগধ শৌরা- 
বীরধাজ্ঞান যতটা আয়ত্ত করিয়াছি অন্ত কোন দেশ তাহা পারে নাই। পূর্কাযুগের সঙ্গে 
আধুনিক কালের সেই সম্বন্ধ আবিষ্কার করাই এখন বাঙ্গালী উত্তিহাসিকের সর্ক প্রধান কার্য্য। 


আট পন্রিচেছদ 
গুগুপাল যুগের জ্রের--কথাসাহিত্য 


এইবার আমর! বাঙ্গলা সাহিতোর এক বিভাগে গুপ্ত ও পাল-যুগের স্বস্পষ্ট ছাপ 
দেখাইতে চেষ্টা করিব সেনেদের সঙ্গে নব ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়াছে ইহার 
ই সঙ্গে সূলতঃ আমাদের সমন্ধ খুব বেনী নহে। ইহাতে শুধু 

বরাক্ষণকে বাড়াইবার চেই!। ব্রাহ্মণসেবা! সেবাবৃত্তির চরম, দুপুর 
কৃগুর পদ প্রক্ষালন করিবাছিলেন- ইহাই সকল সেবার সেরা সেবা। 
ন দিলে তাহার ফল অনস্থপুরুষ পর্য্য্ধ ভোগ করিবে। ত্রাক্ষণকে সস্থষ্ট 
পারলে অক্ষয্পুশা | বান্দাকে রাগাইলে সমস্ত শব্্য ্ঠাহার শাপের গোয়ায় উড়িয়া 
১৬৮০ এসকল কথ! ব্যাসের মহাভারতেও আছে। আঅষ্টমবর্ষে 
নসর প্রণা সা, সমুদরযাত্ নিষিদ্ধ, কোন্‌ তিথিতে কলা, সুলা,বার্তকু, অলার্‌ 
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খাইতে হইবে, মাথে মূলা খাইলে ব্রহ্ধবধের পাপ ইত্যাদি বিধি বিধান লইয়া নব ব্ৰাহ্মণ্য 
কনোজ্দ হইতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল । সেনরশীক্ষছের অব্যায়ে আমরা এই সকল বিধি- 
বাবস্থার কারণ ও দেশের উপর তাহার ফল নির্ণর করিতে চেষ্টা করিব । 
আমাদের প্রাচীন বাঙ্গল! সাহিতো নব-ব্রাহ্ষণোর প্রভাব খুব বেশী, এখানে তাহার 
উল্লেখের স্থান নাই। সেন রাজগণের প্রভাব যেখানে যেখানে গিবাছে, সেখানে সেখানে 
নক-ত্রাহ্মণা তাহার ইন্পাত-কঠোর নিয্মাবলী লইয়া এক একটা অচলায়তনের স্ষ্টি করিয়াছে। 
পরবতী অধ্যায়ের সমস্ত ইতিহাস মৃদ্ধিযা ফেলিয়া এই নব-ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মকে নূতন ভাবে 
গড়িয়াছে ৷ তাহার হস্তে শিবের ত্রিশূল, বিফ চক্র, বিকার পরশু, ব্রহ্মার অক্ষমালাএ 
সমস্ত অন্্রশঙ্ন দিয়া তাহাকে তূণ্ৰেকপে স্বষ্টি করিযাছে। কিন্তু এই দাসত্বের নিগড 
বাঙ্গালী জাতি বেশী দিন সহা করে নাই। বাঙ্গালীর বিধাতা চির-বিড্রোহীর শোণিতের 
তিলক তাহার কপালে লিখিয়া দি্বাছেন। কাহাক ললাটের লিপি বিডোহ, পরাধীনতা তাহার 
প্রকৃতিগত নহে। এই ক্রাঙ্গণা তাহার এক বিড্োহী সন্তানের হাতে শীঘ্রই লারিত, 
হইছাছিল। চৈতরাদেৰ এবং তীর পরিকরেরা দেখাইয়া ছিলেন, ত্রাহ্ধপগণের নিগড় যত শক্ত 
তাহা ভাঙ্গিতে গাহাদিগের শক্তি তদপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু সে সকল কথা পরে লিখিব। 
বাঙ্গলাদেশে যেখানে যেখানে সেন রাজগণ গিয়াছেন, সেখানে সেখানে নব-্রাঙ্গণোর 
স্বতিকার যাইয়া সামাজিক বিধি-ব্যবন্থা এবং অবস্থার উলট পালট্‌ করিয়াছেন। যেখানে 
দেখিব বাল্যবিবাহ প্রশংসিত নহে, স্ববংবর বা ‘ইচ্জাবর’ প্রতিষ্ঠিত, 
নোম সমবায় নিজে নাই, বালের কৌগীন সঅস্বীরুত, জাতিতে 
খুব কঠোর ভাবে সমাজকে বাধিয়া ফেলে নাই--যেখানে বন্দো- 
ধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, সুখোপাধ্যার, গঙ্গোপাধ্যার-উপাধি ব্ৰাহ্মণে নাই, চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ 
সমাজের শ্রেষ্ঠ এবং ঘোষ, বসু, পুহ, মিত্রের প্রভাব নাই, কায়স্বের মধ্যে দত্তই প্রধান কুলীন, 
যেখানে দেখিব অন্ছলোষ ও প্রতিলোম বিবাহ-প্রথ! সর্ধজাতির যধো বিস্কঘান, সেই সেই স্থানে 
বুঝিব নব-্রাঙ্মণা প্রবেশপথ পার নাই। বঙ্গের সীমান্তে কতকগুলি স্থান আছে যেখানে 
মেনরাঙ্গগণ অধিকার বিস্তারের স্থবিধা করিতে পারেন নাই। চট্টগ্রাম, জীহট্রের কথা 
ছাড়িয়া দির! আমর! বিশেষ ভাবে এখানে মরমনসিংহ জেলার কথাই বলিব । এই জেলার 
মধ ইহার পূর্বাংশের প্রতিই আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিব। 
এককালে সমস্ত প্রাগ্‌জ্যোতিযপুর এবং মহমনসিংহ প্রতি স্থান গপ্রাধিকারের 
নন্তগৃত ছিল। সেই সময়ে গুপ্তপ্রভাব এই স্থানে খুব বেশী হইয়াছিল। তাহার ফলে 
শার্কতা জাতিগণের মধ্যে অনেকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং রাজবংশী, কোচ, 
হাঞ্জাং, চাক্মা প্রস্ততি জাতীয় লোকেরা আর্ঘ্য সমাজের অন্তর্গত হইঘ্রাছিল। গুপ্রবংশের 
পতনের পর পাল-রাজ্গত্বের সময় ময়মনসিংহ লেলা প্রাগজ্দযোতিষপু রাজ্যের অধীন 
হয়, উক্ত রাল্য পালগপের চক্রবন্িত্ব স্বীকার করিত। কিন্ত পাল-রাজত্বের শেষভাগে 
ঞ্ 5 তু নামে মাজ ০৯ এবং (নেনরাজগণের সমর প্রগতির 
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একেবারে বিচ্ছির হইয়া পড়ে । উত্তরকালে প্রাগ্ঙ্যোতিবপুরের রাজারা অন্ত হবীনবল ও 
হীন হইয়| পড়েন এবং ময়মনসিংহ তাহাদের হাত হয়। বিশেষ পূর্ক্মযনমনসিংহে 
প্বআাদদসিহে কোৰ উক্ত পার্কাতাদলের নেতাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় শক্তি 
কালেই সেন-রাদ্যতুক্ত হঃ অব্যাহত রাধিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা! করেন। সেন রাজগণ 
নাছ এই সকল নেতাদের বশ্যতা পাইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন? 
শুধু যদি বঙ্গের এক দূর সীমান্তে ক্ষু্ একটা রাজ্য ভাহাদের 

গণ্তীর বহি খাকিত, তবে বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্ত অসুবিধা এই 
গাড়াইল ঘে ধাহারা গেনদের বিদ্রোহী ছিলেন, সেইরূপ আচ্য ও ক্ষমতাপত্ন ব্যক্তিরা 
মন্থমনসিংহের পার্কতাপ্রদেশে ক্মাপিয়! সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌ অবস্থায় হড়দস্র করিবার সুবিধা 
পাইতেন। সেনরাজগণ কয্ধেকবার এই রাজ্য অধিকার করিবার প্রচেষ্টা পাইরাছিলেন। 
'শরৎকালে সমাট-সৈন্ অনায়াসে এই ক্ষ দলপতিদের পৈল্প জয় করি! দেনরা্জাদ্ধিত পতাকা 
উড়াইয়া ধজা-দণ প্রোথিত করিত। বর্ধাগমে সেই দণ্ডকে উত্তোলন করিয়া কে কোথায় 
ফেলিয়া দিত, তাহার ঠিকানা নাই। তখন কংশ, ধন, ভৈরব প্রভৃতি বিশাল-তোয়| নদ-নদী 
প্রলয় বিযাপ বাজাইয়া সেই পার্কাতা প্রদেশে বিচরণ করিত। পথ-ঘাট ছুরধিগমা হইত । 
সেই ছমপথ বিচরণে অন্যন্ত কাষ্ট-মার্জ্জারের মত পার্বত্য বধিবাসিগণ গণ্য পথ দিয় আসিয়া 
সমাট-সৈগ্ঠ ধ্বংস করিয়া ফেলিত এবং জন্মতূমির এমন নিগৃঢ় অ্কে লূকাইয়া নিরাপদ্‌ হইত 
যে কাহার সাধ্য তাহাদিগকে সেখানে ন্ষঙ্থুসরণ করিতে পারে? কয়েকবার এইভাবে 
ৰহু অর্থ ও লোকক্ষয় সহ করিয়! সেনরাজগণ ময্মনলিংহের পূর্বাংশ জয়ের আশা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহের ইতিহাসে এই সকল কথা বিস্তৃত- 
ভাবে লিখিত আছে। সেনরালগণ এতন্দেশ অধিকারনুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁছার 
ফল এই হইল যে বহুকাল পান্ত নব-ত্রান্মণা একেশে প্রচলিত হইতে পারে নাই। সেই 
সকল পার্বত্য ও অপরাপর স্বাধীন শাসকগণের হাত হইতে এই স্থানগুলি সোঙ্গান্থজি 
সুসলমানগণের হ্তগত হয়। এই প্রদেশ মধ্যবন্ধী সেনরাঙগগণ এবং ত্রাহ্মণয প্রভাবের দ্বারা 
লাগত । চিফিত হয নাই। পূৰ্বে ছগাপুৱ অঞ্চলটা কোচবংশীয় ‘গারে।' নামক 
রাঙ্গার অধীন ছিল। ইহার রাজা এক সময়ে বহু বিস্তৃত ছিল। 
১২৮০ খৃষ্টাব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ত্রাক্ষণ-পেনাপতি পশ্চিম হইতে আসিয়া এই 
পাঁহাড়-বেষটিত ছর্গাপুরটি অধিকার করেন। সুতরাং সেনরাজগণের সঙ্গে এই রাজ্যের কোন 
সংশ্ৰৰ হয় নাই। সেরপুর বা দশকাহনীয়া অঞ্চলের শেষ রাজ ছিলেন রাজবংশী দিলীপ 
সামস্ত। ইহার বাড়ীর চতুদ্ছিকের প্রাশস্ত গড়ের এখনও কিছু কিছু 
চিহ্ন আছে_উহা। এখন 'গড়জরিপা” নামে পরিচিত। 'রিপ* 
শন ‘দিলীপ’ শব্দের অপত্রংশ ॥ ১৪৯১ খানে ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিস হুখাঘুন 
দিলীপ-সামন্তকে নিহত করিচা এই রাঞ্য আবিদ্ধার করেন। সুতরাং এস্থানেও নব- 
ব্রাহ্মণের প্রভাৰ কিছুমাত্র হইতে পারে নাই। এইভাবে জঙ্গলবাড়ী রাজ্যটিও কোচ রাজ! 
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হইতে সুসলমানগণের অধিরুত হর । ১৫৮* খৃষ্টাব্দে এই স্থানে দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণ হাজরা 
এব রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষণ হালর! ছিলেন বড়, তিনিই রাজা 
ছিলেন। ক্ুপ্রসিদ্ধ ইশাখা মসনদ আলি এ সনে ছ্বিপ্রহর রাত্রে 
অতকিতভাবে লক্ষণ হা্জরার রাজধানী আক্রমণ করেন। লক্ষণ হাক্গর! পলাহ্যা প্রাণ 
রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদবধি লঙ্গলবাড়ীতে ইশাখার বংশধর “দেওয়ানগণ' সুপ্রতিচিত 
হইলেন। এইভাবে মদনপুর, বোকাইনগর গ্রন্থতি স্থান রাজবংশীয় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজগণের 
হস্ত হইতে জয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমানগণ বধিকার করেন। বৌদ্ধাধিকার 
হইতে এদেশে বহু কাহিনী ও উপকথা! প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রধান লক্ষা ছিল 
'ত্যাগ'। গুপ্ত ও পাল অধিকারেও এই আদর্শ শিখিল হয় নাই। জীবে দয়া ও ত্যাগের 
মহিমা এই সকল গঞ্জ সাহিত্যের মূলমগ্র ছিল। জাতক উপাখ্যানের আস্বস্ত এই ত্যাগের 
মহিযায উচ্ছল । নাগানন্দ নাটকে ( খৃঃ প্রথম শতাব্দী ) এই ত্যাগে অচুত কমন! সংমিশ্ৰিত 
হওয়াতে রাঙ্জপুত্র নাগানন্দের চরিত্র উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। ব্ৰাহ্মণ্য যুগের সর্কাপ্রধান কথ! 
2 ভক্তি ও প্রেম। কিন্ত বোদ্ধযুগে ত্যাগ ও দয়। প্রধান ধর্শ্ম ছিল। 
কৰ্শ্মহ তখন শ্রেষ্ঠ ছিল-_-ভক্তির বিশেষ কোন আভাস তৎকালের 
সাহিত্যে পাওয়া বায় ন!। বোৌদ্ধগণ কর্মফল মানিতেন, স্তরাং ত্যাগমিশ্রিত কণ্মই 
তখন ধর্ণ্মের প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সে ছিল এদেশের এক অত্যুক্দল যুগ তখন 
লোকের দুর্ছম্য যাহস ও বিক্রম ছিল, কোন সন্দরীকে পাইতে হুইলে মহৎ ত্যাগ ও পুরুষকার 
দিয়া তাহার যোগ্য জঞ্জন করিতে হইত । "None but the brave deserves the 
৯৮" কথাটার সে যুগে পূর্ণমাত্রায় সার্থকতা ছিল। রমনীদিগকে অশেষ পহিষ্ণুত। ও 
একনিষ্ঠ তপস্তা-্বারা যনোনীত পতির উপযুক্ত হইতে হুইত। তখন বিশ্বজযী পুরুষের! 
জাভা) স্মিত, চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়ার সর্কদেশে যাতায়াত করিতেন। পুরুষগণের 
বীধ্যৰৱ্ধার ক্ষেত্র অবাধ ছিল। 
এই সময়কার উপকথাগুলিতে সেই বিক্রম, পুরুষকার, নিষ্ঠা ও সহিফুতার অপূর্কা 
দৃষ্টান্ত আমর! বঙ্গসাহিতো স্থাশাতীতরূপে পাহযাছি। ব্দামাদের আশ্চধ্যের বিষয় এই যে 
পুর্বযুগের ষাহ! কিছু উৎক্কষ্ট, যাহা কিছু চিন্তহারী € অপূর্ব তাহার অনেক সামগ্রী আমরা 
নিন্শ্রেণীর নিকট হইতে পাইতেছি। যে সকল অদতকশ্দ| শিল্পী 
৯2 অজস্তার চিত্র আকিযাছিলেন এবং ইলোরা ও খন্ধুরাহের অপূর্কা 
স্থাপত্য ও কলাশিযের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা এখন জগতের বিশ্ব ও হিন্দুগৌরবের 
মুকুটযণি, সেই সকল শিল্পী কাহার ছিলেন ? তাহার খুব সম্ভব নিছশ্রেণীর লোক, কারণ 
ভাহাদের এই ব্যবসা সমাজের ছই ধাপ নিজে অবস্থিত ব্যক্তিদের বৃত্ধিবৈশ্তবৃত্ধি। সেইরূপ 
এই সকল উপকণার মধ্যে যে ত্যাগ ও অপরাপর গণের আদর্শ আছে তাহা বৌদ্ধ, জৈন 
ও হিন্দু শাহের সার কথা হইলেও এদেশের নিনশ্রেনীর লোকের নিকট হইতেই আমরা 
শাইতেছি। কিভাবে নিজশ্রে্র লোকেরা এই সকল অদ্ভুত তব শিিযাছিল এবং যাহা 
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কিছু আধ্যাত্মিক জগতের অতি হুরহ ও উদ্চাঙ্সের সমস, তাহা! খৰিজনোচিত সারলোর 
সহিত এমন সহজ করিম! কি কৌশলে কে তাহাদিগকে বুঝ্যাইতে শিখাইল, এই কুট প্রশ্নের 
উত্তর কোথায় পাইৰ ? কিন্ত এই সকল উপাখ্যান রাদকল্তারা গুনিতেন, সর্বসাধারণ 
শুনিত, রাজার! রাজসভায - বসিয়া শুনিতেন, অন্তঃপূরচারিনীরা অবরোধে বলিয়া গুনিতেন। 
স্থতরাং কথা-আবৃত্তিকারিনী নাপিতানী বা! অন্ত কোন নিয়শ্রেনীর লোক হইলেও সেই 
কথার মূলা তো আমরা কমাইতে পারি না। সাধারণ লোকেরা এই বে উচ্চাঙ্গের 
কথা-কৌশল, চরিত্র-বর্ণন ও নীলতাসূলক নব প্রেমকাহিনী বলিতে শিৰিয়াছিল, 
তাহাতে দুই হইবে উন্নত আর্য্যসভ্যত! এদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে কতটা প্রসার লাভ 
করিয়াছিল। * 

নব আরঙ্মণা এই সকল গল্পের পথ রোধ করিয়া দাড়াইল। ইহাতে প্রেমের যে স্বাধীন 
হাওয়| আছে, তাহ! ব্রাহ্মণেরা সহা করিতে পারিলেন না| ইহাতে বিবাহের পূর্বেই পূর্করাগ 
আছে, তাহ! তো একেবারে গোড়া সমাজের অসহা। কোন কোন 
সমঝে অভিভাবকের মত লঙ্ঘন করি! নাবিক! নিঞ্জের মনোনয়নের 
প্রতি নির করিত্বাছেন এবং প্রেমের একনিষ্ঠ তপস্কা| বজায় রাখিযা- 
ছেন, ব্রাক্মণের ইহা চক্ষুঃশূল হইল। প্রত্যেক নার্িকাই বা গৌরীদানের ফল ইহার একটি 
গল্পও স্বীকার করে নাই। এইরূপ নান! কারণে ব্রাহ্মণের! গরগুলির প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। 
কিন্ত গরগুলি থে বিদলানন্দ দান করিয়া সমাজকে নিতা-র্ত ও পুলকিত রাখিরাছিল, 
তাহার স্থান পুরণ করিবে কে ? ত্রাক্ষণেরা ঠাহাদের অধিকৃত সমস্ত দেশ হইতে কথা-সাহিত্যের 
উচ্ছেদ সাধন করিলেন। কণ! যে সকল লোকের উপজীবিকা ছিল, তাহারা ইহ! ছাড়িয়া 
অন্ত বৃত্তি অবলব্বন করিল। কেবল দূরদেশে, যেখানে নবক্রাঙ্গণা ভাল করিয়া প্রবেশ করিবার 
পথ পায় নাই, সেইখানে সেইসকল খুনী ব্যক্তিরা এখনও পর্ধন্তও তাহাদের ব্যবসায় কোন 
রকমে বঙ্গায় রাখিয়াছে। ত্রাদ্দণের নিষেধবাক্যে বঙ্গে শত শত কুছে কোকিল ও পাপিয়ার 
কঠ হঠাৎ রোধ হইয়া গেল। কেবল কোন দূর পল্লীর নিভৃত কোণে বসিয়া সাঝের প্রদীপ 


বাষণগণ গল-সাছিতোর 
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* - এই নকল পল্ীগাগার এজন প্রশংসা ছুয়োপ হইতে আসিতেছে। হুবিখ্যাত কালী চিত্করী জীঘতী 
হেগ লিৰিযাছেন, * 10 reading these ballads ০০০ 1s reminded of otber eternal classical msstor- 
লন They deserve to be on the ame shell as Uheee,—atmong Uhe books tbat Dever grow 
ald snd in. Which each রগ discovers new roneas te love bam. How much 1 wish What 
91508085555 might allow me to translate them and publish them in France. মী ছে 
পাখার কৰিকে গাছাদের 00৪ 9০৫ ০৪৩৪৫ ফরাসী উপস্তাসের (La Princesme de Cleives) 
লেৰিক| ॥৯৭৯৷০৪ ৭০ [৬৮০ হইতে বড় মনে কৰিয়াছেন। তিনি “রাজা রুহ” গীতিক! সমন্ধে 
লিৰিযাহেন,_ কৰি অজ করেক ছে মাহ পরের বে ছবি আকিছাছেন, মেটেরলি গার অনেক নাটিকায 
[সেই ছাৰি আকিতে বাইয়া বিকল হইয়াছেন" Tis ৮1৯3 bse in few linen oxprosned 5:০৭ 
আক 3 ১৭৪৯ খা |” এই ভাবের প্রশংসা বিলাতের রও সেক কী সমালোচক করিয়াছেন । 
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আলাই়া এখনও হুই একজন শ্ুরুকেনী বৃদ্ধা নিশ্চিন্ত মনে নিজের দেহের ছুলালদিগের কৌতুহল 
পুরণ করিবার জন্ত দুরাগত বংশীরবের মত সেই রাজকল্তা ও রাজপুত্রের প্রেমকাহিনী-_ 
জীৰনক্ষেত্ৰে তাহাদের প্রাণান্ত পরীক্ষা ও চরম তপক্তার কথা--শুনাইয়া খাকেন। কিন্তু আর 
বেশীদিন চলিবে না। তাহাদের সংখ্যা যে হারে হাস পাইতেছে, তাহাতে আর দশবৎসর-মধ্যে 
সাহারা নিশ্চিহ্ন হই অস্তহিত হইবেন । 
ব্রাহ্মণের এই অবিবাহিত নরনারীর প্রেমকাহিনী সমর্থন করিলেন না। কিন্তু তাহারা 
একহাতে গ্রহণ আর একহাতে দান করিলেন। তাহার! নদীর এপার ভাঙ্গিয়া ওপার 
ক গড়িলেন। তাহারা এই সকল লৌকিক প্রেমমূলক উপকথা ও 
করিলেন ও কি দিলেন। স্বাধীন নারক-নাস্িকার কাহিনী অগ্রাহ করিয়া দেবলীলার কথা 
বলিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টিত হইলেন । লোক শিক্ষা 
সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই ষ্ঠাহার! নিঙ্গেদের হাতে রাখিলেন। হার! গল্প গুনাইয়া সাধারণকে 
মুগ্ধ করিত, তাহাদের অধিকাংশই নিনশ্রে্টর লোক ছিল, কিন্তু এবার কথক ঠাকুর গলায় শ্বেত 
শুভ্র পৈতা দোলাইয়া মাথা ও কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরিয়া বেদীর উপর চাপিয়। বপিলেন। তাহারা 
মহাভারতের কথা, রামারণের কথা, ভাগবতের কথা, রব প্রহলাদের উপাখ্যান, ক্ন্মাঙ্গদ রাজার 
একাদশী প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনাইতে লাগিলেন । সেই বে রাজপুত্র, সদাগরের পুত্র 
ও নারিকার কথা তাহা কোথায় ভালিয়া গেল; কিন্তু সুখের বিষয় আমর! প্রাচীন যুগের, 
সেই পুরা উপাখ্যানের অনেকগুলি উদ্ধার করিয়াছি। হিন্ু়ুগের সঙ্গে এই গুণা ও বৌদ্ধ 
যুগের আদর্শের তুলনা-সুলক সমালোচনার উপকরণ বথেষ্ট পরিষাণে সংগৃহীত হুইয়াছে__বৌন্ধ- 
যুগের সেই সকল ব্বপমালা, শঙ্খমালা, কাজল রেখা, কাঞ্চনমালার উপাখ্যানই ভাল কিংবা 
পৌরাণিক যুগের এব প্রহলাদের গল্পই ভাল তাহা লইয়া বিতর্ক করা ব্মনাবগ্তক | তবে হিপ, 
নবক্রাঙ্গণ্য গ্রহণ করিবার পুর্বে কিরূপ গল্প রচন! করিত, এই অধ্যায়ে তাহার আভাস দিয়া 
পরবর্তী এক অধ্যায়ে ভক্তিমূলক দেবলীলা ও দেবমাহাস্মাজ্ঞাপক কাহিনীগুলি সন্ধে 
আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব । 
পর্বে লিখিয়াছি গল্প করার প্রথা বর্ধর জাতির মধ্যেও 'আছে--ইহ! কোন খুগ- 
বিশেষের নিজন্ব নহে। প্রান্গ পাচহাজ্দার বৎসর পুর্বে বাল্সীকি লিখিয়াছিলেন যখন 
দির ছনপ্র দেখিয়! যাতুলালয়ে ভরত বিহ হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন 
রাজসভাম নিযুক্ত কথাব্যবসান্ীরা কথ! শুনাইয়া তাঁহার প্রসন্নতা 
উৎপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে মালিনী ও নালিতরমনীগণই প্রধানতঃ ব্ন্দরমহলে 
কথ! বলিত। তাহাদের নাম ছিল “আলাপিনী”। মহিলা-কবি চন্ত্রাবতীর (১৫৭৫ খৃঃ) 
পুস্তকে আমর! কথাব্যবসায়ীদের এই উপাধি পাইয়াছি। তিনি সীতার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 
"উপকথা! সীতারে শুনার “ালাপিনী”।” এই আলাপিনীগণ রাজ ও ধনাচা ব্যক্তিদের অন্দরে 
মহিলাদিগের গারে বসনতূষণ পরাইবার সর্কবিধ কৌশল অবগত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর 
বৈষ্ণব কৰি যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃতে সেই কৌশলের যে বর্ন! আছে, 
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তাহাতে বুঝ! যায় বেশৃতৰাকারিদীদের কলা-শাস্তরে কতটা অধিকার ছিল। দ্্াতুড়ঘরে__. 
বিশেষতঃ বষ্ঠীর দিন--ইহারা বড় ঘরের মেয়েদিগকে গল্প শুনাইর! নির্জলতার শ্রাস্তি ও অবসাদ 
দূর করিত। বাহিরে গল্প বলিতে স্থদক্ষ ব্যক্তির! গানের সঙ্গে মিশাইয়া! নানান্ূপ গল্প বলিত। 
ইহা তাহাদের পেশা ছিল। রাজসভায় কথ! বলিবার জন্ত লোক নিযুক্ত থাকিত। সেদিনও 
আলিবদ্দিখা রোজ গল্পকারকের সঙ্গে দিবসের কতকটা সময় কাটাইতেন এবং মীরন 
মরিবার রাত্রিতেও এক আলাপিনীর সঙ্গে বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন, মৃতাক্ষরিনে একথা 
লিখিত আছে। এরূপ জনৈক কথাব্যবসায়ী আমার জান! ছিল, তাহার নাম ছিল ভারতচন্র 
রায়, ইনি ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামবাসী ছিলেন। ত্রিপুরার রাজ্গসভার তিনি গল 
শুনাইতেন, রাজা, রান্দপুত্র প্রহৃতি রাজ্গপরিবারগণ রাজ্জসভায় নিযুক্ত গকারকের কাছে সেই 
সকল উপাখ্যান শুনিতেন। এই কাজে ভারতচন্্র রায় মহাশয়ের মাসিক বেতন ছিল 
৬০২ টাকা। 

গল্পগুলি, বলিবার এই ধারা অনাদিকাল হইতে চলিয়া! আসিয়াছিল--যাহার শেষ 
রাজসভার কথাবাবসায়ী ভারত রায় ছিলেন_-ভাহার পর হইতে 
বঙ্গদেশের এই ধার! লোপ পাইয়া গিয়াছে, ভারত রায়ের মুখে 
আমি গপ শুনিয়াছি, তাহ! করুণ, অস্ত, হাস্ত প্রহৃতি রসের উৎসন্বরূপ ছিল। 

এই যে কথ! বলিবার ধারা এতকাল ধরিয়! এদেশে চলিয়াছিল, তাহাতে গল্প বলিবার 
(কৌশল এতদ্দেশে পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছিল। এইভাবে গম্পপ্ুলি কিরূপ উচ্চাদ্গের তাহা 
দেখাইবার জনতা বৌদ্ধমুগের একটি গজের কথা আমি এখানে বলিব । 

ইহ! মালঞ্চমালার কাহিনী । খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দশম শতান্ধীতে ইহা! বিরচিত হইয়াছিল। 
বহুকাল: হইতে উহ! কথিত হইয়া আসাতে উহার ভাষার অবস্থা পরিবর্ধন হইয়াছে। 
দক্ষিণারজন মিত্র মহাশক্ক উহ! এক ৮* বৎসরের বৃদ্ধার মুখে শুনিয়া 
তাহা! লিখিয়া লইয়াছিলেন, পাছে তাহার নিজের কোন পরিবর্তন 
অলক্ষিতে 'আসিয়! পড়ে, এই জন্ত তিনি দ্রুত লিপিতে সাবধানতার 
সহিত গলটি টুকিয়! লইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা হার পিতামহীর নিকট গল্পটি শিখিয়াছিলেন, 
তাহার বয়স ছিল ৯* । এই ভাবে যুগে যুগে গরটি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্যের 
বিষয়, আলাপিনী পূর্বশ্ত-কাহিনী অতি অন্ুতভাবে অঙ্থকরণ করিয়| কণ্ঠস্থ করিম লইয়া- 
ছিলেন। গল্প বলিবার সময়ে পূর্বন্ধিনী রমণী যেখানে হাসিতেন, কাসিতেন, ভ কুঞ্চিত 
করিতেন, হাতের যে ভঙ্গী করিতেন, তিনি তাহার সমস্ত মুস্রাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 
এই আলাপিনী বলিয়াছেন, তিনি ধাহার নিকট স্ুনিয়াছিলেন, তিনিও সেইভাবেই তাহার 
নিকট এই ব্ণনা-কৌশল শিখি্াছিলেন। স্থতরাং ইহার ভাষার খুব বেশী পরিবর্তন হয় 
নাই। বাণিজ্যকেক্দের ভাষাশ্ুলিই সাধারণত: বেলী পরিবর্ধিত হইয়া থাকে। বাহিরের 

নর ভাব হইতে দুরে থাকিয়া বদের অজ পাড়াগাপুলির ভাষা বিশেষরূপ 

হয় নাই। দক্িশাবাবুর ঠারুরদাদার কুলি বখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 


আর রায। 


>। গীতিকথা, ছাল 
মালার গজ। 





ভি 


ত বৃহৎ বঙ্গ 


মালঞ্চমালার গল্পের ভাবা হুব্দোধ বলিয়া অক্ষয় সরকার প্রমুখ সমালোচকবর্গ এই গল্প 
(এখনকার দিলে চল, এরূপ যন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন | বাধ্য হইয়া পরবর্তী সংস্করণ- 
গুলির ভাষ! দৃক্ষিশাবাবু অনেকটা পরিব্ধিত করিয়াছেন। 

এই গলে প্রাচীনযুগের যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাই ইহার নব ব্রাহ্ষণ্যযুগের 
পুর্কবন্িতার অকাট্য প্রমাপ। ইহার প্রতি অধ্যায়ে তাত্বিকতার প্রভাব স্পষ্ট ; মালঞ্চমালা 
মৃত স্বামীর সহিত শ্বশানে পুড়িতেছেন ; তাহার ছিন্প হস্ত ও 
নাসিকা হইতে জঙ্গস্র রক্ত ছুটিতেছে_-পিশাচগণ লেলিহান 
জিহ্বা! বাহির করিয়া সেই রক্তধারা চাটয়! খাইতেছে। দ্বিযাম! রাহি, ভয়ানক ঝড় ও 
বৃষ্টি, শিশাচেরা তাহার স্বামীর শবট চাহিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছে কিন্তু সাধবীর অটল সংকল্প 
দেখিয়! তাহারা! নিবন্ত হইয়া গেল। তার পর আসিল কুন ও ব্যাস, তাহাদিগকেও 
তিনি স্বামীর শব দিলেন না, বক্ষে গ্বাকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন। প্রলোভনের দেবতা 
পরম স্থ্দরী বমণীঙুতঠি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সখীত্ব স্থাপন করিয়া গ্বণিত শবটি ফেলিয়া 
দিতে পরামর্শ দিল। রজনীর অন্ধকারের শেষ হয় না, তাছাও যেন যালঞ্চের বিরুদ্ধে । 
কিন্তু মালঞ্চ রাত্রিকে বলিলেন, “আমি তোমার নক্ষত্রগুলিকে আগুনে পরিণত করিব ভয়ে 
নিশীধিনী প্রভাত হইল। তাহার অলৌকিক তপপ্তার অপোগণ্ড শিশুন্বামী ত্রাণ পাইল 
তিনি হার সমস্ত প্রাণের ব্যগ্রতা দিয়া ঠাহাকে দেখিতে চাছিলেন, এই আকাঙ্জণর বলে 
তাহার অন্ধ চক্ষে দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন। স্বামীকে সেবা করিবার জন্ত তাহার উৎকট 
তপপ্তাজনিত যে 'াকাক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফলে তিনি হাত ফিরিয়া পাইলেন । শুধু 
এই কয়েকটি স্থানে নহে, সমস্ত গট জুড়িযা ভাঙ্তিক তপশ্া ও তাহাতে কিরূপ সিদ্ধিলাভ 
করা যায় তাহার বর্ণনা আছে। এই গল্পাট পড়িবার সময়ে 
বিক্রমাদিত্যের তাল-বেতাল-সিদ্ধির কণ! মনে পড়ে। কিন্তু ইহা 
আরব্য উপন্তাসের আঅণবা বত্রিশসিংহাসনের লৌকিক গঞ্জের মত আদৌ নহে। ইহার 
তাঙ্গিকতা ও অলৌকিকদ্ধের মধ্যে নিগৃড় জহ্যান্মিক শক্রি উদ্বোধনের কথ! অন্তর্নিহিত, 
এইজন্য এই অলৌকিক কাহিনী কোন যোগীর তপক্তার কথ! মনে করাইয়া দেয়। মালঞ্চ 
অপোগণ্ড শিশুর পন্থী, সেই অপোগওড শিশুকে তিনি মাতৃগ্গেহে পালন করিলেন। বাৎসলোর 
একূপ একখানি নিখুত ছবি বোধ হয় বশোদা-সায়ের আজিন! ছাড়া অন্তত্র হর্মত। 
মালঞ্চ যখন যাহা করিযাছে, তাহা! সমন্তই হৃদয়ের পরিপূর্ণ আধ্যাস্মিক শক্তি সমাক্ভাবে 
প্রয়োগ করিয়া । এই অন্ত অলোকিক গল্পের মধ্যো সর্বদা কর্ণ্মের মাহাত্মা ও তপস্কার 
গৌরব পরিদৃষ্ট হয়; এজন রাজপ্রাসাদে, শ্মশানে, ব্যাস্রসস্কল অরণো, মালিনীর গৃহে 
মালঞ্চ কৰ্ম্ম ও তপহা-গৌরবে সনদ দেবীর পর্্যাতে আসীন, কোথায়ও মাহী নছেন। 
ন রাজ! তাহার তিন দিনের শিশু পুত্রের সহিত মালফ্ের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন 
কোটালের ককা মালঞ্চ বুঝিল, তাহার পিতার সামাঙ্জিক হীন দরুন রাজবধূর উচিত মর্যাদা 


_ সে সেই রাজপুরে পাইবে না। এত সে রাঙ্জার কাছে তিনটি সন্ভ চাহিল। এক একটির 


আরিকতা। 


তাপঃনিন্ধি। 
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পর রাজা তাহাকে উৎকট শাস্তি দিতে লাগিলেন। তাহার কর্ণ, নাসিকা, এবং বাহু ছিন্গ 

oY করিয়া ফেলিলেন। কিন্ত এক এক শান্তি সহ করিয়া সে পরবর্তী সত্তগুলি বলিতে সাহস 
7 হারাইল না। পূৰদাপেক্ষা উৎকটতর শান্তি বরণ করিনা লই সে তাহার সর্ত বলিতে 
খাকিল। মোট কথা দেহটা মালঞ্চ অকিন্চিংকর মনে করিত। মালঞ্চমালার গল্প শেষ 
করিলে মনে হইবে, সে বিদেহী, ইঞ্জিযদক্ত, কর্ভব্যের জীবন্ত প্রতীক,_ একটি বফিতুল্য 
জলন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি। যখন ব্যাস্ছের গুহায় সে শ্েহ ও বদ্ধ পাইয়! সতী, তখন 
তাহার স্বামী পাচ বৎসরে পা দিয়াছে | এ সমরে তো লেখা পড়! শিখাইতে হয়। সে 
যে রাঙ্দের রাজা হইবে, মালক্চের উপর উহার ভার ভন্ড । সন্মুখে বে বিপদৃই থাকুক না 
কেন, যে দিন স্বামী পাঁচবৎসরে পা দিল সেইদিন সমস্ত স্লেহের বন্ধন ছি' ড়িয়া ফেলিয়া 
নিরাপদে শাস্তির দদাশ্রম ছাড়িয়া সে তাহার ক্গীবনতরী ব্সকূলে 

দিল কৰাৰ  ভাসাইন। সলকথা তাহার নিকট বিপদ কিক, দৈহিক 
সুখ 'অকিঞ্চিৎকর। তাহার জীবন একটা তপস্থার প্রদীপ । যেদিন রাজকুমার চন্্রমাণিক 
লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ কারাগারে নিক্ষিণ্, সে ঘোর রাত্রে ব্যাঙদের সাহায্যে কারাগৃছে প্রবেশ 

করিল। লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উৎকট চেষ্টাম শিকলের প্রতিগ্রন্থির দক তাহার আটটি করিয়া 

দাত ভাঙ্গিয়া গেল। নিশাশেষে শৃষ্খলভঙ্গের সঙ্গে সমস্ত দস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রক্ল্রোতে 

মুখ ভাসিতেছে, মালঞ্চ অজ্ঞান হইর! পড়িয়া রহিল। রাজকুমার তাহাকে দেখিতে না পাইয়া 

A নিঙ্গে মুক্তি পাইলেন। এই অশরীরী দৈবশক্ছি কৰ্ম্ম ও তপস্তাজ্গাত কল্তরুতুলা। রাজা 
তাহার শ্বশুর, মালঞ্চকে ডাকিনী মনে করিতেন; এজন্য যে পথে সে যাইত, তাহা কাটায় 
দিরিয়| রাখিতেন। পুকুরে পাহারা রাখিতেন বে মালঞ্চ জল না| খাইতে পারে। প্রতি 
পদক্ষেপে শ্বশুরের নির্মি অত্যাচার ও দানবলীল! দেখিয়া! মালঞ্চ বলিতেন “তবু আমার 
শশুর আছেন, আমাকে কষ্ট দিবে এমনও ত আর কেহ নাই।” চক্্রমাণিকের জন্ত মালঞ্চ 
ন! করিয়াছিল এমন রুদ্ধ নাই। তাহার যত, স্নেহ, সধ্যান্মজগতের, তাহ! জগতের কোন 
কিছুর সঙ্গে তুলন! হয় ন!। সেই স্বামী রাজ্জকর্াকে বিবাহ করিলেন। অশ্বরাজ ঘোড়া 
যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আরোহীকে তৎপৃষ্ঠে না দেখিয়া মালঞ্চের প্রাণ হাহাকার 
করিয়া উঠিল। স্বামীর অশুভ আশঙ্কা করিয়া তাহার সুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু সে 
যখন শুনিল, কুমার এক রাজকন্তাকে বিবাহ করিয্বাছে-_-তখন বলিল "আনার স্বামী এখন 
সুখী হইয়াছেন, আমার মত সৌভাগ্যবতী কে? এখনতো আমার জীবনের আর দরকার 
॥ লন শে 
¢ _ সরোবরের নীলঙ্গলে বিচরণ করিক্তেছিল ) প্রভাতের সুর্ঘ্য পুকুরের 
Sank শক ২. পপ্নকুঁড়িগুলি ফটাইযা দিয়াছিল, সেই আমার পিতামাতার বাড়ীর 
পু র সুশীতল জলই এখন আমার প্রকৃত ছঃখ-নিৰৃত্তির স্থান, তাহাতে কাপ দিয়া 
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৩৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


গভীর রাত্রে বাসর-গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল দম্পতী নিজ্রিত, তখন পুলকাশ্র' বর্ষণ 
করিতে করিতে সে থে গানটি গাহিদ্রাছিল-_তাহা' ত্যাগলীলতার চরম । মা্থষের সুখে তেমন 
কথা ফোটে না, তাহা স্বর্গের দেবীর বাণী, নন্দনের দেব-পুষ্প_ 


পন্খে থাইকো--সুখে থাইকো রে রাজপুত্র, হুখে থাইকো রে রাজকন্যা 
যদি সতীর মুখের কথ! স্প্রভাতে ফলে__রে। 

বাসরের প্রদীপ যেন সাত পুরুষে নেহালে। রাজ্রছত্র যেন চৌন্দপুরুষের 
মাথার থাকে_রে। 

জল, খল, বন, বৃক্ষ, যেন সজাগ হয়া! খাইকো! রে__রাজমন্দিরের চূড়া 
যেন জয় হয়্য| থাইকো| রে। ডন সুরা যেন রে স্থমঙ্গলে হাসে । 
আমার শ্বশুরের ঘর, আমার সোয়ামীর পীড়ি, অক্ষয় করা রাইখো! বিধাতা । 
রাজকল্ার 'আগত যেন হাতে গাছে ক্ষরে--রে। হে ধাতা, 

তুমি আমারে দেও এই বর। চৌন্দভর! পূর্ণ কর আমার খ্বশুরের সংসার । 
ওরে আমি জল মাটি হত্যা থাকিমো রে, আমি দুজিমে। কত শখ | 

ওরে আমি পশু পক্ষী হা থাকিমো রে। সামি তুঞ্িমো রে কতই সুখ !” 


তাহার স্তর যেখানে প্রথম দিন তাহাকে আদর করিয়া রাজপ্রাসাদে আসিতে অন্ছরোধ 
করিলেন, সেখানকার ধুলি মাথায় লইয়া মালঞ্চ বলিল “আজ 
১2 এইস্থানে সর্বপ্রথম তোমার মুখের আদর পাইলাম। এইস্থান 
ন্মামার নিকট পুণ্য তীর্থ। এ স্থানের কাছে আমি রাজপ্রাসাদ 
নগণ্য মনে করি।” 
মালঞ্চচরিত্রে আম্মার স্বরূপ দৃষ্ট হয়। তিনি দেহকে যেমন অকিঞ্চিৎকর মনে 
করিয়াছেন, রাজ্প্রাসাদও তাহার কাছে তেমনি অকিঞ্চিংকর। ইনি ছিলেন ভাবজগতের 
মান্য, মণিমাগিক্য অপেক্ষা মুখের কথাতে বেনী মূলা দিতেন। এই জন্ত শ্বশুরের পদরজ:- 
পুত তাহার আদরের বাণীর প্রথম ক্ষেত্রকে তিনি তীর্থ মনে করিয়াছিলেন। 
তিনি আআমন্ণমাত্র রাজপ্রাসাদে আসিলেন না। ধাহারা তাহার পরম শক ছিল, 
তিনি অপুৰ তপশ্তাহার! গ্রাহাদের জীবন দান করিলেন, বাহার! তাহাকে কোনও দিন 
ছুটি স্রেহের কথা বলিয়াছিল কা! কোনরূপ উপকার করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে লই! 
রাজপ্রাসাদে আসিলেন। তিনি এমন সখ চান নাই, বাহার অংশ তিনি অপরকে দিতে 
পারিবেন না। কাহাকেও দুঃখী রাখিয়া তিনি নিজে স্থখী হইতে চান না । ইহা নিছক 
বৌদ্ধ আদর্শ। 
তখন রাজপ্রাসাদে বিপুল পুপতোরণ উঠিয়া গিয়াছে, নহবৎ প্রভাতী রাগিণীতে 


গুগুপাল যুগের জের__কথাসাহিত্য ৩৯১ 
শৃহলক্মী দেবী-প্রতিষা মালক্মালার আগমনী গাহিতেছে, শক্রমিত্র সকলের বিশালদল 
হর লইয়া বিপুল সমারোহপূর্কাক মালঞ্ষমাল! স্থামিগৃহে প্রবেশ 

করিলেন। তাহার সপত্থী আসিরা তাহার পদধূলি লইল, তিনি 

তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি নিজের ভোগের ইচ্ছা সপ্পূ্বক্ূপে ছাড়িয়া দিয়! রাজকন্যা 
কাঞ্চীকে পাটমহিষীন্বরূপ সিংহাসনে অভিৰিক্ত করিলেন, তাহাকে স্বামীর পাখে 
রি এ ,, বসাইলেন, নিন্দে ভোগনিঃসপৃহ কআননদসন্ীর তান সেই রাজ্জসংসারে 
পাটা ৩ শব! রী হইলেন। পরার কাকীকে “পাটরানী” বলিয়া নিল, 
কিন্তু মালঞ্চমালার নাম দিল ঠাকুরানী”। তাহার! বুঝিযাছিল একক্গন মানবী, আর 


একজন দেবী। 


গল্পের আখ্যান দুরাইয়া গেল, এইখানে গল্প পুনরায় শেষ কর! যাইতে পারিত, কিন্তু বিবাহ 
করা মাত্র সেই রাজোর নিয়মান্থসারে রাজকুমার বন্দী হইলেন, তখন তাহার মুক্তি দেওয়ার 
দরকার হইল, গল্পের গতি থামিল না। সুক্তি পাওয়ার পরে চক্্রমাণিক অনিচ্ধাসব্বেও 
মালঞ্চকে রাজপ্রাসাদ হইক্ে দূর করিয়! দিলেন। এইখানে গল্পের স্বাভাবিক ভাবে ইতি 
হইতে পারিত, কিন্তু মালঞ্চের মত তপস্থিনীর তপসিদ্ধি না দেখাইলে গল্প পঙ্গু হুইয়া পড়িত, 
স্থতরাং নৈতিক প্রয়োজনে আরও খানিক দূরে যাইতে হুইল। এই নাদ্ধিকাকে বদি প্রথম 
শ্বশুর গ্রহণ করিতেন, তবে তাহা! যোগ্য হইত না । গল্পকার এমন এক শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা 
করিয়া রহিলেন যখন রাঙা প্র! একত্র হইয়া মালঞচকে সংবর্ধন! করিয়া লইবেন। আকাশ 
হইতে দেবতারা বে মালঞ্চের কর্সমগুলি দেখিতেছিলেন, কর্ম্মকল হাতে করিয়! তাহাকে 
দেওয়ার জন্য, তাহারা শুধু একট! যোগ্য মুহূর্তের জন্থা অপেক্ষা করিতেছিলেন। বন্দীরা 
মুক্ত হইল, মৃতের! জীবন পাইল, বহুদিন খাহারা কষ্ট দিয়াছিলেন এমন সকল বন্ধ শক্ররা 
মিত্র হইয়! দাড়াইল__যখন এই ভাবে সুবাতাস বহিল, তখন গৃহলক্ষী পরিপূর্ণ মহিমায় গৃহে 
ফিরিলেন। কোটালের কল্তা রাজ-ম্ুগ্রহে প্রাসাদে একটুখানি জায়গা পাইয়া কুতার্থ হইল 
না, তাহার কর দ্বারা, মহাতপত্তা দ্বার! অঙ্িত বিপুল সংবন্ধনা পাইয়া গৃহে ফিরিল। 

_ এই গল্প যে বোৌৰ্ধমুগের তাহার প্রমাণ কি? প্রথম প্রমাণ ইহার সলমন ত্যাগ, নিষ্ঠা ও 
| পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের যে অধ্যার সরু হইবে তাহাতে কণ্্ কিছুই নহে, 
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৩৯২, বৃহৎ বজ 
একমাত্র প্রেমই লক্ষ্য হইল, কর্ম্ব-গৌরব একেবারে লৃপ্ত হইল। ব্রাহ্ধণ্য যুগে বিপদে 
পড়িলে লোকে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা পাইত না॥ কেবল যা, মা বলিয়া চণ্ডী, মনসা দেবী 
বা অপর কোন দেবতার নাম জপ করিত। সেই যুগের স্থৃতিকারের| বলিলেন, একবার 
হুরি নাম করিলে বত পাপ নষ্ট হয়, তত পাপ মানুৰ সারাজীৰনে করিতে পারে না। 
একবার মাত্র গঙ্গায় অবগাহন, একবার মাত্র তুলদীতলায় দীপ জালা, 'আরতির সময়ে 
শাখে ছু দেওয়া, কিংবা একটিমাত্র বিদ্ধদল শিবের পায়ে দেওয়া 
গন নী সণ! তাহা হইলেই যতই বিপদ ঘনীতৃত হউক না কেন-_সম দুর হইবে। 
বাহার! বন্দী হইতেন বা মশানে নীত হইতেন, তাহার! বসিয়া বসিয়! চণ্ডীর “চৌতিশা” জপ 
করিতেন, মালঞ্চের মত সারারাত্রি লৌহের শিকল ভাঙ্গিতে যাইয়া দাতগুলি হারাইতেন ন!। 
মালগেনা আত্মনি্ভর-পুর্ণ কর্স্মনীলত| বৌন্ধযুগের । বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, যেমন কাঙ্গ 
করিবে তেমন ফল পাইবে। কর্মফল নষ্ট করিতে পারেন, এমন কোন দেবতা নাই । মালঞ্চ 
নানা বিপদে পড়ি! একটিবার কোন দেবতার নাম করেন নাই) 
দ্বিতীয় রমাপ__এই গল্পে ব্রাঙ্গণের কোন উচ্চস্থান নাই, তাহাকে দান করা, ভক্তি কর! 
ইত্যাদির ফল বর্ণিত হয় নাই। 
তৃতীয় প্রমাণ-_ইহার পরিপূর্ণ তাগ্রিকতা, এই তাক্ত্রকতা৷ ব্রাহ্মণ-শাসিত নব হিন্ুধর্শে 
বিশেষ আদৃত হয় নাই। বিশেষ ত্রঙ্ষণ্য প্রভাবঘুক্ত প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাস্ত্রিকতার 
কোন াযল দেখিতে পাওয়া যায় না। 
চতুর্থ প্রমাশ_কথক ঠাকুর বেদীতে বসিয়া, কীন্তনীয়ার! ঘরের আঙ্গিনায় নাচিয়া 
গাহিয়, পুরাপব্যাখ্যাকারীরা! ফুলযাল! গলায় দোলাইয়া। পুরোহিতের! শঙ্গ-ঘণ্টা বাঙ্গাইয়া 
যে সকল উপদেশ দিয়! থাকেন তাহার মধ্যে মালঞ্চমালার চরিত্রে যে সকল গুণ-গৌরব 
দৃষ্ট হয়”_তাহার কোনটি প্রশংসিত নহে। উপবাস কন্রিরা থাকিবার পুণা, ভক্ষিতে 
রোমাঞ্চ হইয়া ্মা্িনায় পুটাইয়া পড়া, হরি বলিতে চক্ষে অপর বহা, ইত্যাদি ব্রাহ্ম-কণিত 
কোন পূণ্যই মালঞ্চ অঙ্জন করেন নাই। বরঞ্চ তিনি এতকাল জঙ্গলে কাটাইলেন, কতকাল 
'অজ্ঞাতকুলনীল যালীর বাড়ী ছিলেন-_এঞ্রন্ত তাহার কোনই কৈফিয়ত দিতে হইল না। 
কোন কঠোর পরীক্ষা দিতে হইল না, ইহা হইতে অনেক পরিমাণে কম অপরাধী বেহুলা 
মৃত স্বামীকে লইয়া জলে ভাসিয ছয়মাস কোথায় ছিল_কেহ জানিত না, তঙ্গন্ জ্ঞাতিগণ 
চাদ সাগরের সভাত ঘোরতর আপত্তি উত্থাপনপূর্কক বেহুলার হাতে ভাত খাইবে না 
সঞ্চ্ন করিয়া বণিক্রাজকে বিব্রত করিয়া! তুলিয়াছিল, এবং খুল্লনা কয়েকদিন সপদ্ধী 
কর্তৃক দিনের বেলায় ছাগ রাখিতে নিযুক্ত হওয়ার দরুন ধনপতিকে তাহার" জ্ঞাতিরা যেরূপ 
- আক্ৰমণ করিয়াছিল, তাহা সুকুন্দরামের চ্ডীকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। 
সামাজিক দৌরাস্মোর এইরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দু-সাহিত্যে আরও ডের পাওয়া যায়। 
পঞ্চম এ্রমাপ_ভাবা। মালক্চমালা একটি গীতিকথা__ইহার অধিকাংশ গন্ড, এবং 
মাঝে মাঝে পস্ত।- বহু শতান্ধীর আৰবন্ধির ফলে গ্ধাংশের ভাষা অবন্তই পরিবর্তিত 
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হইয়াছে, কিন্ত পঙ্াংশের ভাষা তত লীত্র পরিবস্তিত হর নাই। প্রথম সংস্করণের পদ্াংশের 
টি 5৯ তাহা বোধ হয় সুল রচনার অনেকটা ন্থবন্তী, সেই ভাব! বহু 

। 

মালঞ্চমাল! একটি উত্রষ্ট গীতিকথ1!। বৌদ্ধদিগের কথাসাহিত্য বেরূপ ছিল তাহার 
আদর্শ এই মালকচযালা। এই প্রসঙ্গে আমর! মন্তব্যগুলি সমস্ত খুলিয়া বলিব তচ্ছন্ত এত 
বিস্তারিত ভাবে ইহার আলোচন! করিলাম। এই শ্রেণীর গীতিকথা আরও কতগুলি 'আমরা 
পাইয়াছি_সেগুলি ভারি সুন্দর এবং বোদ্ধযুগের চিহ্ন বহন করে। তাহাদের মধ্যে 
স্তর, স্বামিমনোনরন প্রদ্থতি আধুনিক স্মতি-নিষিদ্ধ অনেক বিষয় আছে । কাঞ্চনমালার 
গমের সঙ্গে মালঞ্চমালার গল্পের কিছু কিছু একা আছে এবং তাহাতেও ত্যাগের আদর্শ 
উচ্চ। আমি নখন আমার “Folk 15185 9£ Bena” পুস্তকের দৃমিকান্স বাঙ্গলার গীতি- 
কথাগুলি এই জাতীয় কথা-সাহিতোর মধ্যে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহ! 'আড়ব্বরপূর্ণ ভাষায় 
লিখিরাছিলাম, তখন লর্ড রোনাজ্ডসের প্রাইভেট সেক্রেটারী পশ্ডিতপ্রবর গুরুলে সাহেব 
& পুস্তকের ভূমিক! লিশিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন “প্রথম যখন দীনেশবাুর উচ্দাসপূর্ণ 
প্রশংসা পাঠ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্দতিরিক্র স্বদেশ প্রীতির দরুন তাহার বিচার 
শক্তি নষ্ট হইয়াছে, কিন্ত নিজ্গে মালকমালার হুন্দর কাহিনীর অন্ত্রবাদ পড়ার পর দেখিলাম 
্লীনেশবাবুর কথ! সবই সত্য” মালঞ্চমালার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন-_”হিন্সু পরীর 
আদর্শ যে কত যহান্‌ ও উচ্চ হইতে পারে, তাহা! মালঞ্চমালায় যেরূপ পাইয়াছি, আর 
কোথায় তেমন পাই নাই।” * 

কাঞ্চনমালাও যালঞ্মালার স্কায় শিশু স্বামী লইয়া! বনজঙ্গলে কত কষ্ট পাইয়াছেন, 
কত কষ্টে--কতগ্রাগাস্ত চেষ্টায় তাহাকে মান্য করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এক নাজ দন্জার 
মত কুটিরে আসিয়া তাহার ছোট কৌস্ত মণির মত অমুল্য স্থামি- 
শিশুটিকে ছুরি করিয়া লইয়া! গেল। কালে সেই রাজার কল্তার 
সঙ্গে তরুণ বয়সে তাহার বিবাহ হইল। কাঞ্চন স্বামী হারাইয়! মণিহারা ফণী হইল। 
তারপর সেই রাজকল্তার দাসী হইয়া সেই গৃহে দ্াশ্রর লইল। কিন্ত রাজকন্যা রমলা 
স্বামীকে কাঞ্চনের অস্থরাগী দেখিয়! বড়বনপূ্বক কাঞ্চনকে নির্বাসিত করিলেন। কিন্ত 
স্বামীর মন ফিরিয়া পাইলেন ন!। তরুণ যুবরাজ কাঞ্চনের বিরহে রাজ্য ত্যাগ করিল--তাহাকে 
খুলিয়া বনে জঙ্গলে বেড়াইল, কীদিতে কাদিতে তাহার চক্গুছইটি অন্ধ হইল। কাঞ্চনের 


কাকচনমাল|। 


ux When T rosd the author's enthusiastic appreciation of Bengal Folk Tales, the 
Uicught crossed my mind that possibly his patriotism bas afected bis jadgment, Dot 
উরে টয়া 

iret lecture and T knew that what he said was troe- 

have never read anythiog which led me to each an understanding of the sublimity 
০ obtained from the story of Malspcha- 
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সঙ্গে এই অবস্থায় তাহার দেখা হুইল। এক সন্স্যাসী কাঞ্চনের সহায় ছিলেন-_স্ঠাহার পায়ে 
ধরিয়া কাঞ্চন প্রার্থনা করিল, "আপনি আমার স্বামীর চক্ষু দান ককন।” সন্যাসী বলিলেন, 
প্আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে পারিবে?" কাঞ্চন বলিল, “স্বামীর চক্ষুর জন্য যাহা 
বলিবেন তাহাই করিব । আমার সমস্ত এখ্বধ্য, যাহা আপনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা! ফিরাইয়া 
দিয়া আমি আবার বনে জঙ্গলে স্ুরিয়া বেড়াইব, এই রাজধানীতে আমার কাজ নাই, পাতার 
কুটিরে থাকিব।” সন্যাসী মাথা নাড়িলেন, কাঞ্চন বলিল, "তবে কি দিব ? আমার চক্ষু ছুটি 
নিন্‌, এখনই তাহা উপড়াইয়া আপনার পদতলে দিতেছি, আপনি 'আমার স্বামীর দৃষ্টিশক্তি 
করাইয়া দিন।" এবারও সন্যাসী ঘাড় নাড়িয়া অসন্মতি জানাইলেন। “তবে কি করিব? 
যাহা বলিবেন,_উহার চক্ষু লাভের জন্ত আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।” সন্ন্যাসী 
তাহার হাতে একটি ফল দিয়! বলিলেন, “এই পর্কতগনবরে রক্রমাল! আছেন, তুমি এই ফলটি 
১ সাহার হাতে দাও, এবং সেই সঙ্গে তোমার স্বামীকে সর্বস্বত্ব ত্যাগ 
করিয়া তাহাকে দিয়া এস। ইহার পর-_জীবনে আর গ্তাহাকে 
দেখিতে পাইবে না, এই শেষ দেখা। কিন্ত যদি স্বামীকে সপত্থীর হাতে দিতে যাইয়! তোমার 
একবিন্দু অশ্ ব| একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তবে সমস্ত পণ্ড হুইবে, তোমার স্বামী ক্ঘার চক্ষু ফিরিয়া 
পাইবেন ন1।” 
মে সপত্থী চূড়ান্ত কষ্ট দিয়া তাহার বিরুদ্ধে নান! মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া! নির্মভাবে 
ভাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই সপস্থী পাইবে তাহার প্রাণাধিক স্বামীকে, ধাহাকে তিনি 
একবার চচ্ছু দিয়াছিলেন, কত কষ্টে, দিন-বামিনী কত ক্বচ্ধ করিয়| বাচাইয়াছিলেন, ধাহার 
হালি দেখিলে তিনি স্বর্গ চান না, গাহার সঙ্গ পাইলে তিনি ক্মাহারনিষ্া তুলিয়| যান, যে স্বামী 


তিনি সেই ত্রেতাৰূগের রামচক্রের মতই সাম্রাব্দা ত্যাগ করি! বাইতেছেন, তাহার 
সামান্য স্বামিসঙ্গ, অবোধ্যার সাম্রাজ্য ন্দপেক্ষা অনেক বড়, এবং তাহার পরীক্ষা সীতার 
অনেক কঠোর। স্বামীকে দান করিয়া সর্বহারা রমণী বনপথে 
মুখখানি ফিরিয়া দেখিবার তাহার অধিকার নাই। এই দৃশ্যের উপর 
পটক্ষেপ করিয়া ইন্িয়াতীত রাজের অধিবাসী এক দেবতার ছবি কৰি দর্শকের চক্ষে 
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খুব বড় করিয়া দেখান হইরাছে। পীতিকথাগুলিই পর্লীকথার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা । 
পন্গীকথার 'অনেক রূপডেদ আছে, ব্খা-গীতিকথ', রূপকথা, পল্ীগীতিকা। পমীগীতিকার 
যে সকল গলপ প্রচলিত হুইয়াছে, তন্মধ্যে তাঙ্জিকতা দেখিতে পাই না, কঠোর কশ্ম ও উৎকট 
পরীক্ষা সকলই আছে, কিন্ত ত্যাগ অপেক্ষা তাহাতে প্রেমের মছিযাই বেনী উদ্দল হইয়াছে । 
ক্রমশঃ এই কথা-সাহিত্য হুইতে ত্যাগ চলিয়া গেল এবং প্রেমই সর্বাপেক্ষা বড় আদর্শে 
পরিণত হুইল। 

পঙ্ী-গীতিতে প্রেমের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শের এই কূপান্তর হওয়ার কারণ 
কি? বোদ্ধ-যুগাস্তে গুপ্র-যুগে পিবই উপান্ত দেবতা হইলেন। ভিক্কুর 'আদশ ও ত্যাগ ধীরে 

ধীরে প্রথ হুইল। মহাভিক্ বুদ্ধ গৃহস্থালীকে সন্যাস অপেক্ষা! নিযে 
বাপি হে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ুপণ জীলোকের লাহচ্-াগটাকেই 
বড় ধৰ্ম্ম মনে করিতেন, কিন্তু শৈব ধৰ্ম্ম গৃহস্থালীর উপর জোর দিল, 

যৌন প্রেম তাহাদিগকে ভুলাইল॥ ক্রমশঃ ক্রমশ: গৌড়ীয় বৈষণবের! যে প্রেমকে সর্কদোচ্চ 
স্থান দিয়াছেন--সেই দিকে লোক স্ষুকিরা পড়িল। কালিদাসের শিব এদিকে “মহাযোগী” 
নিবাতনিদল্প প্রদীপের মত) এই শিবের কটাক্ষে মহন ভপ্মীভৃত হইল; কিন্তু তাহার 
ফুলশরট স্বর্গ হইতে পাওয়া! যোগ অস্ত্রে দেবতপঞ্জায় ইল্সের বঙ্গ, তেমনই এক 
দেবতপন্তায় ফুলপরের স্থষ্টি। সেই কুলশর শিবের বক্ষে পড়িয়াছিল। অমোদ লক্ষ্যকারীর 
শর বার্থ হয় নাই। শিব বিশ্বোষ্টা গৌরীকে বিবাহ করিলেন। এমন কি এই ফুলশর 
যখন শিবের বুকে পড়িয়াছিল, তখনও “শিবস্ত কিঞ্চিংপরিল্প্রধৈর্যঃ” মুহূর্তের দন্ত তাহার 
খৈধা বিচলিত হুইয়াছিল। এই শৈব ধৰ্শ্মের সঙ্গে বহু দিনের গুদতাপ্রাপ্ত বৃুষক্ষিত 
সমাজ-লগীবনে যৌন-প্রেষ প্রবেশ করিল। ভিক্ষুর যুগব্যাপী কঠোর সংঘমে দেশ 'বসাদগ্রান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। 

পর্লীগীতিকাগ্ডলি এই শৈৰ ৰৰ্ম্মের চিন্কান্িত যুগের বার্তা ৰহন করিতেছে। আমরা 
পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইব যে প্রাচীন মাগধ চিত্র-শিযের বারা অষ্টাদশ শতান্ধী পশ্যন্ত বাঙলায় 
চলিয়! 'আসিয়াছিল। নন্গস্তার চিত্রের সঙ্গে লক্ষৌ আট কলেজের প্রিন্দিপ্যাল মৃকুলবাবু 
কালীঘাটের পট-নদ্ধনের একা আবিষ্কার করিয়াছেন। সেইকূপ গপুযুগের কাবোর সঙ্গেও 
এই বঙ্গীয় পল্লীগীতিকার একা আমরা দেখিতে পাইতেছি। চিত্রের মত কাক্যেরও একটা 
ধারা! চলির! আসিয়াছে; কোন স্থানে বিশাল শ্রোত সামার খাদে পরিণত হইয়া অতি মৃত 
ও শ্লরধগতিতে চলিতেছে, কোথাও বা! সেই ধারা মূল প্ররবশের বেগ অতিক্রম করিয়া বিরাট্তর 
শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । ন্মামার বিশ্বাস এই পল্লীগীতিকাগুলি নেক বিষয়ে 
শুপ্ররালোর 'আদর্ণকে ছাপাই্! অধিকতর শক্তির পরিচয় দিতেছে । 

শল্মীগীতিকার় নায়িকারা শকুন্তলা, বিক্ুমোর্বস্ী, মালবিকা প্রভৃতি নাটকের 
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মালবিকা, রত্বাবলী প্রনৃত্তি নাটকের নায়িকার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এক পরিবারের 
লক্ষণাক্তাস্থ । শকুন্তলা, মালৰিক! ও উৰ্কলীর সঙ্গে মহুয়া, মনুয়া 
প্রভৃতি নায়িকার পুর্বরাগ তুলিত হইতে পারে। চক্জাবতী 
গৌরীর মত স্বীর মনোনীত স্বামী পাইবার জন্ত শিবের 'ারাধনা। 
করিতেছেন। তিনি জয়চজ্রকে ভালবাসেন, বাঙ্গালী ঝদ্ধণের 
মেয়ে প্রেষের কথা কাহাকে জানাইবেন ? নিক্ছনে ছুল তুলিতে যাইয়া প্রাণের কথা যেন 
নিজেরই কাণে কাণে বলিতেছেন :_ 


পল্লীযাতিকার নারিকারা 
কালিলাস-বদিত নািকানের 
পথ্যাজ্ে। 


“তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া। 
তোমারে লইব 'আমি হৃদরে তুলিয়া ॥ 
বাড়ীর ক্মাগে কুটয়াছে মালতী বকুল। 
অঞ্চল ভরিয়! তুলব তোমার যালার কল ॥ 
বাড়ীর আগে কুটিয়াছে রক্তন্বা সারি । 
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশ! করি ॥ 
বাড়ীর আগে ফুটিয়াছে মলিক! মালতী | 
জন্মে জন্মে পাই বেন তোমা ছেন পতি ॥” 


এই নিরাবিল প্রেমনুত্ধা কুমারীর চিত্র কালিদাসের তপোনিরত! গৌরীকে স্মরণ করাইয়া 
দেয়। সৰ্ব্বত্ৰ শকুন্দলার মত নার্নিকার! নবযৌবনে কোন নায়ক-দর্শনে প্রেমের প্রথম উন্মেষ 
অনুভব করিতেছেন। মুত! আড়ালিয়া! গ্রামে মান্দার গাছের বেড়া- 
যুক্ত কদলী তরুর আড়ালে ঝাড়-দঙ্গলে ঘেরা এ ধোপুকুর-পাড়ে 
কদম গাছের নীচে ্রযুধ্য হুন্দর এক যুবককে দেখিতে পাইলেন। এই যুবকের নাম চাদ- 
বিনোদ, ইহাকে দেখা মাত্র “ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাদের মন্তন। লাজরক্র হৈল কন্তার প্রথম 
যৌবন” শকুম্তল! স্বকীয় ব্ধলবাস কাটায় আটকাইয়াছে ভান করিয়া একটু অবকাশ পাইয়া 
ছকে ফিরিয! দেখিয়া লইলেন, মলুযাও কললী ভরিবার ছলে কুস্তের জল-প্রবেশের শব্দদবার! 
চাদবিনোদকে জাগাইয়া তুলিলেন। উভয়ের সসক্ষোচ্ে কথাবার্তা চলিল-_তারপর সেই একনিষ্ঠ 
প্রেমত্রত কত ছুঃখ ও বিপদের মধ্যেই না উদযাপিত হইল ! চক্্াবতী ও জয়চক্জ দুইজনে 
এব তরুণ বয়সে বাগানে কুল কুড়াইতে ইস! পরস্পরকে ভালবাসিয়া 
(ফেলিলেন। জচ্্র ফুলগাছের ভাল নোরাইয় ধরিতেন, চক্জাবতী 

সেই ডাল হইতে তাহার সাজি হি করিতেন, ইহার মধ্যে ন! কোন এক সময়ে প্রেমের দেবতা 
পরস্পরের কটাক্ষ উপলক্ষ করিয়া ছুলশর সু ডিলেন। কমলা ভূষিত রাজপুতরকে পাতার আধারে 
জল দিতে বাইয়া হার সুখের দিকে চাহিয়া! চোখ ফিরাইতে পারিল না, তথাপি সে যে সংম 
₹ 'অবলখ্ন করিয়াছিল, রাজপত্রের ব্হন-বিনযে তাহা ভাঙ্গে নাই। কৰি লিখিয়াছেন, ফুলটি 


মুগা৷ 





ভি 


গুগ্তপাল যুগের জের-_কথাসাহিত্য ৩৯৭ 
বার পূর্বে ফুলকলির কাছে ভ্রমর বারবার আসিয়া গুন্‌ গুন্‌ করে কিন্তু কলি সহজে 
ফুটে না, হৃদয়ের সমস্ত মৰু, লইয়া সে দুখ বুজিরা থাকে, কষলার কাছে রোঙ্গ রোজ কুমার 
সেই ভাবে আসির! ব্য্থমনোরথ হইয়া ফিরিরা ষাইতে লাগিলেন । দিন! ছুলালকে দিয়া 
উড়ন্ত বুলবুলী ধরাইত, দুইজনে আমের চার! পুতি! তাহার চারিদিকে বেড়া দিত, শৈশবে 
দুইজনে একদণ ছাড়াছাড়ি পাকিতে পারিত না, এইভাবে কোন নুহ খন তাহার 
শরাসনে তুলিয়া দুইজনের প্রাণ লইয়া খেলিতে লাগিলেন সমস্ত গীতিকাগ্লিতে গুপর- 

লট যুগের নায়িকাদের মত প্রেমের লুকোচুরি খেলা--পূর্বারাগের 
'অভিনয়। নব ব্ৰাহ্মণ্য কাটা দিয়া এই ভালবাসার পথরোধ করিল, 
মৈমনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি জেল! সেনরাজগণের গতিরোধ করাতে সেই ব্রাহ্মণ্যপ্রভাৰ তথায় 
চুকিতে পারে নাই, কিন্ত এখন ঢুকিয়াছে; হিন্দুরা আর প্রায় এ নীতিগুলি গায় না। মুসলমান 
A সমাজে সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থার বালাই নাই, তাহারাই এগুলি 
eh গাহিয়া থাকে । ইদানীং মোজার! আদেশ জারি করিয়াছেন, 
এসকল গান আর গাওয়া! হইবে না। 
তথাপি সৌভাগোর বিষয় এই মে কাবোর সেই প্রাচীন ধারাটি আমর! বঙ্গের সীমান্তের 
কতকগুলি স্থান হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছি। 
কিন্তু এই নায়িকারা যদি কালিদাস প্রস্ততি কবির নায়িকাদের সহিত এক পঞ্ক্রিতে 
স্থান পান তবুও আমাদের খুব প্রীতি বা গর্ববোধ করিবার বথেষ্ট কারণ নাই। বাঙ্গালী নকল 
তোর করিয়া ক্ষান্ত হয় না, বিশ্বে তাহার কিছু দেওয়ার আছে, সে যেখান 
বাঙালীর সুতি এক খাপ হইতেই তাহা দিক না কেন, তাহার মধ্যে নিঙ্গের একটা সুপপষ্ট ছাপ 
উপরে। দিয়া জগতে ছাড়িয়া দেয়। এ ছাপ বাঙ্গালীর রাজকীয় মুদ্রার 
ছাপ। আমরা গুপ্ত-যুগের সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে যে সকল নায়ক- 
নাক! পাইতেছি, তাহাদের সকলেরই ভদ্রবেশ | কালিদাসই সর্বশ্রেট কবি, তাহার সমস্ত 
কাবো রাজসভার সৌন্ন্ত ও পরিচ্ছন্নতা আছে। তাহার নাদ্বিকা মালবিকার অন্তঃপুরে দাসীর 
ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও রাজকুমারী, তাহার প্রতি বাক্যে প্রতি কথায় রাজাস্তঃ- 
পুরচারিণীর সন্্রম প্রকট করে। তাহার শকুন্তলা বকলবাসসন্কেও রাজ্ঞীর ্তায়। তাহার 
মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, বাক্সংযম দৃষ্ট হয়_-তাহাত্তে রাজা! বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া! বলিয়াছিলেন, 
এই বনলত! উদ্ধানলতা হইতে শ্ৰেষ্ঠ! কালিনাসাদি কৰির স্বষটি খ্ষির আশ্রম ও রাজসভা 
'লইয়া। সমাজের নিমনস্তরে তাহারা বাইতে চাহেন নাই। 
₹ কালিদাসের কাব্য ও নাটকে প্রচুর সৌন্দর্য আছে, প্রচুর করুণ! আছে-_সেগুলি যেন 
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কালিদাস সৌন্দয্যের উপাসক, ষংযতবাক্‌ ও শব্দচিত্র অন্ধনপটু। কিন্তু এরূপ 
ভদ্রবেশ, এরূপ সংযম আমাদের পর্লীরীতিকার কচিৎ দৃষ্ট হয়। গীতিকাগুলিতে বে উদ্দাম 
শীলা আছে, বে অবাধ স্বাধীনতা, চরম স্থান পাইবার যোগা ক্রত-গতি আছে--তাহা 
কালিদাসে নাই। বাঙ্গালী কবিকে স্দাপাততঃ মনে হইবে অসমসাহসী। কোথায় সমাজ, 
কোথায় স্মৃতি, কোথায় শান্ত ? পল্লীকৰি সে সকল কিছুই মানে না। সে প্রকুত জহরী, 
সে কেবল সত্য ও শিবকে দেখিয়াছে_-তাহা ন্যান্তাকুড়ে পাইলেও সে তাহা! শিরোধার্্য করিয়া 
লইযাছে। সে কাহারও দান নহে--মস্ত, বাজ্ঞবন্ধা, পুরাণ, স্বতি এসকল কিছুই সে 
জানে না, সে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে নাই, সে কাহারও আইন মানিয়া চলে না। কিন্তু প্রকৃত 
হুনদর কি সে তাহা চিনিয়াছে, সতাকে সে শিশুর মত নিল চক্ষে দেখিয়াছে। আমরা 
ঘাহাকে অসতী বলি, সে তাহার পু দির পাতায় পাতায় তাহার ছবি ভ্বাকিয়াছে, কিন্তু সে 
নির্ভীকভাবে অসভীকে সভীশিরোমপি করিয়া! দেখাইক্সাছে। ডোম রমণী তাহার ন্বা্ীকে 
ছাড়িয়া শ্যাম রায়ের সঙ্গে অনায়াসে চলিয়া গেল, রান্দকুষারী তাহার স্বামীকে বলিয়া 
কহিয়া অনুমতি লইয়া বাধা বধূর সঙ্গে চলিয়া গেল। বাতানী নিজের স্বামীকে ত্যাগ করিয়া 
নদীর তীরে প্তাহার বধু বিনাথের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিল । এমন সকল 
কথা কৰি লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি সমাজের সঙ্জনের কাণমল1__নাকমল! খাইবার যোগা। 
সেরূপ ছবি আকিতে মেটারলিংও ভগ্ন পাইয়াছেন, সাধারণের হিত-কামন! সতীত্বের একটা 
মামুলী অর্থহীন খেয়াল হইতে শ্রেষ্ট, ফরাসী কৰি ইহ! নানাবক্তৃতায় বুঝা ইলেন, কিন্তু যাহ! 
বলিলেন সতাই তাহা ক্বাকিতে যাইয়া ভয় পাইলেন, মনাভেনাকে অক্ষতদেছে রণক্ষেত্র 
হইতে ফিরাইয়। ব্দানিলেন। বৰীহ্ৰবাব বিনোদিনীকেও এইভাবে বাচাইয়। আনিলেন। 
সতীত্বকে পদাঘাত করিতে পা! উঠাইয়াও সাহসে কুলাইল না। কিন্তু পল্লীকবির সাহস 
দেখুন, তাহার বক্বৃতা করিবার শক্তি বা প্রবৃদ্ধি নাই ॥ সে আদে প্রচারক নহে, সে বুঝিয়াছে 
প্রেম দিনিষটা খাটি সোপা, তাহার কাছে পুরোহিতের মস্র, সামাঙ্জিক আদর্শ এবং লোকনিন্দা 
অতি অকিঞ্চিংকর। সে সেই প্রেমের প্ররুত নূলা বুঝিয়াছে ও দিয়াছে। এজর্ল তাহার 
অসতী পরপুরুষকে ভালবাসির| এমন সকল কার্য করিয়াছে, এমন নির্ভীক ভাবে তাহাদের 
নায়কদিগের অন্ুগমন করিয়াছে, যে তাহার! সীতা-সাবিত্রী হইতেও চিত্র হিসাবে উচ্ছল হইয়া! 
আমাদের চোখের সম্ুখে দাড়াইয়াছছে । খ্থাধাবধূর পালা, হ্যামরাহের পালা, এবং ধোপার পাঠ 
এই তিনটি নীতিক! পড়িয়া দেখুন, পল্জীকৰির স্থষ্ট নায়িকারা, পর" 
উপগত নায়িকারা, ভষ্টা নায়িকারা স্বর্ণের পবিত্রতা গারে মানিয়া 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। গোঁড়া সমাজের অভিব় পাওারা ইহাদিগকে দোষ দিবার স্থবিধা 
ও অবসর পাইবেন না। তাহার একমাত্র কারণ এই বে, কৰি সমাজের পক্ষ বা সংস্কারকের 
পক্ষ_এই ছই পক্ষের কোন পক্ষই অবলন্বন করেন নাই। তিনি স্বয়ং পলা দেখিয়াছেন ও 
তাহাই দ্রাকিযা দেখাইয়াছেন। তাহার নীচে ষে পঙ্ক আছে, তাহ! তিনি খাটিতে বসিয়া যান 
নাই, তিনি দীপশিখাটি দেখিয়াছেন ও তাহাই দেখাইয়াছেন, তাহার নীচে যে ছায়া আছে সে 


সতী ধু উপেক্ষিত। 
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দিকে তিনি দৃষ্টি করেন নাই । তিনি সামাজিক জটিল সমহ্থা, স্ব্ীপুরুষের অধিকার, নরণ্রকৃতির 
স্বাভাবিক গতি, ভাৰপ্ৰবণতা অপেক্ষা লোকহিত শ্রেয়, এই সকল বড় বড় প্রশ্ন লইয়া 
তাহাদের মতের পোবকতার জন্য দৃ্টান্ত-্থরূপ কাব্যের নায়ক-নানিকা সৃষ্টি করেন নাই । সেই 
প্রচেষ্টা করিতে মাইয়া বড় বড় লেখকেরা গলন্ষপ্্ হইয়া যান, সূর্ণ পঙ্লীকৰি সে সকল জটিল 
বস্ম পরিহার-পূর্বাক 'অকুতোতয়ে সত্যের সহজ পথে চলিয়া গিয়াছেন ; বন ডোমের সী শ্াস- 
রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল তখন সে বুঝ্ধিল তাহার জীবনমরণ শ্যামরায়ের হাতে, বখন রাজকুমারী 
শ্বাধাবধূর বাল শুনিল তখন সমস্ত জগতের কোলাহল তাহার কাণে পৌছিল না; জগতে 
সে আর সেই বাণীর সুর শুধু রহিল । এই ভাবে সত্য ও হন্দরকে তক অন্তর ও হৃদয়ের 
সৃতি দার! উপলব্ধি করিয়া কৃষক কৰি যে ছবি জাকিয়াছেন--তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। 
এই সকল পললীগীতিক! পড়িলে পাঠক একটা অজানিত রাজ্যের হাওয়া পাইবেন, ব্রাঙগাণ- 
শাপিত হিন্দুসমাদের বন্দর স্বরোধের দুষিত বায়ু হইতে তাহ! সম্পূর্ণ স্বতত্থ, সেই হাওয়া 
নিৰ্ম্মল ও স্বত:স্ছর্ণ এবং যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে নূতন জীবন দান করে। পাঠক স্বত:ই 
শকুস্তলাদি নাটকের মত একটা স্বাভাবিক শ্রুর্তি ও আনন্দ রগ এই গীতিকার 
পাইবেন। স্বতরাং গুপ্ত ও পাল-মুগের বার্তা এগুলি যে বহিয়া আনিয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। নৰ ব্ৰাহ্মণ্য যুগের ভাষা ও ভাব হইতে ইহা এত পৃথক্‌ যে তাহা কাহাকেও 
বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সেই গুপ্ত ও পাল-যুগের কাব্যকথা যেখানে ছিল, এ 
গীতিকাগুণি আর সেখানে দাড়াইয়া নাই। এই গতিশীল ধার! পূর্ববর্তী যুগের খাদে নিজেকে 
আবদ্ধ রাখে নাই। ইহা সেই যুগের পর ন্মারও অনেক কঠোর মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পূর্ববর্তী 
যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে । এই সকল গীতিকার প্রেম__ সাধারণ কাব্যের উপাদানে 
নির্ষিত নহে। এই গীতিকার প্রেমের স্বরূপ,_-তপস্তা) ইহার পশ্চাতে ছুঃখকে বরণ করিয়া 
নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার সন্ধম। এগুলিকে প্রেমের গীতি বলিলে ঠিক হয় না 
এগুলি প্রেমতীর্থের তরপশ। অধিকাংশ নাদ্ধিকাই প্রেমষজ্ঞের হোতা। পৃথিবী ইহাদের 
নিকট যন্তবেদী, স্বীয় জীবন বলি দিয়া ইহারা সেই যজ্জবেদীতে হোমাগরি জালাইয়1 রাখিয়াছে। 
ইহারা সহ ঝা, বিপন্‌, টিটুকারী, কলঙ্ক কিছুতেই সেই হোমারি নিবিতে দেয় নাই। ইহারা 
প্রাচীন কালের নসাহিতাি। 
অধিকাংশ নাগ্বিকাই প্রেমের তপস্কা করিতে গিয়া! শুধু একনিষ্ঠ জীবনপণ ভালবাস! মাত্র 
দেখায় নাই, প্রতিপদে ইহার! অদ্ভুত উত্তাবিনী শক্তি দেখাইয়াছে। মহুয়া স্বীয় মৃতপ্রায় 
প্রণরীকে কাধে করিয়া পার্কত্যপথে জন্তপদে ছুটিতেছে যেন সতীদেহ কাখে করিয়া যন 
চলিয়াছেন। নহয়াকে যখন তাহার ধর্স্মপিত। তাহার নায়কের রাজধানী হইতে পলাইয়া 
যাইতে বলিলেন, তখন সে অস্বীকার করিল না_যেহেতু সে 
টন ভাবিহাছিল, তাহার নাকের প্রেম বড় যানের প্রেম, চোখের 
খেয়াল মাত, ছুই দিনে এ প্রেম জুড়াইয়া বাইবে, তখন পরণন্থী জাত্‌ খোযাইছা সর্বস্ব হারাইয়া 
বিপদে পড়িবে, বয় প্রেমে আকণ্ঠ নিষচ্ছিত হই আজীবন বিরহ-সম্তাপ অঙ্গীকার করিয়া 
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সে ধর্ধাপিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 'অদ্িশিখা যেরূপ নিজেকে দ্ধ করিতে করিতে উদ্ধে উঠিতে 
থাকে, সেইব্ধপ প্রেমে আস্মহার! মহুহা দুর্লজ্ঘ্য বিপদের উর্ধপণযাত্রা বরণ করিস চলিল। 
কিন্ত সে যে দিন বুঝিল তাহার প্রশরীর প্রেষ প্রকুত ও কাঁটা, শুধু একটা চোখের নেশা বা 
খেয়াল নহে, সেদিন তাহার ুখে বে হাসি ছটা উঠিল তাহা স্বর্গীয় স্যমা-মাখা। তখন 
সহজ বিপদ্‌ অগ্রাহ্ক করিয়া সে ঘোড়ায় চড়িয়া পিডৃজেহ তুচ্ছ করিয়া প্রণরীর সঙ্গে পর্বতের 
পথে চলিল। যখন বণিক্‌ তাহাকে লুন্ধ করিবার জন্ক শত শত প্রলোভন দেখাইল, তখন সে 
কপট প্রেমের অভিনয় করিয়া তক্ষকের বিষ দিয়! সেই স্বামীর-হস্তাদিগকে বধ করিল এবং 
কুঠার দিয়া তাহাদের জাহাজ বিদীর্ণ করিয়া জলে ডুবাইল | কয়েকটি মাত্র মুহুর্তের মধ্যে যেন 
এক প্রবল ঘুরণীবাষু চলিগ্া গেল। সে মুখে প্রেমের কথা বলে নাই, কিন্তু শেষের দিনে 
পিতাকে বলিল, "তুমি যে ন্জনকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, তাহা 
হইবে না। কোথায় স্বজন এবং কোথায় আমার স্বামী! তুমি আমার চক্ষু লইয়া দেখ” 
“সোণার তরুয়া বধু একবার দেখ”, "হুজনের সঙ্গে আমার স্বামীর যে প্রভেদ, 
জোনাকীর সঙ্গে পুণচন্দের সেই প্রভেদ |” এই বলিরা সে ছুরিক! নিজের বুকে বিধাইয়! প্রাণ 
ত্যাগ করিল। পূর্কাযুগের নায়িকার কথা আমরা পাইয়াছি, তাহারা স্বভাবের পথে চলিয়াছেন, 
স্বভাবের বশীতূত হুইয়! ভালবাসিয়াছেন, মিলনে হাসিয়াছেন, বিরহে কাদিয়াছেন। কিন্তু 
এই সকল পম্ীগীতিকার নায়িকাদের অধিকাংশই জটিল অবস্থার মধ্যে স্বীয় লৌকিক 
উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইয়া স্বীয় অপুর্ব ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাদের প্রায় কেহই 
পলোতের শেওলা” নন। ইহাদের সঙ্ঘটনী শক্তি, সমস্ত জটিলতাকে প্রতিভাবলে দূর করিয়া 
নিজের তপস্কা উচ্ছল করিবার শক্কি অত্যন্ুত। ইহাদের মধ্যে প্রেমের নানা শীলা, 
বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষা প্রভৃতি তুভেদে বিরহ ও মিলনের বিচিত্র চিত্র প্রকৃত যাহ-মোহিনী- 
মাখা। ইহারা নদীর মত স্বচ্ছতোয নিৰ্ম্মল ও সুন্দর, কিন্তু তাহা 
শি খানোচকল গত. ছাড়া: আরও? কিল গদাম পি বোন 
যোগ শক্রিশাধিনী। এই যে প্রশংসা আমি করিলাম তাহার প্রতিধ্বনি সুদূর সমুদ্রের 
পার হইতে আসিয়াছে যুক্ত! হগস্যান বলিয়াছেন, “নাযলিকাগুলি সেক্সপীয়র ও রেইনীর 
স্্রীচরিত্রের মত যুরোপের বরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। আমি এবং ম্যাতামসিল! 
এছিলাইন রোলা (রোমা রোলার ভগিনী) পল্লীগীতিকাগুলি ফরাসী ভাষায় অস্থবাদ 
করিতে চাই। প্রায় বিশবৎসর যাবৎ আমি ভারতবর্ষের সাহিত্য পড়িয়া! মাসিতেছি, কিন্তু 
হঠাৎ যে এমন অপূর্ব জিনিষ পাইব, তাহা স্বপ্নেও জানিতাষ না।” তিনি প্রমাণ করিয়া 
'দেখাইয়াছেন, মেটারলিক্ক ও ফরাসীর সর্কপ্রধান লেখক বা! নায়ক-নাস্িকা অপেক্ষা বাঙগলা 
প্ীগীতির নায়ক-নায়িকার শ্রেষ্ঠ, ইহাদের সৌনদধ্য সর্ককালস্থারী, বরং যুগে যুগে 
সমালোচকগণ ইহাদের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবেন; একথা একবার উল্লেখ 
_করিযাছি। ডাচ চেলা আনরিশ ‘বহর’ সনে বলিয়াছেন, “লাল ভিনকিন বাবৎ মহা 
॥ চাদের চিত্র আমার মাখার খুরিতেছে। মন্ত ছাঃভীয় সাহিতে) আমি 
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এরূপ সুন্দর একটি গর পড়ি নাই।” ডাঃ সিলভান লেডি লিখিয়াছেন, “মহা পড়িয়া 
মনে হুইল, এই নীতের দেশে থাকিয়াও যেন আৰি ভারতবর্ষের বসস্তক্ততু উপভোগ 
করিতেছি। এই কাহিনীর নদের চা ও বহয়ার প্রেম চিরনবীন 'আলেখ্যের মত আমাকে 
'আক্বষ্ট করিতেছে।” সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশি্ী রোদেন্টাইন বলিয়াছেন, "এই নায়িকাগুলি 
'অজস্তাগুহার অপূর্ব নারীচিত্রগুলির বেন জীবন্ত সংস্করণ । ইহাদের লীলািত ভঙ্গী ও লান্তের 
মনোহারিত আমাকে মু্ধ করিয়াছে।” এামেরিকার লেখক-প্রবর এলেন বলিয়াছেন 
গীতিকাব্যগুলি পড়িয়া মনে হুইল বঙ্গদেশ এখনও তাহার যৌবন হারায় নাই।” শিক্ষা 
বিভাগের তৃতপূর্বা ভিরেক্ার ওটেন সাহেব বলিয়াছেন, “বদি বাঙ্গালী এই লীতিকাগুণির 
আদর করে, তবেই বুঝিব তাহারা উন্নতির পথে যাইবার শক্তি হারা নাই। সহরের 
দোয়ার মধ্যে বাস করিয়া এবং নিরবচ্ছি্ন শকটের ঘর্শর রব শুনিয়া কান ঝালাপালা হওয়ার 
পর হঠাৎ যদি কেহ পন্থা নদীর ব্ববাণ সৌন্দর্য দেখে, তাহাতে যেমন তাহার একটা সৃক্কির 
আনন্দ হয়_এক বাশ রুজিম সাহিত্য পাঠ করার পর এই পন্লীগীতিকাগুলি পড়িলে তেমনই 
একটা নবজীবনের প্রু্ি পাওয়া যায়|” 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! শুধু অনুবাদ পড়িয়া এইকপ শত শত উচদ্দসিত প্রশংসাপত্র 
পাঠাইয়াছেন, তন্মধো সামান্য কয়েকটি ছন মাত্র উদ্ধৃত হইল। কাদরী, শকুম্মলা, 
দম্যস্তী, সাগরিকা, মালবিকা প্রতৃতি সমস্ত নায়িকাই যৌবনে বিবাহ করিয়াছেন। ইছারা 
নিজে স্বামী মনোনয়ন করিয়াছেন, এমন কি গৌরীদান কথাটাই মিখ্য|। এসদন্ধে পরীকবির! 
কালিদাস, জীহর্য প্রতৃতি কবিদেরই শন্থবন্তী। পৌরাণিক নাযক-নারিকাদের কোথায়ও 
গৌরীদান নাই। সাবিত্ৰীকে স্থামংসেন বযন্ব। দেখিয়া নিজের রখ দিয়! বলিলেন, “তুমি 
স্বামী মনোনয়ন করিয়! বআান।" সত্যবানকে তিনি মনোনীত করিলেন। কিন্তু ছামখসেন 


নায়িকারা এই পৌরাপিক চরিত্রদের পুক্কিতেই বিরাজ করিবেন। আশ্চর্যের বিষয় পমী- 
রমণীর! স্বামী মনোনয়ন করার একটা বিশেষ গৌরব মনে করিতেন। এক পল্লীকৰি 
লিখিয়াছেন--নারীর জীবনের সর্ক্াপেক্ষ! নখ ও সৌভাগা,__সে যাহথাকে মনোনয়ন কৰিয়াছে, 
তাহাকে বিবাহ করিতে পারা 

__ ্বয়ংবর কথাটা এক সময়ে এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল, লৌকিক ভাষার পদ্নীবাসীরা 
তাহা ইচ্ছাবর’ শব্দ দিয়া বুঝাইত। আঙ্গপা-্রভাবাহিত নায়িকাদের সঙ্গে এই পদ্নীগাখার 
নারিকাদের কোন সাদৃষ্ত নাই। 
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আধুনিক সময় পৰ্য্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে। মাগৰী শিক্ষার উত্তরাধিকারী যে আমর! 
হইয়াছি তৎসম্ব্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

আমাদের অস্তঃপুরচারিলীদের রূপে আমাদের গৃহদেবতার! কপসী হইয়াছেন। আমরা 
যে মাখমাসে সরস্বতীর পুজা করি, তাহা শুরা চক্জাবতীর মত মহিলাদের পদে আমাদের 
ভক্তির অর্থ্য। দশরূজার মত মহয়া! নানাভাবে কর্শ্মশিলা--সেই মহুয়ার মত মহিলারা 
আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়া থাকেন। এজন হুর্গাপুজা আমাদের সার্থক | মলুয়ার মত 
গৃহলক্্ী খাহার! দেখিয়াছেন, তাহারা কি জিজ্ঞাসা ফরিবেন, কেন আমর! এত ঘটা করিয়া 
বঙগীপুজা করি। এই নাগ্সিকার! এখনও আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজিতা। ইহারাই 
আমাদের মাতা, ভগিনী, সখী ও পত্নী, এই জর বাঙ্গলা দেশ পুরাতন হুইয়াও পুরাতন 
হয় নাই; আমাদের গৃহে দেবনিষ্ালা এখনও শুক হয় নাই, আনীর্বাদের দূরববা এখনও 
সবুঙ্গ আছে, ভারভীর কঠের বিজয়মাল্য এখনও বাসি হয় নাই। 

্রাঙ্গণশাশিত সমাজের গৌরীদান এই পদ্লীগীতিকা অগ্রাহ করিয়াছে। গীতিকথায় 
সিদ্ধ তাপ্রিকগণের 'অ্ভৃত কার্য, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দয়া, নিষ্ঠা, ক্রম! প্রভৃতি গুণের দৃষ্টান্তই 
বেলী। কিন্তু পরবর্তী পল্লীসাহিত্যে প্রেম ক্রমশঃ স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। জ্ঞান ও 
ত্যাগমূলক কর্ম যে পরিমাণে বেশী সেই পরিমাণে এই পল্লী-সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের বেলী 
সর্নিছিত এবং প্রাচীন। গীতিকথাগুলিই এই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, খাটি পল্লীগীতিকা- 
গুলিতে কোন 'লোকিক ঘটন! নাই। তাহা প্রায় সমস্তই পদ্ছে রচিত, তাহাতে কর্্মহিমা! 

প্রচুরকূপে দেখিতে পাই। কিন্ত এই সাহিতো এক পা এক পা 

উরি 1! করিয়া প্রেমই প্রাধাক্জ লাভ করিয়াছে এবং শেষে মনের অপরাপর 
সমস্ত গুণ প্রেমের আড়ালে পড়িয়াছে। গীতিকথায়ও প্রেম আছে কিন্ত তাহার সঙ্গে 
মনের অপরাপর যহাগুণও প্রদর্শিত হইয়াছে । কর্স্মগৌরব এবং ত্যাগে উজ্জ্বল হইয়া দেহী 
বিদেহী হইয়াছেন এবং সুখের অতীত মতীক্লিয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কাঙ্গলরেখা 
ও মালঞ্চমালা হৃদয়ের উচ্চভাবে সম্যক্‌ প্রবুদ্ধ হইয়া দেহের স্খহঃখকে 'অগ্রাহথ করিয়াছে। 
কিন্ত পন্নীগীতিকায় মীনকেতনের শুভ এবং নির্দ্মল পতাকা! সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া! গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের ভিত্তি স্থাপনের ইঙ্গিত করিতেছে। 

'দীতিকথা”গুলি স্তপ্রাচীন কিন্ত পল্লীগীতিগুলি তাদৃশ প্রাচীন নহে। ত্রয়োদশ ও 


ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত গীতিকথাই অধিক । ইহাদের রচনা যে যুগেরই হউক না কেন, 
ইহাদের পূর্ণ মহিমাই এই সাহিত্যক ধারার প্রাচীনত্ব সুচনা করিতেছে। চক্দগুপ্রের 
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প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে । এই পলীসাহিত্য রণ প্রাবহুক্ত সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ 
্বত্, ভিনর-লকগশাক্ান্ত ও প্রাচীন, এবং কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রদ্ধাবলী, এমন কি মৃচ্ছকটিক 
যুগের আদর্শের অনেকটা! অনথবর্কী | 
ইহাদের রচনার ভাষা পরিবর্তিত হইয়াছে । কিন্তু অঙ্গ পাড়াগায়ের ভাষার শত শত 
বংসরেও খুব বেশী পরিবর্তন হয় না। যেখানে বাণিজ্য বা রাষ্ট্রীয় কারণে ভিগ্নদেশীর 
জনসমাগম হয় না, সেখানে সংস্কত, ন্মারবী, ফাশি, পণ্ভুনীজ প্রভৃতি ভাষার প্রভাব 
প্রাদেশিক ভাষার উপর পড়ে নাই,_বঙ্গের উপাস্তস্থিত সেই সকল হর্ন অরণা-প্রদেশের 
পদ্লীগুলিতে ভাষা অনেকটা অপরিবর্ধিত নমবসথায়ই আছে। সেখানে নব নব কচির আক্রমণে 
বেশতূৰার বেশী পরিবর্তন হর নাই, সেখানে প্রপিতামন্ধী ষেপ 
০35 সাড়ী পরিতেন, যে কায়দায় চুল বাধিতেন, নাতিনী, কন্যা 
সেইভাবে বেশতৃষ! করিয়া! থাকেন। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথ! খাটে । আজ যদি পাল- 
রাজত্বের কোন লোক উপস্থিত হয়, তবে কি আমরা তাহার কথ! কিছুই বুঝিব না? আমার 
মনে হয় একটু আয়াস করিলেই পল্মীবাসীরা! সেকথার অনেকটা! বুঝিতে পারিবে । কেতাবী 
ভাষার দ্বারা ভাষার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যে যুগে মধুসুদন “দস্োলি-নিক্ষেপি+ "ইরপ্মদ-গতি? 
প্রস্তৃতি সংস্কৃত আঅভিধানাস্থগ এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহ! কোন কালে কথিত 
বাঙলায় কেহ শোনে নাই, সেই যুগে ফালীপ্রসঙ্প সিংহ তাহার ‘হতুম পেঁচার নক্সা” 
লিখিয়। যশস্বী হইয়াছেন। মৃত্া্ষয়ের “প্রবোধচক্জিকা'র প্রথমার্দ্ধের ভাব! ও পরবর্তী অংশের 
ভাষা ছই ভিন্ন যুগের ভাষ!। স্থৃতরাং ভাষার প্রাচীনত্ব এবং যুগনির্র কর! একটু কঠিন 
কাজ। আমি মালঞ্চমালার গল্প হইতে একটি উদাহরণ দিব। “পতি হাসে, মালঞ্চ হাসেন, 
পতি কাদে, মালঞ্চ কাদেন, পতি কথ! কর, মালঞ্চ কথ! কন, পতি হাত পা নাড়ে, মালঞ্চ 
আদরে খেল! দেন। চোখের জল ঢালিয়! মালঞ্চ পতিকে নাওয়ান, মাথার চুল দিয়া পতিকে 
মুছান। মুখের বাতাস দিয়া পতিকে শুকান, ত্বাচল খানা দিয়! বেড়িয়া পতিকে বুকের মধ্যে 
করিয়! বসিয়া থাকেন------:-----চলিতে চলিতে সেই নিলক্ষের চড়া শিশু-স্বামীর 
মুখে নৌদ্র লাগে, আচল দিয়া ঢাকিয়া নেন, বৃষ্টি মাথায় পড়ে, বুক দিয়! আবরিয়া নেন, 
ধুলাবালি উড়িয়া আসে, চুল ছড়াইয়া পাখা ধরেন।” এই কথাগুলি এত সরল ও গ্রাম্য যে 
বহু শতান্দীতেও এরূপ ভাষার খুব বেশী পরিবর্ধন হয় না। 
প্রথম সংস্করণের ভাষা অনেকটা দক্ষিণাবাবু পরিবর্তিত করিয়া এই সংস্করণ করিয়াছেন, 
ইহা আধুনিক ভাষা, কিন্ত কথাগুলি এত সহজ ও সংক্ষিপ্ত যে পুরাকালের পল্লীর ভাষার 
সঙ্গে বাঙ্গালীর গৃহের কথাগুলির একটা দাড়াইয়াছে সন্দেহ নাই, তাহ! সত্বেও 
ইহাতে বঙগপনরীর স্থপ্রাচীন সুর আছে, শিশুর গায়ে দুধের গন্ধের মত তাহাতে 
দুল হইবার অবকাশ নাই। এই স্থর ব্াহ্মণ্যুগের বালা ভাষার কথা বলিবার ভঙ্গী হইতে 
আইল পর বিবার মেরী আটার যখন কিমা বললেন, কনা 
করিতে লাগিলেন, "ঘোর! রজনী, নিবিড় পাড় তৰদ্বিনী--পাত্া নলিনী” ইত্যাদি। 
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পল্লীমায়ের স্থরটি ব্রাহ্মণগশ বৰলাইরা দিয়াছেন সত্য, তথাপি উহ! মায়ের ডাকের যত 
বেখানে শুনি সেই খানেই উহার মিষ্টত্ব আমাদের কানে লাগে__আমরা সুঞ্চ হুইয়া দাড়াই; 
উহার মোহ পল্পীমায়ের ডাকের মত আমাদিগকে তুলাইরা রাখিিয়াছে। 

উপাখ্যানগুলির কতকটি পালরাঙ্ন্বের সময়ে প্রথম রচিত হইয়াছিল, কিন্ধ পরব 
যুগে সেই ভাবা রূপান্তরিত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন যুগের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে নূতন যুগের 
একটা পরম এঁকা আছে, তাহাই বুকাইতে চাহিস্বা এখানে এ সম্বন্ধে এতটা বিস্তারিত 
আলোচনা করিলাম। প্রাচীন ধারার পরিবর্তন হইয্বাছে, তথাপি তাহার গতি খাষে নাই, 
কিংবা নৃতন পথে চলিবার শক্তি হারায় নাই, বরং স্থানে স্থানে দ্রুততর বেগে প্রবাহিত 
হইতেছে। ইহাই দেখাইতে মাইয়। আমি পল্লীসাহিত্য-সধষন্ধে এতওুলি কথা বলিলাম । 

আমর! প্রাচীন-কথা-সাহিত্যে তিনটি প্রকারভেদ দেখিয়াছি, ১ম গীতিকথা, উহাতে 
অধিকাংশই গঞ্জ, মাঝে মাঝে ইহাতে কবিতা আছে, কবিতাগুপির ভাষা প্রায়ই কতকটা 
প্রাচীন মগের অন্থবান্ী। এই গীতিকথাগুলিতে তান্রিক বৌদধযুগের প্রভাব খুব বেনী। 

গীতিক্ৰথাক্স লৌকিক গাধা, এবং সিদ্ধ তাস্ত্রিগণের অন্তুত কার্য্য প্রচুর 
পরিমাণে পাও বায় ; ইহাদের সঙ্গে প্যালিক উপগয়ে কথিত ১*ম, ১১শ শতাঙ্দীর দু উড. 
পুরোহিত সধন্ধীয় অলৌকিক বর্ণনার অনেক সাদ আছে। আমর! “Folk Literature of 
189০৪২।” নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, 
পুশমালা, মধুষালা, কাছলরেখা প্রভৃতি উপাখ্যান এই শ্রেণীর । 

দ্বিতীয় শ্রেণী পল্ললীপীতিক্কা ' পূর্কবঙ্গগীতিকার অধিকাংশ কথাকাব্য এই শ্রেমী- 
ভুক্ত । এই শেণীর আর খুব প্রাচীন (গুপ্রমুগের ) হইলেও যে সমস্ত কাব্য আমরা পাইয়াছি, 
তাহার কোনটিই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। প্রেমের জন্য তপঞ্জাই 
পদ্নীণীতিকার প্রাপন্বকূপ --ইহাতে তাত্মিকতার দৃষ্টাস্ত বিরল--দুই একটিতে আভাস মাত্র পাওয়া 
দার, বৌদ্ধ মুগের ত্যাগ এই সকল কাব্যের বড় কথা! নহে। ইহাদের মূল সুর প্রেমের বীণায় 
বাঙ্গিয়াছে। পদ্নীগীতিগুলির অধিকাংশই শুধু পছ্ছে লেখ!। ইহাতে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 
কদনার লীগ! নাই, শ্রেষ্টনাতিওলির মৰো অলৌকিক কিছু নাই বলিলেই চলে, পাধিব নিতা- 
দৃষ্ট পথে চলিয়া ইহার! আমাদিগকে স্বর্গের কথা শুনাইতেছে ; মলয়, মত্যা, দেওয়ান মদিনা, 
ক ও লীলা প্রভৃতি বহুকাৰ্য এই পদ্নীদীতিকার অন্তবত্তী। 

তৃতীয় শ্রেণীর কথার নাম ক্ব্নূপক্কুত্খ!। ইহ! কথাসরিৎসাগরোক্ত গমগুলির মত। 
ইহাতে ছেলেদের কৌতুহল পূরণ করিবার মত উপাদান যথেষ্ট আছে। ইহ! বে কতকাল 
হইতে এরেশে প্রচলিত তাহা নির্শন্ন করা কঠিন। বাজা ও রাক্ষকক্কার কথা; রাঙ্গপুত্রের 
সঙ্গৈ সদাগর পুত্রের সময, রাঙ্কাকে দ্য বা রাক্ষসগণ কর্তৃক পাবাণ-পৃহে আবদ্ধ করিয়া 
রাখা এবং বহু অলৌকিক বীরত্ব দেখাইগ! রাজপুত্রের তাহাকে উদ্ধার করা, রূপার কাঠি ও 
সোনার কাঠি, নৃত্য কলা, বিহঙ্গম-বিহঙ্গম ইত্যাদি নানা বিষয় এই ক্পকণাপ্তলির আখ্যানবন্ধ। 
এই সকল গমের অধিকাঘশের মাতৃহৃষি বাঙ্গলাদেশ। ইহারা সন্তবতঃ বাঙ্গলাদেশ হইতে ঘাদশ 


ভি 


শুপ্তপাল যুগের জের-__ক্থীসাহিত্য ৪০৫ 


খা ত্রয়োদণ শতান্ধীতে স্ুরোপে প্রবেশ করিরাছিল। গ্রীম্‌-ভাতৃহয় স্বরোপীয় প্রাচীন কথা- 
সাহিত্যের উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে “বিশ্বস্ত জনের গলাট” “ফকিরচাফ ও ব্বপমালা” নামক 
অতি প্রাচীন বাঙ্গলা গমের ঠিক 'অন্তব্রী; গোলা, যম ও নয়নামতীর সমন্ধে অশ্ন্থত 
ও অন্থসরণকানীর দে ব্যাপার মাণিকচাদের গানে বর্ণিত আছে, তাহা কার্ডিৎয়েন 
'ইনবাচের গল্পের সঙ্গে মিলির! বায়। গলদিগের বেলরের গল্প ঠিক বাল! বামার়ণের 
ভাগ্মলোচনের গঞ্জের মত। বাঙ্গলার প্রাচীন অলিখিত গল্পভাগুার হইতেই কুদ্ধিবাস উহা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্শ্মমঙ্গলে ইন্দা চোরের কথ! এবং বঙ্গীয় রামায়ণের যন্বীরাবণের 
নিদকাটি প্রয়োগের ব্যাপার এবং “বো বাডের” গজ একরপ, এইরূপ একটি ছইটি নয়; 
গ্রীম্ত্রাড়দ্বয়ের সঙ্গে ঝাললার প্রাচীন বহু গল্পের অতি নিকট সন্বন্ধ। হয়ত আধ্যার্তে অঙ্ক 
রাজদ্ের সময় এই সকল গল্প র্যাব হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল। এম, এন. বেট দ্বামী 
মহাশয় তামিল দেশের যে সকল গঞ্জ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এখনও বান্দলার 
পল্লীতে প্রচলিত। আমর! যে কয়েকটি রূপকথা সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে ছুই তিনটি বেছট 
স্বামী মহাশয়ের এ্রকাপিত উপাখ্যানের সঙ্গে নৃলত: একরূপ। বাঙ্গলার ক্ধপকণার একটা 
প্রধান বিশেষত্ব এই থে ইহাদের নেক গুলির মধ্যে পাখীকে জ্ঞানিশ্রেট বলিয়া কনা করা 
হুইয়াছে। বিহঙ্গম বিহঙ্গম! গিদিমাদের কথিত উপাখ্যানগুলির প্রধান চরিজ। ইহারা 
ভি! এবং নায়কনারিকার বিপদের পূর্বাভাস দিলা তা্া উদ্ধীর্ণ হইবার উপদেশ দিয়া 
থাকে। বাঙ্গলার শত শত জূপকথার ইহাদের বিজ্রতার পরিচয় আছে। আমাদের প্রকাশিত 
কাঙ্গলরেখার কাহিনীতেও সর্কা্ শুকপাখীর ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা দেখান হইয়াছে । 
বিলাতের “ফেইদফুল” জনের গল্প__হাহ! লালবিহারীবাবু ও দক্ষিশাবাবু ই ভিত নামে প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং যাহা পূর্বাঞ্চল হইতে গৃহীত হুইয়াছে,_তাহাতে এই বিহঙ্গম-বিহঙগমার 
কথ! এফন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে উহা যে বাঙ্গলাদেশ হইতেই প্রবাস যাত্রা করিয়া 
বিলাতী শিশুসমপ্রদায়ের মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহাতে কোন শন্দেহই নাই। আমর! 1০1৮ 
Literature of Bengal পত্তকে বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাখ্যান ও গ্রীম্‌ সংগৃহীত বিলাভী 
কথা-সাহিত্যের আশ্চর্য কা পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছি ; তাহা পড়িয়া "৫ Story of 
the Sluggards, Rempel Stil Kin প্রতি গত যে খাটি বাঙ্গলাদেশের তাহা সহজেই 
পাঠকের মনে হইবে যুরোপীয গ্রাম্য সাহিত্যের বিচারকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, 
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৪০৬ বৃহৎ বঙ্গ 
এইসকল নুল্যবান্‌ উপকরণ নষ্ট হইস্ গিয়াছে বা বাইতেছে, সেদিকে দৃকপাত না করিয়া 
"আসাদের বিশ্ববিস্তালয় বঙ্গভাষায় ডাক্তার উপাধি লাভের অন্য ছাত্রগুলিকে বিলাত পাঠাইতে- 
ছেন, তাহাদের অধিকাংশই দেশের প্রতি অনুরাগ দুরের কথা, একটা বিরাগ ও বিভুষণর 
ভাব লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। এই ছাত্রদিগকে যদি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পাঠাইতেন, 
তবে স্তাহারা অনেকটা শিখিতে পারিতেন, অন্ততঃ ওাহাদের পাছে যে খরচ হয় তাহার 
অনেকটা কমির! যাইত, এবং তাহারা অশ্বডিম্ব বা আকাশকুক্থম না আনিয়! সত্যকার কিছু 
হাতে লইয়া ফিরিতে পারিতেন। 

এই উপাখ্যানগুলি সুদর-বাত্রানিষেধ সত্বেও কেমন করিয়া কোন্‌ সময়ে এদেশ হইতে 
সমুদ্র পাড়ি দিয়া বিলাতে গেল, তৎসন্দ্ধেও আমি আলোচন! করিয়াছি। খৃষ্টীয় নবম 
শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতান্ধীর মধ্যে ইহ! ঘটয়াছিল এরূপ অন্থমান হয়। মৌধ্যগণেরও 
বহুপূর্কে ভারতবানীর! গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। 'সশোকের সময়ে এই পরিচয় নিবিড় 
ও ঘনিষ্ঠ হয়--কিন্ক ও্ডদের সময়েই প্রাচ্য ও প্রতীচোর মধ্যে ভাবের বিনিময় ও চিন্তাধারার 
শাদান-প্রদ্ধান বেণী হইয়াছিল। ইসফের গল্পের অনেকগুলি যে ভারতবর্ষের দান এবং 
গারবা উপন্তাগের মূল ভিত্তি মে ভারতীয় কথাবিদ্গণ গড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা! অনেক 
যুরোপীয় পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন; তাহাদের কেহ কেহ বলেন যে পরবর্তী কালে ফুসেছের 
সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্পান্তাবাসীর! লড়াই করার উপলক্ষে এক জায়গায় কয়েকদিনের জন্য জড় 
হইয়াছিলেন--তখন হয়ত ভাবের আদান প্রদান অনেক পরিমাণে ঘটিয়া থাকিবে। গুজরাট 
হইতে ১* সহজ বংশীবাদক পারপ্ত দেশে গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত যুরোপ স্বুরিয়া বেড়াইতেছিল 
এবং তাহাদের বংশধরেরা এখন যুরোপে ‘জিপ্‌সি' নামে পরিচিত। ইহার! যে ভারতবাসী, সে 
মঘদ্ধে কোন সন্দেহ নাই। ইহারা এদেশের কতকণ্ডলি গল্প যে তথায় চালাইয়াছিল তাহা 
গুবই সন্তবপর। মস্লিন বাঙ্গলাদেশ হইতে এককালে পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরিত হইত। সেই 
সৰল লাহাের মাঝির! হয়ত বঙ্গের গল্পগুলি সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ 
নানাহ্থতে আমাদের গল্পসাহিত্য হুপর্য্যটন সমাধা করিয়া থাকিবে। 


সপ্তম পৰ্রিচেছদ 
গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের 


হিন্দু স্বাধীন যুগের কথা অন্রসন্ত । এই পুস্তকে ্দামর! বাঙ্গলাদেশের শিলসঘক্ধে নানা 
কথার অবতারণা করিযাছি। সেই ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে যাদের কয়েকটি 
হান আমরা এখানে সংক্ষেপে পুনরায় লিপিবদ্ধ করিব | আর! লিখিযাছি, ও ও 
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কাযিকের_এই দাযখানি অতি শার। 
গান সিউিগাদের 'আরকিওলজিকাল শাখার 
কুতপূনদ অক্ষ জু কাৰ 
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শা আছাদের অন্ত 
মাহুর রানি আমার গুপ্ত 
বিযাছেন। সির 

শহানদী। ইহা 
(গৌরব খোণা করিতেছে। 
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গুপ্ত ও পালযুগের স্রাপতোর জের ৪৭ 
পালদের সময়ে হয়ত বান্গলা দেশই মগধের চিত্রকর ও ভাস্বর জোগাইত, এবং এই 
দেশই বিস্তৃত মাগধ-সান্রাঙ্ছোর চিত্রশালাব্বক্ূপ ছিল। 


খেঙ্ছরাহ, উড়িশ্যা, বিহার, সিংহল, জাবা, কান্দোডিয়া, হ্তাম ও বালী প্রভৃতি শিল্প- 
কেন্সের জগছিখ্যাত প্রস্তর ও ধাতব শিল্পের সঙ্গে বঙ্গীয় শিল্পের বে শাদৃহা দৃষ্ট হয়, তাহাতে 
তাহারা অনেক পরিমাগে যে একলক্ষণাক্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের আদর্শ 
অনেকাংশে এক, এবং পরিভাষা দিয়া! বুকাইতে গেলে বলিতে হয়--ইহার! ‘এক কলমের' )__ 
এই কলম বাঙ্গলার ‘কলম’ বলিয়াই মনে হয় । 

প্রথমতঃ শিল্পীদের মধো বঙ্গীয় বীমান্‌ ও বীতপাল (পিতাপুত্র) উত্তরবঙ্গের লোক, 
ভাহাদের প্রতিভা চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বত প্রনৃতি রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
হিমালয়ের উপত্যকায় ও তছুত্তরে_এক বিশাল রাজো শিল্পশাস্তের এক নব যুগ আনয়ন 
করিগাছিল (অষ্টম-নবম শতাব্দী )। প্রসিদ্ধ শি্প-সমালোচক ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যামরিশ্‌ রূপস্‌ 
পত্রিকায় (নং ৪*, ১৯৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন The art of Bibar and Bengal 6৪77. 
cised a lastiog influence on that of Nepal, Burma, Ceylon and Java— 
(বাঙ্গলা ও বিহারের শিল্প নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল ও জাভার শিল্পের উপর স্থায়ী প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল )। 

বালী-ধীপের সৃহিগুলি ঠিক বাদলাদেশের সুষ্তির ন্তায়। তথাকার কতকগুলি ধাতব 
বুদধমু্তি অবিকল চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ের নিকটে প্রাপ্ত ধাতব বৃদ্ধমৃ্টির হ্ায়। (নবম ও 
দশম শতাব্দী, পরবর্তী চিত্র জটব্য)। বালী-বীপের শিনালিপির অক্ষর অনেকাংশে সেই যুগের 
বাঙ্গল| অক্ষরের গ্কায়। পাল-রাজাদের সঙ্গে সুদূর ভারতীয় দ্বীপপুক্জের রাজন্তবর্গের 
ঘনিষ্ঠত! ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ পাল রাজাদের শিল্পীরা সেই সকল 
স্থানে সাদরে 'আমস্িত হইয়া শিল্পের প্রেরণ! দিয়াছিলেন। নাবন্দার তাত্রপটে দেখ! যায়, 
সমাট্‌ দেবপালের মভায় স্থমিত্রার রাঙ্গার নিকট হইতে রাজদূত আসিয়ছিল। বুদ্ধচরণরেণু- 
পুত প্রাচ্য ভারতে যাবতীয় দেশের বৌদ্ধ ধর্াবলদবীরা 'আনাগোন! করিতেন, স্বতরাং প্রবল- 
প্রতাপান্বিত, এবরযোর তুঙ্গশূঙ্গে ন্সাসীন পাল-রাজাদের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিতা যে সেই 
সকল দেশকে প্রভাবানিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীযুক্ত জে, সি. ফ্রেঞ্চ, 
সি. আই, ই. তাহার " Art ০£ ৮ | 1০07৩” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “14 ৪০০০৪ 
extremely probable, though the poivt bas not yet been definitely established, 
that the Hindu Art of Java is to be derived from Bengal” (p. 23)— 
খুবই সস্তব, যদিও এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হস্ নাই যে, জাভার হিন্দু-শিল্প 
বাঙ্গলাদেশ হইতে উদ্ভৃত ৷" 

উড়িশ্যা-উড়িস্কায় গঙ্গাবংশের অধিকারকালে (ষষ্ট হইতে হোড়শ শতাব্দী * ), বাঙ্গলার 





ত Oxford History of India by Vincent ৯৩০৮. 199. 
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প্রভাব নানাদিকে লক্ষিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে চারুকলাক্ষেত্রে সমুরভগ্ _বান্গলা 
ও কলিঙ্গের সন্ধিস্থলে, ইহা! কলিঙ্গের সর্ধোন্তরে এবং বাঙ্জলাদেশের উপাস্তভাগে”_ 
বাঙগলাদেশের শিল্পকলার মধ্যে যে অধিকতর বিশুদ্ধতা এবং প্রস্তরগাত্রে ধাতব শিলের 
্কায় হুক্ম কারুকাধ্য, বিশেষ 'অলঙ্কারাদিতে এবং মৃহিগুলিতে কোষল ভাবের ব্যঞ্জনা, 
তাহা মযূরভক্রের শিল্পীরা বাঞ্গলাদেশ হইতে পাইয়াছে, এরূপ অন্থমান সহজেই হয়।__ 
“Astistioally Mayurbhavja lies between Bengal and Kalinga (as understood 
here). It is “the northernmost of the Orissan States and borders on 
Bengal. A greater precision and almost metallic sharpness in details 
such as jmellery and more emotional physiognomical expression bring 
it near to the former."—Stella Kramrisch, Tadiau Sculpture, p. 118, 
ময়ুরভগ্জে শিচিং নামক স্থানে যে সকল স্বর্গীয় লাবণ্যচ্ছটা ও দেবছাস্তমত্ডিত নৃর্ঠি পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা পাল-রাজস্বের বাঙ্গালীর বাটালীর প্রভাব স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছে। 
ডাঃ ক্র্যামরিস্‌, বাঙ্গালী শির্সম্বস্ধে বলিয়াছেন--“পশ্চিমা শিল্পের সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গলা 
ও বিহারের কাল পারের সুস্িগুলির শাস্ত সমাহিত সুকোমল ভাব-প্রবণতা এবং গান্তীর্ঘয 
কলের চক্ষে খুব বেশী করিয়া বাঙ্গিবে”__' Executed in black stone the dignified 
98058088008 serenity of these eastern images stands in telling contrast 
to the work of the west.” 0 112) এবং উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন 
“So it comes aboot that traces of the Pala avd Sens School of Art of Bebar 
and Bengal are noticeable in the subsequent images of Utkala” (p. 13). 
সুতরাং দেখা যাইতেছে পাল ও সেনদের বাঙ্গলা-বিহারের শিল্পকলা-হার! উৎকলের শিল্প 
উত্ধরকালে প্রভাৰান্িত হইয়াছিল। 
মিষ্টার জে. সি. ফেব The Art of the Pal Empire of Bengal, (বাঙ্গলার পাল 
সা্াজ্যের কলা শি) পৃস্তুকে ৩২ খানি ছবি দিয়াছেন, ইহার সামান্ত কয়েকখানি বিহারের _ 
তাহাও সেদিন পশ্যন্ত বাঙ্গলারই একটি প্রদেশ ছিল। কিন্ত সুসঠগুলির অধিকাংশই খাস 
বাঙলাদেশের | মিঃ ফ্রেঞ্চ ৰাঙ্গলার মহাস্থান সন্ধে লিখিরাছেন--“মহাস্থানের একটা সম 
সুষিধও ব্যাপিয়া পাল-সাস্ান্দযের স্থাস্থী শিলকলার নিদর্শন আছে, চারিদিকে বিলপুণ-সমতূমি_ 
তন্মধ্যে বহু মাইল ব্যাপী উদ্চনুমি পালদিগের কীহ্িচিহ্ন বহন করিতেছে। ইন্দিস্টের জনত 
_ বংসর বৎসর যে বায় হয়, তাহার শতাংশের একাংশও বদি এই স্থানে খননের দন্ত ব্যয় হইত, 
তবে কতই না শাশ্চা্য ঈতিহাসিক তত্ব আবিক্ধত হইত!” (৪ পৃঃ) = 
ফ্রেঞ্চ সাহেবের পুস্তকে ৩২ খানি ছবি বঙ্গদেশের শিলশ্রে্ত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 
করিতেছে। মগধ ও গৌড়ের পরাধাক্-বুগে বৃহৎ বঙ্গই শিয়ের লীবস্থান অধিকার করিয়াছিল। 
সেই যুগের সুদিগুলির অগত্যা ও সুখমওলের 'অপার্িব কোমলতা ও ওষসম্পুটের 
হাসিরেখা এব" ভক্তিপ্রেমের প্রেরণা--ন্দপোসও শিশুর ্গগীয় ভাব স্মরণ করাইয়া দে 








গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের রর ৪০৯ 


উহা খেন্ছুরাহ, ভুবনেশ্বর, খিচিং, বালী ও সিংহলের সুষ্ঠিতে একই ভাবে বিজ্ঞমান। কিন্ত 
খাস বাঙ্গলায় এ সকল কোমল পচ সংমত,_ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানস্থ,_-লীলারিত পচ 
দৃঢ়-পরতিষ্ঠ মৃ্ির উৎকর্ম লক্ষ্য করিবার সামগ্রী। আমরা স্থানান্তরে দেখাইব_কাদড়াব 
ঢাকশিনের সঙ্গে খাস বাঙ্গলা শিমের সবন্ধ নিকটতম,_ইহার কতকগুলি ওঁতিহামিক কারণ 
"আমরা নির্দেশ করিয়াছি। ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন:_" When the writer (ই 
French) was in the Punjab Hill-States recently he came across a curious 
and unexpected echo of the Pal dynasty. There 
tradition that the ruling families in certain States are descended from the 
‘Rajas of Gour in Bengal” These States are Suket, Keonthal, Kashtwar 
and Mandi. Iu the ancient Rajput States tradition bh: 
and accuracy. OF Kashtwar it is related that * Kaban Pal’—the founder 
of the State—with a small band of followers arrived in the bills in order to 
conquer a kingdom for himself, He is said to have come from Gour, 
the ancient capital of Bengal and to bave been a cadet of the ruling 
family of that place.” (The Art of PAl Empire, p. 19.) 

মৰ্দ্বার্থ:-_[ ফ্রেঞ্চ সাহেব সম্প্রতি পঞ্জাব পাহাড়িয়া রাজ্যগুলিতে পর্যাটনকালে 
পালবংশসবন্ধে একটা! আশাতীত অদ্ভূত কণ! শুনিতে পান। সেখানে একটা বদ্ধমূল ও 
দীর্ঘব্যাপী সংস্কার এই যে পঞ্জাবের করেকটি রাজ্যের রাজ্দবংশ বাঙ্গলার গৌড় রাজবংশের 
শাখা । আকেত, কেয়োম্ল, কাষ্টওয়ার এবং মত্ডি-এই কয়েকটি স্থানের রাজার! গৌড়- 
রাজবংশীয় বলিব! লোকের চিরাগত বিশ্বাস । প্রাচীন রাজপুত-রাজ্যগুলিতে এইরূপ 
কিংবদন্তী ও সংস্কারের মূল্য সমধিক, এবং তাহা বিশ্বাসযোগা। তন্দেশ প্রচলিত প্রবাদ 
এই যে, কাষ্টওয়ারের রাজগণের আগদিপুরুষ “কাহনপাল” একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া 
গৌড়দেশ হইতে আসিয়া উক্ত দেশ অয় করেন এবং বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ] 

এ সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি প্রমাণ আছে, এই পুস্তকে সেনরাজ্জ-পরযঙ্গে আমরা তাহারও 
উল্লেখ করিব। এবিযরে এখন নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে বে বাঙ্গালীরাই পঞ্জাবে যাইয়া 
বহু খণ্ডরাঙ্গা স্থাপন করিয়াছিলেন। এসন্ন্ধে গভর্নমেন্ট গেজেটিয়ারের উক্তি, সরলা দেবী 
চৌধুরাণীর প্রবন্ধ, রাখালনাসবাবুর মত এবং ছেঞ্চ সাহেবের উক্তি মিলিয়া যাইতেছে। 
কাঙ্গড়। উপত্যকায় যে বাঙ্গলার শিল্প প্রবেশ লাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষম কিছুই 
নাই। এখনও বাঙ্গালীর কান্তি 'নাবি্কত,_-নধ্যভারতে গৌড়-আক্মণদের ও দক্ষিণ- 
মাটাৰান ও সিংহল-বিজয় প্রতৃতি প্রসঙ্গ ইক আলোচিত হইয়াছে। এখন কুপমগ্ুকে 
পরিণত বাঙ্গালী বাতি যে এক সমছে দুবদরাস্থরে যাইয়া! বাঙ্ছা জয় করিত তাহা কালে 
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ছুঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ শিক্ষারদীক্ষা ও কলাশান্তের নৈপুণ্য ও রুতিত্ব 
লইয়া এক সময়ে এশিয়ার সর্বত্র যাতায়াত করিত--তাহার এঁতিহাসিক প্রমাণ ধীরে ধীরে 
প্রকাশিত হুইতেছে। 

এখনও বাঙ্গলার কুটিরশিয্নের অজশ্ব নিদর্শন ও মৌলিকতার প্রমাণ দেশময় 
হড়াইয়া রহিয্নাছে। একূপ অধিক পরিমাণে শিল্পনিদ্শন আর্যাবর্তের আর কোথাও আছে 
বলিয়া আমরা জানি না। এজরাই আমর! এদেশকে মাগধ ও গৌড়-সাহাজোর চিত্রশীল! 
আখ্যা দান করিয়াছি। অযুক্ত মুকুল দে মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
জন্তার অনেক চিত্রকরই বাঙ্গালী ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অপরাপর 
(লেখকেরা শ্থ্যান করিয়াছেন--জা ভার বরোবনর মন্দিরে নে সকল অপূর্ব শিল্নিদর্শন 
"মাছে, তাহা বাঙ্গালী ও কলিঙ্গবাসীদের কীস্তি। কলিঙ্গদেশের শিল্পকলা যে বাঙ্গালীর 
আদর্-দ্বার| বছ পরিমাণে প্রভাবান্িত হইয়াছিল, তাহা! আমর! লিখিয়াছি। 

নানা কারণে আমর! সমূত্রযাত্র। নিষেধ বিধিবদ্ধ করিয়া গত ৫1৬ শত বৎসর যাবৎ 
স্বীয় প্রদেশের ক্র গ'ণ্ডীর মধ্যে কৃপমগুক সাজিয়াছি। কিন্ত প্রাচীনকালে সমুড্রোপকূলবর্তা 

তমলুক ভারতবর্ষের সর্কাপ্রধান বন্দর ছিল। এই স্থান হইতে 
el ক্র বাঙ্গালী জগতের নানাস্থানে যাইয়া উপনিবেশ করিত। খৃঃ পুঃ 
সপ্তম শতাব্দী বঙ্গীয় সভ্যতা! ও জগক্ষয়ের স্বর্ণযুগ । কিছু পরে 

বুদ্ধদেব জন্মগাহণ করেন, জৈনতীর্ণহ্কবের! কিছুকাল পূর্ব হইতেই বঙ্গের পার্শনাণ পাহাড় 
(সমেংশেখর ) ভাহাদের প্রধান কর্স্মকেন্সে পরিণত করিয়াছিলেন। খৃঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দীতে 
বঙ্গের দু্ান্ত-- দুলাল ছেলে বিজয়ের সিংহলে 'অভিযান। অমূল্য বিদ্বাতূষণ মহাশয় 
লিখিয়াছেন একজন বাঙ্গালী বীর খৃঃ পুঃ সপ্তম শতাব্দীতে আনাম রাজো গমন করেন। 
তাহার নাম লাকলঙ (14০০৫) । ইহার মাতৃকুল নাগবংনীয় ছিলেন। আনাম দেশের 
ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইনি তন্দেণীয় রাজাকে বিতাড়িত করিয়! স্বয়ং রাজ)ভার 
গ্রহণ করেন। তথায় ‘উকি’ নামক এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল রাজন 
করেন। আনাম দেশের নাম তিনি বনলঙ্গ রাখেন। তথাকার রাজবংশীরেরা বন্‌ বা বঙ্গ 
নামে পরিচিত ছিল। ইহার! খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে বাজত করিয়াছিলেন। 
সুপঞ্জিত জেরিনি ও অপরাপর পত্তিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি বঙ্গদেশ হইতে 
'আনামে গিয়াছিলেন। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, নাগপূজক কয়েকটি 
জাতি বাঙ্গলা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকস্‌ দেশে যায় ইহাদের মধ্যে 
মরণ, চের, ও পাজলা উল্লেখযোগ্য। চেরগণ উত্তর-পশ্চিম পাগলা হইতে দক্ষিণ ভারতে 
যায়। সেখানে যাই! তাহারা চেররাজ্য স্থাপন করে। পাঙ্গল! বে বাঙলা তাহা সে 
বলা যাইতে পারে (রাখালবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। পৰা 
বর্তমান অধিবাসিগণের সহিত জ্রাবিড ভাষাভাষী আদি অধিবাসিগণের সম্পর্ক অতি খনিষ্ঠ। 
ইহার প্রমাণ প্রাচীন ড্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া বাহ” (বাঙলার ইতিহাস, ২ পঃ, ২৬ পৃষ্ঠা )। 


Mises. 
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গুপ্ত ও পালধুগের স্থাপত্যের জের ৪১১ 
“সিংহলের ইতিহাস হইতে জানা বায় যে খৃঃ পুঃ বট শতাব্দীতে বিজয়সিংহ নামক বঙদেশীয় 
কোন রাজপুত্র পিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয্বাছিলেন। :.....বিজয়সিংহ নাম অনা 
নহে, হ্থতরাং তাহার জন্মের পূর্কেই বঙ্গ-মগধের 'অধিবাসিগণ আর্য্যজাতীর 'আচার-ব্যবহার 
ও ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" (ও, ২৪ পৃষ্ঠা )। 

ইহা ছাড়া মাটাবানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ সন্বন্ধে এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে। 
"আমরা এই পুস্তকে গুজরাটে বাঙ্গালী “ভাগ! ব্রাহ্মণদের বিশ্বৃত উপনিবেশ এবং বাঙ্গলার 
অপরাপর জাতির তথায় বসবাস-সন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি (৭:-৭১ পৃঃ)। সিংহল 
কলম্বো-প্রবাসী শীযুক্ত জগদীশ্বরম্‌ প্রমাণ করিয়াছেন, দক্ষিণ কাণাড়ায় গো! ব্রাঙদণগণ 
বাঙ্গালী এবং তাহাদের ভাষা ( ক্বনীভাষ!) বালা ভাষারই কথিত রূপ তিগ্ন কিছুই নহে, 
(৮৮ পৃঃ)। 

জাভা, বালী, কাম্বোডিয়া, হাম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস খুঁজিলে বাঙ্গালীর অসংখা 
কীর্িচিঙ্ছ আবিষ্কৃত হইবার সঙ্্াবনা। আমরা নিজেদের কথা নিজেরা! লিখিয়া রাখি নাই। 
এদেশে এমন একট! যুগ 'আসিয়াছিল যে, পাঁধিব গৌরবকে আমাদের ব্রাহ্মগণ অতীব 
উপেক্ষার সহিত দেখিতেন। ইহাদের চেষ্টায় এদেশের ইতিহাস লোপ পাইয়াছে। গত 
পাচশত বর দেবলীলা ও ধশ্কিদা বর্ণনা করাই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করিয়াছি। 
রোমানদিগের দেখাদেখি গুপ্রগণ তাঁহাদের মুদ্রায় নিজেদের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিতেন, 
কিন্তু তৎপরে পুনবায় দেবমৃদ্ি অণবা ধর্ম-চিন্কই সুস্তায় অক্কিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত 
কারণে এপিয়ার নানা দেশে যে সকল এ্রতিহাসিক উপকরণ উপেক্ষিত হইয়। আছে, তাহার 
"আবিষ্কার হইলে বঙ্গের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে। 

সপ্ত ও পাঁলরাজগণের সময়ে বাঙ্গালী জগতের সমস্ত দেশে যাতায়াত করিত । বাঙ্গালীর 
যে রণতরীর কথা মহাভারতে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময়ে জগঙ্ছয়ী হুইয়াছিল। বঙ্গের 
পর্মীবাসীরা সেই যুগের বাঙ্গালীর ন্মদযা সাহস, জীবনোৎসর্গ, তপস্কা, নান! দেশে পর্যটন, 
অসম-সাহসিকতা, বীর্ধা ও “মতের সাধন কিংবা! শরীরপতন”--তপঃসিদ্ধির এই সাধনার 
সঞ্চ্ন নানা উপকথা, ব্ূপকণায় কল্পনার অতিরজন দিয়া বহুবিধ প্রবাদ ও গলপ রচনা 
করিয়াছিল, তাহারই ছিটাফ্োটা 'আমরা পূর্বাকণিত পল্লীগীতিকায় পাইয়াছি। 





এখনকার 
কথা অবিচ্ছিন্ভাবে সংঘুক্ত বহিষ্থাছে। আমরা সেই যুগকে বাদ দিলে নিজের 
সি নি পৰিবৰ্তে 
দেখাইযাছে”_খুতি ছাড়িয়া একহুগে বাঙ্গালী পারলামা ও আলখাজা পরিয়াছে, 


© we 


৯১২ বৃহৎ বঙ্গ 


মাতৃভাষ! ছাড়িয়া পারসী, পত্ত গীজ, ইংরেজী পড়িয়াছে; হাত ছাড়িয়া কাটা চামচের 
সাহায্যে ভাত-তরকারী খাইয়াছে, চন্দন ও গুরু ফেলিয়া আতর এবং শেষে এসেন্সোর 
শিশি লইয়! ব্যস্ত হইয়াছে, কা্গল ছাড়িয়া সরা, ব্দলক্রক ছাড়িয়া মেন্দী ধরিয়াছে, 
টাকি কাটিয়া মোরচ্ছা পরিয়াছে এবং খড়ম ছাড়িয়া লাট্যুদার জুতা পরিয়াছে, আবার ইংরেঙ্গীর 
আমলে সে পাগড়ী আর নগরবাসীর মাথায় নাই, তৎস্থানে সোলার টুপি শোভা পাইতেছে /. 
গলার পৈতা ও কষ্টীর জায়গায় নেকটাই, উপানহ ও জুতার জ্গারগায় বুট, প্রণাম ও কুনিশের 
জায়গায় টুপিখোলা, করজ্জোড়ের জায়গায় করমদ্ধন__শারসীর জারগার ইংরেজী বুলী_মুগে 
যুগে বহুরূপীর স্কায় এদেশের নাগরিকগণ এই ভাবে বেশ পরিবর্তন করিতেছে। 

কিন্তু সর ও নগরে বেরূপ গাঙ্গের উজান ও ভাটি, উলট-পালট ও পরিবর্ধন, বঙ্গের 
পল্লীতে তাহা নাই। বঙ্গের পল্লী সেদিনও ছিল আম, জাম, কীঠাল-তরুর ছায়াশীতল, 
সেখানকার কুঁড়ে ঘর গোময়নিপ্, অতি পরিচ্ছত্র আঙ্গিনা, সেদিন পর্যন্তও তাহাতে একটা 
চুচ পড়িলে রাত্রে কুড়াইয়! তুলিতে পারা যাইত) কারণ সেখানে বাঙ্গলার খাডুভেদে 
সোনার ফসল আনিয়া মন্ধুত করা হইত ।৯ সেদিন পথ্যন্ত বাঙ্গলার মন্দির কারুকাধা-মণ্ডিত 
ছিল, সেখানে দেবতার! নিতাভোগ পাইতেন, প্রসাদ পাইবাৰ জন্ত ছেলে-বুড়ো জড় হইত, 
সেখানে অতিথি ফিরিত না। মেয়েরা চরকা ছাড়িত না, তাহাদের সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য 
দিয়া মে সন্দেশ তৈরী করিত, তাহাতে ফুল ও ফলের সমস্ত শোভা! প্রদণিত হইত, তাহাদের 
সেলাই এক একখানি কাথা পারক্কের কার্পেটের মত হুইত। তাহাদের আলপন! ও পি'ড়ী- 
চিত্র দেখিলে লোকে মুগ্ধ হই! তাকাইয়! থাকিত। তাহাদের শিকা, পানের বাটা, পু ধির 
লাঠি দেখিয়! সকলে বিমোহিত হইত । পল্লীর সত্রধর কাঠের মধ্যে যে সকল স্গ্মা কার্য 
করিত, তাহাতে কারুশিল্ের পর! কাঠা প্রদর্শিত হুইত। পল্লীর চিত্রকর যে সকল ছবি 
খাকিত এবং পদ্নীর মিস্তি পোড়া ইটের উপর যে সকল ছল লতা ও নরনারীর সুস্ধি উৎকীর্ণ 
করিত এবং পু ঘির মলাটে যে ছবি ক্মাকিত তাহার ৰিশ্ময়কর সৌন্দর্য দেখিয়া এখনও লোকে 
মুগ্ধ হইয়! থাকে ; পল্লীর হালুইকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারিকেলের সন্দেশের মঠ, গৃহ, 
জীবজন্ত নানা বর্ণে রজিত হইয়! ছবির মত সাঙ্জানো! থাকিত, সেই নারিকেলের শাঁস দিয়া 
এরূপ ময়ূর গঠিত হইত, যাহার ভান পাখা ও লেঙ্গে ইঞ্জধস্তুর বিচিত্রবর্ণ খেলা করিত । 
মৌর্য, গুপ্ত ও পাল-রাজহকে স্মরণ করাইস্বা দিবার যত শিলপ-সম্ভার গ্রামবাসীরা আয়ত্ত 
করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর সভ্যতার বিচিত্র আসবাব ও ধার! বঙ্গার রাখিয়াছিল। তীহারাই 
গগজ্জ়ী কীর্থনগানের অষ্টা, গ্রামের টোলের পগ্ডিতগণ সর্বশাঙ্ে বাৎপত্তি লাভ করিয়া 
গদ্গুরু উপাধি লাভ করিতেন এবং নটগণ নর্তনে এরূপ চিরাগত পটুতা প্রদর্শন করিত মে 
শরুসদয় দত মহাশয়ের সত পণ্ডিত ও সমালোচক সেই নর্ভনের ভাবে বিভোর হইয়া 
গিয়াছেন। তিনি সমস্ত যুরোপীয় নৃত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন এবং বলিয়া 
থাকেন যে বঙ্গের পল্লীর ফাইবেশে, বাউল, জারি, দশাবতার নৃত্যের যেরূপ বিজ্ঞানাম্ছগ 
ঙ্গভঙ্গী ও সৌষঠব_তাহাতে ইহাদের এই নৃত্য জগতে প্রথম শ্রেনীতে স্থান পাইবার যোগা, 
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গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের ৪১৩ 
এবং ইহা সেই প্রাচীন শিবতাগুব ও মহাভারভীয় যুগের বৃহয়লার নাটয-ধারা বজায় 
রাখিরাছে। 

বড় বড় স্থাপত্য ও অপরাপর কলাশিয়ে ভারতের স্থান পূর্ববর্তী ছিল। এ সকল 
শিল্প রাঙজানুগরহে ভ্ীসম্প্ন হয়। যুধিষ্টিরের যে রাজলভা! ময়দানব নির্মাণ করিয়াছিল, 
চন্তরগুপ্রের রাজধানীর যে ওঁশ্বধ্য, কারুকার্য ও স্থপতিবিদ্কার পর! কাষ্ঠা দেখিয়া গ্রীকদুত 
মেগাস্থেনিস উহা! পার্কের বিশ্বৰিশ্বৃত ঝাজধানীর গৌরবকেও হীন মনে করিয়াছিলেন, 
অশোকের যে বিশাল রাজপুরীর ভগ্রনিদর্শন দেখিয়া প্থপতিবিস্াবিশারদেরা সেই পুরাকালে 
এরূপ শিলপদক্ষতা কিরূপে হুইল সেই সমস্ত! পুরণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, নালন্দার 
ভগ্ন মন্দিরাদির যে কারুকার্য দেখিয়! কানিংহাযের মত শ্রেষ্ট সমালোচক বলিয়াছেন, 
জগতে তিনি সেরূপ স্থাপত্য ও চারুশিজের এন্সপ বিরাট্‌ নিদর্শন কোণায়ও দেখেন 
নাই, মণুয়ার সমৃদ্ধি ও বর্ণ রৌপোর অসংখ্য দেবমুক্ধির যে আন্চর্ঘাগঠন প্রণালী ও শিল্প- 
কৃতিত্ব দেখিয় মুসলমান এ্রতিহাসিকগণ বিদগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ছাড়! ইলোরা-অস্তার 
অপুর্ব স্থাপত্য ও চিত্রশালা-_দুর যৰ্বীপে বিরাট্‌ বরোবদর মন্দির বহু দৌরাখ্মা, ধ্বংস ও 
ক্ষয়ের পরও এই যে ভারতীয় কণাশিগ্লের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ভগ্নাবশেষ ও নমুনা (ও তৎসঘক্ধে 
বিদেশীদের মতামত ) পাওয়া যাইতেছে - সেই অন্তত শিল্প ও স্থাপত্য পরাধীন ভারতবর্ষ 
আসম্ভব। খুনীর পুরন্ধার, স্থাপত্যের অসামান্স ব্যয় ও মুক্রহস্ত উৎসাহ, যে সকল না 
হইলে এক্ষেত্রে তজপ অপূর্কা সফলতা অসম্ভব হয় _রাজচক্রবন্তী ভিন্ন তাহা শিল্পী কোথায় 
পাইবে? রাজরাজ্যশ্বরগণ শিল্পীকে বলিতেন যতটা ভাল হয় তাহা কর- যেখান হইতে 
যে উপকরণের দরকার সংগ্রহ কর--রাজ্জভা গার তোমার জন মুক্ত হইল। সেই অকাতর ও 
অকুঠ দানশীলতা শিল্পীর বাহতে নিশ্বকশ্দার ক্ষমতা আবিষ্কৃত হইত। ইঞ্ছিছাসে পাইতেছি, 
এদেশের কোন শিল্পী শক্তি থাকিতে মন্দির-নিশ্থাপকালে তাহা সম্পূর্ণভাবে বাবহার 
করে নাই এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইযাছিল। রাজক্রোধ, রাঙ্গ-পারিতোধিকের 
মতই অবাধ ছিল। কোথায় গেল কুমারপালের মন্ত্রী বৈহ্ছদেবের সেই প্রাসাদ, যে 
প্রাসাদের উর্ধে জীবন্ত সিংহের ক্কায় এক স্বণসিংহমুদ্ধি এমনই ভাবে গীড়াইাছিল যাহা 
দেখি মনে হইত দেবীর বাহন সত্যসত্যাই স্বর্গ হইতে ভূতলে নামিতেছে, যে বিরাট 
সিংহ পালরাঙ্গাদের বহ-শক্ররাঙ্জার মাখার ব্বর্ণনুকুট ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছিল পূর্বেই 
"আমর উল্লেখ করিয়াছি সিঙ্গানপুর প্রতি গুহাচিত্র ও হর্ন মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের 
আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত স্থির নির্নীত হুইয়া গিযাছে যে ভারতের আদিম অধিবাসীরা 
স্থাপত্য ও চারুশিল্পে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পীচ-সাত হাজার বৎসর পুর্বে 
যে যকল হম, পশুপক্ষী এবং নরহুষ্ঠি নিন্মিত হইয়াছিল, তাহাতে একথাটা| প্রমাণিত 
হয় মে আর্ধাগণ কোন শিলসংস্ধার ভারতে আনেন নাই। তাঁহার! এদেশের আদিম 
সত্যত! হইতে তাহা গ্রহণ করিযাছিলেন। অদস্তা গুহা, খেনুরাহ প্রভৃতি স্থানে আমর! রমনী- 
সু যে সকল লীলাদ্বিত ভঙ্গী পাই, বস প্রতিকৃতি দেখিতে পাই, তাহা সেই আদিম 
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শিমকলার বিকাশ | আর্য্যগশ এইজন্ত বোধ হয বাহ্‌ শবর্্যের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা 
দানব রাক্ষস প্রভৃতির বিস্কা-_এই ভাবের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। অযোধ্যাপুরীর যে 
বৰ্ণনা, তদপেক্ষা লঙ্কার বর্ণনা শতগুণ সমুদ্ধি্ডক | 

যুধিষ্টিরের রাজসভা ময়দানৰ রচনা করিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদের নিকট 
হইতে ্ার্াগণ যে স্থাপত্য ও চাকুশিলেন্ অনেকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ক্মাধ্যগণ এই শিলচর্চ্জার আধ্যাস্মিকত্ব দিয়াছেন, এক্কপ কথাও আর বলা চলে না। 
মহেঞ্জোদারোতে শিবমূহ্িও পাওয়া গিয়াছে। এই শিব যে প্রথমতঃ ন্নাধ্যগণের দেবতা 
ছিলেন না, তাহার প্রমাণ অনেক শাত্তেই আছে। দক্ষ তাহাকে কঙ্ক দান করিলেও তিনি 
দেবতার পহক্তিতে স্থান পান নাই। কেহ কেহ বলিতেন যখন আরধ্যগণ শিবকে স্বীকার 
করিয়া লইলেন তখন তাহাকে আব্যান্মিক গৌরব প্রদান করিয়া! সর্কনমন্ত দেবাদিদেব করিয়া 
তুলিলেন। ভারতীয় জর্থাগণ এই আধ্যান্মিকতার ছাচে তাহাদের সমন্ত সভ্যতাকে মণ্ডিত 
করিয়াছেন। বাহিরের অবরব-গঠনাদিতে তাঁহারা আদিম অধিবাসীদের সহায়তা পাইয়াছেন, 
কিন্তু যে ভাবচ্ছন্দে তাহারা সমস্ত মূর্চি গড়িয়াছেন, বুদ্ধদেবের মুখে অশেষ শাস্তি ফুটাইয়াছেন, 
শিবের মুখে প্রসন্ন! আঁকিয়াছেন, রুখে মুখে প্রেমের লাবণা দিয়াছেন, ভগবতীর সাক্ষাৎ 
মাঠ অশ্ব করিয়াছেন, এমন কি পশ্ুপক্ষী, কুলপল্ব এ সমস্তই একটা মহৎ 
ভাবাস্থগ করিয়াছেন, তাহা যেমন সাহিতো, ঘেমন দর্শনে, তেমনই চাকুশিল্পে আর্যাগণের 
বিশেষযত্ব। কিন্তু এ সমন্ধে প্রশ্ন উঠিযাছে। মহেঞ্জোদারো ও পাহাড়পুরেও আধ্যাত্মিক 
গৌরবমত্ডিত মৃদ্ধি পাওয়া যাইতেছে। আৰ্য্য ও অনার্য্য স্ভযতা-সঘন্ধে এখন নানা দিক্‌ 
দিপা প্রশ্ন উঠিছ্বাছে। ভক্তি ও প্রেম তামিলদিগের দান বলিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করিতেছেন। আর্হ্যগণ শিম ও স্থাপতা কতটা প্রীসম্প্ন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা 
অনাগত যুগে হইবে। মহেঞ্জোদারোর ধ্যানপ্থ দেবমুদ্ধিও পাওয়া! গিয়াছে, আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি; কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, তামিল-সভ্যত! হইতে হিন্দুরা আধ্যাম্মিক 
ওুধ্রবিষ্ধা শিক্ষণ করিয়াছিলেন। 

বাঙ্গলা দেশে যে সকল স্থাপত্য ও শিল্পের চিহ্ন ছিল, তাহার অনেকগুলিই মুসলমানের 
দৌরাজ্বো ধ্বংস পাইরাছে। সম্প্রতি পাহাড়পুর হইতে যে সকল ভগ্নাবশেষ াবিদ্নত 
হইয়াছে_-তাহাতে গুপ্তযুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া! গিয়াছে, এমন কি মৌর্ধাযুগের একখানি 
তায্পটও নাকি অধ্যাপক ভাগ্ডারকার মহাশর তথায় দেখিয়াছেন। পাহাড়পুর রাজসাহী 
জেলায়, শিয়ালদহ হইতে রওন! হইলে সাস্তাহারের পর দুইটি ষ্টেশন ছাড়িয়া জামালগঞ্জ 
ষ্টেশনে নামিলে পশ্চিমদিকে তিন মাইল দূরে পাহাড়পুর পাওয়া যাইবে | Report of 
Axvbanlogionl Survey in 1925-26 পুস্তকে পাহাড়পুরের তৃূপ-খননের বৃত্তান্ত 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কূপে গপ্তযুগের ১৬খানি প্রস্তরসৃ্ঠি পাওয়! গিয়াছে। 
তন্মধ্যে একখানি বালগোপালের যমলার্চ্ছুন ভাঙ্গিবার চিত্র । ওঁ ছটি বৃহতবৃক্ষ শিশুরষ্ণ 
_বলীলাক্রমে ভাঙ্গিতেছেন--এখানে তিনি লীলাময়__কোন হুরূহ কাধয-সম্পাদনের ভাব 
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মুখেচোখে ফোটে নাই, সমৃণাল পন্দদল ভাঙ্গিবার মত কৃষ্ণের সহজ, স্বন্দর মোহন ভাব,_ 
বাঙ্গালী চিত্রকরের বৈশিষ্ট এখানে; দেবতার কাছে পাহাড়-পর্বত ভাঙ্গাও বাহা, লীলা- 
কমল লইয়! খেল! করাও তাহাই; বালগোপালের লাবণ্য ঢল ঢল চিত্রখানি বাঙ্গালীর ভাৰী 
মাধুর্যযারসের পরিণতির পূর্কাসন্ধান দিতেছে। পাহাড়পুরের রাধারফের ছবি ওপ্ররাজছ্বের 
প্রথমভাগের, তাহার মধ্যেও অপূর্ব কমনীয়তা আছে। এই লাবণ্যপূর্ণ কমনীরত! বাঙ্গলা- 
কলমে বাঙ্গালীর নিজস্ব ; যেখানে যেখানে বাঙ্গালী গিযাছে__পিংহল, আসাম, কান্বো ডি, 
আভা, বালী, শ্রাম_সর্ধত্ই এই কমনীরতা তাহার! লইয়া গিরাছছে। মেয়েদের ও 
নায়কের নানারূপ নর্ভনসীল ভঙ্গী পাহাড়পুরের নৃহিতে ফুটিয়াছে_উত্তরকালে 
খেন্ধরাহ ও ক্ুবনেশ্বরের অপূর্ব নরনারী-সূহধির সুচনা! ইহাতে দৃষ্ট হয়। মৃন্ময় অন্ত 
সন্্যাসিমূর্যি এবং বানর, সিংহ প্রন্থৃতি_বেশ দক্ষতার সহিত গঠিত হইয়াছে। চতুক্ষোণ 
পোড়া ইটের (977,996) উপর শ্রেবীবদ্ধ সৃদ্ধি_বাঙ্গলার এই মন্দির-গাত্রের চারুশিল্পের 
বিশেষত্ব, পরবর্তাকাণে উহ! খুব সম্পন্ন হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগের চিত্রপন্ধতি 
এই বিশ্মগকর বিহারের গাত্রে দৃষ্ট হয়। নানান্তপ পু্পের মধ্যে 'পল্সেরই প্রতিপত্তি 
অধিক' উহা! বৌদ্ধদের পন্ন-ল্লীতির কথা শ্থরণ করাই দেয-_মঙ্গস্তারও পত্থই দুলগুলির 
মধ্যে সর্ধদাপেক্ষা বেশী। এই বিহারের নিয়ন্তরে অনেক হিন্দুদেবদেবীর সৃষ্টি আছে। 
উত্তরের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বড়, ২৭ কুট লবা, ২৩ ফুট € ইঞ্চি চড়া। এই 
ভুপ-খননে দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুষার রায় (হুয়ং রাজপুত্র) রা্পুতরের মতই মুক্ধ- 
হস্তে বার করিয়াছেন, বঙ্গদেশে একপ আরও বহু সুপ ক্দাছে__কে তাহ! খনন করিবে? 
সবন্দরবন প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন স্তুপ দৃষ হয়, অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গের ইতিহাস-লগ্দী সেই 
সকল পৃপের অতলভলে বসি অশ্রবর্মণ করিতেছেন । কে তাহাকে উদ্ধার করিবে? 
পাছাড়পুরে প্রাপমুস্িগুলির মধ্যে রাধারুষের লীলা ও গোচারণরত রাখালদের দৃশ্য প্রমাণ 
করিতেছে যে, রাইকান্থ এদেশে বহু প্রাচীন কালের আরাধা। দীক্ষিত মহাশয় মহাস্থান- 
গড় হইতে আর একখানি লিপিযুক প্রস্তর পাইযাছেন। তাহা মৌধ্যযুগের তরাঙ্গীলিপিতে 
লিখিত । 
এই সমুদ্র-দিকতা-হুমি গাঙ্গের উপত্যকার পাথরের গৃহ ও বিগ্রহ প্রস্তুত করা 
সহঙ্গ নহে। বহুদূর হইতে বহু বায়ে প্রস্তর আনিতে হয়। সুতরাং বখন বহু কষ্ট ও বা- 
নিৰ্মিত বিগ্রহ ও মন্দির অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, 
eS ! তখন প্রস্তরের ব্যবলাযটি একেবারে ধংস পাইল। পতস্তর-দারা 
গৃহ কি মন্দির গঠন করিতে এদেশে অনেক সমর লাগিত, রাতারাতি কিছু হইবার উপায় 
ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংবাদটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িত এবং কালাপাহাড়ের দল 
তাহ! ভাঙ্গিবার উদ্দেশে অভিযান করিত। বঙ্দেশের কোন কোন স্থানে, যথা বাকুড়া 
॥ হাড়মাসরা গ্রামে (৮ ধর্দাস রায়ের বাড়ীতে) এপ দেখা যাব যে মন্দির 
সম্পূর্ণ ন! করিয়াই মুসলমান-ভিযান হেতু শিল্পীরা অরসমাপ্ত কাঁদ ফেলিয়া পলাইয়া 





৪১৬ ১ . বৃহৎ বঙ্গ 


গিরাছে। প্রস্তরশিপ এইভাবে উঠিরা গেল যোগলদের সমরে কোন হিন্দু প্রঙ্গা সমাটের 
বিনা ন্থমতিতে এমারত তুলিতে পারিত না। পূর্বে সোনা, কূপ। ও মণিমাণিক্য দিয়া 
বিগ্রহ গঠিত হইত, কিন্তু তাহা কিছুমাত্র নিরাপদ ছিল না। এছঞ্ত যাবতীয় যুক্তি 
গঠন করিয়া যেনতেন প্রকারে কোনকপে পূঞ্ সমাধা পূর্বক তাহ! বিসচ্ধন করা হইতে, 
লাগিল। সুতরাং শুধু উৎসাহের অভাব নহে, অমানুষিক অত্যাচারে এদেশের শিল 
ধ্বংশ পাইতে বিল। ৰ 

কিন্তু এই ভাৰপ্ৰৰণ শিল ও অপরাপর সুকুমার কলাবিষ্থার প্রতি অনুরাগ 
এৰেশবাসীর মঙ্াগত। বাজারে যে বিলের চাহিদা! কনিকা গেল, তাহা কুটিরে স্বীয় 
মহিমা বিস্তার করিল। লক্ষৌ আট কলেছের অধ্যক্ষ রীযুক অসিত হালদার অজন্া-সম্বত্ধে 
লিখিয়াছেন, “আশ্চধ্যের বিষয় অজস্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙলা দেশের প্রচুর আভাস 
শাই। প্রথমতঃ আমর! গুহার নিকটবন্তা দূরবর্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটার দেখেছি, 
সৰওলিই মাটার ছান, অঙ্গস্তার ছবিতে অবিকল বাংলার খড়ে ছাওয়া অ]টচালা। সে দেশের 
লোক নারকেল গাছ চোখে দেখেনি, কিন্তু ছবিতে নারকেল গাছ 
ষণেষ্ট। বঙ্গদেশে মাড়ের দেহের তুলনায় তাহার দ্বন্ধট! যতটা 
বেনী উচু দেখা যায অন্ত কোন দেশে সে রকষ দেখা ধাতব না। জঙ্গস্তার ১নং গুহাত মাড়ের 
লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের দাড়ই অভিত। হশোহর, মেদিনীপুর প্রনৃতি 
অঞ্চলের শত শত বংসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আক! খে সকল চিত্র দেখ! যায়, 
'অঙগস্তার ছবির সঙ্গে তার অন্ধনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজস্তার মত বত 
উতর না হ’লেও ) একটা অন্ত মিল সহজেই অগ্নহৃত হথ। আমাদের ছূ্গ প্রতিমা 
শ্স্থতির চালচিত্রগুলি এখনও ঠিক অজস্তার নিয়মেই গোবর যাটির জমির উপর সাদ! 
রং দিয়ে তার উপর সবাক! হয । কালীঘাটের পটের ও অনন্তর রেখা-কৌশলের মধ্যে 
খুবই সামন্ত দেখতে পাওয়া বাৱ। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান 
দেখলেই অজস্তার শিল্পীদের কথা মনে পড়িয়ে দে । এই সমস্ত দেখে কবির কথায় বল্‌তে 
ইচ্ছে হয় 


বাঙালীর পটুহ। 


আমাদেরই কোনো! স্পট পটুয়া! লীলারিত তুলিকায়। 
আমাদের পট অক্ষর ক’রে রেখেছে অজস্রায় ॥” 


'অজস্থা গুহায় কতকগুলি চিত্রে মেয়েদের শাড়ী ও পুরুষদের ধুতি ঠিক বাঙ্গালীর মত 
(শ্রিফিব্‌ অজন্তা, ১ম খণ্ড, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা )। আস্তাচিত্রাবলীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ও ৌন্দ্য--ক্ূললতার মধ্যে সনম ও অপর লীবদন্ধদিগকে মানাইয় লওয়া। কোন একটা 
ফুল ৰা 'পল্পবিনী লতা’র মধ্যে হাতীর স্কাত্ একটা বড় জানোয়ার কিংবা চক্ুৰিশিষ্ট একটা 
বিরাট্‌ মরালকে এমনিভাবে শারিত করিয়া রাখা! হইয়াছে যাহাতে সেই সপুস্প লতার 
মধ্যে তাহারা বেমালুম মিশিয়া গি্বাছে। উদ্ভিদ ও জীবচিত্রের এই মিলনে কোন বৈষম্য 


Es... ট 





শী, 


ভি 


গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপত্যের জের ৪১৭ 


ঘটে নাই; একটা কল্কার সুলগুলির মধ্য বামনরূপে কোন পুরুব, অগ্ভশামিত রমবীরলে 
কিংবা ক্ষু্রপদ বৃহৎমন্তিক উদ্ট মহুম্রূপে -চিত্রগুলি এমনই ভাবে সাজানে। আছে যে 
সেগুলি যেন শিল্পবাগানের অঙ্গীয হইয়া গিরাছে। অধুনা যুরোপে এই সকল কল্কার 
নানারূপ অন্থকরণ হইতেছে। বাঙ্গালী চিত্রকরেরাও যে শল্লীগরোমে এইভাবে জীব-উদ্রিদের 
মিলন ঘটাইছ তাহাদের কল্‌কার কাক্কার সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাহার নিদর্শন 
আমর! অনেকগুলি পাইয়াছি, যদিও চিত্রহিসাবে সেগুলি অজস্থার সমকক্ষ নহে। 
বাঙ্লাদেশে ঘাড়ের লড়াইয়ের চিত্র অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে । অজন্তায় তাহ! দুর্লভ 
নহে। তুলনায় বাঙ্গলার চিত্র নিকট নহে। হাতীর লড়াই, অস্ত! ও বাঙ্গল! চিত্রে, 
উভয়েই পাওয়া গিয়াছে। 

'অজস্তায় বিজয়ের বভিযানে কি অশ্বারোহী কি পদাতিক কি ধ্বজবাহক কাহারও মন্ডকে 
উষ্চীষ অথবা পাগড়ীর বালাই নাই। উহার! ঠিক বাঙ্গালী । অঙ্স্তাগুহার ছাদের চিত্রগুলি 
সাধারণভাবে অনেকটা! বাজ্দলাদেশের ছুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রের মত। মধ্যভারতে 
ছতরপুরের নিকট রাজগড়ে আমর! এ্ধপ দেখিতে পাই। আজস্তার ১৮ নং চিত্রে, পুরুষের 
ধুতি ও স্ত্রীলোকের শাড়ী ঠিক বাঙ্গালীর মত। 

আমাদের দেশী শিল্প ও সাহিত্যে মাতৃস্তন পবিত্রতার প্রতীক। উহাতে আবরণ 
দেওয়া হইত না। এমন কি দেবতাদেরও শ্তন-বর্ণন! অনেক সময়ে কাব্য ও সাহিত্যে পাওয়া 
যায়। কালিদাসের ‘প্তনভিন্রব্ধলা' সুপরিচিত । তাত্রশাসনে গৌরীর ও লক্ষ্মীর প্তন-বর্ণনা 
হুলভ। স্রপ্বতীবন্দনায় ‘জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগপোডিত-মুকুতাহারে' প্রভৃতি 
ক। উক্ত দেবী-পুঙ্জ! উপলক্ষে শিশুদ্িগকেও আবৃত্তি করিতে হয়। বাঙ্গলার প্রাচীন শিল্পে 
দ্রীলোকদিগের শুন আবৃত করা হইত না ; এই আক্র বিদেশীদিগের--বিশেষভাবে মোগলদের 
'আমদানি। বাদশাঙ্গাদী ও বেগমদের সম্পূর্ণ অবন্বব বহুমূল্য গেলাপ্‌ দিয়া ঢাকা হইত। 
এমন কি আরগ্রজীবের কন্যার দেহ সাতগ্রস্থ মসলিনে আবৃত থাক! সত্বেও মোগল বাদশাহ 
শীলতাহীন! বলিরা তাহার কন্তাকে ভংগন করিয়াছিণেন। রাঙ্জপুত-কলাশিল্প মোগল 
কাথদ। আঅবলঘন করিয়াছিল, যেহেতু সেখানকার রাজার সৰ্বদাই মোগল দরবারের সংস্পর্শে 
'আসিতেন। অজস্তা-গুহার রাণীদের পর্যন্ত গাত্রে অঙ্গরক্ষা নাই, অথচ বহুমূল্য মণিমুক্তায় 
তাহা উজ্ছল। মাতৃদেহের সর্বাপেক্ষা পুণাস্থান,_-বাংসল্যের মহাতীর্খের উপর কোন 
যবনিকার উৎপাত নাই। বাঙ্গলার পদীশিয্ে স্তন সর্বদাই নগ্ন থাকিত। সিংহল, 
বালীবীপেও রমনীমুন্তির এই বৈশিষ্ট্য । 

অদ্ভুত ও উদ্ভট ভঙ্গিমার ছবি_অজস্তার অসংখ্য। এইন্জপ ছবি আমাদের দেশেও 
প্রাচীন চিন্রপটে দেখিতে পাওয়া যায নহিষ-জাতকের ছবিটি অজন্তাপ্তহার পরিহাস- 
রসিকতার একটি কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত ॥ একটি বানর কোন মহিষের পিঠে চাপিয়া 

“বিয়া ওঁ জন্টার চক্ষু হুই হাতে চাপির! ধরিয়া তামাসা করিতেছে, বানর ও মহিষের ভাবভঙ্গী 
অস্কৃত। সাং একট! হরিকে একট জে একটা ান্থধকে আলিঙ্গন করিতেছে 
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সেযে কিরূপ আলিঙ্গন তাহাতে পরিহাসরসই বেশী, না বিভীধিকাই বেলী, তাহা ঠিক করা 
শক্ত 'আর একটি চিত্রে এক রূপসী রমনী দোলায় ছুলিতেছেন, মেয়েটির গা হইতে যেন রূপ 
রি পড়িতেছে, অথচ ভঙ্গিটা উদ্ভট । গ্রীকদিগের 14০ দেবতার ন্যায় 'অন্ৃত কিন্সরের ছবি 
অঙগস্থার উদ্ভট চিন্জাবলীর মধো গ্রঘষ পল্ক্তিতে স্থান পাইবার যোগা ( দেওয়ালে ছবি, দ্বিতীয় 
গুহ! )। বাঙ্গলার প্রাচীন চি্রশালায অস্তৃত্ত ছবির অভাব নাই ( চিত্র জষ্টব্য )। 

অনস্থার সিংহগুলি ঠিক বাঙ্ছলার চিত্রিত সিংহের মত। বাঙ্গালী চিত্রকর ও কুমারের! 
এখনও ঠিক সেই আদর্শ বজার রাশিযাছে। উহাতে সিংহের কেশর স্বল্পষ্ট নহে | সুখের 
আরুতি ছাড়া অপরাপর স্থান কতকটা ঘোড়ার মত । ১৯৩১ দ্ৃষ্টাব্দে বাগখাঙ্গারের সার্কঙ্গনীন 
ছর্গোৎসতে গ্তিশার নিযে উন্ধপ সিংহ নিশ্চিত হইয়াছিল মৎসঙ্কলিত প্রাচীন ষদসাহিত্া- 
পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন ষহিষমদ্দিনীর যে ছবি দেওয়া! হইহাছে তাহার লিংহও 
ঠিক এইকূপ । কালীঘাটের অনেক পুরাতন পটে আমরা একশ সিংহ দেখিয়াছি। সুতরাং 
অজন্তাপুহার চিত্রকরদের এই পশুরাজের নুষ্টিংস্কার অধুনা পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় চলিয়া 'সলিয়াছে। 
অশোকস্তস্তের উপর যে সিংহদুখ দেওয়া হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা্গেশে চিত্রকর ও কুমারদের 
মনো বহুকাল প্রচলিত ছিল। প্রায় হই শত বৎসরের প্রাচীন ছাচে ঢাল! নৃতন একট 
মৃত্িকার সিংহ প্র হইল, উহা ফরিদপুর জেলার নালিয়া গ্রামের কুমারের! প্রস্তত 
করিয়াছিল। পাশাপাশি অশোকস্তস্তের বিখ্যাত সিংহসুদ্ধি দেখানো হইতেছে। পিংহাগুলির 
সাদৃহা স্পষ্ট বুঝা নার। পোড়া ইটের উপর নির্ষিত ছুই শত্ত বৎসরের প্রাচীন 
২৪ পরগনার কোন পদী-মন্দিরে প্রাপ্র ছুইটি হরিণের প্রতিচ্ছবি ও অজন্তার দুইটি ধাবমান 
হরিণের ছবিও পাশাপাশি দেওয়া গেল, পাঠক পরস্পরের সাদৃ্ত দেখিতে পাইবেন। সুতরাং 
দেখা বাইতেছে দূর অজন্তাওহা এবং মাগধী পিযের ধারা বঙ্গদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। 
সেই সকল প্রাচীন শিল্পকলার এত বেশী নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে যে বাঙ্গলাই আর্ধ্যাবর্তে 
প্রাচীন শিল্পের জন্মভূমি বলিয়া মনে করিতে আমাদের মনে কোন কুষ্ঠা বা দ্বিধাভাৰ 
হয না। ৮*৫* বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী রমনীরাই বিশেষভাবে চিত্রকলার ন্মধিকারিলী 
ছিলেন। আঅগসূলো চক্চকে মুরোপের শিরের উচ্ছিষ্ট বন্তার সত এদেশে প্লাবন উপস্থিত 
করিয়া আমাদের দেখতোগ কাসাইযা লইঙা গিষাছে। উভিঙ্ার শিচিং হইতে যে সকল 
প্রাচীন ভগ্ন পরসতরসন্ধি পাওয়া গিরাছে, তাহা বাঙ্গলার শিরের চরম আদর্শ। পূর্বোক্ত 
চিত্রগুলির কয়েকটি তুলনাত সমালোচনার জব্ত এখানে দেও! যাইতেছে। 

মধ্যান্থুগে এমন কি সুসলমাননের সময়েও চিতরবিদ্া বাঙ্গালীর নি্বন্থ ছিল। পল্লীবাসিনীরা 
লক্ষীস্বকপ! ছিলেন। লঙ্গীর কৌটা খুলিয়া ইহারা ঘরবাড়ী সাঙ্গাইতে বপিতেন, ইহারা রন্ধন- 
শালার শিকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিলেন। কতটা পবিত্রতা ও সম্রমের সহিত বাঙ্গালীর 
মেয়েরা এইসকল শিরকার্হা ও রাগ! প্রস্থত করিতেন তাহা কাজলরেখ! নামক পীগীতিকা 
পাঠ করিলে পাঠকের! বুঝিতে পারিবেন। বরণডালা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারপ 
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পগৈতিহাসিক হুগে (কেহ কেহ নহসান করেন- ২০, বদর 
পু্দোর, ২২৮-২৯ পু অটব্য) গিঙগানপুর পাথাডগাতে দিলু 
অক্কিত চিত্র । 








এখনও এছেশের 
আ্বাকিযা খাকেন, এই ছবিখানি ১৯৯ সনের 
শৰণ সংখ্যাত প্রকাশিত হাত বাহ প্ৰবন্ধ 
হইতে গৃহীত 
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দিঙ্গানপুরের হাড়ি চি, এখনও বাঙগলারেপের কুমারের 
এই ধাড়ি তৈৱী করিল শাকে। নিঙ্গানপুরের মানের চিত্র, তখনকার ছিদ্র ২৫ 
মানুৰ নাকি কতকটা এইরপ ছিল, ২২৯ পৃঃ 
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কা, কাই-দি:হাননে বৃক্ষপীলা, সপ সতাবী । 








গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপতোর জের ৯১৯ 


পাঠাইবার ন্ত পানরক্ষার উপযোগী নবীন কদলীপত্রের আধার (নিদিষ্ট কালের জন্ত 
নুতন কলাপাত! জলে রাধিয়া শত কর! হইত, তন্মখো নানারপ বিচিত্র চিত্র অক্কিত 
হইত), নানারূপ কারুমণ্ডিত শিকা ও লেপ-তোবক বাধিবার দড়ি, বিয়ের কলের কপালে 
পা চন্দনরেখার কারুকাধ্া, বাসরের প্রার সমন্ত আসবাব, চিত্রিত পিড়ে ও কাগজের 
* আসন, পাশা খেলার উপবোগী চিত্রিত কাগজ, ছেলেদের পুতুল__এব্ডপ শত শত প্রকারে 
মেয়ের! তাহাদের কাকুকাধ্য দেখাইতেন। সেই লক্ষ্মীর সাজসজ্ছার জাগায় এখন 
পিয়ার্স সোপ, হাজলিন ছে! এবং নানারূপ নকল বা আসল বিলাতী এসেন্স উগ্র বৃদ্ধিতে 
ঢুকিম়া। প্রাচীন মৌলিকত! ও বাঙ্গলার নিগ্গ্থ শিলপসম্ভার উলট্‌-পালটু করিয়া দিছে । 
যুরোপের এই বিজয়ই প্রকৃত বঙ্গবিজর। প্রাচীন কোন বান্গলা পুস্তকে আমরা পড়িয়াছিলাম 
হীরার বদলে জির', ইহ! অবশ্ই অনথপ্রাসের বাহাছুরী, কিন্তু সমকে সময্রে সত) ঘটনাও 
উপন্যাসের মত বিশ্ময়কর হয়। শাখের উপর কত ঝপই লা চিত্র চিত্রিত হইত | একটি 
শাখের উপর দশ বারের ছবি দেওয়া হইল (চিত্র দেখুন )। এখানে চতুর্দশ শতাব্দীর 
একটি কাষ্টশিপ্ের উল্লেখ করিব, উহ! প্রন্তর-শিল্পের অগুকরণ ; সম্ভবত: তখনও বাঙ্গলার 
প্রস্তরশিল্প ধংস পায় নাই। এই কাষ্ঠফলক খুলনা জেলার সাতক্ষীরার কোন মন্দিরে লগ্ন 
ছিল। মানসিংহের সময়ে এক দস্যুপতি তাহার প্রাচীন দেবসুষ্জি ও সম্পত্তি এক ত্রা্ণকে 
দান করিয়া! যায়। এই কা্ফলক মানসিংহের সম হইতে প্রায় ছুইশভ বংসরের অধিক 
পুরাতন মনে করি। কাটের উপরে যেরূপ হুম কারুকাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহ! ঠিক 
প্রস্তরান্ধিত কারুকাথ্যের সকার সেই প্রাচীন মন্দিরটির কাঠের কাককাধ্যের করেকটি নমুনা 
দেওয়া হইল। প্রথমটি চতুৰ্দশ শতাব্দীর । কাউমন্দিরটর একটি স্তম্ভ নষ্ট হই! গিরাছিল 
এবং তাহার প্রা শতাব্দীকাল পরে (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) আর একটি কারুকাধাময় স্তন্ত 
তথায় বসানো! হয়, তাহার কাক্স প্রাচীনতরটির মত তত পক নছে। অনেক সময়ে শুধু, 
কাটের সাহায্যে এদেশের মন্দির প্রস্তুত হইত । মন্দিরের সমস্ত কাঠই কাকুকাধ্যময ছিল। 
প্রতাপাদিতোর সময়কার একখানি কারুকাধ্যময় কাটগৃহের অনেক উপাদান আমার নিকট 
সংগৃহীত আছে, উহ খুলনা জেলার আসাসনি আমের কাছে স্থাপিত ছিল। সেই সব কা 
নিৰ্মিত শিয়ের কয়েকটির নমুনা দিতেছি। আর একটি কথা এই যে এইসকল শিল বত 
প্রাচীন ততই উৎকবষ্ট। শুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে কা শিদের অবনতি খটিবাছিল। 
কষু্থানে কারুকার্য করিতে হইলে অদ্ভুত মুদির উদ্ধৰ হইয়া পড়িত। কোন কোন স্থান 
অতি সঙ্গী, সেখানে মাহুযের পা! হট পাখীর পায়ের মত করিয়া কিংবা শেখান সপ্পারুতি 
করিয়া স্থান সংকুলান করিতে হইত। এই প্রদ্ধোজন-সিদ্ধির দক্ক নানাকূপ অন্কুতারুতি 
পরিক্িত হইয়াছে। কা$গৃহের চুড়ান্ত শোভা বাঙলার রখগুলিতে প্রদর্শিত হইত। বাঙ্গলার 
নান! স্থানে, বণ! ২৪ পরগনা, বাওয়ালী, মাহেশ, ন্দুলমৌড়ী, ঢাক! জেলার বেনিমাজুড়ি 
ও ধামরাই প্রতৃতি গ্রামে প্রাচীন রখ এখনও আছে, তাহাদের শিম ও কারুকাধ্য বিশেষকে 
উল্লেখযোগ্য) ইহাদের অধিকাংশই ছিতল, জিতল বাড়ীর চলায় বিরাট কত, বৃহৎ কাঠের 


LUNE 


we 








৪২০ বৃহৎ বঙ্গ 
রখ বাঙ্গলার বহু প্রাচীন পরীতে দৃষ্ট হয়। বেহালার একখানি কারুকার্থ্যমত্তিত ৭৮৮, 
বৎসরের প্রাচীন পিতলের রথ ক্মাছে। 

বৌন্ধ সাহিত্যে পদ্ম একটি পবিত্র সামগ্জী,_বৌদ্ধ-পিলেও পদ্মের প্রধান স্থান। 
যৌদ্ধমন্তর ‘ও মণিপত্থভ’__বোদ্ধ শাস্তে ‘পল্' একটি আসনের লাম। ‘পদ্মা ‘মহাপল্র" 
প্রভৃতি উপাধির সহিত সকলেই পরিচিত | ক্মজন্তাপ্তহার বিচিত্র কুলপন্পবের মধে। একটি 
বিষয় লক্ষা করিবার যোগা ; যদিও নানারূপ চুলের ছবি অজস্তা-চিত্রে পাওয়! যায়, 
কিন্ত তন্মধো পল্মই সর্বাপেক্ষা! বহুল। পন্সের বিচিত্র অবস্থার ছবিতে অজন্তা পরিপূর্ণ) 
কোনটি একেবারে কুঁড়ি, ক্ষোনটি আধফোটা, কোনটি সম্পর্ণ বিকশিত,_এই পল্প কখনও 
পত্রহ্থীন পূর্ণ শতদ্ল, কখনও পত্রে আধঢাকা কুঁড়ি । এইভাবে নান! অবস্থায় এক পদ্মই_ 
দস্তা-চিত্রের প্রধান সন্বল। বোধ হয় ব্দপরাপর ফুল শতকরা কুড়িটি, পদ্ম শতকর! ৮*টি। 
বাঙ্গলার চিত্রেও পত্রের স্থান আছে, কিন্ত অঙ্গস্তার সঙ্গে তাহার একট! প্রভেদ আছে। 
'অজস্তার মত পদ্ম বাঙলার কাথা ও চিত্রিত লী'ড়িতে আমর! অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু 
'অনেকস্থলেই ঝাঙ্গলা ছবির পদ্ম ভিন্ন প্রকারের, তাহা! ঠিক পন্ের নকল নহে, তাহ! ‘মানসপপ্র* 
নামে অভিহিত কর! যায়। শছটির ভাব গ্রহণ করিয়া তাহ! চিত্রকর ক্মবলীলাক্রমে ইচ্ছানুসারে 
রূপান্তরিত করিয়াছেন, যে পঞ্সাটি সরসীতে জন্মে--সেই পদ্ম চিত্রকরের মনে নবভাবে জন্মলাভ 
করিয়াছে ৷ স্বাভাবিক পগ্ম এককপ বই ছুইরূপ হয় না, কিন্তু এই 'মানসপগ্' সংখ্যাতীত | 
পত্রের শুধু ভাবাট লইয়া চিত্রকর কনার মুক্তহত্ত তুলির খেল! দেখাইয়াছেন। ব্মজন্থার 
ফুলপল্লাবের মূলধন অন, কারণ তাহা মূলের অধিকতর জহুগ। কিন্তু বাঙ্গালী চিত্রকরের 
অফুরন্ত কমনায় একই জিনিষ অসংখ্য আকারে দেখা দিয়াছে; কি আলপনার, কি মন্দিরের 
ইযটকে, কি প্রস্তরে, কাষ্ঠফলকে, পু'থির মলাটে, পিত্তল বা তাপটে, কি কাখায়_চিত্র- 
সন্তারের অবধি নাই। তূলির লীলায়িত রেখাপাতে কতপ্রকারের নক্সা ও কক্কা যে অন্কিত 
হইয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই ; প্রকৃতিকে ব্মস্থসরণ করিলে চিত্রকর অল্প সময়েই নিঃস্ব 
হইয়া পড়িতেন। কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি বিশেষ বিশেষ স্থানে নিদ্দিষ্টদংখ্যক, এবং সেই নিদদিষ্ট- 
সংখাক বোর সকলগুলিই তুলির যোগ্য নহে; কিন্ত যেখানে ষানস হরিছ্বারের উৎস, 
সেখানে বিষযবন্থর অবধি থাকিতে পারে না, নিতা নবজাত শিশুর ভায় কল্সনাক্ষ্ট কুশলতার 
সংখ্যা অগণিত, ভঙ্গী অগণিত এবং রূপ অগণিত | বাঙ্গলার এই ছবিগুলির যে ভাণ্ডার আছে 
তাহ! অজজ্ঞাকে এই স্থানে হার মানাইয়াছে। ন্ধান্ত দেশে এক একটি বিশেষ শিল্পি- 
শ্ৰেণী আছে। কিন্তু এক শতা্দী পূর্বেও বাঙ্গলার শ্রেী-নির্কিশেষে সকল জাতির রমলীই 
কাখা শেলাই, আল্পন| দেওয়া, লী ডি-ডিত্র, দেওয়ালে ছবি আঁক! প্রভৃতি বহু শি্পকাধা 
জানিতেন। এখনও আসামের রেশমের উপর বে সকল সুন্দর ফুললতার কাজ দেখা যার 
তথাকার রমনীরা! তাহ! প্রস্তুত করেন। প্রত্যেক কুষারীকেই বিবাহের পুর্বে তাহার 
৮ বাঙ্গালী রমনী শিল্পশাস্তের স্বতঃলিদ্ধ 

জান লইয়াই দল সুদ হইভেন। ভাহাদের কাজের যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাতে 
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গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপত্যের জের ৪২১ 
এখনকার দিনে যে কোন জাতির মহিলা গৌরবান্বিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ এই পির- 
কার্য এদেশে এরূপ ব্যাপকরূপে সমাঙ্জে প্রচলিত ছিল মে আমাদের বাঞ্গলাদেশকে যে 
“মগধের চিত্রশালা” বলা। হইয়াছে, তাহা! অভুাক্তি নহে। বাঙ্গলার খাটি শিম বাহার সঙ্গে 
মহেভোদারে| এমন কি সিঙ্গানপুর-পিল হইতে গুপ্ত যুগের শিয্প,_অজস্তা, =নরাবত্ী, বালীদীপ 
ও সিংহলের শিমের সাত স্পষ্ট, তাহাই আমাদের দেশের অব্যাহত প্রাচীন শিলধাগ_ 
বাঙলার চিত্রপিয়ের সঙ্গে কাকা চিত্রপিয়ের এতটা মিল দেশ। বায বে আমরা ছুই শিকেই, 

লোকদের পিগাধনা। শক্ত মনে করি! আমর। এই পুস্তকের স্থানান্তরে একখানি 
কাঙড়ার চিত্রসব্বন্ধে নলিনী সার্যাল মহাশরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি; 
বস্তুতঃ বাগ্লার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে উক্ত দেশের চিত্রের সৌসাদৃশ্ স্বস্পষ্ট, তাহ) নিতান্ত 
নিরপেক্ষ সমালোচকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কালীঘাটের পটুগ্বা ও কাঞ্জড়ার চিত্রকর- 
দিগের একটা জাহগায ভুত এক্য দেখা যাৱ। উভয় স্থানের চিত্রকরেৱাহ তাহাদের চিত্রে 
নানরাপ সক ও মোটা, সহ, বক্রান্ত ও কৌকড়ান রেখা কিতা চিত্রগুলিকে একটা বৈশিষ্ট 
দিরাছেন। অনেক সময়েই ও ঝেখাগুলি ঝাহৃতঃ নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু এ সকল 
রেখাপাতে চিজ্রগৌরব যেন শতগুণে বাড়িয়া গিরাছে। দৃষ্টান্ত স্থলে মরা কালীখাটের 
শিব ও পরীর চিত্রের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদের ধারণা কাঙ্গডা ও কালীঘাটের 
কলম এক। 
১৫৯২ খৃঃ অন্দে যানসিংহ বান্গলার শাসনকর্তা হইয়া এদেশে আসেন, তিনি কয়েক 
বংসর বঙ্গেশ্বরকূপে এদেশে ছিলেন। এই সময়ে রাজপুত_বিশেষতঃ 
বাবলা আঙ্ধপুরী পির এতছ্দেশে প্রবেশ করে। কিন্তু এই শির একাস্তপক্ষে 
উড়ো শি্-__উা এদেশের মাটিতে শিকড় বসাইযা ঝাদগার জিনিব 
ছইয়| দীড়ার নাই। পু'থির মলাটে এবং বাঙ্গণার বড়দাহুযদের ঘরে অনেক সময়েই এই শিল 
অনুক্বত হইয়াছে। ঘাগরা-পরা গোপী, নিরেট নিশ্চেষ্ট স্থাণুবৎ বংশীধর রু। সমস্ত শী 
পোষাক-পরিচ্ছদে আবৃত নরনারী ইত্যাদি রূপ রাজপুত চিত্রে বাঙালী পটুমার লীলাময় তুলির 
রেখা পড়ে নাই, বাঙ্গালীর ভুলি জীবন দান করে, তাহার মত ছঃসাহস ও প্রাণের আতিশযা 
ভারতের অন্ত কোন দেশ দেখাইতে পারে নহে। ক্রম্চ রাধার পারে ধরিয়া সঙ্গলচোখে 
সাধিতেছেন_-বাকামনের অগোচর ব্রহ্ম এখানে প্রেমের হুলাল, তিনি এত সহজভাবে, 
এত দৈস্তের সহিত বাঙ্গালী প্রেমিককে ধরা বির্াছেন। বাঙ্গালী শিব অরপূর্ণার কাছে 
ভিখারীর ভাবে বন্ধ উলঙ্গ বেশে পর ভিক্ষা করিতেছেন; আর জয়পুরী কৃফের বানী স্বর্ণনঞ্ডিত, 
ভাহার বেশতূষ! রাজকীয় : রাধিকা রাজ্দ্ীর বেশে কৃষকের বামদিকে ঘাগর| ও অলঙ্ধার্ের 
আসবাৰ লইয়া জমকালৱ্পে ৰেখা দিতেছেন ; শিব পঞ্সুখে খর্ব দেখাইতেছেন। এ সকল 
আাকজমক সত্বেও বাঙ্গালী ছবির কাছে রাজগপুত-চিত্ প্রাণহীন। দিীর দরবারী কামনা লমপৃতী 
চিত্ৰপুলিকে পাইয়া বসিয়াছে। মানসিংহ তাহাদের বেশ হইতে বড়মান্যী চালের চিত্রাদ্শ 
আনিয়াছিলেন, মৎসক্ধলিত বঙ্গসাহিতা-শরিচত্রে পরদ্ত চিত্রেতই আদর্শ দৃষ্ট হইবে 
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বীরভূম, বিকুপুর এবং ২5 পরগনার কোন কোন স্থানে বাঙ্গলার প্রাদেশিক 
প্মীশি্ একেবারে খাঁটি দেশজ। বাঙ্গালী পটুয়ার তুলিতে যে বৌন্ধহুগের পর কত 
শত হৃৎপন্ম ফা, বাংগালী মেত্ের! যে কত লীলাগ্িত ভঙ্গী দেখাইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রাণ যে 
কত আবেগে ভরা, তাহা এ সকল চিত্রে দৃষ্ট হইবে। কোথাও তাহার ছবি, কলালাবণয বিস্তার 
করিতেছে, কোথাও আশ্চর্য বেগনিলতা, ভাবগ্রবণত] দেখাইয়াছে, কোথাও ব অতুলনীয় 
বৈধ সুচী ও তুলিতে ব্ৰব্যক্ত সৌনদধ্য দান করিয়াছে; এইক্কপে বিচিত্র গুণে গুণশালিনী বঙ্গীয় 
কলালঙ্সীরা ছেঁড়া কাপড়ে ছেড়া হুতার, নীর্ণ কাগজে তাঁহাদের 
লক্ষ টাকা মূণ্যের প্রতিভাঙ্গাত সম্পদ কড়ার ছুলো প্বলাতিকে 
বিলাই দিয়াছেন। এখানে শিলী রাজপুরুষের প্রপারভিখারী নহে; শে দিনাস্তে ছুটি পয়সা 
রোলগার করিয়| কথক্চিৎ জীবন নির্ঝাহ করে, কিন্তু তাহার মাধ! বিকাইয়াছে সে কলাল্ষীর 
পায়ে। তাহার দুল শক্তির যে কোন মূল্য আছে তাহ! দে জানে না ঝ! কেহ তাহাকে 
বলি দেৱ নাই। 

বাদগার চি্রশিনের রাবী বাঙ্গালী কুলবধুর|। মাতা থে কাখাখানি রচন! করিতে খর 
করিয়াছেন, স্ব্গীবনে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই, সেই অসমাপ্ত কাধা লইয়া ও হার কনা 
পিয়া গিযাছেন। তিনিও উহ শেষ করি! উঠিতে পারেন নাই, তাহার কল! হয়ত উঠ! 
শেষ করিয়াছেন, এন্সপ উদাহরণ বিরল নহে! তিন জীবনের চেষ্টায় কাথাখানি শেষ হইয়াছে। 
ইহার খন ফোড়গুলি দেখিলে মনে হয় না থে জীবন অন্থাস্বী, পগ্পত্রে জলবিদ্দুর স্তায় টলমল, 
ইহার নিশ্বাণে অসীম বৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিলে যনে হইবে--জীবন অমর; শিমের সুস্মতার 
বেজণ অবধি নাই, শিল্পীর জীবনেরও যেন তদ্ধপ অবধি নাই, কারণ শিল্পী যদি ক্ষণতরেও 
ভাবিতেন, তিনি মরিবেন, তবে একস কার্য্যে হাত দিতেন না। এই সহিষু'ত। ও বৈধ্য যাহা 
এখনকার দিনের শিল্পীর পক্ষে একেবারে অসপ্তৰ, তাহার অন্ত একট! মহত্তর প্রেরণ! ছিল, 
তাহা স্থৰনবিজয়ী জরামৃত্যুর অতীত অমর ব্বপীয় আরোমের। পুত্র, কনা ব! স্বামীর জন্ত এই 
সকল কাণ। তৈরী হইত। ধাহার! প্রেনের জন্ত চিভানলে প্রবেশ করিতেন, ভাহার! এবং 
াহাদের জননীরাই এই কাখ! শেলাই করিতে পারিতেন। 

পু্েই উল্লেখ করিঘাছি__বঙ্গকুটিরের শিল্পের উপকরণ অতি সামান্ত। ডাহা! কড়ি 
কোথায় পাইবেন? ছেঁড়া পুরাতন কাপড় ও শাড়ীর পাড় যাহা জন্মাৰধি ব্যবহারের পরে 
লোকে ক্েলিয়| দেয়--তাহাই দিয়! তাহারা প্রেমের তপত করিতে বসিতেন, তাহারা যে 
কারুকাধ্য করিয়াছেন, রং ফলাইবার খে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও 
শিল ইহা হইতে ভাল হইতে পারে কিন্ধ তাহাদের তপু! অন্ত জাতির অনাথন্ত। 
রক্ষনগুহে যাই মেয়ের! শুদ্ধ দাত দেহে লাল পেড়ে খাট শাকী পরিয়া উদ্থনের ধারে 


কালীথাটের পা 











গুপ্ত ও পালবুগের স্থাপত্যের জের ৪২৩ 


ব্যঞ্জন কাধিতেন, তাহা পঞ্চাশ রূপ অমৃত । উপকরণ অতি সামাক্ক, কারণ বাঙলার 
কুললক্গী অতি গরীব। সামান্ত শাকসবজী ও ভাল যে কিরূপ অমৃতের মতন হইত এবং 
কতরূপ বিচিত্র হইত, শৈশব কালে ছান! তাহা স্বাদ পাইস্থাছি, ভীবনে তাহা তুলিব না। 
এই রারায় গোমেধ, অশ্বমেধ, ছাগমেধ এমন কি কুকুট বা মেষযজ্ঞও হইত না এবং শক্ত একটা 
কসাইখানা ব্যাপার ও সমারোহ হইবার প্রয়োজন ছিল না। এই রাঙ্গা প্রেষ-তপন্থিনীর 
প্রেম-বন্ত, ইহার অতি সামান্ত উপকরণ বাঙ্গালীর দেহের স্বাস্থোর পক্ষে সহঙ্গ ও ন্নুকুল। 
মেঠাইয়ের থে কত ছাচ ঘরে ঘরে ছিল তাহা যাদুকরের মনের স্তার কে কি বলিয়া 
উড়াইয়া দিল! সন্দেশের কয্েকখানি প্রাচীন ছাচের নগ্ন দাম! এখানে দিতেছি; 
এগুলি খুব ভাল নমুনা নহে, প্ৰাচীন পলীতে দুরিলে ইহা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট ছাচ 
পাওয়া যাইতে পারে। 

বিধাহবাপরে মেয়েদেরই রাঙ্গা, এখানে মেয়েরা কর্জী ; বর-কনের কড়ি ঝা পাঁশাখেলার 
জন্ত শিল্পমণিত কাগদ কি বন, বরকনের বিবাহের আসন, ী'ডিচিতর, প্রভৃতি সকলই মেয়েরা 
করিতেন । কনের চুল বাধিতে খাই! ভাহার! নিতা নূতন কাযদ1 'আবিক্ষার করিতেন। 
কনের কপালে পপ্তকু চন্দন দিত! অতি হুল্ম খড়কের দ্বার! কত চাকুশিন্পের অবতারণা 
করিতেন--কনের মুখখানি উর্দ্ধে সেই শিয়ের বর্ণ ঝলঘল করিয়া তাহার লাবগা অশেষরূপে 
বাড়াই! দিত। কনের বাড়ীতে পানের খিলি দেওয়ার সন্ত নবীন কদলীপত্রের মোড়ক এরূপ 
শি্পমণ্ডিত করিতেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইরা বাইত। শিকা, লেপভোবক বাধিবার ছড়ি 
প্রতি গৃহস্থালীর সর্ববিষরে, এমন কি হাড়ীর গায়ে কতরূপ চিত্রাঙ্ছন হইত তাহা বর্ণনা করা 
যায় না। বীরতৃষ, বাকুড়া প্রনৃতি দেশে গৃহের দেওয়াল নানান্ধপ চিত্র-বিচিত্র রঙ্গের ছবিতে 
মণ্ডিত কর! হয়, বেহারেও এই প্রথা আছে। ইহ! অজস্তার দেওয়াল সাজাইবার কথা স্বতঃই 
স্মরণ করাইয়! দেয়; গৃহের দেওয়াল তাহার! দেৰীপ্ৰতিমার চালীর মত নান! চিত্রে সাজাইয়া 
প্রতোকটি গৃহ যেন এক একখানি চিত্রপালাত পরিণত করিতেন। 

আশ্চর্ধোর বিষয় এই শিরচর্চ্চা কোন শ্রেণীৰিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। সে কালের 
প্রত্যেক কুলবধ্‌ শিল্পী ছিলেন। বাড়ীর প্রত্যেক উৎসবে এই শিল্পীরা অধিনায়কত্ব 
করিতেন। এই শিল্পীদের মধো কেহ কেহ ব্বব্ত বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া মণস্বিনী 
হইতেন। 

বাঙ্গলার পমী-দরিগ্র পল্লী, এইভাবে ভরপুর প্রেমের তপস্তায় শিল্প-সমৃদ্ধ ছিল) 
এই জন৷ বাঙলার প্রত্যেক গৃহস্থের মন এত সরস ও প্রেমপূর্ণ ছিল।--এখন যদি আমরা 
আমাদের মাতৃঙ্গাতির এই তুলনীয় তপাকে দাসীবৃত্তি বলিয়া স্বণ| করি, তবে এই বলিতে 
হয় যে আমরা আমাদের মাতাদের করুতি অযোগ্য সন্তান । 


শকাঠুরিয়া এক যাণিক পেল, পাথর বলি ফেলে দিল ; 
অভিমানে কীদছে মাণিক, মহাজনে টের না পেল” 
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৪২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


কালীঘাটের পটু্াদের যে সকল হবি এখানে দেওয়া হইল তাহার এক এক 
খানি এক বা ছই পয়সায় বাজারে পাওয়া যাইত, কুলির একটিমাত্র টানে সুন্িগলি রেখা- 
সপ্পদ্যুক্ত হইয়া জীবন্ত হুইয়া উঠিত । কোন মডেলের দরকার হইত ন; অথচ চিত্রকর 
তাহার চিত্রে যে কথা বুঝাইতে চাহিতেন, ততসম্বন্ধে তাহার ন্বঃসিদ্ধ চিত্র-ভাষার জ্ঞান 
ছিল; যে ভঙ্গী, মে ভাৰ তাহারা কিয়! দেখাইবেন, তাহার সন্ধান তাহাদের অব্যর্থ তুলির 
ছেখাপাতে হল্পষ্ট হইত। হয়ত বা কোথাও কোথাও টেকুনিক্‌ অথবা শিলের শুগ্মনীতি 
সন্ধে তাহাদের কুট হইত, সে কালে অন্তত্রও সেরূপ দুল বিরল ছিল না। কাঁলীঘাটের 
পণুয়ার চিত্র কৰিছে সরস ১__মেষেছের কত ভঙ্গী যে তাহার বাকিতে পারিত তাহার ইয়ত্তা 
নাহ, এ্রতোকটি ভঙ্গী লালিত) ও কৰিত্বময়। এই সকল চিত্ৰ বাজারে এক পরসা ছুই 
পরায় বিজ্রীত হইত, খরচ একরপ কিছুই ছিল না। গৃহস্-ঘবের ছবিতে দামী সোগার 
রং ঝলমল করিত না, কিন্তু সক ও মোটা তুলির রেখায় শাড়ীগুলি এমন স্থন্দর ও স্বাভাবিক 
হইত যে আজকাল মডেল সামনে রাখিয়া খুব অদপসংখ্যক চিত্রকরই এরূপ শাড়ী 'আকিতে 
পারেন। কোন কোন চিত্রকর শাড়ী আকিতে বাইয়া একটা কাপড়ের সুপ আঁকিয়া বসেন। 
ছবির মূল্য এত অগপ ছিল যে বাঙ্গলায় এমন দরিদ্র ছিল না, যাহার বাড়ীতে এই সকল 
ছবি বিরাজ না করিত । সে সময়ের লোকেদের দেশসমদ্ধে অভিজ্ঞত| ও সম্যক্‌ জ্ঞান ছিল। 
এখনকার চিত্রকর ছবিখানি স্কিম! €** হইতে ৫৯১. টাক! পরাস্ত তাহার দাম দিবেন, 
এদেশে কয়জন এরূপ চিত্রবিলাসের অধিকারী ? সাবেকী চিন্রকরদের হিসাব ছিল, তাহারা 
সাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহিত না, নিজেরা অতি সামান্ত অর্থে তৃণ থাকিয়া কলালগ্ষমীর 
দান সমস্ত জাতিকে বিতরণ করিত । এখনকার শিক্ষাদীক্ষা সমপ্তই অগ্নিমূলা, অথচ দেশের 
লোকের অদ্পসংগ্রহের কড়ি নাই। যেখানে খড়! ঘরের টোলে গুরুর গরুর রাখাণী করিয়া 
ছাত্র ফড়দ্রশন পড়িত, সেইখানে বিমানমপর্শা তুঙ্গ প্রাসাদ উঠিয়াছে, ছাত্রদের অভিভাবকগণ 
পুস্ডকতালিক! ও তন্ম,ল্য দেশিয় নুর্দ্দা যাইতেছেন। এক্ূপ বিসনৃশতা বেশী দিন থাকিবার 
নহে । আমর! খেজুরাহ মন্দিরে যে সকল অপূর্কা বুদ্ধনূহি দেখিরাছি তাহার সঙ্গে চট্টগ্রামে 
সংগতি আহিদ্ধত ছোট ছোট ধাতব বৃদ্ধনূহ্ির এমন একটা সারৃশ্য আছে যাহা! সকলেরই চক্ষে 
পড়িবে। এই গোবরমাটার উপর ছবির কথা যাহা! অসিতবাবু অজস্তার উপলক্ষে লিখিয়াছেন, 
তাহ! শুধু দর্গাপ্রতিষার চালচিত্রে নহে, অন্ততঃ বীরতূম জেলার বহু পল্লীতে ঘরের দেওয়ালে 
গোব্রমাটার উপর মেয়েরা এখনও সেইরূপ বহু ছবি আাকিয়' থাকেন। একটি পল্লীর কথা 
তথাকার ম্যাদিট্েটট গুরুসদর দত মহাশত্ব বলিয়াছেন যে, তাহাতে প্রায় সমন্ড ঘরগুলির 
দেওয়ালেই এপ চিত্র অঙ্িত আছে। সেই পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন চিতরশালায় 
প্রবেশ করা হইল। রঙ দেওয়ার এমনই স্বাহাছুতী সেই প্রসিদ্ধ চিত্রকরীদের আছে যাহা 
দেখিলে হর্িবংশে উল্লিখিত বাণরাজ-পুরীর চিলেখাকেই ননে পড়ে । চিত্রলেখাও আসামের 
লোক ছিলেন। b 

প্রাচীন যুগে বাঙ্গালীর তুলি ও বাটালী যে জয়যুক্ত ছিল তাহা এই সকল প্রমাণে - 
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বুঝিতে পারা যার। তাহারা কাগজে, আহ্বনাহ, কাঠে, ধাতৰ সামগ্ৰীতে, পু ধির মলাটে, 
কাপড়ে, পাথরে, হাতার দাতে ও সাটাতে সর্বত্র কিছুদিন পূর্বে যে সকল চিত্র অস্ধিত 
ৰ৷ উৎকীর্ণ করিত তাহা দেখিলে বোঝা বার বে এদেশ চারু শিরেরই স্বরাজা। 

আমরা বহু প্রাচীন পল্লীগাধার বাঙ্গালী যেবেদের চিত্রশিজে দক্ষতার কথা পাইতেছি। 
কাজল রেখা একটি অতি প্রাচীন গীতিকথা, ইহাতে নান্ধিকা যে চিত্রশিয়বিশারদ ছিলেন, 
তাহ! দেখানো হইরাছে। তিনি শুধু কুলপল্পব ও তরুরাজি তুলিতে 
কুটাইতে দক্ষ ছিলেন না, মানুষের প্রতিকুতি ঠিক স্বভাবের অনুযায়ী 
করিয়া আঁকিতে পারিতেন। রাজাদের নিযুক্ত চিত্রকরী ছিল, তাহারা বড় ঘরে বিবাহের 
ঘটকালী করিত এবং তাহার! বিবাহের যোগ্য পাত্রপাত্রীর ছবি লই! দেশ বিদেশে যাতায়াত 
করিত। চিত্র যদি মনোনীত হইত, তবেই বিবাহের প্রস্তাব অনেকটা অগ্রাসর হইত । 

_ জঙ্গল বাড়ীর তরুণ দেওয়ান ফিরোজ ব! এইন্ধপ এক চিত্রকরীর কাছে সখিনার ছবি 
দেখিয়| মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমর প্রাগ্জ্যোতিযপুরের বাণ রাঙ্গার অস্তঃপুরচারিনী চিত্রলেখার 
নাম পাইতেছি। ইহার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোন চিত্রকর বা চিত্রকরীর উল্লেখ নাই। 
সুতগাং (পুরাণের কথ! বিশ্বাস করিতে হইলে) আমানের দেশই এই চিত্রবিগ্ার একরূপ আদি- 
কৃমি বলির! মানিয়া লইতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ আমর! রাধিকার সখীদের 
চিতরবিষ্ার ক্বতিত্বের কথা! উল্লিখিত দেখিতেছি। 

এগুলি কোন ওঁতিহালিক প্রমাণ নহে, কিন্তু এখনও থে বাদলার পীর মেয়েরা 
নানারূপ চিত্রান্ধনপটুতা দেখাইয়া! থাকেন, তাহাতো আমর! চোখের উপরই দেখিতেছি। 
এদিকে যখন প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাই, তখন দেশে যে চিত্রকর 
ও চিন্রকমীর বাহুলা ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 

মাগবী স্ুকুষার-শিপ যেখানে যেখানে খুব ভসম্পন্ন হইয়াছে সেই সেইখানেই বাঙ্গলা 
দেশে প্রচলিত শিল্পকলার সঙ্গে যে তাহার যোগ আছে--তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। উৎসাহ, 
অর্থ, বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকত! এ সকলের অভাব হইলেও বাঙ্গলার শি একেবারে মরিয়া 
যায় নাই। তাহ প্রাসাদ ছাড়িয়া কুটারবাসী হইয়াছে | কিন্তু কৈলাসের স্বরণপুরী ছাড়িয়া 
চি্াক্মের উপর আসীন শিব যেকপ হার মহিমা হারান না, সেইরূপ এই অভাব ও 
রাজনৈতিক বিগবে উৎপীড়িত্ত দেশেও শিম নিজদের গৌরব সেদিন পশ্যন্তও বঙ্গ 
রাষিঝাছিল। আমরা প্রবাসী রামচন্দরের মত উশ্বধ্যহীন, অরণাচারী এবং অধঃপতিত 
হইয়াছি। কিন্ত রাম সীতার সঙ্গে থাকিতেন, ও প্রায়ই বলিতেন, “তোমার সঙ্গে থাকিয়া 
'অযোধ্যার অভাব আর আমাকে কষ্ট দেয় না” আমাদের অস্তঃপুরিকাদের ভালবাসা 
নিঃস্ব স্ববস্থায়ও আমাদের পরম শান্তি ও গৌরবের বিষ ছিল। ভাহারাই আমাদের শিল্পের 
জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা কিছু অভাব অভিযোগ তাহা দেহ দিয়া অতিমাত্রার 
পূরণ করিতেন। সামাল শাক, তরকারী ও বাজ্জনকে নানা কৌশলে প্রত করিয়া 
তাহাতে অমৃত আশ্বাদ দিতেন। সন্দেশ প্রকৃতি তৈরী করিতে বাইয়া এক্স শিজনৈপুণ্য 
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দেখাইয়াছিলেন যে তাহা শু ও আরতি ফুলফলের শোভা ধারণ করিত। বাঙ্গালী 
মেয়েদের হাতের শত শত ছাচ আছে তাহা মাটা দিয়া গড়া, তাহার কারুকার্ধ্য 
দেখিবার যোগ্য, তাহা দেহা আঙ্গুলের স্পর্শে অপূর্কা ৪)দম্পন্ন। একটি নারিকেলের শাস 
লইয়া কত শিল্পনৈপুণা যে তাহারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা পূর্ববঙ্গের মহিলাদের নির্স্মিত 
নারিকেলের যেঠাই না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন ন1। স্বামী, পুত্র, কল্প! যাহা 
খাইবেন তাহ! গড়িতে যাইরা প্রাণ-ঢাল| মমতার রসান দিয়া 
রাত্বিদিন ভুলিয়া ভাহারা কপ্পনৈপুপা দেখাইতেন। বনের 
পঞ্চাশ বাজন এখন কথার কথা দাড়াইয়াছে। কিন্ত উহাতে তাহাদের সেহমধুর মনের 
সমস্ত সুকুমার বৃত্তির লীলা প্রদর্শিত হইত । রাজাঘর ছিল তাহাদের শিল্পশালা, আলপনা- 
শোভিত আদজিন| ছিল ভাহাদের চিত্রশালা, নানারপ কারুখচিত সামাঙ্ত দড়ির শিকা, 
মাটার হাড়ীর রঞ্জিত চিত্রিত শোভা_এ সকলের সহিত ভাড়ার ছিল তাহাদের চিত্রশালা । 
সামান্ক শাড়ী ও ছেড়া কাপড়ের উপর কত চিত্র-বিচিত্র কার-কাধ্য দেখাইয়া তাহারা 
থে কাথা ও বালিশের খোল, পানের বটুয়া তৈঠী করিতেন তাহাতে তাহাদের শয্যাগৃহ ছিল 
চিন্পশালা। এই আকা ও সেলাই করার কতকগুলি নিম ছিল, ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
থাকবার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল । 
যে আসনে শ্রিম্বতম পুলের বিবাহ হইবে, কত দেহে সে আসন চিত্রিত হইত তাহা! 
তাহাদের সহিফুতা ও ক্ৃতিতের বড় রকমের নিদর্শন ছিল। পী'ড়ি-চিত্র বাঙ্গালী মেয়ের 
আর একটা মন্ত বড় বিদ্কা। আমর! এক্সপ পী'ড়ি-চিত্র দেখিয়াছি 
বাহার বন্ধন বিশম়কর। এই সকল পী'ড়িতে, মেঠাইয়ের ছাঁচে, 
কথায় ও বহির মলাটে, বটুয়ার ও শিক্ষা, ঠাকুরের সিংহাসনের কাঠে, সর্বত্র অস্তার 
চিত্ৰশিল্প ও ইলোর। ও কুবনেশ্বরের কারুকার্য বারংবার উকি মারিয়া যার, মনে হয় একটা 
বড় জিনিষ ছোট হইয়া গেলেও তাহার মূল প্রাণ হারায় ন। মানুষ সর্ান্তঃকরণ 
দিয়া তপপ্তার সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়া যাহা করে__তাহার মধ্যে আর যাহাই হউক না কেন প্রাণের 
ভাব হয় না। মেৱেদের শিল্পে এই যে প্রাণের চূড়ান্ত আকাঙক্ষ! ও সাধন! দেখিতে 
পাই-তাহাই বাঙ্গণার কুটার-শিল্পের বিশেষত্ব । একখানি ভাল হুপ্রাীন কাথা পরীক্ষা 
করিয়া দেখুন, উহাতে যে বৈর্ধ্য অবলবিত হইয়াছে তাহা অমানুষিক । এখনকার দিনে অনেক 
অর্থ ব্যয় করিয়া তেমন পরিশ্রম করিলেও কেহ ওন্ধপ জিনিষ তৈরী করিতে পারিবে না। 
ভালবাসা-প্রস্থত সে শিলপগুপন্তা এদেশ হইতে কি চিরতরে বিদায় লইযাছে ? আমাদের 
“এখন খাওয়ার আনন্দ চলিরা পিরাছে, সে অবিদিভগতযামা রাত্রির আনন্দ চলিয়া গিরাছে। 
রন্ধনশালা, শধ্যাগৃহ, বিশ্রাকক্ষ যেন স্মশানের মত খা! খা করিতেছে। তথাপি কপালে 
একটি সিন্দুরের টিপ ও বিবাহের একখানি চিত্রিত পীড়ি দেখিলে এক অতীত যুগের 
্বগ্রকখা মনে পড়ে। 
পূৰ্ব পুরুষ ও জীলোক প্রা তুলযজ্ূপ শিক্ষিত ছিল। যেখানে পুরুষের শিক্ষা ও বিস্তার 
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চার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে বে স্্রীলোকের শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল, 
ইহা বলা ভুল। বৈদিক আত্ৰেমী, অকদ্ধতী, গাগা প্রহৃতি উচ্চ- 
শিক্ষিত দ্বীলোকের নাম সর্কঙ্গনৰিদিত। রামায়ণে গৌতমী 
প্রনৃতি কঠোরব্রত! যোগিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যনে মনে 
অনেক বিতকের পর হুম্থমান্‌ সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথ! বলিয়াছিলেন। মহাভারতে 
এইরূপ উচ্চশিক্ষিত ও সাধনানিরত অনেক স্ত্রীলোকের কথা পাইতেছি। রাজাস্তঃপুরে 
দ্বীলোকেরা নীনারূপ শিক্ষা পাইতেন। কুন বৃহত্লল! সান্দিয়া বিরাটরাজপ্রাসাদে 
রাজকুমারীদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। “পদ্নিনী' রমনীর লক্ষণমধো “নৃত্যগীতে 
অনুরক্তি* একটা ব্মপরিহার্ধা গুণ ছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রমণীদের নৃ্াণীতি, 
চিত্ৰকল! ও উচ্চাঙ্গের বিস্তাশিক্ষার অনেক বর্ণনা পাওয়া না । বেহুলা এমন স্বন্দর নাচিতে 
গাহিতে ঙ্গানিতেন যে তাহার নামই হুইয়াছিল “বেহুলা নাছুনী,* প্রাচীন অনেক গীততি- 
কথার আমাদের রাজকুষারীর! স্বর্গে যাইয়া নৃত্যগীতে কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ক্ধক দেবতাদিগের 
নিকট বরলাভ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্ট হুইয়া থাকে। সংস্কৃত মৃদ্ধকটিকের বসন্মসেন! নানা 
বিদ্যায় সপত্ডিত! ছিলেন--তিনি সংস্কৃতে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। অপর নাটকগুলির 
নায়িকাদের অনেককেই প্রাকৃত ভাষার কথা বলিতে দেখ! যায়। হিন্দু রাজত্বকালে 
পুরুষ ও প্রাপ্তবয়স্ক রমণীর এক গুরুর পাঠশালার একত্র পড়িতেন। নীতিকথাণুলির 
অনেকটিতেই এইক্সপ অধ্যয়ন উপলক্ষে প্রেমের অভিনয়ের হুত্রপাত বর্ণিত আছে। 'স্ীলোনা' 
প্রভৃতি গীতিকান্ম এইরূপ নায়ক-নায়িকার কথ! দৃষ্ট হর। এগুলি গল্প বলিয়া উড়াইয়া 
দিলে চলিবে ন!। বহু কাহিনীতে এইরূপ ব্যাপারের উল্লেখে ইহা! একটা ব্যাপক রীতির 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে। গলসাহিতোর এঁতিহালিকত কামর! ন্গ্রাহ করিতে পারি, কবির 
কল্পনার অনেক নাহক-নাগ্িকা ও ঘটনার স্থষ্টি হইয়া কথাসাহিত্য বিরচিত হইয়া থাকে, 
কিন্তু উহাতে আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির যে পরিচয় পাওয়া যা তাহা অনেক সময়েই 
সমাজের দরপণব্ব্পৎ। আমাদের বাঙ্গল| সাহিতো অগণিত মহিলা-কবির নাম পাইজেছি, 
অনেক এঁতিহাসিক যহিলার বিদ্াবুদ্ধির কথ! জানিন্বাছি। ময়নামতী শিশুকালে পাঠশালায় 
পড়িতেন এবং গোরক্ষনাথের শিক্ষা হইয়া যোগশাত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চন্্রাবডীর 
রামায়ণ, চাদৰিনোদের পাল! ও কেনারাম বিশ্বৰিভালয় হইতে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
চণ্ডীাসের প্রেমিকা রামীর অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে | অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনন্দময়ী 
দেবী একজন স্থপত্তিত| মহিলা ছিলেন। তিনি বে হইতে অগ্িষ্টোম যজ্ঞের অনেক 
ৃস্ান্ত ও বজ্তকুণ্ডের আকার প্রন্ৃতি তাঁহার পিতাকে জানাইয়াছিলেন। হরিলীলা 
কাব্যে তাহার যে পদগুলি আছে তাহা! সাহার সংস্কৃতে অসামাক্ বযংপত্তি প্রমাণ করে | 
এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া! যাইতে পারে-_বৌন্ধ ভিক্ষুনীরা এককালে এদেশে জ্ঞান 
ও সাধনার নীর্মঙ্গেশে পৌছিয়াছিলেন। থেরী গাথা পুস্তকে তাহাদের বিভাবুদ্ধির কিছু কিছু 
নমুনা আছে। বিদ্ধাহবন্দরে বিশ্ব যে পাপ্ডিত্যেত বলে প্রতিদন্থীকে তর্কে আহবান করিয়াছিলেন, 


স্ীলোকের উচ্চশিক্ষা ও 
নৃত্যে পট 





৪২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা! কনাসূলক হইলেও পূর্ববকালের একট ্তিহাসিক সংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। 
এই সংস্কার বহু প্রাচীন কালের, মও্নমিশের ও শঙ্করের ঘোরতর শান্সালোচনার ক্ষেত্রে 
মন্ডনপত্থী উভয়ভারতী মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। বৈজ্ণব সমাজে পত্ডিত। রমণীর অভাব 
ছিল না--জাহৰী দেবী, শিখি মাইতীর ভগিনী মাধৰী প্রভৃতি অনেকের নাম কর! মাইতে 
পারে। এক কালে ব্রাহ্মণের শ্রেণীর যেৱেরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন। ধনপতি 
সদাগরের দ্বিতীয় ভার্যা খুলনা চিঠিপত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। কৰি এ সমস্ত 
বিষয় এমন অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিষ্থাছেন যে সত্য সত্যই খুলনা নামক কোন স্ত্রীলোক 
বণিক্কুলে না থাকিলেও উহা সেই কুলে বহু অজ্ঞাতনামা! শিক্ষিত৷ রষনীর বিস্ধমানতার 
পমাণ। আমরা দ্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচন! উপলক্ষে আবার এ প্রসঙ্গের অবতারণ! করিব। 
পরবন্তী সময়ে লেখাপড়া না শিখিলেও কখকতা| ও কীর্তন প্রসৃতির দ্বারা দেশে শিক্ষার 
এতটা প্রচার হুইয়াছিল যে এ দেশের নিয্বশ্রেণীর মেয়ের! পর্য্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগৰতাদি পৌরাণিক সমস্ত উপাখ্যান অবগত ছিল। ব্যাধ-রমনী ফুল্পর! চণ্ডীকে যে সমস্ত 
পাত্রের কথ! শুনাইয়া দিয়াছিল তাহার ওঁডিহালিকত্ব কিছুই নাই কিন্তু নি্নতম শ্রেণীর 
দ্্ীলোকের আক্ষরিক জ্ঞান না থাকিলেও তাহারা ষে সেই সকল শাস্তরোক্র ব্যাপার বিদিত 
ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এখনও হয়ত নিন্নতয শ্রেনীর মেয়েদের মধ্যে সেইজপ 
জ্ঞান আছে। কৰিওয়ালাদের মধ্যে অত্যন্ত নিয়শ্রেণীর সলগীত-রচদ্ধিতা যন্তেশ্বরী প্রভৃতির 
কথা বঙ্গ-সাহিতোর ইতিহাসজ্ঞযাত্রই অবগত ন্দাছেন। আমর! স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার 
উদাহরণ পরবর্তী এক অধ্যায়ে দিব। 
পূর্বাকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষের বিস্রাবুদ্ধি সাধারণতঃ একরূপ ছিল। পণ্ডিতের খরে 
পণ্ডিতা গৃহলক্্ীর অভাব ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, 
বিসুপুরাণ, হরিবংশ, বুল সংস্কৃতে না পড়িতে পারিলেও কথক 
ঠাকুরের ক্কপায় তাহাদের উপাখ্যান-ভাগ জানিতেন। তাহাদের 
রমনীদেরও সে বিচ্ধা ছিল। পুরুষেরা জমিজমার হিপাব রাখিতেন, 
শশ্তক্ষেত্র পরিদর্শন করিতেন, রমণীরা সেই শঙ্ক গোলার তুলিয়া কাখিরা ভাঁড়ারের হিসাব 
রাখিতেন। পুরুষের! বাহিরের সকল কর্স্ম করিতেন, মেয়ের! গৃহের মধ্যে সকল কাজ 
করিতেন, পরন্ত সাধারণরূপ শিল্পবিদ্ধার চর্চা করিতেন। এক চাকার রথ চলে না। 
ঘরে বাহিরে পুরুষ € ভ্্রী এই দ্বিচক্রবাহিত সংসার-রথ বিনা আড়ঘরে চলিয়া যাইত। 
এখন বদি পুরুষেরা বিশ্বের সমস্ত সংবাদ রাখেন এবং স্ত্রীলোক কূপমণ্ড কের করায় স্বীয় 
অস্তঃপুরের বাহিরের কিছু ন! দেখেন, তবে অশান্তি হুইবেই। স্ব্রীলোক এখন খের কাজ 
কিছুই করিবেন ন! পণ করিয়া উপক্তাল-হত্তে শুইয়া পড়ি আছেন, অথচ বৎসর বংসর 
মানবকের আবির্ভাব হওয়াতে অর্থসমস্তা ক্রমেই অটিল ও কঠিনভাব পরিগ্রহ করিতেছে। 
এদিকে সংসারের ভার কাখে করিয়া পুরুষ গলদবপ্ব হইয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছেন, 
- আবার চারিদিকের হাওয়া বাঙ্গলার কুটিরেও আপিহা ঢুকিয়াছে। ভ্রীলোক আর অবগ্তঠনবতী 


গুকধ ও স্বীলোক সংসার- 
সবের ছুইখানি ঢাকা । 


ভি 


গুপ্ত ও পালধুগের স্থাপত্যের জের ৪২. 


হইয়া কবরোধের পাখী হইয়া! পিজ্রাবন্ধ থাকিতে চাঙ্েন না। সর শান পূর্বেও ব্গ- 
পল্লীতে অবরোধ বলিয়া! কিছু ছিল না। সহরে একান্ত অনাস্বীর ও অপরিচিত পাঁড়াপড়সীর 
মধ্যে বাস করি যে অবরোধ এককূপ অপরিহার্য হইয়াছে, তাহাতে লগরবাপিনীরা! স্বগৃহের 
সিড়ি ভাঙ্গিয়া উপরকার দরে যাওয়া ও কার্য্যোশলক্ষে নীচে নামা ভিত অঙ্গচালনা বা 
স্বাধীনতার কোনই শ্রযোগ পান না। এই সকল অসামঞ্র্তের দরুন যৌনসমন্ত। আমাদের 
দেশে বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোক এখন সর পুরুষের অবিচার অপ্যাচার সহ 
করিবেন না, তাঁহার! এখন অসহিফু ও মরিয়া হইয়া উঠিতেছেন। ঘরে ঘরে কেরোদিনের 
বিভীষিকা দেখা দিতেছে। তাহার উপর অপরধর্ম্মাবলন্বীর হাত গায়ে লাগিলে তাহারা এক- 
ঘরে 'অস্পৃশ্া হইয়া পড়িতেছেন - হিন্দুগৃে আর শাহাদের স্থান নাই। কিছুদিন পূর্কেও গৌড়া 
ব্রাহ্মণ সমাজ ধরিত| রমণীর প্রতি যে উদারতা দেখাইতেন, এখন আর তাহা নাই । ঘরে 
ধরে স্্রীবিড্রোহ, তাহার গোয়া বঙ্গে ধনাইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ বিবাহ করিতে চাহেন না, 
রমণীরাও নানারূপে এই গৃহের বন্ধন ছি'ড়িয়! ফেলিতে মনে মনে সঙ্গ করিতেছেন। ইহার 
ফল কি দাড়াইবে জানি না, কিন্তু পুরুষ হই! যদি স্বরীলোকের ভালবালা ন' পা এবং 
স্ত্রীলোক হইয়া যদি পুরুষের ভালবাসা না পার বে তাহাদের যত্ত দুর্ভাগা আমি করনা 
করিতে পারি না। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত আলোয়াল কবির পল্মাবৎ পড়িলে দেখা বার, সুসলমানগণের 

মধো কেছ কেহ কিরূপ সংস্কৃতে অসামান্ত পাণ্ডিতা অর্দ্মন করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা 

'আাশ্চর্্যের বিষয় এই যে, সংস্কৃত শ্সোক সহ অন্কৃত সমাস ও সন্ধি- 
৪৪৮: সম্বলিত অতি কঠিন সংস্কৃত শব্দ দ্বারা তিনি যে পৃস্তক লিখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ মুসলমানেরা এখনও দল বাধিয়া শত শত 
মুসলমান শ্রোতার সন্মুখে গান করিয়া থাকেন। ইহ! হইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এরপ 
উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতশব্দবহল একখানি কাব্য প্রায়ই ফারসী অক্ষরে লিখিত হয়। বৌদ্ধ 
নেতার! মগধধ্বংসের পর তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে পালাইয়া গিরাছিলেন, ্াহাদের 
একদল চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিৰিষ্ট হন। এই স্থলে পরিশেষে যখন তাহারা মুসলমান ধর্শ্ 
গ্রহণ করেন তখন যে উচ্চাঙ্গের সাধনা ও পাত্ডিত্য চাহাদের ছিল তাহার অশ্ণীলনের আর 
ক্ষোন সুবিধা রহিল না। কিন্ত যুগ-যুগ স্বন্দিত সেই বিস্তর প্রভাব স্াহাদের শোণিতে ছিল। 
পূর্ব সংস্কার নুণ্ত হইতে বহুকালের দরকার হয়। চট্টগ্রামের মুসলমানগণের সংস্কৃত-কৃতিত্ব 
এত বেলী ছিল যে তাহ! নিমশ্রেনীর কুটীর পরাস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্ত 
পগ্থাবতের এত শ্রোতা সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। পল্মাবতের রচনার নমুনা 
এইরূপ :_ 

শ্বসস্তে নাগর-বর নাগরী বিলাসে, 

বরবাল! ছুই ইন্দু. জবে বেন সখা বিনু 

মৃদ্মন্দ ধরে লবিত মধু হাসে, 





৪৩০ জি বৃহৎ বঙ্গ 


শ্রচ্ছলিত বনস্পতি, কুটিল তষাল ক্রম 
বন্ধত মধু বত কুঞ্জে রত রাসে, 
মলর সমীর, স্বশীতল স্থর্িত, 
বিলোলিত পতি অতি রসভাষে ।” 


দুর প্রাকৃত ও সংস্কৃবিস্ধার জাহাজস্বরূণ কাব্যখানি বাঙ্গালী মুসলমান কুষকের! 
এই তিন শত বহসর যাবৎ দল বাধিয়া গাহিয়া আসিতেছে । তাহাদের যধ্যে সংস্কাতচচ্চা 
যে কিরূপ পাগ্ডিতাপূর্ণ ও ব্যাপক ছিল, তাহা ইহা দ্বার! বেশ উপলব্ধি করা যা়। 

কাধার যেসকল আঅপূর্বা নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিবার 
স্থবিধা হয় নাই । এখানে 'অতি সাধারণ কর়েকখানি কীথার অংশগুলির কয়েকটি প্রতিলিপি 
দিতেছি, এই কথাগুলি ৩৪ শপত বৎসর যাবৎ অতি দরিগ্র মেয়েদের ছারাই সাধারণতঃ 
প্রস্তুত হুইর! আলিয়াছে। যে সকল শাড়ী পুরাতন হুইয়া ছিড়িয়া যাইত, তাহা ফেলিয়। 
না| দিয়া নিয়শ্রেণী এবং সমত্রে সময়ে বিপন্ন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহলস্মীরা তাহা দ্বারা এই 
কাথাগুলি সেলাই করিতেন। ইহ! বিক্রয় করিয়া! ওাঁহাকা কায়কষ্টে জীবিকা চালাইতেন। 
কখনও কখনও গ্লেহ ও ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়াছে, স্বামী ও পুত্রকে দিবার 
জনতা রমণীর! দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাথা সেলাই করিতেন। সেই পুরাতন শাড়ী ও 
ছেড়া শাড়ীর পাড়ের নানা রঙ্গের সুতা এবং ছুঁচ ইহাই মাত্র ছিল উপাদান । 

ইহাতে একটি পত্বাও বার হইত না, অথচ বে শিৱকৌশল ও সহিযুঃ পরিশ্রমে 
এক একখানি তৈরী হইত, তাহা এদেশে ছাড়! অন্ত কোন দেশে 
কোন রমণী কোন কালে এরূপ তুচ্ছ উপকরণ দিয়া সম্পাদন 
করিয়াছেন বলির! আমার জান! নাই। 

প্রথমতঃ সমস্ত কাথাখানির উপর ঘন ফৌড়ের শেলাই দেওয়া হইত, ইহা সাদা হতায় 
হইত। ইহাতে জমির উপর কোমল একটা সাদা রঙ্গের যেন ঢেউ খেলি যাইত। 
একখানি তিন হাত লা! ছুই হাত প্রশস্ত জমির উপর এরূপ সরল সোজা রেখার বুননি 
দেওয়ায় যে কত দৈর্ঘ্য ও সহিফুতার দরকার তাহা অনুমান কর! যাইতে পারে ; দুঃখের 
বিষয় সাদ! জমির উপর সেই সকল সাদা শ্রন্দর বুননি ফটোগ্রাফে বা ছবিতে ধরা! পড়ে না। 
স্থত্তরাং আমাদের প্রদ্ধ চিহগুলিতে তাহা টের পাওয়া! যাইবে না এই বুননি দ্বারা জমির 
থে শুধু শোভা বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, এত ঘন বুননি দেওয়াতে পুরাতন শাড়ীতে প্রস্তুত জমি 
খুব শক্ত হইত, তাহ! ছি ড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিত না। এইভাবে জমি প্রস্তুত হইলে 
তাঁহার উপর কত যে পল, কত যে ধানের লীঘ, কত যে রং-বের স্কুল ও স্ৃতার পলপব 
রচিত হুইত্ত তাহার ইন নাই। আশ্চর্যের বিষয় আমি ন্যুনপক্ষে ছইশত কাথা দেখিয়াছি, 
ইহার একখানি ঠিক ক্অপরখানির যত নহে। এই বিচিত্র লতাপলব ও দুলসচ্জকসামান্ত 
উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করে, কারণ ইহাদের আদর্শ প্রায় সমস্তই জিন্স ভিন্ন; প্রত্যেক 


বাঙ্গালী মেয়েদের হাতের 
খাৰা। 


০. 


৪৩০ কে) 





এই ছবি এবং ইার পর-পু্াও ছবি ১৯ খানি কীপার অংশ-বিশেষ চন করি পন্থত হয়ছে বহ-শরাচীন বাশা একথাতে চলত. 
জেছেতু হত বার প্রত এবং এই -কখাকতলি সকল৷ ব্যব্ধত হইত : ইহাদের সাক প্রাচীনগানি ১৫ বৎসরের । সেধানি রাখা 
কৃকুষণীলা-বিৰয়ক । পরগুলি ১.* হইতে =+।১+ বতনর পুরো আত সপ্ত কৰাই পুকী-বঙ্গের । একানিতে ৯১টি কাথা 
হইতে, অপরানিতে ৮টি হইতে স্ংশ বিশেষ চকিত হয়ছে । 


কাশ, ২৩7 (খ) 








ভি 


গুপ্ত ও পালযুগের স্থাপত্যের জের ৪৩১৮2 


প্রমনী যেন সংকল্প করিয়া বসিতেন যে অপরের কায়দা তিনি নকল করিবেন না এবং তাহার 
কাধাখানি অপরের কাজ হইতে ভাল করিতে হইবে। এই সকল চারু শিমকলাঙ্গাত কাজ 
প্রত্যেকটি মৌলিক হইলেও, কাথা শেলাইএর কতকগুলি নিয়ম ছিল, আমাদের পিতামহীরা 
তাহা জানিতেন। স্বামী ও পুত্রকঙ্কার প্রতি ভালবাসাদ্ধ সেই শিল্প নৈপুণা কোমলতর ও 
শস্মতর হই ফুটিয়া উঠে; হয় ত দূরগত -প্রবাসী পুতের মুখখানি স্বরণ করিয়! তাহার 
বাবহারার্থ যে জিনিষটা তৈরী করিতেছেন তাহার উপর সমন্ত যাতৃদ্ধদযের প্রাণঢালা বত 
শিল্পীর হস্তে দেহজনিত-নিপুণত! প্রদান করে। মেহের দ্বারা বে কাজটি হয় তাহার 
মধুরতা ও লাবণ্য এই কীথাগুলি স্পর্শমাত্র অনুভব করা যাম। উহা যন্ত্র তৈরী 
নহে, যদ্রের তৈরী ছাচে ঢাল! কৌশলের একবেরে বাধুনির মধো উহার জন্ম হয় নাই, 
শত সহলের মধ একসঙ্গে পরিবেশনের জন্য সিঙ্গারের কলে উহা তৈরী হয় নাই, 
কাথাগুলি হাতে করিলেই মনে হুইবে উহা বাৎসলয বা দাপ্পতা-দুরভিমাখা। 
কেবল ফুললতা নহে, রাজা, প্রজ্গা, রখ, হস্তী, অশ্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান_এ সকলই 
কোন কোন কথায় স্ৃতায় বিরচিত হুইযাছে। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় মনোহারিত 
ইহার বিচিত্র বর্ণসম্পদ, ছবিগুলি বিলাতী চিত্রাদর্শ-হিসাবে যেখানে স্কুল করিয়াছে 
বলি মনে হইবে, ভারতীয় চিত্রাদর্শে হয় ত তাহাই উহার গুণ। কিন্ত সে কথা 
ছাড়ি! দিয়া একখানি কাথা! খুলি! ধরিলে যনে হইবে বাঙ্গলার মনোরম কোন পল্লী- 
দৃশ্তের একখানি ছবি চোখের সন্মুখে উপস্থিত কর! হুইয়াছে। রংগুলি এক্সপভাবে স্থবি্লপ্ত 
হইয়াছে যাহাতে শিরকৌশলের চুড়ান্ত কথ! বলা হইয়াছে । কাঁশ্রীরের শাল, বেনারসের 
শাড়ী ও পারন্তের গালিচা যেন ছাপাইয়া গিয়াছে এই পল্লীবাসিনীদের বিচিত্র বরণন্যযা। 
বাঙ্গলার কাথা, ক্ষোদিত ইষ্টক প্রভৃতি যাবতীয় শিল্ষ্টির একট! বৈশিষ্ট্াই এই যে যাহাকে 
আমর! লতা, ফুল ও তরু গ্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকি--সেই কার কাজের মধ্যে তদ্মণ 
নকলবাঙ্গি আদৌ নাই-_পগ্স ঠিক পুকুরের পক্স নহে, ফুল ও লতা! স্বভাবের ফুল ও 
লতা নহে--বাঙ্গালী শিলী নকলনবীস্‌ আদৌ নহে--সে সক হইতে ওল্তাদ | 

এখানে প্রদত্ত ছইখানি রঠীন ছবি ১৯খানি কাথা হইতে গৃহীত। প্রধমটিতে এগার 
খানি ও দ্িতীযটতে আটখানি কাধার নিধ্শন আছে। এই সকল কাখার কোন কোন খানি 
দৈর্খ্যে আট ছুট ও গ্রন্থে চার ফুট, সুতরাং অতি বৃহৎ। আমার চিত্রশালার প্রায় ৫* খানি 
কাথা সংগৃহীত আছে, ইহার সকল গুলিই উৎক্বষ্ট নহে, এবং আমার কাছে থে সকল উৎক্ষ্ট 
কথ! আছে, তাহ! হইতেও উৎকৃষ্ট কাথা এখনও বঙ্গদেশের ভির ভিন্ন জেলায় বি্ঞমান আছে। 
আমি একখানি কীথার “শিব-তাগুবেস্র ছবি দেখিয়াছি, অপর একখানিতে নানারূপ নায়ক- 
নান্বিকার সমাগমসহ ফুললতার নিপুণ কাধ্য আছে, তাহাদের নিদর্শন দেওয়ার সুবিধা 
পাইলাম না_কিন্ত অন্ততঃ এই ছইখানি কাথা যে বাঙ্গালী রমণীর অপ্রতিদন্ৰী সীবন-কাধা- 
দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ৯৯থানি কীধার নিদর্শন দেওয়া 
হইয্থাছে_ তাহাদের অধিকাংশ বিশ্ববদ্ালয়ের অধ্যাপক ভুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ. 
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আমাকে তাক দিয়াছেন। তিনি নিঃস্বা্থভাবে কতদিন পরিশ্রম করিয়া বখালন্তৰ নিধু ত 
প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে চেষ্ট! পাইয়াছেন, তথাপি মুল কাথা গুলির যে “ঢল ঢল অঙ্গের লাবনী" 
এবং অত্যাশ্চধ্য ব্সশ্পনদ তাহা তুলির রেখার সেন্তপ হুম্পষ্ট হন্ত নাই। এই কাথাগুলি 
ফরিদপুর, সীহ, খুলনা, যশোহর, ঢাক! প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। ইহাদের মধ্যে 
একখানি ১৫০ বংদরের প্রাচীন, বাকীগুলি ৮* হইতে ৫* বৎসর পূর্কোর মধ্যে রচিত 
হহয়াছিল। কাপড়ের জিনিষ বেশী দিন টিকে না, হৃতরাং কীখা সেলাই যে কত কালের 
রীতি তাহা বলিবার উপায় নাই । এই কাৰ্য্য যে অতি ধীরতার সহিত করিতে হইত, তাহা 
প্রাচীন সংস্কৃত প্লোক “শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পদ্থাঃ” হইতেই প্ৰমাণিত হয়। 
ধন্ত ছিল বাঙ্গালী বখন লে বাজারের মেঠাই খাইত না, যখন সে শিলমনৈপুণোর 
পর! কাঠা দেখিবার জরপ দোকানে দোকানে ঘুরি না। একখানি কাধ! সেলাই করিতে 
সাধারণতঃ ছছ মাস লাগিত, কিন্ধ আমর! এমন সকল অপুর কাথার কথা শুনিয়াছি যাহ! 
পিতামহী আস্ত করি! গিয়াছিলেন, মাতা ওাহার সমস্ত জীবনে শেষ করিতে পারেন নাই, 
কন্তার মুখে '্াহার সঘা প্রি-বাকা উচ্চারিত হইয়াছে। সেই অমূল্য কারিগরী যাহ! এখন আর 
হইবার নহে, তাহার সুলা এক টাক! বা হই টাক! ছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। 
জাপ্মানী ও জাপানী চক্ডকে শিল্পের, আদর্শ হিসাবে, অতি খেলো! জিনিযের প্রত্যেকটির জন্ত 
আমরা যে দর দিতেছি তাহাতে দশখানি কাথা পাওয়া ঝাইত। আমর| পরাজিত জাতি, কিন্তু 
রাষটার পরান্দকে আমি তত ছর্ভাগা বনে করি না, বিলাতী সভ্যতার গোলোকদাধায় পড়িয়া 
আমরা যে আমাদের শ্রেষ্ঠ আদশুলি হারাই! ফেলিয়া কাচদুল্যে কাঞ্চন প্রদান করিতেছি ও 
কাঞ্চনমূল্যে কাঁচ ঘরে আনিতেছি,_ এই যে আত্মার পরাজয় ইহাই আমাদের সর্বাপেক্ষা 
বড় পরাজর। আমাদের চোখে কে মুষ্টি মুষ্টি বালি নিক্ষেপ করিয়াছে যে, আমাদের প্রকৃত 
সম্পদ্কে আঃ আমর! সম্পদ বলিয়া চিনিতে পারি না। পার্খবন্তী প্রদেশগুলি বাহ! ভুলিয়া 
গিহাছে আমর! তাহা জুলি নাই। মগের শিল, সাহিত্য, জ্ঞান, স্থাপত্য এ সমস্তেরই আমরা 
এখনও প্রক্নত উদ্তখাধিকারী এ কথায় অবিশ্বাসের কোন হেতু থাকিবে ন!। এই শ্বানে 
কাথার সঙ্গে আলপনারও কিছু কিছু নমুনা দিতেছি। 
গৌড় এক সময়ে প্থাপত্যপিয্লের তুঙগস্থানে অবস্থিত ছিল। দোচালা ঘরের মত যে সকল 
ইইকালয় এখনও মাঝে মাঝে দু হইয়া থাকে তাহার আদি স্থান গৌড়। বার্জ্ছেস সাহেব 
বলিয়াছেন বাঙলা দেশ হইতে এই ভাবের মন্দিরাদি নির্মাণ পৃণিবীর 
থাড! সৰ্বত্ৰ অত হইয়াছে। বাঞ্ালী কাক্ষকাধ্যের পরা কাঠা পোড়া 
ইটের উপর দেখাইত। এখনও বখন অত্যাচার ও প্রকৃতির নানারূপ বিগবে দেশের কারুকাধ্য- 
খচিত আষ্টালিকাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিহা গিয়াছে ও খরনদীর স্রোত ও বন্তায সেই সৌধমালার 
অনেকগুলিরই অস্তিত্ব সুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখনও দূর পল্লীর দৈবক্রমে রক্ষিত ছুই একটি মন্দিরের 
ইষ্টকের কারুকার্য চক্ষ মোহিত করে। বোড়শ শতান্দীতে নির্স্মিত সংগ্রামসিংহের ফরিদপুর 
মধুরাপুরে ( থানা চেলগাদি ) একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি কোন দৈৰ দুর্ঘটনার ধরুন 
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দেবকিগ্রহ স্থাপনের অযোগ্য মনে হইয়া পরিত্যক্ত হয়__গণর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
Ancient Monuments in Bengal এর ১৮৯৬ খৃঃ অন্ধের সংস্করণে ( ২২৪ পৃঃ) লিখিত 
আছে--উহা| বৈস্বংনী্ সংগরামসিংহ করুক ্ানমানিক দুইশত বৎসর পূর্বে নিশ্মিত হয়। 
কিন্ত এ কথাটা ছুল। সংগ্রামপিংহ্‌ ক্ষতি ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া 
বৈশ্ব-সমাঙ্গের সঙ্গে দিশিয! যাইতে চেষ্টা করেন। বহু বৈষ্ পরিবারের পুত্কন্কা তিনি 
জোর করি! আপনার পরিবারে বিবাহ দেওয়াইস্বাছিলেন | বৈহা-সমাজে এজন্য এতাদৃশ 
একটা স্ব! ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে ধাহাদের এই ভাবে আত্মীয়তা 
াহার। সমাঙ্জ-বহিভূ ত হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরের! “হাম বৈগ্চ” নামে পরিচিত । 
সংগ্রামসিংহের কন্তা। বিবাহ করিতে বাধা হইয়া উচলিসেন বংশীয় হরিনাণ সেই লজ্জায় 
দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, *সংগ্রামসাহতনয়া-পাণিগ্রহণপীড়িতঃ”_ কৰিকঠহার 
তাহার বৈস্তকুলপঞ্জীতে (১৬৩৫ সঃ বকে) লিখিয়াছিলেন। 
সংখামপাহ-দামাতা হৱিনাণ কবিকষ্ঠহারের সমসাময়িক । সুতরাং সংগ্রাম-সাহ 
(ব| সিংহ ) তিন শত বৎসর পূর্কোর লোক । হার নিশ্বিত পূর্ক্দোক্ত মন্দিরের পাশে 
একটি ভগ্ন মন্দিরের অবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহ! বহু প্রাচীন, স্বাভাবিক ক্রমে তাহ! ভাঙ্গিয়া 
পড়ি! শুণ্ড হইবার মধ্যে দাড়াইরাছে। এই ভগ্নাবশেষ হইতে করেকখানি ইট আমি 
সংগ্রহ করিয়াছি। সংগ্রামসাহের মন্দির তিনশত বৎসর পুর্কোর, তাহা এককপ দ্যান্তই 
আছে, যদিও তাহাতে ভাঙ্গন লাগিয়াছে, কিন্তু তৎপাশ্বর্তী মন্দির 
সংগ্রামসাহের সময় হইতে অন্যুন ৩॥৪ শত বৎসর পূর্কোর। সুতরাং 
ভাহা এখন হইতে প্রায় সাতশত বংসর পূর্বের, অর্থাৎ দ্বাদশ 
কি ত্রয়োদশ শতান্ধীর। তখন পূর্বদবঙ্গে হিন্দুরাঙ্গদ্ব ছিল। হিন্দুরাজত্ধ ধ্বংস পাওয়ার ফলে 
আমাদের দেশের শিল্পের মূলে কুঠারাঘাত হয়। যেখানে কোন সুন্দর বিগ্রহ বা অপর 
কোন মুর্তি রচিত হওয়ার কথ রাষ্ট্র হইত, সেইখানেই কালাপাছাড়ের! দণহান্ডে উপস্থিত 
হইত। স্থতরাং কে আর অক্লান্ত অধ্যবসায় ও তপন্ত! করিয়া শিরদেবীর জন অর্দা 
সাঙ্গাইবে! ভাত্করগণের হাত বন্ধ হইয়া! গেল। পারের সুন্ধি গড়ার যে বিরাট কারবার 
বঙ্দেশে ছিল তাহা বিল্প্ত হইল। 
এতৎসংলগ্ চিত্র গুলির মধ্যে প্রথম ছবি একটি অশ্বারোহী শিকারীর। শিকারীর সুখ 
চোখ নাই-_কেবল দেহের ও মুখের অস্পষ্ট রেখাস্কণ আছে, ঘোড়াটা অনেকটা অটুট অবস্থার 
আছে। এই ঘোড়া যে কোন বিখ্যাত মন্দিরের অন্ধিত ব! ক্ষোদিত 
৯৬০৯ ঘোড়ার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। কনারক, অজঙ্সা, ভুবনেশর বা 
অন্য কোন স্থানে এই ঘোড়া হইতে উৎকৃষ্ট ঘোড়া দৃষ্ট হয় না ইহার গতি, সমস্ত অঙ্গের 
লীবাগিত ভঙ্গী এবং ছুপরমনীয় বেগ-__ভাঙ্কর কি অস্ত শিল্কৌপলে প্রদর্শন করিয়াছেন! 
অস্থারোহীর সমস্ত শরীর অস্পষ্ট হইয়া গিরাছে। কেবল রেখার ইঙ্গিত আছে, সেই ইদিতই 
মধেষ্ট। সেই ইঙ্গিতে তাহার অনামাক্জ ক্ষিপ্রকারিতা ও তেজোগ বর্শাক্ষেপ যেন রেখাটির 





২০০ ৰতসৱের প্রাচীন 
মন্দিরের কথেকখানি ইট। 





@ 


৪৩3 বৃহৎ বঙ্গ 


যধো ফুটা উঠিয়াছে। বর্শাটি যেকাবে দেখান হইয়াছে তাহাতে যেন ভাস্কর মৃহ্িতে সম্পূর্ণনবপে 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠ! করিয়াছেন। ঘোড়াটা কি বেগে হরিশের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! হরিণের 
মুখ ঘোড়াটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে ; নীচে শিকারী কুকুর, তাহার প্রায় সমস্ত দেহটাই ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । কেবল একটা আবছাহার রেখাস্কণ আছে, সেই রেখান্ধণে ব্লাড-হাউণ্ড জাতীয় 
ক্িএ্রগতি কুকুরের ভাব 'অতি স্পষ্ট হইয়াছে। শিল্পীর কি অন্তুত ক্ষমতা লে শুধু রেখা দিয়া 
সমস্ত চিত্র নানাক্ূপ ভঙ্গী সহকারে অতি অনাহাসে সঙ্গীৰ করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত 
চিত্রটি মধ একটি অদ্ভুত গতিনীলতা ও শিকারের উত্তেজনা দৃষ্ট হয়। োড়াটা হরিণটার 
মাখা কি ভাবে আন্ত করিয়া লইয়্াছে। অশ্বারোহী, তাহার হাতের অমোগ-লক্ষ্য বর্শা, 
অতি দ্রুত অস্থসরণকাতী কুকুর, ছর্দশার চরম অবস্থায় নীত হরিণ এবং সর্ধোপরি ঘোড়াটার 
হৰ্দমনীয তেজস্বিতা, একখানি’ ইটকে একটা জীবন্ত মৃগরাতূমিতে পরিণত করিয়াছে। ছঃখের 
বিষয় মূল ইষ্টকটি না বেখিলে শুধু ছবি দেখিয়া ইহার গুণগুলি বুঝ! যাইবে না। 

পোড়া-ইটে মেষপালকের ছবি, হরিণের ছবি প্রস্ৃতি কতকগুলি ছবির রেখা অস্পষ্ট হইয়া 
গিয়াছে, কিন্ত তথাপি ইহাতে রেখান্ধপের আশ্চর্য দক্ষতার ভাঙ্গাচুর! প্রমাণ দৃষ্ট হয়। 
পোড়া-ইটের ২*+ বৎসরের প্রাচীন রবাহী ঘোড়া অন্পষ্ট হইলেও রেখান্ধণে ছু | রথ 
অতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইতেছি, উহা! হিন্দু আমলের রথ । আমি এই খোদাই ইটের 

স্ব 07০99018) পরবর্তী সময়ের কতকগুলি ছবি এই সঙ্গে দিতেছি । 
পাঠক দেখিতে পাইবেন কালে শিল্পের এই শ্রী ক্রমশঃ অবনতি- 
প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ছবি শিক্গাবাগকের, তাহার হাতে পাচনবাড়ি, খুবসন্তব এটিও একটি 
মেয়পালক । একটি ছবিতে, রাঙ্গা ও রাণী আলিঙ্গনবন্ধ হইত! রথে বাইতেছেন | রথটির 
'অনেকাংশই ভায়া গিরাছে। রখবাহক ঘোড়ার একখানি পায়ের স্র্ডেকটা মাজ আছে 
রধটি প্রাচীন হিন্দু সামলের। অপর ছবি, অপেক্ষাক্ত আধুনিক, সংগ্রামশাহের মন্দিরের, 
৩০০ বৎসর পুর্কের। গোপীরা পশরা মাথার বণুরার হাটে যাইতেছেন। পশ্চাতে লাঠি 
হাতে বড়াই। বৃদ্ধার হাতের লাঠি, তাহার কুজতা ও বামহাতখানি রাখিবার ভঙ্গী লক্ষ 
করুন। আর একখানে ছবিও এরূপ গোপীদের পশর! মাথায় ষণুরা যাত্রার ছবি। শেষের 
ছইখানি ছবির প্রথমটিতে কদমগাছের নীচে হুইটা গাভী এবং কসপরখানিতে গুরু বঙ্গমানদের 
কপালে তিলক আাকিয়া দিতেছে । 

“সামার কাছে বে নমুনাগুলি আছে, তাহা হইতে আমি এই করেকটি ছবি দিলাম | 
পাঠক প্রথম চারিখানি ছবিতে তুবনবিজয়ী মাগধ শিল্পীর হস্তচিহম দেখিবেন। প্রধানত 
বঙ্গের এই শিলীরাই ভারতবর্ষ, জাভা, প্রন্বন্ম, শ্যাম প্রকৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ ভানবর্য-গরিমার 
অংশীদার ছিলেন। এখনও বাঙ্গলার শত শত মন্দিরে 





পপ? 
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শৈষ্দীজত্রাবলী ৪৩৫ (গ) 





হরগৌনী (মাতৰ মু) ছাসপতা, হুপহনে আত । 
(সদ ॥ 





হযগোরী-_-কানীখাটের পটু! নিত । (১৯ শতাঞ্ধী) সপ 
বাশের মাতৃত পরিণতি, শিবের জান শি জার 


লৈব ৪৩৫ (ঘ) 





হযগোৌরী--কালীথাট়ের পট আত ১৯শ শতান্ধীর পথম ভাগ। 














ুপ্ত ও পালযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৩৫ 
সস্তা গুহা চিত্রিত করিয়াছিলেন এই ছবি ঠ্রাতাকেরই অথবা সেই শ্রেণীর শিলপীষ্ের 
বংশধরগণের হাতের । 

প্রস্তরবূর্যি অধিকাংশই কালাপাহাড়েরা ভাঙ্গিরা ফেলিয়াছে। পুকুরের তলায় এইরূপ 
অনেক ভগ্ন বিগ্রহ পাওয়া বার, মাটা পূড়িলেই মূন্ধি বাহির হইবা পড়ে। গুণ্তযুগের 
সিগুলির পরিকমনার মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভাৰ পাওয়া বা? তাহানের মুখের প্রসপ্ গান্ধী, 
অবয়বের নিরাভরণ শপৌরষ ৰা রমণীজনোচিত কোমল নেখবামাত্রই ভা্বরের তপস্কার 
কথা মনে করাইয়া ৰেয়। এই দেশের এক জাত্গার কথ! শুনিয্বাছি, বেখানে দারুশিল্ী 
শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া নিমগাছ রোপণ করে। ব্রাহ্মণ ডাকিয়া সেই চারাটির অভিবেকার্থ 
জলধারা দিবার জপ উপুর! করিয়া তহূপরি ভাণ্ড রাখিবার 
ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার পরিবারের সমগ্ত লোক 
দুমিঠ গলবন্ত হইয়া সেই ঢারাকে প্রণাম করে। এইন্ধপে অভিবেকের জল, বন্ধু ও পুজা 
পাইতে পাইতে চারা বড় হইয়া উঠে। তারপর বহু বৎসর পরে নখন নিষগাছটি দ্-নিশ্াণের 
যোগ্য হয়, তখন তাহাকে আৰার হোমারি আলির! ব্রাহ্ধকে দিয়! পৃজ্গা করাই! লয়, 
ইহার পর সেই কাঠ দারা কত শ্রদ্ধা ও বিন সহকারে দাকলিলী দেৰনৃর্তি নিশ্বাণ করিয়া 
থাকে। সে নিজেই মৃহি গড়ে সত্য, কিন্ত প্রতিমুহূর্ত সে স্মরণে রাখে যে লে ধাহাকে 
গড়িতেছে, ধাহার আকার দিতে চাহিতেছে, ভিনি অবাত্যনসগোচর। এই পূজার 
ভাবের ,প্রেরণ! পাই! শিল্পী বাহ! গড়ে তাহার তুলনা কোধার মিলিবে ? দেৰবযুগের 
যে ধ্যানের ভাব, সে শাক গরিম! কোন্‌ শিল্পী কোথার দিতে পারিয়াছে ? ইহাই ভারতীর 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশের শিমের বৈশিষ্য। দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমর! যে ভাবে করিতে জানি 
তাহ! অন্তাত্ত সুলভ নহে। নিঙ্গের চৈতন্ত দিয়া সমর! অচেতন জড় কাঠ-পাখরকে 
চৈতন্ত দান করি। অপোগণ্ড শিশু স্বপ্ন দেখিয়! যেরূপ হাসিয়া উঠে, কেন হাসে তাহা 
কেহ জানে না, লে নিচ্ছে তে দিগখর, তাহার জ্ঞান নাই, ভাষা নাই, সে সেই নিবর্থক হাসির 
অর্থ বুঝিবে কিরূপে? সেই নির্দ্ল যুখিকান্ডত্র হাসি সাংসারিক ভোগজনিত হাসি 
নহে-- তাহা অন্ঠীক্িয় রাজোর আনন্দব্যজ্রক আধ্যাত্মিক জগতের হাপি। আমি কোন কোন 
মৃষ্িতে সেইরূপ হাসি দেখিয়াছি--বে শিল্পী সেই হাসি পাখরের উপর কুটাইতে পারিয়াছেন_ 
তিনি শত শত বৎসরের জাতীর তপস্তার সংস্কারবশতঃ শক্তি লাক করিয়া উহা পাখরে 
প্রতিফলিত করিতে পারিছ্াছেন। দ্বাহশ শতাব্দীর একখানি তাগগা উমামহোশ্বরের নৃহির 

ছবি দেওয়া হইল, উহ কালাপাহাড়ী দৌৱাস্মো একেবারে ভাঙ্গিয়া 
একটি উধানহেষবের হৃদি । গিয়াছে । উমার মুখখানি তো শাবল বা খড়ের জাতে উক্িয় 
পি্বাছে। কটিদেশ হইতে অবশিষ্ট অংশ নাই। ভা্বরধ্যের এই মহিমা নি্দ্মম বর্ষরের 
হাতে নষ্ট হইয়া সিহ্াছে। উদার চিবুক যেখানে ছিল সেইখানে শিবের হাত রহিয়াছে, 
সেই আঙ্গুল কন্ধেকাট দিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত দেহ ঝরিঘা পড়িতেছে, 
দি নুরধিষ়ের আর কিছু না খাকিত শুধু শিবের এই কদ্ধেকটি সমতার গড়া, মেহপ্রতীক 


লিল দাবনা 
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আঙুল খাকিত, তবেই বোধ হয় ভাস্বরের কার্য্যের অনেকটা সফলতা হইত। সেই আঙ্গুল 
করেকটি আছে, আর আছে অর্ধবিন্ট শিব-দুখের একটু হাসি ও মেহমাখ! দৃষ্টি--সেই 
হাপিটুকু ও সেই দৃষ্টি স্থগাত্_তাহ| একেবারেই এই জগতের নহে। ফটোগ্রাফ দিয়া এই 
একান্ত্াপে ভাঙ্গাচুর! ছিনিষের অপুর্ক্ব কিরূপে বুঝাইৰ-- তথাপি এইখানে তাহা দিলাম । 
এই ভাগ নুন আমার কপেসবর যন্দিরের দেয়ালে টা আছে । 
অন্স্তার প্যানেলে বহু যনুম্কের যে সমাবেশ দৃষ্ট হব, বাঙ্গালায চৈতন্তসংকীতীনের 
তক্মপ অনেক ছবি আছে। তাহার মধো একখানি উৎকৃষ্ট ছবি এই পুস্তকের মুখপত্রে দেওয়া 
হইয়াছে। এই ছবিতে ১২০টি নুহি আছে, ইহাদের একজনের সঙ্গে অস্তের মিল নাই, 
প্রতোকের সুখ চোখ ও ভঙ্গী স্বতত্র ভাবের। আমার মনে হয় এই সকল ছবি 
সেই সকল মান্ছষের অনেকটা খাটি প্রতিচিত্র, তাহাদের পূর্দকার যে সকল চিত্র ছিল, 
চিত্রকর সেগুলি সামনে রাখিব কিংবা! তাহাদের সৃহির সংস্কার আরত্ত করিয়া এই বিরাট 
ছবির পরিকল্পনা করিষাছিলেন। আমা নিঙ্গের চিত্রশীলা্ থে সকল ছবি ও সুদ আছে। 
তাহা হইতেই অধিকাংশ প্ৰতিলিপি প্রদত্ত হইল । বলা বাহলা যে বাঞ্গলায় ইহাদের অপেক্ষা 
অনেক উৎকট সৃতি ও ছবি এখনও আছে। 
উৎকঃ বৃদ্ধমৃত্ধির প্রশান্ত হুন্দর মুখের ভাব এবং স্বস্পষ্ট নাসা, চক্ষু, স্মিতো্ঠ ও আর্ম্যমহিমা 
মাগধ শিরের লক্ষণাক্রান্ত । জাভা শ্তাম, সিংহল, খেছুঞাহ, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানের অনেক 
পা সুস্ধিতে এই ছাভ দেখা বায়। বোদ্ধাধিকারকালে এইরূপ মুষ্ঠিতে 
হাসি ক্ষুটে নাই, তাহাতে দ্যানমহিমা খেলিয়া যাইতেছে। 
কালিদাসের কুমারসন্ধবের শিব ও চিত্রের বুহদর্ধিতে তফাৎ খুব কম। সমুত্র নিপু, 
বিরাট কোন সামগ্রী যদি হর, তবে তাহার বে ভাব তাহাই কালিদাসের শিৰে এবং 
সমন্ত বুদ্দুন্ধিতি। একটিমাত্র দীপশিখ স্থির হুইয়া গীড়াইলে যেরূপ দেখায় ইহা সেইকপ ; 
বায়ুর মৃত হিজোলও যেখানে নাই সেইখানে ব্মনড় চিত্রার্পিতের স্কায় দীপশিখাটি ; তাহা 
সমুদ্রের মত বিরাট নহে, বারিবিন্র মত ক্ষুদ, তথাপি তাহার হৈধ্য ও ধৈর্যের যে মহিমা 
কাহা নিস্তরঙ্গ সদদ্রেরই সকার । ব্বাকারের প্রভেদ্ে কিছু আসে বায় না--উভধখেই একনিষ্ঠ 
তশগ্যার প্রতীক । কালিঙকাস আর একটি উপমা দিয়াছেন--মেখ আকাশে দাড়াইয়া আছে 
বধণের পূর্বে, তখনও উহা সেইক্ূপই গাস্তীণ্যের একখানি চিত্র । কালিদাসের শিব 
বুদ্ধের ভাব উত্বীর্ণ হইতে পারেন লাহই। তপস্বী শিব ও তপন্বিনী গৌরীর একখানি 
ছবি দেওয়| হইল । ইহাদের মধ্যে দাম্পত্য-লীলার লেশনাত্র নাই। সুখেচোখে অটুট 
তপস্ডার ভাব, নৰম শতান্দীর পর কঠোর সংযমীর অমর প্রশান্ত ভাব দীরে ধীরে ছুটির 
খাইতেছে। দ্বাদশ শতান্ধীর শিবের মুখের ভাৰ পরিবর্তিত হইথাছে। শিব এবার জ্ঞানের 
টি সীমানা ছাড়ি প্রেমে পা দিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে ধ্যানের ডাব 
হইতে প্রসন্নতা বেনী । অধে দীরে নীরে হালি কুটিতেছে, তাহার 
চিন ্যানস্থ দেহে যেন প্রেমের রোমাঞ্চ আস্তে স্াস্তে দেখা বাইতেছে। গোরীর মুখের 
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গুপ্ত ও পালবুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৩৭ 


দিকে চাহিয়া তিনি সমাধির আনন্দ বুলিয়া বাইতেছেন। এতৎসংলগ্ কয়েকখানি ছবিতে 
পর পর জ্ঞানের সীষা পাড়ি দিয়া হরগৌরী-প্রেষলীলার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। তজ্বপ 
ছবি বা মৃ্ির বিকাশ খাস বাঙ্গলার। গ্রীক শিল্পী হয়ত পঞ্জাবের পুর্ব-পশ্চিমের শিল্পকে 
কতক! প্রভাবািত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রভাব ভারত-পিল্প-লঙগীর হৃদ 
ইইতে পারে নাই। ভারতীন্ব কলালক্্ী সম্া্ভীর সিংহাসনে থাকিয়া পান্চাত্তা শিল্পীর 
নিকট হইতে কিছু রাজন্থ আদায় করিয়া লইযাছিলেন। কিন্ত 
পি নাচ আপনের গে এদেশে বে শিল চলি ছিল, পরী কালে 
ভাহারই ক্রমবিকাশ হইয়াছিল; বাঙ্গালীরা সেই শিল্পে স্বীয় প্রেমের মহিম! প্রবেশ কাই 
দিয়া প্রসতরীভৃত অহল্যান্বরূপ আদিম ভারতীয় শিল্পের নবভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিহাছিলেন। 
পোকের বরাত রেলিংএর সুস্ধির মুখ সেই আদিম শিল্পীদের দুখের ছবি বলিয়া মনে হয়। 
চিত্রের মুখগুলির নাক একটু খাদা। সম্ত সুখউীতে আয আদর্শের নামগন্ধ মাই. সুখের 
ভাব একটু চেপটা। অশোকের সময় তুষাস্র নামক স্থপতির দ্বারা দর্শন হদের বিশাল 
পয: প্রণালী গঠিত হইছিল, কুষাস্ক নামটি অনাধ্য নামের যত শোনায়। কাশ্সীরে সুরধা 
নামক, স্থপতি অদূত উপায়ে বিতন্তা। নদীর গতি উপ্টাইযা দিযাছিলেন, রাজতরঙ্গিণীতে সেই 
বৃত্তান্ত কল্হণ লিখিয়াছেন; সত্য চণ্ডালবংসী় ছিলেন । 
অপোক রেলিংএর দৃহিগুলির বরহুতের ধরণের মুখের সংস্কার এদেশের আর কোন স্থানে 
দেখা যায় না। এই আদিম অধিবাসীদের দুখের ভাব ছাড়! দার এক প্রকার ডাচ আমর! 
পাইতেছি। তাহা স্পষ্টই উত্তরদেশসন্থৃত। নেপাল, চীন ও ব্রচ্ষের 
ছাচ ব্মামর! এই দ্বিতীর শ্রেণীর দুখে দেখিতে পাইতেছি! আমাদের 
দেশের চিত্রকর ও স্থপতি-বিশারদের! তিব্বত, নেপাল, চীন ও জাপানে যে বঙ্গদেশের শিল্পের 
যে রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাই তত্দ্দেশের শিল্পরাজো যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল 
একথা ইনত্তিহাসক্র লোকেদের সকলেই অবগত আছেন। তথাপি উত্তর দেশের শিলীদের 
কারুকার্থে স্কুত দক্ষতা ছিল। তাহারা ভারতী আদর্শ গ্রহণ করিলেও মুখের ভাব ও 
ছন্দে নিজেদের রীতি বঙ্গায় রাখিয়াছিল। আমাদের দেবদেবীর মৃযিতে তাহাদের এই 
প্রভাবের চিন্ন পরিক্ধারভাবে পাওয়া যায়। কোন স্থানে আমাদের দেবদেবীর মুখ 
মঙ্গোলিয়ানদের মত, তাহাদের গণ্ডের অস্থি মগ্গোলিছ়ানদের ভা সমূত্রত, কিন্তু গ্রভাবটা চক্ষুর 
উপরই বেশী দৃষ্ট হয়, জু ধন্থক বা অর্চচন্্রের মত নহে, তাহা ঈষৎ তির্যযক্ডাবে স্থাপিত 
দুইটি শরের মত। ন্মামাদের দেশের কুমারের কোন কোন স্থানে ছর্গাপ্রতিমার = এই 
মঙ্গোলিয়ানদের মত অস্ধিভ করিয়া উহ! দেবচক্ষুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করে। চীন ও 
তিব্বত প্রতৃতি দেশের তারিক শক্তিপৃজা আমর! ও সকল উত্তরের দেশ হইতে এহণ 
করিয়াছিলাষ, এবং তক্জনুই দেবচক্ষুর এই বৈশিষ্ট্য এখন পরাস্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। 
উড়িষ্যার "থিচিং” নামক স্থানে ( ময্রভঞ্জের নিকট ) বহু প্রাচীন সুনি পাওয়া গিয়াছে। সেই 
প্রস্তরমূহিপ্তলির ভাষ্য অতি সুন্দর, কিন্তু তখাহও দেবীমৃনতির চক্ষু মজোলিয়ানগণের চক্গুর 


উন্তরদেশের প্রভাব । 
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মত। খিচিং লামটিও উত্তর দেশের কোন নামের যত শোনার সম্ভবত: তথায় মঙ্গোলিয়ান 
(কোন জাতির এককালে বেশী প্রভাব ছিল। 

আমর! বঙ্গদেশের ভান্ধ্য ও চিত্রকলার সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহাতে প্রমাণিত 
হইবে যে মাগধ আদর্শ ই আমাদের লিঙ্গ, এবং পারিপার্থিক প্রভাবের সবার! স্থলবিশেষে 
কিছু কিছু রূপান্তরিত হইলেও সেই আদশকেই আমরা বঙ্গায় রাখিয়াছি। মগধ বৃহত্তর 
বাঙলার রাজধানী ছিল, এই জন্ত এই শিলকলাকে আমরা “নাগৰী” আখ্যা দিতেছি 
কিন্তু আমার মনে হয় বাঙলা দেশ হইতে শিলীরা মগবে যাইয়া কাজ করিত। ধীনান্‌ ও 
বিতপাল খাস রাজসাহীর লোক, বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত প্রাপরমুদধিগুলির আদর্শ বিহারীদের 
মত হইলেও খাস বাঙ্গলাদেশের মুর বিহারের মূর্তি হইতে স্বন্দর হইত। খাস বাঙ্গলার 
প্রথম শ্রেণীর একখানি ও উৎকৃষ্ট বিহারী একখানি মূর্ি পাশাপাশি রাখিলে, এই কথা 
প্রমানিত হইবে। বাগেরহাটের বুদ্ধির দুখ যেকপ প্রন দেবভাব-জ্যোতিতে পূর্ণ 
বিহারী মৃদ্ি সর্জাবিষহে একরূপ হইলেও তাহার কোনটিতেই দেবী ততটা ফোটে নাই, 
ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিহারে প্রাপ্ত বহু সি খাস বাঙলার ভাস্করগণকর্তৃক নির্টিত, 
এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে । 

আমর! পূর্বেই লিখিয়াছি যে এদেশে শিব জ্ঞানরাজোর সীমানা হইতে পা বাড়াই 
ধীরে ধীরে প্রেমের কুত্রবনের দিকে অগ্রসর হুইতেছিলেন। বুদ্ধ ও শিব এই হই মূহিই অষ্টম- 

নবম শতান্ধীর জনসাধারণের সর্ধশ্রে্ উপাসা দেবতা! ছিলেন। 

ৰুদ্ধ, পিৰ ও বিকু (গাাষেক)-. 

সা তাষশাসনের শিববন্দনায় ভাহার যে দৃষ্ধির বর্ণনা পাই, সময়ে 

সময়ে তাহা বৈষ্ণব সাহিত্যকে স্থরণ করাইয়া দেয়। গোৌরীর সঙ্গে 

শিবের নানারূপ লীলার ইঙ্গিত সেই সকল স্ডোজে পথ্যাপ্তরূপে পাওয়া যায় ॥ 

এদিকে উমা-মহেশ্বরের যুগল প্রস্তরসুদ্িতেও সেই লীলার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখা! 
যায়। বানদেবের পুজা খুব প্রাচীন হইলেও বঙ্গদেশে শেষ-পালরাজগণ, বিশেষ সেনবংশীয় 
রাজগণের রাঙ্গ্বকালেই এই দেবতার পুজা খুব বেশী পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল | 
বাহুদেৰ সুন্ধিতে সেই জ্ঞানপ্রতিষ্ প্রশান্তভাব একেবারে ভলিঘা গিয়াছে-_তাহাতে প্রেমের 
উন্মাদনা নাই,_“চল ঢল অঙ্গের লাবনী” নাই, বাহা পরবর্তী যুগে বৈষণবের! প্রেমসয়ের 
পরিকল্পনার দেখাইয়াছেন, কিন্ক স্বকোমল ভাবের হুত্রপাত আছে। বিথাবরের হালি 
এবার স্বম্পষ্ট, পদ্মপলাশনেত্রের চাহনীতে চক্দোদযে বারিদিবক্ষের মত ভাবের ঢেউ 
উছলিত হয়। দেহে লাৰণ্য--অপাৰ্থিব ইন্জিয়াডীত লাবণা দেখা দিয়াছে। কোন কোন বুদ্ধ 
ও ৰাহ্গদেৰমৃষ্টি আমরা এক জারগার রাশিয়া তাহাদের পার্থক্য ও সাদৃহ বিশেষ করিয়া 
অন্থভব করিতে পারি। 
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পুথির মলাটের ছবি 








৪ কে) কাঠের দি ফল লতার কাজ 








২০৮ হইতে ৩:* শত বর পূর্বের বিভিন্ন লট হইতে গৃথীত। 


৪৩৮ (খ) শুর যুদ্ধ 





নিবে বদ্ধ, মশোহর উনবিংশ শতান্দী। 





নখ ও লাল করত মিলন 
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সীত কৰ্তৃক লক্ষাকে বিগ তাম কক হরিশকলী মার্চ বধ। 





৬৪০ (ক) পিদারদের ( “নন্দী 


কটা ॥ সহ্যানীর বেশে রাবণ সভার কু 





রাম ও লক্ষণের শৃশ্য-কুটিরে প্রশ্যাগষন । 
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সপ্ত ও পালযুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৩৯ 


ছইসুদ্ধি নার এপার ও ওপারে। একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম । মাগনী শিক্ষা-দীক্ষা 
জ্ঞানের সহিত শেষ, হযরত বা ভক্তি € প্রেমের ছয়ারের দিকে কচিৎ উকি মারিয়া 
চলিহ! গিঘাছে। কিন্ত ব্দদেশ এখন হইতে নুতন পথ খু জি বাহির করিল__সে পথ 
প্রেমের। এ বিবয়টি পরে আলোচা। খুব প্রাচীন বিষ্ণনূর্িতে বৌদ্ধ প্রশান্তির ভাব 
্লপষ্ট। নবম শতান্দীর একখানি ভাঙ্গ! বিরুুষধি কামার নিকট আছে, তাহার বৃষন্বন্ধ, 
কপাটবক্ষ ও সৌম্য অবন্ধৰ এবং চঞ্চল স্থির সুখভন্দী বুবর্ধিই মত, পরবর্তী সময়ে 
এই প্রশান্ত সাগরে বে ভাবের ঢেউ খেলিয়াছে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। 
বদ্ধ ও বাহ্দেবের মধ্যবন্ধা সৃষ্টি শিবের। তিনি অর্ছমুক- অর্যুক্ত, অর্বিরাগ 
অর্ধরাগ, শিলপাদর্শ দুই যুগের মগ্যাবন্তী। তারপর বাসুদেব জ্ঞানের দিকটা ছাড়িয়া প্রেমে 
পৌছিয়াছেন মাত্র, তাহার শঙ্খ, চক্র, গদ! প্রভৃতি এশা আছে, কিন্ত তাহার একটি 
হস্তে অনুরাগ-পল্ম ছুটিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধের আঙ্গল নান! সুদ্রাঞ্জ বিচিত্র ভঙ্গীতে ফুলের 
কুঁড়ির মত স্বন্দর দেখায়। নার বসিবার ভঙ্গী, বল্লাসন, পল্াসন প্রন্তৃতি জ্ঞানের পদ্থাবলদ্বী । 
ববাহ্থদেবের ও সকল আসনের বালাই কিছুই নাই। বান্থদেবের পূজা পরিশেষে যেভাবে কষ 
পূজায় পরিণত হইল--তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্খকতা--জগতে তাহার 
উদাহরণ বিরল । তাহা পরে আলোচনা করিব। 
আমর বুদ্ধের সময় হইতে একদল লোকের সাক্ষাৎ পাই যাহাদের বাবসা ছিল ছবি 
দেখাই! লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রচার কর!। ইহাদিগের উপাধি ছিল *মন্ধরী"। দণ্ডের 
মা সহিত সংযুক্ত চিত্রান্কিত কোন বগ্জ অথবা “ধ্বজ-দণ্ডা অৰ্থে 
কৰিকছণ ‘মন্ধরী’শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, (চণ্ডীকাব্যের প্রথমাংশ)। 
সম্ভবতঃ খৃষ্টীর যাঙ্গকগণ প্রথম ও দ্বিভ্ঠীত্র শতাস্থীতে বৌদ্ধগণের এই রীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার! ১৮৮০5 ত্ররুর পাতে এইরূপ ছবি '্রাকিয়। জড়াইয়া রাখিতেন। 
ভোটকানে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর এইরূপ ছবি রক্ষিত আছে। জনসাধারণকে বুঝাইবার 
আন্ত যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইত, তাহাতে কখনও কখনও শ্রোতবর্গকে আমোদ দেওয়ার জন্তু 
প্রচুর ব্যঙ্গরসের ব্যবস্থা থাকিত। স্বতরাং মগ্ধরীরা যে সকল কথা বলিয়া শ্রোতৃব্গ ও 
দর্শকদিগকে হাসাইত তাহা তাহাদের নামে পরিচিত হইযাহিল। এখনও লোকে “ঠাট্টা 
মন্ধরী" কথ! ব্যবহার করিয়া থাকে। খৃঃ পুঃ সপ্তম শতাব্দী হইতে আমর! বন্ধরীদ্দের 
পরিচন্থ পাই। মক্ষালীপুত্ত গোসানীর পিতার জীবিকা অঞ্জনের এই বৃত্তি ছিল। যুড্রারাক্ষস 


নমা্চর্যোর বিধর এখন পথ্যন্তও বাঙ্গলার পটব্যবদারীর! ধর্স্ববিহতক নাল! উপাখ্যানের 
চিত্র দেখাইয়া উপসংহারে যমরাজের দেই পাপীদের শাস্তি দেওয়ার দৃশ্যটা প্রদর্শন 
করেন। যে কোন পৌরাণিক চিত্রের শেষভাগে যমের দণু-গৃহ দেখান হয়। ইহা 
লেই স্থচিরাগত প্রাচীন ্রীতি। নুদ্ারাক্ষসে দৃষ্ট হয় এইরূপ চিত্রগুলির সাধারণ নাম 





৪৪০ বৃহৎ বন্দ 


শ্যম-পট”; বুন্ধদেবের সময়ের পূর্বা হইতে এই “পটাদার"গণ পটে অদ্ধিত ছবি দেখাইয়া 
ধৰ্ম্ম প্রচার করিতেন ( *সংযুক্তনিকায়, বন্ধ সংযত" প্রভৃতিতে “করণ চিন্ং__উরপং চিত্ত 
চিত্তেনেৰ চিন্তিতং" ইত্যাদি ডষ্টব্য )। বুদ্ধখ্বোষের অন্দদালিনী ৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন। ইহাতে 
এই ভাবের চলস্ত চিত্রের বিবরণ দেওয়া আছে । বৃরীর পঞ্চম শতাব্দীতে পগারখগরকালিনীগ 
নাম সংযুত্-নিক্গায়ের ভাবে, শ্রামদেশের সংস্করণে ) লিখিত আছে--"নথ! ব্রাহ্মণ! পাস্ডিকা 
হোত, পউকোট্ঠকং কথা! ত নানগক্গারা হুগতি-হগ্গতিবগেন সম্পত্ধি-বিপত্তয়ো 
লেখাপেছা 'ইদং ক্মং কা ইদং পটিপভস্থি, ইদং কতা ইসি দল্মে! তং চিত্তং গহেতা 
বিচরস্তি'।” এই 'নখা' শব্দ কখনও ‘সংখা’ রূপ ধারণ করিয়াছে । দন শাস্ত্রে ইহাদের 
নাম “সংখা” । কোন্‌ পাপে নরকে কি শান্তি তাহ! ছবিদ্বার। ইহারা দেখাইতেন। লেই 
ইতিগস-পুর্ধ যুগ হইতে বঞ্ভমান পটীদারেরা পর্যন্ত *বয-পট” দেখাইয়া থাকে । তাহাতে 
যে কোন বিষযেরই ছবি থাকুক না কেন, শেষের দিকে পাপীর শাস্তির ছবি থাকে। 
ক্রমে বৌন্ধধর্থের প্রচারবৃদ্ধির সঙ্গে এই পট দেখাইয়া ধ্স্মদংক্রাস্ত উপাধ্যানগুলির প্রচলন 
অন্তাধিক হইয়াছিল | বৌদ্ধগণ দুবার ধর্ম প্রচারের গর বাতাতাত করিতেন । যেখানে 
পরস্পরের মধো ভাষাদ্বার! কোন কথ! বুঝাইবার জুবিধা। বেশী লাই, সেখানে ছবি এই প্রচার- 
কাথের প্রাধান সহায়। ছবি বে ভাষায় কথা কহে তাহ! সার্কা্গনীন। বুদ্ধাদেবের জন্মকথা 
(কাত) লই! ছবি অন্ধিত হইত, অনেক সময়ে সেইগুলি দেখাই হস্তাদির ইলিতেই বিদেশী 
শ্রোতার মনে কাহিনীগুলির একটা মোটামুটি ভাব বুঝাই! দেওয়া হইত। কাগজ কিংবা 
ৰয্ের উপর এই সকল চিত্র লিখিত হইত। সপ্তবতঃ কাপড়ের উপর ছবি আকার পদ্ধতিই 
গোড়ার খুধ বেশী ছিল, ‘পট শব্দ (পট) দ্বারাই ইহা অহ্থমিত হয়। জাতকের উপাখ্যানগুলি 
পাহাড়ের গা খু ড়িয়া উৎকীর্ণ করা হইত, দেওয়ালে আঁকা হইত এবং 'মন্ধরীরা' কাগজে বা 
কাপড়ের উপর তাহা আকিরা সঙ্গে লইয়া ধর্্বপ্রচারার্থ সর্বত্র যাতায়াত করিত। অদ্স্তার 
গোবরমাটার উপ॥ সাদা রং মাখিছা তাহার উপর যে সকল অপূর্কা চিত্র অন্কিত হইয়াছিল 
কোন কোন স্থানে তাহা এখনও পূর্কৰৎ উচ্ছল দ্দাছে। শত শত বৎসরের প্রাকৃতিক, 
দৌরাত্ম্য তাহাদিগকে প্রহীন করিতে পারে নাই, কত বর্ধার জলঝড়, গ্রীঘ্ের অগ্রিলম তাপ, 
হেমন্তের শিশির সেই পর্বদতগুলির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে । সেই গিরিগুহাগুলি যক্ষের 
স্থায় কলালগ্ীর এই বিচিত্র দান বক্ষে ্দাগলাইহা রাখিয়াছে। ইহা একবার বল! হইয়াছে । 
রুম জেলার এখনও মেয়েরা গোবকের মাটার উপর প্রথমত; সাদ! রং ফলাইন! প্রতি 
গৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে নানারূপ পল্লব, দেবলীল! ও নরলীলা, লক্ষ্মীর পদ, ধান্তশীর্ 
প্রভৃতি কত কি বাকি থাকেন। এই সকল কথা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে। শরীর 
গুরুসদন দত্ত মহাশয় সেই সকল ছবির যে প্রতিলিপি তুলিযাছেন, তাহ! দেখিলে প্রতিপন্গে 
'অজন্তাকে মনে পড়ে। অআজন্ভার বিশ্-বিজযী চিত্রশিজের সমকক্ষতা করিবে এই দরিজ 
কুটারবাসিনীরা সেকুপ শিক্ষানীক্ষা কিরূপে পাইবেন? তথাপি এই ছবিগুলি যে অন্ন্তার 
শক্ষম ভাণ্ডারেরই ক্ষুদশাখা, সেই প্রাচীন সংস্ধারজাত একই খনির উৎপর বধ, তাহাতে 
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কোন সন্দেহ নাই। অজন্তার শিল বাজ্লাদেশ এখন পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছে, সেই 
শিল্পীদের অনেকেই পুব সম্ভব বাঙ্গালী ছিলেন তাহার প্রমাণও 

পির ও. ছি লিখিত দই লো কামি হউক দের 
ভান্কধ্যের সঙ্গে মগধের তথ! বাঙ্গলার ভাহ্বর্ধ্যের আশ্চর্যরূপ কা দৃষ্ট হয়। মাগধ শিল্পীরা 
কি সেই দেশে গিয়াছিলেন ? খেন্ধুরাহেঃ সন্নিকটবন্ধা রাজগড়ের পর্ক্তাস্তরালে লুকায়িত 
বিশাল রাজপ্রাসাদ দেখিরাছিলাম, তাহ! কি বিরাট কজনাপ্রহ্ত! মনে হইয়াছিল, 
আলাদীনের প্রদীপ-ঘযার ফলে কোন দৈতা আসিরা অন্তত রাজগড়-প্রাসাদ নিশ্নাণ করি 
গিয়াছে ; এখনও তাহা অটুট শোভা-সৌন্দর্হ্যে বিস্ধমান। সেই রাজ্গড়ের প্রাসাদে 
ঢুকিতেই ক্মাশাতীতরূপে প্রকাণ্ড হুর্গাপ্রতিমার একটা চালচিত্রের স্তায় অর্ধচন্্রারৃতি 
নানাবর্ণে চি্িত খিলান দৃষ্ট হয়। হঠাৎ পাহাড়ি দৃশ্য চক্ষু হইতে অন্তহিত হুইয়া বায 
এবং নরশিল্লীর অস্কুত কারুকার্য্য চক্ষে পড়িয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই রাঙ্গগড়ের 
তোরণের চালচিত্র দেখিরা আমার বীরন্ৃমের দেওয়ালে আক! মেয়েদের হাতের নান! চিত্র 
মনে পড়িয়াছিল। এই চিত্রশিল্ন যে এক পরিবারের লক্ষণাক্রাস্ত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 
মন্ধরীদের সখকে আর দুই একটি কথা বলিয়া এই বিষয় শেষ করিব। বাঙলার 
পমীতে পল্লীতে এই যদ্ধরীরা৷ এখনও আছে। এখনও পট দেখাইয়া তাহার! উপজীবিকা 
‘অন্ন করে। তাহাদের ছবিগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, বাদ্গলার পঙ্জীকলাবিস্যা-বৈশিষ্টা এই 
সকল পটে যথেষ্ট আছে। এই সকল পটের বিশেষ গুণ এই যে, একটা মস্তবড় বিষয়কে 
ইহার! এমনভাবে সংক্ষিপ্ত করিতে পারে বাহাতে মুলগন্পের কোন হানি হয় না এবং 
যে সকল দৃশ্য করুণ বা অপর কোন বিশেষ রসবাঞক, সেই সকল 
বিষয়ে জোর দিয়া কাহিনীর কৰিত্ব ও কৌতুহল চিত্রকর বেশী 
করিয়! জাগাইয়া তোলে। যেগুলি নিতান্ত গগ্থাংশ, বাহ! ছাটিয়া না ফেলিলে কোন বড় 
কাব্যকথার সগ্ছলান এটুকু সংকীর্ণস্থলে হওয়া অসম্ভব, চিত্রকর তাহার স্বতঃসিদ্ধ 
কলাগ্রতিভার বলে তাহ! আবিষ্কার করিয়া তবীয় চিত্রে মৌলিকতা ও লৌনদধ্য উভয়ই 
যথেষ্ট পরিমাণে রাখিয়া থাকে । আমর পল্লীগাধা-সবন্ধে যাহ! বলিয়াছি, এই পনীচিত্র গুলির 
সঘন্ধেও তাহাই প্রযুজা | গঞ্াট কথ্ধেকটি অধ্যায়ে ভাগ করিম পর পর চিত্রাবলী দিয়া 
সমস্ত আখ্যানবন্থাট তাহার! জীবন্ত করিয়া তোলে। এই চিত্রগুলি দেখাইবার সময়ে প্রতোকটা 
চিত্সম্বন্ধে চিত্রকর পাচ ছয়টি ছত্রের কৰিত! গান করিয়া থাকে । এই গানে বিষয়টি 
উচ্ছল ও দর্শকের কৌতুহল বিশেষভাবে উতরিক্ত হয়। বাঙলাদেশে এই যন্ধরীদের নাম 
“পটু” কোথাও ৰা 'পটাদার/। বিক্রমপুর ঞ্চলে এইরূপ পট দেখানে। ব্যাপারটাকে 
পট নাচানো” বলে। পূর্ববঙ্গ, কচি, ৰীরতূ, বাকুডা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও সেই মন্ধরীদের 
বাবসা! চলিতেছে। ইহারা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ছিল, এজন্ত অনেক হলেই ইহার! মুসলমান হইয়া 
অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইক্সাছে। কিন্ত তাহার! এই সুপ্রাচীন এতিহাপিক বৃত্তি আর 
রঙ্গ! করিতে পারিতেছে ন!। বঙ্গের অমবিতীর কলা এখন ডুবন্ত । পটাদারগণ অনেকটা 
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৪৪২. বৃহৎ বঙ্গ 
হিন্দুভাবাশ্ন, তাহাদের অধিকাংশের হিন্দু নাম। তাহাদের ছবির বিষদ্র অধিকাংশই 
পৌরাণিক। শ্রীযুক্ত ওরুলদর দত্ত মহাশত্ এই পটুয়া বা পটীদারদিগের কৃতিত্ব ও গুণপণা 
সব্বন্ধ সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা গাহার শ্থদেশপ্রীতির উচ্ছাসে রজ্রিত। তিনি 
সাশানেত্রে গল্গদ কে চিত্রকরদের বর্তমান ছর্দশার কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে করুণরসে 
ভাদাইয়! দিয়াছিলেন। এখন ইহাদের সংখ্যা এত জ্রুতভাবে হাস পাইতেছে বে, খুটপূর্ব 
প্রায় সহল্রবৎসর বাবৎ বঙ্গদেশ যে ধারাটী বজায় রাখির! আলিয়াছে তাহ! সহাম্ভূতিহীন 
উষরক্ষেত্রে জাজ বুঝি শুকাইরা যাইতে চলিল। আমরা সর্ধাবিষয়ে পরসুখাপেক্ষী হুইয়া 
আছি, দেশের কাঞ্চন কাচমূলো বিকাইতেছে। চিত্রে কয়েকখানি পটের অংশের প্রতিলিপি 
দেওয়া গেল। 

বাঙ্গলাদেশ নদীমাতৃক | এখানে যাহ্ুবের কীন্ধি বেনী দিন থাকে না; বিশেষ পূর্ববঙ্গের 
নদীর ভাঙ্গুনীতে বহুযুগের অপূর্ব রাজভাওারের মুক্তব্যয়-জাত শিলচিছ্ছ, বিজয়ীর দর্শ, পলা, 
ধলেশ্বরী, ভৈরবের দাপটে টু গিয়াছে। কিন্তু এদেশের প্রধান গুণ এই যে, শিক্ষাদীক্ষ 
নিল, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এ সমস বিশ্বাই এখানে জনসাধারণ আয়ত্ত করিয়া! লই থাকে। 
অশোকের সঙ্গে মৌধ্য হর্স্যাদির বিলোপ পাইহাছে, সমুত্রগুপ্র প্রভৃতি রাজ্চক্রবন্ধিগণের 
কীত্তি এখন কোথায়? কিন্তু সেগুলি নষ্ট হইলেও এই দেশে শিল, সাহিত্য, ধর্ম্মের বীদদ 
ছড়ান আছে। এই দেশ একামকাননের মত একটি পাদপের অহঙ্কার করে না, জাপানের 
হজিইয়ামার মত এদেশ একটিমাত্র সমুহত শৈলশৃঙ্গের দর্পে দপিত নহে। এক কীহিমানের 
কীয়িলোপে এদেশ সর্বব্থহারা হয় ন!। নালন্দা ও বিক্রমপিলার পতনে এদেশের বিচার 
গৌরব যা নাই। যাহা কেন্দ্র আশ্র্ করিথ! বিছ্মান ছিল, তাহা কেজ্রহীন হইয়া সরকতর 
প্রসার লাভ করিল। প্রত্যেক পদ্দীবাক্ষণের ঘরে থরে কষ ক্ষ নালন্দার উদ্ভব হইয়া 
বিচার গৌরব রক্ষ। করিল। সাম্রাজ্যপতির আকাশচুখী কীরি তুতলশারী হইল, কিন্ত 
ক্ষ ক্র শত শত ধীমান্‌ ও বিতপাল কলালগ্মীর গৃহে সাঝের দীপ জালাইযা রাখিল। 

সেই রুের পোঁত্রবধু বাপরাজার কন্তা উদার সখী চিত্রলেখার সময় হইতে চিনে 
ক্বতিত্ব বাঙ্গালী রমনীর একটি বিশেষ গুণ। যহুনন্দন দাস (পৃষ্টা সপ্রদশশতান্ধী ) 

তাহার গোবিন্দলীলামৃত পুত্রকে রাধিকার সখীরা তাহার যে অঙ্গ- 

গা, দশন দাদ! সঙ্গ করিতেছেন তাহার একটি বি্তারিত বিষ দিয়াছেন। 
রাধারুের কথা উপগন বল, আধ্যাত্মিক ত্বের প্রতীক বল, প্রেমের ক্ূপক বল-_ইহাতে 
কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্ত এই কাহিনীর মধ্যে এঁতিহাপিক: কি কিছুই 
নাই? গোপীরা রাধিকাকে যেভাবে অভিদারের জর সাঙ্গাইতে বলিয়াছেন, সেইভাবে 
যোড়প-সম্তদশ শতাব্দীতে কোন ধনীর ছুহিতা বা রাজকুমারীকে তাহার সহচরীরা বাসরের 
অন্ত সাগাইতে বসিত। তখন এদেশের স্বাধীনতা চলিয়া গিয্নাছে। মন্দিরের অপূর্ব কারু 
কাধ ও বিগ্রহের অঅলঙ্কার-লৌষঠৰ নিপ্টাশের এখন কর উৎসাহ কোথা? নির্মম 
অত্যাচারীর অসির ভরে ভাস্বরের লৌহ-লেখে মরিচা ধরিযা গিয়াছে । তথাপি সেই সময়েও 
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রাধিকার অভিসার-সঙ্জার যে বর্ণনা কবি দিরাছেন, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালী রমণীর চারুশিয্ে 
স্বতঃসিদ্ধ দক্ষতা তখনও পূৰ্ববত বলার ছিল। 

“ললিতা সোনার চিরুনী দিয়া রাধার কেশ বিনাইস়্! সেই আডকেশরাণি ধূপধুনার 
দোয়া দিয়া শুকাইয়া লইল। তৎপর কেশরাজি হুকুক্ষিত করিয়া তাহাতে উতষ্ট স্থগন্ধ 
তৈল মাখাইল। এনতীর কুন্তল স্বভাবতঃই সুচত্গদ্ধপূরণ, গুরুর গন্ধে তাহার শুরতি 
বাড়িয়া গেল। ছুটি বেনী সুচারুরপে গিয়া ক্ষু্র একটি বকুলফুলের মাল! যেন আর একটা 
বেনীতে পরিণত কর! হইল। এই তিন বেদীর সমাহারে সৌন্দধ্যের ভীর্থস্বরূপ ত্রিবেনী 
রচিত হইল। এই তিন বেনী একত্র করিয়া প্রথমতঃ পট্টঙ্গাদ (রেশমী ফিত| ) দিয়! 
বাধিয়া তাহা পুনরার সোনার সৃস্ম তার দিয় দিরিযা ফেলিল।” 

“প্রথমতঃ ভিতরকার রক্তবর্ণ বস্ত্র (সায়ার মতন কোন কাপড় ) পরিয়া তাহার উপর 
রাধা ভ্রমরের মত নীলাভ মেখডুমুর শাড়ী পরিলেন।” রাধা বৃন্দাবনবাসিনী ; তাই কৰি 
এখানে যুক্ত ও মণিখচিত স্বরণ দিয়া একটা কোচ তৈরীর কথ! লিখিয়াছেন। 
“চন্দন, কপূর এবং কাশ্মীরের অগুরু দিয়! সখীরা একটা সুগন্ধ তৈরী করিল” (ইহা হিমানী 
দো জাতীয় হইবে ), “এই স্থগন্ধ সখীরা রাধার অঙ্গে মাখাইযা দিল।” 

ইহার পর কৰি যে সকল অলঙ্কারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অদনস্তা বা 
অমরাবতীর উচ্চশ্রেণীর ভ্রীলো কদের অঙ্গ-কূযণ মিলাইয়া দেখুন। বুঝিবেন, সপ্তদশ শতান্কীর 
কবির সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রাচীন মহিলাদের বেশছুষার সত্যিকার পরিচয় 
ছিল; অলঙ্কারগুলি অতি হুস্ম সৌনদ্্যক্জান ও কলাশিল্পের পরিচায়ক, তাহ! কতকগুলি 
মণিমাণিকোর গ্রীহীন কাণডচ্ছানৃক্ সমাহার নহে। মাথা হইতে পা পর্যন্ত গহনার উল্লেখ 
আছে, কিন্তু কৰি শিল্পস্ৰৰ্য বোঝাই একটা কাকা মাথা হইতে নামান নাই, গহনাগুলি হাল্কা 
ও মুল্যবান স্ুন্দরকে নবী প্রদান করে কোথাও শহ্থীন করে ন1। বাঙ্গালী যে প্রাচীন 
শিল্পজ্ঞান বহু শতাব্দীর দৌরাম্মা ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও অটুট রাখিয়াছিল, ইহা 
তাহাই প্রমাণ করিতেছে। মহুনন্দন দাসের কাব্য কৃষ্ণণাস কবিরালরূত সংস্কৃত -গোবিন্দ- 
লীলামৃত" কাব্যের একখানি সুললিত পঞ্চানুযাদ। 

অতি প্রাচীন গু যষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর পরার সমপ্ত গহনাই এখনও বঙ্গের পলী- 

মহিলারা পরিয়া থাকেন। দুসলমান মেয়েদের মধ্যেই সেই প্রাচীন 

শীল সালের সুতা! গ্রহন প্রচলন খুব বেনী। বৈবগণের উৎকষ্টতর কলাস্তান ও 

রুচির প্রভাবে হিন্দুরা প্রাচীন গহনাগুলির কোনটি পরিহার কোনটি বা পরিবর্তন করিয়া 
তাহাদের অন্দরে চালাইয়াছেন। কিন্ত হিন্দুর নিয়শ্রেনী হইতেই এদেশে অধিকাংশ মুসলমান 
হইয়াছেন, তাঁহার! প্রাচীন গহন! ও বেশতূষা এখন পর্ধাস্ত বজায় রাখিয়াছেন। প্রাচীন 
বাজুদেবের গলায় বে হার দেখা যায় উহার নাম হাহুলি, উহা বঙ্গের মুসলমান পাড়ার সর্বত্র 
“দৃষ্টি হয়। গোঁরীর কাশের দেড়িও পূর্ববেঙ্গের সুসলমান মেয়েদের অনেকেই পরিয়া থাকেন। 
দেবীর অলঙ্কার সুসলমান মেয়েদের কীকন এখনও. পল্লীতে পাওয়া যার। আমর! 
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বাহ্দেবের ও গৌরীর গহনাগুলি কতক কতক এবং বঙ্গপলীর সুসলমান মেরেদের পরিচিত 
বার তূৰণের কয়েকটি চিত্র এখানে দিতেছি । 

বাস্দেবের কটিবন্ধ ও গৌঁরীর নীবিবন্ধ বজদেশ হইতে এখনও উঠিয়া যায় নাই। 
এখনও নিতান্ত মফঃম্বলে বণিক্সপ্রদারের মধো রূপার “গোটের" প্রচলন আছে, 
উহাই কটিবন্ধ। উহা! পুরুষেরাও কোমরে পরিয়া থাকে | বন্ধরাজ বা বাকমল পঞ্চাশবৎসর 
পূর্কো এদেশে হিন্দ মেয়েদের মধোও প্রচলিত ছিল, এখনও মুসলমান পাড়ায় তাহ! আছে। 
লে আমলের বেশর, হিন্দুদেবীর বিগ্রহে যাহা নাসিকার সৌষ্টব সম্পাদন করিত, তাহা 
এখনও হিন্দু মেয়ের! ( বিশেষ নিয়শ্রেণীর ) ব্যবহার করিয়া! থাকেন। বেশর এখন সভ্য 
হই! নোলকে রড়াইফাছে। 

কিন্তু চিত্ৰকলার কথ! বলা হয় নাই। ন্মজন্তার চিত্র ও বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ের চিত্র যে এক পরিবারের লক্ষণাক্রান্ত তাহা উল্লেখ করিয়াছি । এই চিত্রবিষ্ঞা এদেশে 
থে কতভাবে কতকিক্‌ দিয়া প্রচলিত ছিল তাহা! বলিয়া শেষ কর! যাত না। বাঙ্গালী যে 
কাজ করিতে বসিযাছে তাহাই একট! কলাবিষ্থার সাহাযো ্থন্দর করিয়া লইযাছে। ইহার 
অধিকাংশ নিদর্শনই আ্রীজাতির হাতের কাজ। শিকা, কাথা, আলন, আলপনা, হাড়ি, 
দেয়াল, কমাল, লাঠি, নারিকেল মেঠাই, আমসব প্রকৃতি সমস্ত বিষয়েই বাঙ্গালী মেয়েদের 
এই স্বতঃসিদ্ধ পুত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা ৪/৫ হাত উচু নারিকেলের মেঠাইএর রখ ও 
ফুলের গাছ দেখিয়াছি, প্রাত্থ ততটা উচু চিনির যেঠাই দেখিয়াছি। উহা! এখনও বঙ্গের কোন 
কোন পলীতে উৎসববিশেষে পাওয়া ষ্বায়। ফরিগপুর জেলার নালিয়া গ্রামে এখনও ছুই 
কন কারিগর উপ বৃহদাককতি মেঠাই প্রান্ত করিয়া থাকে। এই সকল মেঠাইএর 
কারুকাধা অতি চমৎকার | ঠিক এসমরে উহাদের ফটোগ্রাফ্‌ দিতে পারিলাষ না। লক্ষ্মীর 
সর! ও পিড়ি-চিত্রশে মেয়েরা স্বীর প্রতিভা দেখাইতেন, শাখের পুতুল ও শীখের উপর 
নানারূপ কাকুকাধাও এখানে উয্লেখবোগ্য। 

পুতি দিয়া লিয্া ও লাঠি কতরূপ চিত্ৰ-বিচিত্ৰ কর! হইত। এবার পশ্চিম দেশের 
শীতের হাওয়া বহিয়া আমাদের এই পল্লীর প্রাণস্থরূপ কলাবিষ্ঠাকে নির্মূল করিয়া একান্ত 
ভ্রহীন ও উলঙ্গ করি ফেলির্বাছে। যে হাত এককালে নব নৰ উদ্ভাবনী শক্তির বলে শত 
শত অন্দর ছাচ তৈরী করিয়া আস্মীরব্বদন, বিদেশী ও অতিধিসকলকে সন্দেশাদি নানারপ 
দিষ্টাতের বিচিত্রকচপ মুগ ও পরিতৃপ্ত করিয্নাছে, স্মামাদের দেশের সেই কোমল করকিশলয় 
প্রাচীন কাকা গলির প্রতি এখন অতীব উপেক্ষাশীল ও উদাসীন ॥ 

ইংরেজ ব্দালিৰার পারবা আমাদের চিত্রবিছার বারা নির্ধিযরে চলিয়া আলিয়াছিল। 

জিন ৰাঙ্গলাদেশের চি্রনৈপপ্য অজন্তার পথেই চলিয়াছিল। বরেনর- 

কৃষির বীমান্‌ ও বিতপালের ক্গার বহু চিত্রকর ও স্থপতি 

[ছিলেন থাহাদের নাম আমরা হারাইযা ফেলিহাছি। তাহাদের হাতের কাজের সহজ 
সহ খ্বংস পাইলে সেই ধবংসন্তূপের ব্য অনেক নিদর্শন এখনও বিগরধান আছে। 








সুপ্ত ও পালমুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের 8৪৫ 


আমাদের প্রন্তরভাঙ্খ্যের ননুন। এখনও বেষ্ট আছে । পরাধীনতার যুগেও আমাদের 
শিমরানী ঠাহার নিজেকে হারাইরা ফেলেন নাই 1 

একখানি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন ছবি হইতে নমুনা দেও! হইল, ইহার তারিখ 
পায়! গিরাছে, এই রাধার ছুই সহচরীর ছবির সঙ্গে বে কাগঞ্জ ছিল তাহার তারিখ 
১০৯৫ বাং সন। খুব সম্ভব এ কাগঞ্জগুলি ও ছবিখানি এক সময়ের । ছবিখাঁনি বড় ছিল 
তাহার প্রায় সব অংশই নষ্ট হই গিয়াছে, যেটুকু আছে তাহা! দেখিয়া মানে হয় উহ রাজপুত 
কলমের ততটা! অন্ুবন্থী নঘ-_যতটা অঙ্গন্তার | ইহারও তারিখ! যাহা মালিকের বংশাৰলীর 
হিসাব ধরিয়া পাও যায়, তাহা প্রার তিনশত বৎসরের কাছাকাছি। 'আশ্চর্দোর বিষয় 
ছৰিটা দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রংএর উচ্ছলতা! ও সোপার চাকচিকা কমে নাই। 

তারপর আমরা পু বির মলাটের উপর গালা ঢালাই করিয়া যে সকল ছবি ৩** হইতে 
১০০ বৎসর পূর্বে অক্ধিত হইয়াছিল--তাহার কিছু কিছু নমুনা! দিতেছি। এই সকল 
নানাবর্পের বিচিত্রভাবে চিক্সিত কাঠের যলাট আমার নিকট অনেকগুলি আছে, উহার 
কম্েকখানির প্রতিলিপি মৎসঙ্কলিত “বঙ্গসাহিত্য-পর্চ” গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই 
ছবিুলিতে রাজপুত চি্রকলার কতকট! প্রভাব আছে, কিন্ত বিষন্গুলি ও চালচিত্র হইতে 
জুরু করিয়া নরনারীর প্রতিকৃতি অন্ধন প্রন্ৃতি অনেকটাই খাটি বাঙ্গলার। বপবিক্কাস ও 
মেয়েদের হাবভাবে রাজপুত চিরাদর্শ কতকট! প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । পগুচিত্র-অন্ধনে 
ঝাজপুত কলা-শিয়ের স্থান খুব উচ্চ, কিন্ত বাঙ্গলার পশু-জগতের কতকট! নিজপ্বভাব আছে। 
বাঙ্গালীর সিংহ--কল্পনারাজ্যের সিংহ, তাহ! কতকটা U॥i০০৮৮এর মত। ইহার দুখ ও 
গ্রীৰা-ভদী কতকটা ঘোটকের ক্কা। 

বাঙ্গলার চিত্রকর পশ্ুগুলির যে ভঙ্গী দেখান, তাহাতে অসামান্ত গতিশীলতা দৃষ্ট হয়। 
পোড়াইটের (1'/40010) উপর প্রাচীন ঘোড়াটির সুক্ি দেওয়া হইয়াছে এবং হরিণ- 
গুলির গতিভঙ্গী দেখান হইয়াছে, তাহাতে এ সকল চিত্র জীবন্ত হইঘা উঠিয়াছে। 
আমার History of Bengali Language and Literature এর ২২০ পৃষ্ঠার হরিণগের 
আর একটা ছবি দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি দেখিলে মনে হয় বেন ইহারা চিত্র-হিসাবে সম্পর্ণ 
নিখুৎ হুউক না হউক, তাহাতে কি আলে বার, কিন্তু তাহাদের চলিকুতাটাকে যে 
চিত্রকর সুর্ত করিয়া দেখাইতে পারেন এই ক্বতিস্ব বাঙ্গালী চিত্রকরের অসাধারণ। ছুই 
শত তের বৎসর পূর্বোর একটি কা্ঠকলকে উৎকীর্শ গাভীফিগের চিত্রসংঘুক্ত একখানি 
কাটফলক আমার নিকট আছে, কাঠ ভাঙ্গিরা চুরিয়া গিয়াছে কিন্তু তথাপি ষেন তাহা 
গাভীদিগের গতি সামলাইতে পারিতেছে না। ফ্রেঞ্চ সাহেব এই ছবিখানির খুব প্রশংসা 
করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টা কতিযাও ছবিখানির ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন নাই। 

_ কাগজের উপর চিত্রের অনেক নমুনা আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহ! ০৪- বংসর পূর্ব 
বৎসর পূর্ব পর্যন্ত । এই সমন্তই মাগধ চিন্রশিলপের খারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। 
_চৈতন্ূ-সংকীৰ্তনের সুহ্িগুলির চোখে-মুখে যে ভাব-প্রবপতা (৩0০619) দেখান 





@ 


৪৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইয্বাছে_-তাহা বাঙ্গালীই পারেন, সঅস্কের পক্ষে উহ! অনধিগমা | নৌকার যাত্রীর হুক 
হইতে কক্ষে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সে জ্ঞান নাই, তিনি 

নীল! চৈতনের দিকে চাহিয়া আছেন। মাঝি হাতে কষেপনী ধরিয়া 
দাড়াইয়া আছে তাহারা যে যাত্রী লই! নি্িষ্ট স্থানে যাইবে তাহা তুলিয়াছে। একটি 
স্ত্রীলোক শর্ঘ্যকে প্রণাম করিবার জন্তু সন্তবতঃ হাত তুলিরাছিল, কিন্তু সে চৈতন্তের 
দিকে চাহি শ্তাহাঙ্ষেই প্রণাম করিতেছে। কলসী জলে ছাড়িয়া কুলবধূ একি অপূর্কা 
দৃশ্য দেখিতেছে! গাভীগুলি উর্দুখ হইয়া চৈতক্সের রূপস্খা পান করিতেছে। এটি 
হইতেছে ছবিগুলির সাধারণ ভাব। কিন্তু এই ভাবটিকে প্রাধান দেওয়ার জন্ত চিত্রকর 
ব্মাদী নাথ! বামান নাই। গাভীগুলির ছই একটি আবার এদিক ওদিক চাহিয়া 
আছে-_রমণীগণের দুই একজন গর করিতেছেন-_গাহাদের দৃষ্টি চৈতন্তের প্রতি নাই, হয়ত 
তাহার সঘন্ধেই গল্প হইতেছে । ইহাতে কোন বাড়াবাড়ি নাই;--শিল্পীর এই সংযম 
ইহার অন্ততম বৈশিষ্টা। চিত্রকর ছবিটিকে তাঁহার চুড়ান্ত কলাকৌশল দ্বারা একঘের়েস্বের 
হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সর্াপেক্ষা দর্শনীয় শত শত লোকের একমাত্র লক্ষ্য চৈতন্কের 
মুন্ধি। তিনি চিত্রপটের বামদিকে ন্ববন্থিত। নিত্যানন্দের ন্াঙগাহছলধিত দুই বাহু 
হুগ্রসারিত, কিনি দীর্ঘমতধি, পত্পলাশ-নেত্র, কতকটা ধীর-স্থির ; তাহার বামের সুষ্ঠ জীবাসের, 
সাহার এক বাহু নিয়ের দিকে ন্তস্ত, অপর বাহ্‌ অর্ছোখিত--ইনিও কতকটা ধীর-স্বির। 
চিত্রকর এই ছুইটি চিত্রে যেন পূর্কাসংস্কারের পথ অবলব্বন করিয়া দেবমূযি গড়িয়াছেন। 
ছইটি মৃন্ধিই কতকটা অনড়, কাঠ-কঠিন, এই লীলাধধিত জনসমুদ্ছের মধ্যে খাকিয়াও যেন 
উহার একটু বাহিরে । ইহাদের মধ্য পূরব্বাগত দেব-সংস্কারের ভাব বেন, স্বাভাবিক অপ 

কিন্তু চৈতরোর সমস্ত মৃষ্টিটি যেন একটি লীলাময় সঙ্গীত | তাহার ছুই হন্তের ভঙ্গী 
লক্ষ্য করুন । গাহার বুকের উপর চিয়া যেন একটা গানের ঝড় বহিয়া যাইতেছে_ তিনি 
যেন একটা সুত্ত রাগিনী। এই চিত্রপটখানিতে প্রায় ১২+টি ছবি আছে--উহার কোন 
এক দৃষ্ধির সঙ্গে অপর কোন একটির সারৃ্ত নাই, প্রত্যেকটির চেহার! ও ভঙ্গী স্বপ্ন রকমের। 
বৈষ্ণব নৰনের আমার কাছে অনেক ছবি আছে, তাহ! আলোচনা করি! আমি বুঝিযাছি 
যে, মৃষ্টি্ুলি তাৎকালিক বিশিষ্ট ভক্তগণের সুষ্ধির অনেকটা অশ্ু্প। ইহাদের প্রতোকের 
পরিচয়ের জন্য আমি চেষটিত আছি। চৈতক্কের সময় হইতে তাহার ও পাহার ভক্তগণের 
ছবি অদ্ধিত হইয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দিই ব্যক্তিগণের ছবি খ্যাকিতে বাইয়া এই চিত্রকর 
সেই প্রাচীন সংস্কারের পথ অবলম্বন করাতে সাতৃশ্র সংরক্ষিত হইছাছে। পরবর্তী কালের 
চিত্রকরগণ সেই প্রাচীন সংস্কার হারাইগ। ভক্তের সুরভি গড়িতে বাইর! ক্মনেক সময়ে সবত-হওপুষ্ট 
গৌঁসাই গড়িযাছেন। 

এই চিত্ৰখানি সেই এরতিহাসিক কীর্তন খবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, যে কীর্তনে 
গঙ্গার পথে চৈতন্ত কান্দির নিষেধ অগ্রাহ করিয়া সারংকালে সমস্ত নদীরাবাসীর বুকে অপুর্ব 
উন্মাদনার ঢেউ তুলি রাজপথে রওয়ানা হইয়াছিলেন। 





৪৪৮ (ক) কালাঘাক্ডে টুরাদের ছবি 


অঅমিকাংশ ছবির আপ অষ্টাবশ শতাদদীর শেন ভাগের ॥ এই হানে তিন 
ছবি গত শতান্দীতেও বাজে দুই এক পয়সার বিকীত হইত । পৌরাবিক বি ও লাবরিক কটন উর লাই পায় ছবি খাকিত। 
অর্ধ শঙান্দী গুদের নক ছবি বাজাতে ছিল। এলোকে; কে লইয়া একননকে দেশে বে উনার হি 
হইয়া ছল, তাহাতে নবীন কনক এলোকেপকে হত্যা, হাসতে নি টান৷, হাতের গৃহে নচ্ছাপতা এলোকেনকে জট 
মানা ছবি আমরা দেশিাছি। নূতন বেলগ । 
কোন ছাৰ খাকত। 

তীর শেণীঃ ছবির আদর্শওলি বড় বড় পুগার! শুধ কালি লিগ ্াকি-। এই সকল ছনির রেখা-বিস্তান নরল ও সবল, 
অনায়াসে কোন মডেল বা কর্ণ সন্মুখে ন! রাশিয়ার ব্র্ছন্ধে কুলি ঢালা খকিত, উহাতে ননের ভাৰ যেমন হুবাজ হইত, 
তেমনই খানের প্রচুর শ্রম তা আশি হইত ৪5408) গার শিব, ৮৫ পু ৩) পৃষ্ঠার ছ 
এই অগ্চন-পন্ধতি অভি আচীন কালের সংস্থার বহন করিঃ। আঃনিগাছছে। এই আন হৰিলি পারা কখনও ন 
ইাদের নকল করি মেঝে নে চিত্র কি, তাহাতে রং কলাই সেল বাজারে খর করা হইত | এখন এই ব্য 
লে বশ ন্ামরা খুব ওং ॥ এখন আর এই সঞ্চল ছবি গুল নহে। ইহাদের আঅবিকাংশঃ সাহেবের, 
গতনমে্ট আট কলেজের অধ্যক্ষ জিপ এবং আনি কিনি কালীগাডের পঢযা-পলীর জাগার নি 
কেলিরাডি। শিল্প-সমালোচকের। এই নকল ছবির নঙ্গে মাথার বেলা সানু থিকা করিযাছেন। আমি ইহাদের প্র 
সংগ্রহ করিয় ত্রিপুরার রাজ-ভাওারে উপহার দি 

তৃতীয় হেণীর ক প্রাচীন কিন্তু নিৰেণ শানে এ জা” 
প্রসূতি নিত করি চিলির সহ রেশা-সম্পন নষ্ট করা হইছে 
৭ (ঞ-ট) গা পৃষ্ঠার ছবিগুলির পা্দাৎক্ষতরে একা াড়খর হীব-_তাঙাতে হুল জবির নহি কুট উাাছে। অখচ ৪৮ 
(9 পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবি খানি হইতে জবির পশ্চাংক্ষেত্রে জটিল ও হাল কাককাধা কলারতে ধাইগ| আধুনিক চিত্র-প্রকাপকেরা ৰাজে 
: লোকৱিগকে লু করিতে বাইয়া ছবিগুলির সরল লৌন্য হইতে বৃতি ব্মপনারিত করিযাছেন ও তাহাদের শৱৰ ছানি করিগাছেন। 

এই পরিবর্চিত আকারে ইহাদের কোন কোন খানি এখনও কলিকাতার বাজারে লাওগা নায়। 





দেওয়া হইল। প্রথম ন খানি 
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গুপ্ত ও পালধুগের শিল্প ও স্থাপত্যের জের ৪৪৭ 


এইরূপ চিত্র বঙ্গদেশে আরও ছুই একখানি আছে। বৈবসম্প্রদায়ের ৰাহিরেও 
বাঙ্গলায় অনেক ছবি আছে, বাহাতে প্রাচীন মাগবী ধারার প্রবাহ যে অব্যাহত- 
ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহা টের পাওয়া বার। মচেক্জোদারোতে ভ্রীলোকদের নানা 
ভঙ্গী দৃষ্ট হয়, এত প্রাচীনক্ালেও ভারতীয শিকারের বননী-মবহবের লাবণ্যময় গতিনলতা 
লক্ষ্য করিবার বে চক্ষু ছুটিথাছিল ইহ! বড়ই ন্ান্র্দোর বিষ । আমরা খেডুরাহ 
মন্দিরে এরূপ বহু রমনীমূর্দি পাইয়াছি, মন্দিরের এক একটা প্রশান্ত অবকাশ শিল্পীর 
নব নৰ উদ্ভাবিত চারুকলার সৌন দিয়া পূরণ করিবার জন এই সকল পুর নরনারী- 
চিত্রের পরিক্জন! হইয়াছিল। ন্যাঙ্গুপের ভঙ্গী, দাড়াইবার, বসিবার, কথা কহিবার, চামর 
ঢুলাইবার, মন্দির বাঙ্গাইবার, কুল ও ফাগ ছড়াইবার, নৈবেস্ক লইয়া পথে চলিবার, 
ব্য্নীসঞ্চালনের ও বিরহের কষ্ট প্রকাশ করিবার, বৃক্ষের আড়ালে বাইয়া জলে নিমজ্জিত 
হইয়া নিজেকে পুকাইবার, বৃক্ষে আরোহণের ছলে নিজের দেহের নগ্রতা ঢাকিবার, মান 
করিয়া বসিয়া থাকিবার--এইর্ূপ শত শত ভঙ্গীতে স্রন্দরী রমণীর! যে কত বেশী হুনদরী 
হুইয়! উঠেন তাহা খেন্ধুরাহ, কুবনেশ্বর প্রতৃত্তি নান! স্থানের মন্দিরে দেখা বায়। 'অজন্াও 
'অম্রাবতীর চিত্রও অফুরন্ত । 
বাঞ্গলায় এইভাবের চিত্র অনেক ন্দাছে, লোপ পাইতে বশিযাও এখনও বিলুধ ছয় 
নাই, এমন ধার! বহু চিত্র আমাদের প্রাচীন কলা-পক্মমীর শিশালায় পাওয়া বাইতে পারে। 
এই ছবিগুলি যে খুব স্বন্দর তাহ! ধলিব না, যেহেতু ইহাদের অপেক্ষা অনেকগুলি বন্দর 
ছবি কাঠের উপরে স্থাক। আমি নিজেই দেখিয়াছি। এগুলি সমগ্রই আমার বাড়ীর 
চিত্রশালায় রক্ষিত, এজন্ত ফটোগাঞ্ষ দেওয়ার স্থবিধা পাইয়াছি। তিনশত বৎসরের 
প্রাচীন সংগ্রামসিংহের সময়ের একটি কাঠের পুতুলের ছবি আমরা এখানে দিলাম । 
শাক্ত ছবি এদেশে অনেক ছিল, এখনও খৌজ করিলে কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। 
কিন্ত প্রতিদিন অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে। আমি 
অনেকগুলি দেৰীযুদ্ধের ছবি কাঠে উৎকীর্ণ অবস্থার পাইন্াছি-_সেগুলি ছইশত বসের 
কিঞ্চিৎ অধিককালের প্রাচীন। তাহা হইতে দুই একটি চিত্রের প্রতিলিশি এখানে 
দিতেছি। এইসকল ছবিতে দেবীর শক্তিমন্তা চিন্রকারক কিরূপ সাহসিকতার সহিত 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার আভাস পাওয়া ঘায়। 
বাঙলার চিত্রকর সব জিনিষ নিঙ্দের অতি সত্লিকটে আনিয়া দর্শন করেন, তিনি 
রর একেবারে দৃশরগুলির মধ্যে স্বয়ং ঢুকিয়া পড়েন। এইজন্র ভিনি 
হাসিকান্ার যেব্ূপ তাহার সৃষ্ট ব্যক্তিগুলির সঙ্গে যোগ দিতে 
পারেন তেমনই তিনি পরিহাস-রসিকতা্ ওস্তাদ । ১:১৫ ২র পু বাঙ্গালী চিত্রকর 
সামালিক বিষয়ের ছবি জ্বাকিতেন, তাহাতে এই পরিহাস-স থাকিত। কিন্ত চিত্করেরা 


শরাই নিম়শ্রেনীর লোক; এই ধরণের ছবিগুলি খুব দরের হইত না, তথাপি এগুলি 


বাঙলার পল্লীর আঅলিক্ষিত শতশত নরনারীর উপভোগ্য ছিল এবং এই চিত্গুলি সমাঙ্ছের 





৪৪৮ সি বৃহৎ বঙ্গ 


চাবুকন্বরূপ নৈতিক নোত্রান্সীলনের সহাষতা করিত । একখানি পত্র যেরূপ কথা কহে, 
একখানি ছবিও সেরূপ কথা বলিতে পারে । লেখকের সঙ্গে যেরূপ অক্ষরের পরিচয়, 
চিত্রকরের সঙ্গে ষনি রেখার পরিচন্থ তেষনই হয়, তবে রেখার সন্দেতে তিনি অনায়াসে 
একটা! ভাব জীবন্ত অক্ষরের মত ছুটাইয তুলিতে পারেন। কালীঘাটের একটি ছবিতে দৃষ্ট 
হয়_ত্্রীর হাতে বালা-চুড়ি নাই, কানে থাকড়ি নাই, গলায় হার নাই, পায়ে 
মল নাই - সেগুলি কোথা গিয়াছে? বাবুটির নিজ্জ বেশতূষার বাহার ও কৌচার বলনী 
দেখিলেই স্পষ্ট বোঝ! বাইবে_কোন্‌ নিরবের জন্ত সে স্ত্রীর সমস্ত গহনাপত্র কাড়িয়া 
লইয়া ঠাহাকে নিরাভরণা করিয়াছে । কিন্ত তাহাতেও সে ক্ষান্ত হয় নাই, পুনশ্চ 
সাজগোজ করিয়া সেই অভিশপ্ত পথের দিকে রওয়ানা হইয়াছে । সর্ধন্বহার! স্ত্রী 
সমস্ত গহনা নি্হাতে খুলিয়া স্বামীকে দিয়াছেন, কিন্ত সে বে আবার পাপপথের পথিক 
হইবে, ইহ! সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এজন নগ্ন হাত ছট দিয়! স্বামীর পা! জড়াইয়া 
ধরিয়াছেন। এই ছবির প্রধান গুণ - শিল্পের সৌন্দর্য নহে, ছবিছিসাবে ইহার দর সামান্ত, 
কিন্তু রেখা দিয়া যে কথ! কহা! বায় শিনের সেই উচ্চাঙ্গের শক্তিটি চিত্রকরের ছিল। 

কালীঘাটের আনর্শ খাটি বাঙলার চিত্রাদ্শ নহে, যুরোপীয় ভাবে প্রাচীন আদর্শ 
কতকটা কপাত্বরিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্রকরদের মধ্যে কাহারও কাহারও অসাযান্ত ওণপণা 
ছিল। ছবিগুলির মডেল কালীঘাটের কারিগরের তৈরী করিত। একটা কাগজে সেই খসড! 
কালীতে আকা হইত । মেয়ের! সেই খসড়া ধারী ছবি স্্াকিত, এবং তিন চারজন 
একত্র হইয়া রঙ্গের কাছে লাগিব! ঘাইত। চার পাঁচটা খুরিতে ভিন্ন ভিন্ন রং গোলা থাকিত, 
এবং একটি মেঝে একটি মাত্র র€. সেই ছবিখানিতে দিছ! যাইত। খসড়ার 'অগ্রবায়ী 
শত শত ছবি কিয়! বেয়ের! কেহ সাদা, কেহ লাল, কেহ নীল এইভাবে যার যার 
নির্দিষ্ট রং ছবিখানিতে দিয়া বাইত । এইভাবে চার পাঁচটি মেয়ে একসঙ্গে বসিয়া এক ঘণ্টার 
মধো দুই তিন শত ছবির সমস্ত রঙ্গের কান্দ শেষ করিয়! ফেলিত। কোন কোন সময়ে 
মেয়েরাও খসড়া বা আদর্শ আকিত। বাজারে ষে যাটির পুতুল বিক্রয় হয় তাহাও এইভাবে 


51৫ জন মেরে এক্ক এক বাড়ীতে প্রস্তুত করির! থাকে, মেরপ ক্ষিপ্রহপ্তে এই ছবি এবং . 


পুতুল প্রস্থত হয় তাহা আশ্চর্য । ৰাগবাজারে কুমারটুলিতে এখনও এই পদ্ধতিতে রংএর 
কাজ হয়। 

৯৮০ সর পুর্ব কালীঘাটের চিত্রে বিলাতী অকরণ সপষ্ট-_ভাহার পিরীতি 
দোষাবহ ও টেকুনিক অসম্পূৰ্ণ। কিন্ত মাঝে মাঝে ভারতীয় চিত্রের ভাষ! শিরী স্বাভাবিক 
ও বংশগত প্রতিভার আয়ত্ত করিয়া ফেলিত। 

যাহারা ছবির খসড়া তৈরী করিত, তাহাদের ক্ষমতা অন্ৃত। তাহাদের বহ- 
পুরুষাগত চিতরবিসথার সংস্কার মন্দার যবো নিহিত ছিল। কোন নৈসগিক উৎস হইতে অবিরত 
জলধারার স্কায় সেই পূর্বসংস্ার হইতে এমন অন্ত উদ্ভাবনী শক্কি জন্মত যে 
তাহাদিগকে কোন মডেলের সাহাদ্য লইতে হইত না। কোন কুকুর, বিড়াল, নর, নারী, বৃক্ষ 
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কন, অন্ঠাৰশ শতাগীৰ পৰম আগার 
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শি এক হত্তে মাতার পন 
অপর ছুত্তে আর একটি গুন 


মাতৃতাৰ একজপেই 
মাতকপেন বিগত” পা 





িদেন_-ভাছার অপুকে হৰা 





মাতৃমুযি আলেকঙেন্লিয়ার 

আহাসল শা, হরাচীন 
হইলেও ইহাতে নাতৃভাৰ 
বেশ ফুটগাছে। 





রিনি (৩১ পুচ) মাতুযা্ি_কালীগাট। 
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৪5৮ (গ) কালি সটুঘাদের ছবি 
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কালিৰ যাদের ছবি 
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বিদেশী প্রভাবে প্রাচীন ছবির পশ্চাতে কার্পেট অঙ্কন । 





কালিদা 


৪৪৮ (ট) 





গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প-্বাপত্যোর জের ৪৪৯ 


সামনে রাখি! তাহারা নকল করে নাই । কেবল একট! কালো রংএর কুলি ক্মবলীগাকরসে 

টানিয়া তাহার! জীব ও উত্তিদ-জ্গগতের সমস্ত ভঙ্গী, সমস্ত ভাব, এক কচড়ে ক্্রাকিৎ! ফেলিভ। 

এই ক্ষমতা অতি আশ্চৰ্য | ছবিগুলি দেখিলে মনে হয, যে পর্য্যন্ত ভুলিতে কালি পাকে, সেই 

সম্যটুকুর মধ্যে তাহারা এক একখানি ছবি আ্বাকিয়া ফেলিতে পারিত । তুলিটির একখানি 

ছবি আঁকিবার দন্ত দুইবার কালি গ্রহণ করিতে হইত না। তাহারা সময় ও উপকরণ সথন্ধে 

এত মিতৰ্যাযনী নে তাহাদের ষ্টপাদান ত একটু কাগজ, একটা তুলি "মার একটুখানি কালি, 

কিন্ত সেই কানিটুকুর একবিন্দুও তাহারা ন্পবন্ধ করে না, মেয়েদের পাড়ী আসিতে 

যাইয়া কালো শাঁড়ট মাত্র আকিরা দেখার; বাকী অংশে সাবার সামার শাৰছাদা গোছের 

্ দেবেছের বিচিত্র গা একটু হুলির দাগ ফেলি! কাপড়ের ভা গুলি দেখার, অনেকন্থলেই 

কাগজের স্বাভাবিক সাদ! রং বঙ্গার রাখিয়া শাতীর মি দেখাই 

থাকে । যেয়েছের বলিবার, দীড়াইবার, চুল আঁচডাইবার, ব্দাহনায় মুখ দেখিবার, বেছালা- 

সেতার বাঙ্গাইবার, নাচিবার প্রহৃত্তি কত বে ভি দির রকমের ভ্গী ইহারা মডেলের সাহাযা 

না লই অবলীলাক্রমে আ্বাকিয়া যাইত, তাহার ইরত্তা নাই। 

টি ছবিগুলি ঠিক এখনকার বৈজ্ঞানিক আদর্শের অন্ষারী হর নাই | টেক্নিকের দুল এই .. 
> ছবিগুলিতে বাহির করা হয় ত শত্ত' নছে; তাহার! মাপকাঠি অখব। মডেল সামনে করিয়া বসিত 
না, কিন্তু চিত্রের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ তাহা কোন কোন ছবিতে ধাকিত। টেক্নিক শিখিরা লইতে 
মানুষের কতদিন লাগে? কালিদাসের কবিতা নকল করিতে বাইয়া যদি তাহাতে হই 
একটি বর্ণাগুদ্ধি থাকে তবেই কি কালিদাস মাটি হইয়া বাইবেন ? কালিদালের মতন কমি 
হওয়াই শক্ত এবং মন্ত বড় ভাগা, বর্ণাশুদ্ধির আন্ত টাহা কবিতাকে অগ্রাহ্য করা! বাতুলঙা- 
মাত্র। সে আমলে ভারতবর্ষে টেক্‌নিক্রে উপর কেহ কোন জোর দিত নাঁ। কৰিছ ও 
শিল্পকলার প্রাণ__মহান্‌ ও স্থন্দরকে প্রতিফলিত করা। এখানে শতাধিক বংসর পুর 
একটি মহাদেবের যড়েল দিতেছি । এই ছবিখানি ইংরেজী, সুসলমানী, রাজপুত কি কান্দ 
A কোন কলমের ধার ধারে না। ইহা বাঙলার চিত্ত-প্রাসাদবাদী রাজচক্রবর্তীর ছবি; 
এ গুধু কালির টানে মুহূর্তমাতে হয়ত চিত্রকর ইহার সি করিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রত্যেক কালির 
রেখায় হিন্দুর চিন আরশি গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টি ঠিক ধের মতন হয় নাই ইত্যাদি 
রকমের অসার ও কিঞ্চিৎকর মন্তব্য ধাহার! প্রকাশ করিবেন, তাহাদের সেই সমালোচনার 
প্রতি কর্ণপাত না! করিয়া ততক্ষণ মহান্‌ ও সন্দরকে দেখিয়া আমর! চক্ষু ভুড়াইয়া লইব। শুধু 
₹ কালির টানে একি 'হৃত মহেশ্বএকি অন্তুত বৃষ অন্ত হইয়াছে! কতকগুলি রেখা 
আপন মনে ক্কিয়। গিহাছেন; তাহার কতকগুলি একেবারে অর্থশূ্ত বলিয়া 












তাহ! এই ছবিখানি দেখিলেই বুঝ! যাইবে | এই দেবতা! বে মানুষ নহেন, কোন 
ক্ৰাসী, তাহা শিশুও ৰুষিতে পারিবে। এই ভাতৰ অনেকগুলি প্রাচীন ছবি আদি 
চু পঁচিছ একাজ গোরণত, রস গাহি কিন ছবি আকার 


কি 


@ 
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তারিখ দিয়া ছবির বন্য নির্শর করা উচিত নহে, ইহা! শত শত বৎসর পূর্কোকার হিন্দুর 
ধারণা, পটুরার! পুরুষাহুক্রমে এ বারণ! উত্ধরাধিকারহৃত্রে পাইয়াছে। শিবনুষ্ঠিটি “রজতগিরি 
সন্ধাশং" “নিবাত-নিষস্পমিব প্রীপং” “চারুচঞ্জাৰতংশং" প্রভৃতি ধ্যানের সার নিংড়াইয়া 
লইহা যেন সেই শেৰ-উপাদানে রচিত হইয়াছে । 

এই চিত্রগুলির মধ্যে পরীটির প্রতি লক্ষ্য করুন, উ্চে উঠিবার ভঙ্গী, সেই চেষ্টায় শাড়ীর 
এলোমেলো ভাব, সমস্ত ব্মৰববের লীলাচঞ্চল মহিমা ও তরঙারিত অঞ্চল কেমন স্বস্পষ্ট হুইয়া 
উঠিযাছে, ইহাদিগের সমস্ত গুণবৈশিষ্টা আলোচনা! করিবার স্থান নাই। নমুনা! যাহা দিলাম 
তাহা ঠিক ছবিগুলির অন্বরূপ হুইল না এই আশত্ধা। 

আমর পদ্ীগীতি ও শীতিকথা সম্বন্ধে বাহ! বলিয়াছি এখানে তাহাই ফিরিয়া উল্লেখ 
করিব__এই লিঃশ্রেমীর কৰি ও চিত্রকরলের আশ্চর্য সংঘন ও বৈর্যা। ওপ্ত-যুগের কৰিদেরও 
এসবদ্ধে একটু শ্খলন আছে, কালিগ্াসও তাহা হইতে বাদ যাইবেন না, প্রাচীন বাঙ্গল| 
কাৰাগুলির তো কণাই নাই, সর্বত্র লীলতার অন্ধাৰ। কৰিগণ তাহাদের মীনকেতনের 
রথ নির্বিচারে যেখানে সেখানে চালাইৱাছেন। ভারতচন্দে এই কুকচি উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, 
রামগ্রসাদের কলাত সাধক সেই অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন ন!। কবিকদ্ধণ আদিরসে 
ডুৰিয়া বান নাই, তথাপি বহু জায়গায় লীলঙা অতিক্রম করিয়াছেন। বৈষ/ব-পদরূপ পঞ্চ, 
আদিরসের পাকেই জন্মিধাছে। পল্গীগীতিকাগুলির প্রান সবগুলিই প্রেমসম্পকিত, নায়ক- 
নারিকার বহু অবস্থা কবির! বর্ণন! করিয়াছেন, এক একস্থানে তাছাঙ্গের বর্ণনা অমীলের 
সমীপৰত্তী হইয়াছে, মনে হইয়াছে “এই থে! ছেলেদের কাছে বার পড়া চলিবে না)" কিন্তু 
পরক্ষণেই দেখা যাইবে কৰি দ্াশ্্য সংবমের সঙ্গে লেখনীর গতি ফিরাইঘ! লইয়াছেন। 
এই উদ্ভানের সর্বত্র একটা স্বত/সিদ্ধ স্ুরুচির হাওয়া বহিয়া! যাইতেছে । ছবিগুলি সন্বক্ধেও 
সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। 

এখানে ছুইটি চিত্র দেওয়া বাইতেছে। প্রাথমটি শিব-নপূর্ণার। এখানে শিবের কটি 
হইতে বাঘছাল খসিয়া পড়িতেছে। এই শিব ত্রৈলজস্বামী, দিগন্র জৈন তীৰ্থক প্রভৃতি 
ভারতীয় সাধুগণের ভাব লইয়া গড়! । যোগিগণের শ্রেষ্ট দেবাদিদেবের এই ছবি। লৌকিক 
সংস্কারে শিব ভোলানাথ। তিনি ভাবের রাজো থাকেন, ভাবের উচ্ছাস একটু হইলে 
তাহার কটি হইতে বাঘছাল খলির়া পড়ে, ভোলানাধের এইরূপ তুল পক্ষে পদে। বিবাহের 
আসরে পি ড়ির উপর গড়াই! একবার তিনি এইভাবে নগ্ন হইয়া পড়িগছিলেন, তখন 
বেনকারানী লক্ছার পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং এযোগণ প্রদীপ 'নিবাইয়া বাচিয়াছিলেন। 
এই প্রাচীন চিত্রপটের শিবের সূচি সেই ভোলানাথের | ইহাতে বাহেন্সিরের কিছুই নাই। 
বাঙ্গালীরা ঠাকুর-দেবতাদিগকে নিজ অবন্তরঙ্গের মত করি লইয়া থাকেন। তাহারা কখনই 
বৈৰ উশবর্ধোর পক্ষপাতী নহেন, মাধুধ্যরসই গাহাদিগকে আকর্ষণ করে। ভাহারা এখানে 
বুড়ো শিবকে লইয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়াছেন । ঠাকুরনাঙ্াকে লইয়া নাতি যেন্ধপ ঠাটাৰিজ্পের 
একটু অবকাশ পাইলে ছাড়ে না, এই বাঙ্গরসও সেইন্্প। এখানে লীলতার কথা 
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গুপ্ত ও পালযুগের শিল্প-স্থাপত্যের জের ৪৫১, 


একেবারে উঠিতেই পারে না। এই ছবির সঙ্গে গ্রীকদিগের কোন কোন উলঙ্গ বীরপুরুষের 
ছবি তুলনা করা যাইতে পারে। তথা উপঙ্গতা ক্দাদৌ। কুরুচির পচ্চারক 
নহে; কিন্তু গ্রীকশিলীর পূর্ণগঠিত সাগ্যের দেহসৌঠৰ দেখানই উদ্দেশ, এই হিসাবে 
সেই নুর্ধির বৈজ্ঞানিক নূল্য আছে। ইহার গান্ধু ও মাংসপেশীর এবং গঠনের টেকনিক 
অনেকটা! নিধুত। কিন্তু শিবের লগ্রতা আাছ। দৈহিক কোন ভাব নির্দেশ করে না, 
উহ! বাহ জগতের অতি পরম উপেক্ষাহ্থচক--এই নগ্বত! যোগিজনোচিত ভাবপ্রবপতা ও 
সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচায়ক । গ্রীক ও ভারতীঞ্জ রীতির পার্থক) এইখানে--এক জাতির 
লক্ষ্য বাহ জগতের প্রতি, অপরের লক্ষ্য অন্ধর্গগতে । 
দ্বিতীয় চিত্রখানি মাতৃনুতি। ইছ। হিন্দু বয়ে ভক্তি ও যাধুধ্যে পরিপূর্ণ, যাত! শিশুকে 
গুপ্ দিতেছেন। এখনকার চিত্রকৰের! অতি সক শাড়ীর আড়াল হুইতে নানাপ্তপ বিছ) 
ইঙ্গিত সুপ্পষ্ট করিয়া স্তনযুগল যেরূপ স্পষ্টভাবে দেখাইরা থাকেন, তাহ! অগ্লাল। সেই সকল 
“পুকুচিপূর্ণ' সমালোচক হত এই সাহৃমন্ঠিসন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন তাহ! করনা 
করিতেও আমাদের স্থপা হয়। ন্তান্ত দেশেও মাতৃনুযি কতকট। এই ভাবের আছে, 
ছইখানি বিদেশী চিত্র পাশাপাশি রাখি! দেখ্বাইতেছি। বাঙ্গালীর চিত্রে মাতা ও শিশুর 
প্রকৃতিতে যে ন্ট আছে, অপর ছুই ছবিতে তাহ! নাই। সেই হই সুষ়িতে মাত! শিশুকে 
যে ভাবে ধরিয়াছেন সে ভাবে একখানি বই ৰা শক্ত কোন সামগ্রীকেও ধরিতে পারিতেন। 
শালেকগেজিযার আইশিস্‌ এবং হোঝাস, সৃষ্ধিতে মাতার সুখে সম্পূর্ণ ভাবের অতাৰ এবং 
ছেলের সম্পূর্ণ নিস্বার ভাব; ইহাদের কাহারও যুখে-চোখে কোন ভাবই কুটি উঠে নাই। 
চীনদেশীন কুরান ইপির (15০০৮, 1:91 ) সুতি বৌদ্ধ শান্তি প্রকট করিঙেছে-- উহাতে মাতৃত্বের 
কিছুই নাই। (এইচ. জি. ওয়েলসের The Outliue 91110: ৩৮২ এবং ৩৯৯ পৃঃ 
অষ্টব্য)। ইহাদের সাক্সিধেঃ বাঙ্গালীর চিত্র কত বেনী সূলোর তাহা সহজ্দেই অঙ্গ! 
শিগ্ুর ও মাতার ভাব--একেবাঝে নৃষ্থিকে দেবমন্দিরে স্থাপনের যোগ্য করিয়াছে । মাতার 
মুকুটের সহিত মুখাবয়ব এবং বালকের নিবিড়ভাবে মাতৃ্তঞ্তধারণের মধ্যে বাৎসলোর গুড় সৌন্দগ্য 
একটিত। ছুঃখের বিষ কা্ঠনিন্দিত এই অঙ্পন নাহ্‌ প্রতিমার ছবিটি ভাল হয় নাই। 
দূরাগত বংশীরব যেরূপ মধুর, অজন্তা, অমরাবতী প্রভৃতির সময় হইতে সমস্ত মাগব 
শিমের এই বে প্রতিধ্বনি বাঙ্গলার কুটিরে আনরা পাইতেছি তাহাও তেমনই মধুর। বাঙ্গালী 
মগধ দেশের সংস্কার বঙ্গার রাখিত্াছে, ইহাই তাহার বাহাহরী। তাহাদের শিক্ষাগীক্ষা 
কলা-শিলে সর্বত্রই সেই প্রতিধ্বনি পাওয়া বায । প্রাচীন চিত্বিষ্াত ভগ্াৰশেষ হঠাৎ 
বাঙলার পীর নানাদ্থানে এখনও কুড়াইছা পাওয়া বাৰ, ইহাই আশ্চধ্যের বিষ । 
 কালীখাটের পটুরাকের চিত্রের বিলাভী গিণ্টি কিরূপ বেখাগ্া হইয়াছে তাহ! কতকগুলি 
দেখিলে বুঝিতে পার! ৰাইবে। এই চিত্বযুহের মধ্যে একটি রমনী সেতার বাঙ্গাইতেছেন, 





একট যে্ে চুল সচডাইতেছেন। স্াশ্থান প্রেস হইতে এই বাঙ্গালীর 
এ সন আধুনিক শিলৰিশারবেরা তাহার কি ছর্গাতি করিয়াছেন 


© 
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তাহ! কয়েকটি চিত্রে ধরা পড়িবে। কি সরল, অকুতোভয়, নিশ্চিন্ত, বলদৃপ্ত ভুলিতে 
মুল ছবিখানি স্মাক। হইয়াছে তাহ! অনাপ্ধানসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত জার্মান প্রেস 
হইতে ইহার যে চালচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিশু ভুলাইবার কতকগুলি ছুল- 
আকা। কারুকাধা ও সতরক্ষির মত শরিবেষ্টনী দিয়া আদত ছবিখানির গর্িত ভদ্দীর 
অবমাননা কও! হহইয়াছে। এই বন্তধান যুগের চালচিত্র আনে মূল চিত্রের সহিত মানানসই 
হয় নাই। 

যোড়শ ও সপ্তদপ শতাব্দীতে আধ্যাবন্তের নানাস্বানে এমন সকল চিত্রকর ছিলেন, 
বাহাদের অঞ্চনশক্তি বিদেশায়গণেরও শ্রঞ্ এবং বিশ্মনধ উৎপাদন করিত। রাজীবের প্রাসাদের 
শ্রে্ ভিষক্‌ ভিনিস্ধাসী এম. ম্যানৌচি লিখিয়াছেন, "জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে 
ও ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে এক্স সকল চিত্রকর ছিলেন খাছারা যুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রপ্ডলি 
এমন শর্বধাঙ্গহন্দর নকল করিতে পারিতেন ধাহাতে কোন্টি আসল কোন্টি নকল তাহা 
নির্ণয় করা সাধারণ বিচারকের সাধ্য হইত ন1।” ভারতীয় বিষয় লইয়া যে সকল মৌলিক 
চিত্র অদ্ধিত হইত তাহা তাহাদের অনধিগম্য ছিল, এন্ড সে সন্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই। 
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eral Hixtory of the Mugal Empire by F. F. Catron. 
এই অধ্যায় বড় হইয়া গেল স্তর এ সধদ্ধে আমাদের বক্তব্য অনেক থাকিলেও 
লেগুলি লইয়া আআ আলোচনা করিবার ব্ৰকাশ হইল না। 


অক্টন পন্রিচেছদ 
বাঙ্গলারঠুনৃত্যকল। 


বাঙ্গালীর নৃত্য : ভরত খ্খৰি নানারূপ হিন্দু নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শিবতাগুবই 
তাহাদের মধ্যে শ্রে&। এই শিবতাওবের অনেকগুলি নুষ্ি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে 
পাও যাইতেছে । তাহাতে শিবের এক পা! উচু ও হাতগুলির দ্বারা ভাল রক্ষার ভঙ্গী 
নে ভাবে দেখান হইয়াছে, দাক্ষিণাত্য হইতে উদয়শদ্ধর তাহ! শিশির! আসিয়া বিলাতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই সকল নৃত্যের অনেকগুলিই বাঙ্গালার পল্লীতে কথঞ্চিৎ 
রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যুক্ত গুরুসদয় দত্ত ইহার উৎসাহ দিয়া দেশের মহা উপকার 


৮০০. 


ভি 


বাঙ্গলার নৃত্যকলা ৪৫৩ 


করিয়াছেন। তাহার মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট ন! হইলে অন্ধকারের মধ্যেই এই প্রাচীন 
নৃত্যধার! বিলুপ্ত হইয়া বাইত । এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে বাহ বলিয়াছেন তাহা! এই -__ 

“ৰীরনূমে বাৎসরিক মেলা উপলক্ষে আমি দেশীয় দ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিঝ়াছিলাব, ‘এখানে স্থানীয় আমোদপ্রমোদ কিছু আছে কি না তাহার! বলিলেন, 
“আমোদপ্রযোদের আর কি ছাই থাকিবে, তবে নিজশ্রেনীর লোকের! ( বেশীর ভাগ মুসলমান ) 
শ্রাইবেশে” নাচিয়া থাকে, তাহা ভদ্রলোকের দেখিবার ষোগ্য নহে 

শামি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে বলিলাম, বেলার কর্ৃপ্ষীবের| বেন কতকটা 
অবন্ার সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। উৎসব আরম্ভ হইল। দর্শকগণের মধ্যে 
কয়েকজন উচ্চ রাজকপ্মচারী সাহেব ছিলেন। তাহা ছাড়া সবজঙ্গ, 
ডেপুটি, ুন্সেক্‌, শিক্ষক, জমিদার ও সাধারণ বহলোকের একটা 
জনতা! হুইয়াছিল। উৎসব-তালিকা্ আনেক রকম আমোদপ্রমোদের বিষয় ছিল; তন্মধোে 
‘রাইবেশে' নৃত্য অন্ততম। আমি হঠাৎ দেখিলাম দূর হইতে ২৫/৩* জন লোক অপরূপ 
ভঙ্গীতে নৃা করিতে করিতে চলি! আসিতেছে। তাহাদের হাতে বর্ণ নাই, কিন্তু তাহারা 
হস্তের ভঙ্গীতে বর্ণাক্ষেপেত্র অভিনয় করিতেছে। কোন স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বাহযুদ্ধ, 
খড়গের যুদ্ধ, বর্ধ-চ্্থার! প্রহার-নিবারণের চেষ্টা--এ সমপ্তই শুন্ট হস্তের ভাবভঙ্গীতে যেন 
জীব করিয়া! দেখাইতেছে। শুধু হস্তপদের ভজী নহে, তাহাদের মুখভঙ্গী অন্কৃত, কোথাও 
মৃত্যুকালীন যার বিক্নৃতরপ, কোখায়ও বা নিংহবিক্রমে আক্রমণকালে নৃশংস মুখবিকৃতি। 
এ সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রোচিত নৃতোর অঙ্গীয়। দূর হইতে দেখিলাম বেন বৈণাখী ঝড় বা আবাদি 
মেখের মত তাহার! বোদ্ধবেশে ন্দাপিতেছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ করিলাম সেই বাঙ্গালী 
বীরগণকে, যাহার! কান্মীরে গিরাছিল ললিতাদিত্যের অধিষ্ঠিত পরিহাস-কেশবের মন্দির 
ভাঙ্গিতে, বাহার! পৌগ্ড-বাহুদেবের সঙ্গে শ্রকষ/কে পরাতৃত করিতে ঘারকাপুরে গিগাছিল, 
যাহারা বালি, প্রথনম ও জাভা বীরবিক্রমে অধিকার করিবার জন্ত পুরাকালে বঙ্গদেশ হইতে 
রওনা হইয়াছিল, যাহার! রাজকুমার বিজয়ের অশ্ব হইয়া ঝটিকাতাড়িত জাহা্ হইতে 
বৃন্ধ-নির্কাণের সময়ে সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া! সেই দেশ বলপূর্কক অধিকার করিয়াছিল; 
এই রাইবেশের দল যে সেই বাঙ্গালী সৈকতের পুঝোগামী নৃতাশীল যোদ্ধদের বংশধর, তৎসম্ন্ধে 
দ্বিধামাত্ রহিল না। কি বিরাট ভাহাদের লক্রঝন্ফ, বাহবাক্ফোট, খড়াচশ্ম ব্যবহারের 
অস্ত ভঙ্গী, কি অসাধারণ হুর্দননীয় বীরবিক্রম, এ সকল এযুগের কথ! নহে। আমার 
চক্ষে বাঙ্গালার গৌরবের, বীরত্বের শেষশিখা অভীত যুগের যবনিকা উত্তোলিত করিয। 


রাঘৰেশে। 






করিল। 
“আমার সর্কশরীর রোমাকিত ও চক্ষু বিশ্ারিত্ত হইল। কিছুকাল আমি আড়ঃট-আবিই 
বিক্রা্ত নপ্তকদের ক্রতচ্ছন্দ আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার পাখবনী 
করিলেন, ‘মিঃ ডা, ব্দাপনার কি হইয়াছে? কোন ক্মহ্খ হইয়াছে নাকি?! 
বলিলাম, “দেখছেন লা কিপ্রল্ ঝড় বহিয়া যাইতেছে ?' 


A 
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“আমি চিরকালই নৃতয/প্রয। শৈশবে কীর্ডনীয়াদের দলে চুকিয়া নাচিয়াছি, তারপর 
যুরোপের বহুস্থানে নৃত্য দর্শন করিয়াছি, শ্বরং সেই সকল নৃত্যোংসবে যোগদান করিয়া 
নাচিয়াছি। কিন্তু এই ‘রাইবেশে”দের নওতনের যে ছন্দ, জঙ্গীর যে বিজ্ঞানশুদ্ধ তালমান- 
জ্ঞান, যে অপুৰ গতিশীলতা, এক কথায় নৃত্যের চরম সফলতা, তাহা আর কোথায়ও দেখিয়াছি 
বলিয়। যনে হইল না। সামি ভাবিলাম ইহাই প্রক্কত 'শিষতাগুব', বারহথম জেলার লোকেরা 
এই ৃতাসংদ্কার কোথায় পাইল তাহ ভাবি! বিশ্বদ্ান্মিত হইলাম । 

পৰনে হইল, পঞ্চপাও্ডব বীরুমের মত কোন কাছে ববাসিহাছিলেন, হয়ত বা এইখানেই 
বিরাটের রাজপুরী ছিল, এবং ইক্রসভা। হইতে নৃত্য শিখির| এইখানেই অঞ্জুন বৃহন্সলাবেশে 
রাজ্কুমারীদিগকে নৃত্য শিখাইয়াছিলেন, সেই বেবনৃতা তরবধি এদেশে চলিখ! আসিয়াছে, 
বীরতূমের বীরের এই বীরনন্তন করিতে করিতে বঙ্গের বিজয়ী সৈত্ের পুরোগামী হইত । 
আমার মন দেশলীতিতে ডুবির! গেল। 

শ'রাইবেশে' পুর্বাসংস্কার হাগাইয়! বসিয়াছে। তাহারা জানে না কত বড় বীরত্বের 
সংস্কারের তাহারা উত্তরাধিকারী । তাহারা নিছকে 'রাইবেশে” বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। 
বৈষ্ণৰদিগের প্রভাবকালে বন হেেলী-নর্ভনে দেশ যনিয়া গেল, তখন 'রাঘবেশে' 
হইল 'রাইবেশে',_তথন রাধিকা ছিলেন নচের গুরু। এমন কি গোশ্বামিগণের 
শিক্ষার প্রভাবে এই বীরবিক্রম ফোদ্ধগণের বংশধরের! নর্ভনকালে মাঝে মাঝে ঘোমটা 
দিয়! মেয়েদের অভিনগ্ন করিত । অথচ তাহাদের সমপ্ত নর্ভলটি যুদ্ধক্ষেত্রে মরণ-পণ 
বীরত্বের অভিনয় ।* 

বৰ্্মমঙ্গল, চণ্ডীকাৰা প্রকৃতি নানা প্রাচীন বাঙলা! এনে "রায়বেশেশগণের উল্লেখ আছে। 
বাঙলার বাশের লাঠির কথ! কে না জানে? বাঙ্গলার লাঠিঘ্থাল এই বাশের লাঠির 
দার! শত্রুর শির বিচুর্শ করিত, এমন কি অপেক্ষারুত আধুনিক সমথে তাহা বন্দুকের 
গুলি ঠেকাইত বলিহাও শুনিছাছি। রাতৰীশ খুব বড় গোছের বাশের লাঠি ছিল। এই 
শব্দ হইতে নৃত্য-পদ্ধতির নাম হুইস্থাছে মনে হয়। 

কারবাশের দল ছাড়া বাঙ্গলার পল্লীতে আরও অনেক রূপ নন প্রচলিত ছিল, যথা, 
দশ-বতার নৃতা, বাউলের নৃত্য, জারি নৃত্য ইত্যাদি । এগুলি অতি প্রাচীন কাল হইতে 
চলিয়া আসিরাছে ; গুরুপদর দত্ত বলেন_“এই সকল নৃত্যে অমান্জিত বা অশিক্ষিত ভাবের 
কোনই পরিচয় নাই। দর, কটিৰাস-সার এই দীনহীন দলের অধিকাংশই সুসলমান। 
কিন্ত তাই বলিয়া ইহারা বে শিক্ষার সংস্কারের উক্তরাৰিকারী তাহা অভি উচ্চ দরের” 
আমাদের দেশে আৰিক শব গুণপপার বাপকাটী নহে। হয়ত বনুনার তীরে বলিয়া 
ছে সকল ষ্ঠ তান্দমহল ও মতিমহল রচনা করিযাছিল--তাহাদের পরশে নেংটি ও মাথায় 
একটা তি নিক কাপড় পাগড়ীর মত করিস জড়ান ছিল। 
নক ৃত্যকল| এদেশে সপত লাভ করিয়াছে। এদেশে নাচিৰার কোশল 
বে অনভতরূপে আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ: কাচা সয়া উপরিভাগে - 
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বাঙ্গলার নৃত্যকলা ৪৫৫ 
স্পর্শ করিয়া নর্কীর| নাচিতে পারিতেন। সনে হইত বেন প্তা্ার শূকর উপর নাচিতেছেন। 
ক্ষণ রাধাকে বলিতেছেন: 

“না হবে তৃষণের ধ্বনি, না নড়িবে চীর, ক্রতঙগতি চরণে ন! বাদিবে মন্ত্রীর 
বিষম সংকট তালে বাজাইৰ বাশী,--ধন্তু অন্ধের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেযনী ॥ 
হারিলে তোমার লব বেশর কীচুলী, জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী 1" 
রাধা রষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এমন করিয়া নাচিৰে যেন :__ 
“না নড়িবে গণ্ড, মুগ, ুপুরের কড়াই, ন! নড়িবে বনমাল! বুঝিব বড়াই। 
না নড়িবে ক্ষু্ ঘটি শ্রবণের কুণ্ডল, ন! নড়িবে নালার মতি নয়নের পল ।” 
এগুলি নিছক কয়ন! বলিয়! মনে হয় না। অতি ক্র গতিতে ব্বৈ্্যের ভাব আন্ন করে, ইহা 
তাহারই ইঙ্গিত। কাচা সরার উপর নৃত্যের কথা আমরা অনেক বাঙ্গলা রূপকথায় শুনিয়াছি। 
সরা ভাদিলে নর্ভকীর! দণ্ড পাইত। এই কৌশল এখনও ভারতবর্ধে বিলুপ্ত হয় নাই। 
কয়েক বৎসর হুইল ভারতের একজন মহারাজা দেশীয় নৃত্যকৌশল বড়লাটকে দেখাইয়া- 
ছিলেন, ততসদদ্ধে ষ্টেটস্ম্যানের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, নগ্তকীর! "danced ০, 


aword-edger, on sharp spikes and saws aod finally on frail hollow sugar 
wafers without breaking them in order to show the lightness of foot.= 


এই সকল লু বিশ্থা উদ্ধার করিবার চেষ্টা না করিয়া স্মামরা নৃত্য শিখিতে বিলাতে বাইয়া 
থাকি--আমরা যে আলোচনা! করিলাম, তাহাতে এই কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 
শত শত শতান্দী যাবৎ আৰ্শ্যাবৰ্্ যে উচ্চ সভ্যতা জন করিয়াছে তাহা কামরা হারাইয়া 
ফেলিলেও আমাদের পরীগ্রামগ্ডলি তাহা হারায় নাই। বিলাতী সভ্যতা ভদ্রলোকদিগকে 
নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে, '্বগায় ক্বতুল চম্পট ৰলিতেন “আমরা নিলাম হইয়া! গিযাছি”। 
কিন্তু আমাদের পূর্পুরুষগণের মধো যাহা কিছু উৎরষ্ট ছিল তাহা বাঙ্গলার পদীলঙ্গী 
কুড়াইয় আঁচলে বাধিয়া রাখিয়াছেন। কবে আমর! মাসৰ হইব, আমাদের উত্তরাধিকারের 
উচিত মুলা বুঝিতে পারিব, তখন তিনি আমাদের সম্পত্তি আমাদিগকে বুঝাইহা দিবেন, 
সাশ্রনেত্রে তিনি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন । বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাভমানী বিলাতী ছন্দে 
স্বদেণীর বকৃতা দিতে পারেন, “বঙ্গ! আমার, জননী আমার" এমন কি ‘বন্দে যাতরস্ঠ 
প্রভৃতি গান উদাত্ত সুরে গাহিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গকেশ যে প্রকৃতই ‘সকল দেশের সেরা” 
এই কথাটা না বুঝিলে বিলাভী স্বদেশ-প্রেমের গানের নকল আমাগের সদয় প্রকৃত সাড়া 
পাইবে ন। বাঙ্গলাদেশ বুঝিতে হইলে ন্মানাদের পরীগুলি খু নি র্োদ্ধার করিতে হইবে। 
কারণ এদেশের সাতার ক্র নগর নহে, পল্লী। আমরা অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি_ 
ছিল মগের কলা-শিল ও চিরশালা। 

বাঙ্গল! দেশের ঢাকাই মসলিন শিরগতের অস্ত কীন্ডি। বালা! দেশের ও উকচিগ্ার 
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তথাপি বাঙ্গলার কুম্তকারগণ এখনও সৃষ্থি-ির্্াণে ভারতে ন্দদ্িতী | যদিও নালন্দা! বিহারের 
মত কাককাধ্যমণ্ডিত স্থাপত্যের নিদর্শন বালা হইতে লোপ পাইরাছে - তথাপি সেদিন 
পর্্যস্তও বাঙ্গলার স্থাপত্যপিযের সংস্কার বাঙ্গালী অপূর্কভাবে রক্ষা! করি! আসিয়াছিলেন, 
ছরওয়ার জান মিঞার ঘরের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পরে দিব। পাঠক বুঝিবেন, এই 
শিল্প বাঙ্গলার প্রাচীন ন্দাদর্শ কিক্িপ_ উৎক্বষ্টভাবে প্রদর্শন করিতেছে। বাঙ্গালীর নৃত্যকলা, 
বাঙ্গালীর সপূর্কা কনার চাক শিল্প--শিকা, দড়ি, নারিকেলের শাস ও খোল দ্বারা আশ্চধ্য 
শিল্পকলার নান! সামগ্রী প্রস্তত করার পদ্ধতি,_-অজস্থা-পুহার আদর্শে দেয়ালে চিত্রান্ধণ, 
সন্দেশ, ক্ষীরের ও নারিকেলের মেঠাই, আমসব্ব প্রভৃতির মধো বিচিত্র চারুকলা প্রকটন, 
কাঠের রথে ও সিংহাসনের মগ্যেসথক্মতম রেখার বিচিত্র ফুল, লতা ও সু্ধি অদ্ধন,_এইরূপ 
শত শত কাক্কার ১০+ বহর পূর্ক্দেও বাঙ্গালী দিদ্ধহস্ত ছিল, তৎসদদ্ধে আমর ইহার 
পর্বে উল্লেখ করিয়াছি। মগধের নিকটবর্তী কোন কোন স্থানে এইরূপ শিল্প-নিদর্শন কিছু 
কিছু পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাঙ্গল! দেশে যে কত উৎসে ও কত প্রবাহে কলা-লগ্মী তাহার 
বম দান ঝরণার জলের মত ছড়াইরা দিযাছেন-_তাছা দসথধাকন করিলে স্মতঃই মনে 
হইবে, মাগধ গৌরবের ক্মলংলেহী চুড়া এই শঙ্র-শরামলা! ন্দাহুগঞ্গকুমির উপরই ভাদির! পড়িয়াছে 
এবং এখনও যে লে দেবখার শুকায় লাই শত শত ভগ্ন নিদর্শন ছার! তাহার প্রমাণ 
করিতেছে ৷ রাগরাগিমী, কলাশান্জ ও বিক্কার ক্ধিষ্ঠাতরী সরস্বতীর স্বীয় নিকেতন এই বঙগভ্ুমি। 
ভিনি স্ঠাহার আ্বাশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা ষ্ঠাহার সপত্থী লক্ষ্মীর অভিশাপ ব্যর্থ করিয়া 
দিয়াছেন। তিনি বি হন্তে যে তপক্কা! করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্মীর অক্কপা ছার! পরাস্ত 
হয় নাই! পারস্তের কারপেটক্ষে হার মানাইথাছে বাঙলার কীথা; তাহাতে এক পয়সাও 
বায় করিতে হয় নাই, বড় বড় শিল্পী এখানে রাজাহুগ্রহে পুষ্ট হয় লাই; পটুযার এক 
কড়িসূলোর কাগন্দে যে রেখান্ধণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতি কুরে বাঙ্গলার চিত্র সম্পদ্‌ 
অধিগন্য হইয়াছে। সেই সকল খ্যানী বুদ্ধ, তপোমহিমমণ্ডিত উমা-মহেশ্বর, অবলোকিতেশ্বর 
ও বাসুদেবের সুন্ধি গড়িবার পাখর এখন সহমত, বহিঃশরুর আঘাতে ভাগ্করের বাটালী , 
হাত হইতে খসিয়া পড়িযাছে--কিন্ধ শিল্পী একটি পরসা বায় না করিয়া নদীর ভ্তীরের মৃত্তিকা 
লইয়া আসিয়া এখনও শত শত দেৰমুত্ধি গঠন করিয়াছেন এবং সেই দেবমৃত্তি খড়ের ঘরে জাগ্রত 
বাখিয়াছেন। বড় বড় ওস্তাদ রাজকীর অর্মে উৎসাহিত হয়! এখানে আর কালোয়াতী 
করিতে আসর জমাইথ। বসেন না, কিন্তু অতি গরীব নিযশ্রেণীর লোকেরা যে প্রতি গৃহ- 
প্রাণে অপুর্ব মলোহ্রসাহী কীঙঁন করে, তাহাতে সমস্ত রাগ-রাগিনী, গঙ্গার শত ধারার 


মত এলিয়াকে জ্যোতি আলোকিত করেন না, কিন্ধ সেদিন পরা রণ 
খড়ো ঘরে বসির! বাঙ্গালী ভাতের পণ্ডিত ও স্বতিকার পানের যে সকল টিপ্লনী রচনা 


he 


© 


সেন-রাজত্ব ৪৬৫ 


“Osa dhi”, thus the Sen Kings are evidently compared to successful 
Physicians who by administering medicinal ereepere can cure a patient 
attacked by poisonous beasts. Here the poison is power” (Inscriptions 
of Bengsl, V, 55). ["ওববি’ শব্দ লইয়া কি দ্বাৰ্ঘবাচক একটু খেল! খেলিয়াছেন। 
স্পষ্টত্যই সেনরাঙ্গগণ উৎকৃষ্ট কৰিৱাজদের সঙ্গে ভুলিত হইয়াছেন, ইহার! আরোগাকর 
গুন্মলতা-দ্বার| রোগীদিগের বিষদোৰ খণ্ডাইতে পারিতেন--এন্থলে শত্তর তেজই বিষন্বরূপ 
কমিত হইয়াছে। ] পুনরায় ন্দামর! কেশব সেনের ইদিলপুর তায্শাসনেও এই নিববত্তির ইঙ্গিত 
পাই--বল্লাল সেন ভাহার শত্রুদিগের দপর্জর তাহার (তেবজ ) লতাস্বকপ খক্োর স্পর্শে 
আরোগ্য করিতেন” খাগাকে লতার সঙ্গে উপমা দিয়া শত্রুর দর্পকে জর্বরূপ বর্ণনা করা 
কতকটা অন্ধুত। আমাদের মনে হয়, ইহ! সেন-রাজাদের জাতিহুচক একটা ইঙ্গিত বাকা। 
জাতিসঘন্ধে আমরা অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সহিত পূর্বোক্ত কথাগুলি লিখিলাম। 
কিন্তু এই কথাটা বখন একটা খতিহাসিক সমস্থার মধ্যে দাড়াইয়াছে তখন আমি খাহা 
নিশ্চিতরূপে জানি তাহা! ন! বলির! প্রশ্নটির পাপ কাটিয়া নায়! কাপুরুবত| যনে করি। 
সেকালে বিবাহের এত ্রাটা-ঘাট ছিল না। সমাজে অন্ুলোম প্রতিলোম উভ/- 
বিধ বিবাহই প্রচলিত ছিল। বাপভট্রের কাদন্বরীতে দৃষ্ট হয় ঠাহার বৈশ্যা-বিমাতৃগর্ভজাত 
f পুত্র এবং তিনি উভয়েই সহোদরের মত এক ৰাড়ীতেই ছিলেন। “প্বরীরপ্বং ছুঙুলাপি"_ 
রাঙ্ছারা যেখানে সেখানে বিবাহ করিতেন এবং জাতিগুলি এখনকার মত লৌহের ঠাচে 
ঢালাইকরা হইত না। রূপকথাগুলিতে রাজপুত্র, রাজকক্ত, সওদাগরের পুত্র, মীর পুত্র, 
কোটালের পূত্র-_-এই ভাবের পনস্থচকক পরিচয়েই দৃষ্ট হয়। ্রান্দণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
নিগার বিৰাহ। বাতির উপর জোর ফেওরা হয়: নাই। বিবাহেতে প্রেম 
প্রধান পুরোহিত, রূপকথার এইরূপ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের ছেলে, 
ক্ষত্রিয়ের ছেলে কি বৈশ্ের এন্ধপ কথা পল্লীগীতিকা ও রূপকথায় 'আনৌ নাই। 
আঙ্গণগণ 
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৪৬৬. বৃহৎ বঙ্গ 


পুনরায় উদয্থাচলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কর্ণাউলস্্মীর লু$নকারী দন্জাগণকে 
একাকী নিহত করিয়াছিলেন,” শুধু যে তিনি প্রবলপ্রতাপান্বিত ছিলেন এমন নহে । “তিনি 
সতানিষ্ট, অকপট এবং করুণার আধার ছিলেন। কাহার পূর্বপুরুষদের ধবলকীর্িতরঙ্গে 
আকাশতল বিধৌত হইয়াছিল। এই সকল পুণ্যে সেনবংশ নিষ্ঞাভ মগধের রাজার শক্তি 
বিলোপ করিয়া! সমগ্র রাড় দেশের রাজ্চক্রব্ধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের সময়েই 
বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম শির উত্তোলন করিয়াছিল। সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হেমন্ত সেনের 
উপর রাজ্গাভার দিয়! স্বয়ং ন্মপ্রসার গঞ্গাপুলিনে ব্দাবণ্য আশ্রমণ্ুলি দেখিয়া বেড়াইতেন। 
হোমধুম-সুগন্ধ খনিফের সেই সকল পুণ্যাশ্রম তাহার শেষ বয়সে আশ্রয়স্থল হুইয়াছিল।” 

সেনবংশ বিদেশাগত। ভঁহাদের অজ্লকালের মধ্যে এতটা প্রভাব-প্রতিপত্ধি হওয়ার 
কারণ ব্রাহ্মণদের সহায়তালাভ। সামন্ত সেনের বংশধর বল্লাল সেন বে সামাজিক ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন তাহাতে ত্রাহ্মণগণ এদেশের সর্কেসর্ধা, ইহকাল ও পরকালের কাডারী এবং 
সমাজের একমাত্র গুরু ও নেতৃরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পুরবংশ ইহার পূর্বেই পূর্কবঙে 
পুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পূরবংশের সহিত বৈবাহিক আত্মীয়তার দরুনও বঙ্গদেশে 
সেন-রাজাদের ক্ষমতা তথা ব্রাদ্ম-প্রভাব দৃঢ়ীতৃত হইয়াছিল। এই ছুই বংশের মিলন 
সোণায় সোহাগা-মিলনের ক্লান্ত শুভ ফল প্রসব করিয়াছিল। 
উদ্ভয় বংশই ব্ৰাহ্মণদিগের পক্ষপাতী। হেমন্ত সেনের সমন্ধে 
উল্লিখিত হইয়াছে, যে তিনি বহু যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়াছিলেন, হেমন্তের সময়ে বঙ্গাধিপের 
বান্গশমা| নিষণ্টক ফুলশয্যায পরিণত হয় নাই। এই বংশের সকল রাজ্জাই বিগ্কা ও বিদ্বানের 
সন্মান করিতেন। ইহারা স্তাযপর ও শাস্তিপ্রিয ছিলেন। পরাক্রমের সহিত এই সমস্ত 
মহাপ্তণের সমাহারবশতঃ শেষ সময়ের মাগধ পালবংশীয়গণের 'অরাজকতার সময়ে ভাছারা 
বাঙ্গালীর অগ্ুরাগ ও সহায়তা! অৰ্চ্চন করিয়াছিলেন। 

হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম বশোদেৰী। ইহাদের পুত্র বিজয় সেনই সেনবংশের প্ররুভ 
প্রতিষ্ঠাতা--কুলপ্রদীপ । বিজ্ধয় সেন--অপুত্রক শুরবংশীর রাজার হুহিত! বিলাসদেৰীর পাণি- 
গ্রহণ করিয়া প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ স্বাধিকারে আনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া ঠাহার অধিকারের সীমান! খুব হ্রাস করিয়াছিলেন। 
তিনি কামরূপের রাজ! ইন্রপালকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তৎপর ১-৯৭ পৃষ্টাস্বে মিথিলার 
ভানদেবকে পরান্কৃত করেন। পশ্চিম প্রদেশগুলি জর করিবার জন্ত তিনি বিরাট নৌৰিতান 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া বীর, রাঘব ও বন নামক র্পতির! ইহার নিকট পরাজয় 
স্বীকার করিয়াছিলেন |” আর পিং তিনি কট ক হইয়া থাকিবে, 
পা জালা অব ভারতের 


আত সেন। 
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সেন-রাঙ্ঞন্থ ৪৬৭ 


সা্কতৌম রাঙ্গা হইতে পারেন নাই। মৌধ্যবংনক্ অশোক একচ্ছত্র রাজচকরবর্ী ছিলেন 
তারপর সুপ্তবংপের সমততগুপ্তও সেই গৌরব অর্চ্ছন করিয়াছিলেন। পালরান্দার আর্শ্যাবর্ত- 
বিজয়ী হইয়াছিলেন, দক্ষিপাপথের কোন কোন অংশে সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করিলেও 
তাহারা “পঞ্চগৌড়েশ্বর" (1১১০4 9£ U৬ ৮৪ 1॥i০৪) উপাধি দ্বারাই পরিচিত হুইতেন। 
শারব্বত ( পাঞ্জাব ), কান্তকুন্স, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল-_এই পঞ্চদেশ পঞ্চ গৌড় নামে 
প্রসিদ্ধ । এই নাম গৌড়দেশেরই মাহাস্মাজ্ঞাপক। এই গৌড়বেশ হইতে “গৌড়ীয় রীতি” 
নামক রীতি প্রবর্ধিত হইয়াছিল। বস্তুত; গৌড়দেশ তখন “সকল দেশের দের!” ছিল। 
প্রাচীন ধর্ম্মমদ্দল কাব্যে অনেক স্থলেই গোৌড়েশ্বরগণের "নবলক্ষ সৈশ্যোর" উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। যে সকল রাজাদের সম্বন্ধে এই সৈক্সসংখ্যার আরোপ করা হইয়াছে, তাহাদের 
সম্বন্ধে একখ| অবিশ্বান্ত হইলেও প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ পালবংশের গৌরবের সময়ে যে 
কোন এক বা একাধিক রাঙ্গা তাহাদের রণ-সভিযানের নবলক্ষ সৈন্য লইয! যাত্রা করিতেন, 
তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। “নবলক্ষ” কথাটা বাঙ্গলাদেশে প্রবাদবাকোর ভা 
হইয়া পড়িয়াছিল ; বাঙ্গলা বৈক্ণবপদে স্বাদ! বৃন্দাবনে “নবলক্ষ 
লাশ নন হের” উল্লেখ পাই। এককালে গৌঁড়াৰিপের এই বিরাট্সংখ্যক 
সৈন্ ছিল এজন্যই এই প্ৰবাদৰাকো্যের স্থ্টি হইয়া থাকিবে। সেই- 
রূপ আবার এই “পঞ্চগৌঁড়েশ্ব” উপাধিটা। এককালে পালরাজগণ সিংহাসনে বসিয়া এই 
গোঁরবাদ্িত উপাধি গ্রহণ করিতেন, কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গল! সাহিত্য পাঠ করিয়া আমরা 
জানিতে পারি যে কবিগণ যে কোন আশ্রয়দাত! জমিদার বা রাজাকে এই উপাধি দিয়াছেন। 
এই প্রাচীন সংস্কার বাঙ্গলার জলমাটীতে ছিল। এজন্যই ইহা এত প্রসার লাভ করিয়া 
(তোষামোদজীবী কৰিগণের স্তাবকতার অগ্রূপে ব্যবহৃত হইত। 
বাঙ্গলাদেশের এই বিরাট্‌ প্রভাব প্রতিপন্তির আরও কিছু প্রমাণ আছে। গৌড় যখন 
ভারতবর্থের রান্দকীয় মহাশক্কির অন্যতম কেন্্র ছিল, তখন গোঁড়ের আমোদগ্রমোদ 
ভারতের সর্বত্র অঙ্গত হইত। মনসাদদেৰী স্বদ্ধে এপধ্যস্ত যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে 
তন্মধ্যে হরিদন্তই সর্ধাপেক্ষ! প্রাচীন কবি। ইহার একটি চোখ নষ্ট হইয়া গিখাছিল, এজন্ত 
ইহাকে সাধারণতঃ “কান! হরিদদ্র” বলিয়া ডাকা হইত। ন্ববিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে “কানা! হরিদন্” গু ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গীয় 
সু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ॥ তাহারও পূর্ব হইতে মনসাদেবীর গান 
বঙ্দদেশে প্রচলিত ছিল । এই বাঙ্গলাদেশের নায়ক-নায়িকার কাহিনী শুধু বঙ্গদেশে নহে, 
এককালে প্রায় সমস্ত শাধ্যাবর্তে প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিস়াছে। মনসাদেবী 
কাব্যের একটি প্রাচীন সংস্করণ “পরিবর্তিত ও সংশোধিত” হইয়া পণ্ডিত বিন্দুপ্রসাদ 


ভি 


৪৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


নিকট শুনিয়াছি থে পশ্চিমাঞ্চলের গীতি-ব্যবসামীরা বাঙগলাদেশের এই বেহুলার কাহিনী 
গান করিয়া স্াধ্যাবত্তের সুদূর পন্চিমপ্রাস্থেও জীবিকা অঙ্্রন করিয়া থাকে। আমি যে 
হিন্দী সংগ্করণটি দেখিয়াছি ভাহাতেও চস্পানগরের বণিক্রাঙ্গ চাদ সদাগর, তাহার রাজী ও 
সাহু সাগরের কাহিনী ঠিক বান্গল! কাব্যগুলির ন্কায় বণিত আছে। এই কাবাকথ! 
থে বাঙ্গলাদেশ হইতে গিয়াছে তাহার প্রমাণও এ পুস্তকে ব্দাছে। 
অনেক গানের পূর্বে “বাঙ্গাল রাগে” অথব!| "ভাটিয়াল রাগে” 
গান করিতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ন্দাছে। এই প্ভাটিয়াল রাগ” 
পূর্ববঙ্গের নিয়শ্রেণী লোকের একমাত্র শবলব্বন। বিশাল নদনদী বাহিয়া যখন বাঙ্গালী 
মাঞি প্রশান্ত সায়াহ্ছে ঝুপঝাপ শব্দে বৈঠা ক্ষেপণ করে, তখন তাহার কণ্ঠে ভাটিয়াল সুর 
দিশ্দিগন্তে একটা উদ্দাম হাওয়ার জায় খুরিয়! বেড়ায় । যনে হয় যেন সেই স্রটি 
প্রশান্ত জলরাশির, অনস্থ আকাশের ও নিথর বাছুমণডলেরই নিজের সুর । 

এই মনসাদেৰী সন্ধে বাঙ্গলাদেশে বহু কাব্য রচিত হইয়াছে । আমি অন্যুন এক শত 
কবির ক্ষাবা স্বয়ং দেখিয়াছি। তাহা ছাড়াও যে আরও কত “যলসামঙ্গল' বঙ্গের নিদ্ৃত 
নিকেতনে দৃষ্টিৰ 'অগোচর রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পরবর্তী কালে নারায়ণদেব, বিজ্দয় 

বংশীদাস ও তাহার গুণবতী করা চন্দ্রাবতী, “কেতকদাস ক্েমানন্দ' প্রভৃতি কবিরা 
“মনধামঙ্গলে’ থে পুর্ব করুণরল বহাইয়া দিয়াছেন, হিন্দী সংস্করণে তাহার কিছুই নাই, কিন্তু 
"আশ্চর্যের বিষয় হিন্দী সংস্বরণগুলির সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীনতম মনসামঙ্গলের কবি হরিদত্তের 
লেখার লঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে। মনসাদেৰীর ‘সর্পসজ্ছা’ নামক অধ্যায়ট ছিন্দী পুস্তক ও 
কানা হরিদত্বের রচনার সঙ্গে মিলির! যায়। 

ইহার ব্যাখ্যা শুধু এই হইতে পারে যে, পালরাজগণের সময়ে বখন বাঙ্গলার মনসামঙ্গল 
কাব্য মগখে ও গৌঁড়ে প্রচারিত হয়, খন 'আমাদের গৌড়দেশ ছিল সমস্ত ভারতবর্ষের 
আামোদপ্রমোদের প্রধান কেজ। তখন সেই গান সমস্ত আর্যাবর্ত প্রক্ষিণ করিয়াছিল। 
কিন্তু সেনদেশ সময়ে বাঙ্গলাদেশের গণ্ভীর মধ্যে গৌড়ীয় প্রভাব সঙগুচিত হইয়া পড়িল, 
তিখন আর কোন যোগাৰোগ রহিল ন!; তারপর বাঙ্গালীরা এই কাৰ্যকে যে উদ্দল 
ও দান কৰিয়াছে তংসন্ধে পাশ্চাত্য জনসাধাৰণ আত অবহিত হয় নাই। সেই কানা 

ছিলেন তাহাদের সে 


বাঙলার রাগ ও 
সায়া পর । 









হইয়াছে। উড়িয়া ভাবায় বিরচিত গোপীচন্দের গানের ভুইস্ত বংসরের একখানি প্রাচীন 
পুঁণি প্রাচাবিস্থার্ধ নগেন্নাথ উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহার কতকাংশ সামার প্রাচীন 
বঙ্গসাহিতা-পরিচয়ে ( প্রধম খণ্ডে ৮৪-৯৪ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত হইঙ্থাছে। গোপীচন্দের গানের প্রসার 
সমস্ত ডারতনধ্ব্যাপী। স্গীর কৰিরাজ হর্গানারারণ শান্তী মহাশর বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের 
অন্ত পারব হইতে এই গোপীচন্দের গানের কতকগুলি হিন্দী ও উৰ্ধ, ভাষায় লিখিত কবিতা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন : কিন্ত মহারাষ্্রদেশে এই বঙ্গের রাজা গোপীচন্দের গানের প্রভাব 
| খুব বেলী। কয়েক বৎসর পূর্বেও তপার বাঙ্গলা দেশের রাজ! গোপীচন্দ ও মাতৃ সাজ্ডার 
তাহার 'নবয়সে সর্যাসএ্রহণের প্রসঙ্গ লইয়া নাটক রচিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। 
কয়েক বদর পূর্বের রাজ! রবিবর্শ্ধা সন্্যাসের প্রাক্কালে গোপীচন্জের একখানি ছবি 
আঁকিয়াছিলেন। তাহার নাম ‘গোপীচন্জ কা সন্যাস'। এই ছবিতে গোপীচন্ের পত্থী 
অনা ও পছুনার নৃর্ি তিনি শ্দ্ধন করিয়াছেন। এখনও বোধ হয় কলিকাতার বাজারে 
এই ছবি পাওয়া! যায়। এই সকল প্রমাণ-হার! বুঝা বার বাঙ্গলাদেশের এই করণণ কাব্যকথা 
দাক্ষিণাত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

এই হুইটি গান ছাড়া বাঙ্গলার মায়ের! আম, জাম, কাটালতকুর ছায়ায় বসির! কত 
এ বূপকথার স্বষ্টি করিয়া তাহাদের ছুলালদের কারা খামাইতেন, তাহা! ভারতের গণ্তী পার 
হইয়। সমস্ত যুরোপে গৃহীত হইয়াছিল। লালবিহারী দে ও ₹ক্ষিণাবাবু বাঙ্গলার সেই পূর্ব 
. রূপকথাগুলির সামার কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা পাঠকেরা গ্রীম্‌ 
জ্রাতাদের সংগ্রহের সহিত মিলাইয়া ও তৎসম্পর্কে স্ৰী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিভগের মন্তব্য পাঠ 
করিয়! বুঝিতে পারিবেন যে ৰাঙ্গলার মাটি প্রধানতঃ এই কপকথার জননী; এই খনি হইতেই 
জগতের সমস্ত উপকথা-সাহিতপুষ্টিলা করিয়াছে । মৌ, গুপ্ত ও পালবংশের রাজন্বকালে 
মগধ ও গৌড় হইতে ঢাকার মসলিনের মত কাব্যকরনাভাগ্ডার বিদেশে রপ্তানী হইত, এখন 

আমরা পাট, মসলা, ভুসি, চাউল ও গম পাঠাইতেছি। 
৮. সেন-রাঙ্গাদের সময় হইতে বৃহৎ বাঙ্গল! ক্ষুদ্র বাঙ্গলায় পরিণত হইল। বিদেশের সঙ্গে 
আদান-প্রদান একরূপ তিবোহিত হইল । সমুদ্রবাত্র। নিষিদ্ধ হুইয়া আমর! কৃপমওুকে 
পরিণত হইলাম | ইহার জয় আমরা সেন-রাজাদিগকে অভিযুক্ত 
বা দুদ মই গেল। করিতে পারি না, যেহেতু বাধ্য হইয়া হারা সময়োপযোগী ব্যবস্থাই 
রিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঘরোর! বিবাদ, বাঙ্গলার সীম! পার হওয়ার কথায় 
তদ্, এবং জগংটাকে বাদ দিয়া অলী অপ্রবাসী হইয়া গৃহস্থখ আব্বাদনের হেয় 
Kl ২৬৪৯৯, বে মুছমনদ গার্হস্থা সমীর উপভোগের আশায় 









৪৭৬ বৃহৎ বন্দ 
লীক্ষিত হইল। উত্তরকালে রঘুনন্দন বে স্কৃতিসঙ্কলন করিয়াছিলেন, সেনেরা তাহা দেশে 
গৃহীত হইবার পথ স্থগম করিয়াছিলেন। 

সমুদ্রবাত্রা নিষিদ্ধ হইল | দেশে লাহাব্দ এত বিরাট হইত বে সাধারণতঃ একখানি 
জাহাজে ৭* যাত্রী বাতায়াত করিত, এ ধারণা বন্ধনূল সংস্কারে পরিণত হুইয়াছিল। 
বঙ্ষের বিজয়সিংহ ৭** লোক লইয়া সমুদ্রপথে লা গিয়াছিলেন। জনক-জাতকে 
বুদ্ধ ভরোচ নগর হইতে *** বণিকের সঙ্গে এক জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লিখিত আছে। নবলক্ষ সৈন্তের করায় সমুদ্রপথে জাহাজে ৭*, যাত্রি- 
বহনের কথাটাও প্রবাদবাক্যে দাড়াইরাছিল। সমুদ্রবণিন্গ-দাতকে বর্ণিত আছে একটি 
গ্রামের সমস্ত লোক স্থত্রধরজাতীয় ছিল। তাহারা জাহাঙ্গ-নিষ্্াণের জন্ত অগ্রিম টাকা 
গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে জাহাজখানি দিতে পারিয়াছিল না, স্থতরাং একখানি জাহাঙ্গে 
সেই বহুসংখ্যক স্থত্ধর পলাইয়া গিয়াছিল। স্ম্মরক-জাতকে পুজার সমুত্রযাত্রা- 
প্রসঙ্গে লিখিত আছে, তাহার! যে জাহাঙ্গে তাহাদের বিপুল কা্ঠসম্তার লইয়! বাণিজ্য 
করিবার জন্ত বিদেশে গিয়াছিলেন, সেই জাহাজে তাহাদের তিনশত সহযাত্রী ছিল। 
বর্ধদেশীয় তপুস এবং পালকৎ বঙ্গোপসাগরের একখানি জাহাঙ্ে পাচশত গাড়ী মাল লইয়া 
গিয়াছিলেন, একথা! বিশ বিগাপ্ডেটের বুদ্ধ চরিতে উল্লিখিত আসছে । লক্কাবিজ্গয়ী বঙ্গের 
বীর বিজয় যে জাহাজে সিংহলে গিয়াছিলেন তাহাতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী ছিল, 
অজস্তাচিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 1॥dian 
০৮৫ পুস্তকে পাঠক এইরূপ বৃহবাকার জাহাজে ভারতীয় লোকের সনুদ্রযাত্রাসদক্ধে 


প্রন্থে ১** হাত এবং ২+ 1০% জল ভাঙ্গিয়া! বাইত বমি! লিখিত আছে। বাঙ্গলার 
নেক প্রাচীন পুখিতে বাঙ্গালীর সমুত্রবাত্রার প্রসঙ্গ ব্াছে। 


যে সকল বর্ণনা পাওয়া বায়, তাহাতে সেগুলি অসীম সিন্ধব্ষে ভাসমান হিমাত্রির মতন 





ভি 


সেন-রাজন্থ ৪৭১ 
আমার বাড়ীঘর।” অপর এক বণিক্বধূ বলিতেছেন, “আমাদের পারিবারিক রীতি এই 
যে বিবাদ আমাদের সমুদ্রে জাহাক্ষের উপরই নির্কাহিত হয়।” সমুভ্রবাত্রা লক্ষণসেনের 
সময়েও যথারীতি চলিতেছিল। শেক শুভোদয়া পুস্তকে বাতি সাছে--প্রভাকর নামক এক 
বণিক্‌ তাহার বিপুল বাণিল্া্রবা লইয়া বঙ্গোপসাগরে নিমক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। এই দেশে 
তমলুক ও চট্টগ্রামের বন্দর অতি প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও চট্টগ্রামের হালিসহর, পতেঙগ, 
ডাবল, মড়িং প্রতৃত্তি স্থানে প্রাচীন কালের জাহাজের মন্থরূপ জাহাঙ্গ নির্্িত হইয়া থাকে। 

যে দেশের বণিকেরা সমূদ্রকেই তাহাদের গৃহ বলির! বরণন! করিয়াছিলেন, যে দেশবাসীর 
তুলা জগতে নৌযুক্ধবিশারদ 'আব কোন জাতি ছিল না,-_বে দেশের বণিকেরা সমুদ্রেই 
তাহাদের বিবাহ এবং 'অপরাপর আমোদকর শুভ ঘটনা সম্পাদন করিতেন, যে দেশে 
বণিক্রাই রাজার তুলা সন্মান পাইতেন, বিদেশে গেলে ধাহাদের ডক্কা রাজ্দ-ডঙ্কার মত 
বালিয়া উঠিলে কোন বাগ! সেই দেশে স্আাসিয়াছেন এই 'আশঙ্ক| অন্মাইত, বে দেশের শ্রেষ্ঠ 
সাল লরি বণিক্গণ রাজার সলায় ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন ব্যবহার করিতেন, 


হালা (মনসামঙ্গল কাব্যগুলি জষ্টবা) সে দেশে সমুদ্রযাত্রা কেন 
নিষিদ্ধ হইল! একথা একবার আলোচিত হুইয়াছে। আমরা 
র্‌ পুনরায় সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ করিয়া যাইতেছি_ 


১ম, এই দেশ বিজিত হওয়ার পর বণিক্র! অপর দেশে তেমন সন্মান পাইতেন না, 
প্রবাসে ষ্ঠাহাদের উপর 'অত্যাচার অবিচার হইলে তাহার প্রতিকার হইত না। 
হয়, ভিন্ন দেশের সমাজের অনুকরণে প্রবাসী হিন্দু এপ সমস্ত আচার-বাবহার 
শিখিয়! আসিতেন, যাহাতে আমাদের শাস্ত হিন্দু সমাজ উৎপীড়িত হইত, স্বদেশীয় রাঙ্গা না 
থাকাতে সমাজের উপর সেই সকল উৎপাত কেহ নিবারণ করিতে পারিত না। 
ওয়, এই পরাধীন দেশ হইতে একবার লোক চলিয়! গেলে এখানে তাহার অনেক 
সময়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, কোন স্বাধীন দেশে উপনিৰিষ্ট হইত, এইভাবে আমাদের 
এ লোকসংখ্যা ক্ষয় পাইত। 
৬ ধর্থ, 'অনেক স্থলে হিন্দুর ছেলে প্রবাসে গেলে ভিন্ন ধর্মাদের যেয়ে বিবাহ করিয়| ফেলিত। 
ইহা! আমাদের সমাঙ্গের পক্ষে একটা! বিভীষিকার দাড়াইযাছিল। 
£ম, প্রবাসে হিন্দুশক্তির কোন কেন্ত্র না থাকাতে তথায় তাহাদের খোঙখবর লওয়ার 
কোন স্রযোগই ছিল না। 
L আমরা মহাভারতেও সমুক্রধাত্রার সম্বন্ধে নিষেধবিষির ইঙ্গিত পাই, তাহ হত্ত কোন 
একটা বিশেষ প্রদেশের সামরিক কোন সস্তুব্ধার দরুন ঘটয়াছিল, কিন্ত উহ! কোন 
দেশব্যাপী নীতি বা ব্যবস্থার সুচক নহে ইহা সহজেই অসমান কর! বায়। 
সত সংস্কত সাহিত্য ব্যাপিয়া হিন্দুর সুরার কথ আছে, বৌদ্ধ সাতকওুলি সেই 
লময়। এই বাঙ্গলাদেশ ৰে এক সময়ে সমূদ্রবাত্রার দ্ধ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা রূপকথা, 
Sv কাৰ্য-সমূহের সর্বত্র দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজত্ব পথযন্ত এই 










© ৮ শট 


৪৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


নিষেধৰিধি কোন শাঙ্ধের কোন এক গুড় প্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রচার ছিল না। 
মার্ক্ডেশ চণ্ডীতে মাস্ুষের ঘোর বিপন্ধের মধ্যে কর্বেকটির উল্লেখ আছে, এবং সেই বিপৎকালে 
সহায়তা করিবার জন্ত চণ্ডীর নিকট প্রার্থনা আছে। সেই ছুই চারিটি প্রধান বিপদের 
মধ্যে *বি্বরপিতা চ বাতেন স্থিতা পোতে নহার্শবে"__এই ছত্রটি আছে, স্থতরাং সমুদ্রের বিপদ্‌ 
যে প্রায়ণচ ঘটিত তাহা বুঝিতে পারা ৰাযর। বাঙ্গলাকষেশের বেয়েলী ব্রত কথায়ও মেয়েদের 
একটি প্রধান প্রার্থনার কথ! প্রায়পঃ বেখা বায়, তাহা ভাই ও পিতাকে পসুদ্বের ঝটিকা হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য উপাস্ত দেবতার নিকট ভ্ডোত পাঠ করা। 


দ্বিভীক্স পন্রিচেছদ 
শৌরীদান ও বাল্যবিবাহ 


এই মহাদেশের অন্তর্তি ছোট ছোট দেশে সাময়িক কারণবশাত: এত বিভিন্ন রীতির 
প্রচলন হইয়াছিল যে যুগে ঘুগে স্বতিশাঙ্ছে নানা হুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
সংস্কৃত শাহিত্যকপ বিরাট রগ্ধাকর হইতে যে কোন হুত্র সাহিত্যিক ভুবারীগণ 
হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারেন, এমতাবস্থায় সর্বাবিষয়ে শাস্ত্রের সমর্থনের বিশেষ মূল্য 
দিতে আমরা প্রস্তত নহি । লস নস 
গৌরীদান প্রথাটা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী। প্রাপ্তবয়স্বের পক্ষে ইচ্ছা 






বিবাহের 
হওয়াই স্থাভাবিক নিস, তবে কেন আমাদিগের ৭৮ বৎসরের খুকীদের বিবাহের 
পত্ডিতদের এতটা জেদ ? আমরা পূর্বে 

3, 


ভি 


গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ ৪৭৩ 


যখন হিন্দুগণ জগতের দূর দূরান্তরে মাইতে অসমর্থ হইয়া পরাধীনভাবে স্বর্ন পরিবার- 
রক্ষার জন৷ ব্যাকুল হইলেন, তখন অতি অল্প বসেই স্বামীর হস্তে তাহাকে সমর্পন না 
করিয়| নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ঘরের কাছে কুমারী-শ্রপহারক দস্্যুরা খুরিতেছিল_- 
তাহার! প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী পাইলেই বলপূর্কাক ধরিয়া লইয়া যাইত। জলদস্থা, মগ ও 
হাৰশ্মাদগণ কত রমনীর বে স্ধনাশ করিয়াছে, তাহার ইয়া নাই। পদীগীতিকার কত 
গানে পাওয়া! বায়, অপন্ধতা রমনী কাদির কাদির! স্বামীকে করুণ নিবেদন জানাই! পাশবিক 
শারীরিক বলের বীন হুইয়া চিরতৰেে গৃহ হইতে শৃষ্চিত হইতেছে। খুব মা বয়সে কোন 
্বামীর বাহুর া্রয়ে কন্যাকে দিয়! পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইতেন। হিন্দুর বাহিরে যাইয়া 
বাণিঞ্্যাদি করার স্থবিধা চলিয়া গেল, ভাহাদের কর্মক্ষেত্র সঞ্ধীর্ণ হইয়া! আসিল। গুছে 
বাম করিয়া জীবন কাটানই মূল উদ্দেশ্ব হুইল, তখন গৃহে শান্তিরক্ষা করাই হইল টাহাদের 
প্রধান চিন্তার বিষয়। এই গার্হস্থ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কেক্ছ এদেশে একায়বস্্ী পরিবার। 
বৌদ্ধদগতে মন্ন্য ও জীবজন্ধর জন্ত বিশাল চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে সর্কজ্দীব সহায়তা 
ও আর পাইত--পীড়িতের ও ন্দার্ডের তখন কোন ভয়ের কারণ ছিল না। গাহস্থ ধর্ম 
তখন মানুষকে পায়ে শিকল দিয়া গৃহে বরন রাখিত না। হিন্দু স্বাধীনতার যুগে হিন্দু 
সন্তানের! অবাধে জগতের সর্বত্র যাতায়াত করিত। কিন্তু এদেশ হইতে বখন সেই সকল 
প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গেল, তখন সেই অভাব পুরণ করিতে গৃহ তাহার দি হস্ত বিস্তার করিল। 
বিশাল সংদারামগুলির অভাব যেক্কপ গ্রামে গ্রামে টোল স্থাপিত হুইয়া ব্যাপকভাবে পূর্ণ 
করিল, বিশাল চিকিৎসালয় সমূহের অভাব প্রতোক গৃহ সেই পূর্ণ করিল। গৃহ, সেবাশ্রম, 
চিকিৎসালয় প্রভৃতি সমস্তেরই ভার গ্রহণ করিল। এইকপ গৃহের প্রধান অবলবন হইল 
একায়নুক্ত পরিবার। হিন্দু সভ্যতা! গৃহকে কেন্্র করিয়া এক নবী কুটাইয়! তুলিল। 
" ভিক্ষুর ধশ্মের বিরুদ্ধে গাহস্থয ধর্ক্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রামারলী নীতি গৃহে গৃহে গার্হস্থ্য বরকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। তদুসারে ভ্রাতা, ভগিনী, জী, পুত্র, পিতামাতা ইহাদের সেহসখক্ধ 

২ শুধু জধাপূর্ণ ও আনন্দময় হইল না,_উহা নাধযন্ছিক মোক্ষ ও শ্েষ্ঠ কামা বন্ধর সন্ধান দিল। 
ইহাতে শিখাইল-_পিতাসাতার কথা পালন করিলে, দাতার ছন্দাহবন্্ী হইলে, পাতিত্রত্য 
সাধন! করিলে বে স্বর্গে পৌঁছান বায়--ভিক্ষুর আশমে তাহ! অপেক্ষা উৎ্রষ্টর কোন স্বর্গের 
সন্ধান নাই। এমন কি দাক্ক এবং মৈত্রীও এই গার্স্থযাশ্ষের একট প্রধান অঙ্গীর হইল, 
প্রাপ্তৰয়গ্ধা কন্যাকে বিবাহ করিলে এই একান্ননত্ত পরিবারে বিশ্ব হওয়ার সম্ভব ছিল। 
ভিন্ন পরিবারের ক্ষচি ও শিক্ষা লইয়া প্রাপ্তবন্ধা স্ত্রী তাহার স্বহ্ুরালয়ে উপস্থিত হইয়া 


স্বাভাবিক, নিয়মে স্বামীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন, কিন্ত স্বামীর গৃহের অপরাপর 
মেয়েটা শ্বসুরালয়ে আসিরা অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের গেহবন্ধনে 
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ধরা দিতেন। শিল্র চিত্রে যে সকল ভাব অদ্ধিত হয়, তাহা কোন কালেই সুছিয়া যায় না, 
এবং প্রেহের ক্কায় শক্তিশালী বন্ধন আর কিছুই নাই। ছোট বউটি যখন এইভাবে বড় 
হইতেন, তখন নূতন পরিবারে তিনি অভ্যন্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি দেবরদিগকে 
নিজের সাতার মত, শ্বশুর শাস্তড়ীকে পিতামাতার মত দেখিতেন। দাসদাসীর! তাহার 
একান্ত স্বজন হই যাইত । একারুক্ত গৃহের সর্কপ্রধান অবলম্বন বধূ । এই বধূর সঙ্গে 
দি পারিবারিক সামক্স্ত না হয়, তবে একান্সহুক্ত পরিবারকে আর কোন শক্তি বাধিয়া 
রাখিতে পারে না। তাহা! তাসের দরের মত ভাঙ্গিয়া! বায়। শতাধিক লোক এক পরিবারে 
পরম সামন্ত রক্ষা করিয়া কোন বৃহৎ যক্বের শত শত অংশের যত দৃঢ় সম্িবদ্ধ হুইয়া কিরূপে 
চলিতে পারে, তাহ! আমাদের পূর্কাকালের গাহস্থা প্রদর্শন করিয়াছে। এখনকার পরস্পর- 
বিরোদী স্থগণের বিদ্রোহানলের শিখায় প্রধুমিত গৃহ দেখিয়া সে গাহসথা- যাহা আমরা 
দেখিয়াছি__তাহার মাধুধ্য সঅন্মভব করা অসন্ভব। গ্রেহগুণে এই অঘটন সংঘটিত 
হইয়াছিল। শাশ্চাত্তা লোকের মনে বিবাহের সঙ্গেই একটা যৌন সমন্ধের কুৎসিত 
ইঙ্গিত 'আসির। খাকে। কিন্ত প্রাচীনকালে, এমন কি আমাদের সময়েও, প্রাপ্-ব্যন্ধ। 
না হইয়া কোন রমধী তাহার স্বামিসঙগগ পাইতেন না। অকালদাম্পত্যের বিরুদ্ধে এত 
বি, নিষেধ ও টিটুকারি,_-বিশেষ গুরুজ্জনতীতি থাকিত যে ছোট বউটির সঙ্গে তাহার 
স্বামী কণা বলিলে তাহাও একটা মন্ত বড় অপরাধ বলির গণ্য হুইত। শুধু 
স্বামীর সঙ্গে সন্তাব থাকিলেই এদেশের রমণীর আদর্শ-গৃহিণী বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারিতেন না; স্েহপুণে তাহার দেবরকে লক্মণের মত, শাগুড়ীকে কৌশল্যার মত, 
দাসকে হনুমানের মত করিতে পারিলে তবে তিনি গৃহলস্মীর স্থান অধিকার করিবার 
যোগ্যতা লাভ করিতেন। এখন সেই যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,_-সঙ্গে সঙ্গে 
রোগীর পথা, 'আতুরে সেবা, বিপরের সহান্থতা ভাসিয়া গিয়াছে। বড় বড় হাসপাতাল 
হইয়াছে সতা, কিন্তু গ্রামা চাষাও তাহার স্্রীপুত্রকে সেই সকল চিকিৎসালয়ে রাখিতে 
সন্মত হইবে না। একাজনুত্ত পরিবারের আদর্শভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 

প্রধান অন্ত ভাদিয়া গিত্াছে। গৌরীদান এককালে সামাজিক শুভর 


i! 








গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ ৪৭৫ 


“আছে; ব্রতকঘার “এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী দি । বছরাস্তে একবার ভাঙ্গো নাচ্বে! 
নাতো কি?" এবং 


“ষোল যোল বধির হাতে মোল সরা! নিয়া 
মোরা বাই ইন্রপুরীর নাটুয়া হুইয়া ৷” 
( অৰবনীজ্জনাথ--বাঙ্গলার বর, ৫১ পৃঃ) 


প্রদ্তৃতি মেয়েলী ছড়! ঘরে খরে পরিচিত। নুসলমানদের সমগ্র হইতে এই রীতি উঠিয়া 
বায়, বঙ্গদেশের শত শত কোক্িলক? ও খঞ্জন-গতি ছানিয়া বায়। বচ একথা কেছ 
শুনিতে পাইত, থে কোন রমনী ভাল নাচিতে গাহিতে পাবেন তবে কি রক্ষা ছিল? 
ময়মন্সিংহ জেলায় মুসলমান নবাবদের নিযুক্ত এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাহাদের 
উপাধি ছিল “সিন্দুকী ” হিন্দুর ঘরের রূপবতী ও গুণবততী রমনীদের ঠিকান| নবাব সরকারে 
জানাইয়| দেওয়াই তাহাদের কাজ ছিল। এই সংবাদ দেওয়ার জন্ত ওাহার! বিস্তর জায়গীর 
পাইতেন। পুর্াবঙ্-নীতিকার তৃমিকায় এই সিন্দুকীদের সন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

মোট কথা কনোজ্দের ব্রাহ্ষণেরা বে সকল বন্ধনী দিয়া সমাজকে বাধিয়া ফেলিলেন, 
তাহা আপৎকালের জনা বিধান,_-তাহা সর্বকালের জর নহে। জর হইলে রোগীর ভাত 
বন্ধ হয়, পায়ে ঘ! হইলে পক্ষিরাজ্জ ঘোড়াকেও দৌড়াইতে কেও হয় না, এইরূপ আপতকালে 
সমাজকে যে সকল বিধানে রক্ষা করা হইয়াছিল তাহা এখন পথ্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। 
সেই সময়ে আমরা উপস্থিত থাকিলে হয়ত আমরাও এই বিধানই করিতাম | হিন্দধ্পের 
নেতৃগণ প্রবীণ ছিলেন, তাহারা যে আমাদের গৃহকে আকাশ-ৰাতাসের স্বাধীন গতিবিধি 
হইতে বঞ্চিত করিয়া! অচলায়তন করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা বাধ্য হইয়াই পাহাদিগকে করিতে 
হইয়াছিল। সমস্ত প্রথা, রীতিনীতি ও যুগ-বিশেষের আইন-কাহুনের পশ্চাতে থাকে 
ওুঁডিহাসিক ঘটনাবলী | ইতিহাস বাদ দিয়! বিচার করিলে অবিচার কর! হয়। দোষের 
মধ্যে যে ফুলটি এককালে এত স্থন্দর থাকে, তাহা পচিয়া গেলে কাটিয়া ফেলিতে হয়। 
রোগ সারিলে ভাত বন্ধ করিয়া রাখা বাতুলতা। এদেশে যখন প্রয়োঙ্গনাহ্ছগারে যে নিয়ম 
হইয়াছে তাহাই মেয়েলী শাঙ্গ ও ্রমিবাকোর দোহাই দিয়া সনাতন কালের সামগ্রী করিয়া 
রাখা হইয়াছে, ধাহার! এ সকল বিধি-ব্বস্থা করিরাছিলেন তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার 
কোনই কারণ নাই। ধাহারা প্ররোজনাভীতরপে প্রশ্রয় দিয়! বাসী বা পচা জিনিষ ঘরে 
রাখিতেছেন, তাহাদিগকেই আমরা দোষী বলিব । সমস্ত জাতি বখন যে অভাব উপলব্ধি 
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হয় নাই--সকল সামাজিক ঘটনার পশ্চাতে বাজবল ছিল। কিন্ত হখন পরবার্ধী সময়ে 
ব্রাহ্ষণেরাই সমাজের সর্কেসর্ধা নেতা হইলেন, তখন নিষেধ-বিধিগুলি প্রবল হইল। 
বহিঃশক্রভীত, অত্যাচারে আতঙ্কিত ব্ৰাহ্মণ অভিভাবকগণ গৃহস্থের দোর ন্মাগলাইয়া ‘এটা 
করিতে নাই, ‘ওটা করিতে নাই’ এইভাবে সতর্কতার বালী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
দন্থা গৃহে পড়িলে বেষন উচ্ষৈ্বরে কথা বলা যার না, ঘোর অৱাজকতার দিনে তেমন 
মেয়েরা ঘি একটু উচ্চকণ্ডে কথা কহিতেন, তাহা দোবাবহু হুইত। ব্রাহ্মণের নববিধি- 
বাবস্থার অনেকটাই আপংকালের ধর্দ। এই সকল বিখিবাবস্থার ফলাফল সামর! বৈষ্ণব 
অধ্যায়ে আলোচন! করিব । 


তুতীন্ম পৰ্রিচেছদ 
বল্লাল ও লক্ষাণসেনের সময়-নিরূপণ 


বিজয়সেনের রাজধানী ছিল তংস্থাপিত বিঙ্গর-নগরে। রাক্গপাহী জেলার দেব- 
পাড়াগ্রামে তগগ্রতিিত বিশাল প্রছথানেশ্বর-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হুইয়া পাকে । 
এ মন্দিরের সঙ্মখেই বিজসেনকত প্রকাণ্ড হল। মন্দিরগাত্রে যে শিলালেখ সংলগ্ন ছিল 
তাহা একখানি বৃহৎ প্রান্তরে উৎকীর্ণ। তাহা নীত-গোবিন্দোক্ত উমাপতিধর নামক কবির 
রচনা! বরেঙ্গের শি্পগো্ী-চুড়ামশি রাণক শূলপাণি কর্তৃক এই পরশাস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
এই প্রপস্তিতে বিজয়সেন-কর্তৃক গৌড়েস্বরের পরাজয়ের উল্লেখ সআছে। 

এখন পর্যন্তও সেন-রাজগণের সিংহাসনে আরোহণ ও রাজন্বকাল সন্ধে ঠিক সময় 
নিষ্ধারিত হয় নাই। এ সববন্ধে নানা মুনির নানা যত। আমরা এই সকল তারিখের সা 
যৰ্হ্মায়সন্ধিৎন্র উরতিহা'সিকগণের সঙ্গে কলরব কর! নিশ্য়োজ্গন মনে করি। ইহাদের মোটামুটি 
রাজত্বকাল সন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা সকল এতিহালিকেরই নদাছে | ২11১ বৎসরের এ 
দিক্‌ সে দিক্‌ হইলে যে কি এতিহাসিক ক্রটি বা বিভ্রাট ঘটতে পারে তাহা! আমর! বুঝি না। 
এইকূপ স্থক্স কালনিপর্ঘ করিতে বাইয়া লেখকগণ বুদ্ধিবৃত্তির একটা ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন 
করিয়াছেন মাত্র। বল্লাল সেন রচিত দান-সাগরের নান! স্থানে প্রাপ্ত অন্তত; তিনখানি 
পুস্তকে উহার রচনা-কাল নির্দিষ্ট আছে। তাহ! ১*৯* শক ( ১১৬৮-৮৯ খৃষ্টাব্দ ) ছুই এক 
খানি পু'খিতে তারিখ দেওয়া হয় নাই। এজন্ত রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন “সমন্ত পু':ধিগুলিতে যখন এ 
৫ ____গ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া বায না, তখন এগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয়।” ইহা বড়ই আশ্চর্য অনুমান । “অন্তুত্-সাগর" এক বৎসর পরে 
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বল্লাল ও লক্ষমণসেনের সময়-নিরূপণ ৪৭৭ 


রচিত হইয়াছিল। ১১৯৮-১৯ খুষ্টান্দের মধ্যে কোন সময়ে ব্লালসেন পরলোকগমন করিয়া 
থাকিবেন। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে লক্ষণসেনের জন্ম ৯১১৯ পৃঃ ও মৃত্যু ১১৭৩ খৃষ্টান । 
যাহারা হাতের লেখার পুথি লইয়া! নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহারা জানেন বহুসংখ্যক 
পুধির মধ্যে দুই একখানিতে মাত্র সন তারিখ থাকে । তিনটি ভিন স্থানে প্রাপ্ত তিনগানি 
পুখিতে যখন একই তারিখ পাওয়া বার, তাহাই এই তারিখের প্রমাণিকতার যথেষ্ট কারণ । 
গৌড়-বিজয়ের মাত্র ৩৪ বংসর পরে ইতিহাস-প্রশেতা মিনহাক্গ এই বিজয়কাহিনী শুনিয়া 
তদীয় তবকাং্ই-নাসিরী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তিনি ষহগ্মদ বক্রিয়ার খিলজির আমীন 
সমসামউদ্দীন নামক এক নোস্তা, বিনি এই অভিযানের সঙ্গী ছিলেন, তাহার এবং সেই 
সময়কার অপর একজন সৈনিকের মুখে কাহিনী শুনিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ 
সৈনিক ৩৪ বৎসর পূর্কোর কথ যে সমস্তই দুলিয়া গিয্বাছিলেন তাহা বিশ্বাস করা! যায় না। 
যে রাজাকে তাহার! জয় করিয়াছিলেন, তিনি এত বড় লোক ছিলেন যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট 
রাজগণের মধ্যে তিনি অন্ততম ছিলেন, ষ্টাহার নাম সম্বন্ধে সমসামউদ্দীনের কুল হওয়া ফোন 
মতেই সম্ভবপর নহে। “লক্মণ' নামটাকে হিন্ুস্থানীরা “লছমনিয়া”্বপে উচ্চারণ করিতে পারে, 
স্বতযাং এই লছমনিয়া থে আমাদের লক্গণসেন তাহা বলা যৌক্তিক নহে। দ্বিতীয়ত; 
'তারিখটা সখদ্ধেও মোটামুটি ভাবে সমসামউদ্দীন নিশ্চয়ই কোন ুল করেন নাই। বঙ্গ-বিদদয়ের 
তারিখ সন্ধে এতিহাসিকগপ যে গগনভেরী কোলাহলের সথষ্টি করিয়াছেন তাহার এ্রতেদ মাত 
হই কি তিন বংসর। সমসামউদ্দীন বলিরাছিলেন ৫৯% হিজরার (১২ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানগণ 
নদীয়া আক্ৰমণ করিয়াছিলেন! “নোদিযা” রাজধানী খাক! সম্বন্ধেও একটা কুল হওয়া অসম্ভব | 
‘অবশ্য অপরাপর বিষয় সববন্ধে অতিরঞ্জন, মিথ্যাপবাদ, স্বপক্ষের দন্ত, জনশ্রতিজ্গাত কূল ধারণা 
এগুলি মিনহান্ের প্রদত্ত কাহিনীতে থাক! অসস্তব নয়, কিন্ত সাক্ষাংক্ষেত্রে মিনি উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি তিনটি বিষর কখনই তুল করেন নাই,_দ্ানের নাম, রাঙ্গার নাম 
ও ঘটনার সময় । রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যদি ১১৭" খুঃ অন্দে লক্ষণসেন পরলোক- 
গমন করিয়া থাকেন, তবে ১২** খৃষ্টাব্দে তিনি মুসলমানগণকর্তৃক পরাঙ্দিত হইবেন কিরূপে! 
দান সাগর ও অদ্ভুত সাগরের তারিখ দেওয়া আছে, কিন্ত তাহ! পাথরে উৎকীর্ণ হয় নাই 
বলিয়া একেবারে উড়াইয়| দেওয়া বায় না| বিশেষতঃ এ তারিখ মানিয়া লইলেই সময় 
স্বন্ধে সমস্ত অসাহজন্ত ও ছুরহু প্রশ্নের সহজে সমাধান হয়। 

বাখালবানুর মত।  বল্লাল যদি ১১৬৮-৬৯ পৃঃ অন্দে পরলোকগমন করেন তখন 
ক্ষপসেনের ৪৯ বংসর হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে, বরং তাহাই বেলী সন্ত, যেহেতু 
বল্লালের বিরুদ্ধে লক্মণসেন যে একটা দল পাকাইহাঁ তাহার নেতা হইয়াছিলেন, তংসঘদ্ধে 
প্রবল জনশ্রুতি আছে। পিতাপুত্রের মধ্যে বহু গ্লোকের বিনিময় হইয়াছিল। তাহাও 
বৃদ্ধ লোকেরা কহিয়া থাকেন ও সহুক্তিক্ণাশবত প্রহৃতি পুস্তকে সেই স্োকগুলি সন্ধলিত 


হইরাছে। এ দিকে কৌলির লইয়া বিবাদের কথাও এদেশে প্রবাদবাকো পরিণত 


হইয়াছে ইহা ছাড়াও গার্হস্থ্য জীবনে উভবের মধ্যে বে মনোমালিক্ হইয়াছিল তাহা বল্াল- 
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শুরু গোপালডট্ট-প্রণীত বললাল-চরিতে এবং লালমোহন বিষ্ানিধির সব্ধনণর পরতে সুচিত 
হইতেছে। লক্মপসেন বললালের ক্ষীবন্ষশাতেই প্রৌড়তে পৌছিয়াছিলেন এক্কপ অনুমান করা 
সঙ্গত হয় না। স্থৃতরাং সিংহাসনে আরোহণকালে যদি তাহার বয়স ৪৯ হয় তবে 
১২৭ শৃষ্টাব্দে বয়ঃক্রম প্রায় ৮* বসর হয়। এদিকে বল্লালসেনের রাজত্বে ৩২ বৎসর পাওয়া 
গিয়াছে, রাজাপ্রাপ্তির সময়ে তাহার বয়:ক্রম ৩* ধরিয়া লইলে তাহার জীবনও ৬২1৬৩ বৎসর 
হয়। এই ভাবে নীচের ভিত্তির উপর দাড়াইয়া আমর! পূর্ববর্তী সেন-রাজাদের রাজত্বকালের 
একট! মোটামুটি হিসাবে উপনীত হইতে পারি। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন 
“নৰন্বীপ যে সেন-বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অস্কাবধি আবি্ধত হয় নাই।” 
শিলালিপির ব! তাম্নশাসনের প্রমাণ ছাড়া অক্তবিধ প্রমাণ বদি 'বিজ্ঞানসঙ্গত’ না হয়--তবে 
অবশ্যই একথার একটা নূলা দেওয়া বায়। কিন্ত সকলেই জানেন নবন্বীপে এখনও একটা 
প্রকাণ্ড দীঘির অবশেষ রহিয়াছে, উহার নাম বয়্ালদীদি ও তংপার্খে বিশাল স্তুপ বিস্মান, 
তাহা এখনও বল্লাল রাজার বাড়ী বলিয়া লোকে দেখাইয়া! থাকে | ১৫১ খৃঃ অন্দে চৈত্র, 
নিত্যানন্দ ও অধৈত এ বাধাললীদিতে গান করিতেন, ইহা গোবিন্দ দাস চাক্ষুষ দেখিয়া 
লিখি গিযাছেন এবং তাহার এক তীরের স্পট যে বল্লাল রাজার বাড়ী তিনিও তাহা কহিয়া 
গিয়াছেন।* আমাদের এই পুস্তক তারিখের খুঁটিনাটি বিচার করিবার স্থান নহে, স্বতরাং 
এ সম্বন্ধে বোগাতর ব্যক্তিদের উপর তথ্যনির্ণয়ের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 

বল্লালসেনের রাঙ্গত্বকালের একখানিমাত্র তাত্রশাসন জ্দাবিক্কত হইয়াছে। তাহার 
মাতা বিলাসদেৰী হুর্ধাগ্রহণোপলক্ষে হেমাখ মহাদান সম্পাদন করেন, তাহার দক্গিণান্বরপ 
গলামা্া বাসদের নামক সামবেদী এক রান্গণকে রাড়মণ্ডলের বাল্লছিট্ট (ঢাক! জিলার 
বালিয়াটি কি না?) গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। রাঢ়মগুলের বামহিষ্র ঢাকা জেলার 
বালিয়াটি বলিতে হইলে উক্ত মণ্ডলের পরিধি অতাৰিক বাড়াইতে হয়। ইহাই তায্ৰ- 
শাসনের বিষয় এবং ইহা বরাল-রাঙ্গতের একাদশাঞ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। 

বাল হদর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সান্যাল মহাশয়ের মতে তিনি ১*৮০ শকে 
(১১১১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বল্লালসেন-সন্বন্ধে অনেক কথা ঘটক-কারিকা এবং বল্লাল-চরিত 
নামক সংস্কত কাব্যে লিখিত আছে। সন তারিখ সন্ধে পরবর্তী লোকেরা অনেক গোলযোগ 
করিয়াছেন কিন্তু এই খটককারিকাগুলি সেই সময়ের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আ্গপ- 
পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস ও জনক্রতির উপর স্থিত। তাহার অধিকাংশেরই মূলে কিছু সত্য 
আছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। 





৯. কাত এক নীনি ছয় তাহার নিৱন্ধ । 
লব 
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কোৌলিন্ম ৪৭৯ 
চতুৰ্থ পল্লিচেছদ 
কৌনলিন্য 
প্রথমতঃ বল্লালসেন কর্তৃক স্থাপিত কৌলিল্-সনবদ্ধে আমরা! কিছু বলিব। রাখাল 
্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলিন্ত যে বল্লালক্লত তাহাতে সন্দেহ করেন। কিন্ত আমাদের মতে 


এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোন ব্মবকাশ নাই; তিনি বলেন, তাহার তানরশাসনে উহার 
উল্লেখ নাই । তাহাৰ হুই একখানি তায়শাসন পাওয়া গিয়াছে, তামশাসনে কোন রাজার সমন্ধে 
যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। দীপদ্ধরের কথা পাল-রাজগণের তানশাসন বা 
হি শিলালিপিতে নাই, তক্ষন্ত কি সেই বিখ্যাত ব্যক্কির অস্তিত্ব অবিশ্বাস 
লা? করিতে হইবে ? মুসলমানগশের ইতিহাসে হেন সাহার সময়ে যে 
চৈতন্তদেবের অদ্্যদর এবং উক্ত সনাটের প্রধান মন্ত্রী 'সনাতন ও 

প্রধান কর্মচারী ‘কূপ’ যে সেই সময়ে মুসলমান রাষ্জসভ! হইতে পলারন করিয়! গিয়া বৈক্ণব 
ৰ সমাজের শক্চতম নেত! হইয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এন্ত কি চৈতন্ত প্রদু, 
রূপ ও সনাতনের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে হইবে? তা্রশাসন ও শিলালেখগুলি মূলত; 
রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। উহাতে প্রধানত; রাজাদের যুদ্ধের কথাই বণিত হইত, সামাঙ্গিক কোন 
কথা, ধর্ছের উত্থান-পত্তন প্রভৃতি বিষয় তামশাসনে পাওয়া যাইবার কথা নহে । বিশেষ বল্লাল- 
প্রবর্তিত কৌলিন্ত বল্লালের বহু পরবর্থী কালে স্থপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বাপের সময়ে এই 
কৌলিক্কের বহু শত্রু ছিলেন, তাহার! উহা মানিতেন না, এবংবিধ বিষয় তামশাসনে লিপি- 
বন্ধ হওয়ার যোগ্য নহে। হ্ষুক্র একটি ক্ষীণ জলধারার স্তায় এই কৌলিন্ত অবশেষে বিপুলতোয়া 
নদীর স্তায সমাজব্যাপী হইয়াছিল-_ইহার উল্লেখ এ পধান্ত প্রাপ্ত একখানি মাত্র তাজশীসনে 
হি নাই দেখিয়! তাহার সত্যতায় সন্দিহান হও! উচিত নহে। সামান্দিক বিষয়ের কোন উল্লেখই 
”্‌ তো আমর! বঙ্গদেশের তা্রশাসনগুলিতে পাইতেছি না। কনোজ্ হইতে যে ব্রাহ্মপগণ আনীত 
হইয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ বয়ালসেন, লক্মণসেন, বিশ্বরূপসেন প্রভৃতি কাহারও তাম- 

শাসনে নাই, কৌলিল্তপ্রথা-সমবন্ধেও কোন কথা সেই সকল তারশাসনে নাই। কিন্তু বিদেশাগত 

আাপগণের বংশধরগপ এখনও আছেন এবং কৌলিরূপ্রথাও বিলয়োস্বম অবস্থার বঙ্গীয় পল্লী- 
সসুহে এখনও বিস্ধমান । বদ্ধি বল্লালসেন এই প্রথ! প্রবর্তিত ন! করিয়া! থাকেন, তবে এই অদ্ভুত 

২.2. ক্ৌনিসরথার উদ্ভাবক অন্য কেহ অবশ্তই খাকিত, অন্ততঃ জনশ্রতিতেও তাহার নাম পাওয়া 
যাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, বর্কশ্রেনীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গরন্ছে এই কথাটি 
পাওয়। যায়__কৌলিন্তপ্রথা বল্লালসেন-প্রবন্িত। ধাহারা এই কৌলিন্স লাভ করিয়াছিলেন 

ৰ জাই বংশ্ধরগণ এই কথা পুকযা্রেকষানিনা আসিয়াছেন এবং তাহাদের কুলজী- 
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সমান্গসংস্কারের মত অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবেন ? স্থতরাং দান-সাগর ও 'অস্তৃত- 
সাগরে কৌলিক্পের নন্থল্লেখে উহা অগ্রাহথ হইতে পারে না। 

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে ধাহারা নবগুণ ( "আচারো বিনয়! বিস্া প্রতিষ্ঠা তীখদর্শনম্‌, 
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো| দানং নবধা কুললক্ষণম্‌” )-বিশিষ্ট ছিলেন, তাহার! কুলীন এবং খাহারা! 
অন্ততঃ ছয়টি গুণযুক্ত, তাহার! সিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণের! কষ্ট শ্রোত্রিয়ের পর্যায়ে 
পড়িয়া গেলেন। 

ৰোন্ধধৰ্শ্মের 'অবনতির সমরে দেশ আচাবহষ্ট হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম সমস্ত জগতের নিকট 
নিমস্ণ-চিঠি দিয়া সর্ধদেশীয় লোককে ভারতীয় তোরণের সমীপবর্ধী করিয়াছিল। “ভাতার 
হইতে জলখি-সীমাপ্ব্যাপী সর্াস্থানের অধিবাসীরা--চীন, হন, আফগান, পাঠান, মোগল 
প্রন্তৃতি সকলেই দর্্চার জন্য এবং নালন্দা প্রতৃতি বিহারে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্ত ভারতের 
অতিথি হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ জগদব্যাপী প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। এই মহাঙ্গন- 
সঙ্গমে হিন্দুর আচার-ব্যবহার ভাসিয়! গেল-__াধ্য-নার্ধোর রক্ত মিশিয়া গেল। নূতন 
হিন্দুধর্শ্ এই আগস্ধকরিগের সমাগম পছন্দ করিলেন ন1। ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ সমাজে 
কঠোর করিলেন। বৌদ্ধ জন-সাধারণের মধ্যে ধাহার! ক্ুতাঞ্জলি হুইয়া ব্রা্গণের শরণ লইলেন, 
তাহাদিগকে ওাছারা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে নিজ্গেদের ব্যবধানটা 
সুস্পষ্ট রেখার গণ্তী দিয়া বুঝাইয়া দিলেন, _ত্াক্ষণেরাই একমাত্র বিশুদ্ধ জাতি, পর সমস্ত 
শৃদ্র। বঙ্গদেশে আগণ স্থুকঠোর গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিয়| ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা 
প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির দাবী স্বীকার করিলেন। গাহারা বলিলেন, কলিতে শুধু ছুই 
বর্ণ, তৃতীয় বর্ণ নাই, প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শূত্র। বস্তুতঃ ব্যভিচারের স্রোত বৌদ্ধদিগের 
শেষ সময়ে এদেশে অবাধে বহিয়া বাইতেছিল। কেহ চীনদিগের যত নানারূপ জীবগন্ধর 
মাংস ভক্ষণ করিত এবং যৌনসম্পর্কে বোদ্ধতত্সকল ও সহিয়া-সংস্রদায় নানারূপ বীভৎস, 
চারের প্রশ্রয় দিতেন। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগকে নির্ত করিয়া সেনরাজগণের সাহায্যে 
মে আদর্ের স্থাপন করিলেন তন্মধ্যে সর্ব্দাপেক্ষা প্রাধাক্ত পাইল ‘আচার'। ইহাই কৌলিন্তের 
নবগুের সর্ধা্ে স্থান লাভ করিয়াছে। এই স্তরে আচারের প্রাধান্ত হওয়ার পর সমাজে 
ইহার এতটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, বর্তমান সময়ে ইহ! একটা অন্তত উপহাসাস্পদ আকারে 
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নব্যঙছন ভক্ষণ করি কিংবা নিবদ্ধ লক্ষীর মাংস ভক্ষণ করি তবে সেই মুহূর্তে সামি সমাজচ্যুত 
হুইব। অবশ্য আজকাল হিন্দুধর্মের এই সকল রীতিনীতি একটু বেনী শিথিল হইয়াছে, 
কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আচার স্বেচ্ছাচারী রাজার মত হিন্দুসমা্জকে শাসন করিয়া 
আসিয়াছিল। যদি কাপড়ে একটা ভাত লাগিয়া থাকিত, তবে বাড়ীর মেয়ের! সমস্ত ধর্ম্ম 
নষ্ট হইয়া গেল ইহাই মনে করিতেন। এখনও পাড়াগায়ে ভ্্রীলোকদের মধ্যে এমন 
ছইএকজন আছেন, খাহারা দিনরাত্র আচারের নত অভিনয় করিয়াও সোয়ান্তি পাইতেছেন 
না। ক্রমাগত কথায় কথার গান করিতেছেন, তথাপি দেহের উদ্ধাতা সম্পূর্ণ হইল না! ভাবিয়া 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। একটি স্ত্রীলোককে জানি তিনি কোন ডোম বা চাড়ালের 
পা ৰে সকল স্থানে পড়িয়াছে, পাছে তাহা মাড়াইতে হয় এই ভয়ে গঙ্গা্গানের পর বকের মত 
অঙ্ভুত ভঙ্গীতে পা বাড়াইয! কত আশদ্ধার সহিত পথে হাটিয়! যান। অপর একজনকে জানি 
তিনি অন্ত কোন গৃহ হইতে কোন পিপীলিকা ঠাহার রন্ধনপালায় ন্সসিয়! নব্যানাদি ন্্দৰ্শ 
করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করে কিনা, ঘরের দ্বারে বসিয়া তাহাই পাহারা! দিতে থাকেন, তাহাদের 
শুরুতর কোন দোষেও তাহারা ততটা ক্ষুন্ধ বা আতচ্ধিত হন না, বতটা অশ্নব্যক্জনাদি স্পর্শ 
করিলে উত্তেজিত হইয়া থাকেন। চরিত্রে নহে, নআধ্যাম্মিক শক্তি বা নীতিতে নহে, কলিতে 
ধর্ম অয়গত হইল। সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর মধ্যে শর্ধাগে আচারের স্থান দিয়! ত্রাহ্গণেরা 
কতকগুলি উপস্থিত অশুভ হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু এই আচারই 
এখন হিন্দুর গৃহে নির্দ্ম দন্দ্যুর মত উৎপীড়ন করিতেছে। 

কিন্ত নব-ব্রাহ্মণ্য এই ‘আচার’ নামক বিষয়টির স্থষ্টি করে নাই, ইহা পুরাকাল হইতে 
আর্ধাসমাজ্জে নানা আকারে বিদ্মান ছিল। প্রতোক ধর্স্স এদেশে আচারকে দৃঢ়ভাবে 
স্বাকড়াইয়া ধরিয়াছে। যুগে যুগে আচারের রূপের পরিবন্ধন হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূলে 
যুক্তি থাকুক আর না থাকুক, ইহ! আহ্যধর্শ্ম ও তাহার বিভিন্ন শাখার ভিত গড়িয়া দিয়াছে। 

প্রাচীন খষিদের আশ্রমে আচারের দৌরাস্ময না থাকিলেও উহার শাসন প্রবল ছিল। 
বেদ-শিক্ষার্থীকে আচার পালন করিতে হইত। গুরু শ্বয়ং আচার-পূত হইয়! আচরণ করিয়া 
শিক্ষার্থীকে আচার শিখাইতেন এবং আচার হইতেই “আচার্য্য শব্দ উদ্ঠত। মিনি আচার 
রক্ষা করিতেন না, তিনি ব্যভিচারী । 

কতকগুলি আচার সনাতন নীতির ঙ্গীদ/_তথা। “সতাং জয়াৎ প্রিয়ং ক্রয়াৎ 
ন ক্রয়াৎ সত্যমত্রিয়মূ। নানৃতং চ প্রিয়ং জয়াৎ এব ধৰ্ম্ম: সনাতনঃ।” কতকগুলি 

স্বাস্থযসন্বক্ধে, যখ! +নেক্ষেতোস্মস্তযাদ্দিত্যমন্তং বাত্্ং কদাচন। 

বি নোপন্থষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসোঁ গভম্।” (মন্ত ) কোন 

সময়েই সর্ঘ্য দেখিবে না, একথাটা সোঙ্গাহ্থুজি বলিলে লোকে মানিবে না, অথচ 





ভি 


৯৮২, বৃহৎ বঙ্গ 
উৰ্দেশ্ব কিছুতেই বুঝা বায় না। প্রসাধন পূর্বান্রে করিতে হইবে । কাংস্পাতে পা! খুইবে না, 
কাহাকেও ইন্ধন দেখাইতে হইলে ইঞ্জবন্থ নাম করিতে হইবে না-'মণিধন্ত" বলিবে 
(বৌধারন ২_-৩_-৩২)। কনিষ্ঠকে ভ্রীমান্‌ বলিতে হইবে, শরদ্ধেয়দিগকে জীযূত বলিতে 
হুইবে। ক্ষত্িয়কে কুশল, বৈশ্তকে অনাষয় ও শতকে আরোগা ক্ষিজ্ঞাস! করিবে ( আপত্তঘ, 
১১৪-২৯)। এই আচারগুলি একেবারে নির্থক। নবত্রাহ্ষণ্য সহেতুক বা অহেতুক 
আচারগুলি সন্ধে শুধু ন্ন্থশাসন প্রচার করিল না, বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। “উদ্দিতে 
জগভীনাথে ধঃ কুষযান্দস্তধাবনম্‌। স পাপিষ্ট: কথং জতে পু্রয়ামি জনার্দনম্‌।” ইহার 
গৌণ উদ্দেশ্য একটা পাওয়া! যায__খুব ভোরে উঠিবে--যেন ত্রা্মূহ্তে শব্যাত্যাগ করিয়া 
শুচি হইতে পার! বার_কিন্ত একপ ‘পাশিষ্ঠ' বলিঝা গালাগালি কেন? "বিষং বা 
তুলসীং দৃষ্টা ন লমেদ্‌ যো নরাধমঃ। স বাতি নরকং ঘোরং মহারোগেণ পীডাতে।” 
যে বান্ধি মাখ মানে মূল! খায় সে বদ্ধবধের তুলা পাপ করে। বেদপন্থী খাবি এবং 
বৌন্ধগণের আচারসন্বন্ধে নানারূপ অস্থশাসন আছে, কিন্তু সত্য কিংব| প্রক্ষিপ্র গ্লোকের 
দোহাই দিয়! বখ্বনন্দন যেব্ূপ ছিন্দুসমান্গকে দৃঢ়ভাবে "অঙটেপৃষ্ঠে” বাধিয়াছেন, তাহার 
তুলনা নাই। 

আৰ্ধযধর্শের দুই প্রধান শাখা জৈন ও বৌদ্ধধ্চেও অহেতুক আচারের অস্তিত্ব বহুল 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদের বিনয়পিটক এই আচারের একটি পোটক! বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। দস্তকাষ্ঠ কতটা লব্ব৷ হইবে, উপবেশনের পিড়ি কত বড় হইবে, গ্রামে কোন্‌ 
ভাবে যাইবে, তথায় কি করিয়! বসিতে হইবে, খাওয়ার রীতি কি, ছুঁচি রাখিবার জামগটা 
কিৰূপ হইৰে--হাহা চুপবৰ্গ,' ভিক্ষু প্রাতিযোক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থভাগে সুস্মকূপে বণিত আছে। 
বছৰ বাহির করিয়া! ভোঙ্দন করিতে নাই, চপ্‌ চপ. ব! স্থকু সুরু শব্দ করিয়া ভোঙ্গন করিবে না, 
(প্রাতিমোক্ষ ৪৯৫৫ ), এইরূপ ক্ষুজ ক্ষ ন্ুশাসন বৌদ্ধগ্রস্থে অনেক আছে-_গষিদের 





কৌলিল্ত ৪৮৩ 


শুভাগুভ ফলের কতকটা তালিকা আমি “বঙ্গভাব! ও সাহিতো” (বট সংস্করণ পুঃ ৮৫) 
দিয়াছি। 
আচারের পরই বিনয়--বখন জনসাধারণের মধ্য বৌন্ধধপ্ট প্রচলিত হইয়াছিল তখন 
বিনয় চরিত্রের ক্যণব্বকূপ হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ নেন়্বন্দের বিলোপ বা পলারনের পর 
অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে তাহাদের ধর্ম পূর্ধ-গৌরবের স্পঞজার একটা ছায্ামাত্র রাখিয়া গেল। 
বৃথা! প্রচ্ছাভিমানী লোকেরা এই স্পন্ী-সঘল হুইয়া উঠিশ। বাহার! নব-ব্াহ্ষণোর শাসন না 
মানিয়া বিড্রোহ করিত, সেই সকল ছুব্বিনীত লোকনিগের বিকদ্ধে ছিন্দুসমাঙ্জ দ্বার কন্ধ করিল। 
কথিত আছে--নবাগত কারস্থের মধ্যে 'দ্' এবং বৈগছদিগের ষধ্যে এক ্রেনীর "পপ দুৰ্বিনীত 
ব্যবহারের জন্ অপর সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াও কৌলিন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
শেষোক্ত শ্ৰেণীর নাম এখন "অশ্বগুপ্র” হইয়াছে। মহাকুলীন ₹গুপাশি বৈষ্গগণের মধো পিতার 
অবাধ্য হওয়ার দরুন কুল হারাইয়াছিলেন (“দগুপাণি: পিতুঃ শাপাৎ সাধ্যভাবমূপাগতঃ" )। 
বস্তুত: কৌলিনা সেই সকল লোককে দেওয়া হইয়াছিল, খাহার! ক্রাঙ্মণশাসন শিরোগার্ময 
করিয়া লইয়াছিলেন। এই নূতন সমাজে মৌলিক প্রতিভাশালী বাক্তি অপেক্ষা ধাহারা 
শান্তশিষ্ট হইয়। সমাজের বশীহৃত হুইয়া থাকিতে সন্মত ছিলেন, তাহারাই আদৃত হুইরাছিলেন। 
সেন-গোষ্ঠী নব ব্রাহ্মণসমাজকে পূজা করিয়া লইলেন এবং হিন্দুরাঙ্গত্বের অবসানে ব্রাষষণেরাই। 
সর্ধাবিষয়ে কর্তা হই! পড়িলেন। 
এই নবব্রাঙ্গপ্য ধনকে উপেক্ষা করিতে িখাইলেন, প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপকে তুদ্ধ 
বলিয়া! অনাদর করিলেন, সনুত্রযাত্রা নিষেধ করিয়া ধনাগমের 
মি বিলোপ পথ কন্ধ করিলেন। যে বৈস্রপক্ি গুপ্ত ও পালদের সময়ে 
ভারতে একাধিপত্য করিতেছিল--নব-ব্রাহ্মণা তাহাৰিগের 'অধিকাংশকে অনাচরণীয় করিয়া 
রাখিলেন। তাহাদের পৃদিৰীব্যাপী গতিবিধি খামির! গেল। কুবেরের ভাণ্ডার ক্রমশঃ 
হাস পাইতে লাগিল। বণিক্‌ 'বেণে' নামে সমাজ্দের স্বণার পাত্র হইল। এক সময়ে 
মবাহাদের আসন রাঙ্গাসনের তুলা ছিল, রাজপুত্র ও সঙ্গাগরের পুত্রের পদবী একরূপ ছিল, 
সেই ধনকুবের বণিকৃদের বংপধরগণ ‘বেণে' হইয়া সমাজের এক কোণে কথঞ্চিৎ স্থান 
করিয়া! লইয়া! কোনকূশে জীবিত রহিলেন। নব-্রাছ্ষশ্য বৈশ্রশক্তির মূলে কুঠারাখাত 
করিল। বলালচরিতে বণিত হইয়াছে, বলালসেন বখন বযভানন্দ শেঠের উপর কোধবশতঃ 
সমস্ত সুবপর্বদিক্‌ জাতিকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন বরাদণের একবাক্যে 
রাজাকে উপদেশ দিলেন, সুবপরবণিকৃদিগের উপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে 
নারী নাতির পহ্কিতে স্থাননির্দেশপুর্বক একেবারে দেশ হুইতে তাড়াইয়া দিতে । 
বড় প্রবল শক্তি, এতকাল বৈশ্রেব! এই শক্তির বলে রাজ অতি প্রধান 
সহ লে পা 














৪৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 


দিগেরও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত করিলেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর একটা কুৎসিত 
গালি বর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ পাখিব প্রতিপত্তিকে হতাদর করিলেন। এই ভাবে 
ক্রত্রিয়শক্তি ও বৈশাপ্রভাবের নূলে কুঠারাঘাত করিযা নব-ব্রাদণ্য তাহার অপ্রতিহত 
বৈজয়ন্ী সমস্ত বঙ্গদেশের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিলেন। নবক্রাঙ্গপা এই সকল 
শিক্ষা নানাকপ অলৌকিক উপাখ্যান ও পৌরাণিক গল্পের মধা 
বত দি দেশে প্রচার করিলেন ॥ তাহাদের এই প্রচারকারা কত 
এ) যে উপায়ে সম্পাদিত হুইয়া অমোঘ ও বদ্ধমূল হুইয়াছিল তাহার 
ইনততা নাই। ব্ৰাক্মণ-ভোজনের ফল, ক্রাঙ্মপকে তিথিভেদে দানের 
ফল, ত্রাক্ষণের বরদানের ফল, তাহাদের অভিশাপের অগ্নিময় ধবংসকারী ফল-_কথক ঠাকুর, 
কীর্তনীয়া, পটার, পল্লীর চিত্রকরেরা, বকৃন্তার, গানে, গলে, চিত্রে ঘোষণা, করিয়া 
এই ধারণ! দেশে এমন বদ্ধমূল করিব! ফেলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি এদেশের 
জনসাধারণের মচ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। 
আমর! যাহা বলিলাম, তাহাতে হয়ত মনে হইতে পারে এই যে ব্রাহ্মণের দীক্ষা 
এদেশবামীর পক্ষে শুধুই ন্সহিতকর হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! নহে, উহা শুধু সমাজের বিশেষ 
এক সময়ের কতকগুলি অশুভ ঠেকাইয়! রাখিবার জনক সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল । 
বরাগাণো! স্বকীয় প্রভাব সমাজের উপর অন্ধু্জ রাখিবার জন্য এই সকল উপায় 'অবলখন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার! রাঙ্গা ছিলেন না, লোকে তাহাদের কথা ানিবে কেন? সুতরাং 
শস্কে আশ্রয় করিয়া! ছারা এক্স এক সিংহাসনের স্বষ্টি করিলেন_-তাহা! কুশাসন 
হইলেও রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা প্রবলতর হইল। এইভাবে হিন্দুঙ্জাতিকে ঝরাক্গণগণ সমাক্‌ 
বণীতূত করিয়া তাহাদের নিরৃত্তি-মূলক মহাধশ্থ সমাজে চালাইবার স্বিধ! করি! লইলেন। 
বিদেশী রাজার রাঙ্ত্ৃকালে এক শ্রেণীর লোক কতকট ক্ষমতাশালী হইয়া দেশ শাসন করিতে 
পারে, কিন্ত ব্রাহ্মণের যেরূপ সমাজব্যাপী প্রভাব দেখাইয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অন্তত সুলভ 
নহে। এই নকক্রাঙ্ষপোর অন্তনিছিত একটা মন্ত বড় গুণ ছিল বাহার বীঙ্গ ক্রমে 'অস্থুরিত 
হই কতরুতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমর! পরবন্তী এক 'অধ্যায়ে বলিব । 
ব্লালচরিতে বল্লালসেনের সহিত স্থবর্ণবণিক্দের একটা সংঘ ও মনোমালিগ্রের বিষয় 
বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সান্যাল হাশর ঘটককারিকা হইতে সর কিছু বিবরণ 
দিয়াছেন, তিনি কোন্‌ বহি হইতে কি পাইয়াছেন তাহ! লিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, 
সাহার পুস্তকে অমূলক বৃত্তান্ত দেওয়া হয় নাই, বরঞ্চ “সামাজিক আচার-ব্যবহার, 
রীতিপন্ধতিসদ্বক্ষে যাহ! লিখিত হুইল তাহা! সম্পূর্ণ সত্য ৷" স্বীয় রাষেন্রন্দন্দর ত্রিবেদী 
মহাশয় এই পুস্তক সন্বস্কে লিখিস্াছেন__“প্ররুত সামাজিক ইতিহাসের ভিন্তি স্থাপন করিয়া 
গ্রন্থকার সকলের কতজ্ঞতাভাঙ্গন হইয়াছেন, গ্রন্থকার কেবলমাত্র সংগ্রাহক নহেন, তিনি 
রা অতি শি সান্যাল মহাশয় তাহার 
বৎসর পরিশ্রম করিয়া নানাবিযয়ক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া 
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এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরেজী ও লারসী ইতিহাসে পুরাতন জমিদারদিগের 
সনদ, বংশানুক্ৰমিক কিংবদন্তী, শেক শুভোদরা, বল্লাল-চরিত, রাড়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের 
কুলশাঞ্জ, ভটকবিতা এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নি্ণরিপূৰ্দক এই গন্ধে সদিবেশিত 
করিয়াছি।” 
ঘদি তিনি কোন্‌ পুস্তক বা কুলশান্দ হইতে কি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পাটাকায় 
উল্লেখ করিতেন তবে গরনখানিসর্বাপ্তন্দর হইত । আধুনিক বড় বড় বান্গলা উরতিহাসিক 
গ্রন্থে এরূপ একাশিত-মপ্রকাশিত পুস্তকের নাম নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কতকগুলি বে জাল 
এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বান্ত তাহা খরা পড়িয়া গিরাছে। ুতেরাং এ সকল উল্লেখ যে সর্বদাই 
লেখকের এতিহাসিকত্ব প্রমাশ করে তাহা নহে, বর সময়ে সময়ে লেখা অশ্ন্ধেয 
বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে । 
সায়্যাল মহাশয়ের ইতিহাস লিখিবার শক্কি এরূপ অসাধারণ যে বঙ্জদেশের কোন 
ইতিহাস এর প্রত্যক্ষদর্শীর কথার স্কায় কৌতুহলপ্রদ ও জীবন্ত 
ালসেনের সঙ্গ হণ হয নাই। মএরমাদ সকলেরই আছে; কিন্ত র্গচরণ বাবুর 
বদিক্দের বিযোৎ। ইতিহাস হে মোটামুটি সামাদদিক ইতিহাসের সুলাবান্‌ উপকরণ 
বহন করে সে সন্ধে সন্দেহ নাই। 
এখন বল্লালসেন এবং স্ববর্ণবণিকৃদের কথা বলিব। বল্ালসেন যেরূপ প্রতাপশালী 
ছিলেন, তেমনই ছিলেন অমিতব্যয়ী। তাহার রাছ্ছোর আয ছিল এককোটা বিংশতিলক্ষ। 
সে সময়ে এ পরিমাপ মুদ্রার প্রকৃত মূলা অনেক বেশী । এই উপস্বত্ব থাকা সত্বেও পরিমিত 
বায়ণীলতার জন্য তাহার কোন সময়েই অভাব মিটিত না। তাহার এই অশ্নচিত 
অতিরিক্ত ব্যযঙ্গনিত দারিদ্র্য ‘বল্লালী দারিড্র” আখ্যার পরিচিত হইয়াছিল। মগধের 
বল্লভানন্দ শেঠ ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত ধন-কুবের | বল্লাল ঠাহার নিকট প্রায়ই খপ 
গ্রহণ করিতেন। একবার তিনি দেড়কোটী স্বর্ণনদ্রা চাহিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ 
করেন। কিন্ত মগধের পাল-রাজ! ছিলেন বল্পভানন্দেরে জামাতা এবং এই রাজ! বল্লালের 
পরম শত্র ছিলেন। বে কারণেই হউক বল্লভানন্দ বল্লালের দূতকে 
পিুপিও-ন্ ও ভাহার কতকগুলি “পদ্ধিত ও অপ্রিয় উক্তি বলিয়া খ্ণদানে প্রকারা্তরে 
1925 অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভিনি বলিলেন, “রাজা ক্রমাগত যুদ্ধ 
ৰিগ্ৰহে লিপ্ত থাকিয়া অৰ্থক্ষয় করিতেছেন, ইহা! রাজার উচিত কাথ্য নছে। এবংবিধ যৃদ্ধবিগ্রহে 
সাহাধ্য কর! আমি অন্যায় মনে করি। প্রজার হিতকর কাজই রাজাদের কর! কর্তবা। 
তবে যদি তিনি বঙ্গভাগে কতকটা তুমি আবদ্ধ রাখির! খপ চান তবে আমি দিতে পারি।” 
এই “পদ্ধিত উক্তিতে রাজ! ক্রোধে ছলিয়া উঠিলেন। কিন্ত কি উপায়ে প্রতিশোধ লইবেন, 
সহসা নিরূপণ করিতে পারিবেন না ইতিমধ্যে রাজা এক বিরাট বজ্ঞের আয়োজন 
করিজেছিলেন। বলেৰ প্রতি কয়েকজন ব্রার পরামর্শে ভিনি লিতৃপিও বনে ঠানে 
লন। রাজ! তাহার পুত্র লক্ষণসেনকে ভাকিরা সানিয়া বলিলেন, “তুমি বিক্রমপুর 
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মাইয়া পিতৃবা হুখসেন এবং কুমার ক্রব প্রকৃতিকে অন্ঃপুরিকাদের সহিত বজ্ঞে উপস্থিত 
হইবার জন্য নিমগ্জল করিয়া আইস" তবন্থসারে বিক্রমপুর হইতে বল্লালের জ্ঞাতি- 
গোষ্ঠী - সুখসেন, বিষ্ণুমল্প, ধরসেন, বক্ষ_েন, ধন্মসিংহ, কুমার এব প্রভৃতি সকলে বজ্ঞোৎসবে 
যোগদান করিবার জন্ক গৌঁড়ে উপনীত হইলেন। রাজার প্রির (সম্ভবত, জ্ছাতি ) ভীমসেন 
এই বিশাল দান যজ্ঞের অন্ততম কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাকে দানাচার্য্য দ্বিতীয়- 
বৃহস্পতিতুলা বল! হইয়াছে। কা্্যনিৰ্দাহক ছিলেন লক্ষপসেন এবং ভীমসেন এই ছুই 
ব্যক্তি । রাজ্যের প্রায় সমস্ত লোকই নিমত্বিত হইয়াছিল। বল্লালচরিতকার আনন্দভট্ 
লিখিয়াছেন যে, আহত, অনাহৃত ও রবাহৃত ব্রাহ্ধণগণ শত সহজ দিগ্দেশ হইতে রাজধানীতে 
সমাগত হইলেন, এই সময়ে সমাগত বাজ ও মহামাওলিকসকল একত্র হুইয়া মহারাজ 
হপ্লালগেনের পুঞ্জা করিয়াছিলেন 

সহসা একটা সামান্দিক গোলমাল উপস্থিত হইল। শ্থববণিকৃদের জন্ত যে পতক্িতে 
আমন নিদিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা সন্ধঃ হইতে পারেন নাই। ভাহারা সেইখানেই 
মরণ! করিয়া না! বাইর! চলির! যাওষাই শ্রে্ঃ মনে করিলেন এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কেহ 
বহিগত হই গেলেন। কেহ ৰা আসন ত্যাগ করিতে পা বাড়াইলেন, এমন সময়ে ভীমসেন 
তথায় উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে তাহাদিগকে খাইয়া! যাইতে অনুরোধ করিয়া 
অসন্তষ্টির কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। তাঁহারা! বলিণেন--“মহাশয় শুনুন, বড়ই হোয়া রি 
হইতেছে, তচ্দক্ক আমর! ভোজন করিতে অক্ষম। (তচ্ছ তথা বণিজ: প্রাঃ তাং তো 
মহাশয় | পৃষ্টাপ্সী: সমভবৎ তনৰ্থং ভোক্ত.মক্ষমাঃ)”। তাহানের শূদ্রদের সন্নিহিত কোন 
স্থানে আসন দেওয়া হইবাছিল এগ তাহারা কুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে ইহাদের 
বাদান্ুবাদ হইয়াছিল এবং উত্তর পক্ষই পরস্পরের প্রতি পঞ্ণযবাক্য প্রযোগ করিয়াছিলেন। 
বণিকের! কিছুতেই খাইলেন না, অরুক্ত চলিয়া গেলেন। 
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হস্তে এক কপদ্দকও ছিল না, তিনি উপারান্তর না দেখিয়া বাজ্ছদত বপন, মপিদত্র 
নামক এক হবপর্থগিকের নিকট বাধা রাখিয়া কিছু সমল সংগ্রহপূর্ক আতিথা করিশেন। 
পরদিন কুন্দন গৃহে আলিয়া সমন্ত কথ শুনিলেন এবং সেই দের পুকৃলটি মুক্ত করিবার জত 
মণিদত্তের দোকানে উপস্থিত হইলেন। ষণির্ লোভে পড়িয়া সেই বেন বাধা দেওয়ার কথা 
অস্বীকার করিলেন) কুন্দন নগরপালকে সংবাদ দিলেন,_এদিকে মণিদন্ স্বর্ণ খেছটি গলাইয়া 
একটা ঢেপু তৈরী করিয়াছিলেন। ব্বর্ণবেশ্তর ওজন ১৯৮ তোল! ছিল, এই ঢেপুর 
ওজনও তাহাই,__এজর নগরপালের মনে সন্দেহ হইল। কুন্দন-আচাশ্য জেদ করিয়া 
বলিলেন, ওাহারই সোনার ধেনু গলাইরা মণিনত্ত এ ঢেপু, তৈরী করিয়াছেন মণিদতর 
ছিলেন বল্পভানন্দ শেঠের ভাগিনের। বল্লাল নিচ্ছে এই মনোকন্দদার বিচারের ভার 
গ্রহণ করিলেন। তিনি হবরর্বণিক্দিগকে শান্তি দিবার এটি একটি মন্ত বড় সুযোগ মনে 

করিলেন। তিনি বাযভানন্দকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 
৩ 2 পা লোপ ছি বিপান পাত ডি.না। 
ভাগিনে়কে রক্ষা করিতে বাইয়। বমভানন্দ বলিলেন “টেপু, খাটি সোনার নির্প্িত ' বললাল 
'অগ্তান্ত সুব্ণৰণিক্দিগকে ঢেঁপু পরীক্ষা করিতে দিলেন। দলপতি বল্পভানন্দের প্রস্তাবে 
তাহারা সকলেই মিখ্যাকথা বলিলেন। স্বর্ণ-নির্ন্মিত খেন্ুতে অবশ কিছু খাদ থাকিবে, 
কিন্তু স্থব্ণনণিকেরা একবাক্যে বলিলেন_টেপুতে কোন খাদ নাই। বল্লাল শঙ্খবণিক্‌ 
ও গন্ধবণিক্দিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন। তাহারা! বলিলেন_-"এ বিষয়ে ক্মামরা নির্'ল মন্তব্য 
প্রকাশ করিতে পারিব ন!; যেহেতু বিষয়টিতে আমরা অনৰিকারী--আপনি দ্বর্ণকারদিগকে 
জিল্ঞাসা করুন|” পূর্কোই বল! হইয়াছে, বল্পভানন্দ ছিলেন ধনকুবের ; তাহার খরে 
যোলকোটা শ্বণযদ্রা মন্ধুত ছিল। তিনি উৎকোচ দিয়! স্বৰ্কারদিগকে আপনার দিকে 
টানিয়। 'ানিলেন, তাহারা একবাক্যে মিখ্যা কথ! বলিয়া তাহারই সমর্থন করিলেন, 
কিন্তু বল্লালের সন্দেহ খুচিল না। তাহার পগ্রপ্রচরের! ব্যাভানন্দের চক্রান্তের কথা ভাসে 
জানিতে পারিয় তাহাকে ইঙ্গিত দিল। তিনি কাশী হইতে একদল স্বর্ণকার আনাইলেন। 
বল্পভানন্দ ভাহাদিগকে ধরিতে চুঁ ইতে না পাবে,_এই জন্য তিনি তাহাদিগকে শান 
বেষ্টিত করিয়া বন্দীর মত লইয়! আসিলেন। তাহারা বিশেষ করিত! ঢেঁপু পরীক্ষা করিয়া 
প্রমাণ করিলেন যে এ টুর সোনায় কিছু অষ্টধাতু ও অলকক মিশ্রিত খাদ 
বিদ্ধমান। কাশির স্বর্পকারদিগের পরীক্ষা করার পর ন্দার কাহারও সন্দেহ রহিল না 
যে মিশ্রিত ধাতুতে স্বর্ণ-ধেন প্রস্তুত হইৰ্বাছিল-_এই ঢেঁপু তাহ! ভাঙ্গিয়া গড়ান হইয়াছে। 
কলে CCST SRC ই store 
ক্বপরবণিক্‌ ও স্র্ণকারের! অর্থলোতে রাজবভায় মিখ্যানাক্ষ্য দিয়াছে 
তাহারা অঙ্গ৷ হইতে পতিত হইল" । তিনি কুন্দন আচাগ্যকে 
৮০০০ 
শুধু ' 
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৪৮৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সম্পত্ধি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই ধনকুবেরদের সমস্ত সম্পত্তি খাসদখল করিবার পর বল্গালের 
স্বচ্ছলতা হইল। তিনি তাহাদিগকে এইভাবে নিঃস্ব করিয়! বগদির ( বক্দ্বীপের ) দক্ষিণাংশে 
নির্দাসিত করিলেন। 

মগধরাজ্দের শ্বশুর বল্পভানন্দ এই ব্যাপারটায় একটুও দষিয়! পড়িলেন না। বাঙ্গলার 
পশ্চিম হইতে কুষ্মীর! দলে দলে এদেশে আসিয়া ভৃত্যের কাজ করিত। গোৌড় দাস-ব্যবসায়ের 
একটা প্রধান কেন্দ্ৰ ছিল। বল্লালচরিতে লিখিত আছে, বল্লালের নিপীড়নে স্থ্বর্ণবণিকেরা 
সন্ত্রীক দেশেবিদেশে পলায়ন করিছ্নাছিলেন। “অযোধ্যাং প্রবযুঃ কেচিৎ কেচিন্মুদগগিরিস্তথা। 
চন্মামূতং পাট্লীঞ্চ তাম়লিন্বীঞ্চ কেচন। তথোদয়ং পুরং কেচিৎ কেচিন্মানগড়ং যযুঃ।” 
কিন্ধ বল্ালের দৌরাস্ম্যে এবং বল্পভানন্দের চক্রান্তে দাস-ব্যবসারীরা গৌড়ের পথ কন্ধ করিল, 
এবং দাসদের মূল্য দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বাড়াইয়| দিল। ফলে এদেশে কৃত্যাভাবে উচ্চশ্রেণীর 
লোকদিগের মহাকষ্ট উপস্থিত হইল । 

ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! বল্লাল কৈবর্তদের প্রধান মহেশকে মহামাওলিকের 
পদ দান করিয়! কৈবব্জাতিকে সেবার অধিকার দিলেন। দিব্বোক ও ভীমের বিজ্রোহিভার 
জন্য পালরাজগগণ তাহাদিগের জল 'অনাচরণীয় করিয়া! সমাজে 
পাহ্ক্ের করিয়া রাখিয়াছিলেন। বল্লাল তাহাদিগকে সেবার 
অধিকার দেওয়াতে তাহারা কুতার্থ হইল। বল্লাল সোনার 
বেখেদের প্রতি অত্যাচার করিয়া! জনসাধারণের প্রীতিলাভের জন্য মালাকার, কুস্তকার, 
কর্কার পরন্থতি জাতি লইয়া! 'নবশাখ+ ( হিন্দু সমাজের নূতন শাখা) স্থষ্টি করিলেন। 
আৰ্শ্যসমাজ্দে ইহারা! স্থান পাইয়! বল্নালের প্রতি বিশেষ অস্তুরাণী হুইয়াছিল। বল্লালচরিত 
প্রন্থৃতি গ্রন্থে এই সকল কথ! বিশদভাবে বর্ণিত আছে। 

বল্লালচরিত ও সাগ্্যাল-বণিত উপাখ্যানের মধ্যে অতিরঞ্জন, প্রবাদের মিশ্রণ ও সত্যা- 
সতোর সংযোগ অবশ্যই আছে। তথাপি মোটামুটি ঘটনাপগুলি বিচার-সহ ও প্রামাণিক 
বলিয়াই মনে হয়। bs 

দ্বিতীয় উপাখ্যান প্নিনী-সংক্রাস্ত । বলগালচরিত ও বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস 
এই উভয় পুন্তকেই এই কাহিনীটি দুষ্ট হয়। পদ্গিনী হাড়ীর কক্কা--পরমান্থন্দরী, বল্লাল 
ইহাকে দেখিয়! মুগ্ধ হন এবং পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেন। হাড়ীর কন্যাকে রাজপ্রাসাদে 
আনিকা বল্লাল তাহার আন্ডাবহ ভৃত্যের ন্যায় বশীতূত হইয়া পড়েন। লঙ্গাণসেনের মাতা 
তান্্া (কাহারও কাহারও মতে বয় ) দেবী পট মহিবীর স্বাভাবিক ভাবেই রাজার এরূপ 
ব্যবহার দুঃসহ হইবার কথা! । ঘটনাটি লইয়া পিতাপুত্রে বিরোধ জন্মে । বল্লাল পট্টমহিমীর 
যাবতীয় সন্মান পদ্ধিনীকে দিতে ক্বতসঙ্ধর হন। পন্ধিনীর রায়! করা ভাত বৈগ্তজাতির মধ্যে 
সঙ্া্তব্যক্তি মাত্কেই খাইতে আবঙ্জ করেন। খুব ভারী সোণার পিড়ি ও সোগার 
পান-ভোজনের আসবাব পুরস্কার দিয়া তিনি বৈচ্াগণকে এরলুন্ধ করেন। এই কথা পূর্বে 
(পৃঃ ৪৬৪) একবার উল্লেখ করিয়াছি। খাহারা প্রলুক হই! রাজ-ফাদে শা দিয়াছিলেন 


ক প্ন্কৃতি জাতির 
পতি অনুগ্রহ । 


FE 
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তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও পর্ণ লী” উপাধির বঙ্গ বহন করিয়া সমাঙ্গে অবস্ঞাত 


হইয়া আছেন। 


এ পক্সনীর ব্যাপারটা লইয়া খুব বাড়াবাড়ি চলিয়াছিল, এমন কি রাজপ্তক “ভীম ওঝা” 
স্বগ্রাম কালিয়া ত্যাগ করিয়া দূরে বাস করিতে লাগিলেন। অনেক শ্রোতীয় গণ রাজপরবার 
হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। কিন্ত বানের প্রকৃতি উদার ছিল, হারা তাহাকে বদন 
করিয়া ছিলেন, তিনি ঠাহাদের বৃত্তি বন্ধ করেন নাই। এক সময়ে লক্দণসেন পিতার বিরদ্ধে 

সৈগ-সংগরহ করির! প্রকাশ্রাভাবে বিদ্রোহী হইতে ইদ্ক হইয়াছিলেন। কিন্ধ বল্লাল ঠাহাকে 


মার্জনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, লঙ্মণসেনের পুত্র সধুসেন নৃত্যুকালে তাহার সঙ্গে 


দেখা করিলে তিনি তাহাকে জক়াইয়া ধরিয়! বুকে রাখিয়াছিলেন; তাহার গলদশ নেত্র 
তাহার মনের আনন্দ বুঝাইয়াছিল, মুখে তাহার ভাষা ফোটে নাই। বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে 
সান্যাল মহাশয় ক্ষু যে কয়েকটি ছত্রে মন্তববা প্রকাশ করিয়াছেন, 


ৰদাল-কৱিত্র। 


তাহা প্রণিধানযোগা,_-“তিনি গুৰুজধনের নিকট 'আদবের ছেলে, 


যন্ঞন্থলে পরম ধার্মিক ও দাতা, সভামধ্যে পণ্ডিত, যুদ্ধস্থলে মহাবীর, শক্রদমনে চতুর ও 
পরবঞ্চক এবং উপপদ্থীর সআগারে লম্পট মাতাল ছিলেন, পণ্ডিতের! ষ্ঠাহাকে 'নৃপেষু বল্লাল: 


১ শর্ট বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতেন।” 


লগ্মণসেনের সহিত ওাহার নেক গ্লোকের বিনিময় হইয়াছিল বলিয়! কথিত আছে। 
আমর! সেই সকল প্লোকের কতকগুলি দেখিয়াছি। সেগুলি পিতাপুত্রের রচিত অথবা ইহাদের 


কলহগটিত প্রবাদ '্ববলবন করিয়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন তাহ! বলা যায় 


না। শেষোক্ত অন্থমানই বেশী সম্ভবপর বলিঘ্ মনে হয় । তবে উভয়েই যে সংস্কৃত সাহিত্যে 
বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন তৎসঘক্ষে সন্দেহ নাই। * কেহ কেহ বলেন বয্লাল-রচিত ‘দান-সাগর' 


ত লৈতাঃ নাম শুণপ্তবৈৰ সহজ: ব্বাভাৰিকী গচ্ছত! 
টু কিং জৰ; শি জুৰপ্তি ওুচয: প্পৰ্ণেন বাপরে । 
৮ কিং চা: পরষৎ ততিপ বং জীবন: জীবিনাং 
সা তেীচপখেনগাচ্ছলি পর: কথাং নরোদ্, ং ক্মঃ। (লশ্াপসেব) 


হে জল তুমি ব্বভাৰত:ই অতি শীতল, তোমার বচ্ছতাও স্বাজাৰিক, তোমার পৰিজতার কথাই ঝা আর কি 


বলিৰ? তোমার সংস্পশে লোকে গুচি ও পবিত্র হ$, হতরাং কুৰি নিজে কত পাৰি, তাহা বুষিতেই পার। 


আর তোমার ইহা অপেক্ষা প্রশংসার কথাই বা কি খাকিতে পারে, যে তুমি সমস্ত জীবের জীবনন্বনপ। 


অতএব হে পৰিত্ৰ পাবনকারি, বৰি তুমি নীচ পাপে গমন কর, তবে কার সাধ্য তোষাকে নিরোধ করিবে? 


তালো নাগগতন্ধ ন চ কৃশ৷ খোঁতা ন খলী তনো-. 
ন বৰচ্ছন্দনকারি কন্দকৰল: কা নাম কেলীকঙা ৷ 
দৃত্োৎ ক্িপ্ডকরেণ হন্ত করিশা সর্ট ন ৰা পর্ন 
পারতো সের কারণৰছে নধার-কোলাহল:। (বললেন) 
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'ও 'অস্ৃত-সাগর+ নামক যে ছুই বৃহৎ গ্রন্থ আছে তাহার অধিকাংশ বল্লালের সভাপণ্ডিত 
"অনিরুদ্ধ ভট্ট রচনা করিয়া দিস্নাছিলেন। সান্যাল মহাশয় লিখিযাছেনপল্থিনী প্রকৃত পক্ষে 
হাড়ীর যেয়ে ছিল না। বমভানন্দকে সমাহ্র-চ্যুত করা প্রতিশোধ দেওয়ার নিমিত্ত বমভকন্য। 
পন্সিনী হাড়ী বলির! স্বীয় পরিচয় প্রলানপূর্কক রাজার ও তাহার আত্মীয়গণের জাতি নট 
করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন হুরি ঘোষ এবং নৌ-বিভাগের কর্তা 
ছিলেন যহেশ, এখনও মহেশপুর গ্রাম তাহার স্কতি বহন করিতেছে । বল্লালের জয়-সন্ধাবার 
বিক্রমপুরে ছিল। 

যদিও ভিন্সেণ্ট শ্মিণ এবং রাখাল দাস দান-সাগরের তারিখ অগ্রাহ করিয়া বললালসেনের 
মৃত্যু ও লক্ষণসেনের সিংহাসনে স্আারোহণের সময় ১১১৯ দঃ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
সমর! নানা কারণে লক্্সেনের রাজ্জত্বকাল ১১৬৯ হইতে ১২** পৃঃ পর্যন্ত ব্যাপক মনে 
করিয়াছি। লক্মণসেন যৌবনকালে মহাবীর রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলিগ 
জয় করেন, মাধাই নগরের ভামশাসনে এই বিজয়-গাখ! প্রচারিত হুইঘ়াছে। ঠ্রাহার সুষ্ঠ 
বীরদ্ববাঙক ছিল। ওাহার বাত বারপ-হা্তসদৃশ ছিল এবং বক্ষ: শিলাসংহত ছিল। তিনি 
শৈশবে গঙ্গা-সৈকতে শরসন্ধান শিখিতেন। বদিও কামরূপ ঠাহার প্র্ষোই সেন-সামাজ্যের 
অন্তু ক্ত হইয়াছিল, তথাপি গ্রাহার সময়ে বিদ্রোহের দোয়া সেই দেশ হইতে নির্গত হইতে 


খা্ছতাপিত হাতী কেবলমাত্র জলে পা বিশ্বে, এখনও তাহার শরীরের তাপ দূর &র নাই-_ভাছার 
পিপাস| এখনও নিবারিত হয় নাই এমন কি, বেহের খুলিও বোকা হয় নাই। যে এপথন্ত জলে 
নামি মাটি কলনুলগ বার নাই । আল-কেলীর কথা এখন কোখার। আর তাহার এনারিত করার 
পর্মিনীকে স্পর্শ করে নাট । কিছ ইহারই মধ্যে মরি যা সক্কার-কোলাহল করিয়া ইঠিয়াছে। 
পরীবাদন্খ্যো ক্ষতি বিতখে৷ বালি মহ তাং 
শত্ধান্যখ্যো ৰ! হৱতি মন্থিষাৰা জানরব: | 
লারীপলাি প্রকাশে সু 
রৰেস্বাৰৃক তেলে! ৰ ছি ভখতি কজাং গতবতং॥  (লগাণসেন ) 
লোকাপবাছে মহৎ বাবর মহিমা ন্ট হয় তাহ! সা হক আর বিশ্যাই হউক । নু! রাপিতে 
খাকিগা দা রকি! অশেন কপ অন্ধকার নয় করেন, কিন্তু তথালি কা রাশিতে পাত হইলে 
সে তেজও মশীকৃত হয়। 


স কিং জে: পুত ন কিছু রি 
ন ৰা হন্ধি বান্তং জগতপতি কিং বা ন বসতি? ( ব্মালগেন ) 
পানিৰ চলর ছে কলন্তকশ। তাহা কি তাহার নিজের বোধ না বিধাতার গোছা সেই অঙ্ক কি চলা 
তির পু এই নাম হারারচাজেন, ন! লিকার স্থান পান নাই, অধৰ! পৃথিবী অন্ধকার দুর করিতে কি অমৰ 
হইয়াছেন, কিংবা জগতের দ্ধ হইতে াটাে পড়ি পেন 
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দেখিয়া তিনি যথাসময়ে সেই অস্থি নিবারণ করিয়াছিলেন । কামরূপ অভিযানে তাহার 
ৰীরত্ব বিশেষ্ূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি কাশীনরেশকে পরাস্ত করিয়া কান্তকুব্দ পধ্যস্ত 
য় করিয়াছিলেন। তাহার বিত্ত 'সি-বকণার সঙ্গমন্থলে এবং পুণাতীর্থ ত্রিবেনীতে 
যগ্রযুপের সহিত (প্রোথিত হইয়াছিল । এইভাবে বিজনী লঙ্গণসেন সমস্ত আগ্যাবর্তে 
রণকৌশলনিপুণ প্রবীণ রাজা বলিয়। সন্মানিত হইয়াছিলেন। 

তিনি য়ং হুকবি ছিলেন এবং কিকুযান্িতোর স্যায় তাহার রাছসন্ভা কলক& কৰিগণের 
স্বরলহরীতে মুখরিত ছিল। এই কবিদের মধ্যে "ধোরী” অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাকে 
রান সভাসদ্‌ কবি বলা যায় না ; কারণ তীয় কাব্য পবনদূতে দৃষ্ট হয়, তিনি লঙ্গণসেনের 
অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন । শ্বেতহস্তী, চিত প্রকৃতি নানা নূলাবান্‌ রাজযোগ্য উপহার দিয়া 
লক্মণসেন খোয়ী কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। “পবনদুতে” 
লাক্গণসেনের বিরহে কোন বক্ষাঙ্গনা পবনকে দৌতো নিযুক্ত করিয়া 
যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা! মেখদ্তকে স্মরণ করাইয়া! দেয়। লগ্মণসেনের সমকালবর্থী 
বৈস্তবংশের ধোয়ী নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যক্রির উল্লেখ আমর! কুলজগী গ্রন্থে পাই। তিনি শ্রতিধর 
বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। ভাহার বংশধরগণ এখন ২১|২২ পরথ্যায়ে চলিতেছে। এক 
শতাব্দী তিন পুরুষ হিসাবে ধরিলে ধোরী সাতশত বসব পূর্বে জীবিত ছিলেন, স্থুতরাং 
ধোয়ীকে লক্মণসেনের সমকালবর্থী বলিয়া মনে হয়। এই ধোনী বৈযদের জনৈক বীজপুরুধ। 
শক্তি, গোত্রে ছয়টি বীজপুরুষ ছিলেন । কিন্তু খোমী বিশ্রা, প্রতিষ্ঠা ও এশ্বর্ধ্যে এত বড় 
হইয়| উঠেন যে শক্তি, গোত্রের ছয় খারার যে ছয়জন বীগপুরুষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইনি 
ভাহাদিগের সকর্লীক ছাপাইয়া উঠিযাছিলেন। শক্তি, গোত্রে আর ছয়জন বীজপুকুষ 
থাকা সন্ষেও এক ধোয়ীকে শক্তি, গোত্রের একমাত্র ৰীজপুকুষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে 
পারে। চঙ্গপ্রভার লিখিত আছে, “পুগুরীক সেনাত্ত ও সুজোছঙ্গনি ধুঝি সেন; বদৃব 
বীঙ্গী স চ শক্তি, বংশেহনবগথ বিশ্বাকুল সম্পদাঢাযঃ”, তিনি শক্তি,বংশে অনবস্ত বিদ্যা, কুল ও 
সম্পদশালী হওয়াতে “্ৰীন্দী শক্তি গোত্ৰেষু সর্কেঘেক প্রকীর্িতঃ,” অন্য ছয়টি ৰীজ্ী 
থাকিলেও সমস্ত শক্তি কুলের তিনি একমাত্র বীজ বলিঝ! কীর্িত হইয়া থাকেন। 
পবনদূতের অবতরণিকায় কবি নিজের সম্বন্ধে যে সকল ্লাঘাপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে 
এই দুই ধোয়ী একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কবি জয়দেব ধোরীকে “প্মাপতি" বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও যেন মনে হয় বে তিনি বাজতুল্য সম্পন্ন ছিলেন এইরূপ 
ইঙ্গিত আছে। ক্মাপতির অর্থ ভুবনপতি, কবিহুবনপতির অর্থ কবিরাজ_তথাপি এ 
“ক্মাপতি’ শব্দে যেন একট! প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়া জয়দেব ধোরী বে কুবন-পতি বা রাজতুল্য ছিলেন, 
তাহাও বুঝাইয়াছেন। বৈস্ধকুলগ্রস্থে ধোরীর পিতার নাম পুগুরীক ও পিতামহের নাম 


বোর কৰি। 


_ভীবৎস। ছুঃখের বিনয় পবনদূতের প্রদত্ত কবির আস্মবিবরণ ব! জযবদেবের টাকায় ধোয়ীর 


পিভা-পিতানহের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সেক শুভোদরাতে আব এক বোরী কবির 


উল্লেখ আছে। ইনি জাতিতে গতি ছিলেন এবং অতি দরিদ্র ছিলেন; তাহার দৈন্তাবস্থ! 
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৪৯২ বৃহৎ বন্দ 


এবং বংশের হীনতার জন্ত তিনি ভত্রসমাচ্ছে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেন। তাহার কবি 
হওয়ার সপ্ধা দেখিয়া ব্রাক্ষণেরা তাহাকে বাধিয়া লই গিয়াছিলেন। 

লক্ষণসেনের আর একজ্জন সভাকবি ছিলেন, উমাপতি ধর। ইনি বিজয়সেনের 
প্রশন্তি রচনা। করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা অতি 'আড়ব্বরপূর্ণ ছিল। তাহার বাক্য-পল্পবের 
সেই আগবম্প-নিনাদের প্রতি জনেৰ যে ক্রর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রশন্তি 
পাঠ করিলে সহজেই প্রমাণিত হয়। বৈদ্ধকুলগ্রন্থে ধোরীর সমসাময়িক একজন উমাপতি 
ধরের উল্লেখ দুই হয়। “উমাপতি ধরো বন্দী ধরবংশে চ বিশ্রতয। স এব কাস্াপগোতে 
জাতে নৃপতি-বল্লত3।” বৈগ্থগণের যে সকল বী্গপুরুষের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহাদের 
সকলেই বল্লালসেন এবং লক্ষপসেনের সমকালিক ৷ সেই সময়েই ইহারা কৌলিন্মর্যাদা 
প্রাণ হইয়াছিলেন। পূর্ক্দোক্ত সমস্ত লোক স্তপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণা ভরত-ম্িকের চন্্রপ্রভা 
নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মপসেনের সময়ে উমাপতি ধর বল্লালের কুলমর্যাদ! 
পাইয়া ধরবংশে বীঙ্গী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, স্থতরাং তিনি লগ্মণসেনের সময়ে একজন 
বিখ্যাত ্যাক্কি ছিলেন। ইহা ছাড়া তৎসখন্ধে জবার একটি কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে 
যাহাতে গাহাকে লগাণসেনের রাজকবিদের অন্যতম বলিয়া ধারণা হর়। তিনি প্রাজবামত” 
ছিলেন। ইনি কি লঙ্গণসেনের প্রিন্ধ কবিপঞ্চকের একজন নন ? উমাপতি ধর শুধু 
কবি ছিলেন না,-_-তিনি রাজসভার অন্ততম ময়ী ছিলেন। সেক শুভোদয়াতে লিখিত 
হইয়াছে থে মাধবী নামী কোন বণিক্‌-বধুকে ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্যালক কুমারদত্ত 
তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল। মাধবী উচ্ছব্খল বেশতৃষায় রাজসভায় উপনীত হইয়া 
কুষারদত্ডের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। উমাপতি ধর খুব আগরহদেখাইয়া মাধবীকে 
অভিযোগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভ্রাতাকে বিপন্ন দেখিয়া রাজ্জী 
বল্লভ! স্বয়ং রাজসভায় উপনীত হুইয়া ব্যাস্ীর স্ভান্ ক্রুদ্ধ কটাক্ষে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, "আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার কে করিবে, জানিতে চাই। হে 
সভাসদ্গণ। এই উমাপতি ধর অতি পাপিছ, এই ব্যক্তি মাধবীকে আমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিয়াছে” তখন উমাপতি ধরের সুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল--সে মুখে উত্তর জুটিল 
না, বিজয়সেনের প্রশন্তি-লেখক উমাপতি ধর লক্ষণসেনের সময়ে অবস্রা বয়সে প্রাচীন 
হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্গমনত্রীর কার্য্য করিতেন, সেক শুভোষমাঘ় উল্লিখিত আছে। 
মিধিলাবাসী রুষ্ণদত্তরুত গঙ্গানাস্্রী গীতগোবিন্দ্রে টাকায় পাইতেছি :--"উমাপতিধর-নাম! 
সক্মপসেন-গৌড়েহ্গ-সচীব: ৷” * 

কৰি গোবব্নাচাথ্য “আরধযাসপ্তশভী” নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহার পদলালিত্য 


5. লেক আটো ও মিৰিপাগানী চে শা বাগী নীতখোবিন্দের টাক! _উচ পুস্তকে উমাপতি ধর 
লক্মণেসনের সতী বলিয়া বনিত হইয়াছেন। চক্রগ্রার উনাপতি ধরও লাণসেনের সাক বিপি ব্যক্তি এবং 
শ্রাবন! বলা উদিত, হক ইনার ভি বলাই মনে হয 

. 





ভি 


কৌলিন্য ৪৯৩ 
স্থবিদিত | লক্মণসেনের সময়ে ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেক শুভ গ্রন্থে গোবর্নের 
৷ সম্বন্ধে মে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ 


এবং দেবকল চিত্রবান্‌ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যখন রান্দী 
বমভা দেবী তাহার ভ্রাতা কুমারদন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার দরুন সকলের সমক্ষে 
মাধবীকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রী উমাপতি ধরকে দুর্দাক্য 
বলিয়া নিরন্ত করিয়া দিলেন, তখন রাজ্ীর সেই ক্রোধ-প্রদীপ্র মৃত্তি দেখিরা স্বমং পরম- 
ভট্টারক প্রী্রীমলক্ষপসেনদেব মাথা হেট করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। সেই সময়ে 
কৌপীনসার খ্থিক আচার্য্য গোবন্ধন খনিত্রহস্তে বাঞ্সীকে বধ করিতে উদ্ধত হইলেন, 
তারপর লক্্মণসেন সিংহাসনের যোগ্য নহ্েন, এই বলিয়া *প্রীমতাং রাজ্যং অচিরারষটং 
ভবিষ্যত” এই অভিসম্পাত করিতে করিতে দ গুকমগুলুহন্তে রাঙ্গসন্ভা হইতে বাহির হইয়া 
পড়িলেন। এই ঘটনাটি সেক শুভোদয়াতে যেরূপ আছে, সেইভাবে সংক্ষেপে আমর! পরে 
লিখিব। সেক শুভোদয়ায় গোবন্ধনকে "মাচার্য/' আখা। দেওয়া হইয়াছে, য়দেবও ইহাকে 
আচার্য্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। পরস্ধ জয়দেব সকল কবিরই কোন না কোন দোষের 


শরণ কৰি সন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন "ইনি দ্রুত ছন্দে কাব্য লিখিতে ওস্তাদ কিন্ত 
ইহার ভাবা অতি হরহ।” এই বিদ্ষংপঞ্চকের মধ্যে জয়দেব 
কালজয়ী হুইয়াছেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লা্ত করিয়া 
বিশাল সংস্কত-সাহিতো একটি স্থায়ী আসনের দাবী করিতেছেন । ইহার বাড়ী ছিল 
বীরভূম জেলার কেঁছুলী (কেন্দুবিখ )। তথায় ভাহার স্বতিরক্ষাকমে বংসর বৎসর 
মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে একটি মেলা বলির! থাকে। “গীতগোবিন্দ" জয়দেবের 
শ্রেষ্ঠ কাৰ্য; এই কাবোর “স্ব্ীত পীতাঘ্বর” নামক দ্বাদশ বা শেষ অধ্যায়ে কবি 
তাহার পিতার নাম ভোজদেৰ এবং মাতার নাম বামাদেৰী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি ওঁ স্থানে আরও লিখিয়াছেন মে তিনি তাহার পরাশরাদি কয়েকজন প্রিয় বন্ধুর 
কণে বনকুন্মমালিকার গাধ এই গীতিকাব্যখানি উপন্ধত কৰিলেন। এই কাব্য আমরা 
আরও 'আআভাসে জানিতে পারি যে শঙ্মাবতী নামী এক রমণী ঘখন নৃত্য করিতেন তখন 
তাহার গতির তাল রাখিতে কৰি সুদক্ষ ছিলেন (পক্মাবতী-চরপ-চারপ-চক্রবর্তী।। গীত- 
গোৰিন্দে জয়দেবের স্ত্রী রোহিনীর নামও উল্লিখিত দুষ্ট হয়। বনমালী দাস কত জয়দেব- 


শরণ 


[| লেবাদাসীরা বৃতাগীতে রুতিত্ব দেখাইয়া থাকেন; নীতগোবিন্দেও পল্মাবতী- 
বা পদে এই কথাটির প্রতি ইঙ্গিত আছে বলির! যনে হয়। সেক শুভোদয়ার 
বেন, হুতরাং তাহাতে অনেক অলৌকিক বিষয়ের সমাবেশ আছে। 





@ 


৪৯৪ বৃহৎ বজ 


সভার বিখ্যাত নর্তকী বিছ্যৎপ্রভা, শশিকলা এবং বড় বড় পণ্ডিতের সহিত গঙ্গাতীরে 
'আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন, এই সময়ে রাহ্গদরবারে বুঢ়ণ মিশর 
নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, “আমি একজন সঙ্গীতঙ্ এ 
স্থপণ্ডিত। আমি ওভ্দেশে যাইয় রাজা কপিলেশ্বরের সভা! জয় 
করি! জয়-পত্র পাইয়াছি। এখন ন্মাপনার সভার কি এমন কেহ থাকেন যে তিনি 
সঙ্গীতবি্ায় আমার সঙ্গে প্রতিদবন্িত| করিতে প্রস্থ, তাহাকে ডাকুন।” রাজার নিকটে 
তখন সেক জালালুদ্দিন তরঙ্গ উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি বুড়প মিশ্রকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
"বঙ্গ, আপনি কোন্‌ বাগিনীতে বিশেষ পারদর্শী?” বুঢ়ণ বলিলেন, “আমি পঠমঞুরী 
রাগই বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিয়াছি ।” এই বলিয়া তিনি পঠমন্থুরী রাগে গান 
করিতে লাগিলেন। সেই গানের স্রতরঙ্গে সম্গুখবর্বী পিপ্পলবৃক্ষ কীপিয়া উঠিল এবং 
তাহার নবোদগত পত্র-পাল্ৰ ঝরিয়! পড়িল। সমাগত লোকের! বলিল, "কি আশ্চর্য্য ! এমন 
তে| কখনই দেখি নাই, কখনও শুনি নাই-ধন্ত আপনি ব্ৰাহ্মণ!” তখন রাজা ফট্চন্দ্রুক্ত 
জয়পর তঙ্গণকে দিতে উন্মত হুইলেন। নানাবিধ বাস্থ বাজিতে লাগিল। এই সময়ে 
দেব মিশ্রের আঙ্গণী পদ্মাবতী লোকমুখে এই ঘটন! শুনিতে পাইলেন । তিনি গ্গাক্সান 
করিয়। রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সভার সকলকে সথ্বোধন করিয়! বলিলেন, “আমি 
আমার স্বামিসহ যেখানে বিস্তমান, সেখানে অন্ত কার শক্তি আছে সেই জয়পত্র পাইতে ? 
“আপনারা জিজ্ঞাস! করুন, ইনি আমাদের সঙ্গে শাস্ত্রে অব! সঙ্গীতে প্রতিছস্দিতা করিয়া 
জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন কি না? আমি অথবা! আমার স্বামী এই দইয়ের মধ্যে যাহার 
সঙ্গে ইহার ইচ্ছা, ইনি সমকক্ষতা করুন।” সেক জালালুদ্দিন বলিলেন "ব্রাঙ্গণি ! আপনার 
স্বামী কৰীন্ তাহার সঙ্গে পরে হুইবে, এখন আপনি আপনার সঙ্গীতবিষ্ঞার পরিচয় দিন।” 
পগ্মাবতী গান্ধার রাগ গাহিলেন। সেই গানের স্থরলহরী যখন গল্গাবক্ষে খেলিতে লাগিল, 
তখন সমস্ত নৌকা সেই স্থানে আপন আপনি ভাসি আসিরা জড় হইল। শ্রোতৃমণডলী 
্রাঙ্গণীকে পূজা প্রদান করির! বলিল, “ধর ইনি, ইহার সঙ্গীতে জীবনহীন নৌকা সচল 
হইয়াছে, নরাগাছে পাতা হইয়াছে । ইনিই জী হইয়াছেন, এরূপ কখনও শুনি নাই, 
দেখিও নাই।” তরঙ্গ বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণ, আপনাদের মধ্যে কে জয়ী হইয়াছেন 
আমার সঙ্গে শাস্ত্রের বিচার দারা নিরূপণ করিতে পারেন।” বুড়ণ মিশ্র বলিলেন, “আমি 
আ্রীলোকের সঙ্গে প্রতিন্থিতা করিতে চাহি না, যেহেতু এদেশে রমলীর! বহুগুশালিনী, 
পুরুষদের গুণ নাই।” এই কথা শুনিয়া পল্লাবভী গাহার দাসীকে পাঠাইয়া রাজসভায় 
জয়দেবকে আনাইলেন। জয়দেব আসিয়া! বলিলেন, “আমার ক্রাঙ্গনীর জয় হইয়াছে, আমাকে 
শাচ্বান করা হইয়াছে কেন?” জালালুদ্দিন বলিলেন, “উদেরই পুণের পরিচয় ইহার! 
দিয়াছেন, এখন আপনার গুণপন! আমরা দেখিতে চাই” জয়দেৰ উত্তরে কহিলেন, “ইহার 
সঙ্গীতে গাছের পাত! সরি পড়িয়াছে। কিন্ত বসন্তকালে গাছের পাতা আপন! আপনিই 
কৰিয়া পড়ে, ইহাতে ৰাহাছী কি ?- ালালদিন মিশ্রমহাশর, বসস্তকালে 


আরবের ও পহ্াবতীকল্ুক 
কু মিশরের পরাজয় । 
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পাতা ঝৰিয়া পড়ে সত্য, কিন্তু একদিনে সকল পাতা পড়ে না, প্রতিদিন কিছু কিছু 
করিয়া পড়িয়া থাকে ।” 

জয়দেব বলিলেন, “যে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িগ্লাছে, আপনি তাহাতে 
পত্রোদাম করুন।” বুড়ণ বলিলেন, “ইহা আমি পারিব না” জয়দেব কহিলেন, 
“তবে এইটি স্থির ককুন -_খিনি গাছে নুতন পাতা জন্মাইতে পারিবেন, তিনিই 
জরী।” বুড়ণ মিশ্র এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সেক জালালুদ্দিন উভয়ের প্রস্তাব ও 
সম্মতি শুনিয়া অনুমোদন করিলেন। তখন জন্বদেব বসস্তরাগে গান করিতে লাগিলেন। 
দেখিতে দেখিতে কমনীয় নবপত্রপন্বে গাছটি ভরিয়া গেল। ইহাতে চারিদিকে 
জয় জয় শব্দ উিত হইলে বুঢ়ণ মিশ্র রাজার নিকট হুইতে যে সকল উপঢৌকন 
পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই জয়দেবকে দিতে উদ্ধত হইলেন। রাজা সেক জ্ছালালুদ্দিনের 
কথায় ত্রাঙ্গপকে সেই সকল অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং আরও কিছু 
জবা আনিয। বুড়ণ মিশ্রকে প্রদালপূর্ধক তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। 

অনেকটা বাদ দিয়াও উপকথাটার মধ্যে এই সত্যটুকু পাওয়া যায় যে, জয়দেব ও পদ্মাবতী 
উভয়েই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, এবং বুড়ণ মিশ্র নামক সঙ্গীতশাস্ত্ে দিখিক্গয়ীকে প্রকাশ্া 
রাজসভায় ইহারা পরাস্ত করিয়াছিলেন । জয়দেব সন্ধে আরও 'অনেক গযকণ| পাওয়া 
যায়। দন্থার! তাহার হস্তপদচ্ছেদনপূর্কাক সর্ধন্থ কাড়িয়া লইয়াছিল এবং দৈববলে সেই 
ছিন্ন 'অঙ্গগুলি গোড়া লাগিয়াছিল। তিনি গীতগোবিন্দে “দেহি পদপল্লবসুদারমূ” এই কথা 
কয়েকটি লিখিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাহার অগোচরে রষ্ণ 
স্বয়ং াহারই ছগ্মবেশে গৃহে মাসিয়া নিজহপ্তে  গ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। 
কথিত আছে একদ! তীহার মৃত্যুর একট! মিথ্যা সংবাদ রাষ্ট্র হয়, তাহ! শুনিয় পগ্মাবতী 

আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে কোন প্রতিভাবান, 

নি লাগ! কি { বিশেষতঃ ৰ্মজগতে ) জন্মগ্রহণ করিলে ভাহার সে 
আনেক অলৌকিক গলপ কথিত হইয়া থাকে। এ সকল বআজগুবি কথার কুহ্ছেলিকা ভেদ 
করিয়া সাহার সত্যিকার জীবনী উদ্ধার করা! বড় কঠিন। 

, অয়দেন সম্বন্ধেও ইহাই হইয়াছে । কিন্তু একথা নিশ্চিত যে কবি বীরভৃমের গ্রিক 
ছায়াশীতল কেছুলী গ্রামে বাসপূর্কক অজয় নদীর জলম্পৃষ্ট শরীরে পুলকিত হইয়া “ললিত- 
লবঙ্গলতা-পরীশীলনকোমল’ প্রতি শ্রতিস্ুখকর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 
প্রিয়তম! পদ্মাবতী নৃতাগীতে কৃতবিক্ষ ছিলেন এবং ইহারা উভয়ে রাজা লক্ষ্মসেনের সভা 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কবি লক্ষণসেনের স্তায় এত বড় রাজার আশ্রয় 
শাইরাও কাব্যে তাহার নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন লাই; তাহার প্রি পরাশর প্রকৃতি 
সখাদিগের নামে পুস্তকের উৎসর্গ-পত্র লিখিয়াছিলেন। অতি অল সময়ের মধ্যে জয়দেবের 
খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হুইয়াছিল। উমাপতি ধর ও শরণ পর্যন্তও বঙ্গীয় কবিরা 
তি অবলদ্বন করিয়! সংস্কৃত ভাষায় পাণিত্যের ভাও দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
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জয়দেব সেই পন্থা ত্যাগ করিক্া কাব স্থশ্রাব্য সরল রসাল শব্দের যুক্ত পরিবেষন করিয়াছেন। 
এই কাবোর ভাষার সঙ্গে প্রাকুতের এত ঘনিষ্ট সবন্ধ বে জয়দেবের সহ ্থন্দর সংস্কৃত যে 
গানের পে দত টলিল সে বুষিল। এই জন্য তাহার পান কণ্ঠে কে গীত হইতে 
রর লাগিল। এখন পধ্যস্ত জয়দেৰের গীতগোবিন্দ শুধু বঙ্গদেশে নয়, 

ভারতবধ্ধের প্রত্যেক স্থানে গানের আসরে গীত হইয়া থাকে । এই 
সৌভাগ্য আর কোন সংস্কৃত কবির হয় নাই। ন্াঙ্গলা দেশের ত কর্তনের আসরে অশিক্ষিত 
গায়কেরা শখান্ত গীতগোবিন্দের খান সর্বত্র গান করে। মহারাষ্ট্র, যাক্জা্জ ও উড়িসবা 
প্রকৃতি স্থানে জয়দেবের 'নীতগোবিন্দ' রাস্তার লোকেরাও গাই থাকে | নীতগোবিন্দের 
ছন্দ ঠিক সংস্কতের অন্থবন্তী নহে, বরঞ্চ প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে তাহার খনি্ট সম্বন্ধ । 
শৌর্জাপর্যোর নিয়ম রক্ষা করি! ঘটনার বি্লাস-কৌশল নীতগোবিন্দ মহাকাব্য দৃষ্ট হয় না। 
হাওয়া হইতে কতকগুলি বিভিন্ন ফুলের স্থরদ্ভি আলিলে পিক যেরূপ উদজান্্র হুইয়া পড়ে, 
এই কাবা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে তেমনই একট! বিভ্রম উপস্থিত হয়। সকলগুলিই 
দখদ ও সথন্দর, কিন্তু তাহার! আগাগোড়া কোন নিয়মের অধীন নহে, কৰির যনে যখন যে 
ভাবটি আসিয়াছে, তাহাই তিনি লিখিয়া গিরাছেন। ইহা ছাড়া এই কাব্যে প্রারুত শব্দের 
প্রয়োগ এত বেশী মে অনেকে মনে করেন বঙ্গদেশের আকাশে বাতাসে যে সকল গান প্রাক্নত 


স্থান দিয়াছেন। এই জন্তই ইহার ছন্দের রীতি ও অভিধান এতটা প্রাকৃত ভাবাপন্ন 
এবং এ জন্তাই ইহার ভাবায় প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য এবং বুঝি বা এই জগ্তই এই কাব্য 
জনসাধারণের যন এতটা ছুঁইতে পারিয়াছিল। 'গোঁড়ীয় রীতি’ উমাপতি ধরের রচনায় 
চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হুইঘাছিল। জয়দেব প্রতিক্রিয়ার আদি প্রবর্তক । 

0509) প্রকৃতি পশ্ডিতগণের যতে কোন প্রাকৃত বা! অপত্রংশ ভাষায় প্রথমত; 
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তাহার ব্দনেক কবিতার “কবিরারাজ” জয়দেবের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাহার 
“বদলি যদি কিঞ্চিকপি দস্তকুচি-কৌমুদী’র ধ্বনির ন্থকরণ আমরা “একদা! যদি অঙ্গ ধরি 
ফিরিতে নব স্ুবনে' প্পষ্টই দেখিতে পাই । 

জয়দেব যে নূতন রীতি সংস্থত-সাহিত্যে খানিলেন তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
ভারতবর্ষের স্তর ছড়াইর! পড়িল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক কবি জয়দেবের 
অনুকরণে কাব্য লিখিতে আরপ্ত করেন। সকলেই বে রাধাকুদ বিষয় লইয়া! লিখিয়াছেন, 
তাহা নহে, অনেকে শিব ও পাৰদতীসন্বৰ্ধেও এইবপ কাব্য প্রণন্বন করেন। এইরূপ 
কয়েকটি কাব্যের পরিচর নিয়ে প্রদন্ধ হইল :_ 


৯. মৈথিল কবিহংসমণি-রচিত শৈব কাবা “গীত-দিগন্বর” | 

২। গঞ্জপতিরাঙ্গ পুক্রযোত্রমদেব-ক্রত "অভিনব দীতগোবিন্দ” । 

৩। হরিশন্কর-কবৃত "লীত-বাসব”। 

॥ | হরি াচার্ধা-কৃত "জানকী-গীত"। 

*। চকুত জ-কৃত “গীতগোপাল”। ইনি জাহাঙ্গীরের সমসামরিক ছিলেন। 

* | ভান্থদন্ত কৰিচক্ৰবহ্ি-কৃত “শৈবকাবা গীত-গৌরীশ"। 

৭ ছুকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষাল-কৃত “নীতশঙ্রীরম”। 

৮। গীত-গৌরীপতি কাব্য ( ইহা ১৮৯* সালে গ্র্থরদ্মালা নামক সংস্কত সাময়িক 
পত্রে প্রকাশিত হয় )। 

=| কল্যাণ-প্রসীত "রীত-গঙ্গাধর। 

৯০ । রামভট্র-প্রণীত “নীত-গিরীশ”। 

১১। হৃখরপুত্র প্রভাকর-প্রনীত "নীত-রাঘব”। 

১২ তিরুমল-কৃত *গীত-গৌরী”। 

১৩। জয়দেব (২ )-রুত "রাসগীত-গোবিন্দ” | 


(কেবল যে সংস্কৃতেই গীতগোবিন্দের অন্বকরণে বণ প্রার্থী কবিগণ কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন তাহ! নহে, বঙ্গেতর প্রাদেশিক ভাবার কোন ন! কোনটিতেও গীতগোবিন্দের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যোড়শ শতাব্দীতে নন্দদাস নামক একজন কৰি "পঞ্চাধ্যায়ী” নামে জয়দেবের 
ন্থকরণে একটি কাব্য লেখেন। [ মাসিক পত্রিকা! “পঞ্চপুষ্প,” ১৩০৬ সনের কানিক সংখ্যা, 
পৃঃ ৯৫৬-৯৫৭ ৷] 

অয়দেবের কাব্যে স্বর্গ হইতে দেবভাষ! নানিয়! বসিয়া মৃত্তিকার কুটির চু ইয়াছিল। 
এই কাব্যের ধ্বনি আমর! চণ্ডীদাসের ক্ষ্ণকীর্তনে বহু স্থলে পাই; চণ্ডীকাব্যে খুজনার 

বনবাসকালীন বিরহে,__বিদ্ধাপতির পদে ও বহু বৈষ্ণব কবিগণের 
“সাদয় দের পলা । গানে পাই। সেই ধ্বনি বসুনন্দন-কৃত রাষরসারনে ও আলোগালের 
পরাতে পাই, কিন্ত ভারতচজেই: যেন উহা সর্বাপেক্ষা বেশী পাই। স্বতরাং ঘাদশ 
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৪৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


শতাব্দীর শেবভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় ছরশত বৎসর কাল 
দেবের অপ্রতিহত বাক্ষত্বকাল । মোধ্যবংশ, গুপ্ত, পাল, পাঠান, মোগল ইহাদের কাহারও 
রাজন্বকাল এত দীর্ঘ নহে। এখনও জদ্বদেৰের রা্দতেই আমর! বাস করিতেছি, তাহার 
ললিত-লবঙ্গ-লতার পরিশীলনমধূর সমীর-স্পর্শ-পুলকিত “বঙ্গ-কুঞ্ধের” প্রঙ্গ৷ আমরা। যদিও 
'ভারতচক্্রের পর সাক্ষাৎ সদ্বন্ধে কোন কৰি আর সাহার বড় একটা অনুকরণ করিতেছেন 
না, তথাপি তিনি যে হাওয়া বহাইয় দিয়াছেন তাহা এখনও অঙ্গ স্পশ করিয়! আমাদিগকে 
পুলকিত করিতেছে । সেদিনও কবিওয়ালা রাম বস্তু “হর নই আমি যুবতী, কেন জ্বালাতে 
এলে রতিপত্ি* গানটিতে জয়দেবের একটি চরণ ভাঙ্গিয়া এমন স্বললিত শব্দ-মালিকা 
গাণিয়াছ্েন যে, কে বলিবে বঙ্গের কবির! এখনও তাহার পদ্দাক্ষে চলিতে দুলিয়াছে ! 
স্লীলতা, অশ্লীলতা প্রকৃতি কুচিসমস্ধীয় কথার ন্ববতারণা আমর! এখানে করিব না। 
ইহা নিশ্চিত যে চৈতকূদেৰ সারাবাত্রি জাগিয়া জয়দেবের গান গাহি! কাদিতেন। এখনও 
ভারতের সমান স্থানে রাধারষ্চের মন্দিরে জয়দেবের মধুনিন্যন্দিনী 
গীতি সমাদৃত হইয়া থাকে, এখনও কীর্ন-ওয়ালীরা বৈষ্ণব কবির 
পদ গান করিবার সময়ে শুদ্ধ, দাত হইয়া ধৌত বাস পরিধানপূর্কাক কৃতাঞ্জলি হইয়া! গানের 
পুরু জয়দেবকে বনদনাপূর্ধক কীর্তন আরম্ভ করে। গণিকার মনেও এই সকল গান গাছিবার 
সমন একটা বিশুদ্ধ ভাবের ও ভক্তির প্রেরণা আসে। “ফলেন পরিচীয়তে"_গাছের ফলেই 
তাহার পরিচয় । যাহার গানে দেবতা স্বরং আসরে উপস্থিত হন, তাহার কাব্যে “গোবিন্দ 
নাই গীত আছে”__এই সকল মন্বব্য বালকোচিত। গীতগোবিন্দের কোন বিদেশী সমালোচক 
গ্রীলতার প্র্ন তুলিয়া তাঁহার সন্মান লগ্তু করেন নাই। ঘনিষ্ট সাহচর্ধোর জন্য বাঙলার 
প্রধান বাক্ছির! বাঙ্গালীর নিকট বোগা আদর পান ন!। বস্তুত: গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষাকে 
বাঙলা ভাষার অতি সালিশে আনিয়া যে কীস্ি স্থাপন করিয়াছেন তাহার তুলনা স্ূলভ নহে। 
ল্যাটিন ভাষা, যাহা সর্ব্মত্র সমাদৃত, তাহার আদর আর যুরোপে নাই । গির্জা খরের 
সন্থীর্ণ ক্ষেত্রে কচিৎ ছুই একটি ল্যাটিন্‌ স্ডোজ স্মাবৃত্তি হয় এই মাত্র । কিন্ত জয়দেবের সংগ্কত 
এখনও সঙ্গীব। লোকের মুখে মুখে, গানের আসরে, মন্দিরে, স্বন্ংসমাগমে, উৎসবোপলক্ষে, 
সাধুর কণ্ঠে, গণিকার মুখে, নতঁকীর গীতে জয়দেবের রাজ্ছ্থ এখনও ভারতের সর্কাজন্বীকৃত। 
র, শ প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ শ্ৃতিক্কশ । এই সকল বর্ণ ইংরেজী ভাষায় খুব বেশী। 
এই বর্পুলি-ঘারা কথার জোর হয় সত্য, কিন্ ইহাদের ধ্রলাস্মক গৌরব কোমলতা নছে_ 
বরঞ্চ কঠোরতা। কিন্ত ল, ন, ম প্রকৃতি বর্ণ বড় কোমল। জয়দেবের অধিকাংশ পদে 
এই বর্ণত্রয়ের ব্ধিকা :_-নথা"অমল-কমল-দল-লোচন ভবমোচন,” "ত্রিস্থবন-কুবন-ভবন- 


কঢিৱ কণা। 
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মম কুধণং। স্বমসি মম জীবনং, স্বমসি যম ভবজ্ছলবিরছ্ং,” “যধুমুদ্তি মধুপকুল-কলিতরবে_-” 
এইরূপ পদ অসংখ্য। বাঙ্গলাভাষা এখন পৰ্য্যন্ত এই সকল কোমল কাক্স পদাবলীর মোহিনী 
'এড়াইতে পারে নাই। জরদ্েব সমস্ত পদই সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ কৰিগাছেন, কিন্ত এই সন্ধি 
বাগভট্ের সন্ধি নহে, ইহা হ্কুলের গ্রন্থি--এই গ্রন্থি সংস্কতের সন্মান রক্ষা করিব! বঙ্গ 
ভাষার অনাগত মহিষার প্রতি অস্কুলিসন্ধেত করিতেছে । কাৰ্য হিসাবে পড়িতে গেলেও 
জয়দেবের মধুরাক্ষর! কবিতা! কর্ণের ৃপ্তিসাধন করে, কিন্ত ্রগায়কের কণ্ঠে জয়দেবের 
ভাবাধিষ্ট স্থর-_কোকিলক্, বীণ! বা! বংসীর নিরর্থক নিঃ্বনের ন্যায় সবপ্দ্গগতে লইয়া 
যায়। জয়দেব স্বয়ং রাধাুক্ষের প্রতি ভক্তিমান্‌ হুইয়! এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, 
ভক্তের নিকট তাহার চেষ্টা সফল হইয়াছে_ইতিহাস তাহ! প্রমাণ করিকাছে। কিন্ত 
তিনি ভক্তকে তাহার আসরে ঢুকিতে দিয়া জনসাধারণের বিরুদ্ধ দ্বার অর্গলবদ্ধ করেন 
নাই। এই জন্য তিনি লিখিয়াছেন-__ধাহারা হরিপ্মরণে মন সরস 
করিতে চান ঠ্ঠাহারা আমার কাবা পড়ুন, এবং ধাহারা বিলাস. 
কলার কুতুহলী তাহারাও এই কাব্য পড়ুন। ক্গীবনটা মান্থবের একঘেয়ে একরূপ নহে। 
তাহাতে স্বর্গের ভাব প্রতিভাত হয় এবং পার্থিব ভোগের ইচ্ছাও তাহাতে ধথেষ্ট_উভয়বিধ 
ভাবের ক্ষেত্র--এই গীতগোবিন্দ। জয়দেবের কৰিত্সঘন্ধে সুলীলবাব্‌ লিখিৱাছেন, “জয়দেব 
পরধর্বী ভক্তিশান্ত্র অনুসরণ করেন নাই কিন্তু পরবন্ী তক্তিশাস্্র তাহার কাব্যগ্রন্থকে 
শাস্ত্ররপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে।”_"কৰি-কলপনার প্রাচুর্যযের সহিত প্রকৃত 
শিল্পীর সংযম, বাগর্খে পরস্পরের সাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় 'আলেখ্যলেখনে দক্ষতা, 
ধ্বনিবৈচিত্রয, ছন্দ: ্বাদ্ছন্দ্য, পদলালিত্য ও গীতিমাধুর্্য তাহার কাবাকে একটি অপূর্কা সৌন্দ্থা- 
মণ্ডিত করিয়াছে। গয়দেবের কার্যকলাপে বৈচিত্রালীলার শ্দৃষ্ঠি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও 
সামর্থোর স্বেচ্ছাচারিত! ব! প্রাগল্ভ্য নাই । শিল্পনৈপুণ্যের স্থপ্মতা থাকিলেও অনর্থক ব্দাড়গ্বর 
বা করুত্িমত| নাই। ইহার কাস্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ-গতি পাঠকের মনকে তন্ময় 
করিম দেয়। শব্দসম্পরে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। প্রাচীন কবিগণ যে অন্ত শন্দ- 
বিস্তাসনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহ! কেবল সংস্কতের মত ভাষায় সম্তবপর হুইয়াছে। 
সংস্কতের শব্দমাত্রপরপ্পরার যে অস্বলীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাহার সহজ ও স্নিদি্ট 
প্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কত কাব্যসাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কৰি ছুলভ।” ( তাৱতবৰ্ম, 
আখিন, ১০৩৯-_৫৮২-৫৮৩ দুটা) সি 
আমর! জয়দেবের প্রসঙ্গ একটু বিস্তারিত করিলাম, কারণ আমার এই ইতিহাস 
শুধু রাষ্ীম ইতিহাস নহে। স্মামার নিকট মগধের মধ্য শোক যেমন, তদপেক্ষ! বড় 
নব্থীপের চৈতন্য ; সিংহলবিঙ্গরী বঙ্গের বিজয় আমার নিকট যেরূপ, অরথএশিয়া-বিজয়ী 
লীপঞ্ধর তেমনি বা তদখিক বড়। যে লক্মণসেনের রাজজসনভার জয়দেব একজন সভাকবি 
ছিলেন সামার পক্ষে সেই লঙগণসেনের সিংহাসন অপেক্ষা বড় সিংহাসনের দাবী 


কক্তি ও জোগ। 
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জয়দেবের ভারতব্যাপী ত্র প্রতিষ্টালাভের প্রমাণ এই যে, গীতগোবিন্দ প্রণীত হইবার 
স্ম্মকাল পরে মিণিলাবাসী ভগবী-ভবেশ-তনয় কু রাও এই 
কাবোর গঙ্গা নামক টীকা প্রণয়ন করেন। পর্বত্বী কালে আরও 
'সনেকে ইহার টীকা রচনা করেন । তন্মধো পুক্জারী গোস্বামীর টাকাই প্রসিদ্ধ। পৃর্িরাঙ্গের 
সভভাসদ্‌ ‘চাদকবি’ ‘চৌহান রাসৌ+ নামক কাবো জয়দেবের উল্লেখ করিয়াছেন । ( জয়দেব 
অর্থং কৰি, কবিবরায়ণ। জিনৈ কেবল কীর্টি গোবিন্দ গায়ং” ॥) পৃ্থিরাক্গ দৃশস্বতী 
তীরে ১১৯৩ খৃঃ অক্কে সাহবুদ্ধীন ঘোরী কর্তৃক নিহত হুন। সুতরাং জয়দেবের কাবা 
তৎপূর্কেই রচিত হইয়াছিল। বা্পুতানার অন্তর্গত নিবারের অধিপতি রাগা কুম্ভ 
(১৪১৯ খৃঃ ইনি সিংহাসনে ্মারোহুণ করেন ) গীতগোবিন্দের যে “রসিকপ্রিয়া” নামক 
টকা প্রণয়ন করেন তাহাই বোধ হয় অন্তান্ত টাকাগুলির যধো শ্রেষ্ঠ । কথিত আছে 
বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে উজানী নগরের অধিপতি মহারাঙ্গ বিক্রমকেশরীর সভায় 
গীতগোবিন্দ নিত্য গীত হইত । জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে গেলে এই বিক্রযকেশরীর আদেশে 
ধনপত্তি সঙগাগর বিদেশে যাক! করিয়াছিলেন । কিক্রমকেশরীর ভগ্নপ্রাসাদ ও অপরাপর 
চিচ্ছ এখনও উজ্জানীতে বিশ্কমান। বাজ্জতরজিনীতে উল্লিখিত আছে জৈনৱাজ্জ জীহ্মদেবের 
ক্রমসরোধরে নৌবিছারের সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইত। উৎকলে এইরূপ প্রবাদ "আছে 
যে তথাকার কোন রাজা বিদ্বেবশতঃ স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহা স্থায়ী হয় নাই। কলিঙ্গে বহুকাল পর্যন্ত কর্ণাটের গারকগণ জীরুষ্চের জন্মতিণিতে 
গীতগোবিন্দ গান করিতেন । সেনের! কর্ণাটরাজবংশসন্থত ছিলেন। এইজর ধোধ হয় 
কর্ণাট গায়কগণের প্রতিপত্তি রাজসভায় বেলী হইয়াছিল এবং 'ঠাহারা! গীতগোবিন্দ গানের 
রীতিতে বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। 

প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত Aufrechএর Catalogus 0818198009এ পগীতগোবিনোগর 
অনেকগুলি টাকার উল্লেখ আছে। যে সকল টাকাকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের 
অধিকাংশই অ-বাজগালী। ইহাদের মধ্যে নিয়ে কয়েকজন টাকাকার ও তাহাদের গ্রন্থের নাম 
প্রদত্ত হইল ৷ 


নীতগোৰিন্ৰের টাকা । 
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৫০২ বৃহৎ বঙ্গ 


“দেহি পদপল্পবনুদারম্* পদটির কথ! একবার উল্লিখিত হইয়াছে । কথাগুলি 
অয়দেবের লেখনীর দুখে আসিয়াছিল, কিন্ত তাহা লিখিতে জয়দেব ভরসা পান নাই । 
ত্রিলোকপতি ভগবান্‌ রুষ্চ গোপনারীর পদ ধারণ করিবেন, ইহা 
88 
তিনি সান করিতে গেলেন, ইতোমধো কুন* জয়দেবের বেশে উপস্থিত হইয়া পল্মাবতীর 
কাছে লেখনী চাহিয়া লইয়া! স্বরং “দেহি পদপলবনু্লারম্” লিখিয়া অস্তহিত হুইলেন। 
দানের পর গৃহে আসিয়া জয়দেব এই বৃত্বাস্ত জানিতে পারিলেন। 
এই প্রবাদটি একটি তুচ্ছ কথা নহে। ইহ! বঙ্গীয় ধর্ম-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের একটা 
মন্্ব়্ ইঙ্গিত। বাঙ্গালী তাহার দেবতাকে নিঙ্জের অন্তরের সস্তরপ্রদেশে নিয়া 
সন্রাগের অর্ঘ্য প্রদান করেন। দেবতাকে তাহারা মানুষের প্রাণ দিয়! গড়িয়া জীবন্ত 
করিয়া তোলেন। বঙ্গের বেদীতে এইভাবে দেব-ৰিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বাঙ্গালী 
সাহার দেবতাকে বড় করিয়া দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পূজার ফুল নিক্ষেপ করিয়া চুটিয়া 
পালান না। বঙ্গের মাতার নিকট দেবতা শিশু, তাহার পৃষ্ঠে বঙ্গ-জননীর কোমল চড়ের 
দাগ এবং তাহার হাতে বঙ্গ-জননীর দড়ি-বাধার চিহ্ন । বঙ্গের শখ! দেবতার কাধে চড়েন, 
ফলটি খাইয়া যখন দেখেন উহা সস্থাহ, তখন সেই উচ্ছিষ্ট ফলটি দেবতার মুখে তুলিয়া দেন। 
“আর বঙ্গের প্রণয়িনী মান করিয়া বসিলে দেবত! গলায় কাপড় দিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া 
সাখিতে থাকেন। “কি ছার চকোর টাদ ছন সম নহে” চণ্ডীদাস লিখিয়াছিলেন। ইহার অর্থ 
সমানে সমানে না হইলে প্রেম হয় না। এই জন্ম বাঙ্গালী দেবতাকে হৃদয়ের এত কাছে 
লইয়। গ্াসেন যেন তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বাধিয়া! রাখা যায়। বাঙ্গালী তাহাকে সিংহাসনে 
বসাইবে না, কুঞ্জতরুষূলে বসাইর| বনফুলের মালা গলায় বিয়া নয়ন্গলে অক্িষিক্ত না 
করিলে সে দেবতা বে পাথর বা! মাটার বিগ্রহ হুইয়! থাকিবে। বাঙ্গলার ঠাকুর বাঙ্গালীর 
জোড় হাতের প্রণাম চান না, তাহার হ্ৃদহ্ের উপর ঠাকুরের লুন্ধ দৃষ্টি । এমন সকল 
বাড়ী জানি যেখানে পরম বৈষ্ণব গৃহ-কর্তার মৃত্যু হইলে সেই গৃহের দেবতাকে কাছ! পরিয়া 
সন্তানের মত পিও দিতে হয়, যেহেতু মৃত গৃহ-স্বামীর উপাস্ত ছিলেন বাল-গোপাল। 


« 
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কৌলীন্য ৫০৩ 


অন্তরঙ্গের প্েহুলীলা ; এই সংসারের আঙ্গিনায় প্রত্যেক মাতার পশ্চাতে সেই অনস্ত ্নেহীলা। 
যশোদ! আছেন, প্রত্যেক শিল্তর পশ্চাতে সেই শ্বেহের ছুলাল বালগোপাল হাসিতেছেন ; 
এবং যখন চৈতন্তদেৰ মান্থষের মধো দেবতা ও দেবতার মধ্যে মান্থষ এই ভাব স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইয়া দিলেন, তখন কক্ষের পা! ধর! ব্যাপারটার রহন্ত বৈক্ণবেরা ভাল করিয়া বুঝিল। 
পরবর্তী কবি বলরাম দাস বখন গাহিলেন, “নি দ যার চাদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা” তখন 
আর কোন প্রবাদবাকোর স্থষ্টি করিয়া দেবলীলা! বুকাইবার প্রয়োজন হইল না। মানুষ 
তাহার সমস্ত লীলার মধ্যে দেবলীলা! প্রত্যক্ষ করিল এবং তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। 
জয়দেব এইভাবে রাধারুলীলার এক নূতন বগ প্রবর্তন করিলেন,_-যাহা ভারতবর্ষের 
অন্ত্ৰ তখনও অনায়ত্ত ছিল। 
হ্বার উইলিয়ম জ্োন্স ও এডুইন জ্দারনন্ড ইংরেজী ভাষায় গীতগোবিন্দের 
ন্থবাদ করিয়াছেন। লাসান এই কাব্য ল্যাটিন এবং ককার্ট জার্স্গানে অনুবাদ করেন। 
ইহা ছাড়া পারণী ও আরবী ভাষার গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইক্লাছিল। বাঙ্গলাভামায় 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা অনেকবার অনুদিত হইয়াছিল। 
গিরিধরের 'অস্তবাদ 'পেক্ষ। বসময়ের বাদই বিশেষ: উৎরুষ্ট । 
রসময় সংস্কৃত ছন্দের যাধুর্য্য বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। হিন্দী ভাষাতেও গীতাগোবিন্দোর 
অনেকগুলি অনুবাদ হইয়াছে। রসময় ও গিরিধর ছাড়! প্রাচীন কবিদের মধো ক্য়দেবের 
ন্থবাদক যদুনন্দন দাস প্রভৃতি আরও অনেক কবি পাইয়াছি। * 
শুধু কৰি লইয়াই লক্্মসেনের রাজসভ উচ্ছল হয় নাই । তাহার প্রধান মন্ত্রী হলাম 
“াঙ্গণসর্ধন্থ” নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধ “সেক শুভোদয়া” নামক গ্রন্থ 
প্রণেত|। কেহ কেহ এই পুস্তকের কুল সংস্কৃত এবং কেছ বা 
লেনে নাম গতিক: উদার অলৌকিক খটনা-বিরতি দেখিরা উহা হলাযধের লিখিত 
নহে এরূপ  'অস্থমান . করিয়াছেন। কিন্ত আমর লিখিয়াছি, 
নকলকারীর অত্যাচারে পৃস্তকখানির সংস্কৃত বিরত হইয়াছে। ফকিরের কেরামতিতে 
এখনও প্রাবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্কির! বিশ্বাস করিয়া থাকেন। স্বত্তরাং তদ্বারা পুস্তকখানি জাল 
বলিয়া প্রতিপন্ন করা! যায় ন!। লগ্মণসেন সেক জালালুদ্দিন তব্রেঙ্গের: অত্যন্ত অস্ত্ররাগী ও 
বনীতৃত ছিলেন। ভাহার মন্ত্রী যে ফকিরের জীবনী লিখিবেন, তাহাতেই বা আশ্চধের 
বিষয় কি হইতে পারে? হলামুধ 'সস্থপরিচর স্থলে লিখিয়াছেন তিনি যখন কুমারব্য়ন্ধ 
তখন. লক্ষণসেন তাহাকে সভাপত্তিত নিযুক্ত করেন, যৌবনে ভীহাকে মন্ত্রীর পদ প্রদান 


িতগোবিলদের অন্ধার। 


৫ আমর! কৰিদিশের স্থতিবাৰিকী লইয়া আনেক হৈচৈ করিত খাকি। অনেক টাকাও এতছপলক্ষে 
খাকে। কিন্ত জয়বেৰের এই প্রাচীন স্মসুবাবগডলি পৃপ্ত হইয়া বাইতেছে। সাহুষাদ সীতগোবিন্দের 
সে এই টন ক করত কাছ আম কম পতি সন্মান ইক গান 








৫০৪ বৃহৎ বঙ্গ 
করেন এবং বাদ্ধকো বস্থাণিকার বা প্রধান বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছিলেন । * 
সেক সুভোদয়ায় দেখা দায় রাঙ্গার কোন কোন হন্্ী ঙ্গালালুন্দীন ফকিরের বিশেষ বিরুদ্ধ 
ছিলেন, কিন্তু হুলামুধ তাহার একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। 
"বাঙগপসর্ধন্/ “সেক শ্ুভোদয়” ব্যতীত হলামুখের “মংস্তুক্ত” 
নামক অপর একখানি পুস্তক আছে। এই সময়ে পুকুষোত্রমের "ভাষাবৃদ্ি” ও “দ্বিরূপাদি 
কোষ" গ্রন্থ এবং পশ্তপতি ও ঈশানের পদ্ধতিত্ব় রচিত হুইয্বাছিল। এই সকল কবি এবং 
পত্তিত ছাড়া শূলপাণি, বলভদ্র প্রভৃতি সুদীমঞ্লী লক্মপসেনের সভা 'সলদ্ভৃত করিয়াছিলেন 

মহারাজ লক্মণসেনের সভা বিশ্বন্মগুলীর ব্সবলম্বন্থরূপ ছিল, তাহার সভার কলাবিগ্থার 
উৎসাহ দেওয়া হইত। রাজদরবারের নগ্তকীদের মধো বিছবাত্রভা ও শশিকলা ছিলেন 
রূপেপ্চণে সর্ধজ প্রশংসিত। রাঙ্গা যেখানে, বাইতেন সেখানে 
এই হ্ুপ্রসিদ্ধা গায়িকা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। সেক 
শুভোদয়াতে কথিত আছে বিদ্াৎপ্রভা একদিন "ক্ুহৈ* রাগে গান করিয়াছিল, সেই গান 
থে যেখানে থাকির শুনিয়াছিল, সে-ই চিত্রাপিতের স্থায় মুগ্ধ হইয়! দাড়াইয়াছিল। কিন্ত 
গানের মোহিনী শক্তি সর্বাপেক্ষা বিস্তার করিয়াছিল এক বণিকৃ-বধূর উপর। সেই বণিক, 
বধূ কৃপ হইতে জল তুলিতেছিল, সম্মুখে তাহার এক শিশুপুত্র দীড়াইয়াছিল। সঙ্গীতের 
মোহিনী শক্তিতে দুগ্ধ হইয়া সেই রমনী কলসীর গলায় রজ্ছু না বাধিয়া শিশুপুত্রটিকে রজ্জবন্ধ 
করিয়! জলে ডুবাইয়াছিল। 


হাথ পুক্ুষোক্তৰ অক্ৃতি। 


দিদা ও শপিকলা। 


পরান পন্িচেছদ 
বোৌন্ধধন্্মের প্রতিক্রিয়!-- নৈতিক অধঃপতন 


লক্মণসেনের সময়ে ভারতবর্ঘটা ৰাসনের নিকেতনে পরিণত হইযাছিল। নৈতিক 
অধঃপতন না হইলে রাষটার অধোগতি হয় ন!। বড় বেশীমাত্রার বাভিচার চলিতেছিল , 
ধর্ম্মও যৌন ব্যভিচারে কলুষিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব তাহার মাসীমাত! যহা- 
প্রচ্গাবতীকে ভিক্ষুদজ্ে প্রবেশের অন্মতি দেওয়ার সময়ে আনন্দের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলেন তাহ! ফলিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষু ও ভিঙ্ষণীর সম্পর্ক ভক্গার- 
আনক হুইয়া উঠিল। বৌদ্ধ তাগ্রিকেরা পঞুমকারের বীভৎস অভিনয় করিতে লাগিলেন । 


* “বালে৷ ব্যাপিক-রাত্বপতিতপল: খ্বেতাগ্বিস্বোন্মলজ্ছযোৎসিক-মহামহত্ধরূপদং দা নৰে নৌৰৰনে। 
হম শৌধনশেষযোগ্যমবিল্র পালনাম: ীাসেদেপতি বাগ । 
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বৈষ্ণবধৰ্শ্মে রাধাকক্চের প্রেম লইয়া নানারূপ সঙ্গত কাহিনী রচিত হইল। জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের কৰিদ্ব উপানের, কিন্তু কচি নোষাবহ । দেবমন্দির-গাত্রে যে সকল যৌন-বিষয়ে 
অসিত হইতে কু হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় কানশান্রের সমস্ত বধির দৃ্টা্ত্বপ 
বিল তাহা পরিকমিত হইযাছিল। মে সকল তীর্থে বালবিধবা, শিশু, 
যুবক, পিতা-মাতার সহিত পুত্র, পুরোহিতের সহিত তরু শিক্ষা, 
শাশুড়ীর সহিত পুত্রবধূ, দেবর ও ভান্রের সঙ্গে ভ্রাতৃবধপ্রন্ৃতি গৃহস্থ পরিবার-কূক্ বান্ডিগণ 
সরবাদা যাতায়াত করিতেন, সেই তীরের দ্বারে এই সকল মুদি ৰে সকল শিল্পী উৎকীর্ণ করিয়া. 
ছিলেন, তাহাদের উপদেশ দিয়াছিলেন কে ? পধ্যাস্থবাদী লোকের! এই প্রশ্নের নানাভাবে 
উদ্ধর দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন এই সকল দ্রীপুরুষের সদধির নানারূপ নগরী দেখিতে পাই, 
তখন তীথগামিনী তরুণীর লক্জাকুণ চক্ষু ও বৃদ্ধ একজনের মুখবিকৃতি, তরুণ যুবকের দ্রুত 
পলায়ন-চেষ্টা, এসকলও তে সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে শাস্দর-ব্যাখ্য| 
কোথায় ভাসিয়! ঘায়! এবং বিবেক সেই পবিত্র স্থলে এই সকল ৰীভংসতার ক্োনন্ূপই 
অন্থমোদন করে না। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বছ মন্দির-গাত্রে এইরূপ বীভৎস 
চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহ! স্থানে স্থানে পাওয়া যা: ভরপুর জেলার মেহের 
কালীবাড়ীর নিকট হুইতে এক বৃহৎ কাষটফলকে আমর। নগ্র নরনারীর এইরূপ চিত্র 
পাইয়াছি। উহা তথাকার দাস-রাজাদের রথে সংলগ্ন ছিল। দাল-রাজা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
বিশ্ধমান ছিলেন। কলিকাতার ন্মতি নিকটে আন্দুলমৌড়ীর প্রসিদ্ধ কুণ্ড বাবুদের বছ 
প্রাচীন অধুনা নব্যবহাথ। একখানি রথে এইবূপ চিত্র ছিল। খেনুরাহ মন্দিরেও এরূপ 
সি দেখিয়াছি, তাহার কটোতাফ্‌ আমার নিকট আছে। মেহেরের এই গীলতাবিগঠিতি 
লরনারীর বীভৎসমূরিযুক্ত কাঠফলকণ্ানি আমার নিকট আছে। পুরী ও খেজুরাহ মন্দিরের 
গনি এই একই পৰ্যায়ে যৌন্ধরগের পরতিক্িযাসথচক এই যৌন-লীলার চিত্র অধোদশ- 
চতুদ্দিশ শতান্দীর পরে সন্ধিত হয় নাই । 
যে কঠোর আদশ ভিক্ষুর সন্মুখে হাড় করাইয়া বুদ্ধদেব রক্তমাংসজাত বাসনাকে 
নির্খ,ল করিয়া মানুষকে নির্কাণের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই আদর্শ াদশ 
শতাব্দীতে একেবারে চূ্ণবিচর্ণ হইল। বে কঠোর সংযম জাতীর জীবনের সাধনার সামগ্রী 
হইয়াছিল, যুগব্যাপী উৎকট তপক্তা-জনিভ অবসাদে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন মানব আত্মা সে 
সাধনায় বিমুখ হইয়া বসিল। যৌন সবন্ধ যতটা ক্লথ হইবার হইল। ছেশের সাহিতো, 
দেশের শিলে, দেশের সমাজে সর্কত্র যৌন সন্ন্কের বাধাবিস একেবারে দূরীতৃত হইল। 
কামদেবের 'অপ্রতিহত রাঙ্গত আরম্ভ হইল। লক্মপসেনের সভার মন্ত্রীরা প্রকাপ্তভাবে 
ন্ভকীদের সঙ্গে ব্যভিচারের সুল্য লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন 
(সেক শুভোদযরা, যোড়শ পরিচ্ছেদ ) "স্মিন রাজো মন্ত্রী পারদারিক:* 
ইত্যাদি কথ! এই উপলক্ষে লিখিত হুইস্বাছে। পল্মাবতী রাক্মসভার নৃতাগীতে যোগ দিতেন, 
সম্ভবতঃ জয়দেব বাধ লই তালরক্ষা করিতেন। গৃহস্থপরিষার শাজদরখারে নর্তকী 
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রী পারধারিক । 
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জোগাইত। বিদ্াৎপ্রভা ছিল গঙ্গানটের পুত্রবধূ । সে বাদিচার-প্রাপ্র অর্থ আনিয়া শ্বশুরের 
হাতে দিত, উপার্জন অস্প হইলে তাহা লইয়া গোলযোগ ঘটত । কলিঙ্গালনাদের সঙ্গে 
লক্ষণসেনের কুমার-লীলা তাম্শাসনে সঙোৌঁরবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গ 
লইয়া পধোরী কৰি" পৰনদূত লিখিয়া রাজকীয় পুরস্ধার লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষণসেনের 
ালককর্তৃক কুমারদত্বের গৃহস্থ বধূকে ধর্ষণের নেক কথা! পূর্বেই (৩৭৬ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত 
হইয়াছে। সেক শুভোদরাতে ঘটনাটি এইভাবে বিবৃত হইযাছে__একদা মাধবী নামী এক 
বণিকৃ-বধু গঙ্গা্গান করিয়া তাহার কটিলব্বিত বিপুল কুস্তলগুচ্ছ গৌড় শুকাইতেছিল, এই সময়ে 
রাজী বয়ভার ভ্রাতা লগ্মণসেনের শ্যালক কুমারদত্ত রাজ্জার প্রধান ছোড়াটায় চাপিয়া গলাতে 
জলপানার্থ আসিল এবং সেই বূপবতী বণিকৃ-বধূকে দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়া গেল। কুমারদত্ত 
মাধৰীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাই! বনিল, “তোমার গায়ে যে সকল অলঙ্কার আছে 
মাধবী কাহিনী। = তাহা হইতে অনেক বেলী অলঙ্কার আমি দিব, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের 
একটা সম নিষ্ধারণ কর, তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব, 
আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে কি না দিতে পারি।” মাধবী এই সকল কথ! শুনিয়া কোন 
উত্তর করিল না, যৌন হইয়া দাড়াইয়া রহিল। তখন কুমারদত্ত বলিল, “উত্তর দিতেছ না 
কেন? আমি বদি তোমাকে এখন ধরি! লইয়া যাই তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে ?” 
মাধবী বলিল, “তুমি কামান্ধ হইয়া মৃঢ়তা প্ৰাপ্ত হুইয়াছ। তুমি কে এবং স্মামি কে তাহা ভাবিয়া 
দেখ। তুমি রাজপুত্র, তুমি এইরূপ দবণিত কাজ করিলে লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে। 
“আর যে সকল ভয় দেখাইতেছ তাহারই বা সৃলা কি? মহারাজ লগ্মণসেনের রাজ্োে 
পরস্তরী ধর্ষণ করে এমন শক্তি কাহার? (-কন্ত পক্তিবিস্তে বিজয়-রাঙ্গো পরস্্ীং ধর্ষরিতুং 
শরোতি ?*) কুমারদন্ত পুনরায় নানান্রপ প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ 
কথা কাটাকাটি হইল । এই সময়ে পুৱবাসিনীরা অনেকে গঙ্গাস্থানের জন তথায় উপস্থিত 
হইল । কুমারদন্র চলিয়া গেল এবং মাধবী তাহার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গৃহে গমন করিল। 
ঝুমারদত্ত গৃহে বাইয়া স্থির থাকিতে পারিল না একজন নাপিতানীকে মাধবীর নিকট 
পাঠাইয়া দিল। সেই স্বীলোকটি আসিয়া মাধবীকে অনেক লোভ দেখাইয়া বলিল, “তোমার 
কূপ-লাবণ্য দেখিবা কুষারদন্ত সু্বৎ__ন্ছামার গৃহে অপেক্ষা করিয়া আছে, তোমার সুখের 
অনুকূল কথা পাইলে সে প্রাণ পাইবে /* নাপিতানাকে মাধবী অনেক তর্চ্জন করিতে 
লাগিল। লেনিন প্রস্থান করিয়া সে বির হইল না, পুনরার যাতায়াত করিতে লাগিল 
তখন মাধৰী তাহাকে সন্মাৰ্্জনী লইয়া তাড়া করিল । 
কুনারদত্তের নিকট নাপিতানী এ সকল কথা বলিল না, সমস্ত অপমান হঙ্গম করিয়া 
হাসিছুখে সে রাজ-প্তালককে মিধ্যা কথা বলিল, “আমি যেখানে বাই, সেখানে কি কোন কাঙ্গ 
বাকী থাকে ? সুসংবাদ আছে। মাধবী বলিয়া দিছে, কুমার আমার স্বশুর ও স্বামীকে 
কিছু বেলী মুল্য দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিন এবং বখন ভাহারা অলঙ্কারগুলি পরস্ততত 
করিবেন তখন যেন বলেন বে এ গহনার স্ষ্টপল সোশ! কম হইঙ্থাছে। এই অভিযোগের 
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পর বাদাহুবাদ হইবে, তখন যেন কুষারদত্ত আমার শ্বপ্তর ও স্থানীকে বাধির! রাজার 
লইয়া যান। তাহ! হইলে আমাদের মিলনের হুবিব! হইবে ।* এই মিথ্যা কথায় ল্লীত হইয়া 
কুষার*ক্র মাধবীর খ্বপ্তর ও স্বানীকে গহন! প্রস্তুত করিত দিয়া গেল, কিন্তু এই ব্যাপারে মাধবী 
কোন অনিষ্ট আাশঙ্ধা করিয়া দোরতর প্রতিবাদ করিল। সে অবস্ত তাহার স্বামী বা শাশুড়ীকে 
কুষারদত্তের কথাগুলি জানার নাই। অতিরিক্ত টাকার লোভে তাহার স্বামী ও শ্বশুর 
তাহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না। অলঙ্কার লইবার সমহে কুমারদত্র তাহার প্রদত্ত ্্টপল 
সোণা কম হইয়াছে বলিয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত করিল, এবং বিচারের জন্য বণিক্ষয়কে 
র্াদঘ্বারে লই যাইয়া আবদ্ধ করির্া রাৰিল। তখন নাপিতানী বলিল, “এখন সকলই ঠিক 
হইয়াছে, মাধনী বলিয়াছে, তাহা শাশুড়ী চক্ষে দেখে না, সমাপনি যে সময়ে ইচ্ছা তাহার গৃহে 
যাইতে পারেন।” কুষারদন্ত নাপিত-বধূর কথায় প্রতারিত হইয়|। মাধবীর গৃহে উপস্থিত 
হইল। মাধবী পলাইবার উপক্রম করিলে সে তাহার শাড়ীর স্্াচল ধরিয়| টানিতে লাগিল 
এবং সেখানে তখন একটা ধ্বস্তাধৰপ্তি হইল। মাধৰীর চীংকারে পাড়াপড়নীর। তথায় 
উপস্থিত হইল এবং কুমারদত্ত পালাইহা গেল। লোকজন-পরিবৃত হই মাধবী মন্ত্রীর নিকট 
উপস্থিত হইল। মন্ত্রী উমাপতিধর বলিলেন, “নামি বখোচিত চেষ্টা করিব, কিন্তু এই 
কুমারদ রাজার শ্যালক, রাজ্জী বল্পভার ভ্রাতা--ব্দামার দ্বার! এই অভিযোগের বিচার হইবে 
লা, রাঙ্গা শ্বরং বিচার করিবেন, তবে কিছু শান্তি অবশ্তাই হইবে । তুমি দরবারে যাও আমি 
তথায় শীগ্র যাইতেছি।” মাধবী রাজসভাত উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিল। যখন মাধবী 
কুমারদত্তের কথা বলিল, তখন সভাসদেরা স্থাণুর ক্লায বসিয়। রহিল, শুধু একে অক্তের মুখের 
দিকে চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না। গোবন্ধন-আচার্য্য রাঙ্গসভার 
বিচারক । তিনি সগ্যাসী, দওকমওলুহস্ডে বসিত্রাছিলেন। তিনি যাধবীকে দি্$ভাবে 
আহ্বান করিয়া সকল কথা তাহার মুখে শুনিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিযী বল্লভা দাসীর 
সহিত রাঙ্গগন্ভার দ্বার আলিঙ্গন করিহা ধীড়াইয়া বলিলেন, “এই উমাপতিধর ঘোর পাপিষট, 
এই ব্যক্তির প্রেরণার অভিযোগটি হইঘাছে। এ সমস্তই ইহার ফড়যঞ্জের ফল-_ছে 
সভাসদ্‌গণ | আপনার! বিচার করুন।” রান্তী এই কথা বলিলে সমস্ত সভা চুপ হইয়া গেল। 
রাজ। স্বয়ং মাথা হেট করিয়া রহিলেন, রাজ্জী যাধবীকে সন্যোধন করিয়া! বলিলেন, 
নিণচ্ছে পরপুরুষরতা। দ্বিচারিনী তুই কোন্‌ সাহসে দানার ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
কাগতেছিস্‌? ইহার জঞ্জ তোকে নম্থতাঁপ করিতে হইবে। আমি তোকে এমন শান্তি 
ছিব, যাহাতে তুই ভবিষ্যতে কাহারও মজ্জণায় এরূপ কাছ করিতে 

“গোনৰ-আগাণোর সাহসী হইতে পারিৰি ন! ৷" সাধনী ভয়ে কাপিতে কাপিতে যাই 
টা ঝাভীর পাদমূলে নিপতিত্ত হইল এবং সকাতরে বলিল, "বর্মশীলে 
মা, আমার ক্ষমা করুন। এই গৌড়রাঙ্যোর সম্রাট সমর-বিজ্ী মহারালগাধিরা লক্মণসেন, 
আপনি তাহার পরী, আমার ক্ষমা করুন ॥ এই রাজ্যে চিরকাল সুবিচার হইয়| আসিয়াছে, 


কেহ এখানে বলপ্রয়োগ করিতে পাকে নাই। এখন বুঝিতেছি, বল বাহার এই পৃথিবী 
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তাহার। আপনার কুলে এবং পিতৃকুলে এপ ব্যবহার ছিল ন! যে, একজনের পদ্থাকে পরে 
গ্রহণ করে। মা, আপনি যি আন্ত! করেন, তবে আমি আপনার ভ্বাতাকেই ভজনা করিব ।” 
( *তদাল্ঞাপয় আজ্ঞাপর তবৈব হ্ৰাতরং ভঙ্গামি।” ) যাধৰী এহ কথ। বলিলে রাজ্জী তাহার 
ছল ধরিয়া টানিয়া পাৰি নারিলেন। ভে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। 
গোবর্ধনাচাথ্য উঠিত্ন৷ দাড়াইয়া লক্মণসেনকে ভৎ্সনা কারন! বলিলেন, "মহারাজ, আপনি 
যেরূপ খ্বাপ্িক তাহা বুঝিলাষ। মহারাজার এই রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হইবে।” এই 
বলিয়া একটা খনিত্র লইয়া তুদ্ধ ব্ৰাহ্মণ রাজ্ঞীকে হত্যা করিতে উদ্মত হুইলেন। তিনি বলিলেন, 
“রাজার শা্ধী_এই গৌরবে তুমি ধশ্মের মাথায় পদাঘাত করিতেছ। তোমার ভাই ইহাকে 
ধৰ্ষণ করিতে গিয়াছিল, তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ। এই রাজ্য লীই নষ্ট হইবে। 
বমি শুনিয়াছি ৫২ পুরুষ পালগণ রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্বকালে রামপাল রাঙা 
ছিলেন। তাহার পুত্র এক আ্রীলোককে ধরণ করিয়াছিল, এই ব্ভিোগে রামপাল 
তাহাকে শূলে দিশ্বাছিলেন। এখনও রামপালের এই বিচারের প্রশংসা গ্রামাগীতে শোন! 
যায। সকলে ৰলে, রাজ রামপাল ঠাহার পুত্র অপরাধী ব! নিরপরাধ হউন, ভাহাকে 
পুলে দিয়াছিলেন।* 

এই বলিয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া গলঙদ্শ্রনেত্রে গোৰদধনাচাধ্য চলিয়া! যাইতে উদ্ধত হইলেন । 
সভাসদ্‌গণ একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। তন রাঙ্গা স্ব়ং সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া 
গোবদ্নাচারোর পাছে ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই সময সেক জালালুন্দন 
এবং অপর কয়েকজন সভাসদ্‌ কুষারন্ডের নিন্দা করিতে লাগিলেন। রাহ্জ| খডাহপ্ডে 
কুমারদন্তরকে বধ করিতে উদ্ধত হইলেন। তখন নাধৰী অগ্রসর হইয়া রাঙ্জাকে প্রণাম 
করিয়া বলিল, “মহারাজ, ক্ষমা করুন, ইনি আবার কর ধরিয়া কআকধণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আৰার প্রাণ যার নাই, জ্গাতিও বায় নাই। আমার প্রতি যে ব্যবহারই করিয়া 
খাকুন, ইহাকে আপনি ক্ষমা করুন । আমার ছ্দৈব অথবা জন্মান্তরে কৃত দোষেই ইনি এই 
সব করিয়াছেন। এখন এই অসঙ্গত ব্যাপারটার শান্তি হউক ৷" মাধবী এই কথ! বলাতে 
সভাস্থ সকলেই তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । 

এই কাহিনীটি আমি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম | ইহাতে পাল-রাজাদের 
২ শুক্তধের কথা আছে। পালকাজগণের এমন অনেকের নান আমরা পাইতেছি বা 
পাইয়াছি, ধাহারা তাত্রশাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত হন নাই । কোন রাঙ্গার পাঁচটি ছেলে 
খাকিলে কখনও কখনও তাহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন ক্ষ রাজ্যের পাসনভার পরপর 
হন, সর্ধ্জো্ সমাটের পদ শাইয়। অপরাপর ডাকে সামন্তরাঙ্গার পদবী দিয়া থাকেন। 
লোকশ্রতিতে অপর তারাও রাজা বলিয়া গণ্য হই থাকেন। এই হিসাবে যে কম্েকজন 
লক হইয়াছিলেন তাহানের (আপেক্ষ। অনেক বেনীসংখাক রাঙ্বংশ-সন্ভৃত ব্যক্তিরা 
‘রাজা’ বলিক সাধারণ পরিচিত হইতেন। ॥২ পুরুষের ব্যাখ্যা! এইরূপ হইতে পারে। 
তারানাখ পালরাজাদের অনেকের নাম করিয়াছেন খাহার! ভায়শাসনে বা শৈললেখে উল্লিখিত 
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হন নাই । আদর! “৫২ পুরুষটি ঠিক আক্ষররিকভাবে গমর্থন করি না, কিন্তু উহ! ৰে 
লোকপ্রবাদমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রামপালের পুত্রকে শূলে দেওয়ার কণা শুধু সেক শুভোদযাতে নহে, সার্যাল যহাশয়ও 
বিস্তারিতভাবে লিখিরাছেন,_-কুলজীগ্রন্থ এবং বহনের জনশ্রতি অবলম্বনে তিনি তাহার 
ইতিহাস লিবিয়াছেন। পুত্রকে শূপে দেওয়ার প্রসঙ্গ লা গ্রাম্যগীতি রচিত হইয়াছিল, 
তাহারও ইঙ্গিত নামত! সেক শুভোদদাতে পাইতেছি। গুতরাং স্থস্মভাবে বিচার করিলে 
কথার খুটিনাটি লই! আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মোটামুটি হিসাবে বটনাটি অগ্রাহ করা 
যায় না, ইহা পূর্বেই আমর! লিখিয়াছি। 
এই কাহিনীতে গোবননাচা্ের সম্যক্‌-সংবুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যতে্ আমাদের চক্ষে উচ্ছল 
হইয়া উঠিরাছে। এই সৎসাহস, এই জড় শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং ক্তা় বিচারের 
মৃত আদর্শ তখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে ছিল বণিয়াই ন্মাধ্য-দাত! জগতে পূজা৷ পাই! আলিয়াছে। 
বঙ্গের বর্ধমান নানা কৌতুক ও আনন্দের তরল যদির| দর্শকদিগকে উদ 
করিতেছে-- আমাদের নাট্যশালাপমুহ কি এই সকল জীবন্ত ওঁতিছাপিক আদর্শ রলমঞ্চের 
পুরোভাগে আনিয়া দেখাইতে পারে না? 
লক্ষণসেনের সভার যে চিত্র আমরা সেক শুভোদয়াতে দেখিতে পাই, তাহা জ্ঞানগরিমা, 
পাত্িত্য ও শি্-কলায় শোভাব্বিত হইলেও বঙ্গের জাতীর চরিত্রে বে খুপ ধরিঘাছিল, 
এবং নৈতিক আদরের বিচুতিহেতু যে উহা অধঃপাতের সমীপবর্তী হইয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই সময়ের প্রায় সাতশত বৎসর পরে রাজ কচক্রের সমধে আবার 
একবার এই দেশে নৈতিক অধোগতি হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীর বারের রাষ্্রবিদবের সুচনা 
করিয়াছিল। 
লক্মপসেনের রাজ্গী বয়ভা! যে কিরূপ অত্যাচারিনী ছিলেন তাহার উদাহরণ আর একটি 
দিব। জালালুদ্দিন কোন স্থানে একটি তৃপ্রোধিত কলমীর মধ্যে বহু ছর্ণভ রত্নালঙ্কার প্রাপ্ত 
হন, তাহার মধ্যে একটি অতি সূল্যবান্‌ মণি ছিল, তাহা ভিনি লক্ষ্মসেনকে প্রদান করেন। 
সেই কলসীতে মনিটি ছাড়া কতকগুলি মহামুলা ক্ষণ ছিল। রাজসভার নবকীঘযকে গীতি- 
ফ্ৃতিত্বেঃ জন্ত তিনি তাহার দুইটি করিয়া চারিটি প্রদান করেন। রাজা, হলায়ুখ- 
মিশ্র, আচাৰ্য্য গোৰধ্ধন, জয়ৱেৰ, পন্মাবতী ইহাৰের প্রতোককে তিনি 
শালী বগা বা! ডৰ প্রদান করেন। রাজাকে মণি ছাড়া আংও হইট সবলে 
কন্ধণ দেওয়া হইয়াছিল। বনিকৃ-বধূ মাধবী তাহার স্তি গ্েহপাজী হইয়। দাড়াইঘাছিল। 
তিনি তাহাকেও কপ দিত্বাছিলেন। দেই কক্ধণ হাতে দির! মাধবী স্বানিলহ স্মানাথে 
যাইতেছিল। ৰঙ্জভার দাসীর! বাইয়া বলিল, “না রাণী, সেই বণিক্‌-বধু মাধবী এমন অন্দর ও 
_মহাসূলোর কঙ্ধণ পরিস্নাছে, বাহাতে তাহার হাত হইখান্দি সখ্যকিরণের মত উচ্ছল 
দে ॥* রাজ্জী আজ্ঞা করিলেন, "মাধবী ও তাহার স্বামীকে আমার নিকট লইয়া 
আইস” নাকে নানী বলি, ভান মা নাজ নন্দী নিকট 
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বাইৰ ।" তাহার! যাইয়া বলিল, *্বণিক্-বহ্‌ ও তাহার স্বামী তোমার আজ্ঞ! মানিল না, 
তাহারা আসিল লা।” রাজ্ঞী দ্বযং তাহাদের নিকট গক্গাতীরে। উপস্থিত হই) বলিলেন, 
পাপীয়নী বণিকৃবধূ। আমার আজ্ঞা অধান্ত করিলি কেন? এই কঙ্কণ কোথায় পাইঘাছিস্‌?” 
মাধবী বলিল, "মা, শুনুন, আনি লাধুর পদ্ধী, সাধুর পুত্রবধূ এবং সাধুর কক্কা, আমার ঘরে 
নান। প্রকারের রদ্র আছে।* রাজ্জী বলিলেন, **া1াদের ভান্তারে এমন কদ্ধণ নাই ।* 
মাধবী উত্তর করিল, “মহারাণি। এ বিষয়ে তাহা হইলে আমার মত সৌভাগ্য আপনার 
হয় নাহ" এই কথা শুনিয়া রাজ্জী ক্রোধে লিমা উঠিলেন, বলিলেন, “কি পাপীয়সী। 
এত বড় কথ! | আমার ভাগা নাই? ব্বাম| অপেক্ষ। তোর বেশী ভাগ্য!” রানী বং 
মাধৰীর হাত হইতে জোর করিব কন্ধণ দুইটি খুলি! লইলেন এবং তৃত্যদিগক্ে আদেশ করিয়া 
বলপূৰ্বক তাহার স্বামীর কর্ণ হইতে কুগুল ছুইটি খুলিয়। লইয়।| উহাকে দুর করিয়া! দিলেন। 
তখন মাধবী স্বামীর সহিত সেক জালালের নিকট বাহর। কাদির সমন্ত বৃত্তান্ত ঠাহাকে 
জানাইণ। এদিকে মাধৰীর কন্ধণ বাজ্জী নিজে পরিলেন এবং তাহার স্বামীর কুণ্ডল 
নি্গ পুত্রকে পরাইলেন। তৎশরে হুলায়ুখ মিশ্র ও পপ্মাবতীকে লইয়া সেক জালালের 
আশ্রমে গেলেন। রাজাও ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপনীত হইলেন। সেই স্থানে 
মাধবীর সঙ্গে তাহার আবার কলহ হইতে লাগিল। রাজ! কিছু না বলিয়া অধোধূখ হইয়া 
রহিলেন। জালালুদ্দিন কোন কথা বলিলেন না। একে মাধবী রাজ্ৰীকে খুব শাসাইতে 
লাগিল। মাধৰী বলিল, প্রান্ত, আপনি নিজেকে খুব মহৎ যনে করেন, সেক জালাল এই 
কঞ্চণ আমাকে দিয়াছেন, আপনি জোরপূর্বক তাহা লইয়া গিয়। নিজে পরিয়াছেন, ইহাতে 
আপনার লজ্জা হয় ন! ? যদ্দি নিজের ইষ্ট চান, তবে আমার কঙ্কণ আমাকে দিন, পরের 
জিনিষ পরিতে আপনার লঙ্ছ| হয় না?” ভয়ে কেহ কিছু বলিলেন ন!। রাজ! রাজ্জীকে 
সমষ্ট করিবার জন্ত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন, “তুমি কেন ছোটলোকের মত ব্যবহার 
করিতেছ, বল দেখি ? বাহারা সেবক তাহাদের কন্ধণ ও কুণ্ডল কেন নিয়াছ ? ইহাদের 
কঞ্ধণ ও কুণ্ডল ফিরাইয়া দাও ।" রানী সক্রোধে বলিলেন, “এই সেক আপনাকে কি 
দিয়াছেন? ইনি মধুকর বেণের স্ত্রীকে মহামূলা মণি ও কুণ্ডল দিয়াছেন, আপনাকে কি 
দিয়াছেন ? আপনার মুখে ও আমার সুখে ছাই দিহাছেন।” মাধবী রাজপত্বীকে বলিল, 
“কলহকারিণি রাজি, আপনার মহব্ব আমার খুব জানা আছে, পূর্বের একবার যখন পা 
বরিয্াছিলাম, তখন আমাকে লাধি মারি়াছিলেন, তাহ স্বামি তুলি নাই। কাচছ্নকারীর 
বংশের আর বেলী কি মহব্ব থাকিবে?” 

এই কলহ আর বেনক্ষণ চলিল না| সেক জালাল যখো পড়িঘা নিটাইঙ্া দিলেন। 
বিঞয়সেন ( লক্ষণের পিতামহ.) রা্জঞামাতা হইয়াও দৈবহৰিবপাকে পড়িয়া কিরংকাল 
কাষচন করিয়া সীৰিক। নির্কাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কণিত আাছে। সান্যাল মহাশয় 
সেই গলপ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিহাছেন, বাধৰী র্লাগিরা বাইয়া এখানে সেই কথাটার 
ইঙ্গিত করিছাছে। দার বিষয় সেক শুভোনত্াকেও সেই কথার আভাস স্মাছে। 
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এই যে দৃশ্ত রাজ-প্রাসাদের অস্তঃপুরে উদ্বাটিত হইয়াছে, তাহা কি বীভৎস | মংৎস্ত- 
জীবীদের মহিলারাও হাটবাজার এন্সপ কলহ করে লা। ইহার মধ্যে যদি সত্যের কোন 
লেশমাত্রও থাকে, তবে অবস্থা বলিতে হইবে স্ৈপ রাজার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল 
এবং রাজ্ঞী সর্বদা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া হীনতা প্রদর্শন করিতেন। 
তা়শাসনে লক্ষণসেনের স্ত্রীর নাম তান্ত! দেবী পাইতেছি, এখানে কিন্তু রাজ্জীর নাম 
বল্পভা। কিন্ত এক ব্যক্তির একাধিক নাম থাকিতে পারে এবং রাজাদের পক্ষে 
একাধিক ভাৰ্য্যা থাকাও কিছুমাত্র ন্মান্চর্গোর বিষয় লহ্ে। লক্্মসেনের সময় হইতেই, 
রাজপ্রাসাদ একদিকে পত্ডিতগপের কোলাহলে, জঅপরদিকে ন্বকীদের ও গণিকাদের 
নৃপুৱধ্বনি ও গীতিবাস্ছে মুখরিত হইঘ়াছিল। কেশব সেন বুদ্ধবি্ধায় পারদর্শী ছিলেন কিন্ত 
শকুর্ীলদৃশ। লক্জ্মানতা| হন্দরীগণের নীবিবন্ধ বিসরণে ব্যস্ত থাকিতেন” (বাঙ্গালীর 
বল, ১৪* পুঃ)। বিস্কাপতির পুকৃষ-পণীক্ষা্ত দেখ! যা__লগ্মপসেনের বহু প্জী ছিল। 
তাহাদের মখো কাহাকেও তিনি আদর করিয়া “উততমা', কাহাকেও “স্বাধীনঞর্ডুকা' বা 
“অভিসারিকা,' কাহাকেও “উৎকষ্টিতা' ব! ‘বিপ্রলন্ধা” অথবা ‘কলহান্তরিতা’ কিংবা ‘বাসক্সচ্দা' 
নাম দিয়! সেই নামোচিত বেশভৃষ! পরাইয়া আমোদপ্রযোদ করিতেন।* এই সব কাহিনী 
একদিকে রাজগৃহে সংস্কৃতের প্রভাব কত বেনী হইয়াছিল তাহা প্রযাণ করে, অপরদিকে 
রাজার বিলাস-বৃত্তির পরিচয় দেয়। 

বাত! ও বন্গুদেবী নামী যে লক্্মণসেনের ছুই প্রধান! মহিষী ছিলেন, তাহার উল্লেখ 
আমরা ষ্টেপলটন-সম্পাদিত গৌড়-পাত়ৃছ্ঠা নামক পুস্তকে পাইতেছি! এই পুস্তক সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। হুতরাং এই বিষয়ে সেক শুভোদযার কথা যে বিশ্বান্ত তৎসক্ধে 
কোন দ্বার কারণ নাই। 

যে দেপের আদর্শ স্বামী শিব সমীর মৃত্যুর পর তাহার শব স্বন্ধে করিয়া কত যুগ 
কাটাইয়া দিয়াছিলেন, এবং অশ্রধারার যে ননী স্্টি করিয়াছিলেন সিদ্ধনদের পশ্চিমে তাং! 
মহাহীর্ঘকপে পরিণত হইয়াছে এবং যে দেশে এই আদর্শ দেবতার ইঙ্গিতে কাম তপ্ম হইয়াছিল 
এবং যেখানকার লোকেরা “স্বিয়ং ন পশ্তৃতি নপ্রাং--নোদীক্ষেত" প্রভৃতি গ্লোকগুলিতে 
চিরাভান্ত, যে দেশের আদর্শ রাজা রাম সীত! ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীর সুখ দর্শন করিতেন 
না, শন রামঃ পরদারান্‌ স চক্ষুঙ্যামপি পশ্যক্তি "সেই দেশে মন্দির-গাত্রে নগর ও বীভৎস চিত্র 
ও দাম্পত্যের এই কাম-বিলাস_চ্ছাতীয় জীবনের অমহান্‌ আদর্শের যে বিচি ঘটির্াছিল, 
তাহা! স্পষ্টই ইঙ্গিত করিতেছে। পৌরাণিক কাহিনীতে এতিহাসিকত্বের বসভাব হইতে পারে, 
কিন্তু তাহ! জাতীয় আদর্শের নির্দেশক । মহম্মদ বক্তিছথার খিলিঞ্জি কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণের 
পুর্বে বঙ্গদেশ যে নৈতিক অধোগতি প্রান্ত হইয়াছিল-_-তাহার চিত্র নানাদিক্‌. দিয়া আমাদের 
চক্ষে পড়িতেছে। মন্ত্রী উমাপতিধরের সঙ্গে রাজসভার গন্ধর্দ নামক এক নটের রহস্ত ও 


+ ৰিজ্াপতির পুক্ুষ-পরীক্ষার সবার (হরপ্রসাব রাড কৃত, উামপুরের ছাপা, ১৯১৫ খৃঃ )। 





৫১২ বৃহৎ বন্দ 


পরিহাসের কথা কবি বিস্থাপন্তি তাহার পুরুষ-পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন--উহার 
বিকৃত কচি সভ্য-সমাজ্দে সঙ্গত বলিহ! কহে মনে করিবেন ন!। একস। গন্ধ নামক, 
এক নট লক্ষমণসেনের সভায় উপন্ধিত হইল, তাহার কপালের চন্দনের বিন্দুটি কতকটা 
অসনস্ৰাৱের মন্ত দেখিয়া উ্াপততি ধর ঠাট করিয়া বলিলেন, "কি হে দ্ধ! তুমি যে মাথায় 
বিন্দু দিয়া ‘নটং’ ( কলীব ) সাজিয়াছ ?” নট উদ্ধৱ করিল, "আপনি তো উমাপতিধর ( বৃষ ), 
আমার কণ্ঠে আর একটি ( চন্দনের ) বিন্দু আছে, স্বতরাং আমি নটঃ ( মহাদেব )-_এবং 
আপনার পিঠে চড়িতে পারি” একদা বল৷ বাহুল্য যে একটি সামান্ত। নটের এই প্রকার 
বিজপে রাজসচিব তান কুদ্ধ হইরাছিপেন। ঝাঙ্-সভা পরিহাস-রসিকত| এইধূপ বীভৎস 
হইত, ইহ! ভাৎকালিক বিগহিত রুচির পরিচায়ক । 

রাষ্জীদের প্রভাব রাজার উপর সাময়িক ভাবে কত প্রবল হইত, তাহার আর একটি 
উদাহরণ আমরা এই পুরুষ-পরীক্ষাতেই পাইতেছি । কথিত আছে এক সময়ে রর প্রভা নামী 
বাসীর প্রভাব রাজার উপর অভান্ত বেলী হইয়াছিল। লগ্মপগেন কাণীরাক্ষের বিরুদ্ধে 
অভিধান করিবেন, রত্বপ্রভা বলিলেন; "তোমার বিরহে আমি দেওয়ানী রাত্রি ( সুখ- 
রাত্রি ) কিরূপে বঞ্চন করিব?” লক্ষগসেন প্রতিশ্রুত হইলেন, তিনি যে করিয়া হউক 
দেওয়ালী রাত্রিতে গৌড়ে ফিরিয়া তাহার সহিত মিলিত হুইবেন। রাজী বলিলেন, “যদি 
তুমি প্রতিশ্রুতি পালন না কর, তবে আমি অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।” 
লক্্মণসেনের বিপুল নৌবাহিনী কানীরাজ্ের নগরী অবরোধ করিল; বখন তিনি রণরলে গত, 
এই সময়ে যে দেওয়ালী রাত্রি সমাগত, তাহ! তিনি তুলিয়া গিয়াছিলেন, নগরবাসীর! দীপালীর 
উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতিশ্রতির কথা মনে পড়িল। তখন উৎকটিত হইয়া 
রাজ! মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়?” ভাছার| বলিলেন, "সু প্রচুর 
অর্থ দ্বারা সকলই সম্ভব, আপনি নৌবাহকদিগকে বিশেষরূপ পুরস্কারের ভরসা! দিয়া অস্ত 
রাত্রেই গৌড়ে পৌছিবার ব্যবস্থা করুন। রাজ-শক্তির অসাধ্য কি?” পুরুষ-পরীক্ষাকার 
লিখিয়াছেন, তরুণ এক সহজ নৌবাহককে প্রচুর অর্থে পরিতুষ্ট করিয়া ষনোরথ-গতি নৌকার 
আরোহপপূর্কধক সেই রাতেই লক্ষ্মসেন গৌড়ে পৌঁছিয়া রাক্জী রত্বপ্রভার সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। লক্্সেন-সম্বন্ধে এইরূপ আর একটি আখ্যান ব্মামর! ইত:পূর্ব্দে উল্লেখ 
করিয়াছি । হিন্দু-রাজত্বের শেষকালে যে অস্তঃপুরিকাদের প্রভাব অত্যন্ত বেলী হইয়াছিল, 
নানা উপাখ্যানে ইহাই প্রমাণিত হয়। শব কাশীরাজের লগে লকমণসেনের বুধ ও জয়লাভ 
একটি ওঁতিহাসিক ঘটনা, তাহা তাস্রশাসনে উক্ত আছে। 
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সাহ জালালুদ্দিন তত্রেজ ও সেক শুভোদয়! ৫১৩ 


অঙ্গ পৰ্রিভেছদ 
সাহ জালালুদ্দিন তুত্রেজ ও সেক শুভোদয়া 


প্রসিদ্ধ জালালুদ্দিন তরেজ-_খোলা কুতুবুদ্দিন বক্রিয়ার কাকি ( সৃত্যু, ১২৩৬ খৃঃ ), 
বাহাউদ্দিন ঢাক্রিয়া দুলতানী ( মৃত্যু, ১২৮৬ খৃঃ ) এবং খোজা ুহাদুদ্দিন ব্মাজমিরী ( ১১৪২ 
১২৩৬ খৃঃ) প্রভৃতি বিশ্ববিশ্বত সাধুগণের সমসাময়িক এবং বন্ধু ছিলেন। জালালুদ্দিন 
১২২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। 
নালালুদ্দিন তব্রেজের আআত্মবিবরণী সেক গুভোদত্াতে কেও! ব্াছে__তাহাও অক্লান্ত 
অংশের স্তায় আজগুবি গদপূর্ণ। ইনি বলিরাছিলেন, জামার বাড়ী জট্রাব-রাজো, আমার 
পিতার নাম কাকুর এবং ত্রাতার নাম গরীব। আমরা অতি দরিড্র ছিলাম, দিনাত্তে আহার 
জুটিত ন1।” রমজান নামক এক সাধুর সঙ্গে ছালালুদ্দিনের সাক্ষাৎ হুর, স্তাহার কল্া 
আয়েসা তরুণবয়ঙ্ধ জালালের প্রেমপ্রার্থী হয়। কিন্ত জালাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, 
ইহার পরে নেক উপগল্প বণিত হুইয়াছে। বহুদিন জালাল দেশদেশাস্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। 
সমুদ্রের এক দ্বীপে ষ্ঠাহার সহিত একটি বড় সাধুর দেখ! হয়। তিনি জালালকে বলেন, 
“তোমার এখনও সদ্গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সমর হয় নাই। তুমি একবার পুর্বদেশ 
খুরিয়া এস । সেখানে লগগাপ সেন নামক এক মহারাজ আছেন। সেখানে থে মুসলমান 
যায়, তাহাকেই তিনি হুতা। করেন। তাহাকে জয় করিতে পারেন, এমন কেহ নাই। 
তুমি হিন্দী কথা বলিতে পার, সেই স্থানে এবং মন্কান্ত দেশে বহুকাল পথ্যটন করিয়া ফিরিয়া 
আসিলে তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইবে ।' (সেক শুভোদরা, নবম পরিচ্ছেদ | ) 
লগ্মণ সেনের সঙ্গে সেকের সাক্ষাৎকার ও সেই প্রসঙ্গে অনেক অলৌকিক কথা এই 
পুস্তকে বণিত হইফাছে। রাজ! গঙ্গাতীরে ছিলেন, সহসা ক্্ণবর্ণ ব্ম-পরিহিত দীর্-ৃষ্ধি 
জালালকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জালাল রাঙ্গাকে উচিত মত সংবদ্ধনা না করাতে 
তিনি কুদ্ধ হইয! বলিলেন, “আপনি কে ? সামি পৃথিবীপতি, আমার সমুচিত সন্মান আপনি 
করেন নাই কেন?” এই সময়ে একটা চিল একটি গঠি মাছ লইয়া 
লগ লেনের নং লিখা! গঙ্গার উপর দিয়া উড়িয়া বাইতেছিল। সেক বলিলেন, "আপনি 
প্িৰীপতি এই অভিযান করিতেছেন, 3 চিলটকে বলুন যে গঠি মাছটি সে যেন ছাড়িয়া 
দেয়। আপনার আদেশ পালিত হইলে আনি বুঝিব আপনি পৃথিবীর অধীর ।* রাজা 
বলিলেন, “পক্ষিজাতি জ্ঞানপৃক্প, উহার! মামার কা! মানিবে কেন? বদি আপনার সাধ্য 
থাকে, তবে আপনিই বলিব দেখুন না কেন, আপনার কথা শোনে কি না।” সেক 
উ্্ধদিকে চাহি! আদেশ কর! মাত্র চিল মাছটি ছাড়ি পলাইথ। গেল। রাঙ্গা ভয় পাইয়া 
ছর্গা নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং সেকের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সেক বলিলেন, 
নামি কাহারও প্রতি বির বা কুদ্ধ হই না। শিশু মাতৃ-অক্ষে বসির! চন্্রকে গালি 


৯ _ দিতে থাকে, কিন্ত চর তাহাকে অভিশাপ দেন না।” 





৫১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজা বলিলেন, “এই স্থানটি বনজঙ্গলাকীর্ণ ব্যামনস্থূল, আপনি আমার প্রাসাদে 
আসুন, এই স্থান বাস করিবার উপযুক্ত নহে।" সেক বলিলেন, "আমি আপনার নগরীতে 
প্রবেশ করিব না। আমি আসিবার সম পথে শৃল্রকৃন্ত নেখিয়াছি। এই পুরী অচিরাৎ 
নষ্ট হইবে । আমি এই খানেই অস্ত রাত ৰাস করিব ।” 

রা্রমন্ত্রী উমাপতিধর ভাবিলেন, “হাতে আশা-লণ্ডড়, কর্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত, এ ব্যক্তি 
বন ন! হইয়া যায় না। ইহাকে সাক্ষাৎ ইন্দের মতন দেখ! বাইতেছে। এ বাক্তি নিশ্চয়ই 
স্ববন। যাহা হউক বিষ খাওয়াইয়া ইহাকে মারিবার চেষ্টা করিতে হইবে” 

রাজ্গার ব্মহুরোধে সেক সম্মত হইলেন না। তখন মন্ত্রী সেইখানেই সেকের খাওয়ার 
বাবস্থা করিতে চাঁহলেন। সেক বলিলেন, *দ্দাযার খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইলে এখানে 
রন্ধন করিতে হইবে |” মন্ত্রী তাহাই করিলেন এবং ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে 
দারুণ শৃজিৰিৰ মাখাইৱা রাখিলেন। ৰবনের পরিবেধণ করিতে 
কোন হিন্দু রাজী হইল না। শবশেষে এক রজক-পুত্র একটি পুরাণ ও একটি কপর্ছক পাইয়া 
এই কাৰ্য্যে সম্মত হইল । 

লেক ভোঙ্নান্তে কতকগুলি তেঁতুল খাইলেন। মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ, দরিদ্রদের 
৩২ ৰংসরেও বুদ্ধির দাত গজায় না। এই ভাল ভাল জিনিষ খাইয়া সেক মুখশুদ্ধির অন্ত ঞ 
কতকগুলি তেঁতুল খাইতেছেন। এদ্দিকে কপূরবালিত নানারূপ 
মসলাঘুক্ত হুগন্ধি পান লইয়া ভৃত্য অপেক্ষ। করিতেছে ।” রাজ! 
ফকিরকে বলিলেন, "আপনি ঠেঁডুল খাইলেন কেন?" সেক মন্রি-কর্তৃক বিষ প্রয়োগের 
কথা ঝলিলেন। মন্ত্রী জেদ করি! বলিলেন, “মিথ্যা কথা, ভোজন-শেষে একটু তিক খাইতে 
হয়, নতুবা অসুখ হয়। লেই তিক্ত দেওয়াতে সেক বিষ মনে করিয়াছেন ।” সেক বলিলেন, 
“হয়ত বা তাহাই হইবে ।” কিন্ত হলারুধ দিশ বুঝ্ধিতে পারি মন্ত্রীকে তপন! করিতে 
লাগিলেন, “যী তুমি অতি পাপবুদ্ধি, এমন কখনও শুনি নাই বা দেখি নাই যে, অভ্যাগতকে 
কেহ খাইবার জগত ডাকিয়া আনির৷ বিষ দিয়াছে। বদি ইনি ইচ্ছ! করেন, তোমার ঘোর 
অনিষ্ট করিতে পারেন। তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে 1” 

রাজা আবার বলিলেন, "এন্থানে, বড় বাঘের ভয়, চলুন রাজ্জপ্রাসাদে যাই ।” কিন্ত সেক 
গেলেন না। রাজা সমীদিগের সঙ্গে চলি! গেলেন । সেই রজক-পুত্র ও সেক তথায় 
রহিলেন। রান্রিকালে হুইটা বাঘ আসিয়া সেককে প্রণাম করিয়া চলি গেল। পরদিন 
সেই রঙগক-পুংরর মাত! আকাপ-ভেরী ভীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল, কারণ জনশ্রতিতে 
শোনা গেল যে, সেই সেক ও রঙ্গ-পুকে রাত্রে বাঘে খাইয়া! ফেলিথাছে। মন্ত্রী রাঙ্গাকেও 
এই কথ! জানাইলেন। রাঙ্গা বাইর! দেগিলেন, সেই জঙ্গলে উদ্তযেই বেশ পন্থ দেহে 
আছেন, রাজ! মন্ত্রীকে মিথ্যা জলরব স্থষ্টি করার অন্ত ভন! করিতে লাগিলেন। 

এদিকে রাজ! দেখিলেন__সেকের সমস্ত কাপড় ভেঙ। তাহার কারণ জিঙ্ঞাসা 
করিলে লেক বলিলেন গভীর সনে তাহার এক শিশ্- একর নামক বণিকৃ-_সমুভ্রে বহু 
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সাহ জালালুদ্দিন তব্রেজ্ ও সেক শুভোদয়া ৫১৫ 


ধনসম্প্ধ সহ জাহাঙ্গ লই যাইতেছিলেন। জলের নীচে একটা প্রকাও ত্রিশূল ও কাঠের ' 
সংঘাতে জাহাজের তলদেশে ছিদ্র হইয়া বায়, এবং সরব সহ বণিক্‌ সাগরজলে ডুৰিয়া অতি 
আতব্বরে তাহাকে স্মরণ করিয়া উদ্ধারের জন প্রার্থনা করে। বহত্রবর্ী স্থানে সেক তংক্ষণাৎ 
উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের লিয়দেশ হইতে আাহাজথানি উদ্ধার করেন | এই অন্ত তাহার কাপড় 
সিক্ত হইয়াছে। রাঙ্গা কাপড়খানি নিংক়াইৰা ফেলিয়া সেই জল বগিতে সিদ্ধ করাইয়া লবণ 
পাইলেন এবং তখন সেকের কথায় তাহার প্রভায় হইল; সেক নামাজ পড়িতে বলিলেন 
হাহা ধ্বনিতে গগনমণডল পূর্ণ হইল । তাহা দুর হইতে শুনিয়া কেহ বলিল, “মেঘ গর্জন করি- 
তেছে,” কেহ বলিল, “মহারুক্ষ ভা! পড়িতেছে,” কেহ বলিল, "গঙ্গার তীর ভাদিয়। পড়্িল।" 
এই সকল অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া সেক গুভোদ়! আমাদিগকে লগাণসেনের 
রাজসভার এবং তৎসময়ের সামাদ্দিক অবস্থার বে সকল তত্ব জানাইয়াছেন, তাহার 
অনেকগুলির এতিহািক গুরুত্ব আছে। এই সময়ে বিলাতে আর্থারের সন্ধে থে সকল 
অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ডাহা! কাট ছাট দিয়! ইংরাজের ইতিহাস গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। স্পেনের ওঁতিহাসিকগপণ তাহাদের দেশের নান! আজগুবি গয়ের মধো সত্যের 
আলো! খুলিয বাহির করিযাছেন। আমাদের দেশে পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতেও 
ইতিহাসিকগণ নানা আজগুবি গয়ে তাহাদের পুস্তক ভি করিযাছিলেন। চৈতন্তভাগবতে 
লিখিত আছে, চৈতন্য বরাহমথ ধারণ করিয়া ভীষণ গঞ্জ্ন করিহাছিলেন। চৈতন্লচরিতামূতে 
দেখিতে পাই, চৈতন্তের দুখে হরিনাম গুনিষা! বাসের! পথ্যস্ত হরিনাম করিতেছে। এই 
ঘটনার সময় মিনি চৈতকের নিকট উপস্থিত ছিলেন, সেই বলদেব ভট্রাচাহ! নিজে ইহা প্বকর্ণে 
শুনিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুবারি চৈতন্তের যড় কুলের কথা চাক্ষুষ ঘটনার স্তায় 
বনি! করিয়াছেন। অথচ বিলাতের সেই সকল মধ্যযুগের অনৌকিক গর়কথ, এবং আমাদের 
দেশের মুরারিগুণ্রের কড়চা, চৈতন্টচরিতামৃত, চৈতন্তভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়ি বিয়া 
ইতিহাস লেখা অসম্ভব । ইংলণ্ডের বাজ! ক্যাট সমুদ্রে আদেশ করিয়াছিলেন তাহার 
গতি খামাইত্রে ; এইরূপ অসম্ভব কথাও তাহাদের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। বাইবেল তো 
আজগুবি কথার খনি, তাহ! বাদ দিলে খৃষ্টধর্শ্মের ইতিহাস লেখা বায় না। এদিকে তাস্রপাসন 
এবং শিলালিপিতেও অনেক অভ্তিরকিত, একপক্ষসযাশ্রিত, একদেশদশী, শত্রুর সম্বন্ধ 
অলীক বৃত্ধাস্ত-বহুল বৰ্ণন! আছে, তাহার সকল কথা! মানিয়া লওয়া চলে না। ইহাদের 
সকলগুলিই দলিল ও উপকরণ_একাস্তভাবে ইহাদের কোন একটির উপর নির্ভর করিয়া 
অগ্তগুলিকে একবারে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেও! ওঁতিহাসিকের উচিত হইবে না। 
এই হিলাবে সেক শুভোদঘাকেও আমর! লক্ষমণসেনের সময়ের ইতিহাসের একটি উপকরণ- 
স্বরূপ ব্যবহার করিব। ইহাতে যে সকল তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিচারসহ 
[তং আলোচনা-যোগা। ইহাতে “চতুর্ষিৎশোন্তরে শাকে সহট্রক-শতাখিকে” 
শক ১২০২) তুর লৈ বিহার ও পাটনার প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া লিখিত 
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মৃত্যুর কথ! লিখিত আছে। সেক শুভোদরার যে হস্ত-লিখিত পুথি উমেশ বটব্যাল 
মহাশত আবিদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা জগন্াথ রায়ের পাঠের জন্ত রামভত্র শর্শ্মা নামক 
এক বাক্কি লিখিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চনী তিথিতে বৃহস্পতিবারে 
পুথিখানি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু সনটি দেওয়া হয় নাই। শুক্ৰ ডাঃ স্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশ মনে করেন হাতের লেখাটা বরং যোড়শ শতান্দীর পূর্ববর্তী 
কোন ক্রমেই পরবর্তী নহে। এই পৃস্তকে লিখিত আছে সাহ আলাল তরেজ বিক্রম 
সংবৎ ১১২৪ ( ১*৭৩ খৃঃ) কানিক মাসে এতচ্ছেশে আগমন করেন এবং বিক্রম সংবৎ 
১১৩৬ ( ১৮৫ খৃঃ ) চৈত্ৰে দেশে ফিরিয়া যান। ইহাতে বহু পরবন্ধী হুসেন সাহু সম্রাটের 
নাম পাওয়া যায়, স্থৃতরাং পুস্তকের বে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। এই পুস্তকে বিক্রমকেশরী রাজার উল্লেখ আছে এবং এক জায়গায় স্পষ্টই ভুল করিয়া 
বিক্রমকেশরীকে বিক্ৰমাদিত্য বলিয়া লেখা হইযাছে। এই রাজা আকাশপত্র পাইয়াছিলেন_ 
এইরূপ দৃষ্ট হর, পাশী একখানা বহিতে বিক্রকেশরীর একখানি হুর্ক্মোধ্য পত্র প্রাপ্তির কথা 
আছে। মনে হয় বিক্রদকেশনী লন্মপসেনের কিছু পুর্বে বিমানের মঙ্গলকোটের অধিপতি 
ছিলেন এবং তাহার রাজত্বও প্রা্থ এক সময়েই মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। 
বিক্ৰমকেশরী জরদেৰের গীতগোবিন্দের বিশেষ অগ্ররাগী ছিলেন_এ কথা আমর! স্থানান্তরে 
লিখিয়াছি। মঙ্গলকোট অঞ্চলের লোকের সংদ্ধার কালিঙগাল নামক এক পণ্ডিত সর্কশান্তরে 
বিশারদ ছিলেন এবং রাজা তালবেভালপিদ্ধ ছিলেন। একখানি ফারদী পুস্তকে লিখিত 
আছে, দিয়ী হইতে আগত জনৈক পীরের চক্রান্তে বিক্রমকেশরীর রাজ্য ধ্বংস পাইয়াছিল। 
বিক্ৰমকেশরী মঙ্গলকোটের রাজ! ছিলেন, কবিকন্ধণ চণ্ডীতেও তাহা উল্লিখিত আছে। 
বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বিক্রমকেশরীর গোল বাধাইয়া জনশ্রুতি কলিদাস পণ্ডিত সমন্ধে যে 
সকল গমের সৃষ্টি করিয়াছে তাহ! মহাকবি কালিদাস-সংক্রান্ত নহে। ভাষার কুল অজ 
থাকিলেও সেক শুভোদযা অতি সহঙ্গ ও শরতিমধুর সংস্কতে রচিত হইয়াছে। ইহার মাঝে 
মাঝে মে সকল গ্লোক আছে, তাহাদের ছুই একটি বেশ কবিছপূর্ণ, হলায়ুধের লেখনীর 
অযোগ্য নহে। ঘা 
“নিপ্ধণেছপি সব্বেযু দযাং কুবি লাধব: । 
ন হি সংহরতে জ্যোৎক্গাং চক্রশ্চগ্ডালবেন্দনি ॥* 
এই শ্লোক শেলির + Yon silver heats, Sleep they less sweetly on cottage 
thatch, than on domes of kinz= ?” প্রভৃতি পদ মনে করাইয়া দেয়। 
সেন রাঙ্গাদের সমর নব-ত্রাক্ষণা প্রবেশের ফলে বাঙ্গলার কোন কোন বিষয়ে যে মহৎ 
ক্ষতি হইহাছিল, সে ক্ষতি শুধু মূসলমান-বিজরের পথ সুগম করিয়া দের নাই, অধিকস্ধ বঙ্গীয় সমস্ত 
লোককেও হীনবীধ্য ও অধঃপতিত করিয়াছিল_-তাহা জ্গাতিভেদকে লৌহের গণ্ডীতে আবদ্ধ 
করিয়া দেওয়া। ইহাদের পূর্ক্দেও জাতিভেদ ছিল এবং ব্রাহ্মণ-শূত্র ছিল, কিন্তু তথা-কথিত 
" হীনবর্ণ সম্বন্ধে ছোরাচে রোগের স্থরি এই সেন রাজাদের সময় হইতে । গুপ্ত ও পালশাসনে 
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ছোঁয়াচে রোগ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন|। 'স্বীরপ্রং ছুলাদপি”-চগালোহলি দিজ- 
শ্রেষ্ট হরিভক্তিপরাযণঃ” এ সকল শ্লোক সেন রাজাদের বহু পুর্ব রচিত। বণিষ্ চণ্ডাল-কল্তা 
বিবাহ করিয়াছিলেন--এ সকল তে! অতি প্রাচীন যুগের কথা। পালরাজারা ও তংসময়ের 
পরাক্রান্ত ব্যক্তির বিবাহ-বিষয়ে কোন গ্ডীরক্ষা করিতেন না। পেই লঙ্চণ রাঞ্জাদের 
সময়ের তীর্থগুলিতে জাতিভেদ ছিল না, সমাজেও ছোরাচে রোগাক্রান্ত জাতিডেদ 
ছিল না। নবৱ্ৰান্ধণয একট! বিশিষ্ট শ্রেণীর স্থানটি করিয়া! জনসাধারণকে ঠেলি ফেলিয়া 
তাহাদের বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করিল। বাদ্ধপগণ কর্তৃক বিপুল বোদ্ধ-জনসাধখারণের উপর বে 
অকথা অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ শৃক্পুরাণ ও অপরাপর পুস্তকে আমর! পাইয়াছি। 
এই অত্যাচার এত অধিক হইয়াছিল যে, যখন মুসলমানগণ আসিয়া! বরাহ্মণদিগকে নিরপ্ত 
করিপেন, তখন নিপীড়িত জনপাধারণ তাহাদিগকে হাণক্তা ভগবানের অবতার বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিল। যখন ব্রাদ্ধণগণ গৃহে গৃহে হোমকুণ্ড জালিয়া বৈদিক ধর্শ্মের অভিনয় 
করিতেছিলেন তখন এই ধর্শ্বের বেশে ছোরাচে রোগ অতি প্রবল হইয়া! উঠিত্বাছিল। 
দেব মন্দিরের আরতিশিখ! ও বজ্ঞজকুণ্ডের দোয়া যতদূর যায়_তাহার ত্রিসীমানায় নিয়শেণীর 
লোক যাইতে পারিত না। তাহাদের ভাষা--আমাদের কথিত ভাষ'--অবজ্ঞাত ও স্মণিত 
হইল । নিয়শ্ৰেণীর সংস্কৃত পড়িবার অধিকার তিরোহিত হইল এবং শাস্ত্রের কথ! যদি কেহ 
দেশীভাষায় শুনিত, তৰে তাহার রৌরব নরকে স্থান হইবে--এই ভয় দেখান হইল। ফলে 
এই দাড়াইল, শ্রমণদের কতক কতক বেখর (মহস্থর ) হইল, কতক ডোম হইল, কারণ 
ইহার! তারিক ছিলেন এবং স্বণিত গরিনিষ পানাহার করিতেন । 

বৌদ্ধ পাল-রাজাদের সময় ডোমাচার্যাগণের প্রাধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় ; এখনও 
শীতলাদেবী, ধর্ঠাকুর ও কালীনন্দিরের ডোমপুজারী বঙ্গের নানান্থানে বি্ধমান আছে। 
ডোমেরা শুধু তান্ত্রিক ধর্টে অগ্রণী ছিলেন, এমন নহে, তাহার রাজাদের অধীন থাকিয়া যুদধ- 
বিগ্রহাদিতে নেতৃত্ব করিতেন। বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন পু খিতে ডোম-সৈক্তোর উল্লেখ 
পাওয়া গিয়াছে। “আগডোম, ৰাগডোম, ঘোড়ায় ডোম সাঙ্গে” প্রভৃতি ছেলে-ব্বলানো 
ছড়ায়ও তাহার একটু প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয়। হিন্দু সমাজ স্থিতিশীল নহে 
জাতীয় উঠাপড়ার দৃষ্টাস্ত এই আপাত দৃষ্টিতে অনড়বৎ সমাজেও ন্দনেক আছে। 

ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্ম সামাজিক শ্রেনীগুলিকে ইল্পাতের গণ্ভীতে বাধিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ এই 
বন্ধন দৃঢ় হইল। বৈস্বকুল-পঞ্জিকায় দুষ্ট হয়, বল্লালসেনের সময় জীবহসসেনের পুত্র দণ্ডপাণি 
হাড়ীঘোষের করাকে বিবাহ করাতে তাহার কৌলিক্ক কতকট। শ্রীহীন হইল, কিন্ত তিনি 
ন্বাতিচ্যুত হন নাই। 

এই হাড়ীঘোষ এক হয় কায়স্থ না হয় সদেগাপ ছিলেন। খ্যস্তগী গোত্রের সেন- 
সুমির রাজ! বিমল সেনের বহ পুত্রের মধ্যে কয়েকটি বৈস্ধ এবং অবশিষ্ট কয়েকজন কারন্থ 
পা কুক হইয়াছিল, বৈষ্গ আাতীয মহাকুলীন কারহ বংশ পোভাক নাগের করাকে বিবাহ 
কালিমাছিলেন, এইরূপ বিবাহ তখন অনেক হইত। কিন্তু পরবর্তী কুলগরস্থকারের সমত 
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সামালিক অনুশাসন আরো একটু কড়া হইয়াছে । কৰিকষ্ঠহার (১৮০৫ খৃঃ) দণ্ডপাণির কুল 
নষ্ট হওয়ার সন্ধে তৎপূর্কাবত্তী কূলগরহ-লেখকের হুরে স্বর মিলাইয়া লিখেন নাই, *দগপাণিঃ 
হাড়ীঘোষন্ক কন্তাং পরিণীতবান্‌” তন্জক্তে সিদ্ধকুলের স্খলন হইল, কিন্তু লিখিয়াছেন "দগুপাঁণি: 
পিতুঃ শাপাৎ সাধ্যভাবম্‌ উপাগতঃ” অৰ্থাৎ তিনি ঘোঁষ-কন্তা বিবাহের কথা লিখিতে লক্জা ও 
স্বণা বোধ করিয়াছেন। চক্রপ্রভায় ভরত মল্িক বৈস্র ও বরাহ্ষণে বৈবাহিক সববন্ধের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এবংবিধ ব্মাঠারটি বিবাহের উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশঃ 
জাতীয় সীমারেখা দৃঢ় ও কঠিন হইয়া প্রাচীরের মত উদিত হইস্বাছে এবং এক এক শ্রেণীকে 
‘একঘরে’ করিয়া রাখা হইযাছে। পুর্বে অস্থলোষ ও প্রতিপোম বিবাহ যথেষ্ট ছিল-_ক্রেষে 
ব্বশ্ৰেনীর মধ্যেও গণ্ডী সন্ধীণ হইতে চলিয়া শেষে এমন একস্থানে দীড়াইয়াছে-_যেখানে 
বিবাহ একটা মন্ত বড় সমন্ত| ও দায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। 

জনদাধারণ নিচ়শ্রেণীতে আবম্ধ হই বর্স্বজ্ান, শিক্ষ) প্রভৃতি সমস্ত সুবিধা হইতে 
বঞ্চিত হইল। রাগ্াঘরে বিড়াল-কুকুর বাতারাত করিলে কিছুই হয় না, কিন্তু তথা-কথিত 
অন্ত জাতির হাওয়া! সেই রন্ধন-মন্দিরে গাতে লাগিলে তাবৎ হাড়িকুড়ি জলে বিদর্জন 
দেওয়ার বাৰন্ব।। যাহারা পালগাজগণের প্রশংসা-গীতিথার| তাহাদের মনপ্তরি সাধন 
করিত তাহাদের মুখে অন্ত প্রশংসা শুনিয়া রাজগণের সুখ লক্ষারক্রিম ও অবনত হইত, 
সেন-রাজাদের সময়ে সেই জনসাধারণের উৎসব-আআসর ভাঙ্ষিয়া গেল এই রাজপ্রজার 
সদ্বন্ধ শুধু পাল রাজাদের সময়কার লহে। প্রাচীন কাব্যাদিতে দৃষ্ট হয় ইতিহাস-পূর্কা যুগেও 
পরজারা এই ভাবে রাজাদের প্রশংসাগীতি রচনা করিয়া গান করিত। সেন রাজাদের সখস্ধে 
একটি পালা গানও রচিত হয় নাই । এমন বে সুসলমান-বিজ্যরূপ অশনতপূর্ব বিগব হুইয়া 
গেল, তংসন্বদ্ধে একটি গান রচিত হইয়াছিল বলির! কোথাও উল্লেখ নাই। কি ভাবে যে 
সুললমানের! এত বড় ঝাজাট! দখল করিলেন, তাহার একটি বিশ্বন্ত বিবরণ নাই ; একটিও 
উয়েখযোগ্য যদ্ধ-ৰিএ্হ ঘটে নাই। মোটকথা, ক্ষু্ধ জনসাধারণ তখন সরিয়া দাড়াইয়াছিল, 
অনেকে ইসলামধর্শ্ম অবলঘনপূর্ধক নূতন শক্তির আশ্রয় লইয়া! ব্দপমানকর ত্রাহ্মণয-পাসন 
হইতে আপনাদিগকে যুক্ত করিন্বাছিল; পরের! পদদলিত হইয়াও কথঞ্চিৎ স্বীর ধর্ম 
বঙ্গার রাশিরাছিল। কিন্তু বালির বাঁধের স্তা সেই খশ্বন্ধন অতি শিবিল হইয়া 
পড়িয়াছিল,_-অনধিকারীরা নূতন কোন স্থানে কিছু অধিকার পাইলেই সেই আলগা 
বাধাট টু ঝাইত। মন্দির হইতে বিতাড়িত জনসাধারণ মসঙ্গিনে প্রবেশাদিকার পাইল ) 
হিন্দুদনাজের অতি কঠোর বৈষম্য হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা ইসলামের উদার ভাতৃভাবে 
রুষ্ট হইল। মোটকথা, নববরাহ্ষণ্য বহুন্তাত্বের অপমান করি মিলনের স্থলে ৰিচ্ছদ ঘটাইল। 
এক জাতিকে হই টুক্র৷ করিয়া! নিজেদের বল নষ্ট করিল। বৃহন্ধর দল বলবীধ/-শ্তি-শিক্ষা 
হারাই! ৰাতরোগগ্রস্তের সার নিশ্পন্দ হইল; স্ত্রদ শিক্ষার অভিমান ও পবিত্রতার 
ভান করিয়াও নিজের পদসণ্যান্গা বজার কাখিতে পারিল না। এখন ছিল্লোতি যে মরপ- 
সমতায় সন্থখীন_-তাহ! এই নবস্াক্ষণোর আত্মযোহী, আাস্থহত্যাকারী নীতির ফল। 
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এখনও যে সকল গোড়ার দল এই পথ্ুযষিত ভেদনীতির সমর্থন করিতেছেন, তাহাদের 
গৃহ বখন লম্পট কর্তৃক আক্রান্ত হইবে, তখন ননংশ্র, বাগ্দী প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা 
সার লগুড় লইয়া লম্পটদের পশ্চাৎ ধাবিত হইবে না। বৎসর বৎসর হিন্দুর সংখ্যা 
মুসলমানদের অনুপাতে যেরূপ ক্ষরণীল হইয়া! বাইতেছে, তাহাতে &াহাদের পুঁথি, টিকি ও 
রযনীগণের পবিত্র 21 কোথায় থাকিবে-- তাহা তাহাদের একবার চিন্তা করা উচিত । 
মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজবে আমাদের লাভ ও ক্ষতির একটা হিসাব করিলে ফলাফল, 
কি দাড়ায় তাহা বিবেচনা করি দেখা মন্দ নয় । 
আমাদের কলাশিল্ অনেকটা বুসলমানের! ধংস করিছাছেন। হাহার! অঙ্গ, 
মরাবতী, কোণারকে তাহাদের কুবনবিয়ী শিল প্রতিভা দেখাইরাছিলেন--ওাহাদের ধারা 
আমরা খুলিয়া পাইতে পারি বটে, কিন্তু কলালস্মীর বৈজ্তী-প্রতিমা 
থে মুসলমানের! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তথাপি মনে হয় বৌদ্ধাধিকারের যুগে সমস্ত এলিরা ব্যাপিয়া প্রতিমা গড়ার বড় বাড়াবাড়ি 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। নিত্য মৃতন ধ্যানে পাওয়া! বিগ্রহ, বহু হস্ত-ক্ণ-পদ, বিরুতমূ্ি, কৃর্- 
বরাহ, কীটপতঙ্গ প্রকৃতি সর্ব অবয়বে ভগবানের পূজায় এতট বেনী প্রচলন হইয়াছিল যে মনে 
হয় যেমন মতা না মারিলে পুকুরের জলে সাতার কাটার জায়গাটুকু পান্ত থাকিত ন', সেইরূপ 
মুধিপুঙার এই অবাধ প্রচেষ্টা ন! ধামাইলে আমাদের পাল্লার, শব্যাগৃহ, এ সমপ্তই মন্দিরে 
পরিণত না করিলে দেবতাদের স্থান সংকুলান করা অসম্ভব হইত। সত্য বটে তখনও প্রকৃত 
সাধক অনেক ছিলেন, খাহার1 বাহিরের অবহবকে অতিক্রম করি! নিরবয়বের ধ্যানধারগা 
করিতেন, সন্মখে বিগ্রহ স্মারক চিন্ছের মত মাত্র থাকিতেন। এমন কি ভারতবর্ষের সাধারণ 
(লোকের! পর্যন্ত প্রতি বিগ্রহের পশ্চাতে পরমাস্মাকে খু জিতে শিখিয়াছিল এবং দেবমন্দির যে 
পরমাস্মার আবাসগৃহ নহে, স্থাপিত বিগ্রহ যে তাহাকে ধারণা করিবার একটা চিহ্ন বা তপক 
মাত্র ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল। 
তথাপি অনেকন্থলে, বিশেষ করিয়া! আরবদেশে, অসংখ্য বিগ্রাহের পরিকল্পনা মাছুষের 
মনকে বান্তিবান্ত ও কুসংস্কারযুক্ করিঝা তুলিযাছিল। দেব-পুজ! অনেক সময়ই বাহঞাচারে 
পরিণত হইয়াছিল, এবং পুরোহিতের! অগ্নষ্ঠানগুলি মিছামিছি এত বেশী বাড়াইয়াছিলেন 
যে দেবৰিগ্রহের মন্দিরে বৈদিক যুগ হইতে আগত নানাক্ূপ জটিল 
গোতলিকসার সুলোচ্ছে' পদ্ধতির ব্যহ ভেদ করির| সাধারণ লোকের দৃষ্টি সত্যের পথে 
he অগ্রসর হইতে পারিত না। এই ভাবে হালের যন কিষ্ট ও 
ব্যধিত হুইয়! পড়িছাছিল। দেবগৃহে দেবতারা এত অভিরিক্ সংখ্যায় জড় হইয়াছিলেন 
থে তথা ঠাহানের জারগা কুলাইত না। অতিশ ভিড়ে মান্য বেমন শ্বাস-প্রখাসের 
বাযুটুকু হার! হইয়া কোন মুক্ত ময়দানের হাওয়া খোলে, ভক্ত ও সাধকের হৃদয়ও 


প্রতিমার ৰাড়াগাড়। 
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ভারতে বে আধ্যাস্মিকতা ছিল, শে তাহা ছিল লা। এজন্য যে যে স্থানে 
দেবতারা ভাপ! গেলেন, কেহ ্াহাদিগকে আর গড়িতে পারিল নাঁ। ভারতবথে দেবসুি 
ভগ্ন হইল সতা, কিন্তু ভক্ত ও সাধক পুনরাত্ন দেবতা গড়িলেন। সুস্বিপূজজার মধ্যে যে 
অমৃত পুজার উপাদান আছে, সেই তথ্য ভারতবধ জানিত, অস্ত কেহ ভাহ! জানিত না। 
যেটুকু ক্সাবজ্জন! ঢুকিঘবাছিল। মুসলমান তাহাই আসিদা দূর করিয়া দিলেন। শিব পৃঙ্গা, 
ছুর্গা পুজা, কৃষ্ণ পূজা, কালী পুজা --হিন্দুদের সকলই রহিল। পাথরের যে রূপ চলিয়! গেল, 
স্তোত্রে সেই রূপ জাগিন? উদ্ঠিল, তুলি ও বাটালীর গতিশীলতা থামিল, কিন্ধ লেখনীর গতি 
খামিল না। রং দিয়া রেখা! দিয়া যাহা! হইত, শব্দ দিয়া তাহা অধিকতর সফলতার সহিত 
বেগে হইতে লাগিল। বৈষ্ণবপদে রাধিকার অভিসারের যে সৃদ্ধি দেখিতে পাই, রাধার 
পূর্করাগ বর্ণনায় ক্রঞ্চের যে ছবি দেখিতে পাই, রামপ্রসাদের কালী-ুন্িব্ণনাঘ যে রূপ 
চোখে জাগিয়া উঠে তাহ! আলোচন! করিলে কে বলিবে মুসলমান মুস্তিপূজার শিকড়, 
এদেশ হইতে উঠাইরা ফেলিয়াছিলেন ? 

হজরত মহন্মদ আরব দেশের জড়তাগ্রপ্ত, কুসংস্কারের কুম্মটিকাবৃত এক ছু ধর্শ- 
গগনগ্রান্তে সতোর হুধা স্বরূপ উদিত হইয়াছিলেন। যে চক্ষু মানুষ হারাইয়! ফেলিয়া ছিল, 
তিনি সেই চক্ষে দৃষ্টি দান করিয়া মানুষকে ভগবানের নিকট মুখোমুখি করিয়| দাড় 
করাইলেন। ভারতবধেও যে তিনি কতক পরিমাণে তাহা করেন নাই, ইহা বল! 
যান না। সোমনাধের মন্দির গঙ্গা হইতে ২** ফরসঙ্গ (৪* ক্রোশ) দূরবর্তী ছিল। 
পিপীলিকার মত সারি বাধিযা লোক সেই মন্দির হইতে গঞ্গ! পর্য্যন্ত দাড়াইত, কত 
সহজ লোক দীড়াইত এই ব্যবধানটা ধারণা করিয়া একটা 
অনুমান করা! বায়। প্রত্যেক লোকের হাতে হাতে কলমী 
কলমী জল চলিগা আলিত, তন্থারা পাচ হাত উচ্চ লিঙ্গরূপী মহাদৈবকে প্রত্যহ 
পুরোহিত সর্বদা নিযুক্ত াকিতেন এবং 
আগন্তক যাতরীদিগকে ধর্ম্মকার্থোে সহায়তা করিতেন, স্বাত্রীদিগের মস্তক মুগুনের জয্তা এবং 
দাড়ি-গৌপ কামাইবার জন্তু ৩০" নাপিত নিগুক্ত খাকিত। তাহাদের ক্ষুর এক সুষ্ঠ অবসর 
পাইত না। মন্দিরের দ্বারে ৩৪*টি ন্ক-নর্তকী গান ও নৃত্য করিত। ইহাদের প্রত্যেকের 
অন্ত মন্দির হইতে বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কতটা আধ্যাম্মিকত 
ছিল, তাহ! সন্মান কর! ৰাইতে পারে, কিন্ত প্রকৃত ভক্তির খেলা লোমনাথের আঙ্গিনায় 
যতটা হইত তাহ! অপেক্ষা ৰে বাহাডম্বর অনেকটা বেনী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভ্যাটকানে রোমান ক্যাথলিকগণের মধ্যে নানাবপ বীভৎস ঘটনা ঘটত এবং পোপ 
সেখানে ভগবানের স্থান দখল করিয়া লইস্কাছিলেন। এই জগদ্ব্যাপী কুসংস্কার এবং 
জীব, জন্ত, কীট, পতঙ্গ, সরীষ্থপ প্রভৃতি বহুরূপী মুক্তি পুজার মানবাস্ম। কনিষ্ট হইয়াছিল। 
তখন উচ্চন্বরে ঘোষণা করিবার প্রয্রোজ্গন হইয়াছিল যে, এক ব্যতীত ছুই নাই, এল 
আমর! সকলে বলি ভগবান্‌ একটি মাত্র, তিনি মহান্‌। একথা নুরদের সুখে শুনিয়া 
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বাপের ঘুর ভাল, সেখানে পারের ববিতা হইল | ধারের বর যাহা ইংলণ্ড ত 


্রস্থতি বহদেশে এখন লর্বাদিত্বীকত__তাহা পরত খৃষ্ট বর্ম্ম নহে--তাহাতে মহন্মদের 
প্রেরণা সস্প্। 

এদেশে ইসলামের প্রতিক্রিযা-দ্বূপ একট! ঢেউ আলিয়া কৰীর, নানক প্রস্ৃি সাধু 
দিগকে প্রেরণ! দিয়াছিল, তাহাতে বৃথা নন্থষ্ানপুলির উপর লোক-বিজ্রোহ উপস্থিত কঠিল। 
সাধু বলিলেন, “পাখর পূজনে হরি মিলে ত দুই পুজে পাহাড়" রাষপ্রসাগ বলিলেন, “ৰিনি 
সমস্ত জগতকে খাওয়াইতেছেন, তাহার জন্য, হে বাতুল, তুনি বু 'বুট ভিঙ্গান! ও 
আলো চালের নৈষেন” গ্ৰন্থত করিতেছে । সমস্ত জগত যে আমার মায়ের প্রকাশ 
রে অবোধ, লেই মায়ের সুষ্ধি মাটা দিয়া গড়িতেছে কেন?” নানক বলিলেন,-"আমার 
পরন্থর মন্দির দেখ,_অনজ্ আকাশ, চন্কর্মা সেখানে দিবসে ও 
সন্ধ্যা আরতির দীপ আলিয়া থাকে, সেখানে মলরানিল গূপের গন্ধ 
বিস্তার করে। এই ক্ষুত্র মন্দির কুলিয়া যাও।” খর! বলিলেন, 
“নিত্য দান করিলেই যদি তাহাকে পাওয়া যাইত, তবে জলজন্তরাই চাহার স্বগণ হইত।” 
মুসলমান যদি মোল্লার মুখ দিয়া এই সকল কথ! কহাইতেন, তবে বুঝিতাম ইহ! প্রচার মাত্র, 
কিন্তু হিন্দু সাধুর সুখে যখন এই উপদেশগুলি শুনি, তখন বুঝিতে পারি হিন্দু সাধুর! সমাজ 
না পড়িয়াও মহন্মদকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘদিও নুগপমানধর্শ্বের 
প্রভাবে এই সকল ভাৰ এদেশে বন্ধনূল হইয়াছিল, হিন্দুদেৰ অগাধশান্তে যে হুত্রকূপে 
এই সকল সত্য ভংপূর্ক্দেই প্রচারিত হন্ত নাই, তাহা নহে। জ্সঘরের পূর্বেও তামিলদেপের 
অনেক গানে এই সকল কথার আতাস পাওয়া যাং, আনুষ্ঠানিক ধর্মকে তামিল কৰি 
অপর স্বামী খৃষ্টায যষ্ঠ শতাব্দীর প্রারস্তে লিখিরাছেন--“বেঙ পাঠ করিয়া কি লাভ? শান 
বচন শিখাইয়া কি হইবে? যে একষাত্ৰ শিবের শরণ লইবে মুক্তি তাহারই জন্য । জঙ্গলে ও 
নগরে তীর্থ খু ্গির ঘুরিয়া কি শাইবে? কেন নানারপ প্রানথশ্চিন্ত ও দৈহিক কচ্ছসাধন 
করি! জীবনটাকে ছঃগহ করিয়া কুলিতেছ ? আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া এবং মাংলাদি 
ছাড়িয়া দিয়া কোথায় সঙ্োক সন্ধান পাইবে? বিনি একমাত্র অনন্ত জ্ঞান-্ববূপ প্রন্ুর 
শরগ লন, মুক্তি তাহারই। কেন উপবাস করিয়া কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আত্মাকে 
কীদাইতেছ, কেনই বা! পর্বদতগহবরে যাইয়া বা দূর এবং নিকটবৰ্তী নদী জলে অবগাহন করিয়া 
'তপস্তা। করিতেছ ? ঘিনি একমাত্র ভগবান্‌কে প্রার্থনা করেন, মুক্তি ভাহারই |" (Hymns of 
the Tamil Saivite Saints, F. Kingsbury aad G. G. Phillipe, p. 57.) 
রত সহস্র শের হিন্দু গা সম্পকে খুব গোকে নাড়া দিতে পারেন নাই। 





লনা, না পড়ি 
মনকে গ্রহণ । 
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রি ৰে না রামপ্রলাদ সুযিপূজার গতি তর্জনী প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি সেই মুদির পাশে বসিয়া 
জা করিতেন এবং লেই নি কাখে করিম গার বসন দের কালে নদীর লোতে শী 


রন করিয়াছিলেন। * মুসলমান হিন্দুর ষন্দির ও বিগ্রহ ভাদ্গিলেন, কিন্তু মৃন্িপূজা 
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ধামাইতে পারিলেন না। আভ্যাচারীর কুঠারাঘাতে পিলক্ীর দেউল ভাদিয়। পড়িল, এই 
পর্যন্ত । ভগবান্‌ মঙ্গবন্থরূপ, জ্ঞানস্বরূপ-_তিনি পুর্ণ সৌন্দধ্য্বরূপ । সেই রূপের আকাঙ্ষা 
তিনিই যানৰচিত্তে জাগাইয়াছেন, তিনিই সেই আকাজ্কার নিবৃত্তি করেন। হুতেরাং 
ভগবানের রূপক্না স্বাভাবিক । আমরা জ্ঞানন্বন্ধপ, দদ্ধাপ্বরূপ__এই সকল কথার দ্বারা 
নিগুণের গণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকি। ওঁ সকল কথা-_কর্ণের পক্ষে ইপ্গিতের কাঙ্গ 
করে। বিগ্রহও সেইরূপ আমানের চক্ষুকে অর্কূপের রূপের ইঙ্গিত দে সেই সকল বাক্যে 
মনের অগোচর ব্দ্মকে সাধকের কাছে নানা ভাবে নান! ইঞ্জিতে বুঝাইয়া থাকে। যে 
সময় ইঙ্গিতগুলি উদ্দিষ্ট দেবতাকে না! বুঝাই! নিঙ্গেরা প্ৰবল হইয়া দেবতাকে আড়াল 
করিয়া দাড়াইর্াছিল, সেইযুগে হঙ্গরত মহন্মদের থা হইয়াছিল। সেযুগে ভগবান্কে 
জুলিয়া জনসাধারণ খড়কুটো ও ইটপাখর লইয়া ব্যস্ত হুইথাছিল। তিনি আপিছাছিলেন সেই 
উপকরণগুলির যথোচিত দুল দি তাহাদিগকে বিদার করিয়া দিতে। 

হিন্দুর যেখানে প্র ছর্ধলতা এবং মুসলমানের যেখানে প্রবল শক্তি, সেইখানে তাহাদের 
আক্রমণ অনেকটা সফল হইবে। হিন্দুর জাতিভেদ বে আকার 
ধারণ করিয়াছিল, তাহা নিম এবং অক্বৃতজ্ঞতার চুড়ান্ত ধৃষ্টান্ত। 
হিন্দু রাজাদের জল নিয়শ্রেণীর শত সহহলোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে । তাহাতেই তাহাদের 
সিংহাসন রক্ষা পাইয়াছে। পদ্লীগ্রামে তাহারাই ভদ্রলোকের ইচ্ছত রক্ষা করিয়াছে, তাহ্মণগণ 
তাহাদেরই প্রসাদে ব্রাহ্মণীদিগকে লইয়া সুখে শান্তিতে পারিবারিক জীবন কাটাইবার 
সুবিধা পাইনাছেন, অনেক সময় নিয়শ্রেণীর লোকের! ভাহাদের জন্ত প্রাণ দিয়াছে। 
জ্াঙ্মণদের মন্দির তাহারাই রক্ষা করিয়াছে-__এই প্রাণপণ সেবা-পরিচর্য ও ভত্রগৃহস্থের সান 
রক্ষার পুরষ্কার স্বরূপ তাহারা কি পাইয়াছে ? সেই দেবমন্দিরে তাহাদের উকি মারিবার 
ক্ষমতা নাই ; সেই ব্রাহ্মণের পা ছু ইয়া খুলি গ্রহণের অধিকার তাহাদের নাই; সেই ভগ্র- 
খৃহস্থের পায়ে একটু জল দেওয়ার অধিকার তাহাদের নাই ১_-এই সকল অন্তায় ভ্রাতৃবিরোধ ও 
দ্বণার রাজ্য মুসলমান নিশ্বণ ও সার্কানীন হ্রাডৃতাৰ লইয়া আলিলেন। পতিত বৌদ্ধগণকে 
তো! হিন্ুর! কোণ ঠাসিয়া এমন এক জায়গায় লইয়া আলিরাছিলেন যেখানে তাহারা পপ্তর অধম, 
হয়! জীবন যাপন করিতেছিল-ষে স্থানে তাহারা থাকিত, সে স্থান হিন্দুগৃহস্থের স্পা, 
তাহাদের ছায়া মাড়াইলে স্নানের বাবস্থ।। ইহাদ্িগকে আহ্বান করি! মুসলমান বলিলেন, 
“আমাদের রাজা-প্রজ নাই, বামুন-চণ্ডাল নাই, আমর! এক পঙ্ক্রিতে বসিয়া খাই। ছনিয়ার 
এক মালিক । আমর! গাহারই সম্পর্কে সকলে ভাই” এই কথ! এদেশের নিয়শ্রেণীর 
ক্ষতবিক্ষত দে অমৃত প্রলেপের জ্লার কান্দ করিল। 'আজ্দ বদি হিন্দুর প্রাণে বিন্দুমাত্র 
সান্তা বোধ থাকিত, কৃতজ্ঞতার লেশ থাকিত, তবে কি পূর্কবঙগ্গে শত সহজ 
লোক মুসলমান হইয়া এদেশের সাশ্্রদায়িক প্রশ্নকে এত জটল করিয়া ফেলিতে পারিত? - 
উত্তরবঙ্গে ও পূর্কবেঙ্গে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেলী ছিল, সেইখানেই ইসলাম কুতকাঁধ্য হইল। 
চৈতত্তদ্েৰ বশিষাছিকেন, “আমি এবং বাহার আমাকে ভালবাসে তাহাদের মধ্যে জাতি 
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জাতিতেৰের বিচার । 


@ 


সাহ জালালুদ্দিন তক্রেক্গ ও সেক শুভোদয়া ৫২৩ 


বলিয়া কিছু নাই-্মামরা সকলে একজাতি* (চৈ. ভা. )। এই কথাত মহন্মদের বিজরী 
কণঠস্বরের প্রভাব ও প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। 
এই সকল নৈতিক শক্তি লইয়া! বিশ্বাসের খড়গহন্ডে সুললমান আনিয়াছিল। সেই 
খ়গ আমাদের পরাজয় হইযরাছে। লৌহ বা ইস্পাতের খড় নহে। যখন তাহারা দেবমন্দির 
ছার্দিয় হিন্দুরাঙগপ্রাসাদের উতত্গ চূড়া অতি ক্রম করিয়া বন্যার মত্ত খরবেগে আমাদের চক্র 
হর্্য-বংশের ধূরন্ধরগণকে প্রাবিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্বমুখে আলিতেছিল, তখন লক্্মণসেনের 
গাঙ্সভাত্ন পত্থাবতী নৃত্য করিতেছিলেন, এবং জয্বদের তাল 
রাখিয়া নীতগোবিন্দের ললিত পদে মনিরা! ঢালিতেছিলেন, লক্মণ- 
সেনের ময়ী--বিছ্াংপ্রভা ও শশিকলা নারী নরতলীঘয়ের সঙ্গে বাত্রি কাটাইয়া তাহাদের 
প্রাপা লইয়। প্রাকৃত ব্যক্তির মত রাজসভার ঝগড়া করিতেছিলেন। তাহার প্রিয় কৰি 
কলিঙ্গাদনাদের মুখে তৎবিরহ-বিলাপ শুনাইতেছিলেন, বাঙ্গলার বহু দেবযন্দির গাত্রে 
শিল্লিগণ নানাছন্দে যৌন বিষবক বী্ৎস বন্ধ প্রকটিত করি কলা চাতুরধা দেখাইতেছিলেন। 
মুসলমানগণ না আসিলে ছুই ধর্শ্মের সংঘ-জনিত প্রেরণার ফলস্বরূপ আমরা হয়ত 
কবির, নানক প্রকৃতি সাধুদিগকে পাইতাম না, এমন কি হয়ত বা চৈতঞ্তদেৰকেও 
পাইতাম না। বঙ্গগাহিতা চতুৰ্দশ হইতে অষ্টাদশ শতান্ধী পথ্যন্ত যে অসামার পুষ্টিলাত 
করিয়াছে ভাহাও হয়ত সমধিক পরিমাণে মুসলমান নবাৰ বাঁধশাগণের উৎসাহে হইযাছিল। 
মুসলমানগণ আপাতে আমাদের ধন-ভাণ্ডার লুটিত হইতেছে, স্বর্ণ-দেউল ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে, হয়ত ক্ফের বক্ষের কৌত্তভমণিও অপজ্ধৃত হইয়াছে। তাহার! আমাদের 
রাজলস্মীর কুণ্ডলের প্রধান মণিগুলি স্বপহরণ করিয়াছেন এবং অনেক সময়ে অত্যাচারের 
পর! কাটা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাদের আগমন যে মঙ্গলময় বিধাতার 
মঙ্গলময় বিধানে ঘটিযাছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কেবল ক্ষোভ হয় সেই সমস্ত ও কাককার্যযময় বিগ্রহ ও দেবমন্দিরের জঞ্ত, - যাহাতে 
চারুশিয তাহার শেষ কথ! কহিয়াছিল,_- যাহা কঠোর পাবাণে ক্ষোদিত হইয়াও কোষল 
লাবশ্যের লীলাভূমি ছিল,_ বাহাতে বাঙ্গালীর সামা হুক্ম কারু 
শালীর শিকার শিল্প ভক্ি ও প্রেমের বন্ধনে ধরা দিয়া দেবমনিরে প্রাগ-প্রভিষঠা 
নি) করিয়াছিল, সেই ভক্তি-প্রেদিশ্। কল/শিনের চরম গৌরব কত 
বে কালাপাহাড়ী দৌরাস্ম্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহা আর পাওয়া 
যাইবে না, সেই যুগের সঙ্গে সে শিল্প, সে প্রেম অন্থহিত হইয়াছে। নেই অতুলনীয় নষ্টশিম- 
বৈভবের জন্ত এক কৌটা তপ্ত অশ আপনা সাপনি নয়ন প্রান্তে আসিরা দাড়ায়। 


ছখনবঙ্গদেশের বিলাসকলা। 


ভি 


৫২৪. বৃহৎ বঙ্গ 


আনক্িজ্ম পল্লিচেজ্ছদ 
মুসলমান-বিজয় 


বহু পুরে যখন আলেকদ্েণ্ডার ভারহবর্ধ জয়ের ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন মগের সার্িধ্য 
পথ্যস্ত আলিয়া! কিৱিৱা যান। ভাতার সৈক্রেকা যগধাবিপের সৈল্তসংখ্যা ও বীরত্ব প্রভৃতির যে 
সংবাদ পাইযাছিল, তাহাতে তাহাগ আর এক পাও অগ্রসর হইবে 
না, এপ সঙ্ধর করিয়া বলিল। আলেকজেও্ডারকে ঘোরতর ব্বনিচ্ছার 
সহিত ফিরি! যাইতে হইয়াছিল। তিনি সাশ্রনেত্রে গাহার সৈন্তদিগকে লাঘিযাছিলেন, 
কিন্ধ যাহারা স্থশে হুঃখে ছায়ার গ্রাত তাহার ছন্দান্বন্তী ছিল, তাহারা এবার ভাহার আবেদন- 
নিবেদনে কৰ্ণপাত করিল না। অশোকের ধর্মরাজিকা বঙ্গদ্েশেও অনেকগুলি ছিল, 
ছিউদজেলাঙ্গ লিখিকাছেন, কিন্ত তাহালের কোন চি পাওয়া বাম নাই। সুদ বঙ্গদেশ 
জয় করিয়া সমুত্রের তীরে কাহার তত স্থাপিত করিয়াছিলেন । পাঁলনপত্তিগণ বঙ্গদেশেরই 
লোক ছিলেন । তাহাদের পূর্ধপুক্তযকে বঙ্গদেশের লোকের! রাঙ্গপঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিরাছিলেন। 
স্াঙছাক্ের বিপুল সাম্নাজোর মধ্যে বঙ্গদেশ সর্কশ্রেষ্ঠ স্থান ধিক্কার করিয়াছিল। 

কিন্ত সেনের! আসিদ্াছিলেন দাক্ষিণাতা হইতে, তাহারা কর্ণাটের রাঙ্জবংশ-সম্তৃত। 
লামন্ধসেন পালরাজতের শেষভাগে বঙ্গের অরাজ্ধকতার সমত শৌধ্যবীর্ঘ্য দেখাইয়া অধিপতি 
হইয়াছিলেন। ভাতার পুত্র হেমন্তসেন একটু একটু করিয়া সেই 
অধিকার বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়সেনই এফেশের উপর 
পর্বত আধিপত্য বিস্তার করিযাছিলেন। বিধিলার রাজসভা 
সৰ্দ বিষয়ে সেন-রাঙ্গাদের আত্ুগত্য স্বীকার করিঘ্বাছিল। সেখানে লক্ষণ-শতা্ী 'লসং? 
এখন পর্যন্ত চলিতেছে, মিখিলার ঝাজ-কৰিকে “নৰ জয়দেব” উপাধিতে অভিনন্দিত 
করা! হইত । বিজয়সেন, বলালসেন ও লক্ষ্মসেন--ইহারা| খাস্‌ বাঙ্গলা দেশটাই দখল 
করিতে ব্যস্ত হইযাছিলেন ; পশ্চিমে মিখিলা ও পুর্বে আসাম, ইহাই ইহাদের রাজ্যের 
পরিধি ছিল। লক্্সেন কাশী ও প্রন্থাগ অবনি বিজয়ী হই অভিযান করিযাছিলেন। এই 
রাজ্য লইয়াই ইহার! সার্ককৌৌন রাজবোগা পরষ্টটারক প্রন্ৃতি উপাধি গ্রহণ করিঘ়াছিলেন। 
সেনরাজাহের গণ্তী পূর্বে বা পশ্চিমে বঙ্গের সীমানা ছাড়িয়া বেনদূর প্রসারিত হয় নাই। 
উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে বাঙ্গলার বে যোগ পালরাজাদের সমত পর্যান্মও ছিল, সে যোগ 
সেনাধিকারে একেবারে ছি হইয়া গেল । জন্তশাল, অনঙ্গপাল, পৃণীরায় প্রভৃতি পশ্চিমোত্বর 
দেশের রাজার! বন্দন সুসলযানদ্িগকে ঠেকাইবার জর প্রাণান্ চেষ্টা করিতেছিলেন, 
পশ্চিমের পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কানোজ, দিযী ও মধুরায যে দেশাস্মবোণ জাগিয়া উঠিতেছিল, 
লে জাগরণ বাঙ্গগায় আসে নাই। সৰক্তগিন একবার কপালের বিকদ্ধে অভিযান 
করিয়াছিলেন । ইহার রাজ্দ্ব লাহোর হইতে হিন্দুকুশ এবং কাশ্মীর হইতে সুলতান 


দিকে অক্িধান । 


ললমানাকণোর জনবন্িই 
বিন বিধান । 
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পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জয়পাল স্থপ্রসিদ্ধ হয়পালের প্র ছিলেন এবং ছুই লক্ষ 
পৈশ্ত সহ সৰকগিনের বিরুদ্ধে খাড়াইগাছিলেন। ইনি হ্ারিয! বাইয়া শশযানন্ধনক 
সক্ধি-সুত্রে আৰম্ভ হইতে ৰাধা হন। সবকগিনের পুর হুলতান মঞস্থগ পুনরায় এই 
জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন! ন্পালের ১২ হাজার অশ্বারোহী নৈর, 
৩* হাজার পঙগতিক্ষ ও ৩ শত রণহন্ধী ছিল; এবারও মুসলমানের জরী হয়। তখন 
হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল বে, বলি কোন রাঙ্গ! একাধিকবার পর কর্ড পরাস্ত 
হইতেন তবে ষ্ঠাহার [সংহাসনের উপর দাবী থাক্চিত না । দ্িতীরার বৃদ্ধে ছারিয়া জয়পাল 
পর্ছলিত অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ সমর্পণ করেন । 
ইহার পর সুলতান মহস্মদ মুলতানের রাকা “বাজীরাওাকে আক্রমণ করেন ( ১০০৪-০৫ 
খৃঃ) । দাউদ খা নামক বৌদ্ধ বৰ্স্মাৰলন্থী এক রাঙ্গা বান্ধীরাওকে সাহাবা করেন কিন্তু 
এ যুদ্ধে বান্দীরাও পরাস্ত হইলেন এবং দাউদ খা! মুললনান ধৰ্ম্ম অবলব্বন করার এবং বঙসর 
বৎসর ২ হাঙ্গার “কিনার” সুলঙানকে দেওয়ার স্বঙ্গীকার করি অৰ্যাহতি পাইলেন 
জয়পালের পুত্র নক্গপাল সুলতান মহপ্মদের বিরদ্ধে দাড়াইবার জন্তা খাসান্থা উল্যোগ 
করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্তকে হিন্দুর এই মহাৰিপলের সময় একর 
হইয়া দলবদ্ধ হইতে আমগ্ৰণ করিলেন। তিনি উজ্জয়িনী, 
গোৱালিয়র, কালিঞ্জর, কানোজ্গ, দিদী এবং দ্ছাক্ষবীড় পরতৃতি 
প্রদেশের রাজাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া চিঠি লিখিলেন। 'অনগ্গপালের রাজছ্ছযের 
নীচে সন্মিলিত রাজন্যবৃন্দ ভারস্ঠবধের মহাশক্রকে বাধা দিবার জর দৃঢ়বছ হুইয়া ধাড়াইলেন। 
কোকাহার নামক হিরা হার সৈরের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারা এরূপ ছু 
ছিল খে, রণক্ষে্ে প্রবেশ করি! হ্থুলতান মহচ্ছদের ৩/৪ হাজার আফগান সৈ 
নিহত করিল। এই কোকাহারদের পরাক্রম দেখিয়া সুলতানের মনে বিষম আল জন্মিল 
তিনি সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত করিয়া পালাইবার শখ খু জিতে লাগিলেন ; এমন সময় 
অনঙ্গপালের হস্তী সপ্ত হইয়া রাজাকে লইয়া চুটিয়। চলিল এবং রাজা কিছুকালের জয় 
অমৃত হইগা পড়িলেন। রা্চরুবর্তীর বিশাল ধৰল ছত্ৰ না দেখিৱা হিন্দু সৈজ্ত মনে 
করিল, রাজ! নিহত হইয়াছেন, তখন তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পালাইতে লাগিল; এবং 
স্থলভাঁন মহঙ্ছদ এই অভাবনীয় স্থযোগ লাভ করিয়া ফিরিয়া দাড়াইলেন এবং পলা্নপর 
৮১০০ হিল সৈক নিহত কৰিব| বুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় বৈজযন্তী উড়াইলেন। ইহার পরে 
১০২৪ খৃঃ শব্দে হলতান বহন্মণ সোমনাথ ভগ করেন। তৎকালে ভারভবথে এত বড 
আার ছিল না। এই দেবতার উদ্দেশে নিষোক্িত ভাণ্ডার ও বৃত্তি কানিক 
মত যনে হত লিঙ্ষের চকুদ্দিকে যে সকল মণিৰ ্বণঝাড় ছুলিত, সেগুলির 
খারা দেৰগৃহ অন্ধকাৰ বাৰ্ধিতেও আলোকিত হইত ৷" লিঙ্গের সাজি একটা বৃ ছিল, 
তাহাতে সংখা সণ বাঁধা ছিল, শপরশবাজ তাহারা বা্িছা উঠিয়া শহরে প্রহরে নিম 
পুরাহিজর বালাই । এই লা ওছন ছিল দই বল । লোবনাবের ভাতার 
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হইতে স্থলতান হুইশত মিলিয়ন স্বৰ্ণবুত্া (দীনার) লইযাছিলেন। কথিত আছে, লয়পাল 
রাজার কণে যে বড় বড় নুক্তা ছিল তাহাদের মূল্য ছিল ২,**,*** দীনার। ভাহার অস্তঃপুর- 
বাসিনী রমবীদের কণ্ঠে ইহার দিগুণ পরিমিত মূলোর মণিুক্া ছিল। সুলতান ভারতবর্ষ 
হইতে যে নর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহা পরের কথার স্কাত্ব মনে হয়। 

কিন্তু বিগয়-লক্দী মুসলমানধের প্রতি সর্বদাই প্রসন্ন হন নাই। দিল্লীর পৃ্বীরায়ের 
হস্তে প্রথমবার সুলতান মহম্মদ পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন; 
তাহার দ্বিতীয় বারের আক্রমণে (১১৯২ স্ব) পৃথ্বীরাত্ব নিহত হুন । 

এই রণডঙ্কা বাল্াইয়া মুসলমান ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। এ সময় বলের 
রাজা লঙ্মপসেন কি করিতেছিলেন1 হয়ত তিনি ভাবিতেছিলেন, মুসলমানের! আর 
বেশী পূর্বের অগ্রসর হইবে না। লেনের। বঙ্গ ও তৎসনিহিত প্রদেশগুলি লই! সন্তষ্ট 
ছিলেন, ঠাহারা। সমস্ত নসার্ঘযাবন্র-জয়ের স্বগ্র কোন কালেই দেখেন নাই, ব্মাকল্মিকভাবে 
এই দেশ স্ঠাহাদের হাতে হাসিয়া পড়িয়াছিল, ইহাই তাহার! 
বড় লাভ মনে করিগাছিলেন। পালদের সঙ্গে আধ্যাবর্ত ও 
দাক্ষিণাতোর থে যোগ ছিল, সেনেদের সময় তাহা একেবারে ছিন্ন হইঘাগিয়াছিল। 
মিথিলায় লগ্মণ-শতান্দী প্রচলিত হুইয়াছিল। সার্বভৌমত্বের এই পরিচয়ই পাহারা যথেষ্ট 
মনে করিয়াছিলেন 

লক্মণসেনেক রাজত্ব-কাল লইয়া যে বিসংবাদ চলিয়াছে, তাহার সমাধান এইভাবে হইতে 
পারে। ইহাতে আমার মৌলিকত্বের দাবী কিছুমাত্র নাই। আমার পূর্বে অনেকে এই মত 
প্রচার করিম! গিয়াছেন। ১১৮৮ খুঃ অন্দে লক্্মসেনের জন্ম হয়, সেই সময় বল্লাল মিথিলা 
জয় করিয়া নবজাত শিশুর জন্ম চিরপ্ররনীয় করিবার উদ্দেগ্ডে লক্ষ্ণান্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। 
তাহা হইলে তাহার ৮* বৎসর বয়ঃক্রমে মহন্মদ বক্তিয়ার কর্তৃক বিতাড়িত হওয়া 
সম্ভবপর হয়। ২1৪1১, বংপরের সময়ের ব্যবধানের বিচার লইরা সা গাতত দেখাইয়া 
লাভ নাই এবং তদ্ূপ গবেষণার পাণ্ডিত্য আমার ব্থাদৌ নাই। 

এখন নহম্মদ বক্তিযার কর্ৃক্ষ নদীয়া-বিজয় আমাদের আলোচ্য । অনেক দেশভক্ত 
খতিহাসিক এই ব্যাপারটাতে ন্মাদে বিশ্বাস করেন না। কেহ কেহ বলেন, নদীয়া লপ্মণ- 
সেনের রাজধানীই ছিল না; কেহ বলেন, মিনহাঙ্ বপিত নদীয়া এই নবদ্বীপ নহে; কেছ 
বলেন, যে লক্ষ্মণসেন ন্দীয় হুঙ্গবলে কলিঙ্গ বিজন্ধ করিয়াছিলেন, কাশীর ঝ্াজ্জাকে পরাঙ্গিত, 
করিয়া বারাশসী ও প্রর্নাগে জয়ন্তপ্ত নিশ্থাণ করিয়াছিলেন, মিনি কামরূপের রাজার গর্কা- 
খৰ্ককারী, সেই “অশ্বপতি, গজ্পতি, নরপতি, রাহ্দত্রাৰিপতি, বিবিধ বিচ্া-বিচার-বাচন্পততি, 
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করিয়াছিলেন, এ কথ! কি বিশ্বাসযোগ্য ? তাহার! নিনহাঙ্জের কথিত বৃত্তাস্তটা একেবারেই 
অমূলক বলি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। 

কিনু একথা নিশ্চিত ৰে সুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিলিত হইয়াছিল এবং এই বিজ 
সংক্রান্ত প্রধান ঘটনা--নৰম্বীপ অধিকার । নদীয়া জয়ের ৩৪ বংলর পরে মিনহাজ এই 
1ব্বরণট লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ছুইঙগন যোদ্ধার দুখে ঘটনাটি কাস শুনিয়াছিলেন। 
এই ছই খোদ্ধাই মহমদ বক্তিত্বারের অভিযানের সঙ্গী ছিল। যিনহাজের কণিত বিবরণ 
তৎসাময়িক লোকের দুখে শ্রুত। ইহা দেশ্রীতির নুপ্রাণনায় একবারে অগ্রা্ছ করিলে 
চলিবে কি প্রকারে 1 বিজয়ী যোল্তাদের পক্ষে স্বীর শৌধ্যবীধ/ বাড়াইয়া বলা এবং অপর- 
পক্ষকে হীন করিবার চেষ্টা কতক স্বাভাবিক । কিন্ত তাই বলিয়া সমস্ত ঘটনাটিই কনার 
স্বষ্টি, একখ! বলা ঠিক নহে। 

লক্্মণসেন সেই সময়ে ভারতবর্ধের এক কীরিমান্‌ রাজা ছিলেন। তাহার সভার নীত- 
গোবিন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, যৌবনে তিনি বহধ-যুদ্ধ-জযী পরাক্রান্থ 
বীর বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। তাহার সমস্ত জীবনটাই মুসলমান অভিযানের সমকালবন্ধী। 
তিনি নিশ্চয়ই সুমলমানদিগের পশ্চিম হইতে পূর্ক্দদিকে আগমন হৃস্মভাবে সাবধানতার সহিত 
লক্ষা করিতেছিলেন। শৈশবে শুনিন্নাছিলেন,--দিল্লীখর, কনোবেস্বর প্রভৃতি মহাবীরগণের 
প্রচেষ্টার কাহিনী। ঠ্ঠাহাদের দৃঢ়বন্ধ সন্ধম এবং শক্রনলনার্থ একা সমস্তই দৈবদোষে পণ্ড হইয়া 
গেল। সোমনাথের গগনচু্বী শিব-মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। উদ্দগুপুর- 
বিহার পর্যন্ত বিজয্বী মুসলমানেরা আসিলেন, তাহাদের পথ রক্তরজিত 
হইল। মহমদ বক্তিয়ার যেমনই কুৎসিতদর্শন ছিলেন, তেমনই কর ও নিম ছিলেন । বিহারে 
তিনি এরূপ নির্ক্দিচারে হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন যে, সঙ্ঘারামের সম্বন্ধে মোটামুটি 
কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া বিষরটি জানিবার চেষ্টা করিব! শুনিলেন নগরে একটিও হিন্দু নাই। 
একটা বিরাটু সঙ্ঘারামকে তাহার! রণহর্গ বলিয়া ভ্রম করিয়া! আক্রমণ করিলেন। সুণ্ডিত- 
মস্তক নিরীহ বোদ্ধাচার্যগণকে শত্র-সেনাপতি মনে করিয়া অসার অবস্থায় ও অলক্ষিতে 
তাহাদের জীবন নষ্ট করিলেন, তখন পর্যন্তও খিলিঙ্গি বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি শত শত 
একান্ত নিরীহ, অধ্যয়ননিরত অ্রমণগণের প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন। স্ঠাহার চক্ষু আসির! ঠেকিল 
বিহারের বিরাট্‌ পাঠাগারের প্রাচীরের নিকট । হয়ত বা তিনি প্রথমতঃ সেগুলি অস্্শস্্ 
মনে করিয়া থাকিবেন। সেই পাঠাগারের অমূল্য বহুযুগ-সঞ্চিত, জ্ঞানিগণের জীবনব্যালী 
তপস্কাসন্তূত স্তধীমণ্ডলীর প্রাণাধিক প্রিত্ব পাঠাগার নষ্ট করিয়া তিনি মহাছুর্গ বিজয়ীর গর্কা 
অনুভব করিলেন। তখন দশ হাঙ্ার সৈস্ত গভীর জঙ্গলে ূকান্িত রাখিশ্বা তিনি মাত্র 
সপ্তদশ অশ্বারোহী সঙ্গে বণিক্বেশে নদীরার প্রবেশ করিয়া আপনাকে শ্ব-ব্যবসারী বলিরা 
পরিচয় দিলেন। 
__ এই আৰ্্যাবব্যাপী বিরাট যুদ্ধে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই কেন? (১) দাক্ষিণাতোর 
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দেশেও হয়ত সেইক্কপ কোন কারনে আপনান্িগকে দুরে রাখিদ্বাছিলেন। (২) হয়ত ব! রাজা 
মনে করিাছিলেন, পূরবী বি পাশ্চাত্য অভিযানের সময় 
অনেক শরুই ঝাঙ্গলাদেশ পর্য্যন্ত আলে নাই, ঢেউ থামিযা গিয়াছে, 
এবারও তাহাই হইবে । (৩) সুপ্ত ও পালযুগের সময়ে আরয্যাবর্তের 
স্ধপ্রধান রাই কেন ছিল নগৰ । কিন্তু সেনেরের সমর গৌড় সে হিসাবে না্যাবর্তের কের 
বলিয়া গণা হয় নাই। এই কারণে সাঘস্থিকভাবে গৌড়কর্তৃক পাশ্রবর্তা রাজ্যাগুলি মধ্যে মধ্যে 
বিজিত হইলেও র্্যাবর্তের সঙ্গে ৰাঙ্গলার যোগ বা! অন্তরদ্গতা কোন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত 
ছিল না। (৪) সেনের! খাস ্বাঙ্জলার লোক ছিলেন না, তিন পুরুষে তাহার! বাঙলা 
দেশকে কতকট! আপনার করি! লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে হারা তাদৃশ 
সহযোগ প্রাপ্ত হন নাই। (৫) কোলীক্ত, সামাজিক বিপ্লব, বৌদ্ধবিলন প্রহৃতি কারণে খাস 
বাজলায়ও সেনেদের বাজ সর্ধত্র লোক-প্রীতিকর হয় নাই। স্বীয় সভাপত্তিতগণের লিখিত, 
তান্রশাসন প্তাবকডাপূর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহা কি ব্যাপকভাবে লোকপ্রীতির সুচনা 
করিতেছে 1 বৌদ্ধগণ এতটা উৎপীড়িত হইয়াছিল বে তাহার! মুসলমানদের পূর্বরুত শত 
অত্যাচার ভুলিয়া বিজিগণকর্কুক বা্ধণ-দলন এবং মুসলমান কর্তৃক বঙগবিজ্ ভগবানের 
দানপ্বরূপ মনে করিয়াছিল? শুন্পুত্তাণের "নিরঞ্জনের উ্না* নাষক অধ্যায়ে দেখা যায়_ 
তাহারা মুললমানদিগকে ভগবানের ও নানা দেবদেবীর অবভার মনে করিয়া তাহাদের 
কর্তৃক ব্রাহ্মণ-দলনে নিতাস্ব আনন্দিত হইযাছিল। কানোজাগত ব্রাহ্মণদের (পশ্চিম! ঠাকুর) 
অত্যাচার ও প্রাধান্, পূর্কবস্তী সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্িদের ক্ষমতা লোপ, দেশের আপামর 
সাধারণের প্রীতিকর হয় নাই। বল্লালসেনের উপরাজ্জী হাড়ী জাতীয় পদ্মিনীকে সমানে 
চালাইবার চেষ্টার বঙ্গসমাঞ্জের সর্বত্র একটা রোষারি ধুষারিত হইর! উঠিযাছিল। বঙ্গদেশের 
“অনেক স্থানে বায়াল-কৌলীন্ স্বীকৃত হয় নাই । এতদ্বারা! বুঝা যায় বাঙ্গলায় একট! অন্তবিরোধ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। ইতিহাসে কোথাও একধা নাই যে সেনরাঙগন্ব ধ্বংসের প্রাক্কালে 
মুমলমানদিগের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির রীতিমত কোন যুদ্ধবিগহ হইয়াছে। পরন্ধ দেখা বার 
থে বদ্দবিজয়ের পরে বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সহ সহজ বৌদ্ধ ও নিয়শ্রেণীর 
হিল, নব তরঙ্ছণদিগের ঘোর অত্যাচার সন্ধ করিতে লা পারি ইসলাম ধর গ্রহপপূর্কক 
বসতির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। 

এই সময়ে সেনরাজগণের দ্বারা একটা দেশব্যাপী সামাজিক বিপ্লব স্থষ্টি করা খুব 
সযর-সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া যনে হয় না । (৬) লাক্ষণপেন অতিরৃন্ধ হইক্গাছিলেন | যে বলে 
(লোকে জীবন হইতে মরণের দৃক্তই বেনী দেখে, যখন শারীরিক শক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ- 
বিএহাদির প্রতি পরি থাকা কতকটা অস্বাভাবিক, সেই সমঘ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। 


বাঙ্গালী নৃদ্ধে যোগ ফের 
লাই কেন। 


জন বদি লাগলেন তারুশ উমা না দেখাইয়া থাকেন, তাহা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া 


০০ 


মনে হয় না। ০) ইতিপূ্ দেখা যাগ প্রা প্রত্যেক পালরাজার সমস্ধেই গ্রান্যগীতি রচনা 
হইয়াছিল। শা সে কোৰ ক কাহিনী ইহার কোন ঘটনাই গামা 


৯, ঘা ও 








* 


্ 


মুনলমান-বিজয় ৫২৯ 


কবিরা বাদ দেন নাই। রাজ্যপাল, যোগীপাল, ভোগীপাল, রামপাল, মহীপাল, ধর্পাল 
প্রনৃতি প্রায় প্রত্যেক পাপরাজাদের সধন্েই গ্রাম্য গীতির কথ! তা্রশাসনে ও গরহথাদিতে 
উল্লিখিত হইয়াছে ।* এই সকল গানের কিছু কিছু আমরা এখনও পাইতেছি। কিন্ত 
সামন্তসেন, হ্মস্তসেন, বিজযসেন, বমালসেন ও লক্মগসেন-_ইহাদের সন্বন্ধীর কোন পল্লীগীতির 
উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায না। অথচ ইহাদের অনেকেরই তাত্রশাসন ও গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 
এখনও লোকে “ধান ভান্তে মহীপালের গীত” প্রবাদ-বাক্যটি বলিয়া থাকে। চৈভন্তপ্রতুর 
দন্সিবার সমেও লোকে দিবারাত্র পাপরাঙ্জাদের গান গাহিত। চৈঠভাগবতকাঞ বৃন্দাবন- 
দাস লিখিয়াছেন, “যোগাপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত, ইহ শুনিতে যে লোক আনন্দিত" 
(চৈঃ ভাঃ, অন্তা)। কিন্ধ এত বড় একটা ঘটনা! ষটিহ! গেল, _লগ্মণসেন অতি বৃদ্ধ বসে 
মুসলমানকর্তৃক তাড়িত হইলেন, সমস্ত দেশট! হিন্দরাজার হাত হইতে মুসলমান রাঞ্জার 
হাতে যাইয়া পড়িল-_কত মন্থৰিদারক ঘটনার সঙ্গে লপ্পণের রাত বিজড়িত। এ 
দুঃখ, এ করুণ কাহিনী গাহিবার জর কি একটি পদ্ীগারকও দীড়াইল না? এখন 
কথা হইতে পারে যে, সে সকল গীত লু হুইক্াছে,__কিংবা! এখন যাহা পাও! যায় 
নাই, পরে হয়ত তাহ! পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহা পাওয়া! বায় নাই, তৎসঘদ্ধে 
বহমান আমাদের এতিহাসিক সিদ্ধান্তের বেনী হানি করিতে পারে না। গীত ত পাওয়া 
যায় নাই, তৎপঘন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া! যায় নাই। এদিকে এখনও মাণিকচন্র 
রাজার গান, গোপীচ্জের গান ইত্যাদি গাছিয়া উত্তর বঙ্গের চাষার! আকাশ বাতাস 
এতিধ্বনিত করিতেছে, দশম শতাব্দীর ষহীপালের গান এখনও প্রচলিত, অথচ লক্মপসেন 
কি বল্লালসেন সম্বন্ধে একটি গানও শুনিতে পাই না। বৃন্দাবনদাস যোড়শ শতান্ধীতে 


১ রাঞজালের সম্বন্ধে এইকপ মাত রচনার প্রথা বহ পরাটীন। রঘুধংশের গে রা বু, এইজ 
গান দ্বারা অভিনন্দিত হইতেন বলিয়া উল্লিৰিত হইয়াছেন উকুন নিখাদ শোপ্ড ও পোষন্‌। আকুমাৰ- 
কখোনযাং শালিগোপে]। অন্তঃ ৪৭. খালিমপুৰ তাজশাসনে বৰ্মূপাল (৮ম শতাৰধী ) সঙচছে উক হইয়াছে: 
পে: সরি বনেটবৈধনভুবি আমোপকণডে জনৈ: বিঃ আকবর: শপ: পরতযাপপং মানগৈ:॥ লীলা- 
বেসি পরোধর-কৈসছলীতাস্প হন্াকশতাপ-বিধলিভাবং সঠৈৰাননৰ্‌ ॥*  ৰাণগড় ভাসশাসনে 
রাজ্যপাল স্ধয আমানীতের উল দহ (১০ শাক )। ভুতীগ বিশ্রহপালের পুত্র দতীঘ মহীপাল সম্বন্ধেও 
তাস্মণাদনে উপ উল্লেখ আছে ( *কাী্চিপরভানন্ৰিত-ৰিক্ষণীত" )। উতক্-ভাগবনডে তিন ন পাল রাজ লী 
এ ভাবের পরীনীতির কথা আছে_-তাহ। উপরে উক্ৃত হইযাছে। লিখিত আছে চৈতঙ্জ প্রকুর আবিাবের পূর্বে 
এই সমস্ত গান সাধারণের অতি প্রিয় ছিল। সেক শুতোগগাতে রাদপালের প্রশ:নাপ্চক পলীগীতের উলেখ দৃষ্ট 
হয়। ১১শ শতাশীতে উৎৰাৰ্ণ উর বোধের তাত্লিপিতে পি ধবল ঘোধ সম্ব্ধে এইকপ নীতের উল্লেখ 
আছে। ১৫৭৮-৭৯ পৃষ্ঠাৰ রচিত বালাম বিপুল ব্তনানিকায, রাবী কমলা ও পরবর্বা রা অমরমাণিকা 

“সম্বন্ধে সাধারণের উপতোগা গীতিকার কথা বৃষ্ট হয়। রাজ-বালায লিখিত আছে, এই সকল গান বৃত্য ও বাবর 
সহকারে নী হবার আত বিত হইতে শেষ ন্গীতঙ্জ লোক আন। হইয়াছিল। কয়েক বস পুৰেদ মৌলঙি 
পুতুল খনির জগ সমশের খানি গান প্রকাশিত করিযাছেন। মতক " 244৮৭ এ 
84৪০ নামক লুকে এই নীতি সমন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে (১০১৪ পৃঃ) । 

৬৭ 


© 


৫৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


বৌদ্ধপালরাজগণের নাম করিয়া তাহাদের সী দেশব্যাপী গানের উল্লেখ করিয়াছেন, 
অথচ সেই সকল রাজার বহুপরবর্তী হিন্দুরাজগাদের গীতের উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ 
শেষ হিন্দুরাজ্গণের স্মৃতি অতি ককণ ঘটনা বিজড়িত জাতীর ঘোর দুর্দশার কথা। 
ভাহাদের সন্ধীয় গান থাকিলে অবশৃই তিনি উল্লেখ করিতেন । 

এই সকল কারণে মনে হয়, নব ব্রান্ধপগণের উৎপীড়নে_-বৌদ্ধ সাম্যবাদের অবসানে 
জনসাধারণ নিতান্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল; তাহারা সেই কষ্টে স্বধর্্ ত্যাগ 
করিয়া ভয়াবহ পরধর্্ম পর্ধাস্ক গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ষণ্য অত্যাচারের হাত হইতে নিঙ্কৃতি লাভ 
করিয়াছিল। তাহারাই ছিল গাস্কক, উত্তর কালে তাহারাই ইশাখণ দেওয়ান, ফিরোজ খাঁ 
ফেওয়ান, জাহাঙ্গীর দেওয়ান, দেওয়ান সেকেন্দর প্রকৃতি মুসলমান বীরদের স্বন্ধে বহু 
গীতিক| রচনা করিঘ্বাছিল। সক্কিকর্ণামৃত ও লোক-প্রবাদে লক্পসেনের অনেক 
সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়, রাঙ্গা পণ্ডিত-মণ্ডলী বেষিত হইয়া নৰ হিন্দুদৰ্শ্বের ব্যাখ্যা 
করিতেন, কোন্‌ তিনিতে ব্রান্থণকে কি দান করিলে কি ফল হয় 
এই সকল বিচার চলিত, তিনি ছিলেন পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা- 
পণ্ডিত; পণ্ডিতগণ ছিলেন তাহার স্বগপ। জনসাধারণের সঙ্গে 
পালরাজগণের যে যোগ ছিল সেলদের সঙ্গে তাহাদের আর সে যোগ রহে নাই। জনসাধারণ 
পালদের সময় নুতন নূতন গ্রাম্যগীত রচনা করিত রূপকথা, গীতিকথা প্রভৃতি বাঙলা 
ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহ! গুনিতেন। সময় সময বখন কোন রাজার প্রশংসা 
সেই সকল গানে অতিমাত্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠিত, তখন ্রাহার দুখমণ্ডল লক্জার আরক্তিম 
হইত এবং তিনি অধোমুখ হইতেন ( খালিমপুর তাত্রশাসন )। কিন্ত সেনদের সমর কি সাধ্য 
বে. জনসাধারণ বাঙ্গলা গান লইয়া রাঞ্জদ্থারে প্রবেশ করে? বিছ্যুৎলেখা, শশিলেখা 
বড় বড় রাগ-রাগিনীতে গান করিত এবং পল্লাৰতী ও জয়দেব গীতগোবিন্দ গাহিয়া 
শ্রোক্বর্গকে মোহিত করিতেন। ইহার বহু পরে বখন বাগলা ভাষায় রামায়ণ ও 
মহাভারতাদির ব্যাখ্যা আরব হইল, তখন ভট্টাচার্যের দল রাগিয়া গিয়! অভিশাপ দিলেন, 
ধৰ্ম্মগরাদ্থ যে বাঙ্গলায় শুনিবে সে খোর নরকে যাইবে । 


“অষ্টাদশ পুরাণানি রাষষ্ত ভরিতানি চ। 
ভাষায়াং যানবঃ শ্রত্থা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥* 


ননাখারণের সঙ্গে গেন- 
রাজাদের বিচ্ছেদ । 


এইভাবে জনসাধারণ ও রাজসিংহাসনের যখো একটা! সুদৃঢ় ব্রাহ্মণা-গর্বেের প্রাচীর 
উঠ বাঙ্গালীর জাতীয় উক্যের পথ রোধ করিয়া দাড়াইল ; জাতিভেদ শৈল-কঠিন গণ্ভীতে 
নীরদ। ভিন্ন ভিন্ন শ্েণীকে আৰম্ভ করিয়া এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীকে 

দূরে স্থাপিত করিল। এই ক্ষেত্র সামাজিক বা রাজ একের 

উপনোগী নহে, এই ক্ষেত্রে জাতী সঙ্গীত জন্মায় ন!। বঙ্গ-বিঙ্গয়ে জনসাধারণের কোন 
বিশেষ ক্ষো্ডের উৎপন্তি করে নাই ছুসলমান স্দাগননে বঙ্গীয় জনসাধারণ বরঞ্চ কতকটা 
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হই হইয়াছিল। শুধু নব ব্ৰান্মণমণ্ডলী তাহাদের অশপ্ৃহীত দলবল সঙ্গে এবং কোলীযর-প্রাপ্তর 
ভত্র-সমাঙ্জের একটা দল রাজকীয় প্রসাদ লাভ করিয! রাজাকে অবলব্বন করিয়াছিলেন । 
এজ ববি এত সহঙ্গে হইসকাছিল। ৰৃঢ়-সন্ধদিত জাতীর বাধা অতিক্রম করিয়া 
পরদেশাগত শত্রু কখনই এক রাঙ্গা দখল করি! দীর্ঘকাল স্বীর শাসন বঙ্গায় রাখিতে 
পারে না। ইংরেজদিগকে ন্মামরা বেরূপ বাঙ্গল! দেশ হাতে তুলির! বিহাছিলাম, মূসলমান- 
দিগকেও তাহাই করিযাছিলাম কিনা, এ সন্ধে সেই আ্বাধার যুগের সমগ্র ইতিহাস 
আমর! জানি লা। কিন্ত নিয়শ্রেণী-দলনকারী ব্রাহ্ণ্যপ্রভাবে জনসাধারণ যেক্ুপ আতঙ্কিত 
হইয়াছিল, সুপলমানাৰিকারে বে তাহা হয় নাই, তাহার আভাস নানা দিক্‌ হইতে 
পাওয়া যাইতেছে। 

ডোম-কন্তা। পল্নিনীকে ঘরে আনিয়া বল্লালসেন তাহাকে রাজমহিষীর সন্মান প্রদান 
করিতে চেষ্টা পান। আমরা পুনঃ পুনঃ কুলছী গ্রন্থে “বল্লালস্তায্দোবেশ" নষট-কুল ব্যক্তিগণের 
উল্লেখ পাইডেছি। এই ডোন-কন্তার হাতে ঝাজ! বড় বড় কুলীন বৈগুদিগকে খণয়াইয়া- 
ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ আমরা পাইয্াছি এবং পর্বের উল্লেখ করিয়াছি। দরণলীঠিদের 
উল্লেখ কুণগী-গছের সর্বত্র আছে। ভরত মল্লিকের রক প্রভা, চন প্রভা, কবি-কঠছার প্রণীত 
কুলপঞ্জী প্রস্থতি বহু গ্রন্থের নান! স্থানে এই স্বর্ণ লীঠিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও 
স্বর্ণ পীঠিদের বংশধরগণ বাঙ্গপার বিশ্তষান আছেন, বরিও সাহারা তাহা স্বীকার করিতে 
কুষ্টি৪, কিন্তু াহাদের পূর্বপুরুবদের নাম, ধাম, গাই, গোত্র এপ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে যে যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনিই তাহাদিগের সন্ধান ব্মনায়াসে পাইবেন। ইহারা যে 
গুরুভার এবং স্ববৃহৎ সোপার পীড়ির উপর বলিয়া ডোম-যেস্বের রাধা ভাত খাইয়াছিলেন, 
তাহাই তো্ন-দক্ষিপা-স্বরূপ পাইৰ এই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন। 

রাজবাড়ীর এই গোলবোগে বাঙ্গলার আবহাওয়াটা দূষিত হুইয়া পড়িয়াছিল। বল্গাল- 
চরিতে পগ্নিনীর প্রতি লক্ষ্মণ সেনের যে অত্যাচারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা 
নিশ্বাস করি না। বঙ্গের বহু উপকথা বিমাতার এরূপ চক্রান্তের কথা পাওয়া বায়, 
সেইরূপ কোন গল্প লক্ষ্মণ সেনের উপর প্রয্বোগ কর! কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। প্রাচীন 
ইতিহাসে কুণাল ও রাবী তিষ্ঠঃক্ষিতার সব্ব্ধে ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বণিত আছে। কিন্ত 
পাটরাণী বালের ব্যাবহারে যে ভয়ানক জুদ্ধ হইযাছিলেন। তাহা সহজেই অসুনিত হয়। 
বল্লাল সেনের সঙ্গে লক্মণ সেনের এই উপলক্ষে ঝগড়া এবং সংস্কৃত গ্রোটক পিতা-পুত্রের 
উত্তর-প্রত্যুত্তর সহক্রিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঘটককারিকাও এ বিষয়ে নীরব নহে। 
লালমোহন বিস্ানিধির “সম্বন্ধ-নির্ণয্ে স্ুলোপঞ্চাননের কারিক! হইতে যে কয়েকটি কবিতা 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও পর্মিনীকে লইয়া লক্্ণসেনের সঙ্গে তাহার পিতার কলহ 
ৰণিত হইয়াছে। 

এনরিকে বল্লালী কৌলীন্ত দেশময় একটা গুরুতর আন্দোলনের কটি করিয়াছিল। 


 ধাহাদিগকে বাল কুণ দিতে চাহিৱাছিলেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে সেই কুল গ্রহণ 





৫৩২. বৃহৎ বঙ্গ 


করিলেন না, *বারেন্র কারস, বৈগ্ত, বৈদিক ত্রান্মপ। বল্লালের কুল না লইল তিন জন।* 
ব্রাহ্ষণ, বৈশ্, কায়স্বদের মধ্যে ধাহারা সমাপ্গে তাহারের প্রাচীন 
রি সা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হারাইলেন, ভাহাদের সংখ্যা বড় কম ছিল না 
ছত্তগণ বৈস্ধ ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রধান কুলীন ছিলেন। বৈস্করাজ্জ 
চক্রদত্ত লোএ বংলীর দত ও কুলীন বল্রি! গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। বল্লালের গণ্ডীর বহিদূত 
ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের দত্তই এখনও তথাকার কাযন্থগণের প্রধান। সেই সকল স্থানে 
চক্রবহিগণই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশেষ সন্মানিত। বল্লালের নব-পর্য্যারে বহু প্রাচীন স্বপ্রতিষ্ঠিত 
ৰংশীয়েরা কোন স্থান পাইলেন না, তাহারা নীরবে ক্রোধে জলিতে পুড়িতে লাগিলেন। 
কেহ কেহ বালের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া সেন-বংশের সীমার বহিহৃত স্থানে পলায়ন 
করিয়া! আস্মরক্ষ। করিলেন, পূর্ক-মন্ধমনপিংহে অনন্ত দত, উত্তর রাঢ়ীর ব্যাস সিংহ ও তৃগ্ুনন্দী 
বালের নিকট অপমানিত হইত! বল্লালের সামীপ্য হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন। * 
ধাহাদিগকে বল্পাল কুল দিয়াছিলেন, ভাঁহাদের মধোও অনেকে নানা কারণে অসমষ্ট 
হইযাছিলেন, ধাহারা কুলভষ্ট হইলেন তাহাদের ক্রোধের সীদা-পরিসীম! রহিল না, ধাহার! কুল 
পাইলেন, তাহাদের বধ্যে কেহ কেহ আবার শ্রেণী-বিভাগ লইয়া 
ব্রিক হইলেন । ইহা ছাড়া ডোমকক্কাকে রাজান্ত:পুরের শীর্স্থানে 
দাড় করাইবার চেষ্টা কাহারও মনঃপূত হইবার কথা হে। এমন 
কি স্বং ঝাজপ্তরু ভীমকালই রাঙ্গসতা ত্যাগ করিয়া গেলেন। বল্লালী কৌলীন্ক দশম 
একটা! অসন্তোষের বিস্তার করিয়াছিল, ঈদৃশ ঘটনাটি লইয়া তান্রশাসনে গৌরব করার মত 
তখন কিছুই ছিল না। 
উচ্চ তিন শ্রেণীর নিছে যে সকল জাতি, তাহার! আাক্ষণা উপজবে অশান্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। জনসাধারণের একট! প্রধান ভাগ ছিল বৌন্ধ। বৌদ্ধ নেতৃবর্গ বঙ্গদেশ হইতে 
দূর সীমান্ত প্রদেশগুলিতে আশ্রয় লইহাছিল। স্বতরাং কর্ণধারহীন তরনীর স্তায় বৌদ্ধ- 
জনসাধারণ এই ব্রাহ্ষণা আন্দোলনের জলবিতে টলমল করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ জাতি- 
ভেঙে বন্ধনী কসিয়া টিতে লাগিলেন, রক্ধনের হাড়ি শালগ্রামের মত সিংহাসনে বসাইয়া 
তাহার! উহাকে ধর্শের প্রধান প্বলন্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের হাড়ি ছু ইতে 
পারা দরিত্রের পক্ষে রাঙ-সিংহাসনে আরোহণ কর! অপেক্ষাও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইল | এছিকৈ আচার জিনিহটা নব-কোৌলীকে একবারে মাথা ডিঙ্গাইয়| উপরে বসিল। 
ৰ্বিনি “ব্বপাক” খান, তিনি পুণ্যাস্মা। এক জাতির মধ্যেও ছোত্বাচে রোগ এত কঠোরভাবে 


আ্রাগণ্া অনশাসনের 
ক্ঠোরতা। 


* ক ্তবনিসাপযশাকে | বযালতীত: খলু লত্তরাজ: ॥ জনা পা ছিকেস। জীমাননক্ধো 
দি চ বন” ১১০৯৭ নিত একটি শচীন বিলে ছেখা বাধ, কুন দত বালের হয়ে পলাই 
যাইয়া কিশোরগঞ্জ (নননসিংহ) কুমার কবীন কান্ডল আছে বান স্থাপন করেন ( কেরার মজুমণর ইত 
দৈষনসিংহের ইতিহাস, ২৫ পৃঃ) । 
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নির্বিচারে সকল লোককে আক্রমণ করিল যে, সময়ে সময়ে এক বাড়ীতেই সারি সারি উদ্ছন 
বলিয়া গেল। উন্থনগুলি হোমকুণ্ডের মতই পবিত্র হইল। জনসাধারণের মধ্য শত সহশর 
লোক "এনাচরনীয়* সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকরিগের পারে একটু জল দেওয়ার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। বৌন্ভিক্ছ ও চিক্ষুী ‘নেডানেন্টী” নাম লইয়া ভদ্পলী 
হইতে বহ দুরে কোনক্ূপে একটু স্থান লাভ করিল, কিন্তু বিষাক্ত শবের ন্তা তাহাদের 
স্পর্শ হিন্দুসমাজে প্রত্যাখ্যাত হইল। ব্রাহ্মণের! বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট হইতে অত্যাচার 
করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের গৃহাদি ন্মগ্মিতে পোড়াইয়! ফেলিতে 
লাগিলেন। আমর! পূর্ব এক অধ্যাকে দেখাইয়া এই হৃদ্িনে বৌদধগণ (সঙধ্ীর]) কিরূপ 
বিপন্ন হইয়া মুসলমান কর্তৃক দেশাধিকার একট! মন্ত বড় সৌভাগ্য মনে করিয়া বণ 
করিয়া লইযাছিল। 

এনরিকে ব্াল সেন যোগী ও নুবর্পবণিকদের জাতি নষ্ট করিলেন এবং স্বকীয় 
রাজানুরহকে বলবৎ করি! কৈৰ, কুম্ভকার, কর্মকার, মাণাকার প্রভৃতি করেকটি 
জাতিকে নিয়শ্রেণীর মাথার উপর বলাই! দিলেন। ( বল্লালচরিত, 
১৭৯ পৃষ্ঠা ।) বললাল সেনের শেষ জীবন নখের হয় নাই। পক্ষিনী 
সংঘটিত ব্যাপার লইয়া তাহার পন্থী ষহাগান্জী রামদেবী ঠাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; 
লক্ষ্মণ লেন প্রকান্তভাবে রাজ্টোহিতা করিতে একবার উদ্ধৃত হইযাছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে 
পর্নিনী ষ্টাহাকে ছাড়ি! চলিলা গেল। তাহার শরীর চিরকাল সুগঠিত ও হপ্থ ছিল, 
কিন্ত এবার সেই শরীরে মারাম্থক পীড়! দেখা গেল। তিনি গঙ্গাতীরে কান্পাটে আসিয়া 
মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ( সান্যাল )। এই সকল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া 
তিনি গৃহে নিজে অশান্তি টানিয়া আনিয়াছিলেন, নতুব| তিনি মুক্তহস্ত, উদারচরিত, 
তেন্গস্বী ও সুপণ্ডিত বাক্তি ছিলেন। বঢুক দাসের পুত্র ভীধর ধাপ কৃত সছুক্িকর্ণামূতে 
ভাহার ও লক্ষণ সেনের সংস্কত স্লোকে যে কাৰ্য-প্রতিদ্বন্বিত! দু হয়, সেই সমস্ত কবিতা 
বদি পিতা-পুত্রের রচিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে সংস্কৃত শাক্জ ইহারা সৌখিন ভাবে অধাযয়ন 
করেন নাই, ইহার! উত্তরেই সেই শানে পরম পঞ্ডিত ছিপেন। দানসাগর ও অদুতসাগরে 
ৰাল্লালের বিস্তাবত্রার বিশেষ পরিচন্থ পাওয়া বায । এমনও হইতে পারে যে সেই ছই- 
খানি পুস্তক তিনি নিঙ্গে রচনা করেন নাই; তাহার গুরু অঙুরুদ্ধ হয়ত পুন্তক-প্রণরনে 
তাঁহাকে শনেকটা সাহাৰ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু মূল বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এবং 
গরন্থরচনার আদত গ্রেরণাট| রাজার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পত্ডিতমণ্ডলী পরিবৃত 
হইৱা তিনি শাত্্ালোচনার ব্যাপৃত থাকিতেন, এদিকে যদ্ধক্ষেত্রেও তাহার প্রতিছন্দী কেহ 
ছিল না, কোন যোগ্য ব্যক্তি চাহার নিকট প্রাখা হইরা ন্সাদিলে ভিনি ভাহাকে কিরাইতেন 
না, তাহার অবারিত দানে রাজকোষ পাত সর্বদাই শক্ত হইয়া পড়িত। এদেশে এখনও 
যে “বল্লালী দারিড্া* বলিয়া একটা প্রবাহ আছে, তাহার মপ্ এই যে ভিনি এক্ধপ অনিতবামী 
ছিলেন এবং মুক্তহন্ডে অর্থ ব্য করিতেন যে, তাহার অভাব কোন কালেই নিটিত না। 


লালের শেষ জীন । 








৫৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


আৰ্্যাবর্তে সুপ্ত ও ধ্ম্বপালের পরে বললালের যত তীক্ষ ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিন্তা অতি অলপ 
রাজগারই ছিল। কন্সাটে যখন উপস্থিত হইলেন তখন তাহার দেহে বের নিশ্বাস আগিরা 
পড়িতেছিল। এই গৃহহার! দারাপুত্র-সেহহার! যুদ্‌: হতভাগ্য রান্গ! বখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করিয়া গভীর ন্তাপ কগিতেছিলেন, তখন তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণের তাহাকে দিয়া 
প্রারশ্চন্ত করাইলেন। ভগ্রদেহে এই প্রারশ্চিত্রের কসরৎ তাহার পীড়া দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। 

লক্ষণসেনেকে রাজা মৃত্যুকালে একবার দেখিতে চাহিলেন। পগ্সিনী রাজার সঙ্গে 
নাই শুনিয়া, লক্ষ্মণ ক্ষিপ্ৰ জলযান-বোগে তাহার গো পু যধুসেনকে ( মাধব পেন) 
পাঠাইয়া দিলেন। রাজ গাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ জুড়াইলাম, এমন 
বিষবৃক্ষ হইতে যে এরূপ অমৃত ফল হুইবে, তাহা কে জ্গানিত?* বিষবৃক্ষ দ্বার৷ লক্মণসেনকে 
বুঝান হইতেছে। এই বিষয়ে তাহার স্বকৃত যে কর্কট কবিতা আছে, তাহা বড়ই স্ন্দর 
এই সকল কথ! আমর! সান্যাল মহাশয়ের "বঙ্গের সামাদিক ইতিহাস” হইতে গ্রহণ 
করিাছি। কিন্তু বক্চি বল্লাল-চরিতের কথাই সত্য হয় এবং সত] সত্যই রাঙ্গ| অগ্নিতে আত্ম- 
বিদ্ছন করিয়া থাকেন তবে ইতিহাসের অনেক কথাই ফিরিয়া লিখিতে হইবে। 

বলালের সময় সংস্কতের অস্ণীলন এত অধিক হইয়াছিল যে পুরযহিলার! পর্য্যন্ত সংস্কতে 
কণাধাতত। বলিতে পারিতেন। লক্্মসেনের স্ত্রী স্বামিৰিরহে কাতর হইগা নিমলিখিত 
মোকটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে 


“পতত্যবিরিতং বারি নৃত্যস্তি শিখিনো মুদা 
অথ কান্ত: ক্ৃতান্তো বা ছঃখস্তান্তং করিষ্থাতি ।” 


কিত আছে নিৰ্ব্দাসিত লক্ষ্মণসেনের ভ্রী-লিখিত এই ছুইটি পঙ্কতি কোন ক্রমে বল্লাল দেখিতে 
পাই পুত্রকে বাড়ীতে প্রত্যাগৰন করিবার আদেশপুর্বক নিলিখিত গ্লোক চতুষ্টয় প্রেরণ 
করিয়াছিলেন 

"সন্তপ্তা দশমধবজাগতিনা সন্তাপিতা নিৰ্দ্ছনে। 

তুধ্যদথাদশৰৎ ঘ্বিতীয়মতিমত্রেকাদশেভন্তনী ॥ 

সা ষষ্ঠী নৃপপঞ্চমন্ত ভৰিতা ভসপ্ৰমীৰৰ্জ্ছিত৷। 

প্রাপ্রোত্যষ্টমবেদ্নাং প্রথম হে তুর্ণং তৃতীয়ো ভব ॥” 


[ লোকের আর্থ হে বৃষ (দ্বিতীয়) বৎ বলী (পুত্র) 1 মকর (১*ম)-সমাগমে ককৃট ও নীনবৎ 
(গর্ব ও ১২শ) মকরকেতন ( কন্দপ)-সমাগমে করিকুন্ত (১১শ )-্তনী (বধু) প্রলীড়িতা 
এবং সেই তুলা(+স) ৰা তুলনা-রহিত অর্থাৎ অতুলনীয় ভসম্পর| কল্তা বে) সিংহ (৫ম) তুল্য 
রাজকুমারের পদ্বী হই বৃশ্চিক (৮ম) বসরা ভোগ করিতেছে, হে মেষবৎ (১ম) বিনীত 
পুত্র, শী আসির| উভয়ে মিথুন (ভর) অর্থাৎ মিলিত হও। ( যশোর-খুলনার ইতিহাস, 
সতীশ সি, ১ম থও, পৃঃ ২১৯) ] 


০. 
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বিনি মন্ত-সাগর লিখিখাছিলেন, জ্যোতিযের ইঙ্গিত দ্বারা পুত্রবধূর অবস্থা বর্ণনা 
করা ভাহারই যোগ্য বটে। এইরূপ একটা বিষয় প্রকাশ করিয়া লিখিবার যোগ্য নহে, 
ইঙ্গিতে ব্যক্ত করাই সমীচীন। 
লক্মণসেনের মত অভিজ্ঞ, বীরত্বদর্পিত, পণ্ডিত প্র বীণবযন্ধ রাজ! কি জানিতেন না যে 
দ্বারদেশে আসয়! মুসলমান উপন্থিত হইয়াছে, তাহাদের ছুর্দমনীয় 
আপনা যাস খর শক্তি কেহ রোধ করিতে পারেন নাই, অচিরে তাহার রাজাও 
[ছি ফাসি? ধ্বংস পাইবে? ইহাতো তাহার রাজসভার ছ্োতিষীরাই গণিয়া! 
ৰলিয়াছিণেন। জ্োতিবিগণ মঃ ইঃ বিদ্যার খিলঙ্জির বিকটারুতি, 
তাহার জানু অতিক্রমকারী হুদীর্গ অন্ভৃত-দর্শন তূছ্যুগলের কথ পর্য্যন্ত গণিতা বলিয়া 
গিয়াছিলেন। ৯১৯৪ শৃষ্টাব্দে মহন্মদ ঘোরী কাশী অতিক্রম করেন। “ইবন-অল-অধির" 
নামক ইতিছাসে লিখিত আছে থে তৎকালে আধ্যাব্ের রাজগণের মধ্যে কাণীরাজের 
নাম শীর্বস্থানে ছিল। তিনি ভারতবর্ষের ন্তান্ত নৃপতির তুলনায় সর্কপেক্ষ! বৃহৎ কূভাগের 
অধিপতি ছিলেন। গ্তাহার রাজ্য মালবদেশ হইতে চীনের সীমান্ত, এবং সমুদ্র হইতে 
লাহোরের নিকটবর্তী (১+ দিনের পথ দূরে স্থিত) প্রদেশ পথ্যন্ধ বিস্তৃত ছিল। সাহাবদ্দিন 
খোরী কাণীপতিকে আক্রমণ করিয়া তথাকার প্রজ্ঞামণ্ুলীকে যেরূপ নির্াবে হত্যা 
করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠার স্মরণীয় হইয়া আছে। রাঙ্গা যুদ্ধে নিহত হইয়া 
অসংখ্য শবের যধ্যে পড়িযাছিলেন, 'টাহার সোপাধীধা দাত দেখিয়া তাহাকে চিনিতে 
পারা গিয়াছিল। ১,৪** উটের পীঠে চাপাইয়া খোরী কাশীর লুষ্টিত এশ্বধ্য লইরা 
গিয়াছিলেন | 
লক্ষণপেন কি এই ঘটনা ও বিহারের সংখারাম ধ্বংসের কথা জালিতেন ন!? তিনি 
এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন থে পূর্বোক্ত প্রবল পরাক্রান্ত্ কাশীরাজাকেও তিনি পরাস্ত 
করিয। সদর্পে গৌঁড়দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মোট কথ! তুর্কি! যে বন্তার মত 
আসিতেছে, কখন আলে, কখন ন্দাসে-_এক্ন্ত গৌঁড়-বাসীর! প্রস্থত ছিল এবং লক্মণসেন 
সমস্ত জ্যোতিষ গ্রন্থের পাতা ঘাটিয়। কোন্‌ দিন কথন তাহারা আসিবেন, তাহার দিন, ক্ষণ 
পর্যন্ত স্থির করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এমন কি কোন্‌ ব্যাক্তি আসিবে, লোক 
পাঠাইযা তাহার শান্তি প্রকৃতির খোঁজ লইেছিলেন ও জ্যোতিষের বচনের সঙ্গে মিলাইয়া 
দেখিতেছিলেন। 
এজন্ত আাস্মরক্ষার্থ তিনি কি কি উদ্যোগ করিতে ছিলেন? প্রথমতঃ তিনি যদিও 
বল্লালী কৌলীন্তের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিলেন 
যে দেশের মধ্যে ধাহারা পাণ্ডিতো, চরিত্রবলে, ক্দভিজ্ঞতায়, বহুদেশ-পর্যাটনজনিত দূর- 
দর্শিতার ও মনৰ্বিতাবলে সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, বল্লালসেন হাদিগকেই কুল দিয়াছিলেন 
এই কুলীনের! তাহার পিতার পিংহাপনের প্রতি কৃতল্তা পাশে বন্ধ ও অন্রক্ত। এদিকে 
নির্যাতিত নিমশ্রেমী এবং দেশের অনেক গনী মানী লোক ভাহার শক্র। নব বর্মণ 








৫৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তখনও দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয নাই, সুতরাং ত্রাক্ষণেরা দেশের মধ্য স্বীয় অধিকার অলঙ্ঘা- 
ভাবে স্থাপিত করিবার জন্ত যে সকল অত্যাচার অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহ! জনসাধারণ 
কখনই হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নাই। এই অবস্থাস্থ তিনি বুঝিলেন, ধাহার| তাহার সিংহালনের 
বিশ্বস্ত বন্ধ ও হিতৈৰী, তাহাদিগকে এই ছুঃসময়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেল! একেবারেই বিজ্ঞের 
কাজ হইবে না| বাল্লালের বিধান অনুসারে প্রত্যেক ৩৬ বৎসরের 
পর কৌনীন্ত নবভাবে প্রদত্ত হওয়ার কথা৷ ছিল। কুলীনের! 
ইতিমধ্য রাজবলে সঘাজে কতকটা জায়গ! জুড়িছা বসিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে সরাইথ। দিয়া তাহাদের স্থলে নূতন লোক বসাইলে নবস্ষ্ট কুলীনদের সেরূপ 
প্রতিপত্তি সহজে হইবে না, এবং ধাহাদের কুল যাইবে ভাহারা অসন্তষ্ট হইবেন । লাগ্মপ- 
সেনের পঞ্চদশ রাজ্যান্ধে যখন বমালী কুলের নব সংস্কার হওয়ার কথা, তখন তিনি কুলীন- 
দিগের কুলের পরিবর্ধন করিলেন না' ত্রাদ্ধণের পত্র যেরূপ ব্রাহ্মণ 
হয, কুলীনের পুত্রও তেমনই কুলীন হইলেন। এই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ছার! কুলীনগণ নপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের সমাঙ্ছগিক মর্য্যাদ! পরিরক্ষিত দেখিয়া 
একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেন। তাহারা সেই বিপদের দিনে রাজার সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ 
বন্ধু হইলেন। 

লক্ষণসেন যদি ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে পিংহাঁপনে আরোহণ করিয়া থাকেন, তৰে তাহার 
রাজত্বের পঞ্চদশ অন্ধে অর্থাৎ ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনদের কুল স্থায়ী হুইথাছিল। ইহার 
পূৰ্বে নুতন বাছনি আরম্ভ হইলে কাহার কুল থাকিবে, কাহার কুল বাইবে, এইরূপ 
একটা বাত কুলীনসমাঙজ্দে দেখ! গিরাছিল। দোষ-অসুসন্ধিংস্ুগণ খুব মনোমোগের সঙ্গে 
কুলীনদিগের অবোগ্যত! প্রমাণ করিবার জন্তু উঠিয়া পড়িয়া লাগিহাছিল। কুলীনগণ 
পগ্মাপারের ইমারতের মালিকদের স্তান্ তাহাক্ষের কৌলীন্ত-সৌধে কখন ভাঙ্গন লাগিবে, 
এই ভয়ে ভীত হইযাছিপেন। স্তরাং ঠাহান্ের পদ-প্রতিষ্ঠা কোন স্থায়ী ভিত্তির উপর 
না থাকাতে ঠাহাদের কুলগৌরষ লইহা বড়াই করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল 
না। কিন্তু যাই ভাহাদের কুল চিরস্থারী হইল, অমনই তাহার! সমাজের শীরবস্থানে 
আসীন হইলেন। এদেশের ব্রাছ্ধণেরা (শাতশতী নহে, সারস্বত) াহাদের সঙ্গে 
আত্মীযত| করিতে পারিলে ধন্ত হইতেন। "পশ্চিমা ঠাকুরের!» ধাহাচ্ে গ্রহণ করিলেন, 
গাহাদেরই ব্রাত্য দোষ কাটা গেল। হৃতরাং তাহাদের সহিত বৈবাহিক পাত্মীরতা 
করিবার জক্ত সমস্ত সমাজে একটা বিষ আগ্রহ দেখ! দিল। ক্রমে এক্সপ দাড়াইল যে 
একজন কুলীন বদি ৮৯* বংসর বন্ধ হইত, তাহার সঙ্গে সাত-মাট বৎসরের মেয়ের বিয়ে 
দিতে পারিলেও পিতামাতা কৃতার্থ হইতেন। কুলীনের হর ক্রঘশঃ বাজারে ঝাড়ি! চলিল। 
এক এক জন কুলীন ৩৪ পভ বিবাহ করিয়াছেন, এই দৃশ্য লাধারণ ঘটনায় দাড়াইল। 
কুন্দ, হুজ, অন্ধ, খত, বসু একূপ কুলীন পাইলেও পিতাৰাতা কতার্থ হইয়া তাহার ভ্রিশভতম 
রীশ্ররূপ স্বীর অপোগণ্ড কক্কাকে দান করিনা কতার্থ হইকেন। সামাজিক প্রতিপত্তি 


কুশীবদিখকে নিছে 
দলে টানি আনা। 


চিরস্থায়ী নন্দোৰন ৷ 
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বড় পোভনীঘ্ জিনিষ, পশ্চিমা ব্াহ্ষণেরা এ দেশের ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য 
করিতেন না। তাহারা বখন ইহাদিগকে স্বীকার করি পইলেন, তখন লেই স্বীকারুপত্র 
গাহাদের শ্রেষ্ট মানপত্র হইয়া ধাড়াইল। এখন বেষন এম. এ. পাশ বর পাইলে কন্ঠার 
পিতার মুখ প্রচছুল হয়, সে কালে সেই নব ব্রাহ্মণোর ্বির্ভাব কালে কুলীন পাত্র পাইলে 
লোকে ততোধিক গর্ব অনুত্তৰ করিত; নবর্রান্ধণ্য দ্রীলোত$র দৈহিক জীবনের সুখ-দুঃখের 
প্রতি একটুও ছোর দেন নাই। কুথারীরাও এক্জপ শিক্ষা পাইগাছিল থে অনেক সমর 
কুলীন বর পাইলে তাহার লহ কটি সেও গৌরব ও আনন্দ বোধ করিত। এখনকার 
শিক্ষা ও তখনকার শিক্ষার বহ প্রভেদ, সুতরাং সে সমত্রকার যেয়েদের কচি যেভাবে 
গঠিত হইয়া গিরাছিল, এখন তাহার ধারণা কঃ! সহজ নহে। ভিক্ষুকের চূড়ামণি দিগধর, 
অতি বৃদ্ধ শিবঠাকুর ও অষ্টমবর্ীয। গৌরী__ইথার! হইলেন দাম্পতোর আদর্শ। শিব 
ভাজখোর, গাঙ্গাখোর, শ্মশানে মশানে ফেরেন, ইহাকে পাইবার জপ্ত কুষারী গৌরীর তপশ্তা। 
কুলীনের মেয়েরা এই তপস্কাই বরণ করিয়া লইয়াছিল “সোণার প্রতিমা গৌরী আমার, 
ভাঙ্দেতে ভাঙ্ড় জামাতা তোমার" ইত্যাদি আগমনী গানের একটি খতিহাসিক অর্থ আছে। 
কনোঙ্ের ব্রাহ্মণের! সমাঙ্জের শীধদেশে আরোহণ করিয়া এদেশে ব্রাক্মণদের মধ্যে 
ধাহাদিগের পাতিত্য দূর করির| গ্রহণ করিলেন, তাহারা ধন্ত হইলেন। কৌনীর্ত স্থারী 
হওয়া অবধি কুলশাঞ্র লিখিত হইতে আরৰ্ধ হইল। পুতরাং বল! যাইতে পারে ১১৮৪ 
খৃষ্টানদের পূর্বে কুলশাপ্র খাটি ওতিহাসিক সামগ্রী ছিল না, নতি 
উপর নির্ভর করি! পরে তাহ! জোড়া দেওয়া হইয়াছিল। আদিশূরই 
হউন, ব শুর বংশী যে কোন রাঙ্জাই হউন, তিনি যদি ”বেনবানাঙ্গ* শাকে (৬৫৪ শক= ৭৩২ 
খাদ) সর্ব প্রথম কানোজ হইতে ত্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়া থাকেন, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে 
বল যাইতে পারে যে ৭৩২ গুষ্টন্দ হইতে ১১৮৪ বৃষ্টাব্দ_এই ৪৫২ বৎসরের কুলপান্তের 
প্রধান অবলখন ছিল স্মতি। সুতরাং ইহাতে সত্যের অনেক অপলাপ থাক! আশ্চখোর 
বিষয় নহে। ক্টৌনীনত স্থায়ী হওয়ার পরে খাটা কুলীনদের বংশাবলীর মধ্যে কোনই গোল 
হয় নাই, যেহেতু ধন, যান, প্রতিষ্ঠা, রূপ, বিধা - এ সমস্ত ছাপাইয়া উঠিয়াছিল কুল। প্রতি 
বিবাহ উপলক্ষেই কুলদী আবৃত্তি কর! হইত, এ জন্ঞ শত শত লোক ঘটকের ব্যবসার করিতে 
আরম্ভ করিল। কোন স্থত্রতম বিষয়েও কোন গোল ঝাধিলে বিবাহ-সভায় তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হইতু। কুলনীশাসত্ের অনেক গলদ থাকিতে পারে কিন্তু খাটি কুলীনদের বংশাবলীতে 
কোন দোষ নাই। গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পারে, মেদিনীপুর হইতে বিক্রমপুর পান্থ সমগ্র 
বঙ্গদেশে পরবর্তী কুলীনদের বে বংশাবলী পাওয়া যায় তাহা নিখুত, কারণ বংশের মর্যাদা 
এদেশে অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সগ্গানের ডি নিচ্দোষ 
* রাখিয়াছিলেন। কুলীন-সমাজবহিনুততি বংশাবলীতে অনেক দোষ পাওয়া পারে। 
২ এই ভাবে এ দেশের ব্রাত্য দোষ-হই সাৰস্বত ব্মণদিগের উদ্ধারের পর বের 
নব আশ, বৈ ও কারস স্্রদারের মৰো একটা এক্য স্থাপিত হইল। বদি লঙ্গপসেন 


কুলপাস্থের আমাণিকত1। 





৫৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


(কৌনলীন্ত স্থারী না করিতেন, তবে এই একের পরিবর্তে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হইত । 
প্রথমতঃ রাজা কৌলীন্তের নির্বাচন সুরু করিয়| দিদ্বাছিলেন। “এই নির্বাচনে বারেক 
শ্রেণীর মধ্যে ভরছান্গ গোত্রীয় ভাদর গাই কুলীনের! পতিত হইয়া! সিদ্ধশ্রোত্রীর হইলেন, 
রাঢ়ীদের মধো কতকগুলি কুলীন পতিত হইস্থা বংশজ নাষে পরিচিত হইলেন। এই 
উপলক্ষে ক্রমশঃ তর্কবিতর্ক, রাগারাগি, গালাগালি অবশেবে মারামারি পথ্যন্ত হইল। 
ধাহার আশ! ভঙ্গ হইল তিনি রাজাকে ও নির্ধ্ধাচক শঙ্ডিতগণকে শাপ দিতে দিতে 
চলিয়া গেলেন” ( সামালিক ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩৬ পৃঃ)। লক্মণসেন কৌলীন্ত 
বংশাহ্ক্রমিক করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত উচ্চশ্রেণীর সমাজকে হস্তগত করিলেন। ইহারাই তাহার 
আপদ্‌ কালের সহায় হইযাছিল। 

লক্মপসেন এইবার কুলীনকুল পরিবৃত্ত হইয়া! নিজেকে কতকট। শক্তিমান মনে করিলেন। 
একশ্রেণীর লোক ধাহার! জ্ঞানে মানে দেশের সর্কশ্েষ্ঠ, ভাহারা তাহার নিকট একান্ত কতক 
হইলেন। ভাহার ব্বি্ীর চেষ্টা হইল নিঙ্গ সিংহাসনটিকে দৃঢ় করা। 
তিনি বুষিলেন, পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার প্রধান স্থান নহে। শুরবংশ 
পুর্কাবঙ্গে বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে পূর্ববঙ্গ লাভ করিয়া! 
সেনের! যেই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন | পূর্ববঙ্গ ছয়্ধর নদ-নদীর দেশ। সেখানে 
পপ্মা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, ভৈরব, ব্রহ্পুত্র, কংস, ধু কানাই, বংশাই প্রভৃতি বিশাল- 
তো নদ-নদীর জথো কষ কু পলীগুলি যেন নীলের মত ভাগিয়া বেড়ায়। সুসলমানগণ 
স্থলমুদ্ধে অসাধারণ শক্তিশালী, কিন্ত নদীমাতৃক পুর্কবঙ্গ তাহাদের পক্ষে কতকট! অনধিগমা 
ছিল। স্থলযুদ্ধে হিন্দু তুর দেশের অতিমান্যদের সঙ্গে প্রতিহন্মিতা করিবে কিরূপে? 
নৃশংসতার, অঅবস্বে ও হত্যাকা ধ্যে তাহাদের শক্তি অতিমান্থষিক ছিল। হিন্দুদের ্ষানেকেই 
মাংস খাইতেন না, সাহার! স্বরাপানে অভ্যস্ত ছিলেন না। সবক্তগিনের বংপধরেরা দিশ্বিজী। 
জীবলক্ষত্র তাহাদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের অপর নাম ছিল। গ্তাহারা কিরূপ সুরাসক্ত ছিলেন, 
প্তারিকী-সবক্তগীন” নামক পুস্তকে তাহার একটা উদাহরণ আছে। 'ম্বামির মামুদ একটা 
প্রকাণ্ড জমকালো শিবিরে বহু সহজ লোক লইয়া আমোদ করিতেছিলেন। বিরাট্‌ রকমের 
একটা ভোজের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আত্মীয়, সুহৃদ ও সন্ভানগণ ভোজনাস্তে চলিয়া গেলেন। 
আমির আব্দার রজ্জককে বলিলেন, “তুমি কি বল, এখন একটু মদ খাইলে হয় না?” 
রজ্জক বলিলেন, “এমন দিন আর কোথা পাওয়া যাইবে। জাহাপনা 
আজ খোস মেজাজে আছেন, রাজকুমারের অভিষ্ট পূর্ণ হইয়াছে, 
তাহার! ভোজনাস্তে চলিয়া গিয্াছেল। বিশেষ আজিকার এতবড় একটা ভোজের পর একটু 
মদ খাওয়া তো দরকারই।* আমির বলিলেন, “বেশ! বেশ ! আমর! দেশে আসিয়াছি, 
এই ফিরোজা ঝাগানই খুৰ উপযুক্ত স্থান, সুতরাং কালবিলন না করিয়া এখনই সুরু করা 
যাক ।” শিবির হইতে তৎক্ষণাৎ প্রচুর মন্ক বাগানে ব্সানীত হইল। 4+ পাত্র ষগ্জ একটি 
ছোট শিৰিরে সাজাইয়া ৰাখা হইল । এই পা্শুলি হইতে একটি একটি করিয়া সকলের 


বধ দিংহাসন হু করা । 


আমির সামুর স্বরাপান। 









মুসলমান-বিজয় ৫৩৯ 
নিকট মদ লইয়া আস! হইপ। মামির বলিলেন, “সকলকেই সমানভাবে দেওয়া হউক, 
সকলেই বেন সুবিচার পান” প্রত্যেক পাতে ২* স্দাউন্স করিয়! মদ ঢালা হইল। তাহাদের 
একটু নেশার আমেজ হইল, এদিকে গানক ও বাকের! সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন এবং 
আগরটা বেশ জমিয়া উভিল। বুল হাসেন পাঁচ পাত্র নিঃশেষ করিলেন, যখন বষ্ঠ পাত্র খান, 
তখন তাহার মাথাটা খারাপ হইল এবং সপ্তম পাত্র খাইতে খাইতে একবারে জ্ঞানূ্ত 
হইলেন এবং অষ্টম পাত্রে পৌছিহ বৰি করিতে লাগিলেন । এই অবস্থায় চাকরেরা ধরাধরি 
করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিল। ভিকগ্রবর বুলঙদালা পাঁচ পাত্র খাইতে খাইতে 
মাথা ছেট করিলেন, গ্াহাকেও স্থানান্তরিত করা হইল। খালিল দাউদ দশ পাত্র নিঃশেষ 
করিপেন। পিয়াবিরাজ নয় পাত্র খাইলেন। এতহভযকেই দাইলামন পাহাড়ে লই যাওয়া 
হইল। বুনা থ্রিম ১২ পাত্র নিঃশেষ করি! ছুটির! চলিরা গেলেন, দাউদ ময়সুণ্ড নেশা 
অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন গায়ক, বাদক ও বিদ্যকের দল নেশার গড়াগড়ি খাইতে 
লাগিল। ক্বেল মাত্র ঠিক রহিলেন স্বর সুলভান ও আগ্দার বজ্ছক। অষ্টাদশ পাত্র 
নিঃশেষ করিয়া! রচ্ছক চলিয়া বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ পূর্বক আমিরকে বলিলেন, "ইহার 
পরে মদি জাহাপনা গোলামকে আরও দেন, তবে সে লিঙ্গের বৃদ্ধিগুদ্ধি ও হচ্ুরের প্রতি 
শ্রদ্ধা সমস্তই ছারাইয়া বলিবে।” আমির হাসিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বিদায়ের 
অনুমতি দিলেন। রচ্ছক অতাব শ্রদ্ধা জানাইরা বিদার হুইলেন। ইহার পরও আমির 
মদ খাইয়া আনন্দ করিতে লাগিপেন। তিনি গে দিন সর্ধসমেত আধমনি পাত্রের 
২৭টি পূর্ণপাত্র মদ খাইলেন, তার পর উঠিরা এক গড়া জল ও উপাসনা করিবার 
আসন আনিতে আদেশ করিলেন। হাত মুখ খুইহা অন্ধ কৰিথা সআমির যথা ও 
সায়াহ কালীন উতর নামাজই পাঠ করিলেন, এবং একপ ভাবে কথাবার্তা ও বাবহার 
করিতে লাগিলেন যে তাহাকে বেখিথা কেহ সন্দেহ করিতে পারিণ না যে, তিনি এক 
পাত্র মদও খাইয়াছেন। আমি এই সমস্ত ঘটনাটি সচক্ষে দেখিয়! লিখিলাম।' (১*৪৮ খৃঃ) 
"আবদুল ফজল বৈহাকী তারিকি সবুকক্গিন ( Medieval Iulia from Contemporney 
Sources, by Stanley 





ue Poole, pp. 5-10). 
এই চিত্র পাঠান নাকের এতিহাসিক চিত্র, ইহাদের কাছে বুড়ো লছমনিয়া কি 
করিবেন ? যিনি এক বৈঠকে ১৩* মন মদ খাই! মাখ! ঠিক রাখিতে পারেন, তেমন 
লোকের পক্ষে জগতে অসাধ্য কি আছে ? সমৃদ্র-লজ্ঘনের পরেই এই মদিরা-পানের গ্টি 
দাড়াইতে পারে, অথচ এক এঁতিহাসিক ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিষ! লিখিয়াছেন। 
বিদেশীদের লিখিত কথা আমর! নির্ষিচারে ইতিহাসের কোঠার স্থান দেই, কেবল আমানের 

শান্বের কথা উঠিলেই হুস্মাতিহুন্ম বিচার আরম্ভ হয়! 
হাহা হউক ১৩৮ মন মন খাওয়ার গলটা বারসান দিয়া বিশ্বাস করিলেও এই তুরকীর 
মত লোকসকল ধাহার শত্রু, তাহার মাথার উপর বে দিনরাত খঞ্লা কুলিতেছিল, তিনি কি 
/ তাহা ভুলিতে পাৰিয়াছিলেন ? যে দিন রাজ্জপুতের! একে একে বহু চেষ্টা করিয়া 


ডি 








৫৬০ ৰ বৃহৎ-বঙ্দ 
মুল্লিম অভিযানে বাধা দিতে পারিলেন না--দরয়পাল প্রস্ততি প্রবল পরাক্রান্ত রাঙ্গা যুদ্ধে 
নিহত হইলেন, সে দিনই লক্মপসেন বুঝিযাছিলেন, হিন্দুর জয়ের আশ! নাই। যে দিন 
হিন্দুর সমবেত শক্তি সোমনাধ-মন্দির রক্ষা করিতে পারিল না,_পাপ্ডাদের রক্তে মন্দির 
অভিষিক্ত হইল, সে দিনই লক্ষণসেন বুঝিয়াছিলেন বে হিন্দুর জয়ের আশা নাই। একমাত্র 
আশা ছিল, হয়ত সূগ্লিম সৈক্ আর পূৰ্বে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু কানীর অধিপতি তাহার 
প্রবল সৈক্ সহ নিহত হইলেন, মগধের গোবিন্দপালের রাজা নষ্ট হইল, বিক্রমনীণা, উদ্দগুপুর 
বিহার ধ্বংস প্রাপ্ত হইল । শত্রু বাড়ীর পার্শ্বে, জ্যোতিব-বেত্তা+। 
বুঝাইল-_ৰে ব্যক্তির হন্ত শুধু জান্থ অতিক্রম করে নাই, প্রায় 
পায়ের গোড়ালী পান্ত স্পর্শ করিয়াছে, সেই উদ্ট-আরুতি বাক্রিই 
বিজ্ঞ করিবে। জ্যোতিকাচনের সঙ্গে বক্তিস্ার নিলন্দির চেহারা মিলিয়। গেল। তখনও 
কি লক্মণসেন নিলিল্ত ? 

এই অন্ত করা ছদ্ধধ পাঠানদের সঙ্গে বিরোধে ৮* বৎসরের বুড়ো কি করিবেন ? 
রাজধানী লঙ্গণাবতা মঃ বক্তিয়ারের অভিযানের সময় কাহার শাসনাধীন ছিল, তাহা জান: যায় 
নাই। কিন্তু লক্ষপসেন তাহার পুত্র, পরিবার ও রাঙ্গোর প্রসিদ্ধ 
ধনী ও পত্তিতমণ্ডলীকে তাহাদের অধিকাংশ সম্পতি সহ পূর্ববঙ্গ 
পাঠাইয়া দিয়াছিপেন। সেখানে তাহার হই সুত্র ভাগ করিয়া রাজা 
করিতে লাগলেন। পূর্ববঙ্গ সুরক্ষিত করিয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মিনহাজ 
লিখিয়াছিলেন, যখন বক্ধিয়ারের অভিযান আসন হইল তখন “অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, ধনী ও 
বড়লোকের! দেশ ছাড়িয়া! চলিয়া গেলেন, কিন্তু লক্ষ্মণসেন স্থান ত্যাগ করিলেন না।” ষ্টুয়াট 
লিখিয়াছেন, "লা্মণসেন আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা পাইলেন না, কিন্তু তাহার নগরের প্রধান 
প্রধান লোক তাহাদের সমস্ত পরিবার € উশ্বণা জগযাথে থবা গঙ্গার উত্তর-পূর্দ উপকূলে 
পাঠাই দিলেন। 

তিনি গৌঁড়ে রাঙ্গা-রক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 
তিনি পুৰদবঙ্গে হার সমস্ত সম্পন্তিতে সামন্তগণ এবং ব্রান্ধপদিগকে প্রেরণ করি! নিশ্চিত মনে 
নবদীপে রহিলেন । বৃদ্ধ বয়সে তাহার বৃথা বারত্ব দেখাইয়া লোকক্ষ করিবার ইচ্ছা হয় নাই । 
কিন্তু দেখানে তাহার প্রকৃত বল, মুসলমান সৈক্ত যে নদ নদী-ক্ষিত রাঙ্ছো প্রবেশ করিতে 
অসমর্থ হইবে তাহাই »ক্ষার দন্ত তিনি ভালকপ ব্যাবস্থা করিয়া! গিয়াছিলেন বলিয়। মনে 
হয়। মিনহাজ লিখি, “না দখল কৰিছ৷ নঃ বিহার অনেক অর্থ লুঠঠন করিয়াছিলেন 
বাগ দেখানে ছিলেন, ব্বাজকোষ সেখানে অবস্তই ছিল কুনটা 
রকমের কিছু টা পারে স্থাবর ই 


“ক নাশালে বিনা 
মল) 


আধান নাগরিক ও খন- 
মমপ্ি ছানা্নিত করা। 








মুসলমান-বিজ্য় ৫৪১ 


হয়ত একটা বিষয়ে রাজার বুঝিবার একটু দুল হইয্াছিল। রাজ! হয়ত ভাবিয়াছিলেন, 
নবদ্বীপ রাজধানী মুল-রাঁজধানী নহে, দেখানে গঞ্গাতীর বলিয়া লোকের গতিবিধি ছিল, 
নী সেখানে ব্যালঙ্গেন একটা রাজ-প্রাসাদ করিয়া রাঁখিয়াছিলেন, 
সময়ে সময়ে সেখানে থাকার জন্স। কতকটা দাঙ্ছিলিং বা সিমলা 
শৈলের মত ; প্রক্কত রাজধানী লক্ষণাবভী ছাড়িয়া বে বৃদ্ধ রাজাকে তীর্ঘস্থানে যাইরা 
মুসলমানের! ভাড়া করিবেন, ইহা হন্ত তিনি ভাবেন নাই ; কুল-কারিকা হইতে জান! যায়, 
নবদ্ধীপকে ডীর্থ মনে করিয়া! বল্পালসেন তথাত বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। "মুক্তি 
হেতু বল্লাল আসিল গঞ্গান্সান। জহ্ন, নগরোত্ররে করে যে বাসস্থান।” ( সতীশ মিত্রের 
যশোর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৪1) 
মঃ বক্তিয়ার রাজধানী লক্ষ্মণ বতী ছাড়িয়া নদীয়া আক্রমণ করিলেন কেন? সচরাচর দৃষ্ট 
হয়, যখন রাঙ্গা রাজধানীতে থাকেন না, তখনই শত্রুপক্ষের সেই স্থান আক্রমণ করার সুবিধা 
হয়। অর্থসম্পন্শৃন্ত গঙ্গান্নানার্থাদের একট! ফাকা সহর_-উহ। 
সোমনাঘতীর্খ নহে, ওঁ স্থানটা মঃ বক্তিয়ার আক্রমণ করিলেন কেন 
মিনহাজ লিখিয়াছেন--বিষ্তা, বুদ্ধি, জাত্যাভিমান ও প্রবীণ বয়স- 
হেতু লঙ্গগসেন ভারতীর রাজগণের মধ্য সর্ধ প্রাধান ছিলেন। 
তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম জগতে আচার্য ('খলিফা*) ছিলেন! ভিন্দেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন--"পূর্কা- 
বঙ্গের অধিপতি দেই সময় ছিলেন রাজ! লক্ষ্মণসেন, মুসলমান এরতিহাপিক ত্রমক্রমে লিখিয়াছেন, 
ভাহার রাজা ৮* বৎসর ব্যাপক ছিল। [ ইহা মুসলমান লেখকের ভুল নহে, আমরা ইতিপূর্কে 
তাহা দেখাইঘাছি।] তাহার জন্ম-সময়ে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত হইয়াছিল, তাহা ফলিয়া 
গিয়াছিল, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে অতুলনীয় গুণসম্পর্ন ছিলেন। তাহার পারিবারিক সম্মান 
তৎকালে ভারতবর্ষের অপরাপর রাঙ্গাদের বপেক্ষ। বেশী ছিল এবং তাহার বংশী রাজারা 
পুরুষাঞ্থ্রমে “খলিফা” অর্থাৎ সমস্ত দেশের ধর্সগ্ডরু বলিয়া সন্মানিত ছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য 
ব্যক্তিদের সাক্ষো প্রমাণিত হইয়াছিল বে, তিনি কাহারও প্রতি কখনও অবিচার করেন নাই, 
এবং তাহার বনান্তাত! প্রবাধ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। 
ৰক্িয়ার নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন যে লঙ্মণাবতীর সমস্ত সম্পত্তি পূর্ববঙ্গে চলিয়! গিযাছিল। 
সেই রাজধানী দখল করা বিশেষ লাভের বিষয় নহে, অথচ একটা সঙ্গিন যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহার 
অনতিবৃহৎ সৈন্তদের ধ্বংস হইবার কতকটা শঙ্কা ছিল। এদিকে নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ 
একেবারে অনধিগম্য,_ পূর্ববঙ্গের ক্ষিপ্র-হস্ত নৌবাহকগণের সঙ্গে প্রতি্বন্বিত! করিয়া যুদ্ধ 
করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে । স্থতরাং তিনি একটা সহজ পন্থা আবিদ্ধার করিলেন। 
লক্ণসেনের মত খ্যাতি-সম্পন্ন প্রবীণ রাজাকে বদি তিনি স্বশরীরে ধরি! লই কুতুবউদ্দিনকে 
উপঢৌকন দিতে পারেন তবে তাহার প্রশংস! খুব বেশী রকমের হইবে । এদিকে পূর্ববঙ্গের 
রাজারা তিন ভাই পিতার বিপদ্‌ দেখিলে স্বতঃই মাথা! হেট করিয়া তাহার অধীনত স্বীকার 
করিয়া সন্ধে আবদ্ধ হইতে আগৰহাৰিত হইবেন | 
এছ, 








সঃ ধার লগ্পাবতী 
ছাড়িগ ন ধ্বীপ আক্রমণ 
করিলেন কেন? 


১৫৮১ চট 
2৪২. এ বৃহৎ বঙ্গ 


নিচ্ছে যে বশ হাজার সৈকত ছিল, তাহা জঙ্গলে লুকাইয়! রাখিয়া তিনি অত্যধিক 
দ্রুততার সহিত নবন্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন, পাছে ভাহার আগমনের সংবাদ 
পাইয়া লক্ষণসেন নবন্বীপ ছাড়িয়া চলিবা যান, এই ভরে তাহার এরূপ ক্রুত ও গুপ্ত 
অভিযান । নতুবা কে কৰে শুনিয়াছে বে, দশ সহস্র সৈল্ত হাতে থাকিতে কোন সেনানায়ক 
মুষ্টিমেয় সৈন্য লই ঘোটক-ব্যবগানীর পরিচয় প্রদানপুর্কক শত্রুতা করিবার জন্তু কোন 
নগরে প্রবেশ করিয়াছেন ? এই অভিযানের উদ্দে্ত যুদ্ধ কর! নহে,_ইহার মতলব চৌধধয 
এবং দস্থাত!। মিনহাঙ্গ লিখিয়াছেন, ‘তিনি সমন্ত রাস্তাটা অতি নিরীহভাবে আপিয়াছিলেন, 
কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন নাই বরং নিজেকে জনৈক ঘোটক-ব্যবসায়ী বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছিলেন” ভ্রপকথায় যেরূপ শুনিয্বাছি, কোন রাঙ্গকন্তাকে অপহরণ করিবার জন্ত 
দন্থারা গুপ্ত পথে প্রবেশ করে--লক্ষ্মণসেনকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্তু এটি সেইবপ একটা 
ফন্দি মাত্র । ইহার উদ্দেশ্য লুঠন নহে, তাহা! হইলে প্রথমই তাঁহার দলবল লইয়া আক্রমণ 
করিতেন । ইহা রাহ লছননিয়াকে সশরীরে ধরিয়া একবারে দিল্লীর সহরে লইবার চেষ্টা। 
তাহা না হইলে এরূপ একটা অন্বাভাবিক ঘটনার কোন অর্থ ই হইতে পারে না। অস্বাভাবিক 
ঘটনা! বলিয়াই রাজ! নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে ছিলেন। তিনি তীর্থবাসী,_গঙ্গা্ান করিতেন 
এবং ধর্ম্মালোচনা করিতেন। স্থানটি একটা দৃঢ় হর্গ-সংরক্ষিত মহানগরী ছিল না। এখানে 
ষঃ বক্তিয়ার আসিবেন কেন? খিলঙ্গি সমস্ত খবরই জানিতেন, মিনহাজ লিঙ্গে সামস্রন্দিন 
ও তাহার সহচরের সুখে সকল কথ! শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। রাজার অমাতা, বন্ধু, পরিবার থে 
সমস্ত সম্পন্তিগহ দুরে চলিয়া গিগ্াছিলেন, তাহা মঃ বক্তিযারের অবিদিত ছিল না| আহারাদি 
করিবার সময় ্মতকিত ভাবে একটা! "নদাল্লাহো! আকবর” বা কোন জরধ্বনি পরথান্ত উচ্চারণ 
না-করিথা একেবারে ভোজনশালার দরজায় আঘাত, ইহারা কেষন ঘোটক-বাবসারী | 
ইহার! চোর, আসিরাছিলেন সশরীরে রা্গাকে চুরি করিতে । এ অবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত 
লোক বাহা করে, লক্ণসেন তাহাই কক্জাছিলেন, ঘরে আগুন লাগিলে কি দ্য ঢুকিলে 
লোকে ঘর ছাড়ি আস্মরক্ষা করে; এখানে যুদ্ধের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। লঙ্গাপসেন 
ওপর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্বে প্রত্যেক রাজগ্রাসাদের সঙ্গে সংযুক্ত খাল কাটা 
থাকিত, তাহার সঙ্গে বড় নদীর যোগ থাকিত। নিতান্ত বিপদের 
সময় সেই খাল (0৯০1) দিয়া রাজার! পরিবারসহ বাহির হইয়া 
পড়িতেন। সম্ভবতঃ মহারাজ্গী সঙ্গে ছিলেন--তিনিও রাজার সঙ্গে চলিহা সসিয়াছিলেন। 
কেবল অন্তঃপুরচারিনী দাসীর! ছিল-_ম: বক্তিরনার তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মঃ বক্তিয়ারের অভিধান এক্ষেত্রে বিফল হইল । তিনি লক্ষপপেনকে 
বন্দী করিয়া লইয়! গিয়া তাহার পুত্রগপকে দিয়া বঙ্গবিজয়ের একটা খং লিখাইরা লইতে 
পারিলেন ন!। তিনি সরা কুতুবউদ্দিনের দরবারে এমন একটা বর্ণনা! দাখিল করিলেন 
যাহাতে যনে হইল লক্্মসেন নিতান্ত কাপুরুষ, বীখ্যবত্তা্ অবতার পুরুষসিংহ মঃ বক্তিয়ার 
ভাহাকে এমন ভাবে পরাজিত করিয়াছেন যে উক্ত রাজা তাঁহার ভয়ে সমর-ক্ষেত্র হইতে 
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রা জানারাছণ খোষাল। কুকেলাগের রাজা, 
কালীবণ্ডের অনুবাদের প্রবন্ধক ও বিবিধ থক! 
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ামপ্রগাদের পত্নী ঘণোলা দেৰা। 


৮4. 


মুসলমান-বিজ্য় ৫৪৩ 


দখাসেউ মেববৎ পলাইয়া গিয়াছেন। দরবারে নহীযা-বিজয় একটা সন্ত বড় কাও বলিয়া 
যোষিত হইল। ইত্িপূ্দে এই পুকুৰসিংহ একটা মকৃতবকে মহ! ছ্গ মনে করিয়া মুগ্তিত- 
ন নিরীহ যোদ্ধ আচা্গণকে সেনাপতি ভ্ৰমে ভাহারিগের শির কর্তন করিয়া অসাধারণ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদ্দগুপুরের কাটা নবহীপ-বি্য়ের এক পত্ক্িতে স্থান 
পাইবার যোগ্য । 

নদীয়া ত্যাগ করিয়া লক্মণসেন কোথায় গেলেন ?--নবন্বীপ ছাড়িয়া বৃদ্ধ রাজ কোথায় 
মাইবেন, তাহা সম্ভবতঃ পূৰ্বেই ঠিক করিয়া! রাখিাছিলেন। নবদ্বীপে যাত্র তিনি ছিলেন, 
তাহার পরিবারবর্গ, সামন্ত ও প্রধান বাক্ষিগণকে তাঁহাদের ধন- 
সম্পদ সমেত নিৰ্দিযে পূর্কবঙ্গে পাঠাইবার ব্যবন্থ! করিয়! মুসলযান- 
অভিযানের গতিবিধি পথাবেক্ষণ করিবার জন্জ। সে বংসে আর তাহার রাল্গন্ধ করিতে 
প্রবৃত্তি থাকিবার কথা নহে। মাধৰ সেন, কেশব সেন ও বিশবরূপ সেন__ইহাদের তিন 
জনেরই কিছু কিছু উতিহাসিক বিবরণ পাওয়া পিয়াছে। ইহার পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন। সোণার গ ইহাদের প্রধান রাজধানী ছিল) তাত্রশাসনে দেখা যায়, ইহাদের 
এখানেও মুসলযানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইরাছিল। মঃ বাক্িয়ারের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা 
পূর্বাবঙ্গে যাইয়াও ইহাদের সঙ্গে লড়াই বাবাইযা দিয়াছিল; কিন্ত তাহাদের পৃ দিয়া 
পলাইয়া যাইতে হইয়াছে। বিশ্বরূশের তামশাসনে ঠাহাকে “গর্ববনাধর প্লযকাল রুপ 
বলিয়া বৰ্ণনা কর! হইয়াছে। 

সম্ভবতঃ; লক্্মসেন সেনহাটা নামক যশোর-খুলনার একটা জাহগায় শেষ জীবন কাটাইয়া 
ছিলেন। কবিরাম নামক জনৈক পত্তিত লিখিয়াছিলেন, লগ্মণসেন সেনহাটী নামক পরী স্থাপন 
করেন। কবিরাম প্রতাপাদিত্যের সমকালবন্তী ( যশোর-খুলনার 
ইতিহাস ও বিশ্বকোষ ১ম সংস্করণ জষ্টব্য )। সেখহাটা সেনহাটীর 
নিকটবর্তী, সেখানে বহু শাখারির বাস ছিল-_ পূর্বে সেখহাটার নাম সম্ভবতঃ শাখহাট ছিল 
(বশোরণখুলনার ইতিহাস)। এ স্থানের নিকটে জগন্সাথ নামক গ্রাম আছে। মুসলমান 
রতিহাসিক লিখিয়াছেন, লক্গণসেন পলাইয়া গঞ্জাথে গিক্াছেন। একটা নোক্তার গোল 
হইলে এ শব্দটি সাখনাট পড়িতে হয়। জগত্রাথই হউক ব! সাখনাটই হউক, ইহারই কোন 
স্থানে লক্ষণসেন বাস করি! থাকিবেন। কোন কোন এতিহাসিক মনে করেন, রাজ! ঢাকা 
নগরীর নিকট কোন স্থানে বাকী জীবন কাটাই ছিলেন। আমরা যে কারণে সেখহাটার 
পক্ষপাতী হইয়াছি, তাহ! লিশিতেছি +পুর্কেই বলা হইয়াছে সেনহাটা গ্রাম লক্ষ্মণসেনের 
স্থাপিত। এ গ্রামটি রাজা তাহার জ্গামাতা হরিসেনকে দিদ্বাছিলেন। 
লক্মণসেন বহু দেবালয়ের প্রাতিটাভা। শেষ বয়সে তিনি যেখানে 
গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন-- তাহাতে সন্দেহ নাই। 
(সেখহাটাতে ৰে তুবনেশ্বরী সৃহ্ধি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহাকে প্রতাপাদিতোর সেনাপতি কালী 
তূনিন্ে প্রাপ্ত হইয় পুনরার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহ! ভাক্কধ্যের চরম ৷ নুস্তিটি পাঁচ ফট 


লা্ণসেন গেলেন কোথা? 


সম্ধৰতঃ ঘশোরে। 


এ লব্ধ প্রাণ 


5] ড় 


2৪৪. বৃহৎ বঙ্গ 


উচ্চ এবং এত হুন্দর বে বপোর-খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশখাবু, লিখিয়াছেন এরূপ 
মনোহারী সুত্ধি কিনি দেখেন নাই। এই সৃষ্ঠি হইতে অনেক ছোট একটি তার! মুক্তি 
ঢাকায় পাওয়। গিহাছে, উহা অবিকল ইহার স্তব্ধপ। উভয়ের সাদৃত্ত এত বেশী যে মনে হয় 
উহ! এক কারিকরের হাতের কাজ। ( "এই সমস্ত দেখিলে কেহ না বলি পারেন না যে এই 
ছইট সহি একই সময়ে সম্ভবতঃ একই কারিকর ছারা পরন্তত।” যশোহর-খুলনার ইতিহাস, 
প্রথম ভাগ, পুঃ ২৩১) ঢাকার সূর্িটর ‘লক্মণসেনের রাজনের তৃতীর্ান্ধে নিন্মিত! 
লেখা আছে। সেখহাটীর মুক্িটিও এ সমস্বেরই, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাহ! 
এত বড় এবং গঠনাদিতে ভাঙ্কর এতটা স্বস্ম কাঁধ] করিয়াছেন বে, উহ! খুব বড় কোন লোক 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইঘ্াছিল বলিয্নাই মনে হয়। এ পল্লীর নিকট খুব বড় কক পাথরের 
অতি হন্দর গণেশ সমৃদ্ধি পাওয়া! গিয়াছে। তাহা ছাডী নানা কারুকাধ্যখচিত বিশাল তোরণের 
ভগ্নাংশ সেই স্থান হইতে উদ্ধার হইগ্ান্ছে। "এই স্থানে যে সকল দেববিগ্রহ ব! দেবালগ্ের 
চিন্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও 'অনেকট! সেন-রাজ্জাদের সময নির্দেশ করে। গেখছাটা 
গ্রামের কামারপাড়ার হুধক্ঠ নামক পুন্ধরিণীতে একটি বড় গণেশ মুনি পাওয়া যায়। 
উহার নিকটে বাকুইপাড়ার পুকুরে একটি বাসদের ও একটি গণেশ মুদ্ডি পাওয়া যায় ।” 
প্ৰৰকঠ পুকুরের নিকট একটি স্থানকে মঠৰাড়ী বলে, এখানে অনেক ইক সুপ আছে। 
গ্রামের মধ্যে কয়েক স্থানে গভীর পরিখার খাত বর্তমান আছে" (পৃঃ ২২৭ )। এ খাত 
এত বড় যে পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ উহার একাংশকে একটা খালে পরিণত কর! হুইয়াছিল। 
সেখহাটী ও তন্িকটবন্থা স্থানে আরও অনেক বিগ্রহ পা9থ| গিযাছে। এই সকল উতর 
ভাগ্যের নিদর্শন, বিশাল তোরণ ও গড়খাই কি ও স্থানটিকে কোন রাজচক্রবন্তীর তৃতপূর্কা 
আবাস-দ্বান বলিধ! ইঙ্গিত করে না? 
পূর্বে বলিয়াছি ই স্থান লক্মসেন প্রতিষ্ঠিত সেনহাটা গ্রাষের অতি নিকটবর্তী, 
অনুরে লক্মণসেনের বাজার সাধারণত; উহাই “সেনের বাজার" নামে পরিচিত। কিন্ত 
বৃদ্ধের কহিয়া থাকেন তাহার পূর্কোে উহার নাম লক্মণসেনের বাজার 
শুনিয়াছন। সেনহাটা হইতে “পিললজ্ঘ" অর্থাৎ হাতীশাল 
বেশী দুরে নহে। সমস্ত স্থানটি যে বহু দেবালকে পূর্ণ ছিল, তাহা 
পল্লীগুলির নাম হইতেই বুঝা যায়_'দেৰভোগ’, ‘পিঠাডোগ’, 'খেয়াভোগ+। “মৌভোগ' 
প্রন্ৃতি নিকটবন্তী গরামণুলি দেবত্র সম্পত্তি ছিল, তাহাদের নামেই পরিচয়। শোহরের 
প্রান্তবন্ধী গ্রামঞ্জলি ছাড়িয়া আমর! বরিশাল জেলার সীমান্তে লক্মণকাটীস গ্রাম পাই। তথায় 
এক নিরাট্‌ বাসুদেব মুক্তি পাওয়া গিয়াছে । দৌলতপুর কলেঙ্দের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামখ্যাত 
হাইকোর্টের উকীল বলিয়াছেন বে বশোর-খুলনার বহু ব্রাহ্মণ পত্ডিতের অক্ষত 
সম্পত্তি লক্্মণসেনের = সেই দলিলের কোন কোনটি তিনি স্বঘং দেখিয়াছেন। উদ্ত 
অমাণারিদারা এই কথাটা গাল সা 775 
এবং সন্তবতঃ তথায় তাহার একটি রাজধানী ছিল ॥ | 





ব্যাগ, পিঠাভোগ, 
বেৰতোগ, মৌতোগ প্ৰতৃতি। 








মুসলমান-বিজয় ৫৪৫ 


সাখনাট বা জগন্নাথ বে নামই নগরটর হউক না কেন, এই স্থানে আসিয়া শেষকালে 
তিনি বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তার্খবাসী হইবার জক্ত বৃন্দাবন বা কাসীতে বাইর 
থাকে। কিন্ত পুরী-তীর্খ যাত্রীদের আনাগোনার সহর, (তথায় কেহ বাস করিতে চার না। 
লক্ষণসেন যে এই খানেই পিন বাপ করিয়াছিলেন তাহার এতদপেক্ষাও প্রবলতর প্রমাণ 
আছে। আনিই পূর্বে দেখাইয়াছি যে, লক্মপসেন কুলীনদিগকে একান্ত বণীনৃত করিয়াছিলেন। 
কুলানের! সেন-রাজগণের সঙ্গে বাল করিতে ভাল বাসিতেন। ভাহাদের এই বরাত 
'্াভিঙগাত্য রাঙ্গাকে জশ্র করিয়াই পুরি লাভ করিত । শোর ব্রাহ্মণ, বৈগ্ ও কায়স্বের 
কুলীন-কেন্্র কেন হইল, আমি সতীশ মিত্র মহাশ়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাষ। ভিনি 
খলিলেন-_”গ্রতাপাদিত্য ইহাদিগকে ন্দানাইয়াছিলেন।” আমি বলিলাম, "অন্যান সাত শত 
বৎসর পূর্বে অনেক কুলীন এখানে বাস করিয়াছিলেন । ্বামরা হিন্দু সেন বংনঘ। হিঙ্গ 
হইতে আমরা ২২ পুরুষ চলিতেছি।” 

হিন খুলনার অন্তগতি পরবগ্রামে বাস করিতেন। এইন্ধপ ভাবে, শতাব্দীতে তিন পুরুষ 
গণনা করিলে দেখা যাইবে, বহু কুলীন এদেশে লক্্মণসেনের জীবনের শেষের দিকে আসিয়া 
বাস করিয়াছেন। রাজা এখানে আসিয়া স্থারিকপে বাস না করিলে কুলীনের! কখনই ঝাড় 
ত্যাগ করিয়| এদেশে আসিয়া বাস করিতেন ন! । বৃদ্ধ বয়সে রাজত্বের ভার যোগ্য পূত্রদিগকে 
প্রদান পূর্কাক্ষ তিনি বঙ্গের এক নিদ্ৃত পল্লীতে শুধু দেব'সেবার বিধিব্যবস্থা করিয়া ধর্শজীবন 
বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি “খলিফা” বা বর্প্রু নামে খ্যাতি লাভ করিযাছিলেন। 
এই সকল কীর্তি দেখিলে মনে হয় তিনি শেষ জীবনের দিনগুলি আচাহোর মতই ধর্ণের শুকত 
উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। কুলীন সমাজের সকলেই স্ুপপ্ডিত ও কুবিষ্ভ ছিলেন, ইহাদের 
সঙ্গে ধর্মালোচনা করিয়া! তিনি শেষের কয়েক! দিন কাটাই দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বশোর- 
খুলনা এবং বরিশালের প্রান্তপর্ধযস্থ একটি মন্ত বড় দেশ লগ্মণসেনের এত চি বহন করিতেছে 
বে এস্থানে তিনি বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে ছর্গ, সেনা- 
নিবাস বা বিজয়-স্তপ্তের কোন নিদর্শন নাই,_-আছে কেবল দেৰমন্দির, দেৰবিগ্রহ, দেবত্রতূমি ও 
দেবায়তন। এখানকার লোকেরা বীরত্ব ব! শৌ্া-বীর্ঘ্য দেখাইয়া শত্রু দলন করিয়াছেন, 
তেমন জনশ্রুতি বা প্রবাদ লাই। কিন্তু যহামহোপাধ্যার পণ্ডিতগণের বংশধরেরা আজও 
লক্ষ্মণসেনের দেওয়! দলিল দেখাইঘা নিক্ষর জমি ভোগ করিতেছেন। বে সময়ে লক্মণসেন 
মিথিলা, কান ও প্ৰয়াগ জয় করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গদেশ-বিজয় অভিযান উপলক্ষে তথাকার 
রমনীগণের সঙ্গে বিহার করিতেন, এই নিবাসনূমি তাহার সেই উদ্দাম যৌবনের কোন 
স্বতিই বহন করে না। সেনহাটীর অতি নিকটে স্ববিখ্যাত বিলয-চণ্ডীতল|। প্রবাদ বে 
উহ বিনয় সেনের প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী । যশোর-খুলনার ইতিহাসে কথিত হইয়াছে বে বিজয় ফেন 
কোনও সময় তাঁহার সামরিক অভিযানের পথে এই চ্ডী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত সাহা 
বিশ্বাসযোগা নহে। লক্মণসেন যখন গৌড় দেশের অধিকার ছাড়িয়া স্বগণ ও কুলীনবর্গকে 
লইগা এতদেশে আসেন, তখন গ্াহার বিশ্ব-িশ্রকীযি পিতামহ বিজয় সেনের প্রতিষ্ঠিত 

৬৯ 








৫৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


গৃহদেবতা ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই। বিজয়চণ্ডী সেন-বংশের কুলে বতা, এখন তথায় 
বিগ্রহ নাই। অতি প্রাচীন বিটপিতলে লোকেরা বহুমান সহকারে তাহার পু! দিয়া থাকে । 
লেনবংশের কুলদেবতা লক্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গে যশোরে 'আপিঘাছিলেন, ইহাও রাজার 
শেষ জীবনের একটি ঘটনার কথা স্বরণ করাইয়া! দেয়। যদি আমার বক্তত্যগুলি পুনরায় 
সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিব নদীয়া! ছাড়িয়া লক্মণসেনের যশোরে আলির! বাস করার 
অনুমানের পক্ষে এই কয়টা কারণ: 

৯। শক্ত হাতে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া কোন রাজার রাজত্ব কর! রীতি-বিরুদ্ধ। 
সুতরাং বৃদ্ধ রাজা সোগার গায়ের রাজধানীতে আসেন লাই । 

২ সেনহাটা গ্রাম লক্মণসেনের স্থাপিত । এই গ্রামের অনতিদুরে “সেনের বাজারকে 
প্রাচীনের! ‘লক্ষ্মণসেনের বাজার’ বলিতেন। 

৩। 'শাখনাট ও জাগনাট’ একট! নোক্তার দুলে ভিন্নকূপ ধারণ করিতে পারে। 
লোকে শাখনাট নাম জানে না, স্বতরাং “জাগনাট’” বা “জগত্নাথ”-পাঠ সহজে মনে হয়। 
লাখহাট, সাখনাট প্রকৃতি নাম সম্বন্ধে সতীপ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস ভষ্টব্য। 

৪1 এই স্থানে বিপুল গকখাই, ভগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান এবং বড় বড় প্রস্তরের 
দেবসুনি পাওয়া গিয়াছে ; তাহাদের কোন কোনটি যে লক্মপসেনের সময় গঠিত তাহার প্রমাণ 
পাওয়া গিযাছে। চাকায় প্রাপ্ত লাক্মণসেনের রাজন্বকালে নিশ্মিত তারামৃয্ি ষশোহরে 
ভুবনেশ্বীমুদধির এতটা সদৃশ যে সতীশবাবু মনে করিয়াছেন উহার! একই হাতের রচনা। 

*। যিনি কুলীনদের কৌলীন্ত স্থায়ী করিয়া তাহাদের অশেষ ক্বতজ্ঞতা-ভাঙ্গন 
হইয়াছিলেন,_তাহাকে আশ্রয় করিয্নাই এতগুলি কুলীন যশোরে উপনিবিষ্ট হুইয়াছিলেন, 
নক্ধুৰ| তাহাদের তথার যাইয়া বাস করার অন্ত কোন কারণই নাই। ৭০ বৎসর পুর্বে 
এই সকল কুলীনের অধিকাংশ তথায় গিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দেওয়া অন্ধ্র জমির দলিল 
সেখানে ব্রাহ্মণদের ঘরে ব্রদবাবু দেখিরাছেন। 

*। লক্ষণসেনের স্থাপিত ‘সেনহাটী”, ‘লক্্মসেনের বাজার, প্রকাণ্ড গড়খাই ছাড়া 
পুরে পিললঙ্ঘ গ্রাম ( হাতী শাল ), প্রকৃতি দ্বার! সুচিত হয় যে তথায় রাজপাট ছিল 
'এবং তাহা লক্ষ্মণসেনের নামের সহিত জড়িত। 

৭। এই রাজপাট, রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত রাজধানী নহে,_-উহ! রাজবির তপোৰন-কম 
এাজপাট'। ইহার চারিদিকে যে সকল গ্রাম তাহাদের নামেই বুঝা বায় যে তথায় বহু দেবতা! 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; নামগুলি খেয়াভোগ, মৌভোগ, পিঠাভোগ, দেবাভোগ প্রতৃতি। বশোহরের 
উপান্তে লক্্কাটা গ্রামে বে বৃহৎ বাহুদেবসূষ্ি পাওয়া গিরাছে তাহা! প্রায় ছয় ফিট উচ্চ। 
“কোন রাজচক্রব্রী ডি এত বড় সৃ্ি কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, এবং সেই মুঠি সেন-যুগের 
ভান্বর্ধ্যের নিদর্শন। 

৮. সেনহাটাতে সেন-বংশের কুলদেৰত| ৰিজযচণ্ডী-ভলায় এখনও লোকে পূঞ্জা 
বদি খাকে। 


মিস্‌ বেল্নসের © ছবি, ১৮৩২ পৃঃ । ৪৪৭ (ক) 









(এষ মহিলা আপনাকে বঙ্দেশৰানী ( 
গোৰিতেন; তাহারই খসড়া করিয়া লই শেষে লি 
মানাল হইয়াছে ৰলিয়৷ হকের উচ্চ পশংস কারান । 
হইতে অতিলিপি অহন করিবার হবি শাহি) 


ই াহার জন্ম এবং কর্সক্ষেত্র। তিনি বাহ! 
বর ১৮৩২ পু অক্দের হই না এই ছবিলি 
নাচের বানু সেই আচীন চিত্পপ্তকথানি 


চয়ক। ভুমিকা, ১০ পা 





কার্ড (বলি দেওয়া) পাঠ! ক্ন্েশৃহাতিদুখে পশে খৰিকা দর্শন. 








মুসলমান-বিজয় ৫৪৭ 


সেনরাঙ্গার! আরে! কিঞ্চিৎ উচ শতান্ধীকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লক্মণসেনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েস্বরগণের সার্বভৌমত্বের যে কিছু অবশেষ ছিল, তাহা লুপ্ত 
হইয়া ায়। * 


* _ আমর! ইতিপূৰ্বে জনসেন বিধান কৃত “সবৈক্-কুল-চ্রিক।” নামক কুল এৰন্তের উদর করিয়াছি 
এই পু'ৰিতে বে সকল উতিহারিক উপাৰান আজে, তাহা সত্য হইলে বঙ্গের ইতিহাসের আঁধার পথটা 
কতকদূর পা আলোকিত হইবে এবং আমাদের দিনত নেকটা উলট পালটু করিতে হইবে। জীন 
বতীজনাখ লেন ( হাইকোর্টের এডভোকেট ) গীতাচাখা সহাশর দীর এই পুবিখানিপ্রকাপ করিবেন, খন পুপ্তক 
নিত উতিষাসিক কথাতলির সা সন্ধে বিচার হইবে, এখন তংসনবন্ধে যা! কোন কখাই ৰচিব না। 
এই কুলণীর ঈতিহানিক গুরু এত বেলী ছে, কামর! বীচ বাপরকে এই পুস্তকের কোন হজাচীন প্রতিলিপি 
পূর্বক পবা! আন্ত কোনও জপ অধুঢ প্রমাণ উপস্থিত করিগা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে স্বামারিগকে নি: 
করিতে দাবী করিতে পারি। এখানে বলা বকা গে আমরা পুপ্তকণানি সমগ্রভাৰে দেৰিবার ছাগাগ পারি 
নাই। নিং সৈক্-কৃল-চল্লিকার একটি স্থান উক্ত হইল 


"কাক র্ওএসেনৰ-শশিরোণেঃ। 
সামন্ত প্রপৌতো! বে! না হেমন্ধতৃপতেঃ ॥ 
বাচ-গারেজাগৌড়াবীন বঙ্গান্‌ ভিখাক্জিলিঃ:। 
পু বিসেন বৈখ্বানয়কুলোস্ধৰ: ৪ 
আহিপ্তকুলান্দৰিৱিদেনগত কাক! 
খানা ঘং বেৰী বিলাসী গর্ভ বা 


(3১০৫০ শক, ১৯২৮ খৃঃ) ব্াণগেলুছে শাকে বযালাখাঃ স সুপতিঃ 
বৈভৰংশাৰতংপোহতৃদধশগ্ো্ পৃপোতমঃ ॥ 
দেবী ছা: পালতৃপালতন্া । 
কা মী সমতা । 
বরালতনঃ: জীখালন্ছণো বৈকবোত্:। 
কামর্প-পোঁও,-মগধান্‌ জিগাত্থ তরস! বলী ॥ 
বিষ্ষটকোব্বীক্ষোরণ স রাজ ধংনীপতিঃ। 
াগে। ধর্মগো্ত। ডাব র্ষরক্ষকঃ ॥ 
স ক্যান বয়ন হান মাবাধান মানযন্‌ সঙ 
মাচকাংস্তোধ্ন্‌ মোগযান সরববলো কমর ॥ 
বিজিত শন পিন গাছ সান কৈ: 
উদাপয কৃমিৰানাভৈঃ স ররক্ষ মন্াশয ৪ 
সংকুলাচারনিরতান্‌ রৃষ্টসদ্বন্ধভাববিনঃ। 
পিক ৃলানকোন বলাৎ । 
লিতেষ পল প্রাঃ পকচৰিংশতিবতসরন। 
লেকে বৈ ধাম লক্ষণো লা্ণোপনঃ ৪ 


@ 


৫৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


আৰংজ্লাপুরে ৮৮৮ হিজরার নির্টিত বললালসেনের শত্রু বাকা আহমের সমাধি দৃষ্ট হয়। 
তথায় একটা প্রকাণ্ড পাথর আছে। বল্লালনীঘির নিকট অনেকটা জায়গা! জুড়ি! রাজ- 
প্রাসাদের চিহ্ম আছে। তাহার অনেকটা জমি পোড়া মাটা, খুঁড়িলেই পোড়া কয়লা দৃষ্ট 
হয়। এ সম্বন্ধে দেশব্যাপী প্রবাদ এই যে কোন এক ফকির বল্লালের রাজধানী হইতে 
কতকটা ব্যবধানে গোবধ করিয়াছিল; সেই গোমাংস একটা চিলে ঠোটে করিয়া লইয়া 
আসিয়া রাজপ্রাসাদে ফেলিয়া! বায়। রাজা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, তাঁহার 


জমগপণনেনন্ষ জঙ্তিরে পু কা 
বণপালহৃতানা্ট বহুদেখ্যাপ্যন্ন্ধৰা:, 
গো মাখতে পে দিবং নন 
কেশ বিষরপনচ সাঙ্গ বত ॥ 
গং ঝাল বিশপোষহুোহশিৎৎ 
কেশৰ: পন্চিষে ভাগে শোঁড়াখ্োোধতৃতরা বিপ: ॥ 
স লা্রশেতাগালীং প্রসিদ্ধ: পিতৃ 
নেন কর্ণ: শোঁখোশ ভীম: পরমধান্রিধ 
অন্গামাতা: পগাতিু সদা 
যো গৌঁড়বাঞাং লোতেন খৰনা সমাপরিৎ ॥ 
ভাপা: গত সুপং পাছাহুজেন স 
বিছা পাপকৃজাতো৷ ছর্ণারমান্শোৎ ॥ 
অব বশাষে তক্যাতিবেকাঘৎসরেংতুতে । 
বনাক্ষগতং গৌড়রাজ্য শোচ্যাং বাং গতষ ॥ 
(১১২০ শক, ১২০২ 2) বেগুন বিলীঘবনাককৃৎ 
উৎপীড়িতপ্রজ৷ শোঁড়ে ছষ্টং বাৰবাশালনন । 
দন বে ্থাৰিকাতমকুটিতদ। 
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রাজ্যের মধ্যে এক ফকির গোহতা। করিয়াছে । ক্রোধান্ধ হইয়া রাজ! সেই ফকিরের হুর্গতি 
ও লাঞুনার চরম শাসন করির! ছাড়িযা দেন। ফকির বাবা আদম ( বারাহদ্ ) নামক এক 
মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই সাক্রনোত্রে বল্লালের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে। বাবা 
‘আদম বহু সৈন্ত লইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। মুসলমানেরা বল্লালের 
রাজধানীর অনতিরুরে শিবির স্থাপন করেন। বল্সাল-চরিতে দুধলমান সেনাপতির আক্রমণের 
কারণ অন্তরূপ দেওয়! হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থকার লিখিহাছেন, ুসলমানদিগের সহিত যুন্ধযাত্রার 
প্রাক্কালে রাজা শত্ধিত ছয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাজ-সিমন্তিনীগণ তাহাকে দিরিয়া 
কাদিতে লাগিলেন। রাজীদের মধ্যে শিলাদেবী, পদ্থাক্ষী, সুভগা, হেমমালিকা, সোনদেবী, 
এবং চগ্ডেলী তাহাকে সাশ্রনেত্রে ছিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ | রাজো মহাশক উপস্থিত, 
দৈবাৎ যদি পরাজয় ঘটে তবে আমরা কি করিব তৎস্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিন /” 
রাজ! প্রতি মহিষীকে চুখন ও আলিঙ্গন করিব স্বয়ং সাঞনেতে তাহাদের নয়নবারি নুছাইতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, *নন্তঃপুরে আগুন দালিয়া রাখ ; আনি এই হুইটি পারা যুদ্ক্ষেতরে 


ইহার মন্দার্থ নতি সংক্ষেপে নিগে পাত হইল। কণাট-রাজ-বংশ-আাত লেববাংশ-শিরোি লামস্ত সেনের 
প্রপৌত্র, হেমগা সেনের পোঁতর এবং বির সেনের পুত্র বেখবরকুলঞ্াত বলাল সেন রাঢ়, বয়েজ, এবং গৌড় প্রভৃতি 
দেশ-বিজী সমাচু। ইনি বিশু ৰংশজ খিরিলেনের করা বিলাসী বেখীর গা জন্ম হণ করেন এবং ১. 
শক ১১২৮ খুঃ অন্দে ঝাছাজিবিক হন -....... এখানে তৰিরডিক ধাবসাগর এবং অপরাপর বিষ ৰণিত 
আছে তাহা আমর! বাব খানি ) । বাল দেন পাল ঝা কন্ধ! রাজলা্রীকে বিবাহ করেন। বাল-পু লগ 
েৰ কামত, গড় এবং মগলাৰি জন করিয সাম রাজপতে পতিত হন। ইনি রাবি, ধিক, গরক্ষক 
এবং নানাুণে বিদিত ছিলেন। ইহার রাজ্বকাল ২৫ বদর | জঙগণ লেনের তিনটি পুত্র--ধর্পাল তপতি 
কতা বহদেবীর গভপৃত। অন্রজ মাৰৰ পূর্বেই ব্য হন। বিশ্বরণ ও কেশব রাজ্য ভাগ করিয়া অনিকার 
করেন। বিশবপ পু কটা ( রামপাল প্রস্ততি প্রবেশ ) অহ করেন এবং কেশব পশ্চিম ভাগে গৌড় দেশের 
সাজা হন। কেশব ভাঙার পিতা াপুসারে পলাপরণের" নামে পি চি হইয়াছিলেন। ইনি ( কেশৰ, নামাধয় 
লাক্ষণোর) দানে কর্ণ জার, পথাকমে মের প্রা এবং পরম খা ছিলেন। ইহার অমাত্য পশুণতি 
বিশবাসথাতক হইঃ। লোস্ৰশতঃ গৌঁড়ৱাজা মবনকে সমা করেন। অগুঞ্ের সহিত পরামর্শ করিবার 
কেশৰ (লাগমণেছ) রামপাল নিযাছিলেন, এই হুখোগে পালি মী কালে ছু্ার ববনকে উদ করিয়া 
দিয়াছিলেন। এইরূপ তাহার রজতের শন বৎসরে গৌড় রাজা বৰনািক্ৃত হয়। ১১২৯ শকে (১২+২ খৃঃ) 
ৰিিলিলি ঝা অধিকার করিলে নুমলমান শাননে প্রঙ্গারা নিগীধিত হয়। বিখরাণ বঙ্গনেশে স্বাধীন বাকিরা 
অনুষ্ঠিত প্রানে স্ব ৰাহৰল ঘর প্রা রক্ষা ও পালন করি্াছিলেন। তিনি ৬৪ বৎসর রাজ করেন। 
হার মৃত্যুর পর তনী় ছুই পুত্র ভীমসেন ও হলরসেন সিংহাসনে ন্বছিিত হন। হারা ত্বকে দো 
প্রভাবে পরা করিযাছিলেন। ভীমসেন ঝাষগালে ও হলার সেন হা ঝাছখানী স্থাপন করেন। দ্র 
দেন স্বীয় নামাগসারে হ্রদের নাব হন্বরপুর তাৰিয়া ছিলেন। রামপালে ভীমসেন বৎসর রাজন করেন। 
তু কারঠিকলেন জপে ও পাকে দেব-সেনাপতি কাকের যতই ছিলেন। ইনি যকৃমিনিবালী শি- 
গনী জয়সেন বিশ্বাসের ক্কা কমল বেবীর পাণিএ্রহণ করেন। এই অয্দেন বিশ্বাসই “সঘৈক্ষ-কৃল-চল্লিক।” 
পন করেন। 
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ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছি, যুদ্ধে আমার পরাজয় হইলে এই পারাবত ছুটি পাইর! বিজয়ী সৈল্ত 
তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্বেই আকাশ-পথে রাজপ্রাসাদে আসিয়া পড়িবে। তখন 
মুসলমানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত তোমরা অগ্নিকুণ্ড প্রাণ ত্যাগ করিও” অতি 
কঠোর যুদ্ধ হইল। বায়াছুত্ব ( বাবা আদম ) বল্লালের হাতে] মৃত্যুমুখে পতিত হুইলেন। 
বিজরোলাসে বাল পায়রা হুইটিকে স্থরক্ষিত করিতে দুয়া গিয়াছিলেন। পারা ছাড়া পাইয়া 
রাজ-প্রাসাদে উড়িয়া আপিন উপস্থিত হইলে রাণীর! রাজ-মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সেই অগ্িকুণ্ডে 
প্রাণ বিসৰ্জ্জন করেন। এ দিকে রাজ! বখন দেখিলেন পির পূ, পায়র! নাই, তখন ঘোর 
আশঙ্কায় উন্মত্তবৎ হইয়া তিনি অগ্বারোহণে অতি জ্রুত রাজধানীতে উপস্থিত হন। তখন 
বহ্ধিদেৰ তাহার রাঙ্গোস্থানের শ্রেষ্ঠ ললাম কুন্ষগুলিকে গ্রাস করিয়াছেন। সেই জলন্ত 
অগ্নিকুণ্ড রাজ! নিজে আশ্রয় লই! নিদারুণ শোক-ছাল! নিবারণ করিলেন। বল্লাল ও 
তাহার মহিষীর! একত্র সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিলেন 

এই প্রবাদ এত ব্যাপক ও বহুকালাগত যে ইহা অবিশ্বাস কর! যায় না। বিক্রমপুরবাসী 
সকলেই ইহা ঙ্গানেন। এখনও তাহারা "পোড়ারাজার বাড়ী” দেখাইয়া! থাকেন। বলাল- 
চরিতেও আনন্দ ভট্ট এই করুণ কাহিনী বর্ণনা করিরাছেন। বাব! আম বা বায়াছুখের 


এই কুলপতিকা হইতে যম জানিতে পাই, (১) বাল সেন নীত-কুল-জাতা ঝমসীর পাণিগ্রহণ কর! বশত 
লাজুক বহ লোককে সম্মণ সেন নুষলাসে পরিণত করেন। (২) কেশৰ সেনের অপর নাম লাঙাপের-_ 
ইানই লক্ষণ সেনের জো পুত্র। (৩) ইহার মন্ত্রী পশুপতি রাজার অঅগুপতন্থিতিকালে লোতবশতঃ ছার সু 
করিয়| দি] গৌড় রাজো মুদলনানবিগাকে কানন করেন। (*) এই ঘটনা লক্ষ্মণ সেনের স্তর দশ বৎসর পরে 
১২০২ পৃষ্ঠাবদে খাটযাছিল, তখন কেশৰ (লাশের ) কনি বিশূপোর সঙ্গে স্ব: মুসলমান আক্ৰমণ-সখন্ধীর 
কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার অন্ত রামপাল পির্াহিলেন। বাল সেন এই কুল অনুসারে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে 
বীর হন, লগ সেন তারপর ২« বৎসর রাজন করেন। ১১৯৩ পৃষ্টা কেশব (লাপ্রপের) গৌড়ে রাজা হন, 
তাহার রাজের ১ম বলয়ে ১২+২ বৃষ্টাব্দে সুদলমানের গৌড় বিজ করেন। একে বিশ্ব ৩৪ বৎসর 
সামপালে রানন্ধ করেন, হতরাং তিনি ১২২৭ শা পা পূর্ববঙ্গের রাজপত্ে আসীন ছিলেন। তৎপর 
ও বংপর ভীম সেনের রাদ্ব কাল, অর্থাৎ ১২৬৫ খৃঃ পৰ্যন্ত । তৎপরে কারিক সেনের রাজা সময়ে 'লপত-. 
কুল-চক্রিকা* রচিত হয়। 

বে পথ এই পুস্থকের উতিহাসিকণ্ক সম্রলাৰে কিং! আংশিকভাবে পরতিপঙ্গ না হইবে, সে পা 
শুধু স্ব বিশেষ উদ্ধৃত করা ছাড়া মর! এতৎ স্বন্ধে আমাদের বগা সুলকুৰী রাবিলাম। বর্তমান কালে কুলগ্ী 
পুস্তক সম সানাঈপ সন্দেহ মনে উপস্থিত হইবার যে কারণ জনি, কিন অধিকাংশ হলেই কোন 
পরিচিত ফুলনী পুস্তকের মধ্যে জাল লেখা প্র্প্ত হইয়া থাকে, আগাগোড়া কাজনিক লেখ|,--এজপ পু'খির 
সংখ্যা বিরল। অসেন বিশ্বাসের কুলনীঅস্থ ছাপা ন! হইলেও এই পু অনেক স্থানেই আছে বলিয়া বতীন্রবাবু 
লানাইয়াছেন। 

আর একটা কথা । লক্ষ সেনের জীবিত হুই পুত্রের মধ্যে ডট কেশবের অপর সাম লা ্রপের ছিল বলিয়া 
কৰিত হুইয়াছে। শখের সো পূজ ঝানচ দাবি লাহে পরিচিত, সেই সংস্কতের এখন যুগে এপ 
ভাবের নামকরণ ব্ৰন্থাভাবিক নছে। 


lise 


© 


মুসলমান-বিজয় ৫৫১ 
সমাধি, বল্লালসাগর ও বল্লালের বাড়ী এ সমস্তই পাশাপাশি, এবং রাজার বাড়ীর মাটী 
বি ক খু ডিলেই একটা নাতিক্কুত্র জারগার সর্বত্র পোড়া করলা দৃষ্ট হয়, 


তাহা পূর্বেই লিখিযাছি। ইহা ছাড়া সেন-রাজগণের পরবর্তী 

রাজাদের বংশাবলী সম্বন্ধে বে একটা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পোড়া রাজার উল্লেখ 
আছে।* এই পোড়া রাঙ্গা কে তাহা আমর! বুঝিতে পারিলাম না__মনে হয় বল্লালের কোন 
বংশধরের কথ! গাহার উপর আরোপ কর! হইবা থাকিবে। বলাল-চরিতে লিখিত আছে, 
রাজ যখন এইভাবে অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্চ্জন করেন, তখন তৎপুত্র লগ্মণসেন দুর দেশে 
ছিলেন, সুতরাং দ্বিতীয় বল্লালের অস্তিত্ব এই কথা ছারা প্রমাণিত হয় না। 

কেহ কেহ অঙ্রমান করিয়াছেন, এই বলল কোলীন্ত-দ্থাপত্থিত! ্হ্ম-ক্ষত্রিয় বংশাবতংস 
ব্লাল সেন নহেন। ইনি বৈ বল্াল সেন নামক অপর এক রাজ, তিনি ১০৭৮ পৃষ্টান্দে 
জীবিত ছিলেন এবং গোপাল ভট্ট দ্বারা তাহার চরিত্র-কথা লিখাইয়াছেন। আনন্দ তযের 
বল্লাল-চরিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি কৌলীর্ল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার পুরের 
নাম লক্ষণসেন। সেন-কুল-কমল-তান্কর বল্লালসেন সব্বন্ধে ষতগুলি কথ! প্রচলিত আছে 
বল্পাল-চরিত-বর্ণিভ বল্পালে তে! তাহার নেক কথাই আরোপ করা হইয়্াছে। বৈ 
বয়ালেরও কি তবে লক্মাণলেন নামক পুত্র ছিলেন? 

এই সকল লোকের! বয়ালসেনকে ক্ষত্রিয় ( সধবা কায়স্থ ) প্রতিপন্ন করিতে বে 
কতরূপ উপায় অবলব্ন করিয়াছেন, তাহ! লিখিতে আমার প্রববত্তি নাই। স্বগীর রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বাঙ্গালার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এতদর্থে কতকগুলি ফরমাইস 
মতন তৈরী কুলঙ্গী গ্রন্থের অপারত্ব ও প্রবঞ্চনা একপ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন বে, তাহাতে 
শুধু এই বিষয়টি নহে, বর্তমান কালের আবিষ্কৃত কুলীপান্রের অনেকগুলির উপর কোন 
কূপ আদ! করা যায় না। স্বীয় ছগাচরণ সান্যাল মহাশত তাহার 
সাধাজিক ইতিহাস ও উমেশ বিদারপ্ব মহাশর তদীর গর সমূহে 
এ বিষ বিশদ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। জাতিগত এই সকল ক্ষুজন্ব লইয়া বঙ্গের 
ইতিহাসের একটি যুগের সমন্তাকে মিথ্যার খূর্ণিশাকে ফেলিবার আমরা এখানে কোন 
প্রয়োজন দেখি না। 

বল্াল-রাজ্গ-শিক্ষক গোপাল ভট্টের যে গ্লোকটির বলে 'বৈদ্থ বলাল’কে দাড় করান 
হইয়াছে তাহা এই = 


শবৈশ্থবংশাবতংসোহর়ং বল্লালো বৃপপুঙ্গবঃ | 
তদন্ত কৃতমিদং বয়ালচরিতং শুভম্‌ ॥ 
গোপালভট্টনাদা চ তদ্রাজশিক্ষকেণ চ। 
2 অন্ধরাজলমানে বহুি্বাণৈরধিকশাকেষু ॥* 
+ আশার গীছের ইতিহাস অটব্য 


ছ বাল কখনই নহে। 





৫৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


এখানে স্পষ্টাক্ষরে বলালকে “বৈচ্থ বলা! হইন্বাছে । বদি দবিতীন্ন বাল দাড় করান 
যায়, তবে প্রথম বলালকে বৈদ্ধশ্রেণীতে ভুক্ত করিতে হয় না। কিন্তু এই গ্লোকটির 
থে অর্থ বিজয়চন্্র নাগ এবং অপরাপর লেখকগণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্রমেই 
উহা সিদ্ধ হয় না। ইহাদের মতে খ্বতরাষট্র পুত -১০+, বন্ছ ৮ এবং বাণ ৫; সুতরাং 
৮+৫-০১৩। অন্ত বানা গতিঃ, এই নিয়যে ১৩র পিঠে ১৯৮ চাপাইয়া ১৩** শক করা 
হইয়াছে। ১৩০০ শক ₹১৩৭৮ খৃঃ-এই হিসাবে এই বলাল-সেনবংনীয় কৌলীর-স্বাপযিতা 
বললাল হইতে অন্ততঃ ২** বৎসরের পরবর্তী। হ্থতরাং ছই বলাল এক ব্যক্তি হইতে 
পারেন না। 

এই গণনাটি ভুল, অন্ধবাজজ ( খৃতরাষট-পুত্র )=১--, তৎপরে বনু আট; সুতরাং 
৯**৮+ (বাণ )=>১-১০ হয়। প্ৰেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক গ্রীঘুক্ত 
নীলমনি চক্রবন্তী মহাশয় পৃঃ এই জুন আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন, “উপরি লিখিত 
ৰাকাটির অর্থ ১.১৮+৫=১*১৩ হইতে পারে, কিন্তু ১৩:* করিলে সঙ্গত হয় না।” 
১:১৩ শক= ১:৯১ পৃষ্টান্দ। এই সময় সেনবংশীয প্রসিদ্ধ বচালকেই নির্দেশ করিতেছে, 
জতরাং ছইট বল্লাল দাড় করাইবার কোন হেতুই দৃষ্ট হয় না। পূর্কোক্ত লেখকের! 
৮+৫=১৩ যোগ দিয়া উহা ১*র সঙ্গে পূরণ করিয়াছেন। এক স্থানেই সুবিধা! অস্তুলারে 
যোগ ও পুরণের কাজ চলিতেছে, ইহা অন্তত গণন!। সঙ্গতি রক্ষার জন্ত যদি সকলগুলিকেই 
যোগ দিতে হৱ, তবে ১**+৮+৫ দাড়ায়, এবং তাহাদের পদ্ধতি আঅবলখন করিয়! যদি 
দ্ধের বামাবর্ত স্বীকার করিতে হয় তবে সনটা হয় ৫৮-১! কিন্তু গ্নোকটির অর্থ যে 
১:১৩ ভাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হর । 

গোপাল ভট়ের শ্রোকটি আনন্দ ভ্টের বল্লালচরিতের আর একটি অগুরূপ প্লোককে 
সমর্থন করে। সেই গ্লোকটি বিচার করিলে অর্থ-উদ্ধার সহজ হইয়া পড়ে। “সহশ্রেহষ্ট- 
* বিংশয়ূতে শকাঞ্চে পৃথিবীপত্তি: | স্ব্ীত্িঃ সাং মহাভাগ উৎপপাত দিবং প্রতি ॥* অষ্টবিংশ 
যুক্ত সহস্র পাকে পৃথিবী-পতি মহিযীৰ্গের সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এখানে 
যদি অঙ্কের বামাগতি বয় যায় তাহা হইলে ২৮০২৮ শকে অর্থাৎ ২৮১৯৬ খৃষ্টাব্দে বাপের 
মৃত্যু হয়, ইহাই বলিতে হুইবে, উহা উপহাসাম্পদ । মোট কথা বল্লাল-চরিতে অন্ধের 
বামাগতির উল্লেখ নাই। এ সখন্ফে তাহা হইলে তিনটি বচন পাওয়া যায় এবং তিনটিই 
সো সুজি ভাবে অর্থ করিতে হইবে। “অন্ধ রাজঙ্গ মানে বনুতিবাণৈরাধিক শাকেবু 
অর্থ ১৯১৩ শক ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ; দ্বিতীয় শ্লোক অষ্টবিংশ যুত সহত অর্থ ১৯২৮ শক = 
১১৮৬ খু এবং তৃতীয় একটি সমত্র-নির্ধারক গ্লোক আছে, তাহা নবীপাৰিপতি ভীষৎ 
বুদ্ধি মন্ত খায়ের জন্মতিথিতে “শাকে চতুর্ছশশতে মন্থম্যরদলঘুতে ১৪০০+ সনুন্যদস্ত = 
৩২=১৪৩২ শকে (১৫১১ খৃষ্টাব্দে ) দাক্ষিণাত্য জ্াবিড় জীমৎ অনন্ত ভটের বংশোস্তভ 
মহামহোপাধ্যায় আনন্দভট্ট কৃত বলাল-চরিত উক্ত রাগ্গাকে গ্রন্থকার কর্তৃক উৎসর্গ করা 
হুইয়াছিল। গোপালভট্টের বল্ালচরিত অঅবলঘবনে ১৪৩১ শকে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে ) 

















মুসলমান-বিজয় ৫৫৩ 
আনন্দভট্ট কর্তৃক এই বল্গাল-চরিত পুনরাত লিখিত হইয়াছিল। স্তরাং দেখা! যাইতেছে, 
ছইখানি পুস্তকে বাল সন্ধে তিনট স্থানে সমগ্র নির্দশ আছে এবং তিনটি সোজানুঙ্গি 
ভাবে অর্থ করিতে হইবে । অক্কের বাষদিকে গণনা_ইহার কোনটিতে সমীচীন হয় না। 
বঙ্লালসেন সম্বন্ধে কাল নির্দেশক তিনটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে । তাহার একটি 
১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ এবং ন্মপরটি ১১০৬ খৃষ্টাব্দ । ইহার একটি গোপালভট্রকে আজ্ঞাদানের সমর 

নি এটি এবং অপরটি বল্লালের মৃত্যুর সমর ; ইহাতে কোন অসামগ্রন্ত নাই। 
আশিক নব, তবে এই সময় নির্দেশ ঠিক কি না, তাহ! বলিতে পারি না। 
পারে, কিন্তু বেখকের উদিষ্ট এই পণ বর্ণিত অনেক গলপ আছে তাহা! যেরূপ জনশতি হইতে 
এক বাল। গোপালভষ্ট ও আনন্দভট্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বল্লালের সময় 

সন্ধে লোকও হয়ত তিনি তাহাই করিয়াছিলেন । কিন্তু এ কথা 

ঠিক থে অন্তান্ত বিষয়ে এই ছুই পুস্তকেই নানারূপ উপগত থাকিতে পারে, কিন্তু ছুই বামালের 
কথা কখনই বলা হয় নাই, এক বল্লালের কথাই উভয়েই লিখিয়াছেন। 

বে বুদ্ধিমন্ত খানের কথা পুস্তকে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, তিনি হুসেন সাহের পূর্ব-প্রকু। 
ইহাকে চৈতন্স-চরিতামৃতকার কুষণদাস কৰিরাজ "গোঁড়-ধিকারী” উপাধি দিয়াছেন। 
হুসেন সাহের পৃষ্ঠে ইনিই বেত্রাথাত করিয়াছিলেন। সে ঘটনা বাঙ্গলার অনেক ইতিহাসেই 
বর্ণিত আছে। বুদ্ধিমন্ত খান তুষানলে এ্রাণত্যাগ করিতে সংকর করিয়া বৃন্দাবন গিস্াছিলেন 
চৈতন্ত প্রত ইহার জীবন রক্ষা করেন । 

অক্ষের বাষাগতি প্রচলিত থাকিলেও বন্ধ প্রাচীন পুস্তকে মাঝে মাঝে ইহার বাতা 
দৃষ্ট হয়। আমরা ২৭৭ পৃষ্ঠায় তাহার অনেকগুলি প্রমাণ দিয়াছি। 





চতুৰ্দ্দশ অধ্যায় 

প্রথস্ম পন্রিচেছদ 

হিন্দুরাজত্বের নানা কথা 

প্যদ্থপতে কঃ গতা মথুবাপুরী”, 
সুসলমান-িঙ্গয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর বাহ সম্পদ দূর হইল। যে সকল কী স্থাপন 
করিয়া হিন্ুরাঙ্গগণ মনে করিয়াছিলেন, কালের পৃষ্ঠার তাহারা অমর দাগ রাখিয়া গেলেন, 
ব্অত্যাচারীর কুঠার তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। দাক্ষিণাত্যের 
শিলা মাগার লাস, অতি নিকৃত কোণে সমতা আত্মগোপন করিয়া কোন ক্রমে তাহার 
অতুল শিসম্পদ্‌ লুকাইযা রাশিয়াছিল। দুর বরোবদরে, এরং বালীর 
প্রখনমে ছিন্ু শিল্পের বৈজয়্্রী এখনও উড়িতেছে। কিন্ত খাল আধ্যাবর্ত, যে স্থান 'আর্শ্য- 
সভাতা ও 'আধাশিমের ভীর্থভুমি, তাহা হইতে নির্শ্মম পাঠান ও মোগল এরূপ নৃসংশ ভাবে 
সমস্ত অপুর্কা কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে যে, তাহার কিছু নাই বলিলেই হয়। সুসলমান-বিজয়ের 
প্রান্তালে মে মধুর, মগধ ও আসামের অরণা-দেশে বৃহদারতি স্বর্ণ-নির্ল্মিত অমূল্য মশি-মাণিকা- 
খচিত দেব-বিগ্রহ সন্ধ্যায় পঞ্চ প্রদীপের ক্মালোতে ঝলমল করিত, ধাহাদের মন্দিরে শত শত 
বাগান উজ্গাড় করিয়া পুষ্পরাশি সঞ্চিত হইত, ধুপ-অগুরু-কর্পুরের গন্ধে সুবাসিত আঙ্গিনায় 
ভক্তের অশ্রুর পবিত্র প্রশ্থববণ ছুটিত, কোথায় সেই গগনস্পর্শী মন্দির ও অপুর্কা দেব-বিগ্রহ | 
সমাট্‌ চন্্গুপ্তের সময় গিরিনগরে যে বিপুল পরঃপ্রণালী নির্দ্মিত হইয়া “ন্ুদর্শন” নামে পরিচিত 
হইয়াছিল, অশোক তুষাম্ক নামক স্থপতি দ্বারা! যাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ১৫৯ 
খৃষ্টাব্দে মহাক্ষত্রপ রুত্রদাম যাহার শোনা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্রের 
শাসনকর্তা পরাণদত্তের পুজ চক্রপাণিদত্ত যাহার আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন, সেই যুগব্যাপী 
রাজন্তবর্গের চেষ্টায় নিশ্চিত সুগঠিত চাকুশিলে সমৃদ্ধ ‘সুদর্শন হুদের' শত হস্ত দীর্ঘ ছুই শত 
হন্ত প্রশস্ত উচ্চ পাবাণ-প্রাচীর কোথার গেল! কোথায় গেল নালন্দা বিহারের সে অপুর্ব 
"অতুলনীয় কারুকার্য, যাহা দেখিয়া সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ্গ বলিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ-বিহার 'অগুন্তি, কিন্ত শোভা! সমৃদ্ধি ও উচ্চতার এই বিহারের কাছে আর কোনটি 
দাড়ায় না,”__কোথায় গেল তথাকার তায নির্ন্িত ৮* ফুট উচ্চ বিশাল বুদ্ধ সৃতি, যাহা! ৬** খুঃ 
অন্দে অশোকের বংশধর পু নির্মাণ করিতে বাইয়া! তাহার বাজকোষ শক্ত করিয়াছিলেন? 
কুষার পালের রাজস্ব কালে একাদশ শতাব্দীতে তীয় দেশ-বিকরুত-কীর্থি সেনানায়ক 


85০... 


ভি 


হিন্দুরাজদ্ের নানা কথা ৫৫৫ 


বৈস্মদেব অসংখ্য বাজন্তবর্গকে যুদ্ধে পরা করিব তাহানের সবশনুকুট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তন্বার| এক বিশাল স্বর্ণ সিংহ-মৃস্তি নিশ্মাণ করিয়া তীয় নানা চারুকলা শোভিত, নিখিল 
জনগণের দর্শনীয় প্রাসাদের তুঙ্গ শেখরে স্থাপন করিয়াছিলেন, ( “যস্তারতিকিরীটহাটক- 
কুতপ্রাসাদকন্ঠীরবগ্রাসত্রাসবশাসপৈষ্যাতি” ) কোথার গিয়াছে সেই স্বর্ণ সিংহ ও সেই 
রাজপ্রাসাদ ? ভবকাৎ ই নাসিরিতে মঃ ইবন বক্তিত্থারের তিব্বত অভিযান-প্রসঙ্গে কাষরূপের 
এক মন্দিরের কণ! উল্লিখিত সআছে, তাহাতে ছুই তিন হাজ্জার মন স্বর্ণের বিশাল বিগ্রহের কণা 
আছে, কোথায় গেল সেই বিশাল স্বর্ণ বিগ্রহ | মহারাজ রাজাপাল যে সকল দীঘি খনন 
করিয়াছিলেন তাহা “সমূত্রের স্তায় গভীর ছিল” এবং তংক্রত “দেবমন্দিরগুলি হিমাজ্রির মত 
উচ্চ ছিল।” সে সকল কোথায় গিৱাছে ! উত্তরবঙ্গের জগন্দল বিহারের কাচ-মণি খচিত থে 
সকল বিশাল স্তস্ত ছিল, তাহার কিছু কিছু ভাঙা টুক্রা মাত্র পাওয়া! গিয়াছে । কোথায় গেল 
ছিমাত্রি-সদৃশ বিশাল প্রথাযেশ্বরের মন্দির, যাহার উদ্ধভাগে বিজয়সেন মে স্বর্ণ কলসী স্থাপিত 
করিয়াছিলেন, প্রস্তর-লিপির কৰি সেই কলসীর শোভা বর্ণনা করিতে যাইয়া! অতিরঞ্জিত 
ভাষায় বলিয়াছিলেন বিধাতাও বুঝ্ধি তেমনটি প্রস্থত কৰিতে পারেন ন!? মাহা যুগ-যুগ- 
ব্যাপী শিল্পীর বংশ-পরস্পরা চেষ্টা সিদ্ধ হয়, রাজার পর রাজ! আসিয়া তাহাদের ভাওার 
উন্মুক্ত করিয়া যে কীর্টিতে শিয়ের চরম সৌন্দধ্য প্রান করেন, যাহা চিরকাল জগতে অক্ষয় 
"অমর হইয়! থাকিবে, নির্মাতাদের এই বন্ধনুল বিশ্বাস না থাকিলে এত তপস্তায় তাহা 
সিদ্ধ হইতে পারিত না,_সেই সমন্ত কীন্ঠি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি কৃতিত্ব থাকিতে পারে? 
কোন বর্বরের হাতে একখানি মাত্র কুঠার দিলে সাঙ্জাহান বাদশাহের মার্কেল পাথরে প্রেমের 
স্ব অপুর্ব তাজমহল দিনেকের মধ্যে সে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে; তাহাতে তাহার 
বর্ঝরতাই প্রকাশ পায়, শিল্পী হইতে সে বড় হয় না! তাহাই তো হইয়াছে, কত শত তাজমহল 
্মাধ্যাবর্তে_বিনষ্ট হইয়াছে, একটিমাত্র আছে । কালের হাত হইতে হয়ত ইহারা যুগ- 
যুগ-পরিমিত সময় নিজেকে রক্ষ1 করিতে পারে, কিন্ত বর্ধরের হাতের কুঠার বড় সাংঘাতিক | 
হিন্দুর বুকে সেইরূপ কুঠারাাত কতবার পড়িস্জাছে তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থতরাং যদি 
(কোথায়ও কতকট! উচ্ছবাসের ভাষা আসিয়া! পড়ে, তবে তাহ! ক্ষমনীয়। সেই যে মঃ ইবন 
বক্ছিয়ার এ দেশে আসিলেন তদবধি এদেশে বৃহত্তর বাঙ্গালার আর একটি দর্মপাল হওয়ার 
আশা কি আছে, ধাহার নাসির নামক হ্দান্ত পদাতিক সৈন্তের চরণাদাতোহপর ধুলিপটলে 
দিদ্মগুল আচ্ছন্ন হইত, ধাহার রাজধানীতে সমস্ত ক, দ্বীপের ভুপালগশ সমবেত হইয়া 
রাজাধিরাঙ্গের উপাসনা! করিতেন, ধাহাকে উচ্চিচী নৃপতিগণ অসংখ্য হয়-বাহিনী উপঢৌকন 
দিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেন, বাহার “নাদন' নামক রণকু্জরগণ জলদজালের স্তায় দিন- 
শোভাকে হ্তামায়মান করিয়া রাখিত এবং ভাগীরণীশ্রবাহে শ্রেণীবদ্ধ প্রশস্ত নৌকটক সেতুবন্ধ 


_লিহিজ শৈলপিখর-শ্রেণীর সার প্রতিভাত হইত, ধাহার দিম উত্তরে হিাজি, পশ্চিমে 


তীর দক্ষিণে সেতুবন্ধের সন্নিহিত গোকর্ণ-তী্খ এক-কখার “বালাৰুণ-কিরণোদ্দছল 
অস্তাচলাবলৰী কান্ত রবির রকরাগরজিত পশ্চিসমূত পথ্য বিশ্বত ছিল। 
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তাশ্রশাসনগ্ুলির উক্তি স্বপ্পের মত মনে হয়। সেগুলি পড়িলে আমরা যে তাহাদেরই 
একজাতি হিন্দু, মনে হইয়া আবুহোসেনের মত এক দিনের জর সাম্রাঙ্গা লাভ কৰি। 
সেদিনও লক্ষণসেনের সময় “কস্ত শক্তিবিষ্ততে বিজয়রাজ্গো পরস্ত্রীং ধিতুং শঙ্ষোতি।” 
(কার সাধ্য যে লক্ষণসেনের বিজয়রাজো পরস্ত্রী ধর্ষণ করিতে সাহস করে) প্রবাদ 
বাক্যের মত ছিল। ক্তারপর শক্তিমান্‌ হিন্দুর শাসন মঃ ইবন বক্তিয়ারের আগমনের দিন 
হইতে কুরাইয়! গিয়াছে । 
কিন্ধ হিন্দু বহুদিন যাবৎ জড়ঞ্গংকে অগ্রাঞ্চ করিয়াছে। অর্থ সম্পদ কিছু নহে, 
ইহা বলিয়া আসিয়াছে “অর্থং অনর্থং ভাবর নিতাং”। এবার সত্যিকার পরীক্ষার দিন 
'আসিল, ধনসম্পদ্‌ কিছু নহে, তবে সেগুলি 'অপরে লইয়া যাউক 
ছি কাপ! ১ম উবাই করিয়া দেবতা পরীক্ষা করিতে ক্াপিলেন-_সাই 
অর্থ অনর্থ কিনা তাহাতে সত্যই স্ুখ-লেশ নাই কিনা? এই পরীক্ষায় হিন্দুর উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 
জড় সভাতার সমস্ত আড়ব্বর ধংস করিয়া ভগবান্‌ হিন্ুকে অধ্াত্ম-সম্পদের 
উপযুক্ত করিলেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া গেল, দেব বিগ্রহ চর বিচরণ হইল, কিন্তু ভগবান্‌ সাধককে 
ছাড়িলেন না, ভক্ত তাহার আরও অন্তরঙ্গ হইল । শত শত মঠমন্দিরে যে ভক্তির খেলা না 
হইয়াছে, চৈতন্যদেব রিক্হস্তে তদপেক্ষা অধিকতর প্রেম ভক্কি দেখাইলেন, আজ্জ প্যস্তও 
সে খেলার বিরাম নাই। দক্ষিণেশ্বরে একটা নব বৃক্ষের নীচে বসিয়া সে দিনও এক সুখ : 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যে তপস্যা দেখাইয়াছেন, তাহার কণিকা-প্রসাদ সম্বল করিয়া এক মহাপত্ডিত 
যুবক হুর পাশ্চাত্যাদেশে দিব্বিজয়ী হই! ব্াপিযাছেন। মন্দির গিয়াছে, ভগবান্‌ 
আমাদিগকে ছাড়েন নাই। নালন্দা, বিক্রমনীলা, উদ্দণ্ডপুর 'অত্যাচারীরা! চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
গিয়াছে কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে টোল বসিয়া গেল, তাছাতে জন্মিলেন__নম্ধিতীয় 
স্মাঞ্ড রঘুনন্দন, স্মার্ত হরিভক্তিবিলাস-প্রশেতা সনাতন, ক্কায়ের অপ্রতিদন্বী রাজ রদুনাথ 
শিরোমণি, জগদীশ তর্কালক্কার। রাজসভার় জয়দেব, ধোরী, শরণ, গোবর্ধন ও উমাপত্তিগণ 
আর উৎসাহ পাইলেন না, কিন্ত কবিকুলচক্রবন্ধী চণ্তীদাস ও গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়া 
বুঝ্ঝাইলেন যে এদেশের কবিত্ব সম্পদ্‌ দেশজ ; উহা স্বাভাবিক, উহ্থা বসোরার গোলাপের 
্কায়। কবিস্বের তপক্তা ত একবিন্দুও নষ্ট হয় নাই, তাহার 
278 পুষ্টিসাধনের জন্ঞ কোন রাজার উৎসাহের প্রয়োজন নাই। এই 
পরাধীন নিপীড়িত জাতি হইতে বিশবঙজরী রবীন্দ্রনাথ উদ্ভুত হইয়া 
'দেখাইলেন, আমর! জড় শক্তির প্রতীক্ষা করি না--আধ্যাস্মিক সম্পদে আমরা চিরকাল 
বড়, আমাদের সে তপস্তা কুরায় নাই 








ভি. 


পরবন্তী শিল্প ও স্থাপত্য ৫৭ 
ছ্িতীন্ম পৰ্িচেছদ 
পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য 


শিল্প ও ভান্বধ্য কতকটা জড়-বিস্ধা, মাল মসলার জন্ক সহায় সম্পদের প্রতীক্ষা 
করে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীও বিনা সাহায্যে তাঙ্গমহল গড়িতে পারেন না। বারোবোদর 
মন্দির অধবা! অজন্তা, নরাবতী, দুবনেশ্বর_এ সমস্তের পশ্চাতেই রাঙ্গ-শক্কির সহায়তা 
চাই। আমরা এখন ভিখারীর জাতি, আমাদের শিল্প-সাধন! অব্যাহত রাখিরার উপায় কি? 
এই জন্যই কি শিল্পকে আমাদের শান্সকারেকা অপেক্ষাকৃত হীন স্থান দিয়াছেন? কিন্ত 
শিল্প ও ভান্বর্ণযের উন্নতির পণ অত্যাচারে অনেকটা কন্ধ হইর| গেলেও উচ্ভার সুল উৎস 
শুকাইয়| যায় নাই। গ্রামে গ্রামে সেই শিল্পের ব্দপ্ুলীলন কিছু দিন পূর্বেও হইতেছিল, 
সে প্রসঙ্গ পুর্বে আলোচনা করিঘ়াছি। গৃহশিয়ে বাঙ্গালী মূসলমানাধিকারের কাল 
পর্যন্তও স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়া! ব্দাসিয়াছে, তাহাদের চিত্রপটে যে ক্ষমতা প্রদর্পিত হইয়াছে 
তাহা বহুদিনের সংস্কারের ফল,_বহু তপস্তা-াত। এই পুস্তকে একটি মাতৃসুন্ধির ছবি 
দিয্াছি। তা ৰধাযখরূপ ছবিতে ফোটে নাই। পৃথিবীর অন্ত 
কোন দেশের শিল্পী বাঙ্গালীর মত যাতৃমুষ্ধির প্রকৃত গৌরবের 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। যে দেশে শিল্পে পূর্বোক্ত মাহুসুদ্ি ও 
কবিতায় রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীত বিদ্যমান, সে দেশের শিল্প ও কাব্যলঙগী জাতীয় অধীনন্বের 
নিগড় পরিয়াও যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন_-এমন মনে হয় না, বর্তমান শিল্পীরা স্তন 
'আকিতে ভয় পান, অধচ রমণীর স্তন ভাসে দেখাইয়া কুকুচির ইঙ্গিত করেন। ম্যাডনার 
তুল চিত্রকরও শিশু বিশুকে খ্বাকিতে যাইয়া মাতার স্তন দেখাইতে সাহসী হন নাই। 
তাহার দিখিজয়ী প্রতিভা ও বহুযুগের সংস্কারাধীন হইযা এই ক্ষেত্রে কতকটা বাধা 
পাইয়াছে। কিন্তু যে শিল্পী স্তন আকিতে ভয় পান, তিনি মাতম ্রাকিবেন কিরূপে? 
বঢ় জোর তিনি ধাডুমষ্ঠি আ্রাকিতে পারেন। 
পুর্বে যে মাতুমস্ি প্রদশিত হইয়াছে, তাহাতে শিশু এক হাতে ধরিয়া স্তন্যপান করিতেছে, 
আর এক হাত দিয়া অপর স্তনটি খু টিতেছে। এই ছবিতে মাতৃমু্টি সম্পূর্ণ হইয়াছে, শিশুকে 
বন দেওয়ার সময় যে প্রশান্ত গরিষায় মামু উজ্জল হয়, তাহাও ইহাতে দেখান হইযাছে। 
এমন কি কাঠের ভিতর শাড়ী খানির কুঞ্চন ও মাতার বসিবার দ্ঙ্গী এক অপূর্ব ভাব 
ছ্োতনা করিতেছে। 
এখন ধাহার! শিল্প চর্চা করিতেছেন, তাহার! বিলাতী কচির আতে জু বনিয়া 
গির্থাছেন। মাতৃস্তন দেখাইবার সাহস তাহাদের লুপ্ত হইয়াছে তাহারা! দেবাদিদেৰ দিগথর 
মহাদেবের অধিকারে বাস করিয়া তাহার মুহি খাকিতে ভয় পাইতেছেল। বাঙ্গালী কবি ও 
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মহাদেক-অন্ধনের সময় চিত্রকরের মনে হীন কচির দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশ ও 
ততপ্রভাবান্ধিত সিংহল, জাভা প্রভৃতি দেশের ভাস্কর ও চিত্রকরেরা 'অনাবৃত! বক্ষ! রমনীমৃদ্ধি 
নিৰ্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের বক্ষে সাত লহরী ও পাচ লহরী হার গঙ্গাধারার স্তায় বহিয়া 
গিয়াছে। এখনও বঙ্গের ক্রযক-পত্নীরা শরীরের উত্তরন্ধ স্বরণ করে না, বস্তুত: শরীরের 
উ্তরান্ধ হে কি হেতু গোষাৰহ তাহা সহজ কলনায় আসে ন!। পাশ্চা্তা রুচি পায়ের 
গোড়ালী সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে কেন, তাহাও আমরা বুঝি না। হিল (খুর) 
সংযুক্ত জুতা, আমাদিগকে মাতৃ পাদ-পন্থ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিতেছে। 

কথিত আছে, এ দেশে পূর্বে "বাঙ্গলা” নামক একটি বড় রকমের সহর ছিল। ইহা 
গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। প্রদ্বতাত্বিকগণ ন্ন্থমান করেন বর্তমান ঢাকা নগরই সেই 
প্রাচীন বাঙ্গলা সহর, এবং বুড়িগঙ্গাই সেই প্রাচীন গঙ্গা; 
কুত্বিবাসের সময়ও (৫** বৎসর পুৰে ) বুড়িগঙ্গার নাম “বড় 
গঙ্গা” ছিল। প্রাচীন কালের ‘ডবাক’-_এখন ঢাক! এবং তথাকার “বাঙ্গলা বাজার” সেই 
আদি নামের স্মৃতি অস্কাবণি বহন করিতেছে। এই বাঙ্গল| সহরের সহিত যুরোপের বণিক্দের 
বিস্তৃত রূপ বাণিঙ্গা-সন্বন্ধ বিস্যমান ছিল। ঢাকার অদূরবর্তী “কাপাসিয়া”-__যসলিনবন্তের 
'আদিন্থান। গ্রীস প্রভৃতি দেশে পূর্বাকালে “মসলিন বস্ত্র” "কাপাস” নামে পরিচিত ছিল; 
এই বাঙ্গলা সহর হইতে স্গ্রসিদ্ধ “বাঙ্গলা! ঘর” (14/)4%1০%) জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। 
সেই বাঙ্গলা সহরের নাষ হইতে সমস্ত দেশটা বাঙ্গলা দেশ নামে পরিচিত হইয়াছে। 

খন নদীর ভাঙ্গনের ভয়ে পাক! বাড়ী তৈরী করা নিরাপদ্‌ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, 
তখন বঙ্গদেশের স্বাভাবিক শিল্লান্থরাগ খড়ো ঘরেই ষণা সাধা প্রযুক্ত হুইয়াছিল। পূর্ককালে 
যরমনসিত, জীহটু, ফরিদপুর, ঢাকা প্রস্ততি অঞ্চলে এই খড়ো 
দবগুলির জন্স লোকেরা মুক্ত হস্তে অর্থব্যর় করিতেন প্াহাদের 
স্বাভাবিক শিল্-ক্রির এমন সকল নমুনা এই খড়ো ঘরে প্রদর্শিত হইত যে, এখনকার 
দিনে তাহার একটা ধারণ! করা শক্ত । পূর্ববঙ্গের গীতিকান অনেক স্থলে সু শিল্পকলা 
মণ্ডিত খড়ো ঘরের উল্লেখ পাওয়া বায। মলয়া গীতিকার নায়ক চাদ বিনোদ এ বিষয়ে 
একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাহার খড়ো ঘর রচনার কথা সেই গীতে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া 
হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির কোন কোনটিতে সাহ বেশের স্ত্রী অমলার “উদয়তারা” 
নামক ঘরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার কারুকার্য ও মণিমুক্তার ঝালর ও সোণার “টুনি” প্রস্তৃতির 
দে বণনা পাওয়া যার, তাহাতে মনে হয় যখন বাঙ্গালী বশিকৃদের বিশ্ব-ব্যাপক বাণিচ্ছ্ ছিল, 
তখন এ সক্ল খড়ো ঘরের পাছে অজ অর্থ ব্যয় হইত । কবির বরন! অতিরঞ্জিত হইলেও 
উহা সাময়িক শিলপ-সস্তারের কতকটা "আভাস দিতেছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পুর 
বঙ্গে ফরিদপুর জেলার মধুখালি গ্রামে ( উচ্র স্থানে থানা ও ই. বি. আর. এর ষ্টেসন আছে ) 
স্বর্গীয় ছরওয়ার জান মিঞার বাড়ীতে রূপ এক খানি ঘর আছ্ে। ময়মনসিংহ-অঞ্চলে 
কোন কোন স্থানে ছুই একটি তদ্ধপ বর আছে বলিয়| আমরা শুলিয়াছি। এই শিল্প দেশ 


১০... ্ 


বাঙ্গলা হর 


বাড়াদর। 





+০০০০ চিফ ঘের 


নাছাবো।। 


| গালের 'তীরাঞজলি আটকাইবার অন্ত 
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(5২) । মুগপাতের ভি 


। প্রতযোক্চ ঢালে ছুইটি কোণে দুইটি কাঠের চিত্রিত "কোণ" খাকে। (১)। মূখ- 
বেতের বান, ইহাকে “জাগকে গীধন' বলে (১৩) । নাধারণ জআঠনের বেতের ধাঁধন। 


১) 


[5 


পাতের “চিত্রি'। (১১)। “মাঠনের" বেতের “গোগ্র| বাছন'। 











































০] 


৷ এইরাপ (চিত 





(১) আন্তোকটি “ৰো 
হুল। বখোজলি তিনরকম ভাৰে চিন্তিত। ইহা 
ছাড়া 'ছাটনা, “ফরসী' ও “গলা! ইত্যাদী খা নীলরঙ্গে 
চিত্রিত । (১) ও (০) । সাধারণ “ফুরনী--ধুরনী 
বেতের বাধন, মানে প্ফুল। জোড় 'ফুরনী'র পাখে 
ছষ্টটি চিত্রিত শলাকা। বেতের বাধন নানাক্প। 
()। পৰেৰ প্রত্যেকটি খাম এইনপ। 











৫৫৯. 





সারওয়ারজান মিঞার ঘর 


৯) তি 





০ নিল পাটির উপর কাঠের ফুল । সাতৈরের বিখ্যাত বহ ৭! 
উপর চিত্রিত আতি গু বেতের কুল নিন্মিত। লীতল পাটি উপ! 
কুল তৈরী কাকে সি মারা” বে । 
(৩) হাত পুনের মত কাঠের সহিত "ডাম" কলি আটকানে। ছে 
(<) নিতল লাটীর উপর কাঠের কুল। 











@ 


পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য 2৫৯ 


হইতে চলিয়া গেল। এখন পাকাবাড়ী-_শন্তত: টিনের খর-_লোকের আদবলীয় হইয়াছে । 
খড়ো ঘরের অন্ত কে আর এত শ্রম-_এত অর্থবা় করিবে? 'আর এখন সে শিল্পের উদ্ধার 
পাওয়ার সন্তাবন| নাই। কারণ বে সকল ওপ এ দেশের ভূষণ ছিল, যাহা মিগান্থিনিস, 
হিউনসাঙ্গ, ফ্কাহায়েন প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সত্যবাদিত্, 
সারলয ও ধর্শ্মভয় বাঙলা দেশ হইতে তিরোছিত হইবার মধ্যে আসিরাছে। ৮1১* হাঙ্গার 
টাকা খরচ করিয়া অসীম বৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার যে গৃহ নিশ্মিত হইবে, তাহাতে হয়ত পরদিন 
তাহার প্রতিবেশী বন্ধু, অন্ত কোন কারণ না থাকুক, সুধু হিংসার বশবর্তী হইয়া আগুন ধরাইরা 
দিবে। স্থৃতরাং এখন আর সেই প্রাচীন শিল্পের উদ্ধারের কোন সন্ভতাবনাই নাই? 
ছারওয়ার জান মিঞার বাড়ীর কতকটা ধারণা নিয্নলিখিত বিবরণে পাওয়া যাইনে । 

ঘরখানি চারি চালা বিশিষ্ট, সে দেশে ইহাকে “চৌরী” ঘর বলে। পূর্বাবঙ্গে একক ছন 
জন্মে তাহাকে “উলু ছন” বলে । এই উলু ছনের উল্লেখ পূর্ধবঙ্গ-গীতিকাতর অনেক স্থলে পাওয়া 
যায়। সাধারণ ছন হইতে এই উলু ছন দীর্ঘ, সুশ্ম ও অনেক কাল স্থাদী। এই উলু ছনকে 
খুৰ কারদা করিয়া পকুলিছন” তৈরী করিতে হয়। সুঠির মধো 
উলু ছন এক এক আটি ধরি! ধরিয়া! তাহা ছাটিতে হয়, কোন একটি 
খড় বড় বা ছোট না হয় এইভাবে বাছাই হয এবং সমান করিয়া কাটিতে হয়। তৎপরে এই 
“কুলি” ছনের এক এক 'আটি বিস্তৃত করিয়া সাঙ্গান হয়। চালের উপর ছন খুব পুরু করিরা 
প্রত্যেকটি স্তর নিন্মিত হয়, প্রত্যেক ছয় ইঞ্চি ব্যাপক ছনের স্তরের পর “আঠন* (বাশের চট 
উহা খুব সরু করিয়া গোলাকুতি করে তাহারই নাম “ছাওনী কাঠি।”)। এইনপ স্তরে স্তরে 
“কুলিছন" চালের সঙ্গে খায়া পঢালা' ( উপরকার দিক্‌ ) পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। উপরের 
দিকটা ও ছনই মোড় দিয়া খুবাইয়া ঘুৱাইয়া এমন করিয়া বাধে যে তাহা দেখিতে খুব সুন্দর 
হয়। এই চালের নীচের দিক্টাই 'অতি সরু--কারুকাধ্যময় ‘পাটী! দাকে। এই পাটীকে 
পূর্কবঙ্গে “শীতলপাটা” বলে। ইহার দাম খুব বেশী। কখনও কখনও এক খানির দাম 
৫** টাকা পর্যন্ত হইত। শীতল পাটীতে াটকাইবার জন্য “ছাটন” (স্ক্মভাবে চাচা বাশের 
চটা) ব্যবন্ধত হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক চাৱ 'আঙ্ুল পরে পরে পছাটন” থাকে, “ছাটন”- 
গুলির সঙ্গে “ফুরসো” ( ছাটন হইতে বড় অর্ধ গোলাক্ৃত চাচা বাশ ) বক্র এবং আড়ি- 
ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই 'ফুরসো'র সহিত দড়ি ( ‘তাইতা' ) দিয়া চালের উপরকার ক্মাটন 
আবদ্ধ ধাকে। এই সমস্ত বাধনে “কুলি ছন” খুব শক্ত ভাবে বঁটা থাকে। Fe 

সঙ্গে সঙ্গে খন খন পাকা বাশের নাতিূল গোলাক্রতি “রুরে' 

দার নান দির বর। আড়া্াডিজাবে বাধা ১১৯ 
চালের উপর তাও নৃত্য করিলেও তাহা হেলে না। ক্য়োকে আটকাইবার জন্য বাশের 
"টা" সর্বনিযে আবদ্ধ হয়, এই প্ৰশন্ত চটাকে “ৰুখ্জোত” বলে। চালের একেবারে 
সন্থুখের সাজানো দিক্টাকে “মুখ পাত” বলে। এখন ঘরের মধ্যে গিয়া উর্ধে তাকাইলে 
দখা যায় তাহা বৰ্ণনাতীত, যে সকল বাধ ও খ্বাটনের কথা! বলা হইয়াছে সেই সমস্তই 


চি টি ০ 


সাঙ্গলা খর। 





ভি 


৫৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


নানা বর্ণে রঞ্জিত ও তাহার প্রত্যেকটিতে অসীম ধৈর্ধ্যের পৰিচায়ক শিলপকার্ধা আছে। 
বিচিত্র বর্ণের কুল ও লতাতে উপরকার দৃশ্য তি মনোরম হয়। নানা কারকার্া-মত্তিত খু'টির 
সঙ্গে কাঠের “ডাফ” দিয়া চাল স্মাটা হয়। এই ডাফগুলির কোনটি নরাক্কতি, কোনটি 
হাতীর শুড়ের মত, কোনটিতে পরী বা অন্য কোন জীবঙ্স্তরসুস্তি গড়া থাকে । যেখানে, 
যেখানে বেতের “গোরা”, সেইখানে সেইখানে বিচিত্রবর্ণ পশ্ুপক্ষণ ও ফুলপল্পবের কারিগরী । 
স্বন্মী বেত অতি স্ক্্ভাবে চাচিয়া তাহাতে নানা কায়দা করিয়া লতাপাতা বা কুলের আকারে 
গেঁড়োগুলি (গ্রন্থি) গড়া হয়। নিয় হইতে উৰ্দ্ধে তাকাইলে মাঝে মাঝে শীতল পাটা ও বিচিত্র 
বর্ণে রঞ্জিত গোঁড়ো এবং ঠেকাগুলি অন্তত নত সৃষ্টিতে এমন শোভাময় দেখাত থে চক্ষু সেই 
চারু দৃষ্বো তুলিয়া যায়। খান্বা অথবা বাশের খুটিতে যে বাশ থাকে এবং যাহার সঙ্গে চাল 
খ্রাটা থাকে তাহাকে ‘পাড়’ বলে। আবার ঘরের ভিতরে চালাকে শত্ধ এবং উচু করিয়া 
রাখিবার জন্য ডাকের যে সরু বাশ দিয়া চাল! বাধা পাকে সেই বাশকে ভীর বলে, যে, 
বাশের বিস্তৃত চটার দ্বারা বাধ! থাকে তাহাকে ‘কয়ো আঠন' বলে। এই পিল্প-শোভা" 
প্রতিপদে 'অজস্থার ছাতের কণ! স্মরণ করাইয়া দেয়। 

ছরওয়ার জান মিঞার খড়ো গর, পোঃ মধুখালি, গ্রাম বনমালদিয়া, জেল! ফরিদপুর । 
এই ঘরখানি প্রথমে ওস্তাদ রাক্ষলোচন ঘরামী প্রস্তুত করিতে উদ্যত হুইয়া শেষে ভয় পাইয়া 
মিঞার নিকট অস্বীকার করে। কিন্ত তাহার এক আনাড়ী সাগরেং মহিম নমঃশূত্র এই 
ঘর তি প্রশংসা ও গৌরবের সহিত সমাধা করে। ইহা প্রস্থত করিতে প্রায় একশত বৎসর 
পূর্বে ১২,***৬ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। পূর্বের এই ঘরে একটিমাত্র আলে! জালাইলে 
সমস্ত খরখানি “মিনাপাত” এবং "আত্রে” প্রতিবিদ্বিত হুইয়! আলোকিত হইত। কিন্তু 
বর্তমানে “মিনাপাত" একেবারেই নাই, অত্র কিছু আছে। যে খরামী দিনে একটিমাত্র 
কয়ে প্ৰস্তত করিতে পারিত, সেই চাকুরী পাইয়াছে ॥ এবং মহিষ নাকি প্রত্যেকটি জিনিষেরই 
পরীক্ষা! করিবার জন্য জিনিবগুলির উপর দিয়! একগাছি রেশমী স্থতা টানিয়া লইয়া যাইত, 
যদি সতোটি ছিড়িয়| বাইত, তবে বুঝা! যাইত যে জিনিষ ভালভাবে মন্থণ হয় নাই। পূৰ্বেই 
উক্ত হইয়াছে, এই চিত্ৰ-বিচিত্ৰ সৰ্বদাগস্থন্দর শিল্পীর তপস্কার ফলস্বরূপ ঘরখানি দেখিলেই 
অজস্তার কারিগরদিগের কথা মনে পড়িবে। সে সার্কাভৌম বাজচক্রব্্ীরা মার নাই, 
স্বতরাৎ পাথরের সে বিরাট স্বপ্ন গড়িবার পরিকল্পন! কে করিবে ? কিন্তু তথাকার কারিগরের 
বংশধরেরা যে সেই অপূর্বদ শিল্প তাহাদের দীন বরিক্র উপকরণ লইয়া এইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও 
তপঙ্কার বর্ধ্যে সাজাইয়াছে, তাহাতে কে সন্দেহ করিবে? দন্ত সেই শিদিকুল, তাহার! নাম বণ 
অর্থ চাহে নাই কিন্ত বহু কষ্ট, দারিত্য ও অভাব উপেক্ষা করিয়া যুগযুগাস্বের তপন্তার ফল 
লইয়া আসিয়া আমাদিগকে দিয়াছে। যদি তাহারা অর্থ কি প্রতিষ্ঠা চাহিত, তবে এ 
তপজ্তার ফল দেশের ছদ্দিনে আমরা পাইতাম না। শিল্প ছিল তাহাদের হোমকু, অনাহারে, 
অরধনগদেহে এই. আহিতাদিগণ সেই হোমানল জ্বাণাইয়া রাখিছাছে। সাহারা 
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পরবর্তী শিল্প ও স্থাপত্য ৫৬১ 


বিনি নিজ চক্ষে এই ঘরখানি না দেখিবেন, তিনি এই শোভার একটা ধারণা করিতে 
পারিবেন না। প্রতি অবকাশস্ল, প্রত্যেক কুয়া, ছাটন ও ফুরুশি এমন সামঞ্রস্ক-সহকারে 
নিয়মিত এবং প্রত্যেক জিনিষের ব্যবধান এরূপ স্থনিয়স্থিত যে মনে হয় যে কারিগর প্রতি 
স্থস্ম কারোর জন্য গজকাঠি হাতে করিয়া কাজ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের এই 
শিমশিক্ষা বংশাহুক্রমে একপ বিশুদ্ধভাবে হইয়া আসিয়াছে, যে কোন গঞ্গকাঠি বা মানদণ্ডের 
সাহায্য ব্যতিরেকে সমন্ত জিনিষ কারিগরের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে সম্পাদিত হুইয়াছে। চালটা 
পূর্বে ছুই হস্ত পরিমিত পুরু ছিল, এখন আর উহা অত পুরু নাই। এই পুরু চালের নীচে 
দাড়াইয়া দারুণ গ্রীষ্ম কালেও সর্বাঙ্গ জুড়াইয়া! যায়। চালের মধ্যে যধো সুদর্শন 'আবের 
চিত্রিত ছবির কারিগরী সর্কত্র। 'অপরাপর বিবরণ ১৪ খানি চালা, চাল! হইতে “মুখপাত” 
পর্য্যন্ত এক একটি “ধয়ো” ৪* হাত। ঘরের দৈর্ঘ্য ৩৫ ফিট_এক একটি “আঠন”ও 
৩৫ .ফিট। ছরখানি প্রস্থে ৩* ফিট, খাড়াই ২৪ ফিট। এক একটি চালে ৯*টি ““ধয়ো,” 
৫৪টি “আঠন,” ১৮৫টি “দুরুশি” ৪৫*টি “ছাটন,” ১৭৭টি “সলা”, ১৪টি “পট,” ৭টি 
“মুখপাত", «টি “পাড়”, ৪*টি “ডাফ+, ১৯টি খুটি, বারান্দায় ৮টি খুঁটি ( ভিতরে ) ও ২৭টি 
“তীর” উপরি ভাগে একটি “ঢালা” । 

ছরওয়ার জান মিঞা এখন জীবিত নাই। তিনি অতি বৃদ্ধবয়সে মারা গিয়াছেন, 
তাহার পুত্রের বরসই প্রায় পঞ্চাশ! এই খরখানি প্রায় ৮* বৎসরের উদ্ধকাল হুইল 
নিশিতি হইয়াছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময় ইহাতে ব্য পড়িয়াছিল ১২,+*%, 
( বার হাজার ) টাকা। তখন বাশ, বেত প্রন্থতি উপকরণের সুলা এবং শিল্পীদের দক্ষিণা অতি 
অল ছিল। সেই পমরকার একখানি খড়ো ঘরে যে বার হাঙ্গার টাকা বায় হইতে পাবে 
তাহা 'অমস্তব মনে হইবে, কিন্ত ঘরখানির ভিতর দাড়াইলে যনে হইবে যে এখন যদি উহা 
কেছ নির্মাণ করিতে চাহেন তবে উহা! অপেক্ষা অনেক গুণ খরচ করিয়াও কারিগরের 
"অভাবে তিনি সফলকাম হইবেন না। কথিত আছে কোন বড় লোকের মেয়েকে ছরওয়ার 
জান বিবাহ করেন, তিনি পিত্রালয়ে বড় পাকা বাড়ীতে বাস করিয়া স্থামিগ্ুহের খড়ো 
ঘরের কথ! শুনিয়া একটা ক্ুর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সিঞা মনে বড় দাগ! পাইয়া তাহার 
জন্য এমন একখানি খড়ো ঘর তৈরী করাইলেন, যাহা! এখনও বহুদূর হইতে লোকে দেখিতে 
আসে অথচ ছরওয়ার জানের শ্বশুরের প্রাসাদোপম গৃহের শেষ ইস্টকখানাও এখন বিলুপ্ত 
হইয়াছে, খড়ো| ঘরের মহিমায় লোকে এখনও মুগ্ধ হয়! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প দেবারাধনা। 
বা রমণীর প্রেমের প্রেরণা পাইয়া চিরকাল বিকাশ পাইয়াছে। * 


* এই খর খানি করেক দিন হইল নস্ট হইয। গাছে, ২-শে ন্যাষাদের ( ১৬১ বাং ) আনন্দবা্গার এই 
দিখারণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। “৩-,*-* টাকা সুলোর খড়ের ঘর- পর শি বজপাতে 


নীতুত।। (নি সংবাৰ্দাতার শত), বালিয়াকান্দি, হয় ুলাই। সংবাদ পাওয়া নিযাছে ছে, কষণ খানার অধীন 





| নিবানী জমিদার সরাজান মিঞা সাহেবের খড়ের ঘর খানি বজপাতে একবারে জন্ীতৃত হইয়াছে । 
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৫৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


চালের খুব পুক ও শক্ত গাখনির দরুন ঘরের নিয়ে দিক্টায় বহ বংসরেও এক 
কৌটা জল প্রবেশ করিতে শারিত না, এই অক্ষ চালের নিন্নভাগ নানাকূপে সঙ্জিত 
করা হইত। অনেক সময়ে মন্বুরের পাখা এবং সময়ে সময়ে মাছরাঙ্গা পাখীর পালক 
দিয়া তাহা সাজান হইত । ( “মাছুয়া পক্ষের পাখা দিয়া সান্ধুয়া বানায় ।”__মলুরাণ পূর্ববঙ্গ 
গীতিকা, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬২ পূ”) । উৎকষ্ট বৰপ্তলি যে সকল বাশ ও বেত দিয়া 
লিশ্মাণ করা হইত, তাহা সাধারণ বেত ও বাশ অপেক্ষা অনেক ভাল, কারণ তাহা 
প্স্থেরা আলাদা রকমের চারা তৈয়ারী করিষা বধের সহিত উৎপাদন করিত। সমে 
সময়ে একটি স্থব্ধি বেত ২৷৩ শত হাত লক্বা হইত। এখনও পূর্ববঙ্গের কোন না 
কোন পদ্নীতে দেকশ বেত সন্মান হয়। খাটি বাঙ্গালী ঘরের সকল কাজই বাপ, 
বে ও ছন কিয়া সম্পাদিত হইত, স্থতা দিয়া যেরূপ কাখণ বা শালে নানারূপ ফুল, 
লতা ও জীবজন্ক প্রস্তুত করা হয়, শুধু সন্ধি বেত দিয়! সেইরূপ কারুকার্য হইত, সেই 
বেত চাচির প্রায় তোর মত শন্ম করা হইত। বাশের দ্বার নানারূপ জীবজন্বর সুখ ও 
বয়ন নি্প্মিত হইত। ক্কতরাং খাটি বাঙ্গালী গৃহস্থ খুব কমই কাত প্রভৃতি অক্তান্ত 
উপকরণ ব্যবহার করিতেন । যত সর বায়ে সন্তৰ, তাহারই উপর তাহাদের '্দসূলা কারুকার্য 
চলিত। পুরাণ কাপড়ের, উপর, পুরাণ শাড়ীর কতা বাহির করিরা যেরূপ কাশ্মীরী 
শালের মতন কাপা তৈরী ইত, এই সামাল সামাল উপকরণে ত্ধপ বাঙ্গলার পদ্দীর সুদর্শন 
অপূর্ব কাৰুখচিত খড়ো ঘর তৈয়ারী হইত। এককালে বঙ্গদেশে এইরূপ “ঘর অনেকেই 
প্রস্তত করিতেন। এদেশে পাকা বাড়ী নিশ্াণ নিরাপদ্‌ ছিল না, অথচ যে সফল শিল্পী 
অঙস্তা-গুহ! ও যগণের রাজপ্রাসাদ কারকার্ধা-খচিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরা 
সেই পৈত্ৰিক শিল্ষ-িষ্থার বাদকাঠি ছাড়িয়া দিতে প্ৰস্তত হন নাই। বাজার এখর্্য ও 
মশার এবং ক্রষ্ণপ্রস্তরেৰ আসবাব, তাহারা কোথায় পাইবেন? স্তরাং বেত ও বাশের সামাঞ্ত 
উপকরণ লইয়া তাহারা অসামান্স কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন ; এদেশ দেবী ভারতীর 
নিঙ্গ স্থান, তাই প্রকাণ্ড বিহারগুলির শ্মশানে খাড়ো ঘরের টোল বসিয়া গেল-ভারসভীর আসন 
টলিল না। হালা 
তাহাদের বপেধরেরা বহুনূলা উপকরণের অভাবে, ছেঁড়া কাপড়, ছু সুতা, 
বেত ও খড় লইয়া বসিয়া গেলেন। Re a RS HR 
করিবে, ততবার তাহা ভিননরূপ ধরি মাখ! জাগাইবে । 

TE ddan ys 
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'সাইন-ই আকবৰিতেও আছে। আবুল ফাজ্দল লিখিৱাছেন, “বাঙ্গালীদের ধরগুলি প্রধানত; 
বাশ দারাই নির্স্মিত হইয়া পাকে । ইহাদের কতকগুলিতে ৫০০», টাকা কিংবা ততোধিক 
অর্থ ব্যা্িত হয়--এই রগুলি খুব নীর্ঘস্থারী হয়।” (* Their {of the Ben galees) 
houses are chiefly made of bamboos, some of which will cost five thoueand 
Tupees and upwards and are of a very long duration.*  Ain-i-Akbary, PL. 1, 
Soobha of Bengal, P. 303.) একখানি থর প্রস্তত করিতে ৫***২ এবং ততোধিক 
টাকা সেই সময়ে বায় হইত, এখনকার দিনে এ টাকার মূল্য আনেক অধিক। 
“ভেলুয়া” নামক নীতিকায় সাগরের বাড়ী ও জগান্াঙ্গুলির যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, 
শু ভাবিয়াছিলাম উহ্গা নিছক কল্পনা, কিন্তু এখন মনে হইতেছে এ বর্ণনায় অতিরঞ্জন 
খাকিলেও তাহা সতোর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
রশ ছরওয়ার জান মিঞার বাড়ীর মত সাবেকী ধরণের ঘর এখনও বঙ্গদেশের নানা স্থানে 
জীর্ণ অবস্থায় নিগৃহীত হইয়া পড়িয়া আছে। দৃষ্টাতস্ছলে আমর! বীরকূমের অন্তর্গত 
পীমাৎ” গ্রামের একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীর ঘরের উল্লেখ করিতে পারি। গ্রামখানি বোলপুর 
হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ঘরের মধ্যে নানা কাকুকার্গা, তাহা বেতের বাগনে ময়ূর, 
/ ফুল ও নানারূপ মূৰ তুলিয়া সম্পাদিত হুইয়াছে । কাঠের আড়ার মধ্যে নানাক্ূপ মুষ্ঠি 
৯ খোদাই করা। ওঁ ঘরখানি ২৭ বৎসর পুর্ব তৈয়ারী হইয়াছিল ত্রিপুরা-ষ্টেটের রাজধানী 
"আগরতলায় কর্নেল মহিমচন্্র ঠাকুরের বাড়ীতে এপ একখানি ঘর ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ 
(এখনও বিস্তমান। খুলনা জেলার আসাসনি গ্রামের নিকট কোন পদ্নীতে প্রতাপাদিতোর 
টু সময়কার কাঠের একখানি ঘর ছিল, তাহাতে কাষ্টনি্্মিত নানা দেবচ্ৰৌ ও মাসুম এবং পশু- 
পক্ষীর মূর্তি গৃহের খুটি ও প্রাচীরের শোভাবস্ন করিত, তাহার কিছু কিছু উপাদান আমার 
= কাছে আছে। বাকুড়া জেলার পাত্রসারের গ্রামে ডাক্তার দেবেঙ্গনাথ হাজরা, এম. এ. ও 
৮ তাছার জ্ঞাতিবর্ণের বাড়ীতে সারওয়ার জান মিঞার ঘরের মত এখনও একখানি প্রাচীন ঘর 
বিদ্তমান। যিনি আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলিলেন--"এই খরখানির শিলপ- কাধ 
অস্কৃত,__বেতের বাধনে ও কাঠের কাজে মন্ন্য এ পশ্ুপক্ষীর দুখ অতি উৎকষ্টভাবে নিশ্রিত 
হইয়াছে। বর্ণ বৈচিত্রো, স্থক্মা কার্কার্ধাসম্পঙ্গে, ও অভ্রথচিত নানারূপ মনোহর চারুকলায় 
প্রাচীন ধরখানি এখনও দর্শনীয় হইয়া আছে। এই একখানি খড়ো ঘর নিশ্মাপ করিতে থে 
অরথধায হইয়াছে তাহাতে অনায়াসে একখানি দ্বিতল বাড়ী নিশি হইতে পারিত।* 


৯. এই রানি সম্প্রতি নষ্ট হই নিছে ন্ছাি বরা জেলার হাসি ইদুর তারকচজ্র রায় 
_ সহাপরকে এই ঘরের একখানি ফটোগ্রাক পাওগা ঘা কি না, তৎলন্দধে নঞ্ধান লইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি 
নিছিল, তর তিনি ২২শ জুন (৯০) আমাকে নথি ২০ হু লা; হাজার 
_ বাড়ীতে পালা; আদি জানিতে পারলাম, সেই শিজ-দৌশব্যশালী প্রাচীন সানি গত কৰিকে 
নিলে (12০0153191০ 8০০54). এই সপ সময়ের মো উপ খরজলির অবেকটি 
শিল্লস্মী কি নিতান্ত নার পাইছ! এই হতভাগা দেশকে ত্যাগ করি গেলেন? 
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৫৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের “আমার জীবন” পুস্তকের দর্থ খণ্ডে ( ৬ পৃষ্ঠা ) ৬* বৎসর 
পুৰে নি এইকপ কাতকগুলি ঘরের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, *রা্গার ঝি” 
জীঘির পাড়ে ( নোয়াখালী ফেনী মহকুমার ) এই গৃগুলি দেশীয় ঘরামীরা ১৮৭৫ খুঃ 
নদে নির্মাণ করিয়াছিল। “প্রত্যেক ঘরের স্বতঙ্র আকৃতি, প্রতেক ঘরের পনের কি বিশ 
চাল, নানার্ূপ কোপ ও চক্রে প্রত্যেক দরের স্বস্থ শোভা। এ নঞ্চলে কি কোন অঞ্চলে 
এমন কৰিতপূর্ণ বাশের ঘর কেহ কখনও দেখে নাই। বাশের কুটির যে এমন স্বন্দর হইতে 
পারে, এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চলে এই সকল ঘর লই মহ! হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বহুদূর হইতে দলে দলে লোক এই সকল গৃহ দেখিতে আসিতে লাগিল ।” 

এই সকল স্থনিপুণ শিল্পীরা বোধহর এখনও নিঃশেষ হা বায় নাই। তাহাদের 
অপুৰ শিল্পের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে, সআতরাং যে ছুএকজন মাছে তাহারা হয়ত সাধারণ 
স্রামী সাজিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে; আর ৮1১* বৎসর পরে তাহাদের 
কাহাকেও ক্দার পাওয়া যাইবে না। যে ভাবে খোলাই করা ইটের পির নষ্ট হইয়াছে, 
প্রস্তরবিগ্রছের অন্গুপম ভাস্বর অন্মহিত হইরাছে, কন্থাকারিলীগণের অপুর্কা সীবনপিল্প 
লুপ্ত হইয়াছে, ঢাকার মসলিন গিয়াছে, _লেশের বিচিত্র প্রেমভক্তিপুর্ণ চিত্র-কলা ধ্বংস 
পাইয়াছে, সেই ভাবে এই বাঙ্গালী ঘরামী,_-অপুর্ক কন্দা কুটির-নিষাতুগণের কারিগরী 
বিলুত হইয়াছে । এজন্য জারী আমরা ;-এখনও হয়ত উদ্ধারের কোন কোন পথ একবারে 
নিরুদ্ধ হয় নাই৷ 

আমর! ভারতীয় স্থাপত্যের পুনকুভ্তারকলে কৃতসম্ধজ জীমুত ভীশচঙ্ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে 
অন্থরোধ করিতেছি, তিনি এই বিষয়ে অবহিত হউন। বড় বড় ইঞ্টকালয়ের জন্ত বাঙ্গলার 
স্থাপতা প্রসিদ্ধ নহে,--বাঙ্গল! দেশের প্রাচীন পলীগুলি এই সকল খড়ো ঘরের সম্পদে গরীমন্ত 
ছিল, এখনও যখন ইহাদের নিদর্শন একবারে পুপ্ত হয় নাই-_এবং চেষ্টা করিলে অতি বৃদ্ধ 
গৃহনিশ্থাণপটু কারিগর ছই একজন কোন পল্লীর কোণে হয়ত এখনও মিলিতে পারে, 
তখন কি এই স্থাপত্যকে উৎসাহ দিয়া পুনকজ্জ্ীবিত করা আমাদের উচিত নহে? 

এই সকল শিল্পীদিগকে আমরা কোন উৎসাহই দিই নাই। তাহারা স্তকাইয়া মরিতে 
বসিতেছে। আমরা করিছিযান ও গথিক স্থাপত্যের আলোচনায় ততক্ষণ প্রাজ্ঞ হইয়! ‘ডাক্তার’ 
উপাধির জন বিলাত পর্যন্ত ঘুরিযা আসিতেছি। শিলপ-ক্ষী যে বাড়ীর এত কাছে, তাহার 
কোন সন্ধানই লই নাই। 

বীরদূম প্রকৃতি অঞ্চলে, বেখানে পাহাড়িয়া মাটা শক্ত, সেখানে মাটীর জন্দর সুন্দর 

খালে চিন। ঘর এখনও প্রস্তত হইয়া খাকে। গৃহ-লক্ষ্মীর! সেই সকল ঘরের 
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মেয়েদের হাতের ছবিতে সুচিত্রিত, জ্ানালাগুলির চারিদিকে নানারূপ কন্কা ও কুলমর 
লতা। দেয়ালে ছূর্ণমুন্ধি এবং ব্দপরাপর দেবদৃষ্ধি কিংবা পৌরাণিক বা সামাজিক দৃহু 
ঙ্ষিত। গ্রামখানিতে ঢুকিরা মনে হইল, যেন কোন চিত্রশালার প্রবেশ করিয়াছি 
গ্রামখানির চিত্রগুলির মধ্যে যে রংএর খেলা দেখা যা তাহাতে চোখ জুড়াইয়া বায়, 
মাটীর ঘরের এক্ূপ রূপলাবপ্য এবং সমন্ত পল্লীর এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য ধারণা করা 
যায় ন11” চিত্রগুলি ভারতীয় শিল্প-পন্ধতিতে আকা, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান গুণ, রংএর 
খেলায়। এরূপ ভাবে রং দেওয়া হইয্বাছে বাহাতে দর্শনমাত্র বি্ময জঙ্মে। গ্রামখানি 
বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্র একটি অস্ত বলিয়া মনে হয় 
ইহা ছাড়া! *টঙ্গিবাড়ী” বা! “জলটুঙ্গী” নামক একরূপ ঘরের বহু প্রচলন ছিল। দীঘি 
বা পুকুরের মধো বড়লোকের! পাক! কোট! নিশ্মাণ করিতেন, সাধারণ গৃহস্থেরা খুঁটি পুতিয়া 
খড়ো ঘর নিশ্মাণ করিতেন, তাহা নানারূপ কলাপিয়ে মত্তিত হইয়া 
টি সহ অলপতে নত উচু ইলা থাকি! চারিদিকে কুছ 
ও পন্ুল ফুটিত, তাহার গন্ধে স্থবাসিত বায়ু গৃ্ে প্রবেশ করিয়া গৃহীর অঙ্গ পুলকিত করিত, 
গ্রী্মকালে দম্পতীর! তাহাতে নখে বাস করিতেন। পাকা জলটু্গী ঘর আমরাও দেখিয়াছি। 
এখনও কোন কোন দীখির নীচে পাকা ঘরের ভিত বা চূড়া নৌকা বাছিবার সময়ে 
লগিতে ঠেকে। 
গৃহস্থের ঘরের আসবাব প্রায় সমস্তই তাহার নিজের অথবা মেয়েদের হাতের তৈরি। 
বড় মাসুমের বাড়ীতে খাট-পালদ্ধের উপর গ্রামা ছুতোর মি্রীর! নানাক্কপ মুষ্তি ও কুলপল্পব 
উৎকীর্ণ করিত। এখানে বলা উচিত যে সেকালের এই সকল 
1:21] ছবির মধ্যে ঘোড়ার খুব অথবা শেকলের প্যাটার্ন থাকিত না। 
মেয়ের! পানের বাট! ও জলপাত্র বা হাড়ি রাখিবার জন্ক নানা শিল্শোভিত শিকা তৈরি 
করিতেন দেয়ালে ছবি আবাকিতেন। পাখার উপর, লাখের উপর নানারূপ কারিগরী 
প্রদর্শিত হইত । প্রত্যেক গৃহলস্ম্মী কালীর স্তায় নিপুণভাবে বাশের উপর, মাটীর ভাঙ্ডের 
উপর নানাবূপ বিচিত্র কারুকার্য করিতেন। গৃহের সমস্ত কাজ্জ করিয়াও তাহাদের মনে 
যে আনন্দ ও ভালবাসা! ছিল তাহার নানা! ভাবে অভিব্যক্তি হইত । মিছরি ও চিনির মঠ, 
পুতুল প্রস্থতির কথা আমরা! পূর্বেই লিখিয়াছি, এখনও গ্রামদেশে তাহ! প্রস্তত হয়, কিন্তু 
পুর্ষে যাহা হইত তাহার তুলনায় এগুলি অতি নগণ্য । পরের যে মিছরির মঠ হইত, তাহা 
দশ হাত উচু, এখনও ফরিদপুর নলিয়া গ্রামে কালামতি কুণ্ড নামক এক ব্যক্তি এরূপ 
মঠ তৈরি করিতে পারে, অত বড় মিছরির মঠ (নানারপ সুক্ষ কাক্কার্য্যখচিত ) দেশাস্তরে 
লইয়া যাওয়া কঠিন, এজন৷ আমি ২॥ হাত উচু একখানি আনাইয়াছিলাম। ভয়ানক 
এ বৃষ্টির ছাট লাগিয়া কারুকার্য্য কতকটা গলিয়া পিরাছিল এবং শেষে উহা সমপরূপ 
lj আমরা প্রান্ধ ২৫ জন লোক উহ! মুড়ি দিয়া মাখাইরা সন্যাবহার করি। 
মুর ও পরী প্রন্থতি উৎকীর্ণ থাকে। যঠ ছাড়া একূপ বাঘ, ভালুক, হাতী, 
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ঘোড়া, ময়ূরও মিছরি বা চিনি দিয়া পরস্থত হইত । এখনও পূর্ক্দোক্ত ব্যক্তি নার পাইলে 
তাহ! প্রস্তুত করিয়া -দিতে পারে। ফরিদপুর জেলার সাতৈর নামক গ্রামে এরূপ মাছুর ও 
পাটী নিৰ্ন্মিত হইত, যাহার কারুকাধা অতুলনীয়, শরীহট্রে সেই পাটী কখনও কখনও হাতীর 
গাত দিয়া তৈরি হইত । দাবা খেলিবার ঘর, পুশ্পোস্থান প্রকৃতি সেই পাটাতে অতি সঙ 
সৌন্দধা সহকারে বুনন হুইত। একখানি পাটীর মূলা সেই আমলেও ৫**২, এমন কি 
হাজার টাকা পধ্যস্ত হই । এখন সেই কারিগরের বংশে আঁর কোন রুতী লোক আছে কিনা 
জানি না। এই গ্ৰীগ্মপ্ৰধান দেশের ছুটি দান-_একটি মসলিন আর একটি শীতল পাটী । 
"আমরা মসলিন ধ্বংস করিয়াছি, কারণ আমর! তাহার মূলা ও উপবোগিতা বুঝিতে পারি 
নাই। শীতল পাটী আর বাজ্গারে বিকার না, দামী বিলাতী 'রাগ্‌ বা কন্বল’ ব্যবহার করিয়া 
থাকি । ছুঃখের বিষয় আমরা যেরূপ বিলাতী নকলের হিড়িকে অস্বাভাবিক কষ্ট করিতেছি, 
দেশের 'আবহাওয়টা সেইরূপ নকলবিষ্থা শিখে লাই; তাহা না হইলে এদেশ এত দিনে 
নীতপ্রধান হইয়া যাইত | আমরা! মেদিনীপুর জেলার একখানি পাটীর প্রতিলিপি দিতেছি । 
ইহার মুলা ২৫০. টাকা । একটিমাত্র বৃদ্ধ এরূপ পাটী নিশ্মাপ করিতে পারেন। কুপ-লতা 
চাচি প্রায় সুতার মত শু করা হইগাছে। যে অধ্যবসায় ও নৈপুণা এই পাটীতে 
দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এখনকার দিনে বিরল; ্রহটটের শীতল পাটীও নানা কাককাধ্য- 
খচিত, হান্তীর দাতের পাটী, শঙ্ছের উপর ক্ষোদিত নানার্ূপ দেবদেবীর মুষ্টি, ত্রিপুরার শিল্প- 
খচিত “রিয়া” বস্তু, যাহ! বড়মাঙ্থধদের বিলাস-কলার বস্ত ছিল, তাছ! বিলাতী ছিড়িকে 
এখন ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়িতেছে। চট্টগ্রামের মেয়েরা কলার নূতন পাতাকে জলে 
ভিঙ্গাইয়া রাখিয়া তাহা কতকটা শক্ত করিয। লন, তাহার উপর শেষে নানার্ূপ ছবি উৎকীর্ণ 
করিয়! সেই চিত্রলাঙ্ছিত কদলীপত্র দিয়া সুড়িয়া বিবাহের পর নূতন আবস্মীয়দের বাড়ীতে 
পান পাঠাইয়! থাকেন; এরূপ কদলীপত্র একটা দেখিবার জিনিষ বটে । জীহট্রে এবং 
অপরাপর স্থানে মেয়েদের কপাল তিনবার রং দিয়! চিত্রিত করেন, অতি লস পরিসর 
কানের কপালে যেরূপ সে কারিগরী প্রদপিত্, হয়, তাহা! অতি নাসা বাঙ্গলার 
নানাস্থানে শিকার মধ্যে শুধু কুল, লতা, পল্পব নহে, রাধারষ্চ ও অপর দেবদেবীর সৃতি 
স্থতা দিয়া নিশ্চিত হয_তাহাও বিশেষভাবে দর্শনীয় । শত 
্ টা 
আআ, 
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মামার এই পুস্তকে মামি হিন্দুর আমলে গৃহস্থের বাড়ীঘরের কথা লিখিলাম। পাকা 
$ বাড়ীর স্থাপত্য মন্বন্ধে অনেক ইংরেজী পুস্তক পাওয়া যাইবে । আমি আমাদের দেশের 
9.4 তাক পিা।  সঠমলিবের ক্রেকখানি প্রতিচিত্র দিব উহাতে তি পুরাকাল 
হইতে বাঙ্গালী-স্থাপতোর বিশেষদ্ধ কতকটা দুষ্ট হইবে । দোতালা 
ঘরের মত মন্দির বাঙ্গালীর স্ষ্টি, এই দেশ হইতে তাহা জগতের সর্বত্র সন্ত হইয়াছে । 
বাঙ্গালী গৃহিলীর হাতে রাত্রার যে উন্নতি হইবাছিল তাহাও অতীব প্রশংসনীয়, 
রন্ধনবিত্থার ইহাদের 'অপ্রতি্বন্থী কৃতিত্ব ছিল; আমরা সন্দেশের কথা বলিয়াছি। এই 
সমস্ত গৃহস্থালীর মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের দেহ, প্রেম ও ভক্তির 
'অস্তুনিহিত প্রবাহ টের পাওয়া! বায়। প্রত্যেকটি সামগ্রীর মধ্যে 
তাহাদের অসামান্ত ধৈর্য ও কৌশল দৃষ্ট হয়। প্রেম, দরে প্রকৃতি স্বীয় ভাবের প্রেরণায় 
এ তাহারা এরূপ চারুকাধা করিতে পারিতেন। এক একখানি ভাল কাথা দেখিলেই তাহা 
প্রতীয়মান হইবে । 
আমিষ বারা হইতে নিরামিষ রারায়ই ইহারা বেশী কৃতিত্ব দেখাইতেন। নিয়ে কতকগুলি 
আমিষ ও নিরামিব রান্নার উল্লেখ-সন্বলিত বঙ্গসাছিতা-পরিচযের পত্রান্ধ নিদ্দেশ করিতেছি । 
পাঠক এই অংশগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই সকল রান্নার অধিকাংশই অতি 'অল্সসূলোর 
উপকরণ দারা সম্পাদিত হইত, অথচ তাহা এত হু্বাছ ও স্থাস্থাকর ছিল যে, এখনকার 
রেস্তোরীগুলির সমৃদ্ধ আব্োর সস্তার তাহাদের তুলনায় দেশীয় স্বাস্থ্য ও স্ুকচির একেবারেই 
উপযোগী নহে। এই সকল বাসস দস্বরমত কলা-বিস্তার অন্তর্গত ছিল, গৃতলস্ষমীদের ভালবাসার 
ad খণে তাহাদের করপপ্স হইতে ইহাদের উন্ভব। আমর! অধুনা নানাবূপ বিলানতী খাস্থের 
অঙুকরণের কসরৎ কৰিতে বাইয়া এই মুখরোচক, স্বাস্থাকর এ লোভনীয় থিগ্কাটি হারাইতে 
বসিয়াছি। বঙ্গসাহিত্া-পরিচয়ের ৪, ১৯৭, ১৯৮, ২২৯, ২২২, ২৪৫, ৩৩৩, ৪৭৯ এবং ১৩১, 
4 পৃষ্ঠা জর্টবা। 
ছঃখের বিষয় এই যে সামাদের সহরগুলির অলিগলিতে সাহেবদের দেখাদেখি 
আমর! রেস্তোরা খুলিতেছি, তাহাদের একটির মধোও দেশী রান্নার কিছুই পাওয়া যায় না। 
আমাদের কচি এমনই বিকৃত হইয়াছে বে, এই দেশে এত নেংড়া, বোাই, ফছলি আম 
এবং ভাল ভাল ফল থাকা! সব্ধেও সেই সকল রেস্তোযাতে তাহার একটিও থাকিবার উপায় 
নাই। যেহেতু সাহেবদের দেশে সকল ফল নাই, তাহাদের বেস্তোরাতে তাহারা কোন 
ফল রাখেন ন!। এমন কি কলিকাতা সহরে বাঙ্গালীর বড় বড় রেস্তোঠাতে একখানি 
ীমনাগের সন্দেশ বা! একটি ডাব পরান রাখিবার ব্যবন্থা নাই । 


আমিৰ ও নিরাদিৰ রাত।। 





অপ. সদ ভার গৌরব দিয়াছেন, এবং কালীতে তিলজাতেশর- 
রক্ষিত জটাশন্কর-সূি, বঙ্গ দেশের রাজসাহী জেলার খান! তাঙ্জোরের অধীন 
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৬ বৃহৎ বঙ্গ 
মাদারিপুরে প্রাপ্ত অধুনা ববেক্ছ সমিতির চিতরশালায় রক্ষিত বৃদ্ধ, ত্রিপুরার চৌদ্দগ্রামে 
প্রাপ্ত স্বর্মত্তিত চণ্ডীমূ্ি, কলিকাতা মিউক্িয়ামের (২ পি, ৩৪৯ ) তরুণ শিবমৃদ্ধি, দেবপাল 


দেবের রাজ্যাস্কচিন্ছিত নালন্দার বিকুনুষ্ি, এ বান্দার রাজত্বকালে নির্্মিত নালন্দায় প্রাপ্ত 
ধাতব ক্ষুত্র কুবেরসূন্তি এবং ধাতব বৃদ্ধমন্তি নালন্দা প্রাপ্ত নালন্দা-চিত্রশালায় রক্ষিত 
প্রস্তরনির্পিত তারাসুষ্ি, গুরপা পাহাড়ের উপরে ( গয়া জেলায় ) রক্ষিত বুদ্ধমূহ্তি, অনিরুদ্ধ 
পুরের প্রসিদ্ধ বুদ্ধনৃষ্ধি এইক্ূপ বহু প্রস্তর ও ধাতব মুক্তিতে বৌদ্ধের মহিমান্বিত আদর্শ 
বন্ধের চেষ্টা হইয়াছে । এই অপুর ভাস্বধ্যের আধ্যান্থিক মহিমা সমস্ত চিত্রপণ্ডিত 
একবাকো প্রশংসা! করিয়াছেন। এই প্রশংসাকারীদের প্রধান পুরোহিত হাতেল সাহেব, 
সাহার প্রশংসা স্তোত্রের মত শোনায় । নগ্কতঃ মানুষের মলের গৌরব ও চিতশক্তিকে ক্দবয়বের 
মধ্যে ফুটাইতে জগতের আর কোন দেশ হিন্দুর মত পারেন লাই। জাভার একখানি 
'অবলোকিতেন্বরের দুষ্ি বাছে, তাহা! চিত্র্গতের ভুলা সম্পদ্। এই মৃষ্তি খুষ্টা় দশম 
শতান্ধীর। ইহার মুখ্মগ্ুলের ধ্যানের ভাব কমনীয়তার মধ্যে ফুটিয়াছে | সমস্ত দেহে ছদয়ের 
স্বকুমারক্ষ ও আধ্যান্মিক করুণা এমন মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়াছে যে সুষ্ঠিখানি দেখিলে 
স্বতযই মনে হইবে ইহা মানুষের লহে.__মানুষী, স্বগীর। 


তুতীন্মা পন্রিচেছদ 
বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা 
কিন্ত বৌদ্ধঙ্গৎ ৰীরে নীরে শাস্মভাব ন্তিক্রম করিয়া চলিল। বৌদির সূল লক্ষ্য 


শান্তি, কোন কোনটিতে সেই শান্তভাবের মধ্যে কিছু করুণা মিশ্রিত হইয়াছে, এই পান্ত 


সমাধির আদর্শ অসতুদ্ধেল নিস্তরঙ্গ জলধির স্কায়। ইহাতে শাস্মির সর্বোচ্চ ডাব এবং 

মাঝে মাঝে আনন্দ ও করশার রেখা পড়িয়াছে। সামি পাশাপাশি তিনটি চিত্র দিল 

টা নতম, তাহাতে সেক বক্ষে একটি রেখামাত নাই, ' 
নিক িীয়টিতে 
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বৌদ্ধ ও শৈৰ ভাবের বিভিন্নতা ৫৬৯ 


হইতে বিচ্ছিন্ন ধ্যান-মহিমার মধ্যে বেন লীলার মাধুরী দেখা! দিল, যেখানে তরুপাল্পব ছিল 
না, সেখানে সবুজ রঙ্গের খেলা! খেলিল। বোদ্ধধর্শ্ব ও জৈনধর্ম্ম যান্ুবকে একা! এক! খ্যান- 
পর হইয়া! সমাধিপ্রাপ্তির পণ দেখাইয়াছিল। মান্থুব সেখানে মানস, ব্দাস্থগরিমায পূর্ণ, 
নিঃসঙ্গ_একা। মন্্ধ্যদমাজের সঙ্গে সাধকের একমাত্র সম্বন্ধ ছিল ককুণার। প্রীতির 
বন্ধন, দেহ, ভালবাস!--বোদ্ধধ্স্থ প্রথম যুগে অ্বীকার করিয়াছিল। শৈবর্্ও প্রণম 
যুগে “সোহহম্‌”এর বে সর তুলিৱাছিল তাহাও আত্মমহিমায় পূর্ণ, বহির্জগৎ হইতে 
বিচ্ছি্ন। কিন্ত ক্রমশঃ ক্রমশঃ শিব “মর্ডনারীশ্বরণ হইলেন। একা তিনি অপূর্ণ, যুগলের 
পুণতা একক লব্ধ হয় না। বঙ্গদেশের বৈশিষ্ঠা--আধ্যাস্মিক জগংটা বুকের যখো টানিয়া 
'আনা। অপরাপর দেশে নদাগ্যাস্মিকতা একটা পোষাকী জিনিষ, ন্বর্গের পথ অনধিগম্য। 
আদর্শের সঙ্গে এই ব্যবধান বাঙ্গালী রাখিতে চার ন1। সুতরাং যখন স্ত্রী স্বীকৃত 
হইলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, করা, দাস, দাসী সকলেরই সঙ্গে পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল। ভিক্ষুর চক্ষে এ সকল আতন্ক-সনক বিভীষিকা ছিল, সে এই সন্বন্ধগ্ুলি ষখাদাগা 
এড়াইয়া! আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পাইত! কিন্ত এবার শিবের বৃহৎ পরিবার 'ধ্যাস্থ- 
জগতে আসন গাড়িয়া বসিল। কার্ঠিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী লইঙ্গা চণ্ডীচক্র গঠিত 
হইল। তাহাতে নন্দী, সী, পালিত সিংহ, ময়ূর ও ধিক পর্যন্ত বাদ বায় নাই। শিব 
এই স্বর্হৎ পরিবারের কর্তা, কিন্ত তাহার অনাসক্ত যোগীর ভাব, ভিক্ষুর কামনা-দ় তাহাকে 
এখনও ছাড়ে নাই; তিনি এক সুহূর্ঠে পরিবারবর্গের সঙ্গে বসিয়া 
আহার-বিহার করেন, ভগবন্ঠীর সহিত ঝগড়া বিবাদ করেন, পর 
মুহুর্তে তিনি জটালুট পরিয়া গায়ে চিতার ভস্ম মাথিয়া কোথায় 
চলিয়। যান, কে জানে? ভিক্ষুর ভাব ও পরবর্ধী গৌড়ীর বৈষ্ণব ভাব ইহাদের সঙ্গমন্থলে 
শিবের আসন। একদিকে যেমন তিনি নদর্ধনাবীশ্বর, অপর দিকে তেমনই তিনি 
নোগীশ্বর। একদিকে সোনার শাড়ী ঝলফল করিতেছে, কর্ণে মণিকুগুল ছুলিতেছে, বেণীবন্ধ 
কেশের লহরী স্বর ও চম্পকদামে সক্িত, গলে সপ্ত লহরীতে মুক্তার হার ছলিতেছে, 
শিবের একার্দ্ধে খণিখচিত মুকুট $ ন্মপরাক্ধে পরনে বাঘছাল, ঙ্গ ভক্মমাখা, কণ্ঠে নর- 


বৌদ্ধ ও বৈগ ভাবের 
মানত শৈৰতাৰ। 
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৫৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


অন্থপ্রাপনায় তীহানের সাজ্জসরঞ্রাম তছুপযোগী করিয়া তৈরি করিতেছিল, এমন সময়ে 
সুস্কিধ্বংসকারী দল দেখা দিলেন, চিত্রকরের তুলি ও ভাস্করের বাটালি হস্তচ্যুত হুইল! 
স্মতরাং বৌদ্ধ শাস্তির ভাব বেরূপ চিত্রে, শিলা বা ধাতব বিগ্রহে এক অনায়ন্ত অনধিগষ্য 
লক্ষ্যকে দুশ্চর তপন্তা ছারা করতলগত করিয়াছিল, প্রেমের অক্ষর ও তাহার 'অধ্যাস্মতব্ব 
তেমন করিয়া! চিত্রপটে বা ভাস্কধ্যে ফুটিতে পারে নাই । 'অত্যাচারীদের প্রলয়ন্ধর চেষ্টায় 
ভাঙা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল। লক্্মণশেনের পরে ভাস্করের 'অতুলনীয 
বিপণির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গত সাত শত বৎসরে একখানিও উৎকষ্ট শিলামুষ্তি এদেশে 
গড়া হয় নাই। ভক্তিরদ্বাকরে দৃষ্ট হয়, নদীয়ার প্রসিদ্ধ ভাস্বর নবীন যোড়শ শতাব্দীতে 
পাথরের দেবত| তৈরি করিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই লিঙ্গমৃত্ি। যাহা 'অত্যাচারীর! 
'ভাঙ্গিবে না। সে সকল ছুই তিন মণ ওজনের স্বর্ণ িগ্রন্থের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠার সমর! 
দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশ কি আর স্বর্পকার গড়িতে 
উৎসাহ পাইত! অত্যাচার অনেক সময়ে দুই ভাবে চলিয়াছে_ 
একদফ| কোখারও কাহার বাড়ীতে কোন্‌ সুন্দরী রমণী আছেন-_তাহার সংবাদ দিবার জন্ত 
শিক্ধকী” নামক গপচর নিযুক্ত ছিল, এবং অপরের! কোথায় কোন্‌ দেবতা নির্সিত হইতেছেন 
বা আছেন তাহারও খবর দেওয়ার জন্য গুপ্তচর স্তর আনাগোন| করিত। এ 'অবস্থায় 
সোণারূপার বিগ্রহ 'আর কে রচনা করিবে? বড় জোর অতি ক্ষুত্রাকারে অষ্ট ধাতুর মুষ্ধি গড়িতে 
ছই এক জন শিল্পী চেষ্টা পাইত। কুমারের! মাটীর সুষ্ঠি গড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্ত যাহা তিন 
দিন পরে নদীতে ডুবাইয়া দিতে হইবে তাহার উপর কি কোন শিল্পী সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়জাত 
কারুকার্য প্রদর্শন করিতে উৎসাহ পাইত ? শিল্পীর তপঙ্ক! আজ্গীবন তপক্তা। সেই তপস্তায় 
কনারক, ভুবনেশ্বর, খেন্ধুরাহ, অজস্র, অমরাবীর শিল্পের উন্ভব। কোনরূপে বয়ে ভয়ে মৃষ্তি 
গড়িয়! প্রাণপ্রতিষ্ঠাপুর্কক তাহ! জলে বিসর্জন দিতে পারিলে সুখ রক্ষা হইত। এইভাবে 
কি শিল্পীর কার্য্যের প্রতি তাহার কোন অনুরাগ বা প্রবৃত্তি থাকিতে পারে? বাঙ্গলার 
বীতপাল ও দীমানের বংশধরগণ ভুলি ও বাটালি ফেলিয়া লাঙ্গল ধারণ করিল। 
কিন্ত শৈক-ধৰ্ম্মের প্রভাবে যে যৌন লীলা প্রকটিত হইয়াছে তাহ! তাত্রশাসনের ভাষায় 
ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার ভাষা এই ভাবের,_-গোরীর স্তনযুগ্মের প্রতি শিবের তৃতীয় নেত্রের 
আলে! পড়াতে ব্ৰীড়াম্বিত৷ গৌরী অবগুষ্ঠন টানিয়া বক্ষের আবরণ লইয়া! ব্যস্ত হইয়াছেন, 
ভ্দরশনে যে শিব মন্দ মন্দ হাসিয়া পত্নীর এই সলঙ্ছ ভাব উপভোগ করিতেছেন, সেই শিব 
"আমাদের কল্যাণ ককন।” শিবলীলা এখানে ভাৰী কষ্ণলীলার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। শৈব- 
সাহিত্য হইতে আমরা দেখাইব যে গঙ্গাকে যেমন ভগীরণ শিবের জার উদ্ধাদেশ হইতে ভূতলে 
1 Se 
বজদেশে  আলিয়াছিল। একদিকে তামশাসনে হুরগৌরীর নানা ভঙ্গীতে ব্যক্ত লীলায়িত 
লক্ষ্মীর লীলা বিলাস একাদশ-হাদশ শতাদীতে মুল 


চরণ । 





ভি 


বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা ৫৭১ 
সাধ্ৰপক্ষ্টমৌলিডিৰ্মাল্যদ্ছটাহতরতালয়দীপভাস:,” ভট্টদেবের দুবনেশবর-তাত্রশাসনে “গাড়োপ- 
গৃড়কমলাকুচকুস্তপতৰমুত্ৰাদ্িতেন বপুহা পরিরিষ্পমানসশ (১*২৫-১*৫০ খুঃ)। ১২৪৩ খৃঃ অন্দে 


সম্পাদিত দামোদরের চট্টগ্রাম-অন্তশাসনে “দেবি প্রাতরবেছি নন্দনননান্সন্দ: কদন্বানিলো 
ৰাতি ব্যস্তকরঃ শনীতি কৃতকেনালপ্য কৌতূহলী । তংকালস্বলদঙ্গতঙ্গিম চ মালিঙ্গা লক্ষ্মীং বলাদ 
লোলাননবিচুদ্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদ্রঃ” এবং একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসামের রাঙ্গা 
ইন্্রপালের তাম়পাসনে বন্দনার স্লোকে হরগোরীর পাশা-খেলায় গৌরীর উপলক্ষে তাহার 
দাবী (" পিব, তোমার সদন খট্রাক্গ, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রকৃতি আমি জিতিয়াছি। কিন্ত 
সমস্তই আমি ফিরাইফ! দিলাম । কেবল গঙ্গা আমার জল বহিবার কিন্রী হইয়া থাকিবে”) 
এ সমন্তই যৌন লীলার ব্ছাবিষ্াব-ঘুগ সুচনা! করিতেছে। শেষোক্ত পদের রহস্তটি খেলায় 
পরাস্ত শিবমূর্যিকে অতি উপায়ন্থীন ও করুণ করিয়া পরবর্তী বৈষঃবসাহিত্য রাধার্বঞ্চের বাজ্দি 
রাখিয়া খেলার দৃশ্যের আভাস স্তোতনা করিতেছে--“জ্ছিনিলে তোমার লব মোহন সুরলী, 
হারিলে তোমারে দিব বেশর কীচুলী ।” 

শেষ সময়ের ভাস্কধ্যে বোদ্ধ-যুগের সাহস ও মৌলিকতা পাওয়া যায় না। দেশের 
জ্ঞানের তপঙ্া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং প্রেমের সাধনা ভাল করিয়া স্থরু হয় নাই। স্মতরাং 
পুর্ব যুগের তপোলন্ধ উদ্দাম এবং দ্বিধাশূক্ত রেখাপাত লাস্মণ্য যুগের পিয়ে নাই। এই অভাব 
পুরণ করিয়াছে অল্কারবাহল্য। মহৎ ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে শিল্পী কুকুর কারিগরী 
লইয়া! ব্যস্ত হইতে পারিতেন না। অলস্কারের বাহুলো মহান্‌ ভ্তাব পদে পদে বাধা পায়। 
লাক্ষণা-মুগের শিল্পে শিল্পী কারিগরী লইয়া অধিক বাস্ত হইয়াছেন, তথাপি ক্রমশঃ যে গার্হস্থ্য 
প্রেমের-_বিশেষ দাম্পত্যের লীলা_সমাঙে প্রবেশ করিয়াছে তাহা হরগৌরী এবং বান্ছদেবের 
মুত্র পরিকল্পনায় ধরিতে পারা যায়। পূর্ব যুগের একখানি বান্থুদেবের মুহি ও লক্ষ্মণসেনের 
সময়কার বাস্থদেৰ ছইটির চিত্র এখানে দেওয়া! যাইতেছে, প্রথমটিতে বৌদ্ধ শান্তির মধ্যে 
আনন্দের রেখাপাত মাত্র, এখানি খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ১ দ্বিভীয়খানি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগের, ইহাতে অলঙ্কারবাহল্য সর্বাগো চোখে পড়ে। প্রথমখানি একটা উর্ধ রাজোর 
সংবাদ দিতেছে, কিন্তু স্বিতীয়খানি মান্থষের কষনীয়তা ও সৌকুমার্য্য-মাখ!। “ইহার অকণ 
নয়নে তেরছ চাহনী” এবং ওর মাধুর্য ও অস্ুপম হাসি দাম্পত্য ও যৌন ভাবের পরিচয় 
দিতেছে। যদ্গি এই শিল্প আর একটু অগ্রসর হইতে পারিত, তবে বোধ হয় এই অলঙ্কার- 
বাহুলা থাকিত না, গড়ের অনাগত প্রেমের আদর্শ চিত্রকর তুলিতে ক্্রাকিতে পারিতেন। 
চণ্ডীদাসের মত নিরাভরণ, প্রেম-সর্কবস্ব, সগদ্বিস্বত অস্থরাগ তাহ! হইলে যেব্প সাহিত্যে 
সেইরূপ শিল্পেও হয়ত আমরা পাইভাম। কিন্তু শিল্লগতে বুদ্ধ বড় হইয়া রহিলেন, কৃষ্ণ তভটা 
উদ্ধে উঠিতে]ুপারিলেন না। 

কিন্ত তাই বলিয়া! যে লক্মণসেনের সময়ে চিত্রের মহিমান্বিত আদর্শ একেবারে নদন্তহিত 
হইয়াছিল তাহা নহে। সুপ্রসিদ্ধ বশোরেখরীর সু প্রশংসা করিতে যাইয়া সতীপচন্্র মির 
সাপ দ্র যত জ্ততিপাঠ করিযাছেন। তিনি লিখিয়াছেন 





ভি 


৫৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


"এ সুষ্ধি এক অপুর্ব ভাত্বর-শিরের নিদর্শন ; এমন অতুললীয় সর্াঙ্ন্দরী পাষাণময়ী 
দেবী যশোহর-খুলনায় আর কোথাও নাই, সমগ্র বঙ্গদেশে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ- 
স্থল । শিল্পী এ মৃষ্ঠির মুখমণ্ডলে যে অন্থরপম দেবভাব ফলাইয়া শিল্পকলার চরমোংকর্ষ প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা ছই হাত তুলিয়া! (?) প্রশংসা করিবার জিনিষ | দেবনেবীর সৃষ্টির বদন- 
মণ্ডলের চতুঃপার্শে এক স্বীয় জোতি বিকীর্ণ হইয়া! থাকে, ইহা! মুখের ভাষায় বুঝান যায়, 
চিত্রপটে বর্ণরেখার প্রতিফলিত করা যায়, পাষাপের ভাষায় পাষাণের গায়ে পাষাণের রেখায় 
সে ভাব অভিব্যক্ত কর! ক্বতীব ছুঃসাধা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিল্পী সাধকের মত সে কার্ণাও 
সিদ্ধ করিয়াছেন । ( যশোর-পুলনার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ২২৮ পৃঃ। ) 

সাহিত্যে যখন বৌদ্ধ যুগের সংসার বিবাগের কৃত আমাদের ঘাড় হইতে নামিল, তখন দীর্ঘ 
যুগের কঠোর বৈরাগোর প্রতিক্রিয়াস্বকূপ ঘর-পগৃহস্থালীর খু টিনাটি লইয়া! ধর্স্মপুস্তক রচন! হইতে 
লাগিল। প্রথম উপাস্তন্থল পিব ঠাকুর, তিনি চাষাফের ছাতে পড়িয়া চাষ! হইলেন। ভীম 
নামক এক ভৃতোর সাহাযো তাহার দৃমিকর্ণ, ত্ৰিশূল বীধা দিয়! লাঙ্গল ক্রয়, ইন্দ্রের নিকট 
হইতে পত্নী জমি-লাভ, শশ্তক্ষেতে পাহারা! দেওয়া, চুপ লাগাইয়া জোক মারা, ক্ষেতে কাদামাটি 
ছানিয়া আইল তৈরি করা, হাটু পাতির! বসির ক্ষেত্র-নিডানের কাধা-_-দল দূ, সোণা দ্ধ 
ত্রিশিরা দুর করিয়া বাবর্চে, চেঁচুড়া প্রকৃতি আগাছা উৎপাটন করা 
ইত্যাছি বহবিদক্ূপ ক্লষিকার্থা মহাদেব করিতেছেন, তাছ! আমর! 
প্রাচীন শিবায়নগুলিতে পাইয়াছি। এই শিৰায়নগুলির প্রাচীনতমগ্ুলি প্রায় লক্্মণসেনের 
সমকালবারী, তখনও বালা গান ভঙসাহিতোর বত হয় নাই। শিবের এই রুমি 
সম্বন্ধে যে সকল খানের নাম শাওয়া যাইতেছে, তাহার 'অনেকগুলিই এখনকার চাষাদের 
অগোচর ৷ সে সকল ইচ্রচঙ্গসদূশ রাক্ছচক্রবর্তী নাই,__ধাহাছের প্রতিষ্ঠিত বিএ্রহসেবার জন্য 
শত শত রুষক উৎকষ্ট ধান্য প্রপ্তত করিবার জন্য প্রাশপণে লাগিয়া! যাইত এবং বাঙ্গলার পদ্দীতে 
যখন কৃষকগণ তাঁহাদের ফসল কিকূপে উৎকৃষ্ট হইবে, আজীবন তাহার তপস্ক! করিত। 


চাঙা হাতে শিৰঠাকুৰ। 


ভি 


বৌদ্ধ ও শৈব ভাবের বিভিন্নতা ৫৭৩ 


কিন্তু এই সকল নামেই শেষ নহে। কবি লিখিয়াছেন, “কত নাম কব তার কিন্ত কিঞ্চিৎ 
বাঙ্গলা!দুমি শক্তশালিনী বলিবা আমরা গান বাবিয়াছি। কিন্তু কত শত শ্রেষ্ট, বহ তপস্কা- 
লব্ধ ধান্তের প্রকারভেদ আমর! হারাইয়াছি ! কুবকেরা| ক্ষেত্রে এখনও কি কি ফসল 
উৎপর করে, যাহা গিয়াছে তাহ! ফিরিয়া পাইবার এবং বাহা বিলোপের পথে তাহা রক্ষা 
করা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, কিছুই করি না। শুধু ধাক্ট নহে, বিদেশ হইতে নানারপ 
নশ্থাছ ফলের চার! এদেশে জ্গাহাজে আনীত হুইয়! বঙ্গীয় বাগানের জীবৃদ্ধি করিয়াছে | 
জহর প্রসিদ্ধ “ডিগ্গা মাণিক” কলা নিশ্চয়ই কোন দূর দেশ হইতে বাঙ্গলার জাহাজে 
“আনীত হইয়াছে, সবর দেশ হইতে প্রসিদ্ধ “সবরী” কলার আবির্ভাব ; এক সময়ে কর্ণের 
রাজধানী অঙ্গদেশ হইতে ফুল ফল বঙ্গদেশে আমদানী হইয়াছে । “চাপা কলা ও চাপা 
ফুল” আমর! এইভাবে পাইয়াছি? “সাত ভাই চম্পা” প্রকৃতি বাঙ্গলা ছড়ার উপরও চস্পক- 
নগর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিক্রমপুরের “মোহন বানী” কলাও সেন কি পাল- 
রাঙ্গার! হয়ত কোন দূর দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন | জাবা দ্বীপ হইতে খুব স্থপ্রা্টীন 
যুগে “জবা” ফুল 'আসিয়াছিল বলিয়! মনে হয় । কারণ প্রাচীন সংস্কতে জবা ফুলের নায নাই। 
শেষকালে “জবাকুন্মসদ্ধাশং” প্রতি শ্লোকের উৎপন্তি। জবার রায় একব্রপ লাল দুল 
এ দেশে ছিল, তাহাকে “গড় ফুল" বলিত, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে ওড় দুলের উল্লেখ অনেক 
স্থলে দেখিতে পাই। 
কুক বেশে শিব ঠাকুর একেবারে পাড়াগীয়ের চাষাদের কুটারের ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া তাহাদের অন্তরঙ্গ হইলেন। বাঙ্গালী যেবূপ ঠাহার দেবতাকে আপনার করিয়া 
লইতে পারে, এরূপ ক্মার কোন জাতি পারে না। বাহিরের দর্শক এই সকল দেবলীলার 
কন শিব) মধো কেবল বর্কারতা দেখিবেন। কিন্তু দেবতার স্মখ-ছুঃখের 
অংশীদার হইয়া! তাহার প্রোতি শম্গরক্ত হওয়ার উপায় এক মাত্র 
এই যে, তাহাকে আমার সত করিয়া লওয়|। কিন্তু তাই বলিয়া কি শিবের গৃড় মহিমা চাষাদের 
জ্ঞাত? তাহাদের গানের অবকাশে মাঝে মাঝে এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যাব 
যে তাহারা! দেবাদিদেব মহাদেবের ন্াধ্যান্মিক শ্রেষ্ট ও শৈব ধর্শের তন্বকথা সমাক্‌ 
অবগত ছিল। এক চাষাঁকবিরুত আগমনী গানে মেনকা রাধী শিবঠাকুরকে ঘর-জামাই 
করিয়া! রাখিতে চাহিতেছেন_-মামার শিবের নেক লোষ কিন্তু একটা বিবপত্র দিলেই 


রঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ভোলানাখ 
গর, দেবাদিদেব ব্দনাসক্ত যোগী, শশানের চিত! ও ইঞ্জের ওখ ধাহার চক্ষে এক, 
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দাম্পত্য, ঝগড়া কাটি ও কুচনী পাড়ার ব্যাপারটা এমনভাবে বর্শনা করিয়াছে যাহাতে 
শিবকে একটি পাড়াগেঁনে সভা কুক হইতে কিছুতেই উচ্চাসন দেওয়া যায় না। কিন্ত 
এই বর্ণনাগুলির মনো একটা প্রচ্ছর পরিহাস-রস আছে। বৃদ্ধ পিতামহকে লইখা। তাহার 
শিল্ড নাতিরা যেকপ ঠাট্টাবিজ্ঞপ করে, শিব ঠাকুরকে লইখা চাষারা কতকটা সেইরূপ 
করিয়াছে ! তাহাদের বারহারে চপলতা ও কচিবিকার থাকিতে পারে, কিন্তু স্মিত 
ভক্তি ও অন্থরাগের কোন অভাবই নাই । শিব বাড়ীতে খাইতে বসিয়াছেন, তিনি পাচ সুখে 
খান, গৌরী পরিবেশন করিয়া কুলাইঘা উঠ্িতে পারিতেছেন না, পরিহাসের সুরে কৰি এই 
গীতি গাহিয়াছেন। কিন্ত যেখানে লাম্পতোর কথা, সেখানকার স্বর উচ্চগ্রামে বাধা, তিনি 
লিখিয়াছেন--গোঁরী ও হরের সঙ্ন্ধ র্যা ও স্্যকিরণের মত । “হুর্ঘোর কিরণ যেন দেখে 
জগন্ময়, সদর 'আল্রিত কিন্তু সা ছাড়া নয়। তেমতি স্থানিবে সবে গৌরী "মার হর। 
এক তিল দোহ্ে ছাড়া নহে পরস্পর” মেনকার নে সুন্ধি চাষা কবির! খ্মাকিয়াছেন, 
তাহা ছিন্দুগৃহের আদর্শ গৃহলস্্মীর_তিনি কক্স! গৌরী এবা স্বামীকে আহার করাইয়া! 
লাসদাসী সক্ষলকে আহাধ্য পরিবেষণ করিলেন, যংকিঞ্চিং যাহা রহিল তাহাই তিনি 
সর্ধপেষে আহার করিলেন। “লাসলাসী সকলেরে সকল দিয়া পিছু, চেঁচে পু'চে খাইল রানী 
রেখেছিল! কিছু" এই আদর্শ চাষা-কৰি মনু বা যাক্সবক্ষোর স্বতিতে পান নাই। প্রত্যেক 
ঘরে তিনি এই অপূর্ণ মু ছেখিয়াছ্েন, শৈশবে আমরাও তাহা দেখিয়াছি । 

শিবের সঙ্গে তাল রাখিয়া প্রায় একই সমনে উমা-সঙ্গীত চলি! আসিয়াছে। শিব 
বৃদ্ধ বর, 'অষ্টমবধীয়া গৌরীকে লইয়া! স্বগৃহ কৈলাসে গিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গ ধুতরা খান, 
সিদ্ধি বাটিতে বাটিতে গৌরীর হাতে কড়া পড়িয়াছে। আগমনী গানে আছে--"ভাঙ্গেতে 
ভাঙ্গডের পীরিতি বড়, ত্রিকুবনের ভাঙ্গ করেছে জড়” কেবল তাহাই নহে, ক্ষেপা-ভাগ্গড়ের 
ভাঙ্গ খাইলে জ্ঞান থাকে না, বেহাল হইয়া পড়েন। যা’ তা’ বলেন, “ভাঙ্গ খেয়ে 
ভোলা! হয়ে চত্বর, 'আমার উমারে কতকি বকেছে।” গৌরী রাজ্গাব মেয়ে, বিবাহের 
সময়ে অনেক বস্থালগ্জারে সাজাইফ়! গিরিরাজ্জ উমাকে শিবের হাতে দিয়াছিলেন, কিন্তু শিব 
“উমার বসন ভৃধপ, যত 'আভরণ, তাও বেচে তাঙ্গ খেয়েছে" এই সকল কথা শুনিয়া মেনকা- 
রানীর যে কষ্ট তাহা বরণনাতরীত। তিনি খ্াচলে চোখের জল নুছিত্রে মুছিতে স্বামীকে 
বলিতেছেন, “যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উম! কেমনে রয়েছে | ব্মামি শুনেছি শ্রবশে__ 
নারদ বচনে, মা! মা বলি উমা কেদেছে।” বাঙ্গলার ঘরে ঘরে সেই শিশু মেয়ের অবরোধে কত 
যে লাঞ্ছনা, কত যে, চোখের জল অদৃষ্টে ঘটা থাকে তাহা সেকালের সকল লোকেই 
আানিতেন। এই কন্ঠের প্রতিকার কি এবং সাস্বনা কোথায় ! বারংবার চোখে জল উথলিয়া 
উঠে, ভাগগ্যিস অবপুঠ্ঠন থাকে, কেহ দেখিতে পায় না নিঃসহায়ভাবে বধূর মন মায়ের 
ক্রোডের জন্ত হাহাকার করিয়া উঠে, বহুদূরে অবস্থিত ধনি-গৃহিণীর বুকে কন্যার হ্বদয়ের 
আকুল আহবান সাড়া দেয়। _এইক্ূপ শত শত আগমনী গান রচিত হইয়াছে ॥ মা নিজে 
শিরিপুরের পানী, তাহার সংসারে অপ্রতুল কিছু নাই। সাহার গৃহের নস কাক-চিলে খায়, 
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কিন্ত দরিপ্রের খরে মেয়েটি দিয় তাহার মনে সর্বদা শেলসম কষ্ট বিধিয়া থাকে। একদিন 
গদগদ কণে স্বামীকে তিনি বলিতেছেন_*তৃমি বে গিরিরা্, করেছ আমায় শত কথা, 
সে কথা শেলসম আছে আমার হৃদয়ে গাখা। আমার লব্বোদর নাকি ক্ষুধার জ্বালায় 
কেঁদে কেঁদে বেড়াত, হয়ে অতি কষুধার্তিক সোগার কার্তিক, ধুলায় পড়ে লুটাত।” এত, 
“সাধের উমার ছেলেরা না খাইয়া পাকে, এই ছুঃখ মেনকা কিরূপে সহ করিবেন ? এই জয় 
তিনি শিবকে ঘর-জামাই করিতে চাহিয়াছিলেন। "আমি জামাতা সহিতে, আনিব দুহিতে, 
গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা ঘর-দামাই করি রাখব কৃত্তিবাস, পিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস । 
হরগৌরীরূপ দেখ্ব বারমাস, বংসরাস্তে আন্তে বেতে হবে না॥” শাক্ত ও শৈৰ ধৰ্ণ্মের এই 
যে চিত্র তাহা লঙ্গণসেনের পরবর্তী কালের বঙ্গ-সমাজের চিত্র, যদিও বহুকাল পরে কবিরা 
এই করুণ হরে গাহিয়াছেন। কৌলিল্ প্রায় দেশের সমাজে কুলীন হইলেন রাঙ্গ,_ভ্তিনি 
“অন্ধ, খর, অলীতিপর ন্মনশন-কিষ বৃদ্ধ। ইহারা শুধু কৌলিল্ত গর্বে সমাজের মেয়েদের উপর 
একাধিপত্য বিস্তার করিতেন! ধনকুবেরগণ এমন কি রাজগণ যদি ভাল বড় কুলীন পাইতেন 
তবে শত ক্রাট থাকা সস্বেও তাহার গলায় কন্তাটি ঝুলাইয! দিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। 
কিন্ত সমাঙ্গ যাহাকে বড় করে, অন্তর্যামী সকল সময়ে তাহা অনুমোদন করেন না এবং সমাজে 
অশেষ প্রশংসিত কৌলীন্তের দরুন ন্দবরোণগৃহে আবদ্ধ মেয়েদের শত শত কষ্টের লেশমাত্র 
হ্রাস হয় না। এই সকল চিত্র বাঙ্গালী ঘরের অস্তঃপুরের বাঙ্গালী হৃদয়ের চিত্র। আমরা 
কুষিব্যাপারে শিব-ঠাকুরকে চাষাদের দেবতাস্বরূপ দেখিয়াছি, এখানে তিনি কুলীন সমাজের 
একজন। এই ছুই খানি ছবিই বাস্তব, আগমনী গান বাঙ্গলার ব্যাধাতুর জননীর দয়ের 
আর্তনাদ । এজন্য উহা হৃদয়কে এরূপ করুণ ভাবে ছুঁইত। কৃষক ও কুলীন ব্রাহ্ম 
এই দই ছাচে গঠিত হইয়া! শিব এ দেশবাসীর হৃদয়ে রাজন করিয়াছেন, কিন্তু প্লী-ীতে 
দেবাদিদেব কোথায়ও গোৌরবচ্যুত হন নাই । 

এখানে শিব ঠাকুর সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিবার উদ্ধে্ত এই যে, বৌদ্ধগণ জীব্গতের 
প্রতি অশেষ করুণাপরবশ হইয়া! পশু ও মনুস্তপণের মধ্যে পীড়িত ও আর্তদের জন্ত অনেক 
চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষু 
ধর্ম সংসারের উদ্ধে, তাহাতে অস্তুরাগ ও দেহের অবকাশ নাই। শৈৰ বন্দ আসিয়া 
যাল্গষের হৃদয়ের কোমল ভাবগুলির উপর লোর দিল। বোদ্ধ-র্ম্মে কর্তব্যজ্জান ছিল, 
কথায় কথায় বিচার ছিল, কিন্তু শৈব ধৰ্ম্ম অন্ুরাগের রাগে রাঙ্গিযা উঠিল, ধর্মের মন্দিরে 
মাতা, পিতা, পুত্র, কক্কা এ সকলেরই স্থান ফিল। রামায়ণ এই গাহস্থয ধর্মের বীজ বপন 
করিয়াছিল, কিন্ত শৈব-ধর্ম সেই বীজ অন্কুরিত ও সধ্যাস্থমহিমমত্ডিত করিয়া দেখাইল। 
ভিক্ষু ধর্ম সংসারকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, শৈবর্শ্ম মানবের দৃষ্টি উদ্ধ দিক্‌ হইতে ফিরাইয়া 
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ছি পা 
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৪৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


স্বগণ করিয়া লইল। তিনি আর বুদ্ধের মত ধ্যানী হইয়া! বসিয়া থাকেন নাঁ। তখনও ভারতের 
আকাশ হইতে বৌদ্ধ সমাধির শেষ রেখা বিলীন হয নাই, এই জন্য শিব-সমাধির কতকটা 
স্থান পূৰ্ব বর্ণের অন্থযারী রহিয়া গেল, কিন্তু জনসাধারণ_-শিবকে একেবারে ঠাহাদের স্বগণ ও 
পরিবারভৃতক্ত করি রাখিল। বাঙ্গালী কখনও তাহার দেবতার জক্ক বাড়ীর বাহিরে মন্দির 
নিশ্মাণ করেন না, তাহার গৃহদেবতা, যেমন পুত্র, কক্কা, স্ত্রী, স্বামী__তেমনই বা! ততোধিক 
একঙ্গন। তথাপি চাবা চিত্রকর মাঝে মাঝে -তীহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, কে বলিবে 
ধ্যান-গৌরবে তিনি বুদ্ধ অপেক্ষা ন্যুন। 


চতুৰ্থ পল্লিচেচ্ছদ 
(লৌরধন্ম-_বাঙ্গলার ধর্মের উপর তামিল প্রভাব 


এই যে সংসারের প্রতি খঁদাসীন্তের ছুষ্যোগ কাটিয়া বঙ্গাকাশে ন্থরাগের 'রুণালোক 
দেখা দিল, তাহা শুধু শৈব ধশ্থে নহে, ততকালপ্রচলিত বঙ্গের সৌর ধর্মের দিক্চক্রবালেও, 
খেলিয়া গেল। বতগুলি প্রাচীন ব্রতকণ। আছে তাহাতে স্যার অর্থাদান, এবং ছোট ছোট 
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ভি 


(সৌরধণ্্_বাঙ্গলার ধর্শ্মের উপর তামিল প্রভাব ৫৭৭ 


তারপর নৌকা দূরে চলিয়া! গিয়াছে, অকুলে পড়িয়া গৌরী সর্দোর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাছিতে 
কাদিতে বলিতেছে-_্ধাঠাকুর, শামি তোমার দেশে যাইব, আমাকে কে কাপড় কিনিয়া 
রা দিবে?” স্থ্া আদরে বলিতেছেন--“লক্ষ্মীটি আমার, নগরে নগরে তোষার জরু শাড়ী তৈরি 
করার জন্য তাতি বসাইব :” “তোমার দেশে আমি যাব, স্ু্যাঠাকুর, কে আমাকে শীখা 
দিবে?” “কেন! আমি তোমার হাতের মাপ লইয়া শী! গড়িবার জন্য নগরে নগরে 
শাখারী বসাইব।” “আমায় কে তেল-সিন্সুর দিবে, কে আমার ভাত-কাপড় দিবে?” 
পরম দ্রেছে বালিকা-বধূকে বক্ষে রাখিয়া সদা বলিতেছেন__"আমি সিন্দুর কিনিবার জন 
নগরে নগরে বেনিয়া, তৈলের জক্ বহু তেলী এবং ধানের জন্য বহু ছেলে চাষা বসাইব।” 
ছোট্র মেয়েটি কিন্তু শাস্ত হইল না, তাহার মর্্মের সৰ্দাপেক্ষা স্রীত্র বেদনা যেখানে, 
সেখানটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এবার নিরুদ্ধ রা সামলাইতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে 
বলিল/_“তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি, সধ্য ঠাকুর ! কিন্তু আমি কাহাকে দা বলিয়া ডাকিব ?” 
*... শিশুবদয়ের একমাত্র সান্বনা ও সম্বল ‘মা'-ডাক। যখন এই বলিয়া গৌরী কাদির! উঠিল, 
তখন কুূর্যাঠাকুর স্বীয় সোগার উত্তরীয় দিয়া কত স্রেহে নববধূটার চক্ষু সুছাই়! বলিলেন 
“কেন! আমার যে মা আছে মা বলিবে তারে?” ( বঙ্গসাছিতা-পরিচয়, ১ম ভাগ, 
~ ১৭১ পৃঃ) 
অপরাপর দেশে সাধারণের মধ্যে দেবচরিত্র লইয়া নানা উপগর্প আছে। আসন্ভা 
দেশের ঠাকুর ভূত, প্রেত কিংবা এমন দেবতা, বাহাকে দেখিলে ‘আত্মাপুরুষ’ শুকাইয়! যায়। 
কিন্ত বাঙ্গালী জন-সাধারণ যাহাকে না বুঝিয়াছে তাহাকে পুক্জ1 দিতে চাহে না। মন্টের সঙ্গে 
মর্ধ ন| মিলিলে সে অবাঙ্মনসগোচর কোন ছর্ভেস্ক এ্রহেলিকা কিংবা ভয়স্ধর পিশাচ রাক্ষস- 
কূপ দেবতা খাড়া করিয়া তুষ্ট হয় না। তাহার দেবতা জীবন্ত, সেই দেবতাদের কথ! বলিতে 
বলিতে তাহারই বাড়ীর স্নেহের পুতুলদিগকে মনে পড়ে। এই প্রেছপুতুলদের লইয়া খেলা 
করিতে করিতে তাহার! উচ্চ অধ্যাত্মরাচ্যের সন্ধান পায়। বালক যেরূপ সিকতাতৃমির 
উপলখণ্ড লইয়া খেলিতে খেলিতে সদুত্রের গর্জন শোনে, এই গার্্য লীলার মধো সে 
তেমনি আধ্যাত্ম উচ্চ তন্বের সন্ধান পার। বঙ্গের বৈক্ব ধর্ম গার্হস্থ্য ধর্মকে উচ্চাঙ্গের 
পাধ্যাম্মিক রাদ্যে কি ভাবে পৌছাইয়া দিয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে বণনা 
করিব। এখানে বৌন্ধ যুগাবসানে সাংসারিক বিডৃষ্ণ ও বিরাগ ঘুডিযা ত্বকোমল ভাবরাশি 
বাঙ্গালীর হৃদয়ে কি ভাবে উপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম কার্ন (Kern) 
লিযাছেন--এই যে রাগ ও ভক্তির বীল, তাহ! মহামান বৌদ্ধ-বন্মের শেষ যুগে বৌদ্ধগণই 
rae 
কি ভাবে বৈষ্ণব ব্ম্মের পূর্ববর্তী অবস্থা! ব্যঞ্জন! করিতেছে, তাহা আর ছই 
দিয়া আমরা দেখাইব। তামিল দেশে এক সময়ে শৈ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। 
য় (১৯৭৯ পৃষ্ঠ) জি প্রথম শতাব্দীতে অন্তগপ মগৰ পরত ভীহাদের 
ন । তাহাদের রাজত্ব প্রা তিন শত বৎসবব্যাপক ছিল। 
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৫৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


খ্ৃষ্ীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তামিল দেশে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের বিলোপ হইতে জারম্ত 
হয়। ক সময়ে মাছরার রাজা জৈনধৰ্ম্মাবলন্বী হইয়া যাওয়াতে 
তাহার মহিৰী অত্যন্ত হঃখিতা হন। তিনি প্রসিদ্ধ শৈব সন্যাসী 
সন্বন্দরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া জৈন নেতৃবৃন্দকে রাজসভায় তর্কযুদ্ধে 
আছৰান করেন। লীর্কালব্যাপী তর্কের ফলে জৈনগণ পরাভূত হন এবং মাছুৱার অধিপতি 
পুনরায় শৈব ধৰ্ম্ম গহণ কৱেন। এই উপলক্ষে আট হাজার গোড়া জৈন পত্তিতকে শূলে 
দেওয়া হয়। শৈব সঙ্গ্াসী সাক্বন্দারের অনেক শিবস্ডোত্র আছে, তাহার 'অনেকগুলির 
দ্বারা যে বঙ্গীয় শাক্ত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত প্রভাবাস্থিত হইয়াছিল তাহা শন্গুমিত হয়। 'অধ্পর 
স্বামীও সপ্তম অষ্টম শতান্ধীর লোক তাহার রচিত শৈব সঙ্গীতগুলিও যেন বাঙ্গলার 
বৈষ্চৰ ও শাক্ সঙ্গীতের পূর্কাকার বাণী আনয়ন করিয়াছে বলিয়া মনে হুয়। একটি 
শৈব স্তোক্্র এইরূপ “হে শিব, তুমি আমার কল্পতকু, আমার চক্ষের তারা, তুমি আমার 
ৰূলা রন্তু, তুমি আমার গৃহ, আমার জীবন ও আনন্দ ভুমি)” (Hymns of the 
Tamil Sauivite Saints, p. 49, by চি, Kingsbury.) এই পদগুলি যেন চণ্ডীদাসের 
শকান্ধ সে আমার, জাতি কুল মান, এ ছুটি নয়নের তারা” এবং বিস্বাপতির “ছাতক 
দ্রপনা, মাখক কুল, নয়নক অঞ্জন, মুখক তাখুল, দক সুগমদ, নীমক হার, দেহক 
সরবন্থ, গেহুক সার, পাখীক পাখ, মীনক পানি, জীবক জীবন, হাম ভুয়া জানি।” প্রভৃতি 
পদের পুর্ববাভাসের মত শোনায় । বাঙ্গলার সর্বন্ষনবিদদিত “যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে জন 
আমার প্রাণ” গানটির কতকটা ইঙ্গিত অপ্র স্বামীর এই স্তোত্টিতে '্মাছে--ষে শিখকে 
ভালবাসে সে খচি কুষ্টা হয়, পতিত থব| গোহত্যাকারী ছয়, 
আর শাদী ও মাৰক তাহাকেও আমি বুকে ডাই! ধরিব, সে আমার চক্ষে দেবতা” 
ভানহরা। 
আর একটি স্তোত্_“যখন এ দেহ ত্যাগ করিব, তখন ন্মামার স্বগণ 
কে থাকিবে? হে কর্ণযুগল, তোমরা ভাহার নামন্টীর্ভন শোন ।” (৪৫ পৃঃ) বিগ্কাপতির 
“শ্রবণে হা শ্বামনাম করু গান, শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ” সঙ্গে মিলাইয়! পড্ুন। 
অধর স্বামীর “কতকটা ক্ষীবন শৈশবে অতিবাহিত হইয়াছে, কতকটা জীবন দাম্পত্যের 
লীলার বিগত, আমার মনে কতটুকু স্থান রাখিয়াছি প্রভু তোমার জন্ত” (৬৭ পৃঃ) ঠিক 
বিশ্তাপতির-_“াধ-জনম হাম, নিঁদে গোয়া, জরা শিশু কতদিন গেলি। নিধুষনে 
রমনী-রসরঙ্গে মাতিলু, তোহে ভঙ্গবি কোন বেলি” গানটির অঙ্ররূপ। এই তামিল- 
কবিগণের শৈব সঙ্গীতের ভাব-প্রবণতা আমাদের বাঙ্গালী বৈষ্বদিগের কতকটা অন্ুগ। 
অধর স্বামীর এই গানটি পড়ুন--“সেই হতভাগা নগর, যেখানে ভগবানের মন্দির নাই, 
বেখানে শ্বেত ভন্ম কোন লোকের কপালে লীন্তি পায় না, যেখানে স্তোত্র পাঠ বা দেবগুণ 
কীর্মিত হয় না, যেখানে কেহ কুৎকারপুর্্ক শ্বেত শঙ্খ নিনাদিত করে না, যেখানে 
সিল দিল নন পে 
সপ উন দেৰোদ্দেশে নিবেদিত কৰিয়া দে না, সে স্থানটাকে আমি নগর 
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গীত শৈৰ ও শাক্ত বশর 
উপর তামিল-পরভাৰ। 
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বাঙ্গলার ভন্্শান্ত ৫৭৯ 
বলি না--উহা| ভীষণ অবপ্য।” যানিক ভাসহরার ( খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী ) পদ বপা__ 
“তুমি কি আমার অনায়ন্ত গাছের মধুচক্র” (১২১ পুঃ ); ইহা একই ভাবের স্বোতক। 


তামিল শৈব সঙ্গীত শুধু বৈষ্ণব পদের প্রাক্ধবনি নহে, তাহাতে বঙ্গদেশের শাক্ত 
সঙ্গীতেরও পূর্বাভাস আছে। যখা মানিক্ক ভাসহরার পদে “জয় হউক তোমার প্রা, 
"আমি স্বখাত সলিলে ডুবির মরিলাম, আমি তোমাকে দোষ দিব না।” এই ছত্রটি দাশরণি 
রায়ের প্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ “দোষ কাকু নর গো মা! আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি 
হামা” প্রভৃতির অন্তুকূপ । অপর স্বামীর পদ__“কেন গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্ত যাইতেছ? 
কেন কাবেরী বা ক্গুদেশের কুমারীতীর্থে গুরিতেছ, তুমি কি জান না রে অবোধ, যে ব্যক্তি 
তাহাকে পর্বস্থান হইতে ডাকিতে পারে, এক মাত্র সেই মোক্ষের অধিকারী ?” এবং 
রামপ্রসাদের গান “কি কাঙ্গরে মন গিয়া কাশী, মায়ের পদতলে পড়ে আছে কত কাঙী- 
কাক্ষী-বারাণসী” কি ঠিক একরূপ নহে? 

ুষ্টায় নবম-দশম শতান্দীতে কিংবা! তাহারও পূর্ব হইতে তামিলদেশীয শৈব ধর্শোর 
সাধুর মধ্যে যে ভক্তি ও প্রেমের বীন্গ পাওয়া বায, তাহাই কোন্‌ পবনে উড়িয়া আসিয়া 
বঙ্গদেশের উর ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্কব ধর্মকে একপ কল্সতরুতে পরিণত করিয়াছে, 
কে বলিবে? 


পঞ্চলম পৰ্রিচছেছদ 
বাঙ্গলার তন্ত্রশা্ত্র 


হিন্দু তন্ত্র পূর্বে কি বৌদ্ধ ত্ পূর্বে, ইহা লইয়া! স্নেক বাদাহ্ুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। 
হিন্দুর প্রবাদ, বশিষ্ঠ চীনদেশ হইতে তন্ত্রপাস্ত্র শিখিযা আসেন। বোদ্ধযুগে যে এই ত্র 
শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ ইন্দিয়বিজয় ও কামনা 
ৰিলোপকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একদল সাবক মনে করিলেন, মনুষ্য সমাজ 
হইতে দূরে যাইয়া তপশ্চরণ করিলে হৃদয়ের শক্তির পরীক্ষা হয় ন!। কামনার বস্তুকে সন্থুখে 
রাখিয়া ইন্দরিয়বিজয় করিতে পারিলে প্রকৃত ইন্রিয়বিজযী হইতে পারা যায়। এই ভাবে 
পঞ্চ মকারের উৎপত্ধি। কিন্তু ইহ! কেউটে সাপ লইয়া খেলা। চট্ডীদাস বলিয়াছেন, “যিনি 
মাকড়সার জাল দিয়া হিমাত্রিকে আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, কিংবা! সাপের সুখে 
ভেককে নৃত্য করাইয়া তাহাকে অক্ষত দেহে ক্ষিরাইয়া আনিতে পারেন, তিনিই এই 
পরীক্ষায় জয়ী হইতে পারেন, তাং এ পঞ্চ কানের পরীক্ষার সাধু খুব অর ছিলেন, 


৮৮৮৮ 








ভি 


ave বৃহৎ বঙ্গ 


অধিকাংশই রষনীর মায়ায় সুপ্ত হইবা ও € কপটাচারী হইতেন : এই ভাবে ভয়কে দুর 
করিয়া একেবারে নির্ভ় হইবার জন্ত কোন কোন তাপস শবের উপর বসিয়া চিতার মধ্যে 
অমাবস্ত রাত্রে সাধনা করিতেন । ক্রমে বখন তাঙ্মিকগণ তাহাদের উচ্চলক্ষ্য বিচ্যুত হইলেন, 
ভখন সঙ্গে সঙ্গে তাত্বিক প্রক্রিয়া-ন্থার৷ শক্তি লাভ করিবার দন্ত ডাহারা লোলুপ হুইলেন। 
অণিমা, লিমা! প্রত্ৃতি ক্ষমতা লাভের জন্ঞ তাহারা উঠিয়া পড়িয়া! লাগিলেন। শেষে 
পরীক্ষার একবার বিফল হইয়া বাডিচারকেই শাস্্ীর করিয়া সংস্কৃত বিধিব্যবন্া বচন! করিয়া 
লিখিলেন, "পীত্বা, লীত্বা, পুনঃ পীত্বা, পুনঃ পততি তৃতলে, উদ্থায় চ পুনঃ পীস্বা পুনৰ্জন্দ ন 
বিশ্বতে।” কিংবা “স্বদাবপরঙ্ারেষু স্বচ্ধন্দং বিহুরেং সদা” ইহার পর এমন সকল গ্লোক 
আছে, যাহা দস্তরমত ন্তক্তাবজনক । বৌদ্ধদিগের এই সকল বীভৎস তাগ্জিক অন্থ্ানের দন্ত 
তাহারা শেষ-যুগে সমাজের চক্ষে একান্ত হের ও দ্বা হইযাছিলেন। তিববতে এক সময়ে 
এই তাত্বিক বাভিচারের শ্রোত অবাধভাবে চলিরাছিল, তাই ধন্মসংস্কারের জন্য তিবরতের 
রাঙ্ারা দীপদ্ধর ভরীজ্ঞানকে তথায় লইয়া যাইবার জন্ত এতটা আগ্রহানিত হুইয়াছিলেন। 
বৈদিক পপ্রের নবজ্ঞাগরণের পর হইতে সতি জ্রতভাবে তারিক নন্থষ্টানগুলি এ দেশের 
সমান্দ হইতে উঠিব যাইতে লাগিল। কিন্তু বিগত শতান্দীতেও ভৈরবীচক্র নামক বীভৎস 
(লোকবিগঠিত কাগটা নন্ডিত হইত। বাঙ্গলা প্রাচীন গান ও ছড়ায় তায্মিক প্রভাব ঘধেষ্ট 
পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব এককালে সমস্ত এপিয়াকে অধিকার- 
ভুক্ত করিয়া ঘুরোপ পথাস্ত অভিযান করিয়াছিল। ভুইন্ড পুরোহিতগপের "দাদেশে পর্বতের 
শুপগ্ুলি নমৃষ্ত হইত, তাহারা! ইচ্ছা করিলে বে-কোন রূপ ধারণ করিতে শারিতেন। নদীকে 
“তিঃ্ট' বলিলে তাহার প্রবাহ খামিত এবং তাহারা মৃতদেহের বহুধা-বিদ্ছিত্, পরস্পর হইতে 
দুরবর্তী শ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে মন পড়িয়া জোড়া দিতে পারিতেন। গোদা যমকে বাণী 
ময়নামতী নন্থসরণ করিবার কালে পরস্পরে যে সকল কপ ধরিয! ধাবমান হইয়াছিলেন, গ্যালিক 
উপকথায়ও সেইকূপ কথা দৃষ্ট হয়। অয়নামন্তী যমদূতকে তাড়াইয়া 
পন” লি গে নদীতীবে লইয়া গেলেন, বমনূত জলে ডুবি পড়িল, রাণী সহিষ- 
কূপ পারণ করিয়া তাহাকে অঅস্সরণ করাতে সে শফী হয] জলে 
মিলিয়া গেল; বানী পানিকৌড়ী হইয়া শফরীকে আক্রমণ করিবেন, যমদূত চিংড়ী মাছ হইয়া 
লাফাইয়া চলিল; ময়নাম্তী রাজ্গঠাস হইয়া তাহাকে তাড়না! করিলেন,_এই ভাবে পরস্পরের 
নান! প্রকার বপান্তর চলিতে লাগিল। যমদূত শেষে পায়রা! হইয়া পলাইতেছিল, বাণী বাজ 
হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সর্বশেষে গোল! যম বৈষ্ণব সাদিয়া ভেকধারীদের মধ্যে 
যাইয়া! বসিলেন, বাণী মৌমাছি হইয়া সেই হদ্মবেল বৈষবের টিকির উপর বলিয়া মস্তকে 
হুল ফুটায় দিলেন ' ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম ভাগ, ৩৯ পৃষ্টা), স্যাবিনিঙ্ছন নামক 
8১ 
পটনিবাচকে পলাইতে দেখিয় ারিভিযোছেন হাক হরণ করিল। 
১2:7৮ পইনিবাচ 
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ভি 


বাঙ্গলার ভন্তরশান্ ৫১ 
মস্ত হইয়। জলে কীপ দিয়া পড়িলে, শত্রু পানিকোঁড়ি হই ষৎস্তের পিছু পিছু চলিল। 
'শুইনিবাচ পাখী হইয়া আকাশে উড়িত্বা গেলেন, কারিডিরোয়েন বাজ হইয়া! অনুসরণ করিল। 
এ উপায়াস্তর না দেখিয়া গুইনিবাচ একটা গোলার নিকট মাইয়া যবের কূপের মধ্যে একটি 

যবের দানা হই মিশিযা গেলেন। কিন্তু কারিডিযোয়েন একটা কষ্ণ কুকুটা সাজিয়া যবের 
প্রত্যেকটি দানা খু জিয়া তাহাকে বহির করিল” টুর উইনের পুত্রগণ কর্মৃক হেসপেরিডিদ্‌ 
উদ্ধানের তিনটি স্বর্গের আতা হরণের গল্পে লিখিত আছে__“সে দেশের রাঙ্গার তিন কন্তা 
ছিল, তাহারা তত্বম& জানিত। তাহারা মন্বে ভোদড় হইয়া বাজকূপধারী তিন রাজপুত্রকে 
আক্রমণ করিল।” কিন্ধু রাজকুমারগণ রূপ পরিবর্তন করিয়া সারসরূপ ধারণ করি সাগরে 
রঃ জুবিয়া গেলেন। (কেণ্টিক মিথ এণ্ড লিঙ্গেও, চালস স্কোৱার, ০৯ পৃঃ |) আমাদের পূর্বাবঙ্গ- 
গীতিকায় রাজকুমারকে হরিণ করিয়া রাখা, রণক্ষেত্রে কোন রাজার চক্ষে মন্রপূত খুলি 
নিক্ষেপ করিয়া তাহার সৈন্ত-সামন্তকে একেবারে অন্ধ করিয়া! কেলা প্রস্থতি অনেক উপাখ্যান 
বৰ্ণিত আছে; ধশ্মমঙ্গল কাবাগুলিতে ইন্দা-চোরের শক্ুশিবিবের সকলকে নিপ্রিত করিয়া 
ফেলা, কৃত্তিবাসী রামায়ণে ম্ীরাবপ-কন্ঠৃক বানর-সৈল্তকে হতচেতন কর! প্রকৃতি তাত্তিক 
প্রভাবের কাহিনী পাওয়া যায়। 
কিন্তু এগুলি যে নিছক বৌদ্ধতগ্রের ফলস্রুতি তাহাই বা কেমন করিয়া, বলিব ? কাযক্ূপ- 
কামাখ্যার বহু প্রাচীন দেবীর মন্দিরে তঙ্কের গুপ্ত সাধনের শিক্ষণ দেওয়া হইত, থাকার 
মেয়েরা পুরুষের চুলে মন্ত্রপূত ক্ষুদ্র কিছু বাধিয়া দিলে পুরুষ ভেড়া হইয়া যাইত। এই 
প্রবাদ এদেশে বহুদিন এতটা প্রচলিত ছিল যে আমানের পটুয়ারা তাহ! লই! ছবি খ্রাকিত। 
“এখানে প্রায় একশত বরের প্রাচীন কালীঘাটের একখানি ছবি প্রদান করিলাম । 
হিন্দুতনত্রের এই সকল গুপ্ত তাগ্রিক সাধনা ছিল। এখনও কাশীধামে উৈরবীচক্র বসিয়া 
থাকে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ রাপাস্তরগরহণের উদাহরণ বিরল নহে। বেদে 
ভিষ্টা কন্তা রমার অস্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন এবং বিবস্থানের মশ্বরূপে তাহাকে 
অন্ুসরণ। শিবি রাজার উপাখ্যানে ইঞ্জ ও যমের ষথাক্রষে স্তেন ও কপোতরূপ-ধারণ, 
ধশথগুগকন্তা সোমপ্রভার কথা ( কথাসরিৎ-পাগর, ১৭ তরঙ্গ ) প্রসঙ্গে অ্নিদেব ও গুহচক্রের 
ভূঙ্গরূপ ধারণ, প্রন্তৃতি অনেক দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে ! 
কখিত আছে স্বয়ং বল্লালসেন অন্তাতম বৈদিক ধণচপ্রাব্তক হইয়াও তারিক আচার গ্রহণ 
করিয়া পশ্মিনীকে তিনি তাত্িকমতে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
হিন্দুমতে ততশানতর আগমের অন্তর্গত. ত্ে--শৈৰ, বৈষ্ণব ও শাক্র-_এই তিন শ্ৰেণীই 
ny বেদের দোহাই দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তত্র ছিন্দুর প্রাতাহিক: জীবনে বর্কাধ্যে এত নিগুড়- 
ভাৰে প্রবেশ করিয়াছে যে, উদ্ধার আদি পু জিতে বোদধধশ্য সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বলা 
মনে হয় না। ত তলত পা শিক দাও গেছি 
: তক্্শাস্্ীয় ব্যাপারসধ্ধে অনেকেরই অন্তত: নামেমাতর "ছে! 1 
. টা অক সম অল ছিল, গৈ ছে অনেক নৌ তাৰ চকিযাছে ও 
= উস 














৫৮২ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা সহঙ্গিয়াদের মধ্যেই বিশেষ চলিত ছিল। শাক্ত-তগ্থের প্রধান গ্রন্থ কুলারবতঙ্। 
শৈৰ ও শাক্ত তঙ্কের মন্যো বেশী বিভিন্নতা নাই। অ্্ধনারীস্বর মূর্তির শিবের দিক্টা শৈর 
তাঙ্িকের উপাস্য ও গোরীর দিক্‌টা শাক্ত তাত্িকেরা পৃঙ্গা করিয়া খাকেন। বঙ্গীয় শাক 
তাস্ত্িকেরা ৩৯ তন্বকে তাহাদের বর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া মনে করেন। কুলারণবতা্থ ও আনন্দ- 
লহরীতে এই ত্বোক্ত বশ্থ বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। লক্ষণাচাণ্য- 
প্রীত 'সারদান্তিলক' নামক তাঙ্িক এস্থ বঙ্গীয় শাক্ত তাত্িকদ্রে 
অন্যতম প্রধান ন্মবলখন। বৈষ্ণব আগমের প্রধান কথা দক্ষিণাচার এবং বামাচার। শাক্ত 
ও শৈব তন্ত্ৰ উত্তয়েই পরমাত্মা ও জীবাস্থার একত্ব স্বীকার করেন। এই সকল তন্ত্রের 
বিভিন্নতা কতকটা বাহ এবং শুধু নাম-গত। বৈষ্ণব আগয পঞ্চতহে লক্ষ্মী, শক্তিব্যুৎ ও 
সন্বোচ বলিতে খাহা বুঝার, শাক্ত তঙ্গে ত্রিপুরাহ্ন্দ্রী, মহাকালী এবং কঞ্চকস বলিতে 
'নেকটা তাহাই বুঝায় । কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, “তত্র বিদেশী জিনিষ, 
ছিল উহা গ্রহণ করিয়া কতকগুলি বৈদিক শব্দ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া উহা! বেদসস্তূত 
ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন” কিন্ত উদ্ভুফ সাহেব বলেন, “এ কণার উত্ধর আমি 
এখন দিব না! কিন্ত ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে তাত্তিকেরা বহু শতাব্দী 
হইতে তাহাদের ধর্শ্মের ভিন্তি বেদ এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের বেদাস্তই 
প্রধান আশ্রয় ছিল, যদিও বেদান্তব্যাখ্যার ইহারা নানারূপ মৌলিকতা। দেখাইয়াছেন।” 
(শক্তি ও শাক্ত, 1 পৃঃ।) 
এই তাঙ্মিক ব্যাপারে এত সকল ছর্বোধ স্তর আছে যাহা লইয়া! আমরা এখন 
আলোচন! করা একান্ত নিষ্ময়োঙ্গন মনে করি। তার্িকদের মধো কেহ কেহ ব্যভিচারী, যাহা 
ইচ্ছা তাহাই করেন ; আহারে-বিহারে ইহার! অতিশয় স্বণ্য কাঙ্গ করিয়া থাকেন। দীক্ষিত না 
রি হইলে এই সকল কষ্টের নষ্ট প্রবেশ করা ছুঃসাধ্য। আমাদের 
সে দীক্ষা নাই। কুলারণবসংহিতায় পিব কতকগুলি ছযঙ্কর কাজের 
উপদেশ দিয়াছেন বাছড় এবং ছু চোর মাংস দিয়া চগ্ডালরমণীর ব্যভিচারহষ্ট বস, শবের 
উত্তরীয় এবং অপরাপর জঘন্য উপকরণ দিয়া সেই সকল বীভৎস কাও করিতে হয়। এই 
সকল প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বলিয়া তিনি গৌরীকে বলিতেছেন, "এই তত্ব কাহাকেও বলিবার 
নহে, তরাং ভয়ে | ইহা একাস্তকূপে গোপন রাশি ।” “এই স্তাক্কারঙ্গনক শাস্ত্র গোপন 
থাকাই ভাল। এক সময়ে কামকূপের কামাধ্যা। কবীর দোহাই দিয়া কত যে বীভৎস কাও 
নিত হইত, তাহা বলিবার নহে। বৌন্ধগণ শেষ সময়ে এই বীভৎসতা| ভয়ানক বাড়াইয়! 
দিয়াছিলেন, লোকে কাপালিক বা তান্ত্রিক যোগীর নাম শুনিলে ভয় পাইত। বঙ্গিমবারুর 
কপালকুগুলায় এইব্ূপ এক যোগীর সৃষ্টি অদ্কিত হইয়াছে । এই তাত্বিক সুষঠানগুলি 
সেদিন পরথন্তও হইয়াছে। আমার জ্ঞানগোচরে আমাদের পরিবার ইহার ভুক্তভোগী 
হইয়াছিলেন। সেই ছউিনাটি আমার জন্মিবার ৩০ বৎসর পুর্ব সংঘটিত হইয়াছিল, 
হারা এই ব্যাপারে সংশিষ্ট ছিলেন ভাহাদেরই সুখে আনি শুনিয়াছি। আমার পিতামহের 


বক্ষৰ ও শাক তা 


ভি 


বাঙ্গলার ভন্ত্রশান্জ ৫৮৩ 


সহোদর স্বর্গীয় রামনাথ সেন মহাশয় পুলিসের দারোগা ছিলেন। তিনি এই সফল 
ভান্িক অনুষ্ঠান করিতেন । একদা মধ্যরাত্রে কানাই নদীর (গাঙ্গি খালি) তীরে শনি 
কিংবা বঙ্গলবারে মৃত চণ্ডালের শবের উপর বসিয়া ইনি মন্ত্র জপ 
করিতেছিলেন। হঠাৎ কে তাহার গালে এরূপ ভয়ানক চপেটাঘাত 
করিল যে তাহার কণ্ঠের নলী ভ্ডাঙ্গিয়া সুখ ফিরিযা গেল। তাহার সঙ্গী ছিলেন স্বগ্রাম- 
রাপুরবাসী শ্তামনন্দর চক্রবর্তীর পিতা। তিনিও দুরে অন্ত স্থানে আসনে বসিয়া তনরপ 
তপস্তা করিতেছিলেন। রামনাধের গৌ গোঁ শব্দে তাহার খ্যানভঙ্গ হয়। বাটাতে লইয়া 
আসার পর তিন দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন, কণা কহিবার বা পাশ ফিরিবার শক্তি 
ছিল না, শুধু গৌ গে শব্দ করিতেন, এবং অজ্ঞান হয় ছিলেন। ভাহার স্ত্রীর ( আমার 
ঠাকুরমার ) মুখে শুনিয়াছি, এবং গ্রামের সকলেই ইহা জানেন, তাহাদের বিশ্বাস ভৃতে তাহাকে 
মারিয়াছে। কিন্তু তিনি পুলিসের দারোগা! ছিলেন, কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক-দ্বারা এই 
হত্যাকাটা হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় নহে। সামি চক্ষে রক্রবন্্রপরিহিত দীর্ঘ জটাুট, 
সম্প্গ্তীর ও সৌদাদর্শন এক সাধুকে পথের পার্খে নি্ষিগ্ণ একটা কচ্ছপের স্থাতুড়ি 
খাইতে দেখিয়াছি এবং আমার পরিচিত একটি তরুণ যুবক অতি গ্বপিত জিনিষ খাইতে, 
তাহাও জানি। এই সমস্ত বীভৎস কাণ্ড এখনও বঙ্গদেশে চলিতেছে, যদিও সংখ্যায় 
আনেক কমিয়া আসিয়াছে। 

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত এই তত্রশান্ত্র; এমন কি বৈদিক শাঙ্গাও ইহার ভিত্তি হইতে পারে । 
কিন্তু হিন্দুধ্স্থ যেমন হিমাদ্রি-পেশোয়ার-বঙ্গোপসাগর-কামন্ধপ ও কুমারিকা সীমাবেষ্টিত 
একটা জনপদে আবদ্ধ, এই তাত্বিক ধরার! গৃড় 'াধাস্থ্য শক্তিলাভের চেষ্টার গণ্ভী তজ্জপ 
সীমাবদ্ধ নহে। মুসলমান ফকিরের! নানাবপ কেরামত দেখাইয়া! থাকেন, খাস্মাদিসঘক্ধে 
পাহারা বীন্ংস আচরণ নাও করিতে পারেন, কারণ বিশেষ বিশেষ দেশের ক্রিয়াপদ্ধতি 


রামনাখ সেনের সর 


- ভিন্ন ভিন্ন। পীরগণের কেরামত সকলেই জ্গানেন। সেক শুভোদয়ার জালালুদ্দিন পীরের 


কথা পুর্বে বল! হইয়াছে, খুষ্টানগণের মধ্যে “ব্রিদ্রেন অফ দি ফ্রি স্পিরিট” (Brethren of 
10৩ Free 3111) দলের কার্ধাকলাপ অনেকটা! তাস্িকদের মত (শাক্ত ও শক্তি, ৪ পৃঃ ), 
স্তরাং ভারতের প্রধান চারিটি ধশ্ঠ/__হিন্ু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, ইহাদের মধ্যে কোন 
না কোনরূপে তারিক আচার এখনও অন্তুষ্টিত হয়। তঙ্ নামটি হয়ত অনেক শ্রেণীর নাই। 


বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রকৃতি শ্রেণীর সধুযষিত স্থান অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ; আমরা যে বিষয়ের কিছুই 
জানি না, সে বিষয়ে এতগুলি কণা ব্যয় করিবার সৃষটতা! দেখাইলাম, তচ্ছন্ত মার্জনা ভিক্ষা 
করিয়া এই প্রসঙ্গে উপসংহার করিতেছি। বন্তত: উদ্ভফ আছি কতিপয় সাহেবকে এই 


তানের এতটা অন্তরা দেখিয়া, এই শানে প্রতি একটা, বিশেষ কৌদুফলের ভাব 
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৫৮৪ বৃহৎ বন্ধ 
আসিয়াছে। স্বাশা করি, এই বিষবের পৃস্তক-শালাটা বাছুড় ও চাষচিকার নিবাসভৃষি 
মাকড়সার জালবেক্টিত ভ্রাচাখ্যের আবার প্রাকোষ্ঠ হইতে দিবালোকে আনয়ন করিয়া কেহ 
ইহার তনগুলি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন 

তঙ্ের প্রচলিত দেহতব্বের জ্ঞান এক সময়ে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। 
আশ্চর্যের বিষয়, এই সাধনা বাঙ্গলা দেশের চাষাদের অবিদিত ছিল না। গোরক্ষবিজয় 
নামক প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে (১১শ শতান্দীতে লিখিত, বর্তমান 
আকার চতুদ্ধশ শতান্দীর ) গোরক্ষনা যে ৩১টি প্রশ্ন মীন-নাথকে 
করিয়াছিলেন এক সময়ে বাঙ্গলার নিদবশ্রেণীরা ও মুসলমান কুষকেরা পথ্যস্ত তাহা জানিত। 
যেহেতু এতকাল যাবৎ চাষারাই এ পুস্তক নকল করিয়া রক্ষা করিয়াছে, চাষারাই ছিল 
ইহার পাঠক, এবং তাহারাই ছিল ইহার শ্রোতা । প্রশ্নগুলি এইরূপ :_ 


কার কোথা হতে পাইল কাহাতে উদয় । 
প্রথমে কহিব। গুরু কাযা-পরিচন ॥ 
দ্বিতীরে কহিবা শুরু এ তন কারণ। 
অজগপ! কাহাকে বলি জপে কোন জন ॥ 
*“নবমে--পবন কাছে কোন লক্ষে। 
সভার আহার আছে বায়ু কিব! ভক্ষে ॥ 
দশমে নিদান বুঝি কেহ নাহি রয়। 
দীপ নিবাইলে চ্যোতি কোথা গিয রয় ॥ 
“একাদশে কহি দেহ শব্দের অবস্থা । 
শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলি যায় কোথা ॥ 
শন্রয়োদশে কছি দেয় পরম কারণ । 
নিদ্রা কাহাকে বলি চেস্বায় কোন জন ॥" ইত্যাদি। 


সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমমঙ্গলে ( ১৫শ পতান্দ ) এবং অপরাপর অনেকগুলি বাঙ্গল| পুস্তকে 
প্রহেলিকার মত কতকগুলি কথা আছে, যথা 


“গুরুদেব, নিবেছি তোমার রাঙ্গা পায়। 
=  পুতকীর তৃত্ধে সিন্ধু উখলিল, পরত ভাসিয়া যায় ॥ 
শুরুহে বুঝহ ক্মাপন মনে । 
£ শুব কাষ্ট ছিল, পল্পব সুজরিল, পাষাশ বি বিল শে । 
শিলা নোড়াতে কোন্দল বাধিল, সরিষা ধরাধরি করে ॥ 
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পু ইশাক হাসিয়া মরে । 
৮ এব বচন স্্ধুত। অকাট বীঝিরা প্রসব করিল, ১১: 
+ ঘা সা 


গোৱক্ষ-বিজয়। 




















@ 


ৰাঙ্গলার তন্্রশান্ত ৫৮৫ 


অনেক যতনে নৌকা বাদি, কাঁকড়া! ধরিল কাচি। 

মশার লাখিতে পর্বত ভাঙ্গিল ক্ষু্র পিপীলিকার হাচি ॥ 
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাং ডুবিল, সাঝে মাঝে উড়িল ধূলা। 
সরিষা ভিজ্গাইতে জলবিন্দু নাই, ভুবিল দেউলচুড়া ॥” 


এইগুলি প্রচলিত দেহতক্সনবন্ধে ইঙ্গিত, এককালে আমাদের চাবার| ইহা বুঝিত, এখন 
"আমর ইহা বুঝিতে পারি না। হিন্দুর অধ্যাস্মবিচ্চান বে কতট। ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহা সহজেই বৃ যাইতে পাবে। দেহতন্সনবন্ধে কতকগুলি তন্ত্র শন্দ সে- 
কালের পঞ্জিতের! সকলেই বুঝিতেন, বণ! পঞ্চকোষ--অল্পময়, প্রাপমর, মনোময়, বিজ্ঞানময ও 
আনন্দময় । কুলক ভট্ট মন্থর টাকার বলিয়াছেন, শ্রতি ছুই প্রকার, বৈদিক এবং তারিক । 
কলিযুগে বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিল বস্তু অনুসরণ করা স্বদ্নায্‌ লোকের সাধ্যায়ন্ত নে, 
এজগ্ একালের জন্য তারিক অনুষ্ঠানের বাবস্থা; পূ্ক্দোক্র অরময় প্রন্ৃতি কোষ আস্থার 
পর পর, আতরণস্বকপ | 'অল্নময় কোষের ছয়টি আচ্ছাদন বাঁ শরীরকোন, তন্মদো কেশ, 
রক্ত এবং মাংস মাতৃদত্র, এবং ন্দস্থি, স্লায্‌ ও 'অস্থির ভিতরকার কোমল 'অংশ পিতৃদত্ ৷ 
শরীরের ইন্জিয় দুই প্রকার ; জ্ঞানেন্সিয়--নাপিকা, শ্রবণ, জিহবা, স্বক্‌ এবং চক্ষু; কর্স্মেন্সিয়_ 
মুখ, বাত, পদ এবং দ্বার । 

অন্পময় কোষের পর প্রাণময় কোষ শ্বাসপ্রশ্থাসসথব্ধীয, ইহাদের মূল ‘অনাহত’ ও 
বিশ্তদ্ধ চক্র। প্রাণময় কোষের অধিষ্ঠাত্‌ প্রাণময় দেবতা, ইহাদের পঞ্চ বা প্রধান-_প্রাণ, 
পান, ব্যান, উদান এবং সমান । কুণ্ডলিনী শক্তি ইহাদের মাতৃত্পিলী। 

ইহার পরে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ | ইহাদের প্রক্রিয়! অস্তঃকরণে বাক 
হয় চারি প্রকারে,_বুদ্ধি, মানস, অহঙ্কার এবং চিত্ত । নিদ্রাকালে ইহাদের কার্ধা স্থগিত হয । 
স্বপ্নের আবস্থায় জীবকে “তৈঙ্গস” নামে অভিহিত কর! হয়। ইহার পর স্থযৃপ্তির অবস্থা 
অর্থাৎ প্বপ্রহীন নিদ্রা, এই অবস্থায় মনের কার্ধা অপসারিত হয়, এবং কেবলমাত্র তমসাধিকুত 
বুদ্ধি সজাগ থাকিয়া! জীবের অস্তিত্বের সাক্ষা প্রদান করে। এই অবস্থার উপাধি হিরণা- 
গর্ভ, বিরাট্‌ এবং ন্বাক্রত। এই সুপ্তি অবস্থার জীবের অবিগ্থা থাকে, এইজন্ত জীব 
তখনও পরমাস্থার সহিত এক হইতে পারে ন!। স্বযুপ্তির উদ্ধে তুবীর এবং তুরীয় অবস্থার 
পরে যাহা হয় তাহা নিরুপাধি, তখন জীব শিবের সঙ্গে এক হইয়া যায়। 
__ জীবশরীরে সাড়ে তিন কোটা নাড়ী পরিকল্পিত হইয়াছে, ইহাদের নাম নদী । নাড়ীগুলির 
মধ্যে ১৪টি প্রধান এবং এই ১৪টির মধ্যে পিঙ্গল! ও সমু স্প্রে । সমুষা মূলাখার 
হইতে মন্তিক্ধ পৰ্যন্ত পসারিত। 'জীবশরীরে ছয়টি চক্র আছে, মুলাধার, স্বাধি্থান, মণিপূর, 
__ অনাহত, বিশুদ্ধ এবং অজ্ঞ সর্বোপরি সহজার পক ( সহস্রদল পলম ) 1 
শুরু ও শিন্যের সম্বন্ধ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। গুরুর স্থান 
|. সং শুরু প্রণমতঃ শিক্ষাকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা দিবেন। 








ভি 


৫৮৬, বৃহৎ বঙ্গ 


তারপর বাট প্রকার "অভিষেকের বাবস্থা আছে। সিদ্ধির জন্ত সাধনার পথ অবলম্বন 
করিতে হয়। তাস্িক পুঙ্গাপস্কতি স্বতত্র রকষের। কুলার্বতগ্্র 
সাত প্রকার আচারের নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৌল 'আচার 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তারপর ক্রমারয়ে যোগাচার, 'অঘোরাচার (সিদ্ধান্তাচার), বামাচার, দক্ষিণাচার, 
শৈবাচার, বৈষ্চবাচার ও বেদাচার। বেদাচার সর্বাপেক্ষা নিক্ষ্ট। মন্ত্র অসীম শক্তি, 
ততরপান্ছে স্বীকৃত প্রতিমাহারা, মণ্ডল এবং যত ছারা পুজা করিতে হয়। যোগিনীতগ্তের 
বিধানাম্সারে মুদ্রা ১*৮ প্রকারের, তন্মধ্যে সাবারণত্ঃ ৫৫টি প্রচলিত মুদ্রা 
বৈদিক সন্ধ্যা তিন বেলা টান করিতে হয, শৃঙ্রদের এই ত্রিসনধার ক্মধিকার নাই। 
কিন্ত তাস সন্ধা! সব শ্রেনীর জনা । তারিক পুজা, বজ্ঞ, রত, জপ, সংস্কার, পুরশ্চরণ, দুতশু্ধ, 
স্তাস, পঞ্চতন্থ (পথ মকার) প্রকৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান তশাস্ছে আছে। বৈদিক 'অনুষ্ঠানে 
স্বকীয় মত খুব ভোরের সহিত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র সহধর্লিণীই ধর্লা- 
কারোর সঙ্গিনী । 'অষ্টাঙ্গক্রির--যথা, স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, 
শুহাভাবণ, সক্ষরপ, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পর্তি__-এ সমস্তেরই নিঙ্গের 
স্ত্রী সন্ধে ব্যবস্থা হুইয়াছে। বীরাচারে অনেক ব্যভিচারের কথা আছে, কিন্তু তাহা 
ব্অধিকারীর জন্ত। 
বঙ্গদেশের সহঙ্িয়াদের মধ্যে ভাগ্মিক অন্তু্ঠানের যে পরিণতি হইয়াছিল, তাহা বীভৎস, 
তৎগ্রসঙ্গ 'সামর! অতি সংক্ষেপে বৈক্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিব । 
তাত্িক অন্তষ্ঠান-দবার! ধাহার! ক্ষমতা লাভ করিতে চান, তাহারা মন্ত্র ও তপস্ত| দার! 
ক্রমত৷।  *নভলঙারিণীণ, ( আকাশত্রমণ ) "অণিমা", (বৃহদাকৃতিধারণ ) 
লিমা" ( ক্ষুজ্াকারধারণ ), “দহুনী” ( যে শক্তি প্রভাবে দণ্ড করা 
যায় ), “মনস্তন্তনকারিণী” ( যে বিদ্ধ! খার! মন স্তস্ধন করা যায় ), “দিনরাজ্রিবিধায়িনী” (যে 
বিশ্া দারা দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিনে পরিণত করা যায়), স্ঙ্গর ও "অমর: হওয়া, 
শষলোকিনী” ( যে শক্তি দারা দৃষ্টি বস্তার ভিতর দিদা যা), “বন্ধনী” ( যাহার দার! পর 
বক্তিকে বন্ধন করা বয় ), “মোচনী” (ফা বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া যায ), “অনলস্তম্তিনী” 
(ছারা "অমির ক্রিয়া বন্ধ করা খায়), “তোন্তস্কিনী” ( যন্ধারা! জলের শক্তি, রোধ কর! যায়), 
পবশকারিনী” ( নন্বারা পরকে বশ করা বার--বনীকরণ ) প্রকৃতি মহাবিদ্থা লাভ করিতে রী 
পাইগ্রছেন। এই সকল শক্তি তাস্বিকের! অনেকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া * টা 
বা পা? এও পদৰ সা লে) সত 


আচার। 


ক ও ৰীরাচার। 








ভি 


বাঙ্গলার তন্্রশান্ত ৫৮৭ 
এই বিশ্বকে দুর হইতে নমন্কার করিস মানুৰ যেমন নিবিড় কোন জঙ্গল দেখিলে তাহা 
দূরে ফেলিয়া চলিয়া বায়,_ামাদের “ইহা অননিগম্য এবং অসার” এই অভিযোগ দিয়া 
সেইরূপ এই মহাশান্রটাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না। বোধ হয় তত্্শান্্ের 
মত এরূপ জটিল কোন বিদ্ঞা নাই, ইহার অধিকাংশই অনুষ্ঠানের ভিত্তির উপর 
স্থাপিত। "আমাদের পূর্বপুরুষের! এই শান্মের 'অশ্শীলনজন্ত কত ক্বচ্ধ করিয়াছেন। 
সকলই কি যো? আহ্নষ্ঠানিক প্রচেষ্টা দ্বারা অন্শাস্ের কতটা সভা, কতটা মিথ্যা, তাহা 

নিৰ্ণন করিবার পূর্বের কষ্টসাধ্য দেখিয়! উহাকে একটা দুর্নাম দ্বারা 
জিপিও বা নিন করিফা একেবারে এতবড় শান্বচাকে অতলে ছুই 
” দেওয়া! কি উচিত? অধ্যাস্মশক্তি জগতের সব্াপেক্ষা বড় শক্তি, জড়শক্তিন্থারা তাহা! আয়ত্ত 
হয় নাই। অধ্যাস্মরাজ্য আধার ও হচ্ছে, ইহার পণ জটিল এবং জড়ঙ্গগতের নিয়মাধীন 
নছে। আমাদের দেশের লোকের! 'অধ্যাস্মরাঙ্গোর কোন নিগুঢ় প্রদেশে যাইতে ভীত হন নাই। 
এখনকার পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা যেক্কপ জড় জগতের পুণ্থান্পৃঙ্ঘ সন্ধান লইতেছেন, 
এমন কি মঙ্গণগ্রহের লোকেদের সঙ্গে সন্বন্ধন্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন, মেকদেশে অদ্ধিযান 
করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতেছেন, এদেশের লোকেরা তেমনই প্রবল 'অধ্যবসায়বলে 
'অধ্যাস্মরাঙ্য অধিগম্য করিবার চেষ্টা পাইরাছিলেন। এই পথে কোন ক্দ্ধ, কোন 
তপস্তা, কোন উৎকট কার্য তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাহাদের যে 
বিপুল শান্ধের ডালি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাসটাও কি আমাদের জ্গানা 

উচিত নহে? 
বারে ব্রাঙ্গণদের অনেকেই বোদ্ধপ্রভাবে পৈত! ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পতিত 
আঙ্গণের| বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থায় প্রারশ্চি্ত করিয়! পুনরায় সাবিত্রীদীক্ষা লইয়াছিলেন। 
দিগৃগুলনিবাসী "সআনন্দচন্গ” ঘটক-রাজের সংগৃহীত প্রাচীন কারিকায় ইহার আভাস 'আছে। 
রর (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাও, এম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্টা।) এই সময়ে তাস্্রিকতার এত 
অধিক প্রচলন হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মগণ পর্য্যন্ত বেদবিহিত কৰ্ম্ম নিক্ষল মনে করিতেন । 
মহানিৰ্ক্বাণতত্তে লিখিত হইয়াছে, বে ব্যক্তি কলিযুগে তঙ্ ত্যাগ করিয়া বৈদিক আচার সমর্থন 
করেন, তিনি “তৃষিতে| জাহ্বীতীরে কূপং খনিত ছুম্্ীতিঃ।” পঞ্চমকারের সাধনার উপর 
এতটা! জোর দেওয়া হইয়াছিল যে সাবিত্রীজপই ব্রাদদণত্বের মুখ্যলক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিলেও 
কোলিকী স্থরাপানই ব্রা্ণত্বের কারণ বলিয়া নি্নীত হুইয়াছিল। 
হযগান। শদেবানামনৃতং তদিয়ং কৌলিকী বরা হব ভোগমাত্রেপ 
ভবেররঃ। শাপমোচনমান্েন জা সুক্িএসাহিনী! এব হে দেবেশি আ্গণঃ 
॥ স্রঙ্গণঃ সবে: সোহরিছোত্রী দীক্ষিত: (াতৃকাভেদত্, ওয় পটল )। 
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৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


লভ্যতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্‌, ভোগেন সিদ্ধিমাপ্রোতি ভোগেন ষোক্ষ মাগ্‌য়াৎ।" 
( যাতৃকাভেদ, ৩ পন) তাত্বিক আচার তিন শ্রেণীর,_-দিব্য, বীর ও পশ্ু। দিব্যাচার 
অতি কঠিন। বিনি বিশ্বকে দেবচাশ্বূপ মনে করেন, সব জগত স্বরূপ এবং শিবই একমাত্র 
বা পুরুষ ( কুঙ্ছিকাত্। ৭ম পটল ) এই ভেক্ষ জ্ঞান খাহার হইয়াছে 
তিনিই দিব্যা। বাহার নিকট শক্র মিত্রসম, যিনি সত্যবাদী, 
কদাপি মিথ্যা বলেন না, এবং এইরূপ অপরাপর গুণবিশিষ্ট তিনিই দিব্য। বল্লাল সেন 
সংখা ব্রাক্ষণের মধ্যে ১৯ জনকে এই দিবা-শ্রেনীদক্ত করিবার উপবোগী মনে করিয়াছিলেন । 
ৰীৱাচার ও লৌকিক সংস্কার বীভৎস-_পরস্্রী ( শক্তি ) ব্যতীত 
বীরের জপাদি এবং মাংস ব্যতীত বীরের দেবীপুজাদি চলে না। 
ইহা ছাড়া বীরের সাধনায় আরও 'সকথা বিষয় আছে। পশুর আচারে ছর্ণাপুজণ, বিষুংপুজা, 
নিত্য শিবপুজা, বেলোস্তব ক্রিয়াকাণ্ড নিদ্দিষ্ট আছে। এদেশে বীরাচারই বল্লাল সেনের 
সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হরাং স্বাদশ-একাদশ শতান্দীতে ঘে মন্দিরগাতে সমস্ত 
বীভৎস চিত্র শ্বাকা হইবে, জয়দেবের কাব্যের অঙ্লীল নিক্ূণ যে রাজসভাষ সআদৃত হইবে এবং 
ধর্ছের অন্তষ্ঠানে যে পঞ্চ মকারের জয় জয়কার হইবে তাহাতে আর 'আশ্চা কি? বুদ্ধদেব 
কঠোরতার যে উচ্চতম শিখবে আরোহণ করিয়াছিলেন এই যুগে বর্ণের তদপেক্ষা অধিকতর 
অবরোহপ হুইল, ইহা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া । হিন্দু তয্তের দোহাই থাকিলেও বল্লালক্ৃক 
সন্মানিত ৰীরাচারীরা গোপনে গোপনে বৌদ্ধ তা্রিকতার সমর্থন 
করিতেন, ( ক্জ্রযামল ২২ পৃঃ )। এই যুগেই লক্মণসেনের সভায় 
শুধু বিছ্াৎপ্রভা ও শশিকলার নর্ুনদুখর মঞ্জীরধ্বনিতে শ্রোতৃবর্গ সপ্ত হইতেন না, ধোমী কবির 
পৰনদৃতে দৃষ্ট হয়, “সেন-রাজধানীর অলিগলিতে 'অভিসারিকাগণের অবাধগতিতে ও নাগর- 
নাগরীগণের গোলার ূর্ণনকালে বহুলি প্রেমালাপে নিনীধিনী যেন প্রতিযামে বিলাস- 
কলার উত্তেজনায় কণ্টকিত হইতেন ৷” বখনই কোন জাতির অধঃপতন হইবে, তখনই 
দৃষ্ট হয, নবনারীর সংঘমশীলঙা ও পরস্পরের প্রতি সন্্রম দূর হইয়া তাহারা হোলিলীলায় 
কমা হন। 
কিন্তু বৈদিক আচার প্রবর্তনে সমাচ্ছের অবস্থা সংশোধিত হইতে লাগিল। দেশ ‘বীর'- 
গণের প্রভাবে বনীভৃত। কারণ প্রবৃন্ধির আহ্বান রোধ করা কঠিন। এই সময়ে হলায়ুধ মত্ত" 
ত্র লিখি বীরাচারিগণের মনোরঞ্জনার্থ তাহাদের মত কিছু সমর্থন 
... করিলেন। কিন্ত তাহার প্রধান পক্ষ্য হইল চিত্তশুদ্ধি ও নিষঠা। 
অন্তদৃত্বের ৩১ পটল হইতে ৪১ পটল পর্যন্ত আলোচন! করিলে সহজেই মনে হইবে যে 
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 হলাুর আতা ইপানও একই উদ 


বীরাগারী। 


অধোগতি। 







মন্ত 





আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতন্ ৫৮৯ 


তথাপি এখন হিন্দুর দেবদেৰীপূজার জপ, তপ ও ফিক প্রকৃতি নিতাক্ে আমৰ! যে বা 
মানিয়া চলি, লঙ্গণসেনের সময় হইতে সহঙ্গে তাহা! প্রচলনের স্থত্রপাত হইরাছিল। 


ষ্ঠ পন্রিচেছদ 
আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতন্ধ 


নবত্রাক্মণ্যের পূর্কো এদেশে সামাক্ছিক যে অবস্থা বিশ্রমান ছিল, তাহা এখন অনুমান 
করাও ছুঃসাধা। ব্রাহ্মণেরা সমস্ত সমাঙ্গ ভাঙ্গিয়া চুরিত্বা নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। 
বৈদিক সময়ের অনেক পরেও পৈতাট। সর্বদা কাখে কুলাইয! বাখা 
্রাঙ্গণগণের পক্ষে অপরিহার্য ছিল ন!। গৃ্ধহ্থত্রে পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ 
‘অণব| অপরাপর ধর্কার্যের সময়ে পৈতাব্যবস্থারের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি 
পৈতা না থাকিলে উত্তরীর গলে দিয়া এ সকল কাধা করিবার বিধি প্রদর্ধ হইয়াছে । সহঙগবদ্ধি 
দ্বারাও এটা! বুঝা! যায় খে অনাবস্থক একটা ভার কাধে কিয়! দিনরাত লোকের পৈতা পরার 
সখ মিটাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক লহে। পৈতার নাম যজ্ঞহ্থত্র, বজ্জের সময়েই উহ! পরিবার 
বিধি, এই জন্পাই উহার এ নাম হইয়াছিল। পুরোহিতগণের সর্বদা! পুজা, যক্জ ইত্যাদি 
করিতে হইত, তাহার! পৈতা অনেক সময়েই গলার পরিরা| খাকিতেন । বাঙ্গলা মন্ধনামভীর 
গানে দৃষ্ট হয়, গোপীচন্দ্ের সঙ্্যাসগরহণের স্্ত সময় নিশি করিবার জন্ত পুরোহিতকে 
ডাকাইয পাঠান হইলে, তিনি উত্তরীয় ও পৈতাটি পরি! রাজসন্ভার চলিলেন। উহার 
কোনটিই তাহার গণান ছিল না চটক খুকি যটক ধুতি পরিধান নিয়া যোড় যোড় পৈতা 
দিল গলায় তুলিঃ।” (বঙ্গসাছিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ৫৮ প্ুঃ() বোৌদ্ধধ্্মের প্রভাবে 
ঙ্গলার অনেক ব্রাহ্ধণই পৈতা হাড়িয়াছিলেন। কুলজীগ্রন্ের একটিতে এক ব্রাগ্গণসধক্ষে 
লিখিত, আছে “পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিক দেয় পাতি।" ( নগেন্দ্বাবুর জাতীয় 
ইতিহাস) স্তরাং ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের অন্থাদযত়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে যে পৈতা নূতন 
করিয়া! গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে; বিজযপ্তপ্তের পদ্থাপুরাণে দৃট হয়, 

{ ৰাছিয়া বাছিয়! সেই সকল ত্ৰাহ্মণকে বাধিয়া লইতেছে,_খাহাদের গলায় পৈতা 
[| ( “বাছিযা বাহ্ষণ লয় পৈতা যার কাৰে ৷") সুতৰাং পৈতা-ছাড়া ব্ৰাহ্মণ যে ছিল 
বুঝা যাইতেছে । হুসলমান-বিজয়ের বহু পরেও যে পৈতাসদ্ধে খুব টাকাটা নিয়ম 


লৈক। 
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৫৯০ বৃহৎ বঙ্গ 
পত্নী লক্ষীদেবীকে দিবা বান। সপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মীদেৰীর মৃত্যুর প্রাক্কালে তাহার স্বামীর 
পাছকা ও পৈতা সন্মুখে রাখিয়াছিলেন। উত্তরকালে ক্মপরাপর শ্রেনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের পার্থক্য 
স্পষ্ট করিবার জক্ত ব্রাহ্মণগণ পৈতার ব্যবহারটা নসপরিহার্্য করিয়াছিলেন । 

"অপরাপর বহুবিধ আচার দেশে প্রচলিত ছিল, যাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য- 
প্রভাবে গৌরীদানপ্রথা সমাঙ্গে বিশেষরূপে প্রচলিত হইল ; কিন্ত পুর্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা 
যায় নব ব্রহ্শ্যাধিকারবহি্্ প্রদেশগুলিতে কুমারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়া বিবাহ করিতেন এবং তাহার! বর-মনোনয়নের ক্ষমতাও অনেক 
পরিমাণে ব্যবহার করিতেন, এসখন্ধে পূ্কেই লিখিত হইয়াছে । বিবাহকালে বর যে কন্তার 
পাণিগ্রহণ করিতেন, কোন কোন সময়ে সেই কন্তার ভগিনীকেও দানে পাইতেন। গোপীচন্র 
'অছুনাকে বিবাহ করিবার সময়ে তৎকনিষ্ঠা পছুনাকে দানে পাইন্রাছিলেন। যয়নামতীর গানে 
উল্লিখিত আছে। বাঙ্গলার কোন কোন দেশে রাজার মৃত্যু হইলে বা দীর্ঘকালের জন্য রাঙ্গা 
ত্যাগ করিলে াহার মহিষীগণ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্ামিকূপে 
বরণ করিয়া লইতেন। গোপীচন্ছের দ্বাদশ বৎসর কালব্যাপী সঙ্্যাস-. 
গ্রহণের সময়ে তাহার একশত মহিবী ত২কনিষ্ট খেতুর শব্যাসঙ্গিনী হইলেন) শুধু অছুনা 
ও পছনা শোকসন্ত্ত হইয়! কঠোর ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাধিকারে কুকুর মতি 
অশ্পৃশ্ত পশুর পহ্ক্কিতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু পূর্ককালের 
রাজাদের কুকুর 'অতি প্রিয় পালিত ক্ষন্ধ ছিল। গোপীচঙ্জ গৃে 
ফিরিয়া 'গাসিলে তাহার আদরের কুকুবটি তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহার পদতলে লোটাইয়া 
পড়িল; তাহার প্রাসাদে ৯ বুড়ি শিকারী কুকুর ছিল। যুধিষ্ঠির একটি কুকুরকে স্বর্গে 
লইয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের সময়ে চিত্রকরের! পর্যন্ত কুকুরের ছবি 'আকিতে স্পা 
বোধ করিতেন! দেবমন্দিরে পিংহ, ব্যাস, গরু প্রনৃতি নানা! পশু এবং ময়ূর, শুক প্রভৃতি 
নানা পাখীর চিত্র উৎকীর্ণ কেখা যায়, কিন্তু আমরা প্রাচীন কালের এক মন্দিরে শিকারের 
ছবিতে ঠিক একটা ব্লাড হাউণ্ডের মত কুকুরের প্রতিকৃতি দেখিয়াছি (চিত্র উষ্টব্য 
থে সময়ে এ কুকুর উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তখনও বোগ হয় ব্রাহ্মণের নিষেধবিধি 
প্রবল হয় নাই। বাঙ্গালীর! বহুদিন পথ্য্থ কৌচা পেছনে আয়া ধুতি পরিত, একূপভাবে ধুতি 
পালো নান পরার নাম মালকৌচ সম্ভবতঃ মলের! পরস্পরের সহিত প্রতিদবন্দিভার 
৬ সময়ে এভাবে কাপড় পরিত। বি 


বরনোনছন। 


ক্াধান ও দেবর-নিবাহ। 


সুর 










পরিয়। থাকার কণ! আছে। বিজয় গুপ্তের পল্থাপুরাণে দৃষ্ট হর 
নিকট পবন পাই তাহা বাঙ্গালী ভাবে পরিতে পিশিতেছেন, * 





ভি 


আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতব্ব ৫৯১ 


প্রাচীন গানে দুই হয়__গোপীচনত্ের মাতার মৃত্যুসংবাদ জানাইনা! ভ্রাতা খেতুরি তাহাকে 
বলিতেছেন, “কার জন্য পাগড়ী রেখেছ মাথার উপর”-_তখন পাগড়ী পরার রীতিটা বঙ্গে 
প্রচলিত ছিল, অন্ত অন্ত প্রমাণ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২৪৫ পৃষ্ঠার দেখুন (মষ্ সংস্করণ )। 
পশ্চিম দেশীয় হিন্দুরা সকলেই পাগড়ী পরিতেন। বৌদ্ধগণ সুপ্ডিতমন্তক ছিলেন এ জন্যই 
তাহারা উত্তরকালে হিন্দুগণকর্কৃক “নেড়া” নামে অভিহিত হইযাছিলেন। বৌদ্ধগণের 'অনেকে 
মুসলমান ধরে দীক্ষিত হওয়ার পর উক্ত নামে বঙ্গীর সুসলমানগণ€ পরিচিত হই! থাকেন । 
সুষ্ডিতমন্ত্ক বৌদ্ধগণের সঙ্গে পার্ণকা বিশেষ করিয়া বন্ধ! করিবার উদ্দেশ্বে হিন্দুরা পাগড়ী 
পরাটা একরপ বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন; ন্াক্ষমীরের বুবরাক্ছ বিশাল দেবকে তাহার 
পিতা বৌন্ধবর্সে মম্থরাগের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন । তিনি (সারঙ্গ দেব) শুনিয়াছিলেন যে 
তাহার পুত্র “বুধ-ধর্ম্ম লয়ে ন বাধে তেগ ।” (চাঙ বন্ধাই )_বৌদ্ধ ধর্ম লইয়া পাগড়ী পরে না। 
ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে বোদ্ধগণ পাগড়ী মাথার রাখিতেন না| কোন হিন্দু বৌদ্ধ 
হইলে তাহাকে পাগড়ী ত্যাগ করিতে হইত । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাপ্রহুর প্রাচীন 
চিত্রপটগুলিতে সংকীর্তনের যে দুশ্ত দেখান হইয়াছে, তাহার কোন কোনটিতে দলের 
প্রার্ সকল লোকেরই মাখার পাগড়ী, ইহাদের অনেকের পাগড়ীই মারোয়াড়ী-ধরণের | 
এই দলের লোকের মধ্যে যে অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
(চিত্ৰ জষ্টব্য। ) বাঙ্গালী মেয়েরা মে শাড়ী পরিতেন তাহা সনাতন কাল হইতে এক ভাবে 
চলিয়া 'আসিয়াছে। একখানি বন্ধে শরীরের সকল দিক্‌ এরূপ স্বন্দর ভাবে আচ্ছাদন করা 
তি চারু শিল্পকলার পরিচায়ক | ইহার স্থরল্যের মধ্যে শিল্পের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে । কিন্ত 
বাঙ্গালীর ধুভির সুকুঞ্চিত কুস্থমন্তবকাক্কৃতি কৌচা এবং শাড়ীর সর্ধশরীরব্যাপী অনুপম 
পরিধানভঙ্গিতে একট! মনোরম কৌশল হব্যক্ত। ভগিনী নিবেদিত! বলিতেন, “বাঙ্গলার 
প্রত্যেক নরনারী কাপড় পরিবার সন্ধে একটি মৌলিক কলাশিলপের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
সেই ভাবে ধুতি বা শাড়ী পর! বিদেশীরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। অধচ প্যান্ট বা 
ট্রাউজার কতকটা বালিশের খোলের মত, দরজীই সমস্ত কাজ করিয়া! দেয়, যিনি পারিবেন, 
তিনি পা ছাট ঢুকাইয়া দিলেই তাহার কাঙ্গ শেষ হয়।* বাঙ্গালীর কৌচ! ও শাড়ী পরায় 
যে কত মনোজ্ঞ ভঙ্গী ছিল তাহা! প্রদত্ত চিত্ৰগুলিতে কিছু কিছু বুঝা যাইতে পারে। যছনন্দন 
দাসের গোবিন্দলীণামৃতে রাধিকার বাসরসজ্জার যে বর্ণনা আছে তাহা কলাশিক্ের একটি 
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালীরা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া 
বাঙ্গলার উপনিবিষ্ট হইতেন, তাহারা প্রথম প্রথম উৎসব ও ধর্স্মকায্যের সময়ে ভাহাদের 
দেশের প্রাচীন পরিচ্ছদ পিয়া রীতি রক্ষা করিতেন; কিন্তু শেষে এই বাঙ্গলার আবহাওয়ার 
সপে এদেশী পরিধানই অধিকতর উপযোগী মনে করিয়! প্রাচীন রীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন 





৫৯২ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। এ বিষয়ে চীন, তিব্বত, নেপাল ও ব্রচ্ধদেশের মেয়েরা 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহাদের জন্থকরণে ত্রিপুরা, ভ্ীহই, আসাম, মণিপুর প্রস্ততি দেশের 
মেয়ের! এই বিস্তার বিশেষ পটুত্ব লাভ করিরাছিলেন। ম্রনামত্তীর গানে ছুনার খোপা 
বাধিবার বিস্তারিত বনী আছে। রাজ্জী একরূপ খোপা খাণিগা তাহা পছন্দ না হওয়াতে 

ফিরিয়া অন্ত রূপ তৈরী করিতেছেন । এই বর্ণন! যে 
ঘগামখ। ভাহা নহে, ইহাতে খানিকটা বা অনেকটা কবিকল্পনা 
থাকিতে পারে, কিন্তু বাদসাদ দিয়াও যাহা থাকে তন্বারা খোশী-নাৰ বিশ্কাটা যে কলাশিল- 
হিসাবে বীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা স্পষ্টই বকা হাম 

বাজলাদেশে এই খোঁপা বাবিবার নানারূপ কৌশল মেঝের শিখিতেন | এই খোপাপ্ডলির 
মনো এক এক রকম খোপার এক এক নাম ছিল, যণ! শঘাঠু টি, নট, কুট, বেলে, 
পেতে পাড়া, বিউনী, টিয়াপাখী, সিঁপি-কাটা, চ্যাটাই, প্রজাপতি, চুড়খোপা, গোয়ালিনী এবং 
ধারের পিতে খোপা প্রক্ৃতি। ক্ষিরিক্গী খোপা ও এলবাট খোপ! প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
"আধুনিক কালের । 

পাল ও সেন-রাছাদের সময়ে বৈদ্ধ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সান্যাল মহাশয় 
পাছার সামাজিক ইতিহাসে লিখিয়াছেন, লক্ষ্/সেন বৈস্দিগকে প্রত্যেক বস্তুর গুণ-নির্ণয়ের 
জর আদেশ লিয়াছিলেন এবং সেই কার্দোর সাহায্য জন্তু বিজ্ঞ 
কৰ্রাজদিগকে “রোমণা' যোগাইতেন। 

হিন্দুরাঙ্ছো অপরাৰীদিগকে চারি প্রকারে প্রাণদঞ্ড করা হুইত। ১ম--যশানে লইয়া 
কালীদেবীর সন্মুখে বলিদান, হর-_শুলে দেওয়া, ৩্_-হাত-পা বাধিয়া অগ়িকুণ্ডে নিক্ষেপ, ৪র্থ__ 
সঙ্গীৰ অবস্থায় মাটাতে পুতি! ফেলা। অতি সন্রাস্তবংশীয় অপরাদীদিগের প্রথম প্রকার 
প্রাণৰঞ্ড হইত । দার মহাৰ্যাধিযুক ব্মপরাদীদিগের চতুর্থ প্রকারে 
প্ৰাণদণ্ড হইত। প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের দ'ওনীয় অপরাধীর! 


জো বীখ। 


পান ও বৈক্তগণ। 






"ৰোম" । 


দিগের কপালে উল্‌কী স্বারা “রোমধা” এই শব্দটি চিরস্থায়ী রূপে 
রোমখাপছিগের দেহ ও প্রাণ কবিরাজদিগের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানীন ছিল। কণিরাজের! তাহাদের 













'আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতব ৫৯৩ 


দণ্ড হইত না| ইংরেজ রাজত্বে 'রোমণা' না পাওয়ায় কনিরান্গদিগের অনেক উন 
এখন তৈয়ারী হয় না। লক্মণসেনের বকে, ব্যত্ে এবং উৎংসাছে বাঙ্গালী বৈক্ছেরা চিকিৎসা 
ৰি্ায় পৃথিবীমধ্য সৰ্বশেষ্ঠ হইয়াছিল । কালক্রমে রাজকীয় াহায়োর অভাবে, অর্ধাভাবে, 
বধের সামগ্রীর অভাবে, বৈশ্ঞচিকিৎসার গুণ বিস্তর কাস পাইছে বটে, তথাপি ্সার্যাচিকিৎসা- 
বিস্তার অন্ত কেহ অস্াপি বাঙ্গালীর তুলা হইতে পারেন নাই । নাতীক্চান বাঙ্গালী 
চিকিৎসকের তুল্য অন্ত কোন জাতীয় চিকিৎসকের নাই। ( ছরগাচরণ সান্নাল-কবত সামাঙ্গিক 
ইতিহাসে, পৃঃ ৩৮-৩৯ )। রাখাললাস বন্দ্যোপাধ্যাত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন--“নয়পাল দেবের 
(১৮২৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে বৈজ্ঞ জাতির প্রান্ত উন্নতি হইছিল, বৈস্ গ্রসথকার চক্রপাণি 
দত্তের পিতা! নারায়ণ নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন৷ জনার্দন মন্দিরের প্রশস্ত 
রাজবৈগ্থ সহদেব কর্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশান্তি বৈচ্ক বজ্রপাণিকর্কৃক রচিত হইয়াছিল । 
এই ক্ষোদিত লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সব্বেও বচরিতৃগণের বিস্তার ও 
রচনাকোৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যান, নপাল দেবের রাঙ্যকালে বিক্রমপুরবাসী জীল্জান 
নালন্দা মহাবিহারে সঙ্ঘন্থবির নিযুক্ত হুইরাছিলেন। তিব্বত বাজোর অনুরোধে প্রীজ্ঞান 
তথায় গমন করিয়াছিলেন” ( বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রণম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ২৩৩ পৃঃ) 
এই বিষয়টি আমর! ২৬৩ পৃষ্ঠা একবার উল্লেখ করিয়াছি, সেখানে “‘নয়পাল’ পক্ষ ভরমক্রমে 
“নরপাল”রূপে লিখিত হুইয়াছে। 

এক সময়ে বৈস্বদ্িগের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। বুদ্ধ-সহচর, ক্রোড়পতি জীবক, 
বিশ্ববিখ্যাত 'চরক' প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে 
মদন পালের প্রধান সেনাপতি “শূসেন”, বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি "সংগ্রামদক্ষ হত- 
বৈরিপক্ষ", বালিনছি গ্ামনিবাসী “পান্থ দাস”, গোড়েশ্বর (সম্ভবতঃ বল্পাল সেন ) হইতে 
“গাঙ্গ তুরঙ্গ কনক ছত্র” প্রস্থৃতি উপডৌকন প্রাপ্ত, সর্বশাঙ্্রবিৎ বাণী, চিকিৎসাপটু বিনায়ক 
শেন, হুসেন দ্বার নিকট “কণ্ঠাতরুণ পদনী” প্রাপ্ত “হরিহর খা”, প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বৈশ্বের 
নাম আমর! পাইতেছি। মহামহোপাধ্যায় সার্বভৌম, বি্াবাচল্পতি প্রস্ৃতি উপাধিধারী বৈশ্ের 
নাম প্রাচীনকুলশান্সে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে পাণ্ডিত্য প্রকৃতি গুণে যে ইহারা 
ভ্রাহ্মণগণের সর্বদদ। সমকক্ষতা করিয়া কসাসিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে সন্দেহ নাই ।* 





5 জজ সাপ পাছে বিশে বুৎপক্তি লা করিচাছিলেন। বারন ও ব্াপনা এই ছুই কাথোই ডাহা 
_ খ্যাতি লাগ করিরাছিলেন। ব্রাহ্ষণোচিত উপাধিদ্থলি হার! এত অধিক পরিমাণে লাক করিতেন যে হার 
গন্ধের যে কোন পৃষ্ঠ বুজিলেই উপ উপাধিৰ বং দুষ্ট হইলে । সিদ্ধ বৈ ঢাতুৱানের (“প্যান সর্বা- 
আঙগানা দেৰানাং বাসে৷ বখা। বরণানাং বাহ্মণ ইব ঝমীপামিব নারদ” চা প্রা) বাংশবরষের কুলজীর একটি পৃষ্ঠার 


বা দেখাইৰ। পকঞ্চদপ শতারবীর শেৰতাগে এই বংশে গুণাকর নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, হার পুত্র 





ভি 


৫৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ছিন্দুরাজস্থের সময়ে বৈ্কর প্রভাব 'টুট ছিল। তাহারা রাজাদের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত 
ছিলেন এই জন্য অনেকে তীহাদিগকে ঈর্ষা করিতেন। কনোজাগত ব্রাহ্মণদের 
প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে বৈস্কেরা কাতকটা হীনপ্রভ হইয়া! পড়িলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 
মুসলমান রাজত্বের সমরে অনেক সৰ্দশাস্ত্রবিং সার্কাভৌম বৈস্-পণ্িতের উল্লেখ পাওয়া যায়; 
নরোত্বমের প্রি সখা রামচঙ্র কবিরাজ, প্রসিদ্ধ কৰি গোবিন্দ দাস, ইহাদের মাতামহ 
কৰি দামোদর, বাহার সম্বন্ধে সঙ্গীতমাধবে এই গ্লোকটি পাওয়া যার-_“পাভালে বাস্থকী 
বক্তা স্বর্গে বক্ষা বৃহস্পতিঃ, মর্তে গোবন্ধনে দাতা খণ্ডে দামোদর: কবিঃ।” এবং পিতা 
চিরন্রীব সেন, চৈতন্যের প্রিয় সখ! সুরারি গুপ্ত এবং শিবানন্দ সেন ও পরমানন্দ ( কৰি- 
কর্ণপুর ) হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ সেন এবং ভাবতেচন্দরের সভার রাজবৈছত স্থগন্ধা 
নিবাসী গোৰিন্দরাম ও আধুনিক গ্গাধর কৰিরাক্ছ প্রকৃতি শত শত বৈদ্ধ বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত 
করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি গত তিন চারি শত বৎসর যাবৎ সমাজে বৈদ্বের সেরূপ 
প্রতিষ্ঠা 'আর নাই । হিন্দুরাজত্বের "অবসানের সঙ্গে তাহার! প্রধান 'অবলধন রাজশক্তির 
সহায়তা হারাইলেন, উচ্চ সমাঙ্গে হোকিমেরা প্রবল হইয়া উঠিলেন। বৈস্তবিদ্বেষিগণ 
এবার স্থষোগ পাইয়া তাহাদের অনিষ্টদাধনে তৎপর হইলেন। বঙ্গীয় কবিগণ মাঝে 
মাঝে বৈস্ঙগাতির উপর গ্লেষ বর্মণ করিতে ছাড়েন নাই। মুকুন্দরাম ঝঙ্গণগণের পরই 
নৈগ্বের স্থান নি্েশ করিয়াও তাহার যে চিত্র স্বাকিয়াছেন তাহাতে বঙ্গদেশের একটি 
সর্কোচ্ শ্রেণীর খরচা নিজের পরিহাস-রসের পরিচয় দেওয়ার বাহাছরী লইয়াছেন। একটি 
উৎকৃষ্ট পল্লীগীতিকার এক সুসলমান কৰিও বৈস্ধবাঙ্গে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, দুইটা কাব্যেরই 
সেই সেই স্থান পাদটাকায় দেওয়া গেল।* 


পের ১ম পুত্র গোপীকান্চ, উপাধি “সরন্ব্ী-কষাতরণ', কনি পুত্র রমানাখ, উপাধি “কৰিরাজশেখর', কৰিরাজ- 
শেখরের ১ম পুজ রাঘব, উপাধি “কিক, দীপু হছে, উপাৰি বীর"; রাগবেজা কৰিকূৰণের 
পু রামেখরের উপাৰি “কৰী্ৰকতাৰী’ ৰমানাখ কৰিৱাজশেখৱের আতা নন্দন সুই পুত, প্রথম নরেজা, উপাধি 
ককবীজ্দবিতীদ রব, উপাধি কৰিৱাজবন্থ এই বংশের ক্র একটু নিজে অবরোহণ করিয়া! আমরা 
ডপাৰি “কৰিকিনি’, রামবাসের উপাৰি “কৰি” রামেম্বৰের “কবি”, অভিরামের 'ভারতীতুহণ', হরিহরের 
“কবজ, কজনানের “কষ্ট, নরোততমের “কবীর, শণানন্দের “কৰিক্কূৰণ', রতিকাত্তের “ক্াতরণ', 
ৌরীকান্ের “কৰিভাৱতী", ৰামকান্ধের “ক$হার' উপাৰি দেখিতে গাই । যোড়শ শতাৰ্ধীর পারে একট! উপানি 
গণ একচেট! করিগা নইদানধিলেন- অস্ত কোন জাতির পক্ষে সে উপাৰি নান ছিল, উহ! “কবিরা? বৈ 
কুলন্জীপাস্ছের মাত্র একটি পৃষ্ঠাত এই উপাধির বহার নেৰিয়| প্ৰভাবত:ই সাল হইবে এজাতির মধ্যে সংস্কৃতানতিজ্জ 
লোক অতি আউট ছিলেন। এখনও ভাহাদের মধ্যে 'চোবে' ও 'ভটাচাৰ্য' উপাদি-বিশিষট পরিনার বঙ্গষেশের 
কোন কোন স্থানে বিদতমান। 

৯." বৈদ্চযনের তব, ভণ্ড সেন ঘাস হত, কর আদি বৈসে কুলস্থান। চিকিৎসায় করে বশ, কেহ প্রয়োগের 
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বেখানে কবিরা বৈস্ত জাতিকে লই শ্রেষ করিয়াছেন, সেখানে চিন্রকাররাই রা! 
ছাড়িবেন কেন? সপ্তদশ খুষ্টা্দে স্থিত করেকখানি ছবিতে বৈশ্বের যে সুষ্ঠি দেওয়া 
হইয়াছে সেগুলি ব্যঙ্-চিত্রের পধ্যাযকুক্ত ৷ 

সুকুন্দরাম ও পল্লীগীতিকার বৈশ্ববিদ্ধপ পড়িলে স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক বেকনের 
ছত্রটি মনে পড়ে__” Physicians care diseases as boat-men bring wind by 
whisUing "_(নাৰির! যেক্সপ শিষ দেয় এবং মনে ভাবে সেই শিষের জোরে বাতাস স্আাসিবে, 
বৈস্ঞগণও সেইরূপ খুষধের জোরে পীড়া সাবাইবার দাবী করেন )। 

অযোধ্যার গুল ইন্‌স্পেষ্টার জন. সি. নেসফিল্ড, এম. এ. (শল্সন.) প্রণীত “কাষ্ট 
সিষ্টেম” ( উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা বিভাগের ) নামক পুস্তকের (১৮৮৫) ৪৮ পৃষ্ঠায় (১*২. 
অনুচ্ছেদ) বৈস্ত জাতির ক্রমে ক্রমে লোপ পাওয়া সম্বন্ধে একটি ন্কুত মত প্রচার করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, "উত্তর-পশ্চিমের বৈস্তগণের অধিকাংশ সেই দেশে দুসলমান চিকিৎসকদের সমধিক 
প্রতিপত্তি দেখিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন, এখনকার হেকিমগণ সম্ভবত: সেই সকল 
বৈস্বের বংশধর । এ জন্ত উক্ত প্রদেশে বৈদ্ক নামক কোন শ্বতগ্র জাতির অস্তিত্ব নাই ৷" 
এ কথা কখনও গ্রাহ্থ নহে । ববন্ান্ত দেশে এমন কি বঙ্গ দেশের একাস্ত নিকটবর্তী আসামেও 
বৈষ্ঞগণ ভিন্নপ্রেণীুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আসামে তাহারা “বেজ বডু়া”। বেক্গ শব্দের 
অর্থ যে বৈজ্ঞ তাহা সকলেই জানেন। একমাত্র বঙ্গদেশেই সামাঙ্গিক নিগ্রহবশতঃ ঠাহারা 
একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া! স্বতঙ্জ হইয়া আছেন, তথাপি বিষ, বৃদ্ধি, চরিত্রবলে, কশ্মশীলতায় 


ছলে মাগয়ে বিদার। ৮ * ৮ * ৯ কর্ু পাচন করি, তবে জি্াইতে পারি, বরের করছ সন্ধান 
রোগী লবিনগ্ে বলে, কর আনিতে ছলে, সেই পথে বগা /- ( কৰিকন্ষণ চণ্ী)। 

পহৰ তিন হাটি ৰাহু বায সে তাড়াতাড়ি । তিনকড়ি থে মন্ত বৈ পাইল তার বাড়ী॥ ঠাক ছাড়িয়া 
ডাকে বাহু কথিরাঙ্ ম’শর। আমার মা যে এখন তখন, তোমাকে যেতে হয় তিনকড়ি কবিরাজ শুনি ধুতি 
চান্দর লইল। চাবরের খু টির মধ্যে দাওয়াই বাইস্ধ! লৈল ॥ হাতে লৈল বাণ! লাঠি, কান্ধে লৈল ছাতি। তুললী- 
তলার বৈধ ঠেকছিল তার মাখি ॥ কিছ শরীল খানি ভ্যাল তালা তার গাও। খাটা খুটা, নাফা শোক, ফাটা 
ফাটা পাও কুততকুততিযা চাগ কবিরা রাই! বাদ পাচ্ছে পাছে বাহ নাপিত উল্টা হোচট খাঃ॥ 
বাহুর বাড়ী খাইয়া বৈনে দৈত্য তিনকড়ি। তোমার মা যে ভাল হবে খাইলে তিন বড়ি । আইজকা! দিন 
বেলের ছাল, আর নিমের পাতার ঝোল কাইলকা দিব! গরম কইরা সঞ্জ ডিজাইন জল পা বি লাল 
ডি কাজী দির গুইল|। তত দিবা নীল বড়ি কুমার পানি তুইলা ॥ শেষাশেষি ছিব! বাহ এই না ধলা বড়ি 
আরাম হইবে তোমার মা খাকৃবে ন! ঘরন্ধারি ॥ চাকুল খানের ভাত দিলাইও শরীরে ঢাইল জল। খল! বড়ি 
খাওয়ালে দিও ঠেডুলের অন্বল ॥ কবিরাজের কণা শুইনা বাহ নিল বড়ি। বিছা হবার সময হয়, নে কৈল 
তিনকড়ি। এক কুল চাইল দিল, ডাইল এক ভালা। গাছের খনে তুইলা ছিল বান মরিচ কলা । হলি দিল 
ৰণ দিল, পেটা তই তেল। বিধা পেতে কৰিৱাজ পর হাসতে হানতে গেল & নম্যাৰেল বাহৰ মা যে 
চু | জন্মের মত বাহুকে শুই সো চইলা গেল ॥* পর্ববন্-ীতিকা, দ্বিতীয় থও, ঘ্বিতীর ভাগ, 









৯৬ বৃহ বঙ্গ 
ও উচ্চশিক্ষায় বঙ্গদেশে তাহারা শর্ট স্বান অধিকার করিয়া! স্বকীর আভিজ্গাতা বজায় 
রাখিয়াছেন। 

কাপাক্াগনত বাহ্দগণ যে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রবল প্রভাপান্বিত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাউ: তান্ারা যখন আসিয়াছিলেন, তখনই তাহারা সেই 

প্রভাব বিস্তাৰ করিতে পারেন নাই, তখনকার ইতিহাস কেছ 

নালা? ক এ লিখিযাছিলেন বলি মনে হয় না। সামাঙ্িক ইতিহাস লিখিবার 
ফিল হা ৰাও তখন প্রচলিত ছিল না। বাল সেন ক্ৃক কোলীক প্রান্ত 
হইবার পরে সম্ভবতঃ ইহারা কলক্ষীপ্রসথ-এ্রশযনে নিযুক হুল । আদিশূর কিংবা অপর যে কোন 
বাজাই তাহাদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করুন না কেন, সেই রাঙ্গা হইতে বল্লাল সেন পরথস্ত 
॥/৫ শতযান্ধী চলিছা গিযাছিল । এই স্বস্তকর্তী সময়টা ইতিহাস শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর 
করিয়া কুলঙ্জী-গরন্থকাবগণ লিশিাছিলোন বলি মনে হয়, এক্স রাড়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলঙ্গীর 
ববি পাটা ঠিক মিলিয়া! বা লা) সভরাচর শ্রান্ধাদি বর্কো্্য উপলক্ষে যে কয়েক পুরুষের 
নাষ প্রয়োজন, মাড়কুল ও শিল়কুলসববস্ধীয় সেই কয়েকটি নামই লোকে শরণ রাখে। বাল্লাল- 
‘লেনের পূর্কের কয়েক পুৰুষ পশ্যন্ম নাম ঠিক আছে, তংপুর্ধবর্তা নাম ও সেই সফল ব্রান্ধণগণ 
সমন্ধে যে সকল কথা আমরা বেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ লুপ স্মৃতির জোড়াতালি । 
আহার মধো সভা, মিণ্যা, তিক্বাসিক ঘটনা ও উপগাপ আলে| ও জখাৰের মত মিপি়! বাছে 
যখন কৌলীরা শুধু এক পুকুনের কত সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখনও কৌলীলমধধ্যাগার মূল্য খুব 
বেশী ছিল না। বিশেষ তখন কৌলীল্তের বিকুদ্ধবারী বহু লোক ছিল, যেহেতু নবসষ্ট কৌলীন্- 
ঘার। সমাজ একেবারে উলট পালট হইয়া গিয়াছিল এবং বহু লোকের স্বারথহানি, কুলনরংশ ও 
সামাজিক পদের খাতা খটিরাছিল। 
কিন্ত পরে যখন কৌলীক্ের পূর্ণ বিচার আ্আরস্ত হইল, তখন পদ্চাত কুলীনগণের 
মধো বিষম ক্ষোভ দৃষ্ট হইল । সায্্যাল মহাশয় লিখিরাছেন, "লা্মণসেনের রাজস্থের পঞচদশবর্ষে 
্রাজিয়কিগের দ্বিতীয়বার নির্বাচন কৰিয়া কৌনীনামর্ধা্াদানের সময় হুইল। রাজা নিজ 
সভাসদ্গণ লইয়া নির্ধচন করিলেন । তৎকালে কোন সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম, 
ই চারি দিনের পরীক্ষণ ছারা পরত বি্বদ্ির পরিমাণ ঠিক হয় না, বিশেষতঃ ধশলীলতার 
পরিমাশ-নিজপণজন্ঞ কোন সাধারণ পরীক্ষাই হইতে পারে না। সুতরাং লক্ষণসেনের 
নিৰ্দাচন বে খুব বিশুদ্ধ হইয়াছিল, তাত বলা বায় না । এই নির্ধাচন হইতে কাহারও উচতি 
হয় নাই। বরং কৰেক শ্রেনীর করজ্ন লোকের অধঃপতন হইযাছিল। বারেন্গ শ্রেণীর 
মহ তরঘালগোরীয ভালক গাই কুলীনেরা পতিত হইবা সিদ্ধ প্রোত্ি হইলেন রাী 
সির নো কতকগুলি কুলীন পতিত হইয়া ‘বংশত’ নামে খ্যাত হইলেস। + 
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এবং অভিসম্পাত পর্যাঝ। করিলেন। লক্ষপসেন বিবেচনা করিলেন যে, নিৰ্মাচনপ্রথা 
প্রচলিত থাকিলে এইকপ গোলবোগ প্রত্যেক নির্বাচন উপলক্ষে হইবে । অতএব তিনি 
নির্ধাচনএ্রপা উঠাইয়া দিয়া নিয়ম করিলেন যে, এই অবধি কৌলীনমর্্যা্গ বংশান্রুমিক 
হইবে এবং পুত্রকন্তার বিবাহের উৎকর্ষ ও অপকর্ম স্বারা সেই ম্্যাপার হ্থাসরদ্ধি হইতে 
পারিবে, পুনরায় কমার নির্বাচন করিয়া! রানা প্রান করা হইবে না৷" (৩৪-৩৫ পুঃ) 
বল্লাল এই কৌলীন্প্রতি্ট-্ধারা সমাজে গুনীর পুক্গা ও আদরের বে গঙ্গাধার! বঙ্াইয়া 
দিয়াছিলেন, এইবার তাহা নিৰুদ্ধ হইয়া গেল। ত্বখন দেশের ন্নীব দঃলমর, সূসলমানগণ 
কবে আসিবে, লোকের প্রাণ সংহার করিবে, স্বাস্থ লুঠ করিবে--এই আশঙ্কার সমস্ত 
বঙ্গদেশ আতঙ্কিত হইয়াছিল। এই ছদ্দিনে সমাঙ্ছের সমস্ত শ্রেনী গৃবিরোধ ভুলিয়া 
রাজার আশ্রয় লইল। কুলীনগণ তাহাদের মরধযাঙ্ণ বংশানুক্ৰমিক হইল হেখিরা রাজার প্রতি 
একান্ত ন্থরক্র হইলেন। দেশের গুনিগণও রাজার সাহাধা লইলেন, জুতরাং যদিও 
নির্্াচনপ্রথা উঠিয়া গেল, তথাপি এই অস্রশাসন নছাশদ্বশ্নাশে তৎকালোচিত সরবাবস্থাই 
বলিতে হইবে। 

'আভিলগাত্া যদিও কুতজিমভার উপর স্থাপিত, তথাপি ইহাতে বে মান্তুষকে একেবারে 
কোনরূপ উন্নতই করে না, তাহা বলা যায় না। অনেক সময়ে ইন আস্মসন্মান-বোধ পরৰুদ্ধ 
করে, মান্তুধকে হীন প্রবৃত্ধি হইতে রক্ষা করে; পত্ডিভপ্রবর প্রদূপাচ অতূলরুষ্ণ গোস্বামী 
অদ্নৈতের বংশধর | তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তথায় এক অশীতিপর বৃদ্ধ বহ কষ্টে 
এক দূর পাদী হইতে আসিয়া তাহার পঙ্গতলে লুটাইরা পড়িয়া বলিলেন, “প্রকু, আমি আপনার 

দর্শনকামনায় বাচিয়া আছি, আমার জীবনের প্রধান আশা 

Aesathenled আজ পূর্ণ হইল, আমার শারীরিক অস্তন্থতার জন্য খড়দহে যাইতে 
পারি নাই, কিন্ত অদ্বৈতের বংপনর খড়দহববাসী কাহাকেও না লেখিয়া যেন আমার মৃত্যু 
না হয়, বরাবর এই কয়েক বৎসর যাবৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি! আজ জামার 
সেই কামনা সিদ্ধ হইল /” এই বলিয়া সেই জরাঙগী্ণ, কঙ্কালসার বৃদ্ধ প্রায় অর ঘণ্টা কাল 
সাহার শা ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন । গোস্বামী মহাশয় আমাকে 
বলিয়াছেন, "মামি বিস্মিত হইলাম, আমার মত পাপী, তাপী, ছর্কল ব্যক্তির শরীরে যে 
যহাপুরুষের রক্রুধার! বহিতেছে, তিনি কত বড় ছিলেন ভাবিয়া আমি শ্রদ্ধার নত হইলাম । 
পাহার বংশে জক্মিয়া বদি পাপ করি, তবে আমার মত পাষণ্ড আর নাই । সেই ঘটনা হইতে 
যখনই কোন অন্তায় কৰিতে যাই, তখনই ষনে হয় এদেশে শত শত লোক আছেন, ধাহারা 
আমার দর্শনের দ্বারা পুণ্য আঅর্ক্জন করিতে লালাদ্িভ, আমার পক্ষে কি অন্তায় করা 

পায়!” 

__ এই ষহুনিনদিত কৌলীকের জন্ত বে কত শত লোক কত ত্যাগ, কত ক্ষ করিয়াছে 
ভা ভাৰিলে আশ্চধ্য হইতে হয়। আঙ্গণগণের মধ্যে নিকষ কুলীনের নেকে বংশাদকষে 
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তাহারা একটু নামিয়া বিবাহাদি করিলে তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব লু হইত না, পদমর্াদার সামার 
পরিবর্তন হইত ; কিন্ত সেই একটু কলস্কের দাগ যাহাতে বংশে না পড়ে তচ্জন্ত তাহার! রাজ- 
প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়। অনাহারে ল্লাহারে খড়ো ঘরে জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন । সংগ্রাম সাহ 
নামক ক্ষত্রিয় সেনাপতি বলপূর্কক পুর্বববঙ্গে নিজেকে বৈষ্কসম্প্রদায়তুক্র করিয়াছিলেন । বঙ্গীয় 
গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত " Ancient Monuments of Bengal” নামক পুস্তকে তিনি 
২** বংসরের পূর্বের লোক বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছেন। এই উক্তি তুল, সংগ্রাম সাহ 
বৈক্তকুলপঞ্জিকা-প্রশেতা কবিকষ্ঠহারের সমকালবর্বী ছিলেন। তিনি এই বৈস্ত-কুলপঞ্জিকা 
১৬৩৪ খৃষটান্দে অর্থাৎ ২৯৭ বৎসর পূর্বে রচনা করেন। সংগ্রামসিংহ বলপুর্ধক ভাহার 
পতরকলাদিগকে কুলীন বৈস্তসমাজে বিবাহ দিয়াছিলেন। ধ্তরী গোত্রের মহাকুলীন 
বিষল সেন হইতে সপ্তদশ পর্যায়ের হরিনাথ সেনের সহিত জোর করিয়া সংগ্রামসিংহ 
পাছার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই মনোছঃখে হরিনাথ বিরাগী হইয়া! বাড়ীঘর 
ছাড়ি বহুদূরে চলি! গিয়াছিলেন, আর বাড়ীতে ফিরেন নাই; কষঠছার লিখিয়াছেন_ 
পসংগ্রামসাহতনয়া-পাণিগ্রহণপীড়িত: । হরিনাথ নিজদেশাদিদ্রিমূপাগতঃ ॥" এক অকুলীন 
বৈষ্ধা সেনহাটীতে কুলকার্ধা করিতে বাড়ী হইতে জেদ করিয়া আসির়| তণায় বহুকাল 'আডঢা 
করিয়াছিলেন। বহু এশ্বশ্যের প্রলোভনেও কেহ ভাছার সহিত কুটুত্বতা করিতে স্বীক্ষত 
হন নাই। তথাপি তিনি চেষ্টা ছাড়েন নাই। কথিত ছে, তিনি ভৈরবের কুলে প্রথম 
আলিয়া! যে অশ্বথ বৃক্ষের চার! পু তিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বড় হইয়া যখন ছায়াপ্রচায়ী 
বিশাল তক্ষতে পরিণত হইয়াছিল, প্রায় ছুই পুরুষ পরে তথাকার একখর বৈস্ধ তাহার সঙ্গে 
কাজ করিতে সন্মত হইয়াছিলেন। কুলীন মকরন্দ ঘোষের বংশীয় রূপনারায়ণ নিজ বাসদৃমি 
যশোহর ছাড়িয়া যাণিকগঞ্জে (ঢাকা) আসিয়া বাস করিতে বাধা হন, মৃত্যুর পর তাহার ছুই 
পুত্র জগন্পাথ ও বালীনাথকে তথাকার হীন কাযস্থবংশীয় “কর উপাধিক জমিদার মহাশয় 
ছুই কন্তা সম্প্রদান করিবার জন্ত অনেক অস্থন বিনয় করেন, কিন্ত তাহারা কিছুতেই সন্মত 
হন লাই। তখন জমিদারের আদেশে ছুই হ্রাতা পক্মাগ্ডে নীত হইলেন, তাহাদিগকে বল! 
হইল, যদি তাহারা জমিদারের কর্যান্বরকে বিবাহ করিতে অন্বীকৃত হন, তাহাদিগকে পক্সায় 
দুবাই মারি! ফেলা হইবে । এই সঙ্কটে বালীনাথের সঙ্গ অটল বহিল, তিনি কিছুতেই 

কুল হারাই়া করের কন্তা বিবাহ করিতে সন্মত হইলেন না। বাল্লালী বীর পদ্মাগঞ্ডে বীরের 
বন নির্জন করিলেন, থাপি অল এরর এবং সক্মাপেক্ল ল্যান জীষনোর 
প্রতি ভ্রক্ষেপ করিলেন না। জগন্নাথ অনেক অর্থসম্পত্ধি পাইয়! জমিদারের এক কর্যাকে 
বিবাহ করিলেন। এই ঘটনা ষোড়শ শতান্দীর প্রার্তে ঘটিয়াছিল। ( বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, 
তম সংস্করণ, ৪৬*-৬৯ পৃঃ )। 

পুর্বে বলা হইয়াছে, কৌলীন্ কতক পরিমাণে হীনপ্রভ হইলেও নিয়ের ঘরে নামিয়া 
ৰ্বাহ করিলে জাতিচ্যুত হইতে হয় না। তথাপি কুলীনেরা যেরূপ প্রলোভন এবং 
পনি এমন কি-জীবন পৰ্যন্ত উপেক্ষা করিয়া! কৌনীন বঙ্গ রাখিয়াছেন, তাহাতে 
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'আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিতন্ ৫৯৯ 


'সাভিঙ্গাত্যঙ্গনিত আত্মসন্মানজ্ঞান তাহাদের মধ্যে খুবই বিকাশ পাইয়াছিল। বে কৌলীকর 
লোককে এতটা ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত করাইত, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কতকগুলি 
নৈতিক পপ বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা কে অন্বীকার করিবে? ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিকষ 
কুলীনগণ থে স্বীয় কুল নিক্ষলন্দ রাখিবার অক্ কত ত্যাগ ও কচ্ছ স্বীকার করিয়াছেন 
তাহা! বলিবার নছে। 
কুলীনের প্রধান কলঙ্ক বহুবিবাহ | এই বহুবিবাহ সর্বদা নিন্দিত হইয়াছে । ইনার 
এতটা বাড়াবাড়ি এই কুলীন সমাজে হইয়াছিল বে তাহ! কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। 
অশীতিপর বৃদ্ধের হস্তে অষ্টমবরীৰা কন্যাকে দান করিয়। পুণ্যসঞ্চয় 
করা কুলীন সমাজেই বেনী দেখা যাইত। কিন্তু যুবক স্বামীরা 
একশত ছইশত এমন কি চারিশত বিবাহ করিয়াছেন এরূপও শুন যায়। কোথার কাহার 
মেয়ে কে বিবাহ করিয়াছেন, ইহ! অনেক সমরেই মনে থাকিত না। এজন কুলীন স্বামীর! 
একটা ফ্দি সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। সেই ফ্ছ দেখিয়া ২০ বংসর পরে-_অনেক সময়ে 
তদপেক্ষাও অনেক বেশী সময় পরে--্বশুরবাড়ী বাইয়! স্ত্রীর সঙ্গে দেখ! করিতেন, তদুপলক্ষে 
শশুর-মহাশয়কে অনেক টাকা দিতে হইত । কোন কোন সময়ে জামাতা মহাশয়ের অপর্যাপ্ত 
দাবী শ্বশুর মহাশয় মিটাইতে না পারিলে সেই চির-বিরহুবিধুরা স্ত্রীর সঙ্গে দেখ! না করিয়াই 
স্বামী রাগারাগি করিয়! গৃহ ত্যাগ করিঘা চলিয়া যাইতেন। কুলীন সমাজে এই সকল ব্যভিচার 
প্রচলিত ছিল ।' আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুদের কৌনীন্ পর! সুপ্রসিদ্ধ বার্ডউড সাহেব এবং ভুবন- 
বিখ্যাত খপল্লাসিক বাৰ্নাৰ্ড শ সাহেব সমর্থন করিয়া টাইমস. পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্র 
লিখিয়াছিলেন। রিজলি সাহেবের 7০০8 91 194) ( ভারতের অধিবাসিগণ ) শীর্ঘক 
পুস্তকের ৮ম উপক্রমণিকায তাহা! সুজি হইয়াছে । টাইমস্‌ পত্রিকায় ১৯৯৭ খুঃ অন্দে সার 
অর্ধ বার্ডউড লিখিয়াছেন :_“আমর! ভাবি হিন্দুর কৌলীন্ত ক্মবিচারের একটা রহস্ক-পূর্ণ 
দৃষ্টাস্ত। কিন্ত হিন্দুদের কাছে ইহা একটি স্বর্গীয় ব্যাপার । যে পর্যন্ত তাহার| ইহা বিবেক- 
সন্মত ধর্সের কার্দ্য বলিয়া গণ্য করে, সে পর্যন্ত ইহাতে তাহাদের নৈতিক অবনতির 
কোন নাশঙ্কাই নাই ।:--.../"--+--.+কুলীনেরা বিশিষ্ট ভলোক-_ 
এই কুলীন শব্দ একটা! সন্মানঙ্গনক উপাৰি ; ইংবাঙ্গীতে সন্মানিত 
(Houourable) অথবা মহাসন্মানিত (Right 71০০০০:৯১1০) বলিতে যাহা বুঝায়, কুলীন 
শব্দে তাহাই বুঝায় এই কুলীনদের চেহারা! প্রামই সবজী, ইহারা বলি কারণ বছ- 
বিবাহের ফলে মানুষ অনেক সময়ে ততটা ইন্জিযাসক্র হয় না, একদার বাক্তিদের মধো 
যতটা দেখা যার; কুলীনদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী না জানিলেও সংস্কত ও পারত 
ভাষায় স্তপত্ডিত। ইহারা সকলেই শ্রন্ধার্হ এবং প্রাচীন হিন্দু-চরিত্রের আদর্শ রক্ষ! করেন 
এবং সর্বদাই সঙ্গী হিসাবে ইহারা অতি প্রিয় এবং আনন্দদায়ক ।” 
_ টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় বানার্ভ শ লিখিয়াছিলেন *_“ইংরেজী পিতামাতা তাহাদের সামাজিক 
সুবিধা! আছে তাহার মধ্যে স্বীয় ছুহিতাদিগকে অবাধভাবে ছাড়িয়া দিয়া স্বীর 


ব্নিবাছ। 





সার জর্জ বার্ড উত্ভের মত । 





ভি 


৬৯০ বৃহৎ বঙ্গ 
শ্রেণীর মুবকদিগের সহিত নির্িচারে মিশিতে দেন, উদ্ে্ত এই যে, কাহারও সন্ধিত 
বদি এই উপলক্ষে কন্তার বিবাহ হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল। 
সেবেরা কিন্ত অনেক বেনী বস পর্ান্থ কুমারী থাকিয়া খান 
ভাহাদের মাতৃত্বের অপবায় হওয়াতে জাতি এইভাবে উত্কুষ্ট ও চরিত্রবান সন্তানের 
অভাবে প্রকৃতই প্বংসের পথে উপনীত হয়। বি ভাগাপ্রসাদে কোন মেয়ে স্বামী 
লাভ করেন, তিনি আনেক সমরেই মাতা হইতে একান্ত 'অনিদ্ধক হন, যেহেতু 
তাহার সমাজ ও ধর্ক্মের এই শিক্ষা যে, সন্তান হওয়াটা মানব জাতির সআদিম পাপের 
ফল, মেয়েরা সন্ধান-লাভটাকে গৌরবজনক কিছু মনে৷৷ করেন ন!। তাহার! স্বামীকে 
লইয়াই গৌরব করেন, শ্ৃতরাং সন্তানন্থীন! রষনী স্থামিভতীনা সন্তরানবতী মাতাকে স্বণার 
চক্ষে দেখেন । রি 

"সার হেনরি প্রিন্সেপের কণা ঠিক হইলে বাঙ্গালী পিতাব! তুল্য অবস্থায় পড়িয়া কি 
করেন ? তিনি বাছিয়া একজন ব্রাদ্ধণকে কন্তাদান করেন। যে ব্রাহ্মণ চরিত্রগুণে শিক্ষা 
দীক্ষায় সমাজে আদর্শ তিনি সেই বরকে ১** শত পাউণ্ড উপঢৌকন দেন, ফলে ঠাহার, 
কন্তা উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রস্থতি হন । 

“যদিও অনেক ইংরেজ এই ব্যাপারটাকে ‘জর’ “বীভৎস' ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া নিন্দা 
করেন, তথাপি ইছা কি সতাই একটা কু-রীতি? আমার ত মনে হয়, ইছা সঙ্গত নহে, 
নিষুরও নহে। এই প্রণা-দ্বারা জাতীয় অবনতি ঘটিবার কোন আশঙ্ধা নাই। পরস্ধ 
জাতিকে ইহা উন্নতির পথে প্রবন্থিত করিতে সহায়তা করে। সার জর্জ বার্ডউড টাইম্‌স 
শিকার প্তস্তে জানাইযাছেন যে, অনেক সময়ই কুলীনের মুখ ও চেহারা! খুব হনয় ও সুগঠিত । 
সার জর্জ অবস্থাই প্রত্যক্ষ করিয়া গাকিবেন যে, আমাদের সামাজিক বীতির ফলস্বরূপ যে সকল 
সন্তান হয়, তাহাদের চেহারা স্বন্দর ও গঠিত হয় না ইছা কি মনে করিতে হুইবে যে 
এইরূপ হওয়ার কারণ আকস্মিক এবং দৈষাদীন। বরঞ্চ ইহা কি অধিকতর সম্ভব নয় যে 
সমাঙ্গের প্রচলিত প্রপ! যেরূপ দাড়াইয়াছে তাহাতে ইহার বেলী কিছু প্রত্যাশী করা যায় না। 
যেখানে লোকে দৃঢ় সন্ধরিত উপান-্থারা মানুষের শারীরিক গঠনের উন্নতি করে তাহা! কি 
ইংরেজ জাতি বিসদৃশ মনে করিয়া কাদের কুসংস্কারপ্ুলির উপব বেশী জোর দিবেন? এখন 
সমস্ত সমস্যাটি এই যে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি লোককে শারীরিক পূর্ণতা দেওয়ার 
উপায় কি? উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টি করিবার পক্ষে বর্তমান বীতি কার্যকরী হয় নাই ; এখন 
কি প্রণালী অবলব্বন করিয়া জাতীয় প্রতোক নরনারীকে পু স্গঠিত দেহের অধিকারী করা 
বাইতে পারে? অপর দেশে, যেখানে আমাদের কুসংস্কারগুলি নাই, সেখানে যদি লোকেরা 
অন্তরূপ প্রণালী 'অবলঘ্বন করিয়া থাকে, তবে সঙ্গী, পবিত্রতা, উচিত্য ইত্যাদি নানারপ 
দুহাত ধরিয়! তাহাদিগকে নিন্দা করা কি আমাদের উচিত ? একজন ব্রাহ্মণ বিনি এক শত 
বিবাহ করিয়া এক শত সম্থান লাভ করিয়াছেন, ভাহাকে কি চরিত্রহীন লম্পট বলিতে 
হইবে বিশবৎসর ব্বসক একটি বিবাহিত লোকের এক শত ছেলে থাকিতে পারে, 


বার্ড শর মত 





আচার-ব্যবহারের কথা, জাতিত্ ৬০৯, 
আমরা জরসেন বিশ্বাসের কুলঙ্গীতে লিখিত সর এ বেন বংশ সংক্রান্ত আর ছুই একটি 

এহ, নেন ও চ্বশের কথা বলি হিন্ু-লালবেক উপসংহার করিব। উক্ত কুললীতে 
BLT 5 শুর খংনীরদের ইতিহাস এই তাবে দেওয়া! হইয়াছে। ইহাদের 
পূর্বপুরুষ শালবান প্রথম গোড়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শালবনের 

বংণে »| এতাপ চক্র ২। তেঙ্গঃশেখর ৩। ল্্ীনাবারণ, ইনিই প্রথমে শূর উপাধি ধারণ 
করিয়া আদিশুর নামে পরিচিত হন। ইনি বৌদ্ধাবিজ পূৰ্বক পঞ্চ সাপ্রিক ব্ৰান্মণ 'দানয়ন 
করেন,--ইহাও জন্ম “ৰতুচন্গাহিমে শাকে" (৮১৬) এবং সিংহাসনে “আরোহণের সময় 
“বেন্ভূফনি শাকে” (৮৮৪)। ইহার চারিজন প্রধান মন্ত্রীর নাম, হুমেতি গুপ্ত, বুধ সেন, 
চু কৰি দাস ও শক্ষিষর । আৱিলূরের পুত্রের নাম ৪| বিষল, উপাৰি নশ্র- প্রধান মন্ত্রী 
৪ খদি ভন্্রশেখর, (বুধ সেনের পুত্র ) ইনি ১৪টি ভাষা জানিতেন। বিলের পুত্র ৫| কুমার 
শেন, উপাধি ক্ষিতি শূর, ইহার প্রধান মী বিশ্বনাণ ১৮টি ভাষায় ব্ুৎপর ছিলেন। কুমার 

সেনের পুত্র ৬। সুকুন্দ_উপাধি ধরা শূর। মুকুন্দের ছই পুত 91 বলরাম উপাৰি 
ও রণ শুর, সিতীয় পুত্র ৮। গোবিন্দ__উপাধি ববেজ শুর । এই ছই ভাই ”চোলেনাপজতে 










নামের সহিত ইহা 

বলিয়া উল্লিখিত পুর > ৷ গদ্াধর_উপাদি মহশূর, ইনি 

“কৈৰপ্ত-রাজ-দিবোন গৌড়পুরাৎ কতক দিন পৰ্যাস্ত ইহাদের 

রাজা কৈবর্দের বীন থাকে। ভক্ত করা হয়, এবং 
তাহা পুরববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হই হা হয়, ইহাকের 

রঃ নাম জাত বৰ্ম্মা ও ত্রেলোকাচজ্র । এই ছুই শাসনকর্তা ভয়ে বিগ্রহ 
পালের অধীন হইয়া! “সামস্ত রাজা” বলিয়া পরিচিত হন, তৎপরে হইয়া! বৃহত রাক্ষোর 
স্বাধীন তৃপতিরূপে পাসনদও্ড পরিচালনা করেন। ত্রৈলোকাচক্গের পুত্র জীচন্গ বাজ্চকরবর্তী 
হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার রাজা পাল-সাহ্রাঙ্গা-ছুক্র হয়। 
১% অন্শুরের পুত্র, চক্রধর-__উপাধি লক্ষীশূর, ইনি অপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন 
এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের ক্তা! বিলাসদেৰীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন। 

জয়সেন বিশ্বাসের কুলজী হইতে পুকোও ক্ছি কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারও তাহার 

একটি অংশের সারোদ্ধার করিলাম । এই পৃস্তকের এতিষের সত্যতা সন্ধে আমাদের কোন 
মন্তৰ্য প্রকাশের এখনও সময হয় নাই। 








৮ ৭৭ 


ভি 


আচার-ব্যবহারের কথা, জাতি ৬০৯. 


আমরা জয় সেন বিশ্বাসের কুলজীতে লিখিত শূর ও সেন বংশ সংক্রান্ত আর ছুই একটি 
কথা বলিয হিন্দু-াস্থের উপসংহার করিব। উক্ত কুলজীতে 
শুর বংশীয়দের ইতিহাস এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের 
ুর্বপুরু্ শালবান প্রথম গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হন। শালবানের 
বংশে ১। প্রতাপ চন্দ্র ২৭ তেজহশেখর ৩। লক্ষীনারা়ণ, ইনিই প্রথমে শূর উপাধি ধারণ 
করিয়া আদিশূর নামে পরিচিত হন। ইনি বোদ্ধবিজয্ব-পূর্বক পঞ্চ সাগিক ব্রাক্মণ আনয়ন 
করেন, ইহার জন্ম “গতুচন্্াহিমে পাকে” (৮১৬) এবং সিংহাসনে আরোহণের সময় 
“বেদত ফণি শাকে” (৮৬৪) । ইহার চারিজন প্রধান মন্ত্রীর নাম, স্থমতি গুপ্ত, বুধ সেন, 
কবি দাস ও শক্তিধর । 'আদিশুরের পুত্রের নাম ॥। বিমল, উপাধি কুশূর- প্রধান মন্ত্রী 
বি চন্্শেখর, (বুধ সেনের পুত্র) ইনি ১৪টি ভাবা জানিতেন। বিমলের পুত্র ৫। কুমার 
সেন, উপাৰি ক্ষিতি শূর, ইহার প্রধান মন্ত্রী বিশ্বলাথ ১৮টি ভাবায় ব্যুংপন্ন ছিলেন। কুমার 
৬। মুকুন্দ_উপাধি ধরা শুর নকুন্দের ছুই পুত্র ৭। বলরাম__উপাধি 

তীন পুত্র ৮। গোবিন্দ_উপাধি বরেক্র শূর। এই দুই ভাই “চোলেন-পন্ধতে 
্তৌ। চোলেনাশি পলারিতে পুনঃ রাজ্ছ্যাধিকারিশৌ”-_এখানে 
টিষেখ কর! হইয়াছে। এই প্রায় (রণ শূর ) বরে 


শর, সেন ও চল্রগশের 
সন্বক-বিচার। 









নামের সহিত ইহা জড়িত ক 
বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন। ) 
“কৈবর্ত রাঙ্গ দিবোন গৌঁড়পুরাৎ, বিতাড়িত: ক দিন শখ্যন্ত ইহাদের 









বাঙ্গ্য কৈবঞদের অধীন থাকে । ইত্যাবস্ে এবং 
তাহা! পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত হই! দুইজন ইহাদের 
নাম জাত বন্দ ও ৈলোকাচজ । এই হই শাসনকর্তা প্রথমতঃ ভয়ে বিগ্রহ 


পালের দীন হয “সামন্ত রাজ” বলি পরিচিত হন, তৎপরে স্বাধীন হইয়া বৃহৎ রাজ্জোর 
স্বাধীন ভুপতিরপে শাসনদগু পরিচালনা করেন। হৈৈলোকাচন্ের পুত শরীর রাজচক্রবর্থী 
হইয়াছিলেন, কিন্ত তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার রাজ্য পাল সামাজা তু হয়। 
| অন্থপূরের পুত্র চক্রধর-_উপাধি লঙ্গীশূর, ইনি ব্সপারমন্দারের অধিপতি হইয়াছিলেন 
এবং কনিষ্ঠ গিরিধরের কন্যা বিলাসদেবীকে বিঙ্গয় সেন বিবাহ করেন ॥ 

জয় সেন বিশ্বাসের কুললী হইতে পূর্বেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিহাছি, এবারও তাহার 
একটি অংশের সারোদ্ধার করিলাম । এই পুস্তকের এতিহের সত্যতা সম্বন্ধ আমাদের কোন 
বন্তবা প্রকাশের এখনও সমন্বয় লাই । 


৭৭ 





পঞ্চদশ অধ্যায় 


চিক rosts the head that wears the Crown." 


নদীর! ছয় করিয়া মহন্মদ ইবন বক্তিয়ার যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তবকাৎ-ই- 
নাসিরী-প্রণেতা মিনহাঙ্গ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। নদীয়া জয়ের সময়ে যে ছুইক্গন সৈনিক 
মহম্মদ ইবন বক্তিযারের সহচর ছিলেন, 
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। ইবন 
গোৌঁড়ের এদিক্‌ সেদিক্‌ লু্ঠন করিয়া 
মধ্যবস্ধী কোন স্থানের 'অদিবাসী মেচ্জাতীয় একজন 
করেন এবং তাহাকে ‘আলি’ উপাধি দেন। 'আলি যেচের, 
লইয়। তিব্বত জয়ের জন্ত রওনা হন। পথে 


আঃ ইবন বন্যার ঝিলিজির 
শেখরীবন। 


করিয়া! চলিয়া গিরাছে এবং শত্রুরা বেগমত্ী নদীর সেই বিশাল পাষাণ নিশ্ষিত সেতুর ছুইটি থাম 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্তী এক দেবমন্দির আক্রমণ করেন । সেখানে ছুই তিন 
হাল্জার মন স্থর্নিশ্মিত দেবপ্রতিমা ছিল। শক্রবেক্রিত হইয়া! তিনি এ মন্দিরে বন্দীর মত হইয়া 
রহিলেন, বহুকষ্টে তাহার সৈহ্তগণ প্রাচীরের একদিক্‌ ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ঝাপাইয়া পড়িল। 
তীরতৃমি হইতে শক্রর শর ভাহাদের বংসক্রিয়া সাধন করিতে লাগিল। মুসলমান বীর 
বহকষ্টে অতি অদ্পসংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং 'আলি মেচের সাহায্যে 














পাঠান-রাজত্ব ৬১১ 


দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পীড়িত হইয়া! পড়েন এবং ১২৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 
প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন মহঃ ই; বক্তিয়ারের অধীন 
নারান্কোই স্থানের শাসনকর্তা আলিমর্দন খিলজ্দি স্থৃবিধা পাইয়। 
রোগশয্যায় তাহাকে নিহত করেন। বহুসংখাক সৈন্পক্ষযের জন্য তাহার প্রতি তাহার 
দলের লোকের আর কিছুমাত্র অন্থরাগ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসহায় ও বান্ধবহীন 
অবস্থায় দৃর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইযাছিলেন। পরের দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া 
লেয়ার আলোর মত যে স্বযস্থাধী যশ:প্রভ! তাহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার 
বিনিময়ে তিনি কি লাভ করিলেন? পার্বত্য প্রদেশে অশেষ বিড়ম্বনা, পরাজ্জয়দ্গনিত 
লাঙ্কনা, স্বঙ্নধ্বংগ ও অকালমৃত্যু । মহঃ ইঃ বন্কিয়ার দ্বার! সমস্ত বাঙ্গলাদেশ মুসলমানাধিকৃত 
হয় নাই। এমন কি নবন্ধীপকে ফিরিয়া! জয় করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ 
কেশবসেন (লক্ষণের পুত্র) গৌড় শাসন করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত 
হইতে দেশ রক্ষা করিতে না! পারিবা! পূর্ববঙ্গ আশ্রত্র করিয়াছিলেন । বিক্রমপুরে 
নী করি সেনবংলীযেরা সআরও এক শতাব্দীর উদ্ধকাল পূর্বববঙ্গে রাজত্ব 


বা ১২-৫ খু 


সেন বংশের এক শাখা! লাহোর ও কান্দ্ীরে যাইয়া তথায় রাচ্ছা 





৬১২ কজন বঙ্গ 


পিবানেক সৃন্ধা্ধ পাঙ আপিঘর্ধন বিলি দিরীক্ষরের সন লই? ব্গদেশেক জনক নখ 
কখন { ১২০৮১৯১) প্রঃ) 
কততব্িনেৰ মৃদু পাঙ আলিমন্ধন খোল্ক্জধারপপা্ নিকষকষে স্ানীন নপতি পলিছা 
কোপা, কৰেন। এবাৰ প্ঠাঙার কতকটা বৃদ্ধিলংশ জানল, এ থান তিনি রক্ষা 
আপি আপন দা এল হাজনীসিকুশল বত্ধিমান্‌ লোক খনি পরিচিন্ঠ ছিলেন 
আপি, পপ) এখন সমন রাস গীতি কৰিছা ভঙাৰ গৰব মাকষাপ 
স্পর্শ হুইল : জিনি প্রক্চাগ্া দ্ৱৰাকে স্বাপনাকে পার, তুকিস্বান এবং 
লিও বালসাঙ্শণ কষে শেঠ বালির চার করিতে লাগিলেন এগ পাছা অনিকার হইতে 
বত দুখে অৰি খোৱালান, ইৱাকচ, গজৱী, পোৰ ও ইল্‌কান্ধানেৰ বিকার গৰভ্যধিগণকে 
কালান করিক্ষেন /* এই পঞ্চল বাষ্গা ভঙাৰ ক্শিজাব-বাজিক নিতে চটিয়া খাইজেন। 
এষ পাৰা দেশেৰ এক ৰণিক্‌ সী বা সন্যানি-শোন্ধার আতান্জ লম ওযাতে 
সাত দি লাঙ্গাবোৰ পরা ধন ৷ সআলাটিকিন রপাঙ্ানের শাসনকষ্ঠা নিগঞ্চ 
কিরণ পান মী এক গান পান্মক করিতে আলেশ এই উপগাস-মোখা 
কল ছকে গং হী ৰখি 
কষা বাৰিবার জক নিক 
বব শাখা 
কোন পাক্কা! কে লাই । দ্ধ তিনি লিলি 
বদ্ধ কাৰিঘাডিলেল । গাও অশ্যাচাৰ কৰ 























+ ব্ৰিক্ধিকাৰ দইঘাছিল__জাপি 


স্বাশখরাগাশের চরকে ১৭৯১ ব্বাপিবন্ছনের ছুঙ্যাক পর হলাম 
সেনাপতি “পিয়াসউদ্ধিন" উপাৰি 
পদ তিনি গক্ষোত্রীর শাসন কতা ছিলেন। 
আছে পারস্ক লেশেৰ ছই ₹্ৰাবেপ ইহার ভাবী সৌতাগালথক্ে 
৬ 11 ্বিত্্ালী কৰিয়া ইক তাৱতবৰে পাঠাই! কিরাছিলেন। ইনি 
শ্িাসনে আর হই কামরূপ, জিদ ও পুরী গয় করেন। 
কিন মি বাবা ইনি লাল ছিলেন না, ইঙাৰ আাঙছতের ৰিক সমর লোকদিতক্ষৱ কা 
বারিত জইরাছে | ইনি পো আনেক রা অক্টালিকা নিশ্ধাশ করেন, তথার অতি মনোজ্ঞ 
পু বিশাল এক বসি, একটি বড় বিদ্যার ও অভিখিশালা প্রস্থাত কৰিবা নীম হইতে 
জেনকোট পান এক বিশ বান্দপাশ নিশ্বাশ কৰেন। কপ বৎসর কাল ইনি শান্ধির সন্ধিত 
শাসন করিয়াধিলেন এবং খবী ও লৰিল লনা প্রতি সমানে ক্রাদপরাতা প্রচ্শন 
কিন, কিন শোষে রানি স্থার শিল্পীকে রাস পাঠারকেন লা, দিদীপক সআআলভ্ামাস কেন 
দখা বঙ্গে অভিযান কৰেন। নির্বাক বিজার বিকার করিয়া যখন তিনি বঙ্গের টিকে 
মালিক ছিলেন, সেই সমন বিয়াসউক্চিন গঙ্গার সমান জলাষান ক্ল রিয়া লঙ্গাটের স্মালিবার 























পাঠান-রাজনহ &৩ 


| ফেলেন॥ বাক্গা হউক একটা সৰি করবা এই ককের হিউমার পেল 
খ্গাখি গিদীপ্ররকে ০৮টি জাতী এৰা বু লক্ষ টাকা! নিয়া তাঙাৰ অৰীননধ ব্বীকাত কৰেন 


পথ পঞ্চ 





- আলভামাস মুলক আলাউ্ধিনকে বিহারের শালনক্জা নিক করি দিতে পর্ন 
করবেন! কিন্তু সা বাইতে না বাইতের পিরাসটাক্ধিন পান্ধির লক কত করিনা নিক্কার ছি 
করিয়া এরকাঙ্তে বিল্রোকী ছন। আলঙ্কামালের পূল পাণরাজজ লালিককজিন অনোধ্যা কইতে 
এক দিগুল বাছিনী সংগত করিয়া তন্ৰিকন্ধে বানা কৰেন। এই বৃদ্ধে পিরাসটন্ষিন নিত 
হন। শিখালউ্ছিন অতি উদ্ধার এনং কাৱপৱযৱণ ৰান! ডিলেন। এমন কি আলকানাস 
পৰ্যন্থ গলিতেন, “ইনি পরক্কতই পরলঙান ছাপার হোগা * ৯২ বসব ব্যাপী বঙ্নকের পক 
3২৯৬ পৃষ্ঠাপ্দে ইহার মৃকা কম 
মরা নাসিকদ্ধিন বঙ্গের রাঙ্গা করা শেক ও বাজন শাবধারের আরজ পরাগ 
লি ই ক্ধন। তিনি অতি দক্ষতাৰ ল্দিত রাজবও চালনা কৰিযাতিলেন 
১৭৯৮ পৃষ্ঠাক ই মৃত্যু ন, তখন ববিলিক্জি সামস্মেরা বিলোরী 
হইয়া বজকেশে অরাজকতা আন্ন কৰে। আলঙামাস পনবাত 
না 


























সেই বিলোহ নিবাৰণ Ke 





তেন 





যোৱীৰ নেতা! লামিন 
নি মতি নম সনের কা ক্ষেত ঘন বিকার করালেন 
ৰৱ জর উনার উদ্ধিন বঙ্গেশবর ছিলেন 

পক আপাউক্ষিনকে কক্ষের পাসনক্ঠ! নিপ 
াঙগতথের পর পারলোকথ্ত ছুন। ভৎপারে 
টিয়া তিন বংসর রাক্ষ/শাসনপৃক্থাক্ষ শিষ 
ইজার শরোর বজগৰিপ 


2৬৯০-১২০১ $5: লৈক্- 
ভনী ১৬২০.১২০ খু 











ব্মনেক্ক উপাডৌকনলঙ্ক একজ্জন বাসী বৃত্ত প্রেরণ করেন। রিজিয়া 
বজেশ্বরের প্রতি বিশেষ ্্গর্থ দেখাইয়া তাহাকে এমরাছপশের 
মনো সর্শ্েষ্ঠ পর দান করেন এবং বঙ্গের মলনকে স্বাযি্বপে ইহার আসন স্বীকার করেন। 
রাজত্বের পথম দিকে ইনি নিজক নিন্দয় করেন, ভৎপারে কিলীখ্বর ছানূকের শাসন শিলৃস্খল ৩ 
কড়া যানিকপুর বঙ্গের অধিকাৰক করিলেন। 
সি পল ক সদ 
প্রবীর ঘটনা! নৃসিংহৰ তোগান খাব অন্পস্থিক্তিতে লা্ণাৰ্টী আক্রমণ করিয়া রাষ- 
ভাঙার লন করিয়া চলিয়া বা গরতিশোণ লাইনার জনক ভোপান খাঁ জাজনগর আকুণ 
কছেন।। কিন্ত প্রবলপন্থাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ ও সামন্ম নাষক কনার লেনাপান্তিং বণকোপলে 


© 


৬১৪ বৃহৎ বঙ্গ 
তোগান খা পরাস্ত হইয়া! ফিরিয়া আসেন । এই হরবস্থায় বঙ্ধেশ্বর দিল্লীতে সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়া দূত প্রেরণ করেন। এখানে বলা উচিত প্রথমতঃ তোগান খাঁ উডিস্যার কটাসিন দুর্গ 
আক্রমণ করেন, প্রতিশোধের অন্ত নৃসিংহনেব লক্ষ্ণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন | ( ১২৪৩ 
_ ৪৪ খৃঃ। ) দিল্ী হইতে তনুর খাঁ অনেক সৈন্তা লই বঙ্গে আগমন করেন। বজেশ্বর এই 
রাজকীয় সৈন্রের সাহায্যে কলিন্গবাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া এবারও বার্থকাম হুন। 
গান ও ও ভুৰ এ; ৰক্ত ভোগান বার উপর তনুর এ কষ করিতে আরম্ভ করিয়া 
গা এও ১১০ নিজেকে লঙমগাবতীর নদীর বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন 

একছিন প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পথ্যন্ত লক্মণাবত্তীর বক্ষের উপর ছুই 
প্রতিত্ন্ধী মুসলমান সৈন্ষের বিবাদ নগরবাসীদের একটা উপভোগ্য 
বিষয় হুইয়| গাড়াইয়াছিল। তোগান বার লোকেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, এবং তমুর খাই 
ক্ষেত্র-নাঘক হন । শেষে একটা সন্ধি হইয়া! এই স্থির হইল যে তনুর খাঁ বাঙ্গধানীর যত হস্তী, 
্ব ও রাক্ষভাগ্ডার তাহা লইয়া ধাইবেন কিন্তু তোগান খাঁ বঙ্গের অধিপতি থাকিন্া 








সন্ধি অনেকটা! পাহারই চেষ্টার হইতে পাবিয়াছিল। তুর খাঁ ও 
শাসন করিযাছ্ছিলেন, সেই সময়ে তোগান খা স্বর সৈম্যাগণ বাও 
করিতেছিলেন। 'অদৃষ্টচক্রে এই ছুই সামন্ত বাং 






করিয়া পরমুয্েই তাহাদের বিপক্ষতা! করিয়াছেন। ইনি 

বুলক সনক ক্স ষড়বন্ী। অকৃতজ্ঞ ও স্বেদ্ধাচারী ছিলেন। তিনি সঙান্ী রিজিয়া ও 
ভন) - ১২৮৬১২৪৮ পৃঃ সম বাইরাম সাহ ইহাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই বড়ঞত লি ছিলেন 
নানাভাগাৰিপগ্যয়ের পর বঙ্গের মসনদ পাইয়া ইনি সর্ধরথমই 

প্রতিশোধ লইবার জন্য জাজপুরে অভিযান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে কলিঙ্গ- 
রাজের পরাজয় হুইল। কিন্ত তৃতীয় বারে যুজবেক ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। 
সাহার সমস্ত হস্তী শত্রহস্তগত হইল। তন্মৰো ‘অতি সূল্যবান্‌ একটি শ্বেত হস্তী ছিল। 
এই পরানের পর তিনি দিল্লী হইতে সৈস্ত সাহায্য পাইয়া আর একবার গোপনে 
কলিদরাঙ্দের রাজধানী আক্রমণ করিয়া ভাঙার পুষ্ঠন করিম ইক দিলেন বিঙযোলাসে 
সুলবেক দিলীশবরের অবীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া রক্ত, শ্বেত ও কুক-_এই ত্রিবের চাপ 








পিৰী ৫ এ সঙ্গে be 
তাবকাৎ-ইনাসিৰী লেখক মিনহাজজ এই তোগান খাৰ সঙ্গে অনেক দিন পা» 
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পাঠান-রাজত্ব ee: 


ব্যবহার এবং সম্রাট মুগীশউদ্দিন উপাধিধারশপূর্াক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া বোষণা 
করিলেন। তৎপরে তিনি 'অযোধ্যা-জযার্থ অভিযান করিতে কুতসন্ধম হন। কামন্ূপ-পতি 
পরাস্ত হইলে ইনি তাহার ধনরদ্ব লুষ্ঠন করেন। তদবস্থার কামরূপের রাজ! সুগীশ- 
উদ্দিনের অনীনতা! স্্ীকারপূর্ক তাহাকে বাৎসরিক প্রত রাঙ্গস্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
দূত প্রেরণ করেন, পরন্ধ বঙ্গেশ্বরের নামাক্ষিত মুক্রা' নিঙ্গরাঙ্গ্যে চালাইতেও স্বীকৃত হুন। 
কিন্ত বিজয় নুগীপউদ্দিন এই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন । উপায়াস্তর না৷ দেখিয়া 
হিন্দুরা পার্খবন্থী সমস্ত পস্থক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেলিল এবং নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া দিয়া 
তাহাদের ছর্গম দেশ জলমপ্র করিয়া! ফেলিল। এইবার নুনীশউদ্দিন শত্রহস্তে পড়িয়া 
নিতান্ত লাঞ্চিত হইলেন। হন্তিপৃষ্ঠে পলারনপর বঙগশ্রকে সকলেই লক্ষা করিতে স্তব্ধ 
পাইল; একটি মারান্মক বাশে বিদ্ধ হইয়া তিনি শব্যাশারী হুইলেন। নুনষু'কালে তিনি 
যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত বা নিহত পুতেৰ সুখ দেখিতে চাহিলেন। কামকাপের রাজ! এই প্রার্থনা 
দিলেন। পুত্র বন্দী হুইয়া সমীপবন্ধী হইল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাহাকে দেখিতে 
বহিষ্ত হইল। (১২৫৮ খৃঃ়।) 

সনদ পাইরা জালালুদ্দিন মন্গদ লঙ্গণাবতীর শাসনক্ঠা নিযবক 
॥ কিন্তু তিনি মাত্র এক বৎসর এ পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
আর্সলন সহসা এক বিপুল বাহিনী লইয়া 
মণ করেন, জালালুদ্ধিন নিহত হুন (১২৫৮ পৃঃ) 
সর মাত্র বঙ্গের গদি দখল করিয়াছিলেন। 

“এই সময়ের মধো ইচ্ছদ্দিন বল্ধন 

















এক বৎসর ; আর্মলন' 
১২৫৮, ১২০+-১২০১ খই । 


৯২৬০ খৃঃ অন্দে তাহার 
নামক আর একজন বঙ্গেশ্বরের নাম 
আর্সলন খার পুত মহম্মদ তাতার হইয়া! সকলের অগ্থরাগ 


তাহা! ছাড়া ৬৩টি হস্তী এবং বহু নর্থ রাজনবস্বজূপ পাঠাইরাছিলেন। 
সথচনার এই লুএরচুর ভেট পাইয়া উহ! একটা শি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ভাতারের 
প্রতি বিশেষ অনথরক্ত হইয়াছিলেন। তাতার খা ১২৭৭ খৃঃ অন্দে প্রাণত্যাগ করেন । 
তাতার খীর মৃত্যুর পর সম তরীম বিশ্বস্ত ও প্রিয় চর তোগ্রেলকে বঙ্গের অধিকার 
প্রদান করেন। তোগ্রেল সিংহাসনে ক্তিৰিক্ত হই উদ্ভিদ আক্রমণ করেন। তথ হইতে 
কিরয়া আসিয়াই নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিব! ঘোষণা! করেন এবং ইহাও প্রচার করেন 


*  রাষালবাৰু হাতার খাত পরে শের শী ও আমিন ন) এই দুই ব্যক্তির নান এক খোগো ১২৯ খৃঃ হইতে 
১২৭৮ পুঃ নির্দেশ করি! ভাহানের বাজত্বের কাল উল্লেখ করিগাছেন। 





ভি 


৬১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


যে সমাট্‌ বেলিনের মৃত্যু ঘটরাছে। তখন দিদ্নীশ্বর পীড়িত ছিলেন তাহার প্রিয়তম 
স্ুচরের এই রুক্ষতা ও দুর্ব্যবহারে, একান্ত ব্যথিত হইয়া 
তিনি পীড়িত থাকা সন্কেও তাহার মৃত্যুর মিধা! সংবাদ না রটে 
এই জক নিচে রাজধানীতে প্রকাশ্াভাবে দেখা দিতে লাগিলেন 
এবং তোগ্রেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগ্রেল মগীস্নদ্ধিন খেতাব গ্রহণ করিয়া স্বাধীন 
নৃপতি হইয়াছেন, তিনি সে চিঠি উপেক্ষা করিলেন! সম্নাট্‌ তাহার বিরুদ্ধে ছুইবার ছইজন 
সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্ক তোগ্রেল ( মগীস্তদ্ধিন ) তীহ্থাদিগকে পরাস্ত করিলেন। 
সম্নাট্‌ স্বয়ং বঙ্গদেশে আসিয়া লক্্মণাবতীর দিকে অভিযান করাতে কতকটা ভয় পাইয়া কতকটা 
লক্জায় পড়িয়া, বঙ্গেশ্বর তাহার শর্থসম্পদ্‌ লইয়া যাজনগরে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট চলিয়া 
গেলে পুনরায় গৌড়ে ফিরিবেন এই উদ্বেশ্য ছিল। সমাট্‌ গৌঁড়ে হিসামউদ্দিন নামক 
সেনাপতিকে বঙ্গের মধনদে বসাইয়া যাক্গনগরে মগীস্তদ্ধিন তোগ্রেলকে আক্রমণ করিতে 
অভিমান করিণেন। তোগ্রেল এমন চতুরতার সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন, যে দিল্ীশ্বর 
কোথায়ও ঠ্াহার সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর এব 
পাইয়া 'অতকিততাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন? 
্বর্ণগ্রামের দগ্রজ রায় তাহাকে অনেক সাহাষা 
হস্তী ও ধনসম্পদ্‌ আত্মসাৎ করিয়া গৌঁড়ে প্রত্যাৰ ঃপুরের মহিলা 
ও শিশুদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন জ্রাতা নাসিরুদ্দিনকে 
কখনও দিলীশ্বরের বি্রোছিতা না, করেন বাঙ্গতক্তের মালিক হউন 
না কেন) এই শপথ গ্রহণ ্বাশিত করেন (১২৮০ খুঃ)। 


তোখেল সব হদ্দিদ_ 


১২১৮-১২৮২ গুচ । 









Bret | বলিলেন “নামি বৃদ্ধ ও শোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও 
মহন্মদের পুত খসকই এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি 
সে অতি তরুণবরস্ধ, এত বড় রাজ্যের ভার সে বহুন করিতে 
পারিবে না। আপাততঃ বঙ্গের শাসনের ভার অপর কাহারও উপর দিয়া তুমি কতক 
দিন এইখানেই ধাক। আমি বেশীদিন বাচিৰ লা. তুমি একটা! ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য 
রক্ষা করিও ।” 

কিন্তু সন্্া একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলেন। নাসিকদ্দিনের আর 
দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না; রাজ্যের যাহা হয় হইবে, এই যনে স্থির করিয়া, সৃগমার 
ছল করিব! বঙ্গদেশে কিরিয়া স্দাসিলেন। 

পুত্রের এই ব্যবহারে সম অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন, তিনি মহস্মদের পুত্র খসরুকে নাইয়া 
ভাহাকেই ্ঠাহার উত্তরাধিকারী পঙ্গে নিষ্ি্ট করিয়া ৮* বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকে গমন 
করিলেন (১২৮ খৃঃ) । 
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খষরু আইনত; উত্তরাধিকারী হইলেও, দিল্লীর সআমিরেরা তাহার দাবী উপেক্ষা করিয়া 

বঙেশ্বর নসিকুদ্দিনের অষ্টাদশবরন্থ পুত্র কা্তকোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। 

এই বালক কুসঙ্গীদের হাতে পড়িস্থা, বিলাসজ্রোতে গা ঢাবির ছ্িলেন। নাজিমুদ্দিন নামক 

মন্তরীই সর্কের্ধ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাঙ্গা মন্ত্রীর কুপরামর্শে অতি 
নিটুরভাকে খসরু ও করেকজন মন্ত্রীকে হত্যা করেন । 


দ্বিতীন্ম পন্রিচ্জ্ছে 
নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ 


পুত্র সম্নাট্‌ হওয়াতে নসিরুদ্দিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, নবীন 
সম্রাটের চরিত্রের অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি তাহাকে অনেক সছূপদেশ ও মিষ্ট গঞ্জনা 
দিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন। তিনি হষ্ট মন্ত্রী নাজিমুদ্ধিনকে বিদায় করিয়া দিতে পুতকে 
অস্থরোধ করিলেন। সিন সমু কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্মিত নিলাসাগারে 
আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন; তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা 
করিলেন। বঙ্গেশ্বর এক বিপুলবাহিনী লইয়! দিল্লী আক্রমণ করিয়া 
রাজাশাসনের 'আমুল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে পুত্র কায়কোবাদও পিতৃগঞ্জনার 
বিরক্ত হই! এবং মন্ত্রীর পরামর্শাহুসারে সৈল্তসামস্ত লই বাঙ্গলার দিকে অভিযান 
করিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুলের সৈল্তেরা অল্প বাবধানে প্রায় সুখোসুখী হুইয়া 
দাড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযূ নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সমাটের 
শিবির ছিল গোগরা নদীর ভীরে | এই ছুইটস্থানই বিহারে শারন জেলার অস্তঃপাতী। 
নগিরুদ্দিন' দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্কের সঙ্গে টিয়া উঠিতে পারিবেন না, 
তখন সন্ধির প্রস্তাব করিনা পাঠাইলেন। কিন্তু অভিমানাহত পুত্র মন্ত্রীর প্রব্ধনার সেই 
প্রস্তাব দ্বণার সহিত অগ্রাহ করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়! গেল, চতুর্থ দিন 
নসিরুদ্ধিন নি হস্তে সমাট্‌কে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, “প্রাণাধিকেমু। তোমার সঙ্গে 
আমার দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। জেকবের মৃত্যুকালে পুত্র জোসেফকে দেখিবার জন্ত 
তাহার যেরূপ প্রবল 'আকাক্ষা হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে। 
আমার এই সনির্বনধ অসুরোধট পালন কর, ইহার পর আমি আর তোমাকে বিরক করিব না 


এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না।" 


নসিরুদ্দিন ও কাদকোৰাৰ । 





ভি 


৬১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


এই পত্র পড়িয়া! কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হইয়! পড়িলেন। তিনি লোকজ্গন না 
লইয়া একাকী তখনই তাহার পিকৃসকাশে ছুটি যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
কুটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাহার শ্রেহের ন্মানিক্য কমাইরা দিলেন এবং বুঝাইলেন, তিনি সমস্ত 
হিন্দুস্থানের লাহেন সা সমাট্‌, তাঁহার পক্ষে নিয্নস্থ এক রাজার কাছে__হুউন ন! কেন তিনি 
শিডা-_এভাবে যাইয়া! প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাহার পলোচিত মধ্যাদার যোগ্য হইবে না। 
শেষে এই স্থির হইল যে, ছুই পক্ষের সৈন্যের যধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনারঢ় 
সয়াট্‌কে সমুচিত সন্মান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিষীর শুভ দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া 
দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হুইল সমাট বহু আড়মবরের সঙ্গে সৈল্তসামন্তের খটা করিয়া 
দেহরক্ষিপরিবেষ্টিত হুইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে পিতা সরযুনদী পার হইয়া পুত্রের 
সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সিংহাসন প্রথম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার 
কুনিস করিয়া অভিবাদন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বার কুনিস ও 
অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনের পাদদেশে "আসিয়া পড়িলেন, 
তখন তৃতীয়বার কুনিস করিতে উদ্যত হইলেন। পিতার এই হীনতা ও দৈন্য দেখিয়া, 
মিলন পুত্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চোম্বরে কাদিয়া 
সা পিতার বক্ষে কীপাইরা পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত 'মালিঙ্গনবন্ধ 
হইয়া রহিলেন। এই করুণ দৃশ্যের পরে পিতা! পুলের হাত ধরিয়া 
সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্রাট সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীকৃত 
হইলেন লা। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন এবং নিজে অতি সগ্রমের সহিত 
সিংছাসনের নিয়ে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনায় বাজ্যের হিতাকাঙ্ষী 
সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। করেক দিন পথ্যন্ত খুব আনন্দোৎসব চলিল, বাজি ও 
আলোর ঘটার আকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাজার সঙ্গে প্রধান প্রধান আমীরগণ দেখা 
সাক্ষাৎ করিয়া মহাস্গখে সময কাটাইলেন। 
ইহার পর উতর পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই বহিল না। নসিকদ্দিন বঙ্গ ও 
পা্শবর্থী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্তু দিল্লীর কোন কার্থো হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না এই গর্ভ হইল। ১২৮৮ খৃঃ এই সকল ঘটনা ঘটয়াছিল। 
বিদায়ের সময়ে নসিরুদ্দিন পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে 
বিলে বিদায় করিয়া দিতে অস্ুরোধ করিলেন। পরস্পর ক্মালি্গনাদির পর অতি দেহের 
সহিত বিদায়ের উপসংহার হইল | শিতাপুত স্বীয় স্বর রঙ্গধালীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
এই ঘটনার পর নসিকদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রায়ই ছঃখ প্রকাশ 
করিয়া বন্ধুদিগকে বলিতেন-_হিন্দুস্থানের সাম্য ও তাহার পুত্র উভয়ই তিনি নীম হারাইবেন। 
তিনি যাহা ভু করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ পচ কায়কোবাদ 
ঘিলিজিবংশীয় এক 'আমীর কর্তৃক গোপনে নিহত হইলেন । 
কিয়োসসাহা নিশি ২৮৯ পাৰে সা হইয়া নসিকদিনকে বলের ননদে বহাল 
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রাখিলেন। তৎপরে 'আলাউদ্দিনের সময়েও কতকদিন ও পদে অধিষ্ঠিত থাকি সমাটের 
খামখেয়ালির ভাবদর্শনে তিনি আতন্কিত হন। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া 
কেবলমাত্র লক্ষপাবতী অঞ্চল নিঙ্গ অধিকারে রাখেন । আলাউদ্দিন 
পূর্ববঙ্গের জন্য বাহাছুর কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
লোগারগায়ে তাহার রাজধানী স্থাপিত হুয়। মোবারেক সাহু 
সয়া হইলে (১৩১ পৃঃ) বাহাছর বিস্বোহী হন। ১৩২৪ সষ্ান্দে সমু তোগলক 
বাহারকে দমন করিয়া পুনরায় নাসিকন্দিনকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
(কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিকুদ্ধিন রাজত্ব করেন নাই, তখন রাঙ্গা ছিলেন 
রূকু্ক্দিন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদ্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নসিকদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ 
দুই ভাগে বিভক্ত হা শাসনকেন্জ লক্ষমণাবত্তী ও সব্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাখালবাবু 
নগিরুদ্ধিনের পর এই কয়েকজ্জন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন-_রুকুসথদ্দিন কৈকাউস সাহ 


কিরোঙ্গনাহ ও তাহার 
পুত্রগণ ১২৮৯-১৩৯০ সঃ 


(১২৯১-১৩৪২ খৃঃ ), শমস্টদ্দিন ফিরোজ সাহ ( ১৩২-১৩২২ পৃঃ), নাসিকুদ্ধিন ইব্রাহিম 
সাহু (১৩১২-১৩২৫ তু ইনি লঙ্গপাবভীতে শমস্উদ্দিন ফিরোজ সাহের সমকালেই রাঙদ্ধ 
করিতেছিলেন ), গিয়া্মদ্দিন বাহাছুর সাহ (১৩১৯-১৩৩* খুঃ)। শেষোক্ত ছইজ্জন নবাব 


ফিরোজ্দ সাহের পুত্র । গিয়ানগদ্দিনের উল্লেখ বিস্তাপতির পদে পাওয। যায় “প্রন গিয়াস্বদ্দিন 
স্থলতান”। ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাষাণ মন্দির কতকটা 
রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগ্রাম-বিজ্ধরী জাফর শী গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমন্থলে মসজিদ নির্মিত 
করেন (১৯২৮ খৃঃ )। এই জাফর খার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গান্তোত্র 'অনেকেই জানেন। এই 
পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা রষ্টব্য )। 
অতঃপর বহুরমখীন সোপাবগীয়ের এবং কুদ্দর ! লক্ষপাবভীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
এই ভাবে বঙ্গের শাসন ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিদ্দীশ্বর উভয়ের 
লহরম শী ও হুরখা__ ক্ষমতা খৰ করেন | বহরম খাব মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে 
টপ ফকীকুদ্দিন নামক ভাহার এক দেহরক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ 
উপাধি গ্রহণ করিয়া সোপারগায়ের গনী দখল করিয়া স্বাধীন নৃপতির ছত্রদণ্ড 
ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদিমসাহ লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্তা ছিলেন, ফকর- 
উদ্দিন ও আলাউদ্দিন উভয়ের মো সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খুনে 
ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং তিনিও ইহার এক বৎসর পাচ মাস পরে তাহার বৈমাত্রের 
ভ্রাতা ইলিয়াস খাজে কর্তৃক নিহত হন। 
রাজ ছিল ইহার উপাৰি "ছিল 
ক “সামস্ুদ্দিন’_-ইনি রাজনের প্রথমে জাজনগর আক্রমণ 
ভান ন ন রও হী প্রতি লইয়া ালেন। দির কাল-সদীপব্তী 
কোন এক স্থান অধিকার করাতে সম্াট ফিরোজসাহ তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। 


© 


৬২০ বৃহৎ বঙ্গ 


সাদজুনদিনের পুর পাখুযায় ও তিনি স্বরং একভালা হুর্গে সৈল্ত-সাম্ধ লইয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামস্থদ্দিনের পুত বন্দী হন, কিন্তু সমাট্‌ 
ভা হাজী কিছুতেই বঙ্েস্বররের একডালা! ছুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। 
পথ্যন্ধ হবব্বানে বাজয় অনেক বুন্ধ-বিগ্রহের পর সানন্থক্ষিন সম্রাটুকে কিছু অর্থ ও সামান্ত 
কৰিঢাঙিলেন। নামহরদ্দৰ উপচৌকন দিয়! সন্ধি করেন, গাহার পুত্র মুক্তি পাইয়াছিলেন। 
ইলিয়াস সাহ-১৯৪০- উহার পরে কিরোজসাহ বনেখবরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন । 
সামস্থন্দিন ১৬ বৎসর ৫ যাস রাজ্য সুশাসন করিয়া ৯৩৫৮ 
ষ্ানছে প্রাণত্যাগ করেন । 
সামন্থদ্দিনের দোট্ঠ পুত্র সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে একটা বড় 
রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ সাহ এই স্তরে বাঙলা দেশটা সরকারের 
অধীন করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিমুখে রওনা হইয়া 
সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি ভাহার ভেট পাইয়া! খুসী 
হইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলা দেশটা ওাহার সান্রাজান্ুক্ত এই কথাটা 
স্বীকার করিলে তিনি খুশী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন । বঙ্গেশ্বর স্বাধীনতা! বিস্দিন দিতে 
স্বীরত হইলেন, পরস্ত আরও পাচট হাতী ও সুলাবান্‌ উপহার পাঠাইয়! সন্ধি আবদ্ধ 
হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
যুদ্ধের উদ্ধোগ দেখিয়া সেকেন্দর একডাল! ছর্গে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাঁহাকে 
পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া সমাট ৯৮টি হাতী ও কতক উপহার আর বাৎসরিক কিছু কর 
দিতে সন্মত করাই! লেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে ভাহার 
রাজত্বের প্রা্থ শেষ পশ্যন্ত তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন, শেবকালে ওাহার দুই জ্রীকে 
লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল । প্রথমার গর্ভে ১৭টি সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র 
একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম গঞ্ধেসউদ্দিন। ইনি সর্কাজনপ্রিয় ও পিতার 
আদরের ছিলেন। একদা! প্রথমা রাজ্জী রাজাকে অনেক শপথ করাইয়া একটি গপ যড়যপ্তের 
কথা তাহাকে বলিতে চাহিলেন, রাঙ্গা ঠাহাকে অনয দিয়| সেই কথ! তাহাকে জানাইতে 
আদেশ করিলেন। আশ্বাস পাইয়া রাজ্জী তাহাৰ নিকট ্যো্পুজ গয়েসউদ্দিন সনদে 
কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন--গয়েসউদ্দিন তাহাকে হত্যা করিয়া রাজা দখল করিতে 
উদ্ধত ইত্যাদি। রাজ! বলিলেন, “হর্মখি, তোমার সপস্থীর একটি মাত্র পুর, তাহাও তোমার 
বহ হইতেছে না--ভুমি বআআমার নিকট হইতে চলিয়া! যাও 1” 
গরেসউঙ্গিন ভাবে-প্রকারে বিষাতার বড়বস্থ টের পাইন্নাছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ 
অবস্থায় থাক! আর নিরাপন্‌ নহে মনে করিয়া সোণারগীয়ে বাইয়! বিপ্রোহী হইলেন। 
সেকেন্দর তাহার বিরুদ্ধে রওনা হইলেন! হুন্ধকালে গয়েসউদ্দিন ঠাহার সৈল্যদিগকে 
ান্মার জীবন সমন্ধে বিশেক সতর্কতার উপদেশ দেওয়। সেও সেকেন্দর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে 
মারাম্মকভাবে আহত হইলেন। At CNL 2 ha atl বারংবার ক্ষমা 





এম সেকেন্দর দাহ 
১০৮-১৩০ হু 


০১৯. 






ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২১ 
ঢাহিলেন, সেকেন্দর বর ছুই এক কথায় তাহার শুভ ইচ্ছা জানাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন (১৩৬৭ খুঃ)। কিন্ত হার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহ্য নহে । কারণ সেকেন্দর সাহের 


১৩৮৯ পৃঃ অন্ধের মুত্র! পাওয়া গিয়াছে। 

পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করিয়া গয্েসউন্ছিন সিংহাসনে ব্ারোহণ করিলেন। তাহার 
প্রথম কাধ্য হুইল, তাহার বৈমাত্রের ভাইদের প্রতোকের চক্ক্‌ ছুটি উপড়াইয়! ফেলিয়! সেগুলি 
বিমাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি আত্মরক্ষার জন্য এই নিটুরতা 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন, এই তাহার ওক্হাত্ত। সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইয়া ইহার পর তিনি সর্ধাদ। স্তায়পরতার সহিত রা 
করিয়াছেন; একদিন তাঁহার একটি শর অজ্ঞাতসারে লক্ষাতষ্ট হইয়া একজন বিধবার 
পুত্রকে আহত করে। বিধবা! কাজীর নিকট বিচারপ্রা্থী হর, কাঙছী সিরান্ধুদিন সমাটের 
উপর শমন জারি করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া শেষে ভগবানকে স্মরণ করিয়া স্বীয় কর্তা নির্ঠারণ 
করিলেন। যে ব্যক্তির উপর শমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইয়! অসময়ে মসজিদে 
উপাসনার ঘণ্টা বাঙ্গাইয়! দিল। ধৰ্ম্ম লইয়া কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা! জানিবার জন 
সম্রাট সেই লোকটাকে সন্মুখে আনিয়া এইবাপ নদস্তৃত কাঁধ্যের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথা বলিয়া কহিল, 
ভয় পাইয়া! গে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হুইতে সাহসী হয় নাই, তন্জনত এই উপায় 
'বলদ্ষন করিয়াছে। রাজা একটা ক্ষুত্র তরবারি কাটবাসে গোপন করিয়া আদালতে 
উপস্থিত হইলেন। কা্দী তাহার আসনে স্থির হইয়। বসিয়া! রছিলেন--বাদসাহকে কোনরাপ 
সন্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি আহত করিয়াছেন কি না প্রশ্ন করিলেন, 
এবং যখন রাজার 'অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই ভ্রীলোকাটর ক্ষতিপূরণ করিবার জয় 
রাজ্গাকে বত অর্থদণ্ড করিলেন। রাঙ্গা সেই টাকা ফিলেন। তখনই কাজী ঠাহার আসন 
হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যথোচিত সন্মান করিলেন। রাজ! বলিলেন, “ভাগ্যে আপনি 
স্থবিচার করিয়াছিলেন, নতুবা 'অসিদ্ধারা আমি আপনার শির কর্তন করিয়া ফেলিতাম ৷” 
কাজী বলিলেন, “আপনি আদালতে বদি আমার অবাধ্য -হইতেন। তবে এই বেজ 
দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম।” স্বীর রাজ্গ্যে ধর্স্মতীক সংসাহসযুক্ত 
এমন স্রবিচারক আছেন, এন্ত রাজ! সস্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে পূরন্বত 
করিলেন। 

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, ভিনি আর ধাচিবেন না, 
রাত একট! উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল মে হার প্রিয়তমা তিনটি অন্তঃপুর- 
চারিনী--'সাইপ্রাস', ‘গোলাপ' এবং 'ভুলিপ'- তুর পর তাঁহার শব ধুইবার অধিকার 





গৱেদষ্টদধিনের প্রা্পরতা। 


৯: বিপতি বে সিলাহদ্ধিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পূরবী বঙ্গেশ্বর কিংবা এই গয়েসউদ্দিন 
1৮১০, 


@ 
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পাইবেন। তাহাদের প্রতি রাজার এই অস্থকম্পাপ্রদর্শনে তাহার অপরাপর উপরাক্জীরা 
চিন, ৰণ নিতান্ত ক্ষ ও ছিংসাভাবাপত্ন হইয়া এই তিনটি মহিলাকে 
লিন “ঘোষালী” বলিয়া বিজ্রপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব খৌত 
করার ব্যবসায় যে ইতরজাতীয় লোকেরা করে তাহাদের উপাধি 
“খোষালী”। রাজা সারিয়া উঠিলেন। সেই রষন্ীত্রয় বিদ্ধপের কথা রাজাকে জানাইয়া ছুখে 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজ্দা একটি কবিতা লিখিয়! তাহাদ্দিগের মনস্ক্টি সাধনের চেষ্টা 
পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া! তাহার জোড়! মিলাইতে পারিলেন ন1। থে ছত্রটি 
লিখিলেন তাহার অর্থ এই-_“হে স্বরা-পাত্রধারিণি, তোমর! সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের 
প্রশংসা গান কর।” এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত তিনি পারস্কের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের 
নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া 
বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে জন্থুরোধ করিলেন । কথিত আছে 
রাজার কবিতার প্রথম চরণ না দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি 
লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার মৰ্ম্ম এই_-"এই ন্থসংবাদ তিনটি পরমাস্ন্দরী ও প্রিয়তমা 
"ঘ্োষালীপদিগকে জ্ঞাপন করা হউক।” গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কৰিবর যে সুন্দর 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহ! তাহার দ্বিওয়ান নামক কাব্যগ্রস্থে অস্তনিবিষ্ট আছে, তাহার 
প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে "আমার বুধ” এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মর্মার্থ 
এই-_রে হাফেজ! ুলতান গরেসউদ্দিনকে দেখিবার নত তোমার যে তীত্র ইচ্ছ। জন্মিয়াছে 
তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ, তুমি অনেক দুরে 
আছ-_এ কথা ্থলতানের নিকট ব্যক্ত কর।” 
হাফেন যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা দূর তিনি যাইতে সাহস পাইতেছেন না, 
ইহাই না আনার কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা 
উদাসীন ছিলেন। 
ছয় বৎসর কতেক মাস দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে 
যানবলীলা সংবরণ করেন। 
পরবর্তী রাজা সৈকউদ্দিন গর্েসউদ্দিনের পুত্র । তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্কিবাদে দশ বৎসর কাল রাজত্ব 
osha করিয়া ১৪*৬ শ্বঃ তিনি মৃত্যু সুখে পতিত হন। তাহার রাজত্বের 
লাহ--১০০৯১৯৯ গচ। 
বিশেষ কোন ঘটনা জানা বায় নাই। 
ৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাহার পোস্যপুত্র ‘দ্বিতীর সামস্তদ্দিন’ নাম গ্রহণপূর্কাক সিংহাসনে 
২ সামহদ্দিন-১৪-৯ আরোহণ করেন। কিঞ্চিদধিক ছুই বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তিনি 
১৯০৯ 


প্রসিদ্ধ কৰি হাকেছ। 
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তাহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নামই দিয়াছেন--“রাজন্তকাণ্"। তাত্র-শাসনাদিতে 
লা খলশ--১৪:১- পাগাভাৰ হইলেও তাহার মতের পোষক কুলবী-এহর অভাব 
চান হইতেছে না। এই কুলঙীপুলির সত্যতা সন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া, 

অনেকের বিশ্বাস নগেন্দবাব্‌ এই সকল কুলক্জী-লেখকদের দ্বারা 
বারংবার প্রতারিত হুইয়াছেন। এ বিষয়ে রাখালবাব্‌ এত প্রমাণ দিয়াছেন যে নগেঙ্গ- 
বাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না। র্াখালবাবু লিখিয়াছেন_-“বসথজ মহাশয় সন্দেহ- 
নক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হুই বার সেন-রাঙ্গবংশকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্ত প্রতিবারেই তাহার চেষ্টা বার্থ হুইয়াছে। ১৮৯৬ খৃঃ মন্দ 
বনজ মহাশয় চনত্বীপের ঘটককারিকা অস্থুসারে চ্্বীপের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা দনৌঙ্গ 
মাধবকে লক্মণসেনের পোৌঁল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দহুমদ্দনের 
মুত্র! আবিষ্কৃত হুইলে প্রমাণিত হইয়াছিল বে, চকত্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লঙ্গণসেনের 
পৌর হইতে পারেন না +৭ ইহার পরে দনুঙগমদ্দন ও মহেন্দ্র দেবের সুদ্রা 


হুইল। তদস্থসারে বটুডট্টের দেববংশ নামক কুলগরন্থ আবিষ্কৃত হুইয়াছে।” ( বাঙ্গালার 
ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৮৮ পৃঃ)। এক একটি তান্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
পূর্ববর্তী সদ্ধোহ্াত কুলগ্রন্থ স্থতিকাগৃহ হইতে বহিগত হইতে না হইতে সেটির সংশোধক 
ও পরিপূরক হিসাবে অপর একটি কুলগ্রস্থ পাওয়া যায়। এই নিত্য নব শ্মাবিক্ষারের 
বলে নগেশ্বাবু যে সকল মত দাড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা! রাখালবাবু 
তাহার বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠার ও সান্যাল মহাশয় তাহার 
সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্্ 
বিঞ্জারত্র মহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হুইয়া! উঠিয়াছিলেন ; রাখালবাবু অতি গম্ভীর 





৬২৪ বৃহৎ বজ 
যে চারণন্ের গীতির স্তাঙ্থ ইতিহাসের বহুমূলা উপকরণ, তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


গণেশকে উত্তর গ্রাড়া কারক্থ বলিয়া প্রতিপর করিতে নগেনবার্‌ চেষ্টা পাইয়াছেন। 
ছুর্গাচরন লান্গাল মহাশৰ নিঙ্গে ইচ্ছ! করিযা! কিংবা স্বার উদ্ভাবনী শক্ি-বলে কিছু লিখিয়াছেন, 
তাহার শত্রুর মধ্যে কেহ এ কথা বলিবেন না। তবে হন তিনি ঠাকুরমার ঝুলি হইতে 
মাঝে মাঝে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । তিনি শ্রুতি ও প্রবাদ্ের উপর জোর দিয়াছেন, 
তক্ষর স্থানে স্থানে তাহার মত ইতিহাসসঙ্গত হত্ব নাই। তথাশি রাজা গণেশসশবন্ধে তিনি 
যে পুানপু্র বিবগণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কথা আছে যে, সেই 
প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে তুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়াই মনে হয়। কায়স্থকারিকায় গণেশসঘন্ধে এত কথা, এত 
প্রবাদের শতাংশের একাংশ নাই__এই প্রবাকগুলি পারিবারিক 
দীঘকালাগত সংস্কার ও স্বতির পরিচয় দিতেছে । এজন আমাদের বিশ্বাস, গণেশ ব্রান্মণ- 
কুলজাত ও বারেক ত্রাহ্মণ-শ্রেনীতুক্র ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান 
ইতিহাসিক “ভাতুড়িয়ার” জমিদার বলিয়া ষ্ঠাহাকে নিঙ্গেশ 
করিয়াছেন। এই ভাতুড়িয়া” নাম হইতে প্রসিদ্ধ ভাছড়ী বংশের 
উদ হইয়াছে এবং দীর্থকাল সেই স্থানের জমিদার বংশের ব্রাহ্মণ-সমাঙ্গে প্রতিপত্ধি ছিল। 

নরপিংহ নাড়িয়াল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদসাহকে নিহত 
করিয়াছিলেন ( ঈশান নাগরের অক্বৈত-প্রকাশ )--“যাহার মস্রণাবলে এ্রীগণেশ রাজ1। 
(গৌড়েব বাদসাহকে মারি নিজে হৈল রাজ।।”* ভাহার নামের কোন মুদ্রা পাওয়া 
যায় নাই। কিন্তু বাদপা হইয়| তিনি সন্তৰ; মুসলমান উপাধি গহণ করিয়াছিলেন। 
অনেক সময়েই রাজা বা বাদশাহের প্রচলিত নাম রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত হইত না; 
বিনি মুসলমানী রাঙ্গতক্রে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন, তাহার তংশময়ে সন্মানিত মুসলমানী 
উপাধি গ্রহণ করা অমন্তব নহে। গণেশের রাজ্ত্বকাল ১৩৮৫-১৪১৪ পৃষ্টান্দের মধ্যবর্তী 
কোন সময়। হয়ত তিনি সাহাবউদ্দিন বায়াজিদ সাহ উপাধি: গহণ করিয়াছিলেন। 
এ সময়ের মধ্যে এই নাম কতকগুলি সুতায় পাওয়া! গিয়াছে। গণেশ অতি প্রথরবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিলেন; তিনি প্রাবল পরাক্রাস্ত মুসলমান সামন্ত ও আমীরগণকে সন্ত করিয়া 
নির্কদিবাদে দীৰ্ঘকাল রাজন করিয়াছিলেন। একজন সুসমান এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন, 
তিনি সুসলমানদিগের একূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাহার শৰ হিন্দুমতে 
দাহ করা হইবে কিংবা নুসলমানমতে তাহার সমাধি দেওয়া হইবে। এই লইয়া ছুই 
শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সর্কশ্রেনীর মুসলষানদের 


কাচ ও তছ্দণ-সমস্গা 


তারুড়িৰার জমিলার- 
লংশ--্াত়ীৰংশ। 
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ভিজ, সপ্তদশ শতানদীর প্রথন ভাগে অক্কিত 
ছৰি কলিকা তার খালা 





চে, ডাই তিক চিত্ৰপট =! ও রনুনাথ পতডিত। মুলিদাৰাক কু 
হইতে মহসংগৃহীত শপ হৰি হহাপ্ৰতূৱ সৰসামগিক 





সহাগরতূ, নবস্থাপের প্রসিদ্ধ লার-দ্টির ছবি । ইহা চিক বহক গ্রামের (২৪শ পরশণা) রা সাহেব দেবে বহর মলির গাতের 
মলের অনুরূপ হয নাই। কৰত স্আছে, ই নূল। ছবি, দুৰ্গাৱাদ ভান্দর কুক ১৮১৫ খৃঃ অন্ধ অ্িত। 
সি চৈতস্ত পৰহুর সময়ের । জম, নিতনন্, অদ্বৈত, হরিধাস ও জবান ~ 


ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬২৫ 


প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলান হোষেন লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের 
প্রতি অকথিত নত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেখ বদর উল ইসলাম রাঙ্গাকে 
অভিবাদন না করাতে তিনি ঠাহাকে ₹গ দিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাহাকে 
বিধর্মী বলির! যড়মঞ্তে লিগ্র ছিল, এক্গন তিনি তাহাদের নুত্াদণ দিয়াছিলেন। এইগুলি 
বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না। যন তিনি সাহাব-উদ্দিন বয়াজিদ উপাধি গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তবে তাহার শবের অস্ত ক্রিয়া লইয়া কেন যে হিন্দু-নুসলমানের মধ্যে কলহ 
হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা বায়। এদিকে বহু ঘৰখন মুসলমানদর্দেে দীক্ষিত হন, তখন 
রাজ! গণেশ সথবরধেহব্রত করাইয়া তাহার প্রাশ্চিতরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
প্রায় চারিশত বৎসরের দীর্ঘরজনীর পরে হঠাৎ একটু উবার সালোর মত হিন্দুগগনে 
গণেশের উদয়| যে বংশে তিনি জান্মিযাছিলেন, সেই ভ্াছড়্ী বংশ কি তাহাকে কখনও 
ভুলিতে পারে? প্াহাব! এখন নিশবভ হইরা গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কী্মিকখা তাহাদের 
কুল-কারিকায় এরূপ বিদ্বৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, বাহিরের লোকেরাও তাহা 
ছ্ুলিতে পারিবে না। সান্যাল মহাপরের সামাজিক ইতিহাসের এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ 
করুন, তাহা এত পু্ান্পুঙ্খ ও এত বিস্তৃত যে এই সকল কথা যে মূলতঃ; সত্যাসূলক তৎসন্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে তাহার জন্ম হইত, তবে তাহার 
ইতিহাসসবন্ধে সেই পরিবারে সোণার গিপ্টসীকরা চরিতকথা ন! থাকিলেও শত শত প্রবাদ 
থাকিত। সেরূপ একটি প্রবাদেরও অস্তিত্ব আমর! জানি না। তবে ঘেবূপ দিনকাল 
পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ প্রবাদসংবলিত পুস্তক 'অচিব-ভবিধ্যতে আবিষার একটা! বিপরয়ের 
বিষয় হইবে ন!। গণেশ নারায়ণের স্ত্রী মহারালী ত্রিপুরা দেবী এবং যর স্ত্রী নবকিশোরীর 
কাহিনী করুণ রসের উৎস, সেই বিস্বোগান্ত দৃশ্যের উপর ভাগুড়ীবংশের চোখের জল এখনও 
শুকায় নাই। ইহা বারেন্-ব্রাঙ্ণকুলে হুবিদিত, যর সহিত নবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর 
সঙ্গে আসমানতারার চিঠিপত্রগুলি সান্যাল মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই চিঠিগুলি সে- 
কালের রহন্তের মোড়কে স্রাটা তপ্ত ন্ঞ্রু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র 
এগুলি উপকথার মত শোনায় । কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রথা! ও ধারা 
"আমর! বাঙলার ইতিহাসে আরও কয়েকবার পাইয়াছি। রাঙ্গীবলোচনের কঞ্ণচঙ্রচরিত 
উক্ত রাজার মৃত্যুর প্রায় শর্দশতান্ধী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোট উইলিরম 
কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ উরতিহাগিক ও ভাষাবিৎ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অন্থযোদনে উহা 
লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । অনেকে বলি! থাকেন এ পুস্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় 
[বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রা্বনভের পুত্র কুকচদাসকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার 
সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে--তাহাও 
টস এই ধরণের ॥ যোড়শ শতান্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে 
কৰি গোবিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভক্তি- 
রে উদ হইয়াছে। সহ কি আল একখানি প্রি গর এবং 


এ. 








ভি 


৬২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


গোবিন্দদাস ও জীব গোস্বামী এই পুস্তক রচনার পূর্ষে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । 
এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপান্তরিত হুইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাদের মূল 
ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। সুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র অনেক রক্ষা 
করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহ আহমেদ শাহ (১৪*৯ পৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজা 
ইত্রাহিমকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভয়ে ভীত হুইয়া তাইসুরের পুত্র সাহককের নিকট সাহা্য- 
প্রার্থী হন, তখন তাতার সম্রাট্‌ জোয়ানপুরের বাদশাহকে বে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা 
টয়া্ট সাহেবের ইতিহাসে (১৯১৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২* পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। সান্যাল 
মহাশয় লিখিয়াছেন, নবকিশোরী বাদসাহকে (যছ) যে কৌটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে 
একটি ভষ্দপতরে লিখিত কয়েকাটি গ্লোক লিখি পাঠাইঘাছিলেন। শ্লোক অবশ্য বাললায় 
এবং সান্যাল মহাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তারক! চিহ্ন দিয়া পাদটাকায় 
লিখিয়াছেন, "মধ্যবর্তী গ্লোকগুলি প্রাপ্য” নবকিশোরীর পুত্র অন্পনারায়ণ। যু 
ভাছার মাতা ও স্ত্রীর প্রতি মে নির্ধমতা করিয়াছিলেন, তচ্ছন্ত চির অন্ততপ্ত ছিলেন। 
তিনি নিচ্ছে গড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারি 
আয তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটন! ভাছড়ীবংশের চিরস্বরনীয়। প্রুতরাং মূলতঃ 
বাদসাদ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। 
পৃথিবীর সরকারই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাত্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা! নাই, তাহা 
খে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুক্রা ও তামণাসন বুঝায় এই 
"গত কথা আমরা আধুনিক কয়েক জন বাঙ্গালী এতিহাসিকের মুখেই প্রণম শুনিয়াছি। 
একটাকিয়া বংশের প্রতাপ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের 
মশালের ব্দালো। চলনবিলের '্চ্ছ তোয়রাশি মুকুরের মত সন্মুখে রাখিয়া যে গভীর 
গড়খাই-বেিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শব্ষর অনিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের 
গৌরবের জন্ত হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতান্দীতেও যে 
্বাঙ্গকুলের জন্য পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাত করিয়া সেই স্থচিরাগত রাজভক্তির 
সংস্কার উচ্ছল করিয়া গিয়াছিলেন, ফেখানে ১২. মাসে ১৩ পার্ধাণে উৎসবের শত শত দীপ 
জলির উঠিত, যেখানে ত্রাক্ষগণ পুথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হন্তে সমরাঙ্গনে 
নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরস্মি একটাকির আজ কোন্‌ অস্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে ! 
যছুনখন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক দুসলমানী উপক্জীর গর্ভসন্ৃত 
োষ্টপুজ ছিলেন, হুতেরাং তিনি সুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি 
কুতুব উল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্কিত পান 
উল তা, খাওয়াতে জাতিচুত হইযাছিলেন। কেহু কেহ বলেন, তিনি 
আসমানতারা! নামক কোন নুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া সুসলমানধর্ম্ গ্রহণ করেন। 
গণেশ কোন পাঠান ওমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্ধ অনেক সুসলমান বিদ্বান 
৯ 8 
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প্রবর্তনায় বিখ্যাত সাধু হুর কুতুব উল্‌ আলম বিহারের অধিপতি ইত্রাছিম সাহকে গণেশের 
বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিযাছিলেন। গণেশ নূললমান ধর গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া 
এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্ত নিন্দে মুসলমান ন! হইয়া বছকে ও ধর্ম্মে দীক্ষিত 
হইতে অন্থমতি দেন। তৎসমন্ধ প্রচলিত নানাজ্ূপ উপাখ্যান দৃষ্টে মনে হয, অসামান্ত 
প্রতিভা ও ৰীণ্যসম্পন্ৰ হইয়াও রাজা গণেশ খুব শান্তিতে ৰাজত্ব করিতে পারেন নাই। 
চারিদিকে দুর্দান্ত পাঠান বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দুদিগকে ইহার! বিধগ্রী ও কাফের 
বলিয়া বণ! করিতেন। ইহাদের সকলের শির্বস্থানে গণেশ রাজা! প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বক্ষণ 
শঙ্ষিত ছিলেন। তাহার মাখার উপর চিরদিন শানিত খড়গ কুলিতেছিল। রাজনীতি- 
কৌশল, পরাক্রম, শান্তিপরিয়তা প্রকৃতি নানা গুণে মণিত হইয়া তিনি তাহার রাজত্বের 
'আপৎ কালটা কোনরূপে কাটাইয়া! দিয়াছিলেন। 
কথিত আছে বাঙ্গা যহু বা চেত্মল্ন ‘জালালুদ্দিন’ উপাধি ৰাৱণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি 
'অমান্বী অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে স্ব্ণধেস্থরত 'অশ্রষ্টিত 
হইয়াছিল, সেই কাৰ্য্যের অহুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে তিনি 
গোমাংস খাওয়াই! বলপূর্কাক মুসলমান করিত্বাছিলেন। জালালদ্দিন 
স্থবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোগারগা! হইতে আনিয়া ভাহারই নির্দেশ মত সমস্ত 
জলাগুধি- রাক্গকাধ্য করিতেন। তিনি রাজধানী পাছুয়া হইতে গোড়ে 
নট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্কলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নিশ্দাগ 
করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর স্থসমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার ভগ্ন 
মসজিদ, অতিথিশালা, দিবী প্রভৃতি “জালালী কীরি” বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ধকাল 
নির্ষিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। সপ্তবতঃ স্বীয় 
রাল্জীর প্রতি সন্দিপ্ধ হয়| ইনিই কৰি চ্ডীদাসকে হ্তীর পৃষ্টে বাখিয়! বেত্রাঘাত করিয়া 
হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টেপলটন সাহেব অস্থমান করেন,_উক্ত কবির হত্যাকারী 
সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্তী বঙ্গেশ্বর। 
জালানুদ্দিনের দ্দোষ্ঠ পুত্র আহস্মদ সাহ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন, 
ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই প্রি হইয়াছিলেন | ইহার রাজত্ব কালে জোনপুরের 
বাদসাহ ইত্রাহিষ বঙ্গদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাদের 
১ আক্রমণে আহস্গদ সাহ ব্যতিবাস্ত হইয়া তাইসুরলেনের পুন 
- সাহকুকের নিকট নিন্দ রাঙ্োর ছরবনসথা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি 
পাঠান। সাহক্ষক সুলতান ইত্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা 
525 লই ন সা পমি 
ইচ্ছা যেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা রোমাঞ্চকর । সেই চিঠির 
স্ব এই__"এই জগতের বাজ-চক্রব্ীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক 
দিল মে পনি লেপের মোক বনী রি নিযে, তাহাদের বাড়ী ছাই 


বধ কর্তৃক অত্যাচার। 
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দিবেন এবং কান্ছিদের দল্তখতি চিঠি দ্বারা প্রমাণ করিবেন বে ক্মাপনি আছেশ প্রতিপালন 
করিয়াছেন। যদি কিঞিন্মাত্র বিলখ করেন, তবে প্রথমত: আমার প্রিরতষ জোট্ঠ পুত্র কাবুলের 
শাসনকর্তাকে, তৎপর খোটান, গিজনি ও কাল্দাহারের শাসনকণ্ভাদিগকে আপনাকে 
শান্তি দিতে পাঠাইব। ইহার! গেলে যদি আপনার বথেষ্ট শান্তি না হয়, তবে ক্রমান্বয়ে 
আমার সেনাপতি ফিরোজ সাহ, তংপরে আমার প্রির পুত্র সামস্তন্ধিন মহস্মদকে খোরাসান 
প্রন্থৃতি সমস্ত রাজোর সৈল্ত সহকারে প্রেরণ করিব।” এই ভাবে তাহার আর আর 
পুত্ৰগণ এবং তাহার প্রকাণ্ড সামাজ্যন্যাপী বিবিধ সেনানিবাসগুলির লক্ষ লক্ষ শৈল 
পাঠাইবেন--তাহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া আছে। উপসংহারে লিখিত 
আছে--" খামার প্রিত্ব পূত্ত উপ্ক বেগ স্থরগণকে তুর্কিস্থানের সমস্ত দৈন্ত সহকারে পাঠাইব। 
ভাহার উপর আদেশ থাকিবে হে আপনার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কন্ঠন করে, অথবা তাহা 
এমন জাত্গার কুলাইরা রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস চিরিয়া খাইতে পারে।” 
এই তীজি-প্রব্শনের ফলে হুলতান ইত্রাহিম, তাইমুরলেনের পুত্রের আদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিয়া নিক্কৃতি পাইরাছিলেন এবং ন্দাহপ্মদ সাহও নিরুপত্রবে অষ্টাদশ 
সর রালন্ধ করিয়া ১৪৪২ খৃঃ অন্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
ইহার কোনও সময়ে দস্থজযদ্দনদেৰ ও মহেন্দদেব বাজলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজ 
করিয়াছিলেন । কাহারও কাহারও বিশ্বাস গণেশ সদন্থগম্দন” উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। 
মুমলমান-বিদযী হিন্বু, রাঙ্গাদের এন্$প উপাধি আমরা আরও ছই এক স্থানে পাইয়াছি। 
কিন্তু সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সন্ধে 
সম্প্রতি নাবিক কুলঙ্জীগুলির উপর কোনই আস্থা স্থাপন করা ধায় না। দগ্ঙদমর্দন ও 
মহেজবেৰ সমন্ধে আমরা এ সকল তথাকথিত বংপাবলী একবারে অগ্রাহ করি। শ্যামল বরা 
সদ্বন্ধেও উন্ধপ বংশাবলী উপস্থিত করা হইছাছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক উরতিহাসিক না 
হইলেও তাহাকে আমর! ইতিহাসের অন্ততম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জ্বাল 
বংশাবলী ও মেকী টাকা চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবারু এই সকল 
পর্বত প্রমাণ জাল বংশাবলীর উপর সজোরে দপ্ডোলি নিক্ষেপ করিঘাছেন। নন্দন ও 
যহেন্জদেব কে ছিলেন, তৎসখন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয়ের 
যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, দদ্র্রমর্ছন ১৩৪* শকে (১৪১৮ খৃঃ ) এবং 
মহেত্র্েব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে ( ১৪১৭-১৪২২ গু: ) বাঙ্গলায় রাজন্ধ করিতেছিলেন। 
ন্াহন্দদের পুত্র ছিল না। নপির নামক এক দাস প্রবল হইয়া সিংহাসন দখল করেন, 
স্পিন কিন্ত তিনি ৮ দিন রাহ্ছপকে প্রতিচিত ছিলেন, ওমরাগণ তাহাকে 
হত্যা করিয়া সানস্তদ্ধিন ভ্েঙ্গরের এক তরুণ বয়স্ক বংশধর নসির 
225 সাহকে রাঙ্পদেপ্র্তিিত করেন, ইনি অপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল 
_. রাজত্ব করিয়া ১৪৫৯ খৃঃ অন্ধে সবগারোহপ করেন। ইনি গৌড়ে 
এক বিশাল ছ্গ নির্্াপ করেন, তাহার সিংহস্থারের ভগ্জাবশে এখনও দৃষ্ট হয়। 
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নসির সাহের পুত্র বরবক সাহ রাজা হুইয়া! ন্মাফ্রিকার ন্মাবিসিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে 
7 পা সৈরাহুক্র করেন, ৮ হাঙ্গার নিগ্রে! অশ্বারোহী সৈন্য তাহার 
i er অন্গষন করিত, তাহার দেখাদেখি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারা 
k এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাসী ও সাহসী দেখিয়া নিজেদের সৈল্ক 
শ্ৰেণীভূক্ত করিয়াছিলেন। ই্রার্ট লিখিয়াছেন "ঘুরোপীঞ্দের হাতে পড়িলে যাহারা পল্তর 
মত ব্যাবহার পাইত। এই দেশের রাজার! তাহাদিগকে অনুরাগ ও গীতি প্রদর্শন করাতে 
তাহাদের কেহ কেহ বড় সেনাপতি,এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হইতে পারিয়াছিলেন। 
ষ্খ নগির সাহের পুত্র ইউপফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ পৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি 
হ্ুপাণ্ডিত ও ন্তায়পর বাদসাহু ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধো বিচার কালে কোন 
তারতম্য করিতেন না| পক্ষপাত-ফোদ-হু কাঙ্গিদিগকে ইনি 
কঠোর শান্তি দিতেন। ইহার রাঙ্গস্বকালে হট বিজিত হইয়াছিল। ইনি পাগুযার 
অনেকগুলি সুর্য ও বাস্থদেবের মন্দির মসছ্ছিদ্দে পরিণত করেন। "বাইশ দরজা” নামক 

“ গৌড়ের বিশাল মসঞ্জিদি ডগ প্ধ্যমন্দিরের উপাদানে নির্দ্মিত। 
ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। আমির ও মন্ত্রীর বাজকুলঙ্গাত একটি যোগা যুবককে 
॥ রাজপদে মনোনীত করেন। ইনি “ফতে সাহ* উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন 'অণিকার 
করেন। ইনি নবীন বয়লেই পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নিগ্রো ও খোজারা 
রাঙ্গদরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি পূব চিন্তিত 
লাগি দে সাহ -- হর পড়িয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ 
ia প্রচলিত ছিল, তঙ্চনত বাদসাহ তাহাদের কণকগুলি বড় লোককে 
Ee কঠিন শান্তি দেন এবং অপর ব্যাক্তিদিগকে সাধারণ ভৃত্য অথবা প্রজ্ছার শ্রেণীতে পরিণত 
করিযাছিলেন। খোজাগণের অস্তঃপুরে গতিবিধির কোন বাধা ছিল না। এই হুবিধা পাইয়া 
তাহার| ইহাকে রাত্রিকালে শয্নাগারে হত্যা করে। ফতে সাহ ১৪৯ পৃঃ অন্দে নিহত হুন। 
ইহার রাজোর সর্কা প্রধান খটনাচৈতর মহাপ্রভুর জন্ম; ( ১৪৮৬ পৃঃ ১৮ই ফ্রেব্রয়ারী )। 
অস্তপুর হইতে রা! প্রাতে বাহিরে আসিবেন-দেহ্রক্ষীরা অপেক্ষা করিতেছিল, এমন 
সময় দেখ! গেল, বারেক নামক খোছা রাজ্দ-পরিচ্ছদ পরিযা সিংহাসনে আচ হইয়াছেন। 
তখন প্রধান মী খান-জাহান এবং প্রধান সেনাপতি খোজ! মালেক আত্তিল রাজধানী 
হইতে দূরে ছিলেন এবং অপরাপর সেনাপতিনিগকে ঘুস দিয়! বশীভূত কর! হইয়াছিল সুতরাং 
ই ___ বারেক খোজা “স্থলতান সাহাঙ্গাদা” উপাধি লইয়া অনায়াসে 
__ গলজান সাধাজাণ-- সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোজ! ও নিযশ্েণীর 
HEE কপচারীদিগকে উপ দিতে লাগিলেন, কারণ ভিন জানিতেন 
_ শান্ত লোকেরা সুবিধা পাইলেই গার প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি রা্যনয খোসা ওধচর 
নিযুক্ত করেন তাহার! তাহার বিরুদ্ধে কে কি করিতেছে বা কহিতেছে, তাহার বিবরণী 
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রাজাকে শুনাইত। প্রথমতঃ প্রধান মন্ত্রী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক 
আত্তিলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাহারা তাহার সিংহাসনের উপর 
চিরকাল বিশ্বস্তত! রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা ঘিধার সহিত তাহাদিগকে 
স্ব-স্ব কাৰ্য্যে বহাল রাখিলেন। ইহারা বাহিরে প্রহুভক্তির ভাণ করিলেও ভিতরে ভিতরে 
রাঙ্গাকে হত্যা করিবার স্থৰ্ধি! খুঁজিতেছিলেন, অত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্য গোপন 
রাখাতে রাঙ্গা ক্রমশ: তাহাদের প্রতি আস্থাবান্‌ হইলেন। 'অন্ত:পুর-রাজগৃহরক্ষীর সঙ্গে 
যড়বস্ত্র করিয়া আত্তিল এক রাত্রে সম্াট্‌কে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোঙ্গার 
স্বভাবান্থধাযী স্্রীজনোচিত বস্তাদি পরিয়া মদ খাইয়া সিংহাসনের উপর ঘুমাইয়! পড়িয়াছিলেন। 
আগেল তাহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া যারিতে ইতস্তত: করিতেছিলেন। কারণ তিনি 
সিংহাসনের প্রতি আম্দীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা, করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে 
রাজা অপর্যাপ্ত যদিরা-পানে নেশার কৌকে ঘরের মেজেতে পড়িয়া যান, তখন আগিল 
তাহাকে খড়গাঘাত করিলেন | বাদসাহের গায়ে অসুরের জোর ছিল, সেই খড়গাঘাত 
খাইয়াও তিনি আগিলকে ধরিয়া ফেলিয়া! বন্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। আর ছুই একটি 
(লোকের সাহাযো আগিল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে 
করিয়া! গৃহত্যাগ করিলেন । ইতিমধ্যে অন্তঃপুর-রক্ষী প্রধান খোজ! তাওয়াচি বাশী ঘরে 
আসিলে আহত রাজ তাহাকে বিশ্বাসী মনে করিয়! আগ্ডিলের কথ! বলিলেন এবং কি কর্তব্য 
তাহার উপদেশ দিলেন। খোক্জ! যাই আত্ডিলকে জানাইলেন, বাঙ্গ! মরেন নাই। তখন 
আাঙিল রাজগৃহে আসিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদ| যাত্র ৮ মাস রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। 

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যের! ঠিক করিলেন, স্বর্গীয় রাজ! ফতেসাহের ছুই বৎসর বসব 
শিশু কুমারকে রাজা! করিবেন। তাহারা! বিধবা রানীকে যাইয়া এই কথ! বলিলেন, এবং 
বলিলেন, শিশুর রক্ষকই অভিভাবকব্ব্ূপ রাজ্য শাসন করিবেন | 
এখন বাজ্জী কাহাকে এ পদে মনোনীত করিবেন? রাজী এই 
'আপৎসদ্ছুল রাজপদে শিশুটিকে অধিষ্ঠিত করিতে মনে মনে ভয় 
পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়াছেনযে ঠাহার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে 
পারিবে, তাহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থার শিশু আর 
রাজা হইলেন না খোঙ্গা মালেক আত্তিল ফিরোজসাহ নাম গ্রহণপুর্কক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তিনি ইহার পৃর্ক্েই বোগাতা ও সৎসাহসের 'অনেক পরিচয় দিয়াছেন, রাজ! 
হইয়| তিনি জনপ্ি্ নানা অন্ুষঠান-হারা স্থনাম অর্চ্জন করিলেন। কথিত আছে তিনি 
একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র করিলে 
কত বড় একটা বৃহৎ সুপ হয় ইহ! দেখাইরা রাজাকে এরূপ পরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার 
অভিপ্রায় মন্ত্রীরা টাকাগুলি জড় করিয়া রাজার যাইবার পথে রাখিয়া দিয়াছিলেন, রাজা 
ও টাকাগুলি দেখিয়া “এসব কি?” নিচ্ছাসা করিলেন। তখন এত _অধিক অর্থ হার 
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"আজ্ঞা বিতরিত হইবার কথ! একজন মন্ত্রী স্বরণ করাইয়! দিলেন। রাজ্গা বলিলেন 
“এত অন।” ইহার দ্বিগুণ দেওয়া হউক | ফিরোজ সাহের নির্মিত মসজিদ, দীঘি ও 
রমণীয় এক হর্্মযের ভগ্তাবশেষ এখনও গোড়ে দৃষ্ট হর। ১৪৮৯ পচ অন্দে ফিরোদ্দ স্বর্গারোহণ 
করেন। 
তাহার জোষপুত্র নামে মাত্র রাঙ্গা হইলেন। হোরস খা নামে এক 'আবিসেনীয় দাস 
মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলেন। ইহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল। 
কর সাহ-১৯৮৯- শাৰিসেনীবাসী সিদ্ধিন্ধর নামক এক বাক্কি হোরস খাকে 
১৭৯ খু গোপনে বধ করিয়া তৎপরে মহন্মদ সাহকে নিধন করিলেন। কেছ 
(কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ্জ সাহের পুত্র নহেন। তিনি ফতে 
যাহের শিশু পুত্র, ( ধাহাকে মন্ত্রীর একদ! রাজ! করিতে চাহিয়াছিলেন )। মহমদ সাহের 
রাজত্বকাল এক বৎসর মাত্র । 
সিদ্ধিবন্দর 'নুজাফর সাহ” উপাধি লইয়া রাঙ্গা হন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলের 
প্রতি মতি নিঠুর আচরণ করিতেন। তিনি দরবারের অনেক প্রধান বাক্তিকে হত্যা করেন; 
রাঙ্গা, আমীর কিংবা জমিদার তাহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। 
তিনি নিঙ্গ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন | এই ভাবে তিনি স্বয়ং 
বে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন এতিহাসিকগণ-প্রদ্ 
তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে তাহা সহসা! বিশ্বাস করা যায় না। 'অবশেবে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ 
হুসেন বিদ্রোহী হইয়া গৌড় অবরোধ করেন । রাজ! ৫/** উৎকৃষ্ট অ্বারোষ্ী হাবিসী সৈয 
এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২৫,*** সৈক্যসহ বহুকাল ছর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে 
বাহির হই! আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৫,-** লোক যুদ্ধে নিহত হয়, শব মূজাফর 
সাহ নিহতদিগের একজন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহেব 
পদাতিক সৈল্ল-নায়ককে উৎকোচ-দ্বারা হাত করিয়া লইয়া ১৬ জন গুপ্রঘাতকসহ রাজার 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া ঠাহাকে হত্যা করেন। 
পরবর্তী বাদসাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি । ইনি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 
চস ইহারই রাজত্বকালে চৈতরা দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বন্তায় ভাসাইয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে । 
হুসেন সাহু জীবনের প্রথম সময়টা সুবুদ্ধি রায় নামক গড়ের সর্বপরধান তৃষ্যধিকারীর 
সত্য ছিলেন। একদা পুকরিনী খনন করিতে বাইয়া কার্য্যে শিখিলতার জর সুবুদ্ধি রায় 
তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন; তাহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন 


সুর সাহ ১৪৯-- 
20৯৩ 


@ 


৬৩২ বৃহৎ বঙ্গ 


এখন মেমন হজরত মহচ্মদের বংশধর “সৈহন" বান্দলায় অনেক দেখা যায়, তখন তাহা  .ন/. 
এজন্ত এদেশে সেই সময়ে একজন সৈয়দের আবির্ভাব মূসলযান সমাজে খুব বড় কথা ছিল। 
কাজি সৈয়দ সেনকে রানগদরবারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজ 
কন্তাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া ক্রতার্থ হইলেন। ক্রমে সৈয়দ হুসেন তাহার 
শৌধ্যৰীণ্য দেখাই! গৌড়ে খুব পরাক্রাস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া 
বাঙ্গলার গদি দখল করিয়! লইলেন। তাহার বংশগৌরব এবং রাজোচিত নানাগুপে মুগ্ধ হুইয়। 
আমীরগণ এক বাকো তাহাকে রাজ্পদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব নৃপতিকে হত্যা 
করার পর তিনি যুদ্ধরীতি থসারে গৌড় লু্ঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । কিন্ত ভাহার 
সৈন্েরা ঠাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে লুণ্ঠন করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত 
হইলে তিনি স্ব সৈন্তগণের ১২,*** লোককে হত্যা করিয়া লু্িত সমস্ত বহসূল্য সামগ্রী 
আত্মসাৎ করিয়! লইয়াছিলেন। 

হুসেন যাহ সন্রান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করিতেন, পঞ্ডিতদিগকে বৃত্তি দিতেন এবং 
বছ বিস্বালর, চিকিৎসাগার ও অতিখিশাল! স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাম, কামরূপ, 
ও হিমালয়ের উপত্যকা পরাস্ত স্থীয় বিজয়ী সৈল্তসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল 
পার্কত্য দেশবাসীকে জয় করিয়া! তথা হইতে মধ্যে মধ্যে ধনরপ্র লুঠন করিলেও তত্তন্দেশ- 
গুলি তাহার অধিকারদুত্র করিতে পারেন নাই, বর্ধাগমে তাহার! তাহাকে অনুসরণ করিয়া 
ব্যতিব্যস্ত ও তাড়িত করিয়া বিয়াছে। হিমালছ্বের দক্ষিণ উপত্যকায় তুরান দেশ হইতে 
হুসেন শাহের পুত্র 'অনেক লাহন! পাই প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাধু. 
বাক্ধিদিগকে এতদুর সন্মান করিতেন মে সুপ্রসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার 
হন্ত তাহার জন্মতিপিতে প্রতি বহসর পায়ে হাটিয়া পাখুয়ায় বাইতেন। 

হুসেন সাহ হাবিসী ও নিগ্রোদিগের ক্ষমতা একেবারে খর্ক করেন, তাহারা বাঙ্গলাদেশে 
খুৰ পরাক্রান্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন কিন্ত ইহারা প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা! করিতেন । হুসেন 
সাহের দৃষ্টাস্তে আর্য্যাবর্্তের অপরাপর স্থানের রাজার! ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া 
দেন_ইহারা পরিশেষে “সিদ্ধি” নামে দাক্ষিণাত্যে আবার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। 

সৈয়দ হসেনের দরবারে জোনপুরের বাদসাহ সাহ হোসেন বেলোললোডি-কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া! আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গৌঁডেস্বর এই সম্মানিত অভিণিকে বিশেষভাবে 
আপ্যায়ন করিয়া তাহাকে রাজবোগ্য বৃত্তি নিগ্ছেণ করিয়া দেন। মৃত্যু পর্যন্ত সাহ হোসেন 
সৈয়দ হুসেনের বুত্তিভোগী ছিলেন তাহার মৃত্যুর পর গোঁড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দির 
নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন, তাহ! এখন সুরক্ষিত অবস্থার সৌড়ে আছে। 

রাজা হইবার পরে তাহার রাজী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিলেন 
কে ইহ! করিয়াছে। স্ববুদ্ধি রায় মোটের উপর হসেনকে পিতৃনেহে পালন করিয়াছিলেন, 
সত্যকে দুই এক ঘা বেত নার! তখন একটা ধর্তবোর, মধ্যে গণ্য ছিল না। হুসেন সাহ 





ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৩৩ 


বৃদ্ধি রায়কে খুবই ভালবালিতেন, কিন্ত রাজী তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্ররোচিত করেন; 
রাজা অনেক বুঝাইলেও রাণী কিছুতেই স্বুদ্ধি রায়কে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। 
it হুসেন সাহ 'গত্যা তাহার মুখে গোমাংস দিয়া তাহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পত্ডিতগণের 
ব্যবস্থ। চাহিয়া সববুদধি রায় জানিতে পারিলেন যে তাহার তুষানলে প্রাণত্যাগ কর! উচিত। 
বুদ্ধি রায় স্দ্ধে আমরা শেবে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতক্ত-চরিভামৃতে উল্লিখিত আছে এবং 
ঘটনাটি & পুস্তক রচনার বেনী পরবর্তী নহে, এজ উহা অবিশ্বা্ত বলি! মনে হয় ন|। তিনি 
বে তরুণ বয়সে এক হিন্দু ুষ্যধিকারীর কৃত্য ছিলেন একথা অনেক উত্িহাসিকই লিখিয়াছেন। 
পুরীর রাজ প্রতাপ রুদ্র ঘখন দাক্ষিণাত্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন হুসেন সাহ 
'অতক্িতভাবে যাইয়া উড়িন্যার নেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগন করেন, প্রতাপ রুদ্র বাড়ীতে 
ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়বিজয়ের সঞ্চল করিয়াছিলেন, কিন্ত চৈতন্াদেব 
বহু লোকক্ষর ও দেশের দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া! উক্ত সন্ধর হইতে তাহাকে 
নিরপ্ত করেন। কৰি কর্ণপুর লিখিয়াছেন__ প্রতাপ কুত্রের বক্ষ লৌহকবাটের গায় দৃঢ় ছিল, 
এবং প্রসিদ্ধ পাঠান যল্লগণ তাহার সহিত প্রতি্থিতা করিতে ভয় পাইতেন। ট্যাট সাহেব 
মুসলমান লেখকদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, হুসেন সাহ পুরীর রাজাকে জয় 
করিয়া তাহাকে সাম রাঙ্গার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রদন্ত এই বিবরণ অলীক । 
দিজাঙ্বর সেকেন্দর দৈনপুর দখল করিত বঙ্গবিদযার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্ত 
আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তৎপুত্র দানিয়ালকে বহু উপঢৌকনসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন । 
সেকেন্দর সাহ প্রীত হইয়া সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে হুসেন সাহু স্বাধীন নৃপতি 
বলিয়া স্বীক্কত হুন। তাহার সহিত ত্রিপুরারাঞ্জের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম 
ও অ্রিপুরাবিজধার্থ পরাগল | নামক সেনাপতিকে ও তংপুত্র ছুটি ঘাকে নিযুক্ত করেন। 
তাহার অগ্ততম সেনাপতি মমারক ঝাঁকে ত্রিপুরেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উদঘপুরের 
রাঙ্গপ্রাসাদ সংলগ্র কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে সে ষকল কথা ॥পুনরায় 
উল্লেখ করা হইবে। ১৫২* খৃঃ অন্দে ( কাহারও কাহারও মতে ১৫১৯ খ্ুঃ)॥ হুসেন সাহের 
মৃত্যু হয়। গোড়ে তাহার সুচাক কাকুলেখাক্ষিত সমাধি-মন্দিরে সিংহস্বারের ছই দিক্‌ চিরিয়া 
মে বটবৃক্ষ উদিত হইয়াছে, তাহার জটিল, সবল ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের বক্ষোলখিত 
জটাছুটের মত দেখায় । 
__ হুসেন সাহের ক্দোষ্ঠ পুত্র নসর সাহ পাঠান রাজাদের নীতির অন্তবন্তী হইয়া তাহার 
ভ্রাতাদিগকে হত্যা বা! শৃষ্খলাবন্ধ করেন নাই,__বরঞ্চ তাহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে 
রাঙ্গোচিত মর্ম্যাদা ও উচ্চ শাসনকার্য্যভার দিয়াছিলেন। নসরত 
নাদিৰ উদ্দীন নসর সাহের সময়ে দিল্লীতে স্মত্যন্ত রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, 
সাং-১:১১০০২ |. হুলতান ইব্রাহিম যোভীকে পরাস্ত কৰি বাবর ১৫২৯ খৃঃ দিল 
পন অধিকার কৰেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহন্মদ পলাইয়! নসরত সাহের আশ্রয় গ্রহণ 
হন। ইত্রাহিম লোডির এক কন্যাকে মহস্মদ সাহ লইয়া! গিয়াছিলেন। নসরত 
ন সহি বাহ কেন: এবং কে বাযোচিত ইতি দিদা 
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গোড়ে থাকিতে স্থবিষা' করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত সাহ পলার়িত 
আফগান আমির ও সেনাপতিদের একটা আড্ডার পরিণত করিয়াছেন, স্থতরাং কালবিলঘ না 
করিয়া তিনি বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বআসেন। নসরত সাহ তাহাকে অনেক 
উপচৌকনাছি দিয়া নিরস্ত ও বনী করেন। ১৫৩১ বৃষ্টাব্দে বাবরের শৃত্যা হয়, তখন 
মহম্মদ সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে ক্গোযানপুর রাজ্য বলপূর্কক গ্রহন করেন। 
সৈয়দ-বংশোডূত হইলেও নসরত সাতের প্রকৃতি তি নিচুর ছিল। কোন খোজাকে তিনি 
পগুৰুতর শাস্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে 
উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, সেই খোজা তাহাকে স্তব্ধ! পাইয়া হুতা! করে ( ১৫৩২- 
১৫৩৩ খৃঃ)। এই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে চিরপ্মরণীয়, কারণ এঁ বৎসর চৈতন্তাদেবের 
নীলাবসান হইয়াছিল। 
নসরত সাহের হত্যার পর তাহার পুত্র ফিরোজ সাহু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাহার খুল্লতাত (নসরত শাহের ভ্রাতা) মহশ্মদ সাহ স্টাহাকে 
হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিষ্ঠুর কার্ধোর জনতা 
“ালাউদিন কিঝোদ- হাজিপুরের শাসনকর্তা মকছম আদম বিদ্রোহী হুইয়| শের সাহের 
বি সঙ্গে মিলিত হন। শের সাহ উত্তরকাপে হিন্স্থানের অধিপতি 
১৯৭ হইয়াছিলেন, এখন হইতেই সৌভাগ্যলক্্মী তাহার প্রতি প্রসন্ন 
হুইলেন। এদিকে বেহারাধিপতি তরুণবয়ন্ধ জেলাপ শের সাছের 
উপর বিরক্ত হন! মহস্মদের সহিত মিলিত হয়। শের সাহ বিহারের ছুর্গে আশয় গ্রহণ 
করেন। জেলাপ এই দুর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধো ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। জেলাপের অধীনে গৌড়সৈন্স শের সাহের কৌশল বুঝিতে না পারিয়! পরাস্ত 
হইল ( ১৫৩৫ খৃঃ ) ৷: শের সাহু চুনার অধিকার করিয়া! সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া 
লইলেন এবং গৌড়ের দিকে অভিযান করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। গৌড়েশ্বর মহন্মদ 
বিপদে পড়িয়া! হামুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহাবাপ্রার্থী হইলেন। তখন বঙ্গদেশ শের 


শাহের হস্তগত। 







চুনার দুর্গ দখল করিয়া হুমাযুন বঙ্গদেশটা শের সাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে মনস্থ 
করিলেন। কিন্তু াহার গতি ও কার্গানীতি অতি মন্থর ছিল, স্ববিধাগুলি হারাই তিনি 
বঙ্গে উপস্থিত হইবেন। শের সাহ প্রাচীর তুলিয়া নিজের বাসস্থান শক্রর নধিগমা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ সোগল-সৈল্ বাঙ্গলার আবহাওয়া সহ করিতে না পারিয়া এখান 
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করি! লইলেন। হমাস্ুনের রাষ্দ্যে শের সাহ উৎপাত করিবেন ন! এবং সম্রাটের গতিবিধির 
বিন ঘটাইবেন না, এই সর্ভে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ অঙ্গীকার 
লহ হেন করিলেন সবার মোগল-সজের 'ানন্োতসব চলিল। 
কিন্তু শেষ রাত্রে শের সাহ কোরানের অবমাননা করিয়া ও সন্ধি- 
লঙ্ঘনপূর্কাক 'অতর্কিতভাবে হুমায়ূনের শিবির আক্রমণ করিয়া আট হাজার মোগল-সৈল্ত 
হত্য| করিলেন। হুমায়ুন স্বরং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্কাক সম্্রণ করিয়া গঙ্গ পার হইলেন। 
এই ঘটনা ১৫৩৯ খৃঃ অন্দে ঘটয়াছিল। 
শের সাহের পিতার নাম হুসেন স্বর। জোয়ানপুরের শাসনকর্তা যুবক হুসেনকে 
লে লাহ_১২২৬১২২০ দক্ষ ও পরিশ্রমী দেখা সাসারাম ও তাতে কতকটা জমিদারী 
a প্রদান করেন। হসেনের প্রথমা স্ত্রীর গর্তে হুই পুত্র জন্মে, ফরিদ 
এবং নিজ্দাম । কিন্ধ তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, 
ভাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্ঠ! হইয়াছিল। ফরিদ জোট্ট পুত্র ছিলেন। 
হুসেন তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিশেষ 'অহুরক্রত ছিলেন, তক প্রথম! স্ত্রীর গর্ভজাত 
ফরিদ জ্োষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি স্বাভাবিক গেহের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। 
জোয়ানপুরের শাসনকর্তা জ্রেন্মালের অস্থগ্রহে ফরিদ ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। 
তরুণ বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কবিতা দুখে সুখে আববত্ধি করিতে পারিতেন এবং তংকাল- 
প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে জুপত্িত হুইয়াছিলেন; ইতিহাস ও কবিতার দিকেই সাহার বিশেষ 
কক ছিল। এই ফরিদ একদ! একক এক ব্যাত্র স্বহস্তে বিনাশ করিয়া ‘শের সাহ’ 
উপাধি প্রাপ্য হইয়াছিলেন। 
শের সাহ কতক কাল জোয়ানপুরে আসিয়| তাহার পিতার জায়গীর শাসন-সংরক্ষণ 
কয়েন। হুণেন দেখিলেন, পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার কাঙ্গ অতি স্থচারুতূপে সম্পন্ন 
হইতেছে। তিনি উহাকে এ কার্য্যেই বাহাল করিতে সঙ্গ করিলেন, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় 
রী, তাহার ছই পুত্র সোলেমান ও আহান্মদের জত্ত স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ- 
বাণী তাহার কর্ণে অবিরত গুঞ্জরণ করিতে লাগিলেন। সোলেমান এখন বড় হইয়াছে, 
তাহাকেই পরগনার শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হউক, তিনি এই আবদার করিয়া হসেনের জীবন 
‘অতিষ্ঠ করিয়! তুলিলেন। শের অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন, ন্মৃতরাং তাহার 
পিত! প্রিয়তমার অস্ুরোধ লইয়া সত্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
 শেৰ সাহ দেখিলেন, অবস্থা বড় টিল হইয়া তাহাদের গার্হস্থা 
চতা ও শান্তি নট হইবার নধ্যে দাড়াইযাছে। তখন তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় এ পদ 


বালা ও কৈশোর । 
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দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তাহার পিতার পদোচিতত মধ্যাদ! 
রক্ষা করিয়া! বাহাতে জীবনধাপন করিতে পারেন তছচিত ব্যবস্থা 

শী বছবণিজা। তিনি করিবেন। উত্তরে সমাট বলিলেন, শের ভাল লোক 
নহেন, যেহেতু তিনি পিতার বিরুদ্ধে যড়বস্স করিতেছেন। কিন্ত অদ্পদিন পরেই শেরের 
পিতৃৰিয়োগ হইল এবং শের পৈতৃক বিষয়ের ব্ধিকার-প্রাপ্ত হইলেন । 

বিষয়সম্পত্ধির অধিকার লইদ্া শেরের সঙ্গে তাহার বৈষাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে 
লাগিল__এসঘন্ধে বেহারের অধিপতি সুলতান মহস্মদের মধ্যস্থতায় কোন ফলোদয় হয় 
নাই। হুলতান মহন্মদ বিরক্ত হুইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈন্তসহু ধাইয়! শেরের 
অধিকৃত সমস্ত সপ্পন্তি কাড়ি! লইয়া সোলেমানকে দিতে আদেশ করিলেন। সের সাহ 
সহসা! আক্রান্ত হই! পরাস্ত হইলেন । এই হর্ঘটনার পর শের সাছ কুড়া ও যাণিকপুবের 
শাসনকর্তা জুনৈদ্‌ বক্লাসের নিকট বহসূল্য উপঢৌকন পাঠাইরা তাহার সাহাধ্যালাদ্ে 
সমর্থ হইলেন। বব্লাস নুতন মোগল বাদ্সাহ বাবরের বস্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
্তান্ার সাহাব তিনি স্থলভান মহস্মদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ্রা যাই! সমাটের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বাবর শেরের দক্ষতাসবন্ধে নিঃসন্দি্ধ হইলেও তাহার অকপটত! 
সম্বন্ধে সন্দিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদিন ওমরাহদের সঙ্গে শেরকে ভোজনে 
নিমগ্থণ করিয়াছিলেন । একটা শক্ত যাংসখণ্ড শেরের পাতে পড়িযাছিল, কিন্তু সমাটের 
গোপনীয় আদেশ অঙ্থসারে তাহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া! হইয়াছিল, চুরি দেওয়া 
১১০ নরেন হয় নাই। মাংসখণ্ড শের আয়ত করিতে অসমর্থ হইয়! ৃতাদিগের 
বি নিকট একখানি ছুরি চাহিলেন, কিন্ত সম্রাটের গুল্র আদেশে তাহার! 

ছুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলবে অসহিষু হইয়া 

কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া! তাহা! দিয়! অনায়াসে মাংস কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সয়াট্‌ 
মমির খলিফা নামক এক মীর দিকে মুখ ফিরাইন্া বলিলেন--“এই শের খাঁ ব্সাফগান 
ভুচ্ছ করিবার নত লোক নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন।” 

কিন্তু শের খ'1 বুঝলেন, সমাট্‌ু-দ্রবারে থাকা তাহার পক্ষে নিরাপদ্‌ নছে। তিনি 
ক্গোয়ানপুরে ফিরিরা আসিলেন। এই সময়ে ক্ছলভান মহন্মদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
তরুণ রাজকুমার জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
জেলাল বড় হুইয়া শেরকে আর পূর্কের মত শ্রদ্ধাক্ষির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না; 
এক সমস্থ তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেরের ক্রমব্িফ্ণ 
ক্ষমতায় নাতক্ষিত হইয়া তাহার হত্যা পর্যন্ত করনা করিতে লাগিলেন। এই ফড়বন্ 
ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়া গৌড়ে সবাই মহ্মদ সাহর নিকট সেরকে পিতরাজ্য হইতে 
দূর করিয়া বিবার জব্ত প্রার্গনা করিলেন । 

জ্গেলালের পলারনেন্ব পর শের সমস্ত বিহার দখল করিত্বা ফেলিলেন, এই সময় চুনারের 
শাসনকর্তা তাঙ্গি অতি পরাক্রান্ত লোক ছিলেন। কাহার স্ত্রী লোদি মেলিকি পরমা হন্দরী 
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৭ গুণবতী রমনী ছিলেন, তাঙ্গি ইহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সম্ভানাদি 
ছিল না, কিন্তু ঠাহার সপস্বীগণের নেক পুত্র ছিল। তাহারা 
বিমাতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া! একদা তাহাকে 
হত্যা করিবার উদ্দেশ্বো অস্ত্রাথাত করে ;_ন্দাঘাত গুরুতর হয নাই? কিন্তু াহার চীৎকারে 
তাঙ্গি উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কার্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রের! এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধ 
অন্ত্ৰ চালাই! তাহাকে হত্যা করিল। লোদি মেপ্লিকি এই বিপদে শের সাহের আশ্রয় বাচ্চা 
করিলেন। শের চুনারে ব্াপিা সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরপ্ত করিলেন। তাহারা 
ধকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শাসন কাধ্যের অবোগ্য ছিল। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের 
সাহের হস্তগত হইল। লোদি মেললিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়া 
যেটুকু বাকী ছিল তাহ! পূর্ণ করিয়াছিলেন । বিহারের ক্লায় চুনারও 
শের সাহের অধিকার তুক্র হুইয়া গেল । 
এদিকে গোঁড়েশ্বর মহশ্মদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিজয়ে হ্যান্থুন আসিতে ছিলেন। 
হুমায়ুন চুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন, কিন্তু পের কাকুতি 
মিনতি করিয়। সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন সন্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু হুমায়ুন 
পূর্বাঞ্চল ছাড়ি! চলিয়! বাওয়ার পর শের সন্ধির সঞ্ভু ভঙ্গ করিলেন । 
শের এখন শাশারামে ফিরিয়া রোটাস ছুরগের মালিক রাঙ্গা! বকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা 
পাইতে লাগিলেন। তাহার অভিসন্ধি ছিল এই ছর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাছিরে তিনি 
সৌহার্দ্য দেখাইয়া রাঙ্গ! বকিসকে হস্ত গত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বান্দা! সেই 
সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন। শের সাহ উপায়াস্তর না দেখিয়া দূত্ত-স্বার! বলিয়া 
পাঠাইলেন “মোগল সমাট্‌ তাহার বিরুদ্ধে, এমতাবস্থায় গাহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলা- 
দিগকে রক্ষার উপায় কি? স্তরাং যদি তিনি দয় করিয়া তাহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি 
(১২৮৯ রোটাস ছর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হুইয়া মোগলদিগের 
বঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। ঘঙ্ি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তথাপি 
মোগলের হাতে সাহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার অপেক্ষা রোটাস রাজ্দের হাতে তাহা 
দেওয়া সহন গুণে প্রেম মনে করেন, বেহেতু রাজ অতি উদার ও মোগলের! নিষটর প্রক্ততির 
লোক। তীকষবদ্ধিসমপনন রান্দা বাহাছর লোভে পড়িয়া আত্মবিস্বত হইলেন। তিনি শের 
সাহের ভাণ্ডার সহঞ্জে করাযত্ত করিবার সুবিধা! পাইয়া! অতি দু সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। 
শের সাহ কতকগুলি চৌদলায় কতিপ্র বৃদ্ধ স্বীলোক, সঙ্গে সঙ্গে ধারী কয়েকটি সৈহ 
এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু আন্তধারী সৈল্ত-_এই ভাবে বাহকের সঙ্গে পাঠাইবার 
বাবস্থা করিষা সিসার গুলিতে বহু বস্তা ভি করিয়া সেখুলিও ফোলা চড়াই দিয়া বাহকের 
২ 
খুব শক্ত ধাতব পদার্থ শক্ত্বপে আৰ্ধ দেখিৰা আর কোন সন্দেহ করিল না। রোটাস 
রাঙ্গা নখন গোকে চাড়া দিদা এই আগন্তক সারিবন্দী হল| ও ধন ভাণ্ডার দেখিতে ছিলেন, 


বহার অনিকার । 


লোৱি মেলিকি । 








৬৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তখন তাহার স্ুণী ও লেলিহান দ্দিহৰ! হয়ত জলা হইয়াছিল। কিন্ক যখন বস্তাগুলি 
নামানো হুইল, তখন তাহা চিরিরা ফেলিয়া! গুলি বাহির করিয়া দোলার সৈনিকগণ গুলি 
ছুড়িতে 'ারন্ত করিল__একন্যাৎ মহিলা-বেন৷ শত শত বোঝ! ঘোমটা খুলিয়া শাণিত খড়গ 
লইয়া ব্যাস্ববং রোটাস ছর্গেক প্রহরীদ্দিগকে বধ করিতে লাগিল--তখন রোটাস-রাঙ্গ পলাইতে 
পথ পাইলেন ন! । বন্ধ ব্যা শেরের সৈক্লগণের হস্তে ধনলুন্ধ রাঙ্গা নিহত হুইলেন। 

রোটাস ছুর্গের মত এরূপ অজেয় ছুর্গ ভারতবর্ষে 'আার দ্বিতীয়টি ছিল না। একটি 
পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় এই দুর্গ নির্ষিত, অতি বন্ধুর ও ছরারোহ হুই মাইল ব্যাপী এক সক্র পথ 
বাহিয়! এই দুর্গের প্রথম ভোরণে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি_ একটির বহু উদ্ধে "মার 
একাটি-_এই ভাবে স্থিতত। প্রতোকটি তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড় বড় প্রস্তর খণ্ড কর্তৃক 
সুরক্ষিত । সার্বোদ্ধে দুর্গের চতুক্ষোন সীমারেখা দশ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক-_তগ্মধ্যে 
নগর, গ্রাম ও শশ্রক্ষেত্র আছে, করেক ছুট নিচেই শ্নির্্রল জলধার!। এক দিকে ছুরারোহ 
উচ্চনীচ বন্ধুর একটা ছু্গম পাদত্য প্রদেশের উপাস্তে শোগ নদী,--অপর দিকেও অপর 
একটি নদী-_-এই ছুই নদী সুদীর্ঘ পথ অবতরণ করিয়া নিয়ের দিকে জুগভীর উপত্যকা ভূমিতে 
মিলিত হইয়াছে । এই ভূমি একপ খন তকসঙুল অৱশ্যপরিপূরিত যে উহাতে কোন 
বাক্তির প্রবেশ 'অসম্ভব হইতেও অসন্তব। 

এই একান্ত নিরাপদ্‌ নিতৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি সথরক্ষিত করিয়। শের সাহ 
কর্নাশ! তীরে হুমায়ূনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়। যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা! একটা 
খেলনার গ্রার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতকিত ভাবে সদ্রাটুকে পরাজিত ও বিপধ্যন্ত করিয়া ছিলেন, 
তাহা পুক্ষেই লেখা হইয়াছে। 

সকল দিক্‌ হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য প্রতিভা-সম্পর্ কর্স্থৰীর এবং যোদ্ধা 
ভারতবধধে তখনকার দিনে আর ছিল ন!। ঠ্রাহার কথার কোন মূল্য ছিল নাহার সন্ধি 
ভাবী কোন চক্রান্তের অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছু বল! বায় না। তাহার কোরান স্পর্শ কতক 
গুলি কাগজ ছোয়া অপেক্ষা! ওরুতর কিছু ছিল ন!। তথাপি তিনি হুমায়নকে দিল্লী পযন্ত 
তাড়াইয়া লইয়া সমস্ত হিন্দুদ্বান অধিকার করার পর যে সতাপরতা, কমা, ও শাসন-দক্ষত! 
সা হার পরেও. দেখাই ছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয় । শের সাহের স্থা- 
‘সজ পরতা ও বিবিধ গুণরাশি সার্কভৌম রাজপদ পাইবার পর হইতে 

আরৰ্ধ হইয়াছিল। 

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে খিজির খা! নামক শাসন কর্তা 

নিযুক্ত করিলেন। SS eet co Te et INS 
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খিঙ্দির খাঁ তাহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ 
খাস দত্ত করিলেন । 
ধিন্দির খার হাত হইতে শের সাহু শাসন ভার কাড়ি লইরা বান্গল! দেশকে দ্বাদশ 
মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাক্ি,ফ্ঙ্গলৎ নামক এক বিচ্দ, রাজনীতি- 
কুশল ও ধার্মিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন । দ্বাদশটি শাসনকর্তা অধিকার সাম্য থাকে 
এবং কেহ কাহারও উপর মাথা ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,__এই সকল পরিদর্শনের ভার তাহার 
উপর সন্ত হইল। শের সাহের উপর ভ্তাহান্ের কোন ভাবাস্তর উপস্থিত হয় কি 
না অথবা কোন উচ্চাকাক্ষা পোষণ করি! তাহার! স্বাধীন হইতে চেষ্টা করেন 
কি না ইত্যাদি সখন্ধে কাজি সাহেবকে নিৰ্দিষ্ট সময়ান্তে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে হুইত। 
এই সকল বাবস্থা করি! পের সাহ বান্গলা দেশে সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপন করিলেন, 
তথায় আর পাচ বংসর কোন গোলবোগ হয় নাই। ১৫৪৫ পৃষ্টান্সে শে বুন্দেলখণ্ডের 
অন্তর্গত কালিঞর দুর্গ অবরোধ করেন, তথায় বোমাতে আগুন লাগার তিনি নিহত হুন। 
শের সাহ অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সর্কাপ্রধান কীর্ঠি 
যোগার গাঁ হইতে পাঞ্জাবের নীলাভ নামক সিন্ধুর এক শাখা পরান্ত ১,৫** ক্রোপ-ব্যাপী 
একটি রাস্তা প্রস্থত কর! । এই রাস্তার প্রতি ক্রোশ পরে পরেই পাস্বশাল| স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং পথিকের শ্রমাপনোদনের জন্য ছুই ধারে বৃক্ষ পঞ্ত্তি রোপিত ও কূপ খাত হইয়াছিল। 
তিনি ঘোড়ার ডাক শর্ধ প্রথম প্রচলিত করেন এবং ল্লাজ্দ্য্র পন্রিমাণ-নিশস্যা 
ও ল্লাজন্-লিক্জাব্রান্েন্র জন্য শে স্কুল ব্যন্ছা! বচন্রিস্মাছিজেন 
সুপ্রসিদ্ধ শ্োডল্লসল্ল সেই ভিত্তির শপন্র ভাহাব্র বছ বিজ্ঞ 
জকন্পিপ কাশ্য স্থসম্পাদিত কল্রিস্থাছিল্লেন । 
শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র সেলিম সাহ দিল্লীর তক্রে আরোহণ করিয়া! মহমদ সাহ সুর 
নামক এক আত্বীয়কে বাঙ্গলার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সেলিম সাহ 
সে Ben মহশ্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহশ্মদ সাহ স্থর 
328 বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলির! নিঙ্গেকে ঘোষণা করেন এবং 
লোয়ানপুর পর্যন্ত অধিকার করেন । মহম্মদ 'আদিলের মন্ত্রী হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
যাইয়া বঙ্গেশ্বর ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপর! ঘাট নামক স্থানে নিহত হন। 
মহমদ সাহু স্তরের পুত্র ঝিঙ্গির খাঁ বাহাছুর সাহ’ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি 
’ হইলেন। কিন্ত ইনি প্রবাসে সমাট্‌সৈক্ের সঙ্গে যনধবিগহে লিপ্ত 
বাহার সাহ-৭** থাকার সময় সাহ বক্গ নামক এক ব্যক্তি বাঙলার গদী দখল 





২৩১ করিয়াছিলেন । বাহাদুর াহাকে নিহত করিয়া অচিরে শট 


হিলের সহিত যুদ্ধ করিতে নভিযান করিলেন। নুঙ্গেরের নিকট ঘোরতর মু 
_সমাট্‌ এই 
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বাহাছরের সন্তান ছিল না। ভাহার ভ্রাতা জালাল সাহ রাজ! হইলেন কিন্ত তিনি তিন 
বংসর পরে গোড়ে প্রাশতাগ করিলে তাহার তরুণ বয়স্ক পু সিংহাসন আরোহণ করেন। 
গিয়াস্থদ্দিন নামক এক হত্যাকারীর হন্তে এই পুত্র নিহত হইলেন । পর 
লাল সাহ_১২০-- অতি. দম সময়ের জন্য হত্যকারী গিযানদ্দিন সিংহাসনে বসিয়া- 
ই শাদা ছিলেন। ন্তৰতঃ সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়, থাহার সবদ্ধে দেশময় 
রি নানাত্প কিংবদস্থী আছে, তিনি জালাল সাহের সময় বিল্তমান 
ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে সেই কিংবদন্থীর কতকগুলির উল্লেখ 
করিব। হুর্গাচরণ সাগ্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রদ্থৃতি -" 
পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী ব্মবলদনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত 
লিখিয়াছেন বলি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
তাহার লেখা ন্থারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাদ রায়। তাহার বালযকালে 
সকণে তাহাকে 'রাচ্ছ' বলিয়া ভাকিত। বাজ্ছসাহীর অন্তর্গত ৰীরজাওন গ্রামে ( থান! মান্দা ) 
তাহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়! জমিদার-বংশে 
বারের ত্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের উপাধি ট 
ভাছড়ী এবং ইনি জগদানন্দ বারের বংশে জাত ( “জগনানন্দ রায় মহাপাত্রের কুঙর" 
_ক্ষত্বিবাস )। কালাপাহাড়ের পিতা নয্বানচাদ রা গৌড়েশ্বরের ফৌন্সদারী বিভাগে 
উচ্চ কাঞ্জ করিতেন, এবং তাহার উপাধি ছিল “ভুইয়া” কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈধব 
ছিলেন এবং তিনিও অল্প বয়সে হরিভক্র ছিলেন। 'অকালে পিকৃবিযোগ হওয়াতে 
মাতামহই তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। শ্রীপুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই 
কন্সাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন । 
কালাপাহাড় বলিষ্ঠ, হুদশন এবং উচ্ছল গৌরবর্ণ ছিলেন একটাকিয়ার ভাছড়ী বংশের + 
বাতি অন্্রপারে তিনি সংস্কত, বাঙ্গলা প্রস্ততি ভাষার বাৎপত্তি লাভ করিয়া অশ্বচালনা ও 
অন্্ব্যবহার প্রতৃতি বীরোচিত গুণেও প্রতিষ্টা অর্ক্জন করিয়াছিলেন। তখন নাসের সাহের 
ছলারী দিদির প্রেম। সু বরাবক সাহ গোঁড়ের বাদসাহ । কালাপাহাড় হার বিবিধ 
সদ্গুণ-দ্বারা শীদ্ই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং 
গৌড়ে বাদসাহের প্রাসাদের ব্মতি নিকটে উচ্চ হিন্দু আমলাদের সহযোগে রাকর্স্চারীদের 
জঙ্ত নিয়োদ্দিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোজ অতি প্রতথাষে যহালন্ায় 
আন করিতে যাইতেন। নবাব-কুমারী ছুলারী বিবি তখন সপ্তদশ বর্ীয়া পরমা সবন্দরী। 
তিনি প্রত্যহ প্রাতে এই রূপবান্‌ যুবককে স্রানান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেখিতেন। 
একদিন তিনি সহচনীদিগকে বলিলেন, 'এই যুবক ছাড়া আমি অন্ত কাহাকেও বিবাহ করিব 
না।' অঙ্গাতকুলনীল ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ সন্রাগ অস্্রচিত, সহচরীরা এই কথা বলিলে 
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কালাপাধাড়। 
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যান শুতরাং নুর্খ নহেন। তারপর ইহার মনতুলানো অপ, তাহার সাক্ষী--স্মামার ছাট 
চক্ষু, মার পরিচন্ন নিশ্রায়োজ্ন ।' 

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনোভাব জানিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, 
ইনি একটাকিয়ার ভাছড়ী বংশজাত। এই বংশের অনেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা 
কন্তার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা! গ্রন্থছাগে উল্লেখ করিয়াছি। স্থতরাং তাহাদের আপত্তির 
কোন কারণ রহিল না। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ভাকাইহা মুসলমান ধর্ম ্রহণপূর্কক 
কুষারীকে বিবাহ করিবার জর জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেঙ্গের সহিত এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। জুক্ধ হইয়! বাদসাহ কালাপাছাড়কে শূলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। 
যখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ তূতলে পতিত একটি বিহ্যতের তার ছুলারী 
বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাতককে আদেশ করিলেন, “আগে আমায় হত্যা 
করিয়া, তারপরে ইহার অঙ্গ স্পর্শ কর।* রাঙ্গকুমারীর অসাযান্তা 
রূপ এবং অপূর্ব অন্তরাগ দেখিয়! কালাপাহাড়ের গৌঁড়ামি ভাঙ্গিয়া 
গেল, ফুলশরের ব্মাঘাতে ধর্বেদী বিদীর্ণ হইল। কালাপাহাড় বিবাহে সন্মত হইলেন, 
কিন্ত তিনি ছিন্দুধৰশ্ম ত্যাগ করিলেন ন!। তিনি বহু স্ন্থনয় বিনয় এবং অজ অর্থ ব্যয় 
করিয়াও সামাদিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। জগন্নাথে যাইয়া এ 
'মৰস্থায় কি কর্তবা, প্রত্যাদেশের জু সাত দিন অনাহারে ধর্ম! দিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন 
আদেশ পাইলেন না; পরস্ধ পাণ্ডারা অত্যন্ত অপমান করিয়া তাহাকে জীমন্দির হইতে 
তাড়াইয়া দিল 

ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ বে কি ভয়ানক, তাহ! সমস্ত পূর্কাভাবত 
হাড়ে ছাড়ে বঝিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহশ করিয়া বাদসাহের সৈক্লের সাহাখো তিনি 
ছিন্দুধ্শস্ব জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই ফঙ্কর 
করিয়! বসিলেন। ইসলাম ধর্্মাবলস্বী হওয়ার পর তাহার নাম 
হইল “মহচ্মদ ফর্সুলি”, কিন্তু তাহার “কালাপাহাড়' নামই দেশবিশ্রত। এই নাম অবশ 
হিন্দুরা দিয়াছিলেন; তাহার নাম কালাচাদ রায় হইতেই সম্ভবত: এই নামের উদ্ভব। এই 
(নাম হিন্দুর দেবতা ভর্নকারীদের পক্ষে বোগরড় হইয়া গিয়াছে, কবিরাক্গ বলিতে যেরূপ 
বৈদ্বকেই শুধু বুঝার, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবস্রোহীকে বুঝার । 

উড়িস্যার পাওাদের কৃত অপমান তিনি তুলিতে পারেন নাই, হৃতরা প্রথমেই বাদসাহের 
সৈল্ত লইয়া উৎকলবিলঘার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উৎকল-পতিকে যুদ্ধে 


নাছ ও হিলু-বিদেষ। 
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ভাছুড়িযা, সাঁতোড় ও পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হুইতে উদ্ঘত হইয়াছিলেন, কিন্ত ভাছুড়িয়ার 
রাজ! কালাপাহাড়ের মাতা ও তাহার ছুই পদ্ধীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া 'আসাতে অগত্যা 
তিনি তাহার অভিযানের সুখ ফিরাইয়! কামরূপ, 'আসাষ, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের 
কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন ; কথিত আছে তাহার নিষ্ঠুরতা দর্শনে অনেক 
মুসলমানও ব্যথিত হইয়া! পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যাবস্থা করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়্ানপুরের নবাবের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। গোবানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া 
তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে একপ হ্্ব ছিলেন যে 
এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্রাস্তপূর্কক সৈয়দ নামক এক 
বাঙ্গনীতি-কুশল কর্মচারীকে পাঠাইয়া তাহাকে কৌশলক্রমে বন্দী 
করিয়া দিল্লীতে লইয়৷ আসেন। বিলোল লোদির সেনাপতি হইস্থা এবার কালাপাহাড় 
জোয়ানপুরের বাদসাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চলিলেন। ২৪ বৎসর যাবৎ দিদীশ্বরের 
সঙ্গে জোয়ানপুরের বুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাহাড় এই যুদ্ধের সমাপ্রিবাকা উচ্চারণ করিলেন। 
জোয়ানপুরাধিশ পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং পাহার রাঙ্গা সমাটের সামরাঙ্নুত্র হুইল | 
জোয়ানপুর হইতে আসিবার দুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্কী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির 
ভগ্ন করিয়াছিলেন। কাশীধামে এক কেদারেশ্বর-লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা আর একটিও 
রহিল না। পাণ্ারা ত্রাহি ত্রাছি ডাক ছাড়িল, এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাসনের 
নিকট পৌছিল। 

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের ছরাচার সৈন্যের 
তাহাকে ধর্ষণ করিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া তিনি কাদিয়া সমস্ত কথা বলিয়া 
তৎসাক্ষাতেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাপাহাড় 
প্তস্তিত হইয়া গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া 
দিলেন, ফলে কেদারেস্বর-লিঙ্গ রক্ষা পাইলেন। 

সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাহাকে দেখা গেল না। কেহ বলেন, তিনি মনের 
সঅস্থতাপে সন্যাসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া 
মরিয়াছিলেন, কাহারও মতে কালীর পাওডারা তাহাকে নিত্বিত 
অবস্থার হরণ করিয়া হত্যাপূর্বাক শব মাটাতে পুতিয় ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল 
[লোদি তাহার ক্ষমতাবৃদ্ধি দর্শনে গোপনে শুপচর-ফারা! তাহাকে হত্যা ফরাইয়াছিলেন, কেহ 
কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশরূপী কত্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিশেশ্বরে 
লীন হইয়া গিয়াছিলেন;_-সার কথা! এই যে, কানীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ 
১ 689৭ 
ছুলারীর গর্ভে তাহার এক কতা হইয়াছিল__উহার নাম “কতেমা"। 


কালী ধাংস। 


অন্থশোচনা। 


নিরুব্দেশ। 
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কিন্ত মুসলমান এতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাজসাহীতে প্রচলিত কিংবদস্তীর 
কোন কোন বিষয়ে অনৈকা দৃষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম বন্বন্ধে হওয়া শ্বাভাবিক”_ 
ইতিহাস সনবন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অন্ত এক বাজার 
ঘাড়ে চাপাইয়া দির থাকে । প্রীমুক্ত নগেন্্নাথ বহু এবং ছর্গাচরণ সান্যাল উভয্লেই কাল- 
সম্বন্ধীয় সমস্তার সমাধান করিতে না! পারিয্া দুইজন কালাপাহাড় পরিক্জন! করিয়াছেন। 
আমার মনে হয় উক্ত হই গ্রন্থকারই এসমন্ধে রম করিয়াছেন । কালাপাহাড় বাদলায় 
একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় কূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খাঁ ও 
দাউদ খার রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক ন্মভিযান হইয়াছিল। সোলেমান 
খাঁর রাঙ্গত্বকালে ( ১৫৬৪-১৫৭২ পৃঃ ) কালাপাহাড় উড়িস্যার রাজ! নুকুন্দ দেব ও তাহার 
বিত্রোস্থী সামস্তরাক্স রঘু ছোট রায় উভয়কেই পরাস্ত করিয়া! নিহত করেন। মনোমোহন 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন এ ঘটনা! ১৫৬৮ খৃঃ হইথাছিল (রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস 
২য় ভাগ-_১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ)। তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদসাহু। ১৫৯৮ খৃঃ 
অন্দে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজন্রাতা! সুপ্রসিদ্ধ চিলারায় (শুক্লধ্বজ্কেও ) পরাস্ত করেন। 
১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকশালদিগকে পরাঙ্ছিত করিয়াছিলেন ॥ তখন দাউদ খা! বঙ্গেশ্বর। 
সুতরাং আমরা কালাপাহাড়ের প্রা সমস্ত সামরিক বিজয় এই ছুই নৃপতির রাজত্ব কাণে 
সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ দেখিতে পাইতেছি। 

কিন্ত যদি বরাবক খাঁর করাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া! থাকেন এবং বেলোল 
লোদির পক্ষ হইয়! জোয়ানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্বোক্ত 
ঘটনাগুলির সঙ্গে তাহার কালের একটা! সামঞ্জন্ত করা কঠিন হয়। এ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ 
হইতে ১:৭৫-_এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক । এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে 
১৪৫১ খৃঃ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল 
১৪৫৯-৭3 খৃঃ পর্যন্ত । উড়িশ্যা ও কোচবেহার রাজ-বাটত ব্যাপার এই ছুই বাদসাহের রাজত্বের 
এক শতাধিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে আবার সার্যাল যহাশয় লিখিয়াছেন 
যে কালাপাহাড় ৩৪ বৎসর বরসে নিরুদ্দেশ হন, তখন ছুলারী বিবির গর্ভে তাহার একটি 
মাত্র কর! সন্তান জন্মিয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তর ছুরহ দেখিয়া লেখকগণ ছইজন 
কালাপাহাড়ের প্রবাদের পরিকরনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
সদ্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খুনিরা পান নাই। মাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা একই কথায় 
পুনক্ষক্তির মত শোলায়। হুই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুক প্রচেদ 
থাকিতে পারে এই পার্থকা প্রায় সেইন্ধপ। তিনি লিখিয়াছেন “দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাহার পূর্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল 
এবং তাহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জান! যায় নাই” ( সামান্দিক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ)। 
পদ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রথম কালাপাহাড়ের স্থান স্বন্দরাক্কৃতি ও বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। 
উভয়েই আ্গন-স্তান এবং মুসলমান হা হুদলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই 


ভি 


৬৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


(ঘোরতর হিন্দুবিষেধী হইয়াছিলেন এবং হিন্দ্ধর্শ্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন” (সামাজিক ইতিহাস, 
১১৫ পুঃ)। স্বতরাং দেখা দাইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসমর্থ হুইয়! লেখকেরা 
দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক বক্তির কল্পনাপূর্কাক গৌজামিল দিয়াছেন। কিন্ত অন্ত 
এক স্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলযোগের সমাধান 
হইয়া যার। 

উনবিংশ শতান্দীর প্রথমভাগে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস স্গলিত 
হইয়াছিল। জেমদ্‌ ওয়াইজ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জ্ান, তিনি তৎকালের জঙ্গল- 
বাড়ীর দেওয়ান শোভান দাদ খাকে এতদর্থে অনুরোধ করেন। দেওয়ান সাহেব মুন্সী 
রাজচজ্ ঘোষের উপর এই কার্য্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত 
এই কাৰ্য্য আরম্ভ করেন। জঙ্গলবাড়ীর দপ্তরের দলিল, কাগজ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি 
প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এজন্ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুন্দী যহাশয় কালীকুমার চক্রবর্ী 
নামক জঙ্গলবাড়ী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, এবং ষ্টেটের প্রধান কণ্মচারী ইন্তিস খার বিশেষ 
সহায়ত প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। পত্জিত মহাশয় ২* বৎসর জঙ্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং 
'অনেক বিষয় অপর সকল ব্যক্তি হইতে বেনী জানিতেন। তান্ত আস্তরিকতার সহিত 
এই কার্য আরব্ধ হইলেও শোভান দাদ দেওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কাধ কিছু 
কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান আজিম ছাদ খ স্বয়ং এই কাযে উদ্বোগী 
হওয়াতে এই ইতিহাস সঙ্ধলনে সমস্ত বিজ দূ হইল। এদিকে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার 
লাউ যাহেৰ এবং প্রখ্যাতনাঘ! ( তখন তরুশবস্ক ) রযেশচন্্র দ্ধ মৈমনসিহহের এ্াসিষ্টেণ্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট মহাশধদের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ 
অধ্যায়ে বিদ্ধ । বইখানি বে অনাস্ধ তাহা বল! ৰায় না, তবে ইহার অধিকাংশ ভুল 
স্বেচ্ছাকুত। ঈসা শীকে দাউদ দার সহোদর প্রতিপন্ন করিতে যাইয়! লেখকগণ দেওয়ান বংশের 
রাজকীয় রক্ত ঘোষণা করিবার জন্য যে এঁতিহাসিক গৌজ্দাষিল দিয়াছেন, তাহ! আধুনিক 
উতিহ্থাসিকগণের চক্ষে সহজেই ধর! পড়িয়! পিয়াছে। কিন্তু দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির 
অন্ত লেখক নে. আরোক্জন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সদ বিষে তাহারা প্রামাণিক 
এ্ঁতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও স্ক্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 
প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথ! লিখিয়াছেন তাহা স্ব বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত 
আছে, কালাপাহাড বাদসাহ আলাল সাহের কক্কাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রান্দচজ 
ঘোষ প্রামাণিক এঁতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথ! লিখিরাছিলেন, সেহেতু দেওয়ান 
বংশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সংশরব নাই। 

এখন বদি বাদসাহ হ্ধালালের কন্তাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিম! থাকেন--তবে 
এতিহাপিক কাল নির্ণর সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিয়া বায়। জ্বালাল সাহের রাজত্ব কাল ১৫%৭- 
৬৩ খৃঃ অন্দ। কালাপাহাড়ের কর্্-সীবনের ইতিহাস যাহা প্রামাণিক ইতিবৃত্ডে পাওয়া 
যায়, তাহা ১৫৬৮ হইতে ১৫৭ পৰ্য্যন্ত । বেলোল লোদির নাষ সন্ধে ও জনলাতিতে এই 


ভি 
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ভাবের কোন গোলযোগ হইয়া গিয়াছে । এই সকল প্রমাণের পর আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি নে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং গাহার বিবাহ ১৫৮+ হইতে ১৫৬৩ 
এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সমর হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭ খৃষ্টান্দের মধ্যেই তাহার 
ধ্বংসলীলা! সমাধা করিয়া অনুমান ৩৪ বৎসরে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে যদি 
হার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৪৭৫ পুঃ অন্দে হরি তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন, তবে 
তাহার বয়স তখন ৩* হইতে ৪* বৎসরের মধ্যে ছিল। 
কেরানী (বা কররানী) বংশ শের সাহ ও তৎপুত্র সেলিম সাহ কর্তৃক 'আদৃত হইয়া 
নেক স্থানের শাসন কর্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। সযাট্‌ সহম্মৰ 
বা 'আদিলের আনুগত্য ইহারা করেন নাই। বরাবক শের সাহের 
উত্তরাধিকারীদের ব্মান্ুগত্য করিয়া শাসিয়াছিলেন। 
গিয়ান্দদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনিয়! সোলেমান কররানীর হাতা তাজ খা কররানী 
"অনায়াসে ঠাহাকে বিতাড়িত করিরা সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক 
বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। সোলেমান াহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর 
১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অন্দে বঙ্গের মসনদ ন্ধিকার করেন। তিনি গড়ের 
নিকটবর্তী তাণ্। নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করিয়া সমাট 
আকবরকে বহু উপচৌকনাদি পাঠাইয়া প্রীত করেন। ইনি ১৫৯ পৃঃ 
অন্দে উড়িষ্যা বিঙ্লয় করেন, ১৫৬৮ বৃ; অন্দে কোচবিহার অধিকার করেন; ইনি পুলা পুনঃ 
সযনাট্‌ আকবরকে ভেট পাঠাইয়া প্রসন্ন রাখিরাছিলেন। তাহার রাঙ্গত্ব মোটের উপর নির্কি্জ 
ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সোলেমান কররানী ১৫৭২ খৃঃ অন্দে পরলোক গমন করেন। তখন 
কবিকন্ধন মুকুন্দ রাম আড়ারা ব্রাছ্মণ-তুমিতে থাকিব! ভাহার চণ্ডী-কাবয শেষ করিয়াছিলেন। 
গোলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জোষ্ঠ পুত্র বাযাজিদ সাহ সিংহাসন আরোহণ 
করেন (১৫৭২ খৃঃ অন্দে )। কিন্তু আফগান ওমরাহগণ তাহার ব্যবহারে বসন্ধ্ট হইয়া 
তাহাকে হত্যা করিষা কনিষ্ঠ হাত! দাউদ খাকে সিংহাসনে 
অভিৰিক করেন। ইনি রাজা হুইয়া দেখিলেন, নে তাহার 
১,৪*,*** পদাতিক সৈয়া, নানা! শ্রেণীর ২-,*** কামান, বহশত যুদ্ধজাহাঙ্গ এবং ৩,৬-* 
হস্তী সন্ধুত। তিনি মনে করিলেন, এই প্রবল শক্তির সহায়ে তিনি হনিয়ার যালিক হইতে 
পারেন। ক্তরাং তিনি শ্বেতচ্ছতর, রাজদণ্ড, এবং 'অপরাপর রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজেকে 
স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সাজের কোন 
কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সমাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুজিতে লাগিলেন। 
দাউদ প্রথমতঃ জেমিনিযা হর্গ (পন্থার দক্ষিণ পারে, গাজীপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত ) 
আক্রমণ করিবার অন্ত একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । আকবর সেনাপতি মনিয়মকে 
দাউদের বিকু্ধে পাঠাইলেন। দাউদের প্রধান মী লোডিখীয়ের সঙ্গে মনিয়ন পানার 
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৬৪৬. বৃহৎ বঙ্গ 


নিকটে বুনধৰিগরহে লিপ্ত হইলেন, কিন্তু এই সময়ে লোডিখায়ের সঙ্গে মনিয়মের একটা 
সন্ধি হইয়া বায। এই সন্ধিত স্ভাঙ্ধসারে বঙ্গের সম্নাট্‌কে নগদ 
হই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগা রেশমের কাপড় ও 
মসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মও বিহার হইতে সৈকত ফিরাইয়! লইয়! বাইবেন, 
স্থির হইল! সন্ধির কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইরা--“লোভিখা ভাহার মস্তক 
হেঁট করিয়া দিয়াছেন” এই অঅভিবোগ করত তাহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া তরীয় সমস্ত সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিশ্নমের লন্ধি সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় 
নাই_এই ভাবিতা তাহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাঙ্গণর সৈন্য সহ তোডরমল্লকে 
(বেহারে নিয়মের উদ্ধতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া বেহারে প্রেরণ করেন । 
এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বীকৃত হুন নাই এবং লোডিখাকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়! 
নিয়ম পাটনায় ন্সভিষান করিয়া উপস্থিত হন! দাউদের নিযুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্তা 
ফতে খা অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন এবং যোগলদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিবার মধ্যে আনিয়া- 
ছিলেন। সম্রাট আকবর দুরবীক্ষণ যগ্ত্রের সাহাযো এই অবরোধ ও যুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্যের এই ধ্বংস দেখিয়া বহুপৈল্পপুণ তিনটি জাহাজ 
পাঠাইয়! দেন। মোগলেরা এই সাহাঘ্য পাইয়া উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 
তাহাদের ভীষণ বেগ শহ করিতে না! পারিয়া ছরগশ্বামী পরাস্ত হন। ফতে খ! ও তাহার 
বহু সৈল্লসামস্তের কর্তিত মস্তক এক নৌকা বোঝাই করিয়া সম্রাট আকবর দাউদের নিকট 
পাঠাইয়া দিয়া জানান যে চিরে ঠাহারও এই অন্থচরদের গতি হইবে। দাউদ ভয় পাইয়া 
সাহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তেরিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে যোগলের। 
হান্দিপুরে আফগানদের উপর যে অশ্রতপূর্কা অত্যাচার করিয়াছিল, 
পাগল তাহার সংবাদ পাইয়া দাউদের সৈতেরা তেিয়াগড়িতে অত্যন্ত ভর 


আন সঙ্জি। 


অ্ৰবীকাত। 


পাইয়াছিল। ্তরাং তেরিয়াগড়ির ছুর্গম গিরিপথে থাকিয়া মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার 
আশা তাহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পদ্তির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে 
বন্গ-প্রবেশের একমাত্র দ্বার তেরিয়াগড়ি অনায়াসে ষনিয়ম খাঁর হাতে পড়িল। 

দাউদ পলাইযা উড়িষ্যার পথে চলিলেন। এদিকে রাজা তোডরমল্ন গৌড় এবং 
তাওড,! অনায়াসে দখল করিয়া পলাতক দাউদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দাউদ এক 
স্থান হইতে অন্যন্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন। মাঝ পথে 














ভি 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৪৭ 


মোগলেরা সেরূপ বাধা ন্মার এদেশে কখনও পায় নাই। এই মহাষারিতে মোগল 
সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামস্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। 
দাউদ যদিও শেষ পর্যন্ত জয়ী হইতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ধ্বংসের পর 
জয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হুইয়া 
উপায়াস্তর ন! দেখিয়! সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের দূতের নমসামান্ত বিজ্ঞতা 
ছিল। তিনি যখন এক ধর্মাবলম্বী ছুই দলের পরস্পরের এক্প বিরোধ ও হত্যা বপসি্গত নহে, 
দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাহার এবং তাহার 'অনুচরব্্র জীবিকা'নির্ধ্াহের জন্য 
মনা বার দানে বঙ্গ সমাটু কিছু স্বান ছাড়িয়া দেন, তবে তাহার! ভাতার চিরাস্থগত 
রি সেবক হইয়া থাকিবেন ইত্যাদি কপ! ককুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন 
তখন মনিয়ম খাঁর হৃদয় প্রকৃতই আর্ড হইল। তিনি বলিলেন, যদি 
দাউদ নয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া! এই সকল কথ! বলেন, তবে তিনি সমাটের নিকট ভাহাদের 
হইয়া বিশেষ অন্থরোধ করিবেন । 
কয়েক জন ওমরাহ পরিবৃত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন । মোগলেরা! 
তাহাকে যথেষ্ট সংবর্ধনা করিল। ছুই দিকে সৈরগণ দীড়াইয়া তাহাকে রাজকীয়ডাবে 
অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওষরাহগণ তাহার প্রবেশ মাত্র সকলেই 
সসন্মানে উঠিয়! ঈীড়াইলেন। ্ঠাহারা তাহাকে ষখাযোগা সম্মান দেখাইয়া মনিয়ম খায়ের 
নিকট লইয়| 'আসিলেন। মনি স্য কতকদূর অগ্রসর হইবা ঠাহাকে আলিঙ্গন করিলেন | 
দাউদ খাঁ কটতট হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিত্বম খায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, 
"এই অপি-ার! আপনার মত বন্ধুর শরীরে মি জন্জাথাত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার 
আমি যোগ্য নহি, সামি এখন হইতে যোদ্ধার নাম গ্রহণের ব্দার উপযুক্ত নহি, আপনি 
এই অন্্টি গহণ ককন।” মনিয়ম খাঁ হন্তে ধরিরা দাউদকে সংগানিত স্থানে বসাইলেন। 
দাউদ কোরান এবং পর সমস্ত পবিত্র ব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন--“সম্রাট্‌ 
যদি দয়! করিয়া আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জর তাহার 
বিশ্বস্ত সেবক হইয়া থাকিব, ঠাহার কোন শত্রর সঙ্গে যোগদান করিব ন1।” এই কথাগুলি 
লিপিবন্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন ( মনিয্নম খাঁ তাহাকে একখানি 
বহুমূলা তরবারি রাজ্দকীর উপহার স্বকূপ দিয়া বলিলেন--“আজ্দ আপনি আমাদের মহিমান্বিত 
সয়াটের বন্যা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। 
আশা করি আপনি ইহা সম্রাটের পক্ষে এবং তাহার শত্রগণের বিপক্ষে আজীবন ধারণ 
করিবেন । আমি আমার মহামান্ত সম্রাটের নামে সমস্ত উড়িম্যা বাক্যের অধিকার আপনাকে 
দিতেছি, "মামি নথমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সমাটের অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা 
. মনিয়ম খাঁ তাও্ডায় প্রবেশ করিয়া সমারোহের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন । 
_ গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কাকষকাধ্যখচিত হর্স্য, মসনদ, মন্দির প্রহৃতি 


ভি 


৬৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


দেখিয়! তিনি এতই আনন্দ লাভ করিলেন মে তিনি তা হইতে পুনরায় গড়ে রাজধানী 
পরিবর্তন করিতে সন্ধ করিলেন । তথাকার ভিঙ্গামাটা হইতে বিষাক্ত বায়ু বহিগতি হইয়াই 
হউক অথবা! অল বা আবহাওয়ার দোবেই হউক, তথায় হিন্দু-মুসলমানের যধ্যে এক মহামারী 
দেখা দিল। সহজ সহলু লোক মরিয়া পথে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা 
দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই মহামারীতে আহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে 
স্থরু করিল। স্বন্ং মনিয়ম খা এই নিদারুণ ঘ্েগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাপত্যাগ করিলেন, 
(১৫৭৫ খৃঃ) 1 
মনিয়ম খার মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় সআফগানের! আবার তাহাদের নষ্ট ক্ষমতা লাভের জন্তু 
চেষ্টা করিতে লাগিল এবং গৌঁড়ের ভারপ্রান্ত শাসনকর্তা সাহেম খাঁ জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ 
পনর সক্ধিক্ঘন। ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। আশ্চর্ধ্যের বিষয় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া, 
কোরান স্পর্শ করিয়া এত প্রতিশ্রুতি দেওয়! সত্বেও দুর্ভাগ্য দাউদ 
এই বিজ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন। তাহার বিশ্বস্ত কর্স্মচারী হরি রায়, খাহাকে 
দাউদ বিক্ৰমাদিত্য উপাধি দিয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় সমাটুযোহী হইতে নিষেধ করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু পঞ্চাশ হাঙ্গার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা হাতে পাইর! দাউদ ধরাকে সরা 
জ্ঞান করিলেন। সমাটের সেনাপতি হুসেন কুলি খা (উপাধি খ জাহান) দাউদের বিরুদ্ধে 
সর হইলেন। তিনি রাজমহলে আসিয়া দাউদের সৈক্লের সন্মুখীন হইলেন। প্রথম 
প্রথম দাউদের পরাক্রান্ত দলবল বিজয়ী হওয়ার ভরস! করিয়াছিল, কিন্তু যখন মোগল 
সেনাপতির সাহায্যের জন্য পাটনা, ত্রিহত এবং অপরাপর স্থান হইতে 'অগণা সৈল্ত আমিতে 
বাসা লাগিল, তখন আফগানদের ভরসার স্থল জোনিয়েদ কররানী 
( দাউদের হ্রাতুপপুত্র ) এবং ব্মপরাপর প্রধান সেনাপতিরা 


মোগলদের কামানের বেগ সহ করিতে পারিলেন না, ভাহাদের অনেকেই রগক্ষেজে 
পতিত হইলেন । দাউদ ধৃত হইয়! মোগল দরবারে আনিত হইলেন। তংক্কৃত কৃতগ্রতার 
ও প্রতিজ্গাতঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজদ্রোহীর দণ্ড তাহাকে 
দেওয়া হইল, ওাহার হিত্বমত্তক একন্দন বিশেষ দূত সহ গ্রাম প্রেরিত হইল 
(2৪9৬ খৃঃ ) | প্ৰায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে নে পাঠান প্রাধান্ত ছিল, দাউদের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ দেশে বিলুপ্ত হইল । 














পাঠান রান্দত্বসন্বন্ধে নানা কথা ৬৪৯ 


তুতীন্স পৰ্রিচেছদ 
পাঠান রাজত্বসন্বন্ধে নানা কথা 


মহমদ ইবন বজ্জিার খিলজির সময় হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় চারিশত বংসর বঙ্গে 
আফগানদের প্রাধান্ত ছিল। এই কিঞ্চিরযন চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে স্রন্দর বনের মধ্যবন্তী 
পাঠান দষাটাণের ব্যাত্ব-বাস বলিলেণ্ড বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না--বিশেষ বঙ্গের 
অপরকা। সিংহাসন। এক্সপ মাথার উপর ঝুলান খড়গ লই সিংহাসনে বসার 
সুখ কেনই বা বঙ্েশ্বরগণ খুঁজিয়াছিলেন? ইবন বক্তি যার হুইতে 

দাউদ পর্যন্ত ৪৩ জন কৃপতি সিংহাসনে ক্ষণিকের জন্ত বগিবার সুখ লাভ করিয়াছিলেন 
মহম্মদ ইবন বক্তি সার কামরপের রাঙ্জার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এবং সর্ব সৈনত ক্ষয় করির! যখন 
গড়ের নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট রোগপথ্যাশামী, কিন্তু ভগবান্‌ মরিবার সময়ও 
গাহাকে শাস্তি দিলেন না, প্রিয় সেনাপতি আলিমর্ছন তাহার পীড়িত অবস্থার খড়গাঘাতে 
ঠাহাকে বধ করিলেন ( ১৩*৮ পৃঃ )। এই ঘটনার মাত্র ছুই বৎসর পরে ইবন বক্তি,য়াবের 
প্রিয় মন্ত্রী বঙ্েশ্বর মহমদ শিরান নিজের দলের একজন লোক কর্তৃক নিহত হন ( ১৩১* খৃঃ )। 
এবার বক্তি য়ারের হত্যাকারী আলিমর্দন খিলজির পালা, তিনি স্বীয় বংশের একজন যড়যগ্্র- 
কারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন (১২১১ শ্বঃ)1 বঙ্গের মসনদ পূর্ণ করিলেন গিয়াস্থ্ষিন, কিন্ত 
তিনিও কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ খৃঃ )। এই চারিটি হতভাগ্য নৃপতির 
পর নাসিরুদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কবিরাজদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া 
মরিবার স্ব্ধি! পাইয়াছিলেন। পরবর্তী ছই প্রতিদ্বী রাঙ্গা তোগন খ ও তনুর খা যুদ্ধ 
করিতে করিতে উভয়ে ১২৪৬ পৃঃ অবোক্বশ্একই দিনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া 
তোগন খাঁ বোধ হয় একটি রাত্রিও শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন নাই। সুলতান মগীস্থদ্দিন 
(সপ্তম বাদসাহ ) ১২৫৮ খু: কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় 
তিনি তাঁহার বিজয়ী শত্রুর নিকট গলদঞরুনেতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন গছার গুন্মের মুখখানি 
জীবনে শেষবার দেখিতে । পরবর্তী বাদসাহ জালালুদ্দিন কড়ার শাপনকনতা আর্সলান খাঁ 
কক নিহত হন। একট! 'অভিসন্ধির ফলে মগীস্থন্ধিন (মহচ্মর ইবন বন্িৎঘার খিলজি হইতে 
একাদশ ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড খটয়াছিল। কাইকোবাদকে খিলঙ্ছি বংশীয় এক আমীর 
নিহত করেন (১২৮৯ খু: )। তৎপরবন্তী নবাব ফককরুদ্দিকে তাহার খুজতাত হত্যা 
করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাহার পুত্র গয্ান্ন্দিন যুদ্ধে নিহত করেন ( ১৩৮৮ পৃঃ )। 
দ্বিতীয় সামস্থদ্দিন বাদসাহকে নৃসিংহ ওঝার বুদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিফাছিলেন। 
কাপ 
ভাঁছাকে বড়বঙ্ছকারীরা হৃত্যা করিল। ফতে সাহু ১৪৯৫ খৃঃ অন খোজ! 
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বারেক কর্তৃক নিহত হইলেন । সাহাজাদা অস্তঃপুরে 'সামোদ করিতেছিলেন ; তিনি ছিলেন 
খোজা, শুইবার সময় স্ত্রীজ্গনোচিত ( খোজাদের অভ্যস্ত ) পরিচ্ছদ পরিয়া মদ খাইয়া 
আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় হাবিসী মক্িপ্রবর তাহার বুকে অসি বসাইয়া দিল, 
তাহার গায়ে ছিল অস্রের বল, খড়গাদাত সহ! করিয়া! তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ 
ধ্বস্তাধৰপ্তি করিয়াছিলেন। ব্দবশেষে রক্রক্ষয়ে ক্লান্ত হইয়া খন মড়ার মতন পড়িয়া ছিলেন, 
তখন হাৰিসী মন্ত্রী তাহাকে মৃত ভাবিরা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই সময় বাদসাহের এক 
খোজ! চাকর তথায় উপস্থিত হইল ; তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়া যেন পুনর্জ্জীবন 
পাইয়া তাহার নিকট মন্ীর কাটা বলিতে লাগিলেন। বিনয়ের ভাণ করিয়া আর্তনাদ 
করিতে করিতে বিশ্বস্ত চাকর বাহিরে লোকজন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্তু সে লইয়া 
নাসিল সেই হাবিসী মক্রিপ্ৰৰৱকে ৷ রাজ! তখনও মরেন নাই দেখিয়া মন্ত্রী ও বাদসাহের 
‘বিশ্বস্ত’ খোজ! চাকর বাকী কাজটুকু সারিযা ফেলিতে কিছুমাত্র বিলন্ব করিলেন না। 
অতঃপর ক্ষিরোজশাহ মাত একটি বৎসর রাজত্বের পর সিদ্ধিবন্ধরের হস্তে প্রাণত্যাগ 
করেন। সিদ্ধিবন্ধর (দুজাফর সাহ ) সৈয়দ হুসেনের দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহের 
পুর নসরত সাহ তাহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতে- 
পাঠান ঝাগণণর সপ- ছিলেন, ইতিপূর্বে তিনি এক খোজাকে গুরুতর অপরাধের 
লং জপ উচিত ₹ও দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে দণ্ড 
আর দিতে হইল না, খোজ্জাই উপাসনা-মন্দিরে তাহাকে একা মুক্রিতনেত্র দেখিয়! ঠাহার 
প্রাণদণ্ড করিল ( ১৫৩২ পৃঃ )। মৃত বাদসাহের পুত্র ফিরোজ সাহ তিনটি মাস মাত্র 
রাজতক্কে বসিয়াছিলেন, তৎপরে ভাহার খুল়্তাত মহন্মদ সাহ এই 'অভিশঞ্ বঙ্গ-সিংহাসনের 
লোভে তাহাকে হত্যা করিলেন। মহন্মদ সাহের পরবর্তী বাদসাহ স্তপ্রসিদ্ধ সের সাহ 
বঙ্গের মসনদ তাহার এক মযীকে দিয়া! সমস্ত হিন্দুত্থানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ভিনি 
যুদ্ধের আয়োজন করিতে মাইরা একটা! বোমা ফাটায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাঝে এক 
বাজ স্বাভাবিক কারণে মরিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্ত পরবর্তী বাদসাহ মহুপ্মদ সাহ 
2৫৫৪ খুঃ অন্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্ৰাণত্যাগ করেন। জেলালুদ্দিন বাদসাহের পুত্র অস্থায়ী রাজত্বের 
পর গায়েস্বন্দিন কর্তৃক নিহত হন। গায়েস্দ্ছিনের হত্যাকারক তাজ খাঁ, তাঙ্গ খার পুজ 
ব্হজাদ 'আমিরদিগের যড়বঞ্ছে নিহত হুন। পরবর্তী রাজ্জা দাউদ এই দুর্ভাগ্য নূপকুলের 
শেষ আহতিম্বরূপ মোগল সমাট্‌ আকবরের সঙ্গে বহু বৃদ্ধবিগ্রহ চালাইযা স্বীয় জীবন সেই 
সমরানলে প্রদান করেন ( ১৫৭৬ পৃঃ)। 
স্তরাৎ এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন দখল করিবার প্রারশ্িত্্থরূপ প্রাপদান 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ ঝা তিন মাস, 
5 কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন ; এক সমু তাহার প্রিয়তম 
পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাপত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা- 
মন্দিরে প্রার্থনায় বসিয়া অপরাধী কৃত্যের হস্তে, কেহ ঝা রাত্রিকালে শত়নাগারে বিশ্বপ্ত মন্ত্রীর 








পাঠান রাজ্দস্বসন্বন্ধে নানা! কথা ৬৫১ 


খগাদাতে, কেহুবা স্বীর হরেহনীল খুল্পতাতকর্দৃক যমযন্দিরে প্রেরিত হই়াছিলেন। খাহারা 
এই ভাবে অপদাতে মরেন নাই, ভাহারাও দিবারাত্র সৃত্যুর ছারা চক্ষের সন্মুখে রাখিয়া 
হীরকখচিত বান্দতক্তে বসিয়াছেন। হতভাগ্য দাউদের সৃত্যুকাহিনী পড়িলে চক্ষু সঙ্গল 
হয়। এই আফগান রাজগণের অনেকেরই ধ্মাবর্শ্ব জান কিছুমাত্র ছিল নাঁ_কেবল বেমন 
করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের সাহ হুমাঙুন বাদসাহের সঙ্গে 
কোরান ছু ইয়া শপথ করিলেন, বাহ! কিছু পবিত্র সকলের নাম করিয়া শপথ করিলেন, 
পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটার পুতুলের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি হুমাধুনের 
নিশ্চিন্ত, নিজিত শিবির আক্রমণ করিলেন। দাউদ খা! মনিয়য খার নিকট বে 
প্রতিশ্রতি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে পবিত্র্তর দলিল কেহ করনা 
করিতে পারে না, কিন্ত বঙ্গের তত্র বসিলে মান্থবের বুদ্ধি বিকৃত হয়, এই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া 
তিনি সমাটদ্রোহী হইলেন । 
অবশ্য রাজ্গপদের মত লোভনীয় কি বাছে? কিন্ত মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের 
রাজ্রত্বকালেও মুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাহারাও স্বগণদের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন । 
কিন্তু এই পাঠানদের মত নৃশংসতা! হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল। 
বাকি মণ কাজ প্রতিক হল ছিল-_অভিম্য-বথ, পাওৰৰের পুণের 
হত্যা মহাভারতের কলক্কন্বরূপ, কিন্ত তাহাতেও প্রতিশ'তি-তঙ্গের 
উদাহরণ বড় দেখা যায় না। সত্যরক্ষা, প্রতিশ্রতি-পালন, রাজভক্তি প্রভৃতি গুণের উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ হিন্দুসাহিতো যে কত কাহিনী বণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে লাউসেনের সন্ুগত ভৃত্য ও সেনাপতি কালুডোম সত্যরক্ষার্থ নিজের প্রাণ 
দিয়াছিল। ধৰ্স্মাধিকরণে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে ছরিহব বাইতি বহু পুরস্কার 
পাইত--সত্য বলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, কিন্তু ছিধাকম্পিতচিন্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে 
অঙ্গীকার করিয়াও সাক্ষীর কাষ্ঠাসনে গাড়াইয়! মিথ্যা বলিতে পারিল ন!। তাহার পল্লীর সরল 
প্রাণ মিথ্যা বলিতে বআাতন্কিত হইয়া উঠিল, জিহ্বার ভাষা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথা 
উপাখ্যান মাত্র, কিন্ত হিন্দুর সত্যবাদিতাসঘ্বস্ধে বিদেশী ব্রমণকারীরা ষে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা 
করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে 
জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিষ্ পড়িয়াছে এবং উহ! সত্য হইতে দূরবর্তী নহে। এই ধর্ম্মভীক 
জাতি রণকুশল সাত্রাঙ্গালোভী পাঠানগণের সংস্পর্শে দাস! নিতান্ত আতঙ্কিত ও অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিল। কৰিকমণচণ্ডীতে পশত-মদ্ধের কূপক স্থলে হিন্দু রাজা ও জমিলারবর্গের 
এই ভয় বিত হুইয়াছে। lt 
এই যুগের বঙ্গেশ্বগণের ইতিহাসে দেখা বায় ইহারা স্বাধীনতার জন্ত অসাধ্যসাধন-চেষ্টা 
করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহই দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয়ত দায়ে 
ন সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ হইযাছেন-আৰার সুবিধা পাইলেই বিভ্রোহী হইয়াছেন। ইহারা 
পরকুভই বঙ্গের ইত্তিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যাত্র (10০১০) 76) এই ব্যাজকে ছিল্ীখরগণ 
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৬৫২ বৃহৎ বু 


কিছুতেই পোষ যানাইতে পারেন নাই শের সাহকে দমাইতে যাই হুযাঘুন দিল্লীর ত্র 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন; সর্ব-শেষ পাঠানব্যা্ দাউদ্দের বিয়োগান্ত জীবন-নাটা। 
কি ভীষণ তাহার অধ্যবসায় । কতবও হারিয়াছেন, সন্ধিপত্রে দস্তখত করিয়াছেন, সেগুলি 
তিনি স্থবিধা পাইলেই তৃণবৎ নগণ্য মনে করির! কোমর বাহিত যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন, 
তাহার পিতা সোলেমান খাঁ আকবরের নামে মাত্র বশত! স্বীকার করিয়া নি্বিগে দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করিয়া গেলেন: দাউদ ইচ্ছা করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা 
বৃহত্তর রাজো স্বায়ভাবৰে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্কিয্ে জ্বীবনটা কাটাইয়া দিতে 

| কিন্ধ এই পাঠান-ব্যা্গ জীবনে স্থখ-শাস্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়া 
গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন। প্রায় জীবনব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াও ঘুদ্ধরাস্তি হয় 
নাই; শেখে যে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়িষ্যার সামাঙ্ছাটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা 
'আকৰুবৱের বশ্বাতা স্বীকার করিলে কারও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল 
হৰিৰ! ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি স্থখী ছন নাই ৷ পবিত্র কোরাশ অমান্ত করিয়া! পুনরায় 


যতটা দেখিতে পাই, এতটা আর কখনও নহে-_ইক্রপ্রস্থের অতুল বিজয়পতাকা, মধুরার 
সমৃদ্ধি, বৈবতকের 'অভ্রতেলী ছর্গ এবং সর্বশেষে মুগ্লিয বধিরুত দিল্ী__বঙ্গের ব্যাত্বদিগকে 
স্ববশে আনিতে পারে নাই । 

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ। বিরাগে সে বিল্লোন্ী কিন্ত 
মথবাগে সে অবহেলা মৃত্যু বরণ করিয়া লয। বাঙ্গালীর রাঙ্গ-ভ্তিৎ অপুর্ধা। লাউসেনের 


যদিও আমরা ষঃ ই: বক্তি,য়ারের আগমন হইতে ১৫৭৬ পৃঃ পরত দীর্ঘ সময়টা 
'শাঠান-ুগ' নামে মূলতঃ পরিচিত করিরাছি, তথাপি এই যুগের বাজগণের মধ্যে সকলেই 
সাফগান ছিলেন না, কেহবা! আরব দেশের, কেহবা খোজা, 
"হিঃ সহিত রত) কেছবা হাৰসী, এৰং কেৎ্ৰা হিন ছিলেন। দো: এই 


প্রচুর 
| সথরজাহান দিরীতে মাহা করিয়াছিলেন--বঙ্গদেশের নি 














পাঠান রাজ্জহ্সনদন্ধে নানা! কথা ৬৫৩ 


পরগনার ন্মবিখ্যাত বঙ্জবোগিনী গ্রামের এক বিধবা ত্রাঙ্মণকন্তা ; সমস্থদ্দিন স্বব্ণগ্রাম 
যাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই সামান্ত রূপসী বোড়নীকে দর্শন করিম! বলপূর্ষাক তাহাকে 
স্বীয় অন্দরমহলে লইয়া আসেন; সমন্থদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ত্রাণ ও 
‘অপরাপর শ্রেণীর বিশুদ্ধ হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্ধোর প্রতিবাদ করেন। ৰাদলাহ 
বলিলেন, “আচ্ছা বেশ। ুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, ইহার 
সমান ঘরের কোন সংরান্ধণ ইহাকে বিবাহ করুন,__নতুবা গণিকা- 
বৃত্তি করিবার জন্য এবং সমাঞচ্যুত হুইয়া নিরাশ হুইয়া খাকিবার জক আমি এমন ্বন্দরী 
মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।” বাদসাহের কথায় কেহ অবশ রাজী হইলেন না, 
তখন তিনি স্বয়ং তাহাকে নিক করিলেন। এই রমনী বেবাপ অপুর রনদরী ছিলেন, 
তেমনই বৃদ্ধিষতী ছিলেন, 'তৎসমযের 'আফগান-দরবারে আপিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি 
শিৰিয়াছিলেন। সমস্বদ্ধিনের উপর কুলমতী বিবির প্রভৃত ক্ষমতা ছিল, এমন কি ষ্ঠাহার 
মৃত্যুর পর কংসরাম, জুন! খ' প্রতৃতি বান্গ-দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি নিকা করিবেন 
সেই লোভ দেখাইয়া জীড়াপুত্রলীর মত ব্যবহার করিযাছিলেন। মুসলমানগণ হছিন্দপ্রভাবের 
কোন উল্লেখই করেন নাই--কিন্ত ফুলমতী বেগম যে কতটা শৃক্তির সতত বাদসাহের দরবারে 
শালনকার্ধা নিয়র্রিত করিয়াছেন, তাহা বারেন্-ব্াহ্মণ-কুলঙ্গীগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত 
আছে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন-_গায়েস্থদ্দিনের মৃত্যুর পর কুলমতীর পুত্র ইক্দ্দিন 
গড়ের বাদসাহ হন। মধু খাঁ ও ছুলমী-_নিতান্ত অলস, বিলাসী ও করুণা মইকুদ্দিনকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া এরুত শাসনকার্য্য হারাই সম্পাদন করিতেন । কিন্তু মইছুদ্দিন 
বাদসাহের অস্তিত্ব অন্ত কোন সুত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই। ঠাহার সময়ে রাঙ্গসাহীর 
একটাকিয় ও সাতড়ার রাজার! বাদসাহের 'অঙ্ুগরহে খুব প্রবল হইযাছিলেন বলিয়া কথিত 
আছে। তাহারা যে ওঁ সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটককারিকা! ও প্রবাদবাকোর ভিত্তি অনেক সময়ই সত্যাসুলক, কিন্তু সময়ে সময়ে 
উদ্দোর লিত্ডি বুদোর ছাড়ে পড়িয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষুত 
ক্ষুদ্র বিষয়ে নানারূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিয়া থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে 
তাহার প্রভাব কখনই অবিশ্বাক্ত বলিয়া মনে হয় না, দেপব্যাপী জনবর ও প্রবাদের ভিত্তিতে 
নিশ্চয়ই সত্য নিহিত বআাছে। 


ফুলমতী বেগন। 
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৬৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


এক রাঙ্জার কক্টাকে বঙ্গের মুসলমান বাদসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়! পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহাতে যে অনৰ্থ খটিয়াছিল তদ্বিবরণ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক 
আখ্যায়িকায় বণিত হইয়াছে। 'আমর! বাধ্য হইয়া নায়ক, নায়িকা, রাজা ও বাদসাহের 
নাম রূপাস্থর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্ত ঘটনাটি সতা। পূর্ব হইতে দেশে যে আবহাওয়া 
বহিতেছিল, হুসেন সাহ সেই দিকে পাল খাটাইঘ বঙ্গের বাদসাহের 'অন্ত:পুরে হিন্দুপ্রভাবের 
অস্থকূল গতি ক্রততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ। এ দেশে তখন কুল- 
গৌরব অত্যধিক ছিল। আমরা পূর্বেই লিখিরাছি এই কুলগৌরবই তাহাকে অতি সাষান্ত 
অবস্থা হইতে মহোরতির সোপানে "মান করাইয়াছিল। ইনি নিজের কক্যাদিগকে 
পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছক ছিলেন না। তখন বারেক্ ব্রাঙ্মপ-সমাজে ভাছুড়ীবংশ 
কুলমর্্যাদায় অগ্রগপ্য_তাহাদেরই একজন বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তাহাদের স্্ীপুরুষ 
সকলেই সুদর্শন এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাঙ্গা মদন ঝা! তাঁহার ছুই 
পুত্র কন্দপ ও কামদেবকে লইয়া! হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাহাদের 
হ্গাঠিত গৌরদেহ এবং বিছাবুদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখি! তিনি মদন খাঁর নিকট ইহাদের সহিত 
সাহার ছই কক্কার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, “আমি আপনার ছুই পুত্রের ধর্ম নষ্ট 
করিব না, আপনি বদি গহণ করেন আমার করার! হিন্দু হইবে।” যাহা হইবার নহে, তাহা 
আর কি করিয়া হইবে? মদন খার ছই পুত্র বাদসাহের কক্সা বিবাহ করিয়া! অগত্যা 
মুসলমান ধর গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হুইয়া! 
সাহার পুত্র ও ভরাতুম্পুত সর্ধসমেত ১১ জনকে ধরিয়া নিয়া ঠাহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্ত ভিষক্িগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া 
বলাইলেন যে তিনি রাত্রে চোখে দেখেন না, সুতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের তের 
সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা! করিলেন। বাদসাহ রতিকাস্ত সন্ধে 
বলিয়াছিলেন, *বুঝেছ বেহাই! যে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, বাহার চক্ষু আছে তাহার 
মুসল- মান হওয়াই উচিত।” সাল্যাল যহাশম় লিখিয়াছেন--"ইহার পর অনেক নবাব ও 
বাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া! তৎসহ কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন।” খটকদের, পুস্তক 
হইতে জানা যায়, "২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া 
জাতিভ্ৰষ্ট হই্রাছিলেন (১০২ পৃ:)1” ময়মনসিংহ গীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত 
পাওয়া! যায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান রাঙ্গদ্হিতা বে কি অঙ্কুত কৌশলে 
বাহ্ষমণযুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে 
(পৃঃ ৬৪০-৬৪২) । 

টককারিকার বহ্ধণবংশের আখ্যারিকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই, কলনাসস্তৃত হইতে 
পাৰে না। তুল 











পাঠান রাজনসন্বন্ধে নান! কথা ৬৫৫ 


মুসলমানেরা নব আভিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়াও হিন্দুর ব্রাহ্মণদিগের 
প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। এখনও একজন ্রা্মণকে নুসলমান ধর্শ্মে রীক্ষিত করিতে পারিলে 
পাহারা! বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া! থাকেন। 

হিন্দু ও পাঠান প্রসথতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-াক্য নহে, 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাঙ্পুতের রক্র-সংশ্ববের 
শখ দেখাইয়া ছুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়! ন্ানিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে 
ছিন্ম-মূসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হস ভারতের আর কোনও দেশে 
তাদুশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পল্নীগীতিকায় এইরূপ বহ দৃষ্টান্ত পাওয়া! গিয়াছে। 

মুসলমান বাদসাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি বে্ূপ অনুরাগ ও ভক্তি 
দেখাইতেন, তাহা বিশেম উল্লেখযোগ্য, মুসলমান রতিহাসিকগণই তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। একটির কথ! এখানে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গাধিপ 
ইলাইস খা (সামন্থদ্দিন_-১৩৫৩ পৃঃ ) তখন দিল্লীর সমাট্‌ ফিরোজ 
খার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাুয়! হইতে একডালা! দুর্গ অবরোধ করিলেন। 
সামন্দ্দিন সেই দুর্গে ছিপেন। এই একডালা ছৃর্গের সন্পিকটে ভবানী নামক এক হিন্দু 
সাধু ছিলেন, সামন্থদ্দিন তাহার 'অন্তরক্র ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ 
হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের ব্দাশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে ছুর্গ হইতে 
একাকী বাহির হুইয়া সাধুর মৃত দেহের প্রতি সন্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে 
উপস্থিত হন। পথে সমাটের শিবির সামস্থদ্দিন তাহার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ 
সন্মান দেখাইয়া সেই ছন্সবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত দেখা 
করিলেন, তৎপরে শনৈ: শনৈঃ স্বীয় ছর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সমাট যখন শুলিলেন 
সাহার প্রবল শত্র, ধাহাকে ধরিবার জন্য তিনি ২২ দিবস যাবৎ একডালা! ছর্গ অবরোধ 
করিয়! রহিয়াছেন, তিনি ফাকি দিয়া তাহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি ঠাহার 
চুকিয়া ঠাহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া গেলেন, তখন ভাহার ক্রোধের সীমা- 
রহিল নাঁ। কিন্তু তিনি সামস্তরদ্দিনের দুর্ধান্ত সাহসিকতা এবং অচল! গভির 
প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ববঙ্গগীতিকায় নুসলমান গায়কগণ যে সৌন্ান্রের 
দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই হুই জাতি, মত ও ধর্শ্ের 


হি্ুুসগমানে নীতি। 


করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি "সীতা শস্তি (সতী), 
গাহিত্বা “ছনিয়ার সার” পিতামাতার চরণ 
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৬৫৬ বৃহৎ. বঙ্গ 
বন্দনা করিয়াছেন ( ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫ )। চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় মুসলমান 
গায়েন পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উন্দেশে প্রণাম জানাইয়া "জগন্নাথ দেউ’ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন_ 
“বন্দি ঠাকুর জগর্নাথ । ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে বাধে ভাত 
ব্রাহ্মণেতে খার। এমন সুধন্ত দেশ জাত নাহি বায । ভাত লইয়! তারা সুণ্ডে মুছে ভাত। 
সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগরাখ” (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১* )। শেষের 
ছইটি ছত্র পড়িয়া পরবর্তী ভারহচন্রের-_স্চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, 
মাথায় সুছিব হাত, নাচিৰ গাহিব কুহ্হলে ।” প্ৰতৃতি কবিতার কথা৷ সহজেই মনে হয়। 
আর একজন মুসলমান পল্লীকবি লিখিয়াছেন--“ছিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি__ 
কেহ বলে আল্লা রসূল কেছ বলে হুরি।* . 
আফগান-প্রাধান্তের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হুইয়া! মোগলের বিরুদ্ধে দাড়াইয়া- 
ছিলেন, দুই জাতির মধ্যে আত্মীয়তা হইলে ঘদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহিতূ'ত হইয়া পড়িতেন, 
তথাপি তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও হিন্দুসমাজের প্রতি অন্ববরাগ বিস্বত হইতেন না। 
হসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গলা অন্সুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত 
ৰাদসাহের সেনাপতি পরাগল খঁ মহাভারতের ন্মার একখানি গম্থবাদ সন্ধলন করাইয়া- 
ছিলেন; সক্কলয়িতার নাম কৰীক্্র পরমেশ্বর | পরাগল খার পুত্র ছু টি খাঁ (চট্টগ্রামের পাসন- 
কর্তা) প্রকরণ নন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ক্ের অনুবাদ সন্ধলন 
করাইরাছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামন্তরন্দিন ইউসাফ গুণরাজ খা! উপাধিধারী বন্গুবংদীয় মালাধর 
নামক কবির (কুলীনগ্রামবাসী ) দ্বারা শীমন্ধাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের অঙুবাদ 
করাইয়াছিলেন। বিষ্তাপতি *প্রু গায়েসউদ্দিন স্থলতান”কে প্রশংসাস্থচক এই পদ্গাংশ উপহার 
দ্য়াছিণেন। নিশ্চয়ই তিনি স্থলহানের উৎসাহ পাইন্বাছিলেন। এই গায়েস্বদ্দিন কবি 
হাফেজকে পারস্য দেশ হইতে সাঙ্গলায় লইয়! আসিতে লালান্মিত ছিলেন। মিথিলার রাজ- 
সার দীর্ঘ কৰি একাধিক গৌকেস্বরের আহ্কুল্য পাইয়া ক্রতার্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বাপতি 
লিখিাছেন--”সে যে সিরা সাহ জানে, ঘারে হানিল মদন বাণে, চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েম্বর, 
কৰি ৰিষ্ঠাপতি ভানে।” যশোৱাজ খা! নামক কৰি হুসেন সাহ সন্ধে লিখিয়াছেন_ 
শাহ হুসেন জগতনষণ, ভনে বশোরাঙ্গ খানে।” স্থদুর চট্টগ্রাম হইতে এই স্থরে 
হর মিলাইয়া কৰীজ্্ৰ পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলির! উল্লেখ করিয়াছেন, 
এরূপ উদাহরণ অসংখ্য! আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই 
বে বাদসাহের পরিবারে হিন্দুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সমস্ত হিন্দু 
মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙগলা 
ভাবা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুরা্ব থাকিলে 
এটি ঘটতে পারিত না। বিস্তার সর্ণব্যানসদূপ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রক্ধাবান্‌ 
টুলো পশ্ডিতগণের বাবলা! ভাষার প্রতি বিল্দাভীর দ্বার দরুন আমাদের দেশের 
ভাষা যে কোন কালে রাঙ্স্থারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান- 


বঙ্গাার জবর । 
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প্রাধান্তকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনির| গির্াছিলেন, তাহাদের দলিলপত্র 
অনেক সময়ে বাঙ্গল| ভাবায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গল! 
অক্ষরে তাহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ২1৩ শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুররাজ্দের 
তাম্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত; সে সময়ে মূসলমানেরাই বাঙলার 
এই বিস্তারের সহায়ত! করিয়াছিলেন বলি মনে হয়। তাহার! হিন্দুর পুরাশ ও 
অপরাপর পাস্তরের নর্ম্ম জানিবার জন্ত আগ্রহণীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অলখিগম্য এবং 
বাঙ্গলা তাহাদের কথা ভাষা ও হ্থখপাঠয ছিল, এত তাহারা হিন্দুর শাহর তমা 
করিতে উপযুক্ত পত্ডিতরিগকে নিযুক্ত করিরাছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান 
বাদসাহের দরবারে অবিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্তন শুনিবার স্পৃহাবশত্ঃ গৌড়ের 
কোন সমাটু আমাদের কবিসম্রাট্‌ চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হুইয়াছিলেন। 
রাদদরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি মুদধবিএহাদি-_উদ্যানপতন প্রভৃতি রাজকীয় 
পতাকার নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থান্তর পল্জীসমাজকে একেবারেই স্পশ করে নাই। শ্রাঙ্গণ 
তাহার খড়ে!। ঘরের মেজের মাছর পাতি! খাগের কলম দিয়! তেরেট বা তালপত্রের উপর 
বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিখিয়| যাইতেন; বৈয়াকরণ, তার্কিক, ও নৈয়ায়িক ঘখন স্বীয় 
স্বীয় গত্বের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তাহার! সৃক্তকচ্ছ হুইয়া তন প্রাপ্ত 
হইতেন। বিলাস ঠাহাদের বাড়ীরত্রি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহাদের 
খড়ো! ঘরের চালার উপর অলাবুলত! ছুলিয়া ঠাহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্রা ও 
সাংসারিক শিশ্পৃহতা প্রমাণ করিত। কোন কোন সময় এক একটা রাঙ্গানৈতিক ঝড় 
বহি যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেলীদিন থাকিত ন!। দেশের বাণিঙ্যাদির উপরও 
বাদসাহের! কোনৰূপ হাত দিতেন না। পাঠানের! তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাহার! একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাহারা! বাদসাহের 
ৰ! তৎপ্রতিদ্ন্্ীদের প্রয্বোজনের জন্য শরীরে বর্্চর্শ্ব আটিয়! যুদ্ধক্ষেত্রের জয়ই উদ্ধাত 
হইয়া! থাকিতেন ; ইহার! কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। স্থতরাং ধনশালী হিন্দুরাই 
তখন কুষিগ্রধান বাঙ্গলার একরূপ মালিক ছিলেন; শুধু কুষি 
পাঠান-রাদৎকালে হিলুবের নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহ! কিছু তাহ! সমপ্তই হিন্দুদের হাতে 
বল ও পরবগৰ। ছিল। ইটা সাহেব লিবিয়াছেন, "অধিকাংশ আফগানই তাহাদের 
জায়গীরগুলি ধনবান্‌ হিন্দুদের হাতে ছাড়ি দিতেন; গৃহস্থ তাহাদের কপালে বড় 
খাকিত না, কারণ প্রায়ই তাহাদের নেতাদের আহ্বানে তাহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
মাইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কারোর প্রতি সাদ ছিল না। এই জায়সীরগুলির 
ইজারা সমন্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যকসাফ-বাণিম্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ 
বাঙ্গালা! ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১ খু, পৃঃ ১৯ ।) এই 
কারণে বঙ্দেশে কোন স্বব্থনি ন! থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির লন্ত এদেশ “সোপার বাদলা” 
ৰি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল। টার সাহেব ১৪৮৯ পুঃ নদের এবং তৎসর্নিছিত সময়ের 





ভি 


৬৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বঙ্গদেশমন্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সমরে বাঙ্গলার প্রধান বাক্কিরা খাওয়ার সময়ে স্বর্পপাত্রের 
একট! জমকালো ঘটা দেখাইতেন, ইহা! তাঁহাদের একটা রীতিতে দীড়াইয়াছিল | নিমস্থণ- 
কালে কাহার এরূপ সোণার সরঞ্জাম বেনা তাহা লইয়া! একটা গৌরবের প্রতিঘবন্দিত চলিত” 
(১৩৪ পৃঃ )। এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য ৷ বাঙ্গলাদেশ কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও কুধিতে 
জগতে সর্ধপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল স্বর্সাগম করিঘবাছিল তাহার পরিচয় 
পূৰ্ববঙ্গ-গীতিকায় পাঠকের! পাইবেন। এই গীতিকাঞ্জলি তামশসন, শিলালেখ বা মুদ্রার 
ন্যায় ‘ইতিহাস’ নামে বাচ্য হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের যে গ্রাতিবিত্ব 
তাহাতে পড়িয়াছে তাহ! নিখুত। এই বীতিকবিতার ভাগারে কত সলঙ্কারের উল্লেখ 
আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌষানসঙ্জায় যে প্রতৃত স্বর্ণ ও মুক্ত! ব্যবহৃত হুইত তাহার 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে স্বর্ণের 
পাত্র ব্যবন্ধত হুইত। বণিক্বধুর! সর্বদাই সোণার জলের কলসী লইফ! দীঘি, পুন্ধরিণী 
ৰ! নদীর পাড়ে জল আনিতে যাইতেন; সর্ণবযানগুলির মাস্তুল স্ব্গমণ্িত, এবং 
মণিখচিত জলটুঙ্গি, চৌচালা, আটচাল| রে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট ও সোণা-কূপার 
কযা প্রযুক্ত হইত । 

এ দেশের বাশের 'বারছুয়ারী' খর বে ঠিক একখান! সাজানো! প্রতিমার স্তায় 
হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সারওয়ারজান মিঞার বাঙ্গালা খরখানি-সবস্ধীয় দীর্ঘ 
বর্ণনায় সবিস্তারে বল! হইয়াছে। সে সময়ের যত ইষ্টকালয় প্রস্থত হইয়াছিল, তাহাদের 
অধিকাংশই বিলুধ, কিন্তু সেইরূপ করেকখানি খর কতকটা গৌরব বিচ্যুত হুইয়াও 
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! হয়ত কোন কোন স্থানে এখনও টি' কিয়া আছে। পূর্কাবগ- 
শীতিকায় দেখা যায় এক বণিক্‌-শ্ৰেষ্টের এইকপ ঘরে হ্বীরামণির ঝালর শোভা পাইত 
এবং কুয়া ও থাম সোণাক্ূপার ঝলমল করিত, সোণার পাত দিয়া চাল ছায়া হুইত। 
ময়রপুচ্ছ ও মাছৰাঙ্গা পাখীর পাখা দি! অনেক সময়ে চালের নীচের দিকটা সাঙ্গানো 
হইত। *ভেলুযা” নামক নীতিতে বণিক্রাজ্জ মূরাইএর বাড়ীর কথায় লিখিত আছে_ 
“ড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা--আর সোণ! দিয়া মুড়াইছে মাথারে। রূপাতে 
দিয়াছে টুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুযের মধ্যে রগ অলঙ্কার, হাঙ্সার বাণিজ্য নার 
সাগর বহিয়া! যায_দেখিতে অতি চমৎকার রে।” (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ। ) 
আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথা, কিন্ত বখন ফরিদপুরের এক মধ্যবিত্ত 
শুহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইক্ূপ ঘর দেখিতেছি, তখন মনে হয় না যে কৰি সত্যের উপর 
খুব ছ্ছোরসে তুলি চালাইয়! রং অতিরিক্ত পরিমাশে দিশা ফেলিয়াছেন। কিন্ত যখন ন্দস্তা 
গুহার পাপরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের গ্রন্থিস্থলে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবন্ধ 
নরহস্ত ও বিবিধ কুল-লতায় একটা পরম ওঁক্য দেখাইতেছে এবং যখন আমরাও কলাশিল্প- 
সাত নানারপ প্রমাণ দ্বারা দেখাইরাছি_( বিশেষত: সুকুলবাবু প্রবাশ করিয়াছেন যে, অজস্তার 
কপ্ধিগণের মধ্যে স্নেক বাঙ্গালী ছিলেন ) তখন একূপ সিদ্ধা করা! স্বাভাবিক যে সেই 








পাঠান রাজনসন্বন্ষে নানা কথা ৬৫৯ 
পুপযুগের অপুর শিল্পী ও কন্দিগণের বংশধরেরা অবস্থার নিদাৰুণ বিদায় সত্বেও তাহাদের 
কারুকাধ্যের পূর্ব সংস্কার ভুলিয়া যান নাই । 

এই শিল্পিকুল দেশের আদিম অধিবাসীর!। তাহারা ড্রাবিড়ী হউক বা দস্্যই হউক, 
যাহাদের বহুসংখ্যক বক্তি আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া সমাজের নিন গণ্ডীতে স্থান করিয়াছিল, 
যাহারা বৃষ্টপূর্বা ৫*** শতাব্দীতে মহেঞ্জদোবে! আশ্চর্য্য শিরনৈপুণ্য বেখাইয়াছিল, তাহারাই কি 
ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্তক এবং এই বে নমঃশূত্রা “চাষা নাগরী” জানিত তাহার! 
দিতির? কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং বহুযুগ-পূর্বাকার শিল্প- 
সংস্কার বহন করিয়া ব্সিযাছে ? নতুবা মহা! মহা পক্তিতগণ যে 
ভাষ! বুঝিতে অক্ষম তাহা! বুঝিতে নমঃপূত্ৰব নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (৩9-৩৪ পৃঃ |) 
ইহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে কাষ্ঠশিদী, সোপাক্ষ, কমার প্রস্ততি শিল্পী, 
যাহার! দেবমন্দির, দেববিগ্রহ ইত্যাদি রচন! করে, তাহাদের অনেকের জল হিন্দুসমাঙ্জের 
'আচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা যাহার! নীচকার্য্য করে, মণ! কাহার, নাপিত ইহাদের 
জল আচরনীয়। এত গুণবন্ধা থাকা সত্বেও আদিম অদিবাসিগণ আর্ধ্যগপ্জীতে উচ্চন্থান 
প্রাপ্ত হন নাই, এজন ধুরন্ধর শিল্পীদিগের পরিচয় রাক্ষস, দানব প্রকৃতি । খাখেদে দৃষ্ট হয় 
“আ্য্যদের সঙ্গে অনার্ধ্যদের যখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই সুদূর 'অভীতকালে এদেশের 
অধিবাসী অনাধ্যদের বড় বড় প্রস্তর-গৃহ ও হর্গাদি ছিল। বাংস্তায়নের মতে সমস্ত 
কলাশাঙ্গের মধ্যে চিত্রবিস্াই সর্বশ্রেষ্ঠ ' এবংবিধ চিত্র-বিষ্তা আমর! নিয়শ্েলীর হস্তেই 
পাইতেছি। সখ. করিয়া! বড়লোকের চিত্র ও স্থাপত্য-বিস্কাব অন্থশীলন না করিতেন, এমন 
নহে, কিন্তু কলাবিস্যার মধ্যে এই সর্কত্রে্ট বিশ্কা নিদ্রশ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল।* শুধু 
চিত্র ও স্থাপত্য নহে-_লেখকের বৃত্তিটাও কতক পরিমাণে নিয়শেনীদেরই হাতে ছিল, 
যদিও গণক্দেবতার উপরে এককালে এই বৃদ্ধি মারোপ করা হুইর্াছিল। 
পাঠানদের সময়ে শিল্প-বাণিজ্য প্রনথৃতিতে হিন্দুদিগেরই প্রধানত; অধিকার ছিল, যেহেতু 
আফগানগণ নিরবধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে বান্ত থাকিতেন। ছুই একজন ব্যতীত 
0 এই যুগের মুসলমান সমাট্গণ দেশের শিল্প বা স্থাশত্যের বিশেষ 
হা কোন উন্নতি করেন নাই। ঘে সকল সুসলমান পশ্চিম হইতে 
১৯২ এদেশে আলিতেন, তাহার! স্বীয় তুজবলে খক্াহন্তে ভাগোর দ্বার 
ভু করিতে 'মসিতেন, তাহাদের অধিকাংশই আফগান, তাহা ছাড়া, হাবসী, নিগ্রো, 
খোলস, আরবি প্রতি অঙ্তান্ত জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন। 
শের সাহ, হুসেন, সাহ এবং অপর ছুই এক জন বাদসাহ ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই 
চার স্থযোগ পান নাই। পত্থপত্ৰের জলের স্টায় ইহাদের সিংহাসন ভাগ্য-বারিধির 
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উপর টলযল করিত, এই সকল সবুহোসেন শিল্প ও স্থাপত্যর চিন্তা কখন করিবেন? 
বরঞ্চ সেই যুগে গুণ্রগৃহ, গুপ্রদ্থার, অনতিনীর্ঘ অর প্রশন্ত গৃহ ও বন্দর, কোন কোন 
স্থানে হঠাৎ পর-আক্রমণকালে পলাইবার উপাযম্থরূপ জলনালী (1॥৷০৪]) প্রভৃতি রাজ- 
প্রাসাদের 'অশ্গীয় হইযাছিল। এমন কি হিন্দুরাও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
জয় তাহাদের মন্দিরে এইকঝপ বাবস্থা ন্মবল্ষন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। সেই 
সময়ের অদিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই প্রবেশস্থার অতি সন্ধীর্ণ, ত্রিপুরার সপ্তরস্থ মন্দিরের 
( কুমিল্লার সদূরব্ী ) উদ্ধে উঠিলে পিক নীচে নামিতে পারিবেন না। এই উচ্চ মন্দিরের 
আগম ও নির্গম পথ একটা হুরস্ত হেঁয়ালী। বহুঞ্চিন যাতায়াত না! করিলে সেই রহস্তের 
সমাধান হয় না। এইকূপ মন্দির পাঠানাদিকারের সময়ে বহ হইয়াছিল, গৌড়ের প্লুকোচুরী” 
তোরণ দুর্গ, মুসলমানদের কৃত, উহা এইব্রপ একটা! রহস্ত। উদ্ধার উত্ধপ্তরের স্থাপত্য 
ছত্রপুরের সুবিখ্যাত “রাজগড়” ছর্গের কথ স্বরণ করাইয়া দেয়। এই সকল মন্তব্য লিখিঘা 
'আমরা| বলিতে বাধা এখনও এদেশে পাঠান-যুগের শিল্প ও স্থাপতোর বহু নিদর্শন রছিয়াছে। 
পুল, পাল ও সেন-মুগের কথা মনে হইলে পাঠান-যুগের শিল্পের স্ব্নতা তুলনায় হীন মনে 
হইবে; কিন্তু ভাই বলিছা তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে । 
ইছা নিশ্চয় বে পূর্কাকালের লেশীয় স্থপতি ও শিল্পবিশারদগণই গৌড়ের রাজপ্রাসাদ, 
ছু ও যসঙ্জিদ প্রভৃতি নির্স্নাণ করিতেন। বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ ”বারছ্য়ারী খর,” যাহার কথ! 
পূর্কাবঙ্গ-দীতিকায় আমরা বহুবার পাইয়াছি, বঙ্গের দোচালা ঘরের 
মা গা ছিল: শিলী। ড় ছাদবিশিষ বাঙ্গালা খর- বাছা বীমার প্রথম 
উদ্ভাবিত হইন্াছিল,-_গৌড়ের ও পাণুয়ার নবাবদের কীর্তির মধ্যে ভাহারই নমুনা বেশী 
পাওয়া ঘার। গড়ের সোণা মসঙ্ছিদ এখনও বারছুয়ারী মলন্দিদ নামটি বক্ষ! করিয়াছে । ইহা! 
বাঙ্গলার নিজ স্থাপত্য । ইহা! ছাড়া! বাজসাহ্ীর ”বাঘার মসজিল,” গড়ের “হুসেন সাতে 
মসজিদ” এবং “চাদ দরওজঙ্গা”, তথাকার “জানজান মিঞার মসজিদ", সাসারামের ইসলাম 
সাহের সমাধিস্থান প্রনৃতি মসজিদগুলিতে উৎকাীর্ণ আরব লিপি ভিন্ন বঙ্গে বিদেশীয় স্থাঁপতা- 
প্রভাব শুব অনই দৃষ্ট হয়। গোঁড়ের “কলম বস্তুল" বা "কদম শরীফ” ঠিক হিন্মু মন্দিরের 
মতই, উর্দ্ধে একটি গঞ্ুঙ্গ রচনা করিয়া উহাকে সুসলিষ ছাপ দেওয়া হইয়াছে। লোটন বা 
নোটন মসজিলট গৌড়ের একখানি বাঙ্গাল! খরেরই ন্নুকরণে মিষ্টি | গোৌড়ের ভাস্বর্ঘ্যের 
লিদর্শনস্বরপ কলিকাতার চিত্রশালার বে প্রস্তরথণ্ডের রাখালদাসবাবু তাহার বাঙ্গালার 
ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় স্থান দিয়াছেন তাহার কষল-পল্পবের শ্চাক্ কার্্যও বোধ 
হয় অমৱাবন্টীর শিল্পীদের বংশধরগণ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের নূতন হাটের 
সঙ্গি ছিনুর প্রাচীন মন্দিরাদির লক্ষণাক্রাস্থ | তরিবেনীর অফর খার সুপ্রসিদ্ধ মসঙ্গিদ 
এখনও একটা দর্শনীয় সামগ্রী, এই মসঙ্গিদ একটি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিযা রচিত হইযাছিল। 
দেব-দেবীর চিত্র পশ্চাৎদিগের স্বাস্তর খুলিলেই ধরা পড়ে | এই মসজিদের কোন কোন স্থলে 
হিস মন্দিরের প্রাচীন অংশ পুন হয় নাই, যেমনটি ছিল সেই ভাবেই রক্ষিত নাছ 
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বঙ্গদেশের নেক স্বলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভায়া সুসলমানগণ এইভাবে মসজিদ 
রচনা করিয়াছিলেন । সেই সকল মসজিদ তো! হিন্দু মন্দিরের মালমশলা! দিয়াই রচিত 
হইয়াছিল; পরন্ধ সন্তবতঃ দেশীয় যে সকল শিলিগণ এ সকল প্রাচীন মন্দির রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ অনেক স্থলে সুসলমান বর্ষে দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন 
কোন স্থলে স্বধশ্ছে খাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পার্ক 
হইতে যে শিল্পপ্রভাব আনিয়াছিলেন, ভাতা! তখনও বাঙ্গলা্ প্রবেশ করে নাই ১৫৭৯ খৃঃ 
অন্দের পরে সেই হাওয়া কিছু কিছু এদেশে ঢুকিয়াছিল, তাহা পরে উল্লেখ করিব। ভান্ভেল 
সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন--ভাৰাটীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগপ এসিয়ার চিত্র ও স্থাপত্য শিয়ের গুক। 
পারশ্োর শিল্প ও বিদেশী মসজিদ্গুলির সন্ম কাজ ও গঠনগ্রধালী সমস্তাই সুসলমানগণ 
বৌদ্ধশিল্পীর নিকট পাইযাছেন। আর্ধ্য বর্তে এই শিল্প স্থাপনা মেক্কূপ বিকাশ পাইযাছে, 
খাস পারপ্ত দেশে তাছা হইতে পারে নাই । বৌন্ধগণের পত্ম-চি পোপ করিনা মুসলমানেরা 
ঘে গণুজ রচন। করিয়াছেন, তাছাও এনেশেরই স্থাপত্য হইতে নেওয়া। ভারতব্ধের বহু শিপ ও 
স্থাপত্য-বিশারদ মুসলমানদের বিজিত দাসক্ূপে ভিন্স ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। তারা 
মুসলমান ধৰ্ম্মে রীক্ষিত হইতে বাধা হইলেও ভাহান্র ভুলি ও বাটালি ছি শিয়ের কুশলতা- 
বিচ্যুত হয় নাই । 

পাঠান-প্রাধাক্ত যুগের সুসলমানী মসজিদ ও প্রাসাদাবলীর মণো শের সাহের সাদি 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । শের সাহের বালালীলা-ক্ষেত্র সাসারামে এই সমাধিটি উদিত 
হইয়াছিল। এই সমাদির উদ্ধ গণি ছাড়িয়া দিলে ইহার আনেকটা একটি হিন্দু বের 
শস্থরূতি, তফাৎ এই যে ইহ! বের মত বেমানান কীর্থ হইয়া উঠে নাই। হই দিকে সমতা- 
সহকারে প্রসারিত করিয়! ইহার দৈরথা-পরন্থের এমনই একটি শ্সামন্প্ত রক্ষা কর! হইয়াছে 
যে উহা উত্লর কালে শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতির আদর্শ তাঙ্গমল-পরিকলপনার পূর্্দাভাস 
দেখাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে ক্বত্রিম সুদের বিস্তৃত জলরাশি এক মাইণ ব্যাপক, 
তন্মধ্যে ক্ষুদ ক্ষুদ্র আার কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে। সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর সমান 
জলযানের, মত দূরব্তী স্বরাতন সমাধিমন্দিরের উদ্ধে স্তামতকরাজির ন্মবকাশে এই সুবৃহৎ 
মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিমা! দেখাইতেছে। ইহা! দেখিয়া একজন ইংরাজ 
কবি মুগ্ধ হইয়া যে কৰিতাটি লিখিয়াছেন (Asiatic Mi-ccllany) তাহার অস্থবাদ আমি 
নিজে দিলাম 
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মুসলমান নবাবদের অনেকেই খামসেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা দিল্লীর 
অঞ্চলে সময়ে সময়ে লৌরাস্থাটা পুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলাউদ্দিন দুরস্ত 
পাগল ছিলেন, তাহার মন্তি্ধ হইতে কত যে নূতন নূতন আইন- 
কাঙ্ছন উদ্ভাবিত হইত, তা কৰির কদনায়ও আসে না। 
পক্থুলভান” ভাহার রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে 
ধনিষ্ভা নিবারণ করি! দিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতে পারিতেন 
না, পরস্পরকে নিমগ্রণ করিয়া খাওয়াইতে পারিভেন না। তাহাদিগকে সভাসমিতি করিতে 
দেওয়া হইত না রাঙ্গার ন্থমেতি ভিন্ন তাহাদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত না। 
সাহারা স্বগৃহে কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর 
ছিল যে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কছিতে ভয় পাইতেন। তাহাদের মধ্যে ভাব- 
বিনিময়ের কোন স্থুযোগ ছিল না। যদি তাহারা কোন হোটেলে বা সরাইতে একত্র হইতেন, 
সেখানে ভীহাদের সুখব্যাদান করিবার ক্ষমতা ছিল না, পরস্পরের ছুঃখের কথা বলা অসম্ভব 
ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে মুসলমান ন্দামিরদের উপরই এইরূপ আইন 
জারি হইত, সেখানে হিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা! অনুমান করা খাইতে পারে। “হিন্দুরা 
বাড়ীতে গোড়া! রাখিতে পারিত না, তাছানের ভাল কাপড় পরিতে দেওয়া হইত না--কোন 
বিলাস সপ্ভোগ করিতে পারিত না। কোন হিন্দু মাথা উচু করিয়া রাস্তায় হাটিতে পারিত 
না-তাহালের গৃহে সোগা-রূপার কোন সামগ্রী রাখিতে দেওয়া হইত ন1।” সুলতান মহমদ 
টোগলকের পৌরাস্মা একরূপ কখা। এক সময়ে (১৩৪২ পৃঃ ) তিনি আদেশ করিলেন 
শতিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে । অবশ্য অনেকেই 
সমাটের ভরে দিন্নী ছাড়িয়া! দৌলতাবাদে পলাইয়া! গেলেন, কিন্তু কয়েকজন বহিয়া গেলেন 
পাহারা লুকাইমা গৃহ-মন্যে রহিলেন॥ সম্রাট অতি কঠোরভাবে তাহাদের সন্ধান লইতে 
লাগিলেন। সম্রাটের চরেরা একটি পঙ্গু ও একটি ন্ধকে রাস্তায় পাইয়া কুড়াইয়া আনিল। 
সম্রাট সেই পঙ্ুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে গুলি করিয়া মারিলেন এবং অন্ধকে হেচড়াইতে 
ছেচড়াইতে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানাইয়া আনিলেন। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৪* দিনের 
পথ। এই সমস্ত রাস্তাটা অন্ধকে টানিয়া আনার ফলে তাহার 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাস্তায় কাটিয়া 
ছিড়িয়া পড়িতে পড়িতে চলিল; যখন দৌলতাবান্দে এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আনা 
হইল, তখন দেখা গেল হতভাগোর মাত্র একটি পা সেই নগরে পৌছিয়াছে। (ইবন 


শাগেকালী সম্াট্পণের 
অভ্যাগার । 











পাঠান রাজজহসম্মক্ষে নানা কথা ৬৬৩ 


একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্রনীয় দিবসে তিনিও স্বহস্তে, ১৫টি ছিন্দু বন্দীর শির 
কণ্রন করিয়াছিলেন (তাইসুরের আত্মৰিবরনী )! 'ভলনেরারার জ্দাকবরের জীবনচরিতে 
উল্লেখিত আছে, বখন মুসলমান রান্দকশ্মচারী হিন্দু প্রজ্ঞার নিকট কর আদার করিতে 
যাইতেন তখন সেই কাফেরকে হা করিতে হইত, কারণ নাজকণ্চারীটি যেন তাহার দুখে 
খুডু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল সাইন ; ইহার উদ্গস্ত “ইসলাম ধর্লের গৌরব বৃদ্ধি 
এবং আশ্রিত কাফেরগণের বস্ততার পরীক্ষা কর1।” দিল্লীর বাদসাহগশের যে কতরূপ 
খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন ( সেকেন্দর লোডডি__১৪৮৮-১৫১৮ খৃঃ ) 
তাহার আমির বা অতিণিদিগকে কি কি ত্রবা খাইতে দিতেন, তাহার ফদ্দ নিচ্ছে করি 
দিতেন, একবার যাহা! করিলেন তাহা! যেন পাণরের দাগ হইত-_“হাকিম নড়ে, তো হুকুম 
নড়ে না।” গ্রীগ্নকালে জোয্লানপুর হইতে এক সন্রাস্ত অতিথি তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে 
দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা তি দারুণ গ্রন্স এবং লোকজন সারাদিন তৃষ্ণায় 
ছটফট করিতেছিল। স্লতান সেই অতিথির সমস্ত খাস্ের ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করিযা। শেষে 
সাহার জনত ছয় দ্দালা সরবৎ মঞ্জুর করিলেন। তারপর সেই ব্সতিথি শীতকালে আবাব 
'শাসিলেন, তখনও দেশিলেন তাহার অন্ত সেই ছয় জালা সরবতের বাবস্থা রহিয় গিয়াছে 
( তারিকই দাউদি )। 

দিল্লীশ্বরগপের এই খামখেয়ালী ও ন্মত্যাচারের হওয়াটা বাঙ্গলারও আসিয়া 
পৌছিয়াছিল। বিশেষত; পাঠান জাতির! স্বভাবতই নির্মম ছিলেন। আমাদের কোন 
ইতিহাস নাই, সুতরাং সেই সময়ের নবত্যাচার-কাছিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে মাঝে মাঝে এই অভিশখ্ দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস 
পাওয়া যায়। খাহারা এঁতিহাসিক বিষয় লইয়া! পুস্তক লিখিতেন, তাহারা স্পষ্ট করিয়া 
এসকল কণা লিখিতে সাহসী হুইতেন না। প্রবল শাসনকন্াদের অত্যাচারের কথা সেই 
দেশের লোকের! লিখিতে স্বভাবত্যই ভয় পাইয়া খাকে। ভত্ব পাইয়াই বোধ হয় বৈথঃবগণ 
আইন করিলেন, কোন নিতাস্ত কষ্টকর কথা লিখিতে নাই । 

বঙগদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোগলদ্ের আবিভাব__এই সময়টায় প্রঙ্গারা 
কান্দীদের হাতে অতান্ত বিড়ব্বিত হইত। এই সময়ের অবস্থ! সন্ধে কবি চক্জাবী যখাষখ 
চিত্র দিয়াছেন 


টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পু'তিয়া। 
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া ॥ 
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৬৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 

কান্দীদের সঙ্গে সহবোগে ভাকাতেরা দেশ লুটতরাঙ্গ করিত। কেনারায এবং 
নেজ্গামত প্রভৃতি দস্যুদের বে চিত্র পল্লী-কবিদের হাতে ফুটিয়াছে, তাহ! পড়িলে প্রাণ 
- সআতক্ষিত হইয়া উঠে। 

পূর্কবঞ্জে কিন্দুরাঙ্ত্থের অবসানে ও গাজ্ছিদের প্রথম অক্থযুদরে দেশে এইরূপ অরাজকতা 
আরম্ভ হইয়াছিল, বিজ্যগপ্তের প্রাপূরাণে তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। “যাহার মস্তকে 
দেখে তূলীর পাত। হাতে গলাত্র বাদি শর কান্দির সাক্ষাৎ । কক্ষতলে মাথা খুইয়া 
বঙ্গ মারে কিল। পাখর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা 
লাগে ব্যখা। চড়চাপড় মারে আর ঘাড়ে গোতা ॥”--“ত্রান্ধণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে । 
কার পৈশ্া ছি'ড়ে কারে! খুখু দেয় মুখে ।” প্রাহ্মণ সজ্জন তথা। বৈসে অতিশর। ঘরেতে 
গোম না দেয় ছুঙ্মনের ভয়” “ৰাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতাঁ যার কাখে। পেয়াদাগণ লাগ 
পাইলে হাতে গলায় বানে ” হুসেন সাহ একটা ভবিস্মৎ বাণী শুনিলেন যে, “নবস্বীপের ত্রাঙ্গণ 
আবার বা! হইবে।” মন্ত্রীরা ঝলিলেন__পুরাণে ও গন্ধশাস্তরে একূপ কথা লিখিত "মাছে 
বটে; বিশেষ নব্ীপের লোকের! বলশালী ও ধন্থ চালনায় পারদর্শী ।” তখন হুসেন সাহ 
নবনধীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন । “শিকল! গ্রামেতে বৈসে ঘতেক যবন। উচ্ছয় 
করিল নবদীপের ত্রাঙ্গপ। বিষম পিকুল্যা গ্রাম নবন্ধীপের কাছে” ইত্যাদি। জয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন, সুসলমানের! বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবন্বীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া 
দিল। “কপালে তিলক দেখে বন্ঞন্থত্র কাধে। খরছ্ছার লোটে আর লৌহুপাশে বাধে” 
'ত্যাচারীরা! অশ্বশ ও মনসা! গাছের সুলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ সুলশুদ্ধ উপাড়িছা 
ক্ষেলিতে লাগিল যে ঘরে শঙ্খ-ণ্টা বাজিত, সে ঘরে যাইজ্জ। উৎপাত স্থক্ক করিত। 
গঙ্গাঙ্গান নিমিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ করিল,__পত্ডিতগুলিকে ধরিয়! জোর করিয়া মুসলমান 
করা৷ হইতে লাগিল। বাস্দ্দেব সার্কভৌম পলাইয়! পুরীতে আসিলেন, তথায় রাজ! প্রতাপ- 
কদর তাহাকে স্বীয় সভায় রত্বসিংহাসনে বসাইয়া সন্মান করিলেন। ভাহার পিতা বিশারদ 
কাশীবাসী হইলেন। ৰাহ্থদেবের ভ্রাতা বিস্তাবাচস্পতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। 
কিন্ত এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝ্ধিলেন, এক্স ভবিষৎ বাণীর কোন 
মুল্য নাই, তখন সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিষ্ছাবিরিঞ্চি, বিগ্ঞারপ্য এবং 
ভট্টাচাধ্য, শিরোমণি ও অপরাপর মহাজনের! খাহার! নবন্ধীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, 
গাহারা -নবন্ধীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খামখেয়ালী নবাবগণের ওদার্্যও.নিষটুরতার 
মতই অত্যধিক ছিল। হুসেন সাহ বে সকল হিনদমন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা বাজকোষের 
রর! পুনরায় সংস্কার করিয়া! দিয়াছিলেন। 

বন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের অবিকৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক, 
দিন চলিযাছিল। তারপর রাজাদের মধ্যে খাহার! খাসখেযালী তারাও মাঝে মাঝে এই 
সত্যাচারের শান করিয়াছিলেন। শের সাহের জবরদস্ত শাসনে কতক দিনের মত 
এই অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্ধ মোগ 
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হইগাছিল। দামুক্তার কৰি মুকুন্দ ভিহিনার মামু লরিফের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন, 
তাহাতে গ্রামগ্ডলি উচ্ছল বাইবার মধ্যে আসিয়াছিল। হিন্দু আনলে রাজ্জকর্শচারীরাও যে 
এন্ধপ ন! করিতেন তাহা নহে। রাঙ্গা মাণিকচন্ের বাঙ্গালী মন্ীর ক্রিয়াকলাপ ও ডিছিদার 
মাসুদ সরিফের অভ্যাচার প্রায় এক শ্রেণীর। খিলভৃদি আবাদি বলিয়া লিখিত হইল, 
তাহার উপর রাজন্ব নিৰ্দিষ্ট হইল। ক্ষকেরা, একদিকে বাজারে ন্িনিযের মুলা অত্যন্ত 
ড্রাম পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার মূলা ॥/১* আন! হওয়াতে, ছু দিক্‌ দিরাই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে লাগিল। জিনিযের দাম তক্কাপ্রতি 1/* কিয়া গেল। প্রজার! বীজ খান ও গরু 
বিক্রয় করিয়| ডিহিদারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাই! 
যাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্ত! বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল 
এবং প্রতোক বিঘা পাচ কাঠ! কম করি! হিলার করা হইতে লাগিল। যাহার দশ 
বিঘা জমি ছিল তাহার হইয়। গেল সাড়ে সাত বিঘা; বাকী রাগ্-দরকারে কমা হইল। 
মুকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর মৈমনসিংহ (*ভাটি)-বামী বাঙ্গালী মগ্লীর 
অত্যাচারের কাহিনী মিলাইয়া পড়ন। উভয়ের কার্যকলাপের আশ্চর্য সাদৃশ্য পাইবেন । 
মুসলমানের! বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজপ্রাসাদ-সধ্ব্ধীয় সমস্ত বিষয়ই একচেটিয়া করিয়া 
লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ণ্চারীদের পদবী 
উত্তরা গিষ! উজ্জির, নাজির, শেরেন্তাদার, কাজি, ওমরাহ, 
জযানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রকৃতি নানা পারসী ও আরবী, 
সম্ভৃত নাম রাজসভায় প্রচলিত হুইল। গোঁড়েশ্বরগণের সভায় 
সেই আগ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজ্ব্রয়াধিপতি, বিবিধবিষ্থা- 
ৰিচাক-ৰৃস্পতি, আ্আধাকুল-কমলভান্কর,- সোম বা স্্যবংশপ্রদীপ, প্রতিপর-কর্ণ, সতা্রত 
গাঙ্গেয়, শরগাগতবক্ষঃপঞ্জর, পরমেশ্বর-পরমতট্রারক, মচা রাজাধিরাজ প্রভৃতি সংক্কতাম্মক কোন 
উপাৰির চিহ্ঘাত্র রহিল ন!। এঘারত, ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফানুস, আতর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ 
লমাজের উচ্চন্তরের বিলাসীদের ভাষা হুইল। সহরে হিন্দুর ভাষা ধীরে ধীরে মুসলমানী 
ছাপ গ্রহণ করিয়া পরাধিকারের প্রভাব সপ্রমাণ করিল। কিন্তু পাড়াগায়ে হিন্দুদের 
অবাধ রালদ্_সেখানে আরতির মেটে প্রদীপটি হইতে তুলসীতলা, চজ, হুর, জল, 
বায়, ক্কাশ-ঘের! কুট পর্থান্দ সমস্ত কথাই বাঙ্গল! রহিয়া গেল। পাঠান আমলে 
হিন্দু সহর ছাড়িয়া দিয়া এই পল্লীতে রাজত্ব করিয়াছে। পল্লীতে বসিয়া পত্তিতের| মেটে 
প্রদীপের সাহায্যে বড় বড় ভায়দর্শনের টীক! করিয়াছেন। পটুয়ার! অস্তার শেষ চিহ্ন 
বঙ্গার রাখিগাছে, মেয়ের! তাহাদের ন্দালপনা ও কীথার মধ্যে যে সকল কা স্মাকিয়াছেন 
তাহা ব্মরাধতীর চিত্তপিযের শেষ নিদর্শন বলি গণ্য হইতে পারে। ব্রান্ধণপত্ডিতগণের 
পুথিত শি বিচিত্র ছবি ভীকিযা দিছেন, কাঠের মলাটে গালা দিয়া লাল রংএর 
জমি তৈরী করিয়া তাহারা নিপুণভাবে দেবতাদিগের পৌরাণিক লীলা ধন করিয়াছেন। 
তোলেন তাহাদের করে অগা, অমরাবতী ও মগের সম পিছের শেষ না 
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রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং মন্দির-নিশ্ধাণকারীর! পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজন্ধ, 
নরনারী ও ক্কুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিরাছে, তাহাতে শিললক্মীর 
অভদ্ধবানী শোনা যায়। তিনি যেন বলিঙেছেন--“বাঙ্গলার 
নগর সহর হইয়া গিরাছে__সেখানে আমার স্থান নাই; কেবল 
অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থে আমাকে পাওয়া যান্ত না। কিন্তু বাদলার পল্লীতে এখনও তপস্তা 
চলিতেছে--আমি সেই তপস্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।” কফুললতার কন্ধার 
বাহাহুরী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাও! যায়। তাহার অধিকাংশই মোগলাধিকারের 
কিঞ্চিৎ পূর্কোর। পাঠান আমলের শেষ দিকে ২+* বংসর পূর্ষে বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক 
প্রাচীন পল্লীতে শিবষন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । বিগ্রহ বড় বেনী পাওয়া যায় ন|। বিগ্রহের 
নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙ্িয়া ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহারের' 
ততটা উৎসাহ ছিল না। এই জন্তু অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল 
মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অন্কিত থাকিত। কিন্ত ইহাদের 
বাহার ছিল কন্ধায়। প্রতোকটি মন্দিরে বিছিত্নকূপ কক্ধা, এক মন্দিরেই হুশ ও স্থল বিবিধ 
প্রকারের কন্ধা। এই কন্ধার কত আদর্শ যে কারিগরদের মাথায় ছিল, তাহা বলা যায় না। 
এই শঙ্ছরস্ত কক্কার আদর্শ যেমন আমরা মেয়েদের কাথা পাই, তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। 
আমার এব বিশ্বাস, যন্দির সাঙ্গাইবার ভার সমস্ত ব্যাধ্যাবণ্ডে এন কি গাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী 
শিল্পীরা জোগাইত। এই বাঙ্গালী শিলরীরাই মগদের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের বংশধর | মাগধ- 
গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গড়ের প্রভুত্বকালে সেই শিরীরা 
বাঙ্গলার আসিত্া বাস করিয়াছিল । তিন চারি শত বৎসর হুইতে 
দই শত বৎসর পূব পথম বাঙলার শত শক্ত সন্দিরপারে যে কনার অপূর্ব মৌলিক শোভার 
ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বলোর! যেরূপ গোলাপের জন্স্থান-_বাঙ্গলাদেশ 
তেমনই চাকুশিল্পকলার জন্মস্থান_এখ'নই কলালস্্ীর সিংহাসন ছিল। আপনার! মাটী 
খুঁড়ি! আঅশোকন্তদ্ত ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্ধার করিয়াছেন, বাঙলার শিল্পলগ্মীর 
রাজধানী খু জিতে আপনাদের মাটা খু ড়িতে হুইবে লা। প্রতোক বাঙ্গালী মেয়ের পগহপ্তে 
সেই পপ্সাসনার কৰঝকমলের স্তরতি পাইবেন, প্রত্যেক মন্দিব-রচকের বাটালী ও কু যদ্রিকার 
অঞো তাহার চরণকষলের ছাপ কুটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা এত পঙ্প সা উঠিবে কিরূপে | 
আমি উৎকৃষ্ট কক্কাগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহার! অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত | 
আমি বৃদ্ধ সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সব্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম ন!। আমার 
প্রিরতম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতুহল উদ্বোধন করিহ্ মামি বেহালা, বড়িযা প্রভৃতি 
নিকটবৰ্তী স্থানের কয়েকটি নন্দিরগাত্র হইতে কক্ষার নমুনা দিতেছি। যুরোপীর শিল্পকারের 
মত আমাদের দেশের শিলঙ্গারের! নকলবাজ নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিয়া ফুল আকা; 
"মর কিছু শিলবিদ্থার বর্ণপরিচয় জানিলেই এই নকল কাঁধাটি কতি সহজে শেখ! যায়। কিন্ত 
বে শিল্পী সমস্ত পুশ্পজগৎকে হৃদরের ন্যে আনি! তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে 
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পারিয়াছেন, তিনি ভগবানের স্ব ভাদিযা চুরি নূতন স্বষটি করিবার দক্ষতা লাভ করেন, 
তখন জগতের বিবিধ বর্ণশোভা তাহাকে বর্ণ কিয়া শেখার, জগতের যাবতীর ফুল-লতা 
ভাহার নবনষ্ট কুল-লতার মধ্যে অপত্তপ মাধুরী ঢালিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌন্দর্যের 
উপলব্ধি লইয়া ভারতীয় শিল্পী অবাধে স্থাকিয়া যান। কিনি যে পল্ম আকেন, তাহা জগতের 
পদ্ম নহে, তাহার সাকা লতা জগতে পাওয়া ৰায় না, কিন্তু ভাহার অপুর প্রতিভা তাহার 
হাতে অবাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিল্ঞাস দিবা কাখার শোছা! চিত্ত হরণ করে। 
হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিয| দেখিলে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলিয়| মনে হইবে না, 
কিন্তু সমগ্রভাবে এই আঅপুর্কা কারুকার্য দেখিলে মনে হইবে,__একি আশ্চর্য রংমহাল, 
ইহাতে রঙ্গএর বিচিত্র বিক্কাস, কলালগ্মীর কি অপূর্ক ও গৌরবাছিত মহিমাই ন! এই অপাধিব 
ফুল-লতার প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। ভারতীয়, বিশেষত: বঙ্গীয়, শিল্পীর থে সহিফুতা, 
ভাহার উদাহরণ অন্ত কোথাও নাই । এই জন্ত বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আকে, মূর্চি গঠন 
করে--এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা পিঠালী 
এই সকল সামাঞ্ত উপকরণ দিয়! তাহারা তপন্তা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কাককাধ্য, 
প্রত্যেকটি কাথা দেখিলেই তপশ্ড। কথাটাই জিহ্ৰাগ্ৰে আলিবে। কারণ এ সকল ঢালাই 
কর! কাধ্য নহে, ইহার প্রতোকটি সৃস্ম কাজ, হাতের কাজ। 
এই পদ্নীলস্ষ্মী বিস্ধা-ধৰ্স্-জ্ঞান-প্রদারিনী ; এখানে চৈতন্ত জন্মিযাছিলেন এবং এই পাঠান 
আমলেই কত ভক্ত, কত তাত্বিক, কত নৈয়াৱিক, কত দিব্বিদী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। 
সত্য বটে মুসলমান-বিঙত্রের পর আর কোন রাঙ্গকৰি পৰনদূত বা গীতগোৰিন্দ রচনা 
করিয়া মহারাজাধিরাজ-রাজচক্রবর্ৰীর মনোরয্রন করেন নাই। কিন্তু পল্নীকবিদের 
স্ন্বরলহুরী তো! থামে নাই, সময়ে সময়ে কোন ক্ষুজ জমিদারের নিকট “সাত আড়া” 
ধান মাপির| লইয়। পরম ত্ৃপ্ির সহিত কোন কবিছূড়ামশি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু মোটের মাথায় বাঙলার বিদ্বান, বাঙলার ভক্ত, বাঙ্গলার শিল্পী এবং বাঙলার 
ধার্সিক আর রালান্ুগ্রতের প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্গীতে 
ছড়াইর| পড়িয়া গণতত্্রতার একটা রাজ্য স্থষ্টি করিদ্বাছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান 
ছিল না,_-সমস্ত দেশ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মসাযান্া বজায় 
রাখিয্াছিল-_তাহাতে সন্দেহ লাই। বাঙ্গলার পল্লীর প্রত শাসনকর্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ, 
তাহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রাহ্মণের পর এ সময়ে 
মিট আর এক দল প্রধান হইয়! ধাড়াইগ্রাছিলেন_বৈণক | ইহারা 
নুতন আভিঙাতয কৃষ্টি করিয়া দেশের একাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চন্তরে 
কুলীনেরা একেবারে দৃঢ়ূপে স্বপ্রভাৰ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক এক শ্রেণীর লোক 
তাঁহাদের কুলীনদিগকে সমাজে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই স্বদৃ় হিনুযুহের মধ্যে বিদেশী 
শাসনক্্াদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ স্থবিবা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে জন্দরী হিন্দু 
[নানার খো করিবার পিপি বেড়াইত। পলীবাদিনী 
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রমনীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্ত মুসলমান, বগ, পত্গীজ, হাশ্মাদ প্রভৃতি 
বিদেশী দস্যুদের ভয়ে মোগল রাজত্বের শেষভাগে এদেশে ব্বরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে 
প্রবর্তিত হয়। প্ৰৃতাগীতান্থরক্ষি” হিন্দুললনাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচারক ছিল--পপ্রিনী- 
শ্রেণীর রমনীর লক্ষণের মধ্যে এই “নৃতাগীতে অস্রক্তি* উল্লিখিত আছে। এদেশের 
রাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক করিয়া চিত্রান্ধন, নৃত্য ও সঙ্গীতৰিভা শিখিতেন, বৃহত্নলাই 
শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিত্রলেখার সময় হইতে সহশ্র সহস্র বংসর যাবৎ বাঙ্গালী 
মেরেরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন । বিদেশীদের অত্যাচারে তাহারা এই সকল বিষ্ভার 
অসুণীলন ছাড়িয়া দিলেন । ইচ্ছাবর ( স্বরংবর ) প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত) কিন্তু পালরাজগণের 
সময়েও কতকটা পরিবন্ধিত আকারে প্রচলিত ছিল। '“পূর্কবঙ্গ-গীতিকা”র এই ইচ্ছাবর- 
প্রথার জজ প্রশংসা ত্বক কৰি গাছিয়াছেন। স্বকীর মনোনয়নে 2৮০ 
লাভ করিতে পারেন ভাহার মত সৌভাগা জগতের কাহারও নাই, ধা কৰি 
অকুষ্ঠিত ভাবে বলিহাছেন। 

কিন্ত যোড়ণী কুষারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্বপ্ংবর যনে'নয়ন করিবেন, কিংবা কোন 
রমনী সুগারিক, নৃতাকলায পারদর্শিনী, কিংবা চিত্রবি্ধার্র লিপুণ। এই সফল সংবাদ 
সিদ্তুকীদের দৃষ্টি আকধণ করিত। তাহারা বাখের স্তায় গুণবতী ও 
হন্দরী মহিলাদের খোজে পাড়ার পাঁড়ায় ওৎ পাতিয়া থাকিত, 
আতরাং বাদলাদেশ হইতে এই সকল গুণ রমনীসমাদে লুগড হইয়া! গেল। কিন্ত এখনও 
কোন কোন পঙ্গীতে প্রাচীন রীতির শেষ চিহ্ন আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়ের অর্্ধশতান্দী 
পূর্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিতেন। প্রীহটের কোন কোন পদ্নীতে বিণ বৎসর পূর্বেও 
পাকল্পশের পুর্বে লাল-চেলী-পরিহিতা কলা গুকজনসমক্ষে নৃত্য করিতেন। খাহার| এই 
ভাবে নৃত্য করিতেন তাহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন । 

এখনও চাকা ও মৈষনসিংহের বেরেরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাছিয়া থাকেন। বঙ্গের 
কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি পুত্র হইরা খাকিলেও কোথাও কোথাও তাহা এখনও 
প্রচলিত ছে । 

ভ্রহ প্রকৃতি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে 
কিনুপ অনাবিল ন্মানন্দনিলয় ছিল তাহার কতকটা ধারণ! পাওয়া যার। কল্প! জগ্মিলে মাত! 
একখানি কাথা শেলাই করিতে আরম্ভ করিতেন-_খুকুমণির বরের জল্প। লেই একখানি 
কাথা গৃহকণ্টের অবসরে প্রত্যহ শেলাই করিয়া তিনি ৮১+ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন 
বর তাহা পাইতেন। এ দেহের, এত বত্বের শিল্পসানগ্রী জগতে কোন মহারাজাধিরাজও 
পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব হইতে *লীড়িচিত্র* আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত 
পীড়িত উপর পাতিবার ইল নানা কারকাখ্যম্িত কাগন্দের সুল-লত! অসিত হইত। তাহার 
ই একট! নদুনা আমরা দেখিযাছি। শান্তির জল রাখবার জন্য ঘট ও বরণভাল! ছয়মাস 
ধরিয়া চিত্রিত হইত। কত হাসি কত গল ও আনন্দের মধ্যে মেয়েরা এই সকল চিত্রকলা 
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সম্পাদন করিতেন, তাহ! এখনকার মহিলারা বুঝবেন না--কারণ এখন বিলাতী চক্কানাদে 
কর্ণ্মক্ত। ও গৃহিনীর আত্মা শুকাইয়| বার--হয়ত মেঝের বিবাহের সরঞ্জামের জন্ত ভিটাটি বাণা 
পড়িয়াছে। মে আঙ্গিনায় বরকল্তার “সাতপাক” অর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং *নুখচন্রিকা” 
অর্থাৎ মুখদশনি হইবে তাহার উপর ৪৫ জন লোক কন্তা ও বরফে 
লইয়া খুরিতে পারে তহুপবোগী আর একখানি আসন মেয়েরাই 
চিত্রিত করিতেন। এইরূপে ভুমি হওয়ার সাতদিন পরে ‘সাদিনা', দশদিন পরে 'দপা' এবং 
ত্রিশ দিন পরে ‘ত্রিশ!’ প্রভৃতি নানা উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কন্তাসন্্রদান এবং এরোঁ 
কর্স্সৰ্বন্ধীর যাবতীয় কাথা মেয়ের! সম্পা্ন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী ব| কারিগরের 
এই অন্মঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ | কেবল যখন মেয়েও! নাচিতেন, তখন নিয়শ্রেণীর 
চুলির! আপ্তে আস্তে ঢোল বাজাইয়া নৃতোর তাল রক্ষা করিত । 

পর্লীর বিগ্রহই পলীর প্রকৃত রাজ ছিলেন, তাঁহার ভোগের সন্ত রাত্রিদিন খাটিযা 
চাষার! অতি সুগন্ধ সক গোপালভোগ, কুষঃভোগ প্রকৃতি চাউল প্রস্থত করিত। যাহার 
ৰাড়ীতে যে ফলটি জন্মিত, তাহা গৃহস্থ আগে মন্দিরে আনিয়া দিয়া| বাইত, কত মালী বাগান 
হইতে রাশি রাশি ফুল ভুলিয়া তাহার মালা গাধিত, কত শিলী বিগ্রহের অঙ্গরাগ করিত। 
প্রতি উৎসবে মন্দিরবাধীতে যে ধুমধাম হইত রাজার বাড়ীর উৎসৰ হইতে তাহা 
কোন অংশে নান ছিল না। স্থত্রধরগণ সারা বৎসর ভরিয়া ফেবতার জক রখ তৈরী করিত। 
বঙ্গের পদ্নীগুলি এই ভাবে পদীবিগ্রহের অধিকারে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় কীর্তন, 
কথকতা, যা প্রকৃতি নানা অন্তুষ্ঠানে পলীবাসী নিত্য নৃতন আনন্দ পাইত। এমন সুখের 
রাজা, এমন শান্তির রাজা কোন সাঙ্গ! কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপদী পাঠান 
আমলেও হিন্দুর ধর্মকর্স্ম ও সুখব্বাদ্ছব্বোর বিশেষ বিশ্ব করে নাই । 

তবে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের হোত বহিয়া যাইত, তাহার ফল কি দাড়াইত তাহার 
কিছু কিছু উতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া বায়। বশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি 
বানুদেৰ-বিগাহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার চারিদিক্‌ অর্চছিত্স নরকল্ধাল-বেটিত-_বশ্পোহরের 
ইতিহাস-লেখক স্বগায় সতীশচন্স মিত্র মহাশর আমাকে ইহা জানাইযাছিলেন। সহজেই 
অনুমিত হয়, ই সকল কঙ্কাল সেই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা! পাওাদের, তাহারা! তাহাকে রক্ষা 
করিতে যাইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। গ্তাহানের কেহ মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়া 
গিস্থাছিলেন, অপর সকলের করিত দেহ সেই দীঘিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন 
কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিহ্ন থাকিলে মুসলমানেরা যন্দির 
ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ড লৌহের উপর নবাবের পাঞ্জ মার্কা থাকিত, এই 
মন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইরূপ একটি পাঞ্জা আছে। 
উহ নারিকেলভাঙ্গার এক ভদ্রলোক আমাকে দিক্বাছিলেন। সম্ভবতঃ এই লৌহখণটি 
দিরঞ্গাফরের আমলের, উহার একদিকে হরশলচিহ নাছ, তন্থার| নির্দিষ্ট হইতেছে যে 
উহা কোন পিৰমন্দিরের গাছে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরাজী ভাষার তারিখ দেওয়া 


দের হাতের কাছ 
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আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই ছাড় চিহাট দেওয়া হইহ্থাছিল। বৈষ্ণবচুড়ামণি অভুলক্ণ 
গোস্বামী যহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, খড়দহের শ্রামন্্ন্দরের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা 
চিফ ছিল। fs 
পদ্লীবাসীরা সযরে সময়ে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্চবেরা তাহাদের এ 
ইতিহাসে সেই সকল অপ্রির কথা লিখেন নাই । যে সমস্ত বৈষ্চব গ্রন্থ গোস্বামিগণের 
বিধিসন্মত হইত, তাহাতে নিতান্ত ছুঃসংবাদ তাহার! প্রকাশ 
করিতেন না। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্ভীদের 
কোপে পড়িবার ভ্রয়েও রাজনৈতিক ছঃসংবাদগুলি তাহার! চাপিয়া 
স্াইতেন। কিন্ত হিনুগণ সহজেই সাংসারিক ছুঃখ ও বিপদের বিষয় সাহিত্যে প্রবেশ 
করাইতে অনিদ্ধক ছিল। এজক্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিষোগান্ত নাটক লেখার নিয়ম ছিল না, 
এবং এদন্তই রাধারুষ্ণবিষযক সমস্ত কীর্ঠনাদিতে বিরহ, খপ্তিতা, বিগ্রল্া প্রদ্ৃতি সার 
সমস্ত অবস্থ। বৰ্ণনা করিয়া! 'যুগলমিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হইত । যে সকল 
কষ্ট শুধুই কষ্ট_-মৰত্মান্তিক বেদনার স্যরি করে অথচ নাহার বর্ণনায় সামরিক উত্তেজনা ব্যতীত 
মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না--সে সকল প্রসদ সংত কবর! লিখিতেন না। কিন্তু যে 
ছঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ্‌__যাহার পাবনী শক্তি মান্যের করুষ নষ্ট করে এবং হৃদয়ের 
ভাৰগুলি উন্নতির পথে লইয়! যায়, যাহার ফল মহৎ ও হিতকারী --সেই সকল ছঃখ তাহার! 
বণনা! করিতেন, যথা! রামের বনবাস সতারক্ষাকে উচ্ছল করিয়া দেখাইতেছে, পাণডবদিগের 
বনবাস, চৈতরসন্লাপ, এই সমস্ত মহাছঃখমর ব্যাপার মহাশিক্ষার, বিষয় । কিন্তু ডেসডেমনার 
শোচনীয় মৃত্যু, জনের নিযুক্ত খাতককর্তৃক আরখারের চক্ষু উৎপাটন, হামলেট-কর্তৃক 
নাটকের শেষ অধ্যায়ে হত্যাকাও-_এই সকল হু:খবর্ণনায় লাময্িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, 
গ্রীক-রীতি-অন্ুমোদিত পাশ্চাত্তা সাহিত্য এই উত্তে্গনাটুকু উপভোগ করাইবার জগত 
বিয়োগাস্ত নাটকের পক্ষপাতী । হিন্দুগণ প্বনাবস্তাকভাবে পাঠকের মনে লীড়। দেওয়ার 
বিরোধী, কতক এই কারণে_কতক রাজনৈতিক আতঙ্কে বৈধঃবের! তাহাদের এসিন্ধ 
গ্রন্থপ্ুলিতে দুঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। সৃন্দাবনের ঘড়, গোস্থামীদের দ্বহুমোদিত প্রধান 
খ্থ_ চৈতন্ত-চরিতামৃত ও চৈতন্ত-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জন্ত চৈতক্তের 
তিরোধানের সন্বন্ধে ঠাহারা নীরব | কিন্তু এই গোত্বামিগণের বিধি প্রকাশিত হইবার পূর্বে 
যে কয়েকজন লেখক গণ্ডীর বাহিরে স্বেচছারুত সকল কথ! লিবিয়া গিযাছেন, তাহাদের মধ্যে 
জযানন্দ একঙ্গন। ইনি চৈতন্তদেবের সমসামদ্িক এবং যদিও গৌড়! বৈষাবের| গোস্বামি- 
গণের বিধিবহিতূত কথ! লিপিবদ্ধ করার দরুন জয়ানন্দের চৈতন্তমদ্দলকে তেমন আদর করেন 
না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি সুলাবান্‌ উরতিহাপিক তথ্য ব্মাছে__যাহার অন্ত আমরা 
এ পুন্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী | ইনি চৈতলদেবের তিরোধানসন্ধদ্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, 
তাহা প্রামাণ্য এবং ইতিহাসসঙ্গত, নতুবা লৌকিক প্রবাদ অন্তসারে মহা ্রন্ুর গোপীনাথ 
ধৰ! লগনাধৰিগ্ৰহের সো লীন হইয়া যাওয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতঙগনে 


ছা দৃপ্ত উল্গাউন 
করিতে নাই। 
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নিশ্বাস করিবে? জয়ানন্দ লিখিযাছেন নৃত্য করিবার সমন্ধে একটা! ইট সাহার পদতলে বিদ্ধ 
হয়, এবং তাহার টাড়সে ক্র হইয়া তিনি নিত্যবামে প্রশ্থাণ করেন। পুত্রের এইরূপ আঘাত 
পাওয়ার ভগ্ন শচীদেৰীর চিরকাল ছিল, তিনি কতবার অববৈত ও নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন 
তোমরা ইহাকে দেখ, নৃত্যকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে 
তাঁহার ঠিকানা নাই, আমার হরিবোলা পাগল বেভৃপ হইয়া নাচে গায় ।* শচীর সেই 
'আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল। 

যাহা হউক শুধু চৈতঞ্যদেবের তিরোধানের কথা নহে, জয্বানন্দের চৈতত্তমঙ্গলে আরও 
কতকগুলি বিৰাদান্ত কথ! আছে-- খাহা! বৈধবসাহিত্যের পর কোথায়ও নাই। চৈতন্তমঙ্গল 
গোস্বামিগণের বিধিবছিতৃূত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব 
বেলী ছিল, আমরা এই পুস্তকের অনেক হস্তলিথিত প্রাচীন পুবি 
পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। বঙ্গীর সাহিতা-পরিবৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। 

সেই সকল বিয্োগাস্ত কথার মধ্যে মুসলমান কানদীদের অত্যাচারের কতকগুলি বিষয়ের 
উল্লেখ আছে। চক্জাবতী ৰে সময়কার কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষভাগের 
কথা ( যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা ন্মরাঙ্কতায় দাড়াইযাছিল ), জরানন্দও সেই 
সময়কার কথ! লিখিয়াছেন, উহা যোড়প শতান্ধীর মধ্যভাগের কথা । তিনি আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন যে মহাপ্রকুর প্রি সখ! গব্ধাধর দাস কাজীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্রিকুণ্ডে 
ঝাপ দিয়া প্রাণ বিদর্্মন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকেরা একথা চাপিয়া গিয়াছেন। 
কি বিষয় লইয়া এই নিদাক্ষণ ঝগড়া হইয়াছিল তাহ! জ্গানিবার উপায় নাই । কিন্তু 
কালীগণের একজন তো হরিদাসকে কতই লাহন! করিয়াছিল, বাইসটি বাজারের প্রত্যেকটি 
বাজারে তাহাকে লইয়া নির্শ্মমভাবে প্রহার করিয়াছিল। পেছাদার! ত “যাহার মস্তকে দেখে 
তুলসীর পাত, হাতে গলে বাৰি লগ্ন কাজীর সাক্ষাৎ।” নবহীপের গোড়াই কালী তো 
যথা প্রভুর সংকীর্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিছিল, স্বততরাং বৈষ্ণবেরা বে অনেক সময়ে কালী- 
গণের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল--তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষণবের! সে কথা বলেন 
নাই। সনাতন নহাপ্রবুকে বলিয়াছিলেন--"আপনি রাষকেলী ছাড়ি যাউন, যদিও 
হুসেন সাহ এখন পধ্যন্তও স্থাপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উহাকে বিশ্বাস করিবেন 
না, কখন কি অত্যাচার করিয়া বসিবেন, তাহার ঠিকানা নাই?” গদাবরকে হত গোষাংসাদি 
জোর করিব খাওয়াইরা! থাকিবে, তখন হযরত মহা প্রভুর তিরোধান হইয়াছে _ক্ে তাহাকে 
বাচাইবে ? তদ্বূপ অবস্থায় তিনি সুবুদ্ধি রারকে রক্ষা! করিয়াছিলেন, গদাধর অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ 
বিপর্ছন দিছা প্রাত্নন্চিত্ত করিয়া পাকিবেন। শুধু গদাধর নহে, অবানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে 
ও ছুইজন প্রলি্ধ বৈধণবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখিত আছে; তন্মধ্যে একজন 
_গৌৱীদাস পত্তিত, ইহার নাম গৌতীহাস সরকেল। ইহার ভ্রাতা! স্বধ্যদাসের ককা বসুধা 
কে নিত্যানন্য বিবাহ করেন, বাড়ী কালনার। এই গৌরীদাস চৈতন্রের অত্যন্ত 
পাচ ছিলেন। কাটোরায ইহারই স্থাপিত চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের সৃষ্টি অতি 


কালীদের অভ্যাচার। 
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প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহস্বন্ধে একটা ন্দলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার 
দরকার নাই। অয্ানন্দ লিখিযাছেন_“কালদী সনে বাদ করি প্রেমে উন্মাদে, সাতদিন 
গোৌরীদাষ ছিল! গঙ্গাহ্বদে", গৌরীদাস পঞ্ডিত কি কারণে কোন কাঙ্গীর ক্রোধের ভাঙ্গন 
হইয়া গঙ্গার কোন নিভৃত কোণে বৈপাহন হুদে ছধ্যোধনের স্কায় লুকাইয়! প্রাণরক্ষা। করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সমান! বায় নাই। কিন্ত সেই অরাজকতার সময়ে কালীদের ক্রোধের খুব গুরুতর 
কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল, এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় 
শ্রেণী সমভাবে অত্যাচার সহ করিতেন । মনলুয্| গীতিকায় দেখা যায় এক দিকে কাজী যেরূপ 
নিরপরাধ চাদ বিনোদের উপর মারাব্মক অত্যাচার করিতেছেন, অপর দিকে বিচারের 
প্রতীক্ষা না করিয়াই দেওয়ান জাহাঙ্গীর কাজীকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। 
এই সকল গীতি কানিক হইলেও অনেক সময়ে উহাদের ভিত্তি সভ্যঘটনামূলক হইত । 
গদাধর দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অত্যাচারীদের দলে আর এক জনের কথা 
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্রম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে 
কৰি এই ভাবের কতকগুলি এতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা 
প্রাণ করিতেছে । 

নবাবদের খেয়ালের অন্ত ছিল না। চণ্তীদাসকে হাতীর পিঠে বাধিয়া কোন্‌ গৌড়াধিপ 
নির্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন তাহ! জানা বায় নাই, সণ্যবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা 
যহুনারায়ণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রাজা গণেশ যে ৰাদসাহকে 
হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামসথ্দিনই চণ্ডীদালের হত্যাকারী। 
তিনি নিতান্ত অযোগা, অত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন./এবং মাত্র ছুইটি বৎসর রাজতের 
পর ১৩৮৪ খৃঃ অন্দে নিহত হন | এই সময়ে র অন্মংপুর সুসলযান-ধর্শে দীক্ষিত! 
বহ হিন্দু ( বিশেষতঃ বারেক ত্রাক্মণকন্তা ) 2 উরি ষছর প্রথমা! স্ত্রী নবকিশোরী 
তাহার ধর্ম পরিবর্তন করেন নাই। ওাহার প্রধান! মহিষ ছিলেন আসমানতারা। কিন্ত 
তৎকালে কোন বাদলাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, ঠাহাদ্দের অনেক বেগম থাকিত। 
রাখারুফের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেনী ভাল লাগিবার কথা। যর খুব সম্ভব অনেক 
হিন্দু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্ডীদাসের পুণাস্থবরাগিনী হওয়ার বেশী সম্ভব । 
অবগত সামসথক্ষিনের অস্তঃপুরেও যে সেক্সপ হিন্দু বেগম ছিল না--তাহা বলা যায় না। এদিকে 
এই সকল বাদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক ন্মান্ীয়তা-নিবন্ধন ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশের 
সঙ্গে সবন্ধত্যাগ এবং স্থায়িভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলার বাস করিবার ফলে তাহারা 
একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া-গিয়াছিলেন, তাহারা বালায় পুস্তক রচন! করাই! দরবারে তাহা 
শুনিতেন। মুসলমান কৰিরাও অনেকে রাধাকুষ্ণের গান এবং পল্ীর়িতিক। বাঙলায় রচনা 
করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় চণ্ডীদাসের গুণাদুরাগিনী মুসলমান কোন রাজী 
হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সম্ভব রাজ্ী কোন হিন্দু-ললনা ছিলেন। হাতীর দ্বারা কোন 
দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ কর! এই যুগের ইতিহাসে একটি সচরাচর সংঘটিত ব্যাপার । 


চালের না । 
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যাহা হউক, সুললমান নবাব ও কান্দীদের অত্যাচারে বে অনেক বৈষ্ণব বিশেষভাবে 
নিপীড়িত হইয়! তাহা নীরবে সহ করিয়াছেন তাহা পূর্ক্দোক্ত দৃষ্টান্তগডলিতে প্রমাণিত হইবে। 
যে দেশে রাজতক্ত. ক্রমাগত ভিন ভিন্ন লোক অধিকার করিয়াছেন, সে দেশের লোকের 
ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদ্ও নহে। প্রশংসা ও অপ্রশংসা উদ্তয়রূপ লেখারই 
বিপদ্‌ ছিল। বৈষণবেরা তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস অনেক লিখিযাছেন, ঘটক-কারিকার 
বংশাবলী এত পঞ্ান্থপুঙ্থভাবে বণিত হইয়াছে ৰে বোধ হয় জগতের অন্ত কোন দেশে 
এরূপ বিশ্বৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অধচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিখিতে 
সাহসী হন নাই। 

বৌদ্ধ-যুগের অবলানে উচ্চশ্রেণীর অরসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা 
ব্যবচ্ছেদ-রেখ! টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ত্রান্ষণ-শূদ্রে বে ব্যবধানের 
অনুশাসন মধ্যে মধো দৃই হয়, তাহ! প্রক্ষিপ্ত কিনা--তাহ! বিবেচনার যোগা। সম্ভবতঃ 
ব্রাহ্মণ সুঙগবংশীর পুষ্তামিত্রের সময়ে শান্্গুলি ফিরিয়া লেখা হুইাছিল এবং ব্রাঙ্মগকে 
দেবতাদের তুলা কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে আসন দেওয়া! হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন 
স্বতিকারদিগের উপর অবাধভাবে হাত চালাই! ব্রাহ্মণদের গৌরবাধিত কর! হইয়াছিল; 
শ্রগুক্ত জরশোরাল সাহেব তাহার 'ঠাকুর-ল লেকচারে+ ইহ! বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। 
শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি-সক্ষেও প্রতিলোম-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে 
ছই একটি স্থলে পৃদ্থারের নিন্দা থাকিলেও ভোজনাদি-ব্যাপারে এত শিখিলতার দৃষ্টান্ত 
আছে যে, মনে হয়, পরবর্তী কালে শাঙ্রগ্রশ্গ্ুলি ফিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং 
কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইয়াছিল এবং ব্যাপদেবের উপর একালের নীতি 
বহুল পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছিল; ইহ! অনাহাসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাহাদের উপাধি পরিবর্তন করিয়া অপরাপর শ্রেণী হইতে একেবারে 
স্বত্ব হুইয়| বেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কলিকাতার 
কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যার ব্রাহ্মণ-পত্তিতের বংপের কিছুদিন পূর্বে উপাধি ছিল 
ধকর'। ধরবংশীর ব্রাহ্মণ-পতিবার এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তাহারা উপাৰি পরিব্ন 
করেন নাই। 

নবহথষ্ট সমাজে শূত্রশ্রেণী ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচরণীর এবং অনাচরনীয_এই 
ছুই থাক কর! হইল। বড় থাক, বথা--নমঃশূত্র, জেলে-কৈবৰ্ত, পোদ প্রকৃতি পতিত 
হইল। দ্বিহীর্ থাকে কতকগুলি জাতিকে দয়া করিয়া! আচরণীয় বলিয়া স্বীকার করা 
হইল-ইহাদের নাম হইল নবশাখ-_সর্মাৎ নব শাখা। কিন্ত শৃজযানেরই উচ্চশ্েণীর 
লেখাপড়ার অধিকার কাড়িযা লগা হইল। ত্রাস্মপগণ শূত্রগণের সম্পূর্ণ বতুতা পাইবার 
জন্তই জনসাধারণকে এই ভাবে উদ্ত-িক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। ফল এই 
গাড়াইল যে হিলু্াতির বৃহৎ ংশ--এই জনসাধারণ-_সজ্ঞ ও সূর্য হইয়া রহিল | 
ইহাদেরই রক্তসঘন্ধ সৌরবাধিত করিয়া এক কালে ব্যাস, বশিষ্, নারদ, সত্যকামারি 
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জন্মিাছিলেন এই গ্রযিদের জন্ম হীন-কুলে। নবত্রান্ধণা এক সহশ্ব বংসর যাবৎ বাঙ্গলায় 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সমত্রের যখ্য যদি শিক্ষার দ্বার উদ্বাটত থাকিত তবে 
জন-দাধারণের মধ্য হইতে কত দনীবী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব 
বাড়াইয়। দিতেন! ব্াহ্গপান্বতস্রতায় আমাদের জাতীর সম্পদের উপর কত বড় হানা 
পড়িয়াছে! লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির স্বৃহৎ অংশের প্রতিভা 
আমরা নই করিয়া ফেলিতেছি। নুরখতা-নিবগ্ধন অত্যাচার, কুসংস্কার ও উচ্চজাতির 
নিগ্রহের জর ইহারা যে সময়ে সময়ে বিড্রোহী হইবা ভিন্ন অবলম্বন করিয়া ক্ষীণকায় 
হিন্দু লাতিকে আরও সংখ্যালঘিষ করিয়া দিতেছে__তুক্ষত্ত অপরানী কে? এত প্রতিকূলতা- 
সত্বেও ভারতবর্দে দাছ (কার ), কৰীর (ছোলা, ভীতি ), আসামের শঙ্করদেৰ (শৃ্ৰ ) 
প্রতি মহাপুকষ ইহাদের মধো জন্মিরাছেন,_এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজ ছুলফলে পল্পবিত 
হইয়া উঠিত, নানাদিক্‌ দিয়া ইহাদিগকে ঠেকাইগা রাখিস! আমাদের আধুনিক শাপ্রকারেরা 
হিন্দু জাতিকে একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। 

গোড। ত্াঙ্মণগণ এই ভাৰে আমাদের সমাঙ্গের ক্ষতি করিয়াছেন সতা- কিন্তু অপর 
একদিক্‌ হইতে দেখিলে তাহারা তাহাদের গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয় দশ্মকে বিশেষ ওচ্ছলা 
দিয়াছেন। বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে গোৌড়ামীর গণ্ডীর বাহিরে যে অপূর্কা উদারতা, 
সংসাহস, নিষঠা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে আমর! চৈত্তক্তকে পাইযাছি। এই অনিষ্টকর 
গৌঁড়ামীর আলামত ভাদিতে যে সকল বিশালবাহ সংস্কারক জক্মিয্াছেন, ধাহাদের 
পুশাকশ্থ। ত্যাগ ও সহিষ্থতার পাবনী ধারার বঙ্গদেশের অনেক আবর্জ্জন! ভাগিয়া গিয়াছে, 
তাহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ্রাক্ষণের মত উপবাল কে করিবে? ব্রাহ্মণের 
মত ভোগবঞ্চিত কোন্‌ জাতি? ব্রাঙ্গণের মত নিঃশপৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিড্রা-দঃখ 
বরণ করিবে কোন্‌ জাতি? এই সকল গুণ থাকার দরুনই স্ঠাহারা। সমাজে শিরোভুণ 
হইয়াছিলেন। আঅগতের যখন সর্বত্র জড়বাদে তমসাচ্ছ, তখন একমাত্র ব্রাহ্মই নিবৃত্তির 
হোমাগি ছালাইয়া রাখিয়াছেন--ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্টা। ত্রান্ধণ ন! থাকিলে জড়বাদী 
জগতে সেই সুরটি নীরব হইয়! যাইত । 


চতুৰ্থ পল্লিচ্ছে 


হিন্দুসমাজ ও বৈঝুবধণ্ম 


এইবার আমরা বঙ্গের সামালিক ইতিহাস-সন্বন্ধে লিখিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান- 
প্রাবলোর যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান যুগ | আশ্চর্যের বিষদ্ধ হিনু- 
স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে জঁ কুটিয়াছিল এই পরাধীন স্ুগে সেই ও 


৬৭৪ (ক) 











হিন্দুসমাজ ও বৈকবধর্্ ৬৭৫ 


শতগুণে বাড়িয়া গিগ্সাছিল। বোদ্ধধর্শ্মের অবনতির সময়ে উহ! কতকগুলি বীভৎস ভাগ্িক 
অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বোদ্ধাধিকারে ধৰ্ম্ম সঙ্গের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িরাছিল। 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পৌরোহিতোর ভার লওয়ায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি 
হীন বিলাসের ক্রেত্র হইয়াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত জনসাধারণ 
তুলিয়া গিযাছিল। এখন যেমন হিন্দুরা বেদপন্থী বলির স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন কিন্ত 
বেদ কি ছনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে--বৈদিক আচার কতিপয় ব্রাহ্মণের 
পুধিগত বিস্তার অঙ্গীয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না বুঝিয়া না শুনিয্না শ্রান্ধাদি 
ব্যাপারে কতকগুলি ছর্কোধ মন্ত্র আওড়াইর| বার, দুর্বাদলের গ্রন্থি তৈরী করিয়া 
করাঙ্গুলীতে পরে এবং হন্তের নানাক্কপ ভঙ্গিম! করিয়া! কখনও গালে কখনও অঙ্গের 
শন্তার স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কসরৎ করে, বোদ্ধধর্শ্ব তেমনই কতকগুলি দর্ক্বোধ 
এবং বানা ঙ্ষ্ঠানে দাড়াইয়াছিল। শুক্ত-পুর্লাপ ও ধর্স্মপূজা-পদ্ধতি জনসাধারণের 
'আহ্ঠানিক ধর্সের কতকগুলি ছর্ক্দোধ ভেন্ধি,_বুদ্ধের সরল নীতিমাগের বিকৃত পরিণতি। 
ধর্রজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতন্ববিদের নিকট এই ছুই পুস্তকের 
একটা! স্থান হইতে পারে। কোন বিলুপ্ত পণ্ডর কাল হইতে 
পত্ডিতগণ যুগবিশেষের জীবতত্ব আবিদ্ধার করির| ফেলেন, এই ছুই 
পুপ্তকও তজপ মন্তুন্য-সমাঙ্গের প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্বের জীর্ণ কদ্ধাণ ভিন্ন আর কিছু বলা 
যায় না। “ধৰ্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” কিংবা “সিংহলে জীধর্বরাজের বহুত সন্মান” প্রতৃতি 
ছুই একটি বচন সবাত! আমরা বুঝিতে পারি যে এই পুস্তকগুলির লক্ষ্য ভূষনপাবন বৌদ্ধ ধর্ম্ম। 
পাঠান-নেত! দ্বারা কাশী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হুইলে তাহার দেহ ও মুখমণ্ডল একর্সপভাবে 
ৰিক্ত হইয়াছিল যে তাহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না, শুধু তাহার সোণাধাধা 
দাত কয়েকটি তাহাকে চিনাইয়া দিরাছিল; পৃক্তপুরাণের বিহারগুলিতেও তেমনই দবার- 
পত্ডিতদের প্রসঙ্গে ছুই একটি পদমাহাম্ম্য এবং সঙ্গের উদ্ভট বিকৃতি “শঙ্খের” উল্লেখে 


পুজ্তপুরাশ ও ধগপুজা- 
পদ্ধতি। 


করিম দিয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধৰ্ম্ম শৈব ও বোদ্ধধৰ্্ম এই উত্তয়ের প্রতীকন্বরপ 


গৃহীত হইয়াছিল তাহা ‘নাধধ্্ব--তাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুর্ষ ও নারীদিগের 
লৌকিক লীল| ও আজগুষী গরপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধণ্ও জনসাধারণের 
উন্নতির জন্ত কিছু দিয়া যায় নাই। শুধু বুদ্ধের সংবনের ভাবটা গোরক্ষ মোগীর চরিত্রে 
ভাসে 


পাওয়া যায় ও ত্যাগের আদর্শ টা গীতিকথাগুলির মধ্যে পুর্ণভাবে ধরা পড়িয়া 
এই 


গিয়াছে। নীতিকথাগুলিই বোদ্ধযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। মালঞ্চমালার মত একটি 


© 


৬৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 
গল্পে যে মহানীতি ও স্বৰ্গী ত্যাগ প্রেম-মহিষান্থ য্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা বহু 
ধৰ্স্মগ্রন্থে পাওয়া যাইবার নহে। 


কিন্তু মোটের উপর ব্যভিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর এমন কোন গুণই ছিল না, যাহাতে 
সযান্গ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে রাজশালন সমাজ হইতে অন্তহিত 
হইল, ফলে সংস্কতের গ্রতুত্ব নষ্ট হইরা গেল । বিলাসের দিকে পতনোন্ুখ সেন-রাজারা যে রুচি 
প্রবন্তিত করিয়াছিলেন তাহার গতি অন্ত দিকে ফিরিল। মুসলমান সমাট্‌ ও বাদসাহেরা 
আলি ব্রাহ্মণ পত্ডিতগণের দারাই সংস্কৃত শানে অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, 
পরবন্ধী কালে সেই ভাবে অনিচ্ছাসব্বেও নহাপণ্ডিত মৃত্যুক্রকে কেরি সাহেব এই যুগের 
ৰাঙ্গলায় গছ লেখার প্রণালী গ্রস্ত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের! তাহাদের 
অন্তরের বিদ্বেষ ও খ্বণ! চাপিয়া রাখিয়া বাঙ্গল! পরার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন 
কি যে ধর্ম্বঠাকুরের ন্মাঙ্গিন! মাড়াইলে পাপ হইত, তাহার সঘন্ধে এক মহাকাব্য ব্রাক্মণ- 
কুলঙ্জাত মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নে ভিনি ধর্মঠাকুরের প্রতাাদেশ পাইয়া 
একবার খাড় নাড়ির! বলিয়াছিলেন, “পারিব না*-_“জাতি যায যদি প্র ইহ! করি 
গান।” কিন্ত বাস্তবিক স্গ্ের গ্রত্যাদেশবপত:ই হউক অণবা র্থলোভেই হউক গাঙ্গুলী 
মহ্থাশয়কে ডোম ও 'যোগী/-পুর্গিত এই কচ্ছপ দেৰতার এ্রশংসান্থচক কাৰ্য রন করিতে 
হইয়াছিল। 

এদিকে দুসলমান-ন্াগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই যে বেবদ্েবী আমর! পুজা করি, 
এগুলি কি তুল? শিব কি রুল! ছর্গা, বিষ্ণু, ধা, গণেশ ইহারা কি কুল? আব্গণ- 
শৃ্র কি দুল? ভোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট 
হয়? সকলেই কি একখানে বলিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে পারে? 
ঈশ্বর তো আমানের নিজের মধ্যেই আছেন তবে আর ডাকিব 
কাহাকে ? (চৈ. ভা.) ‘সোংহম্‌’ বাদ কি তুল? সতাই কি ঈশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে --কর্সবক্ষেত্রে 
মানুষকে সহায়তা করেন? আমরা পাপপুণ্য বারা কি লতাই শাস্তি ও পুরস্কার বর্ন 
করি? স্বকর্শ্মের দ্বারা কি সুখহঃখ উৎপঙ্স হয়? সতাই কি নিজ্জ কপ ব্যতীত আমাদের 
দওযুণ্ডের কর্তা আর কেহ আছেন? 

এই সকল প্রশ্ন বেন-বেদান্তের সমর হইতে এ দেশের পণ্ডিতগণের মাথায় আলিয়াছে। 
তারপর মহাযান-পস্থী বৌন্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইঙ্া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সহজিয়ারা 
পুরু-শিষ্য-সংৰাযে এ সকল বিষয়ে তাহাদের মতামত আশ্চর্য্য স্বাধীনতা ও মৌলিকতার, 
সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচর, ১ম খণ্ড__হুষিকা1)। 

কিন্ত হিন্দু জনসাধারণের ননে এ সকল প্রশ্ন উদ্দিত হয নাই। সেন-রাঙত্ব-কাল 
হইতে তাহারা ব্রাহ্মণের অন্ত শাসন একান্ত নূর্যতার সহিত নানিয! কমসিয়াছে ) যে যাহা সংস্কৃত 
অক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই বেদ ও উশ্বরবাকয হইয়া গিছাছে। মাছে সুলা খাইলে খোর 
নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিযাছে। বাজুকীর মাখ! নাড়া ভৃমিকল্প, 


মূলদমানগণের সঙ্গে 
মিলনের কলে পরশ 
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দিক্‌-হস্তীর কাখে পৃথিবী, আকাশে চাদ বুড়ী চরকা কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সন্ধে 
লেনে গণ তাহারা প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি যে মহা হিন্দু 
কর বিষে বীর জেলার স্যোতিৰিগণ আকাশে গ্রহনক্ষত্ের সৃস্মতম গতি এবং বহ শতাব্দী 
মনো আৰম্ভ কর!। পুর্বে স্র্ণ্যের চতুৰ্দ্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ ন্দাবিষ্কার করিয়াছিলেন 
সেই হিন্দুর বংশধরের! _রাহু-্াক্ষপ বিষ্ণু চক্র-স্বারা করিত হইয়া 
চাদকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পার,_এই সকল কথা পরম ভক্িপহকারে বিশ্বাস 
করিতেছিল। যুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইলে সে দেশের প্রতোক 
নরনারী সেই সত্য শিখির! ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাজব্বের সমন হইতে 
ব্রাহ্মণগণ্ডী ও সংস্কৃতের ব্ৃহতেদ করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সত্য শযান্জের নিয়প্তরে যাইতে 
পারে নাই; তাহাদের রন্ধনের হাড়ির যত ব্রাহ্মণের! তাহাদের জ্ঞানের ভাণ্ড অন্যের স্পর্শের 
'অনধিগম্য করিয়া রাখিাছিলেন। 
কিন্ত এই পাঠান-যুগে সর্ব প্রথম হিন্দু-সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের 
মধো পাত্রগ্রন্থের অন্ত বাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহার! গুড় পক্ষী হুইয়া! ব্রাহ্মণের নিকট 
কড়জোড়ে থাকিতে ধিধ! বোধ করিল। ব্রাহ্মণের! বাধা হইয়া 
শান বাঙলার প্রচার করিলেন, তাহারা বোর অনিচ্ছায় ইহ! 
করিয়াছিলেন, এই অস্তুবাদকা্য সম্পন্ন করিয়া তাহার! শাস্ত্রের 
অনুবাদ ও শোতাদিগের বাপাস্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন। “নষ্টাদশ পুরাণানি 
রামপ্ত চরিভানি চ। ভাষাযাং মানব: শ্ব! রৌরবং নরকং বরজেৎ |" এদিকে নূসলমান-ধর্শের 
প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গল! ভাষায় ধর্ম প্রচার, এই ছই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের 
মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল । 
শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হই! চিন্তা-জগতে হিন্দুরা গণতাত্রিক হইয়া পড়িল। 
ব্রাহ্মণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া! অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। 
এই পাঠান-প্রাধাক্সযুগে চিন্তা-জ্গতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই 
স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অঞ্চুত বিকাশ পাইছাছিল, এদেশের ইতিহাসে 
অন্ত কোনও সময়ে তত্ূপ বিকাশ সচরাচর দেখা বায় নাই। শুদ্ধ 
জ্ঞান-যুগ তখন 'অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার 
তায় মাধবেন্দ পুরীর অঅদ্রাদয হইল | তিনি অধৈত প্রন্থ ও ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং 
নিত্যানন্দের সঙ্গে জী পর্বতে তাহার সাক্ষাৎ হইয্াছিল। অঙ্মান ১৪*০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে 
সাহার জন্ম হইয়া থাকিবে। 
বৈক্ৰ-ধৰ্ম্ম ইতিপূৰ্কেই দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহলাদ প্রভৃতি বৈধব- 
শিরোমণিগণ ইতিহাসপূরব্ব যুগে বিষ্ণু ভক্তির মহিমা প্রচার 
করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে নামান (জন্ম ১০৭৮ খৃঃ) মাসাজ 
প্রেসিডেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগনার শেলামকুদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পিতার নাম 


জনদাধারগের জাগরণের 
দুইটি কারণ । 


মাধব পুতী। 
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(কেশব, যাতার নাম কান্তিমতী দেবী। ইনি উসম্পরদাক্কের সর্কপ্রধান ব্যক্তি। একাদশ 
শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণব ধর্শ্মের আরো ছছটি গৌণ উদ্দেপ্ত ছিল, একটি শঙ্করের 
মান্বাবাদ-নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈৰ ধস্থকে দলন করা। রামাহজের শিষ্য গোবিন্দ শৈৰ ধৰ্ম্ম 
পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়হুক্ত বৈষ্ণব হই! নিদ্লিখিত ভাবের শ্লোক রচনা! করিয়াছিলেন 

“হে ৰিষ্ণু। আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি 
বৈকুঠনাথকে ত্যাগ করিছা বিষকঠকে আশ্র্র করিয়াছিলাম। আমি পুণ্ডরীকাক্ষকে 
ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা করিয়াছি। আমি পীতাত্বরকে ছাড়ি! দিগন্বরের পিছনে 
পিছনে খুরিত্াছি। আমি স্থগার ভুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া! হুরীতকীর জঙ্গলে আশ্রয় 
লইয়াছিলাম।” 

শৈৰ ও বৈষঃৰ ধশ্চের এই ঝগড়ার রেশটা অষ্টাদশ শতান্ধীর বাদল। সাহিত্যে পর্য্যন্ত 
পাওয়া! যার। ভারতচন্্র ব্যাসদেবের বৈষণবসাধন! ত্যাগ করিয়া পৈবধর্-গ্রহণ উপলক্ষে 
এই হস্বের আভাস দিথাছেন_“ব্যাস হরিসন্দির-তিলক কপাল হইতে সুছিয়া! ফেলিয়া 
তংস্থলে অর্ছচন্্র চিন্ন আকিলেন, গল! হইতে ভুলসীমালা ছিংড়ি! ফেলিয়া রুদ্রাক্ষমাল! 
পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়! দিত! বিবপত্র লইয়া ব্যস্ত হুইস্কা পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া 
ফেলিয়া দিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন ।স (ভারহচন্দের ব্যাসের__শিবনিন্দা, গ্াহুষাদ )। 
এখনও বঙ্গদেশে জীদংপ্রদারের বৈষ্ণয আছেন। 

উনশ্প্রদায় ছাড়া সনক, কত্র প্রভৃতি সম্প্রনান্ের বৈক্যবও চৈতন্তষেবের বহু পুর্ব 
হইতে ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিস্তমান ছিলেন। সনক-সম্প্রদা়ের প্রধান ব্যক্তি নিাদিত্য। 
ইহার নাম ভাঙ্করাচাধ্য, কথিত আছে হুধ্যদেব নিমগাছের আড়াল 
হইতে ইহাকে দর্শন দিয়া ইহার প্রারোপবেশনের অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করেন। তদবধি ইহার উপাধি *নিথ্াচাধ/” হুইযাছিল। এই লনক-সম্প্রদায়ের মতামত- 
সন্ধে মণুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন,_“সনক-সংপ্দারের অনেকে অতি 
সরল ও সাধুচরিত্র, তাহাদের জীবন ও মতামত আলোচন! করিলে ধারণা হয় যে মদিও ইহারা! 
খৃষ্টীয় দীক্ষা পান নাই, তথাপি ঠাহান্গের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিযাছে, ঠাহাদের 
ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তির উৎকর্ষের দরুন ওাহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রক্নৃত খৃষ্টান বলিয়া গৃহীত হইবার 
যোগ্য” ( অনুবাদ )। কণিত আছে-__ব্দারঞ্জেব সনক-সংগদারের 
বহু সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ দণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুদ্র 
সম্প্রদায়ের বিজুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার শিল্প 
ব্ভাচাধা যোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি 
ব্রমষ্াগবতের নুতন একখানি টাকা করি! তাহা পুরীতে চৈত্তদেবকে দেখাইতে আসিয়া 
ছিলেন। এই টাক! স্থপ্রসিদ্ধ ধর স্বামীর টাকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতন্ত বিরক্ত হইয়া 
তাহ! শুনিতে চান না, বরং নিষ্ট কথায় এড়াইঙজ। যাওহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাভাচাধ্য 
নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বশিয়াছিলেন_“ন্মাপনার টাক! স্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং 


সনক-সমপবায _নিদ্াচাৰা। 


কাস বিকার, 
বলঞ্জাচাখ্য ও চৈতক্ষ। 
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ভ্ৰষ্ট ৷" চৈতন্ত-চরিতামৃতে বল্পভাচার্য্যের সঙ্গে চৈততন্তদেবের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। কথিত আছে বল্পভাচাৰ্্য চৈতন্তের পাশচর জগদাননদ, স্থরূপ, দামোদর প্রকৃতি 
পণ্ডিতের অগাধ শীস্তজ্ঞান দর্শনে চমংকৃত হইয়াছিলেন। বল্পভাচার্য্য চৈতন্তকেবকে দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন__“নামি বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখ! করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আজ আপনাকে 
দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। মহাশর, জগতে আপনার স্তার দ্বিভীর ব্যক্তি নাই, 
কারণ আপনার দর্শন পাওয়া মাত্রই অস্তঃকরণে কুদচতক্কি লাভ হয়।” চৈতন্কদেব বলিলেন, 
"মহাশয়, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, আমি তাহার একান্তই ব্মযোগ্য। যদি আপনার 
প্রশংসার কণামায়েরও উপর আমার কিঞ্চিৎ দাবী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ 
আমি পাইয়াছি অধৈতাচার্যোর নিকট, মিনি সর্বশান্ছে হ্থপপ্ডিত; আর পাইছি এই 
নিত্যানন্দের নিকট বিনি বড়গর্শনে বহর এবং ধাহার সমকক্ষ বাক্তি ভারতবর্ণে নাই; 
আমার যদি কিঞ্চিং ভক্তি লাভ হইয়া থাকে তবে ইহারই স্বরগা্ তি পবিত্র সংসর্গের দক্ষন । 
ইহাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গনাধর, বক্রেশর ও জগদানন্দ প্রভৃতি সুধী মহাজনের নিকট 
অনেক শিখিয়াছি এবং আরও শিখিব এন্প আশ! করি। যদি আপনি শান্জালোচনা 
করিতে চান, তবে ইহাদের সহিত করন।” জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা 
করার ফলে বয়াভাচার্্যকে তাঁহার অনেক মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল ( চৈঃ চঃ, 
অস্যয খণ্ড, ৭ম অঃ )। বয্নভাচার্য্যের শিঙ্গোর দল এখন আর্্যাবন্তে বিশেষ পৃষ্ট। বৃন্দাবনে 
ইহারা “গোকুল গোসাই” নামে পরিচিত। শর শান্রি-প্রনীত রামানুজচরিতে ইহাদের 
সন্ধে অনেক কথা আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহ! 
জানি না, তবে ইহাদের মধ্যে গুরুভক্তি ব্মতীব প্রবল। গুরুকে 
দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিশ্কে ২.. টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাকে 
শর্শ করার অধিকারের জন্ত ২০২ টাকা, তাহার পা চুঁ ইতে হুইলে ৩৫১ টাকা, তাহার 
পদাঘাতের মূল্য ১১২ টাকা, তাহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের জর ১৩২ টাকা 
এবং হার সঙ্গে একাসনে বলিতে হইলে ৬*.. টাকা দিতে হয়। শিশ্যের! এইভাবে 
ওুকু-প্রণামী স্বেচ্ছায় দের কিংবা এ বিষত্রে অপরিহার্য নিয়ন আছে, তাহা জানি না। এই 
সকল কথ! শরংবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিথাছি, কত দূর সত্য বলিতে পারি না। 

কথিত আছে চৈতন্তদেব মাধৰী-সমপদায়তুক্। মাধবেন্্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী 
ইথারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইহার! মাধবী সম্প্রদায়ের লোক। 
কিন্তু চৈতন্তদেবের মতামত ঠিক মাধ্ৰী-সম্পদায়ের অন্কুল নহে, তাহার ধৰ্ম্ম কতকটা ভাহারই 
নিঙ্গের, এন্র তিনি বার বার তাহার শ্রেণীর সঙ্গ্যাসীদের নিয়ম 
ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট ভাড়া খাইতেন। অনেকের 
মতে চৈতন্তাদেবের ধর্ম্মমতের সঙ্গে মাধ্বী-নতের কা নাই, তথাপি বঙ্গের বৈধব-জগতের 
প্রচলিত বিশ্বাস অহুসারে আমরা ভাহাকে মাধ্ৰী-সংপ্রদাতততু্ত বলিয়াই ধরিহা লইতেছি। 
মাধ্বাচাৰ্য্য ১১৯১ খৃহ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মধৰগের নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র। 
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৬৮৭ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্য তুলভ পরগনার উদ্নিপী নগরের নিকটবর্তী তাদ্দিকক্ষেত্র 
নাক আরামে । যাধবাচারের শৈশবে নাম ছিল বাহ্থদেব, ৯ বৎসর বসে ইহাকে 
অচ্যুতপ্রচা নামক এক সন্যাসী শিস্যত্বে গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্ঘ উপাখি-দেন। দাক্ষিণাতোর 
অনস্তেশ্র মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হয়। মাধ্বাচাখোর কদ্ধের টাকা অতি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এই গ্রন্থ ছাড়! "পুরাণ প্রক্ঞা-দর্শন” নামক একখানি পৃস্তকে তিনি বৈষ্ণব 
দর্শনের উচ্চাঙ্গের মত প্রচার করেন। মাধ্বাচার্য্য হইতে পঞ্চমন্থানীয় জয়তীর্থ বছ 
গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াহেন। জয়তীর্থ অলপ বয়সে ১২৪৫ খৃঃ অন্দে সন্যাস গ্রহণ করেন। 
ইহার রচিত তত্বপ্রকাশিকা, উপাধিখগুন, স্তারদীপিকা, উপাধিখগ্ুন টাক, তন্বনির্র-টাকা 
প্রস্ততি অনেক সংস্কৃত পুপ্তক মাধ্দীশৰেণীর অবশ্তপাঠয পুস্তকের তালিকার দৃষ্ট হ। মাধবী 
সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার নাম ভক্তিরত্বাকর প্রৃতি পুস্তকে পাওয়া যার, তাহাতে 
মাধ্বাচার্য্য হইতে চৈতরাদেৰ পৰ্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতর-ভাগবত ও 
চৈতন্ত-চরিতামৃতের মত দার্শনিক চরিতগ্রন্থেও মাধ্নী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া 
যার না, এমন কি কেশৰ ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুরী যে এ শ্রেণীকুক্ত তাহাও উল্লিখিত 
হয় নাই। 

বৈষ্ধদিগের এই বিবিধ শ্রেণীর মধ্ো ভাবের অহীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। যদিও 
প্রাচীন শানে ‘রাগাহগা!” ভক্তির উল্লেখ মধ্যে মধ্য পাওয়া বার তথাপি চৈতক্কের পূর্কো এই 
ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। বহু যুগ ধরিয়া বৈষ্ণবধ্স্ব ওীখ্বর্ঘ্যের গণ্ডী 
এড়াইতে পারে নাই। ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, স্থটি-স্থিতি-সংহারকর্বা--এই ধারণা বন্ধমূল 
ছিল। চৈতন্য ভগবানের বিকুত্তির দিকে লক্ষা করেন নাই। উপনিষদের "আনন্দন্বরপ" 
ভগৰান্ই তাহার আরাধনীয ছিলেন। তিনি ভগবানের এব প্রভৃতি গুণ দেখিতে চান 
নাই, অথচ চৈতন্ত-ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই তাহার জীবনে 
পীখর্য্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন । কেহ তাহার ষড়.ুঙ্ষ, কেহ তাহার বরাহসুষ্ি, 
কেহ ভাহার দাষোন্বরত্ব পরিকল্পনা করিস পাহার জীবনে এশ্বরিক বিভূতি আরোপ করিতে 
প্রশ্নাস পাইয়াছেন। চৈতর-ভাগৰত তাহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য কখনও 





₹ভাহাকে কচ্ছপন্বূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কখনও তাঁহাকে বরাংকূপী করিয়া তাহার মুখে 


ভীবণ গর্জন করাইয়াছেন ; কখনও বা অতি-শৈশবে তাহাকে অনন্থশাযী নারায়ণ পরিকজনা 
করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শায়িত করিয়াছেন ; কেহ কেহ বা তাহাকে রামের ক্মবতার 
প্রমাণ করিবার জন্ত লঙ্কা হইতে অমর বিভীহণকে আনাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকার ও 
সংবর্ধনাদি করাইয়াছেন ; কেহ বা তাহার ভক্ত মুরারি ওপ্রকে হুঘানের অবতার বানাইয়া 
ভাহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাঙল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতা শৃক্ক 
অনাবিল পৰিত্ৰ দেৰচরিত্রকে লইয়া গৌড়! শ্রেণীর চরিতকারগণ বৈক্ৰ-বিহৃতির ছাই ভালরূপে 
নাখাইরা তাহাকে ৰে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বি ত্বণ এখনকার দিনে গ্রাহ্য 
হইবার নহে। শুধু তাহাকে হকৈশর্যপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পন৷ করিয়াই তাহারা 
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হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধৰ্শ্ম ৬১ 


ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ 5৯৬ ভগবানের পাশুচর হিসাবে নিঙ্গেরাও যে সেই 
xd র অংশীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য "গৌরগণোদ্দেশ* 
চু কে নামক অল পুত্তিকা লিখিত দিয়াছেন কলিকাতা বিবাহের 
করার চেষ্টা। পু ধিশালায় তাহার এক রাশ পৃস্তিক! বিস্মমান, তাহাতে চৈতক্কের 
পাৰ্স্চরের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহার একট! পূর্ণ তালিকা 

দেওয়া হইয়াছে। অত মহাদেবের, হরিবাস ব্রচ্মার, নিত্যানন্দ অনস্যদেবের অবতার তে 
আছেনই, তাহ! ছাড়! কেহ হস্থমানের, কেহ অঙ্গদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, 
বাঁ মধুমতীর অবতার এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই গৌরগণোন্দেশের এতগুলি পুথি 
পাওয়| যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষঃষ বালককে ইহা দুখস্থ করিতে হইত । 
বৈষ্ণব গুকুগণ এইভাবে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতা স্থানীয় বাকিদের সঙ্গে 
সধ্ন্ধ স্থাপন করিয়া! শিশ্চমগুলীর শ্রদ্ধা আকৰ্ণ করিষাছিলেন। গুরুতর স্থার্থের সঙ্গে সংল্রব 
থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পহ্ক্কির সভাতাসববন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে 
সমস্ত বৈধব-সমাজে যে ফ্রোধবন্কি প্রছলিত হয় তাহাতে সমালোচক দণ্ড হই! যাইবার পথে 
দাড়ান। যখন গোবিন্দ দাসের করচার আমি এক্ট! সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট 
বৈষঃব গোস্বামী আমাকে ৰলিয়াছিলেন--"আপনি চৈতন্ত-চরিতামৃত ও চৈতগ্র-কাগবতের 
অলৌকিক অংশ গহণ করুন, আমর! তাহা হইলে গোৰিন্দদাসের করচার প্রতিকৃঞ্! করিতে 
বিরত হইব ।* চৈহন্তের এই সকল চরিত-কথা নান! দিক্‌ দিয়া অতি মূলাবান্‌। ইহারা 
হৈতে তিহাসের প্রধান অবলখন, বিদ্ধ, সাধুত ও সহিকুতা, শ্রম ও জীবনব্যাপী তপপ্রার 
ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহে নাই; কিন্ত কোথায় বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের গরুর রাখাল, 
কিংবা সধু-সুর-নরক-বিনানী কালীয়, বক, পুতনা, তৃণাবর্ত, কংস প্রভৃতি দানবধ্বংসকারী 
মহাবীর আর কোথায় নবন্বীপের টটোলের শান্জামোদী শেষে ভক্তিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলো 
তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক __ইহাদিগকে এক পত্কিতে আনিঘা এক করি দেখাইবার চেষ্টা 
খাতুলতা। বৃন্দাবন দাস এততর্থে না করিয়াছেন এমন কাধ্য নাই। টোলে বসিয়া চৈতর 
শিল্পকে পড়াইত্েছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকা শ্রমে কিংবা নৈমিযারণ্যে কৃষ্ণ খখি- 
দিগকে উপদেশ দিতেছেন_সেই প্রাচীন কাহিনী প্রবণ করিয়াছেন, কষ গর্গুনির নিবেদিত 
অর খাইয়। পলাইরা গিযাছিলেন, এখানেও অতিনি আান্ষণের নিবেতিত অঙ্গ শিশুচৈতন্ত 
খাইয়া শুকাই পড়িতেছেন। পাচ বংসরের শিশু চৈত গঙ্গার তীরে ক্রীড়া-লীলা, অতি 
শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেল! ও কলহ করিতেছেন, এখানেও ববন্দাবন দাস “পূর্বে শুনিলাম যেন 
নন্দের কুমার। তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার" লিখিযা কের গোপীদের সঙ্গে লীলা 
বর্ণনা করিয়াছেন; চৈতন্তের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শরীরবক্চের অধ্যাপক সান্দীপনি 
মুনির সঙ্গে উপমিত হইফ্াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্ত-ভাগবতে দৃষট 
হয় যে, চৈতঞ্ত যে শীকবঞ্চের অবতার তাহা ন্মাবন দাস যেমন প্রমান করিয়াছেন এমন 
শার কেহ পারেন নাই_এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরম পরিতোষসহকারে বৃন্দাবনের 
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গোস্বামীর চৈতক্তমঙ্গল নাম কাযা এ পুস্তকের চৈতন্র-ভাগবত নাম দিযাছিলেন। 
ভাগৰতের ক্বচ্চলীলা ও চৈতত্ত-ভাগবন্তের চৈন্ন্তলীলা! একই বন্ধ, ইহাই দেখাইবার জর 
এই নাষ। 

অথচ মে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেৰব্যহ পরিকদিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, 
কেহ ওাহার পা ছু ইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুতীতে পাছে কেহ গ্াহার পাদোদক 
পান করে এই ভবে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্গোপনে জানের একটা যাষগ! 
করিয়া লইয়াছিলেন। একবার 'কৃষছন্' স্থানে “চৈতন্তজর' বলিয 
কোন বিশিষ্ট ক্র াহারই নামকীন্ধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি 
অ্তান্ত বিরক্রিসহকারে তাহা! খাষাইরা কিরণছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের 
পর বাুদেব সার্কভৌষ তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলি! সংবদ্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি জ কুষ্ষিত করিদ্ধা সার্কাভৌনকে এজর গঞ্জন! করিবাছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু 
পাওয়া যাইৰে। 

শ্থতরাৎ এখন এষন একটা সময় আসিয়াছে, খন ক্ুত্জ গৌঁড়া বৈষ্ঞবসমাজে 
প্রতিষ্ঠিত চৈতত্ত-জীবনীগুলির তিছাসিকতা আলোচন! করিয়া গহণ ও বর্জ্জননীতি বল্ল 
করিতে হইবে। গৌঁসাইদের কুটির তত করিলে চলিবে না। এই ভাবে সতোর ভিত্তির 
উপর চৈতন্তচরিত দাড় করাইলে তাহার স্বব্ূপ দেখিবার ও দেখাইবার বিধা হুইবে। 
নিজদের ঝাড়ীটি লোকের প্রিন্ব হইলেও তথাকার ন্মাবগ্জনা কোন্গুলি তাহা ধেখাইলে 
গৃহের মহিষ! বাড়িবে ভিগ্প কমিবে না। এখন উহার! চৈতন্তগণ্ডীর বাহিরে কতকটা 
অবিশ্বান্ত হই! আছে। উপযুক্ত ভুষিকা্ধ এতিহাপিক কারণ দেখাইয়া সেই কআবঞজনা 
কিছাবে ন্মাসিল তাহা বুঝাই! দিলে পৃস্তকগুলির ফর কমিবে না, বরঞ্চ ইহ! সর্কাজনগ্রাহ! 
হইবে। মধ্য-যুগের জগতের সর্বত্রই সাধু পুরুষদের চরিভাখ্যানগুলি এইরূপ অলৌকিক 
গমন, অথচ তাহারা সর্বত্র সম্মান পাইতেছে।, তাহার কারণ এই বে সেই গুত্তকগুলির 
শুপাগুণ বিচারের দিগ্বর্শনীর আলোতে দেখান হইতেছে না। বিচারহীন নবন্ধ বিলে 
উদ্দিষ্ট জন্যোর মূল্য কমিয়া যা যাত্র। ভক্তদের নিঙ্গ ভক্তি অতি ছি সামগ্রী, কিন্ত 
এতিহাপিকরেরও একটা কর্তব্য বআাছে। 

চৈতক্দেৰ ভারতীত ধের কি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের 
বিবেচা । বৈক্ণব-ধৰ্ম্ম প্ৰধানতঃ ভাবনূলক | চৈতক্প্রবন্তিত বৈষ্ণৰ-ধৰ্ণেরে প্রধান লক্ষাও 
তাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উচ্থার নাম দিয়াছেন 
স্মহাভাব”, এই মহাভাবই এদেশের বৈ্ববধর্শ্মের প্রাণস্বকূপ এবং 
চৈতন্তদেৰ ‘যহাভাবের' জীবন্ত প্রতীক । 

এই ভাৰ কি ?--মহাতাৰ তে| দুরের কথা-্দপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা 
নিতে পারেন নাই। আৰি চৈতদেৰকে বুদ্ধ হইতে কোন কোন ওশে শ্ৰেষ্ঠ বলাতে 
ডাঃ পিল্ভান লেডি বহাশত্ন আমাকে অঙ্থবোগ বিয়াছিলেন (মত্ত 147১৯ and 
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bis age” পুস্তকের 1), Sylvan Levig হুধিক1)। ভগবানের অস্তিত্ব পৃষ্টান প্রভৃতি 
সন্ত ধর্মাবলখীরাও বিশ্বাস করেন। বঞ্চি গ্াহার সভা! স্বীকৃত হয়, তবে তাহাকে 
ভালবাসা খায়--এ কথাটা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক দেশের সাধু ও 
মহাজনের! ভগবানের প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর্শ- 
গ্রন্থের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিত । থাহার প্রত্যাদেশ শোনা ৰায়, 
গাহার রূপদর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে? একার চৈতক্কদেৰ কাহার জীবনে 
প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার রূপদর্শন সন্ভবপর। খৰির! কখনও কখনও গাহাকে ৰিহাৎ- 
পের মত আভাসে মাত্র দেখিয়া থাকেন; বে মুহূর্তে সেই আতাসে দর্শন লাভ হয় 
সেই মুহূর্তে খ্যানীর ধ্যানের সার্থকত|। শুক, প্রচ্লাদ ও ক্রবের ভগবন্ধর্শন এত 
উপগনে জড়িত যে তাহা ওঁতিহালিক যুগের প্রামাণিক কথ! লি! অনেকে গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইবেন ন৷। কিন্তু জীবনে এই দর্শনটি সর্বাপেক্ষা বড় কথা এবং ইহার ফল তাহার 
জীবনব্যাপী হুইয়াছিল। গযায় ষাইহা তিনি কিছু দেখিত্বাছিলেন; কি দেখিাছিলেন, তাহা 
অনেকবার বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। সেই অবধি পন্বাঙ্যানসগোচরের 
কণ। বলিতে যাই তিনি একবার গদাধর আর একবার এীমান্‌ পণ্ডিতের কথে ঢলিয়! পড়িয়া 
সুষ্ছিত হইয়াছিলেন। একবার তিনি বলিযাছিলেন-__পর্ার তাহার জপ করে ঝলমল। 
সে দেখিতে পারে মার স্্াশি নিরমল।” (গোবিন্দদাসের করচা)। তিনি কি দেখিয়াছেন 
বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাধিকো তিনি সুষ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহাই 
দেখুন না কেন, তাহার ফলসঘন্ধে দ্বিধার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি 
ককষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন ; আমলকী দিয়া যে দীর্ঘ বক্রান্ত স্ুকেশ যাঞ্জনা পূর্বক ফুলমালাদ 
জড়াইয়া রাখিতেন, সে কেশপচ্জা দূর হইল; পালন ছাড়ি দুমিশবযা লইযবাছিলেন, হার 
বে শরীর চন্দন, অপ্ত, কন্তরী স্বর! হুবাসিত হইত, তাহা গূলা ধুসর 
হইল। সে কণ্ঠে আর স্বর্ণ বাছলী স্থান পাইল না, এমন কি 
তিনি সন্ধ্যা, আছিক, শালগ্রাম-সেব। প্রতৃতি আক্মণের নিতাকর্শ্ব সকলই ছাড়িয়া দিলেন। 
কোন পৰ্দ শুনিলে 'কে এল, কে এল' বলিয়া উদ্ধে পাত করিতেন, চক্ষে অবিরল অশ্রধারা ; 
একবার ঘরে আর একবার বাহিরে বাতাযাত করেন--“পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পদ্থ। 
ক্ষণে ক্ষণে হুলবনে চলহ একান্ত ৷" মাথার চুল আলুলারিত, সখ বসনে শচী দেবী তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু মাতার দিকে আর তাহার দৃষ্টি নাই । “না করে দ্রান গোরা 
না করে ভোজন, না করে ৪ অঙ্গে বেশ তৈল উদ্বতুন /* বিনি জীবন-মরণের সা, জীবের 
আনন্তশরণ, ধাহার সৌন্র্যোর কণিকা-প্রসাদ পাহরা জগৎ অন্দর--তাহার প্রথম রূপফর্শনে 
হৈতন্তদেৰের এই নমবন্া দাড়াইরাছিল। এই ভাব ক্ষণিক নহে--ইহা ভাহার জীবনব্যাপী 
ছিল। চণ্ডীদাস চৈ জন্মিবার পুর্বে তাহার আগমনী গাহিয়াছিলেন__ শ্রেষ্ট কবিদের 
চিন্ত মুকুর-স্বরপ, তাহাতে আগন্ধক দৃশ্য প্রতিবিষিত হয়। এ সকল কি গুড় আব্যাস্মিক নিহমে 
টা থাকে, তাহা কে বলিবে ? তিনি হা দেখিয়াছিলেন, তাহা আনরা দেখি না কেন 


জপৰ । 
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লে কথ! পরে হুইবে--কিন্ত এই যে তিনি রূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক,_-তাহা 
অস্বীকার করিবার উপার নাই, কারণ সেই দর্শনের ফলে তাহার জীবনের রূপ উপ্টাইয়া 
গিয্নাছিল। চ্ীদাপের রাধার মত “বিরতি আহারে, রাঙ্গাৰাস পরে, যেমন যোগিনী 
পারা"_ ভাব তাহার হইয়াছিল; তিনিও মেঘের যধো সেই লুকানো ভ্রপ দেখিয়া! ধ্যানীর 
মত নিশ্চল চক্ষে উর্ধীদিকে তাকাইরা| থাকিতেন, "সঙ্গাই ধেয়ানে, চাহে যেঘপানে, না 
চলে নয়নের ভারা ।” 

তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহ! "সার কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের 
ইস্জিয়গুলির ক্মতীত সুস্ম-ইন্দির 'সাছে_এ সন্বন্ধে আমি কোন জাটল দার্শনিক প্রসঙ্গের 
অবতারণা করিব না। গবাদি পশুকে কুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়_সৌন্র্য 
দেখিবার যে চক্ষু, যাহা! দানের ক্ছাছে-তাহা! তাহাদের নাই। যাহা আমর! চক্র দ্বারা 
দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহারা সেইগুলি তখনই খাইয়া ফেলে। ক্ষুধার 
তাড়নায় লৌন্দধধাদশনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে_তাহাদের 
সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বহিরিক্দিয়ভাড়লায় আসক্তিবশতঃ জগতের ু্ষ তথ্বগুলি 
অনুভব করিবার শক্তি তেমনই হারাইরাছি, কিংবা আমাদের সেই স্থগাঁ দৃষ্টির এখনও 
উন্মেষ হয় লাই । 

রপদর্শনের ফল পূর্করাগ-- জগতে সৌন্দর্য্যের জন্ক মাতুয পাগল, এই উন্মত্ততার মত 
সুখকর আর কিছু নাই, এই বূপদর্শনজাত অন্ুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য 
দাড়াইর!। নারক-নারিকার প্রেম শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান। প্রত্যেকে যদি অকপটে 
ভাহার মনের কথা বলেন তবে অবস্থাই স্বীকার করিবেন-- জীবনে প্রথম যে ভালবাস! 
আশ্বাদন করিয়াছিলেন, অনাবিল স্বার্থশূক্ত ত্যাগ-পূর্ণ হৃদয়ের আবেগে প্রথম যে ভালবাসা 
হইয়াছিল, তঙপেক্ষ ড় সুখ ভিনি পান নাই । 

যদি উশরশ্ষ্ট ক্ষু ক্ষত সৌন্দধ্যের আকর্ষণে যাহুষ এরূপ অপূর্ব সুখের আস্বাদন 
পার, তবে যিনি সৌন্দর্যের শেখর, আব্দার একমাত্র কাম্য,_রূপের উৎস, তাহাকে দেখা 
যদি সম্ভবপর হয় তবে মাুযের মনের অবস্থ! কি হইতে পারে, চৈতন্তের জীবন তাহাই 
প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। আর কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা! পারিয়াছেন বলিয়া 
আমি জানি না। জী, পুত্র, প্রণনী, প্রণচিনীর জন্ক যেরূপ কেহ কাদির! মরে, পাগল 
হয়, কাৰ্য লেখে, গান গায়, কত ক্চি করে, চৈতন্ত ভগবানের অন্ত তঙপেক্ষ শতগুণ 
উন্মাদন| দেখাইয়াছেন। ভগবানের প্রেম যে সত্য বস্তু, তাহা কাঁমনিক নহে, তাহা 
ইতি ST See Ce a 

॥ 

কিন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়লোকের বাড়ীতে বাইয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া 
আসা কত কঠিন, আর হিনি রাজাধিরাঙগ তাহার দর্শন লাভ কি সহজ ? কত যুগের তপস্কা 
থাকিলে তবে এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে 1 
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ভারতবর্ষ এই তপস্ডার মধ্য দিয়া যুগ-যুগাস্তর বাবৎ চলিয়া ব্দাসিযাছিল। যিশুর শিক্ষা 
মন্তম্যর সঙ্গে সৌতাত্র-স্থাপন--“তুমি মন্দিরে বাইবার পূর্কো স্বরণ করিয়া আইস কাহারও সঙ্গে 
তোমার কলহ আছে কিনা, মদি থাকে, তবে মিটাইয়! এস--নতুৰা তোমার নৈবে্জ 
গৃহীত হইবে ন|। বে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় যাও প্রন্তত, 
হইতে ; যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইয়াছে, তাহার ছুই ক্রোশের বেগার 
খাটিয়| আইল ; যে তোমার জ্দামা লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া 
আইগ "এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব যিশু শিখাইরাছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে 
তুমি রাঙ্গার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। তীর্ব্করগণ ও বুদ্ধ জীবে দয়া শিখাইরাছিলেন। 
শুধু মান্য নহে একটি সামার পশু ও পাৰীর অর প্রাণ দির! এ সার্কজ্নীন প্রেম 
দেওয়ার শিক্ষা তাহার! দিরাছিলেন। গলে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ব্রাস্থীর 
জীবনরক্ষার জন্য নিঙ্গ প্রাণ দিযাছিলেন, সেই জাতকটির কথ! আমি পূর্ক্ধে উল্লেখ করিয়াছি। 
এরূপ আরও বছ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

ঘখন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌলাত ও দয়ার লঙ্ধ শরদূ় 
হইল--তখন ভগবংপ্রেমলান্ের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তত হুইল। বহু যুগ যাবৎ ভারতব্ধ 
হোমকুণ্ডে যল্ঞাগ্ি জালিয়! পুনরায় তাহ! নির্বাণ করিয়া অতি ছুশ্চর 
তপন্ত। করিয়! যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্তদেরই সেই সিদ্ধি। 
অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্যা আছে--কিন্তু চৈতর৷ সাক্ষাৎ তপ:সিদ্ধি, অতি সহজ, 
বান্মীকির কাবা, চণ্ডীদাসের গান, রবীন্রের গীতাবলী বেমন সহজ-_ইহ| তেমনই সহজ। 
শ্রমঙ্গাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, ধর্ক্মঙ্গতের সম্যক্‌ বিকশিত পঞ, ইহা সষ্টি করিতে 
যে জাতীয় কত যুগের তপস্তার দরকার হইয়াছে, তাহার চিহ্মাত্র ইহাতে নাই। তিনি 
খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পছ! দেখান নাই-তাহাকে দেখা মাত্র 
লোকে ভুলিযাছে। কোন স্বন্দরীকে দেখিলে যেরূপ নায়ক কলিয়া যায়_ঠাহার মুখে 
প্রেমের বকৃত| না শুনিয়াও সে তাহাকে পাগলের মত ভালবাপির! ফেলে, চৈতন্তকে লোকেরা 
তেমনই সহজে ভালবাসিঘাছিল, কারণ তিনি যে ক্ূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ 
তাহার মুখে আকা ছিল--তাহার লে অপূর্ব রূপ বাহার উদ্দেশে শত শত কৰি গানের 
উৎস বহাইয়াছেন, শত শত বীণাবাদক বীণার সুরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়! দিয়াছেন, 
সেই রূপ তিনি ভগবজপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাফিত সে জপ-আকষণ 
কে এড়াইবে? চভীদাসের রাধিকার মুখে এই তত্বটি একটি ছে লিখিত হইয়াছে 
“তোমার গরবে, গরবিনী হাম--র্ূপসী তোমার কূপে ।" 

ভীহার ধর্থের পঞ্চ শাখা--ইহা! গৌঁড়ীর বৈফবগণ ছাড়া আর কাহারও শানে 
লাই, রাম রা তাহ! চৈতন্তের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দান, সথা, 


গৌড় বৈধ 
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হইবে | এই কামনা! নির্ধাপিত কর! দরকার-_ভাহা না হইলে অত্যান্তঃখ-নিবৃত্বির উপায় 
নাই। বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিযাছিলেন-_”আাষাকে অগ্নি-শলাকা- 
ছারা দন্ড কর অতল জলে নিমন্দিত কর,_ কিছুতেই আমি ছঃখের 
সংসারে প্রবেশ করিব না” এই জগতের ত্রিবিধ তাপে যখন মাহ্থয আর্ত হইয়া ‘ত্রাছি, 
ত্রাহি’ রব করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইয়া সে অরণ্য আশ্রয্ কবে, বুদ্ধ-শিন্য আনন্দ 
এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইযাছিলেন। স্থতরাং বুদ্ধ মৃতের সন্ধানে বনবাসী হন নাই--তিনি 
ছংখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার উপরের স্বয্বেণে গিয়াছিলেন। পের দ্বারা শাত্তভাব 
পাওয়া যার | বিনি জপের পথে প্রথম ব্রন্ঠী, তিনি বুঝিবেন এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের 
নামই হউক, কপই হউক বা! যোৌদ্ধযুগের মহাযান-সংপ্রদায়ের 
মতামুসারে শৃক্ধ বা মহাশৃন্তই হউক, একটা কের মনে আবদ্ধ করিয়া 
জপ স্বরু করিলে দেখা বার পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শত বন্ধনে বাধিয়া 
ফেলিয়াছে। জপের সমন পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষয়ে মন প্রধাৰিত হইবে | যাহা 
প্রথমতঃ অভি সহজ মলে হইয়াছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পগ্মপত্রে 
জলের মতন মন টলটলারমান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকাইয়া! রাখিতে পারা 
যাইতেছে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের দৃঢ়পক্কদিত ন্মমোঘ চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত 
কর! বার। তখন সংসারের যত বিপদ্ই আপ্রক না কেন, মনকে তাচাদের উদ্ধে 
লই! গিয়া সেই কেন্্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে । জপে যখন এইভাবে মনে শান্তি 
আইলে তখন বুঝিক্তে হইবে ক্ষেত্র প্রন্থত হইয়াছে--উহাতে আগাছ! বা আবর্জ্জন| নাই। 
তখনকার প্রশ্ন আমার ক্ষেত্র প্রন্থত হইয়াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একট! সবন্ধের বীজ 
বপন করিতে হইবে । 

প্রথম সন্ধ তুমি প্রক-ন্দামি দাস। তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্তবা। 
এই স্থানে নীতিষাদ সুরু হইল। দান্তভাবটা নৈতিক রাজ্য। কি ভাল কি মন্দ মনের 
মধ্যে বিচারপূর্ক সর্ষদা তাহার ক্দাদেশের প্রতীক্ষা! করিয়া 
থাকিতে হইবে। দারভাবের সঙ্গে কর্মকা জড়িত। সর্বদা 
কার্থ করা--ভগবানের নিয়ম বু্চিয! শুনিয়া তাহার প্রিয়কার্্য সাধন করা-_ইহাই দাশ্তের 
লক্ষণ। অধুনা যুরোপ-প্রচলিত পৃষ্ট-ধর্ম্ব_এই দাহ্,_নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি) 

কিন্ত কর্মী কৰ্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর 
সন্বক্ধের জর্ত ইচ্ছক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরস ও শুক। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে 
আনন্দের সম্বন্ধ নাই । সারালীবন বিবেক-সম্মতভাবে হোরাত্র 
কৰ্ম্ম করিত! কর্মী দেখিলেন, কি পাপ কি পুণ্য তাহ! তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর সন্ত শ্রেণীর আহার চলিতেছে, যাহা 
কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছায়ার স্তাহ তাহার পশ্চাং অশুভ আছে। জগতের একদিকে 
হিতসাধন করিলে, অক্তদিক্‌ আহত হয়। পাপ-পুশ্যের কথ! সন্ত! হইয়। দীড়ায়। তখন 
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ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার উদ্ধে লীলার জগৎ পাই! রসের সন্ধান পাইলেন। তিন 
বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, আমি তোষাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার 
এই খেলায় আমাকে টানিয়া লও। এই স্থানে লধ্য। দাক্তের মধ্যে শাস্তভাব আছে 
কারণ প্রথমতঃ মন স্থির কর! দরকাক্-মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোনা 
যাইবে না। ঘোলা জলে স্্যাকিরণ বিদিত হয় না। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনাসক্ত মন 
প্রন্তত হইলে তাহাতে কি প্রে্ঃ কি শ্রেৎ। তাহার কি আদেশ তাহা বুঝা যায়। 
আর সথ্যের মধ্যে শান্ত ত াছেই, দাহ্ডও আছে--সখ্য দান্ত হইতে আর একটু অগ্রসর । 
জগৎ লীলাময়ের লীলা, আনি তাহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাধী। বাহা কিছু করি 
সর্বদ। তিনি আছেন, আমি তাহারই সঙ্গে আছি, আৰি তাহাকে ছাড়! কিছু জানি না। 
[বিপদে পড়িলে বক, দুণাবর্ত প্রতি দানবের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, আমি ওাহাকে 
জড়াইগা ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাস্তভাব আছে, ক্ু- 
সখার! দিনরাত্র তাহার সেবা করিতেছে, তাহার জনত ফল কুড়াইতেছে ; যে ফলটি মিষ্ট 
লাগিল তাহা তাহার সুখে আনিয়া! দিল, তাহাকে কাধে করিল, তাহার কাধে চড়িল; 
এখানে উদ্ছিটজ্ঞান নাই, প্রতুভৃত্য সন্ধ নাই, তথাপি রাখালের! কুষ্ণকে বলিতেছে_ 
“বিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি” এখানে ভক্ত রুষেনর বাহির ন্সা্গিনা ছাড়িয়া 
দান্তের গণ্ডী অতিক্রম করিরা_্ঠাহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে চুকিয়াছে। এখানে 
কর্তবাজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হুইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে 
হইবে, খড়ি ধরিয়া কর্তব্যের সেকূপ কোন সীমা নির্ধারণ করা নাই। বৃন্দাবনে সখাদের 
নিত্যলীলা চলিতেছে। সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সধ্বন্ধ--আনন্দের সধন্ধ। 

তদ্ঞ্ধে আনন্দ ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক নবসষ্ট জীবের মধ্যে ভগবান্‌ তাহার 
সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয| প্রকাশ পাইতেছেন। নতুব! কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ের 
কাছে রূপের ডালি বলিয়া বোধ হইত না। রাত্রি জাগিযা দীপ 
উদ্কাইযা মাতা ছেলের সধরপ্রান্তে হাসিটুকু ছুটিতে দেখেন এবং 
আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগবান্‌ শিশুরূপে দেখা দেন। নতুবা কুৎপিত 
ছেলেটার মধ্যে তিনি অনন্তর আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? প্রতোক মায়ের ধারণা 
তাহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না, এমন স্রন্দর আাধ-আধ 
বুলি কেহ বলিতে পারে না। এত রূপ, এত সোৌন্বধ্য কালে! ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ 
পার কিরূপে ? বাংসল্যের মধ্যে শাস্তভাব আছে, দাস্য আছে_-কারণ মাতার মত অক্লান্ত 
কর্মা দাসী আর কে আছে? এখালে দান্ত ক্ত্ব্য-জ্ঞানমূলক নহে, এ দান্ত অন্থরাগের। 
এখানে কণ্ম কোন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে ব্বাবদ্ধ নহে। সেই অসীম অনন্ত পের উৎস 
ক্র শিশুটকে অবলম্বন করিয়া মাতৃবক্ষে ধর! দির! তাহার নিঃস্বার্থ, অযাচিত, অজ 
করুণ! ও কর্শ্মপ্রববততি প্রবন্ধ করে। বাৎসলো সথ্য আছে, সমানে সমানে না হইলে সখ্য 
হয় ন|। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেল! করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু হইয়া যান। 


াৎসলা। 





৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রচলিত ভাষার তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, এন্ত ছেলে-ছুলানো৷ ছড়ার মত অর্থহীন 
কাকলীর স্কি করিরা তিনি তাহার সঙ্গে কথ! বলেন। একন! রোমের পিনেট-সভাপতির 
নিকট বিদেশী এক আাজনুত আনিবাছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তাহার একট! - গোপন- 
প্রকোষ্টে প্রবেশ করিঝা দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিরাছেন ও তাহার 
শিল্ুপুত্র তাঁহার পিঠে ভাশির তাঁহাকে চাবুক মারিয়া চালাইভেছে। সভাপতি মাঝে 
মাঝে চিহি রব করিতেছেন । বস্তু: বাৎসল্যে শাস্ত, দান্ত ও সখ্য আছে_-তার উপর 
রে! কিছু আছে। অত তন্ময় হইরা কি সথা অনুরাগী হইতে পারে? কিন্তু র্চসখা 
আদাম নাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাহার! ঘুমাইলেও স্বপ্নে কফের সঙ্গে আলাপ 
করিতেন--শ্রীদাষ বলিতেছে_-" আমরা মায়ের কোলে ঘুমায়া থাকি। স্বপনে তোর চাদ 
সুখখানি দেখি।” স্থতরাং সখা বড় কি বাৎসল্য বড় তাহ! লইয়। তর্ক আছে। সখার 
নিকট যাহা বলা যার, তাহা মায়ের নিকট বল! যায় না। শিশু একটু বড় হইলেই 
খাতে তাহাকে সমাক্‌ রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে জ্যান্ত করিতে পারে না 
পেটের ক্ষধা হইতে জয়ের ক্ষুধা! বড়, মাত! তাহা! বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে 
সখা বড় হইতে পারে, যেহেতু সখার নিকট মনের সকল কথ! বানর, করা! চলে। ভরীকষেঃর 
আুবল-সখার নিকট তিনি মনের নিগৃড় কথা ব্যক্ত করিতেন। সুতরাং সখ্য হইতে যে 
বাংসলা বড় এ কণ। উরুষ্চ-সখার! স্বীকার করিতেন না__ররুষঃ স্থবলকে বলিতেছেন 
“কি কৰিব ওরে সৰল, করিব আমি কি? চূড়া বাধি ধড়! পরি বসে রয়েছি । যায়ে 
না বলিয়া আমি বাই রে গোঠে, মরিবে আমার মা, পড়িব সঙ্কটে ॥ একদিন নবনীত, 
খেয়ে ছিলেম লুকাইয়|। যরিতে গেছিলেন যা, ব্আামায় না দেখিয়া ॥* উত্তরে প্রবল 
বলিতেছে, "ঞানি রে তোর মারের প্রেম--কত ভালবাসে। সামান্ত ননীর তরে 
বেধেছিল গাছে। বদল আঅর্চ্ছন যেদিন পড়েছিল গায়। সেদিন তোর মা নন্দরানী আছিলা 
কোথায়? 

বে পুত্র মরি যার, সন্তান-শোকে বিধুর! মাতা অপর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া 
তাহাকে কলিয়া বান। কিন্ত সাধুর, একনিষ্ঠ পম, ইহা আনন্দের নিত্য প্রশবণ, কৃষ্ণ" 
কাছে থাকুন বাঁ না খাকুন--রাধখার মন সর্ব! ক্চঘয_"পুরুজন ব্যাগে দাড়াইতে নারি 
সদা ছলছল আঁখি । পুলকে আকুল দিক্‌ নেহারিতে সব শ্রামময় দেখি।” (চণ্ডীদাস) 
প্রতি পত্রমর্ারে কৃষ-পনগ্বনি, প্রতি বাযুহিযোলে ধানীর তান, রাধিকার আর কোন 
জ্ঞান নাই। চোখে ক্ুষ্্ূপের অঞ্জন, কর্ণে অনৃতময় বেণু শ্রবণ ; এই প্রেষ রাগান্রাগা। 
ই্জিয তখন অন্ধ, ঠাহার পাদপন্স হইচে তাড়াইয়া সঙ্কদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা 
ৰাগ মানে না। রাখিক! ঝলিতেছেন-_যত নিবারিযে তায়, নিবার না যায়, আন পথে ধাই, 
তৰু কাহ্থুপণে ধার*-মনকে যত নিবারণ করিতে চেষ্ট! করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে 
পারি না, আমি অন্ত পথে যাইতে চাই, কিন্তু পদ আমার অতকিতে কাহুর পথেই 
চলিয়া বায়। "এ ছার রসন! মোর হইল কি বান। বার নাম নাহি লব, লয় "তার 
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নাম। এ ছার নাসিক! দুঞি কত কক্ষ বন্ধ। তবু তো দারুন নাস! পার হামগন্ধ ॥ 
লে কথা না শুনিৰ করি অন্থমান। পরসঙ্গে শুনিয়ে আপনি যায় কাণ॥ ধিক্‌ রহ 
আমার ক্রিম আদি সব। সদা যে কালিয়া কা হয় বসব ॥” কখনও কখনও রাধা 
সেই বিখহ্ন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া আত্মহারা হইতেছেন:__ 
“এ কথা কহিবে সই_এ কথা! কহিবে। অবল! এমন তপ করিয়াছে কৰে॥ পুরুষ 
পরশমণি নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া! ধরে চরণে আমার ॥” তিনি ত স্পর্শমণিতুল্য, 
তিনি যাহ! স্পর্শ করেন, তাহাই সোণা হইয়া! ঘায়-_তবে, দ্দামার নিকট কি ধন চান 
বে আমার পা ধরিয়া বসিয়া থাকেন? "নামি যাই যাই যাই__বলে তিন বোল। কত না 
চুম্বন দেয়, কত দেহি কোল॥+ যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধনিয়া 
“নামি যাই, যাই, যাই” বলিয়া! বারংবার সজজলচোখে বিদায় গ্রহণ করেন। কত্ত চুম্বন 
ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় লওয়ার পালার পরিসমাপ্তি । কিন্ত এত করিয়াও পালা শেষ 
হয় ন!।- "পদ আধ বায়-পিয়া চায় পালটিঘা। বদন নিরখে কত কাতর হইয়া ॥ 
করে কর ধরি গিয়া শপথি দেয় মোরে। পুল; দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥” এক পা 
যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে 
নিজ হাত দিয়া বলেন, “আমার শপথ, আবার যেন দেখা পাই।” পুনরায় দর্শনের জনা 
কত মিষ্ট কথ! বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কৃষ্ণের প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই 
তিনি পুলকে আআস্মহারা হুইয়া ঘান-_+ধাড়াই বদি সখীগণ সঙ্গে,_পুলকে পুর তথ 
শ্রাম প্রসঙ্গে" কৃষ্ণের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ 
ঢাকিতে গেলে “পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। নয়নের ধারা মোর ৰহে অনিবার ॥* 
লে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাশ দেখা দেয়। যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না 
কেন-_তাহার মুখের হাসিটি মনে জাগে, তখন সর্ধজালার অবসান হয়। “যথা তথা 
যাই আমি যত দূর চাই। চাদ সুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই ॥* 

আমরা এই রাগাসুগ প্রেমের কথ! পূনরায় উত্থাপন করিব। বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে 
সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিয়া! অপর সমন্ত সম্পর্ক বাদ দিয়াছিলেন। 
তাহার মূর্তি ্বতঙ্গ, একক-_তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক 

আবাদ ও সানশ। বন্ধন তাহা অস্বীকার করিয়া সমস্ত কামনার উদ্ধে আসন 
লইয়াছিলেন, তাহার ধর্মমতের ভিত্তি ছঃখবাদ। কিন্ত যহাপ্র্থ মাহুযের সমস্তগুলি সমন্ধ 
গরীয়ান্‌ করিয়া উহ! আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের সবের প্রতীক স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। 
এই সৰন্ধগুলির দ্বারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ ইহাদের এ্রত্েকটির মধ ভগবদারাধনার 
উপাদান আআছে। দারা, পুত্র, পরিবার মিথ্যা নহে--ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ 
বদ্ধ দীড়াইস্া হাসিতেছেন,_বিনি বেনাস্তের কথাত্ব বলিতে গেলে "আমাদের পিতা, 
ধাতা ও পিতামহ |" এই সৰ্ব্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে--আনন্দস্ব্ূপের ঘারে পৌঁছান 
সহল হয় না। - চা 
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সুতরাং মহাপ্রভু মাহ্বের পারিবারিক স্বন্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
-করিয্াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন দেবাদিদেৰের প্রেমের ইঙ্গিত 
আমরা গৃহে পাইতেছি-_বনবাসী তাহ! পাইতে পারে না। বৈষ্ণব 
সয্্যাসী গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তিনি তাহার উদ্দিষ্ট দেবতার 
পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন । 
এই পঞ্চরস--গৌড়ীয় বৈষ্ণবধস্ট্ের মূলকথা। বৈষ্ণবেরা! নীতিশাস্র, জ্ঞান ও কর্ম 
মানেন না। তাহার! বলেন রসই সর্ববপ্রধান--ধাহার চিত্তে সেই অস্ুরাগ জগ্গিযাছে হার 
চিত্তে নীতিকথা স্বতঃসিদ্ধ । ভগবানে ধাহার প্রেম জন্মিয়াছে, 
তিনি নীতিবিগহিত কোন কৰ্ম্ম করিতে পারেন না, হার পক্ষে 
তাহা অস্তব--সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথা। ইহা কি কখনও কেহ মনে করিতে 
পারে যে চৈতন্লদেৰ মিথ্যা কথ! ঝলিবেন,_-পরের সপকার করিবেন ? বৈষ্ণবধর্শ্মের উচ্চাঙের 
রস-পান্ের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত্র । 
চৈতন্তদেৰ ঈশ্বরপ্রেমের যে আরশ দেখাইয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়-_”রূপ 
লাগি আখি সুরে গুণে মনভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ।” দশ্বরের 
সত্তা, তাহার প্রতি অন্থরাগ-_ কনার বস্ত নহে। এই অলৌকিক রস আশ্বাদনযোগ্য ও 
আশ্বাদিত হুইৱাছে--ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। ওাঁহার প্রেমে আজ বাঙ্গল| দেশ 
ভরপুর । বাদলার দূরদূকাস্বরে, নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীন্িত। চাষা 
লাঙ্গল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, গতি বন্ধন রাখিয়া সন্ধ্যাত মাদল লইয়া! বসে, 
বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ_ষেখানে গৌরাঙ্গের নাম কী্িত হয় না। 
সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার তিনি মালিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তাকিক ছিলেন, কিংবা 
কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাবাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি 
তাহার দিবিজরী জয় কি বড় তুদর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহার! বলে নাই। তাহার 
খে নিত্য সন্ধ্যায় গাহার জন্ত ভক্কিছুলের মালার অর্থ্য সাঙ্গায_তাহ! সহন্দ সরল কথার 
স্থরভিমাখা। "আমার গোর! জাতের বিচার মানে নারে-_দেখুবি যদি আয় সকলে।” 
“দেখেছি বূপসাগরে মনের মানুষ কাচা সোপা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর 
পেলাম না। সে মাহুৰ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে--মরমে জলছে আগুন আর নিবে না, 
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাচে না” খিনি 
লাল ত আমাদের অন্তরদ হইতে অন্তর চির, একমাত্র অবলখন, 
ছুঃখের দিনের অবসানে ধাহার চরণকমল পাইব বলিয়াই জীবন- 
ধারণ, সেই পরম নবাশর, কপেশ্বর প্রযবদ্ধুর বিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির 
অন্ত জাতীয় ব্যাকুলতা! বাঙ্গলার শত শত চাষার গানে ছাট! উঠিরাছে। তাহাকে ইহার! 
কত ভালবাসে এই ছুইাট চরণ, বাহ! বাঙলার হাটে মাঠে পোন! বায়, তাহা হইতেই তাহা 
বুঝা ৰাইৰে--“ভঙ্গ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গের নান। বে জন গৌরাঙ্গ ভঙ্গে পেন 
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আমার প্ান।” শত শত গানে এই ভাবটি আছে,--“দেখ এসে এক সোণার বাহুৰ পতিত্তের 
গলা ধরিয়া কাদিতেছেন।” গৌরাঙ্গদেক জাতীর গানের নত উপহার পাইঙ্বাছেন, বোধ 
হয় জগতে আর কেহ তেমন পান নাই। ষ্ঠাহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই 
মত। এই রঢ় জগতের কোন জটিল কথা তাহাতে ছিল না। হুইটি অশ় পরচক্ষ, “চল 
ঢল অঙ্গের লাবনী", কৃষ্ণপ্রেমে নীর্ণদেহ-_এই ছিল তাহার সম্বল । জনম ভরিয়া এই পের 
কথা বলিয়া বীর জনসাধারণের তৃঞ্ণ। ছিটে নাই। জগন্বন্ধ ভদ্র মহাশক্ধ বে এক সহ 
শৌরাঙগপদ সন্ধলন করিয়াছেন, তাহ! সেই অক্র্ত ভাগ্ারের অতি নগণ্য অংশ । তাহার 
থে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে_তাহার মধ্যে চৈভন্তকে যত না পাওয়া 
যায়, এই সকল গানের মধ্যে তাঁহার জীবন্ত কপ তদধিক পাওয়া! বায়--স্থরধুনীর ভীরে 
ভাহার কীর্তনের যে খোল বাজিয়া উঠিরাছিল, 'অন্তাবধি সেই সুরতরঙগ এখানে আকাশে- 
বাতাসে খেলিতেছে। গোরাক্ষের বিশিষ্হ্ৈতাখৈতবাদ তাহাতে নাই, কিন্তু তিনি পতিতকে 
কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে শ্রবণানৃ্ত রুষ/কণা শুনাইয়াছিলেন--কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে 
কত সঙ্ারূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইযা আসিতেছে। তাহার 'অপূর্ক কীর্থন 
ষনোহরসাই, গড়নহাটি, বেনোট প্রতি হুরে--ভাবের মিরা ঢালিয়। বাঙ্গালী- 
কুটটিরের সর্কদঃখের জালা ভুলাইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি 
জগতে গুণের পূজা করে নাই। গৌরাঙ্গ প্রকৃতই বাঙ্গালীর চোখের অঞ্জন, কণ্ঠের 
আভরণ, হত্তের দর্পণ, সুখের ভাঙল, হৃদযসর্কদ্থ। গৃহের সার। তিন ভগবানের রূপ 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন? বাঙ্গলার জনসাধারণ “রূপাভিসার' 
গাহিয়। সেই স্বতি এখনও উপভোগ করিতেছে । নব-বিবাহিতা বধু পিত্রালয়ে গেলে যেমন 
নূতন বরটি খুরিয়া ফিরিয়া প্বশুরালয় হইতে আগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে 
ভালবাসে--সেই প্রাণের যানুযাট যে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাই়াছিলেন সেই স্বর্গের 
স্মৃতি সবল করিম বাঙ্গালীচিন্জ তেমনি মহাজ্জন-পদাবলী বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং 
তাহা শুনিতে এত ভালবাসে । 
চীদাস, বিষ্ঠাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্নকে ‘মহাজন’-পদাবলী 
আখ্য। দেওয়। হইয়া! থাকে । বাঙ্গালী আর কোন জাতীর গানকে এইরূপ সন্মান দেখায় 
নাই। রাম প্রসাদের বর্মন্ধীয় সঙ্গীত, রামমোহনের বরহ্ষসঙ্গীত, 
নান সঙ্গে জা কুকির ও বাউলদের গান এবং আগমনী গান--ইহারা সত্যসত্যই 
bess বরের কথ! শুনাইতেছে, কিন্ত ইহার কোনটিই ‘মহাজনপঞ্ 
নহে। চক্র পরিকরগণ কিংবা চৈতর ধাহাদের নিকট প্রেমের প্রেরণ! পাইযাছেন 
এবং চৈতন্তের পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট কবির দল, বাহার! নাধাকধ-ঙ্গীত রচনা 
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আগমনী গান, কিংবা শাক্ত-সঙ্গীত, ত্রাক্ষ গান, ফকিরের দেহতবত্বের গান--এ সমস্তই 
গাহিয়! থাকে--কিন্তু কীৰ্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্ত প্রকার হুইয়| যায়, 
তখন তাহারা বলিবে “মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত মুখ না ধুইয়া কীত্তন গান করিব 
কিনূপে ?” অথচ এই কীর্তনের মধ্যে শীলতার হানিকর অনেক আপত্তি্গনক বিষয় 
আছে। তথাপি কীনতনগানও ব্দপরাপর গান এক পাঙ্ক্তের নহে। কীন্তনগান চৈতন্ের 
ছাপ মারা--মোহরান্কিত। উড়িন্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন ভাহার সঙ্গী পত্ডিতকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, "এমন অমৃতবর্ষী স্ুরতো কখনও শুনি নাই, শুধু স্থরেই যে প্রাণ কাড়িয়া 
লইল, এই আশ্চৰ্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চৰ্য্য সুর কাহার স্থষ্টি ?” সঙ্গী বলিলেন, “এই কীর্তন- 
স্বর ঠাকুর চৈতন্তের স্ষ্টি : চৈ. চ. দস্তা) মোট কথা স্বরুচি-কুরুচির কথ! ছাড়িয়া 
দিয়া অস্ুসদ্ধিংত্র ব্যক্তির পক্ষে কীর্থনের আপরটি দেখা উচিত। ধাহার বৈষ্ণব ভক্তির 
দীক্ষা নাই, খিনি চৈতন্তের জীবনী সস্মকূপে পড়েন নাই তিনি বেন বটতলা-প্রকাশিত 
পুস্তকপ্চলি হইতে কী্নের পদ্গ না পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিয়া অন্তুর-সিংহ- 
কা্ধিক-গণেশ-লব্্মী ও উর্ধাদিকে শব্ত এই সমস্ত আসবাব ছাড়িয়া! দি! যদি দুর্গা ঠাকরুণকে 
নাযাইয়া আনা বায়, তবে হুর্গা প্রতিমার সে মহিমান্বিত রূপ আর থাকে কি? সেইরূপ 
ধাহারা কীর্তন বুঝিতে চাহিবেন ভাহারা ভাল কীন্রনিয়ার সুখে আসরে আপিয়া একবার 
কীর্তন শুদ্ন। দেখিবেন খণ্ডিতার কলুষ কাটি! গিতাছে, বিপ্রলন্ধার উদ্দাম ভাব আর 
নাই--কলছাস্রিতার মান--এ সমন্তই অনাবিল, অপাপবিদ্ধ । যে সন্ভোগ-মিলন শুধু পুস্তকে 
পড়িলে বিদ্ধান্ন্ধরী তোটকের মতই শুনাইবে--আসরে ভাই-ভগিনী, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে একত্র 
বলিয়া গনি! বুঝিবেন--সন্তোগ-মিলনে ভোগের লেশ নাই--মে ভোগ আছে তাহ! 
রা দেবতোগ | অধিকাংশ বৈষ্চযপদই চৈতত্তের চরিত্র স্মরণ করিয়া 
বর্গের চিঠি। লেখা হইয়াছে, তাহা! পািব মোড়কে আটা একখানি স্বর্গের 
চিঠি।  কীৰ্বনীযা সেই পৃথিবীর মোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে 

সংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্গের। এজন্ত প্রথমে "তৎকালোচিত গোৌরচন্সিকা” দিয়া! গান 
সুরু হুইয়া থাকে । অর্থাৎ পূর্কারাগ, মান, যাঁপুর প্রকৃতি যে বিষয়ই লইগ| গান হইবে, 
তাহার পুর্ষেদ চৈতন্তদেবের তজ্ধপ অবস্থাহচক একটি গান গাহিয়া নেওয়া হয়-__ইহাই, 
*গৌরচক্দ্রিক।' বেষন ধকন, পুর্বরাগের পদ গাওয়া হইবে, তাহার পূর্বে রাধামোহন ঠাকুরের 
গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওয়া হইল, “আজু হাম কি পেখিলু নব্ধীপচন্জ। করতলে 
করই বহন অবলন্ব । পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘের পথ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই 
একান্ত । ছল ছল নত্বনে কমল শ্থবিলাস। নৰ নব ভাব করত পরকাশ। পুলুক মুকুল- 
বর ভু সব দেহ। রাধামোহন কচু না পাগল খেহ” (পদ্কমতকর, প্রথম অঃ, ৬৪ পদ )। 
টি খুব জোরে সুদঙ্গ বাঙ্গাইস্া খোল-করতালের হরে, ভাগুব নৃত্যে 
দুর দুরান্তরের পীগুলিকে যেন আসরে আসিতে নিমন্রণ করিয়া 

গায়কেরা এই "গৌরচন্দিকা* (গৌরবিবন্ধক পান বা সুখবন্ধ) গাহিল। এই ডঙ্কানিনাদ ও 
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চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈতভঙ্েবের তুবনপূজ্য সূ্যিখানি আকা হইল_-তাহ! 
প্রথম অনুরাগের। তিনি করতলে বদন অবলব্বন করিরা কি ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান 
করিতেছেন? হঠাৎ, উঠি্া একবার বাহিরে একবার বরে যাতায়াত করিতেছেন। 
কখনও ঝ। ক্ুলবনের দিকে চাহিয়া প্র ফুলদাম দেখিরা কাহাকে মনে পড়াতে তাহার 
পত্মচক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিতেছে__রাধামোহন তাহার এই সু মুহ্ভ পরিব্ননীল ভাবগুলির তাৎপথ্য 
ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। চৈত্র এই নৃহি প্রথমে পটে আকা হইল, তাহা শ্রোতার 
মনে মুদ্রিত করিয়া__রাধারুঝেচরপূর্বরাগের অবতারণা কর! হইবে। এইভাবে মহাপ্রত্থর 
লীলার ভিত্তির উপর রাখাুষেচর লীলা! দাড় করান হইপ। চৈতন্তলীলার এই গানের 
পরেই পুর্বরাগ। প্রথম গানটি হয়ত চণ্ীদাসের “বরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল 
আসে যায়। যন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদন্ব-কাননে চায়। রাই এমন কেনই বা হৈল? 
এক ছুরুদন ভয় নাই মনে কোথা! ব। কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সথরণ 
নাহি করে। বলি থাকি থাকি, উঠযে চমকি, ভূষণ খসিয়া! পড়ে।” এই গান কীর্থনীয়া 
“খর” দিয়া আসরে বুঝাই! যান। শ্রোতার মনের তার যাহাতে সর্ক্োচ্চ গ্রামে 
আটা থাকিতে পারে, দুতলের পঞ্চে নামিয়া ন! পড়ে_-এই জন্য কীর্তনীয়া 'গৌরচক্ত্রিকা'র 
সঙ্গে থর মিশাইয়! ভাবের পবিত্রতা বজার রাখেন, “কোথাবা কি দেব পাইল।” 
গাহিযা কোন্‌ দেব! রাধিকাকে পাইয়াছে__তাহার 'আধ্যান্মিক সন্ধান অঙ্গুলীসঙ্কেতে 
প্রদান করেন। আগাগোড়া! “আখর” দিয়! গায়ক কীর্তন গানের মহিমা অব্যাহত রাখেল। 
এমন কি খণ্ডিতার মত ভাবহষ্ট গান আমি কীর্তনীয়ার দুখে ত্রাহ্মিকাগণের সঙ্গে বলিয়া 
শুনিয়াছি ; কীর্তনীয়া এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইয়া গিরাছেন বাহাতে কোন 
দোষের কথ! দূরে থাকুক, অনাবিল শুভ্র পবিত্রতার চিত্ত ভরপুর হইয়া! গিয়াছে। ভাল 
গারক ন! হইলে “আখর" দিতে পারে না দরের কীন্নীয়া “আখর" দিতে চেষ্টা করিলে 
্ীর্থন মাটা হইয়া! বার, আসর ভাদিরা যার। ক বা স্থগাযক হইলেই যে কীর্তন 
জমিবে তাহ! নহে, কী্তনীরা ভগবৎ-রসের রসিক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতা- 
দিগেরও আসরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া! বলিতে হইবে। কিন্তপে যে নিতান্ত 
পাৰিব বিবধগুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা আশ্চর্য | অভিসার 
গানে রাধিক গোপনে কের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাধিকাকে 
উপদেশ দিতেছেন-__এমুখর মন্ত্রীর ত্যাগ কর, নীলশাড়ী পর ।* যেহেতু পথে নুপুরের শব্দ 
হইতে পারে, _অন্ রঙ্গের শাড়ী আধারেও দেখ! বাইতে পারে। বধাসাধা গোপন রাখার 
ব্যবস্থা,_ইহাই ত অভিসারের কথ|। ব্মাল্কারিকের! ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবত্তা 
কবিরা রূপাভিগার বলিতে শীকৃষ্ণের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, অর্থাৎ ভাঁহার সংকীতনের 
অভিযান বুঝিতেন। গ্রাহার! রাধিকাকে সাজাইযর়| বাহির করিতেছেন। বিনি রূপেশ্বরের 
নিকট রূপের সন্ধানে যাইতেছেন, তাহার মত রূপ কাহার? ভাহার “পিঠে দোলে 
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হেষচাপা, রঙ্গিয়া পাটের খোপা",_ “একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু, তদুপরি কস্তুরি 
তিলক", তাহার গতি “অতি লাবনী, তিনি সখীর স্বন্ধ অবলন্ধন করিয়া যাইতেছেন। 
শ্কুম্লে বকুলমালা ওরে ভ্রমরী।” রাজনন্দিনীর ক্র হাটিবার অভ্যাস নাই, "রাই 
যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঞ্কবন, কদন্বকানন, আর কতদুরে আছে ?” এইভাবে রাধিক! 
যাইতেছেন_-ইনি জয়দেবের অভিসারিকা নহেন, ইনি সগর্কে বপিয়াছেন__”কলদ্ী বলিয়া 
ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক ছঃখ, তোমার লাগিয়। কলক্ষের হার গলাদ্ধ পরিতে সুখ ।” 
ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত “রুষায় নমঃ’ বলি! ভাহার পদে সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন 
প্ননদিনী বল্‌ গিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজ্জনন্দিনী, কৃষণপ্রেম-কলক্ব-সাগরে।” কানে কানে 
কথা নিয়া চাপা! সুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। বল্‌ গিয়ে নগরে--অর্থাৎ 
ঢাক বাঙ্গাইয়া প্রচার কর্‌ আমি নিখিলভঘহরণের পারে শরণ লইয়াছি--আজ্জ আমি 
নির্ভ। কৰি অনন্তদাস মহাপ্রভুর সম্ীতন বা অভিসারযাত্র| স্বয়ং প্রতাক্ষ করিয়াছেন। 
তিনি স্বন্দরী ঝাধিকাকে সাজাইয়! বাহির করিলেন এবং লিখিলেন_-“কদ্ধণ রণরণি, বন্ধ- 
রাজধ্বনি, চলইতে সুমধুর বাজে। চৌদিকে রমনী সাজে, ডপ্ক রবাব বাজে?” শুধু 
কন্ধণের কণু কণু বা বাকমলের সুমধুর ধ্বনি নহে, উ্চৈ-্বকে মধ্যে মধ্যে তেপু, বাহিছা 
উঠিতেছে--ডন্দ ও রবাবের শব্দ শুনিয়! 'অভিসারিকাকে দেখিবার জন্ত রাজপথে ভিড় 
জনি! গিয়াছে। ইহা! অভিসারের নাষে সংকীর্ঘন। চৈতন্কদেব যে এই রাধার্ষ্ণ-লাল| 
গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যান্মিক 
ইদ্দিতগডলি কৰিদিগের অপূর্ব কৰিত্বের হানিকর হয় নাই। এই পদটিতেই আছে, 
রাধিকা চলিতেছেন, তাহার পায়ের আলতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া রাঙ দাগ রাখিয়া 
যাইতেছে। তাহার 'অঙ্গ-গঞ্ধে ভ্রমরেরা অন্ধের মত তাহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং 
যেখানে যেখানে তাহার রাজ্গাচরণচিন্ন পড়িযাছে, তাহাই পল্প বলিয়া ভ্রম করিয়া চুখন 
করিতেছে__+চলইতে চরণের--সঙ্গে চলে মধুকর--মকরন্দ পান কি লোভে। লৌরতে 

উনমত, ধরণী চুদর়ে কত, বাহ! বাহ! পদচিহ্ন শোতে ।” 
ভরুষ্ণের পায়ে সর্বন্থ অর্পণ করিয়া ল্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা, ইহ! অতি কঠিন। 
সুকুমার জীবনে অত্যন্ত, চিরস্গেহে পালিত তরুণকে তপস্থার ব্রত করিতে হইবে। রাধিকা 
বলিতেছেন_“নিজের আঙিনায় কাটা পূতিয্া__কলসী কলসী জল 

সম্মানের অন্ত প্রত 

uy চালিত তাহা পিছল করিয়াছি। তদুপরি রাত্রি জাগির! আঙ্গুল 
চাপিয বাতায়াত করিয়াছি--যেহেতু “আমার যেতে যে হবে গো, 
রাই ব'লে বাদিলে বানী, বষুর লাগি পিছল পথে” অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে এজ 
শকরযুগ সুদি চলু, ভামিনী, তিমির পরান কি ন্দাশে।” তিমিরে প্রন্নাণ করিবার আশায় 
ভামিনী হাতের ছারা চক্ষু চাপিয়! রাখিয! যাতায়াত কর! শিখিতেছেন। আর পথে পথে 
হয়ত বিবাক্ত সাপ এজন্য "বণিকন্ধণপণ, ফণিদুখবন্ধল, শিখয়ে ভুজগ-রু পাশে ।7 নণি- 
নিশ্ছিত, কদ্ষণপশ ( পুরন্ধার )স্ব্ূপ দিয়! “কুজগ-গুরুর' (সাপের রোঝার ) নিকট ফণি- 
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রাইমাদিৰী, সপ্তদশ শালীর পথম ভাগ, বর্ধমান । নীপানাছিনীক বেশ ক 





হার রখে বের মামা ॥ বাঙ্গালীর সুতা এক সমে নিতানদিতিক নটনা ছিল, রখ 
তাহার! নৌকার ছন্দে নির্দ্ধাণ করিত । সতদশ শতাব্দী, বীবৃষ। 
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মুখবন্ধন, ( সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ কর! যায় ) তাহ! শিখিকাছি। লন্যাস-গ্রহণকালে 
পগুরুজনের গঞ্জন! শুনিতে হইবে__পরিজনের! বাধ! দিয়া উপদেশ দিবেন-- তঙ্ছন্ত এখন 
হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন, "পুরুজন বচন বধির সম যানই আন শুনই কহ আন। 
পরিজ্ঞন বচনে সুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ।” পুরু্নের কথ! শুনিলে বধির 
হওয়ার ভান করেন--এক কথা শুনিয়া ক্মার কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা 
শুনিলে মুগ্ধার (পাগলের) সান হাসেন--গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী । বর্ধার অভিসারের 
গোবিন্দদাসের কি বর্ণনা | শব্দের ললিত ঝঞ্ধার ও ভাবের পুররুত্বে তাহাদের তুলনা নাই। 
পদ্ধিল বাট (কর্দমাক্ত পণ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দূরতর আকাশ 
বাহিয়৷ বাদলের খার! আসিতেছে, হে স্থন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর চল দিয়া 
কি এই ছর্্যোগ ঠেকাইর! রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিছাৎ যেক্পপ এক 
মুহুর্ত চমক দিয়া মৰ্্যবাসীকে স্গ দেখাইয়া দেয়, সেইকপ একটি মাত্র পূর্ণ সঙ্ধেতে 
কৰি আধ্যাত্মিক রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন বহ যানল স্রধুনী পার। স্বন্দরী কৈছে 
করবি অভিসার ?" কি ভাবে এই ছুধ্যোগে অভিসারে যাইবে, হরি মন-গঙ্গার অপর 
পারে--ইন্জিযনাডীত রাঙ্গো। এই যে সোনা, এই যে ছুশ্চর তপস্কার কথা_এ সমণ্ডেরই 
প্রেরণ! দিয়াছিলেন চৈতন্তদেব। তাহার জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, অশ্রর 
একটি স্ুরধুনীর সলায়, কিন্তু সে বেগশালী শ্রো ছুশ্চর তপস্তার শৈলভেদ করিয়া 
আসিয়াছিল। তাহার জীবনের রুদ্ধ ঢাকা পড়িয়াছিল। ভাঁহার ছইটি বিকশিত-_ 
শতদলপ্রভ সঙ্গল চক্ষুর অন্তরালে; লোকে তাহাই দেখিয়া কুলিয়াছে। কিন্ত শতদলের নীচে 
ভুঙ্গদশয্যা-পদ্ের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে ? কত উপবাস, কত নিদ্রা, কত ছ্্গম 
ভ্রমণ, কত বিপদ্‌-_সেগুলি হার জীবনে রসের উৎস ও প্রকুলতার হানি করিতে 
পারে নাই। 
এই পদাবলী ও কীঞন-দাহিত্য একটি খরতোোত1 নদীর স্কায় ছুটিযাছে। ইহার 
ছইকুলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রাকৃতিক দৃণ,_কিন্ত ইহা যেখানে যাইয়া 
পড়িযাছে_সেখানে আর কলরব নাই, তরঞ্জের তান নাই_সে 
সের লাগরসঙগন। নিশ্চল প্রশান্ত চিররহজমন্ধ মহাসসুজ। ইহার প্রত্যেক তরদ 
সেই আধ্যাত্মিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়া ছুটিয়াছে - ইহাতে বদ্ধি কিছু মলিনতা থাকে, তাহা 
ইহার চির-ব্মমল প্রেমের উৎসের খুর্পপাকে কোথায় চলিয়া সিস্াছে--তাহার ঠিকানা নাই। 
বিস্তাপতির রাধা বলিয়াছিলেন, কষ, ব্দামি তোমাকে আমার সঙ্বন্থ দিযাছি। তোমাকে 
ভিন্ন আমি মুহ বাচিতে পারি না। কত উপমা কত অন্দর সুন্দর কথা এই 
আশ্মসমর্পণের কথা বলিয়া শেষে কৰি বলিহাছেন "মাধব তুহু কেহৈ কহষি মোঃ”-_আমি 
সর্কশ্ব দিয়াছি সত্য, কিন্ত কাহাকে দিয়াছি তাহা জানি না। তুষি কেমন তাহা 
আমাকে বল। সাধনার এই হর তপঙার পর একি প্রশ্ন? অন্ধের স্বরপ-লিজঞাসা। 
 বিঙ্াপতির ভাক-সঙ্গেলনের পদে ক্র আর দেহী নহেন। তিনি চিন্ত, রাধিকা তাঁহাকে 
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মঙ্গলাচরণ করিয়া! আনিতেছেন। সেই বঙ্গল-উপচারও সমস্ত মনের, বাহিরের উপকরণ 
তাহাতে কিছুই নাই। 

শপিষ্া যব আওব এ মনু গেছে, 

মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে, 

বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, 

ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে, 

আলিপন দেওখ মোতিম-হার 

মঙ্গল-কলস করব কুচভার।” 


যখন তিনি আপলিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমস্ত মঙ্গল-আচরণ করিব। 
আমার অঙ্গই বেদী হইবে এবং আমর সদীর্ণ কুম্তলের দ্বারা ঝাটা তৈরী করিয়া তাহা 
পরিষ্কার করিব। আমার বক্ষের লব্মিত মণিমালা আলিপনার কাধ্য করিবে এবং আমার 
'পীনধক্ষ মঙ্গল-কলনী স্বরূপ হইবে। 

মন্ুন্যদেহই ভগবৎ-মন্দির। ইহাই এই পদ্দের অর্থ। স্থতরাং চৈতন্তের জীষন- 
চ্ছটান্স এই পদ্দাবলীর অর্থ ফুটিয়াছে এবং াহার প্রসাদে সমস্ত বাদলার জনসাধারণ এই 
পদাবলীর আধ্যাস্মিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার যোগা হইযাছে। 

এখন আমরা তাহার জীবন ও কাধ্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। 
৮১, বৎসর হইল গৌরীদাস কীর্নীয়া স্বর্গারোহশ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন 
বঙ্গীয় নিকুঞ্জবনের শত শত কোকিলকণ্ থামিহা গিয়াছে । তাহার গোষ্ঠ ও মাগুর 
যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা মুহে মূহব্যে তনুর ও নারদকে স্মরণ করাইত ; গাহার ব্যাখ্যার 
কাছে ভাগবতের জীধর স্বামীর ভাষ্য সান হইত। এই অন্শিক্ষিত লোকটির ভিতরে 
দেবী ভারতী যে প্রেরণা দি্থাছিলেন, তাহাতে গৌরীপাসের কণে যেন দেবীর বীগাই 
বাজতে থাকিত। পুণিবীতে থাকিয়া তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়! গিযাছেন, কোন ধর্ম্ম-মন্দির 
বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ আমর! শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, সাহার অগ্রজ 
আসর-বিহয়ী রসিক নাই, আজ শিবুও পরলোকগত, এখন গণেশ সাঝের বাতি আলাইয়! 
রাখিয়াছে, কিন্তু উক্র কীর্তনীয়াদের কূলপ্লাৰী ভক্তিবন্তার আসর যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, 
তথাপি নুতনভাবে ভাবিত, নবমস্তে দীক্ষিত খগেক্নাথ ও অপর্ণা দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
তে আসর বাৰিতেছেন তাহা কালে হর্্য় হইবে বলিয়া মনে হয়। 

পদাৰলীর অশ্লালতা-সঘক্ষে ধাহারা বিজপ করেন, তাহার! গঙ্গার একমাস খোল! 
জল দেখিব! বিরক্ত হইয়া থাকেন, পুণযতোয! ভাগীরবার বিশ্ববন্দিত প্রবাহের শুভ্রা ও 
পিতা অনুমান করিবার শক্তি তাহাদের নাই। 








নিত্যানন্দ, ২৫ বৎসরের প্রাচীন চিত্র { ২৮শ 
পরগণার ) হইতে নৎকর্কৃক সংগৃহীত । 





পরগণ! ৭২৫ পৃঃ)। 





রা প্রহাপ রত ২৫, 


বসবে প্রাচীন চি 
'ৰিন্দ--২৫* বংদরের প্রাচীন চিত্র হইতে মত ননাতন-_২৫+ বংসরেক্ প্রাচীন, চিত্র হইতে রি 
১৭ ৩ ০ কক নৃহীত (২5শ পণ, ১৭-১৮ পৃি। হইতে মকর সৃহীত 
(৪ পণ, পা + 


Hs 








হার সপ্তৰশ শতাব্দির জবান, ২৫ বদরের প্রাচীন চিত্র 
তে (২৯ পরগণ) ২-৪ পু হইতে ৭১২ পৃহ। 


বৈষ/বটল্বাবলী ৬৯৭ (ঝ) 











৬৯৭ (ঞ) 


উক্ষসকৌন্রপ। ইহার রি পরতিলিলিক (৯৭ পৃঃ) লানউীক। দেখুন 


ইনিধাস, নরোম, শ্থামানন্দ। বনবিকুপুরের রাঘাশ্রাম মন্দির গাজে 
গোড়া ইটের উপর নকিত চিত্র। (১৭০৮ খৃঃ) ৪1-৮ পৃহ। 








নৈঙ্ন লা 


৬৯৭ (5) 








একশত বহর পুরো কলিকাতার রথের নিছিল (সানছিক সক! হইতে ) “আননখানার হতে আও ॥ 


| ভি 
গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৬৯৭ 


স্খলন পৰ্রিচেছদ 
গৌাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ 





পূর্বেই উল্লিখিত হইতাছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! “নবদ্বীপে পুনরায় 

্রাঙ্মণ রাঙ্গা হইবেন,” এই ভবিষ্যদ্বাণী শনিন্বাছিলেন। নবন্্বীপের প্রজার! ধনু চালনায় 

| স্থদগ্ষ ছিল। এই প্রবল জনশ্রুতিতে আতন্ধিত হইয়া তিনি নবন্ধীপ উৎসন্ন করিতে 

"আদেশ দিয়াছিলেন ৷ নবন্বীপের অনতিরূরে পিকল্যা গ্রামে শিবিরস্থাপনপূর্বক মুসলমানেরা 

নানাধিধ "অত্যাচার করিতে আরস্ত করিয়াছিল। কিন্তু যে কোন কাবণেই হউক, 

৮ ( জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাহাকে '্ৰপ্নে ভীতি প্রদর্শন করেন ) রাঙ্গার মত পরিবন্ধিত 

হইয়াছিল। তখন রাজদরবারেও সঙ্ান্ত ও ন্পপ্ডিত সভাসদ্‌ ছিলেন; আর এদিকে তখন 

hn নবৰবীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিশিলার পক্ষধর মিশ্রের প্রতিপত্তি-বিলোপের 

ঠা সঙ্গে সঙ্গে নবন্ধীপের নাম ভারতবধের মধ্য সবশেষ ব্লকে 

পরিচিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিস্বোৎসাহী হুসেন সাহ তাহার 

সভার পত্তিতমঞ্লীর 'অস্থুরোবে এই অত্যাচার শ্লেধে খামাইয়া 

দিয়াদ্ধিলেন। সগ্তবতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, টুলো বাসুন-শ্জিতের নিতান্ত নিরীহ, 

ইহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে। চৈতন্মঙ্গলে লিখিত আছে, হসেন সাছ অন্তত 

হইয়া নবন্ীপের ভগ্ন দেবালযগুলির পুনঃসংস্কারের আদেশ প্রচার করিম দিয়াছিলেন। 

এই শুভ সংবাদে নবন্বীপত্যাগী বন্ধ ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন 
দেশের অবস্থা এইরূপ, তখন চৈতন্দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | 

চি চৈততন্তাদেবের অধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্্রদেবের অত্যাচারে 

যাজপুর হইতে পলাইয়া প্রীহট্টে বাস করেন। কপিলেঙ্গদেবের উপাধি ছিল "ভ্রমরবর/” 

মধুকর মিশরের পিতার নাম বিশুদ্ধ মিশর-_ইহারা! বৈদিক. শ্রেণীর ব্রাহ্মণ_-বাংস্তায়নগোত্রীর । 


k উতন্কের পূর্বে 


দেশের বা 








৷ মধুকরের ৪ পুত্র :_উপেজ্ঞ, রঙ্গদানাথ, কীন্টিদানাথ, ক্বত্তিবাস। 

উপেক্জ মিশ্রের স্ত্রীর নাম কমলাবতী, তাহাদের ৭ পুত্র--কংসারি, 

Eo পরমানন্দ, পশ্মনাভ, সর্ষের, জগরাথ, জনার্দন, ত্রৈিলোকানাঘ | জগন্নাথ নীলার চক্রবর্তীর 
 কন্তা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। 

পক জগন্নাথ মিশ্র তকণব্ক, তখন জীহট্রে ক্ষ ও ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। 


টি নবৰ্বীপে শিক্ষাসমাণ্ির জন্য আলিয়াছিলেন, সেইখানেই বহিয়া গেলেন, আর 

__ ঢাকাক্ষিণেই এই পরিবার বংপপবস্পরায বাস করছেন )) হের আর একটি পরীও 

oo এইরূপ দাবী উদযাপন করিয়াছেন--কিন্ত তাহা গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। খাহারা প্রীহট 

Nac: হইতে এই বিপৎকালে নবদ্ধীপে পলাইয়া সআসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীলাদ্বর চক্রব্থী 
পর একজ্গন বৈদিক ) ছিলেন। তিনি নবন্ধীপের বেলপুকুরিরা গ্রামে বাসস্থাপন করেন। 
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জগরাধ মিশ্র বল্লাল রাজার বাড়ীর নিকট বাস করিরাছিলেন__ইহা তখন নবন্ধীপের 
দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবত: নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। 
মুসলমানের! এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল *যেঞাপুর/” কারণ 
অনেক মুসলমান এখানে বাস করিরাছিলেন। মহাপ্রতুর দন্স্থানটিকে সুসলমানী নামে 
অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারের! স্মভাবত;ই কুণ্ঠাবোধ করিতেন। স্থতরাং বৃন্দাবন দাস, 
মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি-লেখকেরা পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়া! মহাপ্রদুর জন্মস্থান শুধু 
ননৰদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী লেখকের! ( তন্মধ্যে ভক্তিরদ্বাকর-রচয়িতা 
নরহুরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য ) “মেঞাপুর” শব্দটি হিন্দুভাবাপপ্ন করিয়া উহ্থাকে 
শমায়াপুর” নাম দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সুসলমানদ্ধের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় 
মিঞাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখ! যায়। প্রায় ছুইশত বৎসর পুর্ব 
হইতে হিন্দুর! উহাকে মান্বাপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। নবন্বীপে দ্বিতীয় 
যায়াপুর নাই। যেখানে বহু শতান্ীর পূর্ব হইতে রামচহ্গের পৃজ| হইত এবং রামের 
রখোৎসব অন্র্িত হইত সেখানে বাঙ্গলার কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রাষচক্গের একটি 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহ! ঠিকই করিয়াছিলেন, যেহেতু এ স্থানটি রাষের লীলার 
একট প্রাচীনু তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্ত, সেই রামচন্সের মন্দির 
কখনই চৈতন্তমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও মায়াপুর নহে। জোর 
করিয়া কেহ কেহ নিজেরা উহার নাম ‘মায়াপুর’ দিয়াছেন । 

জগয়াগ মিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, তাহার হাতের লেখ! একখানি সংস্কৃত মহাভারতের 
'আদিপর্কা এখনও পণ্ডিত &/ মহামহোপাধ্যায় অজিত, বাড়ীতে আছে, উহা 
১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের লেখা। একটি নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার 
স্লাত্থ। এই মহাভারতের পু ধিখানি অতিযদ্রে রাখ! উচিত। 
আমি উহা দেখিয়াছি। এই পুথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্কদেব জন্মগ্রহণ করেন। 
জগরাথ মিশ্রকে তাহার পত্নী শচীদেবী অর্থাগমের জন্য মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবপুজার 
শৌরোহিত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, “তুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্রা।” এই 
যোগ দেওয়াতে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, “এ দেখ আকাশের পাখীগুলি ; উহাদিগকে 
কে খাইতে দেয়? ন্দামরা সত্যপখে থাকিব, তুচ্ছ নর্থের জর্ক অস্তুচিত আগ্রহ আমার 
নাই।” ( চৈতন্ত-ভাগবত ) 

জগন্নাথ মিশ্রের আটটি নেয়ে হইয়াছিল, তাহারা আতকে অধৰ অপোগিত 
বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে বিশবকূপ নামক পুত্র জঙ্মে এবরং(বিশ্বরূপ জন্মিবার 
১৯ বখসর পরে একদিন অতিক্রান্ত সন্ধ্যার (১৪-৭ শকে, ১৪৮০ বৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) 
যখন সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে পূর্চক্্র সবেমাত্র মুক্ত হইয়া আকাশে ঝলমল করিয়া 
উঠিযাছেন, সেই শুভক্ষণে সমস্ত ননস্বীপবাসী গঙ্গান্নানাস্তে “হরিবোল” শব্দে আকাশ 








হইতেও তিনি প্রিরদর্শন, এজনক লোকে তাহাকে নবন্বীপচন্্র নাম দিয়াও স্থখী 
হন নাই, 

কৰি গাহিয়াছেন--“চাদে যে কলঙ্ক মাছে, ছি ছি চাৰ কি গোরাটাদের কাছে” 
বিশ্বরণ ও নিমাই উভয়েই বড় স্থদ্শন ছিলেন,_বিশেৰ নিমাই, খাহার রূপের 
কথা লিখিতে যাইয়া কত লেখক কৰি হইত গিরাছেন। বিশ্বূপ যখন বোড়শব্মবরন্ধ 


করিতেন, 
১১১575৮154৪ কারণ তিনি বিশ্বরূপের 
অ্রমববেষ্টিত 


লাগিত না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “কে বলে এই বুড়র নাম অদ্বৈত, ইনি একটি 
দৈত্যা। আমার চাদের মত ছেলেটাকে ঘবের বাহির করিয়া দা কণিকা-প্রসাদের মত 
এই শিশুটির কাণে আবার কি মঙ্ণা দিতেছেন, কে জানে?” শলীদেবী অধৈতকে দৈত্য 
নামেই 'ভিহিত করিতেন। বিশ্বরূপের লঙ্সাসের পর জগন্াথ মিশ্র পঞ্চবর্ষ বযস্ক নিমাইয়ের 
পড়াগুনা বন্ধ করি দিয়াছিলেন। কারণ “এই যদি সর্বশান্্রে ল্িবেক জ্ঞান। ছাড়িয়া 
সংসারক্থখ করিবে প্রাণ ॥ অতএব ইহার পড়ি কার্য্য নাই । নর্থ হইয়া ঘরে মোর 
খাকুক নিমাই ৷" 

কিন্ত ছেলেট বড় দৌরাস্ম্য আরস্ত কৰিল। তাহার পায়ে নুপুর, পরনে নীল ধুতি, 
EE EEN 

‘i কিন্ত কা্গগুলি আদৌ সেরূপ বন্দর নহে। সন্ধাকালে বালক 

কোন দেবমন্দিরে ঢুকিযা বিগ্রহের নিকটবর্রী আরতির পঞ্চপ্রদীপ 
ও কখনও কোনও ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে চু বুজি গীতাখানি সম্মুখে রাখি 


Eo ভাট লইবা ছটা পলাইত ; কোন ব্রাহ্মণ দ্ানার্থ গঙ্গাত 
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৭০ বৃহৎ বঙ্গ 
নামিয়াছেন, তাহার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত কখনও জলে ভুবিয়া কাহারও 
একটা পা ধরিয়া ভাহাকে টানিয়া! লইরা! বাইত ; কথনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ 


করাইয়া তাহার বিপদে আনন্দ অনুভব করিত; কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার 
বীচি ফেলিছা দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ভয় দেখাইত ( তখন বালকের বয়স পঞ্চবর্ধযাত্র ); 
অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর খেলার মধো--গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোট! কিংবা কোন 
বালকের উপর চড়িয়া শিব হইয়া নাচা। হয়ত কাহারও কলাবনে চুকিয়া নিমাই গায়ে কবচ 
কম্বল দিয়! বৃষ সাজিয়াছে, তার পরে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল 
উৎপাতে নৰস্বীপের লোকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাহ্ধণ-সজ্জনেরা জগন্নাখ 
মিশ্রকে অন্থুযোগ করিতে লাগিলেন; বাধ্য হইয়া! কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগর্নাথ মিশ্র 
পুাকে পুনরায় টোলে ভর্তি করিয়া দিলেন। 
(নিমাই বিষ্ুলাস, দর্শন এবং গঙ্গালাস-_এই তিনজন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, 
ইহাদিগের মধ্যে গঙ্গা্গাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। বে আগ্রহে তিনি বালকোচিত ছরস্তপন! 
টা করিতেছিলেন সেই আগ্রহে পড়িতে শুরু করিয়া দিলেন 1). 
তিনি সতীর্থদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং 
তাহাকে পরাজয় করিয়া পুনরায় ভাহাকে তাহারই পুর্বকার মতের পক্ষে বিচার করিতে 
নিযুক্ত করিতেন, এবারও ভাহার জয় হুইত। বিগ্লোৎসাহী বালক নবন্ধীপের প্রসিদ্ধ 
পত্ডিতদিগের পণ আগলাইয়া তাহাদের সহিত বিচার করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন | 
বারি গুপ্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতক “মুক্তির” লক্ষণ জিজ্ঞাস! করিয়া তাহাকে একদিন ঘাল 
করিদধ! শাসাইয়! বলিযাছিলেন, “প্রহু কহে বৈদ্য ভুমি ইহ! কেন পড় । লতাপাতা নিয়! গিয়া 


পরান করিতে উদ্ধত হইত । 





এ. 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭১ 


প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিমাই বনমালী খটককে হার মাতা শচীদেৰীর নিকট 
পাঠাইলেন, শচীদেৰী ঘোর আপত্তি কৰিলেন-_“এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই 
বিবাহের কথা কেন?+ এই কথ! শুনিয়া ঘটক নহাশয ফিরিয়া যাতেছিলেন_পথে 
তাহার মুখে সমস্ত শুনির! নিমাই মাকে বাইয়া বলিলেন, “তুমি কি বলিঘাছ যাহাতে ঘটক 
মহাশয় এত ছঃখিত হইয়া! ফিরিয়া গেলেন? তোমার এরূপ করা ভাল হয় নাই, তাহাকে 
ডাকিয়া আনিয়া যাহাতে তিনি সন্ধঃ হন, তাহাই কর” (চৈ. দা, ) এখন শচীদেবী 
বুঝিলেন, তার পুত এই ঘটককে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তখনই তিনি বিবাচ্ে সন্মতি দান 
করিলেন। এই বর ও করার পরস্পরের মনোনরনের দ্বার! সম্পাদিত হইয়াছিল । 
যখন নিমাই পূর্ববঙ্গ গিয়াছিলেন তখন তিনি পাহার পৈতা ও পাকা স্বরণচিন্ধন্দব্ূপ লাগ্দীকে 
দিয়া গির্াছিলেন। লক্ষী তি নিপুণ চিত্রকরী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে সাহার স্বামীর সি 
'াকিয়াছিলেন। বখন সর্পাঘাতে তাহার. মৃত্যু. হয়, তখন সেই চিত্র ও পাছকার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া সাধনী মৃত্যুর জাল! ভুলি! গিয়াছিলেন। 
এদিকে নিমাইয়ের পাত্ডিতোর খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ্যাপ্র হই! পড়িয়াছিল, 
তিনি “বিষ্াস্াগর” উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহার ভাল নাম ছিল, "বিস্তর, মিশর" তিনি 
ব্যাকরণের একখানি টাকা করিযাছিলেন। উহ পূর্ববঙ্গের টোলগুলিতে অধীত হইত, 
এই টাকার নামও ছিল “বিষ্তাসাগব-টি্জনী"। ক্রমে তাহার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ 
হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত-বিদায় হিসাবে বহু অর্থ লইয়া গৃহে 
'াসিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে পাচখানি স্বন্দর বড় ঘর নির্মিত হইছিল, সেখানে এই 
নিরানিশ-ভোজী বৈষ্ণণ পরিবার অতি সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন। শচীদেনী নিজ 
হন্তে পরমার, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাজ! প্রভৃতি রন্ধন করিয়া! বিষ্ণুর ভোগ দিতেন। 
শচীদেবীর ূর্মি শীস্ত ছিল কিন্ত তিনি অতি খব্দাকৃতি ছিলেন। “পান্ত সৃষ্টি শচীদেনী 
'অতি ক্ষদ্বকায়” ( গোবিন্দদাসের করচা)। 
এই সময়ে কেপৰ কাশ্মীরী নামক এক দবিশ্িগ্য়ী পঞ্িত আশ্যাবর্তের বহু স্থানের 
পত্ডিতদিগকে জয় করিয়া নবন্ধীপ পরাঙ্রয় করিতে আসিরাছিলেন। পণ্ডিতের ভাবিলেন, 
“এই দুষ্ট ছেলেটা কেবলই ‘যুদ্ধং দেহি' বলির! তর্ক করিবার জন্য লালায়িত । প্রবীণবের টিক্ষি 
ধরিয়া টানিতে চার-_আমরা! বযস্থ. ইহার উপরই দিস্বিজবীকে লেলিয়া দেওয়! বাক্‌ 1” স্থতবাং 
বলিলেন, গঙ্গাতীরে অতি সঅৱব্রস্ধ একটি মহাপগ্ডিত আছেন, আপনি সাহার সহিত 
বিচার করুন | চৈতযর-লগবতে সবিস্তাৰে এই বিচারের কথা বর্নিত আছে--রিবিজরী 
রিয়া গেচ সেদিন পনবন্ধীপের মুখ বক্ষ! হইল” এই বলিয়া সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া 
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৭৬২. বৃহৎ বঙ্গ 
পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন, “সবে মাত্র পরন্তরী প্রতি 
নাহি উপহাস । স্ত্রী দেখি প্রত হন এক পাশ |5) ঈশ্বর পুরীর 
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মাঝে মাঝে নবন্ধীপে আসিতেন। তীহাকে দেখিতে নবীপের লোকের ভিড় হইত। 
নিমাইয়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গদাধরের চিরকালই বর্স্দের দিকে কৌক ছিল, তিনি 
উশ্বর পুরীর বড় প্রি হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ 
করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের হিংসা হইত । ইশ্বর পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এজন 
নিমাই মাঝে মাঝে ডাহার আশ্রমে যাইয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন | উশ্বর পুরী এই 
লক্ষণ বালকটাকে দেখিয়া বিশেষ লীতি প্রকাশ কুরিতেন এবং স্বপ্রনীত ধর্ম্মপুস্তক হইতে 
শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু একদিন যখন পুরী গোসাই সোৎসাহে একটি গ্লোক 
ব্যাখ্য! করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিয়া উঠিলেন_"এ ধাতু আত্মনেপদী নহে।” ঈশ্বর- 
পুরীর ধর্শ্মের আগ্রহ জুড়াইযা গেল, এ বালককে বাগে খন! ঠাহার কর্ম নহে, তিনি 
বুঝিতে পারিলেন। 

পুৰ্ববৰঙ্গ-ভ্মশের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তখনই 
তাহার ভাবাস্বর হইল। পথে গদাধর, জীমান্‌ পণ্ডিত প্রভৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা, পূর্ববঙ্গের 
ভাষা ব্যঙ্গ করিম! নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন--কিন্ত সহচরের সেই ব্যাঙ্গের সায় 
দিলেন না। মাতা কাদিয়া ফেলিলেন। (নিমাই বু্ধিলেন, লক্ষ্মী নাই,_যে লক্ষ্মীকে তিনি 
ভালবাগিয় বিবাহ কৰিঘাছিলেন, মিনি গুণনীলা ও সাধ্ৰী এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের 
নব 'সম্ুরাগ খাহাকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়াছিল, সেই লক্ষ্মীর অভাবে তাহার যে ভাবাস্তর হইল 
তাহা পরবর্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় না) এদিকে নিমাই 
পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে-_-তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্ট নবস্ধীপের ধনশালী 
রাঙ্গসভা-পশ্ডিত সনাতন মিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচী পুত্রের ইচ্ছা 
না! জ্গানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাহাকে 
বিবাহ করিতে হইবে! তিনি বিরক্ত হইলেন, বিবাহ করিবেন না, বলিলেন। অগত্যা 
শচী সন্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জরা চেষ্টা করিলেন । কিন্তু চৈতন্ক বুঝিলেন এক্সপ করিলে তাহার 
মারের মুখখানি ছোট হইয়া! বায়--সনাতন মিশ্র অনেক 'আরোঙ্গন করিয়াছেন 
তাহা পণ্ড হইয়া বায, সুতরাং অনিচ্ছাক্তমে শেষে স্বীকৃত হইলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ 
হইয়া গেল। ইহার পর নিমাই পিকৃপিও প্রদান করিতে গরায় যাত্রা করিলেন। পথে 
কুমারহট্টে তিনি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর পুরীকে দেখিতে ছুটিলেন, আজ তাহার চক্ষু ছল 
"আজ ঈশ্বর পূরীকে তাহার এত ভাল লাগিল কেন? সাধুসঙ্গে সমুহ: চক্ষু 
লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পুরীর দেবচরিত্র, তাহার মত অস্থরঙ্গ হার বে 
বলিলেন, “তুমি গার বাও, আমিও সেখানে বাব-_-তথার আমার সঙ্গে 
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তিনি কৌচার খু টে বাধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, *টশ্বর পুরীর জন্মস্থান, এ মৃস্তিকা আমার, 
জীবন ধন প্রাণ," উন্মত্তের মত সা্ানেন্ে গড়াই! রহিলেন, এবং কুমারহটকে করঙ্গোড়ে 
প্রণাম করিয়া! “প্রস্থ কহে কুমারহট্রের নমস্কার, শবপুররীর বে গ্রামে অবতার ।” 

সঙ্গীর! দেখিল সে নিমাই আর নাই। সে ব্যঙ্গপ্রির সততরহস্তময় নিত্য তরুণ 
নিমাই, __দিথিজবী জয়দর্পিত পত্ডিত নিমাইযের জীবনের চাুলাপূর্ণ অধ্যার শেষ হইযাছে। 
তিনি কেন কাদিতেছেন, কেন সঙ্গল চক্ষে উর্ধে তাকাই আছেন, কেন নূহমুহঃ দীর্ঘনিঃশাস 
ফেলিতেছেন তাহারা বুঝিতে পারিলেন না; তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর পি 
দেওয়ার পালা। ্রীপাদপন্সেদাড়াইযা নিমাই দেশ্িলেন, পাদপস্সের উপৰ পাহাড় সমান উচ্চ 
ফুলরাশি পড়িতেছে | কত বাস্্-অলঙ্কার, চারিদিক্‌ হইতে পুশ্পন্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত ননাস্র ! 
পাণ্ডারা প্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছে “সংসারের ছুঃখী তাপী দ্রীব, তোমরা! এই পাদপপ্ 
দেখ, যোগ খষি মহদির! এই পাদপন্ম দ্যান করেন, এই পাদপন্ন 
হইতে গঙ্গা নিঃস্ততা হইয়াছেন, ইহ! যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, 
ত্রিতাপদণ্ত মান্ুদ__তোমাদের আর গতি নাই, এই পাদপগ্স আশ্রয় কর” নিমাই কি 
শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপস্কের উদ্দেশে তাহার পগ্চক্ষে 
যে ধার! ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই! সেই বহুপন্লের মধ্যে তাহার সুখপন্ম 
অশ্র-গল্জার প্লাবনে ভাসিয়! যাইতেছে__দেখিতে দেখিতে সেই পাদপক্সের কাছে তিনি 
সুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

সঙ্গীরা তাহাকে ধরিয়া! কোনোন্ধপে বাসায় লইয়া আসিল-_তখন ঈশ্বর পুরী আগিয়াছেন। 
নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল অঙ্র, উর্ধে তাকাইয়! কি দেখেন, আবার সুচ্ছিত হইয়া পড়েন। 
কোনও প্রকারে স্ঠাহাকে সহচরেরা বাড়ী ফিরাইয! আানলিল_কিন্ক পথে পথে তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “আমার বাড়ী নাই, আমার বাড়ী বৃন্দাবন, তোমর! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি 
প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম।” কতকটা বলপুর্ককই সঙ্গীরা তাহাকে বাড়ীতে 
'আনিলেন। 

বাড়ী ফিরিয়া 'মাসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথা! নাই, চুপটি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, 
সর কীদিতে থাকেন। প্রিয় গদাধর আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন__“আমি 

গয়ায় কি দেশিয় 'আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব," কিন্তু বলিতে 

রাম যাইয়া অশরপূর্ণ চক্ষু ও গন্গনকষ্ঠ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। 
কি দেখিয়াছেন আর বলা! হইল না। শচী দেবীর অবস্থ! সহঙ্গেই অনুমেয়, প্রতিবেশিনীরা 
বলিলেন__প্পাগল হইয়াছে, এর আর কথ! কি? চিকিৎসা করাও ।” ভিষক্‌ শিবাদিস্বতের 
ব্যবস্থা করিয়া গেল? কোথায় গেল সেই কৃষ্ণকেলী সৌখীন যুতি, সেই চন্দন, অপ্যক, গন্ধদ্বব্য, 
সেই সখের পুশমাল্য। বিক্ণপরিয়াকে সাঙ্গাইা আনিয়া শচীদেৰী পুত্রের নিকট বসাইয়া 
বাখেন। কিন্ত “দৃষ্টিপাত কৰিয়াও প্রত নাহি চায় ॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা! কষ বলে অস্থন্ধণ, 
দিবানিশি শ্লোক পড়ি করছে ক্রন্দন।” ls 
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জীরাম পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দকুলের গাছ দিল---তথায় দিবারাত্র ফুল স্কুটিত। 
প্রাতে ব্রাহ্ধণেরা কুল ভুলিবার জন্য বেতের সাজি লইয়া তথায় বাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত 
কথার আলোচনা করিতেন। ইহাদের মহ্ো ছিলেন শুক্রাত্বর, গঙ্ষাধর, ভ্রীমান্‌ পণ্ডিত 
প্রনৃতি, বাস তো অবশ্যই ছিলেন | ইহারা সকলেই বৈষচব-ভাবাপর, জগতে ভক্তির ন্মভাব 
দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন । তাহার! নিমাই পশ্ডিত সম্বন্ধে নানা কাবাত্ী বলিতে লাগিলেন । 
কেছ কেছ বলিলেন "লে পাগল নয়, এ বে কি তাহা! বুঝিতে পারা! যাইতেছে না; _এত 
জলও মান্থধের চোখে থাকে ! কুষ্চনাম বলিলেই উন্ম্রহা বৃদ্ধি শার-রুক' কষ বলিয়া 
আছাড় খাইয়া মাটাতে পড়ে।” শ্রীমান পণ্ডিত বলিলেন, “আঙ্গ আমার বাড়ী নিমাই 
আদিয়াছিল, আমি তাহাকে ছিজ্ঞাসা কৰিয়াছিলাম, ‘তোমার কি হইরাছে ?' সে বলিল আমি 
তোমার বাড়ী বাইয়া আমার কথ! শুনাইব। আজই তার 'আমার এখানে আসার কথা।" 
সকলেই এ সন্ধে কুতুহুলী হইলেন॥ এই সমযে একটি লোক চুটিয়া ব্দাসিয়| জীবাসকে 
বলিল, “চলুন, শটী দেবী বড ৰিপন, নিষাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী 
ৰ্পগে পড়িয়া! আপনাকে ডাকিতেছেন।” বাস চলিয়া গেলেন, শী দেবী বলিলেন 
“আপনারা আমার ছেলের একটা উপার করিয়া! দিন, আমি কি করিব? নিমাই যে 
“আমার সর্ক্থ, আমার সর্বস্ব বাইবার পথে ।” যে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী জীবাসকে 
সেই খর দেখাইয়া! ছিলেন। জীৰাল যাইরা সেই ঘরে খিল দিলেন। তারপর প্রায় 
চারি দণ্ড পরে প্রীবাস বাহির হইলেন, তাহার চক্ষু অশ্ৰুত । তিনি শটীকে বলিলেন, “মা 
তোমার ছেলে পাগল হয় নাই | উদ্ছাকে বিরক্ত করিও না। করব, শুক, প্রহলাদের 
কথ! আমরা শুনিযাছিলাম, ন্মামাদের ভাগাবশে তেমনই একঙ্গন নবন্ধীপে ক্মাপিয়াছেন! 
এই সময়টুকুর মৰো নিমাই আমাকে পাগল করিয়া ফেলিছাছে, অচিরে সমস্ত দেশটা 
পাগল করিবে ।” 

এইবার শী আশ্বপ্ত হইলেন; এদিকে দিনের বেলার নিষাই পত্ডিত গঙ্গান্তীরে 
যান, সেখানে কাহারও বন ধুইরা নিওড়াইরা স্রকাইতেছেন, কাহারও ধুতি একৃতি কাধে 
করিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইদা লেন, কাহারও পা! খোয়াই! দেন। লোকে আপন্ধি করিলে 
তিনি বিনীতভাবে বলেন--“তোমাদের সেবা করিলে আমি কিঞ্চিৎ কুষ-ভক্তি পাই, এই সেবা 
হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না" রাত্রে উইবাসের ইত্িহাস-বিশ্বত আঙিনায় সংকীর্্ন। 
নিৰ্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীর্ত্তন । কলের প্রধান ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ অদৈত ‘আচাৰ্য 
“পঙ্ক কেশ পক দাড়ি বড় মোহনীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তার জদ ছাইয়া ;" এইদলে ভীবাস 
৮১৪ শুকর, জমান, পণ্ডিত, গঙ্গালাস প্রকৃতি আবারও কর়েকন্দন ছিলেন। এই দলে 
ছিলেন বক্রেষ্বর পত্তিত, পপরন্থুর মতন হার নর্ভন বন্দর" সারাবাত্রি কি ভাবে কাটিয়া 

যাইত তাহা হারা জানিতেন না। এই 712 

হাতাইযা রামিযাছে। এখন ভাল কীর্তন শুনিলে লোক কা কৃ নিজ সমস্ত তুলিয়া 
Ee টা কাম বিনি রস এই অ এন ভাৱ হই 
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পুর্ব রাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেষে আত্মহারা! প্রেমিক পাগলের সেই নৃতা-_. 
সেই গান যে কি প্রেরণ! দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া ুঝাইব? পৃথিবীর অক্লান্ত দেবর 
ব্যক্তির! ধর্সখন্ধে উপদেশ দিরাছেন, ধর্মজ্জীবনের উজ্জল 'জাদর্শ ও নীতির সুরত! ছারা জগতে 
পুজা হই! আছেন--কিন্ধ ভগবৎপ্রেষ লোকচক্ষে এব্ধপ ন্ুস্প্ট করিয়া আর কে 
দেখাইয়াছেন? সেই নে মৃদঙ্গ বাজি উঠিঘাছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই 
শতকণ্ঠ উচ্চাৰিত বানী, যাহা ভ্রবাসের আঙিনার প্রথম আকাশে উচিযাছিল__-তাহা 
এখনও আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে। নে রাত্রে নিমাই কষ্সিসী সাজিয়! অভিনয় 
করিয়াছিলেন, সেই রারে তাহাকে দেখিয়! লোকে বলিয়াছিল--“ইনি কি নৃর্চিমতী ভক্তি? 
ইনি কি ভূতলে সআবিতৃতা পল্মাসনা কমলা, না মানবদেহধাৱিণী ভারতী,_রাগিণীর ক্মণিঠাজী 
দেবী?” স্বতং সেদিন কষ্মিনী কুষ্ণকে নে চিঠি লিশিযাছিলেন তাহা সত্যিকার কুষ্-প্রেমের 
'অঞ্তে মাখ; রজমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয় জগতে কেছ কখনও দেখে নাই। 
সেদিন নবন্ধীপে স্বরং কুষণতক্তি আসরে নামিয়া! আসিয়া মানুষকে ভগবতপ্রেম শিখাইয়া 
দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হুইল, কর্শকমণ্লী বলিল "এমন রাস্িও প্রভাত হয়|” 

চন পুুলী নবনীপে আসিলে নিমাই জ্াহার-নিজ! ছাড়িয়া তাহার কাছে পড়া 
থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নির্জনে নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই, আমার বড় ভয় 


তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল” তখন শচী দেবী চোখের 
জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “তুমি সন্যাসী পাইলে এত খুনী হুও কেন? যনে হুয় যেন 
তোমার কোন প্রাণের অস্তরঙ্গের সঙ্গে দেখ! হইয়াছে, তোমার আহার-নিজ্রা জান থাকে না, 
আমাদিগকে তুলিয়া যাও। নিমাই, আমাকে ছু ইয়া শপথ কর, ভুমি সঙ্গাসী ছইবে না। 








@ 
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জীরাষ পত্তিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দকুলের গাছ কষিল-_তখায় দিবারাত্র ফুল ফুটিত। 
পরাতে ব্ৰাহ্মণে ফুল তুলিবার জন্ত বেতের সাক্ছি লইয়া তণাব বাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত 
কথার আলোচনা করিতেন । ইহাদের মনো ছিলেন শুক্লান্র, গঞ্গাবর, ভরীমান্‌ পণ্ডিত 
প্রকৃতি, বাস তো অবশ্যই ছিলেন। ইকাৰ! সকলেই বৈষচব-ভাবাপর, জগতে ভক্তির অতাৰ 
দেখি! স্দাক্ষেশপ করিতেন। পাহারা নিমাই পঠিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্কী বলিতে লাগিলেন। 
কেছ কেন্ধ বলিলেন “সে পাগল নতথ, এ বে কি তাহা বুঝিতে পাবা বাইতেছে ন; এত 
কবল যাল্থৰের চোখে থাকে ! কষ্ণনাম বলিলেই উন্মত্ত! বৃদ্ধি পার, কৃষ্ণ বলিয়া! 
আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়ে" জরীমান্‌ পপ্তিত্ত বলিলেন, “আজ আমার বাড়ী নিমাই 
আলিয়াছিল, আমি তাহাকে ছ্িজ্ঞাসা কৰিছাছিলাম, “তোমার কি হুইরাছে ?' পে বলিল আমি 
তোষার বাড়ী দাই! আমার কথ শুনাইব। আজছ তার আমার এখানে আসার কথা।” 
সকলেই এ সথস্ধে কুত্ৃহলী হুইলেন। এই সমন্বে একটি লোক ছুট আসিয়া! জরীবাসকে 
বলিল, “চলুন, শচী বেৰী বড় বিপন্ন, নিষাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী 
ৰিপঙে পড়িয়া আপনাকে ভাকিতেছেন।” জীনাস চলিয়া গেলেন, পচী দেবী বলিলেন 
“আপনারা আমার ছেলের একটা উপায় করিব দিন, আমি কি করিব? নিমাই থে 
আমার পরশ, আমার সর্ধা্ব খাইবার পণে।” ৰে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী জীবাসকে 
সেই: তর ক্েখাইরা দিলেন। জীৰাল যাইয়া সেই খবরে খিল দিলেন। তারপর প্রা 
চারি গু পরে জীবাস বাহির হইলেন, তাহার চক্ষু ্রপুভ। তিনি শচীকে বলিলেন, "মা 
তোমার ছেলে পাগল হয় নাই | উহ্বাকে ব্রিক করিও না। এর, শুক, প্রছলাদের 
কথ! আমরা পুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগাবশে তেমনই একজন নবরবীপে 'আসিয়াছেন। 
এই সময়টুকুর মধ্যে নিমাই আমাকে পাগল করিয়া দ্ষেলিযাছে, স্বচিরে সমস্ত দেশটা 
পাগল করিবে” 
এইবার পটী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলার নিমাই পণ্ডিত গঙ্গান্তীরে 
খান, সেখানে কাহারও বন্ধ ধুইয়া নিওডাইসা পরকাইতেছেন, কাহারও ধুতি রতি কাখে 
করির! বাড়ীতে পৌঁছাইঘা দেন, কাহারও পা ধোয়াইয়া দেন। লোকে আপত্তি কা 

ক্ষতি 
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পর্বায়াগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেষে আম্মহার! প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য 
সেই গান নে কি প্রেরণা দিযাছিল, তাহা কি করিয়া বৃন্ধাইৰ ? পৃথিবীর স্কলার দেবক 
ব্যাক্তির! ধপচসঘন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, বর্মন্জীবনের উন্ছল স্আকর্শ ও নীতির সততা দ্বার! জগততে 
পুজা হইয়া আছেন--কিন্তু ভগবংগ্রেম লোকচক্ষে একশ হুল্প্ট করিয়া আর কে 
দেখাইয়াছেন? সেই বে মৃদঙ্গ ব্য উঠিয্াছিল তাক্গার বোল এখনও নীরব হুর নাই, সেই 
শতক্উচ্চারিত বাণী, যাহা শীবাসের আলঙ্গিনার প্রথম আকাশে উঠিরাছিল--কাঙা 
এখনও আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে। নে রাত্রে নিমাই কুক্সিলী সাঙ্জিয়া অভিনয় 
করিয়াছিলেন, সেই রাতে ভাহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল--“ইনি কি সৃষ্টিমন্তী পতি 
ইনি কি তৃতলে আবিকৃতা পশ্থাসনা কমলা, না মানব্ছেধারিণী ভাবী, _-রাগিণীর সবিষ্ঠাত্বী 
দেবী?” স্বয়ং সেদিন কুক্মিণী কষ্চকে যে চিঠি লিখিযাছিলেন তাহা সত্যিকার কষ্ণ-োমের 
অশ্রুতে মাথা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার ক্মভিনর জগতে কেছ কখনও দেখে নাই। 
শেদিন নব্ধীপে স্বয়ং কুষভক্তি আসরে নামিরা আসিয়া মানুষকে ভগবপ্রেম শিখাইরা 
দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইল, কর্শকমগ্ুলী বলিল “এমন রাও প্রভাত হয়!” 

সৰ হন্র পুন্রী নবীপে আসিলে নিমাই সআহার-নিজা ছাড়িয়া ছার কাছে পড়িয়া 
ধাকিতেন। একদিন পচী দেবী নির্জ্জনে নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই, সামার বড় ভয় 
হইতেছে, আমাকে ভয় দাও, আমার বুকটা বড় অস্থির হইয়াছে” 
নিমাই বলিলেন, “মা, সে কি কথা? কমি যাহা আদেশ করিবে 
তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল তথখন শটী জেনী চোখের 
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এদিকে টোল বন্ধ হুয়া গেল, হুরিকণ! ভিন্ন নিষাই ক্দার কিছু বলেন না, ব্যাকরণের সুত্র 
পড়াইতে যাইয়া হুরিভক্কির ব্যাখ্যা কৰেন; ছাত্রের! সুদ্ধ হইয়া শোনে-_কারণ নিযাইয়ের 
সুখে হরিকথা-_ত যে অমৃত হইতেও অমৃত। কিন্তু তাহার! গঙ্গাদাস পণ্ডিতের (নিঘাইয়ের 
শিক্ষক) কাছে যাইয়া নালিশ করিল, “নিমাই পতিত ন্দার পড়ান না, কেবল ক্ুষ্ণকথা 
বলেন ব্বার কাঁদিতে পাকেন।" গঙ্গাদাস বাইয়া বলিলেন, “দেখ নিমাই, তোমার পিতা 
জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাখর চক্রবর্তী ইহার! সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা 
ধার্মিক ও ভক্তিপরায়ণ বলিয্াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হরিভক্তি প্রচার কর, 
/_কিন্ধ ছেলেকের পড়াপ্জনা! বন্ধ করা কি ঠিক?” নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে 
তিনি পড়াইবেন। নিষাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন 
গর্ভ জযদেবের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাতীরে ভাঙার মধুর শ্ুবলহুরী কাপিয়া নাচিয়া 
আকাশে উঠিতেছিল_নিষাই সেই গান শুনিয়া পাগল হইয়া গেলেন। “আবার গাও” 
“আৰার গাও” বলিয়া ভৃগর্ডের পায়ে লুটাইয়! পড়িলেন, ছুই 


9৮৮ চক্ষু তে প্রাবিত হইল, সেদিন ব্মার পড়ান হইল না। 
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সাবার কেহ বলিল, “বাস পত্তিতের আঙ্গিনায় ইহার! নিশ্চয়ই যধুমন্ী-পরী সাধনা 
করে? (চৈ. ভা. )। ইহারা যাইবা ননন্বীপেৰ গোৰাই কাঙ্জির কাছে জারী করিয়া 
রাজপথে সংকীর্তন বন্ধ করিয়া দিলেন। 
সেইদিন নবত্বীপের একটা রনী দিন । কাদির 'আনেশ-প্রচাবের সংবাদ শুনিয়া নিমাই 
বলিলেন, “আজ আমর! সকলে প্রকাশ্বডাবে সংকীর্ন করিব। এতদিন জীবাসের আঙিনার 
নবীর; “আমাদের কীর্তন আবদ্ধ ছিল, মাঝে মাঝে ছুই একটি মাত দল 
রাজ্জপণে কীর্থন করিত, আজ আমি সকলকে আহবান করিতেছি, 
আপনারা রাত্রে রাজ্পণে একত্র হুইয়া! বাহির হউন ।” সেন কে! গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ 
দল কত নগণ্য! নিমাই রাঙ্গপথে বাহির হইবেন, বিছ্যাতের যত এই সংবাদ প্রচারিত 
হুইল। শত শত, সহজ সহজ নরনারী সে রাত্রে রাজপথে বাহির হইল; নানাবর্ণ-রচিত 
পতাকায় এবং সুগন্ধ তৈল-নিষেবিত সহজ মশালের আলোকে মনে হুইল নবন্বীপে সে রাত্রে 
(কোন রাঙ্জাধিরাঙের ভার্থনা হইবে। জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হইর! উঠিল। নবন্ধীপের পরডাঙ্গা, 
গড়িগাছা প্রভৃতি পাড়াগুলি তাহারা পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে আসিলেন। 
যে যে পথ দিয়া এই সংকীর্তনের দল চলিযাছিল, তাহার স্রস্পষ্ট নির্দেশ চৈতরু-ভাগবত, ভক্তি 
রদ্থাকর ও প্রেম-বিলামে পাওয়া বাইবে। গোরাই কান্দি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা 
করেন নাই, বিশেষ জনতা নেছাৎ ভাল যাল্থষ হুইয়া থাকে নাই, কিছু কিছু স্মাক্রমণের ভাব 
দেখাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকট! নিমাইয়ের সুষ্িদর্শনে কাজির তাবাস্তর হইল। তিনি 
গেখিলেন-__লোকে লোকারণা, তাহার! নিমাইকে কেঙ্গ করিয়া! উচ্কুপিত বক্তার মত চুটিঘাছে_ 
তাহাদের আনন্দধ্ৰনিতে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা! সাড়া দিতেছেন, কুলবধূরা পর্য্যন্ত 
বাহির হইয়াছেন_-নিষেধ করিবার কেছ নাই, নিেধ-বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের 
আলোকে প্রদীপ মুখমগ্ডলে, কপোলে সকলেরই অশ্রু টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা 
শুধু অশ৷ উপহারে কৃষেঃর পূঙ্গা করিতেছে। যে দিকে বিভোর হইয়া পরম অন্দর কুষিচত- 
কেশদামপূর্ণ মন্তক দোলাইযা কাদিতে কাদিতে গোরা হরিনাম গাহিয়া চলিতেছেন, শত শত, 
মশাল তাহার কূপনর্শনে্ছ শত শত রমরপঙ্ক্ষির কায় সেই দিক্‌ 
কানি ইতি । উচ্ছল করিব! চলিরাছে, কি রূপ | কালি সু হইলেন, তিনি 
গৃহ হইতে নামি! আসিয়া নিমাইকে আলিঙ্গন কৰিব! অনেক মিষ্ট কথা! বলিলেন। 
এই সময়ে নিমাই পত্তিতের বাড়ীতে আৰ একট সম্মানিত নমতিথি উপস্থিত হইলেন। 
ইহার নাম নিত্যান্সস্দ, ইনি হড়াই ওন্কার পুর্র-বাড়ী 
নিাইদের আবির্াথ। বীরতূষ, একচাকা গ্রাম। ইনি, নিবাই হইতে নয় ধতলবের বড়, 
সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অজবমধস হৈইতেই ইহার কেম জ্মিঘা- 
ছিল। বাল্যকালে শকটদঞ্জন, পূততনাবধ, কালীযদমন প্রকৃত্তি কক্ষের নানান্ধপ লীলার অভিনয় 
করিয়া বালাসঙ্গীদের অজুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পুরি 


ইনি সগ্যাস গ্রহণ করেন এবং বাদ বংসরকাল ভারতবর্ষের সতীর্থ মুরিঘা! বেড়ান। কথিত 
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আছে ভ্ীপব্ধৃতে ইহার সঙ্গে ষমাঞ্ধততর পুব্রীন্র সাক্ষাৎ হয় । এই মাধবেঙ্গ পুরীই বঙগ- 
দেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেষের স্থত্রপাত করিগ্রাছিলেন। নানাকারশে মনে হয় পুর্দী বাঙ্গালী 
ছিলেন। ইনি অধাচক-বৃত্ধি সহ্যাসী ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে খাইতেন--নতুৰা উপবাসী 
খাকিতেন। চৈতরচরিতামূতে লিখিত আছে, ইনি একদা! বৃন্দাবনে যাই! গোবর্ধন-পর্কাত- 
কর্শনে ক্রঞ্চলীলা স্বরণ করিছা তথায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ভিন দিন কিছু খাওয়া 
কু নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট য় নাই, শাতদলের মত মুখখানি প্রেমে ঢলঢল করিতেছে। 
সায়ান্ধে কুকষবর্ণ পরম সন্দ্র একটি কিপোরবস্ক বালক এক ভীড় হব মাথায় করিয়া তাহার 
নিকট আসিয়া বলিল, “আপনি এই হত্ধ পান কৰিবা সপ্ত হউন। সম্মুখে ও কৰ্নার জল-_ 
উচ্বাতে ভাটি পরিষ্কার করিয়া রাশির দিবেন,__সামি খানিক 
পরে ন্যাসিরা লইয়া যাইব /*_ মাধবেক্ছ বিস্থিত হইয়া! বলিলেন, “কে 
তোমাকে এই চৰ দিয়া পাঠাইযাছে ?” বালক বলিল, "্ৰজমায়েরা তোমার উপবাসের কথ! 
জানেন, ভাছাবাছই৷ আমাকে পাঠাইঘা কিয্াছেন। ডাহারা বলিলেন, এখানে যত সাধুসত্যাসী 
আসেন, ভাঙ্বারা সকলেই প্ঠাহাকের কাছে আহার্দ্য ভিক্ষা! করেন, কেহ যব, ছাতু, দুদ, কুট, 
কেছ বা খষল-সুল ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি তাহাদের কাছে কিছুই চাও নাই। তাহারা, 
আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। বিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, আমিই 
পাছার খাবার যোগাইস্বা থাকি” এই বলিয়া বালক চলিরা! গেল, তাছার পরমতুন্দর 
সী, উচ্ছল ককবর্ণ এবং হুন্দর প পপযাসীর মন বৃদ্ধ করিল। 

মাদৰ পরেই দণ্ড পান করিলেন, ভাতা মৃতের গলার সুম্থাছ, ভাগটি ধুইয়া সুছিয 
একবারে রাখিয়া কিনা সঙ্যালী পূনরার তপস্তান্থ বসিলেন। ক্লষ্চের কৰুণা-স্বৱণে টানার চক্ষু 
হইতে স্মবিরল খারা জল পড়িতে লাগিল। শেষরাজে তঙ্গার ্বস্থায় ধ্যানের বশে তিনি 
দেখিতে পাইলেন, সেই তরুপবরান্ধ বালক ভাঙার কাছে দাড়াইরা, বড় মধুর তাহার সহি, 
কিন্তু বড় ছিঃ! গর্গক্ষণ্ঠে বালক বেন বলিতেছে, "মাধব ! স্মি বহদ্দিন যাবৎ তোমার 
অপেক্ষা করি আছি, মৃন্ডিকার নীচে লীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে 
হইভেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশায় ব্যানি কত বর্ম কাটাই 
দ্মাছি-গান্ল্। জগতে কুত্িনি আসাক্কে ম্বেক্প্প কভ্ঞালবাসঃ 
এপ ক্কেহ আসাক্কে জালান লা)” এই নলিবা স্থান-নিদদেশ 
ক্রিয়া বালক অন্তহিত হুইল) তখন গোবদ্ধীনের শৃঙ্গে রাজ! যাণিকের মত পুধ্য- 
করণের প্রথম খলক ঝিকিমিকি করিতেছিল-_সপযাসী সাশ্রনেতরে বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটিলেন। 
বহ লোক কোদাল ও শাৰল লইয়া ভাঙার পিছনে পিছনে গোব্ধন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দিষ্ট 
স্থান খুকি সাহাবা এক বিশাল প্রতি পাইলেন, এই গোপালমৃত্তি মাধবাচার্থয বৃন্দাবনে 
টা সির [তিনি 
“আবার স্বর দেখিলেন দেন সেই বালক তাহাকে পুনরায় বলিলেন- পমাধন ! বনধদিন। sol 


মাধধবেজ পুরী 
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তাহ! আমার অঙ্গে লেপন কর, তবে এই জ্বালা ভূড়াইৰে। মাৰৰ উক়িস্ার নদন্তিুখে চলিলেন, 
হুল তখন পথে রাঙ্গা রাজার বিরোধ, পণ অতি ভুগম ও বিপদ্স্ুল। 
আৱ করিলেন চি মাধবের মার কটবাস স্বল, বিপদ সম্পদ্‌ তাহার জ্ঞান নাই- 
তিনি বেমুনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাখ-নিগ্ৰহ দর্শন 
করিলেন, এই বিগহকে ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়__গোপীনাণের ক্গীরভোগ ন্দতি প্রসিদ্ধ। 
মাধব ভাবিলেন, “মি এই ক্ষীরের একটু আব্বার পাইতাম তবে আমি বৃন্দাবনে বাটা 
টা গোপালকে এইন্ধপ ক্ষীরন্োগ দিতে পারিতাম ।” কিন্তু পরক্ষণেই মনে বিরাগ উপস্থিত 
হুইল, "ছিঃ, মামার ক্ষীর খাইবার জন্য জিহ্বার লাললা| হইরাছে 1” ত্র হই তিনি 
বাঙ্গারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বগি শ্যান-সারণাম প্রত ইলেন। 
তখন বেলা! পড়িয়া গিয়াছে। গো্সীনাখ-মন্দিরের প্রধান পাও দেবতাকে ভোগ 
দেওয়ার পর আছারাদি সমাপ্র করিয়া ঘুমাইয়া! পড়িয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুষ ভাঙ্গার পর 
~~ ভিনি চমকিয়া! উঠিলেন, এবং ক্রতগতিতে মন্দিরে বাইয়া দেখিলেন--গোপীনাণের পৃষ্ঠে 
তাহার উত্তরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাধা আছে। তখন পাঞার ছুই চক্ষু জলে পূর্ণ। তিনি 
. উঠ্চৈযন্বরে বলিলেন, “গোপীনাখ ক্মামায় বলিতেছেন, “আজ ন্দামি ভোগ খাই নাই, 'সামা ভিন্ন 
যে জানে না সেই মাধব না খাইয়া বাজারে উপবাসী হইয়া পড়িস্বা আছে, তাহার জকু 'ধাচলে 
কতকটা ক্ষীর রাণিয়ৃছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইয়া এস, তবে আমি ভোগ পাইব'” সেই 
ক্ষীরখণ্ড হাতে করির? পাগলের মত্ত পাণ্ডা বাজারে ছুটিলেন, “এমন ভাগানান্‌ কে বাহার জক্ত 
স্বয়ং গোপীনাধ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, ঠাছার দর্শনের পুণ্য কৰে পাইব ? কোন্‌ সগ্নাসীর নাম 
মাধব 1” এই চীংকারে মাধবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা দিলেন। ইহার মঙ্গোই সন্ত 
ভরের মত বিপুল জনতা তাহাকে ঘিরির| ফেলিয়াছে। তিনি সমন্ধ শুনিয়া রোমাঞ্চিত 
কলেবৱে ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃতা করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত 
বেধুনাবাসী লোক নৃত্য করিতে লাগিল--তাহাবা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। কিন্ধ 
প্রতিষ্ঠা বৈষবদের চক্ষে অতি সুপার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠার তয় পাইয়া সঙ্যাপী বেদনা 
চা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুজিতে লাগিলেন) রাত্রে তিনি উদ্ধত্বাসে ছুটি, পলাইা 


ye বহুদূরে উলিমা গেলেন।--এখনও বৃন্দাবনের পাওাবা! বাঙ্গলা রচিত এই হুইটি চরণ আবৃত্তি 
জী করিঘা থাকে-_পধ ধর মহাতক মামবেকর পুরী । বার জন্ত গোপীনাখ ক্ষীর করিলেন চুরি ।” 
এই. চুরির খ্যাতি উক্ত বিগ্রচ্ছের এখনও যায নাই--এখনও রেমুনার গোপীনাখ 
শক্ষীর-চোরা! গোপীনাথ" নামে পরিচিতত। পুরী হইতে চন্দন লইঘা মাধবেন্স বৃন্দাবনে 
ড় ফিরিয়া আসিলেন। 
.. দাক্ষিণাত্য পর্বতে মাধবেক্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্ের দেখা হইয়াছিল | মাধবেক্রের 


১৮... ভক্তি অলাৰারশ --শাকাশে যেখোদর হইলেই ডিনি ফরমে সু দিতে চাহিয়া থাকতেন 
পড়িতেন। “ফাববেজ পুরীর কণ! অকথ্য কখন । যেখদরশনমাত্র ছয় 
বিত পোকগুলি তত আগ্রহসহকাতে আৰক্ধি করিতেন। 
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৭১৯ বৃহৎ বঙ্গ 
তন্সধ্য একটি গ্লোক--“অগ্নি দীন-নয়ার্জ-নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং, 
ব্বদালোককাতরং দিত ভ্রাম্যতি কিং করোমাহুস্ণ__চৈতন্তের অতি প্রিয় ছিল; তিনি 

|, “এই শ্লোকচন্্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ 
বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুন: আনন্তি ও আলোচন! করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলন্ধ 
হয়। রত্বগণমধ্ো শোভে কৌন্সভমণি। বসকাবামধো এই প্লোক গণি।” ( চৈ. চ, মধা, 
অর্থ পঃ) এই গ্োক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িযাছেন, এবং সূ্াভ্গের 
পর সাক্রনেরে গরগদকষ্ঠে শুধু, “অগ্নি দীন, অগ্নি দ্বীন” বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন 
নাই, পুনরায় সংজ্ঞাহার| হইয্াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্ের উদ্দাম 
ভক্তির্শনে বলিয়াছিলেন, “যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি--তাহার সর্ধদপ্রধান এই মাধবেনর-পুরী- 
সঙ্গমন্থান, তুমি সর্ধতীর্থের সার, যেহেতু তোমার মধ্যে যেরূপ স্আার কোথাও একপ কুষ্চতক্ষির 
বিকাশ দেখিতে পাই না। ভীর্থগুলি পড়িয়া আছে--সিংহাসন পূ, কোথাও ঠাকুরকে 
পাইলাম না।” তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন--কেহ বলিতেছেন, “তুমি গৌড়ে ফিরিয়া যাও, 
সেইখানে ককের দর্শন পাইবে, লব্ধীপে তাহার লীলা দেখিবে।” এই বানী কোন 
ছন্দে অলক্ষ্য শক্তিতে তাহাকে নিমাই পত্ডিতের বাড়ীতে টানিয়া বআনিল। 

মাধবেন্ পূরীই ভক্তিরাজ্গোর প্রতিষ্ঠাতা--ইছার উপাধি ছিল “ভক্তিচন্গোদয় 1” ইহার 
স্থাপিত গোপালের সৃষ্ট নানারূপ বিপন্জ্গালে জড়িত। বজ্জনামক কোন ব্যক্তি এই বিগ্রহ, 
গোবর্্ধনে স্থাপন করিয়াছিলেন । মুসলমানেরা! উদ্থাকে ধ্বংস করিতে স্আলিয়াছে, এই সংবাদে 
ইহার মন্দিরের পরবর্থী এক মালিক ইহাকে মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া পালাইয়া যান, তথা হইতে 
মাধবেঙ্ছ ইহাকে উদ্ধার করিয়া ছইঙ্গন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ইহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান। 
সেখানে পুনরার মুসলমানের! হানা দেয়, তথায় একমাস কাল ইনি বিউলেশ্বরের গৃহে বাস 
করেন, তৎপরে বহু ভাগ্যবিপর্্যযের পর ইনি এখন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাধবেজজ পুরী 
মহাপ্রদুর ক্ন্মের কিছু পুর্বে বা পরে স্বগত হন, অস্থমান ১৪০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৭ পৃষ্টা 
পর্থস্ত ইনি জীবিত ছিলেন_ইহার শিশ্মগণের মধ্যে ৈতাচারধ, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী 
ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্র শেষে চৈতন্তকে নমাশ্রর করিয়াছিল 





স্সই্বৈত্াাঙ্াশ্য। ইন প্রহর অন্তত লাউর নগরে ১৪৩৪ খষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি চিত্ত হইতে ৫২. বংসরের বড় ছিলেন রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল 
ইহার পুর্কাপুরুষ ছিলেন । (ধাহার মন্্রণাবলে গণেশ রাঙদা, গৌড়ের বাংসাহে মারি 
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[নিকট পাঠ সমাপন করিহা ইনি শান্ধিপুরেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেক্ূপ পত্তিত ছিলেন 
তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শস্তিপুরে ইহার রাজপ্রাসাদের ক্লায় অষ্টালিকার নাম ছিল 
পউপকারিকা।” মুসলমান হরিদাসের সঙ্গে ইহার একাস্ত অস্তরঙ্গত! ছিল; ইহার ছুই স্ত্রী 
সীতা ও ৷ বৈষ্ৰ-সমাঙ্গে সুবিদিত|। সন্্যাস-গ্ৰহশের পর চৈতরু একবার শাস্বিপুরে ইহার 
বাড়ীতে যাইয়া “উপকারিকায়,” দশদিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন,_-নখন তিনি 
শান্তিপুর ছাড়িয়া! চলিয়া যান, তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বালকের ক্রায় চীৎকার করিয়া কাদিযা- 
ছিলেন। চৈতন্ত বলিয়াছিলেন, "তুমি নিজেই যদি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধ 
মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?” কথিত আছে একদ1 জ্ঞানের দিকে বেলী কৌক দেওয়াতে 
ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্তের নিকট ইহার কুৎসা করিযাছিলেন। চৈতন্ত চিঠি লিখিয়া উত্তর 
আনাইয়| দেখাইলেন--ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শুদ্ধ জ্ঞানবাদ গ্রহণ 
করেন নাই। অবৈতের টোলে বঙগদেশ ছাড়াও ভাৱতের নানাস্থল হইতে ছাত্র পড়িতে 
আসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, তাহার প্রেমের ধর্মের মর্্র বুঝিতে না পারিয়া 
ভাহার এক মহারাষরীয় শিষ্য তাহাকে ত্যাগ করিষা যান। “ম্মশৈতাচাধ্য” তাহার 
উপাধি,_-নাম ছিল--কমলাকর ভট্াচা্থা। শাস্তিপুরে অবৈতের বংশধরের! এখনও বাস 


করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অন্দে ইহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ খৃঃ অন্দে ইহার 
মৃত্যু। ঈশান নাগরক্ৃত অধ্বৈত-প্রকাশে ইহার মৃত্যু ১৫৮৪ খুঃ 'অন্দে ঘটয়াছিল, বলিয়া 
লিখিত আছে। 


চৈতন্তের সহচর 'অধৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, 
ভন্মধ্যে আমর! সংখ্যক কয়েকজনের উল্লেখ করিব-_ীখণ্ডের নরহবি সরকার, জীবাস, কূপ, 
সনাতন, রঘুনাথ দাস, হরিদাস, প্রতাপরুত্র, বাসুদেব সার্কভৌম, বান্থ ঘোষ, লোকনাথ, 
শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ রায় এবং উদ্ধরণ দত । 
ল্পহলি সব্রক্কান্র জীখণ্ড গ্রামের পদ্থদাসবংশীয়। পন্থদাস বন্ালসেনের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, ইহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামের নিকটবন্ী বালিনছি গ্রামে ; উত্তরকালে 
ইহারা রণ, মৌড়েশ্বর ও অপরাপর গ্রামে আসিয়া! বাস করেন। 
RN a) ইহাদের এক প্রধান শাখাঁ__নীলাব্বর, দিগম্বর ও বিফুদাস ফোজদার 
অনুমান ১৩২৫ পৃষটান্ে পূর্ববঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের অধিকার পাইয়া ঢাক! জেলার স্য়াপুর 
গ্রামে বাস করেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর | নরহরির পিতার 
নাম নারায়ণ, এবং তাহার জোষ্ঠ ভাতা মুকুন্দ হুসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন । নরহনি 
১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্ূদেবের গণ্ডীতে পা দিবার পূর্বে রাধাকুণবিষযক 
পদ লিখিয়া কবিষণ প্রাপ্ত হইমাছিলেন-_ঠাহার একটি পদ এই্ূপ-"আঙ্গিনার রহিল আমার 
এই হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায পরতে একবার। রোপিগু মল্লিকা নিঙ্গকরে, 
গাৰিয়া! ফুলের মাল! পরাইও তারে... । এ বনে আসিতে তারে কই নরহরি ক'র 
এই কাম, সে সময়ে কাণে শুনাও কৃফনাষ / ইহা দশম দশ! অর্থাৎ 'অস্তিম অবস্থায় 


ভি 
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রাধার উত্কি। চৈতন্তের প্রতি অন্থুরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকষ্কবিবযক 
পদ্গ রচনা! করেন নাই, সমস্ত পবই গোঁরাঙ্ষ-বিবয়ে বচন! করিয়াছেন। এই সকল পদে 
গৌরা্কে কৃষন্রপে বর্ণনা করিনা! সহচরদিগকে গোপী বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; এই 
গোপীভাবের ভজনা চৈতন্লভাগবতকার প্রন্দাবন দাসের ভাল লাগে নাই--সে কথা তিনি 
নরহরির নাম উল্লেখ না! করিয়া ইঙ্গিতে জানাইরাছেন। কিন্তু নরহরি মার একটি কাজ 
করিয়াছেন, যাহ! গোঁড়ীর বৈষ্ণব সমাঙ্গে একটি নূতন অধ্যার উন্মুক্ত করিয়| দিল_-ইনি 
শান্ত্রবিবিমতে চৈতন্তপূজার মগ্ন রচনা করিয়াছেন--েঁই বিধি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্চব-সমাঞ্ছে 
প্রচলিত হইয়াছে। নরহুরিরচিত গৌরাঙ্গলীলার বহু পন '্সাছে-_ভন্মধো জগবন্ধ 
ভর মহাশয় তাহার গৌরলীলাতরঙ্গিণীতে প্রায় একশত গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির 
বংশধরের! জীখঞ্ডে “বৈষ্ণব গোসাই” বলিয়া পরিচিত, তাহাদের ব্রাহ্ধণাদি শ্রেণীর মধ্যে 
বহু শিষ্য আছে। নবহবি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ্ব্গগত হন। উচতন্ নরছরিকে এত ভালবাসিতেন 
মে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সযয়ে প্রালাপের মধ্যে পর্যন্ত তাহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। “কখন 
বলেন এম প্রাণ নরহবি। হরিনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি।” নরহরি-কবৃত ব্নেক 
সংস্কত পুস্তক 'আছে। 

জ্ঞাব্বাস চৈতন্ত হইতে অস্ত; ৪* বৎসরের বড় ছিলেন, ইহার মাতা মালিনী দেবী 
শচীর বন্ধ ছিলেন। ইহাকা গ্ীহট্বাসী ছিলেন, "অদ্বৈত এবং প্রবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি 
পরিত্যাগপূর্ধক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ড্রীবাসের 
আরও তিন জাতা ছিলেন, নিধি ( জীকঠ ), জীরাম এবং ্রীপতি। 
এই স্রাঙ্গণপরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাঙ্ধণের! সেলাই কাপড়-_নর্থাৎ জামা 
তি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন,া, কিন্ধ সে সময়েও এ্ীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান 
দরঙ্গি বারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবাস উদ্দামপ্রকূতি ছিলেন__কুসঙ্গে 
সিশিতেন এবং উচ্ছ্ঘল হইবার পথে আসিয়াছিলেন। সেই বৎসর এক সম্যাসী তাহাকে 
স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, “ভ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ ? তোমার 'আয়ু আর একবৎসর মাত্র 
'আছে।” প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিযা গেল, ভ্রীবাস দেখলেন স্প্রে দৃষ্ট সেই সন্যাসী দাড়াইয়া 
আছেন এবং তিনিও তাহাকে সেই সতর্কতাস্থচক উপদেশ দিয়! চলিয়া গেলেন | তদবধি 
শ্বাসের সমস্ত আনন্দ ও উদ্চঙ্খলতার অবসান হইল । এমন সময়ে তিনি পথে এক টুকরা 
কাগঙ্গ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে বৃহত্ারদীঘপুরাণোক্ এই শ্লোকটি লিখিত ছিল 
“হবরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌ । কলে নাস্ত্েব নাস্তযেব নাত্তোব গতিরন্তখ!॥” জলে 
নিমচ্দিত ব্যক্তি যেরূপ একটি তৃণ পাইলে তাহ! বাড়াই ধরে, তিনি ও শোকটি সেই: 
ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ 
গার মনে আধ্যাম্মিক শক্তির সঞ্চার হইল। গার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল, বখন রাস্তায় 
গাড়াইয়! তিনি ভক্তির * 


জীবাস। 
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করিয়া কাদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পত্তিতেরা তাহাকে একদিন সভা হইতে তাড়াইদা 
দিয়াছিলেন ; পত্ডিত-সমাজে এই উচ্ছাস ও ভাবুকতা, অন্থযোদ্িত হয় নাই। যেদিন 
সরধর্রাপম শচী দেবীর গৃহে যাইরা তিনি চৈন্ের ভক্তি দেখিলেন, সেইদিন তাহার জীবনের 
সর্ধবাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বহুপূর্কে একদিন তিনি যথারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের 
গৃহে শাস্ব্যাখা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্যাসীর নির্দিষ্ট একবৎসরের শেষ দিন, হঠাৎ 
তিনি সৃদ্ধিত ও নিশপন্দ হইয়া পড়িলেন। তাহাকে মৃত মনে করিরা সকলে তাহাকে 
বাছিরে লইয়া আসিল, এমন সমরে কোথা হইতে সেই সঙ্যাসী আসিয়া তাহার পৃষ্টে চাপড় 
মারিয়! বলিলেন, “ভজীবাস উঠ, জগতে তোমার আরও অনেক কাছ করিবার সাছে--তুমি 
নব জন্ম পাইলে ।" 
চৈতন্ের ভক্ি-লীলা প্রকাশ হইবার পরেই বাসের বিস্তৃত কুন্দ-কুন্থমাকীর্ণ আঙ্গিনায় 
রাত্রিকালে প্রতাহ একটি বিশিষ্ট ভক্তদল লইয়া কীর্তন হইত গঙ্গাদাস প্ডিত বাহির দ্বারে 
পাহারা দিতেন, দার কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন না। চৈতন্তের সঙ্স্যাসগরহণের পূর্ন 
পর্যন্ত এই আঙ্গিনায় যে লীলা হইত, তাহা! দেবলীলা। শে লীলার কথ! এখনও লোকে 
ভুলিতে পারে নাই। সেই ন্মাঙ্গিন এখন গঙ্গাগর্ডে, কিন্ত বনদুরবর্তী একটা স্থানকে 
"জীবাসের আঙ্গিনা” নাম গিয়া গোস্বামীর! এখনও সেই পৰিঝ স্মৃতি বঙ্গায় রাশিয়াছেন। 
এই আঙ্গিনায় একদিন কীর্তন হইতেছিল, তখন প্রীবাসের একমাত্র পুত্র যারা খায়। কিন্ত 
জীবাসের বাড়ীর মেয়ের! দুকরিয়! কীদেন নাই। বাস যণারীতি কীর্জনে যোগ দিয়াছিলেন, 
তাহার মুখে, গলার স্বরে এবং বাবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখ! মায় নাই। সংকীর্তনের 
শেষে মৃত শিশুকে পোড়াইবার ছন্ত বাহির কর! হইল, তখন চৈতন্ত এবং তাহার সহচরগণ 
সেই দুর্ঘটনার কণা প্রথম জানিতে পারিয়াছিলেন। ড্রীচৈতন্ত বলিম্বাছিলেন, *পুক্রশোক 
না জানিল যে আমার প্রেমে। হেন তব সঙ্গ নুই ত্যাঙ্দি কেমনে” ( চৈ. ভা. মধ্য, 
২৫ অ)। একদা পুরীতে চৈতন্ত-সংকীর্ভনে প্রবাস মহাবাঙ্গ প্রতাপঞ্চদ্রের গা ঠেলিয়া 
চৈতন্তের দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে বাঙ্গস্্রী হরিচন্দন তাহাকে ভৎগনা করাতে তিনি 
মন্ত্রীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী কুন্ধ হওয়াতে রাজ! ভীহাকে প্রবোগ দিয়া 
বলিয়াছিলেন,_“তুমি রাগ করিও না প্রন্থর প্রতি উহার ভক্ির কণিকা প্রসাদ পাইলে 
“আমরা ধন্য হইতাম ।" 
ভ্রীবাসের আঙিনার কীর্ভন হইত; তিনি হৰিদাস ( মুসলমান ) ও জাত্চ্যিত 
নিত্যানন্দকে ছুইবৎসরকাল তাহার বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। এই কারণে ছটটাচার্যাগণ 
সদ! হার সঙ্গে শক্ত! করিতেন। হুসেন সাহার নৌলৈল্প আসিয়া যাহাতে জীবাসের 
_আদিনা ও গৃহাদি ধংস করিয়া ফেলে, এইজপ একটা বড়বস্ও হানা করিতেছিলেন। 
_ জরীৰাস ও তাহার পরিবারবর্গ চৈতস্তগতপ্রাণ ছিলেন, তাহাৰা এসকল কথা গ্রা্ করিতেন না। 
চৈতন্ত-ভাগৰতকার লিখিরাছেন, “সপরিবারে করে তার! চৈতন্তের সেবা। ভচৈতন্ক বিনা 
নাহি মানে দেবীসেবা।” নবন্বীপ ছাড়া জীবাসের কুমারহট্টে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল, 
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তথায় ভগ্ন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতন্ত্ধেৰ বলিয়াছিলেন, “লক্ষ্মীকেও যদি ভিক্ষা 
হাতে লইতে হয়, তথাপি ভ্ীবাসের সন্তানেরা দরিত্র হইবেন না।” যখন চৈতন্ত শিশু ছিলেন, 
তখন জীবাস প্রবীণবয়ন্ক, তিনি শিশু চৈতন্তকে প্রায়ই একাক্ষ সেকাঙ্গ করিতে ফরমাইস 
দিতেন, একদিন চৈতত্তের হাত ধরিয়া তিনি ধমকাইয়া বলিযাছিলেন, “কোথায় চলেছ উদ্ধতের 
শিরোমপি।” চৈতন্তা অব্য কোন শন্কায় কার্ধোর দিকে অভিযান করিতেছিলেন। প্রবাস 
অন্থমান ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্ত নবন্ধীপে যে অভিনয় করিয়াছিলেন 
তাহাতে ভ্ীবাস নারদ সাঙ্ছিয়। তাহার স্বরলহরীতে শ্রোতবর্গকে যাতাইয়াছিলেন। / 
হুল্লিচ্দাতনকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পুত প্রমাণ করিতে চাহিয়া তাহার পিতামাতার নাম- 
ধাম সমস্ত কনা করিয়াছেন, তিনি মুসলমানের গৃহে পালিত এইজন্য “যবন হরিদাস" নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন, এই তাহাদের সিদ্ধান্ত । এমন কি প্রাচীন 
লেখক জয়ানন্দও এই মত প্রচার করিয়াছেন। পরিণামে হরিদাস 
্রাঙ্ষণ-সমাজে গৃহীত হন, এমন কি বনু ব্রাহ্মণ তাহার শিষ্য হন। মহাপ্রভুর বিয়োগের পর 
হিন্দুয়ানী ও জাতিভেদ আবার উদার বৈষ্ণব-সংপ্লারে দীরে দীরে প্রবেশ করে, তখন পাছার 
শিক্ষোর তাহাকে মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে লক্জ্া বোধ করিয়াছিলেন, সান্্বতঃ এই 
ন্তই এই গয়ের উৎপত্তি, আমরা এই দেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আরো অনেক জানি। 
যখনই কোন মুসলমান বা নিয়শ্রেণীর হিন্দু ক্ষমতাশালী হুইয়া উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, 
তখনই এই সকল গমের উৎপত্তি হইয়াছে । কুচবেহার, ননবিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের 
ইতিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ আছে। স্থতরাৎ হরিদাস এ বিষয়ে এক! নহেন। 
বৈষ্চৰ ইতিহাসে অলৌকিক 'অংশ বাদ দিলে চৈতন্তভাগবতের তুলা বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক আর 
নাই। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাহার পৃস্তক- 
খানিও নিত্যানন্দের প্রেরণা ও সাহার সাক্ষাৎ উপদেশাদির ফলে রচিত হইয়াছিল। হরিদাস 
ও নিত্যানন্দ দুইজন একাস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বহুদিন একগৃহে বাস করিয়াছিলেন। 
এরূপ অবস্থায় চৈত্তভাগবতের প্রমাণই সর্বদা গ্রাহ। চৈতন্রভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন 
যে, কাজি হরিদাসকে বলিতেছেন, “তুমি বহুভাগো মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার মত অপরাধ আর নাই।” তিনি যদি ত্রাহ্মণের 
পুত্র হইতেন, তাহা হইলে কালি এবং স্মপরাপর মুসলমানের তাহার প্রতি এক্সপ জাতক্রোধ 
হইতে পারিত না। চৈতন্ত-ভাগবত কিংবা চৈতৱ্ত-চরিতামৃত এই ছই সৰ্দ্দাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
তিরিশ লনা হি হরিদাসের পিতার নাম মলয় কাঙ্গি, 
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তবে তাহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজ্ছারে দাড় করাই! বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এই 
“আদেশ প্রচারিত হয়; উ্েমত-_ষেন এই শাস্তির ভীষণতা মুসলমানসমাজে দৃষ্ানতস্থানীয় হয়। 
এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃত্প্রায হইলে ভাহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। 

বেনেপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ মুসলমানদিগের শিক্ষামত ইহাকে প্রলুন্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন। বে গুণ্ডায় বসিয়া হরিদাস তপকস্কা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা 
হন্দরী গণিকাকে পাঠাইয়া দেন। হরিদাসের নিকট গলিকা উপাচিকা হইয়া প্রণর প্রার্থনা 
করে। তিনি উত্তরে বলেন, “বেশ, নামি জপ শেষ করিত লই, শেষে তোমার কথা শুনিব।” 
সন্ধা। হইতে জপ সক করিয়া সেই জপ প্রভাতে শেষ হয়। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন 
লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, “কাল আসিও ৷” 
কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়া গুন্ডায় ভিড় করিয়াছিল। 
পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ ১_জপ সাঙ্গ হইতে সারারাত্রি কাটিয়! খায় 
গণিক! কোন স্থবিধা পাইল না। তাহার চক্ষে ক্দার একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই 
ভক্কিরাঙ্গোর দেবোপম ইন্রিযঙ্গবী সংঘমী পুরুষের হুরিনামের প্রতি অনুরাগ, গলদ চক্ষু এবং 
সমাধির প্রশান্তি দেখিয়া সেই রমনী দৈহিক সৌন্দৰ্য একান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। 
হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বৈক্বধর্শ্মে দীক্ষিত হুইল। 

পুরীতে যখাকালে চৈতন্যদেব প্রতাহ হুরিদাসকে দেখিতে তাহার নিন্ৃত আশ্রমে 
যাইতেন। "এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়া- 
ছিলেন, "এমন অনেক লোক আছেন থাহারা ধর্ম্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা সে পথে 
চলেন না, আবার এমন লোকও আছেন ধাহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত সবন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া! 
নি্গেরা খ্যান-ধারগায় প্রমন্ধ 'আাছেন, কিন্ত এমন লোকতো তোমার মত দেখিলাম না, যিনি 
ধরশ শিক্ষা দেন এবং স্বং ধর্স্মের পথে অটল, বিনি একাধারে সন্যাসী ও জগতের হিতে রত।” 
(চৈ. চ. অস্তয, ধর্থ অ. ) চৈতন্দেৰ বলিয়াছিলেন, “তোমার চিন্তাগুলি গঙ্গাধারার স্তা পবিত্র, 
তোমার আত্ম! নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে। ধর্শ্মের যে সকল শান্্রসঙ্গত অন্্টান সকলে 
করিয়া! থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কাধ্যই তজ্রপ পবিত্র । তোমার নিত্য আচরিত 
আদর্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব ?” 

হরিদাস একদ! চৈতন্যদেবকে বলিপেন--“ আমার এ কি হইল? আমি নিত্য তিন লক্ষ 
নাম জপ করিয়া থাকি; কিন্ত এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংকলিত নাম জপ করিয়া উঠিতে 
পারি না।” উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন, “এখন বৃদ্ধ হইয়া, এত নাম জপ করিবার তোমার 
প্রয়োঙ্গন নাই। তুমি নিজে পাৰন, নামঙ্গপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে।” 
১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দে হরিলাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্তদেব তাহার সন্মুখে ছিলেন, 
তিনি তাহার সমস্ত উচ্চ ব্রাহ্মণকুলজ্গাত সহচরদিগকে মুসুযু, হরিদাসের পাদোদক সেবন 
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সমাৰিস্বানট আছে, তথায় হে বকুলবৃক্ষনিত্বে বসিয়া হুরিফাস জপ করিতেন, সেই বৃক্ষ 
এখনও আছে, উদ্থার কাও নাই, হুল ত্বকের উপর গাছটি দাড়াইত্া আছে। প্রা 
॥৫* বৎসরের বৃক্ষট কেখ্বিলেই তাহ্বার প্রাচীনত্ব প্রতীয়যান হইবে ॥ আমি এমন গাছ আর 
কেখি নাই। 

হুরিকাস বৈক্ণৰ-সযাজে বে আদর, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন, তাহা! নসপূর্বা। এই 
মুসলমান সাধু বৈষ্ব-্রাক্ষণাদের সঙ্গ শ্রান্ধা্ি উপলক্ষে এক পং্ক্তিতে বসিয়া আহার করিতেন, 
এবং শ্রেষ্ঠ আান্ধণের বিলায় প্রান্ত হইতেন। মৃত্যুকালে সবরিফাসের বস কিিদ্যান ৭* বৎসর 
হইয়াছিল। 

লোকনাথ গোস্সাসী চৈতন্মের সতীর্থ ছিলেন। ইহার পিতা! শক্মনাত চক্রবর্তী 
শোর দেলাদ্ ভালগড়ি গ্রামের অধিবাসী, ইহার মাতার নাম সীতা। ৯৪৯* ্বষ্টান্দে ইনি 
গ্সগরন্থ করেন। বখান চৈতরু সগ্্যাস গ্রহথণ করেন, তখন ইনি চৈত্স্থোর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে 
চাদ্িযাছিগেন, কিন্তু চৈ ইহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনতীর্থ লুপ্তগৌরব ইয়া 
একটা অৱশ্য পরিণত ছইযাছিল, এই তীর্থকে পুনরায় পুর্ব গৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জরা চৈতরা অভান্ম প্রন্থাসী হইয়াছিলেন। 
্থপারে রূপ, সনাতন, কুগঞ্জ ও লোকনাখকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠাই্াছিলেন। বাত্রাকালে 
লোকনাশ বলিঘ়াছিলেন, “তোমার সুখকর্শনের প্রায় তোমার সঙ্গলাভের ক্তায়-হুখ আামার 
নাই--তাহা| হইতে বৰ্চিত কৰিয়া! তুমি আমাকে এখানে পাঠাইলো” ( প্রেমবিলাস )। 
চৈচন্দেৰ বলিশেন--"তোমার ও আবার ভাগ্যে বিদাত! সংসারের সুখ লেখেন নাই।" 
খন লোকনাথ বৃন্দাখন গমন করেন, তখন পণ অতীব বিযসন্ধূল ছিল। ১৫১+ পৃষ্টাব্দে 
বাদসাহবের লড়াই চলিডেছিল। কূগন্ঠ ও লোকনাণ তাজ্পুরের পথ ধরিয়া! পুরণ 
গিচ্াছিলেন। তথা ছবইতে লক্ষৌ কা নবদ্বীপ হইতে ২৩ দিন ভ্রমণের পর তিনি বৃন্দাবনে 
োঁছিযাছিলেন। €লাকনাখ যহাপ্রনথর গাল্দিশাত্যে যাত্রা শুনিয়া পাছার সহিত দেখা 
করিতে গিয়াছিলেন, পশে নিলেন তিনি বৃন্দাবনে ক্রিক! আসিয়াছেন; বৃন্দাবনে গিয়া 
নিলেন, তিনি তথা হইতে চলিছা পিছাছেন, শ্ব তরাং পাতার সঙ্গে আর লোকনাখের দেখা! হয় 
নাই; বাঙলা! ও উকি্যায় পাহাৰ স্মাসা লিৰিদ্ধ হইয়াছিল, কষারগ তিনি সন্যাস এহন 
করিয়াছিলেন! লোকলাশের মত নীরব কর্মী এবং নির্লো্ সাধু বৈধ ইতিছাসে খুব 
বেণী নাই। তিনি কক্ষণাস কবিরাজকে চৈতরাচরিতাসৃত লেখায় অনেক সাহাবা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কনিরাগ্কে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে ভিনি তাহার পুস্তকে 
ীহার নামোযেখ করিতে পারিবেন না। তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, : 
এ কোন শিষ্য গ্রহণ করেন নাই শেষকালে নরোক্তমের গভীর রাগ, ঠক ও মিনতি 


লোকা খোখ্বাযী। 










_ এডাইতে না পারিফা সেই একট মাত্র লোককে লোকনাথ 
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এই তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহানের স্বস্থার অবনতি হওয়াতে ইহারা ইহাদের পির্নন্ধ 
he বাঙ্গলার পাঠান নৃপতিদিগের সভার সন্ি্ব গ্রহণ করেন। সনাতন 
ছিলেন পরম পশ্ডিত, সংস্কত, পারলী ও আরবীতে গাছার মত 

সুপণ্ডিত সেকালে হুল ছিল। রূপের ন্মসামান্ত কবিস্বপক্ধি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্তৰিৎ 
ছিলেন। 'অধিকন্ধ কপের হাতের লেখা ঠিক সুক্তার মত ছিল। চৈতর কতবার পাছার 

_ ন্দর হস্তলিপির প্রশংসা কৰি৷ বলিতেন, "রুপের দ্ছাখর বেন রুকুতার পাতি?" হই বাচাই 
বরাহ্মণকুলে জন্মিলে কতকটা মূসলমান-বশ্্াগ্বরাগী এবং আআচাব-ব্যনন্ারে ঠিক মুসলমানের 
“যত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার! হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া দুসলমান উপাধিতে পরিচিত 
হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী এবং ূপ সম্াটের লেখা-পড়ার 
দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্সচারী। সনাতনের উপাধি ছিল “সাকর নর্লিক” এবং রূপ “রবির 
খাল” নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাকের হিন্দু নাম ছিল অমর ও সন্তোষ | তৃতীয় বাতা 
অন্থপম একটি মাত্র পুত্র (জীব গোস্বামী) রাশির! অকালে প্রাণত্যাগ করেন । ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে 
চৈতন্ত বৃন্দাধনের পথে গোঁড়ের নিকটবর্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উত্তর জ্রাতারই জীবনে এই স্বরণীয় দিনে যে মহৎ পরিবন্ুন 
খটযাছিল, তাহা বৈষ্ণৰ-সমাজের একটা গুরুতর ঘটনা। চৈতক্স সনাতনের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া মুগ্ধ হন, যদিও সেই দিনই সনাতন তাহাকে মন্ুন্ম-দেবতা বলিছা রণ করেন, তথাপি 
ভাহাকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। এদিকে রাষকেলীতে 
ৈতনতদর্শনের জর লক্ষাধিক লোকের ভিড় হওয়াতে হুসেন সাহ কেশব ক্ষেত্রী নামক এক 
রাজ্দকর্প্চারীকে পাঠাইয়া দেন। একজন তকরুণববান্ধ সত্যাসীকে দেখিবার কত্ত এত লোক 
জমিয়াছে কেন-এই বিষে বিস্তারিত সংবাধ জানিবার ভার কেপবের উপর ছিল। কেপ 
(ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ তাহাকে চৈতন্তসনন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, চৈতক-চরিতামৃতে লিখিত 
আছে যে, এই সকল প্রশ্নের উরে সম্নাট্‌ বাহ! বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈত্র প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, ইহাই বুঝা বাঘ । এই ঘটনা! উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতক্ূকে 
বলিলেন, “আপনি সন্যাসী, তীর্ঘদর্শনে বাইবেন, অধচ সহ সহস্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া 
"আপনার পিছনে পিছনে ছুটিযাছে_সনে হইতেছে যেন কোন রাজ্জাধিরাঙ্গ সমারোহপূর্ধক 
্বাইজেছেন, ইহ! আপনার যোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত: হলেন সাহ অতি খামখেয়ালী সমাট্‌, 
(সেদিনও উড়িশ্যায় কতকগুলি দেবমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গা ব্দাসিয়াছেন। দিও এখন 
আপনার উপর তাহার তাল ভাব__কিন্ ইহার ভাবান্তর হইতে এক মুহে লাগে লা! এড 
ই সমাৰোহ বৰি ভিনি গতির চক্ষে না দেখেন এবং কেহ হবি কূপরামপ ছে, তবে আপনার প্রতি 
যাচার হইতে পারে-_হুতরাৎ আপনি ফিরিয়া বাউন 1” (ক্রের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক 
কার্ডনানন্ৰে যে নিশ্গুল নিন প্রতিষ্নিত হইতেছিল--চৈতন্তেৰ সে দিকে 

ছিল না, নেক সময়েই তিনি এ বাঙ্ছো খাযকিযাও কপররাজ্জো বাস করিতেন । 
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যাইবার পুর্কে তিনি সনাতনের “সাকর য্লিক” নাম ঘুচাইয়া তাহার “সনাতন” নাম 
দিয়! গেলেন এবং "বির খাস”কেও “রূপ” নামে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্ত বলির গেলেন, 
বেন পুরীতে ইহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোড়ে ফিরিয়া সেই রাত্রে রূপ রাজকার্ধা- 
বানে স্বগৃছে শরন করিয়াছেন । মধ্যরাত্রে তাহার পারে একটা বিষাক্র কীট দংশন করে। 
তিনি তাহার আীকে জ্গাগাইগা একটা আলো জ্বালিতে বলেন; বান্তভাবে স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া! 
"অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না পাইয়া রূপের বহুমূলা একটা পরিচ্ছদের মধ্যে আগুন 
ধরাইয়া ফেলেন। রূপ বলিলেন, "তুমি আমার এত দামের পোষাকটা নষ্ট করিলে?” 
তরী বলিলেন, “তোমার ইষ্ট ও হমস্থাচ্ছন্দোর কথা যেখানে, সেখানে এই ঘরবাড়ী, বহুসূল্য 
পোষাক আমার কাছে সতি তুচ্ছ কখা।” কূপ মনে ভাবিলেন, “ইহার প্রভুর সেবা ত এ 
সব্াস্থ দিয়া করিতে প্রস্তত! আমার প্রত্ুর সেবার জন আমি কি করিয়াছি বা করিতেছি? 
“সামি তো! ঘরবাড়ী-বি্ লইয়াই আছি।” চৈতন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর হার হৃদয়ে 
স্বাক্ষরে যে স্বর্গীয় প্রেমের চিঠি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার বার্তা উচ্ছল 
হইয়া তাহার মনে পৌছিল। তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া সগ্যাসী হইলেন। যাইবার 
পুৰে ভাঙার বিপুল বিবয়ের এক-চতুর্খাংশ আ্ণদিগকে, এক-চতুর্খাংশ ছঃখিদরিভরদিগকে, 
পর ছুই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং অপরাংশ সনাতনকে লিখির! দিলেন; সঙ্গে 
একটুকরা কাগজ্দে একটি গ্লোক সনাতনকে লিখিয়া গেলেন তাহা সর্বত্র পরিচিত) প্রথম 
ছত্ৰটি এইরূপ “ যছপতে; স্ক গতা মধুরাপূরী, রগুপতেঃ কু গাতান্তরকোশলা ।" 

কূপ পুরী সাসিয়া চৈতন্তের সঙ্গে দেখা করিলেন--কূপ সংস্ততে যে ছইখানি নাটক 
লিখিতেছিলেন, তাহার সমন্ধে চৈতন্তোর সঙ্গে কথাবার্তা হইল। কূপ একই নাটকে জীরুষ্চের 
বৃন্দাবনলীল! ও মধুৱার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈ ইশ্বর সঙ্গে াধুধা জড়াইতে নিষেধ 
করিয়া রূপের পরিকমিত উপাদানে ছুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দিলেন তাহার ফলে 
"আমর! বিদ্যাধৰ ও ললিতমাধৰ-_-মধ্যযুগের সংস্কত-সাহিত্যের কোহিরসদৃশ এই ছুইখানি 
নাটক পাইয়াছি। ওশ্বধ্য হইতে মাধুৰ্য বিচ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্চলীলার এক নবভাব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোখারও সেই রস প্রগাঢ়ভাবে আশ্বাদিত হয় নাই। 

রূপ আরও অনেকগুলি সংস্কত কাব্য রচনা করেন, তন্মধ্যে দানকেলীকৌমুদী প্রভৃতি 
শ্রষ্ট। বৃন্দাবনে ইনি ৰে ভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা সন্্যাসীর আদর্শ জীবন । 

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ভাহারও মন হইতে বিষণ দূর 
হইয়াছিল। চৈতন্তের দর্শনাৰধি তিনিও বরষশোজত মেঘের সভায় কোন সুযোগের সর লইয়া 
রাঙ্গসভায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । বা্মকার্ধো মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভায় 
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"আপনার অনেক মুসলমান মন্ত্রী আছেন, তাহাদের কাহাকেও লইয়া যাউন।” হুসেন সাহ 
তান্ত তুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রায়ই 
উপেক্ষা করেন, এবং সভাত উপস্থিত হন না| সমাট রাঙ্গবৈদ্ পাঠাই! জানিতে চাহিলেন, 
সত্যসতা সনাতনের কোন অন্থখ হইয়াছে কি না। ডিযক্‌ জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ 
দেহে আছেন। হুসেন তাহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাই! শত্রুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গৌড় ছাড়িয়া চলি! গেলেন। ৭০**১ টাকা ঘুষ দিয়া সনাতনের 
“আত্মীয়ের! কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্দীরা 
গঙ্গায় গ্রানার্থ মাঝে মাঝে নীত হুইতেন। সেই স্থনোগে সনাতন পলাইলেন, তাহার জন্তু“ 
নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক অনুসন্ধানের একটা বাহাড়খর 
করিরা কিছুতেই তাহাকে খুলিয়া পাইলেন ন|। ঈশান নামক একটি তৃতোর সঙ্গে সনাতন 
সয্যাসীর বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ঈশান গোপনে ১৫টি স্বর্ণনূত্রা সঙ্গে লইরাছিল। 
গঙ্গা পার হুইয়া সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পল্লীতে জনৈক 
“স্ব ইয়ার" বাড়ীতে আতিদ্য গ্রহণ করিলেন। এই ইয়ার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও ভঙজতায় 
সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি উশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অথ 
"আছে কিনা। ঈশান সেই ১৫টি মোহর ভাহার হাতে দিল। তিনি উহা সূ ইয়াকে দিলেন। 
দু ইয়া অকপটে বলিল, "ইহা দিয়! ভালই করিয়াছেন, নতুবা! স্আান্দ রাতেই আমরা আপনা- 
দিগকে হত্যা করিতাম।” দয়ার শিরোমণি ছু ইয়া এ অর্থ হইতে একটি যোহর পথখরচের জন 
সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহা ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া বাইতে 
বাধ্য করিলেন। সমগ্র বাঙ্গল! রাজোর প্রধান মন্ত্রী কৌপীন পরিয়া একক চুটিয়াছেন। পথে 
এক ময়দানে তিনি কতক গুলি মাটির ডেলা দিয়া শিয়রের বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিয়া 
পুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের যাত্রী কোন মহিলা তাহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়! বলিয়াছিল, 
“সন্লাসী হইয়াছেন, কিন্ত ভোগের সন্যাস যায় নাই ।” সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের অন্যাস 
হইতে সুক্ৰ হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়! চলিলেন। হাজিপুৱে 
একটা খড়ের গাদার নীচে সীতের রাত্রে তিনি উদ্চৈচন্বরে হয়িনাম কীর্তন করিতেছিলেন। 
পার্শ্ববর্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভগ্নীপতি জীক ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাহ 
তাহাকে সেখান হইতে ছোড়া কিনিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
জ্রীক্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিরা চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া 
সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গৌড় রাগের সামন্ত রাজারা ধাহার 
নিতা দ্বাৰস্থ খাকিতেন, সেই রাজচক্রবনতিসদৃশ মহাম্রীর কটিতে কৌপীন-বাস। 

পৌধমাসের নীতে তাহার ক্ষীণদেহ কাপিতেছে-_লগ্্ে, অথচ মুখখানি প্রেমসরোবরের 
শতদলের মত আনন্দে ঢলঢল | আকণ্ঠ তাহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পাশে বসিয়া! 
₹লাগিলেন। ন্মবশেষে সেই দাকুপ লীত নিবারণের জন্ত শালদোশালা দিতে 
কিন কুন হইতেও মৃহ এবং বস হইতেও কঠোর এই লোকোন্তরগণের চিত্র । 
AS 
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৭২০ বৃহৎ. বঙ্গ 
ভকঠের হহ সসুদয়ে বাধ্য হইয়া ভিনি কিনটাকা হুল্যের একখানি ছোট কছল গাঁয়ে পিচতে 
স্বীকৃত হইলেন! সনাতন কাসীতে মাইয়া চৈতন্কদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সশুকাল, ভব 
সকল সঙ্যাসীরই নগ্রদেহ, শীতবাত উপেক্ষা করিয়া! লতাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে__চৈতন্ত 
সেইরূপ ভক্তি-সরোবরের সরস পন্যের স্তায় কুটিয়া আছেন। সনাতনের লঙ্ছা বোধ হইল, 
কারণ “ভোট কলের পানে প্রস্থ চাহে বার বার।” কম্বলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়! 
সনাতন লক্া হাত এড়াইলেন। কানীতে সনাতন চৈতরাদেবকে বলিলেন, “আমার এই 
দেহ্-মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম” কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন 
বৃন্দাবনে গেলেন, তথা হইতে চৈত্রের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে 
রওনা হইলেন। পথে ঝারিখণ্ডের বন, ছোট নাগপুর । জঙ্গলের পথে নিতান্ত অপরিষ্কার 
ডোবার জলে প্রান করার ফলে সনাতনের সোগার কান্তি ্লান হইল। গা-ভরিয়া ফোড়া হইল 
এই অবস্থায় পুরীতে 'আসিয়া! তিনি হরিদাসের আশ্রমে অতিথি হইলেন। গা-ময় ফোড়া, তিনি 
চৈতন্তের যঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্ত তাহাকে আবিষ্কার করিয়া 
টানিয়া স্আানিয়! বাছিব করিলেন এবং ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের 
শরীরের রক্র-পু'ষে চৈতক্কের শরীর আগত হইল। সনাতন লক্ষিত হইলেন, তিনি স্বল্প 
করিলেন, আবাঢ় মাসে জগল্লাথের রধবাত্রার সময়ে তিনি রখের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ 
করিবেন--কারণ তিনি বিশ্থী হইয়াছিলেন এবং তাহার শরীর ' ব্যাধিছই। একদিন 
চৈতয্তোর নিত্যসহচর জগদ্ানন্দকে সনাতন তাহার কলন্কিত দেহম্পর্শে চৈতয্তোর দেহের সানি 
হইতেছে, এই কণা অতি ছুঃশিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্প বে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন 
ইহা গগদানন্দের ভাল লাগিত না। জগলানন্দ বলিলেন, “আপনার মধুরায় যাওয়াই উচিত” 

সেদিন মহাপ্রন্থ সনাতনকে আবার টানিয়া আনিব! আলিঙ্গন করাতে সনাতনের দুখ 
কাইগ! গেল। চৈতন্ত বলিলেন, “তুমি জগন্নাথের রথের নীচে প্রাণত্যাগ করিবে? 
“সাম্মহত্যার পাপসন্কর করিয়াছ ? তুমি তো কানীতে তোমার দেহ-যন আমাকে দিয়াছ, 
এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।” এই বলিয়া তাহাকে পুনরায় 
আলিঙ্গন করায় চৈত্ত্কের দেহ রক্তাক্ত হইল। সনাতন লক মতি গেলেন। চৈতঙ্জ 
বলিলেন, “তোমার দেহ মন্দির, উহার স্পর্শে আমার পাপ দুর হইল” সনাতনকে মধুর! 
ঘাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার হস্ত তিনি জগলানন্দকে ভৎপনা করিলেন। আর একদিন 
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গোপাল ভট্ট্ের নামে চলিয়াছিল। কিন্ত চৈতন্র-চরিতাম্ৃত্ের লেখক এবং জীব গোস্বামী 
তাহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসনবন্ধে সকল কথা লিখিয়া জ্বানাইয়াছেন। সনাতন 
£ বৃন্দাবনের প্রকৃত উদ্ধারকণ্ভা। রূপ ও সনাতনের হুস্চর তপক্তা সে অঞ্চলে সর্বজনবিদিত, 
রি ভজমাল গ্থ তাহা উল্লিখিত আছে; সম্রাট আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, এবং মহারাঙ্জ মানসিংহ বহুব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর বে মন্দির স্থাপন করেন, 
তৎসংলগ্ন প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ভর রাঙ্গা তাহার গুরু রূপ ও সনাতনের 'আদেশে 
~ খু মন্দির রচনা করেন। বামদাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাজ নদীর চড়া আটকাইয়া যায়, 
& [তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট মানত করেন-__জাহাঙ্গের উদ্ধার হইলে তিনি « 
'একলক্ষ টাক! বায়ে বৃন্দাবনে উক্ক বিগ্াহের মন্দির স্থাপন করিবেন । বণিকের প্রতিশ্রুত নর্থ 
4 বিগ্রহের অন্ত মন্দির নির্টিত হুইয়াছিল। এই ছইজন নগ্রদেহ সন্নযাসীর কুপায় বৃন্দাবনের 
লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহ! শত সৌধমালার বিভৃষিত- হয়! চৈতন্ত-চরিতামৃত-কার 
লিখিয়াছেন, ছই জ্রাতার থাকবার কোন নিৰ্দিষ্ট স্থান ছিল না। পাছে কোন স্থান- 
বিশেষের প্রতি '্মাসক্তি' জন্মে, এইজন “একৈক বৃক্ষের নীচে" এক রাত্রি শন করিতেন, 
কৌপীন ও কথ্বলমাত্র সম্বল ছিল, সৃষ্টিভিক্ষা যথেষ্ট ছিল এবং দিনরাত কষ্ণনাম-কীর্তন ও 
তৎসঙ্গে নর্তন করিতেন। সনাতনরচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। রাজ্গপুতনার অনেক 
রাঙ্গা সনাতনের শিষ্য হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তাহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। ভক্তমালে 
লিখিত 'সাছে তিনি একটা পরপপাধর পাইয়া তাহা অস্পৃশ্য বলিবা যমুনার জলে ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন, সম্রাট আকবর বমুনার জলে হাতী নামাইস্া তাহার খোঙ্গ করিয়াছিলেন 
(আউসের মধুরার ইতিহাস ভ্রষ্টবা )। উত্তরকালে কপ ও সনাতনের হ্রাভুূপূত্র জীব 
গো স্সাশ্মী বৃন্দাবনে বৈষঃব-সমাজ্ের কর্ণধার হইয়াছিলেন। 
যোড়শ শতান্দীতে সপ্গ্রাম বাঙ্গলার সর্কগ্রধান বাণিছ্যকেঙ্গ ছিল। অতি প্রাচীন 
কালেও ইহার খ্যাতি মুরোপ পর্যন্ত প্রচারিত ছিল। রোমানদিগের “গ্যাঞ্জ! রিডিয়া” বোধ হয় 
এ এই সম্্রাম-অঞ্চল, সরস্বতী ননী শুকাইয়া! যাওয়াতে এই নগর ধ্বংস 
পাইরাছে। পুরাকালে কনোছের কোন রাজার সাত পুত্রের নামে 
এই গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ । গোঁড়ের পাঠান রাজার অধীন এক 
শাসনক সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন। কিন্তু এই বাণিজ্জাকেন্দ্রের বিপুল আয় থাকার দরুন 
| শাসনকর্ত্তার| প্রায়ই প্রবল হইয়া গৌড়ের বিদ্রোহী হইতেন। এইজন্ত বাদশাহ শাসনক 
iE: উঠাইম দিয়! সপ্তগ্রাম জমিদারীর মত হিরণা ও গোবর্ধন নামক ছুই জাতাকে ইজারা 
) দিয়াছিলেন। ছুই ভ্রাতাকে গৌঁডে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত, ইহা ছাড়াও 
এই সম্পত্তির আর অতি বিপুল ছিল। জাহাজের উপর বে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা 
ee জা, রাজন ছাড়াও হুই হাতা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে 











॥ ৰোডশ শতাব্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্ত কথা ছিল না। হিরশ্যের 
ন পোল গু নাই: এই বিশাল স্তর একমান 








৭২২ স্বহৎ বজ 

উত্তরািকারী ছিলেন। হিবশ্য ও গোব্ধন উদ্ততেই সংস্কৃত, স্থারবী ও পার্শীতে ক্ুতবিষ্ 
ছিলেন। পগোবক্ধনের মত দাতা এদেশে কেহ ছিল না এন্ধপ প্রবা্ আছে,_-“মর্ত্ে গোবর্্ধন 
ছাতা” ( সংগীত-বাৰব)। বলবে আচাখ্য নামক এক শিক্ষকের উপর রছুনাথের পিক্ষার ভার 
রন্তু ছিল। বলেন “বন হুবিকাসেপ্র প্রি শিল্প ছিলেন এবং সব্ধ্ষা চৈতরের গুণাস্থবাদ 
কীর্তন কৰিতেন। এই সময হইতেই বালক রঘুনাখের যনে চৈত্তর্ের সুস্তি একখানি 
কেবসস্ির জান অসিত হইয়া বাত । ১৫১* সঃ অক্চে চৈতক সন্্াস গছণ করেন। এই 
বান্ধা ভড়িদ্গতিতে সবজা প্রচারিত ছয়। ভ্রাকৃদ্ের বাজ্ছসভায় চৈতরের কথ! প্রায়ই 
ইত, বালক বঘুনাখ গৃহের এককোশে বিষ সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া ্শূপাত করিতেন, 
ভিনি ৰোড়শ বৎসর বসে একাজ উন্মনা হই গেলেন, রাক্গ্রাসাক তাহার ভাল লাগিত না, 
একাকী নি্জনে খাকিতেন। শিলা ও খুল্পভাত ন্দাশস্কা করিলেন, ছেলেট পাছে চৈতরের 
যত পাগল হা সংসাৰ ত্যাগ করে,-_এইজনর তাহারা কয়েকটি সৈনিক ও ছুউজ্জন ব্রাহ্মণ সাঙ্ছার 
কাছে সঙ্গ নিযুক্ত বাখিলেন। বাহ্ষণেৱা গাহস্থা কর্তবানীতি ভাহাকে তাল করিয়া 
শিক্াইবেন_এই ভাব ভীতানের উপর ছিল। চৈতক্রের সঙ্যাসের পর বনু পিতাকে বলিলেন, 
তিনি চৈতকদেনকে দেখিতে বাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রাষাক গণিলেন, এইবার বুক্চি পাখী 
শিকল কাটা বাহির হু; হিৰণ্য ও গোৰৰ্ধন সহজ্ছে সম্মতি দিলেন না। কিন্ত রখুলাগ 
বলিলেন, চৈতরূকে েস্দিতে না পাইলে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইহার ভাব 
দেখিছা! পাহারা বুৰ্ধিলেন--উঙ্গা তীতি-প্রন্শন নছে, বালক সত্যসভাই কূপ কিছু করিতে 
পাৰে,_ কাৰণ চৈভাক্পের নাম শুনিলেই গীঙ্বার চক্ষু অপূর্ণ হয় এবং তিনি গ্ান-ডোজন একর 
ছাড়িম্বা বিাছিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েকজ্জন অশ্বারোদ্থী সৈর ও অপরাপর লোকজন সঙ 
গোবপন বছুনাখকে চৈত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; চৈত্র তীন্রভাষায় তাহাকে গঞ্জনা 
চিয়া বলিলেন, "কমি অকালে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না--আগে সংসারের 
কর্তব্য অনাসক্ত হইবা! সম্পাক্ন কর-_তবে সন্যাসের যোগাতা জন্মিৰে। এখন থে বৈবাগ্য 
সা Jets oho) 
করি যোগাতা অৰ্ক্ছন কৰ” বরগুনা গছে কিরিয়া আসিলেন। বাঙলার প্রতি 
পল্লী তর তর করিয়া সন্ধানপূর্ধক পরমা সরন্দ্রী এক কার সঙ্গে ভাহ্বার বিবাছ 
হইয়া গেল। শিকা ও পিনৃৰা কেখিলেন, ভাঙার সম্পর্ণ ভাবান্মর fei abe তিনি 
শ্রবোধ ও. শান্ত ছেলোটির হত সর্বদা তাঙাকের ক্দীন হইয়া বিষয়কণর্ঘ করিতেছেন 
এই, সময়ে সপ্তগ্রামের তৃজপুর্দ মুসলমান শাসনকক্ঠা করিরপ্য ও গোনর্ধনের বিরুদ্ধে 
A+ খে Brddseh os 0 
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গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবগ ব্ৰত 


শালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রেম--তিনি যে সকল কথ! বলিলেন ভাঙতে বাদশাহর মন গ্রে 
“সাস হইল, তাছার দাড়ি বহি! চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকগুলি সামার সঙ্তে 
আৰম্ধ হইয়া রদুনাণ গৃহে কিরিৱা আসিলেন। কিন্তু এই বে কঠোর কন্দীর বেশ-_ইহাতো। 
রঘুনাখের নিতাস্ত ছন্মবেশ ছিল, তিততরে ভিতরে তিনি অনাসাক বোগীর মত থাকিয়া চৈতর্েের 
উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে রখুনাখ পানিছাটা গ্রামে 
'আগিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনমাসব্যাপী কীর্তনানন্দে পানিহাটীর আকাশ 
নারদের বীণাতিনন্দিত নৈকুষ্ঠের স্লায হইয়া! উঠিযাছিল। রগুনাগ বুঝিলেন_ রাজপ্রাসাদ 
পাছার স্থান নহে, ইহাই গ্াছার প্রকৃত নিকেতন । নিক্যানন্দ বলিলেন, “চোরা তোকে এবার 
ধরে ফেলেছি । তোকে দণ্ড দিব" সংসারে সম্পূর্ণ নাসক্ত হইয়াও আসক্তির জান 
দেখাইতেছিলেন, এই মিখ্যাচরণের জন্ত তিনি “চোরা' উপাৰি পাইয়াছিলেন। বাছা হউক 
রঘুনাখ দণুএ্রহণ করিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জর মহোৎসবের বাবস্থা করিলেন, 
এই উপলক্ষে তাহার বন্ধ বার হইরাছিল। তৃ্মির সহিত তোজ্ন ছাড়া প্রধান বৈষাবেরণ 
সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা পাইযাছিলেন,_-নিত্যানন্দের জঙ্ সাত তোলা সোণ! এবং একশত 
টাকা প্রগামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রামবপগ্ডিতের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত 
টাকা প্রণামী ও ছুইতোলা সোপা, ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈশ্ধবকে তিনি ২৯২ টাকা হইতে ২.. 
টাকা পথ্যন্জ দি্াছিলেন। এই উৎসবের নাম +₹-যহোৎসব /” অস্তাবনি প্রতি বৎসর 
জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরু! অররোদণী তিথিতে কলিকাতার সপ্লিছিত পানি্থাটা গ্রামে এই উৎসৰ 
হইয়া থাকে। 

এবার গৃহে ফিৰিয়া রখুনাখ পুনরায় বঁক্গাসীক্ক দেখাইতে লাগিলেন, তিনি অন্ধঃপুরে 
শোওয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাহার আহার ও নিজা একেবারে গেল। বহুসৈন্য-পরিবেরিত 
হইয়া রাজপ্রাসাদে তিনি বন্দীর মত হুইঘা! রছিলেন। ভাঙার মাতা একদিন গোবদ্ধনকে 
বলিয়াছিলেন, “ইহাকে একটা খামের সঙ্গে দড়ি দিয়া বানি! রাখ, তবে পলাইতে পারিবে না” 
গোবদ্ধন বলিলেন, “ইচ্রসম এশবধা, স্ত্রী অণ্দরাসম, এসকল বাধিতে নারিল যার যন, 
দড়ির বীধনে ভারে শীদিব কেমনে?" সতর্ক পাহারার চোখ এড়াইয়া কুলপ্তক যছনন্দন 
'আচার্য্যকে ফাকি দিয়া ১৯ বৎসর বয়সে রঘুলাখ গৃহ ত্যাগ করিলেন, কিনি একদিনে শুধু-পায়ে 
ত্রিশ মাইল হাটিয়া রাত্রে একটা পরিত্যক গকুক গোরালে কাটাইলেন। তারপৰে বাত্রান্তোগ 
হইয়া শারশে আসিলেন। পুরীতে আাসিতে তাহাৰ ১২ দিন লাগিয্বাছিল। তখন কাৰী মিত্ৰে 
বান্ধীতে চৈতন্ত ছিলেন। কুন্দ দ্ধ অঙ্কুলিদ্বার৷ বনুনাখকে দেখাই! যাপ্াুকে বলিলেন, "ও 
দেখুন, শামাবের বু আসিয়াছে, আছা! কত কত কূপ ও হুল হইয়া গিয়াছে।” চৈত্ স্বত্প- 
_ হবাযো দরের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার কিলেন। ভাঙার পিতা ও খুয়ভাত ₹শঙ্গন অন্মারোদী 


ইজ ও লতার লোকজন পাঠাই পিবানন্দ সেনের নিকট সন্ধান লইমা পিয়াছিলেন। 


ও: শিৰানন্দেত সঙ্গে বহুনাধের সাক্ষাৎ হৱ অবশেষে হঃখিত অন্ত্যকরণে 
জানিব ছ্াগ্য বালকের হাত-বরচের অন্ত: তাহারা! সাবা - ৪৮০১ 





চা 


ভি 


৭২৪ বৃহৎ বঞ্জ 

টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তাহানে মনে পাছে ব্যথা লাগে, এইঙ্ন্ত তিনি সেই টাকা 
করাইয়া না দিদা তাহা হইতে মাসিক */* আনা গ্ৰহণ করিহা লেই বায়ে বৎসরে 
একদিন চৈতরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন ৷ হুই বংসর এইকূপে চালাইয়া সেই 
নর্থ হইতে আর কপন্ধকও গ্রহন করেন নাই। চৈতন্ক তারপর একদিন স্বরূপকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “রঘু আর আমাকে নিমন্ত্রণ করে না কেন?” স্বরূপ বলিলেন, "রঘু 
বিষযীর অর্থ গহণ করা পাপ মনে করে।” চৈততরূ এই কথার মহাসন্ধই হইয়াছিলেন। 
রগুনাথ বে ক্ষ করিতেন তাহা অসাধারণ । পুরীর মন্দিরের ঘারে ছুই ঘণ্টা দাড়াইয়! এক একটি 
তথগ্ুল ভিক্ষা-্বূপ এক এক জনের কাছে গ্রহণপূর্কাক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, 
তাহাই একবার টানিয়া খাইতেন। অবশেষে তাহা ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের 
ৰাছিরে যে সমস্ত পচা প্রা পাগ্ডারা ফেলিয়া দিত, গাভীগণ তাহা খাইয়া গেলে 
তাহারই এক নুষ্টি বারংবার পরিষ্কার জলে যোঁত করি তিনি দিনাস্তে একবার খাইতেন, 
প্রায় সবন্বিনই উপবাসে ঘাইত। উপবাস এবং অল্লাছারে রুষ্ষের প্রতি ভক্তি ও প্রেম 
পৰল হয়--ইহ্থাই ভাতার বিশ্বাস ছিল। এই বিনযনগ সধুরপ্রকৃতি অন্দর কুমার 
চৈতন্াদেবের কাছে আসিতে লক্ষিত ও ভীত হুইতেন। একদিন তবু স্বরূপ-দামোদরকে 
দিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠাইযাছিলেন যে, তিনি চৈতক্কের জীমুখের উপদেশ শুনিতে 
চান। চৈতরু তাহাকে ডাকাইয়া বলিযাছিলেন, “আমি ধর্স্মাধ্স্মের বিশেষ খবর জানি 
না। নিঙ্ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরই বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে 
শিক্ষা দিতেছে-_-তখাপি ষক্ষি আমার কথা শুনিতে চাও, ‘গ্রাম্য কথ! না শুনিবে, গ্রাম্য বারা 
সা কছিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ তৃণাদপি স্ুনীচেন, তরোরিব সহিচ্চুনা। 
'অমানিনা যানছেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি: ॥' "১৯ বৎসর বয়সে রথুনাণ পুরীতে 'আসিয়াছিলেন, 
কাছাৰ যখন ৩৫ বহসর বয়স তখন মহাপ্রকুর তিরোধান হয়। একদিন রাঘুনাথ চৈতরকে 
বলিয়াছিলেন, “সার কোন্‌ ঠাকুবের কথা আমাকে বলিতেছেন? আপনি ছাড়! আমার 
আর ঠাকুর নাই ।” ইচ্ছার পর বঘুনাধ বৃন্দাবনে যাইয়া দীর্ঘকাল তথাত যাপন করিয়াছিলেন, 
তীহার রচিত 'অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে। মহাভাবস্বরূপিনী রাধার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা 
একটি কৰিতায় তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি জীবাস্মার কৃষ্ণািসারে যাত্রার গুণরাশি 
ভ্রজ্গনায়িকাতে আরোপ করিযাছেন,--”বাধ! তারপ্যাস্বতে জান করিয়া লাবণ্যামৃতের তিলক 
পরিয়াছেন, গাহার সলজ্জতঙ্গিমা নীলবাসের স্তন অঙ্গে ওচ্ছল্য সাধন করিতেছে, তাহার প্রিয়ের 
উপর_একাস্ম-নির্ডরতা এবং সহচরীের প্রেম সঙ্গের স্রদির কার্য করিতেছে, তাহার একাগ্রতা 
লীপ্বক্প অভিলারের পণ দেখাইতেছে।” ইত্যাদ্রিপ ব্যাখ্যায় রাধার খোসা ও 
রবে পারতে করিয়াছেন। 















ভি 


গৌরাঙ্গ ও ভাহার পরিকরবর্গ ৭২৫ 


চৈতন্যের পরিকরছের মৰো অন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, ন্লাসান্সন্দ ল্ান্তা। ইনি 
উমার মহারাজ প্রাপরুদের প্রধান মী ছিলেন এবং ইহার উপানি ছিল 'রাজা'। ইহার 
কৰব পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং চারি ভাতার নাম গোপীনাথ পটটনায়ক, 
কলানিৰি, সুখানিধি এবং বানীনাখ । ইহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে 

ৰিন্ধানগত্রে। ইনি "জগক্লাখবযভ” নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক । যে কয়েকখানি 
পুস্তকের প্লোক চৈতন্কদের দিনরাত গান করিতেন--তন্মধ্যে ‘রায়ের নাটকরীতি' একথানি। 
গোদাবৱীতীরে চৈতন্ত ইহাকে দেখিয়া 'ালিঙ্গপূর্বক অশপপাত করিতেছিলেন, তাছ! দেখিয়া 
তথাকার ব্রাহ্মণমণডলী বিস্মিত ছইয়া বলিতেছিলেন, “এই না৷ ব্রাহ্মণ তেজে দেখি স্ধ্যসম । 
পদে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন ৷” বিস্কানগরে মহাপ্রস্থর সঙ্গে রামানন্দের দশদিন- 
ব্যাপক যে কথাবার্থা হর, তাহাতে গোড়ীয় বৈক্ণবধর্স্দের সার কণা বিবৃত হুইয়াছিল। 
চৈতন্তোর অন্রজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈন্ণবধর্শ্মের নূল কণাগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ সাধ্যা 
ভক্তি, বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের ৮ম গোক এই ব্যাখ্যার প্রমাণ । সাধকের 
এতদপেক্ষা উন্নত পথ সীতার নলম অধ্যায়ের ১৭শ স্লোকের প্রযাণ-দ্বারা দুড়ীরুত হইয়াছিল। 
তৎপরের অবস্থান প্রমান ভ্রীমস্তাগবতের ১৩শ স্বন্ধ, ৩২প প্লোক এবং গীতাৰ ১৮শ অধ্যায়ের ১৭শ 
গ্লোক, তদপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অবস্থা গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ১৫শ ক্লোক-্থারা প্রমাণিত । তৎপরের 
অবস্থা তক্ষিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব জরীমন্থাগবতের ১, স্কন্ধের ১«শ অধ্যায়ের তৃতীয় গ্লোকে প্রযাণিত 
এই অবস্থার গৌড়ীয় বৈক্বধ্পের মূলভিত্ধি পঞ্চতব্বের কথা _ প্রথম দা (প্রমাণ জীমন্ভাগবতের 
তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩প গ্লোক )। ভৎপরে সখ্য ( ভাগবতের ১+ম দ্বন্ধের ১২শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
শ্লোক ), ইহার পর বাৎসল্য ( ভাঃ >*ম দ্বন্ধ, ২৮শ অঃ, ৩৭শ রোক )। তৎপরে গোপীদের 


মাধুর্য (গোবিন্দ-লীলামৃত, ১*ম নসব্যার, ৮ম গ্োক এবং ভাঃ >০ম দ্বন্ধ, ৩৭শ অঃ, 


শ্লোক এবং ভাঃ ৩৭শ অঃ, ১৯প গ্লোক এবং $*শ অধ্যায়ের ২*শ গ্রোক 
রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চৈতন্দেব সৰ্দশাস্র মনথনপূর্বক অবশেষে স্বর) রাধিকার 
মহাভাব প্রমাপ করিবার জন্ত ভাগবতের ১ম দ্বন্ধের ২৫শ অঃ, =ম গ্সোক এবং ১১শ দ্বন্ধের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ গ্লোক স্ব ব্যাখ্যা করিলেন। চচৈতন্-চবিতামুততকার লিখিয়াছেন, কোন 
ব্যক্তি একটা হারানো পরসা খু জিতে বাইয়া! যেরূপ যাটা খু ডি হীরাদূক্রার ভাণ্ডার আৰি্ধাৰ 
করে, চৈতন্তের সঙ্গে সাবারপ ভক্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে যাইয়া রামানন্দ সেইকূপ 
উট রামানন্দ সেদিন চৈতক্তকে সাক্ষাৎ 
প্রেমাবতার বলিয়া গরহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করিয়া- 





৭২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ছইবৎসর কাল লাক্ষিণাতো খুবিযা পৃদ্ধাস্থপুত্খকপে জপসতান্জ লিখিয়া গিযাছেন এবং খুব 
সস্তা বিনি প্রীগোবি্ধ” নামে উত্তরক্ষালে চৈতক্রের রার্িদিনের সঙ্গী হইয়া পুরীতে দিন যাপন 
করিয়াছেন; ইহার নাষ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ভাঙার স্ত্রীর নাম শশিমূখী ছিল এবং 
ভিনি গ্রীৰ সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বীয় আবাসপন্লী কাঞ্চননগর পরিত্যাগপূরধক সঙ্গাস গহণ, 
করিয়া চৈত্র চিরসাখী হইযাছিলেন। 

কাচড়াপাড়ার মহা দনাচা ও পঞ্ডিত শিব্ৰানসম্দ্দ স্নেন্সক্কেচ যহাপ্রতু পিতার 
্লা্ং যান্ত করিতেন, নার পুত্র বিখ্যাত স্পীল্হমানমম্দ্ক স্দেন্দ, ঘিনি 
“কৰিক্শপূৰ" নামে বৈধ জগতে হুপরিচিতত এবং ধান্ছার রচিত চৈতর-চক্ছোদয়, চৈতর- 
চ্িতনৃত কাব্য চৈতক্তসৰ্ধে আৰি গৰন্দনূহের অক্ততম । সুন্লাব্রিগুঞ্_-ধাছার মাছি 
নিবাস ছিল জীহয্_এবং ধাহার কৰিব ও পাঞ্জিভা এক সময়ে নবৰ্বীপের গৌরব ছিল। ইহার 
রচিত চৈত্র জীবনীতে সত্্যাসগ্রহণের পূর্কপ্যাঝ্স ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে । কবিকরপপুর 
% মারি উভয়েই সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সুরারিগুপ্টের কতকগুলি বাঙ্গলা পদ আছে। 
চট্টগ্রামৰাসী প্ুশুগললীব্চ লিিদ্যান্দিত্থি-_ইনি ভোগের বান্ধাবরণের আড়ালে নিবিড় 
কক্চাগ্থরাগ এবং সংসারের প্রতি বিরাগ বহন করিতেন। চৈতর ইহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন ।, 
বাস্সতেদলল াব্্ধভ্ৌক্ম-__ছিনি পন্ডিতক্ষের শিরোমণি ছিলেন,_পুরীতে যেদিন চৈতন্তোর 
নিকট ইহার বিচারে পরান হয় সেদিন বাঙ্গলা! ও উড়িস্যার সমস্ত পত্ডিতমণ্ডলী তরুণ চৈতর্বোর 
নিকট বিশ্বতে ও ভক্তিতে আসম্মসমপ্ণ করিয়াছিলেন । বে সার্বভৌম অনবয়ন্ধ চৈতরাকে 
দেখিয়া বলিযাছিলেন, “তুমি সঙ্গ্যাসের যোগ্য নহ, আমার শাস্তব্যাখ্যা শুন, তারপর ভুমি 
তোমার বর্ন কর্তব্য বুঝ্ধিবে,”_-সেলিন ভিনি কি জানিতেন এই তকণবরন্ধ যুবক অলস্ত 
অশ্িশ্ডুলিঙ্তুলা চৈতকের তক্তিব্যাখ্যা় ও রক্ানন্দে বিছবলতা-্শনে পরাস্ত ও বিমুগ্ঠ হইয়া 
্জোঙরচনাপ্ৃর্কক তাহার স্বতিপাঠ করিবেন? প্রবাহ চৈতরু ভাহাকে বড় রুষ্গ দেখাইয়াছিলেন। 
হই হস্তে রামঙগশ্মের ধনুর্কাণ, অপর এক হন্যে কক্চজন্মের বানী, এবং অপর দুইহন্তে 
বর্তমান জন্মের করগ ও কমণ্ুলু। স্বাদে সাত চৈতন্তের এতটা ন্থুরক্ত হইয়াছিলেন 
বে তাহ্থার অধর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন--“শিরে বঙ্ পড়ে বলি পুত্র মরি যায়, পররুর বিরহ- 
বাশ সহা নাহি বায” কাশীৰ ্ৰক্কাস্ণান্সস্দ সন ্সহ্তী এই ভাবেই চৈতন্তের ভক্তদের 
খাতায় তাহার নাম লিখাইয়াছিলেন, ইনি ছিলেন কালীর দত্ডিসর্যাসীদের নেভা। প্রথমতঃ 
চৈতক্তের ভাব-বিষ্বলতা! দেখিয়া কিনি কতই না ঠাট্রাৰিজ্বপ করিয়াছিলেন! তাহার শাল্জ্জান 
কি থাকিতে পারে--সে এক তরুণ যুবক ! চৈতরূ এই সকল গালাগালি শুনিয়া প্রথমবার 
লিছা গেলেন কিন্ত দ্বিতীয় বার প্রকাশানন্দের সহি ওহাব বিচার হইল। 
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গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭২৭ 
পঞ্চিত বিস্ময়ে নবসবীপের টোলের নিকট মস্তক ন্দবনত করিয়াছিলেন ;--এই সময়ে 
পাডিত্যের বুঝে জাবের নবন্ধীপের ন্রানুন্ম্ন্ন সংস্কৃত সর্কশাঙ্্র ব্ছন করিয়া যে স্বতি 
নীলা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাঙেশে এখনও কোটা কোটা বিন্দুর 

একমাত্র অবলন্বন; এই সময়ে ন্তনান্পস্সা্বাক্গীল্প তারিক ধশ্টের 
সম্রত ব্যাখ্যাস্বারা তাস্সিক অন্মষ্ঠানগ্ছলির গৃঢ়দর্্ব সকলকে বৃঝ্াইয়া দিয়া তক্গের প্রতি জন- 
সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বাস্মুদেৰ সাকৃতোম উড়িষ্যার বসিয়া, প্রকাশালন্দ সরস্বতী 
কানীর বিস্তাকেন্টরের নায়ক এবং সন্রযাসীদিগের নেত়ৃব্বকূপ এবং পাক্ষিপাত্যে ভান্রতী 
গোঁস্নাই- চিন্তাজ্গতের ক্ণদাবস্বন্ধূপ সমস্ত ছিন্দুত্বানের পৃঞ্ছ! পাইতেছিলেন; এই সময়ে 
একদিকে নবদ্বীপ অপরদিকে পুণানগরে (পুণায ) সংস্কৃত বিগ্থার যে অশ্ধনলন হইতেছিল 
তাহার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষন্থ বটে; তখন মিগিলার জীপ নির্ম্মাপিত, 
এবং নবন্ধীপের বালকেরাও অসব্বৈতবাদের গৃঢ় মণ্্র লইয়া! আলোচনা করিত--“বালকেহ ভট্টাচার্য 
সনে কক্ষা করে” ( চৈ, ভা. আছি ),--এই ভুত বিগ্কা ও চিন্তার অভাবনীয় প্রভাবের দিনে 


চৈতন্ পত্তিত-শিৱোষণি ছিলেন। কিন্তু তিনি টোলে যাইয়া আজ্দীবন শাল্সচাচা করেন নাই, 
ভগৰন্ধত্ত অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাগ্মর পড়িয়া থে জ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহা! প্রগাঢ়, গভীর ও গ্রন্ব-কীটদিগের বিস্বা! হইতে অনেক বেশী। তিনি 
ভাবে মাতিয়! গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঠাহার সাংসারিক জ্ঞান, সতর্কতা ও দূরকর্শন একূপ ছিল 
যাহা বড় বড় সমান্গ- ও ধৰ্ম-সংস্বাবকগণের ছিল ন!। সনাতনকে দিয়া! হখন তিনি হরি 
বিলাস লিখাইযাছিলেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে প্রতোক 
ন্থশাসনের জন্য যেন শাস্্রীর প্রমাশ দেওয়া হয়। বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিচ্ছে কিয়া 
দিয়াছিলেন (চৈ, চ. সনাতন শিক্ষা)। বন্ধত: ইহ! বড়ই বিস্ময়ের বিষয় বে হিনি পণ্ডিতের 
শিরোমণি ছিলেন, খিনি মেঘ দেশিলে সুচ্ছিত হইতেন, কষ্পরেমে উন্মত্ত হইয়া! তরুণ তমালকে 
আলিঙ্গন করিঘা খাকিতেন--"বিজনে আলিলই তরুণ তমাল, "এবং 
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৭২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


মধুর হরিনামে আর্জ করিয়াও “হরিভক্তি-বিলাসে”র সর্ক্দাংশে শাস্্রকে ভিত্তি করিয়াছিলেন। 
চৈতন্য ভিয় অন্ত কেহ এই ন্দসাবারদ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন 
একদিকে চিন্তাজগতের অপরদিকে চোখের জলের রাজ্--তিনি ১৩১৪টি ভাষ! জানিতেন। 
বমবরসে তিনি গঙ্গাদাস পত্তিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষ! পড়িয়াছিলেন ( গৌড়শদ- 
তৱদ্গিণী ), লাক্ষিণাত্যে ভ্ৰমণকালে ইহার অনেক বৌদ্ধ পত্তিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের 
উল্লেখ ছে, শালিভাবা স্বর শিশিযা তিনি বোদ্ধবর্ম্মের মশ্বাডিক্ঞ হইয়াছিলেন। 
উড়িগ্ায় ৯৮ বৎসর থাকিয়া ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, 
তিনি উড়িয! ভাবায় বৈষবপদ প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন, শ্জগন্সাথ প্র্থু পরিসুগ্ডাহ'”__ 
প্রস্থতি উড়িয়া পদ তিনি সর্বদা আবৃত্তি করিতেন; স্নেক উড়িয়া কবি ভাহার অন্তরঙ্গ 
সহচর ছিলেন। তেলেগু ও মালায়ালাম ভাষায় তিনি এনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। 
নারোছি দন্থার ভাষ! ছিল-_মালাত্ালাম,'্াহারন্স্চরের! চৈতক্কদেবের সঙ্গে কণা কহিয়াছিল, 
এসব্বন্ধে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন “একজন লোক আসি কাই মাই করি। কি কহিল 
আমি বুঝিতে না পারি॥ তার বাক্য বুলি সব প্রদ্থু সমঝিয়ে। কাই মাই বলি তারে 
দিলেন বুঝ্ায়ে "তামিল সম্বন্ধে এই উদ্েখ আছে--“কখনও তামিল বুলি বলে গোর! রায় 
কৰু বা সংস্কত বলি লোকেরে বুঝার ॥'__এই ব্যাপারে কোন অলৌকিকদ্বের অবকাশ 
গোৰিন্দদাস রাখেন নাই ; তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিরাছেন-_“এই দেশে ভরমি রীর্ঘকাল। 
সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছলাল।” তাহার সময়ে বিস্বাপতির মৈধিল পদের উপর বাঙ্গলার 
প্রভাব পড়ে নাই--বিদ্ছাপতির পদ তখন খাস্‌ মৈধিলী ছিল। চৈতল্জ দিনরাত্র চণ্ডীদাস 
ও ৰিচ্ধাপতিৰ পদ গান কৰিতেল। ( চণ্ডীদাস, বিশবাপতি, রায়ের নাটকণীতি, কর্ণাসৃত 
ভীগিতগোবিন্দ। স্বব্ূপরামানন্দ সনে, যহাপ্রক রাত্রি দিনে, গায় শোনে পরম আনন্দ ৮ 
(25. চ.)। বৃন্দাবনে তিনি ছয়টি বৎসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের ন্দাধ্যাবর্তের সর্বজন- 
বিদিত ভাবা ছিল। সেই হিন্দীর অন্ততম কেহ মখুরা ও বৃন্দাবনে ক্রযাগত ছয় বৎসর 
থাকিয়া তিনি অবশ ছিন্দী ভাষা জানিতেন। পাঠান বিজলী ঝবায়ের সঙ্গে চৈতক্ের মুসলমান 
ধ্স্সখবক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজলী খা! আরব ও পারস্য দেশীয় শাস্সে একজন, 
বিশিষ্ট পতিত ছিলেন। চৈতন্র-চরিতাস্থৃতে চৈহন্তের মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে বে 
বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হয় পারশণী ও আরবী ভাষার মোটামুটি 
তাহার ছিল। 2 
সরা দেখ! যাইতেছে চৈতন্ত আরবী, পারশী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, 
উড়িয়া, মৈথিল, তামিল, তেলেগু, নালায়ালাম-_সন্তত: এই সকল ভাষ| ভালরূপ ানিতেন। 





৫ 
টি গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭২৯ 

শুধু সংস্কৃতে নহে, এহগুলি ভাবায় ব্যুৎপত্তি থাকার দরুন তিনি জনসাধারণকে ... 

সর্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি আশ্যাবর্ত ও দাক্ষিগাতোর বহু পিতের সঙ্গে 

৮... 3. তরকবিতক কয়| ওাহাদিগকে পরাস্ত করিযাছিণেন। কিন্তু উ্তরকালে হলে তিনি 
= 2 বিচারে প্রনবত্ত হইতেন ন!। “আমি মুর্খ সন্্যালী, কি বিচার করিব?” এইরূপ পরম দৈন্টোন্ডি- 

ধার! ,বিচার-সভা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু খন তিনি “কৃষ্ণ” বলিয়া ডাকিতেন, হঠাৎ 

শত সহন লোক, সেই নামামৃত পান করিবার জন্ত লালারিত হইত, অৰুস্বাৎ যেন সেখানে 

< পমগন্ধ টু শর অসংখ্য ননী সও হইত, তাহাদের দেহ ঘন ঘন রোমাকিত ও. চক 

২... শজ্জল হইত," “পশ্চাৎ জাগেতে সুই দেখি তাকাই, শত শত নারীগণ ছে গড়াই. নারীগণ- 

২ স্শ্ৰন্ছল মুছিছে চলে,” এবং “অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নগ্ন 

বি, মুনি" মহারাষ্ট্র দেশে শুধু এরপ দৃহা সংঘটিত হয় নাই, যেখানে গিয়াছেন। সেইখানেই 

এইরূপ । কুকের মোহিনী মি দেখিয়া ভোলা! মহোশ্বর বদি যেরূপ শত শত দেবতারা অজ্ঞান 

হইয়া, পিছনে পিছনে ুাছিলেন, পরমা হবন্দরী কোন বোড়শী রমনী রঙ্গমঞ্চে দাড়াইলে যেমন 

২০ শত শত চক্ষু নিনিমেষে তাহার প্রতি আবদ্ধ হয়_চৈতন্তের অশ্স্লাবিত ছইটি চক্ষু ও কঠস্বরের 

অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অহৈাচাৰ্্য, সা্তৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আরম 

করিয়া আবালৰৃদ্ধ নরনারী সকলেরই মন সেইভাবে কপ সাগরের পাড়ে টানিয়া লইয়া যাইত। 

এত বি্যাবুদ্ধি, এত পাণিতা ও এত ভক্ি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে 
পারিয়াছিলেন। সেই শু চিন্তাপীলতার যুগে পাণ্ডিত্য না থাকিলে কেহ আদর পাইত না। 

৮ _ নবম্বীপে জগাই মাধাইএর জীবন-সংশোধন একটি উ্লেখযোগ্য ঘটনা। শুভানন্দ রায় 

নাক জনৈক কুলীন ব্ৰাহ্মণ নবস্বীপে অতিশয় ধনাডা ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুসেন 

গহ সাহের সঙ্গে ইহার অন্তৰ্গত! ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে 

দ্‌ টি রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন। শুভানন্দের ছুই পুত্র রখুনাথ ও 





_/ জনাৰ্দন; সুপ্রসিদ্ধ জকাই বা জগন্াণ রঘুনাগের পুত্র এবং মাধব বা মাথাই _ 
_ জনাৰ্দিের পুত; এই দই যুবক নব্বীপে রক হইয়া ধাড়াইরাছিল। 
jt জগতে এমন কোন পাপ নাই--াহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মঙ্পান করিয়া 
৯৮ বিভোর থাকিত_ “ব্রাহ্মণ হইয়া মন্ত গোমাংস ভক্ষণ, ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অনুক্ষণ” 
+. (৯. ভা) চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনরাত ছরিবোলের 
হট্টগোল ইহাদের অসহ হইয়াছিল ;_ইহার! একদিন ছই তরুণ সাধুকে পথে পাইয়া 
~“ RARE তা Ue 
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৭৩০ বৃহৎ বঙ্গ 

১... পারিতে 1”. হই ভাতা বাড়ী, কিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অস্থহাপে রাতে ঘুম হুইল ন!। 

* - (রাজি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতক্তের শব্যাগ্বহের দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া বলিল, "আপনি আমাদের ক্ষমা করুন /” চৈতন্য বলিলেন, "আমি সৰ্দাস্বঃকরণে 

.. ২. তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোমাদের অপরাধ তো আমার কাছে নহে, তোমরা 

ই নিভাইয়ের কাছে বাও” নিতাই বলিলেন; “শিশু যদি পিতামাতার কাছে ব্দপরাধ করে, 
তৰে কি তাহারা তাহা গণ্য করেন__ন্দামি ভোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরন্ধ ন্মামি যদি 
জীবনে কোন পুণা করিয়া থাকি তবে তাহার ফল যেন তোমরা পাও--ইহাই আমি ভগবানের > 
[নিকট প্রার্থনা, করি” নিতাইয়ের চোখে অঙ্ক ও মুখে হরিনাম এবং বাহন্বর আলিঙ্গনের 

২. জঙ্ত প্রসারিত ইতত্ত ও নিত্যানন্দের হুই দেবনু্টি ভাতৃযুগলের মনে চিরকালের জগ্ত_ 
“অক্ষত হই রহিল। কতক দিন পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট আবার উপস্থিত হইল। 

"বাধাই কাদিযা তাহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, “ঠাকুর, ভুমিত আমাদিগকে ক্ষমা! করিয়াছ, 
কিন্ত তোমার মৃত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার অন্ত জয়ে জাল! কিছুতেই কমিতেছে না_- 
কত শত লোকের উপর থে "আমর! অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবধি নাই। ' অন্তুতাপের 
ৃশ্চিক-দালা যে কিছুতেই কমিতেছে না, তুমি আমার পাপের বোঝা গ্রহণ কর |”. নিত্যানন? .. 
তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, “গঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার, করিয়াছ, 
পায়ে পড়িয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর” যাধাই কাহার উপর চার করে, ৯ 
নাই। মাতাল হুইয়া করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে আছে? একখানি কোদাল: 
হাতে সে মাটী কাটয়া একটি খাট প্রসব করিল এবং যে সকল লোক ্রানার্থ তথায় : A 
করছছোড়ে সালনেজে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এইভাবে হর 
সেৰাবৃত্তি ও সাধুজীবনের দ্বারা তাহারা স্তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। 

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নরহরি সাহার ভক্িরগ্ছাকর রচনা করেন, তখনও "মাধাইয়ের খাট” 


EY 






লী শা সহাপাাঃ আমাকে বাল থে তিনি 
অংশ তাহার বালাকালে দেখিয়াছিলেন। পর উড 0 


ই জগাই-যাধাইয়ের জীবনের পরিবরতনপ্্ীয় যে কত গান পঙ্গীকু্গমের খত. .. 
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শীতল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অবনি নাই। 
মাধাই যাহা বলিতেছে, তাহার তাবার্থ এই :_বারে,__জগাই-নাধাই তুই 
রি en 


গৌরাঙ্গ ও হার পরিকরবর্গ ৭৩১ 
ভাছাদের পায়ে পড়িছ হরিনাম দিব--তখল তাহারা ক্মামাকে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিবেন না ৯ এ 


"চণ্ডাল যুবক গৃষ্ী বালবৃদ্ধ নারী। 
নামে মন্ত হইয়া দাণ্ডাইৰে সারি সারি ॥ 
বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে। 
পাৰ অঘোর-পন্থী নামে মন্ত হবে। 
ৰ আকাশ ভেদ নামের পতাকা উড়িবে 
রাঙ্গা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি বাবে ॥” 


আই করিলা ভোজন” ( চৈ. ভা. )। ভাহার অন্থমতি না লইয়া 








৭৩২ বৃহৎ বঙ্গ 
যাত্া--কি্ত তাহাদের কাছে উদ্ধার সন্যাসের স্মারক | তাহারা উচভকোর সঙাসসষ্ি 
আ্াকিবেন না, বা মুষ্ধিতে গড়িবেন নাঁ__সন্গ্যাসের পর যাহা! কিছু হইয়াছে তাহার! এখনও 
তাহা! শুনিতে চান নাঁ--তাহাদের সেখানে সর্কাদাই “নবন্বীপ-লীলা*ম্থারক গান ও কীর্তন । 
নৰদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কথা! তাহার! শুনিতে চান না। 

নবন্ধীপ হইতে বাহির হইয়া ২৩ বৎসর বয়স্ক চৈতর কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট 
স্্যাস-ীক্ষা গ্রহণ করেন (১৫০৮ )। যে স্থন্দর চাচর কেশ পুস্পমাল্যে শোভিত হইয়া 
পাছার অপুক্দ কপের জঁ বাড়াই দিয়াছিল, সেই কেশ-যুগুনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী 
কানিয়া! আকুল হইয়াছিল। পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজের নেভা--চৈতক্কের দ্বিতীয় অবতার 
নিবাস আচার্য্য প্রক্ুর পিতা! চাখন্দীনিবালী গঙ্গাধর ভট্রাচাথ্য চৈতন্তের সন্্যাসগ্রহণ ও 
কেশমুপুনের সংবাদে এতটা অভিনৃত হইয়াছিলেন যে, ভিনি কতকদিনের আন্ত উন্মত 
ভবইছাছিলেন-_তরুণ নিষাই বাঙ্গলার এতই গ্েহের ছুলাল ছিলেন। তাহার নাম ছিল 
শনির মিশর, বিষ্াসাগর বাদী-সিংহণ, এখন সত্্যাসগ্রহণের পর যে নাম হুইল তাহাও 
কম উদ্ভট নহে, সন্গ্যাসীর নাম কেশবভারতভী দিলেন “শীরুঞ্চ-চৈতগ্র,” কিন্তু বাঙ্গালী জন 
সাধারণ এ সকল আভিধানিক নামে তৃষ্ট হয় নাই, তাহারা গাহাকে “গোর” পপ্রাণের 
গোৱা,” “গোৱা টাল,” “নকের চাদ” ইত্যাদি নাষে ডাকিয়া থাকে। 

দিন কয়েক শাস্বিপুর থাকিয়া চৈতন্ত পুরী গেলেন। তদবধি কাহার ক্সীরনের 
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গৌরাঙ্গ ও স্টাঁহার পরিকরবর্গ খত 
এবার তাহা ছুড়াইযা গেল। বৃদ্ধ পতিত চৈত্রের দেববুষটি বিষ করিয়া গবোকচ্ছনে 
তাহার প্তব পাঠ করিতে লাগিলেন! এই ভাবে ক্ষানীর প্রকাশানন্দ চৈতন্তের কতই 

৮ নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈতক্লের অপুর্ব ভক্তিব্যাখ্য শুনিয়া সেই সরালে 

- পণ্ডিত ও দীদের নেতা সন্যাসী বাঙ্গালী বালককে পুৰু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন 
কানীতে হুলগুল পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাতোের স্বপ্রসিদ্ধ চুণ্ডীরাম রথ, ভারী গৌসাই 
- প্রন্ঠতি বড় বড় পণ্ডিতের দশাও একই কূপ হইল। কিরূপে তিনি গুজরাটে খোগাপ্রামে * 

০: নীলা শ্ন্দরী বারদুখীকে সংপণে আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্রমালে ব্মাভাসে বদিত 

? "মাছে, কিন্তু গোবিন্দ কণ্মকার তাহার এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, বে তাহা একটি 
দৃপ্াপটের স্কার মনোহর হইয়াছে । 

B খাখুবা গ্রামে সেবাদাসী ইন্দিরা বাই, নারোক্ছী কন্থ্য, ছিল পাচ্ছ প্রকৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি 
গণের কি সঅতূতপুর্ পরিবর্তন ঘটযাছিল, তাহার ক হরিনাম শোনার পর | হার সুপ 
চোখে যে অপূর্ব অধ্যাস্ম পক্তি ফুটিযাছিল,_-গলদশ্র শতদলপ্রত চোখে ৰে স্বর্গীয় প্রেমের কথা! 
লিখিত ছিল, তাহাতেই এ সকল 'অসাধাসাধন সন্তবপৰ হইছিল । তিনি উপদেশ অতি "সই 

4 দিয়াছেন! জগতের ইতিহাসে এপ কমার দিয় ব্যক্তি দেখা যায় নাঁ--মিনি উপদেশ ব্যাখ্যা, 
বক্তৃতা প্রহৃতি চির-বাবন্ধত অস্ত্রশস্ত্র বাবহার না করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিন্ত এমন 
ভাবে আকর্মণ করিয়াছেন | যে মহাধনী তীরথরাম যুবক সুইটি বে লই প্াহাকে বিচলিত 

- করিতে ক্দাসিয়াছিল--পে তাহার সুখে শুধু হবিনাষ শুনিয়া বরং দওড-কমণ্ডলু হাতে লা 

পু সন্যাসী সাজিল, হার নিযুক্ত সত্যাবাই ও লক্মীবাইনামক বেত কাপের গর্কে ফাটিয়া 
পড়িয়াছিল-_তাহারা এই প্রেমোন্মাদের তগবন্ধকরির উচ্ছাস দেখিয়! কাদিয়া পায়ে পড়িল। বাট 
_ বৎসরের ব্রাহ্মণ দন্থা নারোঙ্ছি-_চৈতরোর প্রেমোদ্ডাস দেখিয়া পাগল হইয়া! গেল, সে চাহাব 

২. এ অন্শঙ্স সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া দিয়া সেই দিন হইতে চৈতক্ের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত 
তাহা ছাড়ে নাই। অিবাচ্ছরের রাজ! কুত্রপতি, উডিস্যার প্রবলপ্রতাপাস্িত বাজ প্রতাপরু 
ঈচতন্তের পিছনে পিছনে নবনথগত সেবকের গ্ায় চলিতেন। যে প্রতাশকুজের কবাট-কুল্য 
বিশাল বক্ষের মর্নে প্রধান প্রধান পাঠান মন্লগশ নিষ্পেষিত হইতেন, কবিকরশপূর সবিশ্ময়ে 
জিজ্ঞাস হইযাছিলেন-_এই মহাবীর রাজরাজেশ্বর চৈতন্তকে দেখিলে নবনীতের স্তায় কোমল 
+" হইয়| তাহার দাসাছুদাস হইডেন কোন্‌ গে? এই প্রতাপ হসেন সাহের হাত হইতে 
; a লইবার ক্গন্ত একবার সমরোদ্দোগ করিয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিপাতোর 
৮. নেক প্রদেশ জয় করিম সার্কভৌম বাজচক্রব্ী হইযাছিলেন ইহাৰ স্দাদেশে চৈতত্তের থে 
ইনিই চৈতন্তের সন্ী্তন শুনিয়া গোপীনাখ বিশ্বকে ॥নক্গাসা করিষাছিলেন। = 
| হইলেও ৰেমন কোকিল-কাকলী, এ যে তেমনই মি, এপ - 
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৭৩৪. বৃহৎ বঙ্গ 


একষাত্র পুত্র ছিলেন । পরমা সুন্দরী পল্থিনী কাক্িভরম রাজোর রাজকক্লা ছিলেন । প্রতাপ- 
কুদ্রের পিতা ইচ্ছাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া রাক্ফার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। রাঙ্গা উত্তরে 
লিশিয়াছিলেন, "বে সামান্ত কাডুদারের কাজ করে-_ভাহার হাত্ডে আমার কন্তা। দিতে পারিব, 
না)” বৎসরে এককিিন উ্ভিষ্থার রাজারা সোশার টা হস্তে পুরীর যন্দির সাফ করেন, ইহা 
চিরাগত রীতি ছিল, রাজা ইহাই লা ব্যঙ্গ করিয়া পুরুষোত্রষকে ঝাজু্দার বলিযাছিলেন। তিনি 
+ কোৰে কারিভরম দ্মাক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়া পক্মিনীকে পুরীতে লইয়া আসেন 
এবং সভাসমক্ষে সংকর করি! বলেন, “এই বন্দী রাজকুমারীকে আমি সত্যসত্যই এক ঝাড়ু- F 
দরের হন্তে দিব।" মন্ত্রীরা হঃখিত হুইয়া একটা বড়মন্থ করিলেন। 
এবারও বৎসরের সেই দিন আসিল--বেদিন রাঙ্গা স্বর্ণ বাটা ছত্তে 
পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন । এই স্থযোগে প্রধান মন্রী বন্দী রান্জকুমারীকে লইয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত ইরা! বলিলেন, "মঙ্থারাঙ্দ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাকে 
কোন ঝাডুদারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই ঝাডুদার, ইচ্ছাকে গ্রহণ করুন।" রাজার 
মন জর্জ হইয়াছিল, তিনি এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, পঙ্ষিনীকে বিবাহ করিলেন । 
কাক্ষী-কাবেরী নামক উডভিযাঁকাব্ে এই কৌতুহলঙ্গনক ঘটনা! লিখিত 'আছে। আমাদের 
কৰি রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া একখানি সুন্দর বাঙ্গলা! কাব্য লিখিয়াছেন। * 
অ্রতাপরুতর রাঙ্গা পুরুযোদ্ধম ও রাণী পত্িনীর পুত্র । চৈতন্কের ভিরোধানের পর প্রভাপরুত্ 
যতদিন বাচিয়া ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রায় ছিলেন। একদা! কবিকর্ণপুরকে ( শরমানন্দ 
সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, "ও দেখ রখষাত্রার সমর উপস্থিত, নীলাদ্্রিনাথ রূপের ছটায় 4 
_ ঝলমল করিতেছেন, একদিকে নীল সিদ্ধ-জলের শ্যুট গঞ্জন, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
 ক্মানন্দ-কোলাহলে পুরী যেন নবজীবন পাইয়া জ্বাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্ত চৈতন্য বিছনে এই 
উৎসবে সামার কণিকাপ্রমাণও আনন্দ হুইতেছে না, তুমি ভাহারই লীলা বর্ণনা করিয়া 
» আমাকে শুনাও।” এই আদেশের ফল__এ্রসিদ্ধ চৈতন্-চক্সোদঘ নাটক । ্ 
চতন্ক একবার পুরী হইতে পালাইয়াছিলেন। পার্থিব ছ্রেহ-মমতার সম্পূর্ণ খল্সরে পড়িলে 
নিৰ্শ্মল সাব্দজনীন প্রেম ও সতানৃক্টির বাধা পড়ে। পুরীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও ~ 
২. নমীয়ার মত হার দ্বিতীয় একটা সংসারের স্থরি হইয়াছে। জ্গদানন্দ ছার প্রতি মাতার 
২৯ আদিক বন্ধ কবেন-_এবং ভাহার রান, ভোজন, শন প্রকৃতি লইয়া! অতিরিক্ত মাত্রায় বাস্ত .. £ 
৬ হইয়া পড়েন,_লানারূপের উপস্থারের খাচচ্ব্য ক্যানিা ভাহাকে খাওয়ার জন পীড়াপীড়ি 
করেন,_তিনি না খাইলে হয় নিজে উপবাসী থাকেন, নাহয়. 
অভিমান করিয়া তিন দিন চৈতক্রের সঙ্গে কথা! বলেন না। একদিন 
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গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ চা 


কঠোর কচ পালন করিয়া শুধু মেখের পাপের উপর পা খাকিতেন, অগদানন্দের তাহা. 
সঞ্চ হয় নাই। সেই কুলার বালিশ দেখিরা চৈতন্ত বলিহাছিলেন, “জগদানন্দ, বিলাসের ন্সার 
নার আস্বাৰ বাকি রাখিলে কেন ? এখন একট! খাট লইয়া এস এবং আমাকে দির! বিষয় 
ভোগ করাইবার অক্তান্ত যোগাড় কর।” আব একদিন এক ভক্ত চৈতরকে এক হাড়ী 
গন্ধ তৈল উপহার দিদ্াছিলেন, চৈতন্য বলিলেন, “ইহা! মন্দিরে লইহা যাও এবং জগরাণের 
আরতির সময়ে ্ালাইও।" এই কণার জগদানন্দ রাগিয়া গিয়া সেই তৈলের হাড়ী ভালিরা 
ফেলিয়াছিলেন।। পরিব্রজ্যার নিয়ম পালন করিয়া চৈতন্ত নর্শদেহে মাঘের নিদাকণ শৈত্য 


অগা করিয়া শেষরাত্রে স্বান করিতেন। সকলের ইহা সহ হইত না। চৈতন্য বলিলেন, 


“মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না; কিন্তু অতি ছঃখিত হইয়া! চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে 
মামার অধিকতর কষ্ট হর” এদিকে স্বর্ূপ-দামোদর চৈতন্তের উপর শিক্ষা-ওড শরিয়া ছিলেন। 
তন শাসনিয়মের ধার ধারিতেন না, উদ্দুপিত প্রেমের আবেগে কোন বিনি পালন 
করিতেন না। কিন্ত স্বরপ-দামোদর “ইহ! করা উচিত নহে, সঙ্্যাসীর পক্ষে উহা উচিত 
নহে” ইত্যাদিরপ ন্থশাপন দ্বারা তাহাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভুলিতেন। 

5 চৈতন্ত দেখিলেন,_হারা ভাহার জন্ত পুনরায় গ্রেহ ও শাসনের গৃহের মতই একটা 


কারাগার স্থষ্টি করিয়াছেন। পুরীর এই গ্রেছের বন্ধনী হুইতে মুক্তি পাওয়ার জন্ত তিনি 


ব্যাকুল হুইয়! পড়িলেন। একবার চুটিয়া! পালাইবার দুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া! ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন। বিবাহের বরের স্যাত্ব এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি যে চলিন্নাছিলেন, 
একথা তাহার খেরাল ছিল না। সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ক্রিয়া 
তথায় আর কিছুকাল থাকিয়া এবার প্ররুতই পলাতক আসামীর ক্কার গোপনে দাঙ্দিশাত্যের * 
দিকে বাত্র! করিলেন, সঙ্গে কালা দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গোগাবরীর 
তীর পর্যন্ত মাইয়া ফিরিয়া ক্মাদিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কর্মকার বিশব্ত কুকুরের লগায় 
দীর্ণপধ তাহার 'অস্থসরশ করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন 
তাহা দৃস্তাপটের স্কায় স্বস্পষ্ট। গোবিন্দ কর্শ্বকারের বাড়ী ছিল--ব্ধমান, কাঞ্চন নগর; 
তাহার পিতার নাম ছিল প্রাষাদাস এবং মাতার নাম মাধবী, গোবিন্দ ঠাহার স্ত্রী শশিমূখীর 
সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জন্জ চৈতন্তের সঙ্গী হইযাছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তর কালে ইনিই. 
_ গোৰিন্দ” নামে বৈ সাহিত্য স্থপরিচিতত হইযাছিলেন। এই করচা-লেখক সে সমস্ত. 
কাহিনী মৎসম্পাদিত "গোবিন্দ দাসের করচাপ্র দ্বিতীর সংস্করণের ভূমিকার জ্টবা। । 
১৫১+ শুষটান্দের গই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাতা-ভমশে বহিরগতত হন ও ১৫১৯ বৃষ্টাব্দের ওযা মাথ, 
প্রত্যাগত ছন। স্থতরাং এক বৎসর কাট মাস ছাব্বিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয়, 
ফ্ষিরিয়! আসিয়া! চৈতক্ক ৰলদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে নখুরা বৃন্দাবন, কালী প্রকৃতি অঞ্চলে 
য় ৰংসর ভ্রমণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বধ কাল পুরীতে ছিলেন। ৯১৫০ সনের স্দাবাড় 
নী তি বৰিবাৰ দিন বেল! ৩ টা সময়ে ভিনি পুরী তত গে গেম 
hers E+ Lt) ৯ ও 89০ 
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৭৩৬... বৃহৎ ব্য b 
বৈক্চৰ-সমাজের উপৰ সমস্ত বাঙগলা দেশটার উপর_চৈত্তের ববে ভাব তাহার তুলনা! 
নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে সসানিলেই চৈত সঙ্গোপনে এক প্রকোষ্ঠে বলিয়া তাহাকে সমাজ্ষ- 
সংশোধনের উপদেশ দিতেন. (চৈ-ভা.)। তিনি জানিতেন_ 
টি পলাব! নিত্যানন্দে তা স্বজাতির প্রতি সমন, উলারছদয় ব্যক্তি ব্ছ্ধণ- 
সনাঙ্ছে আব দ্বিতীয়টি নাই । এই জন্য জাতি্েদের উৎকট বৈবমা দূর করিয়া উদার বৈ্ণব- 
সমাজের দ্বার উম্মুক্ত করিবার ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও 
তাহার পুত্র বীরভত্র খড়ৰহে বসির পতিতদ্িগকে যে জেহ-মধুর আহবান করিয়াছিলেন, তাহার 
ফলে ১২+* নেড়া (সুঞ্িতমন্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) ও ১৩+* নেড়ী (উত্তরূপ বৌদ্ধ ভিন্ষুনী), 
সাগ্রছে আসিয়া বৈক্বব্্ব আাশ্রর করিয়াছিল। এইভাবে রামকলী নগরে আর এক বৃহৎ 
নেড়ানেড়ী সম্প্রা ভেকাশ্রিত হইয়া! বৈষ্চৰ বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হুইয়া 
খিল্াছিল, কিন্ত নিত্যানন্দের প্রদারিত-রুজ্গাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ-দনসাধারণ সাধারণ হ্ৈষ্চৰ- 
মত 'অৰল্বন করিয়া হিন্দুসমাজ্দের গওীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বোৌদ্ধ- 
আগড়ায বিৰাহ্থ! ছিল না। বৰাভডিঘু-হুষ্ট নেড়ানেড়াসমান্দগ তাহাদের নেভুদলের সঙ্গে 
সবন্ধচ্যুত হইয! বিলালের শ্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থার দ্বণার্ছ হইয়াছিল, তাহাদের সন্তান- 


একদিন এক বাউলকে জ্িক্ষাল| করা! হইয়াছিল, “তুমি চৈতরূ ও নিত্যানন্দের বিএহ পুজা 
কর কিনা?” সে বলিল, “ইহাদের কি বিগ্রহ আছে ? চৈতর হচ্ছেন "পৃ ুর্থি।'*. এই 
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গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ ৭৩৭ 
চৈতন্তের মনন্ঞাক্রমে বৈক্ব-সমাজে সমস্ত নীচঙ্গাতির প্রবেশ-্বার উন্ু্ত করিয়া নিত্যানন্দ 
{ ঠঁতাহাদিগকে অশেবন্ধূপ সামাজিক দুর্দাতি হইতে উদ্ধার করিযাছিলেন। এ ভাহাদের 
r শ্রদ্ধার নিত্যানন্দের নাম চৈতন্কেও ছাপাইরা উঠিয়াছে। কতকগুলি গানে এই কথা! অবাক 

'শাছে। “হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল শরঁচৈতন্” প্রকৃতি গানে নিশ্যানন্দ রাঙ্গা এবং 
চৈতন্য তাহার প্রধান মন্ত্রী বলিযা পরিকল্পিত হইহান্েন। নিত্যানন্দ এই মহৎ কার্য না 
করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর্স্ম অবলস্বন করিত। চৈতরূদেব 
২... পুরীতে তাহাকে সমাজ্গ-সংস্কারসনক্ধে কোন্‌ পন্থা অবলগ্বনীয,_ৰার বন্ধ করিয়া এক 
১ প্রকো্ঠে অতি গোপনীয়ভাবে সেই উপদেশ দিতেন। 
চৈতত্ত ্বয়ং ভগবহপ্ৰেমে বিভোর থাকিয়াও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈক্ণব-সমাজকে সংশোধিত 
ও নিয়ত্িত করিবার সমস্ত উপায় অবল্নন করিযাছিলেন। সনাতনকে দিয়া তিনি এই সমাঞ্জের 
লৱা ৰিধিব্যবস্থা সংকলন করাইন্াছিলেন। এই কার্য্যের জন্ত সনাতন অপেক্ষা! বোগ্যতর 
ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সনাতন বাঙ্গলার সম্াটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-্াস্্ তাহার 
নখে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুরাণ উৎকবষ্টজপে পড়িয়াছিলেন, কিন্ত স্বতিই ছিল 
তাহার বিশেষভাবে পঠিতবা বিষয। 'আশ্চর্ধ্যের বিষয়, নবনীপের তরুণ পাগল দেবতাটি 
ভাবে বিভোর থাকিয়াও সংসারের প্রয়োজন এবং স্মতির পুথ্মান্বপুত্খ তত্তসস্বক্ধে সনাতনের 
মন পত্ডিতকে কলের পুতুলের সা পরিচালিত করিয়াছিলেন । এশদ্ন্ধে চৈত্ত-চরিতামৃতের 
ৰ সনাতন-শিক্ষ!নীর্ঘক অধ্যার সষ্টবা । 
¥ একদিকে সমাজ-সংস্ধার, অপরদিকে উহা পরিচালিত করিবার বিি-ব্যবস্থা করিয়া তিনি 
চি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রাশ-প্রতি্ঠা করিয়াছিলেন। কে জানিত হরিপ্রেমে উন্মাদ এই 
L তরুণ যুবকের এরূপ অসাধারণ সমাজ-সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভা ছিল? 
সাহার “মহা-ভাব” অতুলনীয়__সমুদ্রের মত অগ্রামেয | সেই মহাভাবের সৌন্দর্য্যে বৈষঃব- 
পদযাহিতা ভরপুর ; চণ্ডীদাস তাহার আভাস পাইর! তাহার আগমনী গাছিয়াছিলেন, বান্সুঘোষ 
নরহরি তাহার স্বর্গীয় প্রেমলীলার আত্মহারা হইয়া শত শত পর রচনা করিয়াছেন। হরিনাম 
gl করিতে করিতে যখন তিনি কাদিতেন, তখন নারদের বীশাধ্বনিবৎ তাহার ন্ুক্- উচ্চারিত 
[,_ হরিলীলা যেন শ্রোডবর্গের প্রত্যক্ষ হইত। এই যনোহর কণ্ঠের ধ্বনিতে নূতন নুতন সবরের 
_ সৰ্দ্না জাগিয়া উঠিত। শুধু মনোহর সাহ্বী, রেনেটি বা গরান-হাটার কীর্তন নহে/_একফিন 
এমনই ককরুণ-মধুর কণ্ঠে তিনি সাক্রনেত্রে হরিনাম কীর্ঠন করিতেছিলেন মে তাহাতে 
প্ষায়ূর” নামক এক নবরাণিণীর স্থক্টি হইয়া গেল। ওাহার প্রেম-বিদ্বল চোখের মধুরিম। 
সু মুহুর্তে নানাভাবে নানা মধুর বার্তা মর্ত্যালোকে বহন করিয়া আনিত। একদিন াহার 
_ চোখে শতিমানের অকুণিমা! খেলিতেছিল, অতিশয় অক্কিমান ও শজ্দাঙ্জনিত ক্ষোভ ছইটি 
টা ctaligseslae 
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৭৩৮ বৃহৎ বজ 


তিনি রাধিকার একটি ভাব উচ্ছাত্তে আরোপ করিয়া! দানকেলী-কৌসুর্লী নামক নাটকের 
যুখবন্ধে “অন্তঃ শ্মেরতরোক্দলা জলকপব্যাকীর্ণপক্ষাস্ধুর।/” ইত্যাদি শ্লোকটি রচনা 
করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ বাছে; আলঙ্কারিকগণ উহাকে “কিলকিছিৎং” 
ভাব সংজ্ঞ! দিয়াছেন। কুষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্রবিলাস এবং রাই উন্মাদিনী প্রন্তৃতি 
পুস্তক রাধিকার নামে উৈতন্ত-লীলা_বিশেষ রাই উন্মাদিনী গ্রসথশানি চৈতন্তচরিতামৃতাদি গ্রন্থ 
ছানিয়া, তাহাদের সারাংশ কৰিত্বমত্ডিত করিয়া লিখিত হুইত্বাছে । ইহাতে এমন একটি 
কথা নাই, যাহা চৈতন্ত-জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অথচ এই পরিপূর্ণ শধ্যাম্মতৰ 
বা ভক্তি-সংবাদ এমনই করুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র_মহা 
করুণার প্রশ্রবণশ্বন্নপ হইয়াছে। কে বলিবে এই কাবোর উৎস মর্তা-বাছিনী ভাগীরখী__. 
স্বর্গ গামিনী মন্দাকিনী নহে ? উহা! সংসারের বেশ ধরিয়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু উহার 
উৎপত্তিন্থান স্বর্গে । চৈতনতদেবের সৃদ্ধি বদি অতি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কের 
সুখে ‘রাই উন্মাদিনী’ যাত্রাখানি শ্ুন্থন । গোবিন্দ দাস প্রন্তৃতির পদে বণিত আছে যে সময়ে 
সময়ে বাধিকা রুষ্ণের ক্রোড়ে খাকিরাও ‘কোণা ক্ষ ‘কোথা কুষণণ বলিয়া কাদিয়া মূর্দ্ছিত 
হইতেন। বিনি দিনরাত্র কৃষ্চের সঙ্গব্চ্যুত হুইতেন না, তিনি কষ কৃষ্ণ বলিয়া বিরহীর 
মত কাদিতেন--রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার ছোতক । 

চতু্দশ-পক্চদণ শতাব্দীতে বহু দেববিগ্রহ ও মন্দির মুসলমান অত্যাচারীর! ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কষ্টিপাখর-নির্ন্মিত বাস্দেৰ-বিগাহের পূজা 
হইত। এই সকল বিগ্রহ ভক্তদের প্রাণের জ্লায় প্রিয় ছিল। খাহার কাছে বলিয়া 


পড়িল। কত পুরোহিত ও পাও হয়ত স্বীয় প্রাণ নিধর্মীর খড়গাঘাতে 
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চুলের রাশি হাতে লইয়া মুগ্ধ চোখে চাহিয়া পাকিতেন, এবং মযর-মন্তরীর কণ্ঠের উচ্ছল নীলাভ 
বরণ দেখিয়া উন্মকা হইতেন। কালো রঙ্গের বিগ্রহ সন্মুখ হইতে অপসারিত হওয়ার সেই বর্ণ 
আরও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্ত হইয়া গাড়াইয়াছিল; একা মাধব পুরী মেদদর্শনে 'অজ্ঞান 
হইতেন এবং চৈতন্ত দেব দাক্ষিপাত্যে পুর গ্রামে এক তমালতর দেখিয়া তাহাকে সাক্রনেত্রে 
নিৰিড় আলিঙ্গনে আবন্ধ করিয়াছিলেন_কখনও ফে-কোনও নবীকে কালিন্দী মনে করিয়া 
তাহাতে ঝাপ দিয়া পড়িতেন । এক পদ্ক্ঠা রাৰিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন--"বিজনে ন্সালিগয়ে 
তরুণ তমাল।” এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা--মরণাস্তে তমাল-ডালে পাহার 
তথ বাধিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদারাধনায় এই কুবি ক্রমশঃ একটি 
স্মারক চিন্া্বকূপ হইয়া বৈষ্ণব কৰিতায় এক অপু উন্মাদনার অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। 
এই কালে! বর্ণ বৈষ্চবের চক্ষে ধ্যানলোকের বন্ধ হইয়া! গাড়াইয়াছিল এবং ধাহাকে মন্দির 
হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিগ্রহ স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে_ বিশ্বের 
সর্ক্ত্র--সমূড্রের নীললহরীতে, স্থগ্তাম তথালতরুতে, ক্ষ্বর্ণ মেখে ও মঘুর-মযু্রীর কণ্ঠের 
বর্ণে। কবিরা এখনও গান বাধিয়া! বলেন, "কালো! কি হয় ন! ভালো-রে” চৈতন্োর মুহমুদঃ 
মুৰ্চ্ছা এবং ভগবানের সঙ্গে মানন্দমিলন অনেক সময়ে এই ক্ুব্গকে 


কালার উপরে গা  সমাশরষ করিয়া হইত। কুকের বর্ণ অবস্তই কালো, শি 
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১৫৩৩ অন্দে চৈতন্তের তিরোধান হয়। এই. তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে কীপাইর! পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্চরিতামৃতে লিপিবদ্ধ 
আছে, এই সুত্রে সমুত্রের জলে তাহার তিরোধান হয়-_এই যে 
তিজ্োখান-সথবতধে নানা নত। সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে কোন 
আস্থ। দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোধারও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, 


পতঃ প্রবাদটির স্থষি হইফ্াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদ্গে পমহাপ্রদ- হারাইলাম 
লীলার ঘরে” এই হট সহে ইহা গোলীনগের সঙ্গে তাহান িশিযা 
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যাইবার ইজ্দিভ-বালী কিনা জানি না। কিন্ধ, আমানের মনে হয়, ক্যানন, ভাছার 
চৈতক্ত- বঙ্গলে বন্বাপ্রকুর ভিরোধানের বে কাছিলী দিয়াছেন, তাহাই এতংসথ্ন্ধে 


ভাহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাহার প্রবল জব হয়। জগ্যানন্দ বলেন, আনাড়ি মাসের 
রবিবার সপ্তমী তিথিতে ( ১৫৩০ পৃঃ ) বেলা! তিনটার সমরে তিনি স্বগ্ধামে গমন করেন, কিছ 
লোচনদাল বলেন রাত্রি আটটার ওহাব নিয়োগ হু | সেক্িন অপরাপর দিনের জা বেলা 
তিনটার পর গুত্তিচা বাটার ₹রজ্জ! খোলা হয নাই। চৈতঙ্কের শার্চরগণ মন্দিরের ধারে ভিড় 
করিস ছিলেন। ক্িন্ধ আটটা রাত্রিতে দরক্গণ খুলি পাপতার? বলেন-__যহাপ্রত স্বর্গে গমন 
করিয়াছেন, ভাঙার দেহের বার কোন চিক নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা 
পান্থ সেই গৃহে পাঞ্ারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পুর্ন হুই পুস্তকের কথা এবং 
পান নাগরের অধ্বৈত-প্রকাপের কর্েকটি ছত্র হইতে আমাদের অস্তমান হয়, বেল! ৩টার 
সময ভাঙার বেছত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই কেবৰিগরহের প্রকো্-সংলঙ্স বৃহৎ মণ্ডপের 
একক্ষোপে তাহাকে সমাধি দেওয়া হব়। প্রভাপকুলের অনুমতি লইয়াই সম্ভবত: রূপ করা 
হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমালা সেই মন্দিরের 
শাক দিলা তখন লইঘা বায় হুইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পশ্যন্ম তাহার 
সমাধিকাধধো বায়িত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপে পাথরগুলি বাস্থানে সঙ্গিবেপিত করিয়া 
সমাধির চিন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। খারা সঠিক দ্বস্থা জানিযাছিলেন__-াহারা তিরোধান 
বলা এটায় হইয়াছিল এক্স লিখিয়াছিলেন ; কিন্ত আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি 
সার ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের বেবগ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোপে গৌরাঙ্গের প্রস্তর- 
নিশ্ষিত পৰচিন্ধ আছে। এ মন্দিরে চৈতক্কের সেই পদচিঙ্ছ থাকার কোন কারণ নাই! 
জগস্নাখ মন্দির ও গোপীনাণ মন্দির এই ছুই চৈক্ের প্রধান লীলা-স্থল। গুঞিচা মন্দিরের 
[সেই পচ কি লুক্ামিত সমাধির নিকর্শন ? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেলী কথা 
লিখিব না। আথানি আমার মান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম | ধাহারা বিগ্রাহের অঙ্গে তাহার 
চিন্ময় বেছ মিশিযা বাইবযর কথা বিশ্বাস করেন, ঠাছাদের বিশ্বাসে সামি “বা দিতে ইচ্ছা 
করি না। পুরীর পাঙাদের মহ্যে আর একটি তীবণ প্রবাদ প্রচলিত াছে--তাহা আমি 
তথায় শুনিন্াছি। গগত্নাণ বিএহে হইতেও চৈতজ্তের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাঞারা নাকি 
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একশেনীর বৈষ্ণবদের নৰো লব্ধ প্রতি, ভাব পৃস্তকেও এ সন্ধে সামার কয়েকটি কথা আছে। 
ভর খিৰাধানের পর বে কাবশেই হউক, এই লীবাবঙঠা ছল শোকক্ঞাপক। ভগবান, 
চি গল চাদর পরি! বাঙ্গালী সানি বাঙ্গালীর মধ্যে লীলা করিয়া 

পিরাছেন, এত বড় গৌরবে এদেশের লোকেরা পৌরবানধিক্ ছিল, 
চৈতন্তের ভ্িরোধানে সেই জাতীয় গৌরব-কিরীট শিবশ্চযত হইল | জাহাঙ্ছ ভুবিরা ভাঙ্গিয়া 
চুরির! গেলে যেরূপ তাহার ভগ্ন অংশগুলি অর্শবে ইততা্ত দুষ্ট হর এই মঙাবিপদের দিনে 
বৈষ্চব-সমাজ তেমনই বিচ্ছি্ ও ছততঙগ হইৱা পড়িল। গঙ্গাতীৰে যে মহাকীর্নের কল 
মন্দিরা, করতাল, ডশ্ফ ও মৃদঙ্গনিনাদে আকাশ দিবারাত্ প্রতিশন্দিত করিত, হঠাৎ সেই 
'শানন্দোৎসব খামিয়! গেল । অন্তত, নিশ্যানন্দ, জীবাস ও নরকরি নীরে নীরে শোকসন্ধল কইরা 
বাক ছ:খে মৃত্যুদখে পতিত হইলেন । শী ভাঙ্গার পুতের সন্্যাসের পর্ব প্রতিবতসর প্রাণের 
নিাইয়ের সংবাদ পাইতেন,-_শেষবার চৈত্তর পুরী হইতে জগলানন্দকে পাঠাইবাছিলেন, 
তাহাতে বলিয়! দিয়াছিলেন, “মা, আমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সেবা করিতে পারি নাই । আমার 


নিমাইকে মাপ করিও” একবার শাস্তিপুরে শোকাকুলা মাকে সাস্বনা দিয়া চৈন্তর বলিয়া 
ছিলেন, “মা, সামি তোমারই বাল্লাখরে ও জীবাসের আঙ্গিনায় অশরীনিভাবে সনদ! থাকিব; 
তুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ রান্না করিবে,_-জানিও, আমার আম্মা তোষার ঘরে লেই 
সময়ে বিরা্গ করিবে, আমার দেহ অন্তর থাকিলেও প্রাণ ন নবী্ায় তোষার খৰে খাকিবে।” 
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"াকাশম্পর্শী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন এবং তাহার ভারতপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা 
EE কূপ গোস্বামী চৈতন্সের তিরোধান শুনিয়া তাহার সর্ব্গনবন্দিত 
) চরণ ধ্যান করিয়া ধীরে ৰীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৫৩৩ খুঃ 
অন্দের পর গোৌড়ীগ বৈষ্ণব-সমাজের কাজ প্রান সর্দ্ধশতাক্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকে মতিচ্ছয্ন 
চৈতন্তের জন্থচরগণ যেন বজ্ঞাাতে চেষ্টাহীন ও নীরব' হইয়াছিলেন--কিন্তু অঅদ্ধশতাব্দী পরে 
'শাবার দীরে ধীরে নবজ্দীবনের আলোকচ্ছটায় দিশ্বলয় উচ্ছল হইয়া উঠিল। চৈতন্ত, নিত্যানন্দ 
ও অদ্বৈত-এই তিনজন প্রথম অধ্যাত্ের নেতা ছিলেন। পরবর্তী যুগে ভ্রীনিবাস, নরোত্রম 
ও শ্রামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিয়া খোল বাঙ্গিয়া 
উঠিল--যেমন করিয়া চৈতক্লের সময়ে বাজিত, আবার সন্ধীর্ভনের উচ্চরোলে, রামসিঙ্গার চীৎকারে 
ভক্কিপর্্ শুধু বঙ্গ-উড়িষ্যায় নহে, মখুরা বৃন্দাবন ও রাজপুতনায় বিজয়ী হইল। বাঙ্গালী 
কবিরা! বাঙ্গলা-ভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিতে 
লাগিলেন, কারণ তাহাদের অপূর্কাপদণ্ডলি এখন আর শুধু বাঙ্গালীর জন্ত নহে--সমনস্ত 
াধ্যার্তে তাহা গীত হুইবে ৷ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, দামোদরের দৌহিত্র বুধরী-ামবামী 
সুগ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা বিস্াপতির অনুসরণ করিয়া এই ব্রজবুলি ছন্দে যে রস 
বিলাইয়! দিলেন, তাহা বৃন্দাবনবাসীরা পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হুইলেন। বাঙ্গালী 
কবির পদ সমস্ত আর্ধ্যাবর্তে প্রচারিত হইল । নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরদ্রাকরে জীব গোস্বামী 
ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃত-পত্ উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখ! যায় বাঙ্গালী কবিরা! 
রবুলি ছন্দ অবলব্মন করিয়া কিভাবে সমস্ত আর্য্যাবর্তু বিজয় করিয়াছিলেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ-ধৰ্ণ্মের পর পর তিনটি কেন্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্দ্র নবন্ধীপে, যেখানে 
তেষট কেজ। স্কমপ্রথয বাসুদেব ঘোষের ছুই ভ্রাতার হাতে খোল বালিত এবং 
মুকুন্দ ও জীৰাস মধুর কণে হরিনাম গাইতেন আর বক্রেশ্বর তাহার 
স্বর্গীয় নৃত্যে দর্শকদিগকে সুত্ধ করিতেন। এই কেনের মধ্যবর্তী ছিলেন চৈতরূ। 
চৈতন্ত পুরীতে গেলে নবদ্বীপ হততী৷ হইল। এবার খোল বান্ধিয়া উঠিল পুরীতে। 
বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্কেরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়া! আসিতেন, তখন জীবাসের 
= কের স্বরলহী ক্রিয়া ক্যাসি? মুকুন্দ কাবার গাইতেন, বকরের ভৃতো, নত্যানশা- 
সমাশমে, স্বরূপ-দাযোদর, রামরায় এবং রাজ্গাধিরাজ্জ প্রতাপরুত্রের প্রেমোচ্টাসে ভক্ত 
জনসাধারণ নীলাজিনাধের পথ জুলিয়া বাঙ্গালী ভগবানের কীর্ডনে যোগ দিতেন। মহাপ্রভুর 
'লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্ত নিশ্বভ হইয়া গেল। 
তৃতীয় কেজ-_রন্দাবন। মহাপ্রন্থর লীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে, 
সমাচ্ছ্র ছিল। এখানে শুধু ভক্তি ও প্রেমের চর্চা হয় নাই, অশেষ দৈল্ত-্গচর্যের 
উপ পপ সা সপ 
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হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধ ুষ্াস কৰিরাদ্দ ভাতার আআত্দীবন ব্রহষচর্যা ও অশেষ পাঞ্িত্য ও 
সাধুতার অনুতকলনবরূপ বাঙ্গণা ভাবায় বিরচিত অপুর চৈতক্তচবিতামৃত গর লিখিয়াছিলেন; 
এখানেই নরহরি চক্রবর্তী তাহার অসামার অধ্যবসার ও পাত্িতোর কীর্দিস্তন্ত ভক্তিরদ্বাকর 
গ্রন্থ সম্ধলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দাবন কেঙ্গের নেতা| হইয়াছিলেন। 
এখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাণ দাস, রদুনাধ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভট্ট-_এই ছরঙ্গন গোস্বামী 
বাগ করিয়া গিয়াছেন। উ্তরকালে যে সকল বৈক্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহা 
এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। বে সকল গ্রন্থ ইহারা শস্ছমোদন করিতেন, তাহাই 
বৈষ্ণব-সমাজ্ে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইহাদের শিলমোহর খাকিত না, তাহা বৈষ্ণৰ- 
সমাঙ্গে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইহার! বৈষ্ব-সমাঙ্গের বিধানকর্তা ও নিয়ন্ত! ছিলেন। 
বৃন্দাবন দাস তাঁহার “চৈতন্মঙ্গল' লিখিয়া ইহাদের অস্থযোদনের জন্ত বৃন্দাবনে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন, গোস্বামীরা ইহা পাঠ করিয়া! অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, এবং পরীকুষ্চের 
লীলাজ্ঞাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার লৌসাদৃশ্া দেখিয়া ইহার নাম 'চৈতন্ভাগবত' 
রাখিয়াছিলেন। 

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর শসুপমের পুত্র । জীব 'অতি সুদর্শন 
ছিলেন, স্ঠাহার পিনৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়াছেন--ঠাহাবা চৈতন্বোর পাগল-_এই সমস্ত 
কথা বাল্যে যখন তাহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িত। 'অল্পবয়সে 
তিনি সৰ্কশাস্তে কৃতিত্ব লা করেন। কিন্তু ভক্তির 'আকর্ষশে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া 
যাইতেন। এই সংসার তাহার নিকট অল্পব়সেই অসার বোধ হুইত_পিডৃবাদের পরিত্যক্ত 
"তুল শ্ব, কৈশোরাতিক্রাস্তে তাহার অতুলা কপ ও সথখস্াচছন্দা_-এসকলের আকর্ষণ 
তাহার কিছুমাত্র ছিল না। যাহাকে চৈতন্য আকর্ষণ করিতেন--তাহাকে কে রোধ করিবে? 
একদিন যোড়শবর্মীর বালক জীব তাহার মাতাকে দিচ্ছাস! করিলেন, “মা, সন্যাসী হয় কেমন 
করিয়11” মাতা কাদিতে কাদিতে সর্যাস লএয়ার পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ--গুধু াহার 
স্বামীর ভ্রাতারা নহেন। ভাহার স্বামীও মৃক্থার সনতিকাপপূর্কে সঙ্গাসধর্শ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সাশ্রনেত্রে মাতা কিরূপে মন্তক সুগডন করিতে হয়, কিরূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে 
গৈরিক বন্ধ পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়-_-এই সকল কথা বলিলেন। বালক বলিল, 
“আমার পিতৃবোর! তুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, সাহারা সন্যাস লইয়া, জঙ্গলের বৃক্ষপত্রে 
শয়ন করিয়া ও তথাকার কৰায় ফল খাইয়! কিকূপে থাকেন ?” মাতা! বলিলেন, “ধর্ম্মে বিশ্বাস 
ও চৈতন্তের প্রতি ভালবাসার দরুন তাহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না” 
পরদিন জীব দণ্ড হস্তে ও গৈরিক পরিয়া মাতার সঙ্গুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, আমায় কি 
সঙ্্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে--আমি একজন 
সাধু!” সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এমন হুন্দর চাচর কেশ মাথায় করিয়া কি 
কেছ সন্যাসী হইতে পারে?" বালক ক্ষণকাল নিরুত্র থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল দেখিবে” 
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পরদিন মস্তক মুত্ডিত করিব! গৈরিকপরিহিত কিশোর জীব মাতাকে বলিল, “মা, প্রণাম, তোমার 
স্নেহের ছুলালকে চিরদিনের অন্ত বিদার দাও, আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিতৃব্যদের 
যে গতি, স্দাযারও তাহাই । আমি বিষয়ভোগের জন্ক জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি 
চলিলাম, তোমার স্রেছের ছেলেটিকে দার দেখিতে পাইবে না।” জীব কৃমিষ্ট হই মাতাকে 
প্রণাম করিল। নঙ্ঞাহতের ন্যায় মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রছিলেন। ক্ূপ-সনাতনের 
পরিৰারবর্গ ফতেয়াবানে বান করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সন্যাস লইয়া প্রথমত; নবস্ধীপে 
আগিলেন। তিনি এ্রবাসের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
জ্রবাসের আঙ্গিন| চৈতন্তের পদরঙ্গে পবিত্র হইয়াছিল। বালক 
সন্ন্যাসী কাদিতে কাদিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইয়! পড়িলেন । 
নবন্বীপ হুইতে কাণী যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুস্থদন বাচস্পতির 
নিকট তিনি কয়েক বৎসর উপনিষদের শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে 'আসিয়! স্বীয় 
পিক্বাদের সঙ্গে মিলিত হুইয়া! ভক্তিশাস্্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 'অচিরে তাহার, 
শাণ্ডিতোর খ্যাতি সমস্ত ভারতবধে ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষ্ণব-সমাজে 
তেমন প্রতিষ্ঠা আর কাহারও হুয় নাই। তিনি ২৫ খানি সংস্কত পুস্তক রচনা! করেন, 
ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বর্ণের প্রধান ভিত্তি। এই পুস্তকন্ডলির মধ্যে যটুসন্দর্ডই সর্বাপেক্ষা 
প্রশিদ্ধ। উন্যরকালে জীব গোস্বামীই বঙ্গীর বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিলেন। 
ক্ষোন পিত বা সামাজিকের শাস্ত্র-নিনরে দ্বিধ| উপস্থিত হইলে তাহার! ক্গীব গোস্বামীর নিকটে 
বৃন্দাবনে পত্র লিখিতেন, তাহার দিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য হইত । নাভাঙ্গি ভক্তমালে লিখিয়াছেন, 
“জীরূপ সনাতন ভক্তিজ্ল ভরীঙ্গীব গোসাই সর গস্থীর। বেলা ভঙ্গন সপ রসায়ন কবহু ন 
অভিলাৰী ৷ বৃন্দাবন দৃঢ়বাস নুগালচরণ অনুরাগী । সন্দেহ গরস্ছজ্ছেদন সমর্থ রসবাসী উপাসক পরম 
বীর। প্রীরূপ সনাতন, জীঙ্গীব গোসাই সর গস্তীর ” গ্রাউজ সাহেব তাহার মণুরার ইতিহাসে 
লিখিয়াছেন, "এই সময়ে বৃন্দাবনের সর্বাপেক্ষা লক্কপ্রতিষ্ঠ, বৈঞ্চবসমাজের নেতা ছিলেন 
রূপ ও সনাতন । ইহাদের সহিত তাহাদের ভ্রাতুস্পূত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্তব্য । 
মানসিংহ গোবিন্দঙ্গীর যে মন্দির নিষ্থাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথ! উৎকীর্ণ 
হয়--“মহারাজ পৃ্বীরাজের বংশোস্তব মহারাজ জীভগবান্‌ দাসের পুত্র, মহারাজ মানসিংহকণুক 
এই মন্দির তাহার গুরু ব্ধপ ও সনাতনের আদেশে সমু আকবরের ৩৪ রাঙ্গ্যাস্কে নিশ্মিত হয়। 
গ্রাউজ, সাহেব বলেন, ৮115 the most impressive religions edifice that the Hindu 
art has ever produced at least in Upper India. Itis nota little strange 
that of all architects who have described this famous building, not one bas 
noticed its most characteristic feature—the barmonious combination of 
‘ome and spire which is still noted as the great crux of modern art, 
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স্থাপত্য হিসাবে সৰ্দ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরা যাহা! কিছু রচন! করিয়াছেন__এই মন্দির তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত । আশ্চর্যের বিষয় বত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কেহই ইহাৰ একটা অন্তত বৈশিষ্ট লক্ষ করেন নাই। গথুজ ও চুড়ার অপূর্ব 
সামঞ্জ্ড এই মন্দিরে যাহা দৃষ্ট হয-তাহা! শুধু সম্প্রতি মুরোপের স্থপতিবর্গ কলাকৌশলের 
সর্ধাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবাছেন, কিন্তু প্রায় তিনশত বহর পুরে নিলা 
তাহাদের অভ্যান্ত বৈশিষ্টা, মনোহারিত্ব ও কৌশল সহকারে এই সমস্কার উৎকট সমাধান 
করিয়াছিলেন ]| গ্রাউঙ্গ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ দিযাছেন। এই মন্দির 
্থপতিবিস্কাবিশারদ কল্যাপ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাস এবং মাণিকচাদ চোপরের সাহায্যে 
নিশ্গিত হইয়াছিল। 
বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটি ওঁতিহাসিক 
'াখ্যাগিকাদ্ধারা তাহা! বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 
এককালে কামরূপের রাজধানী এগারমিল্দুরের নিকটবর্তী ভাটাদিমা! গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ 
f ভট্টাচার্য নামক এক বারেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার সাধনী 
পন্থীর নাম কমলা দেবী। ইহাদের একমাত্র স্বর্ন পুত্র ছিলেন 
রূপনারায়ণ। 'অল্পবয়সে তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও ছুরৃত্ত ছিলেন। সংশোধনের 
সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ্রাঙ্গণ প্থীকে আদেশ করিলেন, বালককে অঙ্গার 
খাইতে দিতে । সাধনী কমলা দেবী স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিযা ভাতের খালার 
এক পার্খে একটুক্র৷ করলা! ধুইয়া তাহা পুত্রকে পরিবেষণ করিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের 
দৃষ্টি সেই করলাটুকুর দিকেই সর্বাগ্রে পড়িল। মাতার নিকটে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া 
কারণ জানিতে পারিলেন এবং তত্দণও 'অন্নের খাল! ঠেলিয় ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া! 
গেলেন। প্রথম পঞ্চবটী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, 
তারপর নবন্ধীপে দ্দাপিয়া তণাকার টোলে নীঁনাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তথা হইতে অপমান 
১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে 'সিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্ত উদ্ধত যুবক ভক্তির 
নেই প্রবল বন্তার পাশ কাটাই! কাশীতে ন্দাসিঘা সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যায়ন 
করেন। সর্বশেষে রূপনাবাযপ বোদ্বাইয়ের পূণ নগরীতে যাইয়া পাঠসমা তরপূ্বক “সরপ্বতী” 







উপাধি লাভ করেন। 


হয় নাই। তিনি স্মাধ্যাবর্তে আসিয়া হার দি বলিলেন, “মমি দিঘী, খদি কোন 
তের গৌরব থাকে, তবে সোই গৌরব পরীক্ষা করিবার করিশাখর আমি। আমার 


রি 
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বলিয়াছে। ব্মামর! দীনহীন কৃষ্তুপাপিপান্থ, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার 
সামর্থ্য আমাদের নাই।” স্পদ্ধিত পণ্ডিত বলিলেন, “সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার, 
আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।” সনাশততার আতিশব্যে এবং বৈফবোচিত বিনয় ও দৈত্তের 
বশবর্ৱী হইয়| তাহারা উহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি "্অযানিনা 
মানদেন কীর্তনীযঃ সদা হরি: ৷” এই জয়পত্র হাতে করিয়া রূপ সরস্বতী মনে করিলেন-_তিনি 
ভারতের বিস্তারাজোর একচ্ছত্র সমাট্‌। কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই ছুই ভ্রাতার এক 
পাণ্ডিভ্যাভিমানী হ্রাতুস্পূত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন॥ রূপনারায়ণ অমনি যাইয়া জীব- 
গোস্বামীর কুটিরে উপস্থিত। তাহার পিতৃবাছয়ের স্থাক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব- 
গোস্বামী ব্মতিশয় কুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন 
পর্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্ত বষ্ট দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন, 
সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্থামী ভক্কিশান্ের ব্যাখ্যা 
"রপ্ত করিলেন। ক্ূপনারাতণের নিকট ইহা! সম্পূর্ণ নৃতন। সপ্তমদদিনের ব্যাখ্যায় পাথর 
গলিয় জল হুইয়া গেল--অহন্ধার ও দর্প রসাতলে গেল । হন্তুশোচনায় দগ্ধ হইয়! রূপনারায়ণ 
রূপ-সনাতনের নিকট বাইবা তাহার কৃত্রিম দৈন্ত ও ন্ন্ততাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব- 
ধর্ছে দীক্ষিত হুইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্বী 
পঞ্কপন্লীর রাজা নৃসিংহের সম্ভাপপ্ডতিত হইলেন এবং বৈষ্চবশাঙ্্র চর্চা করিতে লাগিলেন । 
রূপনারায়ণ সঙ্গীত-শাস্তেও কৃতী ছিলেন, রাজসভার় ভাহারও 'মালোচন! চলিল। 

এদিকে জীবকে রূপ গোস্বামী বলিলেন, “তোমার বিচারজয়ের প্রবৃত্তি এখনও দুর হয় 
নাই--তূমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও ; সর্ধতোভাবে অহন্ধার বিলুপ্ত না৷ হুইলে 

ন্‌ জন্ঘ।  বুন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বুন্দারনের সীমানার মধ্যে 

থাকিতে পারিবে না।” . পিতছৃবোর নসাক্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীব 
বৃন্দাবন ছাড়িয়া! যগ্বনা-ভীরে এক কুটিরে বাস করিয়া প্রায়্চিত্্বকূপ মৌনত্রত 'সবলখন 
করিয়া এক বতসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, “বলতো ভাই, বৈষ্ণব- 
ধর্ষের প্রধান গুণ কি? কূপ বলিলেন, “জীবে দয়া।” সনাতন বলিলেন, “তবে তুমি 
জীবের প্রতি এত নিঠুর কেন?” ছোষ্ট ভাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কূপ জীব গোস্থামীকে 
্ন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অন্থমতি দিলেন । 

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে স্রাট আকবর রূপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিরাছিলেন। গ্রাউজ সাহেব 
লিখিমাছেন, এই দর্শনের ফলে সম্রাট এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত ছিন্দুরাজাদিগকে 
উই লি বং টৈতত্ের বহ গুণকীর্তন 

চৈতন্তসন্বন্ধে একটা হিন্দী | করিয়াছিলেন, তাহা জগবন্ধু ভত্র 












@ 

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৪৭ 
বহুমুল্য বাণিজ্াপ্রব্যসহ জাহাজ্গ আটকাইনা যাওয়াতে মদনমোহন-বিগ্রহের নিকট যানত 
করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আর দিয়! উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই মানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল। 
গ্রাউঙ্জ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্রচরিতাসৃত, নাভাঙ্গিকৃত ভক্রনাল ও লঙ্ণদাসপ্রনীত ভক্তি- 
সিদ্ধ পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাঙ্গা 
ইয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহা তাহার ভ্রাতা কারাউলির রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান 
করেন, তিনি ইহার জন্য তথায় একটি নূতন মন্দির তৈরী করিয়া পূজার ভার রামকিশোর 
গোসাই নামক মু্িদাৰাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে সপ্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্তের প্রভাবে 
সার ভক্রগণকর্তৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমে একপ সমৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে। 
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মহাপ্রন্ুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনের যু গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়া 
হইয়াছিলেন। কিন্ত বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্ৈতের স্থলে আর তিনজ্গন 
নেতৃত্বপদে 'অভিবিক্ত হইয়া বৈষ্ব-বৰ্সের ক্ষেত্র অশেষরূপে 
নিবাস, নয়োৱম ও বাড়াইঘা দেন। ইহাদের তক্তিপূর্ণ জীবন বহু স্থপ্রাচীন 
চে বাঙ্গলা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভক্কিরদ্ধাকর, প্রেমবিলাস, 
নরোত্তমবিলাস, বংশী-শিক্ষা, অন্তরাগবন্লী, কর্ণামৃত প্রতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এই 
তিনজনের মধ্য প্রথম নাম জ্রীনিবাস আচাশ্যেন্র। 
কথিত আছে চৈতন্তাদেৰ ইহার আবির্ভাবসৰক্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন! ইনি 
নবন্বীপের নিকটবর্থী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্র । বর্ধমান যাদিগ্রাম ছিল 
ইহার মাতুলালয়। ইহার সুষ্ঠি অতি সুন্দর ছিল; বৈষ্ব-সমাঙ্গে ইনি মহাপ্রকুর দ্বিতীয় 
অবতার বলিয়া পরিচিত। ধন বিস্ধানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 
কিন্ত ইহার পিতা ছিলেন চৈতন্তের অন্ত্রাগী। সেই অঙ্থরাগ 
ত! পুতে বাল শৈশবে গঙ্গাধর নবহীপে ইহাকে লইয়া যাইয়া 
চৈতন্তলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাদপি মধুর লীলাকাহিনী শুনাইতেন। 
বক্তা ও শ্রোতা--পিতাপুত্ৰ হই জনেই কীদিয়! আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি 
নবদ্বীপে শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তৎপরে পুরীতে গদাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে 
_যান। গদাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুধি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রতুর অশ্রতে 
দাহ দেশ হইকে একখানি বি গুৰি নিলে তিনি পডাইবেন- 
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স্বীকার করিলেন। তৎকালে যাতাস্বাত সহজ্জ ছিল না। কয়েক মাস পরে জীনিবাস 
ভাগবতের পুথি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, গঙাধর স্বশ্গারোহণ করিয়াছেন। তখন 
ফিরিয়! বাঙ্গলায় আসিয়া নিত্যানন্দের পন্থী শীজাহ্ননী গোস্থামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তাহার সআদেশে বৃন্দাবনে রওনা হন, উদ্েত ূপ-সনাতনের নিকট ভক্তসান্পাঠ | যাঙিগ্রাম 
হইতে পাঁচদিনে রাজ্ষমহল আসিয়া তথা হইতে গোৌড়দ্বার হইয়া পাটনা আসিলেন। 
কাশীতে বাইন! চৈতঝোর লীলাক্ষেত্রগুলি, বিশেষতঃ চক্রশেখরের বাড়ীর তুলসীতলা, যেখানে 
সুসলমান দরবেশবেশী হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেখিয়া 
তাহার মনে প্রেম ও শোকের বন্যা বছিয়! গেল। চৈতক্ত-প্রেমে তিনি প্রায়ই উপবাস 
করিতেন, তাহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গদগনকণ্ঠ হুইয়া আর কথা! বলিতে পারিতেন 
না. প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হইত চোখের জলে। যে এই সুদর্শন বালককে দেখিত সেই 
ইহাকে প্রাণের ছলাল ও অস্মবঙ্গ ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাছিত ৷ তাহার জিছ্বাঞ্জো ছিলেন 
সরস্বতী করুণ বসের ভাগডার লইয| বৃন্দাবনের পথে শুনিলেন, কূপ ও সনাতন উভয়েই অল্প 
সময়ের ব্যবধানের মধো প্াণত্যাগ করিয়াছেন; বৃন্দাবন তাহাদের শোকে অন্ধকার | 

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জীব গোস্বামী ইহার ভক্তি ও 
প্রতিভাদর্শনে ইহাকে আশ্রয় দিদা ভক্তিশাত্থ সমাগ্রূপে শিখাইতে লাগিলেন। এই 
সময়ে 'অপর হই জন প্রসিদ্ধ যুবকের সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসাহী জেলার খেতুরী নামক নগরীর রাজ! ক্বঞ্চানন্দের একমাত্র পুত্র 
নব্রোস্তম দত্ত । খেতুরী বেয়ালিলা হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পক্মার তবীরন্থ 
প্রেমগুলী গ্রামের এক মাইল উত্তর-পূর্ব বস্থিত। ক্রষণনন্দের বহুদিন কোন সন্তান জন্মে 
নাই। নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিস্বরূপ ছিলেন। জীনিবাসের ভ্ঞায় নরোত্রমড 
‘অতি প্রিয়দর্শন। শৈশব হইতেই স্রাহাকেও চৈতন্তপ্রেম পাই! বসিয়াছিল। একদিন পপ্মার 
ভীরে বালক সেই সনত্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ হার যনে হইল, তিনি 
দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ উদ্ধলোক হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “নরোত্বম, 
তুমি তো বিষয়ভোগের জন্ম জন্মগ্রহণ কর নাই--কুমি যে আমার। আমার কাছে এস।” 
সেই পরম অস্তবরঙ্গের স্বর যেন তিনি নুস্প্ শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া 
নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাজ্দবাড়ী হইতে বহু সন্ধানে ভাহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকেরা 
শিৰাদিত্বতের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু নরোত্রম বলিলেন, “বদি আমার জন্ধ শিবা! হত্যা করা 
হয় তবে আমি না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।” কিন্তু রাজ্জা দেখিলেন--যেমন দেখিয়াছিলেন 
কসিলাবস্তর শুদ্ধোদন,__যেমন দেখিয়াছিলেন সপরগ্রামের গোবর্্ধন দাস_-ভরা যে ডুবি হয়। 
ৈতন্তের নাম করিতে সম্ভোবিকশিত সরসিজের স্তার বালকের শনুখ 'অশ্রতে ভাসিযা! যাহ 
গৌডেখর সম কষ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। রষ্ণানন্দ হাব ইঙ্গারাদার ছিলেন। তিনি 
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নরোদ্তমকে গোড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর! হইল। কিন্ত তরুণ নরোত্বম সম্রাটের কাদে পা! 
rt দিলেন না। 
+ উদ্ধ হইতে সেই বানী যে তিনি সৰ্ব শুনিতেছিলেন। তারপর সিদ্ধার্থ যাহা 
be করিয়াছিলেন, রখুনাণ দাস বাহ! করিয়াছিলেন, ক্ূপ-সনাতনের জীবনে যে বিরাগ দেখ 
দিয়াছিল সেইরূপ বিরাগের বশবর্নী হই বালক-নরোত্রম পালাই! গেলেন। প্রহরীর 
জাগিয়া দেখিল-_-পিপ্জর খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে । উদ্ধশ্বাসে ছুটির বালক পালাইতেছেন, 
সংসারকে বিভীষিকা ভাবিয_বিলাসকে নরকের বাপুর! মনে করিয়া বিশ্ব-হিতের আহবানে 
সে কি উন্মা্ভাবে ছটি়াছেন! ক্ষুদ্র গিরিনদী বেব্ূপ শৈলখণও ভাসাইযা লইয়া যায়, 
ছদদমনীয় ভক্তি তাহাকে সেইরূপ তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কয়েক দিন পরে ছুগগম জঙ্গলের 
অঙ্ঞাত পথ ভাঙ্গিয়া বালক কালীর নিকট রাঙ্সঘাটে উপস্থিত হইলেন--তখন তাহার সুন্দর 
মুখ শুকাইরা গিয়াছে। হুই দিনের উপবাসী, প্মপ্রত মুখখানি রান, ভ্রমণে অনভান্ড দুইটি 
পদতল কণ্টকৰিদ্ধ হইয়! ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক বৃক্ষতলে পড়িয়া তিনি আৱ উঠিতে 
পারিলেন না--বার ুমপষট স্বর শুনিলেন, “তুমি আমার জন্য এত সহিয়াছ, তক্ষণ জীবনে 
সমস্ত স্ুখভোগের আশ! বিসর্জন দিয়া! আসিযাছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, উঠ খাও" 
তাহার তন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই কোন বাযক্চি দয়াপরবশ হুইয়া! তাহাকে এক বাটা দুগ্ধ 
দিয়া গেল। তিনি উহা পান করিয়া ক্ষতৰ দূর করিলেন এবং তৃপ্ত ছইলেন। বৃন্দাবনের 
নিকট কয়েক জন তীথগামী সঙ্গী ছুটিল। চৈতরের কণা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে 
ক্রোধ হয়, আনন্দাশতে গণ্ড প্লাবিত হয়। সঙ্গীদের চোখ হইতে জল পড়ে এবং 
, খনঘন রোমাঞ্চ হয়--তাহারা! ভাবিল “এ দেৰবালক কে?” 
বৃন্দাবনে আসিয়া! সম্পূর্ণ রিক্রহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে খুরিয়! বেড়ান, শশ্নাছারে 
শরীর রশ, কিন্তু কোন স্বামীন নৃপতি বদি কারাগার হইতে মুক্তি পান, হাত-পায়ের লৌহশৃ্খল 
ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তবে তাহার সেই মুক্তির আনন্দই যেরূপ সকল জাল! জুড়াইয়া দে 
নরোত্বমেরও সেইরূপ হুইল। তাহার সুখ অলৌকিক প্রচুল্তায় উচ্ছল এই অবস্থায় 
হপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে শেষরাত্রে ঢুকিয়া নিত্য নিত্য তাহার আবর্জনা যুক্ত 
করিয়া ঝট দা পরিষ্কার-পরিচ্ছর করিয়া আসেন। সেই অস্ভৃতকর্স্ম, বিষয়নিঃশৃহ, 
সম্পূর্ণ নাসক্ক, অপ্রতিগ্রাহী সর্যাসী দেখিলেন, কে বেন তাহার আশ্রম ও আঙ্গিন ফিটফাট 
ক করিয়া রাখিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিল্ময়সহকারে এই অন্তত কাণ্ড 
প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া রহিলেন__চোরকে ধরিবার জন্য । হঠাৎ সেই জ্যোহঙ্গা- 
পুলকিত নিনীথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত সুন্দর এক কুমার ফাটা হস্তে 
রা সি তাহার চক্ষু ছাট পক্মদলের মত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও কাট 
বা ঝঁটাট বুকে রাশিয়া অজ চকে গণ্ড পাবিত করিতেছেন। 
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টা আর কথা বলিতে পারিলেন না, ভাঙ্গা হুরে অল্প কথায় বলিলেন, “যদি ছাড়িবেন না, 
তবে আমাকে শিষ্য করুন ।”__বে মোগিবর পাছে মনে 'হস্কারের উদয় হয় এজন্ক কখনও শিষ্য 
গ্রহণ করেন নাই, বিনি কঞ্চদাস কবিরাজকে তাহার গ্স্থের বহু উপকরণ দিয়! নিজের নাম 
উল্লেখ করিতে নিষেন করিয়াছিলেন, বিনি চৈতন্োর বাল্যসখা এবং ভাহারই আদেশে বুকভরা 
ৰাখা লইয়-চৈতক্লের জীনুখনর্শনে চিরজ্গীবন বঞ্চিত হইযা-_বৃন্দাবনের এককোপে ছশ্চর প্রেম- 
তপঙগায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়বিরাগী, কুষে, সমর্পিভজীবন প্রেমের সর্্যাসীর অটল সন্ধম 
“আঙ্গ টলিল। বিশাল বিটপিশাখা যেরূপ বনলতাকে আশ্রয় দেয়, তিনি সেই ভাবে নরোত্তমকে 
দীক্ষা দিয়া তাহার নিকট রাখিলেন। ক্রমে বালকের পাত্তিত্য, অসীম ভক্তি ও পদগৌরব 
বৃন্দাবনে বিদিত হুইল, জীব গোস্বামী জীনিবাসের সঙ্গে ভাহারও শিক্ষার ভার লইলেন। 
তৃতীয় ব্যক্তির নাম স্্যা'সান্সস্দ ৷ ইনি নিন্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ইহার পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার দণুকেশ্বর পরগনার ধারেন্দা বাহাছরপুরবাসী ছিলেন। কিন্ত 
এই পরিবার শেষে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হুইয়াছিলেন। 
হ্বামানন্দের নাম ছিল ছঃখী। অল্পবয়সেই ইহার বিরাগ উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইনি কালনায আসিয়া! গোরীদাস পণ্ডিতের চৈতক্মন্দিরে কতকদিন বাস করিয়া- 
ছিলেন। এখানকার পুরোহিত ছন্যচৈতন্ক দয়! করিযা ইহাকে ভক্তিপাস্্ শিক্ষা দিয়াছিলেন 
এবং ইহার ছঃখী নাষ ঘুভাইঘ রঞ্চলাস নাম দিয়াছিলেন। কালনা হইতে ইনি যাত্রা করিয়া! 
ভারতের যাবৎ তীর্থস্থান দর্শন করেন। “রসিকমঙ্গল" নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত ভ্রমণ- 
ৃ্াস্ত দেওয়া আছে। ইংরেছেরা যাহাকে ॥॥১৪t৷০ বলেন, ভারতের সাধু-সম্পরদায়ের সকলেই 
শেই শ্ৰেণীতূক্ত । ইহারা যে সকল রূপ বা দৃস্ত দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকের! চর্্রচক্ষে 
দেখিতে পায় না। নরোক্তম ঠাহার মানস গৌরাঙ্দের রূপ দেখিয়াছিলেন, প্রীনিবাসও 
কত কি দেখিয়| সমাধির দশ! প্রাপ্ত হইতেন, “করান পরতৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে । 
তিনি সুপ্ত অবস্থায় সৃতকা হইয়া থাকিতেন, আত্মীয় ও ভক্তগণ তাহার জীবনের 'আশঙ্ষা 
করিয়া বিষ হইতেন। মহাপ্রনুর তো কণাই নাই, স্বপ্র ও জাগরণের মধ্যে ছিল ভীাহার জীধন। 
সেই আশ্চর্য কবিবময় স্বপগুলি হুশ অধ্যাস্মজগতের নৃহোর স্তায়-_ভাহা ধরা-ছোয়া যাইত না। 
ক্যাথারিন অব পিয়েনা (১৩৪৭ খু জন্ম) ছয় বৎসর বয়সে এক গিষ্জঁঘরের উপরে গৃষ্টের 
সুতি দেখিতেন, তাহার জীবনই এই সবগ্রদোরে কাটিয়াছিল। জীবনে কতবার যে এই সুষ্ঠ 
দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকানা নাই। 
সেন্ট টেরেসা (১৯১-১১৪৩ সক) খুকি এতবার দেখিয়াছেন যে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের 
সআৰেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও গুষ্টি এক | জয়নেবের রাধার সম্বন্ধে "দুহ্রবলোকিত 
মন্ডনলীল সধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা”, বিস্ঞাপতির “অস্থখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
সুন্দরী তেল মাৰাই” এবং ভাগবতের গোপীনের "অনুক্ষণ কষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাহারা নিজেই 
কৃষ্ণ এই তাৰিতে লাগিলেন” প্রতি কাহিনীর সঙ্গে এই সকল ক্যাণলিক সাধুজীবনের 
শ্হৃতির অনেকটা ইক্য আছে। সাওাৰ হিলের 'নিরিসিলন' পাঠ করিলে পাঠক 


জামানন্দ। 
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'এ সম্বন্ধে বহু কণ! জ্ঞাত হইবেন । নুসলমানদের মধ্যে জেলালুদ্ধিন ( ২-৭-১২৭৩ খৃঃ ), হাফিজ 
(১৩০০-১৩৮৮ খৃঃ ), এবং জামি ( ১৪১৪-১৪৯৩ পুঃ ) প্রনথৃতি সুফী কবি ও সাধুদিগের 
আধ্যাস্মিক অশ্থহৃতি এইরূপ হইয়াছিল। শ্রামানন্দ একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়া 
দেখিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, পাণারা চলিয়া গিয়াছেন_ এমন সময়ে প্বরং রানিকা 
তণায় আসিয়া কুচকে পরিক্রমা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী । 
কি আনন্দ কি ‘গতি অতি সুলবনী’। শ্ামানন্দ অপলক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, 
দেবনৃত্যের বিরাম নাই। সমস্ত রাত্রি নিষেষের মত চলিয়া গেল। পাখীরা কাকলী করিয়া 
উঠিল। চমকিত হইয়া রাখিকা সাহার এক পায়ের স্ণন্পুর ফেলিয়া গিয়াছেন। সমস্তটাই 
একটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়| দেওয়া চলিত, কিন্ত স্বৰ্ণন্পূরটিতো একটা খাটি সামগ্রী, তাহা 
কি করিয়া সেখানে আসিল? সেই নৃপুরটি হাতে করিয়া যখন শ্রামানন্দ সাশ্তনেতে 
জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই অলৌকিক 
ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন, অনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি বণিত আছে। নিয়- 
কুলঙ্গাত হইলেও জীব গোস্বামী বিশেষ যচ্ছের সঙ্গিত শ্রামানন্দকে ভক্তিশাপ্ন পড়াইয়া- 
ছিলেন। যুবকের অসামান্ত মেধা ও ধারপাশক্কি-দর্শনে জীব গোস্বামী আশ্চর্য হুইয়া 
গিয়াছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু ঠাহার শিশ্মের নিকট হইতে এরূপ সন্তোষজনক 
উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি সাহার বিশেষ পক্ষপাতী না হইয়া পারেন নাই। বৈৰী ভক্তি, 
রাগা্ছগ, স্বকীয় ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি গ্রামানন্দকে অনেক উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহার সর্ধশেষ উপদেশ ছিল :_-“তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পুর্বে ভাল 
করিয়া বুঝিবে, তোমার শ্রোতা! জড়বাদী কিনা, যদি তাহা হয়-_তবে তাহাকে কিছুই বলিবে 
না, তোমার সমধন্মী ও চিততবৃত্ধির অনুকূল ব্যাক্তির সহিত শাস্থালোচনা করিবে” 

ইহার প্রথম নাম ছিল “নী”, দ্বিতীর নাম “কৃষ্ণদাস", তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর 
দেওয়| পশ্যামানন্দ", এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-কুষণবিষয়ক 
পদে ইনি 'ছুংখী' ‘ছঃখিনী’ থব! “হঃখী রুষদাস” এইরূপ নাম ভপিতায় ব্যবহার করিষাছেন। 
ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের একখানি পদ্ানুবাদ রচনা করেন, তাহার এক 
মাত্র পুি বিশ্ববিগ্থালয়ে আছে । 

এই যে তিন ব্যাক্তির কথা বলা হইল, ইহারাই গোৌড়ীর বৈষববর্থের প্রধান পা হই 
পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতান্দীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্যক্তির কীডিপ্রদীপে উচ্ছল। 
সুতরাং ইহাদের সমন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের 
উপর ইহাদের যে প্রভাব হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙগদেশে বিরল 

জীব গোস্বামী কক্ষের প্রিয় বলিয়া হঃখী কুষ্দাসের উপাৰি দিলেন 'জ্রামানন্দ' 
জীনিৰাসের উপাধি হইল "আাচাখী' এবং নরোত্রমের উপাৰি হইল “ঠাকুর মহাশয়'। বৈষ্ণব- 
সমাঙ্জে আচার্য্য প্রত বলিতে একমাত্র ভীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু নরোত্তমকে 
ুাইবে। এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্্র শিখিয়াছিলেন। তিনি 
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আদেশ করিলেন--"আমাদের এই ভক্তিগর্থগুলি লইয়া তোমরা সৌড়দেশে খাও, নতুবা শুধু 
বই পাঠাইলে কি হুইবে ইহাদের ব্যাখ্যা করিবে কে?” 

জীনিবাস বলিলেন-“আ্আমরা সত্যাসী, কি করিয়া আমরা গৃহে যাইব, আপনাকে ছাড়াই 

বা আমরা থাকিব কিরূপে ? আপনার সঙ্গ ছাড়া স্বর্গও সুখকর 

বগল হালা সান নহে। জীব উত্তর করিলেন, “সত্য নিজে পাইয়া অপরকে বিতরণ 
করা ইহাই মুখা কর্তব্য। আমি তোমাদের গুরু। আমি তোষাদিগকে আদেশ করিতেছি, 
ছ্বিরুক্তি করিও না৷” 

৯২১খানি ভক্তিগরস্_তন্মখোো সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, হুরিভক্তিরসামৃতসিদ্ধ, 
চৈতক্লচবিতামৃত, উচ্ছল-নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দ্বানকেলী-কৌমুদী প্ৰন্ৃতি 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্কাপ্রধান রত্বভাওডার ছিল। একটি কাঠের বাক্সে মোমছমার আবরণে 
স্বরক্ষিত করিয়া তাহ! বড় একটা শকটে উত্তোলিত হুইল। চারিটা বিশালকার বৃষচালিত, 
শকট ও তৎপরিচালক ১* জ্ছন সশস্ত্র অরজবাসীর সহিত যুবক সপ্যাসিত্রয় জয়পুর রাজের 
নিকট হইতে অন্থমতিপত্র লইয়া গোঁড়াতিনুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল 
সআঅরণ্য_-কারিখণ্ড। ইহার! তথায় কোকিল-কলরব-সূখরিত বনশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, 
এবং চৈতন্য একদা ওঁ বনে ভক্কির আবেশে বৃক্ষ ও লতাপন্সবকে ক্স, ভাবিয়! প্রিয়সস্বোধন- 
পূৰ্দক চুটিয়া! কানিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই প্রেমের পাগল দেবতার কথ! সর্ধাত্র মনে করিয়া 
ইহার কখনও তাহার পদরজের "্পর্শের আশায় সেই ভূমিতে লুটাইয়! পড়িতেন। বামে 
মগাথের প্রাস্তকূমি। াহার! আগ্রা হুইয়া ইটা নামক স্থানে একটা প্রশস্ত পথ দিয়া চলিলেন। 

এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা ব্রীন্রহাস্মরি্র অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দন্থা+ 
বৃদ্ধি করির় স্থরান্ধোর বাহিরে নানাবিধ অত্যাচার করিতেন । সময়টা ছিল >১৬** খুষ্টান্সের 
সন্িহিত, পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল। গৌড়েশ্বর প্রবল বহিংশত্রকে দমন করিতে 
ব্যস্ত, সমস্ত নৃপতিরা দেশ লুটপাট করিতেন, রাঙ্ন্থ দিতেন না, কিন্তু গৌড়ের বাদশাছের। 
মোগলদের বিরদ্ধে যদ্ধোন্যোগ করার সময়ে, গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা ব! শক্তি ছিল ন! ; এইজ 
দেশে একরূপ অরাজকতা চলিয়াছিল। ৰীরহাৰ্দির কতকটা স্বাধীন হইয়! নানারূপ অত্যাচার 
করিতেন। সম্ভবতঃ কতলু খাঁ নবাবের নিকট তিনি উত্তরকালে >,৬৭,***২ টাক! বাংসরিক 
রাঙ্গন্ৰ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্ধ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তথনও তিনি এরূপ 
কোন সন্ধি করেন নাই। প্টাহার নিজের ১৫টি প্রান চর্গ ছিল এবং তাঁহার অধীন ১২ জন 
সামন্ত রাজার আরও ১২টি হর্গ ছিল; বদি শেবে রাঙ্গস্ব দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, 
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রস গম্থ কথাটা মনের ভিতর উদ রহিল। চরের] এখন ঠিক বুঝিল ইহ। মণিমাণিকা 
না হইয়া যায় না। বীরহান্দিরের রাঙ্গনভায় জ্যোতিষিপ্রবর পনির বলিলেন শকটের 
বাক্সে ধনরদ্ আছে। গুপ্রচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে ববীরহাম্িরের নিযুক্ত দ্থা্ল। 
তামর নামক একস্থানে আসিয়া দন্তার! কালীপূজা করিরা৷ লইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা! 
শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমত; একপ সঙ্ধম ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে স্থবিধা হইল না। 
তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট দীরগতিতে পঞ্চবটী নামক স্থানের দিকে আসিল, এই 
আমের দক্ষিণে মালিয়ারা গ্রামে সন্্যাসিত্রর এক সদাশর জমিদারের আতিথ্য পাহ করিয়া 
- রাজিবাস করিলেন, পরদিন ইহার! গোপালপুর পল্লীতে আসিয়া! পৌছিলেন,__ সময়ে 
রাত্রিকালে দুইশত দন্থা রাহাজানি করিয়া শকটসহ বৃহৎ কাষ্ঠাধার লইয়া চম্পট দিল | 

বীনহান্দির প্রচুর ধন-লোভের আশায় সেই রাত্রে ঘুমান নাই। সেই রাত্রেই বাক্স 
"পিয়া তাহার রাজপ্রাসাদে পৌছিল। তিনি উহা পাইয়া এক হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বাক্স 
খুলিবার পূর্বেই দন্্যুদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরন্তার দিয়া বিলায় করি দিলেন। 

তিনি ভাগারে যাইয়া বাক্স খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কৃত গরন্থ। 
“রূপের আখর যেন মুকুতার পাতি”, মহাপ্রস্থু বলিতেন। সেই সুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া 
রান্গা বিস্মিত হইলেন, সমস্তই পুপ্তক--বর্ম্বগরন্থ, রত্বের নামগন্ধ নাই। বীরহাত্বির সভার 
জ্যোতিষী পণ্ডিতকে বলিলেন, “তোমার ভবিম্যদ্বানী এইরূপ !” জ্যোতিরী লক্ায় মাথা ছেট 
করিলেন । রাজ! বলিলেন, “রক্ত বই কি? বে জহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রপ্ুই 
বটে!” গুপ্তচরকে তিনি জিজ্াসা' করিলেন, “কোন্‌ সাধু__কোন্‌ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার 
ফল তোমরা লইয়া! আসিয়া? তাহাদের উপর তো ন্ত্যাচার হর লাই? তাহাদের নিঃশ্বাসে 
আমার রাজপ্রাসাদ দগ্চ হইয়া বাইবে” ওপ্রচরেরা! বলিল, “মহারাজের নিষেধ আমরা 
সর্বদা স্মরণ রাখি, যেখানে বিনা অত্যাচারে কাধ্যসিদ্ধি হয়_সেখালে আমরা কোন আঘাত 
করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই । রাজা চুপ করিয়া 
রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি অস্তুতধ্য দয় মৌন হইয়া রহিলেন। রাণী সুদক্ষিণা আসিয়া 
ভাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। 
এদিকে তিন সাধু-যুবকের মনে যে শোক হইল--তাহা বর্শনীর নহে। সাধু-মহন্তদের 
_আলীবন তপস্তার ফল ঠাহাদের হাতে সন্ত ছিল, সেই পবিত্র মহামূলাবান্‌ ক্লাস অপদৃত হইল। 
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হাতে শ্তামানন্দকে গঁপিযা দিলেন এবং বলিলেন, “বাবং এই জৃতরত্রের সন্ধান করিতে না 
পারি তাবৎ আমি এখানেই থাকিব। এই গ্রন্থন্ুলির উদ্ধার-চেষ্টায় 'আামার প্রাণ গেলে 
ভাহাও যঙ্গল।” লরদদিন পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের সমীপব্তী স্থানগুলি ঘুরি জীনিবাস জানিলেন, 
সে দেশের রাজ! স্বয়ং একজন দন্ত স্বতরাং অপহৃত পুন্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন 
সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদ্দিনে তিনি দেওয়ালি নামক গ্রামে পৌছিলেন__এই 
গ্রাম বিষ্ণুপুর হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত এবং যশোদা নদীর ভীরবর্তী। সেইখানে 
ক্রফবল্লডনামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাহার দেখা হয় ; ব্রাহ্মণ বটু ব্যাকরণ 
পড়িতেছিলেন। প্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ইহার পাত্তিত্য অগাধ । 
যুবক তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া! গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাহাকে 
ব্যাকরণ ও 'অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহাবা করেন, তবে তিনি চিররুতজ্ঞ ও ক্লতার্থ হুইবেন। 
স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারী দিয়া একবেলা ছটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, 
নিবাস কুষণবল্ভকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্বক-পাথর যেরূপ ইন্পাতকে আকর্মণ করে, 
আনিবাসের বিষ॥ ও করুণ সুস্ধি ও অগাধ পাণ্ডিত্য ক্ুষব্নভকে সেইরূপ আকর্ষণ করিল। 
ক্বঞ্চন্নভ রাজ্গসভায় ব্যাসাচাখ্যের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ 
সেনবংশের সময় হইতেই অপরান্তে ধর্ম্বগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে 
পাওয়। যায় যে ধর্পাল প্রকৃতি রাজাও এ ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন ; াহার| বৌদ্ধ 
ছিবেন। ধর্সমমঙ্গলের এই উক্কি বিশবান্ত নহে। পরবর্তী হিন্দু রাজ্জার| ভাগবতের ব্যাখ্যা 
শুনিতেন। গ্রাম্য কৰি প্রাচীন সংঙ্কারগুলির মধ্যে এই গোলযোগ ঘটাইয় থাকিবেন। 
ৰীরহাির দস্থ্যপতি হন্দান্ত রাঙ্গা হইলেও তাহার সভাপত্ডিত ব্যাখাচাধোর নিকট সেই 
দেশের চিরাগত রীতি অন্থসারে সপরায্রে শাস্ত্রপাত শুনিতেন। উৎস্থক হইঘ জীনিবাস 
জিঙ্চাস! করিলেন, “ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে?” কুষ্চব্নত বলিলেন, “আমার মন 
আপনার পাদপন্লে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্ত উৎকপ্িত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি 
চলিয়া আসিয়াছি।” জীনিবাসকৰ্তৃক অস্তরুদ্ধ হইয়া কবঞ্চব্নত সেই শান্্ব্যাখ্যা শুনিতে 
তাহাকে পরদিন রাজসভার লইয়া গেলেন। প্রথম দিন নিবাস নির্বাক হইয়। সেই, 
ব্যাখ্যা গুনিলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন “আপনি প্রশস্ত পথ 
ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন 1” ব্যাসাচাধ্য একথার কোন উত্তর করিলেন না, 
ভৃতীয্ দিনও প্রীনিবাস বলিলেন, “আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ ্রীধ্রকে 
ত্যাগ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। প্রধরের টীকা ছাড়িয়া আপনি 
ব্লাসপ্ষাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না)” এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচাধ্য ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপত্ডিতকে বলিলেন, “এই ব্রাহ্মণ ব্যানার ব্যাখ্যায় 
হি ডি nt fee বিরক্তির রে ব্যাসাচাগ্য বলিলেন, 
“এই পরিবার হকের সপ খুন, আমার যায কুল ধরিতে পারে এমন পতিত 
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ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত৷” এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়ি 
উঠিলেন, অকুষ্িতভাবে নিবাস তাহাতে আসীন হইয়া ব্যাখা করিতে লাগিলেন । সে 
কি কণ্ঠ, সে কি অঙ্কত পাত্িত্য। তাহার হৃদয়ের বাধা অসীম ভক্তিতে যেন উছলিয়া 
উঠিতেছে। সেই ব্যাখ্যা যেন নৈৰেচ্ছের মত, রর ভালির যত তাহার প্রাণের 
দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন, যেন সপ্তমী বীণা নারদের অস্লীম্পর্শে বাল্িতেছে!। রাজা ও 
অপরাপর শ্রোতৃবর্গ বুদ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি ব্যাসাচার্ধাও বুঝিলেন যে সত্য সতাই 
সেদিন বনবিকুপুরের রাজ্োর প্রকৃত পুরু আসিয়াছেন। পর দিন লীকষ নিস যার যার কাজ 
সারিয়া শত শত লোক কআআবার জীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে বাজবাড়ীতে ভিড করিল, বিপুল 
হরিধ্বনির সঙ্গে জীনিবাস ভাগবতের ডুবি খুলিপেন। সেদিনের ব্যাখ্যায় পাষাণ গলিয়া 
গেল। দীর্ঘশ্বাস ও অশ্র তুফান বহিয়া গেল--অশ্রচক্ষে সকলে দেখিল জীনিবাস মাহুয 
নহেন,_দেবতা | রাজা! সভাভঙ্গের পর গত তর তায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। 
রাজবাড়ীর এক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে হার স্থান করিয়া! দিয়া নানারূপ উপাদের ভোজের ব্যাবস্থা 
করিলেন। কিন্ধ প্রীনিবাস নিছে ভাতেভাত ক্লাধিযা এক বেলা মাত্র আহার করিলেন । 
সেই সন্ধ্যাকালে রাজ! তাহাকে নিনৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রাহ্মণ! আপনি কে? কেন 
“আসিয়াছেন? শুনিয়াছি কোন বিপদে পড়িয়া আপনি এ রাজো আসিয়াছেন, আমার 
দ্বারা যদি আপনার কোন সাহাযা হয় তবে অকুষ্টিতচিত্তে আমায় 
বলুন।” ভীনিবাসের বুকের ব্যথ! উলিয়া উঠিল। তিনি গদ্গদ- 
কণ্ঠে সকল কথ! বলিলেন । উপসংহারে বলিলেন, “গোস্বামিগণের এই অমূল্য বন্ধভাওার 
সামার হাতে স্বন্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমার 
সঙ্গী এক রাজকুমার ও অপর এক তকণ সাধু শোকান্বিত হইয়া! বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন।” 

তখন রাজ! ভুলন্টিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,__“আমার মত নরপিশাচ আর নাই, 
‘আপনার! যে দস্থাকে খ. জিতেছেন, আমিই সেই দস্দা--'আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে 
দ্বিতীয় নাই। আপনার সেই গরন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই ন্মাছে, আপনি 'আশ্বপ্ত হউন। 
‘আমার রাজ্যের নরহত্যাকারীর যে সাজা তাহাই আমাকে ফিন।” এই বলিয়া নক 
হইয়া রাজ! সাক্রনেত্রে জীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, ভাহার রাজবেশ ধুলায় পৃষ্তিত হইল | 
সমসাময়িক প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই ঘটনা! আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম । ভক্তিরস্বাকর 
ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরের লেখা। তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ; ছুই একটি 
জায়গায় সামান্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভক্কিরদ্থাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হুইয়া! 
উঠিয়াছেন; তিনি যেদিন প্রথম বীরহাষিবের বাজায় প্রবেশ করেন--সেই দিন 
কাহার উজ্দ্লচ্ছটাম্ডিত স্বীয় কপ দেখিয়া সকলে গাডাইয! তাহার সংবর্ধনা! করিয়াছিলেন। 
রাজা তাহাকে বসিতে অস্থরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, “বে পরাস্ত ভাগৰত-পাঠ 


হাৰ্বিরের অনুতাপ । 
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বর্ণনায় পজর-নীতাপ্র কথা লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি কাহিনীটি এককূপ, তবে পরবর্তী 
ভক্তি-্ছাকরের ন্মতিরক্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের. সরল স্বাভাবিক বর্ণনা 
ামাফের কাছে অধিকতর প্রামাণিক যনে হয়। 

এই ঘটনার পর বাঙ্গা সখ, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচাধ্য, রাণী সুদক্ষিণা প্রভৃতি 
সকলেই ভ্রীনিবাসের নিকট নীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঙ্গা তাহার রাঙ্গাশাসনের 
ভার রীনিষাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিছিত সাধুর রাজ্য-শাসনের 
ভার গ্রহণ করা এই নৃতন নহে; মহারাজ চক্রগুণ্ড চাপকোর উপর এইব্ূপ ভার বণ 
করিয়াছিলেন, দেবপাল তনয় মন্ত্রী র্ভপাণির উপর সমস্ত বিষয়ে নির্ভর করিতেন। প্রায় 
একশত বৎসর পুর্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মাণিক্য তাহার গুরুদেব বিপিনবিহারীর হস্তে 
দ্বপজালঙ্গড়িত তিপুররাজ্যের ভাব স্বন্তু করিয়াছিলেন । 

ঘিস্তাপতি ও চপ্তীফাসের পর বৈষ্ণব পককর্তাক্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও 
সংকীক্তনীয়ারা বিষ্ণুপুর, বাকুডা ও বর্ধমান অঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাসের বাড়ী ছিল 
ভগ (বন্ধধান)। ইনি জীনিবাস ও নরোক্ধমের একান্স অস্তরঙ্গ, রামচজ্জ কবিরাঙ্গের 
সহোদর ; জ্ঞান দাসের বাড়ী কারা, লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাম, আর আর প্রায় সমস্ত 
ক্ষ কৰিই বৰ্ধমান ও বীররুষনিবাসী। 

বীরহা্দিরের বৈক্ব ধর্মে দীক্ষাগ্াহশের ফলে দেশে স্থাপতাশিল্৷ বিশেষকূপে জীসশ্পর় 
হইয়াছিল । বনবিষ্ণুপুরে বহ বৈষ্বমন্দির গঠিত হইরাছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকার্শ্য 
বঙ্গদগেশে যোড়শ। সপ্রাদ্শ ও অষ্টাদশ শতান্দীর কলাচষ্ঠার নিদশনন্বরূপ | বীরভূম, বাকুড়া 
শতৃতি অঞ্চলে পু'খির ঘলাটে, প্রাচীরের গাছ, কা্টফলকে, কাগজে ও কাপড়ে এই সময়ে 
গৌরাঙ্গবিবয়ক সহজ সহ চিত্র অন্ধিত হুইঘাছে। জীনিবাস ধর্মপ্রচারকার্য্য খুব বিস্তৃত 
ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজাদের সাহায্যে শুধু বীরভূম, বাকুড়া, বর্ধমান প্রস্থৃতি 














"আমি কুমিল্লায় নিয় সমতলতৃষে প্রায়ই দেখিয়াছি । তাহারা স্্ীপুকুষে কাঠ বিক্রয় করিবার 
জন্থ কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ক্িবিবার মুখে দোকান হইতে 


চৈজ্-চরিতাম্ৃত কিনিয়া লইয়া বায়। তাহারা টিপা ভাষায় কথা বলে--সে ভাষা ব্মামাদের 


নিকট হৰব্দোধ, কিন্ত কিছু কিছু ভাঙ্গ! বাঙ্গলা বলিতে পারে, অথচ চৈতন্ত-চরিতামৃতের 
মত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া বায়। জীনিবাস ও নরোব্ষের প্রচারকগণ ও তাহাদের 
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নিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ ৭৫৭ 


খাস্‌ বঙ্গলা দেশে যত গোৌঁরাঙ্গবিগ্রচ তদপেক্ষা অনেক বেনী বিগ্রহ উড়িস্মার পা্গীতে পরীতে 
পূজা পাইয়া! থাকেন । এই প্রচারের উদ্মমশীলতা জীনিবাস, নরোন্তম এবং স্ামানন্দ বিশেষরূপে 
- প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার। সুরধুনীর তীরের কীর্তন সমস্ত বাক্ষলা! ও উড়িস্যা দেশে প্রচলন 
4 করিয়াছেন। সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভাটের চেষ্টার মধাভারত ও রাঙ্গ- 
পুতনায় প্রচার চলিঘাছিল, শেষোক্ত স্থানে কতকগুলি ষ্টেট গোঁড়ীয় বৈধ স্বীকার 
করিয়াছেন। মধ্য ভারতের ছতরপূরের রাঙ্গা ৫/৭ বৎসর পূর্ত যহাসমারোহের সহিত 
- গৌরাঙ্গ, নিঙ্যানন্দ ও অবৈত প্রহর বিগ্রহ স্থাপিত করিষাছেন। তিনি শান্মিপুরবাসী অধৈত 
৯ ২. প্রস্থ এক বংশধরের পিগা। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে চৈতন্া প্রাুর ধর্টে দীক্ষিত 
দল আছেন। ত্রিবান্ধুরের সপ্লিহিত কোন স্থানে এপ একটি দল থাকার কথা 
আমরা শুনিয়াছিলাম। এষন কি একজন বিশ্বাসনোগ্য ব্যক্রির দুখে আমি শুনিয়াছি, 
'আফগানিস্থানবালীদের মধো চৈতনরসমপরদাহৃক্র লোক ন্দাছেন। শ্রবিখ্যাত মহারাষ্ট্র 
কবি ও সাধু তুক্কারামের চৈতরূদন্বক্ধে একটি ‘অভঙ্গ’ আছে, তাহাতে তৃকারাম ঠাহাকে 
গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিল্ান্ধেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। 
ডাত্তণর আর, ডি, ভাগারকরের নিকট এই দ্বভঙ্গটি আছে । "আকবর বাদশাহ যে গোরাঙ্গ- 
সন্ধে একটি গান রচনা করিয়াছ্িলেন,_সেই ছিন্দি গানটি ৮জগদব্ধ ভজ যহাপয়ের গৌরপদ- 
তরঙ্গিনীতে উদ্ধত হইয়াছে, তৎসন্ন্ধে ্মামি পর্বে লিখিয়াছি। 
স্ৃতরাং দেখ! যায়-_স্কপ্ধান করিলে সমস্ত ভ্ঞারতবর্গে গৌড়ীয় বৈফবধর্টের বিকাশ 
এবং বিস্তারসমন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হুইতে পাবে | ধাহ্বারা বিচ্ছি্ন হইয়া আছেন, 
তাহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো সে চেষ্টা করিবেনই 
না। সাহেবের খন অগ্রণী হইয়! এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, 
“আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদা় কোন্‌ সাহসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? অথচ 
ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহে; খড়দহ ও শাস্তিপুরের গোস্বামিগণের শিল্মা- 
তালিকা এবং জীনিবাসের বংশবরগণের শিল্যতালিকা! খুজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া 
যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মধ্য-ভারতের ছতরপুর এবং উড়িস্থার মধূরভঙ্গ প্রভৃতি 
াঙ্গগণের পুধিশালায় এবং বংশতালিকায় এসবন্ধে অবস্থা অনেক তথা আছে। কোন 
শিক্ষিত ও করা যুবক যদি এসবন্ধে উদ্যোগী হইয়া কৃতকার্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের 
প্রকৃত একটা উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন রাঙ্গা বৈষ্ণবধপ্ঠে তাহার অঙ্গরাগ দেখাইবার 
নত নবদীপের খুলটে একবংসর একলক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন, এমন শুনিয়াছি। কিন্তু 
ইতিহাস-লেখার কার্ধো উৎসাহ কে দিবেন ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘিনি বাহিরের কোন 
উপর নির্ঠর না করিয়া স্বীয় প্রাণের অনুরাগে কাঙ্গ করিবেন, রিক্রহস্ত হইলেও 
কাহার ভাও পূর্ণ করা দিবেন এবং তিনিই সপে বেশী কৃতকাধ্য হইবেন 
ভীহাদের ঘর কোর অননিগ্য করা বাখিযাছিলেন- 





ধৰ্ম্মে বিরুদ্ধে দ্বার উদঘাটন। 
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শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর হইতে খেতুরীতে ( রাজসাহ্বী জেলা ) নরোত্রমের নিকট গ্রন্থগুলির 
উদ্ধার ও রাজার দীক্ষাদিসম্বন্ধে সমস্ত কথা আানাইয়! চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্বম ফিরিয়া 
আসিলে তাহার পিতা রুষ্গানন্দ দত্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্ত নরোত্বম রাজপ্রাসাদে গেলেন 
না, তিনি তথাকার কষ্ণমন্দিরে রহিয়া গেলেন এবং লিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্যাসী 
সেই সঙ্লযাসী থাকিবেন, পেকুয়া ছাড়িবেন না, এবং রুফমন্দিরের যে নির্দিষ্ট ভোগ আছে, তাহা 
হইতে প্রসাদ পাইবেন। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অল্প কোন সম্বন্ধে ন্থরোধের বাড়াবাড়ি 
করিলে তিনি খেতুরী ছাড়িয়া পালাইবেন। তাহার স্থানে াহাব খুর্তাত-দ্রাতা সন্তোষ দত্ত 
রাঙ্গা হইয়াছিলেন । নূতন রাজা ও বৃদ্ধ রুষণানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করিলেন 
না। কিন্তু রুষ্টানন্দ ভিল্প কপার সকলে নবোত্বমের রূপ দেখিয়া মোহিত হুইয়! গেলেন, তাহার 
বাজপৱিচ্ছদ নাই, শিরোভূষণ নাই, রাজদঞ নাই, শুধু গেকয়া, মুণ্ডিত মন্তক ও দওকষণ্ডলু 
লইয়া যেন একখানি দেবমৃৰ্তি ঝলমল করিতেছে : সেই সৃষ্ঠিতে এমন একটা গৌরবের 
ঘটা ছিল যে স্বয়ং পিতা কৃষণনন্দ তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গরস্থোদ্ধারের 
সংবাদ শেতুরী রাজধানীতে ঢাকডোল এবং অপরাপর বাপ্যঞ্নের উচ্চতানে এবং রঙ্গনীতে 
শত শত দীপের আলোকে বিখোদিত হইয়াছিল! নবোন্তম মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেষের বিগ্রহ প্রতিষ্টা করিবেন । সেই ইচ্ছার কণ! '্মাভাসে জানিতে 
পারিয়া সন্তোষ কন্ত তাহার সমস্ত রাক্ষভাগ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন, যথাসৰ্বস্ব বায় করিয়া 
এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন--ইহাই সন্ধ করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় 
উৎসৰ সম্পাদিত হইয়াছিল। এত ঘটা ৰৈষ্ণব-সমাজে আর হয় নাই পাণিছাটির 
দওমহোংসবের ( ১৫৯ খৃঃ) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষ্ণৰ-সমাজ্ছের সর্দ্দগ্রধান খটনা। 
সহজ সহল বৈক্চব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে ন্দাসিয়াছিলেন ; নিমন্্র-পত্রিকা 
বঙ্গদেশের সর্ব বিতরিত হইয়াছিল; তাহার প্র এইরপ-_“নামরা-সকলের নাম জানি না, 
জানা সম্ভবপরও নহে। বিনি এই উৎসবে যোগ দিয়া আমাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা 
করিবেন, তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে আসিয়! আমাদিগকে নসনুগৃহীত্ভ করিবেন । 
রবাহৃত ও আহতের মধো কোন পার্থকা আমরা রাখিব না।” এইরূপ সার্কজনীন নিম 
আর কোথায়ও কখনও হইয়াছে কিন! আমর! জানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের 
পমছোতসবের” মতই উদ্ধার এবং সর্কব্যাপী। সন্তোষ দত্ত উপস্থিত ব্যক্ষিদের প্রত্যেকের 
পাথেয় দিয়াছিলেন; সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি 
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শ্রীনিবাস, নরোস্তম ও শ্যামানন্দ, ৭৫৯ 


প্রদান করেন। নিবাস, বীরহাস্বির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আসিযাছিলেন। সন্তোষ 
দত্ত জীনিবাসকে দুইটি স্বব্ণনূত্া এবং বহুমূল্য গরদের এক ছোড়, ব্যাসাচার্্যকে একখানি 
রেশমী বন্ধ এবং «১, টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন। সকলেরই পাখের এবং পদগৌরব 
'অন্থসারে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। এই বিরাট্‌ উৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রন্তৃতি 
প্রসিদ্ধ কবিরা উপস্থিত ছিলেন, পূর্ববণিত প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ পণ্ডিত, বামচন্্র কথিরাঙ্গ 
পরসথতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে। এই সকল ঘটনা 
প্রেমবিলাস-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের চাক্ষুষ বিষয়, সুতরাং তাহাতে বর্ণনার সমস্ত খু টিনাটিই 
পাওয়া যায়। শ্রামানন স্বযং যে রাধাকুষ-বিষয়ক গানটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই “শুনলো 
a পরাণ সই, মরম কথ! তোরে কই”--আছ পদটি উৎসবে যখন গাওয়া হয়, তখন লোকের দৃষ্টি 
পড়িয়াছিল নরোত্বমের উপর, বাধার কণা তুলিয়া তাহারা তখন হালের সন্যাসী রাজকুমারের 
কথাই ভাবিতেছিলেন। “আমার বৈর্্যশাল! হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহস্বা,_আমার 
সকলই ত ছিল সই--বংশীরব বজ্ঞাাত প’ড়ে গেল অকুস্মাং* ইত্যাদি কথায় যিনি 
কৃষ্ণের আহ্বানে রাজকুলের গৌরব_হৈষ প্রাসাদ ছাড়িদাছেন, সর্বপ্রকার 'অহস্ধার 
ছাড়িয়া নিরহচ্ধার, দীনাতিদীন হইয়াছেন---ঠাহারই কথ! মনে হওয়! স্বাভাবিক হুইয়াছিল। 
এই উৎসবে দেৰীদাস ও গোকুলদাস ছই প্রসিদ্ধ কীর্্নীয়ার সুমধুর পরকীর্নে--বিদ্ধাপতি, 
চ্ডীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস গ্রস্থৃতি মহাজনের পদরসাস্থাদনে উপস্থিত জনমণ্লী যেরূপ 
দণ্ড হইমাছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের সন্ত বৈকুষ্টপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। 
উৎসবের পু্ান্, নবহরি চক্রবর্তীর নরোন্তযবিলাস ও ভক্তিরদ্রাকর, নিত্যাননদের 
প্রেমবিলাস, শিশিরকুমার ঘোষের নরোত্রম-চরিত প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
আছে। এই স্থানটিকে কি একটা প্রস্তর-লিপিদ্ার! স্বরণীয় করিয়া রাখা যায় না? 

'সিরোন্ধম বঙ্গীয় পমাঙ্গে আর একটি বিল্লব উপস্থিত করিলেন, তিনি কায়ন্থ কিন্ত ঠাহার 
অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শিষ্য হইয়াছিল! এই সকল ব্ৰাহ্মণ আবার পপ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। 
ভগবান্‌ধাহার ললাটে সাধুদ্বের তিলক স্্াকিয়াছেন ঠাহার প্রভাব 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরোন্রমের সর্বপ্রথম ব্রাক্ষণ-শিষ্য 
ছিলেন বলরাম মিশ্র। একন্দন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নরোত্বমের শিল্প হইয়াছেন, এ সংবাদে সমস্ত 

্রাঙ্মপ-সমাজ উত্তেজিত হই! উঠিলেন। এই উত্তেজিত দলের নেত! হইলেন পার তীরে গান্তিলা- 
= গ্রাম-নিবাসী গঙ্গানারারণ চক্রবর্তী ইনি সর্ধশাস্থে হুপতিত ও ধনশালী লোক ছিলেন। ইহার 
বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাচ শত ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি বহুন করিতেন। “বারেক 
টু ব্রাহ্মণ তেঁহো পত্তিত প্রধান। পাঁচ শত পড়ার নিত্য অঅর্দান”(-_প্রেমবিলাস, বিংশ তবঙ্গ)। 
ঢা এই সমরে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও ছুইটি ব্রাহ্মণ লবোন্রমের চরণ আশ্র্ করিয়াছিলেন 
ইহাদের নাম রামরূষ্চ ও হরিনাৱায়ণ। গঙ্গানাবাহণ চক্রবন্তী অত্যন্ত মরক্মাহত ও 
হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তবে তাহার ক্ষ ভক্তি ও শাঙ্সে 





কারার উরুর রণ শিকষ। 
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পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নরোত্তমের কাদে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার 
পর তিনি দেখিলেন, ইহারা দেবদুতের সপ্তায় দেশে যে নূতন সংবাদ আনিযাছেন তাহা 
হণ না! করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পদ্থা নাই। পরাভূত এবং সম্যগ্ৰ্প নূতন ভাবে 
প্রণোদিত হইয়। স্পদ্ধিত ও ছুন্দাস্ত গঙ্গানারারণ স্ব্ং নরোত্রমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। 

কিন্ত নরোত্তষের প্রধান সংস্কার কাধ্য গৌড়স্বারে হইক্বাছিল। গৌঁড়দ্বার রাজ্জমহলের 
নিকটবর্তী । তগাকার রাঙ্গা রামবেন্্র অতি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভৃ্বামী ছিলেন, তাহার ছই পুত্র 
চাদ রায় ও সস্তোষ রায়। ইহার! অতি প্রবলপরাক্রান্ত দন্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল সম্াটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে 
লিগ ছিলেন, স্থতরাং এই রাজার। রাজন্থ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন বাদশাহ ইহা- 
দিগকে ঘটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। নোগলনের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য দাউদ খা সর্কান্থ 
পণ করিয়! বশিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত নৃশতিদিগের বিকদ্ধে অভিযান করিয়া বলক্ষয় কর! 
সময়োচিত মনে করেন নাই। করেকবার বাদশাহের কর্স্মচারীরা রাজব্ব 'আাদায় করিতে 
গোড়ঘ্বারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাদ রায় তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়! দিয়াছিলেন। 

একটি নিরপরাধ ব্রাদ্দকে হত্যা করার পর চাদ রায় বাষুরোগগ্রস্ত হইলেন, তাহার 
ঘন ঘন নুৰ্দ্দা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বক্িতেন। এতবড় ছুর্দাস্ত রাজ! একেবারে শখ্যাশায়ী 
হইয়া অকৰ্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাদ রায় এই অবস্থায় প্রন দেখিলেন, কেহ যেন বলিতেছে_ 
“খেতুরীর সন্যাসী রাজ-কুমারের শরণ লইলে ঠাহার রোগ আরোগ্য হইবে।" কিন্ত অহঙ্কারী 
ব্রাহ্মণ রাজ!--একটা কায়স্বের শরণ লওযার কথ! সাহার পক্ষে অসহা। বুখ! কমনাঙ্গাত 


চাৰ রায়ের লীড়া। 


চাপিয়াছে। ভিরকৃদের আপ্রাণ চেষ্টা বার্থ হইল, চাদ রায়ের অবস্থা শক্ষটাপরন হইল । 

এ অবস্থার সমস্ত অহন্ধার বিসঙ্জরন দিয় বৃদ্ধ রা্গ! রাঘবেন্দ রায় নরোত্তমকে আনিবার 
জন্য লোক পাঠাইলেন। নরোত্রম আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইপেন, তিনি যাছুবিগ্রা 
জানেন না, তাহার কোন লৌকিক ক্ষমতা নাই। তিনি চাদ রায়ের দুঃসাধ্য রোগ 


শুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাকিতে পারিলেন না, কারণ পাপী 
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ভক্তি হইল। পাহারা ছিলেন ঘোর শাক্র ; শরৎকালে রাঙ্বাড়ীতে বহু আড়ব্ববপূর্ণ যে 
হর্গীপূজ্া হইত, তাহাতে শতসহত্র মেৰ ও মহিষ বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই 
সাত ত্রাহ্মণ-পরিবারের মনে যে পরিবর্তন হইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাঘবেন্দ হইতে আরম্ভ 
করিয়া! রাজবাড়ীর সকলেই কারন্থ নবোত্মের নিকট বৈষব-দীক্া গ্রহণ করিয়া তাহাৰ 
শিষ্য হইলেন। এই ঘটনা এরূপ বিস্থত্বকর হইস্কাছিল যে, লোকে সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে 
চায় নাই। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই চাদ রায় পু্বরুত ছশ্রুলির জরা বহু অন্থতাপ করিয়া 
গৌড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্মচারী 'আলিলেই 
তিনি বাকী রাঙ্গন্দ সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠান-রাজসভায় এই চিঠি লইয়! অনেক 
‘আলোচনা! হইল, অধিকাংশ রাজমন্্রী এই চিঠির উপর নির্ভর করা অবিবেচনার কাধ্য মনে 
করিলেন__যহা ধূর্ত চাদ রায় কি গণ্ড বডযন্জ করি! ভাল নাহুষটি সান্সিথাছে তাহার ঠিকানা 
নাই। যুদ্ধবিগহাদি না করিয়া এই ফন্দির জালে পা দিতে কোন রাঙ্গকপ্চারী স্বীকৃত 
হইলেন না 

চাদ রায় গেরুয়া পরেন, সংসারে গুদাশীর, নিজে ছুই বেলা রুষপুজা করেন। গুরু 
নরোক্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চা রার খেতুরীর দেবমন্দিরে ক্মগণিত মণি-মাণিক্য 
ও বঙ্জালগ্ধার উপঢৌকন পাঠাইলেন, নরোত্রম স্য়ং এক কপদ্কও গ্রহ করিলেন না। 
নরোন্তমের যাওয়ার পর একদা চান রার মাত্র ১** অশ্বারোহী ও ৪** পদাতিক সঙ্গে 
নিশ্চিন্তমনে গৌড়দ্বার হইতে গঙগান্গানের জন্ত যাত্রা করিলেন । গুগচরেরা! গৌড়ের বাদশাহকে 
জানাইল_-চাদ বায় অরক্ষিত অবস্থার দূর পণে যাইতেছেন। এই ন্বযোগ পাইয়া গৌড়েশ্বর 
বহু সৈন্য পাঠাইয়া চাদ রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া 'আসিলেন। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, 
সামান্ত দৈহিক বলসম্পর চাদ রারকে সখ্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, “পাপিষ্ঠ, তোমার 
এত বড্ড বুকের পাটা যে তুমি বহুকাল যাবৎ আমার রাজা পুট করিয়া! খাইতেছ ?” চাদ রায় 
রাজোচিত মধ্যাদা রক্ষা করিয়া! বৈষ্ণব-দৈরলের সঙ্গে বলিলেন, “আমি হন্ধুরে পূর্বেই জানাইয়া- 
ছিলাম---পূর্বাকৃত দুকপেরে জন্য আমি তত, আমাকে উচিত শান্তি প্রদান করুন।” বাদশাহ 
তাহার গান্ডীধ্য ও সরলতা-দশনে কতকটা মুগ হইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 
শইহার বিচার পরে হুইবে” এই বলিয়া একট! অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন 
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হইত, বনে বনে ঘুরিয়া তিনি কুষ্চের জনক সস্তঃপ্রপ্ডুট ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দ্বারা 
মালা রচনা করিতেছেন। এই ভাবে দিনযামিনী কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহ! তিনি 
জানিতেন না। মন্দুম্যের হৃদয়ে যখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত ফুটিয়া উঠে, তখন 
বাসস্থান কর্দমাক্ত বা নিবিড় বন্ধনযুক্ত কারাগৃহ-__তাহা ভাবিবার অবকাশ কোণায় থাকে ? 

চাদ রায়ের পিতা রাঘবেন্দর রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইযা ভাহার আহারের 
স্থবাবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। নার একজন লোক পাঠাই! এমন একটা! স্থযোগ করিয়া- 
ছিলেন, যাহাতে অনায়াসে চাদ রায় মুক্তি পাইতে পারিতেন। সেই লোক অতি গোপনে 
সাহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, “আপনি কালীবিগ্রহকে ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করুন 
তারপর আমি আপনার বাহির হইবার বাবস্থা করিব” এই বলিয়া একট ক্ষুত্প কালীবিগ্রহ 
উপস্থিত করিলেন। চাদ রায় বলিলেন, "কুষঃ ভিন্ন ক্মামার উপাস্ত দার কেছ নাই, এখানে 
মরি তাহাও ভাল-কিন্ত আামি 'অন্য কোন দেবের পাৰে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, 
সকল নৈবেস্, আমার দেহমন তাহার পায়ে বিলাইঘা দিয়াছি ॥ অপর কাহাকেও দিবার মত 
কামার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, রাজপ্রাসাদে যেরূপ 
ছিলাম তদপেক্ষ! অনেক ভাল আছি, আমি মুক্তির আনন্দ অন্থভব করিয়া দেহমনে পরম 
পবিত্রতা ও পূর্বব শাস্তি অনুভব করিতেছি, আমি চুরি করিয়া পলাইয়1 যাইতে চাছি ন1।” 
পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপু্জ! না করিলে এসবন্ধে কিছু কর! সাহার পক্ষে নিষিদ্ধ 
তিনি ফিরিয়া গেলেন । 

যদ! সময়ে দরবারে চাদ রায়ের ডাক পড়িল; বাদশাহ বিচার করিম! “হস্তিপদদলিত 
করিয়া ছত্য| করা হউক”-_এই আদেশ দিলেন। চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও বোড়শ শতাব্দীতে 
সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও শক্রদিগকে হস্ডি্বার! হত্যা করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 

চাদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম । একটা বৃহৎ হস্তীকে তাহার দিকে ধাওয়াইয়া দেওয়া 
হইল। তিনি ঠাহার হস্তদ্থার! হাতীর শু ড় ধরিয়া এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীটা 
চীৎকার করিয়া উ্ধশ্বাসে ছুটি পলাইল। এই ন্মমান্ষিক বল দেখিয়! বাদশাহ বিস্মিত হইয়া 
চাদ রায়কে বলিলেন, “তুমি বহুদিন যাবৎ অতি তুচ্ছ থাচ্কের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ 
অনশনে আছ, এ অবস্থায় তোমার এরূপ অন্ভৃত বল হইল কি প্রকারে ?” 

চাদ রার প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্য অভয় চাহিয়! বলিলেন, “আমি কারাগারে উত্তম খাদক 
খাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম__ম্বামি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
স্বচ্ছন্দ মনে কৃষণসেবা করিতে পারিয়াছি। আমার পিতা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত কালীপূজা করিবার কথা থাকাতে আমি তাহাতে রাঙ্গী হই নাই। হচ্ছ আমার মৃত্য 
দণ্ড বা যে কোন দণ্ড দিবেন, আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই । আনি কবঞ্চে আত্যনিবেদন করিয়া 
দিয়াছি।” বলিতে বলিতে চাদ বায়ের চক্ষু সঙ্গল হইল । বাদশাহ ঠাহার কথ! শুনিয়া এত 
প্রীত হইলেন যে, তখনই তাহার মুক্তির আদেশ দিয়া যে সকল স্থান চাদ রায় বলপ্ দখল 
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চাদ রার গৌড়ারে প্রত্যাবন্রনের পর বাদশাহ তাহাকে পুনরায় ভাকাইয়া পাঠাইলেন 
এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, “সেবার ন্দামি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবলা- 
জিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি, আজ তোমাকে একটা পুরদ্থার দিব” বাদশাহের আদেশ- 
অনুসারে চাদ রায়কে একটি ফারমান দেওয়! হইল, তাহাতে তিনি 'আহেদি পরগনার ব্ধিকার 
পাইলেন। 

চাদ রায়ের দলে বে সকল ব্রাহ্মণ দন্থ্য ছিলেন তাহার! অনেকেই নরোত্তমের শিশ্ন গ্রহণ 
করিলেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাজবে, কালিদাস চট্টো, নিরারণ চক্রবর্তী, রামজয় 
চক্ৰবৰ্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্কীর নাম নরোত্রম-বিলাস ও অপরাপর পুস্তকে 
উল্লিখিত দেখিতে পাই। 

মহাপর্র জীবনে ভক্তির মাধুধ্যই বেশী ছিল, তাহা জনসাধারণকে সুগ্ধ করিত। নিত্যানন্দ 
পতিত জাতিদের মধো বৈষ্ণব গোসাইদের পৌরোহিত্য চালাইয়াছিলেন, সমাঙ্গ তাহাকে 
প্রথম বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিশ্যানন্দের সঙ্গে কল্তার পরিণয় সম্পাদন করার জন্য স্ুগাদাল 
সরখেল আহ্গণ সমাজে খুব বেনী বেগ পাইয়াছিলেন। শত হবিদাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন 
শান্সিপুরে বিলক্ষণ লালিত হইয়াছিলেন। ইহার! বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ 
করিলে সমাজে অচল হুইয়া পড়িবেন--তাহা হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা 
সফল হইতে পারিবে ন!। নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্থামিক্লুত “নিত্যানন্দ 
বংশাবলী ও সাধনা” পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, অধৈত ও নিত্যানন্দের 
বংপধরের| বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যায় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে আদানপ্রদান-সম্পর্ক 
বঙগায় রাখিয়াছিলেন। তাহার! বদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওয়! মিটাইয়! কুলীন-সমাজকে 
হস্তগত না করিতেন, আঙ্গ খড়দহ ও শাস্তিপুর একেবারে সমাজ্দ-বহিতূত হুইয়া খাকিত। 

কিন্ত নরোত্রম সমাঙ্গের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈঞ্চবেরা 
জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহবান করিয়! নরোক্তমকে খাঁটা ব্রাহ্মণ বলিত! স্বীকার করিয়া 
তাহাকে বজ্তহুত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের 
পুত্র ৰীরভদ্র। এখন আর শুধু বলরাম মিশ্র কিংবা গঙ্গাবাষ চক্রবন্তী নহেন, চাদ রায়- 
প্রনুখ সন্াস্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এ্রকাশ্রভাবে তাহার শিস্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার পদধূলি 
মস্তকে ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ্দের ক্রোধ সকল সীমা অতিক্রম 
করিল, সাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন। 

কলিকাতার নিকট পৰুপঙ্নী ( আধুনিক পাইকৃপাড়া ) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার 
রাজ! নৃসিংহ রায় একজ্গন ব্রাহ্মণভক্ত গোড়া হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কায়স্থ 
হইলেও সমাজে ইহাদের খুব প্রভাব ছিল। ব্রা্ষণেরা সমবেত হইয়া সমাজসংস্কারের একটা 
ঢা ব্যবস্থা করিতে সঙ্ধর করিলেন তাহার! ছয়জন প্রতিনিধি নৃসিংহ রাজার নিকট 
পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যছনাথ বিস্ঞাতুষণ, কাশীনাথ তর্কতূষণ, হরিদাস শিরোমণি, 
ভ্ঞায়পঞ্চানন, শিবচরণ বিস্থাবাসীণ এবং হর্গাদাস বিসারত্র। ইহার! পক্পলীর 
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রাজাকে বলিলেন, “আপনি ধর্স্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম্ম যে ঘোর কলিতে রসাতলে 
যাইতেছে। ক্রাচ্ছণ শূজের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহা হইতে কি 
বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে ? আপনি দেশ রক্ষা করুন।” অনেক 
আলোচনার পর এই ঠিক হইল বে বাচ্ছা নৃসিংহ পণ্ডিতগণসঙে 
খেতুরী বাইয়। নবোত্তমকে তর্কবদ্ধে আহবান করিবেন। পত্তিভগণ বলিলেন, “যদি সেই 
কারস্থ-গুরু এই সকল অনাচার শাস্তদ্বার) সমর্থন করিতে পারেন, তবে আমর! সকলে তাহার 
নিকট মাথা মুড়াইব, নতুন! তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

পণ্ডিতের! চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পড়ুয়ারাও চলিলেন, বহুশকট বোঝাই পুথি চলিল। 
রাঙ্গ| নৃসিংহের সভাপত্তিত রূপনারায়ণ মধ্যস্থতা করিবার জর সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে 
রাজা একটা মন্ত বড় দল লইরা খেতুরীর অভিমুখে রওনা হুইলেন। এই অভিযানের সংবাদ 
খেতুরীতে পৌছিল। নরোভমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্বর্থ, অস্তরঙ্গ সুন্ধৎ রামচন্জ কৰিরাজ্ 
ও তৎসহোদর কবিচুড়ামনি গোবিন্দদাস এই রাঙ্গকীয় দলের বিকৃদ্ধে একটা! ষড়ঘজ করিলেন। 
স্টাহার! ভাহাদের জগন্ান্ত আচার্য্য নবোত্রনকে এই ছন্দযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সম্মত 
হইলেন ন!। “আমর! তাহাদিগকে বুঝিনা লইব, আপনি খেতুরীতে বসিয়া থাকুন”-_-এই 
অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহারা তিনজন অগ্রসর হুইলেন। খেতুরী আসিবার পথে কামারপুর 
আম। নৃপিংহ রাঙ্গা তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন । তৎপৃর্কোই গঙ্গানারাযণ, রামচষ্জ 
ও গোবিন্দ সেই গ্রামে ভিনখানি ছোট দোকান খুলিয়া পেক্ষ! করিতেছিলেন । গঙ্গা 
নারায়ণের তেলের দোকান, রামচন্দ্র মুগিখান! এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের 
মালিক হইলেন। নৃসিংহ বানা সঙ্গী পণ্ডিতদের পড়ুয়ারা জিনিষ কিনিতে যাইয়া দেখে 
তেলী, সুদী ও পানগুয়ালা সকলেই সংস্কতে কথাবার্তা বলে। আশ্চর্য হইয়া তাহারা তাহাদের 
শিক্ষাসন্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ছদ্রবেশীরা বলিলেন, “আমরা খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর 
মহাশয়ের কাছে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়, খেতুরীর লোকেরা সকলেই 'অগ্-বিস্তর সংস্কৃত 
জানে” কিন্তু এতো অপ বিদ্ধা নহে! পড়ুয়ারা শাস্তের যে কথা পাড়িল, তাহাতেই তাহার 
পরাস্ত হইল। হুতেরাং অতি বিস্ময়ে তাহারা যাইয়া তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই বৃত্তান্ত 
অবগত করাইল। সেই ক্ষ তিনটি দোকানের কাছে রাজকীয় দলের অসম্ভব ভিড় হুইল। 
ছয়জন পণ্ডিত তাহাদের বহু পড়ুয়া ও কয়েক শকট পুথি একদিকে, অপরদিকে তেলী, শুদি 
"ও পানওয়ালা। ৩৮১৮৮৮৯577১ 
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শরণ লইয়া তাহার শিন্মত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নৃসিংহ ও বাসী রপযালা একত্র 
দীক্ষিত হইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ নরোত্মবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রব্য । ) 

নরোত্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়! দিয়াছিলেন। ভাহাদের মধ্যে 
দন্দ্যতক্কর ছিল। সদ্গোপ-কুলঙ্ছাত শ্ামানন্দ পুনরায় দেশে স্আসিয়! তাহার পূর্বপুরুষের 
'আদিনিবাস ধারেন্দ-বাহাছ্রপুরে উপস্থিত হন (পরগনা ₹কেস্থর, উড়িষ্যা )। এখানে তিনি 
'অদ্দৈতবাদী দামোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈক্যবধর্শ্মে দীক্ষিত করেন। শের খাঁ নামক 
এক মুসলমান দন্থা তাহার সংশ্পর্শে আসির়| এতই ভক্রিভাৰাপর হন যে, তিনি শ্রামানন্দের 
নিকট বৈধ্চৰ-দীক্ষা গ্রহণ করিরা চৈতন্তদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্তদাস একজন 
পদকর্ত্া। ভক্তিরত্বাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইহার সংস্কারকাহিনী বিশ্বৃতভাবে বর্ণিত আছে। 
রাধাকৃষণগানে ইনি আবিষ্ট হইয়! পড়িতেন ( প্রেমবিলাস ডষ্টব্য )। 

রয়ানি থানার নিকটবর্তী ভারজিৎ নগরে তৎকালে এক পরাক্রান্ত রাঙ্গ| রাজত্ব করিতেন, 
ইহার নাম শচাত। ইহার অধিকার মঞ্লকূমির অনেক দূর পরাস্ত প্রসারিত ছিল। ভারজিৎ 
নগরের একদিকে দোলঙ্গ। নদী। এই নদীর ভীরদেশ অতি রমলীয়। তথায় একটি বাণেশ্বর 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ! অচ্যুত তাহার রাজী ভবানীর সহিত "নেক সময়ে এই 
মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন । ভাতের গ্ো্টপৃত্র রগিকদুরারি পিতার মৃত্যুর পর 
“সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সমকে দোলঙ্গানদীতীরে বাস করিতেন। 
শাস্তনীলা নামক স্থানে রসিকদুবারি শ্বামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের 
পর রসিকসুরারি ভক্তি-সধার রসাস্থাগ পাইলেন_ঠাহার মনের ভাব ও জীবনের গতি ফ্কিরিল। 
তিনি সাহুষ চিনিলেন, জাতের খোসাটা তাহার নিকট অসার বোধ হইল। ক্ষতি রা! 
রসিকমূরারি তাহার ছুই রাজী ঈশানী ও মালতীর সহিত সেগাপ শ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন | 
উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজাবাই এই রসিকসুরারির শিষ্য। স্থতরাং ময়ূরভজ্জ ্রা্থতি উড়িস্থার 
অন্তর্গত যাবতীয় রাজোর 'অৰীশ্বরদের গুকর পক হ্ামানন্দ। ভক্রিরস্বাকরে প্রামানন্দের 
 শিশ্কগণের মধ্যে উদ্ধব, অকুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগত্রাণ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্ত তাহার সর্বপরধান শিন্য বসিকনুরারি। সমস্ত উড়িষ্যাদেশে শরামানন্দ 
চৈতন্তাধৰ্শ্ব প্রচার করিয়াছিলেন। 
আুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতল, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে জীনিবাস, নরোম ও 
প্যামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাদ্দের নেতা হইয়াছিলেন। ইহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার 
করিয়াছিলেন শ্রণী-নির্কিশেষে ধর্সমন্দিরের দ্বার সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন 
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চৈতন্তের প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতক্কের স্ধীর্বনের খোল ও মন্দিরা বঙ্গদেশের নগরে 
নগরে পল্লীতে পল্লীতে বাজিয়! উঠিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। ইহার! ভিন্ন ধর্লেরি 
গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন। 
বলা বাহুলা বে এই ধৰ্ম্বপ্রচার ও সমাজসংস্কার সমস্তই চৈতক্কের প্রেরণা-জাত। 
তিনি ভাবের পাগল, ভগবহ-প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্ত সর্বাবিষয়ে তাহার ইঙ্গিত ছিল। 
সেই ইঙ্গিত ক্র গিরিনির্করের মত কালে বিশালতোয! ল্রোতস্থিনীতে পরিণত হুইয়াছিল। 
জাতিভেদসম্বন্ধে তাহার উক্তি সুস্পষ্ট, “মোর জাতি_-মোর সেবকের জাতি নাই” (চৈ. ভা 
অন্ত ১১)। “সন্যাসী পত্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ । নীচ শূজ দিয়! করে ধর্শোর প্রকাশ” 
(চৈ, চ. অস্তা)। রঘুনাথ-দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝডু কঞ্মালীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন, 
চৈতন্ত এজন্তা তাহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন : বন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতরা সমবেত 
ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সাহার পানোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রান্ধাদি উপলক্ষে তিনি 
হরিদাসকে সম্ত্রাঙ্গণদের তুলা আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। জ্ঞাতি-নির্ধিশেষে তাহার 
প্রেম ও উদার ব্যবহার গোড়া ব্রাহ্মণসমাজে নিষিদ্ধ, এ কীর্তনীয়ারা! গাহিয়া থাকে, 
“সৰ অ-বিধি, নদের বিধি” (অথাৎ বত অনাচার_তাহাই নদীয়ার ধর্্ম)। শাক্র কৰি 
চৈতন্তোর এই উদারনীতিকে ঠা করিয়া লিখিসাছিলেন, "গোর বলে আনন্দে মেতে, একত্রে 
ভোঙ্দন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দী কোটাল খোপা কলুতে একত্র সমস্ত ।” 
পরবর্তী কালে হিন্দুবিধি ন্তিক্রম করিয়া বৈষ্ণবের! বে প্রচারকার্য্য চালাইয়! রুতকার্থয 
হইয়াছিলেন, সেই প্রচারকাধ্যোর প্রশ্রবণ চৈতন্ত হুইতে নির্গত হইয়াছিল । 
কিন্তু অষ্টাদশ শতান্দী হইতে এই বিপুল উদ্ধম পথ হইয়া পড়ে | বীরহাঘ্বির বন- 
বিছুপুরে বৈষ্ণবধর্স্থ লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবশ্য তথাকার শিল্প ও স্থাপত্য 
বৈষ্ণব প্ৰভাবে অত্যন্ত ীসম্পর্ হইযাছিল। বহু ছি বৈষ্ণব পুস্তক রাজার পুধিশালায় 
সংগৃহীত হইয়াছিল । কিন্ত কোন কোন বিষন্ধে তিনি সাধারণ রাজধর্ন্মের গপ্ভী অতিক্রম 
করিয়া গির্নাছিলেন। দৃষ্টাস্তন্থলে বলা যাইতে পাবে তিনি প্রতাহ একটা নির্দি্টপংখাক 
নাম জপ করার জন্য প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। 
লিখিত আছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিরা নাম জপ করিত, পাছে খুমাইয় পড়িয়া 
নিৰ্দিষ্সংখাক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই করে তাহারা! নিজেদের টাকি 
ঘরের টয়! বা আড়ার সঙ্গে বতা দিয়! বাধিয়া রাখিত। বসিহা! বসিয়া জপ করিবার সময়ে 
যদি তঙ্ছাবশে ঝিযাইতে থাকিত, তবে টাকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রৎ হইয়া পুনরায় 
জপে মনোযোগী হইত। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গৌসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া 
আভিঙ্গাত্যদপী ও কতকটা ধর্টের বিকৃত অর্থবাদী হইয়া পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতনত 
_ বে ধৰ্ম প্চার করিয়াছিলেন, বাঙলার গোস্বামিগণ-পরবন্ধিত ধর্ম আর সেরূপ নাই। চৈতন্োর 
তা Or BI Si TUTE 
বিরক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর ভাহার সব্ধে বহ আঙগুৰী গড়ের 








ভি 


অনিবান, নরোস্তম ও শ্মামানন্দ ৭৬৭ 


স্থষ্টি হইল, তন্ারা তাহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে । তিনি বরাহ হইয়া গঞ্ন 
করিতে লাগিলেন, ভীষণ এক সর্পের উপর স্তইয়া 'অনন্তশব্যাশারী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন, 
ৰছলোকের খাপ একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুদুর্জ ও বড় তুল নৃর্যিতে ঘন ঘন দেখা 
দিতে লাগিলেন, একদিনে আত্রবীজ বপন করিয়া সেইদিনই গাছে ফল উৎপর করিলেন, 
জামীরের গাছে কদন্দ ছুটাইলেন, কখনও নৃসিংহসূর্তি ধারণ করিলেন (চৈ, ভা মধ্য 
২য়, মধ্য ওয়, চৈ, চ. মধ্য, ১৭ প., ১২-১৩ স্গোক, চৈ. চ. মধ্য, ওয় প. ৪৯ শ্লোক প্রভৃতি 
ভষ্টব্য )। লোচন দাস লিখিয়াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিয়া লঙ্কা হইতে বিভীষণ 
তাহার সহিত দেখ! করিতে আসিত্াছিলেন, এ সকল কথা পূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত 
হইয়াছে। বস্তুত; চৈতগ্ত-ৰিবহখির নবন্ধীপবাসীৰের মধ্য যে-কেহ স্তাহাকে বিষ্ণুর 
অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আদৃত হইরাছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
“অলৌকিক গল্পে যে বিশ্বাস না করিকে_াহার মন্তকে তিনি পদ্াধাত করিবেন । 
চৈতচরিতাম্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়-_চৈতন্ের পূর্কলীলাতেই যত অলৌকিক 
ব্যাপার, রূপ গোস্বামীর! ক্ণদাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে 
অলৌকিক অংশ খুব 'জ। এই পৃর্ধবলীলার বর্ণনা! নবস্বীপবাসীরা করিয়াছিলেন খাছাকে 
তাহার! ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার সথন্ধে ভাগবত-লীলা আরোপ করা 
তাহার! দোষাবহু মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহ! অবিশ্বাস করা তাহারা পাপ মনে করিয়াছেন। 
এক্স মুরারি গুপ্রের মত প্রবীণ পঞ্ডিতও অনেক 'আঙপুবী কথা বিশ্বাস করিয়া! ঠাহার 
কাব্যে স্থান দিয়াছেন। শুধু গোবিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মুক্ত । একথা! নিশ্চয় 
বলা যাইতে পারে যে চৈতন্ক নবন্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে এ সকল আগাছা জন্মাইতে 
পারিত না। তিনি এসকল অলৌকিক কথার কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি শতবার 
এই সকল ভক্তির াতিশনা নিরপ্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সার্কভৌমের মত পুজাপাদ 
প্রবীণ পণ্ডিত তাহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলাতে তিনি ক্রদ্ধশ্বরে বলিয়াছিলেন, “প্রভু কহে 
সার্বভৌম আর কথ! কহু। আতাল পাখাল কথা কেন বা বলহ।” তাহার অন্থপন্থিতিতে 
(গৌড়দেশে ভক্তির বাঙ্গোর পথঘাট, ঘরের আঙ্গিন! উপগরের সআগাছায পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 

চৈতন্তদেবকে ভগবান্‌ রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিঙ্দেরাও তাহার 
দেবছের অংশীদার হইতে দাবী করিলেন। চৈতন্ত স্বত্ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম এবং 
অনৈতকে সদাশিব করা হুইয়াছে। কেশব ভারতী_্রীরুষ-গুক সান্দীপনি গুনি, 





© 


৭৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 
"করিলেন। চৈতন্তের “না খাইয়া সস্থিচরশ্ব হইয়াছে সার", “নিরবৰি দাকপ্রোমে 
প্রভুর বিহার, মুই ক্্চলাস বই না বলাত্ব আর। হেন কার শক্তি নাই সন্মুখে 
তাহানে। ইশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে” ( চৈ. ভা. অন্ত্য ১* ), “ত্রিরাত্র চলিয়া গেল 
বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়। বহিছে হৃদয়ে দরদর 'অশ্রধারা। 
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা” “ছিন্ন এক বহিবাস পাগলের বেশ” ( করচ! ) 
শ্ধুলামাখ! হৃটাবাধা অন্য কপ! নাই। পথে কষ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই ।” “অনাহারে 
শীর্পদেহ চলিতে না পারে। তবু প্রস্থ হরি নাম দেন ঘরে ঘরে" (করচা) এই প্রেমার্ 
চৈতন্ত-নৃষ্টি আর বৈষ্ণব-সমাজ্ছে নাই। কৃ্ণনগরের কুমারের! তাহার যে সুস্ধি প্রস্তুত করে, 
তাহাতে চৈতন্তদেৰ গোসাইদের মত নধরকান্তি, ভু ড়িটি অগ্রগপা, তৈলে পবতে যাখনে পুষ্ট দেহ। 
গোন্বামিগণ এই ভাবে নিজের! অংশ-অবতাররূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈষ্ণব- 
ধঞ্ছের প্রধান স্তর দৈন্য ও আতি হইতে বিচ্যুত হুইলেন। চৈতন্তফেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন__পভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে "তাহাকে তকর মত হইতে 
বলিয়াছিলেন_তরু ঝড়বৃষ্টি বৌ বিছ্াৎ স্বয়ং যাথা পাতিয়া লয়ন--কিন্ধ পরকে ছায়া দান 
করে, থে কুঠারাঘাতে তাহাকে কণ্তন করে, তাহাকেও স্বীয় অমৃতফল ও স্থগন্ধ পুষ্প প্রদান 
করে) ক্ষুধারৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করে না। নিজকে রিক্ত করিয়া 
তাহার তপস্তার্ক্দিত পুণাফল__পুষ্পরস ও ফল অপরকে বিনামূল্যে প্রদান করে। জগতে 
তক্ষর মত সহিফ্ণুতার আদর্শ, দৈরোর, দানের, সযাচক বৃত্তির আদ্শ_-আার কোথায় আছে? 
এইজরা চৈতন্া রখুনাথ দাসকে তরুর মত হুইতে বলিয়াছিলেন। চৈতক্কচরিতামৃতকার তকূৱ 
গুণ ব্যাখ্যা করিয়! টিগ্মনী কৰিয়াছেন। 
এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীল! চলিতেছে, প্রশ্দুট ফুল শুকাইয়! ঝরিয়| পড়িতেছে, কত, 
পয়ব, কত পত্র, কত সৌন্দর্য, ক স্থরদ্ভির ধ্বংসের মধ্যে জগত, প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে, 
তথাপি এই ধ্বংসলীলার মধ্যে পরমানন্দ। সেই ক্মনন্াময়ের 
স্যার দর দিণ হাসির বিরাম নাই । নিত্য বিহঙ্ের ব্মাগঘনী গান, নিত্য নবকু্ষ- 
সঙ্গার, নিত্য নিকরের কুলুকুল , উ্ার স্থবেশ ; এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল 
জগতের ষধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের কপ আছে__সেই রপ-সমুক্রে অবগাহন করিলে মানুষ 
আনন্দনিকেতনে পৌছিতে পারে-_“আনন্দং বহ্ষণে! বেত্ধি ন বিভেতি কদাচন |” চৈতন্প 
সেই আনন্দময়ের দেখা পাইয়াছিলেন। বৈধ ধর্স্ম_-আনন্দের ধর্ম, বোদ্ধধর্শ খের ধর 
সেই আনন্দময় পুরুববরকে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ আত্মা নিজ্সত্তা তুলিয়া আনন্দসাগরে ৪ 










ভি 


শুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৬৯ 


রঘুনাথ দাস, কূপ, সনাতন, উদ্ধরণ দত্ত, নরোত্তম, বীরহাত্দির, চাদ রায় প্রভৃতি রাজা! ও 
রাজ্কর ব্যক্তির! তাহাদের বতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া! সহ্্যাসী হইয়াছিলেন। ইহাদের 
অরতেকটি এক এক জন বুদ্ধের স্তায়। এই বাদলাদেশে গোপীচন্্র, দীপন্ধর হইতে লালাবাবু, 
- 'ও চিররজন পযন্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকর ব্যক্তি সর্যাস গ্রহণ করিয়াছেন জগতের 

এত স্বল্পপবিসর কোন দেশে বোধ হয সেরূপ-সংখ্যাক রান্দধিদের আবির্ভাব হর নাই। কিন্ত 

এই রাজধিদের দেশেও যোড়শ-স্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্তের প্রভাবে বতজ্জন রাজ্জতুল্য বাক্তি 

ইন্সতুলা বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত ব্বার কোন যুগে 
< হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ ছাটে ক্ষ্রকখা! বিকাম না, 
এখানে গীবন-মরণ পায়ের তা কিন্ত ধ্বংসের জন্ত নহে, অন্তরাগ ও প্রেমের জনক 
এদেশে অশ্রর যে বল, অল্প গোলাগুলি ও বাকুদের সে বল নাই। চৈত্র নন্দা 
_ উপর তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন কবিতা গিয়াছেন। আঅগং কতকাল পরে তাহার 
এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না 


শি সা 


ঞ%. 
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অষ্টম পন্রিচেছদছ 
গুরুবাদ ও পরকীয়া 


"আমরা দেখাইয়াছি, মহাগ্রতুকে ভগবান কমন! করিয়! সেই কেন্দ্রের পরিধিতে মে সকল 
নরদেবতার মণ্ডলী পরিকমিত হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্তের অন্থমোদিত হইত না। 
চৈতন্তের অবতার-বাদ এই কমনার ভিন্তি। ইহা কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন না, বরঞ্চ 
তিনি সর্বদা! ইহার বিরোধী ছিলেন । 
রামরায় তাহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা বলেন, এবং ৰে সকল গান ও নাটক রচনা 
তাহা চৈতন্তোর সম্পূর্ণ অন্থমোদ্িত। বস্তুত; বে করেকখানি পুস্তক তিনি নিত্য আবৃত্তি 
করিতেন, তন্মধ্যে “রায়ের নাটকগীতি”-খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাষানন্দের প্রসিদ্ধ “সো 
নহ রমণ হাম নহ রমনী” গানটি চৈতরুচরিতামবৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহাতে স্পই বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সন্ধ তাহা 
| “পহিলহি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল+_াহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে 
ধম উদ্ভৃত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িমা চলিল, তাহার অবণি হইল না। 

কেহ ছিল না, দৃতী বা অন্ত তৃতী ব্যক্তিৰ প্ৰয়ো্গন হয় নাই। 
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সেই বিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না। শুভ যুহর্তে তিনি স্বয়ং 
সাহার অযাচিত করুণা কোন ভাগাবান্কে দিয়া যান। 

কিন্ত বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বৰ্ম্ম গুরুবাদের উপর গাড়াইয়া আছে। গোস্বামিগণ 
মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন-_“বুন্দাবন-লীলার সখীরাই মহাপ্রভুর (স্বয়ং কৃষ্ণের) সহচর 
হই! আসিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজরস আস্বাদন করিবার আর উপায় নাই, গোপীগণের 
হাতেই সেই রসের চাবি।  গোস্থামিগণের বংশধরদিপের শরণ না লইলে বৃন্দাবনে 
প্রবেশাধিকার কাহার হইতে পারে না। গোৌরগণোদ্দেশের শ্লোক সুখন্থ করাইয়া বৈষ্ণব- 
শিশুদিগের মনে গোস্বামিগণের দেবে বিশ্বাস সমাজে দৃড়ীকৃত করা হইয়াছিল। এই 
ভাবের বর্তমান বৈষ্ণব-ধর্শ্মমত চৈতন্যের ধৰ্ম্ম সমাশরয় করিয়া উদ্ধৃত হয় নাই। তাহাতে 
কুল-শীলের--বংশের কোন মৰ্য্যাদা নাই । “কহে চট্ডীদাস, কাহুর লীরীতি__জাতিকুললীল 
হাড়া।" এক এক গোস্বামীর শি্বগণ হইলেন-_ঠাহার পরিবার। ইহারা গ্রস্থাদি লিখিতে 
গিয়া নিঙ্গ পিতামাতা কিংবা পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাহার গুরু ও 
পুরুত্রাতাদের পরিচার্থ দীর্ঘ বন্দনাহথচক কবিতা লিখিয়া! সুখবন্ধ করিয়াছেন। লিঙ্গের জাতি- 
বংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক অপরাপর সমস্ত বন্ধন ছাটিয়া ফেলিয়া ইহারা গুরুপদে মাথা 
বিকাইয়াছেন ও তৎসমর্পিতকর্ম্মা হইয়াছেন। এরূপ গুরুবাদ বৈষ্ণবের! পাইলেন কোথা 
হইতে?  বোদ্ধগণের মধ্যে প্রবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল-_“শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে 
মাহুৰ বড়, তাহার উপরে নাই”__চণ্ডীদাসের এই যাহুষ কে তাহা জানি না, কিন্তু বৌদ্ধগণের 
যে গুরুই সর্কশক্রিমান_অনরযসাধারণ, একমাত্র পৃজার্ছ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নেপালে ছিন্দুদিগকে “দেভান্ু” ও বৌদ্ধদিগকে “গুভান্ধু” বলা হয়। দেভান্ধু অর্থ “দেবতা- 
ভজননীল" ও পগুভাজু” অর্থাৎ “গুরুকে ভঙ্গনশীল”। নাধধৰ্্মেও গুরুর প্রতি অসামান্ত 
ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া ঘায়। গোরক্ষনাথ তাহার গুরুর জন্য কি অসামাগ্ত রুদ্ধ সাধন 
ক্রিয়াছিলেন। চৈঙয় দেব-মন্দির ও তীর্গস্থানপ্ুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন-- স্রতরাং তাহাকে 
“দেভান্ধু” বলা যাইতে পারে। গুরুর প্রতি এই অসাধারণ ভক্তির লীল! তিনি কোথায়ও 
দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধতগ্র এবং ছিন্দুতগ্র উভয় 
ত্র হইতেই বৈক্ৰগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্তের কোন প্রেরণ! ছিল না| এই গুর- 
দের দ্বারা গোস্বামিগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থসম্পদের শরীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই 

পরবর্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাগ পাওয়া যার। অশোকের ধর্মমমহামাত্রের প্গে গোস্বামিগশ নিঞ্ের! অধিষ্ঠিত হই! 
পুরক্কার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন। অনেক বৈষ্ণববাড়ীর গৃহে জেল ছিল। শিশ্াদের 
পবাধের বিচার গোস্বামীর বরং করিতেন, এবং তাহাদের জেলে অপরাধীরা দণ্ড: পাই 
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গোস্বামীদিগকে সমাসীন দেখিয়া মনে হয_ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্টা নষ্ট হয় 
1 নাই। নব ভারতের পল্লী খুজিলে সীর্ণর্ণ অবস্থাহ_ সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া যায়। 
মহারাজ প্রিয়দশী” শুধু “ধর্স্মহামাত্র" পদের স্ব্টি করিয়া স্ষাস্ধ হন নাই, ধর্মের অবস্থা 
ট পা্্যবেক্ষণ ও ধৰ্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দে্তে উচ্চশিক্ষিতা চরিত্রব্তী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে 
নিযুক্ত করিতেন। এই স্তরীধ্সমেহাাত্রগণের ধারাটি গোস্বামিনীগণ বজায় রাখিরাছেন। 
ইহার! ভদ্রপরিবারে বাতায়াত করি ধর্ম্মের অনুশাসন ও তন প্রচার করিতেন। চলিত 
ভাষায় ইহাদের নাম ছিল “মা গোসাই।” 
- বৌদ্ধধর্ম শেষকালটা দেহতন্ধ লইয়া বান্ত ছিল, নামা পূর্বের এক 'অধ্যায়ে (১৪ কঃ, 
হম পঃ, ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা! করিয়াছি । মহাপ্রতুর ভাবপ্রবণ 
ভক্তি-ধর্ষে এই নেহতব একটা স্থান হুডি! বসিল। গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাই, ছগ্রবেণী 
গোরক্ষ হৃদঙ্গের বোলে “কায় সাধ_-কায়া সাধ” এই ধ্বনি তুলিয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন 
করিতেছেন। “যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ 
[বিশেষভাবে পরিচিত । অনেক সমরে পূর্ন ধর্মকে বঞ্জন করিয়া নহে__নদাস্মসাৎ, করিয়া 
পরব ধর্ম শির উত্তোলন করিয়া থাকে। মহাপ্রথর নাম করিয়া অনেক কথ! বৈষ্ণব-সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহ! বৌদ্ধ ও ছিন্দুতগ হইতে গৃহীত । চণ্ডীদাস স্বয়ং তাহার রুষচকীন্চনে 
“এড়িয়া টানিরে শ্বাস” প্রতৃতি তো স্বাসনিযামক প্রাণায়ামের তক প্রচার করিয়াছেন, 
সহজিয়া পুস্তকমাতেই হৰিভক্তি ও হরিপ্রেষসধন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই। 
মহাপ্রুর শষ্ট সান্বিক বিকার সখব! শান্ত, দাস্য, সখা, বাৎসলা 
মাধুর্য এই পঞ্চ অবস্থার সন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহঙ্দিয়া- 
সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কেবলই বেহতন্বের কখা। অমৃত-রগ্বাবলীর প্রথম 
ও শেষ কথ! “সকলের সার হয় আপন. শরীর। নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে 
স্থির ।” (৩ পৃঃ) চণ্ডীদাসের উক্তিতেও সেই একই কথা-_“নিক্ছ দেহ দিয়া ভঙ্গিতে পারে, 
সহজ ভ্গন বলিব তারে।” সহজিয়া-সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ 'অত্য্র--সর্কাত্র দেহতত্বের 
কথা। ইহ! সেই সুপ্রাচীন তাত্ত্িক ধারা। সহজিরারা! হিন্দুতত্ের সঙ্গে যোগ রাখিতে 
মে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌন্ধতন্ই গাহাদের ছিত্তি। এই সম্প্রদায়ের, মধ্যে থুসী-বিশ্বাসী, 
বাম-বল্লভী, সাহেবধনী, দরবেশী, সহজিয়া, কর্তাভঙ্গা, বলরামী, হজ্সরতী, গোবরাই, 
৫০. পাগলনাথী, পাঁচ ফকিরী প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী আছে, তাহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান 
সংঙ্কারগুলির সূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং ব্রাহ্মণ 
তাহার শিষ্য; হিন্দুদের মধ্যেও গোমাংস কোন কোন শ্রেণীর নিষিদ্ধ নহে । 
ই... স্ক্গাতিসঙবন্ধে এই সহজিয়াদের বে সকল মত আছে তাহা একেবারে সামাজিক 
শপ উলট্পালট কিয় দিযাছে। ইহাদের যার সীতা সানী নহেন, সহলিদ্াদের মতে 
তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাদের সর্কা্ব স্বামীর পরে বিকাইয়া দেন নাই। হিন্দুসমাজ পতিতার 
যতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিত্রতোর জন প্রচুর তৈলবটের ব্যবস্থা 





দেহত । 
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আছে--তাহাতে ইহকালে ইষ্টবন্ধভাতির উচ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ । 
ইহাদের কোন্টির লোভ অলক্ষিতভাবে সীতা-সাবিত্রীদের মনের উপর বেশী কারা 
করিয়াছিল-_ইহা একট জটল প্রশ্ন । অস্ত: সহজিয়াদের আশ ইহার! হইতেই পারেন না। 
পরকীয়া-প্রেমে থে রমণী আত্মসমর্পণ করিল, সেই সুহূন্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল। 
নিজদের পিতামাতা তাহার হর চিরতরে গৃহের 'অর্গল রুদ্ধ করিলেন, 
স্বামিগ্বহে সে অপ্ৃশ্থ, দবণিত, অপাংক্েত্। বন্ধ ও স্বগণেরা তাহাকে 
অস্বীকার করিল, শাস্তকারের! তাহাকে নিম্নতম নরক দেখাইলেন। স্বতরাং পরকীয়ার 
প্রথম অবস্থা হইতে সে পার্খিব যাহা কিছু কামা তাহা সমস্ত বিসর্ন দিয়া--পরকালের 
সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্ধ করিয়া কলচ্ছের ডালি মাথায় করিয়া পথে দাড়াইল। স্বতরাং ভ্যাগ- 
সক্ষে সে যে উন্চতম আদর্শে পৌছাইয়াছে ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
দ্রীলোক লইয়া! ধৰ্স্চক্চা বা প্রেষের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে যুরোপের 
সক্ধত্র প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগের “নাইট এরাণ্ডী” বেশী দিনের কথা নহে। কিন্ত খৃষ্টের 
পূৰ্দোও অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া ব্যভিচারকে বর্ষের 'অঙ্গীয় মনে করিতেন। 
তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে ভ্রীলোকের গণিকাবৃত্তি অতি সাধুকার্খা এবং 
প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিরা গণ্য হইত। পুরাকালে উর্ধশী-তিলোত্তম। প্রভৃতি স্বর্গের গণিকারা 
লোকমতে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মুচ্ছকটিকে বসস্তসেনাই সেই নাটকের 
সক্ধপ্ণসম্পন্না ধান নায়িকা । গণিকাদের নৃতা, গীত এবং সমস্ত কলাবিস্ধায় পারদণিতা 
লাভ করিতে হইত। উদ্দালক মুনির পুত্র-কর্তৃক বিবাহপ্রথা আর্ধা-সমাজে প্রচলিত 
হইবার পূর্ব পথাস্ত স্ত্রীলোকদের বহুনা্রকের সহিত সগ্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে রমনী 
ৰছনায়ককে সন্ধ্ট করিতে পারিতেন, সমাজে তাহার প্রতিষ্টা হইত। বিনি পুরুষের নিবেদন 
অশ্রাহ করিতেন, তিনি সমাঙ্গে নিন্দিতা হুইতেন, তাহাকে সমাজ “কর্কশা” নাম দিয়া 
তাহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। ( ছুর্গাচরণ সাল্কালের সামাঙ্দিক ইতিহাস জধব্য। ) 
যদিও বুদ্ধদেব ভিক্ু-ভিক্কুণীর মিলনসম্বন্ধে বহু কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি 
কালে সংখের মধ্যে নরনারীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খ্ৃ্টপূর্ক তৃতীয় শতান্দীতেও 
থে একাভিপ্রাযীর দল বিস্ভমান ছিল তাহা! পুর্বে (৩২১ পৃষ্ঠার) বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই 
নখ নব সংস্করণ এখনও পল্লীতে পল্লীতে উৎপল হইয়া সেই অক্ষয়-বটের ব্সবিনাশী বংশধারা 
বঙ্গায় রাধিয়াছে। ঘোবপাডার মত শত শত গ্রামে বঙ্জনীর অন্ধকারে র্গলবন্ধ গৃহে 


পরকীয়া । 
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আনা। ০ পদে পদে এত ক্রটি দেখিলেও তিনি একটা প্রধান বিয়ে একাস্থ সন্তষ্ট 

১ হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্ধি উন্নত ব্রাহ্ষ-সমাঙ্গেও জন্সিতে পারে নাই। আদ্গণ জর 
Bo স্বাধীনতার খোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া নিশিযা বসেন 
+ না। 77. কিন্তু এখানে তাদৃশ সীতা নাই। স্্ীপুরুষ নার বেখানে ইচ্ছা, সেখানে 
পরী ঞ্রলেহলেলা। পূর্ণ স্বাধীনতা পাইঙ্কা বসিয়াছে। কাজেই ঈদৃশ রীস্বাবীনতা- 

দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ দুলিয়া 

গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই ভ্গন-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। 

3৮. সেই মোকাদ্দমায় অভিযুক্ত বৈষ্চবীগণ ও কুষপুরের কুষগাসী বৈক্ণৰী হাকিমবাবুর 
ছু অতি নিকটে আসিয়া! গান ধরিল--"এই পাগলের দলে-_এই দলে কেউ এসন! রে 
ভাই। কেউ এসনা, বস'না, কেউ ঘে+ না গায়। এই দলেতে এলে পরে--জাতের বিচার 
নাই। এক পাগল উড়িষ্থাতে জগন্নাথ গোসাই, চণ্ডালেতে আনে অর ্রাঙ্গণেতে খা । 
এক পাগল চিতলাইতে শঙ্কু চাদ গোসাই.। সে যে হিন্দুর গুরু, ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের 
সাই।* উক্ত গান-সমাপনের পর কমলদাস ক্যাসি! ঘোষণা করিল_“সেবানন্দে প্রেমানন্দ 
ৰাধে” অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্ধি না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না ........ 
কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অ্ব্যহনের পাত্র সভার মধান্থলে বিছানার উপর '্সাসিরা 
উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে ্রীপুরুষগণ সেই পাত্রের চকুদ্দিকে ঘিরিখা বসিল, এবং 
এক এক জনের সুখের অয় টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অন্যো অন্তে খাইতে লাগিল । 
এই দৃশ্তে হাকিমবাবু মহাসন্তঃ হইলেন। এত বিভিন্ন জ্গাতির একত্র সন্মিলিত মেলার 
মধ্যগ্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্বাঙ্ছন আসিতে পারে, তাহ! হাকিমবাবু প্ৰপ্েগড 
করন! করিতে পারেন নাই। তুদছপরি আবার এক-থালার খাগ্স টানাটানি করিয়। সকলে 


7৯ 


নামক পৃস্তকখানিতে যে নূতন 'অধ্যায় লিখিত হইবে তাহা মনে মনে স্থির করিয়া 
লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে ব্রাহ্ম বর্টে দীক্ষিত করিবার আশাও 
জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ ৰদ্ধিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডারমান হইয়া বন্ৃতা ক্রম করিলেন, "হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ_ 
"আপনাদের সুল্যবান্‌ সময় নষ্ট করিতে আমি দণডানবযান হই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ- 
, মৈত্ৰ ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইস্াছি যে, তাহা হৃদষে চাপিয়া 
পারিলাম না .......এই জাতিভেদ-নিবারক ভোজনক্রিয়া-নির্কাহকালে সদর 
রা খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই নহাসত্য-প্রচারের স্থবিধা হইবে না। 
<; আৰ প্রকাশ্য দিবালোকে । তাই এই যহাসতা-প্রচারের মহাস্থমোগ 
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পহিস্মুজাতির অবঃপতনের অক্ততন কারণ অবরোবপ্রথ!। ঈদৃশ বর্বরতা কোন অসভ্য 
জাতির মধ্যে নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্রীস্বাধীনতার 'আবশুক। দেখুন বৃক্ষের 
অর্ধাংশে সর্ষের উত্তাপ পাইয়া বন্দি বাকী র্ভাংশ উহ! না! পায়, তবে সেই বৃক্ষ রীতিমত 
হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না ।--এই জন্তই চিন্তাস্টীল কবি বন্তনিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন, 
“ন! জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'------আপনাদের আচার- 
ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ মিল আছে। তাই আপনাদ্দিগকে আগামী 
রবিবার সেই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে মাইতে অন্থরোধ করি | তথায় আমি থাকিয়া বহু উন্নতির 
পথ দেখাইয়া দিব ।'....-.-.মামি স্বযং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার 
টা আসিতে প্রস্থত আছি। ্দামার সঙ্গে আপনারা গেলে ত্রাহ্ষ-সমাজ ধরু হইবেন ।” 

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মর্স্ম কেহ বুঝিলেন না। ষ্ঠাহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার 
কোন 'আনশ্বকতা আছে তাহাও গাহারা মনে করেন না। গুরুর প্রমুখের উপর যে 
হাকিমের সুখ বা অক্যের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাহারা জানিতেন না। তাহার! নিদ্কুল 
এবং বাকী সমস্তই তুল, ইহাই তাহাদের মজ্জরাগত দৃঢ় ধারণা। সাহারা বিশ্থা ও বৃদ্ধিকে 
কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাহার! বেক বা! শান্্রকে এহিকের খেলা বলিয়! মনে 
করেন। আঙ্গণ-পণ্ডিতকে বৃথা অন্য বলিয়া যনে করেন, তাহারা সংসারে থাকিয়াও 
সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করেন। শুরু, পুরোহিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত এরা 
করেন ন!। দেবপূজা। উপবাস, শঙ্খ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে 'অসার 
মনে করেন, 'আনন্দময়-মেলার আনন্দময় ভজনকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই: 
হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীর! নিয়োক্র গান ধরিল ₹_প্মন বাছুড় 
সন্ধ্যার সময় উড়িস্‌ না;_কাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে ন!। শোন বলি মূর্খ বাছড়, 
দিনে খেকো দিন-কানার মত, রাত্রে হইও চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙ্ুর, ঝুলন স্বভাব গেল 
না" এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোঙ্গনকার্ধয নির্বাহিত হইয়া আচমনের সময় 
আসিল। তাই দশ বারো জন ভ্রীলোক-_হাকিমবাবুর দুখ ধোওয়া জল খাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইল। হু 

কাজেই এবার বিষম হুড়াহড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবারুকে রাত্রি দশটার 
সময়ে দান করিতে বাধ্য হইতে হইল। নন সময়ে কমবাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম-.. 
সি ৮7৮75455508 বে, 
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পাশমুক্ত হইতে হইবে । পাশনুক্ত না হইলে জীব বালকের স্ান্ব সরল হয় না। সরল না 
হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না” হাকিমবানু ভ্রীলোকদের নিকিতা ও কষলদাসের উক্তি 
নিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না॥ এমন সমরে কমলদাস আবার ধর্মব্যাখ্য। করিতে 
"আর্ত করিল ॥ বথা--ধর্মকগগতের দেশ চারি প্রকাহ_(ক) স্থল, (খ) প্রবর্তক, (গ) সাধক, 
(ঘ) সিদ্ধ। প্রতোক দেশের জন্ত ছয়টি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, যখা-_(১) দেশ, (২) কাল, 
(৩) আশ্ৰয়, (৪) পাত্ৰ, () আলম্বন (৯) উদ্দীপক...............দেশের অর্থ ও গানের অর্থ 
হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তচ্ছক্ট হাসাহাগির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, 
বলিয়া অনেকের সুখে হাসি জাগিল-........তাই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। যাতায়াত 
কালে যাহা চক্ষে দেখিলেন বা অনুমান করিলেন তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে" (১৪*-১৪২ পৃষ্ঠা)। 

হা একটি ব্যঙ্গ হইলেও এই বর্ণনার ভিতর নে কতকটা সত্য আছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটা দিক্‌ আছে। উন্নত সহঙগণন্মীর আদর্শ 
সংস্কারের উদ্ধে। 

নরনারীর প্রেমসন্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহা! সাধারণের বোধগমা 
নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-সঙ্গ পায় না! সে” যাহাকে 
প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়! আনিতে 
পারিবে না__সে ব্যভিচারী হউক বা! ব্যভিচারিণী হউক তাহাতে 
কিছু আসে যায় ন; সাংসারিক সুখ হয়ত হইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় 
নির্বাচন করিলে ঘরকর্! সুখের হইত । কিন্তু সহঙ্গিয়া সে হুখ চায় না। গুল যেরূপ 
তাহার সৌরভ বিতরণ করিয়া! তাহা! ফিরাইযা আনিতে পারে না, ভালবাসিয়া প্রত (প্রেমিক 
তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্্ব ইহা নহে, দান করিয়া তুষি নিঃস্ব হইতে পার 
দ্বিতীয় হরিশ্চন্সের মত কিন্ত প্রেমকে বিনি সাধনার বন্ধ বলি! গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
ছুঃখন্থখের অতীত হইয়! গিয়াছেন। ছুঃখের বোঝ! মাথায় করিয়া তাহাকে সাধনার পথ 
পরিষ্কার রাখিতে হইবে-_প্রেম আদান-প্রদানের--কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে। 
বিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না--তিনি সাধন-ঙ্গ পাইবেন না। সহন্িয়া-প্রেমে 
পভলাকনামা” অগ্রাহা। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, তাহার সময়ে "সহজ্জ প্রেমের” নেশায় যুবক- 
যুবতীরা উন্মত্ত ছিল। কিন্ত এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তি 
শক্ষোটকে গোটিক হয়", এক কোটা সাধনপঙ্থীর মধ্যে একজন হয়। সে ব্যক্তি কেমন, 
তংসঘন্ধে চণ্ডীলাস বলিয়াছেন--বিনি "ক্রমেক পর্কাতকে সুতা-তন্ত দিয় বাধিযা আকাশে 


সহলিয়াদের আদর্প-শ্রেষ। 


লাই রাখিতে পারেন, দিনি বিষ্ধরের কৰলে তেককে পাঠাইযা তথায় তাহাকে নৃত্য 


করাইয়া ফিরাইস আনিতে পারেন--তিনি যোগ্য অর্থাৎ খিনি অসাধ্য সাধন করিতে 


প্রেমের দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজবেহকে “কাষ্ঠ লোষ্টরসম” করিতে হুইবে। 
ত ইন্রিযাসক্কির লেশ মাত্র থাকিবে না। যো বকে 





৭৭৬ বৃহৎ বঙ্গ. 


দেবতারা সে প্রেমের স্বর্গ হইতে সাধককে তাড়াইয়া দিবেন । “মরম না জানে, ধরম বাখানে, 
এমন আছে যারা। কান্দ নাই সবি, তাদের কথাঘ, বাহিরে রছন তার!। আমার বাহির 
ছয়ারে, কপাট লেগেছে_-ভিত্তর ছযার খোলা” ধাহারা শাস্ত্র লইর| ব্যাখ্যা করেন--মশ্রী 
নহেন-_তাহারা দুরে থাকুন,__বহিরিক্রিয়ের লেশ বাহার আছে--তাহার অধিকার নাই। 
“চৌঙক্ি রয়েছে সেখ।”_প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখিলে তাহার! তাড়াইযা 
“সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে যরমে ব্যণা।” সে দেশের 
ক্থখছখ__এনেশের স্থখদঃখ নহে! চণ্ডীদাস বলিতেছেন--“ত্রিসন্ধ্যা যাজ্ন, তোমার ভজন, 
ভুমি বেদমাতা গায়ত্রী, তুমি হও পিতৃষাতৃ ৷" ইত্যাদি কথায় কবি যে স্বর্গলোকের প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পথঘাট প্রাচীন কৰি তরদীরমণ তাহার চণ্ডীদ্গাস-জীবনীতে 
দেখাইয়া! দিয়াছেন, ইহার নূল পুথি বিশ্ববিস্ধালয়ে আছে, এবং বঙ্গীয় লাহিতা-পরিষৎ তাহ! 
ছাশাইয়াছেন। ইহাতে ব্দাছে__প্রশ্ী ও প্রপরিনী পরস্পরকে নির্ধাচন করার পর পরপ্পরের 
নিকট হইতে দূরে, পুরুষ হ্ন্দরী রমণীর মধ্যে, ও নারী স্বন্দর মুবকগণের মঞো,__বাধ 
করিবেন। নির্দিষ্ট কালের মধো যদি শত প্রলোভতনসন্ধেও তাহাদের একনি প্রেমের 
শরিবণ্ন না হয়, তবে তাহাদের প্রথম পরীক্ষা হইয়া! গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় তাহারা একগৃছে 
বাগ করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র অন্ধ রাখিয়া স্বভাব লইয়া তাহারা কি কি স্তর অতিক্রম 
করিবেন তাহ! তরণীরমণ রামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন--“চারিমাস আগে তার 
চরণ সেবিযা। পদতলে পড়ি রবে স্বভাব লইয়৷। পুনঃ আর চারিমাস চরণ সেবিয়া। 
বামভাগে শুতি রবে ্ভাৰ৷ লইয়া! পুনকণি চারিমাস সম্ধাঙ্গ সেবিয়া। ছন্দ-বন্দে শুতি 
রবে স্বভাব লইয়া। আর চারিমাস তার চরণ ধরিয়া--ভৃদরে রাখিবে তাকে স্বভাব লই” 
প্রত্যেক পদের পশ্চাতে “স্বভাব লইফকা" কাটি 'আছে--অর্থাৎ স্বীয় সংযযের ও দৈহিক 
পবিত্রতার আদশটি বলায় রাশিনা। শুদ্ধভাবে এইরূপে সেই যানস প্রেমপাত্রের মানসী-পুজ্া। 
করিতে হইবে। এত বড় কষ্টিপাথর কে কবে কল্পন! করিতে পারিয়াছে? 
পুনঃ পুনঃ বেদকে গ্রাফ কর! হুইয়াছে। বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্স্মের এই বাণী স্থপরিচিত। 
পরকীয়ার বর্ম্ম এই “লোক বেদধন্্ পাপ-পুধ্য নে নাহি মানয়। মন নিষ্ঠে অন্ত কান্তে করয় 
নস এপ" ইহাই পরকীয়ার ধর্ম্ম_লোকনর্ম্ব, বেদ, পাপপুপ্যে 
ভেজ্ঞান_এই সমস্ত পরিত্যাজ্য । এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি: 
আমরা চৈতন্তচরিতামৃতে পধ্যন্ত দেখিতে পাই! উচ্জঞলচক্জিকী নামক সহন্দিযা-্ুথিতে 
পাই *লোকশান্ত করে নারে অনেক বারণ” তাহাই পরকীয়ার শ্রেষ্ঠ বিধান স্বকীয় 

















গুক্ঞবাদ ও পরকীয়া ৭৭৭ 


এবং মাতার নাম শাস্তা দাসী ) নামক একজন কারস্থ ১৮৫১ খৃঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি 

1 কি জমা তরুণ যৌবনেই একান্ত ধ্স্বাপ্রাগী এবং সাধুচরিত্র বলি! খ্যাতি 
লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নামী গ্তাহার এক 

দূর আয্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা অর্থ মানসিক পুঙ্গা। ইহা ছ্গপ্রসাদের 
মনের নিভৃতে থাকিয়া তাহাকে সমস্ত সাধুকার্ধ্ে প্রেরণা দিভ। ইহা এত গু ছিল যে বহুদিন 
পর্যন্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার শিব জানিতেন না। তাহার ২৪ বৎসর বয়সে তিনি 
মনোমোহিনীর নিকট প্রতাহ তিনবার বাইতেন-__প্রত্যেকবার অতি পর্ন সময় থাকিতেন, 
সকালে ও সন্ধ্যায় ভাহাকে প্রণাম করিয়! চলিয়া আসিতেন। কিন্ত যধ্যাঙ্ছে একখানি থালা- 
হাতে তাহার দ্বারে দাড়াইলে মনোমোহিনী গ্ঠাহাকে ন্মরবাক্ন দিতেন, তাহার কিছু তিনি 
উচ্ছিষ্ট করিয! দিলে ছূর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে আনিয়া! খাইতেন | এই সময়ে ছুরগাপ্রসাদ মৌনত্রত 

'অবলখঘন করেন। তাহার সাধু নিষ্ল্ক জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না 

এবং মনোমোহিনীও এই অন্তত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্ত 
কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাহার চরিতরসখন্ধে সন্দেহ করিবার 

(কোন কারণই ছিল না__কিন্ত তাপি লোকের! বলাবলি করিত, “মনোমোহিনীই বা কিরূপ?” 

মে উহাকে প্রণাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উদ্ছি্টই বা খাইতে দেয় কেন ?* 

৪ “হিন্দুরমণীর সগ্রমে ঘা পড়িল। পরদিন খালাহন্ডে ছর্গাপ্রসাদ তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে 
5 তিনি 'অত্াস্ক ভংপনা| করিয়া! তাহাকে ফিরাইয়! দিলেন। সেদিন ত্রাতৃবর্গের বহু সনুরোধ ও 
উপরোধসব্বেও ছশ্গাপ্রসাদ কোন খাছ গ্রহণ করিলেন না দুর্গা ্রসাদের বয়স তখন মা ২৪ 

বংসর। ক্রমাগত উপবাস চলিল, আত্মীযবন্ধগণ নানাপ্রকার উপায় অবল্বন করিয়| ব্যথ 

J হইলেন, ছুর্গাএ্রসাদের উপৰাসব্রত ভাঙ্গিতে পারিলেন না। নিক্ুপায় হুইয়া াহারা যনো- 
মোহিনীকে ভাহাদের বাড়ী আসিয়া খাত উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে অন্বরোধ করিলেন। বিরক্তির 

স্থরে মনোমোহিনী বলিলেন, “কেউ খেল বা! না খেল তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা 

আর ওঁ লোকটার জন্ত জ্ালাইয়া মারিও না।” আরও ছই তিন দিন গেল, তাহার হ্রাতারা 

নিরুপায় হইয়া তাহাকে লইয়া তাহাদের এক নিকট সায্মীর্ার বাড়ী গেলেন। সেই 

শা 'ন্মীযাকে দুর্গাপ্রসাদ তান্ত ভক্তি করিতেন | রাস্তার বহুবার তাহার! উহাকে খাওয়াইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যেদিন 

৯ াঙুছলাম। তাহারা গাঁহাকে লইয়া সেই 'আত্মীয়ার বাড়ীতে পৌছিয়াছেন 
__ সেদিন ধরিয়া পুরো দশদিন হর্গাপ্রসাদ উপৰাসী। কিন্তু সেই সআস্মীয়া অনেক কাদিয়া-কাটিয়া 
যর কিছুতেই ছৃ্গাশ্রসাদের ধ্গ পণ উলাইতে পারিলেন ন!। াহার হ্রাডারা! তাহাকে বাড়ীতে 
DS) করাইয়া! নিলেন, তখন চতুর্দশ দিবস সাধু-যুবক নিরন্থু উপবাসী, তিনি কন্ধালদার ও 
i বিশুদ্ধ চরিত্র ও সাধুদ্বের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র প্রচারিত, এমন নির্দ্মলচরিত্র 
RE ee ১1 তাহারা 
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মনোমোহিনীর মন গোপনে তীব্র জালা বোধ করিতেছিল__কেবল লোকলজ্জায় তিনি নির্শ্মমত! 
দেখাইতেছিলেন। এখন লোকান্থরোধে তিনি অত্যন্ত আহলাদ-সহকারে হুর্গাপ্রসাদের 
বাড়ীতে মাইরা তাহার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। 
অচযুতবাবু লিখিয়াছেন-_ধাহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এখনও 
অনেকে জীবিত। জীবনের এক সময়ে হর্গাপ্রসাদ প্রত্যেক মান্ষের 'আদেশ উ্বরাদেশ 
বলিয়া মা করিতে লাগিলেন ॥ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত কালীচরপ তরফদার নামক 
একব্যক্তি তাহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া! আনিয়া তাহার গোশালায় লইয়া! গেলেন, সেখানে 
গোবরের পপ এত বেশী ছিল দে দাড়াইবার স্থান ছিল না, তাহারই এক কোণে কোন রকমে 
হর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয়া দিয়া কালীচরণ স্মাদেশ করিলেন, “এইখানে দাড়াইয়া থাক।” সে 
রাত্রে ঘোর বিছাৎ, ঝড় ও মেদনৃষ্টি, গোয়ালের চাল জবরান্দীর্ণ, অনগর্ল বৃষ্টি পড়িয়া ছর্গাপ্রসাদের 
দেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহল সহস্র মশক তাহার রক্ত চুবিয়া খাইতেছে,__-পরদিকে 
পচা গোমযের অলহ দৃগন্ধ। কিন্তু নির্ষিকার মহাপুকুষ পরস্তরবিগ্রহের স্তায অনড় 'অটল 
হইয়া দাড়াইয়| আছেন । ২৭ ঘণ্টা পরে রাজি একটার সময়ে কালীচরণ গাহাকে পরীক্ষা 
করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন, "এখন ঘরে যাও ।” 

এইরূপ তপস্তার কথা যুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন ? তাহারা জানেন অন্তর তৈরী 
করার তপঞ্ধা--পৃথিবীর শক্রিপুঞ্জের উপর ক্মাধিপত্য-স্থাপনের তপন্তা। কিন্তু এই 
আৰ্যাম্মিক জগতের তপস্যা তাহার! বর্ধাবোচিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়! দিতে পারেন, কিন্ধ 
ইহা তাহাদের অনাযরত্ত এরং ইহাই আমাদের সম্পন্। প্রভীচীকে যদি জয় করিতে হয় 
তবে প্রাচ্যের এই নির্ক্দিকার, নির্ক্দিরোধ, ই্রিয়্রী, লেহতুচ্ছকারী, 'অগীমসহিফ্ণ-অনসন্ত 
বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের তপন্| ঘারা তাহা করিতে হইবে, যাহাত্বার! প্রাচ্যের বুদ্ধ অর্ছেক জগৎ জয় 
করিয়াছিলেন--প্রাচ্যের বীশু প্রতীচা জয় করিয়াছিলেন-_এ সেই শ্রেণীর তপ্ত, পথ ভিন্ন 
হইতে পারে, কিন্ত অধ্যাস্মশক্রির উদ্বোধনই এই তপস্তার মুল লক্ষ্য । 

প্রেমের জন্য অসাধ্যসাধন-_সহঙগপনথীরা দেখাইরাছেন। ভুমাই আনন্দের কারণ, 
ছুমা না হইলে তৃপ্তি হয় নাঁ_উপনিষদের এই মহাবানী, প্রেম-দগতে বাঙ্গালীর! যাহা! 
দেখাইসাছেন 'ন্ধত্ তাহা সুলভ নহে। চিন্তার এই স্বাধীনতার পথে টিতে আরম্ভ করিয়া 
কোন বাধা না মানিয়া হুদাকে লক্ষ্য করা, ইনদি্-সতঘমের শেষচেষ্টা-- ত্যাগের শেষ দৃষ্টান্ত, 
ইহাই সহজিয়া-মত। রাষ্্রনীতিক্ষেত্রে বলসেডিক্‌ এবং অধ্যাস্মঙ্গগতে সহঙ্িঘ_ইহারা 
প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। একূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে 
দাড়াইয়! স্বাধীনমতের ধ্বজ তুলিয়া! সীতাসাবিত্রীর আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া 

হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকমনা ইহার! করিষাছেন ইহাদের বুকের পাটা কত বড় 

প্রশস্ত! "ন্ধাবন্ধু”তে কহিয়া পরণমীর সঙ্গে 
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সহলিয়ারা বলেন কাঠ-পাথবের বিগ্রহ সহজে তুষ্ট করা খাত্_কয়েকটি কুলবেলপাতা পায়ে 
ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট । কিন্ত মাহুবের মন জোগান বড় উৎকট তপস্তার কাজ, তিনি যাহা 
করিবেন আমি তাহাই দেবতার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা 
একেবারে তুবাই়া দিব; উপবাসী আমি, আরাধ্য ব্যক্তি আমার হাত হইতে থালা ফেলিয়া 
দিয়া আমার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাস্ত_-তথাপি তিনি ভগৰান্‌, দুর্গাপ্রসাদের 
এই ছুশ্চর তপস্তার মহিমা ছুলোক হইতে ছ্যলোক স্পর্শ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, 
“আমি নিজ সুখদুঃখ কিছু না জানি । তোমার কুশলে কুশল মানি”__অতি সরল সহজ ছাট 
22 কথা--কিন্ধ অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত। শক্রবৎ যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে 
শুধু ক্ষমা! নহে--সৰ্বান্তঃকরণে ভালবাসা এবং হার হাতের শূল ফুল বলিয়া গ্রহণ করা। 

চ্ডীদাস সহঙিয়ার তারিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি অন্রাগের দিক্টার 
বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। আর একট নৃতনদ্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা! এই :__নরনারীর 
প্রেম ঈশ্বরঞ্রেষের পথ চিনাইরা দেয়। বোধ হয তাহার পূর্ক্দে আর কোন সহজিয়া 
একথাটা| বলেন নাই। প্রাণ ব্যাপিয়া আছয়ে যে ক্ষন, কেহ ন! জানয়ে তারে। প্রেমের 
"আরতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে”, এই পার্থিব প্রেমের সিঁড়ি বহিয়া ্বর্গলোকে 
যাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায় 
তথায় পৌছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কৰি এ সম্বন্ধে একটি স্বন্দদ উপমা 
be দিয়! বলিয়াছেন, যদি দীপহত্তে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি আছে তাহা 
জানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিয়া লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন 
হয় না।” ( বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১৬৬৩-১৬৯৯৫ পৃঃ । ) 

৩৭৯ পৃষ্ঠার তিব্বত ্রসঙ্গে আমর! যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় বঙ্গে 
বাউল ও সহঙ্গিয়াদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শ্রেণীর মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে । একসময়ে 
তান্িক বৌদ্ধগণের নরনারীর 'অবাধ. মিলন ও বাভিচারে উত্যক্ত হইয়! তিব্বতের রাজা 
বঙ্গদেশ হইতে দীপদ্ধরকে লইয়া খাওয়ার জন্য প্রাণাস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন মহাপ্রভু 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে 
'শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা চাহিবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। প্রস্থ কহে সন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না! পারি আমি তাহার বদন” 
০. হরিদাস প্রাণাস্ত চেষ্টা করিযাও চৈতত্ের দর্শনলাতে বঞ্চিত হুইয়া অবশেষে ত্রিবেনীতে যাইয়া 
লে পড়িয়া আত্মহত্যা! করেন। চৈতক্ত-চরিতামৃতে কথিত আছে, সহচরকের সঙ্গে কোন 
জ্যোৎস্গামনী রাত্রিতে চৈতনত সমভ্রতীরে যাইয়া! আকাশে এক মধুর ও করুণ আর্তনাদ শুনিতে 
পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য “ক্ষমা করিলাম” বলিয়াছিলেন। তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, 
“হরিদাসের আত্ম আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে।” সে পৰ্যন্ত তাহার মৃত্যুসংবাদ কেছ 
জানিতেন নাঁ। পার্শ্ব্গণ ্আশ্চ্যাথিত হইলেন। চুড়াধারী মাধব যখন মেয়েদের 
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পাশ্বদগণ তাহাদিগকে ভাড়াইফ় দিয়াছিলেন। শৈশবের পর চৈতন্ত মেয়েদের সব্বন্ধে অতিশয় 
সতর্কতা অবলব্বন করিয়াছিলেন “সবে পরস্থী মাত্র নহে উপহাস, স্ত্রী দেখি প্রভু হন 
একপাশ।” সহঙ্দিয়াকের অবলদ্ষিত সত্রীসাধনপদ্ধতি তাহার অনুমোদিত ছিল ন!। তিনি 
বলিয়াছিলেন, "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম কর! কি হয় রমণীর সেবা. 
অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তব উদিত হইবে” 

ক্তরাং এই সহজিয়া-ধর্ম্ম চৈতন্ের ধশ্থ নহে। চৈতন্ত মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন 
করিয়! বেড়াইতেন। সহঙ্জিয়াদের মধ্যে একদল বাউল বিগ্রহ্পুজ! মানে না, কুষের রূপ 
গ্রাম করে। একখানি সহঙিত্া-পুন্তকে রুষ্চবিগ্রহপুজা, কুকের বর্ণ এবং কপ,_এমন কি 
বৈক্ণব-শাস্রোক্র সমস্ত মূল সৃত্ৰগ্ুলি ম্পষ্টভাবে অগ্রাহ্ন কর। হইক্সাছে। ( বঙ্গ-দাহিত্য- 
পরিচয়, এখম ভাগ, ভূমিকা 1) 

কষে রূপ করন! করা পাপ । এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। 
স্থতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধপণ যে সহিয়া নাম গ্রহশপূর্কাক বীরচক্গের ক্পায় বৈধঃব- 
সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ'চিন্জাধারার সঙ্গে হিন্দু ততম ও ভক্তিশাস্রের কতকট! যোগস্থাপন- 
পূর্বক "জয় চৈতন্, নিত্যানন্দ" দোহাই দিয়া! বৈক্যব-সমাজের অস্ততু ক্র হইয়াছিল, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই। সহলিয্াদের নৈশমিলন যে একাডিগ্রারী ফলের মিলনের ধার! চালাইয়া 
রাখিয়াছে__তৎসদন্ধে পূর্বেই ব্মালোচনা করিয়াছি (৩২৯ পুঃ ), ছুই একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ 
মতের পরকাশ্তভাবে দোহাই আছে। “লোকশাস্র করে যারে আনক বারগ। তাহাতে 
পরম রতি মন্মথের হয়। মহামুনি নিজ্জ শানে এই মত কর।” ( উচ্দলচন্গিক! জবা, 
মনীক্ুনাথ বনু-কৃত পোষ্ট-চৈতন্য বৈষণব-সাহিত্য দেখুন) | এই ‘মহামুনি’ বুদ্ধ ছাড়! আর 
কে? চট্টগ্রামে এখনও ‘মহামূনির' মেল! হয়। 
বাঙ্গালীর মত বর্তমান আগতে সবার একটি জাতি আছে কিনা জানি না, ধাহার! কোন, 
বিষয়েই চূড়াস্ত ন! করিয়া ছাড়েন না। খাহারা! কষছে সন্্ট নহেন, বৈষয়িকের গণ্ভী, লোকাচার, 
ধর্শের অন্থশাসন, পারিবারিক বন্ধন খাহারা নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ভমার উদ্দেশ চুটিয়া! 
যান। দানের আতিশব্য দেখাইবার জন্য দাতাকর্ণের কজন গতিথি গৃহে আসিয়াছেন 
তাহার একমাত্র পুত্রকে কাটি সেই মাংস দিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে । পিতা ও 
মাতা রাজকুমারকে করাত দিয়া কাটবেন-_অতিণির এই অন্ত আবদার । পুত্রকে কাটিবার 
সময়ে মাতার এক ফোটা জল গণ্ড বাহিয়া শড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা স্বয়ং পুত্রের 
মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। জাতক-গ্রস্থে মাঝে মাঝে এইরূপ উপাখ্যান আছে। 
কিন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কণ! লিখিয়াছে ও 
সহজ সহন লোক ইহ! শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই--এই গলে বড় বেন। রকমের বাড়াবাড়ি 
হইয়াছে, কেহ 
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চোখে পড়ে নাই, তিথির সপন্ধার কথা, রাঙ্গার নির্ক,দ্ধিভার কথা, তাহারা! ভাবে নাই. 
যদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিল! সুন্থ_সবলদেছে নত স্বামীর পাশে শুই হুরি- 
নাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িয়া ছাই হইতে পারিত না। কাগনমালা মে স্বামীর 
ভালবাসার জন্ত সর্ধন্্ পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহজে এই কড়ারে সপত্থীকে দিয়া 
গেল যে, সে তাহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সম্ন্যানী বলিরাছিলেন, বদি 
তোমার একফৌটা। অশ্র: পড়ে তবে তোমার সাধনা বার্থ হইবে। সব্ধ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া 
পাইবেন, এই আনন্দে সে যে আদ দীন ভিখাৰিলী অপেক্ষা হীন হইয়া সৰ্বস্বহার| হুইল 
পপক্ধাবন্ধর" জন্ স্বানীকে ছাড়িয়া রাজকন্কা ভিখারিণী হইল স্বামীর কাছে সে নিজেকে 
ভিক্ষান্বূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আতিশব্য-কয়ন! এই সকল স্থানে পৃথিবী ডিঙ্গাইয়া 
চলিয়া গিয়াছে__াঙ্গালী সীতা-সাবিত্রীর সাধনা তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র 
“আৰিদ্ধার করিয়াছে । একদিকে ক্ৃত্িমতার একশেষ, অঞ্ধসংস্ধারের কূপ, 'আটবতসর-বয়ন্ক। 
রাসমণি ছইহস্ত-পরিমিত ঘোমটা! টানিয়া! দিদ্বা তাহার স্বামীর বাড়ীর ঘোটকাটিকে দেখিয়া! 
লঙ্জায় জড়সড় হইতেছে (রাসমনির ন্মাম্মচরিত জ্টবা )_অপবদিকে অভিসারিক' বলিতেছে__ 
নগরে ঢাক পিটিয়! ঘোষণা কর যে, আমি প্রপন্বীর প্রেমকলন্ধসাগরে ডুবিয়াছি, ভালবাসা 
আমাকে ভযশূন্ত করিয়াছে, আমি তাহার নামের কুণ্ডল কানে পরিব; হার 'অগ্থরাগের 
রক্ত“তিলক ভালে পরিব, তাহার কলঙ্ক হার করিয়া গলায় পরিব; “কান পরিবাদ মনে ছিল 
সাধ, সফল করিল বিধি”, জন্ম জন্ম আমি এই কলঙ্কের জন্য তপশ্তা করিয়াছিলাম, আজ 
বিধাতা "মামার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ছুলের 
কুঁড়ির মত লক্জানীলার মুখ মুদদিত হইয়া পড়ে, অপরদিকে কালী স্বামীর বুকের উপর নৃত্য 
করিতেছেন এবং রাধা শ্রাম-শঙ্গে পা! দিয়া! নিত! ৰাইতেছেন, “নিন্দ যায় চাদবদনী শ্যাম অঙ্গে 
দিয়া পা।” একদিকে ভক্তি ও প্রেমের বন্তা__গোরা! তাহার পাগলামীর লীলাজোতে 
জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, অপরদিকে রদুনাথ শিরোমণি সুসম ্তায়ের যে জাল প্রস্তুত 
করিতেছেন-_সেই কুটবুদধির বাগুরায় পড়িয়া জগতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিগণ নিঙ্কতির পথ 
খুজিয়া পাইজেছেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা এই স্বাধীনতা, এই কেবহিসু এবং 
কেঙ্গাডিমুখ গতি উদ্য়েরই তমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে| উমর গতি অবাধ, উদ্য়েই 
(লৌকিক গণভী অতিক্ৰম করিয়া সস্ম হইতে সবস্মতর সাধনার পথে গিয়াছে। এ যেন ঘড়ির 

| শাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাঙ্গালী যে ক্ষেত্র আকিয়' 
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সপর্শমণিশ্বরূপ, যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হুঙ্ব_তিনি--সেই পুরুষের মধ্যে 
স্পশমধিস্বরপ-_“নন্দের কুমার, কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার।” বাঙ্গালী যাল্ষ 
চিনি! ভগবানকে চিনিয়াছে-_পৃথিবীর ফাক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন 
সে ভগবানকে দিয়া ভক্রের পার ধরাইবার পরিকল্পনা করিতে সাহস করিয়াছে । 
বাঙ্গলাদেশে সহঙ্দিযাদের লিখিত পুস্তক অসংখ্য | তন্মধো ন্মৃতরসাবলী, আগমসার, 
'্ানন্দভৈরব, অমৃততৱত্থাবলী-এই চারিখানি পুস্তক বিশেষ ন্যাদৃত। ‘বিবর্তবিলাস’ মুকুন্দ নামক 
এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে রুষদাস কবিরাজের ( চৈতনর-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিশ্ম 
ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সহজ্জিয়াদের *সদাননদগ্রাম” নামক 
'্নন্দসদন-_কখনও “সহজপুর” বলিয়া পরিচিত । উহু! হিন্দুর 
বৈকুণ্ঠ, বৌদ্ধের সুখাবতী এবং মুসলমানের বেইস্তের স্তান্স পরিকমিত | এই সদানন্দগ্রাম 
কেবল সাধকদেরই গমা, নরনারীর মিলনানন্দে, উহাকে অধ্যাস্বরাজ্দো পরিণত করা 
হইয়াছে বৌদ্ধ ও হিন্দুর সঙ্গে সহজিয়ার! াহাদের স্বপিরিকল্নার আশ্চর্্যকূপ মিল 
রাখিয়াছেন। 
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ষোড়শ অধ্যায় 
প্রথম পৰ্রিচেছদ 
পাঠান-বিদ্রোহ 
মোগল-পাঠান--"যেন তুজঙ্গ-নকুল ৷" 


এইবার আমরা মোগল নধ্যায়ের সন্নিহিত হইলাম। দাউদখার পরেও পাঠানেরা 
তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, স্থব্ধা পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে 
পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িগ্যায় বিদ্রোহী হুইয়াছিল,_মোগল সৈকতের! বহু চেষ্টা করিয়াও 
তাহাদিগকে সমাক্‌ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৬৮৭ খষ্টাব্দে বাঙলার 
নবাব সাহাবাজ খাঁ কতনু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধা হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খাঁ 
বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িষ্যার অধিকার লইয়া সন্ধট থাকিবেন, 
এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাজ খ-রুত সন্ধিতে সন্তষ্ট হন নাই । তাহার বিশ্বাস হুইল, 
খঁ সাহেব উৎকোচ-গ্রহ্ণপূর্ধক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং সম্রাট 
তাহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিছা করিয়া উজির খাঁ হেরেবীকে ভাহার স্থানে নিযুক্ত 
করিলেন; এই শান্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহে সাহাবান্গ তিন 
বৎসর কাল বন্দী হুইয়াছিলেন। 

১৫৮ শৃষ্টান্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া কতলু খার বিরুদ্ধে অভিবান করিয়া 
তাহার হস্ত হইতে উড়িশ্য! ছাড়াইযা লইতে কৃতসন্ধর হুইলেন। কতলু খা নিজে উড়িম্যায় 
থাকি! তাহার এক প্রবল দল ধেরপুর ( জাহানাবাদ হইতে ৫" মাইল দূরবর্তী) নামক গ্রামে 
পাঠাইর! দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুত্র জগৎসিংহ তখন কতনু খাকে বশীতৃত করিবার 
ভার লইয়! আসিয়ান্ছিলেন। পাঠানেরা ধুর্ভতা করিয়া! সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল-__ 
তাহারা যুবরাজের কাছে শান্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইয়া মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা 
পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহ! একটি হড়নস্বমাত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়া স্বদলের 
পুষ্টি ও শৃর্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দেশ্ক। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। এই অবস্থায় 'অতকিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া 
শা গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিভাপ ও 
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৭৮৪ বৃহৎ বঙ্গ 
মনঃকট্টের সীযা-পরিসীনা রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎ- 
সিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে। 


কিন্ত মোগলদের বরাৎ ভাল। কতলু খী কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎ 
(১৫৯ খবঃ) তিনি বৃত্যুমুখে পতিত হন। হার পুত্রেরা নাবালক ছিল, এবং সৈন্তদিগকে 
শ্রবলপরাক্রাস্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন 
নেতা ছিলেন না। পাঠানের! ভয় পাইয়া জগংসিংহকে মুক্তি ফিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও 
১৫০ শত হস্তী উপঢোকন দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল-_উড়িস্া তাহাদের থাকিবে কিন্তু তাহার! 
সয্লাটের দীন হইয়া থাকিবে । উড়িষ্যায় আকবর বাদশাহের নামে সুজা অস্ধিত হইবে, 
এতদ্াতীত তাহার! মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্ধির শেষোক্ত দফায় 
শবিষুপদাদুজে ভঙ্গ” মানপিংহ বিশেষ প্রীত হুইয়াছিলেন । 

মাকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সম্্ট না হইলেও তিনি ইহা! সন্কুর করিয়াছিলেন কিন্ত 
কিছুকাল যাইতে না যাইতে পাঠানদের প্রধান যত্রী খাজে ইস্সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের 

স্বাভাবিক উচ্ধ,অলবৃত্ধি বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পৰিত্ৰ জগন্নাথ 

নমর খ! ও গালা মন্দির অধিকার করিয়া পুন করিল। মানসিংছ পুনরায় রণক্ষেত্র 
‘অবতীর্ণ হুইলেন। মোগলেরা একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও 
তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িষ্যা পুনরায় মোগল-সামরাঙ্ানুক্র হুইল। পাঠান- 
নেতৃগণ কতক জাঘ্ণীর পাইলেন, কিন্তু উড়িন্যার রাজন্ৰ মোগল সমাটের প্রাপ্য হইল 
(১৫৯২ খৃঃ ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জ্ছাত্র্গীরদারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে 
লুটপাট চালাইতে লাগিল । তাহারা বাজার প্রদান বন্দর লন করিল। পুনরায় মানসিংহ 
তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন) তাহারা আতিশয় দৈরোর সহিত বহতা স্বীকার করিল। 
বাজ! তাহাদিগকে একেবারে নিরাশ করা বিবেচনার কাঙ্গ মনে করিয়া জায়গীরগুলির 
'অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন । 

কিন্ত মানসিংহ বাঙ্গল! ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর, কতনু খার পুত্র ওসমান বিদ্রোহী 
হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট নার করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ 
নামক মোগল পক্ষের সেলানাযকছুয় ঘোর যুদ্ধ করিত ওসমান খাঁর হস্তে ঘেগারক নামক স্থানে 
পরাস্ত হন। কোগলরাজ-ভাগ্ারের প্রধান আতঘব্যয়ের হিসাবরক্ষক দালাল রঙ্জককে 
শাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া মায় । এই ঘটনায় বঙ্গদেশ কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর 
অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (৯৬৯৮ খৃ; )। 

স্বতরাং রাজ! মানসিংহকে সম্রাটের আছেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান-দলন- 
কাধ্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। উপুর অন্তর নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির 

সহিত পরাতূত হয় । _ল রদ্ছককে তাহার! লৌহশৃন্মলে আবদ্ধ 
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পাঠান-বিদ্রোহ চা 


ক রতেছিল, তাহার উপর আদেশ ছিল, সোগলেরা যী হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহার সুপ্ত 
কাটিয়া ফেলে। কিন্ত দৈবক্রমে মোগলদের এক গোলা! আদিত! রক্ষকের শরীরে পড়ে, 
Fr: সে তখনই নিহত হয়। মোগলের! শৃঙ্খলিত বজ্ছককে মানসিংহের হস্তে অর্পণ করেন, তিনি 
তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া! সানন্দে ভাহ্থাকে আলিঙ্গন করেন। 
এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশা প্রায় নির্্ধল হুইয়া গেল--তাহারা পালাই! 
উড়িশ্যায় যাইয়। আর কোন স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
কিন্তু ইসলাম খা! যখন বাজলার নবাব হন, তখন পাঠানের! পুনরায় মাথা তুলিয়া 
- বিদ্রোহী হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ওসমান খ! বহুকষ্টে ২*,৮** সৈল্ত সংগ্রহ করিয়া নিজেকে খুব 
প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন । ৬** বৎসর যাবৎ পাঠানেরা ভারতব 
শালন করিয়াছেন, 'আগন্ধক মোগল-পাসন তাহাদের নিকট ছঃলহ: 
বোধ হইয়াছিল। এই বিদ্রো্ছের আভাস পাইয়া নবাব ইসলাম খা 
পাঠান-নেতা| ওসমানের নিকট দূত পাঠাইরা! অনেক মিষ্ট ও ছিতকর বাকাছার! ঠাহাকে নিবন্ত 
করিতে চেষ্টা পাইরাছিলেন। কিন্তু অন্ত কোন দাতি হইলে হয়ত তাহার এই শুভাখক চেষ্টা 
ফল হইত, কিন্তু পাঠান বড় ছু্দান্ত জাতি, তাহার! লেখনী ব! দাড়িপান্পা অথবা লাঙল, 
ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্তুত নহে,_-তাহাদের একমাত্র অবলখন মুক্ত তরবারি। €গযান 
সন্ধির প্রস্তাবে কাণ দিলেন না। নবাৰ ইসলাম খাঁ, স্ব প্জাত খাকে ওসমানের বিরদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। স্ুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ওসমানের অপুর্া সাহস ও বীরত্ব 
মোগলদিগকে বিস্মিত করিযাছিল। বহু মোগল সেনাপতি ও ওমরা এই যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন। 'অলসংগ্যক সৈল্ত লইয়া গোলাগুলির মত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে পাঠান নবাব" 
পুত্র মোগলদিগকে বিধ্বস্ত করিযাছিলেন। এক সময়ে মোগলসেনাপতি সুজাত খাঁর প্রাণ 
খংশম হইয়াছিল। কন্ধ পরিণামে ভাগালক্ষী ঠ্ঠাহার বরপুত্র আকবরের পক্ষপাতী হইলেন ; 
পরিমিত সূলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবার পর 
সেই রাজিতেই-ঠাহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল, আর যুক্ত আস্থা তাহার কাম্য স্বাধীন 
রাজ্যে মহাপ্রযাণ করিল ( ১৬১২ খৃঃ )। তাহার মৃত্যুর পর ভেলি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা! মুম্রিজ 
কাত খার নিকট আব্মসমর্পণ করিল, ভাহাবের অবশিষ্ট সম্পন্তি--৪৯টি হাতী এবং কিছু 
মণিমাণিকা--সকলই মোগল সেনাপতির নিকট উপস্থিত কর! হইল এবং মোগল সম্রাটের 
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শী হই তাহার! তাহারই উপর বিকানির্কাহের ভার দিয়া পানা করিল। 
২ বনদদেশে এই ১৯১২ খা সরনীয়_এই বংগরে পাঠান-পক্কির শেষ আশা নিল 
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ছ্হিতীন্ম পৰ্রিচেছদ 
বাঙ্গলার বিড্রোহিগণ 


কিন্তু পাঠান নবাব ও তাহার বংশধরেরাই শুধু মোগল সমাটের বিদ্রোহিতা করে নাই। 
বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল, বাঙ্গলার নৃপতিরা কেহুবা শুধু মুখে, কেহুবা 
নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বগ্ততা জানাইলে--তাহার! স্বাধীন 
থাকিতেন। ভাঁহার! নিগ্গের নিঙ্ছের রাজো দওযুণ্ডের কর্তা 
থাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইঙ্কা পরস্পরের মধো যেরূপ হত্যাকা ও 
কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। 'অবন্থা 
এক এক সময়ে রাষ্ট্রবিগ্নবের ঝড় দেশে বইয়! যাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধূম 
পড়িয়া যাইত, এবং যাহার! ঝড়ের দুখে পড়িত, তাহারা মরিত। কিন্ত মোগল সয্রাট্‌ সমগ্র 
দেশটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন, তোদ্রমন্পকে পাঠাইয়া সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া রাস্বের 
হার স্থির করিয়া দিলেন, পাঠানদের ও অনেক হিন্দুর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন কি 
পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জারগীর দখল করিয়া মোগলদিগকে দিলেন, তাহাদিগকে 
তাহা নিকদ্ধেগে ভোগ করিতে দিলেন না,_তাহাদ্কিগকে রীতিমত বাঙ্গস্ব দিতে হইত এবং 
অন্কান্ত কঠোর নিয়মের বশবর্তী হইয়া সেই জায়গীর ভোগ করিতে হইত । কোথায় জঙ্গল- 
বাড়ীতে ক্ষ ভৌমিক ইশা খাঁ, পুরে কেছার রায়, বশোহরে প্রতাপাদিতা-_কে কি করিতেছে, 
আকবর তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের ভায় উচ্চ বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া 
চলিত, কিন্তু মোগল সমাটের চক্ষুতে যেরূপ পাহাড়-পর্কত পড়িত, দূবদাঘাস ও তৃণগুলসও 
সেইরূপ তাহার থ্োন-দৃষ্টি এড়াইহ না। পাঠান রাজাদের দৃষ্টি ছিল ক্র বাঙ্গলার মসনদের 
উপর, দিললীশ্বরগণের অনেকেই হ্দাল ছিলেন, স্বতরাং বাঙ্গলার বাদশাহর ক্ষমতা! তাহার! প্রায়ই 
লোপ করিতেন না। কিন্ত এবার বাঙ্গলায প্রকৃত স্বাধীনতার সমর আরস্ত হইল । বৃহত্তর 
বাঙলার সঙ্গে দিল্লীর লড়াই নূতন কথা! নহে। চিরকাল বাজলাদেশ দিল্লীর প্রতিনন্বিত! 
করিয়া আসিয়াছে। সেই ইতিছাস-পূর্কযুগে জরাসন্ধ, পৌু, বাস্থদেব, ভগদত্ত, বাণ, সুর, 
নরক প্রভ্তৃতির সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর সম্জাটের সার্কাভৌমন্ব সহ করিতে পারে লাই. 
নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাঙ্গলা জী হইল- ইন্দপ্রন্থ আড়ালে পড়িল। যুগ যুগ ধরি, 


পাঠান ও মোগল রা) 
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বাঙ্গলার রাকা শশাঙ্ক কনোছাৰিপ ব্রাঙ্গাবন্ধনকে প্রতারণা করিস্থা হত্যা করিয়াছিলেন 
এই দুর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্দপ্স্থ ও তৎসরিহিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন 
নহে। বাঙ্গলাদেশ শরীরকে স্থীকার করে নাই, রৈবতকে বাইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। 
বৃহত্তর বাঙ্গলার জরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হুইয়া সমুদ্রের তীরে রাজধানী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর রাজকীয় রক্তে দিল্লীর বি্বেদ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে 
মে স্বাধীনতা তাহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোগলদের সাসরাঙ্া-ুদ্ধির আওতায় তাহা! বিলুপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা হইল। 

এই বিক্লোহীদের প্রথম নাম করিব-__ইশ খাঁ মসনদ বলির । 

অযোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনায় ভগীরণ নামক এক ক্ষত্রিয় রাঙ্গা ছিলেন। ইনি 
দিল্লীখ্বরের সামন্ত রাজা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভগীরথ বঙ্গদেশে ভীর্ঘদর্শনে আসিয়া 
স্থলতান গিয়াস্তন্দিনের সঙ্গে প্রীতিস্থররে 'আবন্ধ হন এবং সবশেষে সুলতানের মন্দ 
গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ভরীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি 
অতি পত্তিত, নিষ্ঠাবান্‌ ও প্রিরদর্শন পুরুদ ছিলেন। কথিত আছে প্রতাহই ইনি 
একটি ছোট সোণার হাতী নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান 
করিতেন। এ্রপ তিনি “কালিদাস গজবানী” নামে খ্যাত হন। কাহারও কাহারও 
মতে স্থলতান জ্গালালউদ্ছিনের তৃতীয় কক্কা মমিন! খাতুন,__কাহারও মতে হুসেন 
সাহের এক কন্তা--কালিদাসের গঙ্গাঙ্গাত সুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন সুখচোখ দেখিয়া 
যাচিয়! তাহাকে পতিত্বে বরণ করেন। নিষ্টাবান্‌ হিন্দু কালিদাস সুলতানের কন্তার 
কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সছুপদ্দেশ ছিল--এবং তাহার শেষ কথা 
ছিল--কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান । কুক ও অবমানিত হইয়া! রাজকুমারী কৌশল- 
জমে ভাহাকে গোমাংস খাওয়াই! গাহার জাতি নষ্ট করেন। 'অনগ্তোপায় হইয়া 
কালিদাস গঙ্গদানী ইসলামধর্ম্ম গ্রহগপূর্ককক মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। 
ইহার মুসলমানী নাম হইল-_সোলেমান খা। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই 
ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা! করিয়াহেন--কিন্তু অপর কয়েকজন এতিহাপিকের 
মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া ইসলামধর্ম্ম অবলব্বন 
করিছাছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই- 
আকবরীর মতে সোলেমানের ছই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খাঁ,__সোলেমান ভাজ খ! এবং সালিম 






খা বর্কৃক নিহত হওয়ার পর-_দাসবৎ পারস্তদেশে প্রেরিত হন । তাহার! ভাহাদের এক 
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কিয়! রাজপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও আদর লাভ করেন। খন অমর যাণিকা চৌদ্দগ্রামে 
বিখ্যাত অমরসাগর ছীম্মি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৫৬২ খ্ৃঃ) ইশ! শী তাহাকে সরাইল 
হইতে এক হাঙ্গার মন্ধুর শাঠাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
রাজকুমার রাজ্ছাধরের সরাইল পরগনায় শিকারযোগা পশুপক্ষি- 
বহুল অৱণ্য দেখিয়া এ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে । এদিকে সাহবাজ খা পরাস্ত হুইয়া 
প্রতিশোধে কুতসন্ হন-_-তখন সরাইল পরগনায় থাকিতে না পারিয়া সাহবাজের 
বিরুদ্ধে সৈজ্তসংগ্রহাদি ও যৃক্ধোদ্যোগ করিবার জন্য ইশ! খা কোন নিভৃত অবণা-সংরক্ষিত 
স্থান খুক্িতে থাকেন। অমর মাপিক। তাহার বাজ্জীর অন্থুরোধে ইশ! ঝাকে “মসনদ আলি’ 
উপাধি এবং ৫০,*** নৈন্ত দিত্বাছিলেন। উপাধিটি দিদীশবর-প্রদত্ত নছে_-আবুল ফজল 
ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাজমালায় ইহার উল্লেখ আছে। ইশ! খা সহসা 
একরাত্রে একটা তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গঞ্জের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী 
জঙ্গলবাড়ীতে হানা দেন (১৫৮৫ খৃঃ)। উক্ত স্থানে লক্ষণ হাজর। 
ও রাম হাঙ্দরা ভাতৃদ্বয় রাঙ্গত্ব করিতেছিলেন। ব্মতকিতভাবে 
আাক্রান্ত হই তাহার! রাত্রির অন্ধকারে পলারনপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ী ইশ! খার 
অধিকিত হয়। ইশ! না জঙ্গলবাড়ী দখল করিয়! ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগনা! ( সেরপুর, 
জোয়ানসাহী, আলপসিংহ, জোয়ানসাই, নসির-উ-জিরাল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, 
কটরার, কুড়িখাই, সিন্দ, হাজরাদি, দরজিবাব, গোত্র ও হুসেনপুর প্রভৃতি) অধিকার করেন 
ও নানাস্থানে ছর্গ নির্শ্মাশ করিয়া প্রকাহ্যভাবে দির্নীশ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি রাঙগগ্ম 
দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিন্দুরের ছর্গ ইহার অজ্ের নিরাপদ নিবাস ছিল। 
আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি অঞ্চলের রাজ! হইয়াছিলেন। সুসলমান 
ইরতিহাশিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সুর পযন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া 
ছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ অন্দে সাহবাঙ্গ খা ইশা খার বক্রিয়ারপুরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস 
করেন। ১৫৮৪ পৃষ্টান্দে ইশ! এ মানসিংহের আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হইয়! কতকগুলি কামান 
প্রস্থত করেন, তন্মধ্যে এটি পাওয়া গিযাছে। তাহার একটিতে “সরকার জীনত ইশ! খা, 


20৮২ 


৯৫৮৪ খই জঙ্গী । 


y পরিশেষে মানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। 
ক আস্ত ইরা হার 








বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৭৮৯ 


গজদানীর উপাধি-অন্তুসারে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান পরিবার' বলিয়া নদান্সপরিচর দিয়া থাকেন। 
আীপুরের ভু কেদার রায়ের ভগিনী সোণামণি ( অপর নাম সভা) স্বেচ্ছা ইশ! খাকে 
LL মাস্মদান করিযা শ্রীপুর হইতে পলায়ন করিয়া ইশা জার অন্ধশারিনী হন। ব্বিতরন্ত এই 
্ ঘটনাসথক্চে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদিত পূর্ববেদ-নীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে স্সামরা 
ইপ। খা, তাহার দুধ, প্রণয়কাহিনী, সোণামণির ছুই পুত্র আরাম-বিরামের কথ!--ইত্যাদির 
বিস্তারিত 'আপোচন! করিয়াছি। করিগুজার হস্তে কেনার বায়ের মৃত্যু ও জীপুর-ধবংের 
বুক্াস্তও তথায় বিবৃত হইয়াছে। ইশ! খার বংশধর বলিয়া খাহারা দাবী করিয়া! থাকেন 
-. তাহাদের সংখ্য! অগণ্য। কিত আছে হয়বৎপুরের দেওয়ানের! লোগামণির সন্তানের 
পর কুলোদ্ধব। এই দেওয়ান পৰিবারের! সোলেমানকে দাউদ খার সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া 
বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাহাদের বক্রসধন্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইছেন, এঁতিহাসিক 
প্রমাণাভাবে তাহ! অগাধ হইয়! সিয়াছে। 

দ্বিতীয় ৰিভ্োহী যশোরের প্রতাপান্ষিত্য। ইহাৰ পিতা বিক্রমাদিতা এবং খুল্লতাত 
বসন্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খর অন্তরঙ্গ স্বন্ধৎ ও বিশ্বপ্ত কশ্মচারী চিলেন। বঙ্গদেশের 
শাধনসংক্রান্থ ও রাজন্বের ছিসাবপত্রের সমস্ত কাগজপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং 
দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাধিপ রাজ! তোদরমা্স ইহাদিগের অসুসন্ধান করেন। ইহার! মোগল- 
দিগের বহত স্বীকার করায় তোদবময় ইহাদিগকে বিস্তৃত তৃমির অধিকার প্রদান করিয়া 
বিক্রমাদিতাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারাজা! বিক্রমাদিত্ের পুত্র 
গ্রতাপাদিতা জন্মগ্রহণের পর বাজজ্যোতিযী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন--“ইনি পিনুহন্ত! 
হইবেন” বিক্ৰমাদিত্য এই ভবিশ্বা্থানী বিশ্বাস করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কিন্তু খুল্লতাত বসন্ত রায় শিশুর প্রতি 
কোন অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক বাংসল্য দেখাইয়া 
 প্রতাপাদিত্যকে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় স্বয়ং সুক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, 
ভাহার '‘গঙ্গাঙ্গল' নামক এক স্ববৃহৎ খড়গ ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিতোর 
“রণশিক্ষার গুরু। কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিতা ছুই বহসর কাল আগ্রায় 
অতিবাহিত করেন, তথায় তিনি মোগল স্াটের সভা, রাজনীতি, সৈল্কব্যহ_এ সকল 
গিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংলীয়া শরৎকুমারী নামী এক 
পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য 
সার পুর্বে ভাহার রাজ্যের দশ আলা শ্রতাপাদিত্যকে ও ছয় 
কে ও তাহার পুত্ৰগণকে প্রদান করিয়া যান।  এ্রতাপাদিত্যের 
উস 
প্রজপানিজ্য কতহু নার পক্ষ হইয়া সৌধ বিরদ্ধে 

সস তিনি ০ 
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মোগলশক্তি নিৰ্শ্বল করিয়া সমস্ত বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। 
সাহার রান্মধানী কোথার ছিল__ইহা' লইয়া অনেক যততেদ আছে। কেহ বলেন যাগর- 
দ্বীপ, কেহ বলেন ইন্বরপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চ্যাপ্ডিকানে | কিন্তু সতীশচন্্র মিত্র 
মহাশয় অনেক অকাট্য প্রান স্বারা প্রতিপত্ করিয়াছেন যে ধূমবাটেই প্রতাপাদিতোর রাজধানী 
ছিল। পৰ্তূগীদগণ নাহাকে চ্যাপ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহ! সাগরদীপের 
সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম__চণ্ডিকানগর-__হুইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু ছর্গের 
মধ্যে ১৪টি প্রধান হৃর্গ ছিল _(১) বশোর হুর্গ, (২) ধুমঘাট ছুর্গ, (৩) রারপড় দুর্গ, (6) কমলপুর 
হুশ, (৫) বেদকাৰী ছর্গ, (১) শিবপাহ হস, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা দুর্গ, (৯) মাতলা 
দুর্গ, (১+) হায়দার গড়, (১৯) আড়াইকাকা ছর্গ, (১২) মণিহর্গ, (১০) রামমঙ্গল হর্গ, (১৪) চকজী 
<! চাকছী। ছর্গ। কথিত আছে বৰ্ধমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দর্গ 
ছিল-_থা। মাতা, রায়গড়, টালা, বেহালা, শালখিয়া, চিৎপুর, মূলাজোড় । প্রতাপাদিতা 
জাহাজনির্াপের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। ভাহার নৌবছরের জন্য স্দরী কাঠের 
অনেক জাহাজ ও রণতরী নিন্দিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক 
দাড় ছিল এবং অনেক তরীতেই কামান থাকিত। ভাহার নৌকা, রণতরী ও 
জাহানের সনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। 
যশোরে প্রতাপাদিতোর নৌবহরে 'পিদ্ারা', 'মহলগিরি', 'ঘুরাব’, 'পাল', ‘যাচোয়া', 
‘পশত', “ডিসি! ‘গছাড়ি', ‘বালাম’, 'পলওয়ার', 'কোচা' প্রতৃতি অনেক শ্রেণীর তরী 
ছিল। পরতাপাদিতোর সময়ে যশোরের কারিগরের! জাহাজ-নির্্মাণে বিশেষ দক্ষতা 
লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সাঞেস্তা খা নেক জাহাঙ্গ বশোর হইতে প্রস্তুত 
করাইছা লইয়াছিলেন। ( যশোর-পুলনার ইতিহাস, ২১১ পৃষ্টা। ) প্রতাপের উৎকৃষ্ট যুক্ধ- 
জাহাজের সংখ্যা ১*,***-এর উপরে ছিল এবং ছন্তান্ত পোতের সংখ্যাও দ্বিসহশ্র কিংবা 
তদদিক ছিল। জাহালবাটা এখনও নামে মাত বঞ্তমান। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্বান্ত 
হইতে জানা যায়_"প্রতাপাদিতোর যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই খাকিত।” 
এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালা কর্মচারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পঞ্ুগীজ ফ্রেডারিক ডুডলীই 
এই কাধ্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্ত (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরন্দাজ, 
(৪) গোলন্দাদ, (৫) নৌলৈল্ত, (৯) গপ্তসৈন্য, (৭) রক্ষিসৈল্ত, (৮) হন্তিসৈন্ট_এই কট বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রাস মদন মন্প (“যুদ্ধকালে সেনাপতি 
কালী”__ভারতচক্র )। সশ্বারোহী সৈন্তের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন 
রানের অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ আটা 
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করিয়াছেন। পূর্তবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দল্ত। প্রতাপাদিত্যের 

বহু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়; চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ এবং 

সমতীরধ্থ সুন্দরবনের সমৃদ্ধিশালী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া 

প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ঠাহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্ধ্ট ও পরাঙ্গিত 

পাঠান সৈশা, পর্ত্গীজ ও পার্কত্য ত্রিপুরার কুকী সৈরা বিস্তর ছিল; বাঙ্গালী রায়- 

বেশে ও ঢালী দৈল্লগণ অতীব দ্য ছিল। কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাহার অন্যতম 
সেনাপতি ছিলেন। 

- মানসিংহের সময়ে হিন্দু রাজার দ্মায়িক ব্যবহারে প্রতাপাদিতয কিছুকাল পোষ মানিয়া 

ছিলেন। কিন্তু তিনি ইস্লাম খার শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে 

লাগিলেন। মূল কণ! ভাহার একান্ত অস্তবঙ্গ বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্্া এবং সহাবলশালী সুকান্ত 

গুহ ( সৰ্ঘ্যকান্তো মহাশূরো খুহকুলস্ত ভূষণম্‌) এই ছইক্ষনে মিলিয়া পাঠানাধিকারের পরে 

- দেশে হিন্দুরাজত্ব ফিরাইযা আনিতে যড়যন্থ করিতেছিলেন। ভাতার সৈল্তবল এবং 

প্রতাপ ছিল_এবং তিনি নিজে যেরূপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা কর! 

‘অসস্তব ছিল না। কমল (সম্ভবত: কামাল ) নামক এক বিশ্বস্ত মতি দৃদ্দান্ত রণদক্ষ খোছা 

ভাঁছার এই 'আশার এক প্রধান অবলব্বন ছিলেন। কিন্ত ঠাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং 

oe তংসঙ্গে বাঙ্গালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে কেন বে তিনি হারিয়া গেলেন 
তাহা বুঝা মাইবে। 

তিনি তাত্িকভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন, এজন মস্তরপায়ী ছিলেন। ভাহার ক্রোধ 

হইলে দিখিদিক্‌ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লতাত বসস্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে 

এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে প্টাহার খুব দোষ দেওয়া 

যায় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ ভাহার প্রতি তীর বর্ষণ 

করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রান্ধকার্হ্যে উপবিষ্ট বসস্ত রায় 

ভৃত্যকে “গঙ্গাজল” আনিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধার্থ বসন্ত বায় 

তাহার প্রসিদ্ধ ‘গঙ্গাজল’ নামক খঙ্গা আনিতে 'আদেশ করিলেন। তখনই পিতা 

2 হইতে অধিক প্রেহে বিনি তাহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যাবস্থা করিয়াছেন, ওাহাকে 

নির্মমভাবে বধ করিলেন ( ১৫৯৪ খৃঃ )। ক্রোধের সময়ে তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না! 

২ তাহার সদ্ধোবিবাহিত জামাতা বাক্লার অধিপতি তরুণবয়স্ক রামচন্রকে তিনি হত্যা 

করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামচহ্গের সঙ্গে 'রামাই ঢঙ্গী” নামক এক ভাঁড় আসিয়াছিল। 

_ বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাড়ামী দেখাইয়া খুব ‘বাহবা’ পাইয়াছিল। কিন্তু সে 

__ স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিঘা! রমলীমহলে ভাড়ামী করিতে থাকে। কিন্ত 

_ অবিলঘ্বে তাহার রমলীর ছস্মবেশ ধরা পড়ে এবং যহারালী শরতকুমারী একখ! প্রতাপাদিত্যকে 

জানান। ক্রোধে আত্মহারা হইযা প্রতাপানিত্য রামাই চঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে 

স্থির পা খনি ই পিন 


নার হত্যা । 
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নিন্দোৰ জানিয়া লব্্দিত হইতেন, কিন্ত ভীত হইয়া বাড়ীর সকলের পবামে সেই-বাজেই, 
কামচন্দ্র ৬৪ দাড়যুক্ত এবং কামান দ্বারা! হুবক্ষিত নৌকাঝোগে পলাকন_ করেন । রাজকুমারী 
পরমা সাধবী বিমলা অবশ্য শেষে বাক্লার অন্তঃপুরে তাছার স্বীর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
কিন্ত শ্বশুর-জামাই বেন ‘কুন্দ-নকুল' হইয়া চিরকাল শক্ত হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও 
পাছার পত্রের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ইন ব্যবহারে তিনি জনসমা্গের শা 
হারাইলেন। এই সকল পাপ ক্ৰণস্থারী উত্তেনাসূলক, সুতরাং ক্ষমাহ হইলেও হইতে 
পারে, কিন্ত তিনি যেভাবে সন্দীপের অধিপতি কার্ডালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা 
কান ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তাহার চিরশক্র 
কার্ডালোর মুণ্ড উপহার দিতে পারিলে মগৰাজার সঙ্গে মৈত্র স্থাপিত হইবে এবং মোগরাদের 
বিকদ্ধে যুক্ধবিগ্ৰহে তাঙার শান্কুল/ পাইবেন, এই ছিল তাহার অভিসন্ধি । আরাকানাধিপের 


সঙ্গে যড়যন৷ পৃঢ়ীতৃত করিয়া তিনি অতিশয় অন্তরদঞ্জাবে তাহার বান্ধ সরল ব্যবহারে ও - 


মৈত্রীর প্রস্তাবে পততগীছ্ বীরকে সৃণ্ঠ করিয়! সথীয়রাক্সধানীতে লইয়া আসিয়া তাহাকে হত্যা 
করেন। ডুক্গারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। 'আস্মীয়ভাবে নিম 
করিয়া এইরূপ আতিথা বঙ্গেশ্বর শশান্ধ একবার কান্তকুন্দাধিপতি রাজ্যবর্ধনকে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাক্ছলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রশ্ষেপ 
করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় বনবান্‌ ও ক্ষমতাশালী “হারে জড়ি” নামক খাৱ এক 
বণিকৃকে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন, তাহার পরিবারবর্গ প্রভাপাদিত্যের ব্যবহারে 
এত ভীত হইয়াছিল যে তাহার! রাজভয়ে জলময় হইয়া মরিয়াছিল। বসুন! হইতে ঢলুন্দিয়া 
যোহনার কাছে এখনও লোকে “হ'রে গু ড়ির দহ” ফেখ্াইয়া থাকে। এই 'হ'রে শুড়ি' 
গোৰৱডাঙ্গার নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্তা করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও "হরে শুঁড়ির 
রাস্তা"র অনেকটা বিস্কমান আছে। 

কগিত "মাছে, একদা মন্মপানে উত্মন্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিদীর স্তন কাঢ়িয়া 
ফেলেন। এদিকে তাহার সদ্‌গুণরাশিরও পেষ ছিল না। তাহার উদারতার খ্যাতি 
সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও শুনা হায় । তিনি াশার অতীত অথ প্রার্থীকে দিতেন। 
এমন কি, কদিত আছে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি রাঙ্ছালনে উপবিষ্ট হইয়! কলতরু 
হইয়াছিলেন-_তখন একছন ব্রাহ্মণ রাজী শরৎকুমারীকে চাহিয়া বসিযাছিলেন | ইহা 
স্জধু পরীক্ষার সন্ত । কমতক হওয়ার প্রথা বস্ুংশীর রাজ! দিলীপের-সময় হইতে চপিয়! 
আসিয়াছে; কালিদাস তাহার বর্গন। করিয়াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধরুগেই বিশেষক্ূপে 
অন্তু্িত হইছিল । হিউনসাঙ্গ হ্যবৰ্ধনের এই কতক হওয়ার ব্যাপার সবিস্তারে লিপিবন্ধ 
করিয়াছেন। কান্তকুব্সরাজ স্বাস্থ দান করিনা! তাহার ভগিনী রাজ্যজরীর নিকট হইতে লঙ্জা- 
নিবারণাণ একখানি বস চাহিয়া লইয়াছিলেন| দিলীপ সন্ধে কুত্তিবাস কালিদাসের বানি! 
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রামায়পে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুর্শ্ব গ্রহপ ও ত্যাগের আদর্শে নে বৌদ্ধযনাজগণ 
ইহার অহ্দরপ করিতেন, তাহাই অধিকতর সগ্তব বলিয়া মনে হত । বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজো 
সেদিন পরাস্ত এ প্রথা নামে মাত্র অন্ত হুইত। বাজ্জা কতক হওয়ার পর মহারানী 
সর্বপ্রথম তাহার রাজত্ব ও সর্বন্থ চাহিয়া লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া 
কমতরুত্রত সন্ধর করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়! ছিনিমিনি খেলার 
লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শরংকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রাজার ধর্মকারো 
বাধা দিলেন না। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাক্ষণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন_-এই 
পধ্যস্ত, কিন্তু গ্রহীতা পরস্ত্রীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। 
কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুধু বাজার দানবল পরীক্ষা করিবার জন্ত 
এইভাবে বাণীমাকে থাজ্জা করিয়াছিলেন; তিনি তাহাকে বিধিমত প্রতাপণ করিলেন 
এবং বিনিময়ে রাজ্ীর এজনমত স্বর্ণ পাইলেন | প্রতাপাদিতোর শাসনপ্রণালা উতর 
ছিল। প্রবণপরাক্রান্ত রাঙ্গা রাঙ্ছোর এরূপ নুশৃঙ্ঘলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাঙ্গো 
বাস করিত। ভাহার অপূর্ব দানশক্তি ও উদারতাসব্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
রামরাম বন্ধ ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহ! বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে। তিনি হুদ্বাস্ত পর্ভগীছ জলনস্থাগপকে নিরপ্ত করিয়াছিলেন, এবং ভাহার 
রাজোর লোকেরা বহিঃশক্রর আক্রমণসন্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাহার পিতা বিক্রমাদিত্য ৫ 
পিতৃৰ্য বন্ত বাঘের সময হুইতে ক্রাঙ্গণ, কাযন্থ কুলীন এবং পঞ্িতগণ যশোরে আমগ্িত 
হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং স্কবিবযে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্টত্ব লাভ 
করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজা সমৃদ্ধ ও ভ্সম্পন্ন ছিল-__ প্রাচীন কাীর্টির অনেক ভগ্রাবশেষ 
তথায় দর্ণড নহে। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর প্রন্তরমনী সৃষ্ধি পাইয়া তাহা অতি 
আড়ধৰের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাহার 
অচল! ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচ্্র তাহাকে “বরপুত্র ভবানীর” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
মখন বসস্ত রায়ের আত্মীয় কৃটবুদ্ধি কূপরাম বন্স কচু রায়কে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে 
তাহার হত্যার কথা জানাইল, সেই স্মরনীয় দিনে বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্মি 
স্মিত হইল। মানসিংহ ১৬০০ বৃষ্ঠাব্দে প্রতাপাদিত্যের বিকন্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি 
প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল ) পাঠাইলেন। বেড়ী 
অৰীনত্বের চি্-_এবং তরবারি যুদ্ধের। ক্েশবভট্ট নকীব উচ্চৈঃন্বরে বলিলেন-"এই বেড়ী 
যেন মানসিংহ তাহার প্রহু স্াহাঙ্গীরের পায়ে পরাইা দেন”_-”বেড়ি দিও ন্দাপনার মনিবের 
পায়ে” ( ভারতচঙ্গ )। সাদরে তিনি তরবারিটী গ্রহণ করিয়া বেড়ী ফিরাইয়! দিলেন, তৎসঙ্গে 
it রাজ! মানসিংহ মোগলের হীরা করিয়া যে জাত্চ্যুত ও বলত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে 


__ ছাড়িলেন না। 





_ মানসিংহ আকবরের নিকট যৃদ্ধনীতি বিশেষে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পথে পথে 


Cf 











৭৯৪. স্বহত বজ 

বঙ্গের বে সকল জমিদার ও রাঙ্ছা প্রতাপাকিত্যের ( "ভয়ে হত নৃপতি দ্বারস্থ” ) দরবারে গরুড় 
পক্ষীর স্তায় থাকিতেন, শ্রাহাফিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। গ্রতাপের নিজ্জ 
সেনাপতিদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উত্কোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্ট| করিলেন। 
বাঙ্গালীসমাঙ্গ তখনও প্রার এখনকার সমাঙ্গের মতই ছিল। কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে 
একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। কেহ কে প্রভাপাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে ঈধ্যান্মিত 
ছিলেন; কেহুবা মোগলের অন্থগ্রহপ্রাথী ছিলেন, কেহবা! প্রভাপানিত্য-রুত পিলবা ও 
তংপুত্রের হত্যা, কার্ডালোর হত্যা, স্বীর কবামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি ছর্নাতি ও 
পাপ খুব বাড়াই বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ তিনি যে ছিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে 
চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দরাঙ্গ তাহা বুঝিলেন না, সাহার দানশীলতা ও উদারতার কথ! কেহ, 
বলিলেন না, তাহাকে খর্কা করিতে পারিলেই ভাহাদের মনন্বামনা সিদ্ধ হইল মনে করিলেন। 
সুতরাং রূপরাম ও কচু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লন্ধর সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পণ 
করিলেন__সেদিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অশ্ব করিলেন) যদিও কিছু 
ওঁকোর গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল, তাহা মানসিংহের স্ঞাম় বাষট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের 
ভেদনীতিতে সমাক্‌ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। 

(১) ক্ষঘনগরের রাজাদের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মন্ধুমদার মানসিংহকে বিশেষ সাহামা 
করেন। ঝাড়ি ও বন্তার প্রকোপে বখন যানসিংহের সৈরদল মৃত্যুদ্ধারে উপস্থিত 
হইয়াছিল_তখন তিনি রসদ জোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিতোর 
সমন্ধে অনেক সন্ধান দেন। ভাছার গৃহনেবতা গোবিন্দ ও লক্ষ্মীর মহাসমারোহে নিবান্ 
দিবার জন্তা তিনি বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপকরণে মোগল সেনাদের মহা-বিপদ্‌ 
খুচিল।  ভৰানন্দ মজুমদার নিশ্চই তুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি বহুদিন: যশোরে 
প্রতাপাদিতোর অনগৃহীত হইয়া ছিলেন। 

(২) টাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবের রায়ের বংশধর মহাতাব রায় বা! মুকুট 
রায় ঘশোর বাজোর উত্তর সীমান্তের প্রধান কিজলাফার এবং প্রতাপাদিত্যের অন্ততম 
প্রধান কর্শ্বচারী ছিলেন। তিনি মানসিংহকে গোপনে রসদ এ সৈক্ত পাঠাইয়াছিলেন। 
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বাঙ্গলার বিজ্রোহিগণ a৯ 
ভৰানন্দ মন্ধুমদার, লক্ষ্মীকান্স মন্ধ্মদার * এবং বশাবেডিযার রাজাদের পুর্ন 
জয়ানন্দ মন্ুমদার _এই তিন মন্দার বঙ্গদ্শটাকে ভাগবাটরা করিয়া লইয়াছিলেন-_একপ 
SE: ইহারা সকলেই সানসিংহকে সাহাব্য করিযাছিলেন। 
ঃ শন, ইহা হইতে দেশের ন্বসথাটা বেশ বুঝা! বা ব্যক্তিগতভাবে 
বল. বাঙ্গালী প্রতিভার এখনও পরিচয় পাও য় এই বুগেও পর- 
শাল হংস দেব, রাজা বামমোহন, কেশবচক্্র। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ 
প্রন্তৃতি বিশ্ববিশ্রিত কী্ঠিমান্‌ পূৰুৰৰের অভাব নাই। কিন্তু বাজলার 
4 সে কা আর নাই, যাহা মহীপালকে ভীম কৈবপ্ের বিকদ্ধে শক্চি দিয়াছিল, যাহার বলে 
? বল্লাল সেন সমস্ত দেশে কৌলীন্ত চালাইয়াছিলেন, যাহ! আদিকালে গোপালের হন্তে সমস্ত 
০ বাজ্লক্তি' তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনগ্দী ব্যক্তি প্রতিভাত্বার 
শা কিছু কালের জন্য উদ্ধলোকে শির উদ্ধোলন করিতে পারেন,_কিন্ধ 
ন্‌ লক্ষাতেদ করিতে অর্চ্ছুন উদ্ধত হুইলে ব্রাহ্মণের যেরূপ টাকে 
নিরস্ত করিয়াছিল ( “এত বলি ধরাধরি করি বসাইল”-__কাশীদাস )-_বঙ্গদেশের লোক 
লেইরপ কাহারও উদীয়মান প্রতিভা দেখিলে তাহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক-_ 
তেমনই নিরম্ত করে। পরস্পরের গার্ছস্থা বিবাদ তুলিয়া! সৰ্দজজনহিতকামীর হন্তে বলসঞ্চার 
করার যোগ্য উকা-বন্ধন 'আব এদেশে নাই | সেই শকুনির সময় হইতে বে গৃহবিবাদ চলিয়া 
Mr আসিয়াছে, যাহাতে পৃণীরাজ ডাবতসায্রাজা হারাইলেন--তাহা কবে নির্ক্মাপিত হইবে ? 
প্রতাপ এইভাবে স্বগণকর্তৃক পরিতা্ হইয়! বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত খোজা 
কমল সাতদিন উপবাসী থাকিয়া অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া বন্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, 
পা... শরযাকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত ভাঙার চিরবিশ্বস্ততার জনা দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি 
করিয়াছিলেন মানগিংহের সে প্রতাপাদিতোর এই গৃধ তিনদিন বাবৎ চলিয়াছিল; ইহাতে 
__ শৌধাবীর্োর চূড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। গ্রতাপাদিত্য শুধু, খোঙ্গা কমল ও আশৈশৰ 
বন্ধ হুর্ঘযকাস্বকে হারান নাই__এই যুদ্ধে তাহার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ শঙ্কর চক্রবর্তী বন্দী 
হইলেন, তংপক্ষীয় দ্িরিঙ্গী সেনানায়ক রা নিহত হইলেন এবং ওাহার 'অন্তাতম শ্রেষ্ঠ 
(সেনাপতি মদন-মম প্রাণ হারাইলেন। যোগলন্দিগের বহু ওমরাহ নিহত হন। শেষে 
প্রতাপাদিতা পরাজিত হইলেন। তখন বণ? আসিা পড়িয়াছে। বর্মায় বাঙ্গলাদেশের অবস্থা 
_ মানসিংহেৱ ভালরপই. বিদিত ছিল, পূ্বাৰংসর বায গাহার বিপুল পরের কোনে পরাপ-_ 
1 রঙা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ তিনি জানিতেন। সুতরাং বখন প্রতাপ সদ্ধিপরা্থী হইলেন, 
টি দিস সন্ধির প্রতাপ নামে মাত্র যোগলদের বগ্ততা স্বীকার 
কে ভীহার প্রাপা ‘ছয় আনি’ প্রতার্পণ করিলেন 
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৭৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়! রাজোর জীবৃদ্ধি করিলেন। ১৬৭৮ খৃঃ অন্দে ইসলাম খাঁ নবাব হুইযা বঙ্গের মসনদ 
অধিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন। বক্রপুরে তাহার সঙ্গে প্রভাপের 
দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দৃঢ়ীতৃত হইলেও স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি 
কিছুতেই [[দমন-কেরিতে পারিলেন না। এ ছুতো সে ছুতো ধরি তিনি সন্ধির নিয়ম 
ভাঙ্গিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য দ্মদ্বাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খাঁর 
সেনাপতি ইনায়েং খাঁ ও যীরচ্ছা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাহার 
বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রাণের আশা পরিভ্যাপপুর্বক 
মোগলসৈন্তাসমূত্রে ঝীপাইঘা পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হুইয়! তিনি নিবৃত্ত হন, 
এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্টা অর্ক্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিতাকে লইয়া 
ঢাকায় গিয়া ইসলাম খা! পিজরাবন্ধ ব্যাগ্কে আগ্রায় প্রেরণ করেন। পথে কালীগামে ১৬১১ 
খৃষ্টাব্দে ৫* বৎসর বরসে প্রত্তাপের লীলাবসান হু! ভারতচন্্র এবং অপর ছুই একজন 
লেখক লিখিয়াছেন__মানসিংহের দ্বারাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, 
তাহ! ছুল। মানসিংহ নহে, ইসলাম খাঁর হাতেই ভাহার পতন | 
প্রতাপাদদিত্যের ইতিহাস বহস্থান হইতে পাওয়া খাইতেছে। বামরাম বস্তু ফোর্ট 
উইলিম কলেঙ্গ হইতে প্রভাপা।ল্তা সম্বন্ধে একখানি নাতিক্ষু্জ ইতিহাস প্রণয়ন 
করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পাশাতে লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' হইতে তাহার 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের ভ্রাতা আসাদ খাঁর ন্থচর আবদুল লতিফ খা 
প্রহাপাদিতোর সমসাময়িক ৷ পাহার ভ্রমণৃত্বাস্ব হইতে প্রতাপসত্বন্ধে অনেক কথা 
জান! বায়। প্রভাপাদিতোর সমসাময়িক মীর্জা সহন আলাউদ্দিন ইস্পাহিনী 
(অপর নাম দ্বাইবী ) “বাছিরিস্তান খাইৰী" নামক গ্ৰন্থে এতাপাদিতোর কথ! সবিস্তারে 
লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুটিনাটি ততে পূর্ণ। ঘটককারিকা গ্রস্থসমূহেও 
শ্ুতাপসখদ্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিভারেজ-লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, 
পর্তূগীঙ্গদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষতঃ ছুচ্জারিকের ইত্িহাস-__ প্রভৃতি বহুগ্রস্থে 
যশোররাজসঘন্ধে ব্সনেক কথ! পাওয়া যায় । ইহা ছাড়! বশোর ব্যাপি! প্রতাপাদিতা ও 
বসন্ত বায় সম্বন্ধে ্ছনেক প্রবাদ আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ বৈজ্চব কৰি গোবিন্দ দাসের 





আর একটি কথা বলিয়া প্রভাপাক্ত্যির কথা উপসংহার করিব। মোগলদের বিরুদ্ধে 


সঙ্গে প্রতাপের খুল্পতাত ও হাতুস্পুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল--তিনি সাহার পঙ্গে ইহাদের 
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শুভকাৰ্ধ্যে যোগ দিয়াছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি 
করিয়া প্রতিপক্ষ রাজা ও মৃঙলযান নায়ক পতঙ্গের মত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ 
দিলেন--সকলে সমবেত হইয়া যৃদ্ধ করিলেন না কেন? এন্সখা দূরে থাকুক, প্রতাপের 
অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বস্ত কর্মচারীরা পর্যন্ত মোগলদিগকে ভীহার সর্দনাশের পথ দেখাইয়া 
দিল। তাহার নিজ জামাতা বাক্লারান্দ কি ক্ষণক্যালের জন্য পারিবারিক কলহ কুলি! ্ঠাহার 
সাহাযে, দাড়াইতে পারিতেন না? অনৈকো দেশ নষ্ট হইল, উরকা-লক্ষ্মী এদেশে থাকিলে 
রাদলপ্্রী এন্থান হইতে বিদায় লইতেন নাঁ। ভাহার সিংহাসন পাতা ছ্িল-_ন্দামাদের 
নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমন বিড়ম্বনাকে বরণ করিয়া আসিয়াছি। (এই অধ্যায়ের 
নেক বিষ্ধই আমর! সতীশ মিত্র মহাশবের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি ) 

তথাকথিত “ৰারভূঞা”র অন্তততম বীর কেছার রায় | চাদ বায় ও কেদগার হায় সহোদর 
ছিলেন। ইহাদের রাজধানী পদ্মার এক শাখ! কালীগঙ্গার কূলে শ্রীপুরে 'অবস্থিত ছিল 
ইহাদের পূর্বপুরুষ নিষ রায় সম্ভবত: সেন-রাজাদের সময়ে কর্ণাট 
হইতে আসিয়া ক্িফষপূর আরা কুল-বেড়িয়াতে বাসপ্থাপন করেন, 
নিম রায় তৎকালীন বঙ্গাধিপের নিকট ‘তৃঞা' উপাদি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রাস্ত 
জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে আকবরের সময়ে নিষ রায় কর্ণাট হইতে 
আপিয়াচিলেন। ( বারতৃূঞাসঘন্ধে ছেযস্‌ ওয্াইজ্‌ সাহেবের প্রবন্ধ জবা-_এসিযাটিক 
সোসাইটার জারনাল, ১৮৭৪ :) চাল রায় ও কেনার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা ও পার্শ্ববর্তী 
কয়েকটি স্থান '্ধিকার করিয়া! পাঠান-রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিকূপে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্রী সন্দীপ মোগলনের দখলে ছিল--কিন্তু জনৈক পর্তুগীজ 
সেনাপতি কার্ডালে| কেদার রায়ের নামে ও স্থান সঅধ্বিকার করেন। কেনার বায় ভাঙ্গার 
সেনাপতি কার্ডালোর দ্বার! 3 স্থান অধিকার করিয়া পূরস্কারন্বকপ এস্থান সেই পরত গীজ 
যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দীপোর অধিকার লইয়া আরাকানের বাজার সঙ্গেও কেদার 
রায়ের যুন্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। ছইবার তিনি আরাকানের বাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু 
শেষে সন্বীপের অধিকার শেষোক্রের ভাগোই ঘটিয়াছিল ( ১৬:২ খৃঃ )। কাল্পোস লিখিত 
“Portngnese in Bengal" পুস্তকে দৃষ্ট হয় ক্মারাকানরাক্ষ মানরাজ্জগিরি-কার্তৃক সন্দীপ 
অধিরূত হওয়ার পর কার্ডালো হার নৌবহর লইয়া শরীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া জীপুরের রাজকীয় সেনার ন্ততম অধিনায়ক 
হইয়াছিলেন। যোগলেরা বৃঝিল তাঁহাদের অধিরত দ্বীপটি কেদার রায়ের সাহাব্যে কার্ডালো 
কাড়িয়া! লইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহারা শ্রীপুরের বিকদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ 
মানসিংহের সেনাপতি মন্দাবা্ও কেলার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
তাহা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্তাম সলিল উন পক্ষের শোণিতে লোহিত 
হইয়াছিল। যুদ্ধে কেনার রায় রী হইলেন এবং মোগল-পক্ষীর দর যোদ্ধা মনদারায় নিহত 
হইলেন ( Parch's Pilgrims, PE IV, Bk, V, P. 513) কথিত আছে এই বুদ্ধ 


) 


কেলার রা ও চান হাছ। 
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কার্তালো| অতিশয় বীবন্ প্রদর্শন করেন এবং আহত হন। তখন (১৬-৬ খৃঃ ) মানসিংহ 
প্রতাপাফিতোর সঙ্গে যুদ্ধে বিশেদকরশ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাশের সর্ধনাশ সাধন করিয়া 
তিনি কেছার রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্ত লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমত; তরবারি ও 
শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্শিতভাবে কেদার রার শ্রদ্থল ফিরাইয়া দিলেন এবং মানলিংহাকে 
বিজ্ধপ করিয়া প্রতবাত্তরে একটি সংস্কৃত গ্লোক পাঠাইলেন, তাহা! তদবনি সংগ্ত-সাচিত্যের 
উদ্ভট প্লোকগুপির যন্ো স্থান পাইযাছে । “ভিনত্তি নিতাং করিরাচ্ছকুন্ভং | বিভড্ি বেগং 
পৰনাতিরেকদ্‌। কৰোতি বাসং গিরিরাঙ্গশৃঙ্গে। তথাপি সিংহঃ পশুরেব নাক: ॥* 
মানসিংহ বলশালী, ক্ষমতাপত্, রাজাস্থণ্রহে প্রতিষ্ঠার শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পশুতুলা। 
এই বিজ্ধপে উত্তেদগিত হুইয়া মানসিংহ আপু অবৰোধ করেন। কেদার বায এই যুদ্ধে 
পরান্জিত হইলে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে স্বাকৃত হন। কথিত ছে মানসিংহ কেদার 
রারের কল্সাকে নিবাছ করেন, এ সমন্ধে ছিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি 
এই-প্ধদি রাজা! মানসিংহন্দীউকি বেটি নাগী। বদি বাজ! কেলার ফেনী করী। আর 
মিলাপ হৰে।। দি নীজর করি।” ( অধ্বরের শিলানেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী। ) 
কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেদার রান্ধের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংখ্য উপস্থিত 
হুইল। কণিত আছে নয় কিন পরাস্ত ভীবণ বৃদ্ধের পর কেনার বায পরাস্ত ও নিহত হন । 
এই যুদ্ধের কথা! Elio History of India, Vol. vi, এবং ক্াকবরনামার ১১১ পৃষ্ঠায় 
উল্লিখিত আছে। ( যোগেক্বাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা জরা ।) কথিত আছে 
কেদার বায় তাহার ৫** রগতবী লহ! এই যুদ্ধে প্রস্থত হইয়াছিলেন এবং মোগল সেনাপতি 
কিল্মককে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণামে মোগলেরই জয় হুইযাছিল। কিন্ধু জনপ্রবাদ 
অন্তরপ | ইশা খা যে কেদার রায়ের ভগিনী সোপামণিকে অপহরণ করিয়া লইয়া! বাইয়া 
শিবাহ্‌ করেন, ততধখন্ধে কোন সন্দেহ নাই । এততসন্ন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস (যোগেক্জবাবু- 
কৃত) এবং স্পরাপর এত্িহাপিক গ্রন্থে থে বিবরণ দেয় 'আছে, তাহাতে জানা যায় 
ইশা খ| ও চাদ-কেদার লাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক সমক্ধে খুব সৌহার্দ্য ছিল। ইশা খা এক 
সময়ে ভরপুর রাজধানীতে আতিণ্য স্বীকার করিয়া জানার্খিনী সোণামণির অপূর্ব রূপ দেখিয়া 
দেকূপে পারেন তাহাকে লাভ করিবেন এইজন্ক কতসংকম হুন। রায় রাজাদের এক 
অসঙ্তই কশ্মচারী ভ্রীমন্ত গার সাহাযো তিনি কতকদিন পরে সাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
সমর্থ হইরাছিলেন। এই অপমানে ও লজ্জায় চাদ রায় যে জুঃপহ পরিতাপ পাইলেন 
তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কেনার রা প্রতিশোধার্থ 
পঙ্গার অপর পারে থাকিয়া ইশ! খার অন্কতম রাজধানী খিজিরপুর লুষ্ঠন ও ধ্বংস 
করেন, তাহ! ছাড়া! কৈলাগাছা ছর্গ দুদিলাৎ করেন। কিন্ত “ইশ! খা” নীর্ষক যে পলীগাথা 
বহুদিন যাবৎ ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে দুখলমান কৰিকণ্ঠুক রচিত হইয়! সুসলমান গাক্ছেন- 
কিস ভে Ot SN তাহাতে 
৮৮ পরের 
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বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৭৯৯ 


নদী দিয়া যাইতেছিপেন তখন চার রানের ভগিনী স্বভদ্াকে দেৰিতে পান ( সোপামনি 
হয়ত তাহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোৰাকী নাম শ্ুভদ্রাটাই হয়ত তিনি মুসলমান 
“অন্দর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন )| উদ্তয়ের প্রতি উদ্ধরে আকরুষ্ট হন। প্রা সোলার 
মাঝে চিঠি লিখিছ ইশা! বাকে কোন নিদ্দিষ্ট মোগের দিনে কোষ! লইরা ভ্পুরে আসিতে 
অনুরোধ করেন__সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরাঘ স্থান করিতে ন্মাপিবেন, তখন 
ইশা খা তাহাকে অনায়াসে তাহার ক্ষিপ্রগতি কোবাতে উঠাইয়া লইয়! যাইতে পারিবেন। 


_ এই ইঙ্গিত পাইয়া ইশা খা সেই যোগ উপলক্ষে সঙ্গং্াতা ুভত্রাকে ধরিয়া লইয়া! বান। 


কেদার রায় তাহার কোব! লই! বহুদূর পখাস্ত পলাতক তপ্টরকে ন্স্থসরণ করিয়াছিলেন-- 
শেষে ইশ! ঢাকায় মুসলমান নবাবের রাঙ্গো আসিয়া পড়িলে তিনি ইহার প্রতিগোধ 
লইবেন, এই এতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যাবর্তন কৰিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ইশ! খার 
সহিত চিরপক্রতা করি! ব্দাসিয়াছিলেন, কিন্ত াহার জীবন্ধশায় বিশেষ কিছু করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। ভাহাব মৃত্যুর পর তিনি জঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হই! তাহার 
ভগিনীর সঙ্গে দেখ! করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম “নিয়ামৎ জান" হইয়াছিল) ছুই, 
পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে 
“আদর করিয়া বলেন_-ঠাহার ছুই কন্যার সঙ্গে আরাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসলমানী- 
মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হুইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে তাহার 
= বৃদ্ধা মাতা বালক ছটাকে দেখিতে চান, স্থতরাং মাতুলের সহিত 
কথা হাজেরা করেকদিনের জক তাহারা যাইয়া শ্রীপুরে বেড়াইয়া আসুক । 
বে নানার প্রবাৰ। 

নিয়ামৎ জান এই দেহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার স্যার 
ভাতার ক্রুর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে কেদার 
রায় বিপুল ভোজের আয়োজন করিয়া জঙ্গলবাড়ীর গণামান্ত সকল ব্যক্তিকে নিমগ্্রণ করিয়া 
সাহার কোষ! নৌকাগুলিতে দানাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে আসিল। অনেক বাজি 
পর্য্যস্থ 'আামোদ-আহলাদে ব্যয্িত হইল এবং কেদার রায় ভাহার ভাগিনেরদিগকে এরূপ 
মধুর ও অমামিক বাবহারে তুষ্ট করিলেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। 
তিনি তাহাদিগকে “আঙ্গ বাকী বাতটুকু এখানে থাক,” এই অন্্রোদ করিলে তাহারা 
আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল। রাজপুত্র নিডিত হইলে বহ্হস্তগঞ্চলিত কোষ! অবশিষ্ট 
বৰ বাহির অতি অপ সময়ের মধো শীপুরে আসিল। “কালনেমী মামা” কেছার রায়ের 
Le ভাগিনের়দ্বযকে পর্থলাবদ্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন 












৮০০ বৃহৎ বঙ্গ 


বলিলেন, "আমরা চোরের মত তোমাদিগকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাহব না, বিবাহ 
করিলে প্রকাশ্তভাবেই করিব।” খন কালীর কাছে তাহাদিগকে বলি দেওয়ার অন্ত উপস্থিত 
করা হইল, তখন এই হুই রাজকুমারী খড়গ হস্তে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে দাড়াইল, 
ভয়ে কেহ অগ্রসর হুইল না। এদিকে শতযুন্ধের বীর, ব্অসাধারপ বলসম্পক্স, ইশ! খাঁর 
লক্ষিণহত্ত করিসুজা_বিধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিক্সা অধীর 
হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহাম্য লইয়া পুরে 
উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে 
রাজকুমারীয়ের সআছুকূল্যে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা, করিতেছিলেন_তখন অকস্মাৎ 
ধূমকেতুর মত উপস্থিত হুইয়| ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেনার রায় নিকটবর্তী বনে 
পালাইয়। গিয়া তাহার ভূনিস্থ প্রাসাদ নিরাপদ মনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন। রাজ- 
কুমারীর! দেখিল, কেদার রার বাচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম- 
বিরাখের আবন সর্বদাই শঙ্ষটাকীর্ণ থাকিবে! তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। 
রাজধানীর নিকটবন্তী 'আস্তয়া’ নামক স্থান ঘোরজঙ্গলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্য কেদার 
রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা শ্রীপুর হইতে মাত্র পাচ রসী দুরে'_সেই আদ্রয়ার রাজ- 
প্রাসাদে একটা গণ স্বর্গ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌছান বায়। করিদুল্লা সেই স্থানে 
যাইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন-_তিনি নিশ্চিন্ত মনে গুমাইতেছিলেন। 

আরাম-বিরাম যে ইশা খার ছই পুত্র ও সোণামপির গর্ভঙ্গাত তাছার উল্লেখ অনেই 
স্থলে পাওয়া যায়। | পুর্বাবঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা জষ্টবা।) এই 
সময়ে কেদার রায় মোগলনের সঙ্গে যুন্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্ত 
করিদুললার স্তায় মল্পবীরের বীরত্বের যশ লুপ্ত করিছা মোগলের! নিজেদের প্রতিষ্ঠা আগ্রার 
দরবারে বাড়াইবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, 
ইশা গার মৃত্যুর পর ক্র হাঙ্িগঞ্জ ছর্গ আক্রমণ কৰিলে সোণামণি উপায়ান্তর না দেখিয়া 
'অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোণামণির গ্থানীর মৃত্যুর 
পর পিত্রালয়ে ফিরি আসিয়া! কঠোর ব্রহ্ছচ্্য অবলঘলপুক্দক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছিলেন। 

যে ছাদশ জন ভৌমিক মোগল-আগমনের পূবে বঙ্গদেশ এককপ শাসন করিতেছিলেন, 
তন্মধ্যে তৃষণ! বা ফতেয়াবাদ ( আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজা 
গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি সুকুনদরাম রায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত 
জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১১:৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম অভি অল সময়ের জন্য মোগণ রাজ- 
প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম শর সঙ্গে সোহারদন্ত্রে আবদ্ধ হই! তাহাকে কুচবিহার 
অভিযানের সময়ে কিছু সৈ দিয়া সহারতা করিয়াছিলেন; কিন্ত মূলতঃ ইনি মোগলদের 
চিরশত্র ছিলেন। ক্ষণকালব্যাপী সখ্যের ফলে কতকদিনের জনক তিনি পাগুযা ও গৌহাটার 
সুবেদার হইয়া মোগলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। স্বাধীন পক্কতি 


কারমুজা। 
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. বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের অধীনত স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যুপকাষ্ঠে * 
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বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৮০১ 
এই কাথা একেবারেই পছন্দ করেন নাই, তাহার পুত্র সত্রানগিংকে এ হবোরী দিহা তিনি 
স্বীয় রাজো প্রত্যাবর্তনপুর্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাঙ্গের আয়তন 
10:4-781/73 ৯১৮-প 9১০ 
আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোগণদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুন্ধবিগ্রহ 
চালাইয়াছিলেন: তিনি মোগল-সেনাপতি মোরানের পুত্রগণকে তৃষণায় শামন্প করিয়া 
নিট্রভাবে হত্যা করেন ( বেভারি্-_াকবরনামা, ওর খণ্ড, ৪৬৯ পুঃ )। কথিত আছে 
মুকুন্দরাম না যোগপরা প্রতিনিদি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। 
পুত্র সয়াজিৎও তাহার পৈত্রিক বিল্রোভভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে 
সময়ে সুখে বস্তা স্বীকার করিলে যোগলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে বড়যন্তর লিপ্ত ছিলেন। 
কোচদের সঙ্গে যখন ঘোগলেরা যুন্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাল বলদেবের সঙ্গে 
(একটা গুপ্রদন্ধি করিয়া ইনি মোগলদিগের গতিবিদির সমস্ত সংবাদ শৃত্রপক্ষকে দিতেছিলেন। 
ব্রকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, “ Satrajit gave Jabangir’s governors of Bengal no 
end of trouble and refused to send in the customary pestash or do homage 
at the court of Da (Blockman, P. 332.) সত্বাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার 
শাসনকর্তাদের মতপরোনান্তি অশান্তির স্ব করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বকে 
প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬৩৬ 
খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হুইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাহাকে হত্যা করা হয়। 
বার তূঞার অক্ততম কুলুয়ার লক্মণমাণিকা অতি প্রবলপরাক্রাস্ত ছিলেন, তাহার পাণ্ডিত্য 
ও কৰিক্-শক্কিনও অনেকস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি “বিখ্যাত-বিঙ্গয়” নামক 
রদ সতত কাৰা বনী করেন। চক্স্থীপের রাজা! বাষচন্র ইহার 
সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন। 
(মোগণদিগের বিকদ্ধে বঙ্গবীরদের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি হার! বজ্স্থলে আনীত 
পশুর! তাহাদের আসর মৃত্যু বুঝিতে পারে, যাহান্ধারা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী 
বা বৃষ তাহার আসর বিপদ্‌ বুঝিয়া ছটুফট্‌ করে--সেই শক্তি খারা বঙ্গীয় বীরের! 





[নিজেদের আবদ্ধ করা। পাঠানেরা তাহাদের নিকট সামান্ত কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের 
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৮০২, বৃহৎ বঙ্গ « 


স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ধ্াহ করিৰার অবকাশ পাইত না, আকববের প্রেরণায় তোদরমাল্ 
ও মানসিংহ যে ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের 
সন্তাবন ছিল না। ৱাজস্ব ক্রমশঃ বন্ধিত হুইবে__ুন্ধ মোগলগণ ভারতের সর্বত্র অর্থসংগ্রহ 
করিয়া তাজমহল, ময়ুব-সিংহাসন, দেওযানী-খাস পরস্তত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজা উৎসৰ 
সম্পাদন করিবেন, মোগল অন্তঃপুরের বিলাসিনীফের জন্তা অনূলা হীরামাণিক্যের অলঙ্কার 
প্ৰস্তত করিবেন-_এই বিপুল নর্থ সংগৃহীত না লইলে প্রাদেশিক শাসনকণ্ঠাদের রক্ষা নাই; 
স্থতরাং রাজার! শৌধ্যবীধধ্য হারাইয়া জমিদারে পরিণত হুইলেন, সে জমিজমার যতই কেন 
উন্নতি হউক না, বাঙ্স্ববসচিবের খররৃষ্টি এড়াইযা তাহা 'আর নিরুদ্বেগে ভোগ করা 
তাহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্য উত্তরকালে "নরককুণ্ডে"র ্থষ্টি হইয়াছিল, 
ময়মনসিংহের ন্কুমার রাজপুত্রদের দেহ বেত্রাঘাতে ছিত্রভির হুইয়া বক্তপ্রাবিত হইয়াছিল, 
যাহার এই পরিণাম__সেই সর্বগ্রাসী সাম্াজাবাদের অঙ্গীর হইয়া! ছঃখলাঞনার চূড়ান্ত ভোগ 
করিতে হইবে, তাহা। সম্ভবতঃ পাঠান-রাজ্যাবসানে বঙ্গের রাজ্গগণ ভাসে টের পাইয়া 
মরিয়া হইয়া! মোগলের বিরুদ্ধে উত্িয়! পড়িত্া লাগিহাছিলেন। 'আরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর 
বাহ অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্ত আকবর প্রীতি ও সৌহাদ্দোর গিল্টি করিয়া যে 
স্ব লৌহশুঙ্ঘল গড়িয়াছিলেন, তাহা! খাহার! স্বণৃঙ্খল, কিংবা স্বণহার বলির! গলায় 
পরিয়াছিলেন তাহারাই চিরদাসত্ব বরশ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারদ্ূঞার পতনের 
পর বীর বাঙ্গালীঙ্গাতির প্রকৃত শৌর্ধাবীর্ধা শৃপ্ত হইল। আকবরের পরিকল্িত 
সাস্াঙ্গাশক্রি-নিশ্পেষণে সেই বিরুমবঙ্ছি একেবারে নির্বাপিত হইল। প্রচণ্ড অগ্মিগাছের 
পর যেমন মাঝে মাঝে ভক্মক্তুপের মো হই একটা স্রুলিঙ্গ আলিয়া উঠে, তেমনি 
হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে হুই একটা খও্ডযুদ্ধের বিবরণ আমরা 
দেখিতে পাই । হুর্গাচরণ সান্তাল মহাশয় একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে অপর কয়েকটি 
জমিদারের যৃদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা 'অতি কৌতুহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্ত 
এগুলি নির্ধযাপিততেক্গ 'নলকুণ্ডের হুই একটি প্রুলিঙ্গমাত্র । মোগল-রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের 
নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাতে এক মুহর্তও বিলব্ব হয় নাই। 
এই সকল আসন্ন ছুঃখ-বিপদ্‌ বোধ হয় বারহুঞাগণ 'আভাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন--এজক্স 
তাহাদের বংশধরগণকে সেই অজগরতুলা সাহ্রাদ্য-নীতির বদন হইতে রক্ষা করিতে 
যাইয়া আীবনপণ করিয়াছিলেন এই “কৃঞা রাজাদের পর একমাত্র সীতারাম রায় 
ৰীৱত্বের পরাকাষ্টা দেখাইয়াছিলেন--কিন্তু তিনি একক কি করিবেন? মোগলের সর্ষগ্রাসী 
১০ সি ৮১১৯৮ 
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বাঙ্জলার বিজোহিগণ ৮৩ 


তথাপি ভাহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্যন্ত মোগলদের বশ্যতা একাস্ত ক্ষোভের কারণ 
ৰলিয়। মনে করিতেন। আমরা 'ফিরোঙ্গ খা" নর্ঘক পল্নীগাথার এই ভাব দেখিতে পাই। 

তরুণ ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ীর গলীতে উপবিষ্ট হইয়া একদা! তাহার স্বজন ও সামস্তদিগকে 
তাহার স্থবৃহৎ 'বারতুয়ারী’ গৃহে আহবান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বিষয্ভাবে বলিলেন, “ক্দামি বিনরাত আমার মহিমান্বিত পূর্বা- 
পুরুষদের কথা শ্বরপ করিয়া থাকি__ঠাহার! তো! দিয্লীশ্বরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্কূপুরুন এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ইশ! খাঁ 
এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন বে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাহাকে ভগ্ন করিতেন। আমি ভাহারই বংশধর, 
একথা একমুছূন্$ও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনার! এখন আমার সন্ধমের কথা গ্ুস্থুন_ ঈশ্বর 
আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই জন্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক। 
আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাঙ্গোত আছরের অন্ধাংশ দিল্লীতে লাঠাইয়া এই 
'অপমানন্ছচক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই না। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, 
শুগ্ুন_-আমি দিল্লীতে রাগন্ব দেওয়া এখন হইতে বন্ধ করির| দিব। আমি দিল্লীর 
দরবারে আর হাজিরা দিতে পারিব না। সম্রাটের সৈন্ত আমায় যাহা! ইচ্ছা করুক। 
আমার যদি মৃত্যু হুয়--উন্বর যদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া 
লইতে আমাৰ কিছুমাত্র ভয় নাই; ইহাই আমাৱ স্থির সঙ্কল্প, আমি মৃত্যুকে সামার 
গৃহস্বারে ডাকিয়া আনিতেছি।” 

যখন ফিরোজ খ! এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই নুহূর্তে অন্তঃপুর হইতে এক দাসী 
ব্মাসিয়া জানাইল থে তাহাকে ৱাঙ্গমাতা ছাত্বান করিয়াছেন। ফিরোজ খ সেদিনের জা 
দরবার শেষ করিয়া অস্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখ! করিতে চলিয়া গেলেন | 

পঞ্মস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবিল্বে তিনি তাহার মাতার সহিত দেখা করিলেন। 
দাসীরা তাহাকে পরিজ সরবৎ আনিয়া দিল । তিনি তাহা পান করিযা তৃপ্ত হইয়া কৌচের 
উপর ব্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বেগম গাহার উদীয়মান উক্জিকার স্তায় 
তরুণ কাস্তি সুষধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অন্ভব কৰিলেন। দেওয়ান মাতাকে অভিবাদন 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি স্তাহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন_- 
শ্ৰৎস, জামার প্রতি নিটুব হইও না । তোমার মুখখানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি 
মনে করি, বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়ান্তি পাইব না। বিবাহ করিতে 


ফিরোজ খার পতিজ। 









র মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত গুনিলেন। ভিনি উত্তর 


না কুৰি বুৰিকে পারিবে আমার পূর্বপুরুষ ইপা খাকে 
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৮০৪ বৃহৎ বঙ্গ 
তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিরাছিলেন ; দিল্ীস্বরের অতি প্রসিদ্ধ সামস্ত্রগণও তাহাকে পরাস্ত 
করিতে পারে নাই । আমাদের এই যহাবংশে "আরও ব্অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
এখন আমার সন্ধর শু্থন__আামি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। আমার বরাজোর 
চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে | আমি দিল্লীতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব না। 
আমি জার সম়াটের দরবারে পাগড়ী পরিয়া হাজিরা দিতে বাইব ন1।” 

মাতা এই কথ শুনিয়া প্রমাদ গণিরা পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
( পুরসবঙ্গ-নীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ ৷) পূর্ববঙ্গের পয়্ারের ভাষা কঠিন বলিয়! আমর! 
গগ্মাুধাদ করিয়া দিলাম । অন্থবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে ফিবোজসন্ন্ধে বারও ছুই একটি কথ! বলিঝ। কোলা তাজপুরের 
দেওয়ান ওষর খার কন্তা সখিনার সহিত ফিরোজ খার প্রেম হয়। ফিরোজ খা তাহাকে 
বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান,__€মর খাঁ, জঙ্ষলবাড়ীর দেওয়ানের! হিন্দুবংশ সন্ত, 
এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন এবং ফিরোজ খাঁর বংশের নানারূপ নিন্দা 
করেন। ক্রোধের বণীতূড হইয়া ফিরোজ ৷ কেয়া তাজপুর আক্রমণপুর্কক রাজধানী: ধংস 
করিয়া সখিনাকে লইয়া আসেন। সখিনা স্বেচ্ছায় তাহার অপ্শামিনী হন; বিবাহ হইয়া 
বায়। ঠখর মা দিন্লীখ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটন! নিবেধনপুর্বক সহায়তা! 
যাচ্চ! করেন। ওমর দা ইহাও বলেন বে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে রাজশ্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া! 
দিয়াছে। দিল্লীর এক হৃহৎ মোগলবাহিনী লইয়া আলিয়া ওমর ফিরোজ ছার সঙ্গে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কেল্লা তাঙ্গপুরের স্ববৃহৎ মরনানে এই যুদ্ধ সংখটিত হুয়। যুদ্ধের সমন্ত 
যথাসময়ে জঙ্গলবাড়ীতে পৌছে। তখন সখিনা স্বামীর বিজয়সংবাদ শুনিতে উন্মুখী 
ছিলেন। এমন সময়ে দাসী দিয়া হঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাহাকে 
কোন কথা বলিবার অবসর না দির! সখিনা সব বলিলেন, “গত পরশু আমার স্বামী খুদ্ধে। 
গিছ্থাছেন, তিনি অবশ্য আঙ্গ অপরাষ্ে বিজয়ী হুইয়া ফিরিবেন। দরিয়া, বাগানের বড় বড় 
গোলাপ সংগ্রহ করিয়া রাখ, আমার বিজনী স্বামীকে আমি ছুলের মালা চিয়া! সংবন্ধন। করিব। 
যুক্ধক্লান্ত হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ তৃঙ্গারে সুবাসিত পরশ সি 
তিনি আসিয়া “অজ্ু’ করিবেন । যুক্ধশ্রম 'অপনোনের জন্ত সেবার দরকার হইবে, আডের ar 
পাখা কাছে রাখ। আমরা তাহাকে ব্যজ্জন করিব। A A 

শহুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাঙ্গাইয়া রাখ, সোনার প 
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দরিয়া আর বৈর্াধারণ করিতে পারিল না, সে কাদিঘা ফেলিল এবং বলিল, “আমাদের 
কপাল ভাঙ্গিয়াছে, রাজকুমার, শোণিভাদ পতাকাসহ দেওয়ানের খোড়া ফিরিয়া 
আসিয়াছে, আপনার পালন্ধে শয্যার দিন ক্কুরাইস্াছে,_এখন ধরাশযা| গ্রহণ করিতে হইবে, 
এখন হইতে বিধবার মলিন সাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চড়ী খুলিয়া 
ফেলুন--হীরার হার আর কঠে শোভা পায় না; এখন দুখের হাসি কুযাইবে, রাজ- 
কুমারি! আপনার যৌবনের আশ! এখন প্রাতে ফোটাফুল বেসন সঞ্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে, তেমনই 
আম সময়ের মধো কুরাইল। সংবাদ আসিরাছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেল্লা! তেঙগপুরের 
ছর্গে বন্দী ।* 

ক্ষণকাল সখিনার দুখে বৈশাখী মেঘের সমস্ত আধার কেহ চালিয়া দিল! তখন রাজমাতা 
ক্ষিরোঞ্জা বিবি এবং অন্তঃপুরের নারীগণ ক্রন্নপন্দে জঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাসাদ মুখরিত 
করিতেছিপেন। কিন্তু সখিনা কাদিলেন না, তিনি দরিয়াকে বলিলেন, "যোদ্ধার সাঙ্গ লইয়া 
আইস। তাহার একটা ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইৰ। আমার 
শৈগ্তদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে জাত! ।” 

এই তকুপ ৰীবৰেশধাযী নেতার পশ্চাত জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈল্ত চলিল। দেওয়ানের 
প্রিয় ঘোড়া 'হলালে'র শিঠে চড়িদ্া সখিন! সৈক্কসহ জ্রগতিতে চঞ্েন। এক দিনের 
পথ আধ ঘণ্টা গেলেন, কারণ কিনি দমন্ত মনের আগ্রহ সহ সৈকত পরিচালনা করিফাছিলেন। 
কেল্লা তেঙ্গপুরের মাঠে মোগল টৈরের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী তাহার বুদ্ধ চলিয়াছিল। এই 
তিন দিন তিনি লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া অকুক্র, অপ্রাত, দিন রাত “ছুলালে”র পিঠে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। “পিতাই আমার শত্র ইহা বলিয়া তিনি তৃতীর দিবসে কেল্লা তাদপুরের 
রাজপ্রাসাদে আগুন জালাইয়া দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ ্রালিকা সপে গুড়ি যাইতে লাগিল। 
সেই অযোখ ৰীঃত্বের নিকট তৃতীর দিবস পরাতে মোগল গৈল পরাজিত হইল তখনও 
তিনি 'অদমা উৎসাহে গোড়ার পিঠ হইতে সৈন্তধ্গকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
আমি এই স্থানে পুনরায় নূলের গপ্থাস্থৰাদ দিতেছি 

“সেই মুহখ্যে তাজপুরের ছর্গ হইতে একটি সৈন্ত উপস্থিত হুইল। সে তরুণ 
বীরবেণী সখিনাকে অভিবাদন করি! বলিল, "আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় 
যোস্ধা।। আমি জঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিগ্াছি। মোগলের! জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ 
ভাঙ্গিয়| ফ্েলিয্নাছে। এই দুর্ভাগ্য রাঙ্গধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহ! 
আমরা জানি ন!। কিরোঙগ খা এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইযাছেন, তিনি মোগলদের 
সঙ্গে যে শর্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে 
বলিযাছেন--কিনি সখিনাকে তালাক দিয়াছেন--তাহারই জন্য সোণার জঙ্গলৰাড়ী আজ 
অঃণ্যে পরিণত হুইয়াছে। সততে আরও আরও বে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই 
সপ্তাহেই সঙ্গত হইবেন শাহ যুদ্ধ শেষ হইয়াছে” এই বলিয়া সে কিরোজ সাহার স্বাক্ষর. 














৮০৬ বৃহৎ বঙ্গ 


এক সুহূত্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর সপদষ্ট যায 
যেরূপ ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার শিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন। তাহার মাথার 
সোণার মুকুট ভাঙ্গিহা গেল--তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ভাহার পার্্মে দাড়াইয়া “লাল” 
ঘোড়াটা অশ্রপাত করিতে লাগিল। চারিদিক্‌ হইতে সৈক্তেরা আর্তনাদ করিয়া কীদিঘা 
উঠিল। একমত পরে বিনি সং্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বলিয়া ছিলেন, এখন তিনি তিতা । 
জঙ্গলবাড়ীর সহর আজ প্রকৃতই তিনিরাচ্ছত্র হইল । তীহার স্বদীর্থ কুস্তলরাজি এলাইয়া 
পড়িল। গ্তাহার দেহ হইতে পুকুবের ছ্বেশ খসিয়া পড়িল। তাজপুর কেল্লা এই সংবাদ 
তড়িদবেগে রা হইল ; সেনাপতি ও পৈক্কের! রাজ্জীকে চিনিতে পারিল। ওমর খা ফিরোজ 
খাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখাইলেন--পূর্ণচক্্র মাটিতে পড়িয়া মান হইয়া গিয়াছে। 

তারপর ওমর খ ও ফিরোজ খার অন্থতাঁপ ও ২২ জন লোকের দ্বারা খাত সমাধিতে 
শবের শেষকাধা-সম্পাদনের বিবরণী আছে। 

বে রমনী স্বামীর ভালবাসার জন্ত যোগলের শত শত গুলি সহ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
দেই সাক্ষাৎ শক্তিকপিনী মহিলা একটা সাংঘাতিক গুলি সহ করিতে পারেন নাই,_তাহ! 
আৰিশ্বাসী নিৰ্দ্মম স্বামীর স্বাক্ষরিত তালাকনামা। আজও কেল্লা তাজপুরের মাঠ পড়িছা 
আছে, সেখানে সাধ্বীর বাধার লিন্দুরের স্কায় উজ্ছল--সখিনার স্তি হয়ত এখন সেই 
দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিযাছে। এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহ! 
বিশ্বাস করায় বাধ! নাই। 

সব দিক্‌ দিয়া দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা অবস্থা 
বল! যায় না। তবে বহু বাঙ্গালী নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন 
সআাছে। *চৌধুতীর লড়াই নামক পদ্লীগীতির ভিত্তি এতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি 
মুসলমান রমণীর অসাধারণ রণপাপ্ডিতোর কথা বণিত আছে। "মাণিকতারা”নামক 
গীতিকায়ও সেইকূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। পাঠাল-রাকন্থকালে যে দ্বীপুরুষ সকলেরই 
দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচর পাওয়া বায় সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার 
জন্ত ব্যাপকভাবে দোগলশক্রি, বন্ধার মত আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব আভাস 
ঘদহঙম করিয়া মোগলশক্তির বিরদ্ধে দেশের লোকেরা গাড়াইয়াছিল। মোগল রাজনৈতিকগণ 
ক্রমাগত ভেদনীতি অবলখন করি প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছি্ করিয়া পেষে বিধবন্ত 
করিয্াছিলেন। 'তূঞা রাজারা” বদি একত্র হইতে পারিতেন, তবে মানপিংহ 
_ ইসলাম খা: এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। বে একটি জিনিযের অভাবে তাহাদের 
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নির্বাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না ঘোগলসাটর কা করিয়াও কাহাকেও 
কর্তৃত্ব ছাড়ি দেন নাই। বড় বড় রাঙ্গা হইতে ছোট ছোট কৃপা লঙাক্তসকলের টাকি 
তিনি এমন ভাবে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন ৰে, তাহারা যে সকলেই এক মহাশক্তির অবীন 
এবং তাহাদের কর্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহ! সর্দক্ষণ তাহারা বুঝ্িতেন। জায়গীরদারগণ 
রাঙ্গকীয় সৈশ্তরক্ষার জন্ত যে রাজব্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্জেশ্বরের মারফৎ 
দিলীতে পাঠাইতে বাধা হইলেন। শুধু ইহাই চুড়ান্ত নহে--পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর 
ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় যোগপদরবারে কোন 
জায়গীরদার বেশী দিন গাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন ন!। প্রায়ই জায়দীরগুলি 
হস্তান্তরিত হইত। এই সকল কারণে মোগল ওমরাগণও পাঠানদের জাতগীর পাইনা সখী 
হইতে পারেন নাই। শাসনকত্তার উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুষ ছিল (“He wa 
red frequently to change the Jaigirs to prevent the troops establish 
g themselves in any one place."—Stewart). মোগল আমীরেরাও এই লকল 
কারণে একত্র হই আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিছোহী মোগলধের নেঙ! ছিলেন 
খলেদী খা ( জলেশ্বরবাসী ) এবং বাব। ঝ। ( ঘোড়াঘাটের শাসনক ), ইহার! ঈীয়ই গৌড় 
দখল করিয়া! লইলেন। শাকবর এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গেশ্বর নজ/ফর খাকে মোগল আমীরদের 
সঙ্গে বড় বাবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া ভাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে আদেশ 
কৱেন। আমীরের! ই দাকেশের কথা শুনিয়া বলিস্কা পাঠাইলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের 
কত। কিক্ষবী খ ও সেই বিভাগের প্রধান কণ্চাী পুত্রণাস আসিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ 
ভাল করিয়া! জানিয় যাউন, তৎপরে ঘিটনাট হইবে। তৰবসারে উক্র হুই প্রধান রাজকর্স্চারী 
তাহাদের শিৰিৱে আগমন করিলেন। আমীরেরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ 
করেন এবং তাহাদের আশপর্ধা ও দাবী আরও বাড়ির বায়। অবশেবে বিছ্রোহীরা রাজধানী 
তাপ! অবরোধ কিয়! মঙ্গংফর খাকে হত্যা! করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া 
খ্োধণা করেন। 

বিদ্রোহীদের দলে ৩*,*** অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁর হত্যার পর 
এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন_এত রক্রক্ষয, এত ক্চ্ধ,.সাধন এবং 
চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার-_াহারই স্বশ্রেণীস্থ লোক--তাহারই পূ্ধতন €মরাহগণ 
তাহার হন্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে। 

এই সময়ে আকবর রাজা তোদ্রমল্লকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া মোগল-বিড্রোহ- 
দমনের ভার তাহার উপর স্তন্ত করেন আকবর তাহাকে ৫,*,**৭ টাক! ডাকযোগে 















_ প্রেরণ করেন। এই টাকার অধিকাংশই উৎক্ষোচাদি দিয়া প্রতিপক্ষকে বণীতৃত করার জঙ্তু। 
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কখনও কখনও উৎকোচে বলীতৃত করিয়া এতটা হস্তগত করেন যে, বিদ্রোহীরা রসদ-সংগ্র্ে 
অসমর্থ হইলেনণ দিক্ষদনিত নানারূপ বিপদে শক্তশিৰির বিচ্ছিন্ন হইয়| পড়িল। এই সময়ে 
ককেশিলানদের নেতা বাবা খাঁর মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের অক্ততম হান্ুম কাৰুলী বিহারের 
দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশী করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল 
ওমরা এক কালে তাহার সভাত অবমানিত হইয়া দণ্ডিত হইকাছিলেন, এই বিপত্কালে তিনি 
তাহাদের কার্যযদক্ষতা ও নানাপুণ প্রন করিয়া বত বাড়ীডে বাড়ীতে ঘুরি! ঠাহাদিগকে 
বড় বড় কাধ নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আজিম খ। ও সেরিফ, খাকে তিনি বীতৃত 
করিয়া পেনাপতিকপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ বৃষ্টাব্দে আজিম খা! মৃদাকে বঙ্গেশ্বরপ্দরূপ 
নিযুক্ত হই উৎকোচের বলে ককেশিলানদিগের নূতন নেঙা জরব্িকে বসীদুত করেন, এবং 
অপরাপর বিস্রোহীদের মধো গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫২ খৃষ্ঠাব্দের শেষ 
না হইতে হইতেই বঙ্গেশ্বর তা রাজধানী পুনৱান্ন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিন্তু 
কতেক বৎসর পরে ১৫৮৯ সুষটাঙ্ছে যানসিংহের পুত্র জগংসিংহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে 
বিধ্বপ্ত করেন। হার! জঞ্ছলে লুকাইয়| ছিলেন_কিন্তু যুবরাজ জগংসিঃহ তাহাদিগকে 
সেখানেও নিহ়ৃতি দেন নাই। তিনি তাহাদের বড় বড গোলাসকল দখল করি! লইলেন 
এবং তাহানের অবশিষ্ট ৫৪ টি হস্তী অধিকার করিয়া দরবারে প্রেংণ করিলেন মোগলদের 
প্রবল বিযোহ এইভাবে নিৰ্দল হয়। 
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সকলের ভাণ্ডারের দিকে খরদৃষ্টি এবং চিরছারী ভাবে সেই ভাণ্ডার হইতে শ্েঠাংশগ্রহণ__ 
এই ছিল ভাহার রাঞ্নীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ পুন করা, 
কিংবা বলপূর্কাক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা--এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা 
যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন - লুঠনাদি ছিল তাহাবের নিত্য-নৈমিত্তিক রাজকার্ধোর 
নম্দীর/_-এসকল বিগহিত কাঙ্গ তিনি করেন নাই। তিনি লুষ্ঠন করিতেন না, শোষণ 
করিতেন। নিতান্ত অবাধ, না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রম দেখাইতেন না। 
কিন্ত প্রীতির বন্ধনে বাধিয়া তিনি কোন স্দৃ় পত্রপুষপাচ্ছাদিত লতার স্লায় এই প্রবল ভারত- 
বিটলীকে আসদূত্রহিমাচল কড়াই ধরিয়া নিৰীর্্য ও অন্তঃলারশ্ক্জ করিযা তুলিথাছিলেন | 
এই সামাঙ্গানীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া বার--লোকে খাইছ! পরিয়! সুখে 
থাকিছ়াও জড় প্রা্চ হইয়া একেবারে অকর্ল্মণা হইয়া পড়ে । এই বিরাট রাজ্ধানীমুখী 
অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনেতিক প্রচেষ্টার ফলে মোগলদের সষ্ট রাহ্গধানী ইন্দের অমরাবতী কিংবা 
বিষ বৈকুণ-তুলা হইয়াছিল, কিন্তু মোগল-শাসনের সমে বৃন্দাবনের কয়েকটা, মন্দির বান্তীত 
সমস্ত দেশে ছিন্টুদের বিশেষ কোন কীর্ির প্রতিষ্ঠা হয় নাই । সম্রাটের মহাশক্রির আওতার 
হিন্ুস্থানের জাতীয় শক্তির অপচয় ছাড়া বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর অধিকারে 
বঙ্গদেশের যাহ! কিছু গৌরব--তাহা পাঠান আমলের | পাঠানগণ বিদেশী কারিগর আমদানী 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না--চাহাদের মাহা কিছু শিজ_-তাহা খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও 
স্থপতিদের কার্ণোক্জ নিদর্শন। আকবর এই সামাজাপ্রতিষ্ঠা হিন্দফের সহযোগে করিয়াছিলেন, 
তাহাদের বাদ দিয়া যুদ্ধদয় হইতে পারিত, কিন্ত একপ বিশাল সামাজ্য কেহ স্বাপন করিতে 
পারিতেন ন!। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইহাদের মধ্যে কোন প্রতেদ করেন নাই। 
হিন্দুদের প্রতি তাহার অনুরাগ শুধু সুখের সহুগাগ ছিল না উহ আত্তরিক ও যথার্থ ছিল। 
রাজা বীরবল একজন সামার ভাট কবি ছিলেন, তাহাকে আকবর রাজ্দপদে উন্নীত করিয়া 
অন্তরঙ্গ বন্ধু করিয়াছিলেন। বীরবলের মৃত্যুসংবাদ গনি! তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা 
কহেন নাই-_এবং যানলিংহের ভগিনীকে তাহার জোট পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাঙ্জাকে 
সামাজ্োর প্রধান কাণ্ডারী স্বকূপ প্রতিষ্ঠিত করিরাছিলেন। মানসিংহ *,*** সৈন্তের মনসবগার 
হইয়াছিলেন, কোন মুসলমান ন্মামীরও এত বড় পর পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্ব্মের 
রানী হইয়া ‘এলাহীধশ্ধ” নামক এক নব ধশ্ প্রচার করিযাছিলেন। কাখত আছে তিনি 
তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে আমিষ ভক্ষণ করিতেন না। তিনি আদ্মণথারা হাতে 
রাখি বাধিছেন এবং ভাহার রাজপুত জ্ীদিগের মনস্তটির জনত হোম’ করিতেন।* তিনি খৃষ্টান 
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পাত্রীদের যনেও বিশ্বাস জন্মাইরাছিলেন বে তিনি তাহাদের ধর্শ্মের অন্রাপী। এই সকল 
(বিবিধগ্ুণসকেও তিনি হিন্দুদ্থানের জাতীর উন্নতির প্রধান অন্তরার হইযাঠুউঠিয়াছিলেন । তিনি 
নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইয়া [অন্ত সকলের মাথা হেট করাইয়াছিলেন__রাজাবিস্তারের 
চেষ্টায় তিনি কুন বিড্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই । রাজকীয় সমস্ত সৈল্ত লইয়া তিনি তৃপ- 
ু্ধাকেও নিশ্পেষিত করিয়াছেন। অগ্নিকণার সায় অতি ক্ষত বিড্োহকেও তিনি মারাত্মক যনে 
করিতেন, তাহার প্রভাবে দেশের সমস্ত জ্যোতিন্দ শক্তি স্ু্ধ্যের প্রভাবে নক্ষত্রের স্কায় 
হীনপ্র হইয়া! গিৱাছিল। আকবরের সমত হইতে হিন্দস্থানের প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয়। 
এই লাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়া মানসিংহ ও তোদরম্ দেশে দেশে ঘুরিঘাছিলেন। বাঙ্গলার 
প্রতাপ সবণাভরে সেট বেড়ী ফিরাইয়! দিয়া দৃতকে বলিয়াছিলেন, "বেডী দিও আপনার মনিবের 
পায়।” প্রতাপ শুধু যশোরের স্বানীনতা রক্ষা করিবেন--ইহা! সন্ধর করেন নাই,- দিল্লী পর্যন্ত 
'্সভিযান করিয়া ঝাঁজধানী বিধ্বস্ত করিবেন--ইহ! জানাইয়া বলিয়াছেন (তরবারিখানি রাখিয়া) 
শুনার জলে ধোৰ এই তরবারি।* যে শনৈকোযের বীজ বাঙলার জাতীর চরিত্রের মধ্যে 
অত্তনিহিত ছিল- সেই বীজ সমাটের কৃট-নীতিতে অদুরিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেদার 

রায়ের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। হিন্দ রাজাদের কেহ ছিলেন 

এই ব্যায়বিক্ৰম সমাটের নখ, কেহ ছিলেন দন্ত । সাত্রাজানীতির 
বৃদ্ধির উপলক্ষ হইয়াছিলেন ইহারা,__কিন্ধ ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমপ্তই আকবরের । 
অশোকের সার্ধমভৌমত্ব বাহদৃষ্টিতে আকবরেরই মত, কিন্তু ছুইটী সম্পূ্ণাপে স্বতঞ্। মৌধ্য- 
রাজার অনুশালনে "পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল-_"আমার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন চেশ বিজয় 
বাধ্নীয় মনে না করেন, ভাহারা যেন ধর্মম-বিজয়কেই যথার্থ বিজর মনে করেন।” 

‘আমর! দেখাইবাছি, আকবর কিরূপে পাঠানশক্তি নিমূল করিয়া স্বযং মোগল 
ওমরাদের প্রবল বিড়োহ দলন করিয়া--তুঞারাজগণের ছর্দঘমনীয় শক্তি নিরপ্ত করিয়া 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মোগল-ন্দাধিপত্য স্থপ্রতিষ্িত করিয়াছিলেন। এই কারো তিনি 
ভেদনীতি ও উৎকোচ ছারা বশীভূত করার কৌশল বখেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে দরকার 
হইয়াছে, সেখানে যৃদ্ধাদি-ব্যাপারে লিল হইয়াছেন, অগ্নির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিতে তিনি 
দেন নাই। জাহাঙ্গীর তাহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর ভাঁহার সামাঙ্জ/- 
বৃদ্ধির দন যথাসাধ্য নিটুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাঁজতে সে দয়াটুকু ছিল 
ন!। পরাজিত পত্রকে তিনি ক্ষমা করেন নাই | আকবর ইশ! খাঁর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, 
কিন্ত জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্য, মুকুন্দ রার, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়কে অব্যাহতি 
দেন নাই। এই সার্কূভৌমত্বের চেষ্টা সাক্জাহান পথ্য্ত চলিয়াছিল ; আকবরের পর হইতে এই 
সায্রাজ্যনীতির রখ অতি ছু্র্মভাবে চলিরাছিল, আগ্রার দেওয়ানি-খাসের ছারের উপরিভাগে 


আকবর ও অশোক । 











পর্তৃগীজ দশা, কুচবিহার-ুদধ প্রভৃতি * ৮১১ 
অযথা নিশ্রমতা করিতেন না__বহাতা স্বীকার করিয়া রাজস্বের শ্রে্ঠভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে 
তিনি কাহারও প্রতি শত্যাচার করিতেন না শক্রপক্ষকে বনভৃত করিবার জন্ত ডাকযোগে 
নর্থ পাঠাইতেন। নামা দেখিয়াছি রাঙ্গা তোদরমমকে তিনি পাঁচলক্ষ টাকা এই অন্ত 
পাঠাইগ্াছিলেন। জাহাঙ্গীরের ক্রায্-অন্তা়বোধ অনেক সময়ে লুপ্ত হইত। নৌরজা 
উৎসবে আকবর মাতাল হইয়া নানারূপ হুক্কার্থা করিতেন, কিন্ত জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের 
সাফগানকে হত্যা! করিয়াছিলেন এমন অন্তার আকবর স্প্রে প্রশ্র্ দিতে পারিতেন না। 

পাঠান-শক্র-দলন, ভুঞা রাজগণের শক্তিধ্বংস এবং নোগল শিবিরের পরাক্রা্ত 
ওমরাদের বিড্রোহদমনের কণ! আমর! লিবিয়াছি; কিন্তু ইহ! ছাড়! এক প্রবল শত্রু বঙ্গের 
পূর্বদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শত্রু হইয়া অত্যাচার করিয়া দেশ ছারখার করিতেছিল। 
ইহারা পর্তুগীজ দ্থা, লৌকিক ভাষায় হাৰ্স্মাদ ( "রমা" হইতে উদ্ধৃত )। মগের! শেষ 
সময়ে এই জল-দন্্াদের সঙ্গে যোগ দিয়! পূর্কবঙ্গে লুঠন, অপহরণ, স্্ীলোকের প্রতি অত্যাচার 
্রস্থতি অবাধে চালাইতেছিল--এই জক হাৰ্স্মাদ শব্দ প্রথমত: পতগীজ দন্াদিগকে বুঝাইলেও 
শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পদ্নীগীতিকাসমূহে এই 
হাশ্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, “সির মালুম” 
ভষ্টব্য )। ইহাদের গাতে লাল কুর্তা এবং মাথাত নানা বর্ণের পাগড়ী থাকিত ( এই পাগড়ী 
সম্ভবতঃ মগদপ্রার! ব্যবহার করি )। ইহাদের হাতে দুরবীণ থাকিত। শ্রোনপক্ষীর ন্যান 
ইহারা সেই দুরবীণষোগে বহুদূর হইতে সসুদ্রগামী জাহাঞজ লক্ষ্য করিত, এবং 
অকষ্মাৎ অভতর্ধিতভাবে বাণিঙগাত্রবা-বোঝাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুঠন 
করিত। কবিকক্কণ যোড়শ শতান্ধীতে ইহাদের উল্লেখ করিরাছেন। ভমন্ত সাগরের 
নাবিকের। “রাত্রিদিন বাছি যায হাশ্মাদের ভরে । ইহারা! সময়ে সময়ে সমুজ্রতীরবরত স্থান- 
লমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিঙ্া-তরীগুলি 
ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে একা যাইতে সাহস করিত না। উক্তরূপ বহুসংখ্যক জাহাজ একত্র 
হইয়! মিছিল বাধিয়| যাইত। এই তরণীর মিছিলকে “বহর” বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা 
বিষাক্ত অন্ত্শগ্জর থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি রণপত্ডিত থাকিতেন ওাহারই নির্দেশে 
জাহাজের গতি-বিধি এবং নঙ্গর প্রতৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্কির উপাধি 
ছিল “বহরদার*। তৎকালে সমুদ্রতীরবর্তী লোকদের সাহস ও বীধ্যবন্ধ! একেবারে লুপ্ত হয় 
নাই। হার্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত । একটি পঙলীগীতিতে দেখিতে 
পাই-_জেলেরা একত্র হই! তাহাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে 
আসিয়া! হান্দীগদের প্রত্যেকের চক্ষে মুটি মুটি লন্ধার গুড়া নিক্ষেপ করিয়া! তাহাদিগকে পালাইয়া 
যাইতে বাধ্য করিতেছে। হা্শ্থাদেরা ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ভিঙ্গিতে আসিয়া মধুর মাছি 
বাঁ পঙ্গপালের স্কায় বণিকৃদের জাহাজ দিরিযা বরিত। পলীগ্রামে ইহারা যে লুঠনকাধ্য 
চালাইত, তাহা দেশবাসীদের অসহা হইয়াছিল। হন্দরী গৃহস্থ-বধূদের ছুর্দশাসঘক্ধে আমরা 


পভ ীজ জলৰ হাক 


অনেক প্লীগাথা পাইছি । কোন কোনটিতে বণিত ব্দাচে__হৃতা রমনী তাহার স্বামীকে 





৮১২ বি বৃহৎ বঙ্গ 

শ্ররণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন, নভাগিনীকে যনে রাখ্বিও | ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া 

রহিল, আমার হাতের কন্ধপ ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া ছঃখ হইলে কম্কণ ও 

কলসী তোমার হাত হখানি দিয়া চু ইও_তাহাতে আমি ভুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি - 
মেয়ে বিবাহ করিও । আমি যে আদর ও দেহের জন্তু পাগল ছিলাম, তাহ! তাহাকে দিও, ls 
হতভাগিনীর স্ৃষ্টে তাহা! নাই ।* বানিয়ারের ভ্রমণবতান্তে দেখিতে পাওয়া বায__পঞ্গীগ 

দস্ারা কত ক্ষ জতগামী জাহাজে শুধু সমূডে বা উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল 

দূর পর্যন্ত স্থলপথে যাইয়া! লুঠন করিত। বিবাহ-ৰাসরে এবং অপরাপর উৎসবে ইহারা 

হঠাৎ রবাহতের ক্কার উপস্থিত হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্ছের 
তীরবর্তী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনশুন্ত হইয়! গিয়াছিল। যছুনাথ সরকার মহাশয় অন্মফোর্ড 
লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Persian 313., Bod 509, Entry No. 210) হইতে 

এই দণ্্যাদের একটি বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে জান যাত ইহার! বন্দীদিগের হাতের তালু 

ছিজ করিছ। তন্মধো সরু বেত চালাইহা দিয়া শত শত শ্রীপুরুষকে পশুর মত টানিষা 
আনিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেরূপ পাখীদের জন্জা শঙ্ক 
ছড়াইয়া দেয় সেইভাবে তগুলসষ্টি হতভাগাদের সন্মুখে ছড়াইয়া দিত। অনেকেই যৃদাসুখে 

পতিত হইত। যাহারা বাচিত, তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী 
বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সময্ে তমপুক ও বালেখবর বন্দরেও 
তাহাদিগকে বিক্রয় কর! হইত। পাত্রী ম্যানরিকের বর্ণনায় পাওয়া যার, পপ্রত্যেকেই 

আনেন এই পত্যীদ্দ দন্্যরা কিরূপ প্রাতিবৎসর বাকলা, শালিমাধাদ, যশোর, হুগলী, 
হিঙ্গলী, উক়িন্যা প্রহৃতি রাঙা আক্রমণ করিয়া (মোগল) শত্তর শক্তি নাশ করিয়াছে। 

এমনও বৎসর গিরাছে, যে বহসর তাহারা এই রাজোর এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া 

বিক্রয় করাইয্াছে” (Bengal Past and Present, 1916, Part 1, p. 58)1 এই দার! ন্‌ 
এক সময পাচ বৎসরের মধ্যে ১৮,৮৮ লোক বরিয়| লইয়া গিঘাছিল। মগদপ্্যর| এই 
পরঠুনীঙঘদিগের সঙ্গে যোগ দিয়! দেশে যে অরাজকতার স্থষ্টি করিয়াছিল তাহা কতি ভয়াবহ | 
তাহাদের সপর্শদোষে অনেক বাাহ্মণ-পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরে 
'মগত্রাঙ্গণদের সংখা। নিতান্ত জ্বল নহে | মগ ও পঞ্চুসীজদের উরসজাত অনেক সন্তানে 
এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ । কিরিঙগীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪-পরগনার উপকূলে, 
নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্বীপে, বরিশালে, গুণসাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোৰি, 
খাপড়াভাজা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে অগণিত। ঢাকায় ক্রিরিদিবাজারে, তাহ! ছাড়া 
_ কক্মৰাজারে এ হুন্দরবনে হরিশবাটার মোহানায় আনেক হুঃ ফিরিঙী বাস করিতেছে 
i পর্ভগীদনের কার্ষি এইখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পর্তুগীজ শষ 

মি নিরাশ লতি বললে ব্যাপক পতাৰ লাম হহ। 

















পরী দন্ত, কুচবিহারুযুদ্ধ প্রভৃতি « ৮১৩ 
পাউকরুটির পূর্ব নাম ছিল “ফরিদী কট ।” কড়ি-হরগা, স্দানেলা, গরাদি়া, কামরা, বারেন্দা, 
আলমারি, কেদার (০0:77), মেজ, স্থালপিন্‌, ফিতা, চাবি, বোতাষ, বরেম, বোতল, বালতি, 

J বাসন, কামান, শিস্তল, লক্কর, বজর!, বরা, নান্তৃপ, তুফান, মিশ্্ী, কামিজ, ইস্ত্রী, কাপড়, 
Y কুঠি, বসায়, ছাপা, স্বোলাপ, নীলাম প্রভৃতি শব্দের জঅনেকগুলিই বোধ হয় পত্্গীঙ্গ 
ভাষ! হইতে আমদানী। হালহেড সাহেব লিখিয়াছেল, এক সময়ে ভদ্রলোকের! এই 
সকল বিদেশী শব্দের বত বেনী মিশ্রণন্বারা বাজলাভাযায় কথ! কহিতেন, ততই তাহাদের 
বাহারী ছিল। ( মঞ্জচিত 1১028) 1১০ 5১1 এবং সতীশ মিত্র যহাশয়ের যশোর ও 
খুলনার ইতিহাস ডষ্টবা। এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি। ) 
পর্ভূযীজগণ তাহাদের নির্বিচার ও অবাধ ব্যািচারার! বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির 
স্থষ্টি করিয়াছিল। ভাব প্রকাপে “ফিরিজ্ী ব্যাধি" নামক রোগের উল্লেখ আছে। এই 
ছঃসাধা-পীড়ার ফলে গলিহকুষ্ঠাদি জন্মে । “গন্ধরোগঃ ফিরজোছ্যং জায়তে দেহিনাং এবম্ 

শখ (শব্দ কক্রম_ফিরজগ শব্দ, ২৮*-৪ পৃঃ )। 
ভাক্কোডিগামার সময় হইতে পশ্নীঙ্গগণ এদেশে আসিতে ধাকে । কালিকটের এক 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাক্ছোডিগান! এক ছর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরীর মন্দির মলে করিয়া 
পাণ্ডাদের গঙ্গা্গলকে জরডনের জল ভাবির! পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহা গহণ করিয়াছিলেন। 
হলেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায ইহাদের প্রথম আবির্ভাৰ। কোয়েলেহ, সিলভির! প্রভৃতি পর্তুগীজ 
- নেদৃগণ আসিয়া এদেশে দস্তরমত আজ স্বাপন করেন । ১৫২৮ খু অন্ধে ইহাদের অধিনাছক 
মেলো বাণিদ্যের ছলে অত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌড়ে বন্দী হইয়া থাকেন। 
কালে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজা-কেন্ হইয়া দাড়ায়। শের খার সময়ে 
ইহারা মামুদ সাহের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল । ১৫৮৮ খ্বঃ অন্দে চট্টগ্রাম ইহাদের 
সম্পূর্ণ অধিরুত হয়। ইহারা বিদ্ধিত্ভাবে বঙ্গের নান! স্থানে আড্ডা স্থাপন করিয়া 
দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী বধিকার ঝা সর্কজনসম্মত নেতা বা 
পাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না। একপমত়ে ইহারা আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল 
ইহাদের নৌধল যথেষ্ট ছিল। মগদিগের সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হুইয়া যায়। তখন 
মগ ও প্রা একত হয় ৰঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত। >৯৬*৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-াঙ্গ 
ভাহার রাছ্োর সমস্ত পর্ণ,গীজকে নিহত করিতে আদেশ দেন। তথন ইহারা অতিশঃ ছর্য, ত 
হইবা উঠিছাছিল। ইহারা সন্দীপের মোগল শাসনক ও সেই স্থানবাসী পর্ভ্গীগদিগকে নিহত 
করে। ইহাদের অত্যাচারে ফতে খা সন্বীপের শাসনকর্তা ) ইহাই চুড়ান্ত বাবস্থা মনে করিয়া 
b শ্ুযাগ জলদন্যদিগক্ে একেবারে নির্ন'ল করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-দাহাল লইয়া দক্ষিণ 
সাহাবালপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু পরত গীজগণ জলমুদ্ধে বিশেষ ভান ছিল। সিবাত্তিয়ান 
গঞ্জালেস নামক এক নেতার অনীনে জলদস্্যগণ ফতে খাঁর সহিত অভি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া 
মোগণ-সেনাপতি ও তাহার সমস্ত সৈয ধংস করে। গন্কালেসের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব রকম 
পাঙ এবং ভিনি সন্বীপ দখল করিযা তথাকার রানা হন। সেখানকার ফুসলমানদিগকে 
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৮১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


তিনি একেবারে নিমু'ল করেন । পার্শ্বন্তী রাজ্গারা তাহার আকস্মিক সফলতায় আশ্চর্য হইয়া 
সাহার সহিত বন্ধত্বস্বাপনের অন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন--কিন্তু গঞ্জালেগ অহ্ধারে দৃপ্ত 
হইয়া সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে নসরাকান-রালের ভ্রাতা অনাপরম 
তাহার রাত্রাতার দ্বারা কোন অপরাধের জন্ত দণ্ডিত হন। তিনি গজ্গালেসকে বহু অর্থ ও 
তাহার ভগিনীকে পদ্দীত্বরূপ দিয়া আরাকান-রাজ্য জয় করিতে যড়যঙ্র করেন, কিন্ত গঞ্জালেস 
ও অনাপরমের অভিযান বার্থ হয়--ব্দারাকান-রাজের সঙ্গে ইহারা পারিয়া উঠেন না। 
তথাপি অনাপরমের দত্ত বহু অর্থ পাইয়া প্ভবীজ্গ বীর ভীত হন এবং উক্ত যুবরাজের 
মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং আস্মসাং করেন। ১৬১* পৃঃ অন্দে আরাকানের 
রা! গঞ্জালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে আলিয়া লক্ষ্মীপুর প্থাস্ত দখল করিয়া লন। মোগলেরা 
এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে আনিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণ্পে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও 
গঞ্জালেস উভয়েই বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। গঞ্জালেস অতি বড় ছু 
ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাদের কয়েকজন অমা তাকে সন্ধির একটা! প্রস্তাব করিবার ছলে 
নিঙ্গ দাহাজে আনিয়া নিহত করেন এবং পরে গোরার শাসনকত্তার অধীনত্ব স্বীকার 
করিয়া তাহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের লোভ দেখাইয়া তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস নামক 
সেনাপতির অধীনে একদল সৈল্ল ক্যানন করেন। ইহারা আরাকানরাজ্যের প্রান্তভাগ 
লুঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রাঙ্গা ওলন্দাজদের সহায়তার পঞ্ঠ গীজদিগকে সম্পূ্ণ- 
রূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ডন ফ্রান্সিস নিহত হুন এবং গঞ্জালেস পালাইছ়| যান। 
'আরাকানরাঙ্গ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন (১৯১৮ খৃঃ অন্দ)। ১৬৮৩ খৃঃ অন্দে 
নবাব সামন্ত খ! আরাকানরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হসেনবেগ সেনাপতির দ্বারা 
মোগলের নষ্ট ক্ষমত! উদ্ধার করেন। পপ্রাযঘ ৫* বৎসর কাল এই মগের! এবং পর্ত্যীজ 
ছর্ব, তেরা মিলিত হই! বঙ্গদেশে যে অকথা অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক 
বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে ; বানিযারের ভ্রষণবৃত্াস্ত পাঠ করিলে তৎসমান্ধে আরও 
নেক ভয়াবহ কথ| জানিতে পার! যার়। এই পতুগীজ দত্থযর! গর্কা করিয়া বলিত, 
“পাত্রীর! ১* বৎসরের চেষ্টায় যত লোককে খৃষ্টান করিয়াছে আমর! এক বংসরে তদপেক্ষ। 
বেনী করিয়াছি ।* ১৬৬৬ খৃঃ অঙ্গে সায়েন্তা খার সেনাপতি ওমেদ খা ও হুলেনবেগ চট্টগ্রাম 
ও সন্দীপ দখল করেন। যগের! ১,২২৩টি কামান ফেলিয়! যায়, কিন্ত অধিকাংশ ধনঃত্র তুনিযে 
প্রোথিত করিয়া যাওয়াতে মোগলেরা আশাহুরূপ অর্থ পাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের 
সঙ্গে একত্র হইয়া ইহারা মোগলদের সঙ্গে বুদ্ধ করিত। আরাকানরাজের সৈন্তগণের মধ্যে 
‘অনেক পঞ্চ সৈন্ ছিল, কিন্তু ইহারা কোন বেতন পাইত না। বাঙ্গল! দেশটা আরাকান- 
রাজের অহুমতিক্রমে ইহারা জারগীর বলিঘা ধরিয়া লইয়াছিল। সেখানে বারমাস ইহারা 
লুঠন, হরণ এবং অত্যাচার চালহিত (4. 4. 9. ls 1907, No. 0, p. $25) 

ইসলাম সব হা চাকার স্থাপন করিলেন। এই মগ এ পুন 
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মগ ও পু গীজদের দৌরাস্থা অনেক পরিষাপে দূর করিয়াছিলেন । এমন কি ছলনাপূর্বক 
সন্ধীপের শাসনকর্তা কার্ভালোক্ষে খুমঘাটে আনিয়া বিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনায় পরীর মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্তুনীজ পাত্রী এদেশ হইতে 
পালাইয়। যান। ইসলাম খা পত্তগীদর্িগের অত্যাচার স্মনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু পরবর্তী সায়েন্তা খা ইহাদিগকে একেবারে সাবেস্তা করিয়াছিলেন। পর্তনী্গ ও 
মগের! সায়েস্তা খার অভিযানে চট্টগ্রাম হইতে যেভাবে পালাইয়া বায়, তাহাতে পত্রী ও 
ফিরিঙগীগণ একেবারে শক্তিহীন হয়; এবং “মগের মুঘুকের" বঙ্গবিশ্রত স্অত্যাচার একেবারে 
গল্পের বিষয় হইত দাড়ার। মগেরা যে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাইয়া 
গিয়াছিল_-তাহার স্বতি এখনও তন্দেণীর লোকের স্থতিতে জাগর্ধক আছে। যগ- 
দিগের পলায়ন জেনোফোনের "Retreat of the Ten Thousand" এর কথা স্মরণ করাইয়া 
দেৱ়। লৌকিক কথাত এই পলায়নের নাম “মগ-ধাওনি।* মগেরা পালাইবার সময়ে 
তাহাদের দেববিগ্রহ ও অছুল এধা মৃত্তিকা নীচে পু তিয়া রাখিয়া গিরাছিল। আরাকানে 
যাইয়া সেই গচ্ছিত ধন ও দেবমুদ্ধি (প্রোথিত করিবার স্থানের একটা সাঞ্কেতিক মানচিত্র 
তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শাস্তি ফিরিয়া আপিয়াছিল, 
তখন মগ-পুরোহিতের! সেই মানচিত্রহপ্তে ধূমকেতুর যত চট্টগ্রামে উদিত হইয়া সেই গুপ্র 
দেবষিএহ ও মণিরদ্ুমোহরপূর্ণ কুম্ভ উঠাইয়া লইয়া বাইতেন। এখন পরাস্ত নাকি মগ- 
পুরোহিতের! সে সঞ্ধান ত্যাগ করেন লাই, সাহার! যানভিত্র লইবা মাঝে যাঝে দেখা দেন। 
সম্প্রতি চট্টগ্রামের দেয়া পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ তৃূনিয়ে পাওয়া 
গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎকৃষ্ট অবস্থার আছে ইহার! যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার 
পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎস্বন্ধে সন্দেহ নাই। বহুকাল পুর্কে আবি মগ-ধাওনির সময়কার 
কয়েকখানি বুদ্ধ ও গণেশসুদ্ঠি পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি আমি জয়নগর-মজিলপুর- 
বাস। প্ৰত্নতব্বাহুসক্ধানী কালিদাস দত্ত মহাশরকে দিয়াছি। 'নছর মালুম’ নামক পমীগাধার 
(পুর্ববঙ্গ-গীতিকা ৪র্থ খণ্ড) মগ-পুরোহিগ্গণ কিরূপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আলিয়া সেই সকল 
গুপ্রধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুক্াবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। 

শায়েস্তা খা এই ভাবে যগনিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 
'ইিসলামবাদ! নামে পরিচিত করেন। মগ ও পত্ত্গীজ দণ্তার অত্যাচার বিশেষভাবে 
সেই সমর হইতে নিবারিত হইলেও, পরুনীজদের সামরিকভাবে এখানে-সেখানে দহ্যতার 
কথা ইংরেজ আমলেও শুনা যাইত। লঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন_>১৮২৪ খৃঃ 'অব্দেও যগ দস্মা- 
কলিকাতাবাসীর! ভয় ক্রিত। ১৭৬" খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভন মেন্ট গঙ্গার একট! বাঁধ তৈরী 
'দিগকে করিয়া মগ ও পর্তুরীজ দন্াদের আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। বর্তমান “উদ্ভিদ 
বীধিকার” (39841010০55) ) কাছে এই বাধ ছিল। 

পাঠান ও তৃঞারাজগণের প্রতিপক্ষ! ও খাস মোগল শিবিরের বিছ্রোহদমন এবং 
পরিশেষে মগ ও প্ভুসীজ দহ্যাদের অত্যাচার-নিবারণের পর বালা, বিহার ও উড়িগ্াতে 
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যোগল-দামাঙ্গোর, বিকার মেদনির্্ত আকাশের রায় পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন 
দিলীশ্বরের একাবিপতা । বে সকল বীর আগ্রা! পর্য্যন্ত অভিযান করিম! যমুনার জল 
যোগলরক্তে রক্রিত করিয়া তাহাদের জয়ী খড়গ সেই জলে খৌত করিবেন, এই সন্ধর করি 
ছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাভিলাষী বীরের বংশধরের! সমাটের প্রতিনিধির দরবারে কুনিশ 
করিতে করিতে বাইয়া রাজস্বগানপূর্ক কুনিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ করিতেন। 
প্রবল দদা, প্রবল রাঙ্গা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল-- ইহারা সকলেই কেহ-বা শির দিয়া, 
কেহ-বা পির হেট করিয়া স্বীয় অধিকারহষ্ট হইলেন। আকবরের চাল-বালিতে মোগল 
পক্তির এইভাবে জয় হইল। ইহার পরে রাষ্্রৃদ্ধির কথা। তাহাও আমর সংক্ষেপে 
বলিয়া যাইব। 

কুচবিহার রাজ্যের পূর্বাসীষানধ ব্রদ্ষপূত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহত এবং 
উত্তরে আসাম ও তিব্বতের পর্বতমালা । এই শার্ধাত্য প্রদেশ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল। 
১৪২২ শকে (১৫০, পৃঃ ) বর্তমান রাজ্গবংশের আদিপুরুষ বি সিং 
বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন; প্রবাদ ইনি শিবপুত | টার 
সাহেব মোগলদিগের সঙ্গে কোচরাজ্গাদের যে সংঘের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :_১৫৯৫ খৃঃ 
অন্দে কুচবিহারের রাজ! লক্ষ্মণনারায়ণ যানপিংহের সহিত দেখা করিয়া স্বেচ্ছায় মোগলদের 
বগা স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৪,*** অশ্বারোহী লৈল, ৭৮ 
হন্তী এবং ১,*** রণতরী ছিল। যোগলদিগের সঙ্গে এই অহেতুকী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ 
স্বচ্ছ বরণ করিয়া লওয়াতে তাহার নানীর, হুহৃৎ এবং পাশ ব্তী রাজার! অত্যন্ত বির 
হন; ঠাহার। একত্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। উপাযাস্তর ন! দেখিহা রাজ! স্বীয় 
ছর্গে আশয় লই বঙ্গাধিপের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপনপূর্কক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া 
চিঠি লিখেন । মোগলে এই সুব্ণ-সুযোগ কেনই বা ছাড়িবেন? জেহাঙ্ছ খার অধীন 
একদল মোগল সৈন্য বাইয়া রাক্জশক্রদিগকে ভাড়াইবা! দিয়া তাহাকে মুক্তি দান কয়ে 
এই ভাবে কুচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাছোর অংশে পরিণত হয়। 

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ধৈধোজ্ঞনারায়ণের মৃত্ধা হয়, তৎকালে তাহার পুত্র 
হযর়েহ্দনারাযণ শিশু ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি রাজ্গাভার গ্রহণ করেন এবং ৯৮৩৮ 


কুচৰিহার তাজা । 







বন্দী জৱনাথ ঘোষ (সুদী) রাজার রাজ্যভার গ্রহণের সমহ্ে কুচবিহাররাজোর একখ 
ইতিহাস লিখিতে আাচিষ্ট হন। ঘোগিনীতন্ প্রভৃতি পুভ্কে উক রালোর 
ইতিহাস লিখিত ছিল, একপ জানা বায়। আহা সী ইসি / 
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ঘটনা এই পুস্তকে বথামনূশে বিবৃত হইয়াছে । জৱনাধ সুন্দী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, 
প্রাচীন দলিল দেখিয্া এবং বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির বাচনিক বিৰৱণগুলি শুনিয়া ইতিহাস 
লিখিয়াছিলেন। ‘প্রত্যক্ষ' খণ্ড অর্থাৎ হচ্জুনারাহণ ও ংপরবন্ী রাজার ইতিহাস হিলি 
যাহা লিখিযাছিলেন, তাহা তাহার চোখে দেখা । তন্মধ্যে কোন কবল আছে বলিয়া আমার 
মনেহয় না। 
মোগলদিগের সঙ্গে কুচৰিছারের যে সংবনেঃ বিবরণ ঘট দিয়াচছ্ধেন, তাহার অনেকটাই 
সম্ভবতঃ মুসলমান এতিহ্বাদিকগণকন্ঠ্ প্রত কাহিনী হইতে সংগৃহীত । এই বিবরণের 
সঙ্গে জনা মুন্সীর কথিত বৃত্তান্মের অনেকাংশে মিল নাই | প্রথমতঃ রাজার নাম লক্ষ্ণ- 
নারায়ণ লক্্ীনারাযণ । এসব্বক্ধে রাজবাড়ীর সুশীলের কপ্াচারী রাঙ্গাথগৃহীত 
লেখক রাজাদেশে লিখিত পৃস্তকে রাজার বংশাবলীসঙক্ষে দুল করিবেন, ইহ! কিছুতেই 
সম্ভৰপক নগ্চে। লাক্মীনারান্রণ ১৫৮৭ খৃঃ পিংঠাসনে আরঢ় ভইগ্জা ১৬২১ খৃঃ অন্দ পরাস্ত 
রাঙন্ব সরেন। জনাথ সুন্দীরুত "রাজাবলী”তে দুষ্ট হয়, মোগল সেনাঝা বুডবিগারে 
আলিয়া উৎপাত করে। রাঙ্গা স্বঘং রণক্ষেত্র অপেক্ষা অন্দ?য$লই বেলী আরাষপ্রদ মনে 
কগিজেন, এজন হয যুদ্ধে লা বাই সেনাশতিদিগকে প্রেএ করিলেন, ষাারা 
মোগল গৈপকের দ্বারা পরাস্ত হইলেন। মোগলেরা রাজ্োর অনেক ক্ষতি ও লু্নাদি 
করিয়া চলি! গেল! রাজার ছুই পুত্র বজনারায়ণ আব ভীষনারা়ণ অসীম লৈছিক শব্চিম্পালী 
ছিলেন, কিন্ত রাঙ্গা ঝিলালী এ জ্জলসপ্ররুতি ছিলেন। একদা! মুকুন্দ সার্কতৌম নামে 
এক মহাপপি সক বঙ্গ অবমানিত ককেন। এই ৰ্যঞ্চি মোগলসমাট জাহাঙ্গীরের নিকট 
যাইখ! নালিশ করেন । জাহাঙ্গীর হিন্দুর শৌহিত্র, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিজকে আদর করিতেন। 
মুকুন্দ পণ্ডিত ঠাঠাও প্রিযপা $8) উঠেন, গাঙার প্রবীন কুচবিহার দখল করিবার জক 
তিনি গৌহ ০4 গাঙপ্র চনিবিকে আদেশ করেন। মোগল সৈক্গণ কুচবিহার আক্রমণ করে, 
কিছু স ব্যাশিয়া যৃদ্ধ গইতে থাকে | কোন কোন যুদ্ধে ছোগলেছা গান্ত হইলেও মোটের 
মাপায় তাচারাই জয়ী হইয়া রাজা লা্ডৱণ্ড করিতে ধাকে। উপায়াস্তর না দেখিয়া মহারাজ 
লাক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হই! সন্ধির প্রস্তাব করেন। দিল্লী থাকা কালীন 
তংপূত্রদ্ধর বজনারায়ণ ও তীঘনারাদণ-পর্কৃক কতকগুলি আলাকিক কায সাধিত হয় 
তাহাতে দরবারে তাগাদের বীরত্বেঃ কর্ণা প্রচারিত হয। এই সকল ঘটনা নিছক 
গল বলিয়া মনে হয়। একটা ক্ষুত্ব গলি দিয়া রাজা যাইডেছিলেন--এক্টা হাতী 
বিপরীত দিক্‌ হইতে আলিতেছিল। রাষাদের ক্িরিঘা যাইবার প্রথা নাই, হু্তরাং 
রাঙ্গা অগ্রসর হইতে থাক্জে। শখ হান্কে ক্ষিগাইবার যোগা প্রশস্ত ছিল না; 
মাহুত কি করিবে? এহন সময়ে কুমার বজ্নারাংণ *হন্ত্ীর দুই দন্ত ধারণ করিয়া পিছু 
পানে এমন করি টেলি দিলেন যেত চীৎকার করিবা পক্চাদগানী হইল ৷” আর একদিন 
রাঙ্গা যনুনাতে হান করিয়া! তপন ও সাহ্ছিক করিতেছেন এমন সমকে একটি ১৬ ঈাড়ী নৌকা 
সেই খাটে বেগপহকারে উপস্থিত হুইল, রাঙ্গা হস্ত গল্ইযের আঘাতে মৃত্যুমুণে পতিত 




















৮১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হইজেন কিন্ত ভীমনারায়ণ তাহার কৰাটতুলা বিশাল বক্ষ ছারা নৌকাটা অভিবেগে করাইয়া 
দিলেন। তৃতীয় গল্পটি এই যে রাজা বাহাতে মাথা হেট করেন এন্ত তাহার পথে জাহাঙ্গীর 
একটা ক্ষুদ্র তোরণ নিশ্থাপ করিয়াছিলেন, কাংশ তিনি *ুনিয়াছিলেন শিববংনীর নৃশতিরা 
কাহারও নিকট মাথা হেট করিবেন না, এই ভাহাল্রে পণ। বজনারায়ণ "ও দ্বার যণ্তকে 
ধারণ করিব! আরো উচ্চ করিলেন--রাঙ্গা ও ভীমনাএাহণ যাখা নত না করিয়া! স্বচ্ছন্দে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 

জয়নাথ মুন্সী লন্্ীনারায়ণের এই সকল কাহিনী দিয়াছেন, তাহা তাহার সম হইতে, 
হুইশত বংসর পূর্বের ঘটনা । ভীমনারারণ ও বজনাারণ অবগ্তই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্ত 
এই সকল গলগুঙ্গৰ এই ছুই শত বংসকের মধো সৃষ্ট হইয়া কুডবিছারঞাজ্ছো প্রচলিত 
হইয়াছিল। রাঙ্ছপুরদের দেহে শক্তির প্রধাদের উপর খুব যোটা ভুলিতে রং ফলান হইগাছিল। 
জাহাঙ্গীরের লঙ্গে রাজার দেখা-শুনার কথাটা বোধ হয় সত্য । জয়নাথ মুন্দী-কখিত রাজ! ও 
সম্াটের সঙ্গে সন্ধির সর্ব ঠিক বলিছাই মনে হয়। গ্রত্বকার সম্ভবত: উহা রাজকীয় দলিল- 
পত্রের মধো পাইয়াছিলেন। সর্ত হ্স্থসারে যোগলের! কুগবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
কোনত্ধপ অত্যাচার করিতে পারিখে নাঁ। কিন্তু তদবধি “রাজার নারায়নী মুদ্রা পুরা 
থাকিবে না, অর্নুয্াতে মোগল সম্রাটের নাম ন্স্ধিত থাকিবে ।” এইরপে মহারাজ লঙ্মী- 
নারায়ণ দিযীখ্বরের বহতা স্বীকার করিয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। 

কিন্তু লক্ষ্মীনারারণের এই বহাতা দীর্ণস্থাত্রী হুর নাই। মধ্যে মধো মোগলদের সঙ্গ 
সংঘর্ষ এবং সামগিকঞাবে বিজিত হুইলেও কুচবিহার ১৭*৮ খৃষ্টাব্দ পর্থান্ত স্বাধীন ছিল। 
ভাহাদের নারাণী মৃতা একই ভাবে সদপে প্রচলিত হইত। কুচবিহারের পরবর্তী অধ্যাতগুলি 
ভীষণ আত্ম কলহ, ছুটছে সহিত সংগ্রাম প্রকৃতির বিবরণে পূর্ণ 
পঞ্চবণবরন্ধ মহারাজ মহীক্রনারাচণের সয়ে অমাতাগণ স্বস্থ 
প্রধান হইল । ঢাকার এত্রাহিম খ। এবং তৎপুত্র জবর খর সঙ্গে তাহারা মিলিত হুইয়া 
কিঞ্চিৎ কর দিতে স্বীকৃত হইরা তখন খোড়াঘাটে যে ফৌঙদার খাকিত তাহারই আগত হইতে 
লাগিল। ১৬৮৩ Es মহীন্ত্নারাছণের সেনাপতি ৫০ 


দুওমালা ও দুর'ককাট!। 














পত্র গীজ দস্থা, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি ৮১৯ 


পূরণ করেন নাই। নুসলমান লেখকের! াহান্দের পরাজয়ের কথা সাধ্যমত গোপন 
কতিযাছেন। দৃষ্টান্স্থপূপ বলা যাইতে পারে, ডাকার কৌক্ষদার মহম্মন সালি মহারাজ 
বূপনাকাযপের (১৬৮৪-১৭৬০ খু) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রংপুরে পালাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, একথা! মুসলমানেরা কোন ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন বলির! জান! নাই। 
১৬৮৪-৮৬ খৃষ্টানদের মধ্যে বাঙ্গলার নবার জবর*প্ত খাঁর সহিত মহান্াঙ্গ রূপনারারণের এক 
লক্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হারিছ! পির! এই সন্ধিতে দস্তখত করিতে বাধা হইযাছিলেন। 
পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদন্ খা, ষ্ঠাহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাক্লে বোদা ও 
চাকুলে পাটগ্রাম ও চাকুলে পুর্ধভাগ মহারাজের অধিকারে থাকিবেক সুবাকে কিছু কর 
দিবেন। ছত্রধারী _ গজসিক্কার রাজা, অন্তকে কর দেওয়া কর্তব্য নহে এমতে শাস্বনারায়ণ 
নাজির দেও বনামে ইদ্গারা লিখিয়া এ লাষে কর ছিতেছিলেন।* কিন্ত স্থাবেজ্গাতের, 
সেরেন্ডাতে শাস্তনারায়ণের মারঞ্চং চাকৃলে বোকা ও গন্ধরহ তরঞ্চ রূপনারায়ণ মহারাজ 
বেহার এই প্রকার লেখা হইত। ১১১৮ সনে (১৭১ খৃঃ) এই প্রকার বন্দোবস্ত হুইল | 
তখনও মহারাঙ্গ নিগনামান্ধিত সূ চালাইতেন ও ছতরপগুধারী ছিলেন, অপরকে রাঙ্গকর 
দেওয়া অকর্তৰ্য মনে করিতেন। টুার্ট সাহেব সম্তধ্তঃ এই সন্ধির কথাই মূবসিদ কুলি খার 
কুচবিহারের দ্বাধীনতা-লোপের নিদর্শন মনে করিয়াছেন । যিরভুষল! ১৮৬১ খৃঃ কন্দে কুচবিহার 
জয় করিযা উহার নাম দিযাছিলেন “আলমগীর নগর” টা, ৩১৮ পৃঃ । ) এই উক্তির কোন 
ভিত্তি নাই। এই নাম হয়ত মুসলমান সময়কার সরকারের দলিলপত্রেই ছিল। এই সময়ে 
কুচবিহারের সঙ্গে যু্ধঝিগ্রহ চলিতেছিল, এই যুদ্ধে মিরভুমলা বে কিছুতেই পারিয়া উঠিতে- 
ছিলেন না, তাহা টুমার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর 
অতিরিক্ত নির্ভর করাতে তিনি সাময়িক সন্ধি বা জয়, যাহা মুসলমানের পক্ষে গৌৱবজনক, 
তাগারই উপর জোর দিয়াছেন। জত্বনাধ সোষ এই সকল বিদয়ে অকপটে সত্য 
লিখিছ! গিয়াছেন। ঠাহার হতিহাসখানি খুব মুপাবান্‌। আমার নিকট যে পাঞুলিপি 
আছে তাহা ৪৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপক (কুলন্বেশ কোছা্টো সাইজ )। বপ্ততঃ যোগলের! 
সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাজস্ব ও বন্ততার নিদর্শন পাইলেও এই রাজা সম্পূর্ণ বণীতৃত 
করিতে পারেন নাই। মগাৱাঙ্গ ধরেক্নারায়ণ তুটিবাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া 
ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পারশিক্গ (317. 95114) সাহেবের অধীনে কতকগুলি 
সিপাহী কুচবিহাকের সৈরলহ মিলিত হই কুটি পতান্ড করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে সত হয়, তাহাতে রাঙ্দসঞকার হইতে বহসর বংসর লক্ষ- 
টাকার কিকিৎ নন রাজ দেওয়া এবং অপরাপর কথ! নিষ্ধারিত হইব রাজা ইংরেজদের 
দখলে আসে। 

আসলামের সৈর ১৮৩৮ বৃষ্টান্দে বঙ্গসেশে আসিয়া বরহ্মশত্র পার হই বঙ্গের অনেক 
পল্লী ও নগর লুষঠন করে। তাহার বৃহৎ ৫** হলতগী লই আগমন করে। ইসলাম খা 











৮২০ বৃহৎ বঙ্গ 
এবং রাজার ১৫টি ছূর্গ অধিকার করেন । কিন্তু বা আসিয়া পড়াতে রসদের অভাবে ছুর্গাতির 
একশেষ ভোগ করিয়া পালাইরা রক্ষা শান । . 

১৬৬২ খৃঃ অন্দে মিরছুমলা আসামের স্বাধীনতা লুষ্ত করিতে কৃঠসন্ধল হন । কিন্ত 
আসামের জঙ্গলে রলদের অভাবে ও শক্রন্ের অবিশ্রান্র শওবর্ষণে তিনি বাতিবান্ত হইয়া 
পড়েন। বর্ধার অবসানে রাঙ্গা পালাইয়৷ পাহাড়ে ্বাইতেন-__তঙ্খন 
মিরন্ুবলা জয়ের আশায় উৎস হইক্েন। কিন্তু বায় আবার 
বিড়ম্বন! আরম্ভ হইত । কিন্তু পরিশেষে মিরন্ধুষলার জয় হইল। রাকা তাহাকে ২০,০০০ 
তোলা লোনা, ১৯,৮০০৮ ভোলা বৌপা, ৪*টি জন্তী এবং রাজা্রঃপুরের ছুইটি আুন্দ্রী 
কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাৎসরিক একটা নিদধিই রাজন দিতে 


গুহা ও আসাম। 





স্বীকৃত হন, এবং এই কাঙ্গত্ব রীতিমত দেওয়া হইবে তাহার জামিনস্বরূপ চাঞটি -. 


রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসেন। যোগলদিগের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল । মোগলের! যে কোন উপলক্ষ পাইলেই ভাহাদের সামাজাবুদ্ধির সুবিধা 
খজিত্ঞেন।  পাঠানেরা বেরূপ অর্থের অভাব হইলে বা গ্রাতিহিংসানিবন্ধন নিকটবতী 
রাজো উৎপাত করি! লুনার! তাঞ্জার ভি করিয়া আনিতেন এবং বিজিত গাঞ্জা 
এইভাবে লাকি করিয়া খোস যেঞজাছে চলিয়া বাইতেন- মোগলনের রাষ্ট্রনীতি গার 
সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তাহারা রক্ষপথ পাইলেই তৎস্থত্রে প্রবেশপূর্কক রাঞ্যটি চিরকালের 
তরে আত্মসাৎ ও পদানত করিতে কতসনধয় হতেন। কিন্তু কুচৰিহার, অপুর! ও কলাম 
বহুদিন এই ছ্ণ শত্রুর আক্রমণ ও তংকর্ৃক রাজোর অধিকার ঠেকাইয়া রাখিয়াডিল। 
আমর! '্তত্রভাবে এই তিন রাঙ্গ্যের সম্বক্ধে আলোচনা করিব, এজন্ত এখানেই এই প্রসঙ্গ 
শেষ করিলাম । তিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত বাদশাহের নিকট-আত্মীর় এক মুসলমান 
যোদ্ধাকে কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। এসকল কণ! আমরা এই পুস্তকের শেষ অধ্যারে 
বর্ণনা করিব। 


ভুতুষ্ধ পন্রিচেছদ 
মোগাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ৃগণ 
গে তলে সীত বারে সব সক ডি পানি বির 





নি 


(মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তুগণ ৮২১ 


মিষ্ট ও শিট ব্যবহার দ্বারা ভারভবনকে করভলগত করিয়া রাজচক্রবন্ধী হইতে চেষ্টা পাইরা- 
ছিলেন, তিনি শুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি তিনি বুদ্ধ ভালবাসতেন না; যেখানে 
আকবরের নীতি। ক্ষমা ও বিষ্ট ব্যবহার বার্থ হইত, সেখানে ভিনি এক টুকরা অমির 
জক্পও তাহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে 

নিযুক্ত করিতেন। অধীন ব্যক্তিরা সদয় ব্যবহারের নৃক্ত পরিবেরণে তৃপ্ত হইতেন। কিন্ত 
বিনি মাথা হেট করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, তাহাকে তিনি উপেক্ষা! করিয়া ছাড়িয়া দিতেন 
না। তাহার সার্বভৌম পদগৌরবের কণামাত্র ক্ষুঃ করিতে তিনি সন্মত হইতেন না। 
শাসনকর্তাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষমাগণের একটু বেনী পরিচয্ন দিতেন, তবে তিনি তাহা 
ক্ষমা করিছেন না। শতকে যে যতটা বেনী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি, 
ততটা সন্ধট হইতেন। পাসনের শিখিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্গের 
রাজপ্রতিনিধি সাহাবাঙ্গ খা মোগলবিত্রো্ী ককেপিলানদের নেছা! এবং পাঠান কতলু খাঁর 
প্রতি একটু বেনী সদয় হইয়া সঞ্ধি করিয়াছিলেন (১৫৮৫-৮০৬ খৃঃ ), এজন আকবর তাত 
বিরক্ত হইয়া তাহাকে কারণাচুত্_এমন কি উৎকোচ-গ্রহপের সন্দেহ করিযা তিন ৰংসর 
গাগাকে কারাগাণে আবদ্ধ রাখিথাছিণেন । অধীন ব্যক্তির এতি দয়ার আদর্শ - অধীন 
খোগয ব্যক্তির গুণগ্রাহী সমাট আকবর লোহৰুটিতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। যুদ্ধের প্রতি স্বভাব: বিরাগসম্পঙ্ - অথচ একশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অটল, অধ্যবসায়. 
মাল যোদ্ধা জগতের ইতিহাসে বেশী দেখা বায় না ১৫৮৯-৯* খৃষ্টাব্দে মানসিংহ উকিব্যায় 
পাঠানদের সঙ্গে কতকট! তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে আকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
("The Emperor was displeased at the want of evergy evinced by the 
Raja on the occasion.’ 209.) আকবর 
ষখাসাধা স্কাযপর হইতে চেষ্টা পাইতেন। সের আফগানকে বলিয়াছিলেন, মেহেরুযেসাকে 
তাহার সহিত বিবাহ দিবেন কিন্তু শেষে যখন জানিলেন, সেলিম তাহার জক্প পাগল_ 
হয়ত ইঠাকে না পাইলে তাহার জীবন বার্থ হইবে, তখনও তিনি যুবরাজের মুখের দিকে না 
চাহিয়া যে কথা দিয়াছিলেন, তাহা! রক্ষা করিলেন ; মেহেকুরেসা সের আফগানের পরী হইলেন ।, 
তাহার বাকোর মর্যাদারক্ষা রাজোচিত। শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর, 
ছিলেন, সেখানে ক্ষম| অথবা শিখিলতা-প্রচর্শন তাহার নীতিব্কিন্ধ--সে শত্র যত ক্মুদ্জই। 
হউক না কেন, আকবর বছ্ির শেষের জার শত্রুর শেষকে আপৎসদুল মনে 
করিতেন। এই সায্রাজ্যানীতিতে তদাহত্ত ভারতব্ধের বিশাল অধিকার ভাহার অঙ্ুলী- 
সঞ্চালনে চলিত | তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আবুল ফছল, তান সেন, মানসিংহ, 
তোদরমা প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রক্তিভাপরর লোককে তিনি ইঙ্গিতযাত্রে চালাইতেন। এতবড় রাষ্ট্র 
প্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেলী নাই। কিন্ত তিনিই হিন্দুদ্থানের বলক্ষয় করিছাছেন, 
হিন্দস্বানের কপশার্ছ,লঞ্গিকে নিধন করি» তিনি সমস্ত শক্তি দিল্লীর কেন্্রনুখী করিয়াছেন 











৮২২, বৃহৎ বঙ্গ 

এইভাবে প্রাচীন ইন্রপ্রন্থ আবার জাক্ষিরা উঠিত্বাছিল_ভারতবর্দের সমস্ত শক্তি দিল্লী 
অভিমুখী হইয়াছিল, তদবধি ভারতবর্ষ দিল্লীর আওতার পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখা 
নক্ষত্র এমন কি চক্ত্তুলা জ্যোতি হরে বিলুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রথর মোগলশাসন 
যৌছের যত প্রদীপ্র হইয়া উঠিল । আমরা এখানে বঙ্গেশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত একটা 
তালিকা দিব। 





১। হুসেন কুলি খাঁ, খান জিহান ত শা ১৫৭৮-১৫৮০ খৃঃ 

২) রাঙ্গা তোগরহল লা ০১৫৮০-১৫৮৫ গুহ 
৩। খান আজি নিৰ্জ্জা কোক রঃ ১৫৮২-১৫৮৪ খুঃ 

৪ সাহাবা খান কুমৰে ০ + ১৫৮৪-১৫৮৭ খৃঃ 

৫ । উজ্জির খান হেরেছি “ue -* ১৫৮৭ শু 

{ অকালমৃত্যু ) 

৬। সৈয়দ খান পে ১৫৮৭-১৫৮৯ শু 
৭। যানসিংছ 

৮। আবছল-মঙ্িদ আসফ না ১৬০৪-১৬০৮ খৃঃ 

= মানসিংহ চি -১৬০৯-১৬১০ পয 


আকবর পীড়িত হুইয়া পড়াতে জাহাঙ্গীরের পুজ খসরু যাহাতে দিল্লীর সিংছাসনের 
উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা কর্িতেছিলেন ; কারণ খসরু মানসিংহের 
ভাগিনেন্র ছিলেন। এদিকে জাহাঙ্গীর ( সেলিম ) আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কতকট! 
পৰাধাতাপ্রদ্শন এমন কি পিতার প্রতি বিঞ্জোহাচরণ করিতে উদ্ধত ছিলেন। মানলিংহ এই 
হুবিধা পাইয়া যড়ৰস কার্ধো পরিণত করিতে চেঈত ছিলেন। 

কুতুবুদ্দিন খ! কোকুলটাস কোকা__ ১৯৮২-১৮*৭ । ইচ্ছার সময়ে বজদেশে বর্ধমান জেলার 
বিখ্যাত সের আকফগানের হতা! হয় এবং- মেহেকজেসা বর্ধমান হইতে জাহাঙ্গীরের 
রাজাত্তঃপুরে নীত হই হরজাহান (জগতের আলো) নাম গ্রহণ করিয়া ছারত-সমাজ্ী 
হন। এইখানে আমরা সংক্ষেপে হুরজাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব 

দক্ষিণ ভাতানে তালা হাস নামক সঙ্নত কুলোস্তৰ এক ব্যক্ধি অবস্থার বিনা 
ভাগ্যপরীক্ষার অন্ত ভারতবর্ষে আপিতে স্ধল করেন। ভাহা॥ রী পরম! পরী ছিলেন, 
কিন্ত ভাহারও পিতৃকুল অতি নিঃস্ব ও দরিত ছিল, এই দম্পতী ভারতব্ধের পথে দুরবস্থার 
চরমে উপনীত হন। নাসের ত্র অনতঃসন্ধা ছিলেন; তাহাকে একটি ঘোড়ায় চ' 
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নাই, তাজ! আরাস ও স্ঠাহার পত্নী এত ছুর্দল বে তাহার! মার চলিতে পারেন না| নষঙ্াত। 
শিশুলহ চল! সন্তৰ দেশ ছাড়িৱা হতাশার বিদেশে সআসার জক্ত পদ্ধী পতিকে ধিক্কার দিতে 
লাগিলেন। সে স্থান হিংশ্শশুপূর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত নিশ্চিত 
জানিনা দস্পচঠী কোন দয়ার্জচিত্ত আগনস্তকের ভরসায় ঠ্ঠাহা্ের 
সুন্দরী নবঙ্গাত কক্তাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিঞ্টিকে লতাপাতা! দিছা 
কতকট। ঢাকিরা একটি বৃক্ষের নিয়ে রাখি গিয়াছিলেন। এক মাইল চলিখা যাওয়ার পর সেই 
গাছটি যখন জননীর অনৃপ্ত হইল, তিনি তখন কৃলুষ্টিত চইরা শিশুর জর কীদিতে লাগিলেন। 
তিনি এত হর্ল হা পড়িয়াছিলেন যে উঠা বলিতে পারিলেন না। পতঙ্গ আযাস 
পদ্বীক্ষে পান্ত করিবার জন্ত এবং বাংসলাৰশতঃ পুনরার ফিরিয়া ক্থাপিয়! এক রোমহর্মশ 
দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। 

তিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড কুষপর্প শিশুটিকে ঘিরিয়| ধরিযাছে ও তাহাকে গ্রাস 
করিবার জন্য ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়াছে। সেইখানে ক্রতবেগে আসিয়া! সোর গোল 
করাতে সাপটা হঠাৎ ভয পাইবা শিশুকে ছাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া 
নিরাপদে স্ত্রীর নিকট ক্িরিয! আসিলেন। তখন করেক্ট লাহোরধাতরী ৰণিক্‌ সেই 
পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অস্ভূত বৃত্তান্ত শুনিন্া বিপন্ন পরিবারকে সাহাম্য করিয়া 
তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আসফ খা নামে তাহার 
এক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঙগ৷ আয়াসের সম্পর্ক ছিল, ইহার আত্রকূলো এই দিস ব্যক্তি ক্রমশঃ 
রাঙগ-দরধারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রবে তিনি মোগল দরবারে 
রাজস্থসচিৰ হইলেন। সেই নবঙ্গাত কন্তার জপলাবণা দর্শনীয় বিষয় হইল। ঠ্ঠাহার 
নাম হইল মেহেক্লেসা অর্থাৎ প্রমলীকুলমিহির”, কারণ ভাহার সৌন্দর্য সত্যই স্থধোর 
স্তা চক্ষে দবাধা দিত। তিনি জজ সমত্ের মধো নানাগুণে গুণব্তী হইয়া উঠিলেন। 
সঙ্গীতে, চিত্রবিষ্কায়, কৰিভারচনা ও নগ্তনে তিনি র্নীলমাচে দ্বিতীয়া হইলেন | ষ্ঠাহার 
মি দীর্ঘ ও সুগঠিত, কথা চাতুরীপূর্ণ অথচ সত্রবান্মক্, হাত্ত মধুর ও দিখ্বিজয়ী ছিল। 
কোন নিমন্্ণ-সভায় সেলিম তাহাকে দেখিলেন, তাহার কূপ তাহাকে আবিষ্ট করিল, তাহার 
গানে হিনি তঙ্গর হইয়া গেলেন। যুবতীরও চেষ্টা ছিল সুবগাজের হৃদর জয় করা। হঠাৎ 
যেন অত্কিতে তাহার অবগুঠন মুখ হইতে অপসারিত হইল, তখন ঠাহার সলঙ্ছ- 
রক্কিম গণ্ড, স্ফুরিতাধর ও কুন্তলাব্ত কপোল এবং চকিতহরিনীবৎ দৃষ্টি সেলিষের বুকে 
যাইয়া শেলের মত বিধিল। ( *I'hen, as by accident, she dropt ber veil aod shone 
upon bim at once with all ber charms. The confusion which she could well 
feign on the 0০০50 beigitened the beauty of ber face. Her timid eye 
by stealth fell upon the prince and kindled all his soul into love."—Stewart, 
19202) সেলিম সমস্তুদিনটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাজা আয়াস 
ইহার পূর্বেই প্রসিদ্ধ সের সআকগানের সঙ্গে করার বিবাহ দিবেন, এইকপ বাগ্রান করিয়া- 


হজাহানের জন্ম চখা। 
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ছিলেন। নিরুপার হইয়া সেলিম কার পিতার নিকট প্রাণের আকাক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। 
কিন্তু ্তায়ের অবতার আকবর বাদশাহ তাহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত দেহসত্বেও 
বাতা কন্তার বিবাহে বাধা জন্মাইতে সন্মত হইলেন না। আকবরের জীবদশাখ 
সেলিম সের আফগানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেলিম ও 
নুরজ্জাহানের প্রেম লই! এতটা নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিরক্ত 
হইয়া আগা পরিত্যাগপুর্ষক বঙ্গদেশে আসিলেন এবং বঙ্গাধিপের আস্ুকুল্যে বর্ধমান জেলার 
শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিলেন। 

আকবরের মৃত্যুর পর যে আগুন চাপ! ছিল, তাহা আবার জলিল। ভতকরুণবয়সে যে 
ক্লশর বক্ষে আসিয়া পড়ে, তাহা সহঙ্গে বাত ন!। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আকঢ় হইথা সের 
আফগানকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইযা আনিলেন, তাহাকে বিশেষ" 
ভাবে সম্থানিত করিলেন; সের আফগানও নিশাত, উপেক্ষণীয় 
লোক ছিলেন না। তকুণবরসে তিনি পারস্তরাজ সফবিবংশের তৃতীয় 
বাজ! সা ইসমাইলের একজন পির সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অতিশয় 
ক্ষতি দেখাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ অপরিমিত দৈহিক বলের আত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সিন্ধু 
বিজযকালে সকলের দৃটি আকবশ করিয়াছিলেন বলির কবর ইগাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 
ইহার নাম ছিল আস্তা দিলো, কিন্তু একটি ব্যাজ বধ করিছ়া তিনি সের আফগান নামে 
পরিচিত হইযাছিলেন। ইহার জনয উদার এবং সাহসের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত ছিল 
সতরাং ইনি সেই সময়ে সর্কজনপ্রিয় ও রাজদরবারে সকলের সন্মানিত ছিলেন। উঈদৃশ 
বাক্ধির পত্থীকে জাহাঙ্গীর ক্ষি করিয়া বল বা ছলনাপুৰদধক গ্রহণ করিবেন? জাতে 
নিন্দা ও বিপদের উদ্ধযব্ধি আশপন্ধাই ছিল। কিভাবে মেহেকর্রেসাকে পাঃবেন, সযাট্‌ 
তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্ত নানাঙ্গনের নানাক্ধায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন 
না) তাহার উদার অন্ত:ক্রশে সন্দেহের কালিমা থাকিতে পারিত না। সম্াটের বাহ 
শৌজন্ তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিন একটা ঝ্যাসের উৎপাতে 
লোকঙ্গন বড়ই উৎপীড়িত হইতেছিল, সমাট্‌ উহ! শিক্ষার করিতে গেলেন, আঞ্ান্ত ওমরা 
সহিত সের আকগানকেও সঙ্গে লইছ| গেলেন। ব্যাছ যেখানে ছিল সেই স্ানটা কষে 
করিয়া একট! বৃহৎ পরিধি নিরদেশপৃর্জক সমাটের লোকজন পশুকে দিরিয়া ফেলিব| 
অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ NEE পা বে উহার লাঙল 
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দেখিলেন, ঠাহার প্রাপা বশ অন্তে লইয়া বা, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ব্যাগের 
বে বল ভগবান্‌ দিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই দিয়াছেন । নিরগ্র অবস্থার কে ফাইভে 
পারেন?” ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিমুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিরপ্ হইয়া স্বয়ং 
ব্যামের সহিত যুদ্ধ করিতে সস্ুমতি ঢাছিলেন । সমাটু বাহ্‌ অনিচ্ছা দেখাই! হএকবার 
নিবেধ করিছ়| শেষে মনে মনে আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন। রক্তাক্ত ও গ্ষতবিক্ষত- 
দেহে সের আফগান ব্যাছটিকে হত্যা করি! সম্রাট-শিবিরে ফিরিলেন! অসম্ভব সম্ভব 
হুইল এবং সের আফগানের ৰীরত্বধ্যাতি সমস্ত সহরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। 

কিন্ত জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্ত করিলেন। ষ্ঠাহার এক্ট! প্রকাণ্ড হাতীর মাহতের 
উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন ক্ষুদ্র ক্ছলিগলির ভিতর দিয়া বখন সের আফগান 
যাইবেন, তখন 'হাতীটা পাগল হইয়াছে” এই ভাব দেখাই! সের আফগানকে উহার 
পদতলে ফেলি মারিতে হইবে | কিন্তু সের আফগানের কি অপুর্ব বীরত্ব! তিনি 
হাতীটার শুঁড়ের মূলে এমনই জ্দোরে খড়গাঘাত করিলেন যে, ড় ছিন্ন হইয়া মাটীতে 
পড্ধিয়া গেল এবং হস্তী পঞ্চত্থ প্রাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর রাজ্ধপ্রাসাদের এক জানালা দিয়া 
উদগ্রীব হুইয়া দেখিতেছিলেন; তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হয়ত এই মহামনা বীরের 
পতি এরূপ নীতবিকদ্ধ হষ্ট ব/বহারে ন্থতপ্র হইয়! সমাটু মাস নিরস্ত ছিলেন। ইহার পরে 
সের আফগান বঙগদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার কুতুবুন্দিন যিনি নাকি জাহাঙ্গীরকে ক্রমাগত 
উস্‌ক্গাইদ৷ দিতোছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনক! নিযুক্ত হইলেন; সম্ভবতঃ তাঁহার 
বঙ্গের মসনদ পাওয়ার একটা সতত ছিল, সেঃ আফগানকে বধ করা। সের আফগান রাত্রে 
মগ্রধারী কোন দেহরক্ষক রাখিতেন না, দরজা খুলিয়া রাত্রে শুইয়া থাকিতেন, তাহার 
আবাসগৃহে একটি বৃদ্ধ চাকর থাকত, অপরাপর নাসদাসীরা সন্ধ্যার পর বার মার বাটাতে 
চলিয়া! বাইত । &*জন অন্্ধাৰী লোক এক্রাত্রে ঘুমন্ত সেঝের গৃহে প্রবেশ কণে, তন্মধ্যে 
একজন বৃদ্ধ সৈনিক ৰলিযা৷ উঠিল, "ঘুণের মাগ্ুযকে মারিতে নাই" তখন তাহার ঘুম 
ভার্দিগাছে, - তিনি বৃদ্ধ সৈনিককে ধন্তবাদ দিয়! সিংহকিক্রযে এই গ+জন সশন্র োককে 
আক্রমণ করিলেন, অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং জীবিতদের মধ্যে সকলেই 
পালাই! গেল। কুতুবুদ্দিনের ফড়ৎখ্র বিফল হইল। কিন্তু এই ঘটনায় সের আফ্চগানের 
খ্যাতি স্বরূপে বাড়িয়া গেণ। তিনি বে পথ দিয়া ৰাহতেন ঠাহাকে দেখিবার জলত 
রাস্তায় ভিড় হইত। রাজধানী নিরাপদ্‌ মনে =| করিয়া সের ব্দাফগান বঞ্চমানে চলিয়া 
আপিলেন,_ ইচ্ছা মেহেরুরেসাকে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিন্ততাবে কাটাইয়া দিবেন। 








ভাঙার অপুর্ব সফলতার সম্ভাবনা, ভাবী জীবনের উদ্ৃতি ও উচ্চাকাক্ষা- এ সব বিসজ্জন দিয়া 


নির্ি াম্পত্যজীবনের শাস্তির জন্ত লালারিত হইব তিনি বদ্ধমানে াসিলেন। কিন্ত 
নিষ্ঠুর, নীতিবিগঠিত, যড়বত্কারী কুতুব নিঃন্ড হইলেন না। আকবর হইলে এরূপ অসাধু 
__ ৰাক্তিকে একটা রালাশণলনের ভার কখনই দিতেন না। জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করিবার জন্ত 

নি পর্গাহভানে লিতেন, সের গানকে নিহত করাই ভাবীর প্রধান উদে । সহজ 
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(সৌহাদ্োর ছলনার তিনি রাজমহল ঘুরিযা বর্মানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সের আফগানের 
সঙ্গে মিত্রতাবে মিশিয়া পথে যাইতে লাগিলেন__কিন্দ একটা সৈনিকের উপর হঠাৎ সেরকে 
হতা করার আবেশ ছিল। অহৈতুক ভাবে সের আকগানের বিরুদ্ধে অন্ঘধারণ করাতে সের 
আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুভুবুদ্ধিনের বড়বস্্ সেদিন এতটা! প্রকাশ্য ভাবে 
ধর! পড়িদ্বাছিল যে, সের আফগানের উদার হৃদও এই উদ্দেশ্য খন্ুভব করিতে পারিয়াছিল। 
ভিনি তৎক্ষণাৎ কুহুতুদ্িনকে তরবারীর শানাতে হ্বিখত্তিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের রীতির 
দয় যে ব্যক্তি ক্ষ কুকুরের মত লোককে দংশন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শাসনকর্তা 
নিচের জালে নিজে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু সমাটের ওমরারা সের আফগানকে দিরিয়া 
ফেলিল--সের আফগান একক সেদিন চারিটা ওমরাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তন্মধো 
একজন পাচহালারী মনসবদার ছিলেন। কিন্ত সশস্ত্র বহু যোদ্ধা ঠাহাকে আক্রমণ করিল, 
কেহ তীর, কেহ গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সের ডাকিয়া বলিলেন, “তোরা এক একজন 
করিয়া আয়, দেখি বল কার বেশী” কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না। সপ্ত রী খিরিযা 
যেরূপ অভিনস্থাকে বধ করিয়াছিল,_-এই বীরশ্রেষ্ঠ তেমনই ভাবে অসব ও অন্ত যুদ্ধে নিহত 
হইলেন। সবহাকালে তিনি পশ্চিমনুখী হইয়া জলের আঅভাবে রাস্তার ধুলি মাথায় হড়াইয়া 
তপন করিলেন। ঠাহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হুইযাছিল। ১৬*৮ খৃঃ অবে 
আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটন! খটিয়াছিল। সুরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ 
পাইয়া বিচলিত হন নাই। তিনি নাকি এমন কথাও বলিত্াছিলেন যে তাহার স্বামী, তাহার 
নিশ্চিতৃত্যু পুর্ব হইতে অনুমান করিয়া, তাহাকে বিনা আপত্বিতে সম্রাটের অন্ধপারিনী 
হইবার অস্তঘতি দিয়া গিরাছেন। কুতুবুদ্ধিনের মৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিশ্বস্ত ও 
প্রিয় কর্মচারী মারা পড়িলেন বলিরা! প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যেহেকুরেসার মুখ তিনি দর্শন 
করিবেন না; কিন্তু তারপর যেহেকুত্েসা স্বরজ্াহান হইলেন। ঠ্রাহার নাম সম্রাটের নামের 
সঙ্গে মুদ্রার ও রাজকীয় দলিগপজ্ে নুস্রিত হইতে লাগিল। গাহানের যুগলনামান্কিত 
স্বণনুত্রায় এই কথাগুলি উৎকী্ণ থাক্চিত -_ 


“ৰহুত্ত শাহ জহাঙগীর বাফৎ সদ জেবর 
বনামে হুরজছু| বাদসহে বেগষ অর ॥* 


কুলি ঝা! কাবুলী আগে বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন। ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি: 
সর্দদ! একশত মৌলভী সঙ্গে রাখিতেন। তাহাদের প্রতোকে কোরান আয়বত্তি করিতেন। 
১ প্রতি আৰবত্তির পর তাহাদিগকে বলিতে হইত-_+এই আবৃত্তি পুণ্য- 


কালী ১৯-১ ক 














মা 
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এক শত ঢাকীকে ঢাক বাঙ্গাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাট শব্দে শান্ত বিবাদের 
গোলমাল চাপা পড়িয়া যাইত। তাহার সঙ্গে এক শত ব্্সদ্ধানী বন্দর সৈ্ত থাকিত, 
ইহারা কাশ্ীরবাসী ছিল এবং আকাশে উচ্টীযমান ক্ষুত্রতম পাৰীটিকেও মারিয়া মাটীতে 
ফেলাইতে পারিত--কোন ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন তাহার! সর্বদা 
শঙ্গাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। বঙ্গদেশ নই এই পাগলামীর হাত হইতে ত্রাণ 
পাইয়াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধোই মৃত্যুনুখে পতিত হন। 


সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান 2৬০৮-১৬১৩ শ্বং 
কানীম না ল্ শু ২ ১৬১৩-১৬৯৮ খৃঃ 
ই্াহিম না ফতেজঙ্গ :- an +৮ ১৬১৮-১৬২২ খৃঃ 
সাজাহান শত ২০১৬২২০১৬২৬ খৃঃ 


জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী হইয়া সাক্জাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনি ঢাকায় 
আসিয়া বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্কার সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেন। 
তৎপরে পাটনা! বিজয় করিয়া রোটাস ছ্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন বাক্রিকে এই 
সময়ে, তিনি বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। কণ্তকগুলি যুদ্ধবিগরহের 
পর সমাটের সহিত সাঙ্গাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হুইয়াছিল। 

মহাবাতখী = বল সময়ের জন্ত ১৬২৬ খু 
খানজেদ খা". KE 

মুকুৱেম খ!--ইনি ঢাকার বাস করিতেন ; সমাটের পুত্র আলিয়াছেন শুনিয়া রাজদূতকে 
অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্ধন! করিয়া আনিতে বাইয়া ইনি ধলেখরীগর্তে জলমন্ন হুইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। 

ফিদাই খা! * ১৬২৭-১৬২৮ খু 

কাশীম খা যোবানি পন ১৬২৮-১৬৩২ খৃঃ 

ইহার সময়ে পর ী্গণ হুগলী হইতে তি এবং তাড়িত হয়। 

আজিম খা_১৮০২ খৃঃ়-১৬৩৭ খৃঃ ইহার সময়ে ইংরেজেরা বাললায় বাণিজ্য করিতে 
অন্থমতি পান এবং পিপলি বন্দরে ( বালেশ্বরে ) তাহাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন। 

ইসলাম খাঁ মুসেদি নন + ১৬৩৮-১৬৩৯ 

গা বাদশাহ ( সুলতান মহম্মদ জা) --- 97৮৮5 

২৪ বৎসর বয়সে সালাহানেরা দ্বিতী্ধ পু হুজ্জা বঙ্গের মসনদে প্রতিষিত হন 
(১৬০৯ খৃঃ)। কিন্তু পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিষাণে বাড়িয়া যার, এই আশঙ্কায় 
সাঙ্গাহান শায়েন্ত| খাকে (হুরঙ্গাহানের তাতুম্পূত্র ) বিহারের শাসনকত্ধা নিযুক্ত করেন। 








এই সমযে সাজাহানের এক করার সর্বাঙ্গ আগুনে গু বায়_পেবিেল বাউটন (Gri 
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18980199) নামক এক ইংরেজ-ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বক্ূপ সমাট্‌ 
তাহার প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। 
স্বাউটন রাজ্গমহলে আসিয়া হুজার সঙ্গে দেখা করেন; তখন রাঙ্গান্তঃপুরে এক মহিলা 
পুরুতররূপে পীড়িত! ছিলেন_কাউটন ভাহাকেও আরোগ্য করেন। স্থঙ্গা বাদশাহ ইংরেজ- 
জাতির উপর বিশেষ সদয় হন এবং ওাঁহার অন্থযতিক্রবে মি; ব্রিজম্যানকর্তৃক বালেশ্বর ও 
হুগলীতে ইংরেজণের কুঠি স্থাপিত হর ( ১৯৪* বৃঃ )। 

সুজা রাজমহণে রাজধানী পরিবর্তিত করেন, তিনি বিলাসী ও ভাকজমকপ্রিয় ছিলেন। 
রাজমহলকে তিনি প্রার দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিছাছিলেন। মানপিংহকর্তৃক নি্শ্মিত 
ছুগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনি্শ্মিত রাজধানীর নানার্ূপ জীবৃদ্ধি 
সাধনে যনোযোগী হইয়াছিলেন ; কিন্তু বংসর ঘুরিয়া যাইতে ন! যাইতেই এক ভীষণ অগ্নিদাহে 
নগরী দগ্ধ হই! বায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহের পা19বারবর্গ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ 
পান। পরৰংসর খাবার রাঞ্ধানীর কতক অংশ গঞ্গাগরঙ্থ হয়, কিন্তু সুজা বাদশাহের 
প্রাসাদের কতকগুলি প্রকো্ এখনও বিশ্বমান আছে। 

হা ঘোটের উপর উচ্নমনা, স্তায়পরায়ণ রাজা ছিলেন; দারার মত উচার ও মুক্রপ্রাণ 
ছিলেন না, নি কুটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজার তাহার শাসনকালে খুব সখী 
ছিল। ১৬০৯ হইতে ১৬৪৭ পৃঃ অন্দ পথান্ত ঠাহার রাজত্বকাল রাম রাজের যুগ ছিল। 
ভাহার প্রভাব বঙ্গদেশে বেশী হইয়াছে শঙ্কা করিছ। সাঙ্গাহান ঠাহাকে কাবুলের শাসনকণ্তা 
করিয়। পাঠান, কিন্ত জা ইহাতে প্রীত হন নাই । এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া 
আলির! স্বীয় মসনদ অধিকার করেন। এই সময্রে সাঙ্গাহানের শঙ্ষটাপন্ন রোগ হওয়াতে 
গা তাহার মৃতু/সংবাদ রটাইয়া বাদশাহের সিংহাসনে তাহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার জনক বহু 
সৈন্ত সংগ্রহপুর্ব্ণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারার সহিত তাঁহার চিরশত্রত। 
ছিল, সুতরাং দারা সমাটু হইলে যে ঠাহার মৃত্যু অবধারিত--ইহাই আশঙ্কা করিয়া তিনি এই 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সাঙ্গাহান তাহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি 
ফরেন নাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্ত হু প্রচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দার! তৈরী 














দার পুত্র সোলেমান সমাটের সৈস্চের নেতা ছিলেন। আয়সিংহ আজার সঙ্গে সন্ধি ৰ 

কি তব সোলেমান সেই গন্ধ অস্বীকার করিয়া তর্কিতভাবে শ্জার শিশির আক্রমণ 

করেন। টা ক পল ন ২ ন 

ত্যাগ করিয়া! মুঙ্গেরের দৃঢ় ছর্গ আশ্রহ করেন । এই সময়ে সংবাদ আসে, দারা « 
বন্দী 


করিয়াছেন। রাজকীয় সৈগের সঙ্গে তাহার কাশ্মীরের নিকটে সংঘ হয়। লহ এবং NW 
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কুদগা নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ দটয়াহিল। স্বজার দুরর্শিঠ এবং নির্ভীক সত্বেও কার্থা- 
তৎপরতার অভাব এবং আওঙ্রখেবের দৃঢ়সক্কদিত অদভুত কশ্মনীলত বিজপদ্দীর গতি 
নিয়সত্িত করিগাছিল। জুতার অনেক হুথিবা ছিল, বঙ্গবেশের সৈন্তেএ তাহাকে ভালধাপিত 
এবং তাহার জন্ত প্রাণ দিতে দীড়াইহাছিল ; তাহার হস্তী, অশ্ব ও রশবরধোর অভাব ছিল না, 
এদিকে আরদজেখের সৈর্লগণ ঠাহার প্রতি খুব শক্ত ছিল না; এক সমগ্রে এপ 
অবস্থা হইয়াছিল যে, তাহার সৈল্তের কতক অংশ সুজাত সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা, 
এই দবিধার ভাবে চঞ্চল হইরা উঠয়াছিল। ঠ্াহার অন্ঞতম প্রধান সেনাপতি বণোবন্ত 
সিংহ প্রকান্তভাবে বিদ্রোহী হইব তাহার ভাণ্ডার লুষ্টন করিয়াছিলেন। সঙ্গ এসকল 
সংবাদ রাখিতেন কিনা জানা বাদ নাই। কিন্তু তাহার এই গুরুতর বিষয়গুলির 
প্রতি অবহিত খাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি অনায়াসে যশোবন্ত সিংহকে ও তৎসহ 
বের সৈন্যের বহু অংশ স্বপক্ষে টানি আনিতে পারিতেন__ভাহা হইলে যুদ্ধের ফল 
অন্তান্প হইত। এদিকে ারদলেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরু! অকুতোভধে হোনদৃষ্টিতে 
শক্রুণিবিরের প্রতোক কার্থাকলাপ লক্ষা করিতেছিলেন। বণোবস্ত সিংহের বিদ্রোছে 
অগণিত রাজপুত সৈন্য মাংগ্জেবের বিপক্ষ হইথা তাহার শিবির আক্রমপপূর্বক লুটপাট 
করিতে লাগিল। সমাটু প্রধাদ গণিলেন, কিন্ত আগা চোখ বুদ্দিযা এই এ্রবিধাগুলি 
হারাইলেন। বুদ্ধ সতি ভীষণ হুইল, হার জর একরূপ নিশ্চিত, এই সমে যখন তাহার 
কান্ত হত্তীর উপর হইতে আঞদজেব নানিয়া আপিতেছিলেন তখন শীরছুয়ার স্বর তাহার কাণে 
পৌছিল--“আরঙ্গজ্েব কি করিতেছ ? ভুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ |” চতুর 
সমাট তাহার দুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাও প্রাণপণ করিয়া সেই ক্লান্ত হপ্তীর উপরই 
চাশিয়! বলিয়| যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে শব বাদশাহের প্রকাও হস্তীটা অবাধ্য 
হই॥। উঠিল। আরঙ্গজেকে শ্তড় দির দরিব। শিষিঝ! মাঠিতে যতই মাহত তাহাকে 
তাড়না! করিতে লাগিল, ততই সেই পণ্ড গুলিগোলার শব্দে ও যুদ্ধের কলরবের মধ্যে দাড়াইরা 
কাশিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল। সে এক পা! অগ্রসর হইল না, হইলে ক্ারদজেবের 
জীবন শেষ হইত এবং জুল! বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন। হস্তীর বল কে কাড়িয়া লইল, 
কে তাহার গতিঝোধ করিল দৈব; সেই অকৰ্ণযা হস্তীর উপর হইতে সুজা নামিয়া! 
অঙ্গাঝোহণ করিলেন, এই গ্রাহার কাল হইল। বহু পূর্বে আলেকলাপ্ডারের সহিত যুদ্ধে 
পুকুর ( পোবান্‌) হস্তীর উপর হইতে নামি! সাহ তাহাকে না দেখিতে পাই! তিনি হত 
এই মনে করিয়া তাহার বিশাল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে দারা হস্তী 
হজে নামিয়া ৰাওয়াতে তদীর সৈক্তের যুদ্ধে ভঙ্গ দ্রাছিল। এবারও তাহাই হইল, 
উর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জে ভৰ বিঘা পালাইতে লাগিল কথিত আছে, 
র ঘুষে বশীভূত হইয়া ালিবন্দী ঝ। নামক স্থলার এক সেনাপতি তাহাকে হস্তী 
তে নানিরা আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং তাহার সৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিল। 
05525 হারা” (হুঙ্গা বাজ্দি দিতিয়া আপনার হাতে 
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হারিলেন )। সজা! ুঙগেরের ছর্গে শা লইলেন, বীরজুয়া এবং কআরঙেবের পুত্র মহন্মদ 
ভাহার শনুসরণ করিতে লাগিবেন। এখানে হুঙ্গা পুনরার যুদ্ধের প্রচুর ন্নায়োগগন 
করিতেছিলেন এবং ছয়দিন পান মুদ্গের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে শব! 
সুবিধাজনক না বুঝিরা রাঙ্নহলে চলিঘা আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্ব্ত সৈ্গণ 
ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ধার ভয়ানক ছথ্যোগ বৃদ্ধি পাওহাতে স্াটের বাহিনী ঠাহাকে 
আর শঙ্ুগরণ করিতে পারে নাই। এই সময়ে একটি ন্মান্ধ্য ঘটন! খটিগাছিল। 
আরদঙ্গেবের পুত্র মহন্মদের সঙ্গে জার এক কণ্তার বিবাহ-প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব হইতে স্থির 
ছিল। কঙ্গা বাগ্ৰত্তা ছিলেন। পিতার এই বিপদের সময়ে কনা রাজকুমার মহন্মদকে তাহার 
ভালবাসা এবং বিবাহের কথা স্বরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাহার 
অক নিন্দা করিয়া ধাহাকে তিনি মনে মনে স্বামিপঞ্ে বরণ করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে 
চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কার অনেক মর্শ্বান্তিক ছু জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমন্রন্দরী কপসীর 
পত্র পাইয়া! মহন্মদের স্থচিরপোষিত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তিনি আরদপ্দেবের 
পক্ষ ত্যাগ করিয়া হ্জার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাহার অনৃষ্টে যাহাই থাকুক, তিনি 
তাহার বাদক! জ্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন । এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় 
সদা বাদশাহ নিরতিশয় সুখী হইয়া খুব বূমধামের সহিত কণ্ঠার বিবাহ দিলেন। আরঙ্গঙ্গেব 
এই সময়ে এক অমোখ চাতুরী খেলি! এই প্রীতির সথন্ধ ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি 
মহম্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন--যেন উহ! রাজ্কুমারের পত্রের উত্তর তাহাতে লিখিত, 
ছিল, "তুমি যে আগ্তগ্ত হই আমাদের দরবারে আন্ছসমপূণ করিতে চাহিয়াছ এবং ঈশ্বরের 
নাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছ-_ এজন ক্রম! পাইবে । আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি তোমার 
প্রতি্রতি অন্থসারে সুন্গ! বাদশাঞ্ের শিবিরে বন্ধুভাবে বাইয়া গাহাকে কৌশলে বন্দী 
করিয়া! 'সানিবে__কিন্ধ দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়িয়াছ এবং স্ত্রীর হাসিসুখ দেখির| 
কর্তৃবোর পথ স্ুলিয়াছ।” পত্রখানি আরঙ্গজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু যাহাতে গজ! 
বাদশাহের গুপ্রচরদের হাতে তাহ! ধরা পড়ে এরূপ কৌশল ও ব্যবস্থা ছিল। যথাসময়ে 
পত্রখানি মৃত হইয়া হুঙ্গার হাতে পড়িল, তাহাতে আরদজেবের রাজকীয় শীলমোহর ছিল 
এবং পত্রের ভাব! এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যাথাখ্য সঘন্ধে কাহারে! কোন 
সন্দেহ থাকতেই পারে লা। যুবরাঙ্গ মহস্মদ ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, তিনি 
কোন পত্র তাহার পিতাকে লিখেন নাই/_এই তথাকবিত প্রত্যুত্তর পিতার চালবাদি 
মাত্র। কিন্ত কিছুতেই সুজগার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল না, 
সাহার অমাতাগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সুজা 
জামাতাকে কোন শান্তি দিলেন নাঁ। তাহাকে কন্থাসহ ধনরত্ দিয়া স্থশিবির হইতে 
বিদায় করির! দিলেন। কক্য। ও জামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেম্ান পরিত্যাগ করিলেন। 
পিতার নিকট কষিতিরা আালিলে হতভাগা পুত্রকে ক্র ও নির্মম পতা! বন্দী করিয়া 
সেলিমগড়ের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। ৯৬৭৩ খৃঃ অন্দে ইহার মাপিক ব্য ১০০০১ 





৮৮০৪ 











মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ ৮৩১ 


খাধ্য হয়_কিন্ত পরে ইহাকে ২০--* সেনার অধিনায়কন্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৬ পৃঃ 
‘অন্দে ইনি কিন্তবারের রাজার কন্তাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খৃঃ অন্দে ইহার মৃত্যু হয়। 
১৮৫০ পৃঃ অন্দে সুজ স্তুতি নামক স্থানে পুনরায় মীরার সঙ্গে যুন্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী 
সৈন্ত নিহত হর এবং স্ু্গা ভাহার অবশিষ্ট >,৫** অশ্বারোহী সৈযকে বিদায় করিনা! চট্টগ্রামে 
পাণাইয়া যান। এইখান হইতে তিনি স্মারবে বাইয়া অবশিষ্ট জীবন মন্কায বাপন করিতে 
স্ধম করেন। কিন্তু সে বংসর অত্যন্ত হর্যযোগ হওয়াতে আরব-যাত্রী একখানি জাহাজও 
পাওয়া যায় নাই। অগত্যা তিনি গাহার সমন্ড অপ্রচরবর্গ বিদায় দিথা। শুধু পরিবারবর্ণ ও 
দাসদাসী সমেত আরাকানের দিকে বাতা করেন। ১৬১১ খৃঃ লাক্‌ নদী উত্থীর্ণ হইয়া তিনি 
স্থলথে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। তাহার এক দূত পূর্বেই তথাকার রাজাকে 
গাহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। রা! তাহার এক প্রধান কণ্ছচারী পাঠাইরা সেই 
সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাহাকে সংবদ্ধিত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসেন। হবজা 
আরাকানের রাজার আতিখো কিছু কাল স্বখস্বাচ্ছন্দো ছিলেন। কিন্তু সহসা রাজার 
ভাবের পরিবর্ধন হইল। হত বঙ্গের রাজ-প্রতিনিধির উৎকোচে বনীতূত হইয়া! নতুবা 
কতকণ্ডলি গুছবে বিশ্বাস করিয়া! শুজার সহিত শরবত ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং 
নানারূপে ষ্ঠাহাকে অপদন্থ করিয়া এক কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, অবিলব্বে তিনি 
সাহার রাজা হইতে চলিয়া নাউন। থা বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষা, জাহাঙ্গ পাওয়া 
যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ণা খু পরণান্ত সেখানে থাকার অনুমতি পান, তবে 
আরা কান-রাজের সৌজগের প্রতিদান ও মূলা তিনি দিবেন। (প্ঠাহার হাতে তখন আনেক 
মণিযুক্ত। ও ধনরত্ [ছিল।) আরাকানরাহ্গ পাহার কনিঠ কঞ্জাকে বিবাহ করিতে 
চাহিলেন। তাইমুকের বংশীয় দিলীশ্বরের পরিবারের বক্তা! বিধস্থী ষগ-রাজের হাতে দেওয়া 
এত বড় একট! অপমানজনক প্রস্তাব স্থজ| স্বপার সহিত প্রত্যাখ্যান ক্রিলেন। রাজা 
তখন, স্রঙ্গা আরাকান অধিকার করিবেন এইরূপ যড়মগ্র করিতেছেন-- এই একটা অভিযোগ 
দির! পুজার বিকদ্ধ প্রকাশ্রাভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আমরা কৰি আলোয়ালের 
লিখিত আব্মচপ্িত হইতে জানিতে পারি যে, কবি সুজার এই যড়যগ্তরে লিপ্ত আছেন--মৃদ 
নাষক সাক্ষীর এই মিথ্যা অভিযোগে আরাকানরাহ্জ তাহাকে সাতবংসরের জন্তু কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। স্থঙ্গা তাহার পরিবারবর্গ ও পরিকরদ্গিকে বলিলেন, “তোষরা 
ভাগতবর্ধে ফিরিয়া গিয়! আরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হও । আমি এখানে নিহত হইলে 
আরঙ্গজেন খুব সম্ভব তোষাদের প্রতি কুপাপরবশ হইকেন।” কিন্তু তাহার! কেহই স্জাকে 
এই বিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা! সুদ যুদ্ধ হইয়াছিল। যুহিমেয় 
মোগল অগণিত আরাকানকাসীর বিরদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা 





বাদশাহ ও তাহার পরিবারবর্গ আহত হইয়া ধৃত হইলেন। স্থজার পরমনুন্দরী কন্তা 


_ পরীৰায়, বিনি সঙ্গীত বিশ, নর্থন, চিত্া্চন ও অপূর্ব সোৌন্দর্ঘো মোগল অস্তঃপুরের সেরা 
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৮৩২ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজকুমারী বক্ষ:স্থিত ছুরিকা স্থারা চাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টার ব্যর্থ হইয়া নিজে আত্ম- 
হত্যা করিলেন। সাহ স্বজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা কর! হইল । স্থজার যোডশ- 
বর পুত্র যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন, তাহার অপর হই কল্তা রাজাস্ত:ঃপুরে বন্দী হইয়া 
আৱাকান-বাঙ্জের ভোগতৃষ্ণা-নিবারণের জন্ক নিধক হইলেন, কিন্তু তাহারা অতামকালের 
মধোই প্ৰাণত্যাগ করেন,__বেশীদিন এই অপমান সহ্য করেন নাই। পূুর্বঙ্গ-গীডিকাত স্থজা- 
সম্বন্ধে সারও অনেক কথ! আছে। আরাকানের ক্মরণো ও রেঙ্গুনের সুজকুলে পরীবাহ্র সম্বন্ধে 
শত শত গান আছে---আ্আমরা তাহাদের মধ্যে ছুইটি মুত্লিত করিয়াছি। দীভোক্ত কাহিনীর 
পূর্বোক্ত এতিহাসিক বিৰরণের সঙ্গে অনেকটা কা হইলেও কিছু কিছু বিভিন্ন। আমরা 
তংৎসদন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

দেওয়ান ইশা খার পুত্র দেওয়ান সুস! খাঁ, মূসা গাব পুত্র মাচুম খা (১৬৬৭ খৃঃ ), 


একটি নাতিক্ষত্র গ্রাম্য-গাণা পাইয়াছি। এই গাখাটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, বিন্ধ 
ইহার সারাংশ সদ্ধলন করিব! আমরা Eastern tenga! Bulinds পুস্তকের দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথম ভাগের ৃমিকায় দিয়াছি। এই গীতিকার সুজা বাদশাহ সন্ধে, আরও 
কতকগুলি কথা! সামরা পাইয়াছি; মোটামুটি সেগুলি এতিহালিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনেহয়। ইনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ বেণী কামনা করিতেন এবং বিলাসী, 
ছিলেন-ুযার্ট সাহেবের এই উক্তির সহিত গীতি-কথিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি আছে। 
ঢাকায় সন্পাপ্্রবংশী নবাব-উপাধিধারী আমির আলী নামক এক জমিদার বাস করিতেন 
“সোনাই” { চলিত নাম বলিয়া মনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক নন্দী কলা! 
ছিলেন। সুজা বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইদ্ধক হন এবং কল্তাপপ 
দিতে স্বীকার করেন। এসময়ে ন্ঙ্গা বাদ্শাহের শরীরটা একটু অতিরিক্ত 
হইয়াছিল। নবাৰ-নন্দিনী ইহাকে পছন্দ করেন নাই। ইহার মধ্যে 
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ধাবিত হন। মন্থর খা! উদাস পলায়নব্যতীত উপাসরান্তর ন! দেখিয়! নদীর বক্র শাখা। 
ধরির! স্বর ক্ষুৰ নৌবাহিনার সহিত ছুটতে খাকেন। ৩২ গাড়ি এক নৌকার তিনি 
ঢাকার নিকট ডেমরা নামক স্থানে উপনাত হন। তথা হইতে বিশালতোযা শাতলাক্ষার 
বক্ষে প্রধাবিত হন। এপধাগ্র নোনাইঞ্চে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে 
তাহাকে লইর। চল! নিরাপনূ নহে বুঝিনা সবাকে জন্গলবাড়ী পাঠাইরা দেন। লীতলক্ষা 
উত্ার্ণ হইয়া দেওয়ান ক্যাটার! নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু গার অঙ্লচরগণের 
গতি লক্ষ্য করিয়া কিরিয়া নারারণগঞ্জ আসেন। এই সংবাৰ পাইনা চল্লিশটি রণতরার সহিত 
গা নারারণগজের দিকে ধাবিত হন। এবার মন্থর খা বরিশালে পলায়ন করেন। 
্থঙ্গা বরিশালের দিকে আপিতেছেন শুনিয়া কেওয়ান ঝালকাটীতে উপস্থিত হুন। 
ঝালকাটা হইতে খুলনা এবং তথা হইতে কেশবপুর-_এই ভাবে অন্তুস্থত এবং অনস্ুসরণ- 
কারীর সঙ্গে নৌকাদৌড়ের প্রতিস্বন্থিতা চলিতে থাকে | কেশবপুর হুইতে মণুর, থা 
সারও কয়েকটি স্থানে গমন করেন। এই অগ্লরপ-ব্যাপারে সঙ্গ ক্লান্ত হইয়া পড়েন, 
কারণ প্রায় এক বংসর কাল তিনি এইরূপ ছুটাছুটি করি:েছিলেন। ঠ্ঠাহার নৌবাহিনীর 
রসদ সংগ্রহ করা অন্থবিধাজনক হুইা পড়িল, যেহেছু নিতাঞ্ক দূর ও অতি কুত্র পল্লীর 
নিকট শিয়া তাহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। এবার তিনি ৫+টি মাত্র শ্রেষ্ট বীর 
পুরুর বাছিয়| লইরা কেহুরক্ষা নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলঞ্চ বিদায় করিয়া দিলেন । 
২ কিন্তু নবাবনন্দিনীর অপহরশে তিনি এন্ধপ নিলাক্ষণ মনস্তাপ পাইচাছিলেন যে, কিছুতেই 
তিনি মনজুর খর অপরাধ ভুলতে পারলেন না। এইবার দেওয়ান সন্বাপে আশ্রয় 

প লইয়াছিলেন, কোন ক্রমে এই সংবাৰ পাইয়া হঠাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তিনি তথায় 
মন্থর বাঁকে আক্রমণ করেন। একেবারে নিক্ুপাঞ হইয়া মন্থর 1 তখাকার এক মনজিদে 

আশ্রয় লইলেন। জুঙ্গা মলঙ্গিণের বধাননা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো! 
অনাহারে মার! যাইবে নচেং শক্ত আও্সনমর্প করিবে। অনেক দিন গত হইল, মসজিদে 

থে কেহ আহে এমন কোন চিন বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মন্থর ধী! না খাইয়া 

মরিয়া গিয়াছে । এই বিশ্বাগে মপছ্ছিত্র কবাট বলপূর্ধক খোলা হইল, কিন্তু একি দৃহ্া | 

৮... উপবাসরূশ অথচ এক বারদুষ্ধি দরকার পাশ হইতে অপি লইয়া যুদ্ধ করিতে দাড়াইল। 
৮... মগ বর প্রিএদশন নেবরূপ দেখিরা হুক দুগ্ধ হইলেন। পচ তাহার সিংহবিক্রমে কোন 
যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পঞ্চাশঙ্গন সহচরের অনেকেই আহত হইয়াছে। 

তিনি সোনাইর স্থামিনিব্বাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের 

+ স্থারা সঙ্গর বকে আলিঙ্গন করিঘা সম্ভাবের প্রতিশ্রুতি গ্রহ করিলেন। উভয়ে মিলিত 
চট্টগ্রামের রাঙ্গা রহনগাষের বিকুদ্ধে অভিযান করিলেন। যর খার বিক্রম ও 

কৌশলে উক্ত রাজ! নিহত হইলেন; তখন হ্ঙ্গা বাদশাহ *াহার নব বন্ধুবরের সহিত 
২... জাগার চুন করিছা বহু ধন্ধ পাইলেন। নানাদিক্‌ হইতে বহু সুমলনান আনাইয়া 









চত" বৃহৎ বঙ্গ 
ভাঁগ মুর খাঁ পাইলেন ; ধনরত্রে বোঝাই ছুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল । ইহার 
পর লাহ সুঙ্গা রা্মহলে এবং মুত বা জঙ্গলবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গীতিকার লিখিয়াছেন, নৰ 
এইবার সুজা বাদশাহর জীবনের এক নূতন অধ্যায় হুঃখের মধ্য দিয়া আরস্ত হইল”) 
ইতিহাস-লেখকেরা তাহ! সকলেই জানেন। 

ত্রিপুরার রাক্গযালায় পাওয়া যায, এই সময়ে ছত্র মাপিকোর দ্বারা বিভাড়িত হইয়া 
ভাহার বৈমাত্রের ভ্রাতা মহারাঙ্গ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-রালের আতি-] গ্রহণ 
করেন। আরাকান রাজ স্ুধর্দ্মা এবং গোবিন্দ মাণিক্য দুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, 
এমন সময়ে স্ব উপস্থিত হইলেন । তাহাকে দেখিয়া গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়া 
ওীছাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন । বাচা হধশ্টা গোপনে তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, + 
“আপনি এই বিদেশীকে এহটা সন্মান দেখাইলেন কেন? উত্তরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, 
প্সামার ও আপনার মত ইহার অনেক সামন্ত রাজা আছে।" 

পথে গোবিন্দ মাণিকাকে তু বলিলেন--"আাপনি এই দেশী রাঙ্গার সভায় 
“আমাকে বিশেষ সম্মানিত কৱিয়াছেন। 'আমার এখন জর কি আছে, যাহ! এই বন্ধুত্বের 
এরতিগানন্রপ দিতে পারি?" এই বলিয়া গাঁহার কোষ হইতে বহুসুলা হীরকখচিত 
একটি ছুরিকা ও একটি মৃলাবান্‌ হীরকাঙ্গতীয় তাহাকে বন্ধুত্বের চিন্কন্বরূপ প্রদান করিলেন। 
গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা পুনর্্দার লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই জস্গরী়টির বিক্রয়- 
ধন্ধ টাকাতে স্তজ্গার নামে এক মসঙ্জিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপদন্ধ ই মসজিদে প্রদান 
করেন। কুমিল্লায় এখনও সেট মসঙ্জিক বিস্তমান এবং স্বজানগরের উপস্বন্থ এখনও 
মসঙ্সিদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হুইয়া! থাকে। he 
২. এই পদ্নীগীতিকার একটিতে সুজা বাদশাতের সন্বিত আরাকান-রাজের ( সুধর্্দার যে 
সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া! আছে--তাহা ষটুযার্টপ্রদ্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখার মিলিয়! যায় 
নাঁ। পল্লীগাথায় দুষ্ট হয়_স্জ্| -আরাকান-রাঙ্গ জধর্্ার এক কন্তাকে বিবাহ করেন। স্থঙ্গা 
ন্মারাকান রাজ্য দখল করিবার উদ্দেষ্তে রাজকন্টাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অছিলায়' 
৪*খানি: পান্ডী রাজবাড়ীর অন্ত:পুরে পাঠাইয়া দেন। এই পান্ধীগুলির 
ছইজন করিরা সলস্তর যোদ্ধা ছিল। রাজাকে স্বস্ত:পুরে নিহত করা ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। 
ছয় দেউড়ী পার হইয়া যখন পান্ধীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌছিল, তখন তথাকার প্রধান ৮ 
দ্বাররক্ষকের যনে সন্দেহ হইল, এত পাকী অস্তঃপুরের ভিতর যায় কেন? ফলে সন্ধান 



















মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তুগণ ৮৩৫ 
অনেক গাধা প্রচলিত আছে। কৈলাস সিংহ মহাশর তাহার রাহ্গমালায় এই গাখাগুলির 
সন্তিত্বের কথ! লিখিরাছেন, আমরা তাহার হইট প্রকাশিত করিয়াছি। স্থধশ্থার কন্তাকে 
মে স্থজ! বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা তাহাতে নাই। উহা সম্পূর্ণনূপে ভিত্তিহীন 
বলিয়া মনে হয়। এই গাথা দুইটিতে দৃষ্ট হয়-(১) হা ও তাহার পত্নী সমুত্রে পড়িয়া মারা 
যান, (২) তাহাদের সঙ্গে বহুমূলা ধন ও মনিছুক্তা ছিল, তাহা আরাকান-রাজ্জ লুঠুন করেন, 
(৩) পরীবান্থু সুধর্স্মার অন্তঃপুরে নীত হন, “নাল্লী” খাইতে বাইর! তাহার স্বণায় সর্কাদেহ 
কণ্টকিত হইয়া যায়, সোপার “নাধহ” কাপে পরাইতে যাইয়া দশজন সহচরী তাহাকে জালাতন 
করে, (৪) ভ্রক্ষদেশের পোষাক তাহার অসঙ্থ হয, তিনি তাহাদের পাচিকার রাগ্লা খাইতে স্বীকৃত 
হন না। এই গীতিকায় ব্ৰহ্ধদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্ত 
মূলতঃ এগুলি বড়ই করুণ, পরীবাস্থর সুঃখে আর্দ হইয়া গ্রাষা কবিরা উহ রচনা করিয়াছিলেন। 
ঘাটের বিবরণ অগ্রলারে পরীবানথ স্বধর্স্মাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজে আত্মাত 
হন। এই গাথা ছইটিতে তাহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এরূপ করা 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। টুহার্ট মূসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া 
লিখিয়াছেন--স্থ্গ চট্টগ্রাম হইতে স্থলপখে আরাকান রাঙ্গো প্রবেশ করেন, কিন্ধু বার্নিয়ার 
বলেন, তিনি একখানি জাহাঙ্গে আরাকান গিয়াছিলেন। ষ্ুয়া্টের কথাই সত্য। চট্টগ্রামের 
পূর্ব কনিশনার মিঃ পুইন, যে স্থানটিতে আরাকান-রাদের প্রতিনিধি স্বদাকে সংবর্ধনা 
করিয়াছিলেন, তাহা! নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাফ নদীর ভীরে। স্বজার 
মৃত্যুর বহু পরেও আরঙ্গদ্গেব তাহার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়! অনিস্র রঙ্গনী যাপন 
করিতেন। কেহ কেহ বলিত, সঙ্গ! কনষ্্যার্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা হইতে বহু সৈল্ত লইয়া 
দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্নাট্‌ কখনও শুনিতেন, স্থজা পারস্যাদেশ পর্যান্ত অভিযান করিয়া 
‘আরগদেবের বিরুদ্ধে নাপিতেছেন, সার একটি জনরব রটিরাছিল যে, স্বঙ্গা পে এবং শ্যাম- 
দেশের রাঙ্জাদের দত্ত ছুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওনা হইয়াছেন; হার 
জাহাঙ্গের নিশান রক্রবর্ণ। 

কিন্তু কয়েক দিন পরে তাহার পুত্রকন্তাসহ সমূলে নিধনের কথ? সর্বত্র প্রচারিত হইল। 
বন্দী সাঙ্গাহান রাজ! এই সংবাদ শুনিয়! সাহ্রনেত্রে বলিয়াছিলেন, “হতভাগ্যের 
একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না যে, সেই বর্কর রাঙ্গাটার প্রতিশোধ 
লইতে পারিত'” 


মীরজুমলা_ ১১৬১-১৬১৪ খঃ 
ইনি পারস্তবাসী ছিলেন। ইনি তেলিঙ্গনার ( দাক্ষিণাত্য ) রাজার অধীনে সেনানায়ক 
হইয়া গোলকুণ্ডার খনিলন্ধ বহু অর্থের মালিক হন। কিন্তু ইহার পুত্র মীর মহম্মদ আসীন 
১ শত ও মামী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন! কথিত আছে মদ খাইয়া একদিন তিনি 
শান শুইযাছিলেন। নানারপ হ্ঘটনার পর মারঙ্থমল! আরলগ্েবের মাশ্রয় লাভ 
জে] বাদপাহের পর ইনিই বাঙলার গদি অধিকার করেন । ইহার সময়কার 
২ ক 





৮৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 

প্রধান ব্ঘটনা-_কুচবিহার-রাঙ্ বিষ্ণুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসহবাদ, তাহা পূর্বেই লিখিত, 

হইয়াছে। ইনি আরঙ্গদেবের অতি বিশ্বস্ত ওমরা! ছিলেন। পু 

সায়েস্া খা _-১৬১৪-১৬৭৭ খুঃ (প্রথম বার ) - 

আরাকান-রাঙ্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং ষগদিগের দৌরাস্মা-নিবারণ ইহার 

রাত্বের প্রধান ঘটনা । ইহার সময়ে হংরেজকের বাণিক্ষোর খুব ্রীন্দ্ধ হয়, বাণিজোর 

জন্ত ইহাদের কোন কর নিতে হুইত না। কিন্তু সায়েন্তা খ মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে 

উৎপীড়ন করিতেন। ১৮৭৭ পৃঃ অন্দের ৭ই যে তারিখের এক পত্রে মাত্রাঙ্গের গভর্পর 

সাম়েস্তা খার নিকট কয়েকটি অভিযোগ করেন_(>) ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজাদের 

যত বাণিজ্যকর লওয়া হইতেছে । (২) আরাকান-াঙ্গের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলপুক্দক 

ইংরেজ সৈল্কোর সাহায্য লওয়া হই€েছে, (৩) বাঙ্গ-কশ্াচারীরা জশেষন্ধপ নিধ্যাতন করিয়া sf 

ইংরেজ বণিকৃদের নিকট হইতে আখ গ্রহণ করিতেছে। গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভয়- fi 

প্রচশনপূর্ক লিখিলেন, “বদি এই সকল অত্যাচার নিবারিত ন! হয়, তবে তাহার! বাঙ্গলা 


হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া যাইবেন” (thcatening 01 the English are not 
better treated, they will entirely withdraw from Bengul.—Stewart, p. $32), 


ফিদাই খা আজিম খ|_১৬৭৬-১৬৭৯ খুঃ A 

রাজকুম'র সুলতান মহন্মদ আঙজিম--.৬৭৮-১৬৭৯ খৃঃ 
রাজ! যশোবন্ত সিংহের শিশুসন্তানদিগকে নান! ছলে যোবপুরের অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা হিন্দুদের অসন্তবর্ূপ কররৃদ্ধি, হিন্ুবিগ্রহ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে 
সমস্ত রাজপুতন! আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন সয়া শিবাজিকে 


লইয়া ব্যতিব্যস্ত । এই সময়ে রাঙ্কুমার আজিম বঙ্গের শাসনকর্তৃত্বের ভার কে যন 
হাতে সতস্ত করিয়া ঢাক! হইতে এক বিপুল ঠৈস্ঠগল লইয়া রাঙ্গপুতনার দিকে 
















ৰে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতিত্ প্রদান করেন | 

ঠা সায়েস্তা খাঁ__১৬৭৯-১৬৮৯ খুঃ ( দ্বিতীয় বার ) 

ইওর বাণিজোর এই সময়ে অনেকটা বাত হয়। ১৯: 
ক হইয়া ” 


টা 












মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্কুগণ. .. ৮৩৭ 


সারেস্তা খ উহা! মঞ্জুৰ করেন নাই। ইংলপ্ডেখর দ্বিতীয় জ্রেম্স_এ্যাডমিরাল নিকলসনের 
৮. ‘অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার আজ্ঞা দেন, উন্দেষ্ত ছিল;_-আরাকানের রাদ্ছ ও অসন্ধট 
ছিন্দুপ্রঙ্াদের সহিত যোগ দিয়া মোগলনের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা। আরঙ্গদ্েবের আজ্ঞার.অশ্বর্বা 
হইয়া সাযেস্তা খাঁ বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিজিরা কর প্রচলন করেন এবং ভাহানদের অনেক 
(দেবমন্দির ভগ্ন করেন, একস হিন্দুরা একান্ত উত্তেদিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে চার্নক 
সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু মুন্ধবিগ্রহ হুর। ইংরেজেরা প্রথমত; সুতাহুটিতে আশ্রয় 
"্‌ গ্রহণ করেন, কিন্তু মোগলনৈন্তকর্ুক বিতাড়িত হই উলুবেড়িয়া ও তৎপরে ইঞ্জিলি নামক 
গঙ্গার এক উপস্বীপে আতর গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি দাকগুল সমাদ নী মিঃ চারনককে 
এই উপদ্বাপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি জানিতেন সেখানকার জলবাস্ব 
এত খারাপ বে আবহাওয়াই তাহার শক্ষপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই হইল। 
খ 'আঅর্দ্ধেকের উপরে ইংরেজ সৈন্য তিনমাসের মধ্যে কালাজরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে 
"আরাকানের রাঙ্গার সঙ্গে প্রন্তাবিত্ সন্ধি বার্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজের! তাহার আদেশ 
অমান্য করায় আরক্গজেব অতিশয় দ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি মখন জানিতে 
পারিলেন, ইংরেছের! হার বন্ধ পত্র শত্তুজির সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন, তখন: 
তিনি বিষম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের সুসলিপন্তনের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন 
এবং তথাকাব সমস্ত ইংরেছকে হত্যা! করিলেন, ইহা! ছাড়া ভিজগাপট্রযের ভাহান্ের দোকান- 
পাট এবং কারবারগৃহ লুণ্ঠিত হইল । সায়েস্ত! খ'! সম়াটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে 
লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। আরগ্গঙ্গেব আদেশ করিয়াছিলেন--ইংরেজদিগকে পাছার 
রাজো সর্বত্র সমূলে ধবংগ করিতে। 
সায়েন্তা খার সময়ে বিহারের জমিনার গঙ্গারাম বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অঞ্চলে অনেক 
লুটপাট করেন। সায়েন্তা খার নিন্মিত অনেকগুলি হশ্টোর ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢাকায় 
দৃষ্ট হয়। 


নওয়াব ইত্রাহিম খা_১৬৮৯ ১৬৯৭ খই 


ইজি খর সময়ে সা রঙের ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের ক্র প্র হইয়া 
ছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিজ্য থারা রাজকোবে একটা আয় হইত, তাহা ছাড়া 
ইংরেজদের রণতরীর ম্কামানীদের উপর উৎপাত করিবার সস্তাবনা ছিল। এই পরসন্তার 







__ ৰোষ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একটা হর না হইলে হারা কিছুতেই নিগদিগকে 
পরনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিও রাহা এই তি পান নাই। 
কাব একট সুযোগ বটল পোলিং নামক বর্ধমানের এক জিরার 
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৮৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বৰ্দধমান-রাজ্ের ব্যবহারে অসন্ত হইয়া বহ সৈল্ত সংগ্রহ করেন। সেই নির্মাপিত পাঠানবফ্ি 
মাহ! একেবারে নিরস্ত হইয়া! গিয়াছিল-_তাহার একটা স্ফুলিঙ্গ তখনও দেশের এক কোণায় 
ছিল। পাঠান-শক্ষির এই শেষ কাপাটি হঠাৎ ছলিয়া উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে 
মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাজ্ষত্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্গম করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে 
যোগ দিলেন। ইহার! বন্ধমানরাক্ষকৃষণতামকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিলেন। 
ক্রঞ্চরামের এক পরমা স্থন্দরী কঙ্কা ছিলেন, শোভা সিংহ তাহার বিলাস চরিতার্থ করিবার 
জন্য তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাওযায় রাজ্জকুমারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন। তাহার ভ্রাতা 
হিন্মং সিংহ পাঠানদের সহযোগে দেশ লুঠন করিতে লাগিলেন। সৈন্তসামস্তের একবাক্যে 
রহিমকে তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল 
এবং দুরপিদাবাৰ পর্যন্ত সর্বস্থান দখল করিয়া লইলেন। শেষোক্ত স্থানে নিঘামৎ খা নামক 
এক ক্গমিবার ঠাহাকে প্রবল বাধা দিরাছিলেন। কিন্তু রহিম তাহাকে নিহত করিয়া বিলাতের 
গোকের। বাণিক্ষা দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চত ছেন জানিয়! শুত্ান্থট, চু চুড়া এবং 
চন্দনন॥র লুটপাট করিলেন। সাহেবের! ইহাকে বিশেষন্ধপে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
এবং এই হুযোগে তাহাদের কারবারখানার ছু্গগুলি দিনরাত লোক খাটাইয়া খুব রদ করিয়া 
লইলেন। একিকে রুগচযামের পুত্র জগংযাষ নবাব ইব্রাহিম খাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, 
অলগপ্রকৃতি নবাব যশোরের ফৌঙ্গগার হুঃউ্লাকে একটা হুকুম দিয়া ক্ষান্ত রছিলেন। 
থরউ্া অর্থনংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তজ্প ছিলেন না। তিনি তিন হাঙ্গার 
লৈস্ত লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিপ্রোহীদের আম্পঞ্া বাড়িয়া গেল। ইত্রাছিয খর 
কৰ্ণে চকু হইতে সংবাদ পৌঁছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে প্ঠাহার পুত্র জবরদস্ত খা 
এবং মন্ত্রীরিগকে বলিলেন, “এসকল খরাও যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাত্র। করুক না 
কেন--পাঠানেরা কিই ঝা করিবে ? এর পরে আপনা হইতেই নিরত্ত হইয়া! যাইবে । কিছু 
বাজন্দের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র /” এনিকে তখন সমস্ত বাঙ্গল! দেশটা পুনরায় পাঠানদের 
প্রায় দখলে আসিয়াছে । আবঙ্রদেব এই বৃত্তান্ত প্রপম শুনিয়া বিষ বিচলিত 
হইলেন এবং তখনই গ্াহার শী কুষার আজিম €শ্থানকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িস্যার গদিতে 
'অভিবিক্ত করিঘা এবং নবাব ইব্রাহিমের পুত্র লবরনস্ত খাকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া 
বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিলেন। - 


স্থলতান আলিম ওসপ্মান_ ১৬৯৭-১৭০৭ খুঃ bs 


জবরদস্ত বা ১৬৯০ খু, অন্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। রাসমহলের যুদ্ধে রহিম খার 
EI 0S fers জবরদস্ত খাঁ ইংরেজ ও ডাচ্লিগের 








উদ্ধা ভান টিন এই সময়ে. 
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ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু বুর্জ তাহাকে মুসলমান করা হুইয়া- 
ছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহচ্দ হাদি । ইনি প্রথমতঃ হাঘদ্রাবাৰে কাজ করেন, 
তখন নাষ হয় জাফর খা। হায়দ্রাবাদে ইনি নারঙ্গছ্েবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, 
তখনকার নাম করভলব খঁ। বঙ্গের ব্ওয়ান হইয়া ইহার নাম নুরসিদকূলি খা হইল। 
ইনি বাঙ্গলার তৎকালীন রাদস্ব-বিভাগের গোলমাল মিটাইয়া সেরোন্তা পরাস্ত দুরস্ত 
করিয়াছিলেন। তিনি সন্াটের প্রি, এন্ত স্থলতান ইহাকে ঈর্ধা করিতেন। কিন্তু যতবার 
ইহার সহিত আঙ্গিম ওশ্বানের সংখর্ হইয়াছে, ততবার সমাট্‌ রাজকুমারকে লান্ছিত ও 
বমানিত করিয়াছেন। স্ব তযাং সুলতান ইহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। জবরদন্ড খা 
পাঠানদিগকে পরাস্ত করার পর স্থলত্ানের সন্ধিত কেখ! করিতে যান, কিন্তু আজিম €স্থান 
তাহাকে 'অতান্ত তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষার ভাব দ্খোন। জবরদস্ত খা পদত্যাগ করেন। 
পাঠানের! আবার মাথা জাগাইয! লুটপাট করিতে আরম্ভ করে| স্থলচানের সহিত শেষ যুদ্ধে 
পাঠানেরা জী হওয়ার মধ্যে আসিরাছিল, এবং ক্মাঙ্গিম ওশ্বানেরও মৃতপ্রায় অবধারিত 
হইয়াছিল, কিন্ত হামিদ খ নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিস্রোছি-নেতা রহিম 
সেককে নিহয করায় পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । 
ইংরেদরা মিঃ ওয়ালসের দবা স্বপনের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, 
তাহার! কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানসন্বস্ধে নানাকূপ স্থুবিধা প্রার্থনা 
করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকেন। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা 
হইবার পুনে একটা অবস্থান্তর হয়। ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্ঠান্দে ইংলণ্ডের রাঙ্গা উইলিয়াম আরঙ্গলেবের 
নিষ্ট উইলিয়াম নিস নামক এক রাত প্রেরণ করেন--ইনি বহু কষে সমাটের সঙ্গে দেখা 
করিয়া ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা স্তব্ধ করিয়া! লইঘ়াছিগেন, কিন্ত এই সময়ে সংবাদ আমিল 
যে ভিনখানি মোগল! জাহাঙ্গ ম্কাযারীগিগক্ষে ফিরাইয়া দেশে লইয়া ছাসিডেছিল, ইংরেজ 
দস্থার' তাহা আক্রমণ করিয়া লুঠন করিয়াছে। সম্রাটের ক্রোধ দাবানলের মত জলিয়া উঠিল। 
তিনি রানুকে (119 must koow bis way back to England” Stewart, 
7" 582.) ইংলপ্ডের পথ চিনিয়া বাড়ী যাইবার হুকুম দিয়! বিদায় করিয়া দিলেন। সা 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি এক্কপ প্রতিক্রতি দেন হে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ জনা 
'আর জলপথে মন্কাবাজীদের উপর লৌরাস্মা করিবে না_-তবে তিনি ভাহার বিষয়টি স্তবিবেচনা 
করিবেন এবং এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, 
কিন্তু রাজদূত একূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ দস্থাদের উৎপাত জলপথে 
ক্রমেই বাড়িগ্না চলিল। সমাট্‌ হুকুম দিলেন যে, তাহার রাজ্যে যত সুরোপবাসী আছে 
তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। 
মুরলিদকুলি খাকে স্থলভান বড়যন্থ করিয়া রাস্তায় হত্যা করিবার অন্ত আবহুল 
বাহিয। নামক এক গুগ্ডাকে নিযুক্ত করেন। মুরসিদকুলি দেওয়ান হইয়া! সমস্ত 
_ রাজস্ব-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। সঙাউপরদ্ত ক্ষমতার বলে জমিদারগণ তাহার 


১, 
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আদেশ অযান্ত করিতে পারিতেন না। তিনি তাহাদের নেয় রা্গস্ব অনেকগুণে বাড়াইয়া 
সম্রাটের অতীব প্রিয় হইগ্নাছিলেন, রাজকুমার সুলতান আদিম ৎস্মানের আদেশ মান্ত না 
করিয়া দেওয়ানকে তাহারা ভন ভয়ে মানিয়া চলিতেন। এই কারণে এবং ঈর্খার বশীভূত 
হইয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, মূরসিদ্কুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্ত সেই অভিসন্ধি 
্যর্থ হুইল; বরং মূরসিদ্কুলি সর্ধবদমক্ষে যড়যস্বকারী বলিরা তাহার সহিত সন্বুখদধন্বযুদ্ধের 
'আহ্বান করিলেন । কুমার ভয় পাইয়া অনেকরূপে নিছগলের গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
আআরঙগ্গজ্গেব এই ঘটন। জানিতে পারিয়া পৌত্রকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভতগনা। করিয়া এবং 
নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়! পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িয়| ঠাহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ 
দিলেন। মুরপিদকুলি রাঙ্গস্ব-বিভাগের সমস্ত কম্মচারাছিগকে লইয়া--সূলতানের বিন! 
"অনুমতিতে ঢাক! হইতে দুরপিদাবাদ চলিয়! আমিলেন। 

সমাটের আদেশ অনুসারে রাজযহলে বহু ইংরেজ বন্দী হইলেন। ৫৯ দিন তাহারা 
কারাবাস করিয়াছিলেন, সুরসিদ কুলির কড়া শন্থশাসনে হুগলীতে [ছারা ভীত হইয়া 
পড়িলেন। স্ুঙগাদার মূল সন ওাহারা হারাইয়া ফেপিয়াছিলেন, স্ব তরাং ই+রেছ্ছের! দেওয়ান 
সাহেবের লেক্রেটারীকে অনেক উৎকোচ দিতে বাধা হইযাছিলেন। ত্রাহাদের এদেশের 
কারবার একেবারেই উঠিয়া যাইত, কিন্তু সুলতান আজিম ৩প্মান তাহাদের প্রতি সদয় ছিলেন, 
এবং সুরসিদকুলিও তাহার কড়া শাসন একটু শিথিল করিশেন। সুলতান ঝাঙ্গমহণে বন্দী 
ইংবেজদিগকে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় নিতে অগ্রমতি দিলেন। তাহাদের 
বাণিঙ্গা আবার বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে ইষ্ট ইত্ডিচা কোম্পানির ছই দলের মধ্যে ঝগড়া 
মিটিয়া যাওয়াতে এবং মাপ্রা্জের সঙ্গে সম্প্ধ বিছা হওয়াতে তাহাদের হ্যবসাঘের বিশেষ 
উন্নতি হইল। কোম্পানির ছুইদল একত্র হুইলেন এবং খাহাদের সঞ্চিত বহু অথ নৌ 
উইলিয়াম ছর্গে মন্ধুত রহিল। 

এই সময়ে ( ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ) আৱঙ্গজেবের সৃষ্ট হয়। তিনি মরিবার প্র্ষে হার, 
বাঙ্গা তিন ভাগ করিয| তিন পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সাহার! তাহা মাস্ত =! করিচ 
ঝগড়া করিতে লাগিলেন। আজিম সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন বঙ্গের মসনদ জাগ 
করিয়া সাজিম ওমান সিংহাসনের দাবী করিয়া অগ্রসর হইলেন । আগ্রার শাসনক! জিম 
সাহের সুর আজিম এক্সানের গতিরোধ করিলেন এবং আলিম সাহ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত 
এককোটি টাকা রাজপ্ৰ দখল করিয়! শাসনকর্্াকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন। তাহার 
নিহ্গ তহবিলে এক কোটা টাকা ছিল। এই বিপুল অৰ্থে তিনি অসংখ্য দৈন্ত সংগ্ৰহ করিয়া 
নাগ্রার নিকটে জাচ্ছু নামক স্থানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে আজিম সাহ 
ENE 9 1 আছিস 
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উপর পড়িল। ১৭১২ খৃঃ অন্দে তাহার নৃত্যু হইল। আঙ্গিম ওস্মানের ব্যবহারে আমির 
উল ওমরা প্রতৃতি মন্ত্রীর চটটিয়া সিয়াছিলেন, প্ঠাহার! সাহার তিন ভ্রাতা মজদ্দিন, জিনসাহ 
J এবং রাফ! হুসেনের সঙ্গে যোগ দিলেন। আবার সিংহাসন লইয়া বন্ধ বাদিল। ভাষণ 
£ আহবে আলিম ওস্মানের বাহত হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া রবি নদীতে কীপাইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে 
আজিম ওশ্বানের জীবনলীলা শেষ হইল। ময়জঙ্দিন “জবাহান্দার সাহ” উপাধি লইয়া 
* আগ্রার তক্তে বসিলেন। 


j) মুরসিদকুলি গা--১৭০৭-১৭২৫ প্রঃ 


১৭৯৭ খুঃ অন্দের অনেক পূর্ব হইতে দুরসিদকুলি খা বাঙ্গলার এককূপ কর্তা 
ছিলেন। 'ারদদ্ধেবের মৃত্যুর পর আজিম ওশ্মান আগ্রার যুদ্ধবিগ্রহ এবং তৎপবে বাঙ্গ- 
কার্ণ্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড্ি্যার নামে মাত্র গলতান হুইয়া এদিকে বেশী 
মনোযোগ দিতে পারেন নাই, দুরসিদকুলিই প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। ২৭১২ পৃষ্ঠান্দে 
আজিম ওমানের মৃত্যু হইলে মূরসিদ্কুলিই নবাব হন। তিনি মুরসিদাবাদ রাজনানীই তাহার 

7. স্থাী বাসস্থানে পরিণত করেন। ভূপতি রায় এবং কেশরী রায় নামক দুইটি ব্রাহ্মণ যুবককে 
(সস্তধতঃ সাহার আত্মীয় ) ভাহার বিশ্বস্ত সহকারিব্বরূপ নিযুক্ত করেন। তিনি হিন্দু 
জমিদারদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন। ক্রমাগত রাঙ্গন্থ বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্বে 


- হিন্দু জমিদারদিগকে হয়রান করিয়াছিলেন। এখন নবাব ছইয়! তাহাদের জমিজম! একরূপ 
কাড়িয়া লইলেন। সমস্ত জমির মাপ হইল। প্রজার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের 
~ ছিল না, নবাব সরকারের লোকেরা রাজস্ব প্রজাদের হাত হইতে আদার করিতে লাগিল, 


যাহা'কিছু সামার জমি তাহাদের রহিল, ক্রমাগত রাজন বৃদ্ধি করিয়া তাহার উপদ্বত্ব ভোগ 
করার অধিকার লুপ্ত করা হুইল । রাজকশ্মচাবীর! রাজন আদায়ের জঙ্ জমিদারদিগকে লাঙনা 
ও কষ্টজনক চরম শাস্তির ব্যাবস্থা করিতেন। এই জাতীয় কর্মচারীদের মধ্যে সৰ্দপ্রধান 
ছিলেন নাগির আহম্মদ ও রেছ! খ!। নাঙ্জির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কখনও 
তাহাদিগকে পা বৰিয়া সুলাইয়া, কখনও বা কৌড়া প্রহারে নিধ্যাতন করিতেন। গ্রীগ্নকালে 
রৌদ্রে খাড়া করিয়া রাখা এবং শীতকালে শীতল জলে নিমজ্ছন প্রনৃতির কথাও শোনা যায় 
তিনি প্রীযার্িপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন “বৈক্” এবং উহাতে জিদারদিগকে 
নিমন্জিত করা হইত-_সেই ভয়ে তাহারা সর্বদাই কম্পান্বিত থাকিতেন। ( যশোর খুলনার 
“ইতিহাস, ৬৮১ পৃঃ) ও নুরসিদকুলি খাঁ ছিন্দুদিগের প্রতি একপ অত্যাচার করিয়াও রাঙ্গভাপ্তার 
বাড়াইয়াছিলেন, এজন্ত রাসসভায় ওাহার এত প্রডিষ্ঠা। ভ্রাহ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 








ভি 


৮৪২, বৃহৎ বজ 


ছুনাখালির জমিদার বুন্দাবনের নিকট এক মুসলমান "ফকির সাহায্য চাহিতে আঁসে। 
ইহার ব্যবহার 'অতান্ধ গর্কিত ও বিরক্তিকর দেখিয়া জমিদার তাহাকে কিছু না দিয়া তাড়াহিয়া 
দেন। ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একট! ছোট মসজিদের মত ঘর তৈরী 
করে। বৃন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাশুটা করে। এখানে দাড়াইয়া ফকির বিকট 
চীৎকার করিয়া লোকজনকে নমাঙ্গ পড়িতে আহবান করিত। বৃন্দাবন এ পথে ঝাইবার 
সময়ই ফকির বিশেষ করিয়া এক্ূপ ভীৎকার করিত। বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন খান- 
কয়েক ইট ফেলিয়া দিয়া এঁ ফকিরকে তাড়াইয়। কেন। ফকির মুরসিদকুলি খাঁর 
[নিকট নালিশ করে। কাজি সহ্দদ শরীফ, এবং অপর একজন আইনজ্ঞ মুগলমান 
বিচারক এই মোকদ্ধমার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। কাজি মহম্মদ শরীফ, প্রাণদঞের 
াদেশ দিয়া স্বহস্তে বৃন্দাবনকে বধ করেন। ফদ্ধরন্ধদয় সুরসিদকুলি নাকি বৃন্দাবনের 
পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজি ফকিরের প্রতি এত বড় গছিত অত্যাচারের 
মাৰ্জ্জনা করিতে কিছুতেই সন্মত হন নাই। কুষারিকা হইতে হিমাত্রি পান্থ শত শত 
স্থবর্ণম্িত দেখ-মন্দির ভাঙ্গ বানানের নিত্যকর্শ্ম ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামধেয ইষ্টক- 
স্থপের একখানি ইট সরাইলে সে 'পরাধের মান্না ছিল না। স্বয়ং 'সাজিম ওমান যখন 
এই সংবাদটা নারঙজেবের নিকট জানাইলেন, তখন ক্ছারঙ্দ্দেব লিখিলেন, “কাজি যাহা! 
করিয়াছেন, তাহা ঈশরাহ্ুমোদিত।” যখন এই কাক্ছি শরীফ, বার্দকোর জয্ অবসর 
প্রার্থনা করিলেন, তখন এই সঙ্বিচারককে বাখিবার জন্ত সরকার হইতে বিশেষ চেষ্টা কর! 
হট্যাছিল। 


Len ee so স্বয়ং বাজা গণেশ ও মদ 


/ন। কান্দী মহকুমাৰ কুলিা 


he 





ভি 


রাজা সীতারাম রায় ৮৪৩ 


সীতারাম "থা বিশ্বাস” মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উল্যনারাযণের পুর | ইহার! উচ্চকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাষদাস গজদানীর পর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকট! অবনতি 
হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্র মোগল সরকারে কাজ করিয়া পরার ছায়া” উপাদি 
লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আবস্ত হয়। 
বার তৃঞার অন্ততম ভুষপার রাঙ্গা মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র সত্রাঙ্ছিত্ের মোগলদিগের 
বিক্ুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিহত হওয়ার কথা ামর পুর্বে বণনা করিয়াছি। সত্রাদগিতের মৃত্যুর 
শর উদ্ত পরগন! তথাকার ফোঙ্গদারের হাতে পড়ে । তখন মোগল সরকারের এক বিশ্বপ্ত 
ক্ষত্রিয় মেনাপতি সংগ্রামসিংহ ুষণার উপন্বস্ব ভোগ করিয়া রাজাহগ্রহে প্রবল হইয়। উঠেন। 
ইনি জোর করিয়া পূর্ববঙ্গের বৈশ্ত-সমাঙ্ে নিশিতে চে! করিয়াছিলেন। ধাহাদের পুর-কন্তা 
ইনি জোর করিযা গ্রহণ করেন, গাহারা “হাম বৈদ্ণ” নামক এক পৃঘক্‌ থাক হইয়! বৈদ্ধসমাঙ্ছে 
কলপাঞ্ছিত হইয়! 'দাছেন।* মোগল সরকারে উদনারারপের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল । 
তিনি ভূষপার কতকাংশ জমা লইয়া! তথায় স্মপ্রতিষ্ঠিত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পার 
ভাহার বংশে তেমন কেহ ছিলেন না; এখনও নালিঘা, মুবাপুরী প্রতি স্থানে সংগ্রাম- 
সিংহের অনেক মন্দির দৃষ্ট হয়। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্তূগীঙ্গ দস্্যগণের দ্বারা ভূষণা 
বিপধান্ত হুইয়া পড়ে। ন্থমান ১৬৫৮-৯* খৃষ্টাব্দের মধো কোন সময়ে উদযনারায়ণের 
রসে দয়ামদীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়। 
উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কার্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় 
'অমুরাণী ছিলেন, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়! খেলা শিক্ষণ করাই তাহার প্রধান কার্ধা ছিল। প্রতিভা 
চাপা থাকে নাঁ। তাহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কণ! নীক্ছই প্রচারিত হুইল। 
খন দূষণ! পরগনা একফিকে মগদস্থা, অপরদিকে পাঠানবিতরোহী সীতারামের নিকট পরাভৃত 
হইয়াছিল। পারেন সব পরী হইয়া সীতারামকে তৃহণার অস্তর্গিত নল্দি পরগনা! াযণীর 
ছিলেন । 
এই পরগনা খুব বড় ছিল, কিন্ত দস্ত্যতন্বরের অত্যাচারে ইহা একর জনশৃন্ত হইয়া 
_ গিয়াছিল। সীতারাম ইহার উর একেবারে ফ্রাই! দিলেন। সুকুন্দরায় ও সত্রাঙ্গিতের 
পর ভূষণ! প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সীতারাম দ্থা- 
তক্করের মমন্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দা ছিল-_পতাহার নাম বক্তার খা; 
পরাস্ত করিয়া সীতাবাম বশ্থী হইলেন। বক্তার খা সীতারামের সাহস ও 







ক হইলেন। অন্ন দন্ারা সীতারামের ভয়ে দূর দুরাস্থরে চলিয়া গেল। 
চিত বা কছিতে লালিত সীতারাম বছ দীঘি খনন 





ভি 


৮৪৪ বৃহৎ বন্দ 


করাইয়াছিলেন-_প্রবাদ এই যে, এই দীঘিকা-খনন-ব্যাপারের অন্ততম উদ্দেশ্য সৈন্য সংগ্রহ 
কর|। প্রকাশ্ৃভাবে সৈল্ক সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় 
তিনি দীঘ্বি-খননকারী সহজ সহশ্র লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন। 
একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নূতন দল নিযুক্ত করিতেন। 
এই ভাবে রাঙ্গোর বহু লোক অস্্রশস্বের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োক্গন হইলে তাহার! 
সীতারামের আহ্বানে একত্র হইয়া যুদ্ধের লর্য প্রস্তুত হইত। তাহার পরগনায় মগ, পাঠান 
ও দস্যুদের অত্যাচার নিবারিত হইয়া! শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সানেন্তা খাঁ সীতারামের 
বিক্রম ও দন্থাননিবারণের কথ! শুনিয়া বরং প্রীত হুইলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নিকট 
হইতে 'রাঙ্গা' উপাধির সনন্দ আনাইয়া তাহাকে দিলেন। অন্তমান ১৬৮৭-৮৮ খৃঃ অন্দে 
সীতারাম এই ‘রাজা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। 

নল্দি পরগন! বহুজ্জননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আতর খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, 
তাহা ছাড়া সাতৈর পরগনার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতাপ এখন প্রবাদবাকোর ন্তায লোকের সুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল 
উৎসবে পিনৃশ্রান্ধ করিলেন । সেকালে এই ব্যাপারে তাহার ২৮,৯৭২, টাকা বায় হইয়াছিল 
সভীশ মিত্র বলেন, "এখনকার দিনে উহা অন্যান ছই লক্ষ টাকার সমান।” (৫৩৯ পৃঃ) 
রাঙ্গা উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহন্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্কাক যেরূপ বহু ঘটার সহিত 
'অভিযেকোৎসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাজা! বাঙগলায় সেরূপ করেন নাই। 
লোকে মুখে মুখে গাহিত| বেড়াইত_-"ধরূ রাজা সীতারাম বাঙ্গল| বাহাছর । ধার বণেতে 
চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর ॥ বাখ মানবে একুই খাটে সুখে জল খায়। রামী-্রামী পু'টলী 
ধাৰি গল্গাঙ্গানে মায় ॥” 

শৈশব হইতে শিবাজির মত সীতারাম সা্কতৌম হিন্দুরাজাপ্রতিষ্ঠার স্বপ্র দেখিয়া- 
ছিলেন। ঠাহার উদ্দেশ্যসাধনে কয়েকজন অক্লাস্তকর্স্মা মহাবীর ভীহার সহায় হইয়াছিলেন, 
ইহাদের একজনের নাম “মেলা হাতী” বস্তুতঃ তাহার বিরাট্‌ হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ঠ অঙ- 
প্রতাঙ্গ দেখিলে তাহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দন্দ্যরা ইহার 
নাম শুনিলেই নরক ফেলিয়া পালাইত। ইহার প্রকৃত নাম রামক্কপ ঘোষ ( আকনার 
দক্ষিণ-বাড়ীর গোৰবংলীয় )। অপর একজনের নাম সুনিরাম ঘোষ--খুলনা জেলার বঙ্গ, 
কায়স্থ । খুনিরামের ছঃসাহসিক সহ্থণ! ও মেন! হাতীর দৈহিক বল € অদম্য বীরত্ব 
সীতারামকে সর্ককার্হ্যে প্রবু্ধ করিত। ইহা! ছাড়া পাঠান বক্তার খাঁ, মোগল আমল বেগ, 
₹ক্ূপচাদ ঢালী ও ফ্কিরা (মাছকাটা) প্রতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাহার দক্ষিণ- 
সতস্বরূপ ছিল। ইনি বীর লা 





ভি 


রাঙ্গা সীতারাম রায় ৮৪৫ 


হইতে শিখ, নেপাল হইতে রা আমগানী করেন নাই। বাঙ্গালী রাঙ্গা বাঙলার ভাইদের 
ইয়া দেশের অনাচার-নিবারশের অন্ত লড়াই করিযাছিলেন। তিনি হিন্দু-নুসলমানে 
ভেদ দেখেন নাই। এন পল্লীকবি সেই সমে এই গানটি বািয়াছিলেন--“শুন সবে 
- ভক্তিভরে করি নিবেদন। দেশ গায়েতে বাহা হইল তার বিবরণ | রাজ্জাদেশে হিন্দু, বলে 
সুসলমানে ভাই। বাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন 
(কাসন্দী ) মুসলমানে খার। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী বায় ॥ রাজ! 
্ বণে আনা হুরি নহে দুইজন । ভঙ্গন পুক্জন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন ॥ মিলে মিশে থাকা 
খে, তাতে বাড়ে বল। ভয়েতে পলাদ্ধ মগ ফিবিঙ্গীর দল ॥ চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে 
নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয়! পলাইয়া! যায় ৪” ( যদ্ধবাবুর--সীতারাম ১১২ পৃঃ )। 
সীতারাম হিনদুরাঙ্গার আদর্শ লইয়া যে সশ্ব-শাস্মির সান্রাঙ্গোর পত্তন করিয়াছিলেন তাহা 
এই দেশে টি'কিল না। এই ভ্রাুবিরোধগির, প্রান, পরসরকাতর-__রকাহীন উদর মকুকুমিতে 

প্‌ স্বর্গের কলতকরুর চার! বাড়াবে কিকূপে ? 
সীভারাম ক্রমশঃ তাহার রাঙ্গা বিস্তার করিয়াছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পর কূষণ। 
পরগনার 'সনেকাংশ অবশেষে কালীনারারণ নামক এক ব্যক্রির হস্তগত হয়। ইহার পুত্র 
ক্ষফঃএ্রসাদের মৃত্যু হুইলে সেই জমিদারীর শিশু মালিকগণের পক্ষে সীতারাম অভিভাবক 
হইয়া কূপাপাত, লোকভানী, রকনপুর প্রকৃতি পরগনা শাসন করেন। মাদুদসাহী পরগনার 


Ie স্বামী বামদেবের জমিদারীর পূৰ্দাংশ সেনাপতি মেনা হাতী বলপুর্কক দখল করেন। 
উত্তরে মাগুরার নিকটবর্তী নান্দুযালীতে শচীপতি মন্ধুমদার নামক এক বৈ্ক জমিদার ছ্বিলেন, 
৮. মীতারাম তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। “উত্তরে পন্সা পরান ক্ষু্ গু জমিদারিপ্জলি 


সীতারামের হস্তে সে” (সতীশ বাব_৫৫৭ পৃঃ )। সারের উত্তরে নসিব ও নগরৎ নামক 
ছুই পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। সীতারাম নবাবকন্ঠুক ইহাদিগকে দমন করিবার ভার 
প্রাপ্ত হন। এই স্থযোগে তিনি অনেকগুলি নূতন দুর্গ ও মহন্মদপুরে কামান প্রস্তুত করিবার 
বাবস্থা করেন। পাঠানের! সহজেই পরাক্ঠৃত হয়, এবং নবাব সরকারে তাহার প্রাতিপন্ধি 
খুব বাড়িয়া যায়। চাচড়ার বাঙ্গা মনোহর রায়, নীক্ষানগরের ফোঁজদার ন্বউল্ন ঝর 
সাহায্যে সীতারামের রাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইরাছিলেন, কিন্ধু পরাস্ত হই পলায়ন 
কষরেন। তখন দীতারাম তাহার ছুর্গতির একশেব করিয়াছিলেন ( ১৭*৩ খৃং)। স্বন্দরবনের 
ই. শালীর সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপর জমিদার প্রন্াদিগকে বিজ্োহী হইতে উত্তেঙ্গিত। 
করেন 





৮৪৬. বৃহৎ বঙ্গ * 


আছে, সম্ভবত: এইস্থানে যুদ্ধ হইরাছিল। সীতারাম এইবার চিক্ষলিরা, মধুদিয়া পরতৃত্তি 
পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন। 

ঘোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশ বান বলেন “সীতারামের বাজ্য পদ্মার উত্তর পার 
হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল।” (5৮৩ পৃঃ) উত্তরে 
পাৰনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী পরগনা__ভেলিহাটা পরগনার শেষ । এই 
এক বংশ, আর দ্বিতীয় অংশ --দক্ষিণে সন্দরবনের আবাদী মহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে 
আবাদ শেষ, পুর্বে বালেশ্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পণ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশ্বত 
অধিকার ৪৪টি পরগনা বিভক্ত ছিল এবং ইহার স্মায় তখনকার দিনে এককোটা টাকার 
উপরে হইত । 

মোগলেরা সীতারামকে এতদিন পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন ?--তাহার একমাত্র 
কারণ--তাহারা ছিন্দু্জমিদারদিগকে নগণা মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রুতিতে যত কিছু শোনা 
যাইত, নবাব তাহা কাণে আনিতেন না। সীতারাষের স্থশাসনে মুসলমানেরা প্রীত ছিল। 
তৎকালে নবাবের! পাঠানদিগকে € মগদিগকে আপন্ধা করিতেন। সীতারাম নবাবের 
পক্ষ হইয়| হদ্দাস্স পাঠান ও মগদিগকে দলন করিয়াছিলেন, ইহাতে শায়েস্তা নী-এসুখ 
শাসনকণ্তারা বরং ঠাহার উপর প্রীতই হুইয়াছিলেন। সীতারাম যে রাজ্ব দিতেন নাঁ_ 
ইহাতে তাহারা এই কারণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীম! আছে, 
মীতারাম যখন শে সীষান! লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি 
আকরুষ্ট হইল । 

পাঠান-নিধাতনের অছিলায় সীতারাম বহু হর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, দীঘিকা-খননের 
উপলক্ষে তিনি রাগের শতসহতর প্র্ছাকে সামরিক শিক্ষা দিযাছিলেন, দক্্াদলন-প্রচেষ্টায় 
তিনি বহ ফন্থাকে করতলগত, করিয়াছিলেন) তাহার সৈক্াশ্রেলীতে হিন্দু, পাঠান, মোগল 
শ্রুতি নান! সম্প্রদায়ের লোক রাজডক্তিপরায়ণ ও সন্ধইচিন্ত ছিল। 
এইভাবে বলসঞচপূর্ববক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি যহগ্মদপুরের 
ছু্গকে অতি দুম করি! নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষিত 
থাকায় নিকৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কর্ম্কারকর্কুক বড় বড় কামান প্রস্তত করাইাছিলেন। 
হমদপুর বাণিজ্যকেন্গে পরিণত হইল। বাজার আয় বাড়িয়া গেল। রাজ! নি্গে বিদ্বান 
ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কত পড়িঘাছিলেন, তিনি বাঙ্গল! ও উপ, খুব ভাল জানিভেন। 










ভি 
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৯ 
পুর্ম হইতেই শিরের খ্যাতি ছিল। সীতাবাম শিল্পের পরম উৎসাহদাযতা ছিলেন। এখনও 
নালিয় গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারপ কাককাধ্যশোভিত চিনির মঠ, রথ, মযুরপমমী প্রসৃতি 
মিষ্ট ব্য পাওয়া বার _নতবরারা চিনির যে কদম! এখনও তৈরী করিয়া থাকে--তাহার 
অধিকারে তাহার বেড় হুই হাত এবং উচ্চতার দেড় হাত হইত। এই জিনিষটা 
সথলার স্যার হাক্ধা, কাজ এত স্বপ্ন ও সুন্দর যে যনে হয এত বড় কদ্মাট! ছু দিলে 
উড়িয়। খাইতে পারে। ত্াহারই রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে অতি হন্ম লগ তৈরী 
হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিঙ্ন অছে। সাতৈরের পাটা ও মাহর একসময়ে 
ভারতবিশ্বত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হুইল তখনও এমন কারিগর বর্তমান ছিল ৰে 
৫, টাকা দুলোর সার তৈরী করিতে পারিত। স্টাহারই মন্দিরাদির ইটে বে কারুকাধ্য 
দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গে সম শিয়ের উৎষ্ট নিদর্শন। কাঠের উপর, কাগন্দের উপর সাহার 
সময়ের যে কত সুন্দর সুন্দর কাককার্যোর নমুনা আমর! পাইয়াছি তাহাতে যনে হয়, বীর 
সীতারাম বায় কেবল যুদধবিদ্থায় দেবসেনাপতির পৃজ্দা করিতে অর্থয প্রস্থত করিগ। প্রান্ত 
হেন নাই, তিনি স্বর্ণপন্লের ডালি স্র্থ্য দিয়! বঙ্গের কলালক্মীর পূজা করিছেন। দুষণা 
পরগনা পুর্ব হইতে বঙ্গ ও কাগজ প্রস্থত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ( “বনাত-মখমল-পটু 
ভূষণাই খাসা। বুটাগার ঢাকাই দেখিতে তামাসা1॥” রামপ্রসাদ-_বিষ্া্নদর।) ভুষণাই 
কাগজ সেকালে বঙ্গের সর্কাত্র সুপরিচিত ছিল । সমর! ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের যে শি্ম্তিত, 
ঘরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাজধানীর ক্মনতিদূরবন্তী। মহন্মদপুরে এখনও 
কাচারু নামক একজ্দাতীয় লোক বাস করে, তাহার! কাচের চুড়ী প্রশ্থত করিত। গালা, মোম, 
তামা, পিন্ধল, কাস! এবং সোপাকপার কারুশিয়ের জন্ত সীতারামের কৃষণা বিখ্যাত ছিল। 
মূরপিদাবাদ নবাববাড়ীর মে ্রবৃহৎ কামান 'আছে--তাহ! ঢাকার নান কামার ১৬৩৭ খৃঃ 
ক্রান্দে নির্মাণ করিযাছিলেন, পিত্তলফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামানের 








শিরীদিগকে ঢাকা! হইতে আনিয়া মহন্মদপুরে উপনিবিষ্ট করেন। ভাহারাই তাহার হুথিখ্যাত 
“কালু খা ও কুমযুম খঁ" নামক কাষান নিৰ্দ্মাণ কৰিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধের 
কামানছয়ের মত একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহ! সীতারাম রায়ের কি ন! বলিতে পারি না 
L সীতারামের বহু পুকরিষী ও লীঘি এখনও বিজ্মান | ইষ্টকমন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
কিন্ত সেই সবল দীঘির পু নীর এখনও পে সৰ্মাপেক্ষা বড় দীঘি প্রামসাগর", 
তাহার বেনী ৬,০- হাতের কম, হইবে না ইহার বদল নান 
বা 





৮৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হয় নাই, নতুন, গান, স্থীলোকদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদজ্গনিত ক্ষণিক হুখভোগে তখনকার 
বড়লোকেরা নৈতিক বিভীষিকা বেখিতেন না। সসখসাগৰ’ ছাড়া ‘কষ্ষসাগর' ও স্ক্যান 
দীঘিও এই মহাপ্রাশ ব্যক্তির সাধারণের হিতকামনার নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে । 

সীতারামের রাজ্গসভা বহুপগডিতমুখরিত: ছিল। তাহার বাজো বারুইখালি, নালিরা, 
নহাটা, বাটাজোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক আক্ষণপপ্ডিতদদের কেহ্রন্থান ছিল। পলিতা 
নহাটার প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ আপমবাগীশ, বৈক্ণবচ়ড়ামণি কষ্চব্নড গোস্বামী প্রভৃতি পািতেরা 
তাহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। আগমবাগীশ মহাশয় তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলায় এই কবিতাটি 
লিখিয়াছিশেন ; "ভাম্বৰে উদযন্তাস, উদছনারায়ণ দাস, তনয় রাজেঙ্গ সীতারাম। গুণে, 
দেবেন্দ্র তথি, ভুঁশধিশতি, ভৃষশে ভূষিত গুণগ্রাম ॥" “বৈস্ধকুল-প্রদীপ* অভিরাম কৰীক্গ- 
শেখর কবিরাজ রাজসভার ক্দলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাত্ডিত্যে, জন্ত তিনি 
রাঙ্গার নিকট হইতে “মহোপাধ্যায” উপাধি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৬৮ পুঃ)। 
"মভিরাম; কবীন্দ্রোছসৌ সীতারামাদ্ধি দুপতে:॥ মহোপাধ্যাযপদবীং যহংপূৰ্দামবাপ্তবান্‌” 
(মতন হড়-_-কুলপক্জী)। সীতারামের সভাত দর্শন, সাহিত্য, স্কায় প্রস্ততি পাস্ত্রের সকাদ| 
আলোচনা চলিত। “তিনি মুসলমান প্রচ্ছাদের শিক্ষার জয় মৌলঙী-দ্বার! বহুসংখ্যক মক্তব 
খুলিয়াছিলেন” ( সভীশবাৰু, ৫৬৯ পৃঃ) । 

শীতারামের "দোলমঞ্চ", “দশতুজার মন্দির”, “ক্রষ্ণজীর মন্দির", “রাষচজবাটাপ, 
“পর” প্রভৃতির ভগ্নাবশের এখনও দৃষ্ট হয়। তাহার মালক্ষী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, 
কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহন্মদপুরের ছর্গ এখন টিপিতে পরিণত্ত। 

একটি দরিত্র বালক সপ্রদশ শতান্দীর শেবভাগে স্বার প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দু 
সাষাঙ্গা গড়িতে ক্বৃতসঙ্ধম হইয়াছিল। প্রথমঙ্জীবনে তাহার ছুই অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, 
রামজীবন ও রামর্ূপ (মেনা হাতী ), উহার! তাহার আজ্ীবন-সঙ্গী। কত গভীর রঙ্গনীর 
পরামশ। কত উদ্যোগ, কত জীবন-পণ যুদ্ধ, যগ-পাঠান.হিন্দুদস্থ্যর শহিত সংবর্ষ, কত কৃদ্ধ 
ও ৰিপংসন্ছুল অভিযান ও বিলবেষ্টিত স্থানে ছুগি রাজধানীতে কামান-নিশ্মাণ, দীঘি- 
খননোপলক্ষে ছৰ্র্ণ বাঙ্গালী সৈক্যের সৃষ্টি একট। অজ্ঞাত অরপাঞ্রদেশকে সহসা 
বাহ্ষগ্রপ্রভাবে মেন রত্ব-মেখলা! সৌবকিরীটিনী লঙ্কার মত করিয়া! গড়া এবং বিষ্বা, শিল্প, 
ভাক্ষণা ও স্থাপত্যের প্রতিষ্টা এবং বাণিজ্যের বিলাসক্ষেত্রূপে গড়িয়া তোলা-_প্রজাদিগকে 
ব্রামরাজ্যের ্বপ্র সফল করিয়া প্রর্শন-_১৬৯* সঃ হইতে ১৭১২ খু২-_এই স্ব দ্বাবিংশতি- 


বারে 7১ হিন্দুদুসলমানে এই শ্রীতি, 
পশ্চিতকে “মহোপাৰ্যার” উপাধিত্রদান, 


ব্ধব্যাপী অধ্যবসায় “চিল্লীগ্বরো বা জগনীশ্বরো বা"--সেই সাহান সা সম্রাটের বিকষন্ধে অটল 
পরতিজ্ঞায় দাড়ানো - এভাবে এতটা বড় প্র আর কোন্‌ বাঙ্গালী গত চারিশত বহসরের মধ্যে 








ভি 


রাজা সীতারাম রায় ৮৪৯, 


করিয়াছেন ? অপর মহাবীরেরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাষ 
তাহার বিশাল সা্াজ্োোর গঠন-শক্তি নর্বদিকে সপ্রমাণ করিযাছেন। যখন সুরসিদকুলি বব 
রাজস্ব দেওয়ায় দেৱি হইলে ব্ৰাহ্মণ জমিদারদিগকে ধরিয়া! ববির! “বৈকুঠে' নিক্ষেপ করিতেন, 
সেখানে পুরীষমিশ্রিত জল তাহাদিগকে গলাধ:করণ করিতে হইত, তখন সীতারাম 
'অটলভাবে দাড়াইয়া ছমিদারদিগকে বলিতেন, “রাজন দেওয়া বন্ধ কর" তিনি জানিতেন_ 
এই সাংঘর্ম শুধু মুরসিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সাস্রাজোর মালিকের-_হিমাদ্রিপ্রমাণ 
গুরুতর রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘ, সেই বিশাল বস্ের নিস্পেষণে তাহার মহস্মদপুর বুদ্ধ দের মত 
বিলীন হইবে পতঙ্গ যেমন 'অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় কাপাইয়া পড়ে--সেইকূপ তিনি এই বিপদূকে 
বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাউদের সঙ্গে আকবরের বুদ্ধ নহে-_-দবাদশ ভৌমিকের সমবেত 
শক্তির সহিত মানসিংহের মুদ্ধ নহে, পরাজয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই 
যুদ্ধ নগণ্য মহন্মদপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের । এ সকল জানিয়াও তিনি সুরসিদকূলি খাঁ- 
কৃত হিন্দঙ্মমিদারদের 'সপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, ফোজ্দদার তরপ খাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, তিনি রাজস্ব দিবেন না। মেন! হাতীর সঙ্গে যুদ্ধে তরপ খা নিহত হইলেন। 
যে সফল হিন্দু জমিদার ভাহার শাসনে গরুড় পক্ষীর জার হুইবা ছিলেন, তাহারাই রং বদলাইা 
মুরসিদকুলি খার পক্ষাশ্রযপূর্বক সীতারামকে টিটুকারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম বায় 
বক্সার নার সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈন্ধের নেতা হুইয়া মহঙ্পুরে ন্ভিঘান করিলেন, 
সপ্ত ৪৩1 লাগাইয়া মেনা হাতীকে 'অতর্কিতভাবে বধ কৰিলেন। নুরপিদকুলি শত্রু হইলেও 
ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুগড দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়! উঠিলেন, "তোমরা 
কি করিয়াছ ? এনপ বিশালকায় বীরকে না! যারিয় ঠাহাকে ধরিয়া কানা উচিত ছিল!” 
(“The Nawab soeiog the huge head said, ‘A man like that you should 
have brought alive and not killed 1? He directed the head to be taken back 
to Mubammudpur and it was there buried and a great tomb raised over it.” 
Westland’s Report, 1. 27.) সীতারাষের সহিত বারাসিয়ায় যোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল 
তাছাতে ৬** মুসলমান সৈল্ নিহত হয়। 

দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে । শেষ পর্যন্ত মহচ্মদগুবের দুর্গ সমাশ্রয় 
৬ বন্দী হইত তিনি নুর্সিদাবাদে নীত হন। তাহার বহু 


_ পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে নিবাপদ্‌ স্থানে আশ্রয় লইযাছিলেন। তাহার তিন 
বিবাহিত] পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পয তাহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক 
ই 


চ সীতারামের বংশীয় বলিয়া! পরিচয় দিয়া প্সীজ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। 





vee বৃহৎ বঙ্গ 


তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। “জ্ঞাতি ঘি অভিরোধে, গুড়ের পাখা খসে-_ 
নিজদের লোক যদ্গি পর হয়_্বঙ্গাতি বদি ভ্রোহী হয়--তবে বিনাশ 'অনিবাধ্য. ভারতের 
ইতিহাস--বিশেষ হিন্দুজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। মেছিন, 
তাহার শৈশবসঙ্গী, নিতাসহচর, উচ্চাকাক্ষার অংশীদার, রাজ্ছোর প্রধান ভিত্তি “মেনা হাতী”্র 
মৃত্যু হইল_ধাহার সহায়তায় তিনি শত দক্থ্যর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাচাইয়াছেন_ 
যিনি জগতে ক্কায়রাজাস্বাপনের জন্তু রাউণ্ড টেবেলের নাইটের সায় আআর্থাৱতুল্য রাঙ্ছার পার্শ্বে 
দাড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পনা! করিয়া পরদিনই তাহা! কার্ধো পরিণত করিতে উত্মতত 
হইয়াছেন, সেই চিরস্ুন্ৃদ্‌ মেনা হার মৃত্যুসংবাদ যখন পৌছিল, সেদিন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ 
করিয়া যে দীর্ঘনিস্বাস বাহির হইয়াছিল তাহার দুরকম্পন ক্ান্গও আমরা আমাদের জদয়ে 
অন্থভব করিতেছি। ১৭১২ খৃঃ অন্দে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। জন্ম ২৬৫৮(৬*)--মৃত্যু 
৯৭১২, সুতরাং মৃত্যুকালে তাহার বয়:ক্রয ৫৪ সখব| «২ বৎসর হুইয়াছিল। 


শষ্ঠ পন্রিচেছদ 
পরবর্তী বাদসাহগণ 


মূরসিদকুলি খর সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যসংক্রাস্ত অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
ইংরেজের| বৎসরে শুধু ৩,+**, টাকা দিয়াই মুক্তি চাহিয়াছিলেন, ভাহারা হিন্দুদের ও শান্ত 
প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহ! হইতে বেলী সুব্যবস্থা চাহি়াছিলেন। মোগল এবং আরব 
বণিকেরা যেরূপ সর্বদা শুদ্ধ হইতে সুক, ইংরেজের! সেইরূপ মুক্তি পাইতে আবদার 
করিয়াছিলেন। নবাব এই ন্মাবদারের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি স্ব! বাদশাহর মঞতরী- 
পত্র অগ্রাহ্থ করিলেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ দিয়া ইংরেজ বণিক্‌ বাজকর্সচারীদের 
বশীভূত করিয়া অনেক স্তব্ধি করিয়া লইযাছিলেন। প্রজার মঞ্চরী দলিল 
নবাব একখও্ড ছিয় কাগজের মত উড়াইয়া দিলেন, তখন সাহারা! ই কু 
সম ফেরোকৃসেয়াবের নিকট ক্দাবেন করিলেন। এই উপলক্ষে জন স্ররম্যান 
বহমূলয উপচোৌকন পাঠাইলেন, তাহার সুল্য ৩৮৯ 
















ভি 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৫১ 


এই সময়ে দৈব ইংরেজদের সহায় হইল; ফেরোক্ষেয়ার রাঙ্মপৃতরাঙ্গগণের অন্যতম 
রাঙ্গসিংহের হুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি করা! রাজধানীতে 
আনীত হইয়াছেন,_-এই সময়ে সন গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকেরা! হার 
মানিল। ইংরেজদের ভাল্তার হ্বামিলটন অস্ত্রোপচার করিয়া সা. ফোরোক্সেয়ারকে লজ 
শাস্ ভাল করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, ডাক্তার যাহা চাহিবেন তাহাই 
দিবেন। ডাক্তার নিজের স্বার্থ না খুজিয়া তাহাদের আবেদন-মন্ধ্রীর প্রার্থনা করিলেন। 
নিবাহোৎসবের গোলমালে ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্সেম্ার হামিলটনকে অনেক 
বহুমূলা উপহার ও জাতীয় স্বব্িধার কয়েক দক্ষ! নুর করিয়া দিলেন, কিন্ত বাণিজাসংক্রান্ত 
বিষয়গুলিসম্বন্ধে মঙ্িবর্গকে রিপোর্ট করিতে বলিলেন। আবেদন যাইয়া পড়িল হুসেন 
আলি খার কাছে। স্থতরাং আবার বিভ্রাট্‌। 'অস্বঃপুরের এক খোজাকে উৎকোচ 
দিয়া বশীভূত কর! হইল। মহাভিষকের দত্ত ধের মত এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই, 
দেখ! গেল। কিন্ত নবাব বাঙ্গলাদেশে তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাশ্তভাবে 
না পারিয়া, নানার্ূপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একটা দফা এইরূপ ছিল যে, উংরেজগণ 
কলিকাতার পার্ে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন। সর্বনাশ, তাছ! হইলে ঠ্াহারা এত বড় 
হইয়! উঠিবেন বে ফোর্ট উইলিম্থামের জোরে পদে পৰে তাহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা করিতে 
সাহস করিবেন। নবাব জমিদারদিগকে ডাকাইর! বলিলেন, বত মূলাই দিক না কেন 
তাহারা! যেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রয় না করেন। তবে কলিকাতায় নুরসিদকুলি 
খাঁ ফেরোক্লেযারের মঞ্্রী দলিলের বলে যে সকল স্থব্ধি! দিলেন, তাহাতে তাহাদের অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি হইল। 


এই সময়ে ফেরোক্সেয়ার নিটুরভাবে নিহত হন (১৭১৯ খৃঃ) । মহস্মদাবাদের 
পাঠানের! পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু হগলীর ফৌজদার আসান আলি *1 তাহাদিগকে 
দমন করেন। তাহার! মুরসিদাবাদের নিকট সরকারী ৬*,*** টাকা লুট করিয়াছিল। 


মুরসিদকুলি নী সেই টাকা পার্বতী জমিদারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। 

সাহার! কেন পাঠানদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন--এই অপরাধে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি 

তিনি হার প্রি রামজীবন নামক এক হিন্দুকে প্রদান করেন। রাষঙ্গীবন রাজসাহীর 

জমিদার ছিলেন। নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে প্রীতিস্থত্রে আবদ্ধ 

হইয়াছিলেন, এই সকল রাজারা একরপ স্বাৰীনই ছিলেন। নবাবের সত্যাচারে বঙ্গের 

একশেষ হইয়াছিল; কেবল বীরতূষ ও বনবিষ্ণুপুরের রাজারা 
কতকটা নিবাপদ্‌ হইতে পারিয়াছিলেন। 














@ 


৮৫২. বৃহৎ বঙ্গ 


কোরান আবৃত্তি করিতেন । নুসলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব ভাাকজমকের সহিত সম্পাদন 
করিতেন! কথিত আছে, তিনি একস্থী-নিষ্ট ছিলেন, আহারে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংঘত 
ছিলেন__কথী বলিয়া তিনি কখনই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। বুসলমান লেখকেরা তাহার 
খুবই প্রশংসা করিয়া থাকেন । কিন্তু তাহার সদ্গুণগুলি একমাত্র গৌড়াদলই বেশী দেখিতে 
পাইতেন, বাহিরের লোক-_বিশেষতঃ হিন্দুর! সাহার উদ্ভাবিত 'বৈকু্ঠ' নামক নরক ও শত 
প্রকার স্মপমান ও মত্রণাদারক বিধানের ভয়ে সশস্ক থাকিতেন | কাফেরের ছুঃখ ছুংখ নয়_ 
কাফের ও বলির পশ্তর চীৎকার উপেক্ষনীয-উহারা প্ররু্ ধর্স্মপরারণের হাতে নিহত হইলে 
অক্ষয় সবলোক পাইবে-_স্থতরাং- তাহাদের জন্য যাহারা! ছুঃখ করে__তাহারা! বুদ্ধিহীন 
এই সকল গোড়া মুসলমানের ধশ্বিশ্বাসগুলির পার্ছে তাক্েছের এই উক্কি সোণ! দিঘা 
লিখি! রাখ! উচিত-_“মদ খাও, কোরান পুড়াইয়! ফেল, কাবামন্দিরে স্আগুন ধরাই! দাও, 
'পৌত্বলিকেরা যেখানে বাস করে সেইখানে যাইয়া গৃহ নিষ্ধাপ কর--কিন্ত ভাই মামুযের মনে 
বাথ দিও না”__সকল মন্দির, সকল যসজ্িদের চূড়া ডিঙ্গাইয়া এই কথাগুলি স্বর্গের তোরণের 
উপর লিখিত হওয়ার যোগা। 
নবাব সুরসিরকুলি খা ১৭২৫ খৃঃ অন্দে প্ৰাণত্যাগ করেন। 


্জ্গ! উদ্দীন শঁ_-১৭২৫-১৭৩৯ পুঃ 


্ঙ্গা উদ্দীন খাঁ মীর্ুমলার এক মাত্র কল্প! জিয়তপ্রেসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
মৃত নবাবের ইচ্ছা ছিল হার শৌহিত্র সরফরাজ খা নবাব হন! কিন্ত সম্নাটের আদেশে 
স্ব উদ্দীন নৰাব হুইলেন। 
সা উদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী হিন্দুজমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে 
ত্রিপুরার রাজকুমার নির্বাসিত হইয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই স্থযোগে নবাব- 
শৈ্ত অতকিতভাবে আগরতলায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে রাজাচ্যুত করেন, আলিত 
রাজকুমার মোগলসম্রাটের বস্যাতা স্বীকার করিয়া! রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। HE 
এই কথা লিখিয়াছেন। এই সময়ে জান্দমানেরা নবাবের সনন্দ পাইয়! ওয়েষ্টেওড কে 
নামে খাকিবাঙ্গারে ( কলিকাতা! হইতে ১৫ মাইল দূরে ) তাহাদের এক বিস্তৃত 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত ডাচ্‌ ও ইংরেজগণ ইহাদের 
উৎকোচ দিয়া বলীতৃত করাইয়া জামানের নিখ্যা অভিযোগ প্রমাণিত 
খাকিবাঙ্ারের কারখানাটি রর 
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মধো ছুইটি হিন্দুকে তিনি খুৰ ভালবাসিতেন। ভীাহাদের একজন বার আলমটাদ, ইহাকে 
নবাব “রায় রায়া” উপাধি দিয়াছিলেন, অপর জগৎ শেঠ; ইহাদের পরামর্শে কান্ করিয়াই 
cA ইনি সরকারী আর এত বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের এত প্রিয় ছিলেন ৰে 
৪ মৃত্যুর পুরো যে সকল চুক্তিতে স্বীকার করাইয়া পুত্র সরফরাজ খাঁকে উত্রাধিকানসি- পদে 
মনোনীত করেন, তাহার প্রধান এক দক্াএই বে, তিনি সৰ্দধবিবয়ে রাঘরায়া ও জগৎ শেঠের 
মৃত লইয়া কাজ করিবেন | মীর্ভুমল! যেরূপ অতিরিক্ত পরিমানে মিতব্যরী ছিলেন, সজা উদ্দীন 
* তেমনই "পরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি তাহার রাজধানী বাহাতে দিল্লীর সঙ্গে সমকক্ষাভা! 
করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিযাছিলেন। ৯৭৩৮ পৃঃ তাহার সেনাপতি আলিব্ধী নী পাটনার 
ন্তাদের অত্যাচার নিবারণ করেন এবং এ সময়ে মির হাবিব নামক তাহার অন্ত এক 
সেনাপতি ত্রিপুরার রাজভাণার লুঠন করিয়া ভাহাকে নেক নর্থ দেন | কথিত সাছে, প্রজা 
/ উদ্দীনের সময়ে ত্রিপুরা রাঙ্গোর একাংশের নাম পারিবান্ধিত হই “রোসনাবাদ! হইয়াছিল । 


সরফরাজ খঁ--১৭৩৯-৪০ প্রচ 


১৭৩৯ খৃষ্টান্দে সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হুইলে তৎপুত্র সরফবাজ্জ খী! বঙ্গের মসনদে 
অধিষ্ঠিত হন। সরফরাজ বা ১৭৩৯-৪* খুঃ পরাস্ত রাজত্ব করেন। এই সৌখীন নৃপান্তির 
অন্দর মহলে ৯,৫০০ রনী ছিলেন, ইহাদের লই তিনি প্রমন্ধাবস্থার দিন রাজি কাটাইতেন 

ly কিন্ত তিনি স্থরাপারী ছিলেন নাঁ। কোন সুন্দরী রমণীর কথা শুনিলে তিনি অসহিষু 
হুইয়া ্ায-সন্তায় বোধ হারাইতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নাদির সাহের 
আক্রমণে দিদীর হুরবস্থার কণ! শুনিতে পাইলেন। ভয় পাইয়া ইনি বাঙ্গলার তিন সনের 
বাকী খাজনা নাদির সাহকে পাঠাইলেন, শুধু তাহাই নহে__নাদির সাহের নামাক্চিত করিয়া 
তিনি মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই ঘটনা পরিশেষে হার শত্ররা খস্বজপ 
ব্যবহার করিয়া উত্তরকালে দির সমাট মহ সাহার যন নবাবের প্রতি বিদুখ 
করিয়া দিয়াছিল। খে তিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে ঠ্াহার পিতা বিশেষ করিয়া! উপদেশ 
১ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধো হাজি আহস্মদ একজন, বাকী ছুইজন আলমচাদ ও জগৎ শেঠের 
কথা পুর্কেই আমর! বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইছাদের কথামত চলিতেন। কিন্ত 
তিনি স্বেচ্ছাচাৰী হইয়া ইহাদের ছুই্দনকে বিষম চটাইরা দেন। হাজি আহস্মদের নাতি ও 
নাতিনীর মধ্যে একটি বিবাহ স্স্থির হইয়াছিল, ইনি তাহা ভাঙ্গাইয়া দিয়া কন্তাটিকে তাহার 
লিঙ্গের ছেলের সঙ্গে ফোর করিয়া বিবাহ হেন । জগৎ পের পের সঙ্গে একটি অপূর্ণ 
{কপী কলা বিবাহ হইছিল শে হাৰ গু নবাবের অক পাঠাইতে 
ছু ব্য হইাছিলেন, দিও লৰাৰ কোন ব্যভিচার করিতে সবি পান নাই। এই ঘটনায় 











ভি 


৮৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


বং হাঙল্গি আহশ্মদের ভ্রাতা আলিবন্ধী খাকে নবাব করিলে সম্াট্‌কে যে তিনি অপরিমিত 
অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট পাটনার শাসনকণ্ভী 
'আলিবন্থী খাকে গোপনে বাঙ্গলার গ্ধি দখলের জক্ক নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হালি 
মহন্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দিয়! ব্যয-সঙ্ধোচের উপলক্ষে তাহার বহু সৈর্ বিদায় 
করিয়া দিলেন। নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবর্দী খা নানারূপ বাহ্ধ- 
ব্লাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেন ও হাজি মহম্মদ এবং জগৎ শেঠ মিষ্ট কণা বলিয়া 
নবাৰকে সুলাইয়! রাখিতেন, তারপরে ভোজপূরীদের বিয্রোহদষনের ভান করিয়া আলিবন্দী দর 
তাহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটনা হইতে বাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন মৌলভির 
হাতে কোরান ও একজ্গন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাঙ্গলের ঘটি ও তুলসীপত্র দিয়! সমস্ত সেনাপতি 
* ৈন্তাদিগকে আহ্বান করিলেন। মুসলমান কোরান ও ছিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পশ 
করিয়া প্রতিজ্ঞ! করিল-_-আলিবন্দী যাহা বলিবেন, স্কার হউক অন্যায় হউক তাহার! তাহা! 
করিবে। এই প্রতিশ্রুতির পরে, '্আলিবন্দী যে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহা 
তাহাদিগকে জানাইলেন। হাজি মহদ্দদ, আলিবন্দী ও জগৎ শেঠ ম্রগুণ্রি এত 
চাতুর্য্যের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে, বখন শালিবর্থী সৈস্ত লইয়া একেবারে 
রাজগ্রাসাদের নিকটবর্তী, তখনও নবাব সম্যক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তাহারা 
াহার বিরুদ্ধ সত্যসতাই যড়বন্ত করিতেছেন। শেষ মুতে যখন শত্রুপক্ষের শিবির হইতে, 
কামান গৰ্জ্জন করিয়া বলিল যে আলিবর্মী ভাহার শক্র, তখন নবাব হত্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহার মাহত বলিল, এ অসম যুদ্ধে অগণিত শত্রুর 
মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, বরঞ্চ হাতী জ্রতবেগে চছুটাইর! দিই,_-বনবিষ্ণুপুরের 
রাজার প্রবল সাছানো হয়ত তিনি শত্রলনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, 
বিশ্বাসঘাতক 'আলিবন্দীর বিরুদ্ধে সহাবীরের স্তায় যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াগ 
করিলেন (১৭৪+) । 


আলিবদ্দী খা__-১৭৪০-১৭৪৬ প্রঃ 


নৰাৰ সরফরাজ খাকে হত্যার পর মুরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবন্দী মুত নবাবের 
“মাতা জেরতমলনিষ্কার দর্শনপ্রার্থী হইয়া সং তাহার গুহার 8৬ 
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কিন্ত সিংহাসনপ্রান্তির অন্ত এই সকল গুরুতর অপরাধ, স্বগৃহে ডাকিয়| স্থানিয়া বন্ধুত্বের 
ভান করিয়া অতকিতভাবে হত্যা করা--এই সকল গছ ও নিঠুর কাণ্য মোগল ইতিহাসে 
বারংবার দৃষ্ট হইয়াছে। সাত্রাল্যের লোভ অতি প্রবল, এক্সন্ত শান্কারেরা বলিয়াছেন, 
“মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্‌ বিষবৎ তান্দ।” 

আনিবন্দী নবাব হইয়া সম্াট্দের রাজত্বে অহনিশ-সংঘটিত এই সকল ক্র ব্যবহারের 
একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শত্রু ও ধাহাদিগকে তিনি শঙ্ক বলিয়া মনে করিয়াছেন 
তাহাদের সঙ্গে “মারি অরি, পারি যে কৌশলে” নীতি চালাইয়াও তিনি অপর সকলের 
সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রাণের উদারতা সুগম স্তায়-অন্ায়বোধ ও প্রজ্গাহিতৈধণা প্রভৃতি যহৎ, 
গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 
কিন্ত আলিবন্ধী ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ । তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রুর শেষ না করিয়া 
তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যুদ্ধে তিনি পরাক্ছিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা 
দেখিয়া তিনি একপদও হটিয়! যান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় শবস্তরজ সৎ খাহাদিগকে 
তিনি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা! ও এশর্ধোর উদ্ধতম শিখরে লইয়া গিয়াছেন--ঠাহার! যখন 
অক্কৃতজ্ঞ হইয়া ঠ্ঠাহার বিদ্রোহী হইরাছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত ছুর্ক্যবহারে তিনি 
তিলমাত্র খৈধ্য-ছযুত হুন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবন্ধী সামরিক ব্যাপারে 
সর্ক্মশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে 'আসন-গ্রহণের উপযুক্ত । শেষবয়সে বখন পাহার 
স্নেহের নন্দদুলাল, পরমন্থন্দর, তরুণ সিরান্ধুন্দৌল| বিদ্রোহী হইয়া! পাটনা দখল করিতে 
"অভিযান করিলেন--তখন সেই চির্গেহপালিত বালক ভাহার কি অপকার করিবেন, 
তাহা মূচু্তমাত্ৰও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কাটার স্থাচড়ের দাগ লাগে 
সেই ভাবনায় বিনিজ্র রঙ্গনী যাপন করিতে লাগিলেন। 

তিনি৷ রাজত্বের প্রথমেই সরফরাজ নার পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাইয়! দিলেন এবং 
ভাহাদের জন্ত প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূর্কবন্তী নবাবগণের সঞ্চিত বহ 'অর্থ 
লাভ করিয়া! 'অকাতরে ও মুক্রহপ্তে তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। সমাটু মহন্মদকে এককোটি 
টাকা নগদ ও সত্তর লক্ষ টাকার উপযোগী উপঢৌকন নঙ্গরানা! পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও 
উড়িষ্যার শাসনভার তাঁহার আত্মীয়দিগের মধো বিতরণ করিলেন। এইভাবে যখন স্থির 
হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিহাছেন, তখন শুনিতে পাইলেন সমবাট্‌ যহন্মদ সাহ তাহার অতুল 
উবর্ধোর কথা শুনিয়! যাহা পাইয়াছেন তাহাতে খুসী না হইয়া আরও 'অপরিমিত দাবী দিয়া 
মুরাদ শী নামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইযাছেন! আলিবন্দী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে 
বশীহূৃত করিয়া, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং সমাটের জন্ত আর একটি সুলাবান্‌ 
উপচোঁকনের ব্যবস্থা করিত! দুরাদকে রাজমহল হইতে বিদায়পূর্ককক পুনরায় সিংহাসনে স্থির 
হইয়া! বসিলেন। (৯৭৪৯ খুঃ1) 
[ইহার পরে স্থজা উদ্দীন বাদসাহের জামাতা মুরসিদ খাঁকে উড়িশ্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে 
বর করিয়া নবাব তল তাহার ভাতা হাঙ্ি মহক্দদের পুত্র সৈয়দ মহস্মদকে নিযুক্ত করিতে 
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৮৫৬. বৃহৎ বঙ্গ 
স্গল্প করিলেন । তিনি তদস্থসারে মুরসিদ হ্বীকে লিখিলেন-__তিনি যদি স্বেচ্ছায় উড়িস্যা ত্যাগ 
করেন, তবে তাহার সমস্ত ধন-রত্ব ও পরিবারবর্গ লইয়া! বেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, 
যাহাতে তাহার অবলরগ্রহণ ও উড়িস্যা হইতে প্রয়াণ নিরাপন্‌ হয তাহার সমস্ত ব্যবস্থা 
তিনি করিবেন। এই প্রস্তাবে সন্মত না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর লাই। সুরসিদ খাঁ 
শান্তিপ্রি॥ ভালমাম্থৰ ছিলেন_-ভিনি এই প্রস্তাবে সন্মত হইতে উদ্যত হইলে তাহার স্ত্রী 
দন! বেগম সিংহীর মত বিক্রুমে তাহাকে কাপুরুষতার জন্ত ভতপনা করেন। ভাঙ্গার 
আমীরগণও শেষপর্যন্ত লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং যুদ্ধ হইল, 'আালি- 
বর্থীর জয় হইল। মূরসিদ পালাই! দাক্ষিণাতো যাইয়! মশলিপত্তনের ফোন্দদার আনোয়ার 
উদ্ধী খার আশ্রয় লাল করিলেন; সৈয়দ মহম্মদ উড়িষ্যার পাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হুইলেন। 
গোলমাল এখানেই খামিল না, সৈয়দ মহস্মদ তাহার নিষুর ব্যবহার এবং স্তন্দরী বমনী-সংগ্রথাদি 
ব্যাপারদ্বারা প্রঙ্গাদ্গকে উত্তেজিত করিয়া! তুলিলেন, তাহার! মুরশিদ খাকে পুনরায় আলিয়া 
শাসনভার লইতে আমগ্মণ করিল। কিন্তু তিনি এই গোলমালের মধ্যে আসিয়া পড়িতে স্থীরুত, 
না হওয়াতে বখর থাকে নেতা করিয়া অতি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহন্মদকে বন্দী 
করিয়া ফেলিল। বখর খা! উড়িষ্যা দখল করি! বসিলেন, এদিকে সৈয়দ যহস্মদের আন্ত 
নবাবের ভ্রাতা হাঙ্গি মহম্মদ € পরিবারবর্থ ভাবির! আকুল, তাহারা সৈয়দকে নিরাপদে 
(পৌছাইয দিবার সতে সন্ধি করিতে নবাবকে উপদেশ দিলেন। কিন্ত আালিবর্ম্ী কোনকালেই 
প্রদর্শন কিংবা স্বীয় বিপদের আশন্ধাত্ দুকালত। নেখাইতে গ্রস্ত ছিলেন না বখর খা 
ৈয়দ মহন্মদক্ে এমন ভাবে বন্দী করিয়া রাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর দ পরাস্ত হুন, তবে 
বক্ষকদিগের উপর "মাদেশ ছিল, যেন তাহারা তখনই বন্দীর মন্তকচ্ছেদন করিয়| ফেলে। 
যুদ্ধ হইল, বখর খা! পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবক্ৰমে সৈয়দ মহ্ন্মদ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। 
আলিবর্থী খা মহস্মদ মন্দুম খার উপর উড়িষ্যাশাসনের ভাব দিয়! নিশ্চিন্তচিত্তে মৃগয়! করিতে 
লাগিলেন। 

এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাদ ন্দাসিল, ভাস্কর পত্ডিত-প্রমুখ বীর! বাঙ্লাদেশে আসিয়া 
পড়িছাছে। তাহাৰা! বঙ্গাধিপের কাছে ‘চৌধ' অর্থাৎ রাজস্বের চকুর্থাংশ দাবী করিয়া! বসিল 
(৯৭৪৯-৪২ খৃঃ ।) নবাব টাকা দিতে অস্বাকার করায় তাহার! অতি জ্রুত অভিযানপূক্দীক 
আলিবর্ীর স্বস্থ শঙ্ঘটাপর করিয়া তুলিল । নবাব বন্ধনে বাশ লছলেন, তাহার সৈন্তগণ 
ছত্রভঙ্গ হইল এবং মহারাষ্টরীয়ের! চারিছিকে লুষ্ঠনকাধা চালাইতে লাগিল । দৃঢ় অধ্াবলায় 
এবং বিপন্ছে সক্দদা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচর দিয়াও আলিবন্ধী খা চারিদিকে সরিযান্ধুল দেখিতে 
লাগিলেন) তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়! ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাছিলেন, কিন্তু 
আতুৰ হয অব সি এককোটি টাকা এবং নবাবের সম হী চাহিয়া বদল ৬. 
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পরবর্তী বাদসাহগণ 


এককোটা টাকার প্রস্তাবের উত্তরে হাঁ, না, কিছু না বলিরা_কথার ছলে ভ্াড়াইয়া রাখিতে 
হ লাগিলেন। ভাস্কর ইহার মধ্যে প্রায় মুরসিদাবাদের কাপের কাছে পলাশী ও দাউদপুর প্রকৃতি 
গ্রাম লুষ্ঠন করিতে লাগিলেন । তিনি নবাবের বিদ্রোহী কর্স্চারী মীরহবিবের সহায়তায় 


হুগলী ও হিজিলি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ধমান জ্দেলার সমস্ত অংশ এবং উদ্িম্া বালেশ্বর 


পৰ্যন্ত, এতছাতীত পূর্ণিযা, বীরভূম ও রাঙ্গমহণ প্রায় দখল করিয়া লইলেন, স্ব তরাং সুরসিদাবাদ 
ও তাহার সমীপবর্থী করেকটি পদ্নীছাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবন্দীর আর কিছুই 
র্‌ রহিল ন1। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া "খোকা ঘুমাল, পাড়! কুড়াল, বর্গা এল দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে ?”__-সকল বাঙ্ছালীই জানেন। শ্রেহের ছুলালকে 


ঘুম পাড়াইবার সময়ও মাতা বর্গীর বিভীষিক! কুলিতে পারেন লাই। 


এই সময়ে নবাব আলিবন্দীর অন্তুমতিরমে ইংরেজেরা কলিকাতা অঞ্চলের চারিদিকে 
এ. একটা পরিখা খনন করিতে লাগিয়া গেপেন। এই পরিখা লাত মাইল ব্যাপক হইবার কথা! 
ছিল, ছয় মাসে তিন মাইল পর্মান্ত খনন কর! হইয়াছিল, কিন্ত কলিকাতার দিকে ব্গীরা না 


'আসাতে তারপর আর খননকার্ধা চলে নাই । 


নবাব এবার যুদ্ধের জর প্রস্থত হইবাছিলেন। নৌসেতু ছারা ভাগীবণী উল্ভী হইয়া 
তিনি সহসা! মাবহাট্রা শিবিরের নিকটবর্তী হইলেন। এই আক্রমণের জগ্ ভাস্কর পঞ্জিত 

প্রস্তত ছিলেন না। তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া অতি ভ্রু পালাই! বিষ্ণুপুরের বনবহুল ছু্ণমস্ানে 

আশ্রয় লইলেন। এদিকে নাছোড়বান্দা ক্মালিবন্জী বত জোরে শত্রপৈক্ণ পালাইতেছিল, তত 
জোরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিলেন। ভাদ্বর পণ্ডিত স্থির হুইয়া কোনগ্থানে থাকিতে 

পারেন নাই। বিক্ণুপুরের লোকের মনে ভাবিল, বর্গীরা তাহাদের রাজধানী পুট করিবে। 

রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা ছানাইল, রাজ! বলিলেন, “আমি জানি কি? তোমাদের 

২. কথা মদনমোহনকে জানাও)” এই বলিষা তিনি ধরা দিয়! স্বয়ং মন্দিরের দ্বারে 
আনেক রানি পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পাণ্ডা! শেষ বাত্রে দেখিল এক দীর্ঘাকৃতি 

কুমার স্তামসৃদঠি পুরুষবর বর্গীদিগের বিরুদ্ধে জন্ভিঘান করিতেছেন। প্রাতে সকলো দেখিল 

৫ বর্গীরা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্তী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে । পাও! মন্দিরদ্বার খুলিয়া 
দেখিল, মদনমোহন-বিএ্রহের বর্াঙ্গে বাকদ, হস্তাপদ বারুদের কালী মাখা। বাঙ্গলার 

২৯ ছড়াটির মর্ম এই বে, বন্দীরা পলায়নের পথে বিষ্ণুপুরে উকি মারিয়া গিয়াছিল। প্রজার 
ভাৰিল স্বয়ং ভগবান্‌ তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া! বর্গীরিগকে ভাড়াইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ 

॥ অল্াতভাবে বিপদ হইতে মুক্কি পাইয়া তাহারা ইহ! ভগবানের রূপা এবং তাহারই, 
a বাহুবলের আশ্রয়ের ফল সনে করিয়া সেই বন্দর ভক্তি ও কাক্ষণামিশ্িত ছড়াট রচনা 
করিয়াছিল ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, বিতীর ভাগ ) | মেদিনীপুরে ভাগ্কর পত্জিতের সঙ্গে নবাবের 


৯ জে হয়, তাহাতে রগ হারা যায। 


৮... কিন বর্গীর হাজাম| এখানেই শেষ হইল না। রুগী ভোসলা তাহার সেনাপতির 


শসার সক 


নি 








৮৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


জানেন মারহাট্রাদের ইহার মধ্যেই আস্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা 
ছিলেন রদুজী ভৌসলা এবং পুনার নিকটবর্তী স্থানগুলি বালাঙগীর অধিকৃত ছিল। যখন 
রুগী ভৌসলা নদালিবর্দীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজ্গীও নবাবের নিকট 
হইতে সমাট্পরদত্ত সনন্দের বলে এগার লক্ষ টাকা চৌখের দাবী করিয়া বৃহৎ সৈক্তের সহিত 
বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই হুই দলের লুষ্ঠনাদিব্যাপারে সোণার বাঙ্গলা ছারখার হইবার 
দশায় উপস্থিত হুইল, এবং স্থালিবন্দী ছই দলকে সামলাইতে না পারিয়! বালাজ্জীকে তাহার 
প্রার্থিত দাবী মিটাইয়া দিয়া তাহার সহিত সঙ্ধিশ্ত্রে বদ্ধ হইলেন, এই সন্ধিহ্থত্রে বালা্গী 
নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহাৰ্য করিতে স্থীক্কত হইলেন, এবং শক্রশিবিরের পুঠনলন্ধ 
ধনরদ্ধের অর্ধেকটা তাহার হইবে, আলিবন্ধী এই প্রতিশ্রুতি পাইলেন । রঘুজী এই ছুই শত্রুর 
হাত হইতে নিরাপদ্‌ হইবার মানসে তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ পলায়নবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যদিও, 
যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি বগীকর্ভৃক লুষ্টনের ফলে তাহার রাজ্স্বের বিস্তর ক্ষতি হইল। 

এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সময়ে সুস্তাফা ঝা! ক্মালিবর্ধীর দক্ষিণহন্তস্বকূপ ছিলেন। 
প্রধানত; তাহারই বীরত্ব ও সাহসে স্মালিবন্দী জ্বী হইয়াছিলেন, এজন্য নবাব কুতজ্ঞ ছিলেন, 
কিন্ত মুস্তাফা নার আশ্পর্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল । বিহার প্রদেশের যুদ্ধে ইহার নিকট পুর্কা 
ণ স্মরণ করিয়া তিনি সেই দেশও তাহাকে দিতে মনন করিয়াছিলেন কিন্ত মপ্তাফা নাহার, 
নবীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথাকাৰ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া! স্বীকৃত হওয়ার দাবী 
করিলেন। ইহার পর এই ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশএ দখল করিতে চাহিতে পারে--এই 'আশঙ্কায় 
নবাধ ইতপ্তত: করিতে লাগিলেন। ইহাকে খুসী করিবার জন্তু নবাব 'অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। বে সকল জমিারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খ। 
ভাহাদের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইঘা নবাবকে তাহার আদেশ 
পৰিবৰ্্ন করিতে ন্গরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়! 
শুনিহা শুধু খা? সাহেবকে সন্ধঃট করিবার জন্ত লিঙ্গের হুকুম বদলাইযা ফেলিতেন। 
কিন্তু শেষে উদ্ভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে 
তিনি মনে করিলেন, নবাব ভাহাকে হত্যা করিতে বড়যঞ্জ করিতেছেন। তিনি নবাবকে 
প্রকাশ্থভাবে অভিযুক্ত করিয়া বেহারের শাসনকর্ৃত্ের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং নানারূপ 
হিসাব দেখাইয়া নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন, 
বে ইহা! পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইস্তফা! দিয়! চলিয়া বাইবেন। এই প্রস্তাবে 
নবাব মনে মনে পুসী হুইয়া তখনই হিসাব না দেখিয়া ঠাহাকে সেই দাবীর টাকা 
মিটাইয়! দিলেন। কিন্ত মুস্তাফা খ1 নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের ধা ও রহিম খাকে 
লোভ দেখাইলেন ছে, আলিবন্ীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া! পুনরায় বাঙ্গলাদেশ পাঠানদিগকে 
দেওয়াইবেন, তাহারা যদি যোগ নিসা মুস্তাফার সঙ্গে মিলিত হুন। তাহারা এ প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন । সুস্তাফা বগাদের সঙ্গে একযোগে 'আলিবন্ধীর বিকন্ধে ন্মছ্িান করিবেন, 
এই ড়যন্ত চলিতে লাগিল।। 


স্থান খাঁর বানী 
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১৭৪৫ খু: অন্দে মুস্তাফা খা রাজমহল লৃষ্ঠন করিয়া মুঙ্গের হইয়া! পাটনায জিনউদ্দিনের 
রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও জিনউদ্দিনের সৈক্তসংখ্য! ব্য ছিল, তথাপি তিনি অভান্ত 
সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা তীর লাগিবা! নৃপ্তাফার ভান চক্ষটা নষ্ট হইয়া 
যায়। যুক্ধক্ষেত্ৰ হইতে তাহাকে কষ্টে নানা হয ইচ্ছার পর তিনি বেশী দিন বাচেন নাই। 

কিন্তু সমসের পাঠানও বেশীদিন বিশ্বস্ত বহিলেন না। তিনি গোপনে রঘবুজীর সহিত 
মড়বঞ্ে লিগ হইলেন একসমরে নবাবসৈল্ত রথুন্দীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিত, 
কিন্তু সমসের ভাঁহাকে পালাইতে স্থবিধা করিয়া দিহাছিলেন। আলিবন্মা সমস্তই জানিতে 
পারিলেন। সমসের হঠাৎ, পাটনার যাইবা জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
নির্দয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন; তাহার ভু-প্রোথিত সম্ভরলক্ষ টাকা ও বহু যদি- 
মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল। সমসের এতহ্বাতীত ক্দিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিয়া লইয়া গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম ক্মামনাও ( ্মালিবক্লীর কলস) ছিলেন । 

এদিকে রঘুলীর পুত্র জানোজী কটকের নিকট লুষঠনাদি চালাইতে লাগিলেন । লিবরা 
ইছাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সৈক্তসহু সেনাপত্ঠি মীরঙ্গাফরকে মেদিনীপুর অঞ্চলে 
পাঠাইয়া দিলেন । কিন্তু মীরজাফর ভয়ে মেদিনীপুর হইতে বর্ধমানে পালাইয়! গেলেন এবং 
গাহার ধনরদ্ব ও হস্তীগুলি বর্গীরা সহজেই পৃষ্ঠন করি! লইল। মীরঙ্গাফরকে একেবারে 
'সকরধণ্য দেখিয়া 'আলিবন্দী আতাউন্লা নামক এক কণ্ঠ সেনাপতিকে নিয়ুক করিলেন 
ইনি প্রথম জানোন্দীর একদল সৈন্তকে পরাস্ত করিয়া কাধ্যতৎপরতা দেখাইলেন, কিন্তু এক 
পাগলা গুমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি শীঙ্ঘই বাদসাহ হুইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া 
ন্মাতাউল্লার মুণ্ড খুরিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন । 
মীরজাফরকে তিনি নবাব হইয়া! বেহারের শাসনকর্তৃত্ব দিবেন--এই লোভ দেখাইয়া নিঙ্গের 
দলে টানিয়া লইলেন। 

আলিবন্দীর গুপ্রচরেরা এ সমস্ত সংবাদই াহাকে বিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না 
করিয়া! এই ছুই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন; তিনি মীরজাফ্ষরকে ক্ষমা করিতে প্রস্থত 
ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্রি ভাহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসন্মত হওয়াতে তাহাকে কর্তা 
করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সমসের নিহত হন এবং 
ভাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাহার কন্তাকে 
"মাশাভীতরপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সন্ধ্ট হুইয়াছিলেন। ৯৭৪৮ খু অন্দে ছ্দিনউদ্দিনের 
মৃত্যুর পর নবাব জানকীরাষকে বেহারের শাসনকর্দৃত্ে নিযুক্ত করেন । 

তখন 'আলিবন্দীর বয়ক্রম ৭২ বৎসর ; জ্জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই। 

অবশেষে উভয় পক্ষই দীর্ঘকালের বুদ্ধবিগ্রহে ক্লাত্ত হইয়া পড়িয়া- 
বগা সংগে পেথ সত্ি। ছিলেন বর্গীদের সঙ্গ সন্ধি করিয়া নবাব এই বিবাদ মিটাইয়া 


ই ক্েলিলেন; সন্ধির স্তাসুসারে বর্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং 


1? 


ভি 


৮৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে 'বারলক্ষ টাকা বহারাষ্টর-দরকারে পৌছাইয়া দিতে অঙ্গীকারবন্ধ হইলেন, 
(১৭৫৯ খুঃ)। ইহার পর বর্গীরা আর কোন উপদ্রব করে নাই। 

'আলিবন্গী এত বড় বীর হইয়া শ্গেহজ্নিতত ছুব্বলতা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি 
শিরাঙ্গকে প্রাপাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং এই স্ত্রী কিশোরবয়স্ক লৌহিত্রের শত অপরাধ 
মান্না করিতেন ! সিরাজের বিবাহে তিনি এমন ঘটা এবং বিপুল ন্র্থবায় করিয়াছিলেন 
যে, বহুদিন পর্য্যন্ত এই সমারোহ-ব্যাপাবের কথা বাঙ্গলাঙ্গেশের সৰ্ব্বত্ৰ আলোচিত হইভ। 

ফন ালিবন্কী খ1 এইভাবে বঙ্গ, বিহার ও উদ্তিষ্যা শাসন করিয়া বা্ধক্যে উপস্থিত 
হইলেন, তখন তিনি সিরাঙ্গউদ্দৌলাকেই তাহার উত্তরাধিকারিপদে মনোনীত করিলেন। 
মাত্তামহের সাদরে পিরাঙ্জউদ্দৌলা অতান্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, আলিবদ্দী তাহার শত দোষ 
দেখিতেন না। সিরাজউদ্দৌলা ধাহাকে তাহার দাদ! মহাশয় বা! তাহার ভাইদের প্রিয় 
মনে করিতেন, তাহাকেই হত্যা করিতেন । এই ভাবে হুসেনকুলি বব ও তাহার ভ্রাতাকে | 
হত্যা, করিলেন। নবাৰ ভাঙার দ্রেহের ছলালকে কোন দণ্ড দিলেন না। প্রঙ্গারা 
পিরাজউঙ্দলার প্রতি বি, হইয়া উঠিল। ইহাই শেষ নহে--ছঠাৎ সিরাঙ্গ মূরসিদাবাদ হইতে নী 
কতক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, নবাবকে লিখিলেন, “আপনি আমাকে 
পুতুলের মত আদর দিয়া রাখিয়াছেন, কোন রাজ্যের শাসনভার দেন না, স্বত্তরাং আমি 
"আপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং বলপূর্কক রাঙ্গা কাড়িয়া লইব।” সিরাজ পূরণিযার দিকে 
সপৈক্তে মাইয়া! তথাকার শাধনকতা জানকীরামের শাসনভার তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার 
দানী করিযা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরস্ত করিলেন। 

এদিকে নবাব তাহার হলালটি পাছে এইক্ূপ অস্বাভাবিক যুদ্ধবিগ্রহে আহত হুন।_- 
সাহার 'অধিকার নষ্ট হয়! অপেক্ষা উহাই ঠাহার বেশী ভাবনার বিষয় হইল। তিনি অতি 
দেহের সহিত তাহাকে জ্ানাইলেন__“তুমি এই সিংহাসন পাইবে, ফিরিয়া এস” ইত্যাদি। 
সিরাঙ্গ সে সকল পেহের বাক্যে কুলিলেন ন!। জ্ানকীরাম দেখিলেন, সিরাজের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিলে পাছে তিনি হত বা আহত হন, ইহাও হেকাপ ভাবনার বিষয় হইল, এদিকে 
নবাবের বিনা অস্তুমতিতে তিনি সিরাজকেই বা কি করিয়া শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া হে 
এই সমস্তায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন; অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। লিরাঙ্গের 
পান পরামপাতা সাধি নিম্পার খা যদ্ধে নিহত হইল এবং সিরা তুর এক পনীতে আতর ০ 
শ্রহণ করিলেন। জ্ঞানকীরাম কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া তাহার বাসস্থানের জন্ত মন্ত 
বড় এক প্রাসাদ নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং সম পরেই তাহাকে শরীরবক্ষকগণ-পরিবৃত 
কারি! মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাই দিলেন! নবাব াহাকে কিছুমাত্র তি 4 
করিয়া 'সক্ষতদেহে যে তিনি তাহাকে ফিরিয়া পাইলেন, এজন ঈশ্বরকে বনতাবাক দিলেন। 

সনির উওর ঢা এর 
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শখিকারী হন, তাহার ষড়বস্থ করিতে লাগিলেন। পূলণিরাতে হাজি মহস্মদের পৌত্র 
সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শকংজক্গ শাসনভার গ্রহণ করিলেন 'আলিবন্দী ৮* বৎসর বয়সে 
শোণরোগে দেহত্যাগ করিলেন, হার পুর্বে তিনি সিরাজউন্দেলাকেই তাহার উত্তরাধিকারী 
নিৰ্দ্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে অন্দর মহলের বেগমের তাহাদের পক্ষে নবাৰ 
যাহাতে পিরাঙ্গকে কিছু বলিয়া! বান এই অন্তুরোধ করিলে আআসরমূত্যু নবাব বলিলেন, 
“হায়! যদি তিনটি দিনও সিরাক্ষ ভাল হইত! ধাকিত ও ভাহার নাতামন্থীর সহিত ভাল 
বাবহার করিত, তবে এই অন্বরোধের ফল প্রত্যাশা করা বাইত)” ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের 
মই এপ্রিল ব্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিক, মহাবীর, শীরস্থভাব সন্দ্জনপ্রিয় নবাব ১৯ বৎসর 
কাল রাজদ্থ করিয়া স্ব্গারোহশ করিলেন। তাঁহাকে জমিদারের! এতটা বিশ্বাস করিতেন 
যে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে তাহাকে ভাহার। সাহায্যার্ণ এককোটি টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। 


সিরাজউদ্দৌোল৷--১৭৫৬-৫৭ খুহ 


যখন শৈশবে আমরা নবাব সিরাজ্উন্দৌলার কপ! শুনিতাম, তখন মনে হইত তিনি 
পক্ধকেশ, পর্ন এক মহ! অত্যাচারী ছানবপ্ররতির লোক । তখনকার দিনের ইতিহাস 
ও জনশ্রুতি তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া রাশিয়াছিল, তাহ! হইতে ক্দনেকের মনে 
এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। পিরাঙ্জউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার 
বয়ংক্রম উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি চার মাস মাত্র বাঙ্গদ্ধ কৰিয়াছিলেন। তিনি অতি 
প্রদ্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চোখের মণির জা ছিলেন। রাল্সীবলোচন নখোপাধা 
( ফোট উলিঃস্‌ কলেজের অধ্যাপক ) অষ্টাদশ শতান্দীর শেষভাগে মহারাজ “কুষন্জ- 
চরিত” নামক যে পুস্তক প্রণগ্নন করেন, তাহাতে লিখিত আছে _-সিরাঙ্গ সিংছাসনে উঠি! 
গর্ভবতী রমণীর পেট চিবিয়া সন্তান কিৰূপে থাকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগঞ্ডে নৌকা 
লোকে কি ভাবে মরে তাহা! দেখিয়া হৃষ্ট হইতেন। আমাদের দেশের একটা 
আছে, যদি তাহার! কোন লাধুর জীবন বর্ণনা! করেন তবে পূর্কাবর্বী সাধুর! বে সকল 
কাণ্ড ও লীলাখেল! করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত ঠাহার জ্বীবনে আরোপ করেন; 
শেইক্কপ কোন ছষ্ট চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া পূরবী অসাধুগণ বাহা কিছু করিয়াছে 
তাহাও বর্ধমান চরিত্রে আরোপ করিয়া থাকেন। দুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই 
সিরাজ্চরিত্রে এই সকল কলঙ্ক সারোপ করিরাছেন। ইহা কোন মুসলমানের ইতিছাসে নাই, 
কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই ' সুতাক্ষরিন ও $ুয্াটের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা 
বাহার! পিরাক্ষের জীবনের পুষ্থান্তপুষ্জ সকল কথা লিখিয়াছেন_ তাহারা কেহই এরূপ 
কৃত কথা লিখেন নাই। কষ্চচন্্র-চরিত-লেখক যত পাড়াগেয়ে আঙ্সগুবি কথ! শুনিয়াছেন, 
সবই নিৰ্্ধিচারে লিখিয়া! গিয়াছেন। 
5 বিহার, উড়িসথার ন্মধিপতি হইয়া চারিমাসের কিছু উদ্ধকাল রাজস্ব করিয়াছিলেন 








৮৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


এই চারিমাস বিদেনীদিগের সঙ্গে মনোষালিভ এবং স্বীয় দরবারের যড়যগ্রের ফলে তিনি 
একটি দিনও শান্তিতে নিত্রা যাইতে পারেন নাই। এই অল্প সময়ে তিনি এত কি 
অত্যাচার করিতে পারিতেন বে জগতের ইতিহাসে তাহাকে ‘নিরো'র পার্শ্বে স্থান দিতে “ 
হইবে? জগৎ শেঠের অন্দরে রষনীর বেশে প্রবেশ করিয়া তিনি সন্ত মহিলাদিগকে 
অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া! প্রবাদ আছে এবং নবীনচন্্র সেন “বেগমের বেশে পাপী 
পশি অস্তঃপুরে” ইত্যাদি সরোষ উক্তি শেঠক্ষীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্ত 
আমরা দেখিতে পাইয়াছি, এপ একটা হঙ্ার্য নবাব আছস্মদ করিয়াছিলেন। গোলাম খ 
হুসেন নবাব 'আহশ্মদ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন। সিরাঙ্গের সমন্ধে এই 
অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। অন্ধকূপ হত্যাটা অমূলক নহে, কিন্তু উহ! নিশ্চয়ই অত্যন্ত 
আতিরঞ্জিত করা হুইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই রাজপ্রাসাদে 
বণনা শোয়াইয়! রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্মচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, € 
কিংবা বন্দীদিগের ক্সভাব-আঅভিষোগের দিকে কর্মচারীর! মনোযোগী হয় নাই । ঠিক ঘটনার r 
সময়ে এই বিষয়টা এত সকিঞ্চিংকর ছিল যে তাহা সাহেবেরা প্রথম দিকৃকার রিপোর্টে | 
উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উহার একটি অতিরক্লিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান N 
উিহানিকগণ একবাক্যে বলিবাছেন, নবাৰ উহার কিছুবাজ খবর রাবিতেন' লা এখনই 
কি বড়লাট ভারতবর্দের কোন্‌ জেলে কোন্‌ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার 
কি অসুবিধা হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্ণ্চারীরা কি বন্দীদিগের, 
সহিত ব্যবহারে প্রতোক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্চুরী লইয়া কাঙ্গ করেন? আমাদের বিশ্বা? 
অন্ধকূপ-হত্য! ব্যাপারটা একেবারে ন্সসূলক নহে, কিন্তু শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা -.. 
হইয়াছে। রাজীবলোচন, দিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া কেরি সাহেবের প্রেরণায় তাহার ২ 
পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই! ১৭৫৭ খৃঃ অন্দে এই 
না সংঘটিত হয় এবং ১৮৭ বৃষ্টান্দে কৃষ্ণচন্র-চরিত লগুনে ছাপা হয়; ইহাতে সিরা 
সমন্ধে অতি বীভৎস বহু মিধ্যাকথা--বাহা আমরা পূর্বে দেখাইযাছি-লিপিবন্ধ হইয়াছিন কে 
মাত্র ৫* বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিরাঙ্গ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে নান! দোষারোপ 
থাকা! সন্ধেও অন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ | 
সকল ঘটন! এত সচরাচর দৃষ্ট হয় যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টাস্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। N 
এই ঘটনা 'অত্যাচারমূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত 
হইবে না। 

তবে নবাব যে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি তাহার দাদা- 
মহাশয়ের আদরে অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাব 
ভাহাকে শাসন করেন নাই, এজন্য তিনি বাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন। প্রজাদিগকে অধধা 
পীড়ন করিতেন, লোকে জ্গানিত সিরাজ বাহ! করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না। 
তাত জনসাধারণ এই অতিরিক্ত প্রশ্ররপ্রাপ্ত খানখেরালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ 
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পরবর্তী বাদসাহগণ। ৮৬৩ 


হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোক খু দিন| বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাহার পূ্দবর্ী 

i নবাব ওস্তাদ ছিলেন, তাহার রাজত্বকালে তিনি এইভাবে বন্ধ অপরাধ করিয়াছেন, কিন্ত 
সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এরূপ অপরাধ কতটাই বা করিতে পারিয়াছিলেন ? নাটোরের 

মহারাণী ভবানীর কন্ঠা তারাস্তন্দরী রাজসাহী-বান্ধুরাগ্রামবাসী রছুনাথ লাহিড়ীর পত্নী 
ছিলেন, তিনি নিকুপম| স্বন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধব৷, তাহার দিকে গিরাঙ্গের লোভ 
ছিল। এসমন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে যে তাহা বিশ্বাস কর! চলে না। 
র্‌ আনাজলরী।  তাবাহনদরীকে লইয়া বা ভবানী এতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন যে, তাহার একটা! মুষ্তি গড়িয়া! তাহা! শ্মশানে পোড়াইয়া 

তাহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। আছরে ছেলে তাহার অভিভাবক গুরুজানের 

. যত ‘আদর পায় সেই পরিমাণে সে অপরাপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া থাকে! এই হিসাবে 
J সিরাঙ্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। অবস্থাই 
হুসেনকুলি ও ঠাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিন! শান্তিতে ক্ষম| লাভ করাতে এবং পূজনীয় 
মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না! পারার 

আন্ত আমর! জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোকশ্রদ্ধা এতটা! হারাইয়াছিলেন 

যে, তাহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাহার বিরুদ্ধে হেয় ধড়যঙ্্র_লোকে জানিলেও তাহার স্মতি 

কোন কারুণোর স্থষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার 

দেওয়ার লোভে ডাকিয়া আনিয়া মীরজ্জাফরের লোকের হাতে ধরাইয়! দিল, তাহার বিরদ্ধে 
/ লোকে একট! কণাও বলিল না। কয়েক দিনের নিরখু উপবাসের পর ক্ষুধাতৃঞ্চাতুর হতভাগ্য 
নবাব যখন আহারে বসিবেন, তখন ধৃত হইয়া হত্যার জন্ত মীরঙ্গাফর-গৃহে নীত হইলেন। 

ভাহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্টে বাঙ্গপথে নীত হইলে তাহার মা আমন! বেগম আর্তনাদ 
করিয়! সেই হস্তীর পদতলে পতিত হইলেন। যে শ্রিযদর্শন কিশোর তাহার দাদামহাশয়ের 

a “আদরের ছুলাল ছিলেন, তাহার অনাহার-সঅনিত্রাক্লান্ত দেহের উপর নিশ্মম খল্লগাখাত ও 
রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হইত, কিন্তু তাহার এই করুণ শোচনীয় 

স্‌ পরিণাম উপলক্ষে পল্লীকবির একট! ছড়া বা গীতিক! রচন1 করিল না। পলাশীর বিস্তৃত 
7. শঙ্গীকৰি এরূপ শোকাবহ ব্যাপার লইয়া একটি গান বাধিল না, ইহার কারণ কি? অথচ 
রে ইংরেজদের গ্রণগানে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল--এই 
বিশদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন__ত্যাচার করিয়াছেন 

টি 'এবং প্র্ারা এমন কি বাসী ভবানীর স্তায পুজনীযা সন্ত মহিলাও হার ভয়ে নিজ 






মা তাহাদের পাকষপাতী ছিলন। পাহারা বাঙ্গলা৷ ভাষাকে 
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৮৬৪ বৃহৎ বজ 


ছোঁয়াচে রোগের চূড়ান্ত লীলা দেখাইয়া জনসাধারণকে সর্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে ঠেকাইয়া 
রাখিয়াছিলেন। স্ৃতরাং তাহারা সেলবংশের কীন্তিগুলি তাহাদের পল্লীগাখার অন্তর্বর্তী 
করেন নাই। কিন্ত সহজ দোষসত্বেও হতভাগ্য সিরাক্মউন্দৌলাকে রাজ্জনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ 
দোষ দেওয়া চলে না। 

সিরান্দউন্দৌণার [মাসী দেষিটি বেগম বহু এশ্বশ্য লইয়া মতিঝিলে বাসা করিয়াছিলেন। 
আলিবন্দীর মৃক্ধুর পর ভিনি কতকগুলি ওমরাহকে হাত করিয়া সিংহাসন লাভ করিবার জন্তু 
অকাতরে অর্থ ব্য করিয়াছিলেন । গিয়ার সুতাক্ষরিনের লেখক লিখিয়াছেন-_এই দুশ্চরিত্রা 
এবং বজধিহীনা রমণী যদি সিরাজকে নিঙ্ষের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। 
তাহাকে যাহারা উৎসাহ দিয়া প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ-_মীর 
নঙ্গর আলি, দোস্ত মহম্মদ এবং রহিম খা-_সেই অর্থে দূরে যাইয়া প্রাসাদ-নির্দ্মাণপূর্কাক মুখে 
বায করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ তাহার বিপুল অর্থ স্বীয় ভাগারে আনি ঠাহাকে 
মতিঝিল হইতে বন্দীবাসে প্রেরণ করিলেন । 

সিরাজ প্রাচীন কর্ম্মকর্তাদিগের কয়েকজনকে বিদায় দিয়া! বাকী কয়েকজনের মাথা 
ডিঙ্গাইয়া--স্বীয় মনোনীত ছুই তিনটি প্রধান কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে 
ইহাদের স্পর্ধা ও অহন্ধারে প্রবীণ কর্স্মচারী ও ওমরাহুরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী 
ঘটনাগুলি আলোচন! করিলে সিরাজজ থে বিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন, তাহ! বোধ 
হয় না। খাহাদিগকে তিনি বিদায় করিয়াছিলেন--তাহাদের মধ্যে একজ্গন ছিলেন 
মীবজ্জাফর। ইনি অলিবন্দী খাকে শিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন, বৃদ্ধ 
নবাব তথাপি ইহাকে ছই একবার কর্শ্মচাত করিয়াও শেষে ক্ষম! করিয়াছিলেন। সিরাজ 
কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতেন--এই অভিযোগ তাহার কার্যকলাপে সমর্ধিত 
হয় না বরঞ্চ তিনি ধাহাদিগকে পদমর্যাদা দিয়া শাসনভার দিয়াছিলেন--াহাদের একটিও 
অনিষথান্ত বা! অযোগ্য বাক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় ন!। তাহার উদারন্ধদয় দাদামহাশয় 
বরং খাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহান্দের প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয়! বিদ্রোহী 
হইয়াছেন, কিন্তু সিরাজ এবিবয়ে চতুর ছিলেন। মীরজাফরকে তিনি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। যে ছই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্কেসর্মা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে একজন মোহনলাল। ইনি সিরাজের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার 
ছিলেন; সিরাজ ইহাকে “মহারাজা” উপাধি দিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ ( Prime Minister. 
*৮) দিয়াছিলেন। বাঙ্গার-দরকার ₹ণুমুণ্ডের কর্তা হইলেন, তারপর তিনি কাফের। 
প্রবীণ ওমরাহদের দল তাহার নামে যেসকল কথ! রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি নাকে 
বলিবে ? হিসো, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মাহৰ অনেক মিথ্যা কথার স্থষ্টি করিয়া 
খাকে। কথিত আছে, মোহনলালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচ্য আদর্শ-অঙ্ুসারে 
ষ্ঠ হন্দরী ছিলেন--সে আদর্শের কথা আমরা সংস্ক, বাঙলা, পারনী প্রভৃতি "অনেক 
ভাষার লিখিত দেশিতে পাই; "দীর্ঘকেন কুশাঙ্গী*-_পদ্িনীলক্ষণাশ্রিত নারীর বর্ণনার পাওয়া 


পারা. ie he 
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পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৬৫ 
যায় $ “কুশোদরী,” “ক্ষীণমধ্যা,” "ক্ষীণকটি"_ইত্যাদি বিশেষণ বান্দীকি সীতার প্রতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন ; কালিদাসের “মধ্যে ক্ষামা*ও এ প্রসঙ্গে স্বরনীয়। বাজ্গলার কবত্তিবাস “মুষ্টিতে 
ধরিতে পারি সীতার কাকলী” লিখিয়া এই সৌনর্ধ্যতত্ধ আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শীতে 
ছেলেখার রূপ-বর্ণনার্ন কবি বলিয়াছেন, “জেলেখার কটিদেশ চুলের স্কার সুক্ষ, বরং তাছ্বারও 
অৰ্ধেক "আমরা বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন স্তন্দরী রমণীর দিকে 
চাহিয়া রূপবর্ণনা করেন নাই--ঠাহারা অলঙ্কারশান্ের কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে 
ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চয় যে চীনা রমণীর কষুত্রপদের মত ভারতীয় কিংবা 
পারস্তের রমণীদের ক্ষীণ কটি ও দেহ প্রশংসিত। 

কথিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে 
মাত্র তাহার ঠোট দুইটি লাল হইত না, তাহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পর্যন্ত আরক্তিম হইয়া 
উঠিত। ইনি নর্তকী ছিলেন--ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাষ্তউন্দোলাকে দিয়! দিয়াছিলেন, 
কিন্ত ইনি সিরাঙ্গউদ্দৌলার এক শ্যালকের সঙ্গে ব্যভিচারে ধৃত হন। নবাৰ ওাহাকে বলিলেন, 
“কুমারি | আমি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা মাত্র 1” সুন্দরী জানিতেন, এবার পাহার 
রক্ষা নাই, ্থৃতরাং ভারতরমণীর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া! তিনি স্বণার 
সহিত উত্তর করিলেন, “ই! নবাৰ সাহেব, আমি গণিকাই বটে, সামি নর্তকী__গণিকারৃত্ধি 
আমার ব্যবসায়,” তৎপরে শিরাজ্জের মাতা 'সামন1 বেগমের সম্বন্ধে একটা! কর ব্যঙ্গ করেন। 
( অবস্ত সিরাগের মাতা বামন! বেগম সন্ধে নানাহ্ূপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই 
কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিয়া মৃত্যুর বাবস্থা 
করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জ্গানি না, সুতক্ষরিনে যেন্ধপ বর্ণিত আছে, আমি অবিকল 
তাহাই লিখিলাম (সিয়ার মুতক্ষবিন, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
এই রমণী 'আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না। 

(মোহনলালের ভগিনীসঘন্ধে এই সকল কথার মূলে খাহাই থাকুক না কেন, 
একথ! কখনই ্থীকষর্থা নহে যে মোহনলাল সেই হতভাগিনী ন্বপসীর খাতিরে নবাবের 
প্রিয্নপাত্র হুইগ্নাছিলেন, তিনি নবাবের বালাসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় যে 
তাহার দ্বিতীয় ছিল না_তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । 

দ্বিতীয় ওমরাহ হার উপর সিবা স্পর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী 
মীরমদন। ইহারও অনেক মহা! গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। স্থতরাং পিরাঙ্গ যে 
তাহার দুষ্ট কুসঙ্গীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রন্থ নহে। বরং যখন প্রবীণ মন্ত্রী 
ও ওমরাহের দল চিরকাল তাহার স্থন খাইরা বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই দুই চিরবিশ্বপ্ত, 

০ রুনিপুণ ও স্বীয় আপদ্‌-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যাক্তি সিরাকে রক্ষা করিবার জন্ত অসাধ্য 
সাধন করিতে প্রযামী হইয়াছিলেন। 

_ সিরাজ তাহার মামাত ভাই পূুর্ণিয়ার শাসনকর্তা সকতসনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। 
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সম্বন্ধে তাহার একান্ত অস্তরঙ্গণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। সিয়ার মূতক্ষরিনের লেখক 
গোলাম হুসেন স্বয়ং ইহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক 
বহস্তনক ছটনা উক্ত পুস্তকে লিপিবন্ধ মাছে । পুণিয়ার এই তরুন নবাবের নাম-দপ্তখতের 
মত বিস্তাও ছিল না। হৃতরাং গোলাম হুসেন ভার 'আদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা 
করিতেন, তাহা তাহাকে বুঝাইতে মাইয়া অনেক বিভাউ উপস্থিত হইত। কোন্‌ অক্ষর 
কেমন করিয়া লিখিতে হুইবে, কোধায় নোক্তা, কোণায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে 
হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইরূপ করিতে বাইয়া গোলাম হুসেন 
একদিন দেখিলেন, নৰাৰ কলম ফেলিয়া! দিয়! দুরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
তাহার ওমরাহ আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কি 
অপরাধে নবাব বিরক্ত হইয়াছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব 
বলিলেন, “দেখ, তুমি আমার ₹নওমরা, তুমি সামার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া 
লইয়া এত মাথ! ঘামাও কেন?” গোলাম হুসেন সতর্ক হইয়া গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে 
সকতজঙ্গ আবার ইহাকে সাস্ুনয়ে অহুৱোধ করিলেন, “তোমার আমাকে কিছু লেখাপড়া 
শিখাইতে হইবে বৈকি? অমন চুপ করিয়া! থাকিলে চলিবে কেন?” যুদ্ধকালে ওমর খা! 
নামক এক মন্ত্রী তাহাকে স্থপরানর্শ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবৎসর 
নি্গামুলমুপুকের অধীনে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে 
সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহা যুদ্ররীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নিঙ্গামূলগুলুককে 
গালাগালি দিয়া বলিলেন "আমি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, 'আমি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা 
দেখাইয়াছি।” সিরাজউদ্দোল! রাজা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ায় পাঠাই ছুইটি পরগনাসখন্ধে 
একটা ব্যবন্থ! করিবার পস্তাব করিয়াছিলেন । বঙ্গেশ্বর শুনিয়াছিলেন, মীরজাফর এবং 
অপর কয়েকল্নের প্রবন্ুনায় সকতন্গ তাহার অধীনত্ব অস্বীকার করিয়া অনেক রকম কাও 
করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। সিরাজ্দের পত্রখানি খুব ভদ্রভাবে লিখিত হইলেও তাহার 
ভিতরে একটা রাজনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রে উত্তর মাহ! দিতে হইবে, গোলাম হসেন। 
সকৎজন্দের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া! রাজসভায় উপস্থিত করিলেন 
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হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইয়াছি, তদহুসারে আনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িশ্যা এই তিন 
প্রদেশের মালিক। কিন্তু যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তচ্জন্ত 
আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই । 'আপনি এই পত্র পাওয়া! মাত্র 
ঢাকা কি অন্য প্রদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জার গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাউন, কিন্ত 
খবরদার, 'আপনি সুসিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপর্দক বা কোন জ্রব্যসামগ্রী 
লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উত্তরের জন্য মামি ঘোড়ার পাদানিতে পা দিয়! অপেক্ষা 
করিতেছি।” সতাসত্যই কতকগুলি নিবু'দ্ধি ব্দামীরের মস্তরণায় সকৎজঙ্গ বহ টাকা! খরচ করিয়া 
সম দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্যার মালিকানির সনন্দ আনাইয়াছিলেন, 
উক্ত সমাট্কে এক কোটা টাকা বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সর তাহাতে ছিল। মুতক্ষরিনে 
লিখিত আছে--এই সনন্দ পাইনা “তিনি ছিলেন চক্রলোকে, লাফ দিয়া একেবারে উঠিলেন 
হুর্্যলোকে,” বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়া তিনি কি কি করিবেন, তাহার বিশ্বস্ত 
যন্ত্রীদিগের সহিত তাহ! আলোচনা করিয়া বলিতেন, “আমি তাহার পর স্থল উদ্দিন খা ও 
সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একন্দন সমাট্‌কে আমার হাতের পুতুলের 
মত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব। অতঃপর আমি লাহোর ও কাবুল হইয়! কান্দাহার ও 
খোরাসানে যাইয়া! বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার হাওর! আমার একেবারেই সহ হয় না।” 
'আলানাস্কারের মত এই ক্রমোগ্নতির পরিকল্পনা করিতে যাইয়া তাহার পুণিয়া রাজ্যটি একটা 
খেলানার মত ভাঙ্গিয়া গেল। মীর আলি খা নামক এক ফৌজদার একদা তাহাকে 
“জগতের একমাত্র আশ্রয়” বিশেষণ দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। সকৎজঙ্গের এই উপাধিটি 
এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি এ উপাধি ব্যবহার 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাকে এ উপাধি ছাড়া চিঠিপত্র লিখিত, 
ভাঁহার পত্র তিনি না পড়িয়নাই টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিতেন। সেরূপ কোন 
পত্র নবাবের সেরেন্তায় গৃহীত হইত না। তিনি সমস্ত প্রবীণ ও তাহার পিতার বিশ্বস্ত 
কর্ণ্মচারীদিগকে অকদ্য ভাবায় গালাগালি দিয়া চট্টাইরা! দিলেন। এমন কি রণস্থলেও 
তিনি তাহার বড় বড় ওমরাহদিগকে এইবপ ভাষায় ভাড়া করিতেন,_“গুলিগোলার লক্ষ্য 
হইয়া থামের মত দাড়াইর়! আছ কেন ? দেখছ ন! হিন্দু শ্রামঙ্ন্দর কতটা এগিয়া গেল?” 
বয়স্থ যোদ্ধগণ এইরূপ সন্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে 
প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল--তখন খুব 'অল্ললোককেই তিনি স্বীয় অহুচরব্ব্কপ পাইলেন। 
মীরজাফর লোভ দেখাইয়া তাহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। 
তিনিও কার্য্যকালে তাহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাহার 
উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাহার প্রধান কর্মচারী লালীকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার ছই দিন 
বয়স্ক পুত্রকে হাতীর পিঠে চড়াই তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া ঘোৰণ! করিয়াছিলেন। 
তিনি বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিদ্বাছিেন, সমস্ত যন্ত্রী ও ওমরাহগণ একত্র হইয়া 
₹ ফরিলেন_একূপ উচ্চ বাজকরস্চারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিক্ধ, 
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তাই লালী রেহাই পাইযাছিলেন। সিৱাজউন্দোলার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি এত মদ খাইয়া- 
ছিলেন যে, শ্খলিতপদে টলিতে টলিতে মাহুতের কাধে ভর করিয়া কোনরূপে হাতীর 
পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শক্রশিবিরের গুলিতে যখন তাহার মাথাটা উড়িয়া যায়, তখন সে 
মাখায় মদের নেশ! ছাড়া কোন বুদ্ধি এমন কি বেদনা-বোবটাও ছিল কিনা সন্দেহ 

অনেক এরত্িহাসিক সকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউন্দৌলার তুলনা করিয়াছেন; মাসতুতো 
ভাইদের প্রকৃতি কতকটা একক্ধপ ইহাই তাহারা বলিয়া থাকেন, একথা সর্ট ভুল। 
একটা বিষয়ে সাদৃগ্য ছিল, উয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন 
ক্মচারী ও সন্ত ব্যক্তিদিগের পদ-ম্যাদানসারে তাহাদের সহিত ব্যাবহার করিতেন না। 
কিন্ত সিরাঙ্গ অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই এঁকপ "আচরণ করিয়াছিলেন--সকৎজঙ্গ নির্কিচারে 
সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। 

ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজ্দবল্লত নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিয়াছিপেন, সিরাজের মনে এ ধারণ! বন্ধনূল 
হইয়াছিল; ক্থতরাং কোন্‌ সুহর্তে খামখেয়ালী নবাব তাহার 
প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই এই ভয়ে তিনি তৎপুত্র 
রাঙ্গা ক্রষচবামভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাইয়| দেন। ড্রেক 
সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্তি। ফোট উইলিয়ম ছর্গে ক্চবন্নত তাহার 
সমস্ত ভাণ্ডারসহ নিরাপন্‌ হুইলেন। নবাব এই সংবাদ গুপ্রচরের নিকট পাইয়া ড্রেক 
সাহেবের নিকট উমিচাদ ও কষ্ণবন্নতকে ঠাহার অর্থাদির সহিত সুপিদ্গাবাদে পাঠাইয়া 
দিতে সাদেশ করিরা চিঠি লিখিলেন। ভ্রেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। 
তিনি বঙ্গদেশে ইংরেঙ্গ-বাণিজ্া একেবারে উন্মুূলিত করিতে সংকর করিয়া পুরণিয়া হইতে 
অবিলব্দে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাহার অক্ততম প্রধান মন্ত্রী হুর্লভরাম এবং. 
অপরাপর প্রধান 'অমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাহাদের কাহাকেও 
অস্থরোধ করিলেন না, ইংরেক্ছের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটকে 
বন্দী করিলেন। ড্রেক সাহেবের সপদ্ধিত উত্তরে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা! উক্ত 
সাহেব বুঝিতে পারিয়া প্রথমত: চু চুড়ায় ভাচ্‌ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট 
সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহারা কোন সাহান্য দিলেন না। সুতরাং সাহেব পলায়ন- 
পর হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সিরাঙ্গ তাঁহাকে হত্যা করিবেন--তিনি প্রণমতঃ 
২,৫*+ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন--কিস্ত ঠাহার বারুদ ভিঙ্জিযা যাওয়াতে 
বন্দুকগুলি অকৰ্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কতকণুলি সাহেবৰিবি লইয়া কলিকাতা! হইতে 
তিন মাইল দূরবর্তী গোবিন্দপুরের জাহাজ্দে উঠিয়া যাজ্্াজে প্রয্াপ করিলেন। এদিকে 
হাউএল সাহেব শুব বীরত্বের সহিত ছগ্িক্ষ! করিতে চেষ্টা পাইহা বখন ১৯* জন মাত্র ইংরেজ 
আবশিষ্ট-তখন নবাবের নিকট আত্মসমর্পগ করিলেন। এইখানে বন্দীদের জন্ত ভাল 
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কর্মচারী বলিলেন, খোলা! জাগায় বন্দীদিগকে রাখা নিরাপদ্‌ নহে, সার কোন স্থান 
আছে কিনা শু্গিয়া দেখ, 'অমীন কর্মচারীর! বলিল, “হরস্ত করেদীদের ন্ত একটা কামর! 
আছো!” প্রধান কর্মচারী না! দেখিয়াই বলিলেন, “বেশ, সেইখানেই রাখা হউক ।” এই খরটিই 
ইতিহাসবিস্রত[অন্ধকুপ | ইহার সংবাদ সিরাজউদ্দৌল! দুরে থাকুক, ঠাহার ওমরাহদের 
(কেহও জানিতেন না। এখানে যে ত্ীন্কালে তৃষ্ণা ও গরমে আর্ত হইয়া সাহেবের প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহা! ইংরেজদের প্রাণমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। ন্থতরাং এই ঘটনা 
যুদ্ধের াহঙ্গিক একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা! বলির! ধরা হুইয়াছিল। বুদ্ধবিগাহ তে! মৃত্যুর 
শৰ্য| পাতিয়াই রাখিয়াছে--রণক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের পরক্ষণেই অবরোধ-গৃহে সৃত্যুটা খুব একট 
অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বরপরিসর গৃহে, বতপ্ুলি লোক 
মরিয়াছে বলির! পর! হুইয়াছে_তাহা সম্ভবপর নহে, তাহ! প্রথমত; বঙ্গবাসীর সম্পাদক 
৬বিহারীলাল এবং পরে ৬'্দক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশর প্রধাণ করিয়া! দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি 
নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শেষে বগিত হইয়াছে। এখন এদেলী লোকের অপরাধে 
পতিত এক বিন্দু ইংরেজরক্ের যতটা মূলা-_যুদ্ধসম্পকিত ব্যাপারে তখন সেই রক্র তত 
মহামূল্য ছিল না। এখনকার পাষ্চাক্য মাপকাঠির দ্বার এই বিষয়ের ওক্গন নিরিখ করা 
ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে কাহারও কোন ইচ্ছাকৃত নিটুরতা। হয় নাই। নিয় কর্মচারীদের 
'অনবধানতার দরুনই এই অনর্থটি ঘটিয়াছিল। ("The prisoners were at first ordered 
to draw up in the Versudah, but the officer commanding the guard, 
thinking that they would not be sufficicutly secure there—inquired where 
was the prison of the fort." (Stewart, 1 539.) সেটা ইংরেজদিগেরই ছুর্শ 
এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় 
“withoat examining the extent of the apPartmeni”—সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা 
ন! করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নিদ্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা! হইয়াছে ইংরেজ- 
দিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজীবলোচনের যত ইংরেন্ের ভক্ত 
এবং সিরাজ্জউন্দৌলার বিপক্ষপক্ষীর লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম 
হুসেন, ধিনি সিরাজউদন্দোলা তাহার পরিবারবর্গকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন এই অভিযোগ 
দিয়া যেখানে-সেখানে উত্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি 
তাহার মুতক্ষরিনের মত সিরাজের রাজত্বের স্ববিস্তৃত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ- 
মাত্র করেন নাই। সুতরাং এবিবয়ের জন্য নবাবকে দারী করা কতটা স্কায়-সঙ্গত তাহা 
বিবেচনা করা উচিত। 

মন্ত্রীরা সকলেই সিরাজউদ্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর আলিবন্দীর 
সময় হইতে বিদ্বেষভাৰ পোষণ করি! মাঝে সাঝে লাঙ্ছিত হইয়াছেন। কিন্ত দয়ার সাগর 


ন বৃদ্ধ নবাব গাহাকে তাড়াইতে যাইয়া তাকান নাই। সিরাজউদ্দৌলা! মীরজাকরকে ও প্রধান 





ডিঙ্গাইয়া নীরমদন ও মোহনলালকে স্কেসববা করিয়া শাসন-বিভাগের 
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কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন ! এন্য এই হইজনের ইহার বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। বৃখা-প্রজ্ঞাভিষানিনী 
২) ঘেযোট বেগমের মাথার হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! সিরাঙ্জের বিরুদ্ধে বড়মন্ন পাকাইয়া Lu 
ভুলিবার জন্য তিনি সৈক্তসংগ্রহে এবং সৈক্তদিগকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে বায় -~ 
করিয়াছিলেন। পুণিয্ায় সকৎজঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই নাচাইয়! তুলিয়া 
তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের আমলের লোক-_এবং আত্মীয়, এইজন্য 
সিরান্গ তাহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াও তাহাকে শাসন করিতে পারেন নাই। 
এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্কে মীরজাফর ও দুর্লভরাম যে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ 
হইয়া তাহার সর্ধনাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে__একথা জানিয়াও তিনি তাহাদিগকে দণ্ডিত 
করিতে সাহস পান নাই। সেই সমস্তে মু সিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“নবাব সাহেব, আপনার 'দামলা ও ওমরাহ সকলে আপনার শক্র__ইছাদের ইচ্ছা ফরাসীদের ! 
তাড়াইয়া! আপনি ইংরেজদের হাতে যাইয়া পড়েন। তখন আপনার সর্বনাশ ইহারা সহজেই 
করিতে পারিবেন। আমাকে যদি আপনার অধীনে কাজ দেন, তবে আমি ও আমার 
লৈল্দল প্রাণপণে আপনার জরা বৃক্ধাদি করিব” ( মূতক্ষরিন, ২য খণ্ড, ২২৭ পৃঃ )। লাস 
সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজের পত্র, এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন ছুই একটি লোক ছাড়! 
সকলেই তাহার বিরুদ্ধে ষড়মঞ্জে লিপ্ত ; এজন্য কতক যীরন্দাফরের ভয়ে, কতক ইংরেঞ্ডের 
চাটা যাইবেন এই 'আশঙ্ধায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন 
না। লাস সাহেব ঠিক বৃষ্িযাছিলেন, ফড়বঙ্জকারীদের হাতে নবাব অচিরাৎ মৃত্যুদুখে পতিত { 
হইবেন, এক যখন নবাৰ অতান্ত দ্বিধার সহিত বলিলেন, "সময় হইলে আপনাকে আহ্বান 
করিব,” তখন সাহেব পপষ্টাক্ষরে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনার সহিত আমার আর 
দেখ! হুইবে না।” শেবসুহঞ্ধে যখন বিপদ আসগ্ল, তখন তিনি চারিদিক্‌ অন্ধকার দেখিয়া 
লাষকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্ত 'অনিবাণ্য বিশ অতিক্রম করিয়া লাসের আসিতে গৌণ 
হইল, যখন ব্দাসিলেন, তখন সিরাজ ন্দার সর্ভালোকে ছিলেন না লাসকে ইংরেের। 
তাড়া করিয়া খরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনক্রমে তিনি ভাগাবলে রক্ষা 
পাইছ্জাছিলেন। 
ইংরেক্ছেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ein 
যুদ্ধের উদ্েঘাগ করিতে লাগিলেন। সন্ধি অঙ্থসারে বে টাকা দেওয়ার কথ! ছিল, নবাব 
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কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিনা সকলের সহাম্থভৃতি আকর্দণ করিলেন। 
সিরাজের ধনভাগার কুবেরের ভাওারের মত, ড়বস্্র সফল হইলে তাহারা একদিনে এত 
দীর্ঘকালের তপন্তা সফল করিতে পারিবেন-_বড়বস্্ বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের 
বিশালকায় কামানগুলি__অসংখ্য সৈন্তবল-_ইহারা! তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা 
'অসাধা__অভাবনীয়, তাহা সহঙ্গেই দৈবাহুগরহে সিদ্ধ হইবে। 

নবাব পুরিয়ার যুদ্ধ জয় করিয়! দেসেটি বেগমের সর্বস্থ লুঠন করিয়া ভাবিরাছিলেন_ 
তাহার ভয়ের কারণ নাই ; কলিকাতার ছূর্গ ধ্বংস করি! ভাবিয়াছিলেন--তাহার একমাত্র 
শক্ত ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন» স্ৃতরাং খন জানিলেন, জগৎ শেঠ, ছু্ভরাম ও 
মীরজাফর সকৎজঙ্গকে উত্তেজিত করিয়া হার বিরুদ্ধে দাড় করাইভেছেন, তখন প্রথমতঃ 
নগণ্য মনে করিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন নাই, বরং রাজদরবারে তাহাদের যে স্থান ছিল 
কিছু ভয়প্রদর্শনাদির পর তাহাতেই তাহাদিগকে নিযুক করিবাছিলেন। ভাহাদের প্রতিশ্রতি 
ও দৈত্য দেখিয়া কোন কোন সময়ে তাহার এমনও মনে হইত যে, ইহার! নির্দোষ, কিন্তু 
তথাপি নিন্দোষ ব্যক্তিরা বে ব্যবহার পার ইহার! নবাবের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। 
তিনি মীবঙ্গাফরের বাড়ীর দিকে সুখ করিয়া একটা বৃহৎ কামান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহা 
নবাবের কুটির মত শীবজাফবের গৃহের দিকে সর্বক্ষণ বন্ধলক্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে 
তিনি সুন্নৎ করিয়া মুসলমান করাইবেন, সর্কাদ! এই ভয় দেখাইতেন। হুর্ভরাম 'সন্ততম প্রধান 
মন্্রী_ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন নাঁ-ইহারা তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত 
করিবার উদেখাগ করিতেছিলেন,__এজন্ত নবাবের এই সকল ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতে পারা 
যায় না। তাহার দোষ তরুণ বয়সের ; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অতি তীত্র ভাষায় ইহাদিগকে 
"অপমান করিতেন এবং বড় বড় মন্ত্ীদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের স্কাথ তরুণবয়ন্থ প্রিয় 
মন ্রীদের দ্বারা অপদস্থ করাইতেন। 'অথচ তাহাদিগকে দখওড দিয়া নিরপ্ত করা, কিংবা কারাগারে 
আবদ্ধ করিম রাখার মত সাহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল নাঁ। তাহার ফলে এই দাড়াইল 
যে; তাহাদের বাহিরের ঠাট বজার থাকাতে তাহার! প্রাসাদে বসিয়াই যড়বঞ্নটি পাকাইবার বেশী 
স্বিধা! পাইলেন । তিনি মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও হুর্লভরামস্বন্ধে পূর্ব হইতে যে সকল 
সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ সুঁসিয়ার লাস তাহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার স্বায় লিষিযা মারিলে শ্রান্ধ আর বেশী 
দুধ গড়াইত না। কিন্ত নষ্টা বকে যেবূপ যোর শাসন করিয়াও কোন কোন স্বামী ছাড়িতে 
পারেন নাঁ_সেইকূপ ইনি এই সকল বসথান্ত ব্যক্তির সঙ্গম নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে 
পারেন নাই। নষ্টবধূর ্থায়ই ইহারা এই ছ্বলতাব সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সর্বনাশ 
করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে 





৮৭২ বৃহৎ বঙ্গ ও 


এইক্জন্ত নবন্ধীপের কুফচন্্রও আসিয়া এই দলে ভিড়িয়া গেলেন। তিনি তাহার বংশের পুর্কসংস্কার 
ও ত্রাহ্মণণমাঙ্গের গুরুর স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,__পুলার্চচন!, দানধ্যান, 
বার মাসে তের পার্বণ খুব জাকির করিতেন, এইজন্ত তিনি একজন চির-দেউলিয়| জমিদার 
ছিলেন। বণিক্‌ ও অথণালী ব্যক্তিদের কাছে, গ্রণগ্রহণের ব্যপদেশে তাহাকে সর্বাদ। খুরিয়া 
বেড়াইতে হইত-__ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবত: এই স্তরে তাহার ঘনিষ্টত! হইয়াছিল। মুপিদাবাদে 
যখন মীরজাফর, দর্লভরাম ও জগং শেড এই বড়যন্ন করিতেছিলেন, তখন ক্বক্চচ্গের ডাক 
পড়িল। মীরঙ্জা্রর রাঙ্জাকে তথার আনিবার জন্তু লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন 
বিস্তারিত ভাবে এই দৌত্যের বিররণ লিখির্াছেন। কষ্চচঙ্ সহস! এন্সপ একটা! ব্যাপারে মাথা! 
দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তিনি তাহার প্রধান অমাত্যকে প্রথমতঃ পাঠাইয়া দিলেন। 
ছুল্ভিৱামের সাহায্যে অমাত্য নবাবের দেখ! পাইয়া বলিলেন, “আমাদের রাঙ্গ! হন্ধুরের সঙ্গে 
সিংহাসন পাইবার পর দেখা করেন নাই-_একবার দশনপ্রয়াসী, হুজুরের অন্থমতির জন্তু 
“আগিয়াছি।" তাহার হঠাৎ মুসিদাবাদে ন্দাসা যদি কোন সন্দেহের স্থা্টি করে, এই আশঙ্কায় 
নবাবদৰ্শনের 'মছিলায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিকূপে সিরাজকে 
সিংছাসনচ্যুত করা ঘাইতে পারে, ধুরঠরয় সেই বিষয়ে প্রতি রাত্রে জটলা করিতেছিলেন। কেছ 
বলিলেন-_ইহাকে গুণ্রভাবে হত্যা! কর! যাউক । কেহ বলিলেন, আমর! প্রকাহ্াভাবে বিদ্রোহ 
খোষণা করি, কেহ বলিলেন, যবনের অধিকার আর কোনরূপে সঙ্ কর! যায় নাঁ-'অপর একজন 
মীরজাফরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, “আপনি কি বলিতেছেন? এখানে যে 
মীরজাফর উপস্থিত, তাহা কি ছুলিয়া গেলেন।” তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া! গেল। 
সৰ্বসন্মতিক্ৰমে স্থির হইল, রুচস্্ অতি চতুর ও বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্চি, তাহাকে ডাকাইয়! আনিয়া! 
পরামর্শ করা হউক; তিনি বীর স্থির-বুদ্ধি, এ সমন্তার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই, 
গৃহীত হইবে । এই অবস্থার কষ্ণচহ্গ আসিয়া বুদ্ধি দিলেন, “ইংরেজদের সঙ্গে একমোগে কাজ 
কর! হউক, আমি কালীঘাটে মায়ের দর্শনকামনাত্থ ( বোধ হয় ব্রণ পাওয়ার চেষ্টায় বটে) 
প্রায়ই কলিকাতায় যাই খাকি। তাহারা মাক, বগা, বুদ্ধিমান, রণনিপুণ, তাহাদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া আমরাই দাবার চাল চালিৰ, শেষ প্যন্ত নবাব ন্ামাফের হাতে কলের 
পুতুলের মত পাকিবেন, আমরাই যুদ্ধ চালাইব “ধৰি মাছ না ছুই পানি'নীতি অথলন 
করিলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না, অথচ সঅতীষ্টসিদ্ধি অতি সহজেই 































পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৩ 


পিরাঙ্গের তেঙ্গ, বিক্রম, বুদ্ধি সকলই ছিল,__এত অরবযসে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষতা ও 
লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় আলিবন্থারও ছিল না। গ্রাহার দোষ ছিল-_তিনি 

7341 মাতামহের আদরে একেবারে বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, 

চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করিতেন, কাহাকেও 

হস্তগত করিয়া কার্্য উদ্ধার করিবার শক্তি ঠাহার আদৌ ছিল ন!। আলিবর্ধা ঠাহার 
'্মায়িক ব্যবহার দ্বার৷ শক্রকেও মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। 
'আলিবন্থীর এধান সেনাপতি মৃস্তাফা খঁ! ও অপরাপর পাঠান সামস্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাহার! শর্ুদ্ের সঙ্গে যোগ দিলা আলিবন্ধীর বিরুদ্ধে বিশ্রোহ 
করিতে প্রস্থত,_গুপ্রচরের সুখে নবান সমস্ত কথা শুনিয়! বিনা অক্ে শরীর-রক্ষী ছাড়া 
একাকী লিরাজের হাত ধরিয়া দ্বিপ্রহর বাত্রে নু্তাফা খর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই 
সময়ে এই অবস্থায় নবাবকে দেখিয়! পাঠান সেনাপতি বিস্মিত হইগা গেলেন। আলিবন্ধী খ 
বলিলেন, “আপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয়া ব্দানিতাম, 
আপনি আমার ব্নেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে 
পারিণাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে বড়মন্্ করিতেছেন। অতি নিঃসহায়, নিরস্ত্র ও 
অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব আপনার দ্বারস্থ ; ক্মাপনি 'নায়াসে এখানে তাহাকে হত্যা করিতে 
পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষর করিবার প্রযোক্ষন হয় না। আমার প্রাণ 
আপনার হাতে দিতে আমি আপিয়াছি, আর ( সিরাজকে দেখাইয়া!) যদি আমার প্রাণ অপেক্ষা 
বেণী প্রিয় কিছু থাকে, তবে এই শিরাঙ্গ, যদি ইচ্ছা। করেন, তবে ইহাকেও হত্যা! করিতে 
পারেন; 'আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাধিক প্রিয়বন্ত ও সর্বস্ব আপনার 
হাতে দিয়া আপনার বন্ধস্প্ার্থী হইয়া এই অসময়ে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম ।” 

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বিস্রোহভাব তৃণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খা 
প্রতিশ্রুত হইলেন, “যে পর্য্যন্ত 'আমি জীবিত থাকিব, সে পরাস্ত নবাব সাহেবের নিয়তম 
সৈনিকের ঘোড়ার খুরে আমার মাথা বাধা রহিল। যে পধ্যস্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্যন্ত 
আলিনন্দী, তাহার সন্তান ও পরিবারবর্গের হিতাখ আমার জীবন অর্পণ করিলাম।” (পিয়ার 
মুতক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ) । 

আলিবন্দীর এই রাজনৈতিক কারদাও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন ন!। যখন 
শেখ মুহূর্তে বিপদ গিয়া! দিরিযা ধরিল, তখন তিনি মীরজাফরের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া 
কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে 'অসময়ের কান]! যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলকে 
সন রাখিতেন, তবে তাহার কেশ স্পর্শ করা সহঙ্গ হইত ন!। একদিকে ছর্লডরাম বিষ 
ছড়াইতেছিলেন, অপরদিকে জগৎ শেঠ-ধাহার বিপুল অর্থ বহুলোকের টাকি হার 
252 বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে- 

লন চিপ, কর ও কক নীরা মনত বৈরগণকে মেট বেগের সর 

করিয়াছিলেন, ইহার বধ দিয়া জুটলেন। লমত্ত বঙ্গদেশ এই 
না 


সাদ! খ। ও স্মালিৰখী । 


ভি 


৮৭৪ বৃহৎ বঙ্গ 


আঅনতিক্রাস্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবাদ্ে সুখরিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন 
দেখিলেন, চারিদিকে কেহই ভাহার মিত্র নহেন, ছেসেটি বেগম হইতে ক্ষুদ্র সৈনিকের! 





রণক্ষেত্রে রোষ-কযার্নিত নেত্রে মীরজাফরের বড়ঞত ব্দাবিক্কার করিয়া অসমর্থ হইয়া প্রাণ 
দিলেন--মাত্র ফরাসী সেনাপতি লাস হতভাগ্য বালক-নবাবের ছুঃখে পরম ছ:খ পাইয়া 
স্ঠাহার সহিত মিলিত হইবার বৃখা চেষ্টা করিলেন । 
"আর পলাশীর যুদ্ধ_ উহা যুদ্ধ নহে, দৈবের খেল|। দীহ্বারা বিলাসী, অত্যাচারী, 
স্বেচ্ছাতগ্র এবং 'অলস__তাহাদের হাত হইতে ভগবান্‌ বঁশ্ব্যলস্্মীর প্রকৃত সেবক, স্বার্থ- 
বিশ্ব, জাতীয়, গিরি-সাগর-লকবী, মা: উৎলাহসীল, নবগঠিত, নয-তেক্দোদৃণ একটি... 
জাতির হাতে এই বিশাল সাস্রাঙগয প্রদান করিলেন, পলাশী উপলগ্ষমাত্র। উহা! রাঙ্গণগ্দীর 
কৌটা-_একটা ময়দানে বসিয়া যুদ্ধের ছলে ভাগালন্্ী তাহা? তাহার যোগ্য সন্তানদিগকে দিলেন। 
মীরজাফর 'আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের প্রাতীক | শকুনি, জয়চ্্র, মীরজাফর 
প্রভৃতি ব্যক্তির যুগে যুগে অক্ধ্যদ্য় হইয়াছে -ভাবতব্দ বে এখনও স্বায়ক্তরশাসনের যোগ্য 
হয় নাই, তাহা প্রমাপ করিতে। আমানের বক্কের মধ্যেই মীবজ্জাফর ও জয়চশ্া বছিয়াছে_ 
উহ বহুদিনের ব্যাধি । ~ 
শিরান্দউদ্দোয্া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কোন নিুরতা করিয়াছেন একথা ৰ 
ইতিহাসের কোথাও নাই, বরঞ্চ সর্ধাত্র তাহার উদারতার প্রমাণ আছে তিনি 
হুসেন কুলি খা! ও তাহার জ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, উহা! সিংহাসনে আরোহণের 
পুর্বে -তখন তিনি বালক, এবং এই ব্যাপারে ঘেসেটি বেগম ও অপরাপর বয়োবৃদ্ধ 
লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল; তণালি উহা তি গিত কৰ্ম্ম এবং এজ যে তিনি 
কত অন্ত্য হইয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি হইতে জানা যায় 







সম্ভবতঃ অন্থায় উপায়ে লব্ধ অপরিমিত এশ্বধ্য লইয়া! রাজব্নত চাকায় ছি 
ছেলেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে বড় করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ 
কিছু বলেন নাই। কিন্ত মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়া থাকে না। 
তাহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাঙ্গা কবক্চবন্নতের হাতে দিয়া 








ভি 


পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৫ 


উভয়কেই আনিতে আদেশ করিলেন। 3৪%৯ সাহেব তাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “০ 
(Nawab) immediately ordered Umichand and Ksrishnabasllabh to be 
brought before him and received them with civility” (P. 538). (তিনি 
তখনই উমিচাদ ও কষ্চব্সভকে তাহার নিকটে 'আানিতে স্মাদেশ করিলেন এবং ভাহাদিগের 
সহিত ভদ্রবাবহার করিলেন ); তিনি এ অবস্থার কৃষ্ণব্লভের টাকাকড়িগুলি অন্ততঃ আত্মসাৎ 
করিতে পারিতেন, অন্ত কেহ হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাহার অধিকার অগ্রান্থ করিয়া 
তদবিরুতধপক্ষ আশ্রয় করার জক্ত তাহার একটা স্তায়সঙ্গত দডও হইতে পারিত। কিন্তু 
নবাব ঠাহাকে আদরে দ্দাপ্যান্জিত করিয়া গ্রহণ করিলেন। হুলগুয়েল সাহেব তাহার রাজ্যে 
বাস করিয়! তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন__ইহাতো। একটা গুরুতর অপরাধ 
তাহার সহিত ব্যবহারসন্বন্ধে 31০%%% সাহেব লিখিয়াছেন : ” He dismissed him with 
74৪0100918815107, 595). ( তাহার ভঙ্গ নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই আশ্বাস 
দিয়া নবাব তাহাকে বিদায় দিলেন )। কলিকাতায় ইংরেছেরা বাণিদ্য করিয়া 
অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অথচ তাহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া! তিনি মাত্র ৫*, 
টাকা পাইলেন। তাহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব 
টাকাপয়সা খণ্ড স্থানে রাখিয়াছেন, এন তিনি গ্রাহাকে কতকটা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন : 
However finding that no discoveries could be obtaived concerning the 





treasures which he supposed to be buried in Calcutta he released Mr 
Holwell avd other English Prisoners” (P- 541). (কিন্ত যখন সেইরূপ কোন 
আুপ্তসম্পত্ধির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং অপরাপর ইংরেজ 
বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন।) ক্লাইভ মীরজাফরের সাহায্য করার প্রতিশ্রতিতে প্রথমতঃ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। যখন সেই সকল বন্ধুদ্বহচক চিঠির বলে তিনি সৈ্ত 
লই অগ্রসর হইতে লাগিলেন,__তখন রোজ তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে 
লাগিলেন, কিন্তু একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল--মীরজাফর নবাবের 
সঙ্গেই সৈল্ত লই়। অগাসর হইবেন, কিন্ত ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহামা করিবেন। 
চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তেমন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেশ। দেখা গেল না, 
তখন ক্লাইভ মহা! ভাবনায় পড়িয়া গেলেন,_হয়ত নবাবের মন্ত্রী তাহাকে ফাদে ফেলিয়া! 
শেষে প্রন্থর শত্রুর প্রতিশোধ লইবেন! ইহার পরে ক্লাইভ মন্ত্রীর নিকট হইতে আরও 
ছইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্ত কতকটা আশ্বস্ত হইলেও মীরঙ্গাফরকে সম্পূরূপে বিশ্বাস করার 
মতন মনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল না। 
ভারতবর্ষে ক্লাইভ “পবন” নামে সর্ধতর পরিচিত হইয়াছিলেন ; ক্লাইভ বলিলে 
তাহাকে অল লোকেই চিনিত। ভাহার অধীনে ৮০* ইংরেজ 
রক পদাতিক সৈভ, ১০* কামান-চালক, এ* জন_-কামান লইয়া 
দিনা এই কামানের মধ্য নাব ছয় পাউ রন ধরে এমন আটটি কামান ছিল 
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তাহা ছাড়া পর্ত গীদ্গ ও ২,১** সিপাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ১,৮** স্দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, 
জী **** পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বর্শা, ধন, বোমা ইত্যাদি 
অন্তর ছিল। ইহা ছাড়া ৪-টি কামান ছিল, তাহার মধ্যে 'অধিকাংশেই 
২৪ হইতে ৩২ পাউণ্ড বারুদ ধরিত। এই অসম প্রতিদ্বন্ছিতায় মীরজাফরের সম্পূর্ণ আশ্বাস 
ন! পাইলে অগ্রসর হওয়া বাভুলতা। মীরজাফর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্ত তেমন 
'আগ্রহাতিশয় দেখান নাই! তারপর নবাবের সৈন্তের নেতা হইয়া যিনি ন্সাশিয়াছেন, তিনি 
যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্ধনাশ। ক্লাইভ ( সবৎজন্গ ) সাহার ২* জন প্রধান 
কর্ধচারীকে লইয়া একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, “মীরজ্গাফরের কথার উপর, 
নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা_-এই পথ খোল! সআছে। দ্বিতীয় পথ --আমরা 
কাটো! হইতে অনেক খাস্জব্য সংগ্রহ করিয়া আআনিয়াছি--এখানে অনায়াসে কয়েক মাস 
প্রতীক্ষা, করা চলে, ইহার পর বর্ধাশেষে মারহাট্টার আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত্র 
হইয়া! নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে ।” 

২* জনের মধ্য ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব- 
শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটন্ব তরুকুঞ্জে যাইয়া 
গভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে যাহা স্থির করিলেন, তাহা! বীরের 
মত; এতদূর অগ্রসর হুইয়া এখন আর দ্বিষার ভাব ভাল নহে; যে করিয়া হউক 
যুদ্ধ করিতে হইবে। নদী পার হইত্বা তখনই তিনি দূরে--৮** গঞ্জ দীর্ঘ এবং ৩৯ 
গজ প্রন্থ ব্মামবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই আমবাগই সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি 
তথায় যাইয়া দেখেন নবাবের মানকরে যাইবার বে কথ! ছিল তিনি সে সঙ্গম ত্যাগ করিয়াছেন, 
তিনিও সৈন্তদল লইয়া তি নিকটেই আছেন। 

নবাবের 'বস্থা তখন শোচনীয়; তিনি দেখিলেন যেন ভাহার লোকেরা 'আর কেহ 
কাহার নহে। ভাঁহার পৰিকরবর্গ নমাজ পড়িবার ছলে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। 
এমন কি সেই শিবির এরূপ জ্দনশূন্ত যে একটা চোর তথায় 
চুকিয়াছিল। একটি পরিচারককে তিনি ভ২গনা করিয়া! বলিলেন, 
“তোরা কি ভাবিয়াছিস্‌ যে আমি এখনই মরিয়াছি ?" 


পরিজন-বর্জ্ছিত নবাব । 





ভাবল Eh St ice রিল! 
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করিতে অনুরোধ করিণেন। কিন্ত রজার পাথরের মত নিশ্চল থাকিয়া নবাবের সাগ্রহ 
‘অনুরোধের উত্তরে বলিলেন, “আজ রাত্রি হইয়াছে, কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা বাইবে।” উত্তরে 
নবাব বলিলেন, "সাজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে প্রমান হইবে--রাত্রে শত্রুরা শিবির আক্রমণ করিবে ।” 
মীরজাফর বলিলেন, “সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।” 
মুতক্ষরীনের পাদটাকায় লিখিত আছে, “সিরাজ এই অবস্থা মীরজাফরের সঙ্গে যে সকল 
কথাবার্তা বলিন্নাছিলেন, তাহা বৃদ্ধিহ্ীন বা অত্যাচারী রাজার মত আদৌ নহে। সকৎজঙের 
পরিজ্জনবা্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম 
হুসেনের স্বগণদিগকে তিনি যেক্ূপ দয়া! দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব 
কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যাচারী ছিলেন--একথা তো একেবারেই বলা চলে না 
ইনি বাল্যকালে 'অতাৰিক গেহে লালিতপালিত হইয়া সংশিক্ষা পান নাই, এবং যখন 
ভাহার কিছু কাল স্কুলে থাকা উচিত ছিল,__-তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া 
পড়িলেন।” 

মোহনলাল পুনর্ষ্মার বেগে ইংরেজ্দিগকে নদাক্রমণ করিলেন । গোলাম সেন এবং 
রাঙীবলোচন উভয়েই লিখিযাছেন_ইংরেন্দের বিপধাত্ত হইলেন । জয়ী নবাবের দিকে 
সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর আদেশ দিলেন, “আঙ্গ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া 
দাও।” মোহনলাল তী্ৰব্বরে বলিয়া পাঠাইলেন, “এই কি যুদ্ধ থামাইবার সময় ? স্মামি 
কিছুতেই এই অন্যায় আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে আমার সৈক্েরা নিরুংসাহ 
হইবে, এবং ইংরেজেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া! আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া! 
ফেলিবে।” নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্তু মীরজাফর বলিলেন, “তাহা 
হইলে হুজুরের যাহা মৰ্ক্দি, তাহাই ককরুন--ামি আর কি করিব?” যে ব্যক্তি তাঁহার 
কাধে চাপিয়া তাহাকে অতলে ডুবাইবে, শুভ মুহ্ূপ্ডে শনির কোপে নবাব সেই মীরজাফরকেই, 
আশ্রয় করিলেন। তাহাকে চটাইতে ভয় করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার 
নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নিতাস্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া মোহনলাল ক্পাণ ত্যাগ 
করিয়া যুদ্ধক্ষে্র হইতে হুটয়া ন্দাসিলেন। তখন শত্রুরা সোৎসাহে তাহার সৈন্তদিগকে 
আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন--তখন ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হইল। 
গোলাম হুসেনের বিবরপাহুসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়া দূর্ণভরামের হাতে সমপিত 
হন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন। কিন্ত বাজীবলোচন লিখিয়াছেন_ যুদ্ধক্ষেত্রে যখন 
মীরঙ্গাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজ্জাফরের 
এক চর পম্চাৎ ভাগ হইতে গুলি করিয়া তাহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাধ্য হইবার 


পারিলেন না কে তাহার গার ছুরি দিহে, ঠিকানা নাই। তিনি তাহার বেগম লুতফুরেসা 
দি সনি ₹ চলিলেন। তিনি তাহার 
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সেনাপতিদিগকে আদেশ করিলেন, নস ভিনি ভন নি হাল লা গৌহিনেন! 
(সে পৰ্যন্ত যেন তাহারা তাহার অস্তগমন করেন। তাহার মীরজাকরের করতলগত, কেহ 
ঠাহার সাদেপে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাহার শ্বশুর মিজ্জা রেঙ্গাখাও তাহাকে প্র 
কোন সহায়ত৷ না করিয়া তাহাকে ছাড়ির! চলি গেলেন । একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে পর 
ছিলেন, তখন জনপ্রানী তাহার খোদ নিতে আসে নাই। মহাবিপদ আশা করিয়া 
তিনি রাঙ্গমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী সেনাপতি মুসিয়ার লাসকে আসিতে 
চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হুসেন লিখিরাছেন, “রাজমহলে যদি স্থলপথে যাইতেন তাহার 
অনেক স্মবিধা হইত; কিন্ত পুর্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু 
খিছুড়ীর ব্যবস্থার জয় তিনি নৌকা! ভিড়াইলেন। এমন সময়ে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য 
করিতে ন্সাগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেবা, সম্ততিবর্গ ও 
অপরাপর জ্রীলোকেরা এক ফোটা জল পথ্যন্ত খাইতে পান নাই; এই সম্পূর্ণ অরুক্ত 4 
রাজ-পরিবারকে দানা সা ফকির খাইবার নিমহ্থণ করিয়া ডাকিতে লাগিল। এদিকে সে 
মীরজাফরের চরদিগকে পূর্কেই খবর দিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নাকি সিরাক্গউদ্দৌলার প্রাতি 
আগেকার কি এক আক্রোশ ছিল! যখন অভুক্ত ব্যক্তিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে 
মীরঙ্গাফরের লোকন্গন আসিয়া নবাবকে ধরিয়া লইয়া গেল। নবাব 'শনুক্ঞই রহিয়া 
গেলেন, এ জীবনে তাহার আর খাওয়া হইল না। 

উই নখন, দিরামউল্ৌপাকে সাল লই: পলো কর If 
বিড়দ্বিত 'অবস্থ! দেখিয়া পৈল্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। 'আটদিন পুর্বে যিনি তরুণ he 
হুর্ধ্যের স্তায় দীণ্রি পাইতেন, আঙ্গ তাহার একি ছর্দশা| সেই বিচলিত সৈক্তগণ কোন 
উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই ফড়যস্থে লিশ্ব। মীরজ্জগাফরের পুত্র মীরন 
একটা হিং পশু, মূর্খতা ও নিটরতার 'অবতার। সিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু 
অর্থের লোভ দেখাইয়া একজ্দন হত্যাকারীর খে জ করিল। কিন্ত এই ছফর্শ্মে কেহই স্বীকার 
পাইল ন!। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামক অপর এক পশু-প্রকৃতি লোক জুটিল। সে 
'আলিবর্ধা ও সিরাজের বরে চির-প্রতিপালিত। এক 'শাঘাতে খে হত্যা করিতে পারত... ৯ 
কিন্ধ তাহা না করিয়া বারংবার আঘাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার হি, 
চিল “আমি সত্যই আমার লা পছ ক 
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মীরজাফর সেই নবাবের শব্যায় ্মারামে( প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিযাই হউক ) বিবানি 
যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়া যোগা-পুত্ নীরনকে দেখিয়া বলিলেন, “দেখ যেন নবাব পলাইযা 
না| বায়" একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা যায় না। মীরন উত্তর 
করিল, “তঙ্জন্ত তোমাকে ভাবিতে হইবে না৷” 
সিরাঙ্গউদ্দৌলার ছির্-ভিন্ন দেহ হন্বীর পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়! সেই হস্তীকে মুসিদাবাদের 
সর্দাপেক্ষা জনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হুইৱাছিল। কারণ জনসাধারণকে বুঝিতে * 
দেওয়ার দরকার থে পুরাতন নবাব ক্র নাই, নূতন নবাব হইয়াছেন। যেখানে হুসেন কুলি 
খা? কয়েক বৎসর পুরো নিহত হইয়াছিলেন, কি এক প্রযোঙ্গনে মাহত সেই্থানে হাতীকে 
ধামাইল এবং ঠিক সেই জায়গায়ই সিরাজের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল। 
হস্তী খুরিয়! ঘুরিয়া সেই স্থান দিয়! চলিল এবং সে গৃহে সিরাঙ্ের মাতা ছিলেন, সেইখানে 
'আসিয়! থামিল। হতভাগিনী তাহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কিছুই জ্গানিতেন না। 
'অক্নাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি কুলিয়া গেলেন বে তিনি মুসলমান 'অন্দরমহলের স্রাস্ত 
মহিলা, তুলিয়া গেলেন যে তিনি আলিবন্ধার ছলালী কন্কা আমন! বেগম। ভিখারিণীর 
মত চীৎকার করিয়া নগ্রপদে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ভাতার পুত্রের ছিয়-ভিগ্ন দেহের 
উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিলেন। এই দৃশ্ত দেখিয়া চাৱিদিকের লোকেরা 


হতা। করিত। ইহার সর্বশেষ ভু _গেসেট গেখষ পিছত! আমন! বেগমকে নিষ্ঠ রভাবে হা 
কর|। আলিবব্বী খার এই ছুই কন্যা হচ্য| করিব!ঃ উদ্দেশ্বে মীরন ঢাকার পাসনকর্তাকে লিখিয়াছিল 

পৰ্মাপনার তন্থাথধানে এই ছুই রাজকুনারী আছেন, আপনি অৰিল্বে ই'হারিগকে হত্যা করিবেন।” কিন্তু 

চাকার রাজ্প্রতিনিধি এই হা নিরপরাধ তাদকুৰাৰীকে হু করিতে ৰকত ন! হই উত্তরে লিবিচাছিলেন, 

দ্মাপনি ঢাকার জগত অন্ত এক শাদনকণ্ঠ নিয়োগ করি হার সাত! এই কাথা সম্পাদন করূন। আদি ইহা 

পারি =1।” দীন একজন লোককে ঢাকার পাঠা ফিল এবং ঢাকার শাসনকর্াকে লিখিল,_-"ইনি বেগমকে 
নাগাদ আনিতে দাইতেছেন, ইহার সঙ্গে গাহাতিধকে পাঠাইবেৰ।" লোকটার উপর এই আদেশ ছিল 

ইহাদিগকে পথে জলে ডুৰাইর! মারিতে। বআসতকাল হি বৃদ্ধা খেলেটি বেগম কা্িতে লাগিলেন, কিক 

৫ কিউ বেগম (পিযা-াতা-_খামনা বেগৰ) গলিলেব “ছিব, কাছ! কি হইবে আমর! উচ্চ ভগবানের 
কাছে অশেষ এপরাধে আঅপরাবী।  এইলাবে ভিনি বে আৱ্চিকের বিবান করিলেন, তাহা গার দা 

157. শীরনের উপর ভরা রোগারি বদিত হউক ।” এই অভিসম্পাতের পর ছুই ভগিনী গলাগলি করিয়া স্মতলজলে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন এই পৈশাচিক হত্যাকাও খা, টিক তাহার আটবিন পরে (১২৯, পৃঃ) ও 

সিরাজের যবতার ছুইৰংসর পরে মীরৰ আজিমাবাচের জঙ্গলে পুত্র একটি শিবিরে বজাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। 

আজিমাৰাদের প্রধান সাধু হাৰ আলি হারিন-- এই সংগা পাইক বলি ছিলেন, “বিধাতা রোষারি 

্ি কমন ধারে সন্ধান লই! জঙ্গলের এক ক্ষৃ্র শির হইতে তাহার লক্ষ্য পূজিয়া বাহির করিয়াছে | 
ছার পূর্কো নিয়ালের শব যে পণ চিয়া লইয়া মাওয়া হইয়াছিল, ুসিলাবাদের নেই পথেই ীরনের স্তব 

৬. _ভ্তিপুষঠে আনীত হইযাছিল। সত পর বীরনের পকেটে পুস্তিকার ০-* শত সঙাল্ত ্বী-পরুদের নাম পাওয়া 
॥ ইহার সকলকের সে হত্যা করিবে বলিয়া সকল করিযাছিল। যেসেটি ও আনন বেগমের 


পপ সে পরধযীৰনে উন্নতি লা করিঝাছিল। বহার স্বাশ-সাধন ভগবান, সহিতে পারেন সাই 
bd ৭০ সর 





ত বৃহৎ বঙ্গ 
আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে খবোদাম হুসেন খাঁ? বারান্দা হইতে তাহার আশ্রয়- 
দাতার পুত্রের এই ছুন্দশ! দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুণ 
লাগাইয়া লাঠির প্র তা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিয়া অস্তঃপুরে লইয়া গেলেন। 

মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তাহার সংবরধনার্থ সৈন্যদল অসি 
নিচ্ধাসন করিল। মীরজাফর ইংরেঙ্সের কায়দা! জানিতেন না, স্থতরাং তাহারা বুঝি তাহাকে 
“হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাপিতে লাগিলেন; এই সমরে স্বয়ং ক্লাইভ আসিয়া তাহাকে 'নবাৰ" 
সম্বোধন করিয়া প্রীতিভরে করমদ্দনপৃর্ধক আশ্বন্ত করিলেন। 

সিরাজের মৃত্যুসস্বন্ধে ষুয়াট সাহেব লিখিয়াছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে ষমর্থনার্থ আমরা 
এই বলিতে পারি বে, ভারতীয় কোন ইতিহাস-লেখকই সিরান্গউন্দৌলার মৃত্যুতে তাহার 
কোন হাত ছিল, একথা বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরাজ যে বন্দী হইয়াছেন, 
একধাই তাহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই । তাহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাহাকে এসকল 
কথা জানান হইয়াছিল” ( ৫৬৯ পৃঃ )। 

বাস্তবিক ক্লাইভের মত বীরপুরুষ এরূপ হেয় কাযা কখনই অঙ্মোদন করিতেন না, 
এমন কি নীরজাফরের এবিবথে কিছু ইঙ্গিত ছিল, কেহ কেহ এ সন্দেহ করিলেও ততস্বন্ধে 
স্বিরসিদ্ধান্ত করার যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে 
পারিত লা। নবাব হওয়ার পর তিনি নিজে মন্ত্র বড় আ্জাকালো! একটা নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন, *হুগ্গা এল সুল্ক হিসামএদ্‌ দৌলত মীরজাফর খাঁ বাহাছুর মেহাবৎজঙ” 
(But nn he was very much smitten with the charms of the title of Mebabut 
djung, which had been borne by Alybardy Khan, he ordered a new seal 
to be engraven for himself, where bo assumed the title of Sujah-el-Mullk 
Hysam-ed-doulat Mirdjafar Aly Kban Babadur, Mebabut djung—that 
is, tho high and valisnt Lord Mirjafar khan, who is the valorous of the 
State, the sword of the Empire and the formidable in War and the Majestic 
in Battles.” (Metaqherin, Vol. 11, P. 205), কিন্ত তাহার এক রহস্তপ্রিয় সভাসদ্‌ 
হার মসনদে বসিবার অর কয়েক মাস পরে আর একটি সহজ নাম দিয়াছিল, “কর্ণেল 
ক্লাইভের গর্ছভ”__এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (9. v০: 
tow months after Mirzafar’s accession, he was nicknamed by some of 
the wits of the Court, “Colonel Clive’s Ass" and retained the title till 





© bis death (Stewart, P- 569). মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের চি 
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সপ্তম পৰ্রিচেছদ 
শিক্ষা-দীক্ষার কথা 


পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে তেঙ্ছ ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে 'অনেকটা 
নিৰ্বাপিত হইয়। গিয়াছিল। পাঠানের! এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে বতটা মিশিয়াছিলেন_ 
পাঠানাহিকারে বাগালী।  যোগলেরা! তাহা করেন নাই। হুসেন সাহ প্রনথতি প্রধান রাজারা 
সন্্ান্ত ব্রাহ্ষণদিগের, পুত্রকন্া খুজিয়া! গাহাদিগের সহিত স্বীয় 

সন্ততিবর্গের বিবাহ দিতেন। আমরা একটাক্িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। এই বারেক ত্রাহ্মণবংশের নেক সুন্দরী কনা এবং গুণশালী যুবকের সহিত 
মুসলমান বাদসাদের পুত্রকন্পার বিবাহ হুইয়াছে। 'অবশা এই সকল কল্তা ও পূত্রদিগকে 
বিবাহের পুর্বে মুসলমান ধর্শ্মে দীক্ষিত করা হুইত। এইভাবে 'অযোধ্য প্রদেশের বাইশোয়ারা 
পরগনার অধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপত সিংহের বংশীয় ভগীরথের পুত্র কালিদাস গঞ্জদানীর কাপে সুষ্ঠ 
হইয়! নবাব বাহাছর সাহের কনা তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিদ্বের 
রং ফলাইয়া' মুসলমান কবি যে পদ্নী-শীতিকা রচনা করিয়াছেন, তাহা “ইশ! খা” শীর্ষক কাব্যে 
আছে, বিশববিষ্থালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন: কালিদাস স্বর্পহস্তী ( অবস্তা ক্ষুদাকুতি মূর্তি ) 
্াঙ্গণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গোড়া হিন্দু 
ছিলেন। নবাবকন্তার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্্াবিসক্জনপূর্বক ‘সোলেমান’ নাম গহণ করেন। 
এই দেওয়ান কালিদাস গজন্ানীর পুত্রই জঙ্গলবাড়ীর স্প্রাসিদ্ধ যোদ্ধা ইশা! খর, তাহা পূর্ষেই 
বলা হইয়াছে বঙ্গদেশের ইতিহাসে মিনি একট! কলঙ্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছেন, সেই 
ক্ষালাপাহাড়'ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাফশাহের কন্তা! বিবাহ করিয়া! জাতিবরশ্ম বিসঙ্জান 
দেন) তাহার কণ! ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠানেরা হিন্দুর রাজ্য জয় 
করিলেও তাহাদের মধ্যে সন্রাস্ত বংশীয়দিগকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন । মোগলদের 
বিরুদ্ধে যেমন দাউদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রকৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই চাদ রায়, 
কেদার রায়, প্রতাপাদিতা, ুবপার নুকুন্দরাম ও সব্রাঙ্গিৎ রায় প্রতি হিন্দু জমিদারগণও যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, কারণ পাঠানেরা শুধু মাথা! হেট করাইতে চাহিতেন, কিছু রাক্ষ্ব চাহিতেন, 
দক্ষিণা পাইলেই চলিয়া যাইতেন ; হিন্দু রাজারা প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, তাহারা ও রাজস্ব 
দেওয়ার পর নিঙ্গ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্শ্ববর্তী রাজারা অপর 
_শক্রদের সহিত যুক্ধবিগ্রহ করিতেন-_গোৌড়স্বারের রাজা চাদ রায় ও সন্তোষ রায় এইভাবে কতলু, 
পাকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন । সময়ে সময়ে ইহারা এত প্রবল হইতেন যে, বঙ্গাধিলের 


ই. াহ্গা আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ণুপুরের রাজা 
 বীরহাদীর একদা নবাবের রাজ্জধানী স্মাক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন । তিপুরেশ্বরের প্রধান 


রর হলেন সাহের সেনাপস্থি মমারক পাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জ্রিপুরেশ্বরীর বন্দরে বলি 
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দিয়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিন্দুর প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয় নাই। পূর্ককালে জরাসন্ধ 
ও পৌগু, বাসুদেব যেরূপ মধুরা ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, যোড়শ 
শতাব্দীর বঙ্গের নগণ্য জনিদারেরাও সেই দিনীশ্বরের বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করিয়া যুদ্ধোদেযোগ এ 
করিয়াছিলেন। এষন কি প্রতাপান্দিত্য মানসিংহকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার রাজধানী পর্য্যন্ত 
যাইবেন, ভারভচন্দ্র কবি তাঁহার এই ইচ্ছা ভাসে জানাইয়াছেন ( “বমুনার জলে ধোব এই 
তরবার" ), দিল্লী, মধুরা প্রহৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালীর চিরসংস্কারাগত। 
মহারথরা পূর্কাকাল হইতে পূর্কাভারতকে ভয় করিয়৷ চলিতেন। জ্রগঙ্ছয়ী 'আালেকজাওার - 
পু্ধাঞ্চলের নাম শুনিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। স্বয়ং মঃ ইবন বক্তিয়ার খ'1 এদেশের স্বাধীনতা 
মাত্র হরণ করিয়া! কমাবে পুর্বে অভিযান করিবার চেষ্টায় নানারূপে লাঞ্ছিত হুইয়া প্রাণ হারাইয়া- 
ছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পুর্বদমুগ ইহতে ইন্তপ্রস্থের আস্থগতোের বিরোধী । পুরাণের 
মুগ ছাড়িয়া দিলেও ইদানীং কালে প্রতাপানদিতয, তৎপুত্র উদয়াদিত্য, এ 
(লী শা ও বিনা সুকলরাম, তংপুত্ সহিত এবং কেবার সা, ইশা খা, 
ফিরোজ খা সেই ইন্প্রস্থ-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই । 
পাঠান-রাজত পথ্যন্ত হিন্দুক্গের এই স্বাধীনতার চেষ্টা সর্বত্র চলিয়াছিল। পাঠানেরা 
ভূম্যধিকারী ছিলেন না, তাহার! ছিলেন রণক্ষেত্রের বীর-_সংগরামবিজয়ী | রুষি-বাবসায়, 
বাণিজ্য, দেশের উৎপাদিকা শক্তি এবং তক্জাত অর্থাগম-_এসকল বিষয় 'সহিষ্কু, সততরুপাঁপ- 
পাণি, রণঙগয়ী বীরগণের কঙ্গনাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার! ব্যবসায়-বাণিজ্য 
জানিতেন না কি জমির কত আর হইতে পারে, রাজন্ব কত হওয়া উচিত-_ এসকল লইয়া 
াহার! মাথা ঘামাইতেন না। সর্থের প্রয়োজন হুইলে নিকটবর্তী কোন রাজভাওার বা 
দেবমন্দির পুঠন করিতেন, তাহাতে তাহাদের এহিক-পারত্বিক উভয় প্রকারের সুফল লাভ 
হইত। শুধু শের সাহ ও হুসেন সাহ জমিজমার ন্দায়লঘন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান 
নধাবেরা দিনরাত যুদ্ধের উদ্যোগ ও সেই চিন্তাই করিতেন। খাহারা অর্থের চিন্তা হইতে 
মুক্ত থাকেন, তাহাদের মন স্বভাবতঃই উদার হয়। পাঠান নবাবদদের কতকটা| সেরূপ ' পপ নর ** 
ও এই যোগে এদেশে হিন্দুরা বাণিজ্য বারা বিপুল অর্থনালী হুইয়া ০ 
সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা পরবর্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে জবিয়াছিল। 
উরতিহাসিকের! লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না। 










- 


@ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা শত 


তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা আছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। ফতেপুর সিক্তি এবং অক্লান্ত স্থানের ব্দাকবর-কুত মসজিদসমূহের সিংহদ্বারের 
৮ কারুকাধ্যের মত উৎক্বষ্ট চারুকল!--কি গঠনে কি কাকুকার্যো__পারন্রদেশীয় কোন মসজিদে 
দৃষ্ট হয় না। (A Handbook of Indian Art, E. B. Havell, P. 113) তিনি, বলেন 
হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর এ সকল ইরানী মসজিদের আদর্শে মসজিদ করিতে আদেশ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের পূর্ব শক্তিবলে তাহারা বিদেশ আদর্শ অনেকদূর ডিঙ্গাইয়া 
গিয়াছিল। হিন্দুদিগের সৃ্ি ও চিত্রনিরশ্বাণের কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফন্গল বলিয়াছেন, 
“ইহাদের চিনরঙগনশক্কি আমাদিগের ধারণার অভীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ 
শিল্পী অই আছে।” ( আইন-ই-আকবরী--ব্কম্যানের অন্থবাদ, প্রথম খও, ১০৭ পুঃ) 
(“Their pictures surpass our conception of things. Few in the whole 
world we found equal ১০ 100০.) হাতেল বলেন, গহিন্ু শিল্পীদের দ্বারা গড়া এই 
সকল মুসলমানী মসজ্দিদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরব, তুরস্ক, ইঞ্জিপ্ট এবং স্পেনের 
মুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাড়ায় না। হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা, এবং 
তাহাদের থপ্ম-কারুকাধ্যে মণিত হইয়া! বিজ্ঞাপূর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, 'আহমদাবাদের 
মসঙ্জিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টান্টিনোপলের মসঙ্জিদপ্ডলি হইতে এত উৎককষ্ট হইয়াছে যে 
শেষোক্ঞগুলি উহাদের তুলনার একেবারেই অকিঞ্চিংৎকর 1" (The Ideals of Indian Art, 
Havell, p. 119) 21919) workers who were all Hindus from Kanoj aod a 
Hindu garden designer from Kashmere.” (A Handbook of Indian Art, 
Havel, P. 137) ধাতেল সাহেব নানা প্রমাণদ্থারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধশি্- 
প্রভাব সমন্্র এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল, জাভা, 
শ্তাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ সুপ্রোধিত 
হইয়াছিল, _পারশা ও আরব এই শিল্প ( মৃষ্তি বা বিগ্রহ-নিশ্্াণপ্রধা অবশ্য বাদ দিয়া) 
হিন্দুস্থানের আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছিল। 'আহযদাবাদ ও বিজাপুরের আশ্চর্য মসঙিদপ্ুলি 
. কিছু সামান্ত পরিবর্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের 'আদর্শ অন্থসরণ করিয়া এরূপ অপূর্ব স্ন্দর 
হইয়াছিল। 'শাহমদাবাদের বিশাল ও হন্দর হয ও মসঙ্িদপ্ডলি যোড়শ শতাব্দীতে 
৮ সেই প্রাচীন রীতি 'ুসারে গঠিত হইয়া দর্শনীয় হইয়া 'আছে। বোড়শ শতান্দীতে 
চৈতন্তপ্ৰহু আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, তাহার অন্থচর গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, 1 
আহমদাবাদ জাকের সহর।” 
মোগলদের সময়ে শাসনকর্ত্তারা বঙ্গের শিল্পীদিগকে কোন বিশেষ উলাহ দিযাছিলেন 
* ৰলিয়! জান! যায না| কিন্ত পাঠানের! যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ 
ও সমাধিক্ষেত্ৰ গড়িয়াছিলেন, তাহার প্রত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্বত্র 
বাণী মগ । এখনও আছে। গোঁড়ের “বড় সোন! মসজিদ” বা “বারহারী” 
deo সুষলমানী প্রভাবের পিচ ১৮ হইয়াছে। 
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এই প্বারছুযারী” গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, প্রাচীন শল্লীগীতিকার বঙ্গদেশের এই 

“বারদয়ারী ঘরের” পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখনও মৈমনসিংহ জেলার বরাষীরা 

প্ৰারহ্য্ারী ঘর” নিরদ্মাশ করিয়া খাকে। ফাগুন সাহেব লিিয়াছেন, “প্রাচীন গৌড়ের 4 

সৌধমালার মাল-মসলা দিয়া নুপিদাবাদ, মালদহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রভৃতি নগরী সমগ্রভাবে 

গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হুইয়াছে।” 
বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী-ঘর নিশ্চিত হইত, পাথর এন্থানে কতকটা দুর্লত ; পোড়া 

মাটীতে (/0'7৯০০৷৷৷) নানারূপ কারুকার্য করা হইত। ইটের দ্বার! বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান 

প্রস্থত কর! সহস্দ_-পাখর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্চচন্্রাকৃতি (চামচিক! ) খিলান তৈরী করা 

কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানদের মসঙ্গিদ প্রভৃতিতে পোড়া ইটের উপর 

ছিন্ন, কারিগরদের হস্ত-নৈপুশোর চিহ্ন বেনী । গোৌড়ের মসজিদ ও সমাবিমন্দিরগুলিতে এইবাশ 

ইটের উপর যেসকল অপুর্কা কাককার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাজ। . .. 

আমার মনে ছয়, ইট কাচা গাকিতেই, এখন যেরূপ মালিকের নামের ছাচ তাহার উপর 

ছাপ দিয়! পোড়ানো হয়, সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক খটনা 

নানারপ সুষ্ধ ও শিল্প-সৌনঈীবের ছাচ তৈরী থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো! হইত) 

পাগুয়ার আদিনা মসজিদের খিলানের কাজ, ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের কাককার্, . -. 

এলি সমন্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নিশ্টিত, এমন কি শেষোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের 

একাংশ মসজিদের অঙ্গীয় হইয়! হিয়া গিয়াছে। গোঁড়ে হলেন সাহর সমাধি এবং করেকটি 

মলির যে নান! রঙ্গের এনেষেল করা টালির উপর কাজ্গ দেখ! যায়, তাহাও এই দেশের 

লোকের মৌলিক কাঙ্গ__বাঙ্গলার নিঙ্গস্ব শিম । "The Pathav mosques and tombe . 

of Gour, Pandua und Malda on this account are even closer imitation of 

Hindu and Buddbist buildings than they were in the neighbourhood of 

Delhi, where stones of large dimensions were procurable avd consequently 

the arch was not used by Hind masons to secure a structural purpose, 

The terracotta and fine moulded brickdecorations used both in হি 

and temples in Bengal were certainly not imported by Mubammedans. The 

cognate art of enamelled tiles and bricks ৪০ much used in টন ৰ 

buildings in India was probably a 1০ one in Goar”—(A Handbook « 

Indian Art, Havell, p. 123). 
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এইরূপ বহস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ত সময়ে হুসেন সাহ মসজিল, তোরণ ও কৃপ নির্শ্মাণ 
করাইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত অন্তুলবণ করিয়া তাহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও 
'আস্মীয়ব্গিও অনেক মসলিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঁহার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্টা পযন্ত এই 
দেশব্যাপী স্থাণত্যের নিরর্শনগুলির উল্লেখ করিধাছেন। অনেক নষ্ট হইয়া! গিয়াছে; কিন্ত 
যে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রস্থ দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়া! গিয়াছে। গৌড়, পাগুয়া ও 
মালদহই এই স্থাপতোর প্রধান ক্ষেত্র ছিল। নাও: বিহার হুইতে কামরূপ পথ্যস্ত হুসেন 
সাহের এই উদ্নম সর্ব দুষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের 
মজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখবোগা । শের শাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের 
সের! সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়। তিনি স্বন্নি ছিলেন, এক্গন্ত তদীয় স্বতি-চিন্নে পার্শ্ববর্তী মোগল 
বাদশাহ হুমায়ূনের সমাধির স্দাড়ঘ্বরপূর্ণ কালো! ভাবটি নাই। একটি কুত্িষ স্বদ্দের মধাবর্থা 
এই সমাধি স্বীয় মহিমান্বিত স্বাতস্ন্া এ্রকটিত কির! দেখাইতেছে। উহ! অনেকটা তাহার 
স্বীয় মহান্‌ চরিত্রের স্তায়। চারিদিকের সমতলছুমি ও জলরাশির মধ্যে থাকিয়া উহা সেই 
উন্নত স্বদৃঢ় চরিত্রের মহিমার এন্দরজালিক প্রভাব প্রকটিত 
করিতেছে। ইহাতে স্থগ্ম কারুকাধ্য বেশী নাই, কারণ স্থপ্নিরা 
সহঙ্জ নিরাভরণ, সতেঙ্গ সারল্য বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্ত উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই 
নাই, উহা! ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্ত,পগুলির 'অমল-ধবল শারদ জ্যোংগ্রার মত প্রভা-ভোতক । 
হাতেল সাহেব লিখিয়াছেন, “ইনি স্থ্লিদের নিষেধাম্মক বিধি মানিয়া হিন্দু কারিগরদিগকে 
এই মন্দিরটি নির্দাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজ সেই সকল শিল্পী ইহা কাক" 
কাৰ্য্যে অলগ্কুত করে নাই, এই সমাহিমন্দিরও সর্বাংশে ভারতীয়। এই সমাধিতে প্রাচীন 
আধ্যাবর্তের সমাধি-মন্দির ও বোদ্ধপ্ত, পরই পঞ্চদশ শতান্ধীর বিকাশ দৃষ্ট হয়” (119 
Hindu craftsmen to work in carrying out his building projects 39০০৮ 


পের সাছের সমাধি। 


formity with the Sunni prescriptions ; just ms the Indian mosque is a! 
Jodian #o is the tomb of the great Pathan: it is the fifteenth centary 
development of the Indo-Aryan heroes’ tomb—the Buddbist silpa"—(A 
Handbook of Todian Art, Havel, P. 115). জাস্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হয় 
বৌদ্তুপগুলি গোলাকুতি হুদ আরুতিতে পরিবর্তিত হইয়া দীরে দরে ভারতীয় শিল্পকলার 
চিরাগত আদর্শে পল্াক্তি হইয়া আসিতেছিল। মসঙ্ছিদের গন্থুজগুলি এই পরিবর্তিত ভাবের 
গ্রোতনা' করিতেছে। কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ষে, মসজিদের গদ্জগ্ডলি ভারতীয় 
বৌদ্ধপ্ত,পের অনকৃতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধশিজ অধধজগৎ ছাইয়া 
ক্েলিয়াছিল। স্থির! ষ্ঠ বাদ দিনাও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময়ে 

এৰেশের হিন্দু ও সুসলমান-কীন্ি সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু কারিগরের হাতের | হিন্দুধর্শের 





সিন কতকাল খাইয়া এবং ইসলামের সহজ ও সদ, আদরের সহী 





৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 
হুইয়! কাজ করিতে আদিষ্ট হওয়াতে হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেলী স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল 
হইয়াছিল । 


সকলেই অবগত আছেন বে, হিন্দুপণ্ডিত ও ভিষকৃগণ বোগদাদের রাঙ্গসভায় বিশেষরূপে 
শান্ত হইতেন। আমরা দেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবধে ব্রাহ্মণ, শ্রষণ ও 
বোদ্ধভিক্কুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্তু তাহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে রক্ষণ 
করিতেন। মহম্মদ গঙ্ছনী ভারতীর মন্দিরাদির- অতুলনীয় লৌষ্ঠব এবং স্থাপত্যের পরা 
কাষ্ঠ দেখিয়া সহজ সহজ হিন্দুকারিগরকে পক্জনীতে রাজ্জপ্রাসাদাদি নিশ্বাণ করিতে সঙ্গে 
লইয়া গিছাছিলেন। গঞ্গনীতে তিনি হিন্দু ৱমলী ও হিন্দ কারিগরদিগের একটি হাট 
বসাইয়াছিলেন। সমস্ত সুঙ্গিম-এশিযা এই হাট হইতে দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় 
করা হইত। 
এই কারিগরদের শ্রেষ্ঠ ছিল__দাগধ শিল্পীরা । ‘যাগৰ বন্দীর" সায় মাগধ শিল্পীও 
জগতের সর্ধতর সত্ববালয পাইয়াছিল। পাঠান আমলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় 
নাই। হাতেল সাহেব লিখিয়াছেন, হিন্ুস্থান হইতে কারিগরের! 
চা হা যাইযা ছির বর্ম ও ভি নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে 
নূতন প্রভাবে পড়ি ত্্ুবায্বী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। 
বাধ্য হইয়া তাহারা পারগু, আরব, তুরস্ক, সপ্যানিয়া্ ও ইঙ্জন্িয়ান নাম গ্রহণ করিল। এই 
ভারতীয় শিলপাচার্যগণের বংশধরেরাই মুসলমান হইয়া সর্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের 
দীপ জালাইয়া রাশিয়াছে। ( A Haudbook of Indian Art, p. 129 ) “Thousands 
of craftsmen, each expert in bis own special branch, were forced into the 
service of Talam in differeot parts of Avia and Europe and eet to work 
indiscriminately at the bidding of their masters” (P. 129), হিন্দু কারিগরের! 
‘বিষান’ নির্বাণ করিতে অন্যন্ত ছিল, তাহারা! সহজেই গন্জ করিতে পারিল। তাহারা 
সুষধি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্ত তাহাদের সুক্ষ চারুশিল, যাহা নানারূপ সপুষ্পলতিকার, 
ভঙ্গীতে মন্দিরত্থারে প্র্শিত হইত, সেই শিল্ঞান ও হাতের ব্বলীলাক্রম ছ্দীারা 
তাহারা কোরানের “ক্লোক*গুলিকে মসজিদের দ্বারদেশে অতি স্ন্দর করিয়! চারুশিল্পকাধ্যে 
পরিণত করিল। তাহারা হয়ত মান্থ্বের ছবি খ্বাকিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্ত মস্থপ টালির উপর 
এবং প্রাচীরের গায়ে নানারূপ বিচিত্র চিত্র আকিছা তাহাদের শিলপপ্রতিভা প্রদর্শন করিল। 
বৌদ্ধ যুগের কূপ, তোরণ এবং মন্দিরা পাশাপাশি রাখিয়া এশিহায় ইসলামের মসজিদ 
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শি্নিদর্শন পাওয়া গিযাছে-_তাহা! দ্ার্যাসত্যাতার পূর্কবী, তাহারই ক্ৰমবিকাশ আমরা 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাই এবং তাহার কেন্হৃমি ছিল ভারতবর্য। 
(মোগল-সমাটু আকবর ইসলাম ও হিন্দুর মিলন খটাইতে চেরিত ছিলেন। ভাছারই 
উদারতার ফলে মোগল-দরবারে স্থাপত্য ও সৃস্মশিযের এপ আশ্চর্য বিকাশ হইযাছিল। 
াহছারই উদারতার ফলে স্ঠাহার সময়ে ও তাহার পরবর্থী হুই বিশ্ববিশ্রুতকীর্ণি বংশধরের রাঙ্দ্ব- 
কালে হিন্দু ও মুগ্লিম এই উদ্তত্ব জাতির আদর্শে তাজমহল, সাজাহানের মসজিদ, সন্মনবরুদ্জ 
(শগ্রা ), ইতি মাদউল্লার সমাধিমন্দির (আগ্রা), দেওয়ানি খাস্‌ প্রন্ৃতি বিখ্যাত সৌদমালা 
আলে পি গঠিত হইয়াছিল। কিন্ত রে শিল ও স্থাপত্যের শেষণিখ! 
ও সম্ীতের দিক্ৎসাহ।  নিবাইয়া ফেলিলেন। তিনি সাদা জামা ও সাদা কাপড় পরিতেন, 
সভাসদ্‌ সমস্ত নৃপতি প্রকৃতিকেও তাহাই পরিঝ! দরবারে আলিতে 
হুইত। তিনি চিত্রকর ও স্বস্মশিয়ের কারিগরদিগকে নিরপ্ত করিলেন। বেশদুষায় নিযুক্ত 
গল্প বলিবার লোক থাক্িত, তাহারা! নাচিত্বা গাহি! এবং নানান দুক্রাসহযোগে "ভিন 
করিয়া গলে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কর্স্চ্যুত করিলেন না! বটে, তবে 
নৃত্য, গীত, বান্ধ ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন (দুতক্ষরিন )। এ ঘেন 
জটামুর পক্ষচ্ছেদ করা হইল। সঙ্গীত বিশ্বাটাকে তিনি অতি হেয় মনে করিয়া তাহ! নিগৃহীত 
করিলেন। বসুনার পারে বীণা ও বেণুরব থামিত্বা গেল, কোরানের আবৃত্তি চলিল। এই 
কার্ধোর দ্বার হুইটি বিষয় প্রতিপর হয়--প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মের সবন্লিমতের গোড়ামি, কিন্ত 
মুলত; বোধ হয় পিতৃদ্বেৰী পুত্ৰ তাহার বাপের কী্িগুলি কিছুই নহে বলিয়। উহার অসারতা 
- প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহঙ্গ সরল জীবনের মৌলিক আদর্শ 
খাড়া করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শিল্প ও কলাচর্চার বিদ্বেষ ধর্্ের গোড়ামি 
না পিতৃবিদ্বেষের ফল তাহা! বলা কঠিন। 
সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মে টাকা দ্দাসিত, তাহা আগ্রা ব্যয় হইত। স্ারঙ্গব্দেৰ সে 
শর্থ বায় করিতেন যুন্ধবিএহে, কিন্ধ তাহার পূর্ববর্তী সম্নাট্দ্বর তাহা শিলচট্ঠায় ব্যয় 


এবি করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে 


দাও পারে নাই। শিল্পের কায়দা-কাহুন ও পরিচ্ছন্নতার এই 
পাতি কেশ ধা শাই। ইদ্দত যি অভান্তাযুগেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ হয়, ( সুতরাং 
তাহাকে ভারতীয় শিল নাম দিতে বাধে না )--তথাপি যোগল-শিল এদেশের জন- 
সাধারণের 'অনারত্ত। বাঙ্গলাদেশ সর্ব! গণতাঙ্রিক, যোগলের সাস্ঙ্গাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন 
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তাহা ভাজমহলেও নাই। শিল্প-পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন--তাজ্জমহলাদি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে 
শান্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। বৌদ্ধ ও হিন্দু্গগতের আধ্যাত্মিক মহিমা মোগলশিল্পে 
নাই। এইজন্ত সৌন্দর্য্যের পরা কান্ট প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ এ 
করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল-শিমের আআদব-কাযদ! বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে Es 
নাই । দিলীশ্বর জগনীশ্বরের আসন দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে উপস্থিত হইলে 
মতটা সঙথম ও সতর্ক দৃষ্টির দরকার, ভক্ত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন 
না। ধৃষ্টাস্বস্থলে সাজাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য দি 
করুন। প্রতোক সভাসদ্‌ ও ভ্বারী চাকর পর্যন্ত আদব-কায়দার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, | 
তাহাদের বসিবার ভদ্বীতে একটুও ক্রটি নাই, পরিদ্ছদে সর্ববাঙ্গ ঘেরা। এমন কি ফকির ও 

সন্যাসী বাকিতে মাইয়াও ওাঁহাদের ভঙ্গী বা বেশতুষার মুহূর্তের জন্তও মোগল-শিল্পী--তাহার 

অতি সুগম ও মার্স আদব-কায়নার জ্ঞান তুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকাঙ্বন, ro 
অবাস্বর বৃক্ষলতা ও জীবজস্ধ প্রভৃতি সর্ধ চিত্রের মধ্যে উকি মারিতেছে। সর্ধাত্রই যেন 
রাজদরবার-_বসিবার বা চলিবার ভঙ্গী পাছে বেকায়দা হইয়! যায় মোগল শিল্পী সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বাজ্দীকি রাবপসন্বস্ধে যাহ! বলিয়াছেন, "নিদস্পপত্রান্তরবে! নস্তষ্চ 
প্রিমিতোদকাঃ।"___-“আমি যেখানে থাকি বাঁ চলাফেরা করি সেখানে তরুগুলি নিষস্প 
ও নদীর জল স্রিমিতগতি হইয়া বায” ( রামায়ণ, 'আরণা, ৩৮ সর্গ, ৯ শ্লোক ) তজ্বপ দিল্ীশ্বরের 
প্রবল প্রতাপ যেন মোগল-শিরকে অভি মাত্রায় পন্ডিত করিয়! রাখিয়াছে, সকল সুষ্ঠিই যেন 
রোমের সিনেটারগণের মত স্থিরগস্তীর, এরাজ্যে. যেন হাসা, কাদা ও অঙ্গসঞ্চালন 
নিষিদ্ধ । এই ভাব বাঙ্গলার লোক পচ্ছন্দ করিবে কি করিব? তাহাদের আদর্শ 
চাঞ্চল্য, স্ৈধ্য তাহার! মোটেই পছন্দ করে না। বোৌদ্ধযুগের বুদ্ধবিগ্রহে অবিচলিত স্ৈর্য 
আছে বটে, কিন্ধ তাহার আধ্যাত্মিকতা মোগল-শিে নাই। মোগল-শিলে সমাপ্ত সৃত্ঠিই 
যেন বাহা'দষ্টিতে বুদ্ধাবতার। মোগল যুগে বাঙ্গলায় হুরি-সংকীর্তনের তুমুল ধূম পড়িয়া 
গিয়াছিল, সংকটী্্ন-ক্ষেত্রে নৃতাকারীছের লক্ফযল্প, খোলবাদক লাফাইয়া আড়াই 
হাত উচু উঠিয়াছে_এক পা ধরণীতলে আর এক পা বায়ুর উপর। তাহার 
ছই হাতের উদ্দণ্ড গতিতে খোলের আওয়াচ্ছের উচ্চতার করনা করা যায়। যেখানে 
বাঙ্গালী ছবি বাকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণের ক্রত স্পন্দন দেখাইয়াছে; 
হয়ত কোন সময়ে তাহারা মাতা অতিক্রম করিয়া পিয়াছে-এই নর্তন, কু্দন, টাকি নাড়া 
ও বাহাস্ফালনের দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশস্ত ছবি, তাহা মতই নিপুণ-হস্ত 
_ সৌনদশ্যের পরিচায়ক হউক ন! কেন, তাহ! ভাল লাগিবে কেন বাঙ্গালী হয়ত এককালে § 
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ধরিয়া 
অলৌকিক লাবণ্য ছুটাইয়া তুলিয়াছে বে, তাহার সমকক্ষত! কর! সহজ নহে 


হইয়| যাইবে, বিউ৷ হইলে হয়ত তাহার সু বাইবে- এইজর নুরজাহান, মমতাজ, 


শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভাখ, সেই 'অলৌকিক প্রভাসম্পর্ ব্যক্তিকে দেখিয়া শিশু তুলিয়া 
গিয়াছে; ভিক্ষা দেওয়ার কথা যেন মনে নাই ; কিংব! চৈতরূদেবের গঙ্গার কূলে যেই ‘অপুর্ব 
নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তাহার নৃদ্ধি দেখিয়! মাঝি লগি হাতে দাড়াইয়া আছে-_নৌকা 
বাহিতে তুলিয়া গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হু ক হইতে কন্ধে পড়িয় গিয়াছে, তাহার হাস 
নাই) অথবা! কাঠের উপর সেই অপূর্কা মাতূসু্ধি__ধাহার মাখার মুকুট মাতৃগরিমার ্লোতনা 
করিতেছে, অদ্বস্থিত শিশুর প্তন্তদানের সময়ে তাহার ভাবগন্তীর মুখে দেহের মহিমা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। মোগল আর্ট অত স্থচিন্তিত, অত সদক্ষ কারিগরী ও সাবধানতার পরিচায়ক 
হইয়াও কি ভক্কের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে স্মাকা ছবির সমকক্ষতা করিতে 
পারিয়াছে? শুক্রনীতি মাস্থষের ছবি স্্রাকিতে নিবেধ করিয শুধু দেবতার ছবি আকিতে 
উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিষেধ-বিধি তাহ! পূর্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা! করিলেই বুঝা 
যাইবে। সকলেই অবগত 'আছেন আরঙ্গদেবের অত্যাচারে আগ্রার শিল্পীরা রাজ্দধানী 
ত্যাগ করিয়াছিল। হ্থাভেল সাহেব বলিষ্বাছেন-__তাহারা রাজপুতনায় যা রাজাদের াশ্র় 
লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি খ্াকিয়াছে তাহ! কতকটা মোগল-শিল্পের 
পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকটা হিন্দুর আব্যাত্মিকত! বজায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে 
রাজপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী মেশামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতান্গীতে 
সংগ্রামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিষ্া বাঙ্গালী হইয়া! পিষ্াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ 
কুচবেহারের রাজকন্তা এবং কেদার রায়ের: কন্যা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ 
হইতে আরও অনেক রমণী লইয়া! গিয়া! অন্দরমহলে পুরিয়াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই 
বহু বিবাহিত পত্নী ও বহু উপরা্তী অন্দরমহলে রাখিতেন, মানসিংহ এ বিষয়ে সাহার প্রদছদের 
> অনুকরণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও জ্ীবগোস্বানীর কপায় রাগ 

শাদাগজশিন।  পুতনার অনেক বাজ্গ| গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 








৮৯০ বৃহৎ বঙ্গ 
রাজপুত-শিল বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল । এই শিল্েত নমুনা! বাঙলার যাহা পাই, তাহা 
একের উপর 'অক্কের প্রভাব বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দর্ষোর ক্মাদর্শ হিসাবে খুব উচ্চ 
সুলোর বোগা বলিয়া মনে হুয় না। অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষভাগে পরের শিল্প বাঙলা 
চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পুরী রুমঃ তত্যা্ত মহ্মা-সহকারে 
পরশ্থধা দেখাইয়া ধাশীহাতে স্থির হুইয়া! দাড়াইয়া খাকেন-_ঠাহার সহিত বঙ্গের শুচিরসম্পদ্‌__ 
মাধর্যের সম্পর্ক অম। রংএর খেলায় জয়পুরী চিত্রকর শিশ্হন্ত__তাহাদের ছবিগুলি 
কমনীয়তা মাখানো, লাবপাপূর্ণ বর্ণসংযোগে বেশ চিত্বাকর্ষক | কিন্ত খাটা বাঙলা! চিত্রের 
লীলাচঞ্চল প্রাণের খেলা তাহাতে বল । 
কাঙ্ড়া কলমের চিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য । "মরা উল্লেখ করিয়াছি পাঞ্জাবের 
উত্তর-পূর্বসীমায় হিমালয়ের উপত্যাকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি রাজ্যের 'অধীশ্বর 'আপনাদিগকে 
সেন-রাজবংপধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাশ্মীর, পু, 
গড়া কণৰ। স্থুকেত, মন্ডী এবং সুগার রাঙ্গবংপেক প্রাচীন তালিকায় দৃষ্ট হয় যে 
গৌড়ের লক্্মণসেনের বংশধর স্থরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবহসরে সুসলমানকর্তৃক গোঁড়দেশ হইতে 
তাড়িত হইয়! প্রশ্থাগে গিয়াছিলেন। পূর্ষাক্ত দেশগুলির ন্মবীশ্বরের! সুরসেনের পুত্র রাপসেনের 
বংশধর । * যখন রাঙ্গন্ব্গের বংশতালিকায় একথা উল্লিখিত আছে, তখন আমাদের তাহা 
"বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পাল্গাব গেঞ্জেটিয়ার উক্ত রাঙ্গগণের যে বংশতালিক! 
দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়া যাত এবং পাজাবের প্রসিদ্ধ কর্স্মৰীর স্বীয় রামু দত 
চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী বঙ্গের বিছষী কন্তা সরলা দেবী তথ হইতে এই বংশাবলী সঠিক জানিয়া 
আশিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ নদ, ইংরেজী ১২৯২ পৃঃ অন্ধ, এই সময়েই লক্্ণসেন সুসলমানের 
আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়েন, তিনি তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শাসনভার 
তৎগুত্র কেশবসেনের উপর স্থান্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ 
হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া যার না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে 
পিতা নবদ্বীপ হইতে চলিয়! গেলে কেশব শক্রদ্িগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই। 
সেই হৃতরাদ্য রান্দগণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিবিয়া যান নাই। ১২০২ খৃঃ অন্দে 
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শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৮৯১ 


কোনরূপ ক্কতজ্ঞতা বা! কৃতিত্বের পরিচর-প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বরাছা-তাড়িত 
রাজকুমারকে পার্কাতাদেশের হিন্দুর! রাক্মপ্ে বরণ করিয়া লইবে কেন? মঃ ইব্ন বক্তিয়ার 
খিলঙ্গী শুনিয়া আসিয়াছিলেন দযধ্যাবর্তে ল্গণসেন দ্মপর সকল রাজার ধর্ম ছিলেন । 
মন্ভবতঃ এই আভিজাত্যের ফলে এবং হুরসেনের রণনৈপুপ্য কিংবা অপর কোন মহৎ গুণের 
পরিচয় পাইয়া দুন্বর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্তৃক নিহত, 
পুর্রাজগণের বংশধরের অভাবে, ইহার পুত্রগণকে স্বীর স্বীর রাজ্যের অধিকার ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। রাজা হইয়া ইহারা অবস্তই এসব দেশে বাঙ্গালী ভাস্বর ও বাঙ্গালী চিত্রকর 
লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্গণ যাহাকে “কাঙ্গড়া কলম” নাম দিয়াছেন, তাহা খুব সন্তৰ 
“ৰাঙ্গল| কলম।” বাঙ্গালী চিত্ৰকরেরাই এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাহা না হইলে 
কালীখাটের প্রাচীন চিত্রপটগুলির সঙ্গে কা্গড়া চিত্রপটের এরূপ আশ্চর্য সাদৃশ্য কেন হইবে ? 
"আমরা একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে 
অদ্ভুত লীলায়িত কালার বেখান্ধন দেখিয়াছি, কাঙ্গড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে। 
বাঙ্গালী চিত্রকরের কালীর রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বদ্ধিমন্ধ কার্গড়ার এরূপ রেখাদ্ছন 
হইতে প্প্টতর। কাঙ্গড়ার সমীপবর্কী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিমে টু 
রেখার এই লীলায়িত ভাব আদৌ নাই। 
কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির গণতগ্ততাও বাঙ্গালী চিত্রের অন্ুকূল। মোগলচিত্রের বাদসাহা 
ভাব এবং রাজপুত চিত্রের দেবভাবের প্রাধান্য কাঙ্গড়ার চিত্রে নাই। রাজ্জপুত চিত্রের 
দেবতারা আসন ছুড়িয়া বসিয়া! থাকেন, তাহার! খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াটা তাহাদের 
স্বভাববিরন্ধ। কাঙ্গড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গতিশীলতা আছে--তাহা অনেকটা একরূপ। 
(মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একট! শিকার-চিত্রে গতি সুচিত হইয়াছে--কিন্তু সে 
গতিও যেন একটু সন্রমান্যক। হরিণের! ছুটিয়াছে--ক্ষিপ্রগতিতে, কিন্ত যে চাহনী তাহারা 
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতেও যেন শিকারী রাজককুমারের প্রতি একটা বিশ্ময়বিসূঢ় 
আবেশ 'আছে। কাঙ্গডার বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির স্কায়। এই চিত্রকরদের 
পৃর্দপুরুদেরা বাঙ্গলার লোক--এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯২১ সনের “রূপমূঠ 
পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গড়ার একখানি স্থা্ীনভর্ভুকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে 'গাছে। 
ভূতপূ্দ দ্ুণ ইনস্পে্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববি্ালয়ের অধ্যাপক যুক্ত নলিনীমোহন, 
সান্যাল, এম. এ. মহাশয় তাহার “ভক্রপ্রবর মহাকবি স্থরদাস” নামক পুস্তকের ভূমিকায় 
) সেই ছবিখানি সধন্ধে লিখিয়াছেন :--"এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কৰিগণের 
[ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিস্মিত না হইয়া! পারা যায় না) বাঙ্গালীর সঙ্গে আর্্যাবর্তের 
দেশের বে ঘনিষ্ঠ সন্ধ বা মেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। 







৮৯২ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা বৃন্দাবনে গাওরা হইত। বঙ্গীয় কবি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালীকর্তৃক নবভাবে সৃষ্ট বৃন্দাবন 
ভীর্থে নিশ্চয়ই যাতায়াত করিতেন। কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির উপর বাঙ্গালীর এরূপ বেশী 
প্রভাবের কারণ সহজেই অহ্ুমান করা যায় । 
বোদ্ধযুগে শিক্ষা সারবন্দনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। 
বৌদ্ধ ভিক্ষু স্বর্ণের মধ্ো দৃষ্ট হইত। বৌন্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষ্ণব- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। 
মুষলমানদের জন্কও তাহার! র্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্ত-যুগের কথা 
লন কা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী যুগেও এই উদারতা অনেক পরিমাণে 
তন has বজায় ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র 
নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা ব্মাবছুলকে 
বৈষ্ণব করিয়া ভৃষণা ও রূপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া! বৈষ্ণব.সমাঙ্জে কোন 
বিশেষ গোলমাল হয় নাই। ( সামাঙ্গিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ ) মুসলমান হরিদাস, সুসলমান- + 
ভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচাত ক্ূপ-সনাতন বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। 
সুধলমান সেনাপতি এবং আরবী পারসী প্রতৃতি শানে সুপণ্ডিত বিজলী খাঁ, জীবাসের বাড়ীর 
মুসলমান দরদী প্রন্থতির বৈষ্ণব-ধর্শের প্রতি প্রবল অশ্থরাগ চৈতন্য প্রভুর সময়েই তাহার 
প্রভাবে ঘটিয়াছিল। সং্রাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রামানন্দ ধারেন্দা-বাহাছ্রপুর নামক স্থানে 
শের খাঁ নামক শক্তিশালী মুসলমান দস্্যাকে বৈষ্ণবধর্শ্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিয্নজাতি 
বৈষ্চবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহাবাই এখন ‘জাত-বৈষ্ণব’ দলের প্রধান শক্তি। 
সহজিয়া! বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান স্কক্মাতির একটা উৎকট সমগব হইয়াছিল 
সমাজের নিমন্তরে সহজিয়ার! বোদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহন্দিয়াদের গুরু 
অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাক! জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঞ্চফকির 
মুসলমান--শত শত হিন্দু তাহার শিষ্য। সহিয়াদের সাহেব-ধনী সংপ্রদায়ের গুরু ছিলেন 
সুসলমান। তাহারই নামে সম্পরদাযটর নাম হইয়াছে। ক্রষ্চনগরের নিকট সালিগ্রাষ, 
দোগাছিয। এত অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন 
না। হিন্দু, ও সুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইহারা বিগ্রহ পুজা করেন ন! এবং 
নিন্দ সম্রদায়ের প্রতি এপ গাড়কাপে রক্ত যে পরস্পরের জত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে 
পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতনক্ঠুক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। 
রামকেলীর নিকট চৈতক্তের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হুসেন সাহের ম্িত্ব ত্যাগ করিয়া প 
শর সনাতন কিছৎকালের জন্ত দরবেশের হস্্বেশ পরিগ্রহ করিয্নাছিলেন, এই হেতুতে 
উৎপত্তি ছিল ৫ 
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বাশবেড়িয়া। পাগল নাথী ও গোবরা সম্প্রদায়ের উক্ত নামধের নেতৃদ্বঃও মুসলমান ছিলেন। 
প্রথমোক্ের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টীর নিবাস ছিল নাগনা গ্রামে। রামবারতী-সমপ্রদার 
জাতিভেদ অগ্রাহ্‌ করিয়াছেন ; তা ছাড়া প্রায় এক শতান্দী পুর্বে তাহারা সর্কধর্দসমন্য়ের 
কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাহাদের একটি গান এইরূপ “কালী-রুফ্-গড্-খোদা, কোন 
নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দিদা, ভাতে নাহি টল। মন কালী-কষ্চ-গড-খোদ! বল রে।* 
ইহারও পূর্কো বঙ্গের ভক্ত কৰি গাহিযাছিলেন, "মগে বলে ফারা, ভারা, ‘গড’ বলে ফিরি বারা 
খোদা বলে ডাকে তোমার মোগল পাঠান সৈয়দ কাঙ্ছি।” নিন্বশ্রেণীর মধ্যে দার 
এবং সম্পূর্ণরূপে ষংস্কারশৃন্ততা দেখিলে আশ্চ্্যান্বিত হইতে হয় । 
একদিকে সমাঙ্গেব স্বন্ধারঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেরূপ সামাঙ্গিক শাসন অতি উৎকট ভাবে 
কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন, অপরদিকে নিয়শ্রেনীর লোকেরা শাস্ত্র ন! জানিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত 
মাম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিযাছেন। ইহারাই সনাতন হিন্দু ও বোদ্ধনীতির 
সারোদ্ধার করিয়! বাঙ্গলার সমস্ত স্বারগুলি স্দখকর- স্বাস্থাদারী নাবিল ভাব প্রবেশের জনম মুক্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮ খৃ; অন্দে মালাপাড়া গ্রামে বলরাম হাড়ী-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী করিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌধা অপরাধে অভিযুক্ত 
হন, মেহেরপুরের ( নদীয়! জেলার ) মল্লিক বাবুদের সরকারে ইনি কাঙ্গ করিতেন। অভিযোগ 
কিল না,_-কারণ বলরাম নিদ্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি স্বণায় 
চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বনধবহসর তিনি ভারতবধের নানাস্থানে ঘুরিযা যখন দেশে 
'আসিলেন, তখন লোকে ভাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া মানিতে লাগিল। তিনি পাগলের 
মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন__যাহ! লোকের মর্শ্মে তীরের 
মতন যাইয়া! প্রবেশ করিত; তরঙ্গণেরা পর্য্যন্ত তাহার ধণ্চসমঘন্ধে গভীর তন্বকা শুনিতে 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন ব্রাঙ্গণ নদীতীরে দীড়াইয় তর্পণ 
করিতেছিলেন, তাহারা! জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। 
ও সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাড়ের দিকে চুড়িয়া 
ফেলিতে লাগিলেন। এরূপ করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “তোমাদের 
তর্পশের জল যদ্গি তোমাদের পূর্বপুরুষের! পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা 
আমার শাকসম্জীর বাগানে যাইবে না কেন, উহাতে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নয়!” 
খুনী বিশ্বাসী দলের নেতা মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন "তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে 
প্রার্থনা জানাইও, "সামার বদি কেহ থাকে তবে আমি তাহাকে জানাইব।” এই সহিয়া 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ন্ততম প্রধান দলের স্থাপগ্সিতা বাবা আউল 
২১০১ ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২২ জন শিন্য 
ছিল। তাহাদের মধ্য রামশরণ পাল, নিভাই ঘোষ প্রস্ততি প্রধান। ইহার সন্ধে এই সমাদায়ে 
আছে, তাহ! এই "এভাবের বাহ্য কোখ! হইতে এলো। এর নাহিক 
ব, সুখে বলে সত্য বল ॥ এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়কর্তী বলি, 
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বাহ তুলি, কলে প্রেমে ঢল ঢল। এৰে হারা দেওয়ায়, মরা বীচায়, এর হুকুষে গাঙ্গ শুকালো॥” 
বস্তুত: স্হঙ্গিয়! দলের প্রা সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। 
"আমর! তিব্বতের বৌন্ধবশপ্রসঙ্গে দীপন্ধর জ্ঞানের সময়কার নান! শ্রেণীর মত সমন্ধে যে 
সকল আলোচনা করিয়াছি, তদ্ধারা পপন্টই দৃষ্ট হইবে--বোঁদ্ধ ধর্শ্মের ভাঙ্গা দল বঙ্গদেশে ছড়াইয়া 
পড়িয়া এই সহঙ্জিয়াদের নানাদলের স্থ্ট করিয়াছে। ইহারা সামাজিক বা ধর্শ্বের চিরাগত 
সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিন্তানীলতার গতি অবাধ । ইহারা সামাজিক 
ন্থুশাসনের প্রতি ভক্ষেপ করে নাই এবং সময়ে সময়ে এরূপ উচ্চাঙ্গের তত্বকথা এত সংক্ষেপে 
কহিয়াছে বে, শিক্ষিত সপ্্রদায়ও সেই সকল কথ! শুনিলে ভড়-কাইয়া যাইতে পারেন। 
স্বীনোকের সতীদ্বসনবন্ধে ইহার! সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমাঙ্ছে 
পতিত্রতার জগ যে স্বর্গলোক পরিকছিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ পাতিব্রত্যের যে 
উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহজিয়ারা তাহা দিতে সন্মত নহে : তাহাদের মতে সাধ্বীর 
তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কতটা পরকালের স্খ-কামন! ও ইহকালের লোক- 
খ্যাতির আশা হইতে সঙ্গাত, তাহ! জানিবার উপায় নাই ; হিন্দুর সংক্কার-জাত, সতীত্ব 
এহটা মিশ্র ভাবের মধ্যে দ্ৃত হইয়াছে, এজনক তথাকথিত সতীত্ব বা দাম্পত্য ভাব--প্রেমের 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বাচাই করিবার জর বিচার-সহ কষ্টিপাথর নহ্ে। “বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে”র 
প্রথম ভাগের ভূমিকায় ‘জ্ঞানাদি সাধন’ হইতে যে অংশ উদ্ধত হইয়াছে তাহাতে দেখ! যায়৷ 
ইহাদের ভগবান্‌ স্বন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্কারাধীন নহে-_উহ্ছাতে চিন্তার যে 
্গ বিশ্নেবণ-শক্তি দেখা যায় তাহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রন্থতির 
সংস্কারের ইহারা কোন ধার ধারে না। ইহারা প্রকাহ্াভাবে কোন ভিন্ন ধষ্মাবলদীকে নিজের 
দলে টানিয়া! আনিরা তাহার কপালে স্বর সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। 'অধচ 
ইহাদের দলের লোক, পৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, দলের নেতার প্রতি এতটা 
'অস্থরক্ত যে জগতে তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও যানে না, তাহার এক কথায় অবলীলাক্রমে 
প্রাণ দিতে পারে। কর্তাভঙ্গা্দের নেতা বাবা আউল বা! আউল চাদ পরবী নামক গ্রামে 
১৭৬৭ শুষ্টানে স্বগগত হন । রামশরণ এবং বাবার আর সাত শিশ্য তাহার দেহ পরবী গ্রামে 
(চক্ৰদহ হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে ) শ্মশানে ভক্বীতৃত করেন ॥ বাবা আউলের পরলোক- 
গমনের পরে, রামশরপ পাল গদদীর অধিকারী হইয়া নেতৃত্ব গহণ করেন। এই দলে খৃষ্টান, 
মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং যদিও নরনারীর ববাধ মিলনে কোন বাধা! নাই তথাপি ইহাদের 
নীতি তি উচ্চ। ইহাদের একটি শাসন এইরূপ “স্ত্রী হিজড়ে, পুরুষ খোলা, 
তবে হবে কর্তা ভজ!।” কর্তাভজা! লাল শনীর গানগুলি ‘সন্ধ্যাভাষায়’ লিখিত, তাহা দুর্কোধ, 
কিন্ত কতকগুলি বোঝা! বায়। সহঙ্গিয়াদের একটি গান-_স্তুফান 'আসছে কন্তে, জলে জল 
মানে মিশে, সাঙ্গ হাল ধর কম্তে। আবার খাহা নৌকা গাহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ! 
ওরে মাঙ্ছি পাড়িয়ে শোন । সাঙ্গি সত্য বাদাম লও, বীরে দীরে বাও, ছুদ্ধান পানে কেন, 
চাও, হাল বরেছে নিরঞ্জন” মাহৰ এখানে নাঝি,_গাড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন 
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গবান্‌, কিন্ত কোন্দিকে নৌকা! চলিবে, তাহার নিসা ভগবান্‌ স্বর হাল ধরিয়া আছেন। 
+ পর্থাৎ, পুকুষকারের কিছু ক্ষত! আছে-_তাহ! দাড় বাছা পর্ন, কিন্ত দৈবই নিয়ন্তা ; যে 
ক্ষমতাটুকু আছে, তাহা ব্যবহার ন৷ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে | আর সানব- 
জীবনরূপ তরী, তাহা তো তুফানের মনো চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, বাহ! তুফানের 
হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, তাহ! হইলে ভয় পাই নিশ্চেষ্ট হইয়া 
পড়িবে। তুফানে নৌকা চালাইবেন যিনি তিনি তো৷ কর্ণধার-_হাল ধরি! "আছেন, 
উহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি গাড় বাহি্া যাও। উপনিষদের “স ন বন্ধর্নরিতা স 
এব বিধাতা" পদের ভাব গানের শেদ ছয়টিতে স্পট । 
. সহঙগিয়াদের অনেক কথাই 'সন্্যাভাবায়' লিখিত, এই ভাখাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও 
বুঝিবার সাধ্য নাই। শঙ্গের সাধারণ যে অর্থ, অনেক সময়ে সনধ্াভাষাদ় তাহ! ডিন্ার্থ- 
বোধক । সহজিয়া সম্প্রদায় না হইলে তাহারা সে সকল 
কুট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত ধৰ্ম্ম ও সমাজের সংস্কারগুলি 
পদদলিত করিয়া যে সকল মত সামান্ত যৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্র সাহসিকতার 
সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক শুনিলে বিদ্রোহী হইবে-_এল্নস সহদ্িয়ারা 
সন্ধ্যাভাষার স্বষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। “সে দেশের কথা, এ দেশে কছিলে, লাগিবে মরমে 
ব্যথা”_-চণ্ডীদাস। 
বাঙ্গলাদেশের সহিত পরিচয় যতই ঘনিষ্ট হইবে, ততই নিশ্রেমীর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী 
হুইবে। 'আমরা বারংবার বলিয়াছি__ইহার! আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে। 
উনিশ উর্ধতন পথ্যায়ে বিদেশীর প্রভাবের ঝড়,__পাণ্ডিত্যের দ্প, সংস্কারের 
[নেন বোধ, এবং লানারপ স্সাবর্চ্ন! কুটির! সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও দুকহ 
করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু নিয়ে স্যামলশস্তপূর্ণ নিত্য সঙ্গীর তরু- 
পগুন্মময় সবুজ পল্লী--এখানেই বঙ্গলস্থী তাহার ধন-ভাগার বাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের 
চারুশিল্_-ঙ্গাম্থার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্কা পদ্লী-গীতি, রায়বেশে, 
বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহজিয়ার স্বনি্্ছল অদ্বিতীয় প্রেষের আদর্শ-কিছুদিন 
পূর্বেও ছিল। পাশ্চাত্য বস্তার আজ সেই ব্থভাগার চলিয়া যাইবার পথে। যি 
বাঙ্গলার পদ্লী-দীতিক, মনোহর সাই কীর্তন, সহদিয়ার , আদর্শ প্রেম, রায়বেশে নাচ, পল্লীর 
[শিকল চলিয়! যায়, তবে বাঙ্গলার ভৌগোলিক তব জানিয়া! আমরা কি করিব? বাঙ্গলাদেশ 
তো তাহা হইলে লুপ্ত হইল! কতকগুলি গিণ্টী করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি 
থাকিবে? ১ জগতের 
ED সকল 'অসাধারণ দান ছিল_তাহা লুপ্ত বাঙ্গলাদেশকে 
তাহাতে আপত্তি নাই, কিন “বাঙ্গলা--সোনার বালা" নাম দিয়া 


মধ্যাাথা। 
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শৌধানীধা, শিল, চিগ্মামীলতা প্রকৃতি সমস্ত লৃস্ত হওয়ার বো ক্াসিয়াছে। সহঙগিয়াদের 
বিশুল সাহি্া__মাহা! এখনও ডিএ কির সংস্ান্ধের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যার. 
তাহা পাঠ করিলে বুঝা বার, রামমোহন ও কেশব বৰ্সসন্ধে নূতন কথা কিছুই 
বলেন নাই। * 

বাঙ্গলার পজ্ীবাসীনের মধো কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব 
কোন কালেই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন ন!। আমাদের দেশে 
“সাযগণ পুর্বাকালে দুখে মুখেই বেব-বেরাব্ত আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার 
পাঠ বৈদিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্বতিতে তাহার! জগতের সকল তত্ব গাধিয়া 
বাখিতেন। অধ্যায়ন ও অধ্যাপনা অর্থ_-সমস্ত জ্ঞান আরব্ধ করিয়া চরিত্রের অঙ্গীতৃত করা, জ্ঞান 
শুধু লিশি-পরিচঘ-প্রচাকের অপারিহাধ্য অঙ্গীয় বলিস অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। 
আমাদের দেশের নিম শ্রেণীর লোকের! দুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্ত পুরণ 
করিতে পারে তাহাদের কতকগুলি এমনতর বাধ! নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে 
তাহারা গণিতে এরূপ জ্ঞান অক্জন করিতে পারিত, বাহ অন্ধশাস্ত্রে এম. এ. উপাদিধারীর 
পক্ষেও কষ্টসাধা । ১২৬০ বাঃ সনের ( ১৮৪৫ প্রঃ অক্দের ) হাতের লেখা একখানি শুভত্করী 
আমার নিকট আছে, তাহাতে গণিতের কতকগুলি সুত ও দৃষ্টান্ত আছে। আমি সকল স্থানে 
তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, হুতরাং বুঝ্ধাইতে চেষ্টা করিব না, যেমন পাইয়াছি,, 
নিম তাহা তেমন ভাবেই উদ্ধত করিতেছি +_ 


সাজাকশী ( সাঞ্জাকগ্থ )-_ 
(১) বিঘা! প্রাতি ফর খণ্ডা, ন্সাড়াঙ্ ধর সোলগণ্ডা 
কুড়িয়া গঞা লেখা জান মানে কড়া সমাধান 
সেরে কাক বুঝ শিশু কহেন শুভদ্কর সাজাকস্থ। 
(২) শুনহ কাএস্থ ভাই করি নিবেদন । শত গঞ্গ কিন্তা দেহ লেহ কিছু ধন। 
কার কার গণ্ডা কার ডেড় বুড়ি ' সত গঙ্জ কিনে কে চার কো(ড়ি ?)। 


গন্ধ 


৮০ 
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(৩) এক এক এগার মাখে। একশত শাঞিতিশ ছিন্দা তাখে॥ কি কড়ি পাতএ 


_ নাখ। পনের বাইসার স্বপ্নি শাত। 


(৪) ছই হুই বাইস মাখে। কিবা! ভাগ দিব তাতে ॥ 
স্বত কহে ওহে তাত। পনের বাইশার স্র্ি সাজ ॥ 


পাৱন ২ ২ ২ ২. 
ভার, 


১৫২২০ RT) 





(*) রাঙ্গা বলে ন্সবধানে শুনরে কোটাল 
শত তঙ্ধান্ম শত পক্ষ আনহ ততকাল ॥ 
কিনিবে সারস পক্ষ ছই টাকা দরে 
অস্ত দিস শুক কিনহ সন্ভরে ॥ রী 
শিকা শিকা পানর মন্দনা! তিন শিক্ষা 
কিনে আন শত পক্ষ দিয়া শত টঙ্কা ॥ 


দ্র 
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(৭) তিন টাকান্ম ছাগ শিকান্ম গাই। আট আনাতে যোহিশ পাই॥ কুড়ি টাকাশ। 
কুড়ি গিব। বলে গেল সদাশিব ॥ 





আসামী *৮ জি দ্র নেট 
ছাদ 88 a a 
গাই > 1 যশ 
মোহিশ এ মি ue. 
দা ২ 


বোটকে 'আউটি 


(৮) বটেক ছবট বটেক সাত। ছয় পাচ ছত্স দিআ তাত ॥ এগার হাঙ্ছার ছশ 
আলী। ভাগ জালনে সুতে বলী। 


পাতন 1+ 1 ১৪০ ne ne ১০ 
ভাগ 











৯১ ETT ত 


(৯) শুনি অশ্ব পাখা পাখা পাখা । রামচক্র দিন্দা সখ1॥ যোড়ার পৃষ্ঠে দিন রাম |. 


অষ্ট কোটার এই নাম। 
পাতন > « ২ ২ . b) 
ভাগ evs 
৯১ 5 E) ES) 


(১৮) পন শশী পঞ্চম--শরগজ্জ বাণ। নবহু নবহু রস বোস্থ পণ ॥ অইারশ পণ 
বড় দিল্যে। "আদি বিসম খোভি শিবরাম কিজ্যে ॥ 


টি 





© 
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(১২) অষ্ট কোঠার আরজ্য। 


4 চার চার চোন্সালিস মাণে। সম্মা চোত্স দিনা তাখে 
৬ 4 কি কড়ি পাতএ নাণ। পনের বাইশার শুর্ি সাত। 
পাতন . s . . 


ভাগ ৩৪০ 


মি রে ফু 


সপ (১০) বাশ বাণ বো্থ পণ। সোল গণ্ড! দিআ জান ॥ বাণের ভাগে পুরি আন । 
















এ... আলি মুনি জন্মস্থান ॥ 
পাতন < « De 
কাণ = Ee SE 
হ ম ন দঃ 
(১৪) মুনি সুনি বাষে পাখা । ডাহিনা বার পণ দিন্দা। সখ! শোল দিজা পুরি বন । 
চার চার জন্স্থান। . 
পাতন ২ 1 ৭ he 
- ভাগ ১৯ 
৪ CD) 
(১৫) মাস মাহিনা 
মাস মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত। 
টাকা প্রতি ৩০।্দশ গণ্ডা হই কড়া হুই ক্ৰান্তি হম । 
আনা প্রতি ৷= ছুই কড়া ছই ক্ৰান্তি শিববাম কয় ॥ 
(১৮) বৎসর মাহিনা 
তি বৎসর মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত। 
বু টাকা প্রতি ৬৫ তিন কড়া পাচ দস্তি হস 
ৰ আনা প্রতি ছই,দস্তি শিবরাম কন্দ ॥ 


|) বংলর মাহি! হবার জত | মাস তার পড়ে কত। টাকা প্রতি /॥= ছাত্ৰ 
ড়া দুই ্রান্তি হব । সনা প্রতি ৫ অষ্ট ক্ৰান্তি শিবরাম কম্ম। 
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৯০৮ বৃহৎ বঙ্গ 
(৯) সনা (সোন!) কিনিতে খন জাবে। সম্স রতিতে মোহর লবে। টাকা 
প্রতি ২৪ তিন গণ্ড! তিন কাক চার তিল হত্ম। আনা প্রতি 4/৪ তিন কাক চার তিল 
শিবরাম কস 
(২*) চারি ধানে রতি হব, দশ রতিতে যাসা, দশ মাসায় তল! (তোলা) হ', স্থন 
সত্াভাবা। চৌধসট্রী তোলায় সের বহিস প্রমাণি। চোলিশ সেরে যন হন্ম সর্কলোকে জানি । 
পাচ সেরে পোশরি হত্ম চারি সেরে বিশ ॥ ইহাতে জানিলে ঘুচে অবোধের দিশ1| 


মাথতের আরজ্যা 


(২১) জতেক তঙ্কার গ্রামে মাথত করিবে । তত গণ্ডা মাথতের তলে ভাগ দিবে 
আসলে হুরিলে অন্ধ যত টাকা হন । টাকা প্রতি তত গণ্ডা শিবরাম ক । 


আসল নফার আরা! 
(২২) লাভে মূলে যত পাই। বিকি-বরে কিন ভাই। কিনন-দরে হরে লবে। 
আসলের ঠিকানা পাবে । 
বগডা ধান কেনা 
(২৩) ধাপত কিনিতে জাবে নিবে দর করে। আনা! প্রিতি কুড়িতে দেড়পাই লবে 
ধরে। যনে লবে দেড় কনা শে্ঘাচো ঠিকনা। আমঠি এক। শিবরাম দাশ কহে হিসাব, 
করে দেখ। 
(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত। টাকা! প্রিতি অষ্টগণ্ডা হস লেখার মত। 
আন! প্রিতি হুই কড়া! শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা শিবরাম কন । 
(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাক! প্রিতি এক আনা হয় লেখার 
খত আনা প্রিতি পাঁচ কড়া গণ্ডাস কাক হয়। এই মত লেরকরা শিবরাম ক'স। 
(২৬) শেরের করার জার তলা! (তোলা) পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক sl 
লেখার মত। “আনা! প্রতি পাচ কাক শুন শিল্তগণ। এই মত সেরকর! শিবরাম ক? 


ধান কেনার আরজ্যা 


202 সে খান। আড়! শ্রিতি কুড়ি হব 
(লে হুল বর নানে। শেহেতে ছটাক দান শিবরাম ৭ নে 








নি 


শিক্ষা-দীক্ষার কথ! ৯০১ 


(২৯) মনের করার জার পুজ পড়ে কত। তক প্রিতি হুই গঞা হন্ম লেখার মত। 
J আনা প্রিতি ছুই কড়! শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা ভিগু (দু) রাম কন ॥ 


আনা মসার ( মাসার ? ) আরজ! 


(৩*) কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পোনে পাচ 
কোড়ি ॥ কড়া লইবে পঞ্চ তিলের লিখন । আনা মসা কর শিশু আনন্দিত মন ॥ 


জ.. গণ্ডা কোড়ির আরজ্যা 


১ (৩১) কাহনে লইবে গণ্ড! করিয়া জতন। পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ। 
গণ্ডার লইবে তিল কড়ান্স ধুল হম । এই মত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কম্ম। 


জমাবন্দির আরজ্যা 

(৩২) জমি বিঘা যত তক্কা করিবে বর্ণন। তচ্ধা প্রিতি যোল গণ্ডা কাঠান্স ধরন। 
জত আনা| তত গণ্ড! পাই শ্রিতি বট। গণ্ড! প্রিতি যোল তিল জানি অকপট । কড়া! প্রিতি 
চারি তিল শুভদ্ধর ভনে। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে। * 

(৩০) তেরিজের ক্মারজ্যা-”তেরিজ ধারণ কথা শুন শিল্তগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান 
করিবে গণন। কড়া! খুয়ে চাড়িকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাতগ্ুদ্ধ গণ্ড! থোবে দশক 
শস্চাতে। দশকে দশকে পণ কমি হৈলে ধোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌখ ধরে লবে। 
চারি চৌকে টাকা হুর তেরি লেখা কর। নরসিংহ রচযে ক্রমে এই অংশ ধর । 

(৩৪) জমা-ওয়াশিলের আরজ্য!--“জম) ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ভাই | জমা ছোট, 
খরচ বড় ফাজিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছোট, বাকীদার হয়, জম! ওয়াশিল সমান হৈলে 
সাধু খালাস হয়। 

(৩৫ ) দেউলের মাপ--আছিল দেউল এক পর্বত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল 
বীর হহুমান। অগ্ধেক পদ্ধেতে তার তিন ভাগ জলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে। 
শু উপরে ৫২ গঙ্ দেখি বিগ্তমান। সকলে কতেক শিশু কর পরমাণ। 

(5৯). রজ্া_বাপবট দ্বতসের, আটা এক বটে | কড়ায় তিন সের চালু, আইলের 
হাটে ॥ দশ কড়া কড়ি দিয়া গেল সদাগর | পাঁচ সের দধি কেন ইহার ভিতর ॥ 
0৯) বাধ দ্বাপরেতে কৃষষরূপ বরি চন্দ্বদনে নিলেন যোহন ম্রলী। দুজে 

1 ধরি অষ্ট সী বিহারয়ে বনে। বাণে বিন্ধি হয়াস্দুর স্থিতি বৃন্দাবনে । ভুবন মোহিত হৈল 
সবার বালী রবে। ছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাধিয়া মুক্তার ছার বদি দিবা 






si _ কি কাপ বোই পার কি বাস নিনোর পবন দাবা সাফিম বলরামপুর। 
হা 3 815২ 


৮: ME: oR 














ভি 


৯০২ বৃহৎ বজ 


গলে। করহ ইহার সুত্র আপন বুদ্ধি বলে। হুইপাশে চন্দ্র হবে মধ্যে তারাগণ। তবে সে 
হইবে হার শুন সৰ্দজ্জন। 
পাতন ১৪২৮৫৭১৪৩ 
৭৮৪৬৫২৭৮১ 
২১৫৩৪৭২২ 


TTS 

সাত দিয়া পুরিবে ৭ 

(৩৮) হত্ধা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি অষ্টগণ্ড! সের প্রতি ধর ! 
"আনা প্রতি হুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভদ্ধর দাস কহে এই মত মিল। 

(৩৯) ত্ধা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তকধা প্রতি ছুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। 
আনা প্রতি দশ তিল গায় অরদ্ধেক কয়। শুভদ্কর দাস কহে এই মত হয়। 

॥* ) তৈল লবণ স্ব চিনি যাহা! কিনিতে বাই। মোন দরে সেরে টাকায় অষ্ট গঞা 
পাই। পোয়া প্রতি দুই গণ্ডা সেৰে ছটাক জান; কহেন গুভ্ধর শুন বালক বুঝান। 

(৪১), ইন্দ্র অমরাপুরে পারিজাত আছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই 
গাছে। এক এক কুলের নূলা সোয়া মন সোনা। চারি যুগে কত পুষ্প কত মোন সোনা। 
[ ইহা একটা খুব দীর্ঘ পূরণের ব্যাপার-_কিন্ত। শিশুরা ইহ! মনে মনে কষিতে পারিত। 
(১২ বৎসর => যুগ )] 

(1২ ) মুনি গেলা তপস্কায় শূজ্ত ঘর করে। হুই পাখা গর্ুড় নিল বাশ কন্দর্পের ঘরে। * 
পৃথিবীতে চঙ্গ নাই উদয় আকাশে । কোথা গেল পোনর বাইশ অন্ধ হবে কিসে | গরু অগ্নি 
বহু রাম রত্বাকর তায়। একাদশে পুরে নিল ন্মষ্ট কোঠা হয়” 


পাতন ১৩৮০৭ 
ভাগ পুরণ >> ERE 


৫২০৭ 


এইরূপ আধ্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগানের অশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের এ 
সআছে--কিন্ত কিছুকাল পরে এই বিছা যাহা শা জারা 








শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৩ 


শুভদবরী আধ্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহা কুপাঁ করিয়া গণিতের অধ্যাপকগণ চক্ষু 
খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হয়। যখা-__/হাথ্', ‘হারক’, “লক্ধ', হীন’, 'হস্তহরণ', “দীর্ঘহরণ!, 
“পাতন স্তাস’, ‘প্যান্তান্'। শুভক্করের আর্্যার প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গস্থাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি :--"তাহার বিবরণ এই, ষে অন্ধকে অন্ধান্তর দ্বার! বিভাগ করা যায় তাহার মান 
হাধ্য, এবং যে অঙ্ক দ্বারা তাহা! হরণ করি তাহার নাম হারক, আর হরণ করিলে যে অন্ধ পাওয়া 
যায় তাহার নাম লৰ্ধ। এবং হুরণ করিলে অবশিষ্ট বে থাকে তাহার নাম হৃতাবশেষ ৷” 
এই পাতড়া-সাক্কেতিক অন্ধসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। 
এখন তাহার কতক কতক ছানা থাকিলেও অনেক শব্দ দুবহ হইয়! উঠিয়াছে। পাতড়া 
হইতে আর একটা অংশ উদ্ধত করিতেছি _ 
৯লচক্্র। মহী, শলী, শুরু। ২=পক্ষ, কর, পাখা, তুজ। ৩ল্নেতর। রাম, লোচন, 
অগ্রি। ৪ =বেদ, যুগ। ৫= বাণ, শর। == মদ, স্ধতু। ৭ = সমুদ্র, অশ্ব, দুনি। ৮=বন্ম, 
গজ। ৯=গৰাহ, রক্ক। ১*=দিক্‌। ১১=কদ্র। 
জমির মাপ-_৮ যবে এক অঙ্গুলী ; ৪ অঙ্গুলীতে এক মুট ; ৩ মুটে এক বিগং ; ২ বিগতে 
এক হাত ; ৫ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রন্তে এক ছটাক ; ১৬ ছটাকে এক কাঠা; ২* কাঠায় 
বিঘা; ১৬ বিধায় এক খাদা। সময় নিরুপণ--১৮ নিমিযে > কাষ্ঠা, এ কাষ্ঠায় এক 
কলা, ৩* কলায় এক অন্পল ( ক্ষণ ), ৯* ক্মনথপলে এক পল, ** পলে এক ও, ৭। দণ্ডে 
এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিবসে এক পক্ষ, ছই পক্ষে 
এক মাস, ছই মাসে এক খাতু, ছয় গ্ধতৃতে এক বৎসর, ৯২ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক 
মনস্্র। 
গণিতের নেক সুত্র নিয়্রেনীর লোকের মুখে সুখে জানা ছিল। এজন্য তাহাদের 
কাগঙ্গ কলম লইয়! ধ্স্তাধ্বপ্তি করিয়া অন্ধ কৰিতে হইত না| তাহারা অতি ছটিল হরণ-পূরণ, 
+ ও বাজার দরের সপ্তম হিসাব সুখে সুখে করিতে পারিত। শ্রীমান্‌ সোমেশ বস্তু আমেরিকা, 
জার্মানী প্রস্থতি দেশে যাইয়া বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ অতি অল্প কয়েক মিনিটের যধো 
বিশুদ্ধরূপে মুখে সুখে বলিয়! তথাকার মনীধী অধ্যাপকরৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া 
ক্সাসিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি যোগবলসন্তূত? ভারতবর্ষে যোগবল অবিশ্বাস 
করা উচিত নহে। সেই বিশ্বাস আমাদের 'অস্বি-মক্জাগত, কিন্ত তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে 
যে, তাহ! অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয় ন!। হয়ত সে বিস্ধা জনসমাজে অনেক 
পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভণ্ডদের প্রতারণা এই বিদ্বার উপর একটা অশ্রন্ধার ভাব 
আনিয়াছে। কিন্তু বন্গুমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্ব সফলতা হয়ত বা! প্রাচীনকালের 
অধুনাবিলুপ্ত স্থত্রের স্বার! সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। মুখে সুখে সাধারণ লোকের! এদেশে 
যেকূশ আশ্চরযযভাবে গণিতের জটিল অঙ্ক কৰিতে শিশিয়াছিল-_তাহা এখন লুপ্ত হইতে 
_বমিয়াছে। আমর! বাসর স্থিথ সুস্থ করিয়াছি, কিন্তু শুভঞ্ধর, শিবরাম ও দৃও্রামকে 
তালি ন! দিছা নার করি দিছি নিত্যকার প্রয়োজনে এখনও গণিতের 
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অনেকখানি প্রয়োজন আছে; জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কাস, তামা, পিত্তল প্রন্থতির, 
দর ও ওজন, শঙ্গাদির দরের হিসাব প্রদৃতি বিষয়ে চাষার! দুখে মুখে বাহ! এখনও করিতে 
পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধারী গণিতের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা। অনেক বেশী 
সময়ে কষ্েসথষ্টে করিতে পারেন। চাবার! কাগঙ্ছে-কলমে অভ্যস্ত নহে, নিতান্ত জটিল অঙ্ক ' 
হইলে তাহানেরই মধ্যে অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতববর ছুই একজন লোক তাহা ‘কালী’ করিতে 
বসে। নিতান্ত জটিল অন্ধ না হইলে তাহার! মসি, মন্তাধার বা কাগজের সহায়তা লয় না। 
এই জন্ত যাহার! “কালা” করিতে জানে, চাবাসমাজে তাহাদের প্রহৃত মান। এই নিয়শ্রেণীর 
(লোকদের অতি সুস্ম হিসাব, বাহ! তাহার! অতি 'অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে, ভাহা ভুল হয় 
না। কিন্ত এখনকার শিক্ষিত লোক সেইক্প করিতে গেলে দ্বিগুণ চৌগুণ সময় তে! লইবেনই। 
তাহাতে অনেক সময়ই তুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিগ্ালয় বাঙ্গলার সাহাযো সমস্ত 
অৰিতব্য বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করিবেন। ১৮৩৫ খৃঃ নগর পুর্বে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, 
"_দগতের সমস্ত জাতি নে সকল কথ! নিজের ভাবার শিখে, ৩*৪* বৎসরের মধ্যে জাপান 
যেভাবে সর্বাবিষয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় শিখাইয়া উন্নতির তুঙ্গখ্গে আরোহণ 
করিয়াছেন।_ এখনও হায়দ্রাবাদের নিজ্গাম বাহাছর যাহা নিজ্জরাঙ্জো প্রচলন করিয়াছেন, তাহ! 
এদেশে অগ্রাহ্ হইয়া আছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক 
দাড়াইয়াছেন, ইহাদের মাথা অনেকটা! ইংরেজী শিক্ষায় বিগড়াইয়া গিয়াছে। মিনি 
এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা শিখিতে অর্দেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের 
উপযোগী ভাষ! শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে? 
যাহ! হউক এখন যখন বাঙ্গল ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, 

তখন আমাদের গণিতের মে সকল সুত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়! যায় না, অথচ নিত্যকার 
দীবনযাজার পক্ষে যাহ! আপরিছাধ্য, সেইগুলি কি শুভন্ধরের আর্দ্যা হইতে শিক্ষার ব্যাবস্থা 
করা উচিত নহে? এই আাখ্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রান্তি প্রস্ৃতি যে সকল শব্দ 
'আছে_তাহা। প্রয়োজন হইলে, পাউণ্ড, টাকা, পরসা, পেন্স প্রহৃতি এখনকার প্রচলিত 
গণিতাঙ্কে পরিণত করিয়া প্রাচীন আধ্যাগুলির অন্সরণপূর্ধক সুত্র রচন! করিতে বোধ হয় 
এখনকার অধ্যাপকের অসমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে দেশীয় মাপ, দর এবং মূল্যাদি 
বাঙ্লাদেশের চিরাগত সংস্কারাধীন করাতে বিশেষ দোষ নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে 
কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন ছুইরূপ গণিতাঙ্কে মূলা ও ওজনের স্কন্ধে পারিভাবিক 
শব্ধঙ্ানের ব্যৰ্থ রাখা উচিত। বড়ই দুখের বিনয়, যে সকল স্থত্র শিখিয়া এতঙ্গেগের 
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নাই। গণিতের বে সকল অতি ক্ষ বিবন্ের সত দাবিদার করিয়া! শুভ্র সমস্ত কুট 
প্রশ্নের সহন্দ সমাধান করিয়াছেন, অন্তত তাহার দৃষ্টান্ত স্থূলভ নহে। লভ সাহেব 
উনবিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন, "১৪৮ বৎসর যাবৎ শুভম্বরের আশ্্যার 
আৰৃত্বিতে অসমান ৪০১০৮ বঙ্গবিস্থাল নুশরিত হইয়া স্আসিরাছে। স্থতরাং আমাদের 
ইংরেজী শিশু-বিগ্ালরসমূহে বে ভাবের শিক্ষা পরবর্তী সমরে প্রচলিত হইয়াছে ভাহার 
পুর্ধগৌরর হিন্দুদেরই প্রাপ্য" হিন্দুরা মানসান্ক বিদায় ওস্তাদ ছিলেন। হিন্দুর এই 
স্চিরাবলব্িত পন্থা এখন "৷৷! ॥॥i৮৷০৷৷০ আখ্যা পাইবা! শিক্ষিতদের মধ্যে গৌরবাদিত 
হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, ষ্যোতির্কিস্ছার গুরুতর প্রশ্নপ্তলি ডাক ও খনার প্রসারে 
বাঙ্গালী নিয়শ্রেণীর লোকেরা এরূপ আশ্চর্্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, বাহ! ভাবিলে 
ৰিশ্মিত হুইতে হয়। কোন্‌ দিন চন্রাহপ হইবে, তাহা! অতি সহাঙ্ছে নিয়শ্ৰেনর লোক গণিয়া 
কহিতে পারে। “যে যে গৃহের বে বাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, সেদিন যদি হয় পোঁশমালী, 
বন্য রাহু গ্রাসে শনী। দুই তিন পাচ হয় একাদশে দেখতে হুয়।” সহজে প্রহ্টার উত্তর 
হইয়| গেল। "সার কোন্‌ দেশের ইতর জনসাধারপ এভাবে প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারে তাহা 
আমি জানি না। আশ্চর্যের ব্যয় দোগ ও তঞ্জ সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ বহুল প্রচার লাভ 
করিয়াছিল যে, আমর! মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা! অর্ধশিক্ষিত লোকেরা কিকূপে 
এই দুকহ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সহঙ্গিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্যের 
অনেকাংপ সন্ধা-ভাষায় লিখিত, তাহ! পূৰ্বেই লিখিয়াছি। এই সাহিতোর পাঠক, শ্রোতা ও 
লেখকগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়াগেঁয়ে লোক-_কিন্ধ তাহাদের সাহিতো যেবূপ ভাবে নিশ্বাস- 
প্রশ্থাস নিয়ত করিয়া! যট্‌পস্থভেদের ও সহজারের সথগ্ম স্থগ্মা বিবরণ বসছে, তাহা অতীব 
বিশ্মকর। “গোরক্ষবিজ্য়” নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়! নিয়শেণীর 
কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিয়শ্রেনীর ছিন্বু ও মুসলমান, এবং পাঠকণ সেই শ্রেনীর । 
অথচ এই কাব্যের শেষাংশে গোরক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু মীননাথের 
মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা যোগপথের পন্থী_রুতী সাধক ভি কেহই উত্তর দিতে 
পারিবেন না। আমরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্ব-পত্তিতের| যখন এম, এ. 
পরীক্ষার্থীদের পাঠাতালিক! হইতে গোরক্ষ-বিজয়ের দেই অংশ বাদ দিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, 
আমি বলিয়া কিয়া এ বংসরের জগ্ত তাহার কতকাংশ বাধিত দিয়াছি। এই ৩১টি প্রশ্নের 
মধ্যে একটি “অঙপা কাহাকে বলে, জপে কোন জন?” এখন জানিতে পারিয়াছি, "পা" 

তান্ত্রিক শঞ্ঠান_ও যোগের অতি প্রাথমিক কথা, তাহা! পু্ককালে এদেশের আপামর 
সাধারণ সকলেই বুঝিত। প্রশ্নগুলির আর ছইটি_প্রদীপ “নি্ব্দাণ হইলে জ্যোতিটা কোথায় 
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আগ্লাইয়া পাহারা দিয়া উহার ভাণ্ডার একচেটয্বা করিষ্কা লইয়াছিলেন; কিন্তু এই গণ- 
তান্িক দেশে সেরূপ প্রন্থত্ব টি'কিল না--বৈষ্ণবেরা আসিয়া ঠেলা দিয়! সেই প্রাচীন দরজা 
ভাঙ্গিয়া দিলেন ; সমস্ত শাস্বের আদেশ ও ব্রাহ্মণের নিবেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া 
সহজিয়ারা সতীত্বের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিল; বৈষ্ণব গোস্বামী নিয়্তম শ্রেণীর 
বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া! তাহাদিগকে শিল্য করিতে লাগিলেন; অশেষ গালাগালির ভাঙ্গন 
হইয়াও জন্থবাদকগণ সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে বসিয়া গেলেন। নরোত্বম 
কায়ন্থ ও খ্রামানন্দ সদেগাপ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে 'শিল্য করিতে লাগিলেন--গৌড়ার দল 
রোৰ-কৰা়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। 
প্রাচীনকালে বিস্তার কিরূপ সন্মান ছিল তাহা! পূর্ব এক অধ্যায়ে (২৯১-৩০* পৃঃ) আমরা 
দেখাইয়াছি। “খঙ্গাতমৃতদর্খেভ্যো! মৃতাঙ্জাতৌ স্তৌ বরম্‌। যতন্তৌ '্বলছঃখার যাবজ্জীবং, 
চিক জড়ো দহে” (পঞ্চতন্)। বাঙ্গলা প্রাচীন সরস্বতীর মাহাত্মাজ্ঞাপক 
কাব্যে আমর! দেখিতে পাই, রাজ! সুরেশ্বর তাহার মূর্খ পুত্রকে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন। অবশ্য এতটা বাড়াবাড়ি কৰিকল্লনার অবাধগতিশীলতা! 
প্রমাণ করে; কিন্ত দয়ারাম কৃত ‘সারদাষঙ্গলে'র সমপ্ত 'অতিরঞ্জনের মধো এইটুকু সত্য থে, 
বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে সূর্গ পুত্র অতিশয় দ্বণার পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ্য-যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র 
'শনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল। 
আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার বতট! উপকরণ 
এখনও পাওয়া মাইবে__লিখিত পুস্তকে কি অন্তশাসনাদিতে তাহা ততটা পাওয়া যাইবে না। 
অধুনা শামাদের শিক্ষিত-সপ্রদায় এদেশের কোন এতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ড (1৬%) 
লিখিতে যাইয়া! কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বে সকল উপকরণ তাহাদের 
চারিদিকে পড়ি রহিয়াছে-_-তাহ! দেখিবার শক্তি তাহারা হারাইয়! ফেলিয়াছেন। যাহা কোন 
সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, এমন কোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে দেখিলে তাহা বলিবার 
মত তাহাদের সাহস নাই। টলেমি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (পৃষ্টা দ্বিতীয় : 
শতান্দী ) তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, তছক্ত “সলসোন্ত,” “সাবার,” পার : 
এবং “বেনিয়ানুড়ম” এই কয়টি নগর খাস বাঙ্গলার। বে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক 
বৃত্ধান্তের আলোচন। করিয়াছেন, তাহার! খুব সস্তব বাঙ্গলাদেশের অধুনা নগণ্যস্বপ্রাপ্ত এ কয়টি 
পদ্ীর অন্তিহ্ জানিতেন না, হৃতরাং উহাদের স্থাননিণন্ন করিতে বাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার : 
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পুনঃমংস্কার করিয়া শেনে বসস্তরায়ের কন্তাদের নানে উহাদের পরিচয় হইয়াছে। 
পর্গাতারে স্থপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মঠ, যাহ! সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইয়াছে_তাহার 
ভিত হইতে সমন্তই বোদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন, অথচ উহা কেদার রানের নামের সঙ্গে ভিত 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ কেদার বায় উহা সংস্কার করিয়া উহাতে কোন দেবতা স্থাপন! করিয়া 
থাকিবেন। সরহুনোর দীঘিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। প্রাচীনেরা 
বলিয়! থাকেন ভগ্ন রাজবাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ করিয়া তথায় একটা! বৃহৎ স্থড়ঙ্গ-পথ ছিল। 
কিন্তু ছুই হানার বৎসর পুরে ভগ্নাবপেষ অনেকন্থলেই সৃত্তিকার উপরে থাকে ন!। তাহা 
খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। বসম্তরাম়্ যে গ্রামে প্রালাদ নির্বাণ করিয়াছিলেন, 
গে. গ্রাম পূর্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভগ্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি সেখানে বাড়ী 
করিতে যাইবেন কেন? তিনি এ গ্রাম স্থাপন করেন নাই।  গ্রাটা দেখিলেই 
খুব প্রাচীন বলিয়া! মনে হর । বোধ হয় এক কালে বান্থদেবপুর, বেহালা, বড়িদ প্রনৃতি 
অনেক গ্রাম লই! 'গরহৃনো' একটা পরগনার মত ছিল, এন্ত টলেমি উহার রতন 
এত বড় করিয়! দেখাইগ্লাছেন। “সাবার” দে চাক! জেলার প্রসিদ্ধ “সাভার”_তাহাতে 
সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, এঁ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র ধীমস্ত সেন 
কিরাতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইযাছিলেন (সপ্তম শতাব্দীতে )। হরিশ্চন্্ এবং 
তাহার পুত্রপৌত্রাদি তথাম রাজত্ব করিযাছিলেন। আমর! ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠাঃ এই বৌদ্ধ 
নুপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি। শ্দাসরা” সাভার হইতে শনতিদূরে। টলেমির 
সংস্থাপনান্সারেও তাহাই দৃষ্ট হয়। দারা গ্রাম এক কালে কুলীন বৈশ্বগণের ২৭টি সমাজের 
মধ্য অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে এই সকল সমান্দ স্থাপিত হইগাছিল। 
তিন-চারি শত বহসর পুর্কের কুলজি গরন্থসমূহে এই গ্রামের পুন; পুনঃ উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সন্নিহিত “শিববাড়ী' বহু প্রাচীন, তথায় শিব একটি বৃহৎ অসম 
পাখররূপে গভীর কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিববাড়ীতে যে সকল প্রাচীন প্রস্তর- 
মুহি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাশুলী ব্মতি প্রাচীন, নবম-দশম শতান্দীর বাস্থদেৰ সৃত্তিও 
তথায় দৃষ্ট হয়। দাসবার খালের ধারে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১1১২ বংসর 
পূর্বে সেই স্থানটির একাংশে পুক্করিনী করিতে ইচ্ছক হইয়া! মালিক খু ড়িয়াছিলেন। প্রায় 
একুশ হাত নিয়ে একটি প্র্তরনতস্ত তন্মধ্যে পাওরা গিয়াছে। উহাতে হস্তার উপরে সিংহ 
ও অপরাপর কারুসৌষঠবের চিহ্ন আছে। উহা ওপ্রযুগের শেষের দিকের বলিনা মনে হয়। 
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“কূপেশ্বর' মন্দিরে আছে। টলেমির নির্দেশ অন্থুসারে “বেনিয়াজুড়ম” দাসরার নিকটবর্তী । 
এই “বেনিয়াঙ্ছড়ষণ এখনও বিদ্বমান__ইহার বর্তমান নাম “বানিয়াছুরী”। গ্রামটাতে 
কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে। সাহেবের! অক্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকানা না 
জানিয়া যেখানে সেখানে উহাদের স্থান নির্দেশ করিঙ্াছেন। আমার মতই ঘে সত্য__ 
একথা আমি বলিতেছি না, অন্তত: এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসন্বন্ধে 
কতকটা আলোচনা চলে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা 
ও সাহিত্যের উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে বিলাতে যাইয়া পড়িতে হয়।, 
সাহেবদের লিখিত পুন্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্ত একবার 
অলস্তা, অমরাবতী, সাচি, গয়া, ভুবনেশ্বর, হস্ডিশুপ্কা, খেছরাহু প্রভৃতি স্থান খুরিয়া দেখিবার 
বাবস্থা বিশ্ববিদ্ধালয় করেন না, ইহা বড়ই ছঃখের বিষয়। তাহাতে অল্পসময়ে অনেক 
কাজ হয়, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্ষীর সঙ্গে আমানের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে। 
খরচও কম পড়ে। জাবা, প্রথনম, শ্রাম ও কাদ্দো্ প্রভৃতি স্থানও প্যারি বা লগ্ন 
হইতে অনেক কাছে। 

সঙ্গীতে খন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবর তানসেনপ্রদুখ সঙ্গীতাচার্ধাগণের 
দ্বার! বাগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে স্থক্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলপল্ীতে 
সেই হুর পৌঁছায় লাই। কিন্ত হিন্দুয়গে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চচ্চা বিশেষ- 
কপেই হইয়াছিল। লক্্মণ সেনের সময়ে রাগ-রাগিদী রাজসভার মূর্ত হুইত বলিয়া কথিত 
“আাছে। যে সময়ে সমত্রগুপ্ত বীণা বাঙ্জাইতেন, তাহার সেই স্থরলহুরী, নারগ ও 
তুধুরু গ্রৃতি সঙ্গীত সযাট্দিগকেও শক্জা দিত বলিয়া তামশাসনে উল্লিখিত আছে এই 
বীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, তাহার মুদ্রা়ও গাহার সুদ্ধি বীণাবাদকরূপে অদ্িত 
হইয়াছিল । লক্ষণ সেনের সভাত জয়দেবের হববগাখিষঠাত্ী পন্মাবতী 'গাঞ্ধার' রাগে গান গাহিয়া 
কপিলেশ্বরের মভা-জনী সঙ্গী চাচাকে জর করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব তাহার চরণের গতির, 
ক্রম লক্ষ্য করিয়া তান রাখিতেন এবং নিজকে “পন্সাবতীচরণচারণ-চক্রবর্ৰী” বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন। লাক্গণ সেনের রাহ্গসভার নর্তকী শশিকল! এবং বিদ্ধাৎপ্রভার গানে 
রাগ-রাগিণী একপ সূর্ভ হইয়া উঠত যে, লোকে তাহা শুনি বেহাঁস হইয়া যাইত 
এক রমনী সেইরূপ অবস্থার বিছা প্রভার সুখে ‘সূহৈ' রাগের গান শুনিয়া নিঙগের শিশুকে 
কলসী মনে করিস রচ্ছু বাধিয়া কুপোদকে নামাইয দিয়াছিল। সেক 
এই খটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( সেক শুভোদযা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৬৯ পৃঢ় )। 
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লয় নাই, তাহাদের নিজন্দ একটা হুর ছিল--এই স্বর হিন্দী মনসামঙ্গলে ( বেহলাকাবো.) 
“বাঙ্গাল রাগ’ বলিয়া উল্লিখিত হইস্াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ । এই স্থর 
কোন প্রচলিত রাগরাগিলীর ধার ধারে না, উহা খাটি প্ীজদয়ের সমস্ত করুণ রস নিংডাইয়া 
লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত। এই সুর পল্রা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রতৃতি নদনদীর গর্ভে 
মাঝিদের দুখে নিনি শুনিয্াছেন, তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহা নিজস্ব সুর । 
আকাশ ও নদী যেখানে তুল্য রূপই বিশাল, বাতাসের গতি বেখানে 
যান ও দংশোতধ সাই। বাধ, সেই সীম বাৰ্যের নীম বেদন। বাতির সমত বাধ! 
নিরগুক্ত এই স্থর যেন নৈসর্গিক দৃশ্পটের নিজ্ন্র। মাঝি যখন উহা! গায়, তখন তাহার সেই 
সূরতরঙ্গ পগ্মার তরঙ্গের মতই আকাশ-বাতাসকে উন্মাদনা! দিয়া চলিয়া! বায়। হে স্তরে 
মনসাদেবীর কীর্তন গাহি দ্বিজ্-বংশীদাস কেনারামের মত,হিংশ পশুকে বিমুগ্ধ করিয়! তাহার 
পদ্ধিল জীবনআোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুমা কাবোর নায়ক সারেঙ্গ 
বাজাইর| পশুপন্ষী বনীতূত করিতেন বলিয়া বাঙ্গল। পর্নীগীতিকার বর্ণিত ছে, ইহ! দের 
সেই তন্ত্ী স্পর্শ করিয়া অদীর বেদনার স্থষ্টি করে। "আমার পুর বড় দয়াল সত্য আমি 
হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্তিথীন_-ভক্তিস্থীন" কথাগুলি অতি সরল সহজ কিন্ত 
ভাটিয়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের স্তর বহিয়া! যায় --তখন ভগবানের নীম দয়ায় 
মানগষের নিচ্গ অস্তিত্ব ভুবিয়া যায়। 
এতকাল ভাটিয়াল রাগ--করুণ রসের প্রলবপন্বরূপ পল্লীর হৃদয় ভাসাইয়! লইয়া 
চলিয়াছিল-হঠাৎ এক সোনার নান তাহার যাছকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন - 
'অমনই তাহ! সোনা হইয়া গেল; যেন শুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিছরিতে পরিণত করা 
হইল । বোধহয় এটি দেখান মাইতে পারে যে রেনেটি, গড়নহাটা এবং মনোহর সাই প্রভৃতি 
কীর্থনের স্ুর--এই ভাটিয়ালের উপাদানেই স্থষ্ট । আমি জানি না-মনোহর সাই কার্্নের 
মত এরূপ প্রেমের উন্মাদনা জগতের আর কোন স্থরে আছে কিনা--কারণ উহ! প্রেমের 
উন্মাদেরই স্ুর--সে সর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না) যদি না হয়, তবে এই জুরকে বুঝিবার 
অন্ত নববিজ্ঞান স্থ্ট করা উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বংসর যাবৎ বাঙ্গালী এই সুরের 
মোহে পাগল হইয়া আছে । যেদ্দিন চৈতন্যচন্দের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের 
প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল এবং বাঙ্গল! কীর্তুনের স্থরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল। 
বহু রূপকথা ও নীতিকথায় দৃষ্ হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায় 
বসিয়া পড়িতেন। সমীসোনার গলে রাঙ্গকন্তা ও কোটালের পুত্র 
টি একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন__সেই: সুত্রে একটা প্রতিশ্রুতির 
ফলে উভয়ে পলারন করিয়া স্বামি-জ্বীর মত জীবন বাপন করিয্নাছিলেন। পরীগীতিকারও এরূপ 
দৃষ্টাব্ের অভাব নাই। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে এই প্রথা রহিত হইয়া গেল। বোড়শ শতান্দীতে 
ফকির-রাম কৰিতূহশ বর্ছান জেলায় বাস করিত সখীসোনার গল্পের একটা নূতন বিষণ 
করেন। গল্পটি কিন্ত বহু প্রাচীন, ফকির-রামের সময়ে বিটা একট সংস্কারে 
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দাড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি ব্পকথায় আমরা রমণী ও 
পুরুষের একত্র পড়াশোনার কথা পাইতেছি, যাহাতে মনে হয় ইহা দেশব্যাপী একটা প্রাচীন 
রীতির প্রতি অঙগুলিগ্েত করিতেছে। কিন্ত পাঠশালায় একত্র না পড়িলেও স্ত্রীলোকের 
পড়াপ্জনা যে এ দেশে দুসলমাননের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
মরা গাগী, সৈতে, খনা, অরুন্ধতী প্রকৃতি বিশ্ববি্ণতা ইতিহাস-পর্ব যুগের পত্িতাদিগকে 
লইয়া টানাটানি করিব না। কালিনাস তাহার স্ত্রী ভোজরাজের কল্জার নিকট স্বীয় মূখতার জন্ত 
বিড়দ্বিত হুইয়াছিলেন, কিংবা বিস্তার স্যার রাজকুমারীরা পণ করিয়া বসিতেন বে, যে তাহাদিগকে 
বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাহাকেই বিবাহ করিবেন_এই সকল গল্পকেও ইতিছাশের 
পৃষ্ঠায় স্থান দিব না। কিন্ত মধ্যযুগে আমর! চণ্ডীদদাসের প্রণন্নিনী রামী, শিখী মাইতীর 
ভগিনী মাধৰী এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কৰিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হুইয়াছি। 
চ্ডীকাব্যে দেখা যাইতেছে বে বণিকের বধ্রাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, 
পদ্নীগীতিকায় জেলে কৈবর্তের কা! মলুযা ও খুরনা পত্রাদি লিখিতে পারিতেন__এরূপ উল্লিখিত 
আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, 
তাহা নির্ণ॥ করিবার 'অবসর আমাদের নাই। বাহার! শিলবিষ্ছায়-_সঙ্গীতে এবং অপরাপর 
কলাবিস্বায় এতটা পারদর্শী ছিলেন, তাহার! যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন যনে হয় না 
আমরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পূর্কোর অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথ! জানি--তাহার! 
শুধু লেখাপড়া জানিতেন না--কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন 
ফরিদপুর যপ্সা-গ্রামনিবাসী লালা! রামগতি সেনের কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর নাম 
স্থপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি 
Siegel অধর্কাবেদ হইতে বজ্ঞকুণ্ডের আকুতি খ্বাকিয়া রাজ! রাজব্নভকে 
তাহার দক্ঞের জন্য দিদ্জাছিলেন। বেদনির্গিষ্ট সেই বজ্রকুণ্ডের খসড়া পত্ডিতমগুলীকর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছিল। তাহার খুল্লতাত জরনারাস্রণ সেন যে “হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা 
করেন, তাহাতে ইহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কতে তাহার সামান্ত অধিকার প্রমাণ 
করে। ষোড়শ শতান্ীর দন্তম শ্রেষ্ট কৰি চক্জরাবতীর নাম এখন স্থপরিচিত। ইনি সংগ্কতে 
বাৎপল্লা ছিলেন, এবং মলুযা, কেনারাম প্রকৃতি পূর্বদ গীতিকা রচন! করিয়াছিলেন এবং 
পিতার আদেশে রাষায়ণের পপ্জানুবাদও করিয়াছিলেন । পূর্কবঙ্গ-গীতিকার ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে 
এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং তাহার রচিত কাব্যগুলিও সঙ্কলিত 
হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্য খুজিলে আমরা বহু রষলী-কবির রচনা পাইতে পারি। 
কিন্ত সংস্কতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ১০* বৎসর পূর্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার আয়ত্ত ছিল, 
তাহার পরিচয্ও কিছু কিছু পাওয়া বাইতেছে। শুধু চক্গাবতী এবং আনন্দময়ী নহেন, বঙ্গদেশে 


আধুনিক কালেও এমন সকল পণ্ডিতা রমণী ছিলেন, খাহারা বিদংসমাজে বিিষ্ট 
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মোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. সবথাদ-ভাঙ্করের প্রাচীন স্তুপ হইতে আবিষ্কার করেন এবং 
তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত বরঙ্গেশ্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে 
(২০৮ সন, ফান্তুন ) প্রকাশিত করিয়াছেন। ভ্রবমন্্ী দেবী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র চতুর্দশ বংলর- 
বন্ধ! ছিলেন। সন্বাদ-ভাম্ধরে তাহার সেই সময়ের কথাই লিখিত হইয়াছিল। এই অন্কৃত 
প্রতিভাশালিনী বালিকা কৈবৰ্তের ব্রাহ্ধণ চণ্তীচরণ তরকাল্কারের কন্তা। ইনি ১৮০৭ বৃষ্টাব্দে 
খানাকুল কুষ্চনগরের সপ্লিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর আমরা! সন্বাদ- 
'ভাক্গর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :--“ত্রবমন্ী বালিকাকালে বিধবা হইয়া পিতা চত্ডীচরণ তর্কাল্কারের 
টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও মূল সাতখানি টাকা এবং 
অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালন্কার স্বকন্জার ব্যুৎপত্রি দেখিয়া কাব্যালদ্ধার 
পড়াইলেন এবং স্তারশাস্ত্রেরও কিযদংশ শিক্ষা দিলেন; পরে ভ্রবমরী গৃহে আসিয়া পুরাণ 
মহাভারতাদি দেখিয়া হিন্ুঙগাতির প্রা সর্বশান্ে স্বশিক্ষিত| হইলেন, এইক্ষণ জবমরীর 
বয়ঃক্রম চৌন্দবৎসর | পুরুষের! বিংশতি বৎসর শিক্ষা! করিয়াও বাহ! শিক্ষা করিতে পারেন না, 
জবমরী চতুদ্দশ বৎসরের মধো ততোধিক শিক্ষণ করিয়াছেন । এইক্ষণে ভাহার পিতা চণডীচরণ 
তর্কালঙ্ধার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাহার টোলে ১৫১৬ 
জন ছাত্র আছেন, দ্রবমন্ত্রী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার ছাত্রগণকে 
ব্যাকরণ, কাব্যালগ্কার প্রন্থৃতি শান্স পড়াইতেছেন, তাহার বিস্তার বিবরণ শ্রবণ করিয়া 
নিকটস্থ অধ্যাপকের! অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া 
গিয়াছেন। জ্রব্মণী কর্ণটটরাঙ্ছের মহিষীর জ্জার যবনিকান্তরিতা হুইয়া! বিচার করেন না। 
আপনি এক আপনে বৈসেন, সন্মুখে বরাঙ্গণ-পঞ্ডিতগণকে বগিতে আসন দেন, তাহার 
মন্তক ও মুখ নিরাবরণ থাকে; তিনি চার্ক্গী, যুবতী, ইহাতেও পুরুষদিগের সাক্ষাতে বলিয়া 
বিচার করিতে শঙ্কা কবেন নাঁ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে অনগর্লি সংস্কত 
ভাষায় কথ! কহেন, রাদ্ষণ-পণ্ডিতের! তাহার তুল্য সংস্কৃত ভাষ! বলিতে পারেন না, 
গৌড়ীয় ভাষার বিচারেও পরাস্ত হন। রবীন ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিংবা সর্থতী 
হইবেন, তাহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পান্থ, এ স্বীলোককে দেখিবার জন্য কাহার 
উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে বাই্বা দরবমন্ত্রীকে দেখুন, তাহার সহিত বিচার করুন, 
"আমরা! জবমনীর বিগ্া-শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা! হয়, তবে 
আমাদিগকে মিধ্যা্গমক বলিবেন, এরূপ সতী বিস্তাবত্তী স্্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে 
এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” 
১২৩১ ৰাং সনে কলিকাতা কুল বুক সোসাইটি কতৃক প্রকাশিত “স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক" 
নামক পুস্তক হইতে হটা বিগ্রাগ্কার নারী অপর এক মহিলার বৃ্ধান্ত উদ্ধত করিতেছি | 
পৰাঢ়ীযর ব্রাহ্মণ কল্প! হটা বিদ্ালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি 
হট বি্াল্গার।  বাল্যাকালে আপন ন্াপন গৃহকার্থোর বকাশে পড়াশুনা করিয়া 
১০১১8 পত্তিত৷ হইলেন, থে সকল শাঙ্ছের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে 
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বাস করিয়া! গৌড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাহার স্বখ্যাতি 
অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোকে তাহাকে অধ্যাপকের স্থায় নিমগ্রণ করিতেন। 
এবং তিনি সভায় নাসির সকল লোকের সহিত বিচার করিতেন” ( ৩৭৮ পৃষ্ঠা )। 

এই পুস্তকে মার লিখিত আছে: “ফরিদপুর কোটালী পাড়া গ্রামের শ্রামাহন্দরী 
নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্য করিয়া স্তায়-দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত 
পড়িয়াছিলেন, ইহা! অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত 
ভট্টাচার্যের ছই ক্যা বাত্তা-বি্বা! ও ক্ষেত্র-বিল্া শিশিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া 
পণ্ডিতা হইযাছিলেন, ইহ! সকলেই জ্জানেন।” (৩৭ পৃঃ), 

আমরা আনন্দমযী দেবীর কথ! উল্লেখ করিয়াছি, ইহার আত্মীয় গঙ্গামণি দেবীর 
রচিত অনেক গান বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ইনি হুরিলীলা কাব্য নকল 
করিয়াছিলেন, ইহার হস্তাক্ষর বড় স্ন্দর ছিল। পার্ধাতী দাসী নামী আর এক জন মহিলার 
হস্তাক্ধরের নমুনা আমর! বঙ্গভাবা ও সাহিতো উদ্ধত করিবা দিয়াছি। ইনি একখানি 
বৈষ্ণব পুথি নকল করিয়াছিলেন, হন্তাক্ষর মুক্তার স্কার স্থন্দর | 

ফরিদপুর জেলায় স্বন্দরী দেবী নামী এক ব্ৰাহ্ধণ-বমনী এক শতাব্দী পুর্বে স্ায়শাঙ্গে 
অসাধারণ পাণ্ডিতা লাভ করিয়াছিলেন। লঙ সাহেবের ক্যাটালগে ইহার উল্লেখ দুষ্ট হয়। 
বৈষখংনীয়! অনেক রমনী গৃহে বসিয়া চিকিৎসা করিতেন, আমরা! জানিতে পারিয়াছি। 
তাহার! 'আয়ুর্কেদ পাঠ করিয়া কৃতী হইতেন, কিন্তু গাছগাছড়া ও অমোঘ সুষ্টিযোগ সাহায্য 
ছঃপাধা ব্যাধি আরাম করিতে বেলী পটু ছিলেন। তাহাদের খ্যাতি বহুদূর ব্যাপী হইত 
এবং তাহাদের গৃহস্বারে প্রতাহ বহু রোগীর__বিশেষ মহিলা-রোগীর ভিড় হইত । 

"আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এক চাকার রথ চলে না। সংসারে রমণী ও পুরুষদের তুল্যকূপই। 
কাজ ছিল। গৃহলস্মী ন হইলে একদিনের জন্য গৃহ চলিত ন!। গৃহখানি তাহার! অতি যদ্রে 
প্রদর্শনীর মত সাঙ্গাইতেন। ভাহাদের হাতের মু্-ভাত্ডের উপর নানা রূপ বং-বিরঞ্ষের 
কাজ, শিকায় বিচিত্র কাককায্া, শৰ্যা বাঁধিয়া রাখিবার জর্য নানারূপ নিপুণ কারুখচিত 
দড়ি-দড়া, কারুকার্য ও চিরমণ্ডিত সাজ্জি ও কুলা, পান ও পানের বাটা রাখিবার সুঙগা 
হুচীকার্্যে সম্পাদিত বটুয়া ও বস্তাবরপ, বালিসের খোল, বসিবার আসন, লাঠি, বরণ-ডালা, 
ও পাখার বিচিত্র পুঁতির কার্যোর শিরকলা, চিত্রিত পীড়ি, দেরালের চিত্র, ছেলেদের 
খেলিবার সোল! ও মাটীর পুতুল__এমন কি কাঠের উপর বিচিত্র সৃষ্টি, পাশা ও দাবা 
খেলিবার ছক্‌ ইত্যাদি কত জিনিষ বে আমরা দেখিয়াছি, তাহার অবধি নাই। 
প্হণীর মেয়ের! কাঠের ঘোড়া ও কাঠের হাতী এখনও নির্া করিয়া থাকেন। 
এ ক্কতিহ্ের নমুনা দিয়াছি; 
ৰায়, ? 
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পারেন, এমন কিছুই নাই, গীতি কবিতাগুলির পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন বীরত্ব, ত্যাগ, 
আত্মসমর্গণ, কষ্ট-সহিষ্ষুতা, স্বার্থের বলিদান এবং তপস্ডা--এ সমস্ত বিষয়েই তাহার! পুরুষকে 
~~ ছাড়াইয়! গিরাছেন। আমরা হয়া, মলুয়, চন্দ্রাবতী, কাজল-রেখা, সখিনা প্রস্ততি নারী-চরিত্রের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই চিত্রগুলি আমি বগন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন 
আমার মনে হইয্বাছিল যে দশমহাবিস্কার কূপ আমার চা্ষুৰ হইল। এক একটি দেৰী-চরিত্র 
পড়ি! আমি ২/৩ দিন আবিষ্টের মত থাকিতাম। হিন্দু মেয়েরা যে কিরূপ নির্ভীকভাবে 
সহমরণে যাইতেন, তাহা বিদেশী লোকেরা বিস্ময়ের সহিত লিখিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বে 
ই কিছু দৃষ্টান্ত দিয্নাছি, কিন্তু গ্রীক ঁতিহাসিক হইতে সেদ্িনকার হ্যালিডে সাহেব পধ্যস্ত যে 
চা সকল চাক্ষুষ দৃশ্ত বৰ্ণন! করিয়াছেন, যার্শষ্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবের! তাহা চাপা দিয়া 
এই ব্যাপারের একটা বীভৎস দিক্‌ দেখাইয়াছেন। খুব উচ্চ পরিবারে ও খুব নিয়ন্তরে 
মাঝে মাঝে যে অত্যাচার না হইত তাহা নহে। কিন্ত বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, এই 


এই চেষ্টা যুগোপমোগী। কিন্তু তিনি দেশের ছেলে হইয়া সেই দেবীদিগের লৌকিক 
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তোমার সেই অস্তিম বিবাহের জ্যোতি+-হুত্রম্জ অন্ত পট্ট-বসনখানিকে আমরা 
প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই শগ্রিশিখা তোমার উদ্ধত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে 
আনীর্কাদ করুক । মৃত্যু যে কত সহজ, কত উচ্ছল, কত উন্নত, হে চিরনীরব ্বর্গবাসিনি! 
গনি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বাত্ধা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা 
করুক ৷” অবশ্য অলসংখ্যক স্থানে যে জোর-জবরদস্ডি না চলিত তাহা নহে, কিন্তু এই 
ব্যাপক পদ্ধতির সুলকথা ছিল প্রেমার্থে আত্মবিসক্ন। থাহারা বাঙ্গলার পদ্লীগীতিগুলি 
পড়িবেন, তাহারা ইহার প্রক্ন ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্বস্ব দেওয়া 
প্রেমের প্ররুত দৃশ্বের ঘার উদঘাটন করিয়াছেন--বঙ্গের মর্স্মকথ বলিতে সুদক্ষ পদ্লী-কবিরা। 
একদিকে স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসঙ্জ্ন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্ত সমস্ত দুঃখ ও 
মৃত্যু বরণ করিয়া লই! এই নাস্থিকারা যে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন-তাহাতে 
এই উভয় ব্যাপারেরই মর্্কখা প্রকাশ হুইয়া পড়িবে। এ সবদ্ধে স্প্রসদ্ধ ইংরেজ 
আভিধানিক জি. সি. হটন তাহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘণ্টে (A Glossary of 
Bengali and English—1525 A.D.) লিখিয়াছিলেন, "To crown all, the match- 
less constancy and fearless indifference of death in the Indian widow, 
who voluntarily mounts the funeral pile in the expectation of accom- 
Panying ber husband to a region of bliss." [সকলের সেরা দৃষ্টান্ত, হিন্ু 
বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি জক্ষেপহীন উপেক্ষার ভাব, যাহাতে তাহারা 
স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। ] 

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার শল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়া 
মনে হয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, কুষ/লীলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে যখন রাধিকা 
ুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন রাজধানীর এক প্রাচীনা আহিরিনীকেই চিকিৎসার জর 
আলা হইল, তিনি মন্্-ত্র, তুক্তাক এবং গাছগাছড়া প্রন্তি বধের উপাদান সখস্ধে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন রাজ্সকন্তার চিকিৎসার জন্য এইরূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান 
হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার সন্ত মেয়ে-চিকিৎসকই ডাকা 
হইত। 'অবশ্ত চণ্ডীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও কবি-কল্পনার ফাক 
দিয়া আমর! সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আভাস পাইতে পারি__এই হিসাবে ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় তাহাদের স্থান আছে। 

কৰিকদ্ধণ চণ্ডী প্ৰতৃত্ি বহু প্ৰাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির- 
গুলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পু'বিলেখকগণের দোবে সেই স্থানগুলির নাম 'অনেক পরিবন্তিত 
_ও বিরত হইয়াছে, দেববিগ্রহপ্তলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা 
চলিতে পারে। হত্বত পঞ্চদশ, যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার যে সকল তীর্থস্থান 
ছিল. তাহার কতকগুলি এখনও বিদ্ধমান আছে। সেই দেবতাগুলির কোন কোনটির পুজ্দা 
বত বৌদ্ধ কিংবা তপু হইতেও চলিয়া আসিয়াছে। দেবতত্ব জানিতে হইলে গং 





সা. 
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যাইয়া তব্তংস্থল পরিদর্শন করা দরকার-_এই নেববিগ্রহের সহিত অনেক সমত প্রাচীন 
ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। ধাহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা করেন, আমি 
তাহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি। 

বাঙ্গলার চাবাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথ! এই পুস্তকে লিশিবন্ধ হইয়াছে। 
ইহাদের সমন্ধে সার একটি কথা বলা দরকার। ইহাদের একখানি নিছদ্ৰ শান্স আছে,_ 
তাহা ইহাদের কাছে বেদের স্তন ; নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের 
অনুশাসন তাহারা সর্বাবিষয়ে মানিয়া চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে শিখে নাঁ_ 
ইহা তাহাদের মুখে সুখে কত যুগ হইতে চলিয়! আসিয়াছে। ভাষ! অবস্তাই রূপান্তরিত 
হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজনা! হুইয়াছে-_তথাপি ইহ! খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম 
শতান্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই কৃষি- 
কাধ্য করিত ও বীজবপন, ৰাণিজোর আরম্ভ অথব! শুভকার্দ্য অন্তষ্ঠানের জর গ্রহ-উপগ্রাহের 
মুখের দিকে চাহিয়! থাকিত--এই শান্তর তখন হইতে বিরচিত হইতে আরম্ভ হুইয়াছে। 
ইহ! নেক সময়েই একান্ত নিল এবং চাষাদের সুস্ম অস্ত টি ও বাজলার খাতুভেদে 
উৎপাদিক! শক্তির বৈষম্য এবং আবহাওয়া গরত্ৃত্ির গল্ভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । এই 
প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে বিলাত 
হইতে মে সকল বাঙ্গালী রুখিততবের উপাধি লইয়া! এদেশে আসেন, কিংবা ধাহারা বোদাই 
সহরে যাইয়া রুিবিজ্ঞানে পারদর্শী হন--তাহারা এতদ্দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙ্গলার 
'বস্থার সহিত সমাক্‌ পরিচিত "ডাক ও খনার” এই 'অতাস্ত শান্্রকে নিতান্ত উপেক্ষা 
করেন। গণিতের পণ্ডিতের যেবূপ শুভন্করী আর্ধ্যার কোন খবরই রাখেন না, ক্ুষি- 
বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্‌ এদেশের পণ্ডিতেরাও ডাক-খনার কোন তত্বই ন্মবগত নহেন। 
যাহা লইয়! উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওয়া উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাহ করাতে এই 
পত্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাচ! থাকিয়া বায়। ডাক ও খনার সহ 
সহন প্রবচন এখনও পঙ্দীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা বাইতে পারে। কয়েকটি প্রবচন 
নিম উদ্ধৃত করিতেছি। (> ) চৈত্র কুয়া (-সা) ভাঙে বান। লরের যুগ গড়াগড়ি যান। 
(চৈত্ৰে কোয়াসা ও ভাতে বান হুইলে সড়ক লাগে ।) (২) পূর্ণ আৰাঢ়ে দখিনা বয়। 
সেই বঙ্ছর বন্য! হয়। ( দখিনা = দক্ষিণ! হাওয়া) (৩) পৌৰে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম 
আবাঢ়ে ভরবে গাড়।। ( পৌষ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও যদি শীত থাকে, 
তৰে সে বৎসর আযাঢ়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষা হইবে। ) (৪) কোদালে কুডুলে মেঘের 
গা: মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বল্‌গে চাষারে বাধতে আল। আজ না হয় জল হবে কাল। 
(কোদাল ও কুডুল দিয়া কোপাইলে বেরূপ হয়, খন মেদগুলি সেইকপ ছিন্ন হয় এবং তখন 
বদি মাঝে মাঝে হাওয়া দেহ, তবে বৃষ্টি আসর বুঝিতে হইবে, সুতরাং তখনই চাষাদের 
বৃষ্টি ধরিবার জন্তু ক্ষেতে আইল বাধিয়া রাখা উচিত। ) (৫ ) যি বরে আগনে, রাঙ্গা নামেন 
মাগনে। যদি বরে পৌৰে, কড়ি হয তুষে॥ বন্দি বরে মাঘের শেষ, ধ্ত রাজার পুণ্য দেশ। 
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বি বরে ফাগুনে চিনা কাওন হয় দিগশে। গষ্ট শুকে আবাঢ়ে ধারা, শহ্কের ভার ন! সহে 

ধরা। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, বাজ্জা ছেড়ে প্রজার সেবা । (যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে এরূপ 

ছভিক্ষ হইবে যে, রাজাকেও ভিক্ষাভাও্ড লইয়া বাহির হইতে হইবে। পৌষে বৃষ্টি হইলে » 
ছুভিক্ষ আরও ভয়ানক হয়, তখন তুষ বিক্রয় করিয়াও অর্থলাভ হয়। যদি হ্যৈষ্ঠমাসে 

বৃষ্টি না হইয়া ব্বাড়ে খুব বৃষ্টি হয় তবে অপর্যাপ্ত শব্য হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজ্গারা 

এত ধনী হইবে বে, রাজা ছাড়িয়া প্রজার কাছে গেলেও অর্থলাভ হইবে।) (৬) যেঘ করে 

রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো! মাঠে যাওয়াই বিফল । (৭) 'আযাঢ়ে নবমী শুকুল 

= পথা, কি কর শ্ব্তর লেখা জোখ!। যদি বর্ষে রিমিঝিমি । শস্যের ভার ন! সহে মেদিনী । ye 
যি বর্ষে মুষলধারে, মধ্যসমূতে বগা চরে। বনি বর্ণে ছিটে কৌটা, পরতে হয় মীনের ঘটা 
(শুকপক্ষীয় "নাচের নবধীতে বন্দি মুযলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খন! তাহার শ্বশুরকে 
বলিতেছেন, কেন 'আর হিসাবটিসাৰ করিতেছেন--আমার কথা মানিয়া লউন, ও তিথিতে 

এরূপ বৃষ্টি হইলে সেবার এন্সপ অনাবৃষ্টি হুইবে যে, মধ্যসমূত্ও শুকাইয়! যাইবে-- সেখানে 

চড়া পড়িবে ও তথায় বক চরিয়া বেড়াইবে। যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া এ তারিখে 
ছিটেক্কোট। অর্থাৎ বৃষ্টি হয়, তবে সেবার বর্ষা একপ বেলী হইবে ঘে, পর্কাতের উপরও মৎগ্ত 

দেখা দিবে। খদি রিমিঝ্চিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ছোট ছোট বিনতে 
গমবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার পধ্যাপ্ত শঙ্কা হইবে।) (৮) খনা ডেকে ব'লে বান। 

রোদে ধান ছায়ায় পান। (বত রৌদ্র বেশী পাইবে, ততই খান্ত ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া 

পাইবে, ততই পান বেশী হুইবে । ) (৯) আস্বিনে উনিশ কার্তিকের উনিশ, বাদ দিয়া যত 

পারিস মটর কলাই বুনিস | (১৯ ) খনা বলে চাষার পৌ। শরতের শেষে সরিষা রো। (১৯) 

সাত হাত তিন বিঘতে। কলা লাগাবি মায়ে পুতে। কলা লাগিয়ে না কাট পাত। তাতেই 

কাপড় তাতেই ভাত। (৯২) ষঙ্ধি থাকে টাকা করবার গোঁ, তবে চৈত্র মাসে কুট্টা রো। 
(১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে বানের বল। (১৪ শুনরে বাপু, চাষার বেটা 
মাটার মধো বেলে যেটা। ভাতে যদি বুনিস পটোল। তাতেই তোর আশা সফল hs 
(১5) বৈশাখ দোষে হলুদ রোও। দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও। (১৬) ফাল্তনে 1 
"আগুন চৈতে মাটী। বাশ বলে শী উঠি। শুন বাপু, চাষার বেটা। বাশের ঝাড়ে দিও 
ধানের চিটা। দিলে চিটা বাশের গোড়ে। হই কুড়া সূ ই বেড়বে ঝাড়ে। (১৭) খনা 
বলে শুন শুন। শরতের শেষে মূলো বুন। (১৮) তামাক বুনে গুড়িয়া মাটী। বীঙ্গ পুত 
শট গুটি। তর! পৌষের অধিক রেখো না। (১৯) ব’লে গেছে বরাহের 
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সহ জাল ভাল।) ভঁতুড় ঘর সম্বক্ধে, আকাশের অনস্থ সম্বন্ধে, সর্বপ্রকার কৃষি সন্ধে__ 
এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাটি সত্য। বখন বাঙ্গালীর চাকুরী মিলিতেছে না, তখন 
“আমাদের কৃষির জন্ত প্রস্তত হইতে হইবে) কিন্ত এই প্রবচনগুলি কি এখন '্দামাদের উদ্ধার 
করা উচিত নহে? 

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পর্রিকাপ্ডলিতে কিছু কিছু 
সংগ্রহ আছে, কিন্ত চাষার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বাবুর যে সেইটিই মানের কথা। 

বিশববগ্থালয়ের মৈখিলি ভাষার অধ্যাপক বুক বাবুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্যা মহাশয় 
বলেন যে তাহাদের দেশের গ্গোভিষ সঙ্বন্বীয় অনেক মৈথিলী পুথিতে (কোন কোনটি 
০১৪০" বৎসরের পূর্বের ) ব্সথ “খনাবচন*” বলিয়া বাঙলা ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত 
করা হুইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার কতকগুলি সংস্করণ আছে। তাহাতে বেশী 
বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্ণর কর! সহজ নহে, বৃহৎসংহিতা ( ৫ম শতাব্দী ), 
এমন কি পতঞ্জলির মহাভাগ্য ( খৃঃ পু ৩:* শতান্ধী) প্রতি প্রাচীন সংস্কত পুস্তকে এই সকল 
গ্রবচনের মত কতকগুলি বচন হুত্রাকারে পাওয়া! যাইতেছে । কিন্ত এতদ্দেশ-প্রচলিত খনার 
বচন নামধেয় এ্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গল! দেশের কথাই বেনী করিয়া পাওয়া যায়। নারী-চরিত্র, 
জ্যোতিবিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক ব্যয়ের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী। 

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরণ থে 
গঙ্গার গতি ফিরাইয়! দিয়! একটা বিরাট্‌ পূর্ভকর্্ঘ সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক 
উপাধ্যানের আড়ালে তাহা চাপা পড়িয়াছে--কিন্ধ খনার বচনে “মরৰি যদি মরগে ভগার 
খাদে”_ছত্রাট পাওয়া যার। “খাদ” অর্থ খাল”-_হ্তরাং ভগীরণ যে খাল কাটি ছিলেন, 
তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে । আর একটি প্রবচন এইকূপ ₹_-"উঠতে শুতে 
পাশযোড়া, তার অর্ধেক ভীমে ছোড়া, ভবার চৌদ্দ ভবীর আট, এই সব ক'রে জন্ম কাট। 
এ ষঙ্গি না কর্‌তে পারিস, ভগার খালে গিয়ে ডুবে মরিস।” এখনও গোঁড়া ব্রাঙ্গণদের 
রীতি আছে যে গঙ্গার গান করিবার পূর্ব তাহার! এক মুঠ যাটা নদী হইতে তুলিয়া তীরে 
ক্ষেপণ করিয়া শেষে রান করেন। এই বিরাট পুর্তকার্ধোে যে হিন্দুমাত্রই সহযোগিতা 
করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা রুদ্ধ ন! হয, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই - 
'নিতা-সাহাথ্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিথবার! বেন সেই কথার আভাস পাওয়া যায়। 

আবার গুভদিন ও অস্তভদিন সন্ধে অনেক লক্ষণ নিদিষ্ট হইয়াছে। কিন্ত বাঙ্গালী 
জনসাধারণ প্রতি সূহূর্তে সমস্ত শাস্ত্রীয় শৃষ্মল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। 
খনার এই বচনটিব প্রতি লক্ষ্য করুন 

প্রজ্জক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন ॥ নাপিত দেখবে বখন, খেউরি হবে তখন ॥ 
কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার॥ জল ভাল গঙ্গার জল, বল বল 
বাহ বল॥ আর যত সব ভাসা দিসা। খনার বিচারে বুদ্ধিনাশা ॥* 
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ইহার পূর্বেই একটি বচনে পাই সোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নুতন কাপড় পরিবে, 
ববিবারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপণে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক অশুভ 
দিন বঙ্ছন করিতে হইবে। কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে রঙ্গকালয়ে কাপড় দিতে নাই! 
কিন্ত এইবার শৃষ্খলিত পুরুষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইত! বলিতেছেন__যখন রজ্জক 
আসিবে, তখনই কাপড় দিবে__ভাহাতে দিনক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি হইবে 
এবং লাফাইরা সমুদ্র পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গঙ্গা- 
জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ঠ, গ্রহা্ির বল কিছুই নহে। খন! বলিতেছেন 
এসকল শাস্ত্রের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহবারা! নিরর্থ । 
আশ্চর্যের বিষয় অন্তান প্রাকৃতিক উপভ্রবের মত, ভুমিকম্প সম্বন্ধেও কতকগুলি পূর্ব 
লক্ষণ নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে, ঘথা_-"ভন্‌ ভন্‌ ক'রে উড়ে মশা। এক চাপড়ে শতেক মরে সে 
দিন মেদিনী নড়ে ৪” (মশার যদি এরূপ বাহুল্য হয় যে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট 
হয়--সেই দিন দুমিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বন্তা ও ঝড়ের স্থচনা, ছুতিক্ষ 
ও মহামারির স্থচনা প্রভৃতি ব্যাক অনেক প্রবচন ব্দাছে। ধান, চাল হইতে সুরু 
করিষা মা কলাই প্রন্ৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, আম, কাটাল প্রনৃতি 
বিবিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য আবহাওয়া এবং শল্ত ও ফলের ব্যাধি নষ্ট 
করিবার উপা়-_বাঙ্গলার কৃষিতন্ধের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খনা দিয়াছেন। ডাকের 
বচনেও এ সকল কথ! আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের শ্টি সন্ধে 
প্রবচনই বেশী। মৎসঙ্গলিত বন্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহা বিস্তারিতভাবে '্মালোচিত 
হইয়াছে। 
"আমাদের দেশের নিয্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষ সমন্ধে বিদেশী লোকেরা! অনেকেই 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। উনবিংশ শতান্ীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন আমাদের 
(গর চিন) উপর 'অনেকটা সদরতর ছিল; তখন তাহার আমাদের দোষগুপ 
উত্ভরই সরলভাবে ব্যন্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও 
ার্সম্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিয়াছেন_-তাহাদের 
পৃষ্টা প্রচারের স্থবিধার জন্ত। কিন্ত এদেশের ভাল দিক্টাও তাহার! দেখিয়াছিলেন ৮ 
তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কুটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে করে 
নাই। মিস মেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ধসিত প্রশংসা 
করিতে কত এলক্িনষ্টন, ফাণ্ড পন, উইলসন, কোলক্রক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এখনও 
“মহামন Stay iby জীৰিত 'আছেন--তুলসীদাসের প্রতি ধাম ধাহার সমকক্ষ কেহ নাই 
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নির্ঘণ্টের ভুমিকায় উদ্দুসিত ভাষার বাহ! লিখিত্বাছেন, তাহার কতকটা নিমে উদ্ধৃত 
করিতেছি: 


“তাপ নিযে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেরী হয়, সমাজের নিয়প্তরে জ্ঞানের 
প্রসারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি বুগযুগান্তরের চেষ্টায় 
ভারতীয় কুটার পর্যন্ত বিন্কৃত হইয়াছিল। বিনি এই তথ্য সহঙ্গ সরল 
স্বাভাবিক - জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাতিত্য 
পারিভাষিক মুন্দিয়ানার জটিলতা! ব্যতীত সেই জ্ঞান যে কতটা বিশ্বজনীন প্রসারতা 
এবং গভীরতা! লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়! যাইবেন | সেই জ্ঞান 
যে সকল লোকের আছে, তাহারা যে উহা কত ছুরি ও সূলাবান্‌ তাহ! আদৌ অবগত 
নহে। হ্্মদর্শী ব্যক্তি প্রায়-নগ্রদেহ কোন কুটারবাসীর মুখে নর-চরিত্র এবং মানুষের 
কর্তব্যাদি সববন্ধে এরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞানের কথা শুনিবেন, যাহাতে তিনি বিশ্মিত হইয়া 
যাইবেন। তিনি গাহার এতন্দেশী় নিন্নতম চাকর-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের 
স্বভাব সন্ধে এরূপ অস্তদূ্টি ও স্থক্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, 
যাহা! অন্ত দেশের মাত্র যহাজ্ঞানীদের মধ্যে আশ! কর! ঘায়। তিনি পদ্নীগুলির মধ্য 
দিয়! যাইতে যাইতে খোল! হাওয়ার মধ্যে এরূপ সুন্্ম শি ও কারুকাগ্যের নমুনা দেখিবেন, 
যাহা! যুগযুগান্তরের চেষ্টালন্ধ। 

এই প্রদেশগুলির পধ্যটক তাহার ভ্রমণকালে বর্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে 
পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং ০৮০৪, দেখিবেন, যাহা সন্ংফোটা ফুলের 
ন্যায় শিল্পীর কোমল হন্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি 
স্ুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহা সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া 
স্বীকৃত হইত। সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খৃষ্টীয় দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে 
পর প্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত হইয়া! উঠিত এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুপা, 
নির্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সন্ধে কতই-না স্থবৃহৎ পুস্তক লিখিয়া! ইহাদিগকে সন্মানিত করা 
হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্যোর নিদর্শন আমাদের গভীর বিশ্ময়ের উদ্রেক করে। 
কিন্ত হিনি একবার ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শিল্পসাধনা--সুরুচি ও আয়তন 


. সন্ধে এই ত্যাশ্চধ্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতাঁ করিতে পারে, তিনি জগৎ খুজিয়া 


এরূপ স্থাপতা-শিলের নমুনা কোরায়ও পাইবেন না। যখন পর্যটক এই মন্দিরময় 


'নগরটি দেখিবেন, তখন মে অসাান্ত প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং 


যেসকল কর্ধনিপুপ অধ্যবসান্পীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়া গ্রানাইট পাথরে তাহাদের 
-কঅমরবীন্টি চিরকালের দন্ত ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি 
_ সহজেই বুঝিবেন বে তিনি জগতের এমন এক অত্যাস্চ্য্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, 
_ াহাদের তুলনা নাই। তিনি ভাহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসি! দাড়াইরাছেন, 
ছাদের অসাধারণ কমনাশক্তি সীল ও: অস্থায়ী উপকপঞ্লি উপেক্ষ করিয়া ভিনি 
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যে সকল অন্থৃত কর্শ্ম করিতে পারিত, তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থারী পর্বতের শিলা কাটিয়া 
হার! নিশ্মাশ করিয়া গিয়াছেল। 

এমন সকল লোকও আছেন খাহারা এতদ্ধেশীয় লোকের নীতিজ্ঞান আছে বলিয়া 
স্বীকার করেন না। ধাহারা এবপ অসার মত পোষণ করেন, তাহারা একবার এদেশের 
সৈনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসপ্মানজ্ঞান এবং অপূর্কা বীরত্বের কথ! ভাবিয়া দেখুন | 
এদেশের লোকের সখোর আদর্শ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্য বন্ধু-_জখে 
ছঃখের চুড়ান্ত পরীক্ষান্থলে কিন্পভাবে ন্াস্মনিবেদন করিয়াছেন__ এদেশের ছুত্যোরা সামান্ত, 
কিছু উপকার পাইলে প্রত্ৃতক্তির কি আশ্চর্য উদাহরণ প্রদর্শন করে-_ এই সকল তাহার! " 
একবার চিন্তা কক্ুন। এই দেশের তপস্বীর! ভগবানের প্রীতিলাভের 'অন্ধবিশ্বাসে নিজের 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন- তাহা ভাবুন। কিন্তু সর্ষাণডে আমি. 
সতীদের কথা কহিব। শনুলুনীস্ নিষ্ঠা এবং সুস্থার প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিচ্ছু 
বিধৰ! স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার নসাশা স্বেচ্ছায় চি্তানলে ন্মাস্মবিসঞ্জন করিম! থাকেন, 
নেই দৃশ্যের কথ! আপনার! একবার স্বরণ করুন। যে জাতির মধ এই সকল মহাগুণের 
পরিচর পাওয়া যায়, তাহারা সাধারণ মন্থর পথ্যা়ত, লেন । যদি বিধি-প্রবর্তক 
শাসনকর্ভারা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষা করিয়! শাসনদ্ড পরিচালন! করেন, 
তবে এই জাতিকে উন্নতির শেখরদেশে আক ক্ষ অনায়াসে ইহাদের স্থখন্াচ্ছন্দা 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে।” 

[ Knowledge, which like beat, ইস with difficulty the এ 
beneath, bas in the progress of ages io into the cottage ; ৪০৭ the 
man who knows how to discove imple language of nature, even 
though it be unaccompanied by দম commonplace or technical 008 
ourity, will be astonished at its universality and profundity without 
its possessor being conscious either ‘of its rarity or its value. He will 
hear the most profound desertations on human life and actions from 
the mouth of the almost naked peasant, He will discover a knowledge 
of character in the lowest of his menial servants, that would no. 
dishonour the most acute penetration and accurate observation. He 
will behold in his progress through the country, the most delicate 
arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process 
“that could only result from the felicitous contrivances of centaries upon 
centuries. 

Tu his travels through the provinoes it may be bis fortune to see 


many splendid specimens of modern art. He = 
© mosques and obelisks that bave scarcely lost the bloom of the ॥ > 
Chand: Works that 9০ ০৮ Kote te 
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from one end of ,christendom to the other, and be consecrated in elaborate 
descriptions, commemorative of its proportions and its extension, its 
difficulties and its expense. These he may veiw with amazement 
‘++ ho will be convinced that he is amongst the most surprising 
tace of men that ever existed ; among the descendants of those who 
wishing to proclaim to poste the mighty things of which they 
were capable, and feeling the frail and perishable nature of the 
Common records, conceived the bold design of cutting a memento of their 
skill and power in the liviog rock for ever. 

‘There are those who would deny the possession of moral principles 
to the natives. Let such prejudiced and superficial observers bear in 
mind the moral dignity, the jealous sense of houour and the heroic fortitude 
of the native soldier ; the singular fidelity and affection of the people in 
their plighted friendship for each other, through every extreme of good 
or evil; the devoted attachment of servants who are treated with avy 
degree of kindness and consideration by their masters ; the self-inflicted 
torments of the ascetic in the blind bope of making himself acceptable 
to his God ; avd to crown all, the matchless constancy and fearless 
indifference of death in the Indian widows, who voluntarily mount 
the fuveral pyre in the, expectation of accompanying ler husband 
to a region of bliss. A people capable of these things are of no common 
character and nothing but the skill of the legislator is required to direct 
such steadfastness of principle to whatever can advance and perpetuate 
their happiness.” (Pages viii, ix.) } 

এদেশের চাষাদের হয়ত বরণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বা নাই, কিন্ত পূর্ককালে গ্রামে 
গ্রামে এত পাঠশালা! ছিল বে, লঙ, সাহেব তাহার ক্যাটালগে বিশ্বয়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে 
লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় বর্ণজ্জান না থাকিলেও 
বিষয়জ্জান তাহাদের এতটা ছিল এবং হন্ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত ৰূপে 
অভিহিত হওয়ার, যোগা। এ সমন্ধে হটন সাহেব ও তংসময়ের অপরাপর অনেক 
ইংরেজও ইঙ্গিত করিয়াছেন। পাঠক বর্ণজ্ঞানপৃত্ত বাঙ্গলার চাৰাকে ভিল, সাওতাল 
বা কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাষা সহশ্র সহশু বৎসর যাবৎ পৃথিবীর অতি 
শ্রেষ্ঠ দাশনিক মতগুলির সন্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পূর্বপুক্ুবগণ খবির আশ্রম হইতে 
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না। ইলিয়ান্ড কাব্য হইতে টেনিসনের গীতি পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত জব্যই 
জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিলাতের করজল চাহা সেক্সলীররের নাটক বা চসারের 
কাবোর কথ! জানে ? কিন্ত এদেশের কোন্‌ চাষা--সুসলমান চাষাকে বাদ দিয়া বলিতেছি 
না রামানণ, মহাভারতের কথা! জালে না? ₹** বৎসরের রুত্তিবাস, বহু প্রাচীন ধর্স্মমঙ্গল, 
এমন কি শৃল্তপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর গান-_এএই 
চাষারাই দিয়াইয়া রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পদাবলীর অপুর্ব সম্পদ্‌ ও পালা 
গানের আশ্চর্য্য কৰিত্বের ভাওডারের চাবি ইহাদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই 
কঠে, কবিকদ্ষণের চরিত্র-বি্নেষপের এবং মহাজনের পদ-কীর্ডনের আসর ইহারাই 
মাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গরিমা--নিরক্ষর চাষীরাই তাহার 
মালিক। ইংরেজী বিগ্মার প্রচলন অবধি যে জ্ঞানের ধারাবাহিকন্ব এতকাল আপামর 
সাধারণের মধ্যে (বর্ণভ্ঞান থাকুক বা! লা থাকুক ) চলিয়া ব্দাসিয়াছিল, তাহার গতি 
ধামিয়া গিয্বাছে। 

এই জন্যই বাঙ্গলার চাষা যাহা জানে বা বলে তাহা! শুনিয়া বিদেশীরা স্তব্ধ হইয়া! যায়, 
হুটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাদা কত বিপ্লবের মধ্যে বাস 
করিয়াছে, _ছুততক্ষ, অঙ্গস্মা, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার, অতিব্ষ্ট, অনাবৃষ্টি, মহামারী 
এসকল তে! তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দাড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে 
বাস্তব অপেক্ষা বাস্তবের কথাই তাহার বেনী মনে পড়ে । ইংরেন্দ কবির আর্তনাদ 
1 am aequainted with sad misery as the galley-slave is with bis oar. 
[ শুখলিত জাহাজের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাজের গাড়কে চিনে, ( তাহা হইতে তাহার 
যুক্তি নাই, সারাদিন সেই দাড় টানিতেই হইবে ) ছঃখের সহিত আমি তেমনই পরিচিত ' 
(John ০৮০০৮) ] কিন্ত আমাদের চাবা ছ:খকে সর্ধাঙ্গে বহন করি বাস্তবের শর 
দেখে। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুর (প্রসশান্ের তত্ব তাহাকে যে উদ্ঠলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে 
আসন টলায় কে ? তাহাদের দন্ত রামপ্রসাদাদি কৰি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে 
বাধিয়া দিয়াছেন। দাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়! 





ফলতো সোনা ।” কলু খানি চালাইতে চালাইতে গাহে-_"! আমায় ঘুরাৰি ত, 
চোখচাকা বলের মত, ভবের গাছে বেধে দিদা মা, পাক দিতেছে 'বিরত--কি দোষ করিলে 
আমার ছটা রিপুর অনুগত) হোপ, ঝড় তুফানে পড়িয়া যখন তাহার তরীখানি ফু ডুবু_ 
EET 


TSE 











শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯২৩ 


ডুবে মরি শ্যামা। বড় র্িপু হল কুদ্দণডব্ৰত্প, পুণ্যক্ষেত্ মাঝে কাটিলাম কূপ ।* ঘরে বসিয়া 
পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গান্ধ_"ভবের আশা খেলব পাশ! বড় ন্মাশ! মনে ছিল” 
এরূপ শত শত উদাহরণ দিয়! দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষ! মাটিতে বাস করিমাও 
প্রক্কত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। সে জমিদার কি মহাজন -- বা! অদৃষ্টের ভৃত্য নহে. 
সে বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের নিন্য। একটুখানি ব্পক্জান দিলা ইহাকে উন্নত করা এবং 
আকবরকে নাম সই করিতে শিখাইরা শ্রেষ্ঠতর করিবার বাহাছুরী লওয়া--উভয়ই তুলারপ। 
বাঙ্গালী চাষা প্রশ্ন করে_”দীপ নিবিলে, স্মালোঁ কোথা বায়? স্বর থামিলে শব্দ কোথার যায়” 
(গোরক্ষবিজয়।) এইরূপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্‌ দেশের চাষ! করিতে পারে? অন্য দেশের 
গ্রাম্য কবিতার--বেদনার গভীরতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্ত 
বাঙ্গলা পদ্নীগাথায় প্রেমের যে তপস্কা আছে,__দ্দগতের নার কোথায়ও সেরূপ সাধনা 
“মাছে কিন! তাহা জানি না| পল্লীগাথা গুলিতে সেই আশ্চর্য তপক্কার কথ! পড়া নিতান্ত 
বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সশ্রদ্ধ হুইবেন। এদেশের কৰি অধ্যাস্ম- 
রান্জোর নিঙ্গ জন। বাঙ্গলার গ্রাম্য কবির গাথা পড়িয়া এজরু তাহাদের সৃষ্ট নায়িকাদিগকে 
চিত্ৰবিস্তাবিশারদ মিসেস হেগ, সেকসপীনর ও রেইনীর নারিকাদের সঙ্গে তুলন| করিয়াছেন) 
রোমা রোল! পা্লীগাথায় অপুর্ব কাব্যশিল্লের পরিচর পাইয়া বিস্মিত হুইয়াছেন এবং 
উইলিয়াম রখনষ্টাইন তাহাদের মধো 'অজস্তার বিশ্ববিশ্রণত রমণীমৃষ্তিদিগকে জীবন্ত পাইয়াছেন। 
জীবতব, দেহতব যদি চাষার! বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট পাইয়া থাকে,_হিন্মু আদ্ধণের নিকট 
তাহার! ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের দুঃখ সে মায়ের হাতের ‘মার ধ'র' মনে 
করিয়া সেই মাতাকেই ন্মাশ্রয় করিয়া থাকে--“বারে বারে যত দুখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, 
সে কেবল দয়া, তব জেনেছি মা হুখহর! ৷” ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে সে যে গান গায়, 
তাহার মর্শ্ম ভারতবর্ষ ছাড়া শন্ত কোন্‌ দেশের চাষা বুঝিবে ? বঙ্গদাহিতা-পরিচয়ের 
দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষার বিরচিত লাল শশীর যে গানগুলি প্রান হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির 
মন্ার্থ আমর! বুঝিতে পারি নাই, কিন্ধ তাহাদের প্রত্যেকটি যে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাঙ্দোর 
কথা ও অবাস্তব তব্বের সম্পদ্‌ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন। 
বাঙলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ শর্থগ্ ও হর্নাতিপরাযণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা 
» "সমর! ঘোড়শ শতান্ধীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্গী- 
টার ব্খ। কীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়_-যগ ও দুসলমানদিগের মত হিচ্ছু 
ললনাদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়া লইয়া চম্পট দিতেছে। রূপকথায় 
শৈশবে আমর! গুনিয়াছি__সদাগরেরা আানাধিনী সুন্দরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্কক 
তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মঘাই বণিকের চিত্র 'মহিষাল-ব্' নামক গীতিকার, ভে 
নীতির ভোলা! বণিকের চিত্রে, এবং মহযা-নীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইতিহাসের একটা 
কাবা-কথার লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । এই বণিকেরা পরস্থাপহারী এবং স্র্থপূন্ধ 
ও শী কা হৃষ্ট হয শাখায় কাচ কি পরও ইহারা সে বে 
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৯২৪ বৃহৎ, বঙ্গ 
মহামাণিক্য বলিয়া সরলপ্ররৃতি গ্রাম্য লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (101. 
Literature of Bensal ভষ্টবা )| কবিকন্ধণ সুরারি নলের যে চিত্র আকিয়াছেন তাহা 


একাস্ত ধূর্ত, সদসদ্জ্জানবন্ছিত ঠক বণিকের | সমাজে বহ সুরারি নল না থাকিলে হয়ত কৰি 
কানিক সুরারি নীলের এপ জীবন্ত চিত্র আকিতে পারিতেন না। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য 
যে নষ্ট হইয়া গেল তাহা ছুর্নাতির ফল বলিয়াই মনে হুয়। যে পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর লোক 
হুনীতিশরায়ণ ও ধার্লিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী 
বণিকের নাম ছিল “সাধু”। এই “সাধু’শব্দের অপত্রে 'সাউ' ( শাহা, সাহু )। নৈতিক 
কে হা সাধুদের চকিত্র-ত্রংশ হইয়াছিল বলিয়া! মনে 

বঙ্গদেশের বিস্তৃত বাণিঙ্গা-সন্বপ্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি ও নীতিকায় 
পাওয়া যায়। সেই. সঙ্গে জাহান্গগুলির "সাকার ও 'আযতনাদিসখন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ 
দুষ্ট হয়। বংশীদাসের (১৫৭৫ খৃঃ ) মনসামঙ্গলে জাহাজ্-নিশ্মাণের একটা উৎসাহিত বিবরণ 
'আআছে। কবিকদ্ষণের তদ্ধপ বর্ণনায় অতাধিক অতিরঙ্জন প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজগুলি এক . 
যুগে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত করিয়া কবিরা বে চিত্র খ্কিয়াছেন, তাহা 
অশ্রদ্ধের। “কোবা” নামক ডিঙ্গির উল্লেখ পল্লী-গাথার অনেক স্থলে পাওয়! যায়। ইশা খার 
গীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে । এখনও ঢাকা অঞ্চলে "কোহ” নৌকার 
ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাহাজগুলির মধ্যে যেটিতে স্বয়ং সদাগর খাকিতেন এবং 
যাহা বিশেষ সুসঙ্ছিত হইত, তাহ! “মধুকর' নামে অভিহিত হুইত | আমর! কাৰ্যগুলিতে 
জাহাজের বহু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যখ1__“বাঙবল্লভ/” 
শ্রাজহংস,” “লমুদ্রফেনা/” *শঙ্খচুড়,” “উদয়তারা,” “গঙ্গা প্রসাদ,” “ছুর্গাবর”। কোন কোন নাম 
শ্রারুত-যুপের, যথা--"ওুর্ারেখী,” “টিয্বাঠুটি,” “ভাড়ার-পটুগ্া,” "বিজু সন্ধু” (বিজয় গুপ্ত )। 
ইহারা পুরাকালে যে খুব বৃহদারৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের 
সবলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সমুদ্রবাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল 
সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশঃ পাড়াগেঁয়ে কবিরা বাড়াইয়া অশ্রন্ধেয করিয়া ফেলিয়াছেন। 
চাদ সদাগরের একটি জাহাঙ্গের মাস্তল এত উচু ছিল বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার 
উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লঙ্কা দেখা যাইত। কোন' কোন বৃহৎ জাহাজে 
চাঙ সদাগর হাট বসাইতেন; তামিলনেনীয়া নকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। 
এই জাহাজের বহর এত বড়_ীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই 
সময়েই ন্মপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত ( "তার পিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়- 
ভারা। অনেক নায় ঝড়. বৃষ্টি অনেক নায় খর! ।”--বিছয় গুপ্ত । কোন কোন জাহাজে 
কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ থাকিত। চাদ সনাগরের কোন ভিঙ্গা এ বড় ছিল যে তাহা 
৮* গ্গ জল ভাঙ্গিয়া! যাইত ৷ কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একদিকে ঠেকিলে 
নদীর পাড় ধৰিছা পড়িত ও নিম্ন ভূমিতে ন্দাউকাইযা বাইত, তখন তাহাকে চালা বার 
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দন্ত ছাগ-ষহিয বলি দিয়! কালী মায়ের তুষ্টি সাধন করিতে হইত । এই সকল আজগুৰী বর্ণনার 
কতকগুলি অতিরজিত সংস্কার হইতে উৎপর হইলেও ইহা চাদ সারের ন্তুলনীয় বাণিজ্য, 
তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন বাঙ্গপুত্র ও সদাগরের পুত্রের 
মর্ধাদ। প্রায় তুল্য ছিল। চাঁদ সন্দাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজা 
এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকের! রাঙ্গার মতনই সন্মানিত । 
রূপকথা গুলিতে দুষ্ট হয়, রাঙ্গপূত্র ও সওফাগরের পুত্রের মর্যাদা প্রায় তুল্য। 
সেই সকল বণিকৃ-রাদ্দের দেশে আন্গকাল ছেলেরাও চারটি ভাত পায় না। সপ্তগ্রাম 
বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জাহাঙ্গ নির্স্মিত হইত। সনুদ্রবাত্রার প্রাঙ্গালে 
সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা “মিঠা পানি" তুলিয়া লইত। এ ননী শুকাইয়া যাওয়ার পর 
সপ্তগ্রামের উ্বধা লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্ছে পরিণত হয়। 
পদ্লীগাথায় থে সকল বাণিঙ্গা-তরদীর বর্ণনা পাওয়া! যাত, তাহাতে 'অতিরঞ্জন অতি কমল | 
চট্টগ্রামে নির্মিত জাহাঙ্গে চড়িয়! বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লক্ষান্বীপ, মাটাবান প্রভৃতি 
দেশে যাইতেন। "নিলক্ষা” শব্দ বোধ হয় লক্ষা্ধীপকে, “এল” প্রশ্বনমকে ও “আবর্তন” 
মাটাবানকে বুঝাইতেছে। “নাকুট,” “অহীলঙ্গা,? "চক্রসালা” প্রভৃতি যে সকল দেশের নাম 
পাওয়া যাইতেছে, তাহার! খুব সন্তব ভারত-সাগবের কোন কোন দ্বীপ । চট্টগ্রাম ও তারলিগ 
বঙ্গদেশের এই ছই বন্দর বিশ্ববিশ্রত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর ভীরবাসী "বালানী” নামক 
এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্বাণ করিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট, 
জাহাঙ্ নির্বাণ করিয়া থাকে । “বালামী নৌকা” ইহাদের নামাঙ্থুসারে পরিচিত | চীন পরি- 
ব্রাক মাছন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায__একদা তুরস্কের সুলতান আলেকদাণ্ডি মার 
জাহাঙগ-নির্াণপদ্ধতিতে অসন্ত হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্মাণ করাইয়া 
লইয়াছিলেন। 'আরবী লেখক ইদ্রিস ছাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সখক্ধের 
উল্লেখ করিয়াছেন--তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন “কর্ণবুল”- এইশন্দ ‘কণক’ শব্দের 
খপত্রংখ। ১৪০৫ খৃঃ অন্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিক্গা-স্ন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের 
সমাধানার্থ স্বয়ং চট্রগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ বৃষ্টান্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পৰ্য্যটক 
ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জাহাঙ্গে চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ 
খৃঃ অন্দে পরঠুগিজ নাহু'ভি চোনা (গোয়ার শাসনকত!) তাহার সেনাপতি দি মায়াকে চট্টগ্রামে 
তাহাদের একটা বাণিজ্য-কেঙ্জস্থাপনা্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত 
যন্র-চালিত জাহাজের প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের এই বিপুল আাহাজ্দ-নিরশ্বাশ কারবারটি 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হততী হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের 
নাম লোকে বলিয়া থাকে--তাহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। মুসলমান 
রাজত্বের শেষভাগে তাহারা জীবিত ছিলেন--রঙ্গ, বসির, গুমানি যালুম, মদন কেরানি, দাতারাম 


_ চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহারা 
হাশ্মাদিগের অত্যাচারের সমস্তে বৃহৎ নৌসজ্ লইয়া অগ্রসর হহতেন। এই শেনীবদ্ধ লাহাজ- 








৯২৬ বৃহৎ, বঙ্গ 

গুলিকে '্ুপবহর" বল! হইত। ৰিনি হাৰ্স্মাদদিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, 
ভাহাকে “বহরদার” বলা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর ন্মাদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ 
জীবিত ছিলেন ; পিরু সদাগর, নন্ুমালুম, রামমোহন দারোগা প্রকৃতির নাম এখনও শোনা 
যায়। রামমোহন দারোগার ব্দাহান্ বাণিছাত্রবা লইয়! স্কটলণ্ডের টুইড বন্দরে গিয়াছিল। 
চট্টগ্রাম-নিৰ্শ্মিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব: 

৯ বালাম নৌকা _ইহা পুর্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ 
ইহারা ১৬ দাড়ে, পাল উড়াইর| চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২** এমন কি ২৫* টন 
ধানত বোঝাই লইয়া যাইতে পারে । কিন্ত ৫০ টনের অধিক মাল লইয়! ইহাদিগকে সমুদ্রপথে 
যাইতে দেওয়া হয় না। এই ক্ষি্রগামী বালাম নৌকা বন্দির সাহাব্য বিনাও 'নায়াসে 
ভারত-সমৃদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিয! যায়। এক সময়ে ইহার! অতি প্রকাণ্ড হইত। 

২। গোধা নৌকা--ইহাও অতি প্রাচীন । এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। 
ইহার! সাধারণতঃ শুটকি মাছের কারবারের জক্ত ব্যবহৃত হয়। বর্তমান কালে ইহার! সমুক্র- 
শখে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎস্কের কারবার 
উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌক্ষাগুলি লৌহের পেরেক দিয়! ্বাটকান হয় না। 
পগল্লক” নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের 
অবকাশে “তামা” গুলি ( ছিন্র) দড়ি, তুলা, খুন প্রভৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়া 
আটকান হয় যে, তাহাতে জলগ্রবেশের কোন সন্তাবনা! থাকে না। গোধা! নৌকার ভিঙ্ 
ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ধাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা! সমুত্রবাত্রার জন্ত প্রস্তুত 
করা হয়; ইহাদের গলুই হাঙ্গরমুখে! করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুত্রপথ পর্য্যটন করিয়া! 
বিপুল মৎস্কের পশার লইয়া শত শত গোষা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে 'আসিয়| নঙ্গর করে, 
তখন সেই মধ্ত্াব্যবসার়ীদের আস্মীয়স্ব্ন দামামা, দগড় ও ঢোল পিটিয়া ও বাণী বাজ্দাইয়া 
তাহাদিগকে যেরূপ 'ভিনন্দন করে, তাহা! একটা দর্শনীয় ব্যাপার । 

৩। শ্লপ নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পরত গীজ প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত 
হইয়া ও নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। 

৪। সারে! নৌকা--কতকটা ডো! বা সাল্টির মত। এগুলি সমুদ্রে যাইতে সাহসী 
হয় না; একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নিৰ্পিত হয়। 

£ | সাম্পান-_অনেকটা হাসের মত আকুতি, ইহ! চীনা! নৌকার ধরশণে প্রস্তুত । 

*। কোন্দা_-চট্টগ্রামের অবশ্যসমূহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুয়া এই শ্রেণীর নৌকা 
তৈরী হয়। ইহা! বহু মাল লইয়! যাতায়াত করে, মাঞ্চিরা ইহা লগি দিয়া ঠেলিয়! চালাইয়! থাকে। 

চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা যস্ত্ালিত জাহাজনি্্বাণ শিক্ষা করিতেছে। মিঃ উইলিয়ামস 
ee উইলসন বালাষীদের 
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অধুনা মাধব, কালীকুষার ও স্বারকানাথ জাহা্দ-নির্্াশে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 
নসামাদের স্বদেসী নেভাদের ইহাদিগকে উংলাহ দেওয়া! উচিত, দুঃখের বিষয় ইহাদের 
নাম পর্যন্ত অনেকেই জানেন না। 

পল্লী-দীতিকা-সাহিতো “নসর মালুম” নামক গাথায় ( পূর্বাবঙ্গ-দীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ 
পৃঃ) জাহাঙ্গ ও সনুত্যাত্রাসন্বন্ধে অনেক তত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মালুমেরা সমুত্রপণের সমস্ত 
বিষয় অবগত হুইতেন, তাহারা দীর্ঘ পর্যাটনের প্রাকতালে মানচিত্র স্খাকিয়া লইতেন এবং 
নক্ষত্র দেখিয়া দিক্‌ নির্ণর করিতে পাৱিতেন। সায়েন্তা খাঁর চট্টগ্রামে অভিনান-প্রসঙ্গে 
চট্রগ্রামের ডিঙ্গিওলির নে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা! কৌতুকাবহ ( পূর্কবঙ্গ-দীতিকা জবা) | 

জাহাজের অংশপুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে 
দিতেছি :--বাক (8৮), কাছন (8০০৮), ইরাক (০1), স্থকানকিলা (০৮897), গুাস্তা 
(stern pout), বাদ (=e), যাস্তল (7281), মান্ধলের চালুতা! (78৮ of the mast), ইস্কা 
(৮att৫n)। পথরপ্েহা ও কৰর” নামক গাথায় ( পুঃ নী, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩-১৩০ পৃঃ ) নৌ-সৈন্ত 
লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে বাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগা বিবরণ পরত 
হইয়াছে। মুসলমানের! কোরানবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধের অভিযান করিতেন। 
কোরানের পশ্চাতে ধর্ম্মপ্রচারের ন্তবিধ উপকরণ, যণ!--গোলা, গুলি, কাষান প্রকৃতি জাহাঙ্গে 
বোঝাই থাকিত। প্রাচীন হিন্দু বানিজা সন্বন্ধে অনেক কথা| ৪৭*-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হুইয়াছে। 

গৃহ-নির্মাপাদিসঘন্ধে অনেক কথা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিতো পাওয়া যায়। কোন 
কোন পুরাণে এ স্বন্ধে কতকগুলি স্তর প্রদত্ত হইয়াছে | আমাদের ডাক ও খনা এ বিষয়ে 
নীরব নহেন, ভীহাদের সুত্র বাঙ্গলার কবকগণের মুখে সুখে--পপুবে 
হাস (পূর্বদিকে ক্ষলাশয়-_-তথায় হংস বিচরণ করিবে ), উত্তরে বশ, 
পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ছেড়ে ৷” 

বংনীদাসের পশ্মাপুরাশে তারাপতি নামক কণ্্রকাররাজের যে লৌহ-গৃহ-নির্্াণের বর্ণনা 
আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহের সহিত পুরাকালে আমাদের হর্স্যাদি নিশ্িত 
হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্থপতিরা হয়ত ছিন্ন 
দেশাগত ছিল, নতুবা সুত্রধর ও লৌহকর্স্ক্ারদের করল অনাচরণীয় রহিয়া গেল কেন? 
ইহারা কোনরূপ নোংরা কাজ করে না, তথাপি ইহাদের জন্য পতিতের বাবস্থা কেন ? 
ৰংলীদাসের বর্ণনার ্বপতিত্রে তারাপত্তির বর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইজাতীয় লোক 
যে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবস্থা কলিত 
চিত্র, কিন্তু এই চরিত বে শ্েণী-নির্দেশ করিতেছে তাহা এতিহাসিক । 
“তারাপতি কর্স্সকার সকলের প্রধান | 
ধিক গুণ তার জানে সর্ককাম ৷ 
দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাখার কাটা ছুল। 
ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল ৪ 


গৃহ-নি্ধাণ । 
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৯৮ বৃহৎ বন্দ 


পিঙ্গল মাখার চুল বেকা কাকলী । 
নাকে সুখে চক্ষৃতে লাগিয়াছে কালী ॥” 

ইহার পর হাজার হাজার কামার একত্র হইয়া “আড়ে সাত গঙ্গ,” প্নয় গঙ্জ দীর্খে” 

এবং “উভে নয় গজ” লৌহের ঘরখানি কি ভাবে গড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
বঙ্গে যে সকল কুটিরশিযের চক্চা হইত, তাহার কথ! পূর্বেই লিখিয়াছি। বাণিজ্যের 
অন্ত বঙ্গের বন্ত্রশিল ক্গগতের সর্কাতর প্রথম স্থান অধিকার করিরাছিল। ঢাকার মসলিনের 
কথা পুর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । বঙ্গদেশের বাণিল্গাশিলের মধ্যে “শজ্খশির” একটি প্রধান, 

ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ঠ কেজ । 

শখ্মের কারবারটা প্রথমতঃ দাক্ষিপাতোই ছিল। শম্ম-শিল্পিগণ তথায় “পারওয়া' নামে 
অভিহিত হুইভ। ছুই হাজার বৎসর পৃর্কের নেক শাখার কাজ তামিল দেশের প্রাচীন 
রাহ্গধানী কোরকাই এবং কারেলের ভনন্ূপে আবি্কত হুইয়াছে। যে ভাবে তথার শব্খ 
কাটা এবং কাকরকার্ধামণ্ডিত হইত, তাহাতে বুঝা বায় এই শিল্পীদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক ঢাকার 
নাখারীদের ব্াবজত হাতিয়াবের মতই ছিল। মালিক কাকুর কর্তৃক চতুর্দশ শতাব্দীতে 
টিনিভেলি জেলায় ছিন্দু-রাজ্ধানীধবংসের পর এই শিলিগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন 
বলিয়া রক্ত জে. হোরনেল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্তালের মেময়রের ( momoir ) 
৪১১ পৃষ্ঠায় বে মত্ত অত্যন্ত দ্বিধার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া মনে 
হয় না। এ সম্বন্ধে কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকার এই শিপ যে এত 
আধুনিক তাহা মনে হয় ন!। হাতের শাখা বাঙ্গল! গৃহস্থ রমণী বহ পূর্ব হইতেই ব্যবহার 
করিতেন এবং সেই লাখ যে দুরদেশবাসী শিলিরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন মনে হয় না। 
শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেৰকে শীখারী সাঙ্গাইয়া গৌরীৰ সঙ্গে তাহার 
দাম্পতা-কলহের পরিকল্পন! করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে 
তি পৰিত্ৰ সামগ্ৰী বলিয়া মনে করিতেন; বিগ্বাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এতদ্দেশীয় মেয়েরা 
যে শাখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী হইত বলিয়া মনে হয় না; “শঙ্খ কর 
চুর, বসন করহ দুর__তোড়হ গজমতি হাররে"__বিচ্াপতির এই কবিতা চতুর্দশ শতান্দীর। 
গুজরাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্র পাখার কাজ হইত। কিন্ত স্বরণাতীত কাল হইতে ঢাকাও 
এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হুইয়াছে। ট্যাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে 
লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা ( অন্তুবাদক তুল করিয়া পাবনাকে পাটনা! করিয়াছেন, 
এ. সো? মেমস্থার, ৪২৫ পৃঃ) এই ছুই নগরীতে অন্যান ২*** শীখারী ছিল। বাজলায় 
ঢাকা, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি-নানাস্থানে শাখার কারবার চলিতেছে। এই 
১ ne 
ই ব্যবসায়টা প্রায় এব করিয়া লইম্াছেন। তথাপি মোটামুটি বরিলে হিন্দু শিল্পীর 
সংখ্যাই সমধিক । ঢাকার শাখারীবালাযৰে বে সকল শেঠ পিল বাস, করেন, তাহাদের 

















শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯২৯ 


পূ্বপরুধেরা কোন্‌ দেশ হইতে আপিহাছিলেন বলা বার না। ভাহাদের মেয়েদের বর্ণ 
এত ফরসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তাহারা খাঁটি বাঙ্গলাদেশের লোক বলিয়া মনে 
হইত না। তাহার! নে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাষার 
মত, কলহের সময়ে তাহারা যে ভাবা ব্যবহার করিতেন, তাহ! কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া 
মনে হইত না। আমি অৰ্দ্ধ তান পূর্ব বাহ! দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্তমান 
সময়ে ইহার! শিক্ষাদীক্ষার নেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন,.কিন্ধ কিছু দিন পর্ব স্বীয় 
শিল্পকাৰ্য্যে সুদক্ষ হইয়! বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। ইহারা তখন অতি কুরে 
গুহার স্কায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাড়ী ভ্রিতল-চৌতল হইত, 
এক একখানি রথের মত দেখাইত। ঢাকার শাখারীবাজ্জার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজন্ব 
ছিল-_্মতি সঙ্ধীর্ণ ৩০* গঞ্জ পরিমিত রাস্তার ছুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল ছোট ছোট 


 খরগুলি। শাখারীদের, বিশেষ তাহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ; শখ কাটিবার 


একর অন্তত লৌহের করাত এবং অপরাপর বস, নাখ কাটার সেই একখেয়ে শব্দ, বাহ! লইয়া 
তামিল কৰি তাহার সমালোচককে খৃ: পৃঃ কোন এক শতান্ধীতে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এই সকল 
বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শীখারী সম্প্রদায়-বহমুগ যাবৎ ঢাক! কোতয়ালীর নিকটে বাস করিয়া 


: আসিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কূপে গান 


এবং সেই গৃহে 'আহারাদি সমাপনপূর্ধক দিনরাত তাহারা শাখা তৈরী করিতেন--তাহারা 
কদাচিৎ বাহিরে ষাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাহাদের গৃহ হইতে 
'অর্থ মাইল মাত্র দূরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বৃড়ীগঙ্গার ঘাট কোথায় তাহা ঙ্গানিতেন 
না। এ সকল প্রবাদ বাই অতিরঞ্জিত, কিন্ত ইহার মূলে এই সত্যটুকু নিহিত মে এই স্বীয় 
কাৰ্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্টচিত্ত-সম্প্রদায় বাহিরের জগৎ সদ্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা 
জেলার দাসর! গ্রামে ইহাদের এক কেন্দ্র ছিল। ইহারা পূর্বে 'অতিহুন্ম কারুকার্য করিতে 
পারিতেন; রেখাগুলি এরূপ সুস্মভাবে টানিয়া যাইতেন ও তাহা গাল! দিয়া এরূপ স্থন্দরভাবে 
রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুরুচি ও সংযত কলার 
নিদর্শন হইত। এখন নানারপ কারুকার্য তাহাতে ঢুকিযাছে সত্য, কিন্ত কাজগুলি আর 
সেরূপ যত্ের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এখনকার শাখা বা; চুড়ি পূর্কের মত 
সুচারুরূপে কহিত হয় না, এখন বাহিরে নানান্ধপ চিন্রাকর্ক চিত্র অদ্কিত থাকে, কিন্তু 
(ভিতরটা উচুনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না। কিন্তু অরশতাব্দী পূর্কের ভাল শাখার 
পশ্চাদ্ভাগ নিখুঁতভাবে সমতল হইত । 

হরনেল সাহেৰ লিখিয়াছেন, এক সময় ডাকার শাখার ব্যবসায়টার অবনতি আরম্ভ 
অভির বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিদেশী পাট্যারনের গহনার প্রতি অহুরাগের জলত 
বাঞ্জালী ভদ্রঘরের মেয়েরা আর শাখার প্রতি বেলী নাট হইতেন না; কিন্ত স্বদেশী আরম্ভ 


হওয়ার পর হইতে মেয়েরা মার বিলাতী চুড়ি পরেন না, আবার শীখার প্রতি আআাগ্রহ 


5 এত আবার এই শিস জাগিয়া উঠিাছে। ডা 
১১৭, 





৯৩০ বৃহৎ বজ 
১৯৫ হইতে ১৯১৯ পর্ধ্যন্ত বিদেশ হইতে কলিকাতায় শঞ্খের আমদানীর নিয়লিখিত 
কষপদ হরনেল সাহেবের প্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে -_ 


১৯৫৮ স৯০াগ ১৯৭৮ ১৯০৮৯ ৯৯৯৯০ 





সিংহল হইতে 
১৪৪৭৭২২ ১৮৯২৮০১, ৮৬৫১৫১, ১৮১২২৩) ১৬৬০৬০১, 
মাত্রাজ হইতে 
oonees ween tava e২১১ ৯৮০১৯ 
ত্রিৰাস্কুর হইতে 
৯১৪২ শর «৯২ শব তত 
বোম্বাই হইতে 
৯৭৪৪২ ১৩৭৩২ ৩৮২৩১ ২৩০৫২ ২ 
মোট, ১৮৪৩৮৪১, ২৩৯০১৬৭১, 2৬৫১৯, ২৩৮৭৬৯২, হল 


এই তালিকায় দৃষ্ট হয় শাখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শুভ লক্ষণ। 
ছঃখের বিষত পরবর্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসায়টি কিরূপ দাড়াইয়াছে তাহা হিসাব 
আমাদের কাছে নাই। 

বর্তমানকালে শাখার যে সকল কাকুকাধ্য চলিতেছে তাহার নমুনা নিয়ে দিতেছি। 

শ্রীহটে দেবালয়ে ব্যবন্ধত শাখের উপর 'অতি সস্ম হস্তে অনেক চিত্রাদি ক্ষোদিত 
হইত। তাহাতে কোন পৌরাশিক দেবলীলার চিত্র স্বাকা হইত,_এখনও সেই দেবতাদের 
লীলার ক্ষোদিত হুক্ষরেখায় সুন্দরভাবে অক্ষিত চিত্রযুক্ত শাখ কোন কোন দেবালয়ে পাওয়া 
যায়। একটি চিত্র দেওয়া হইল। এখনকার দেবতারা নৈবেষ্ হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, 
কে আর তাহাদের জন্ত মন্দির ও পুজার উপকরণ সাজাইবে ? 

কৰি জসীম উদ্দীনের মারফত ঢাকা ৬৩নং শাখারীটোলাবাসী শীযুক্ত তৈলোক্যনাথ 
খর শাখারী এবং তাহার পুত্র এবং আত্মীয়গশের নিকট হইতে অতীত ও বর্তমানকালের 
ঠা) ৰে ৰে স্থান হইতে শন্ম আমদানী হয -_তিহ্পূর (নাজাল ), ঝাপনা ( কলে) 
ইত্যাদি। ৰ 


শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩১ 


(২) শব্ধের জাত :_তিত্পুটা, রামেশ্বরী, ঝাঙ্গী, দোয়্ানী, যতি-ছালামত, পাটী, 
খগা, সুকীচোনা। 

(৩) শখের দ্বারা কি কি তৈরী হয় :--শীখা, 'আতরদানী, মালা, এস্ট্রে, সেফ্টাপিন্‌, 
ঘড়ির চেন, স্আাংটি, বোতাম, ক্রশ, ব্যাংগেল, ব্রেস্‌লেট্‌, পো, ক্মালদানী, জলশন্ধ, বাষ্তাশব্খ । 

(৪) শাখার নাম: 

প্রথম যুগ-__গাড়া (২ গাছা হইতে ৪* গাছা পৰ্যন্ত )। 

মধ্য যুগ__সাতকাণা পাচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, ব্দাউলাকেলী। 

বর্তমান মুগ-__দোগা বাধানো, টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো 
সতীলক্্ী, জালফ্কাস, হাইসাদার, দানাদার, সাদাশাখা, শঙ্খবালা আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, 
তেড়াশব্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা। 

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্ষি, হাসিধুসী, দাঙ্িলিং, তারপেঁচ, জয়শক্খ, পাখুরছাটা, 
গোলাপ ফুল, মোটালতা, মাজ, মুড়িদার, আঙ্গুরপাতা বেলী, উপবেনী, বাশগীর, গোলাশবালা), 
লাগরী বয়লা। 


বঙ্গদেশ বন্ত্রব্ন-পিল্পের জন্মভূমি। বসোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন 
দেবনাক, বন্তবরনশিল্প তেমনই বঙ্গের নিজা । এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
প্রতি্বন্বী নাই। 
এদেশে এককালে চরকা মেয়েদের হাতের অপৰিহাধ্য অস্ত্র ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের 
আুদর্শন চক্র। এখন উহা মহাত্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা ‘চক্র’ কথারই ব্সপত্রংশ 
রি বলিয়া মনে হয়। উহার আকারটা কতকটা সুদর্শন চক্রেরই মত। 
পূর্ককালে বাজার রাণী হইতে দীনতম কুটিরস্বামিনী সকলেই চরকায় 
স্থতা কাটিতেন। বাঙ্গলার ভ্রত-কথার অনেকগুলিতেই চরকা দিয়া সভা কাটার কথা 
আছে। ষোড়শ শতান্দীতে সুসজহুর্গাপুরের রানী একদারাজাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমাকে 
কেমন ভালবাস?” রাগ জানকীনাখ হার ভালবাসা! সম্বন্ধে ক্সনেক কথা বলিলেন। রাণী 
কমলা মাখা! হেলাইয়! বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে তুমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে, চিতার 
মঠ দিলে, আমি তো! ব্মার তাহা! দেখিতে আসিব না! আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে 
ভুমি কি করিতে পার, আমি দেখিতে চাই” রাজা বলিলেন, “তুমি ঘা বলিবে তাই করিব 1” 
রাণী বলিলেন, “বেশ, আমি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় ‘এক টাকিয়া! সত! কাটিব, 
সেই সুতা ৰতটা দীর্ঘ হইবে, সেই যাপে তুমি আমার অন্ত একটা দীঘি কাটাইয়া দিকে 
তাহার নাম রাখিবে ‘কমলা-সায়র'।” কমলা সাররের কতকাংশ এখন সোমেশ্বর নদের গর্তে, 
বাকী অংশ: এখনও বিভমান। সেই দীঘবিসংক্রান্ত না এবং রাজী কমলা দেবীর 


বাবান-শিলপ। 


৯৬২ বৃহৎ বঙ্গ 
শোচনীয় মৃত্যু সন্ধে অনেক পললীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের ছইটি ব্আমি 
প্রকাশ করিয়াছি ( পুঃ গীঃ, ৩য় ও অর্থ খণ্ড )। 

“চরকা আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে আমার হয়ারে হাতী বাধা,” প্রভৃতি / 
অর্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগায়ের মেয়েদের নুখে মুখে শোনা বায়।' মেয়েরা! চরকার 
ভাবে এতটা অভিভূত ছিলেন যে, চাদের কলগ্কটাকে “চাদের যা! বুড়ী চরকা কাটিতেছে” এই 
ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝ্াইতেন। চরকার স্বতা এত সরু হইত যে এখনও তাহার 
যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়? অথচ চরকার ব্যবহার তো এযুগে প্রায় 
উঠিয়া গিয়াছে । এখনও বিক্রমপুরের বাসুণের মেয়ের! চরকার সুতায় এরূপ সুশ্মা পৈতা তৈরী % 
করেন যে, চার দণ্ডী পৈতার চার পাঁচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া / 
রাখা বায়। আমি বখন ঢাকা কলেজে পড়িতাষ, তখন আমার এক বিক্রমপুর-নিবাসী 
সহশানী বড়-এলাচের খোসার মধ্যে পূরিয়া ভাহার মাতার হাতের 
কাটা চারিটি পৈতা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন ; সেই চারিটি 
পৈতায ২৪* হাত সুতা ছিল! সেই স্থতা মাকড়সার জালের মত 
হুক্স হইলেও বেশ শক্ত ছিল, নামি তাহা বহুদিন ব্যবহার করিষাছিলাম । 

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার গা বাঙ্গলার গৃহগুলির এন্জপ অপরিহার্য অগ্ীয় 
(উপকর হুইয়া! পড়িয়াছিল মে, পোকে কথাবার্তা, উপমা দেওয়া! প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই R 
চরকা ও সুতার উত্থাপন করিত। এমন সকল ব্যাপারে স্থতার 
উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, যাহা এখন ন্দঙ্কুত ঠেকে; কিন্ত 
(সেইভাবে প্রয়োগ দ্বারা বুঝা বায়, বাঙ্গলার সৃতার কারবারটা কত ত্রি ও বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্ণবগান এইক্ূপ 


”( সে হাটে ) বিকায় নাকো অঙ্ত সৃতো। 


একটি বড়-এলাডের 
খোলে ॥৷৫টি গৈতা। 


সাঙ্গালা সুতার বাবলা 


আর যত আছে তাতি-_তাদের শুধু যাতায়াত ৪৮ 


কিন পক্ষের! চরকা কাটিতেন নাঁভাহা ওাহাদদের অপমানের বিষয় ছিল। 
পূর্কভাগে দেখাইয়াছি, যদি কোন সেনাপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজ: 
শাহকে অপমান করিঘা বলিতেন, “তোমার সার যুদ্ধে বাইয়া কাজ্গ নাই, তোমাকে 
একখানি চরকা পাঠাইয়া দিব৷” বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয্া গেলেও আসামের নেয়েরা 
চরকা ছাড়েন নাই; তাহারা রেশমের উপর এখনও যেরূপ শৃঙ্গ কারুকার্য কং 
দর চাদরের উপর কন্ধা বড়ই শোভন হয়। বড় ঘরের 
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রচনা করিয়া বাহাছুরী লইতে চেষ্টিত হুন। কিন্ত ্াসামের মেয়েরা ভাল রেশমে নিত্য 
প্রয়োজনীয় বন্জাদি বয়ন করির! থাকেন । 

_ কার্পাস দ্বারা বস্তরব্মন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা! নিরশ্ করা কঠিন। গখ্েদের 
প্রাচীনতম অংশে ভীতিদের হুত্রের উল্লেখ ব্মাছে ( “হে শতক্রতু, চু চোগুলি যেক্ূপ তাতিদের 
সুতা খাইয়া ফেলে, হুশ্চি্ব আমাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছে-_১*৫-৫৮)। এই লোকের 
ইঙ্গিতার্২__ভাতির! সেই প্রাচীন কালেও সুতার মাড় দিত। পুঃ ২০ বৎসর পূর্বে 
গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথা ক্ছানিতেন। ষ্টাটিটির্বাস (5148১) কার্পাসকে “কার্বাসম” 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জে. ফর্বেস্‌ রয়েল (J. Forbes Royle, M. D., PF. R. 9.) 
তাহার “Early 11151959£ ০৮০০” পুন্তকে লিখিয়াছেন, “গ্রীকেরা ঢাকার মস্লিনের কথা 
বিলক্ষণ জানিতেন, তাহারা বন্থপিমের সর্কোতরুষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
'গ্যাজোটিকা' নাম দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূলে প্রস্তুত হইত (১২+ পৃঃ)।” বাঙ্গালী 
শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে 'প্রতিদন্বী--তাহ! সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন । 
গ্লিনি হইতে ন্মারস্ত করিয়া ডাক্তার উরে ()৮. 1119) এবং টেইলর পরথযস্থ বহ লেখক ঢাকার 
মস্লিনের অশেষ হখ্যাতি করিয়াছেন। 

প্লিনির সময় বাঙ্গলার মস্লিনের নাম ছিল পকার্পাসিয়াম” ; এই শব্দটি সংস্কৃত ‘কার্পাস’ 
শব্দের অপত্রংশ । 'অভীতকালের মস্লিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্্র, ঢাকার অদ্রবন্তী ভাওয়াল 
পরগনার অন্তত "কাপসিষা” এখনও এ নামে পরিডিত। 

বাইবেলে এই মস্লিনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( ইজেকিল। ১৪শ অধ্যায়, ১*, ১৩ এবং ইসিয়া, 
ও অধ্যায়, ২৩)। 

প্লিনি লিখিয়াছেন, “রোমের মেঘের! মস্লিনের ভান করিয়া স্বীয় নগ্ন অবয়ব সাধারণের 
চক্ষের নিকট উপস্থিত করেন "_"A dress under whone 
slight veil our women continue to show their shapes 





ছেল মত । 


to the public.” 
ভাক্তার উরে বলিয়াছেন, “রোমের পূর্ণতম এশ্বর্থ্যের যুগে ঢাকার মস্লিন তথাকার 
মহিলাদের সর্কপ্রধান ও প্রত বিলাসের সামগ্রী ছিল (Cotton Manufacture of Great 
Britain by Dr. Ure)। ইয়েটস্‌ লিখিয়াছেন, ভারতী কার্পাস খৃষ্ট জন্মিবার ছুইশত বৎসর 
পূর্বে গ্রীসদেশের বাজ্গারে প্রচলিত ছিল । (Tesitrinm Autiquoram.) 
জুতিনেলের পুস্তকেও মস্লিনের প্রশংসাহুচক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্লিনির লেখাতে পাওয়া 
যায় যে বঙ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বসতে সর্কশেষ্ঠ কেন্তুমি ছিল। 
** হাত কাপড় হাতে সমস্ত জগতে সুপ্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত। 
হা জং গাও গা এ একদিকে টীন, অপর দিকে কু বিষ আরব, ইলা 
এবং পার্তদেশের সহিত এই বানিজ্য চলিত ; ইহার কিছুদিন পরে 


ক পরল, ইটালী, লাই ভক এবং শোন দেশেও চাকার মন্লিল প্রেরিত হইত (১৩২+, 
০ ৬4 4 
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৯৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ঢাকার মসলিন শীর্ষক প্রবন্ধ__ক্দাবছুল দ্দালি )) 
ইঙিপ্ের বিখ্যাত রাজা এযাণ্টোনিও গাহার সৈক্তদিগকে “কার্বাসামণ বস্ত্র উপহার দিতেন। 
টেন্ধারনিয়ার লিখিয়াছেন, মহম্মদ আলিৰেগ ভারতবষ হইতে পারহ্ৃদেশে ফিরিয়! রান্দা 
চাসেফিকে একটি নূলাবান্‌ প্রস্তর-খচিত বৃহৎ ডিদ্বের মত ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দেন, 
ইহার মধ্যে ৬* হাত দীর্ঘ একখানি বস্লিন কাপড় ছিল; উহা এত পাতলা যে হাতে 
রাখিলে মান কোন জিনিষ হাতে আছে বলিয়াই মনে হইত না। 
সব দ্বিতীয় শতান্দীর শেষভাগে এরিয়ান ঢাকার মস্লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
(Periplus of the Erythrean Sea) নবম শতাব্দীতে ছইক্গন চীন পৰ্য্যটক ভারতবর্ষের 
বিবরণ সম্মন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন (Account of India and China by Two 
Mahammedun Travellers. | এই পুস্তকের মন্ছবাধ করিয়াছেন আবিব তিও  ইছারাৎ। 
টেলার সাহেব হার ‘টপোগ্রাফি অব ঢাকা’ গ্রন্থে (১৬০ পৃঃ) লিখিযাছেন_“উক্ত ছুই মুসলমান 
লেখকের মতে ঢাকার লোকের! এমন চমৎকার কার্পাস বস্তু প্রস্তত করে যে জগতের 'অন্তাত্র 
তাহার তুলনা হইতে পারে না। গোল আধারে এই ব্গুলি রক্ষিত হয় এবং ইহার একখানি 
এত স্বন্ম যে একটি অঞ্ুরীয়কের র্পথে সমস্ত কাপড়খানি টানিয়া আনা যায় ।” প্রফেসর 
উইলসন লিখিয়াছেন “৩** বৎসর পূর্ব হিন্দুগণ বস্্রশিল্লে জগতে অপ্রতিন্বী ছিলেন” 
(Introduction to Rigvada Sambita)| কুলভা নামক একখানি তির্ধতীয় পুপ্তকে 
লিখিত আছে 0679৫ 1)৪*০ নামী একজন 'ধর্ম্ম-যাঙ্িকা 
মস্লিন পরিয়! বাহির হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার ক্মপরাথে 
অভিযুক্তরা হইয়া অপমানিত! হুইয়াছিলেন। গ্রীসের লেখকগণ 
প্রাচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এই্ধপ বস্তু ব্যবহারের নিলঙ্তার সন্ত তীরভাবে 
নিন্দ করিয়াছেন। টেলর স্ুরোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধৃত করিয়া! বলিয়াছেন যে 
তাহাদের মতে "ঢাকার মন্লিন মানুষের হাতের তৈরী নহে__উহা পরীদের হাতের কাজ” 
(১৬৩ পৃঃ)। একদা যস্লিন-পরিহিত রাজকুমারী জেবউদ্লিসাকে দেখিয়া তাহার পিতা 
আরঞ্জেব উলঙ্গ মনে করিয়া ভৎগনা করাতে কুমারী বলিয়াছিলেন, "আমি কাপড়খানি 
সাতবার থুরাইয়| পরিয়াছি "__এই সাড়ীখানি ২* গজ লতা ছিল, ইহার ওজন প্রায় >* 
আউন্স (Bolts Consideration on the Affairs of India, p. 208) সঙ্াজ্জী নূরজাহান 
এইরূপ বন্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার সহচরীরা মসলিন পরিয়! াহার নিকট উপস্থিত 
।॥ উৎসাহ । হইতেন। মোগল সমাটগণ এই মস্লিন বস্তের প্রচার সমন্ধে এতটা 
oS ইথ্যান্িত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট এই বন বিদেশে পাঠাইতে 
নিষেধ করিয়া দ্যাইন প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নরজাহানের সুরুচি ও 
[বিশেষে আতৃত হইয়া ্ 


নি টা 


৩৮০০ বতলত পে হিল 
প্াতমন্ী। 
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শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৫ 


অিপুরেখরগণ এই বের উৎসাহ দিদা ইহাকে কথক্িত বীচাইসা রাহিকাছিলেন। "Inds of 
Ancient and Middle Azes* নামক পুস্তকে মিসেস য্যানিং লিখিয়াছেন--দ্বাসের উপর 
বিছানো একখানি শ্দীর্ঘ মসলিন এক গাতী বাসের সঙ্গে খাই ফেলিয়াছিল ; এই জন্ত 
সেই গাভীর মালিক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খ! মোগল 
রাজ-অন্তঃপুরে মস্লিনের আদর সম্বন্ধে অনেক কথ! লিখিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায়, এই 
বন্রশিল্পরাঙ্গাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং সঅস্ুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইন্পিরিয়াল 
গেজেটিয়ার হইতে (১৯৫ খৃঃ) নিয়লিখিত বিবরণ অীযুক্ত আন্দ.ল আলি সাহেব সংগ্রহ 
করিয়াছেন ( রঞ্গপুর সাহিতায-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ) ১৮৫১ খৃঃ 
'অন্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার মস্লিন জগতের যত বন্শিয্ের নমুনা পাওয়া গিহাছিল, তন্মধ্যে 
বছুণে শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিষরণে এই কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন । ১৮৫১ খৃঃ অন্ধের প্রদর্শনীতে ভাল ষস্লিন একটু ছাপ্াপা হই 
পড়িয়াছিল, নেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল । ১৮৬১ খৃঃ অন্দের প্রদর্শনীতে 
উৎকষ্ট মসলিন "শিল্পের জয়চি নাম অরচ্চন করিয়াছিল, তখন উহা এতটা ছাপ 
হইয়াছিল যে ঢাকার মাত্র একঘর ঠাতি উহা বয়ন করিতে পারিত। লগ্ুনের শিল্পশালার 
একখানি মস্লিন রক্ষিত ছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে বিশ গঞ্জ ও প্রন্থে এক গজ এবং তাহার ওজন 
শব আউন্স ছিল। Textile Manufactures নামক গ্রন্থে ডা” এফ. ওয়াটসন জগতের 
সমস্ত বন্ধের সঙ্গে ভুলন! করিয়া ইহার অপ্রতিদ্ন্বিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
শুধু গুণে নহ--এরপ সুস্ম কাপড় যে এতটা টেকসই হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত। 
১৭৭৬ খৃঃ অন্দে একখানি যস্লিনের ৬. পাউণ্ড মূলা ছিল, জাহাঙ্গীরের সময়ে একখানি 
উৎকৃষ্ট মস্লিন ( আৰরোধান ) ॥** পাউণ্ড সুলো বিক্রীত হইত। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমভাগে এই মস্লিন যুরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে প্রতৃত পরিমাণে 
রপ্তানি হইত। ১৮১৭ অন্দে কেবল ঢাকা হইতেই এককোটি বাহাগ্লক্ষ টাকার মস্লিন 
রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত-নিন্মিত সাধারণ বন্ধের যুরোপে বথেষ্ট কাটৃতি হইত । 

“টপোগ্রাফি অব ঢাকা” পুস্তকে লিখিত আছে, ১৬* হাত লব! একখানি মস্লিনের 
ওজন ছিল মাত্র ৪ তোল1। ১৮৯৮ ৰৃষ্টাব্দে অবনতির লময়ও 
সোনারগারে নিগ্দিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ মন্লিনের 
৪ তোলা মাত্র ওজ্গন ছিল। পুর্বে ঢাকায় ইহা হইতেও অনেক 
কম মস্লিন নিশ্মিত হইত । 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পদ্মা ও মেঘনা এই নদনদীর সঙ্গমন্থলে ১৯১* বর্গমাইল পরিমিত ভুখণ্ডে 
সৰ্ক্দোংক্ৃষ্ট মস্লিন প্রন্তত হইত, ইহাদের কেন্্স্থান কাপাশিয! এখন ভাওছালের জঙ্গলে 


১৭৫ হাত মসলিনের 
গগন ৪ তোলা। 


পরিব্যাপ্ত। ঢাকা, সুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, ডেমরা, তিতবন্ধী, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, মৈকুলী, 


বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগঞ্জ, সাহাপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে মস্লিনের স্মৃতি 
এখনও ভীতির! বহন করেন। তাহার! হয়ত তুলিয়া গিস্থাছেন বে, এককালে তাঁহাদের 





৯৩৬ বৃহৎ বজ 


পূর্বপুকষেরা জগৎ জর করিয়াছিলেন এবং শিল্লজগতে তাহারা! রাজচক্রবর্তীর আসনে 
সমাসীন ছিলেন। 

যেখানে পদ্মা, মেধনা ও ধলেশ্বরী বিরাট জলরাশি লইয়া বহিয়া যাইতেছে, যেখানে 
নিলি সৌরকরোচ্জল আকাশ  নদনদীর যতই দিগন্ত এসারিস্ যেখানে ভিজ হিয়া 
জেলেরা তাহাদের অবাধ রুনির ছোতক ভাটিয়াল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির 
স্বরে হুর মিশাইয়া থাকে--সেই রাজ্যের তন্জরবাহগণ আকাশ, রৌদ্র ও জ্যোৎঙ্গার বর্ণ ধরিয়া 
রাখিয়া, জলরাশি ও মলের স্থচ্ছত! লইঙ্কা_জোতের প্রবহষাণ গতি আয়ত্র করিয়া বস্তুপিযের যে 
বণ, ব্বন্ধতা ও সৌন্দৰ্য্য পরিক্পন৷ করিয়াছিলেন, তাহা যে "্বস্থের স্বপ্ন”, “বিজরচিহ্ছ",, 
শপরীগণের লীলা”, *সান্ধানিশিরা, “প্রথহমাণ নীরা, “গঙ্গাজলী", “মেখডুখুর", *বাতানের 
জাল” প্রভৃতি নামে পরিচিত হুইবে, তাহাতে বৈচিত্রা কি? 

মাত্রান্ের অন্তঃপাতী মছলিপত্ধন বন্দর হইতে বিদেশী ঝণিকেঞ। এই বন মুরোপে 
চালান দিভেন। এই যছলিপত্তন হইতে ‘মন্লিন” লাম বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র গহণ 
করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরন্কের সম্রাটের! বাঙ্গলার 
এই কার্পাস বয্রের পাগড়ী পরিতেন, এজন্ত তথায় ইহার চাছিদ। 
খুব বাড়িয়া যায়। সগ্চদশ শতাব্দীতে যখন পৰ্তুগীজ জলদন্থাদের 
ভয়ে বঙ্গোপসাগরে যাতায়াত কঠিন ও অন্তব্ধা-জনক হইয়া উঠে, তখন তুরগ্ের রাজধানী 
মোস্ল নগরের বন্-নিষ্ঠাতার! বঙ্গের বা শিল্পের অজগ্ুকরণে একরপ স্থস্মবন্র তৈরী করিতে 
আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে 'মস্লিন' শব্দের উদ্ভব হয । আমাদের মনে হয় যছলিপত্তন 
নাম হইতেই মসলিন নামের উদ্ভব বেলী সম্ভবপর । 

মস্লিনের নিয়লিখিত্ক প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হয় -_(১) ঝুনো__ইহা ঠিক মাকড়সার 
জালের মত্ত ুচ্ম_ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই যনে হইত না। 
(২) রং-_ইহাও খুব স্থক্ম। (৩) সরকার দ্দালি-__নবাব বাদসাহের! এই বস পরিধান করিতেন, 
ইহা যেমনই হুল্ম তেমনই শক্ৰ হইত,__টাতিদের উৎসাহের জন্ত এই বন্তের বয়নকারীদিগকে 
সরকার হইতে জারগীর দেওয়া হইত। (৪) খাসা__ইহাও হুচ্ষে ঘন-সর্রিবিষ্ট সুত্রে প্রস্তত 
হুইত। আইন আকৰরিতে ইহ! ‘কলাক’ নামে অভিহিত হইয়াছে । সোনারগায়ে উৎস 
খাস! নির্মিত হুইত। (*) সবনম্‌ ( সান্ধা শিশির ) নামেই ইহার পরিচয় শিশিরের মতই 
ইহা স্বচ্ছ এবং সন্ধ্যার মতই ইহার বর্ণ। (৬) আ্বাবরোয়ান (প্রবাহিত জল-সোত ), ইছা 
পরিধান করিয্া জেবউদ্নিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরজেব গাহার কন্তাকে উলঙ্গ 
ভ্রম করি! ভণ্পন! করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঙ্গ কুমারী সাত বেড় দিয়া কাপড় পরিশ্নাছিলেন। 
আবদুল আলি ৭* বেড় লিখিছ্াছেন-_ইহা! স্পষ্টই অতিরঞ্জন। yc 

ইহা ছাড়া তাজেব, সরবন্দ, বদনখাস, 'আলাবাজে, সরবতী, তরন্দাম, কুমীস, করিয়া, 
নয্ধনস্ুক, চারখানা, মলমল-ধাস ও জামদানি প্রন্থতি বহু প্রকারের মস্লিন প্রস্তুত হইত 
কলের টপোগ্াফী প্সতকে এই সকল বা তং, ব্যবহার, ওছন, সূল্য নৃতি বিষয়ে 








মন্লিন নামের উৎপত্তি 
ও প্রকারের । 


বাসি 





শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৭ 


অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে । ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীবুক্ত যতীন্্রমোহন রায় 
হার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সন্ধপন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন 
(১৫৪-২২৪ পৃঃ )। ঢাকাই মদ্লিনের থে সকল শ্রেনীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার 
অনেকগুলির আবার সুস্মতের আছে, বণা__জামনানী বধের মধ্যে, তোড়াদার, কারেলা, 
বুটিদার, তেরছা, জলবার, পারাহাজার, মেল, হুধলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, চুরি, গেদা, 
সাবুরগ। প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঢাকার মোটা কাপড়ের এক সময়ে খুৰ 
আদর ছিল, বখা--বাফ তা, বু্রি, এক পাট ও জোর, হান্মাম, লুক, কসিদ!। যস্লিনের ছিটও 
পূর্ব নানারকষের ছিল। ষণা__নন্দন-সাহী, আনার-দানা, কৰতুর খোপী, সাকুতা, পাছাদার, 
কুত্তিদার প্রভৃতি । এই যুগে সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিরাছে, এ দেশের কৌস্তভ, পারিজাত, 
চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে। অবনতির দিনেও ১৮০ খৃঃ অন্দে 
ঢাকায় ৪৫০০০২, সোনার গায়ে ৩৪০০০, ডেমরাতে ২৫০০০, তিতবা্দিতে ১৫০০০০ 
টাকার মস্লিন প্রস্তত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অন্দেও ঢাকায় ১৫০৮ সোনার গাঁ ও ডেষরাতে 
৯৮", তিতবদ্দিতে ১১৬. এবং মুড়াপাড়া, আআবহদ্প৷ পুর প্রতৃতি স্থানে +**-_সকল সমেত 
৪১৬" খানি ভাত ঢাকা জেলাত চলিত। বতীন্্রবাবু নবাবী আমলের বস্ত্র চাহি! ও 
বিক্রয় সম্বন্ধে নিয়লিখিত হিসাব দিয়াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়া 
বাইবে । ১৮০০ খৃঃ অন্দের তালিকা এইরূপ :__ 

শরিমীর বাদশাহের আর্ত সাধ ও বুটাদার মসলিন ও রৌপায-থচিত ৰত ১০০০০০২ 
(শাকট মুক্তা), মুসিদাবাদ নবাবের জগত ৩. 











১৭৫৩ খৃঃ অন্দে ২৮৫.১০০ টাকার বনত বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অন্দে ঢাকা 


হইতে « টাকার বনজ বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯ পৃঃ অন্দে ১৩৯২১৫৪২ 
মূল্যের বস্ত্র ঢাক! হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অন্দে ১৩৬২৬০১৮ 1১/ 
সুলোর বস্ত্র ঢাক! হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। 

ইংরেজরা অনেক কল-কজ্জ! করিয়াও ঢাকার এই অপূর্ব বন্ত-শিলপের সহিত প্রতি- 
যোগিত। করিতে পারেন নাই। ওয়াট্পন লিখিরাছেন, “With all our machines and 
wonderful inventions we have hitherto been unable to produce a fabric 
which for fineness or utility ean equal the ‘woven air’ of 19০০০ আমাদের 
সমস্ত যয এবং নানাবিধ অত্যান্চধা উপায়গুলি দ্বারাও আমরা এপর্ধ্যস্ত কি ব্যবহারের 
পক্ষে উপযোগিতা কি চারুশিল্ হিসাবে ঢাকার এই "হাওয়ার ইন্রজালে”র সমকক্ষতা করিতে 
পারি নাই। 

১১৮ 








৯৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহার অসামান্ত সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাদের ক্মসামাক্ক কঠোর পরীক্ষা দিয়! প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হর, এই বুঝি বিধাতার নিম । ঢাকার এই বিরাট ও শ্রেষ্ঠ শিল্পটি কিভাবে বিলোপ 
প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। সুসলমান রাজত্বের শেষদিক্‌ হইতে 
এই তন্ত্বায়গণ যত বিড়ম্বনা সহিযাছে, তাহা সাধনার শাস্তি, প্রতিভার প্রারশ্চিত্ত। দালাল- 
দিগের হাতে তন্তবাহগণ লাঞ্ছনার একশেষ সহা করিয়াছে, হতভাগাগণ বন্দীশালায় আবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাদের উপর বে সকল জুলুম হইয়াছে, তাহাতে তাহার! প্রাণপণ করিয়া. 
পারিশ্রমিকের ভাগ নানাঞ্জনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত ন। 
বড় ছঃখে এই অভ্যান্চ্যা বাবসাযটি তাতির! ছাড়িয়া দিস্বাছিল_সে সকল দুঃখের কথা 
William Bolts (১২২) তাহার Considerations of Todian Affairs নামক গছে, Mill 
তাহার History of British India, Sir George Birdwood sy Report on the 
Old Records of the India Officea লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত, 
প্রতিযোগিতার এই কারবার ধ্বংস হইয়| গিন্াছে। ১৮ পৃঃ পদে ইংলও তন্দেশজাত 
বস্্ণিযের উন্নতিকরে ঢাকার সস্লিন ইংলণ বিক্ষত নিষেধ করিয়! আইন পাস করেন। 
মলমল, আআবরোয়া, কুনা, তারেন্দাম, তারেব, জামদানি, ডুরিয়া এ. 
ক নই ও. খাসা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি ম্। 
ইহার পূর্বেই (১৭৮৭ পৃঃ) মাঞ্চেষ্টারের সস্তো-জাত শিল্পের 
রক্ষার জন্ত মস্লিনের উপর শতকরা! 9৫২. টাকা কর খার্ধা হয়; বেড়াঙ্গালে পড়িয়া 
এই শিল নষ্ট হইয়াছে। 
কিরূশে মস্লিন তৈরী হইত, টেলর সাছের তাহার সবিপ্তার বর্ণনা দিয়াছেন। সম্প্রতি 
প্রযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যাত্ত বহাশক ( ১৬৩৭, শ্রাবণ) প্রবাসী পত্রিকায় কোন সুদক্ষ 
সবাক্কির সাহায্য লইয়া! মস্লিন বরন সন্বক্ধে খু টিনাটী অনেক কথ! লিখিযাছেন এবং চিত্র ছার! 
বুঝাই দিৱাছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন স্বঝোপের প্রস্তুত নকল মস্লিনের সুতায় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে 
SEE অর RC PT ততৎস্থলে এ পরিমিত ঢাক! 
মস্লিনের সুতায় গড়ে ১১০০১ এবং ৮*০৭টি পাক দেওয়া হইত, 
হাতে কাটা সুতা ও কলের সুতায় পার্থক্য অনেক ৷ কলে কাটা 
স্থতা তাতৃশ মজবুত হয় না, কাপড় পরিবার ব্সযোগ্য হয়, অত সস্ম কাপড় খোপে নষ্ট 
হ্যা যার, কিন্তু হাতে কাটা স্থতার মস্লিন খোয়াইলে তাহার চাকচক্য বাড়ে, আরও বেশী 
টেকসই হয় এবং বাবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ। 
সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট ষস্লিন তৈরী হইত, তাহার স্ৃতা ৩. বংসকের নুন বয়স্ক 
রা প্রস্থ করিত। বৰ্মনকাীরা বে নথ সাহাযো মল্লিন তৈরী করে তাহাতে 
লতা! কিছুই নাই। তাহ! অতি আদিম এপালীতে কছেকখানি কাঠ, দি ও কয়েকটি 
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তাহা! মুরোপীর শিৱ-সমালোচকগণের বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, 
“ঢাকার তাতিকের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উদ্বমের 
কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা স্থস্মস্পর্শঙ্গান ও ওজন সম্পর্কে 
ক্ষ অনুভূতি-সম্পন্ ; শুধু তাহাই নহে,_-দেহপেলীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা 
আছে, তাহার ফলে হাতের আঙুলের সঙ্গে পারের আঙ্গুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া 
খাকে। এতিহাসিক অৰ্শ্মে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ুসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন ৰে ইহার! ৰে 
সকল যর্পাতির সাহাযো অতি হন্ম বস্ত্র বন করিতে পারে, ব সকল যমপাতি দ্বার! ইযুরোপীয় 
ভঁতিরা তাহাদের শক্ত ও সু অস্ুলির সাহায্যে মোটা চইও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ 
হয়:-----.-----ঢাকার গতির! সত! দেখিবামাত্র তাহার স্বস্মতা 
কি ত! লো টিক করিতে পারে, নলের নে কতটা হা পাকানো আছে তাহা 
ঠিক করিবার তাহাদের কোন তৌলদণ নাই। সুতার শ্েষ্ঠত্ব চোখ 

চাহিতাই ঠিক করে এবং দৈরথা ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলাজনিতে কিছু দূরে দুরে 
কাঠি পুতি তাহাতে কা যেলিয়া দিয়া স্থির করে।.-.......স্ৃতা মাপিতে এক হাত ছুই 
হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন করে। এক রতির ওজন প্রার হই গ্রেন। 
ূর্বক্ালে বন দিল্লীর বাদপাঠের দস্ধারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মস্লিনের 
দৈর্ধা সাধারণতঃ ছিল ১২, হাত, ওজন এক রতি; কিন্তু সম সময় কম বেলী হইয়া 
১৪ হাত হইতে ১৬" হাত পধ্যন্ত হইত! টানার ১৪* হাত এবং প’ড়েনে ১৮৮ হাত সুতা 
আবশ্তাক হইত” (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ )। 

সুত প্রস্তুত করিবার পণালীও অতি সম শিল্পকলার পরিচায়ক | বেশী গরমে সুশ্ম 
সুতা হইতে পারিত না। কাটুনীরা প্রতাষ হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে তা কাটিত। 
কিন্তু অত্যুৎরষ্ট সৃতা সুশ্যোদয়ের পূর্কো ভাল হয়। যদি গরম বেলী হয়, তবে একটা! আধারে 
জল রাখিয়া! তাহার উপর ভা কাট! হইত। জলের স্বাভাবিক বাম্প গরমের সময় সুতা 
কাটার ॥ 

চিত লিন দহি নানাবূপ উপারে সম্পাদিত হয়_পাটে আছড়াইলে ইহা 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমে কাপড়খানি ঈবৎ উষ্ণ ক্ষলে সিদ্ধ করিয়া পরে 
সাঙ্গিমাটি ও সাবানের জলে ডুবাইর্া রাখিতে হয়। তারপর এক নবদূর্ধাদল যুক্ত খোলা- 
স্থানে উচ্দল রৌত্র-করে শুকাইতে হয়। আধা শুক্নো হইলে মস্লিন পুনরায় জলে 
সিদ্ধ করিষা সর্বশেষ নেবুর রসযুক গুৰ পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া 
দিতে হয়। থে সকল কাপড়ের স্থতা ব্যবহারের দরুন এদিক সেদিক সরিয়া গিয়াছে 
তাহা সোঙ্গা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক “কাটা করা’ বলে। উহা ঢাকায় নদিয়া 
নামক এক শ্রেণীর লোকেরাই জানে; ঢাকা ছাড়া অন্তত্র ঢাকার মস্লিন তেমন সুন্দর 
করিয়া কেহ যৌত করিতে পারে না, কারণ অন্ত কোন স্থানে এই “কাটা করা” রীতি 

না 3১৯৭ 
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ঢাকার রিপুকরের। যস্লিলের ছেঁড়া জ্ারগাগুলি এন হুন্দরভাবে মেরামত করিতে 
পারে যে তাহাতে রিপুর চিহ্ছমাত্র থাকে না। টেলর সাছেৰ 
হন গাই নিক লিখছেন চাকার রিকসা অহিেন ইয়া রিপু করিতে বলে, 
তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িরা যায় এবং রিপু, 

তৰ হয ( Topography of Dacca, p. 176 ) 1 

তা কাটার হুই প্রধান বসত চরকা ও ডলন কাঠি। খুব ভাল মন্লিলেন সত! ডলন 
কাঠি দিয়া তৈরী করিতে হয। দশইঞ্ি দৈর্ঘা একটি সু চের নিছভাগে ক্ষুপ্র গোলাকবৃতি মৃত্তিকা 
রাশির দেওয়া হয়, উহাকে “ডলন কাঠি" বলে। টেকো চালাইৰার 
সময় হাত খামে ভিজিলে খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘাম শুকাই! লইতে 
হয়। ডলন কাঠির সাহাযো ছই আঙ্গুলে টেকো| ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু 
এ সৰ্বন্ধে অনিক লেখা নিশ্বয়োজন, যেহেতু সুতা ও কাপড়ের প্রস্তত-প্রণালী স্বচক্ষে না 
দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণ! করা অসম্ভব । 

ঢাকার মস্লিন বহু প্রাচীন এবং ওঁতিহাসিক যুগের প্রারস্তেই ইহার খ্যাতি জগগায় 
প্রচারিত হইয়াছিল। হরদীর্গ যুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সমকক্ষ দিমীর ঈশ্বরেরা উত্তর- 
কালে এই কারবারটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিছাছিলেন। দিলীগ্বরগণ মযুরপিংহাসনে 
ৰপিতেন, তাজমহলের স্বর করিতেন, মস্লিন পরিতেন এবং যমুনার নীলসলিলে দেওয়ানী 
খানের প্রতিবিধ দর্শন করিতেন; এই যুগে ইহাদের কোনটির মতই কিছু হয় নাই। 

ডাকার মন্লিন সম্বন্ধে ১৮৯+ খৃঃ অন্দে রাজা রাজেন্দলাল মিত্র ‘শিলিক দর্শন’ নামক 
পুস্তকে বে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ নিযে উদ্ধত হুইল: 

শ্ঢাকাই বঞ্জ সকলেরই প্রিয় ? ব্মপিচ হিন্দুদিগের শিলকপ্নৈপুপ্য বিষয়ে এই অস্ুপম 
বঙ্জ এক মহতী ধবন্জা। পৃথিবীর সর্বত্র সকল পারদশা তন্বায়ের! ইহার তুল্য বস্তুব়নে 
ৰহকালাৰৰি বক্বলীল কাছে; কিন্তু অস্মন্দেগিয় এই জরপাতাকার গর্ষ খর্ব করিতে অগ্তাপি 
কেহই সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বন্ত বৎপারোনাস্তি সামান্ত বয়ে প্ৰস্তত হয়, কিন্তু এই সামান্ত 
ঘয় ও অন্াবহারকত্তুদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অদ্বিতীর শিল্পকুশল ব্যক্তিরা 
বহসূল্য বাম্পীয় মন্রসহকারেও তাদৃশ সস্মবস্র প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে । ছই সহ 
বৎসর পুর্বে এই অস্ুপম বাস প্রাচীন রোম রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া! হিন্দুদিগের শিল-সাফল্যের 
'অনির্কাচনীয প্রাণ স্বরূপ গণ্য ছিল ; এবং অধুনা ইংলগুদেশের তন্তবাযদিগের তিরস্বার স্বরূপ 
জনসনাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক সুরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে 
“বোধহয় ইহা বিদ্যাধরী ও অপ্দরারা বপন করিয়াছে; এভানৃশ ক্ষ সমুস্যের হুল হস্তে 


চর ও ভলন কাটি । 





ES 
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পূর্বকালে পৃথিবীর সকল স্সভাদেশ হইতে বনিগ্বর্ ও স্থানে আগমন করিত। অধুনা 
অমসূল্ের বিলাতি বস্তু ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহসূল্য ঢাকাই বন্ধের প্রতি 
জনগণের তাদৃশ অশ্থরাগ ও স্পৃহা নাই ; তথাপি ও নগর নিতান্ত ্রীষ্ট হয় নাই। অস্ালি 
তথায় নানাবিধ ব্যবসারীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। 

*বজবরনের প্রথম ক্রিয়া সুত্র প্রস্তত করণ। এই কর্ম্ম এদেশীয় পল্ীগ্রাষেরদ্রীলোক 
খারা সম্পন্ন হয়। এই আ্রীলোকিগকে সাষান্ত লোক কাটনী বা “সুত! কাটনী” বলিয়া 
খাকে। এই কাটনীদিগের স্বগিন্িয় ত্যন্ত তীক্ষ। তন্ারা ইহারা সবত্রের সন্মত তারতম্য 
বে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এক্স আর কুৱাপি কোন জাতীয়ের 
পারে ন!। অমবরন্ধা স্রীরা সর্ব্দোৎরষ্ট সত্ব পরস্তত করিয়া থাকে। বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর 
অতীত হইলে তাহাদিগের নগ্ন ও স্বগিন্রিয় তৎক্শে পটু হয়, সুতরাং তাহার! আর তত 
উত্তম সবত্র প্ৰস্তত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্বে বেলা ১+ ঘটিকা পর্যন্ত ও অপরাহ্ে 
৪ ঘটিকার পর স্তর কাটিধার সমর, এতদ্বাতীত অর্ক সময়ে বিশেষতঃ রোজ প্রথৱ থাকিলে, 
উত্তম সুত্র প্রস্তুত হয় ন৷। 'মলমলখাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ ঝর বুনিবার সুত্র অতি প্রতাষে 
কাটিতে হয়; এবং বগ্তপি সেই সময় কাটনীর চতুবয্িত স্থানে শিশির না থাকে, তবে 
এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া! তহুপরি সত্ব কাটিৰার প্রয়োজন হয়; নচেৎ সুত্র ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়। যায়। এই প্রকারে যে ত্র প্রস্তুত হয় তাহা উরণনাভের শত হইতেও স্থক্ম। ইহার 
১৭৫ হস্ত সুয্ের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলত: ইহার এক্সের পরিমাণ সুত্র বিস্তার 
করিলে প্রায় ॥** গ্যোতিষী্ করোশ স্থান বাধা হয় || . অপিতু এই অযুত সূত্র বাদৃশ সা 
ইহা প্রস্তুত করণের শ্রম তৎপরিষাণে বহুল। ছুইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক 
তোলক পরিমাণ স্তর প্রস্তুত হয়? নুতরাং ইহার মূল্যও অতান্ত ক্ধিক। একসের সর্ক্দোৎরষ্ট 
সুত্র ৬৪* টাকার নানে প্রাপ্ত হওয়া যান না। সুত্র প্রস্থত হইলে ‘ফেট’ বা 'লুটীর' আকারে 
রাখিতে হয়। পরে তন্ধবায়ের1 এ ফেটা বা লুটা জলে ভিঞ্জাইরা উহ বংশনি্্মিত এক 
চরকিতে বেষ্টন করিয়া ওঁ হুত্রকে ছই অংশে পৃথক্‌ করে, বাছা! উত্তম তাহা “টানার ( বন্তের 
লসর) নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট ‘পড়েনের' ( বন্রের প্রন্থহত্র ) উপযোগ্য। 
সুত্র ও প্রকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ হুইলে টানার হুত্র তিন দিবস নিশ্চল জলে ভিন্গাইযা রাখিতে হয়ব 
চতুর্থ দিবসে উহ! হইতে নিশ্পীড়ণ করত এর এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া রৌদ্র শুক 
করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গারুর্ণ মিশ্রিত জলে পূনরার ডিজাইতে হয। জার 
পরিবর্তে ভুষা অর্থাৎ পাক-পাত্রের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থ ব্যবন্ধত হয়। হই দিবস 
এই জলে রাখিয়া ও সুত্রকে পরিক্ধার জলে যৌত করিত! ছারায় শুদ্ধ করা হয়। অতঃপর 
ক সুত্র পুন এক রাত্রিকাল পরিষ্ার জলে ভিঙ্গান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। 
ঢাকা! অঞ্চলে খৈরের মণ্ডের ব্যবহার আছে এবং উহ! সুত্রোপরি লিগ করিবার পূর্বে তাহার 
সহিত কিঞ্চিৎ ধুনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার স্ব প্রস্থত হইলে তাহাকে 





৯৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


উত্তম” ‘মধ্যম’ ও ‘অধম’ সুত্ৰ মধ্যভাগে ব্যবহার করিয়া থাকে; সর্ব্মোৎক্রষ্ট বস্থবয়ন 
কালেও এই নিয়মের ন্ন্তথা করে না। ‘পড়েন’ প্রস্থত করণে পুর্ব পরিশ্রম নাই। 
তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিঙ্গাইয়| তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিগ করিতে হয় ; 
পরন্ধ টানার সুত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হস্ব। পড়েনের ত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে 
হয়। এককালে এক ' খানের ব্যবহারোপবোগী সুত্র প্রন্তত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া বায়। 

“পূর্ব প্রকারে সুত্র প্রস্তুত হইলে বথথানিগ্ধমে বপনকর্ম্ম আরম্ভ হয়; কিন্তু স্থান 
সণ প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে অধুনা নিরন্ত থাকিতে হুইল। “মলমলখাস” 
বস্ত্রবপনের উত্তম সমর আযাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাত্র মাস। এতক্কির অন্ত সময়ে তৎকর্ম্ম করিতে 
হইলে ভাইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়! কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্র করত তাহ! সম্পন্ন 
করিতে হয়। ঢাকা প্রদেশে যে সকল বন্ধ প্রপ্তত হয, তন্মধ্যে মলমলখাস, সরকার আলি, 
ঝুনা, আবরওয়া, খাসা, শব্ণম, আলাৰালী, তঞ্জেব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবভী, কোমিস, 
ডোরিয়া, চারখানা এবং জাযদানী_-এই কতেক প্রকার বন সর্ব প্রসিদ্ধ । 

স্মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের আবিপতা সময় রাজপরিবারের! ব্যবহার করিত। 
অৎপ্রযুক্র ইহা খাস’ উপাধি প্রান্ত হইস্কাছে। ইহার টানায় ১৮০৮ স্বত্ত থাকে এবং 
এক অর্ধ (আছি) ধানের পরিমাণ ৮ তোলা ৮» আনা মাত্র || এ থান অনারাসে এক 
নগরীর ধা দিত! চালিত হইতে পারে। ইহ! বপনে ছয়মাস কাল ৰায় হয় এবং ইহার 
সু ১০০১৪০১ টাকা। 

“সরকার আলি পূর্বাপেক্ষার মধ্যম। রাঙ্গপ্রতিনিধির! ইহা! ব্যবহার করিত এবং 
ইহার টানায় ১৯*০ স্তর থাকে । 'কুনা” বস্তু এমত অত্যন্ত সুশ্ম যে ইহা পরিধান করিলে 
শরীরোপরি বন্ধ আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় ‘গাজ’ নামে প্রসিদ্ধ বস্তরও 
অতি ছল জ্ঞান হয়। ইহার ছুই হন্ত প্রশত্ত বন্ধে ২++* টানার সুত্র থাকে। সুসলমান 
রাজযহিমীর! ও নর্তকীরা এই বন্তু ব্যবহার করে। অন্তর ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন 
বৌন্ধ-রন্থে এই বন্ধের ব্যবহার দ্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তারণিয়ার সাছেব লেখেন 
বে মুসলমান রাঙ্গাদিগের আক্ঞাক্রযে কোন বণিক্‌ এই বন ক্রয় করিয় স্থানান্তর করিতে 
পারিত না। “রঙ বন পূর্বাবৎ, কেবল বপনের প্রথা স্বতগ্জ । ইহার টানার ১২০৭ সুজ 
মাত্র খাকে | “আবরওয়া অতি প্রসিদ্ধ বহু । ইহার তুল্য স্বচ্ছ বন্ধ আর কুত্াপি হয় 
নাই। ইহার টানার +** স্থত্র মাত্র থাকে | ব্বনেরা ইহার স্বচ্ছতা জোতোজলের তুল্য 
জ্ঞান করিয়া ইহাকে “দাব+ ( বারি ), ‘রওয়া” (গতিবিশিষ্ট ) উপাধি দিয়াছেন। এই 














শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৩, 


দণমর ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে শিশির দ্বারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে ন্মন্ত হয়; ক্রমাগত 


যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির গু হইলে তাহা! পুনরায় দৃরিগোচর হয় । সর্ক্মোতম 
শবণমের টানায় ৭** সুত্র থাকে ।” 


রেশম 


বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকদিগের নাম তুতচাবী। তুতপতরের জর সাধারণতঃ 
১% বিঘা! জমির প্রবোজন। তুত চারি প্রকার, ১ম সার,__পত্তবৃহৎ ও ক্ষল কালো বর্ণ হয়; 
২য় ভোর--পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট_-হগলী ও মেদনীপুর আঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে; ৩য় দেশী ; 
গর্থ চীনি। 
পুর্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট খারা রেশম প্রস্থত হইত। ১ম বড়_ইহাতে 
বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে। ২য় দেশী--বংসরে ইহা হইতে পাচবার রেশম হয়। 
এন চীনি ( অপর নাম মাত্রাদী )_-ব২সকে ছয় সাতবার রেশম হয় ; গর্থ বরশশ্দর-_দেখী ও 
চীনি কাটের মিশ্রণে জন্ম__ইহাতে উত্তম রেশন হয় না। 
রেশমের কীটকে তুতচাষীরা সাধারণতঃ “পুলে,” “পোকা” ব| "পোক" বলে। দেগী 
কীটের ডিম বসন্রকালে ১৯ দিনে, বৈশাখে ৮ দিনে, আযাঢ় বাসে ॥ দিনে ও শরৎকালে প্রায় 
দই মাস পরে কুটির! থাকে। বড় কীটের ডিম ফাল্সুনেও শেষে জন্মে এবং দশমাঁস পরে 
অর্থাৎ মাছ মাসের প্রথমে কাটাবগ্থার পরিণত হয়। ফাত্তনের শেখে ৪*টি পুংকীট 
ও ॥৪.ট আীকীট ভাল হুইলে ২৪ খণ্টার বণো ৯২৮০৮ (১+ কাহন) পুত্র কষ 
ডিম প্রসৰ করে। ডভিমগুলি প্রথম পীতাভ তারপর মেটে শাখরের বণ হয়। নব জাত 
কীটদিগকে চাষীরা প্রতাহ চারবার নূতন তুঙের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন তুতের 
পাতা খাইয়! কীটগুলি খুমাইয়া পড়ে । এই খুষকচে চাষার! *নযাঙ্গারে ঘুষ” বলে। এই খুম 
ছইদিন পর্য্যন্ত থাকে ; গুম ভাঙ্গিলে কীটের চর্স্ম পরিষদ্িত হইস্বা ন্যাপ চর্ম হয় এবং 
এই অবস্থায় তাহার! পুনরায় তুত খাইতে থাকে । এই খাওয়া ও তৎপরব্তী অপরিহার্য 
এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে হুক্‌ পরিবর্তন করিয়া কীট ৩২ অঙ্ুলী প্রমাণ 
দীর্থ হয়। এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১, দিন তুত খাইতে দেওয়া হয়-_-তারপর তাহারা 
আর কিছু খাইতে চাহে ন!। এই সমন্ধ একটা ভালা হইতে তাহাদিগকে দরম| দিয়া| প্রস্তত 
২৮৪ হাত প্রস্থ এবং ৩৪৮ হাত দীর্ঘ অপর একটা আধারে রাখা হয। এই আধারের নাম 
শফি ফিংএর উর্দ্ধে ছুই অঙ্কুলী গভীর তিন লী প্রস্থ সরু বাশের খোপ সকল নির্পিত 
থাকে। চাষীরা ও খোপে এক একটি কীট রাখিয়া দেত। তখন কীটগুলি তাহাদের সুখ 
হইতে এক প্রকার সুত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ ব্মাবৃত করে | ক্রমাগত ৫৮ ঘণ্টা সু প্রস্তুত 
করার পর কীটের! নিম্ন হইয়া পড়ে। এই খুটি প্রদ্থত হওয়ার ৪1৫ দিন পরে চাষীরা 





৯৪৪. বৃহৎ বজ 


টি মধ্যস্থ কীট রৌদ্র উত্তাপে অথবা “তুন্দুর" নামে গৃহে রাখিরা নিহত করে, তৎপরে 
শটওলি তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সত প্রস্তুত হর । 

এখনও বহরমপুর বাঙ্গলার রেশমী বন্ধের গৌরব কতক পরিষাণে রক্ষা করিয়া 
ন্সাসিয়াছে। ”রেশয” ফালি শব্দ । আমাধের দেশে এইরূপ বস্ত্রের নাম ছিল 'কৌষের” 
‘ক্ষৌম,’ 'পট্ট'। রামারণে সীতার পীত কোষের বাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে 
সভা পর্কো দৃষ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর প্রঙ্েশস্থ শক জাতীয় রাজার! যুধিষ্টিরকে "্কীটজ বগ্তর” 
উপডৌকন দিদ্বাছিলেন। ভারতী সাহিত্যে চীন দেশী রেশমী বগ্রের অনেক 
স্থলে উল্লেখ আছে। পৃষ্টান্থ পঞ্চম শতান্ধীতে রথের পতাকা! পথ্যন্ত চীনা বন্ধে প্রস্তুত 
হইত। এ সবস্ধে কালিদাসের সুপরিচিত "ঠীনাংসুকমিব কেতোঃ প্রাতিবাতং নীরমানগ্ত” 
সহজেই মনে পড়িবে। 

চীন সম্রাট ফোহির (০-৮) বংশোস্তৰ রাজা ভীননং (0০ 33০9) ২৮০ খৃঃ পুর্বে 
রেশমী বধ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিকা কিংবদন্তী আছে। ২৯২ খু: পুৰে চীন সম্রাট 
হোয়েনটি (1990 11) তাহার পাটরাণী সিলিং চিকে (3-1494-0)) রেশমী সুতার 
উৎকর্ষ সাধনের ভার প্রদান করেন । এ বিষয়ে রাজ্ঞীর কৃতিত্ব এত বেনী হইয়াছিল যে, 
লোকে তাহাকে রেশবের দেবতা বলির জানিত। 

Eoonomios of Silk 1900০11 নামক পুস্তকের লেখক আর. সি. রওয়াল্লি (8. ০. 
4০11১) প্রকৃতি রেশমতন্জ্জ পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভ্বারতবর্ধের রেশম _ এই 
দেশজ, উহাকে অল্প কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই । শুধু রামায়ণ মহাভারতে লগে, 
পৃথিবীর আদি এস্থ গ্াথেদেও ইহার উল্লেখ আছে। মনু বহ স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, 
(পঞ্চম অধ্যায়, ১২+ গ্লোক ; নৰম অধ্যায়, ১৬৮ স্লোক ; ঘাদশ আধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক 
সাহিতা ও সংস্কতে এই বধের বে যে লাম পাওয়া বায ( উর্ণ, কৌধের, কীটজ, ক্ষৌম ) 
তাহারের কোনটিরই চীন দেশদ্ব প্রেশনী বজ্রের নামের সঙ্গে সাদৃহ্ত নাই। সে সকল নাম 
ভারতবধের নিজ, এবং এই বন্ধের উল্লেখ বন খৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব হইতে ( চীনফেশীয় 
ৰত্রের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের ) ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া বাইতেছে-- তখন 
এই শ্রেনীর বস্ত্র এদেশেই উৎপর হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (8. 0, 
Hawalley's Economics of Silk Industry, p- 15) 1 

ইন্থঝোপে এই বর ছু ছিল। রোমের রাজার! এই বস্ের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 
কিন্তু ইহা এত দুশ্লা ছিল যে রাঙ্গরাণীরাও ইহা পরিতে পাইতেন না। সমাট 
আরিবিগানের পত্রী একট! অঙ্গরক্ষ। এই বন্ধে বানাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্ত সম্রাট বহুব্যয়- 
সাধ্য বলিয়া তাহা রাজ্জীকে দিতে সন্মত হন নাই। ১৯*+ বৎসর পূবে রোষ সমাট্‌ 
হেলিওসেবলস রেশমী বগ্ ব্যবহার করিতেন বলিয়া তচ্েশীর াষটরসভা তাহাকে অপরিমিত 
ব্যানালতার জন্তু তিরস্ধার করিয়াছিলেন | বৃষ জন্মিবার অলপ সমস্থ পরেই মুরোপে ভারতী 


রেশমের পি হইয়াছিল সে i 
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শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৫ 


ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদিগকে কমনাগ্রিয় ও ইতিছাস-্ঞান-শন্ত বলির! নিন্দা করিতে 
যরোপীয় পত্ডিতগশের কেহ কেহ উৎসাহ ধোধ করেন। কিন্ত তাহারা যে বা্ডবক্ষেত্রেও 
কোন জাতি হইতে নান নহেন, মুরোপীর প্রাচীন লেখকগণই ভাহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা 
তাহার পরিচ দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গ্র্বকার ইসনার্ড লিখিয়াছেন, শুধু ভুত খাওয়াইরা 
একটা গাভীকে বহুদিন কাখিয়| দেওয়া হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকেও 
তুত খাওয়াই! শেষে মারি! ফেলা হয়। এ বাছুরের মাংস একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে 
তাহ! পচির! বায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা বেয়,_সেই কীটজ স্বত্রে ভারতীয় 
কৌধের বাস প্রস্থত হইয়া থাকে । 

মে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়_তাহার নাম “বানক” ; ইহার পরিমাণ 
৯* হাত দীর্ঘ, ১+ হাত প্রস্থ, ৬ হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাঁচট যাচান থাকে, 
প্রত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা--উহার পরিমাণ ৩৭ হাত দীর্ঘ, ও ২ হাত প্রস্থ; এক একটি 
ডালায় ৩২** কীট রক্ষিত হয়। সুতরাং সকলগুলি ডালাতে ২,৪৯,*** কীট পালিত 
হইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, কিন সের রেশম প্রস্তত হয_তাহা ছাড়া 
আরও কিছু শলদরের রেশম পাওয়া যার--তাহাকে “৩ছা রেশম” বলে। 

রেশম ধৌত করিয়া মাজ! যা করিতে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে 
রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটাতে এক রতি পরিষাণ রেশম জন্মে এবং ওঁ রেশম প্রায় 
৮** হাত দীৰ্ঘ হয়। ও রেশমের যাট তোলায় এক জোক! উত্তম গরদ প্রস্তত হুইয়া থাকে। 
এই পরিমাণ বস্তু প্রপ্তত করিতে পাচ হাজার সাতশো বাট ( «৭৬+ ) গুটীর সুত্র ধ্রকার। 

এ সম্বন্ধে ৯২ বৎসর পূর্বের এক বিশ্ববিশ্ৰুত বাঙ্গালী পত্ডিত লিখিয়াছিলেন, "৫৭৬০ 
জীবের প্রাণ নষ্ট নাঁ করিলে এক জোড়! গঞনের বঞ্জ পরিধান কর! অসাধ্য । অধুনা 
খাহার! অবিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহারিসকে জিজ্ঞাস বে তগর, গর, 
চেলি, সাটিন ও মকমল ইত্যাদি কীটঙ্গ বস্ত্র তাহার| কি বিবেচনার ধারণ করেন? 
তাহার! সবশ্রাই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রভাহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখাক 
জীবহতা! ঘটে, এক জোড়| গরনের বন্ার্থ ততোধিক পাপের (1) স্থান; কারণ উক্ত 
বহ্্ের প্রত্যেক গঞ্-পরিমিত পদার্থ প্রস্তকরণে সহস্রাধিক জীবের প্রাণহানি হয়। ১২৪৯, 
বঙ্গে ( ১৮৪১ খৃঃ) ১৬,১১৮০ মশ রেশম ও ৭৯, ৮৪৬ ধান কোড! আর ৭,৫৮,৭৮০ খান 
রেশম নিশ্রিত কার্পাস বস্তু বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে পেরিত হইয়াছিল। তত্ধিল্ন এতন্ছেশে 
থে রেশমের বন্ধ বযবনধৃত হইয়াছিল তংসমুরর প্রস্ততকরণার্থে ১,২. মণ রেশমের 
আৰম্যক ; এবং এই রেশ উৎপত্র করণার্খ প্রতিবর্ধে অভাবতঃ ৮,৩২,৪২,*৩,২৫২ জীব- 
হতা। হইয়া থাকে। বৈধহিংবােবী মহাশগের! কোৌবের বস্তু ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত 
সংখাক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে |” ( বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ব, ২৫ পৃঃ়। ) 

নৈতিক ও অধ্যাস্ম জগতের এই গুড় প্রশ্ন সমাদানের আবাদের অবকাশ নাই। কিন্তু 
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৯৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 


আমাদের রেশম, ব্যবসায়ীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা স্বতঃই মনে হইবে। আমরা 
মোগল রাঙ্গত্ব পর্যন্ত এই ইতিহাসের খড়ি টানিয়াছি। সুতরাং পরবর্তী সময়ের বঙ্গের 
বাণিজা-ধ্বংসের বিযাদময তুলনাসুূলক চিত্র উদ্ছাটন করা আমাদের বিষগ-বহিত্ত। 
এখন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে রেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিকা 
আমার টেবিলের উপর আছে। এই ভালিক হইতে শুধু বঙ্গদেশের ব্মংশটা কতক পরিমাণে 
অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮৯৭-৬৮ পৃষ্ঠাব্দে ভারতব্ধ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৮৭-৮৮ অন্দে যে চালান যায় তাহার 
মূলা শুধু ৪4 লক্ষ টাকা । ১৮৪২-৯৩ অন্দে রপ্তানি বাড়িয়া িয়াছিল, উহার মূলা 
৬৭,১৪,***২ টাকা ইহ! সমন্ত ভারতববের ছিলাব। 


বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য 


আমরা পূর্বেই লিবিযাছি, বঙগছেশে বহু পূর্বে আশ্য-নিবাস হইয়াছিল এবং অধিবাসীরা 
বেদোক্ত ধষ্ পালন করিতেন। নগেঙ্নাথ বহু মহাশয় প্রথাণ করিয়াছেন, আসামের 
শাহাড়ে এখনও বৈদিকনৰ্শ্ম-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধাহার! ঠিক বৈদিক 
প্যিদের মের অনুরূপ মন্ত্র জপ করিয়া বৈদিক অনুষ্ঠান করেন। 
পরবর্তী জৈন এবং বোদ্ধধর্শ্বের প্রভাব এদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের 
জনসাধারণ স্বভাৰতঃই পু-বধ-বিকোৰী হওয়াতে বৈদিকধণ্্র এদেশে ততটা প্রচলিত 
হইতে পারে নাই। মহাভাম্যেঃ উদাহরণ-প্রসঙ্গে পতঞ্জলি 
লিখিরাছেন, *লোকেশ্বর আআজ্ঞাপয়তি.----:--'প্রাগঙ্গং আমেক্যো। 
ব্রান্ধপ! আনীযন্তামিতি "এই লোকেশ্বর শুগধবংশীর ব্রাহ্মণ রাজ্দা পৃষ্যামিত্র । তিনি বৌদ্ধ 
প্রভাবে পুর্কা্দেশ বৈদিকাচার-বিরহিত দেখির! তথায় বেদজ্জ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, উহা 
খৃঃ পুঃ ছিতীয় শতাব্দীর কথা। 
কিন্তু নিয়প্তরে যদিও জৈন ও বোন্ধধর্শ্ বিশেষ করিয়া প্রচলিত হুইরাছিল, তথাপি 
খৃষ্টীয় প্রথম দিক্কার কয়েক শতাব্দীতে এদেশে বেন ব্রাহ্ষণের কোন কালেই অভাব 
নাই। তাত্রলিপিে ইহার বহুল প্রমাপ দৃষ্ট হয়। দামোদরপুরের ( দিনাজপুর ) * 
তাম়শাসনে দৃষ্ট হয়, খৃরীয পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাহ্মণগণ “অরিহোত” ও “পঞ্চ 
_ মহাষঞ্জা সম্পাদন করিতেন, পুগ রক্কির অন্তর্মিত কোটিবর্ষে এই সকল বৈদিক কার 


আব । 
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শিক্ষাদীক্ষার কথা ৯৪৭ 


বরেজ্দুমিতে শ্রতিবিদ্‌ ত্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। পীর নবম শতাব্দীতে নির্মিত দিনাজপুরের 
শরবমিশ্রের গরুতে দৃষ্ হয় উক্ত মিত্রের পর্পুরষগণ বংশ গ্রকুনে বেদবিষ্থায পারদশা 
ছিলেন। কেদার [শর াণ্যকাণেই “চতুর্কদিচাপয়োনিধি” পান করিহা বেদ এবং বৈদিক 
সাহিত্যে প্রধিতষপ। হইয়াছিলেন। ভাহার পিতামহ দেবপালের মন্ত্রী দ্ঠপাশি *যেনচতু্যরূপ 
মুখপত্রলক্ষণাক্রান্ত” ছিলেন। দেবপাল দেবের সমসামগ্বিক “ছল্োগপরিশিষপ্রকাশ” 
্রথক্তী নারায়ণেরও অশেষ বেদজ্ঞাচের পরিচর পাওয়া বায়। খুটি দশম শতকে মহীপাল 
দেবের বাণগড় লিপিতেও বেদঞ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। দৃষ্টি পঞ্চম শতান্ধীতে রাঙ্গা 
ভুতি বপ্ার সময়ে তদানীন্তন কামরূপ বহু বেজ্ঞ বান্ধণ বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায। কামরপের ভাগ্কর কপার তামশাসনে বেদের বিভিন্ন শাখাবলখী ২০৫ জন 
্রাঙ্গপের নাম আছে । ইহা ছাড়! এদেশবালী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেদন্ত ব্রাহ্মণের বিষয় 
পণ্ডিত ভ্রীমুক্ত ছর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার লিখিত হরপ্রসাদ-সংবদধনা-লেখমালার 
অন্তর্গত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছি । বৈদিক গ্রন্থ বোদ্ধযুগে এদেশে তাদৃশ ব্দাদৃত হয় নাই, এই জগ্ত বাহ! কিছু 
ছিল, তাহ! লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি গুণবিদু, হলাদুধ, রানা, রামরুফ। প্রদ্থতি কয়েক 
জন বৈদিক এ্রথকর্ডার নাম ও তাহাদের গ্রন্থের বিষয় পণ্ডিত হর্গানাখ উল্লেখ করিয়াছেন । 
বাঙলার জনসাধারণ সেন রাজাদের পুর্ষে পশুবলি ও বৈদিক যনজ্ঞাদির বিরোধী ছিল। 
এই জন্ত বঙ্গের বাহিরের লোকেরা এই দেশ বেদ-বহিতূ ত, বান্ধণহীন বালয়া বিজ্প 
করিতেন। বন্ধত: বঙ্গদেশে কোন কালেই পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। আমর! ২৯১-৯৮ 
এবং ৩৫৩-৭৬ পৃষ্ঠার বঙ্গীয় পণ্ডিতৰের কথা আলোচন! করিয়াছি । 

ইংরেজদের স্সাবির্ডাবের অব্যবহিত পরেও বাঙ্গলায় এইজপ কুবনজরী পণ্ডিত অনেক 
ছিলেন, ধাহাদের পদতলে বলির উইলসন, কোলক্রক, কেরি, ওয়ার্ড, টমাস ও মাসম্যান প্রদত্ত 
আপতিত সাহেবগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই আন্গণ্দের মধ্য 
আমরা মৃত্যুঞ্রর পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মাসম্যান সাহেব ঠাহার উ্রামপুরের 
ইতিহাসে সুত্র সখ লিবিয়াছেন:--"ফোট উইলিয়াম কলেজের পণডিভদিগের 
পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যুক; ইনি উড়িস্যাবাসী, এবং বিস্তার জাহাঙ্গ বলিয়। পরিচিত 
ছিলেন” (আমি Colossus of literatureর ভাবার “বিস্তার জাহাজ” শব্দে 
বুঝাইলাম )। কিন্ত তিনি উড়িস্থাবাসী ছিলেন না; বঙদেশবাসীই ছিলেন। যে হিসাবে 
মার্সন্যান তাহাকে ‘উড়িষ্যাবাসী” বলিয়াছেন_সে হিসাবে আমাদের বিস্ধাসাগর মহাশরকেও 
উড়িক্তাবাসী বল। চলে। মৃতু তর্কালঙ্ধার ১৭৬২ বু অন্দে মেদিনীপুর জন্মগ্রহণ করেন। 
মার্সম্যান ইহার সন্বন্ধে আরো লিবিস্াছেন “ইহার সঙ্গে আমাদের হুবিখ্যাত অভিধান- 
কচরিতার ( লনসনের ) খুব সাহৃহ ছিল। জনলনের মতই নৃত্ুজের সাধারণ পাতডিত্য 
ছিল এবং ওহারই নত হিন্ট, প্িতের বিরাট ও শোভন বপু, ছিল। সংস্কৃত পাত্রে 
ভাহার মত পাহিত/ আর কাহারও ছিল না; বিঃ কেরি প্রত্যহ দই তিন বণ্টা 





৯৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন ।” মৃত্যুর প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকায় 
মাসয্যান লিখিয়াছেন, "মৃতাঞ্ষর বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের জন্ততষগ ("One of the 
most profound scholars of Uv ze") এই প্রাচীন ত্রাহ্মণদিগের শুধু পাত্তিতা নহে, ~ 
ইহাদেক নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্মমবিশ্বাস দেখিয়া সেই সকল সুপণ্ডিত পাত্রী সাহেবেরাও বিস্মিত 
হুইয়া! গিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ 
একদা একটি লোককে মৃত্যুর হন্ত হইতে রক্ষ! করেন ; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন 
হয়, এবং ভ্রাহ্মক্ে সাক্ষী মান! হই্থাছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে যাইয়া শপথ 
লইতে হয়। ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই ন্মপরাধে মহাস্মা ব্রাহ্মণকে হাজত 
ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ 
আদালত ওাহার উপর এই উৎকট বাবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাতে তিন দিন 
তিন রাত্রি উপবাস করিয়া! রহ্িলেন, প্রাণভ্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ 
করিবেন না, এই তাহার পণ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচগরির ব্রাহ্মণের প্রতি সন্মান দেখাইয়া 
কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাংপূর্কাক তাহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও 
যেরূপ ধর্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহ! দেখিয়! পাজ্ীরা নেক সময় বিলাপ 
করিয়া বলিতেন, “কুসংস্কার সত্বেও হিন্দুরা তাহাদের ধর্্সের প্রতি যেককপ অচল! ভক্তি ও 
একান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, আমানের পৃষ্ঠানদিগের সখো তাহার সিকি পরিমাণ 
অদ্রাগও তে! দেখিতে পাই না।" ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, এষ সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ দষ্টব্য। ) 
টমাস সাহেব নবদ্বীপে যাইয়া তখাকার পণ্ডিতদের আশ্চর্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় 
বি্াবুদ্ধি ্খিয়া চমতরুত হুইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জনত, 
প্রতিশ্রুতির জক্ত অকাতরে স্বীয় প্রাণদান প্রকৃতি মহাপ্ডণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই 
পুস্তকে সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের ন্মসামান্ত বিষ্ানুরাগে 
লাহেবেরাও বিস্মিত হইয়নাছেন। প্রভাপাদিতা-চরিত-লেখক স্লাসন্লান শস্সু সখন্ধে ডাঃ 
কেরি লিখিয়াছেন, “ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিচ্াহুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বৎসর 
বয়সের পূর্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও 
ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল” "4 more devout scholar than bim 1 never san 
এল Before bis 16th year he became a perfect master of Arabic und 
Persian. His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note.” কেরির 
মত বহভাষাবিৎ পণ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম DB 
_ শতাস্ীর শেষভাগে চু ড়া জন্মগ্রহণ করেন এবং নিম! গ্রামের এক ? 
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“বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্চিতকে বলিতে শুনিষ্থাছি__“াধা-চিকিৎসার শেষ শি গঙ্গাধর। 

্রীচেতযদেবের যুগের পর এত বড় পত্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই” 
ইনি সর্ধশাস্তে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সস্কত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তন্মধো 'আযুর্কোদ-সংক্রান্ত ৩২খানি, তত্রগ্রন্থ ২খানি, গ্যোতিয ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, 
স্থতি 1খানি, নাটক, আখ্যান্িকা, মহাকাবা ও ছনদগরস্থ ১৩থানি এবং ১৪খানি বিবিধ 
বিষয়ক । তাহার রচিত আযুর্কেদ-সংক্রান্ত টাকা “জয্পকমতক” এখন বঙ্গদেনীর শ্রেষ্ঠ 
ভিষক্গণের প্রধান অবলদ্ন। গঙ্গার বশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭৯৭ খৃষ্টাস্দের 
০ জুলাই মাসে (২৪শে আবাঢ়, শুক্রবার ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ 
মৃতরুদ্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ভবানী রায় ও মাতার নাম অভয়! 

দেবী__এবং ইনি তাহাদের একমাত্র সন্তান ছিলেন। 

এই পণ্ডিতক্িগের শিরোমপি-্রূপ আমরা লাজ লাক্নব্লোহন্ল ল্াক্রেন্রা নাম 
উল্লেখ করিতে পারি; ইনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সন্িলে বিরাজঘান। ইনি হুগলী 
জেলার ঝাধানগর গ্রামে ১৪ খৃঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৩ বৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেখর 
বৃষ্টল নগরীতে প্ৰাণত্যাগ করেন। পরাধীন জাতির একটি লোক, ধন-মান-শব্ণা-বিদাগর্কিত 
ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইরাছিলেন, তাহাতে 
“ বুঝা যাইবে, আৰ্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেহ্গসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্শ্মের পুণা-প্রদীপ 
জলিতেছিল; জগতের শ্রেষ্ট মনীষিগণ বাঙ্গলার ত্াক্ষণকে যে জগদ্‌-গুরু বলিয়া মার করিয়া- 
ছিলেন--তাহ!| ঠাহাদের অঙ্গল অকপট জদর়ের অক্তিনন্দন দ্বারা প্রভীতি হয়। আমরা 
এখানে কয়েকঞ্জন গুপ্রসিদ্ধ বাকি প্মভিগত উদ্ভুত করিয়া দেখাইব--বজ্ীয় মন্দিরের 
হোমানল বিদেশী শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকর্ষণ করিয়াছিল। লগ্ডনের ইউনিটারিয়ান সমিতি 
হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে 
মানপত্র দেওয়ার সময় স্তার জন বাউরিং (১)7 390) ০৷i॥৫) যাহা বলিয়াছিলেন, 
“ তাহার মর্শ্থ এই :_-“কেহ কেহ করনা করিয়াছেন, যদি এখন আমাদের যধ্যে বিশ্ব- 
ৰিশ্ৰত অমর-কীন্ঠি বাক্িগণ, থাহাদের যশ যুগযুগান্ধ যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের 
মধো কেহ যদ্গি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হইবে? 
যদি হঠাৎ গুটো, সক্রেটিস, মিলটন কি নিউটন অকস্মাৎ আসিয়া! দেখা দেন, তৰে আমরা 
কি ভাবিব? আমাদের একজন কবি, বিনি স্বান প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিহাছিলেন 
বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই হুন্দর দ্যোতিস্বান্‌ আলোকপুঞ্জ যাহ! “বর্ণ 
কুপদও্ড! (70115) (7০% ) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা ধাহারা সর্বপ্রথম 
দেখিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্মগ্নাবিষ্ট মনের ভাব কিন্কপ হইয়াছিল, তাহ! অন্ধন করিতে 
চেষ্টা করিযাছেন। আনি এই সমিতির পক্ষ হইতে বাঙ্জা রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন 
করিতে যাইয়া সেইরূপ ভাব-বিহবলতার সহিত হস্ত প্রসারিত করিতেছি” আমেরিকার 


ye ৫৭ এাঃ (মিঃ ইষ্টলিনের নিকট ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে নভেঘের নে চিঠি লিখিযা ছিলেন, 
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তাহাতে রাযযোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল "ইহার সৃত্থার পরে আমি ইহার 
সমস্ত গ্রথাবলী ভাল করিয়া পাঠ করিলাম । তাহার ফলে আমার এই ধারণা 
বন্ধূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্তধান কালে বা 
অচীতে কখনও জন্মেন নাই৷” রেভারেগু জে. টু পোটার প্রিসবিটেরিঘান সভায় 
বলেন, “যে কোন বিষয় আলোচনার ঠাহার অগাধ পাপ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া! যাইত, 
সেপ পাঞিত্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই । ভাহার যুক্তি সারবন্বা এবং 
মৌলিকত্ব এরূপ ছিল, বাহার অধিক আর কাহারও হইতে পারে ন|। জগতে যত লোক থে 
কোন যুগে জন্মিরাছেন, রামমোহন রায় তাহাদের সর্ব শ্রেষ্টগণের অন্ততম।” ১৮৩৩ খৃঃ অবোর 
১৪ই অক্টোবর তারিখে ক্ষিনস্‌ বাড়ী গিজ্ছায ( লণ্ডন ) বক্তৃতা কালে রেন্তারেও জে, ফন্ম 
বলিবাছিলেন, “একটা কবিতপূর্ণ স্বপ্নে ক্কার তাহার অস্তিত্ব বিলীন হুইয়া! গিয়াছে! কিন্ত 
তিনি মৃত হইৱাও এখনও যে স্বরে কথা কহিতেছেন তাহা যুগ যুগান্তর ভরিয়| শুধু ভাওতবাসী 
নহে, যুঝোশের ও আমেরিকার অধিবাসীনের কাণে বাজিবে।” নিউ গ্রা্েল সিটে 
রেভারেওড এাসপ্লযাগড রামমোহন সক্ষে বলিয্াছিলেন, "যে পধ্যন্থ জগতে ধর্খতব প্রচারিত 
হইবে, ততকাল কাষমোহনের নাম কহে তুলিতে পারিবেন না।” কর্নেল ফিটল্‌ লরেন্স 
( মানচেষ্টারের আরল ) তাহার ইংলগ, ইল্জিন্ট ও ভাঞতবথের ভ্ষপনৃততান্তে ( ১৮১৭-১৮ 
সঃ) লিখিৱ্াছেন, "অত্যাস্চর্্য শক্তিসপ্পনর ব্রাহ্ম, তাহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; আরবী, ফার্সী, 
সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গল| ও হিন্দুস্থানী ইহার নখাণো এবং ইনি কথায় কথায় লক ( Locke ) 
এবং বেকনের (1১,৮০৪) গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন।” সামাজিক সামাবাদের তৎকালের 
প্রধান নেঙ। স্থবিখ্যাত বাট ওয়েল ইহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া গিঘাছিলেন। এ সমন্ধে 
দঃ রেকর্ডার হিল (155০০০4৮110) লিখিযাছেন, "রাজ! আমাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, 
ইংরেজী ভাষার তাহার বিশ্বরকর অধিকার আমাদিগকে অভিন্থত করিল। রবার্ট হারিয়! 
গছ একটু চটির! গেলেন। ভাহার এরূপ বিচলিত ভাব ও অসহিকুতা বমি আর কখনই, 
দেখি নাই। রাঙ্গার ভাব স্থির, সংবত ও প্রশান্ত ।* ডাঃ বুট ইঞ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ খৃঃ 
জের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, “নামার চক্ষে রা রামমোহন রায় মনুয্যত্ের পুর্ণ বিকাশ, 
জগতের ভীত ইতিহাসে ও বর্তমানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পুর্ণ প্রতিমা আর একটিও 
আমি কমনা করিতে পারি নাই" আর একজন ইংরেজ লিখিরাছিলেন, “তর্কযুদ্ধে রাজা 
রামনোহন রাত অগ্রতিষন্বী। আমরা স্বীকার করিতে বাধা যে এক্ষেত্রে রাজ| ইংলগ্ডে 
তাহাৰ সমকক্ষ একজনও পান নাই" মেরি কাপেন্টার লিখিয়াছেন, “সরামপুরের মিঃ 
এডাষস্‌ রাঙ্গাকে ব্যাপটিষ্ট_ নতে দীক্ষিত করিতে আপি! নিজে রাজার সঙ্গে তকে পরাভূত 








হইয়া হার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা! সকলেই জানেন।" লেই সময়ের সর্ব 
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ইংরেজের সবার! লিখিত বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল” জন টু্ার্ট মিলের ভারতবর্ধের 
ইতিহাসের স্থখ্যাতি করিয়া বেস্াথ রাজাকে লিখিযা ছিলেন/__মিলের ইংরেজী লেখাটা 
যদি আপনার মত শন্দর ও নির্ণুত হইত, তবে আর কিছু বলিবার থাকিত লা” 
বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কৰি ক্যান্বেল রামমোহনকে বিশেষ ভক্তি কৱিতেন। তিনি 
যতদিন ইংলগে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের আভিজাত্য এবং বিস্াদপিত ইংরেজ সমাজ 
ভাহাকে গুরুর স্তায় সন্মান করিয়া আতিথা বেখাইতে ব্যন্ত হুইয়াছিল। তিনি ইংলপ্ডেম্বরের 
লভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসাদে সর্ক্দোচ্চ সপ্দান পাইয়াছিলেন। 

r এই বাঙ্গলার এক নগরা প্রদেশ রঙ্গপুর--তথাকার কালেক্টারের সেকরেন্ডাদার, থিনি 
তৎকালের বিধি অশ্ুসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাৰী করিতে পারিতেন না, 
তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভ্য জগৎ সসগ্রমে তাঁহার নিকট মাথ! নোয়াইয়াছিল। 
এতদদেশীয় পেণ্ডিতগণ 'মকুটস্বীন কাজীর’ প্রভাবে চিরকাল সমন্ত জগতের উপর রাজত্ব 
করিয়া আসিয়াছেন। কুটিরবাসী এক নগর পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতশিঝোদণি 
কেরি প্রভৃতি পাশ্চাত্া প্রথিতযশা বাঞ্চি ঠাহাদের বেতনদুক্‌ সেই দরিতর ব্যক্তিকে তৎকালীন 
জগতের সর্কশেষ্ঠ পণ্ডিতগণের একজন বলিয়া! সংবদ্ধিত করিৱাছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের 
মস্তি অপু সরি নবান্যাযের কৃটতর্কের মধো এখনও যুরোপীয় পণ্ডিতগণ মাথা প্রবেশ 
করাইতে পারিতেছেন না। হে ভারতবাসী । চারিদিকে বিপদ্জাল দরিয়া ধরিযাছে, উদ্ধে 
মহামেখের উদ্দামলীলা ! এই ছথ্যোগের গনী নিশার গাড় অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে 
না; কিন্ত যুগে যুগে নব নব প্রতিভার প্ছশে, নানক, কবির, তুকারাম, চৈতন্ত। রামকধচ, 
রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন প্রভৃতি বিশ্ববিশিত পুরুষবরদিগের আদাদয়ে কি মনে 
হয় না যে, এই তপতস্ডার ক্ষেত্র_এই যজ্ঞন্থলে এখনও হোমারি জঙ্তিছে, এখনও 
াহিতাগ্রিকের চির জ্যোতিগ্রান্‌ বন্নিগীপ্রি হেখার নির্বাপিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমগ্র 
শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আলিবেন, কি আসিয়াছেন; ভাহার জীদুখোষ্চারিত বাণীর 


টা প্রত্যাশায় সমন্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে 
এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্কো ১৮** বৃষ্ঠাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত ফোট 
উইলিয়াম কলেজের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব। 


ভারতবর্দের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বিদ্ধালর জোর দিয়াছিল, বস্তুতঃ 

ইহ! খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাটা ভাবিতে পারা বায় না যে, ধাহারা কোটা কোটা 

লোকের ভাগ্যনিহন্ধ। শাসনকর্তা, তাহারা সেই দেশের ভাষা! না জানিয়া কর্মক্ষেত্রে কাজ কি 

করিয়া হুসম্পঙ্ন করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ্য করাতে শিক্ষাশালাগুলিতে 

* নানারপ বিশ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । এদেশের লোকের! মৌলিক চিন্তাশীলঙার প্রতিষ্ঠা 
nl একরূপ হারাইতে বসিকাছে । গণিত পড়িবে গণিতের ভাষ' ইংরেজী; ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
শন, উ্ধিবি্া, জবা, ভিযক্শান্র প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে 


'ধ | প্রত্যেক ব্রি শিখিতে সমর কটা বা তৎসমন্ধীয় ভাষাটা দখল করিতে | এমন কি 








৯৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে এ হুই ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও 
শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষার্থী কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে। ভাষা লইয়া কম্রং করাতে 
বিদযজ্ঞান তি অল্পই হর এবং যেটুকু হয় তাহা গতাহৃগতিক্ষ হয়--স্বাধীন চিন্তাশীলতার কোন 
উৎসাহ দেওয়া হয় ন!। বিদেশী ভাষার লানাক্প কস্রৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের 
শ্ধেক চলিয়া বায়। এক্স মেডিক্যাল কলেছে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্ছশতাব্দীকালে 
এদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গুডিব চক্রবর্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্াস্ত একজনও 
এঘন দীড়ান নাই, মিনি মৌলিক গবেষণ! দ্বার! চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নূতন তত্ব দান 
করিতে পারিঘাছেন। ইংক্জৌী সাহিতো আমরা এত কুতী যে আমরা একরূপ ইংরেজীতে 
হাসি, ইংরেজীতে কালি এবং ইংরেজীতে স্বপন দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ আমরা! 
লেক্সপীয়র সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউন, ভিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, 
তাহারই অথবৃত্তি করিস থাকি ; আমাদের যে কোন স্থানীন যত বা স্বকীয় আদর্শ আছে তাহা! 
পানিও না, ভাৰিতেও পারি না। এদিকে ২৪ বৎসরের ইংরেজ যুবক বেদ, পুরাণ, বেদান্ত, 
রাষারণ, মহাভারত প্রতি যাহা কিছু পড়িবেন, বুড় বাষ্দীকি, দৈশায়ন কিংবা! খাথেদের খাষি 
কেহই ইহাদের অংান্তৃুত সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইঠারাই বা চিন্তাজগতে 
এমন স্বাধীন ও আমরাই বা এজপ পরাহ্গ ও শেকলে-বাধ! গোলাম হইলাম কেন? 
ইতিহাস এবং দর্শনেও আমরা কেবলই পরের মত রোমন্থন করিডেছি। ইছার একমাত্র 
কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বদ্ধে এফ. এচ. 
ফ্কাইন। আই. শি. এস বলেন, “কুক্ষণে মেকপে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন, নুৰ! বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতাহীন বলিয়া অভিযুক্ত হই! থাকেন সেই 
নিন্দার দশমাংশের একাংশেরও ভাহার! ভাঙ্গন হইতেন না।* 
প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দুষ্ট হয়| এই যে 
কোটা কোটা লোকের ভাষা না জানিয়া রাজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে 
শত শত মতরদ্দম (অন্থবাদক ) অফিসে অফিসে বসিয়া গিযাছে। একজন ইংরেজ বদি 
'সামাধের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল মোক্তারের ভাঙ্গা, অশুদ্ধ ও অপরিন্ডুট 
ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথা! বুঝাইতে হয় না। ইহাদের এই পণ্শ্রষে ব্যর্নিত সময়ের 
কি কোন মূলাই লাই? সাক্ষীর জবানবন্দীর ইংরেছী অন্থবাকে যে কত বুধ সময় ও শক্তির 
‘অপচয় হয় তাহা সকলেই জানেন । মাত্র জনকত্রেক হাইকোর্টের জজ, ছোট ব্আদালতের জঙ্গ ও 
জেলার ম্যাছি্টেট্‌ ও জেলা জজ এদেশীয় ভাষা শিখিবেন না আর তঙ্জন্ সমস্ত জাতি এই ভাবে 
মোর এারশ্চিত্ত করিবে, ইহা যুক্তিসহ নহে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই এই 
সকল উকীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না. নাম-মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লই বিচারক সাক্ষীর 
জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শালনকর্াকে গ্রামে গ্রামে ঘুরি দেশের নব বুঝিয়া লইতে 
হয়, দেনীর ভাষ না জানিয়া তিনি এই কাৰ্য্য কি ভাবে ইসম্পর করিতে পারেন ? প্রাদেশিক 
ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা দিহা পাস করেন, তাহা খেলা মাত্র ; ম্যাট, কুলেসনের বাঙলা পরীক্ষার 
* eo ০) 
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উত্তরণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি আশ্চধ্য বে বাঙ্গালী 
ম্যািক্টরেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বকৃতা করিয়া থাকেন! ইংরেনী শিক্ষা এখন 
নিতান্ত প্রর্োজনীর। কিন্তু তাই বলিয়া যে ইংরেজীর বর্ণক্গান-শৃক্জ ব্যক্তিদের সঙ্গে 
ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হুইবে তাহার কথা নাই। সংস্কত 
দায়ভাগ, মুসলমানী আইন কানুন ও ইংরেজী ব্যাবহার-শান্ শিক্ষা করা অপরিহার্যা, কিন্ত 
তাই বলিষা সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বকৃতা দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্মা 
করিতে হইবে এ কথাতো সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে পরপ্পরের 
সহান্থস্ৃতি ও প্রীতির অন্ততম নৃল-বন্ধন পরস্পরের ভাবাজ্ঞান। আমাদের ভাষ! জানিলে 
সাহিত্যপাঠে ও কথোপকথনে বিদেশী শাসনকর্তা আমাদের মনোভাব বুঝিয়া যতটা শ্রদ্ধা 
ও ল্রীতিপরাহ়ণ হইবেন--মামরা যদি চিরকালই কৃত্রিম ঝুলি বলিয়া তাহাদের কাছে 
পশুপক্ষীর স্তায় দুর্ব্মোধ হই! থাকি, তবে সে সহাহৃতি ও শ্রদ্ধা আমর! তাহাদের 
কাছে কখনই পাইব না। 

ষহাত্মা! লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮* খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেঙ্গ অতি বড় 
সহৃদ্দেশ্তে স্থাপিত হইযাছিল। 

এই দেপস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাহাদের পদ পাইবার পূর্বেই সেই পদ্গে উন্নতি লাভ 
করিবার জন্য দেশী ভাষায় খুব শক্ত পরীক্ষাস্থলে স্বীয় স্বীয় গুণপনার পরিচন্ দিতে হইত | 
গ্াহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত হইগা দেশী ভাষায় তরকবিতক দ্বার! তাহাদের 
শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান 
পত্তিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাজদূতেরা, মন্ত্গণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত 
থাকিতেন। কোর্ট উইলিয়াম কলেঞ্জে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা ও ফার্সীতে এই বিচার 
কলিকাতার বিন্জনমগ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উদ্চকপ্পচারীগের কর্্বোগ্তি এই 
কলেজের অভিমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। এখানে বিস্তার পরিচয় না দিয়া 
সমস্ত ভারতে কোন সিিলিয়ানের পদ ৰা বেতনের উন্নতির সন্ভাবন! ছিল না। (34০ prom০- 
ion was to be given in the public service throughout India in any 
branch of the service held by civilians except through the channel of 
this College.”—Memoirs of Dr. Buchanan, Vol. I, P. 205.) এই কলেজে 
বড় বড় ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশের পত্ডিতগণের ভাব-বিনিময়, চিরস্থারী অস্তরঙ্গতা ও 
পরস্পরের প্রতি সৌহার্দোর একটা বিশিষ্ট স্বান সৃষ্টি কর! হইয়াছিল। সিভিলিয়ানদের 
নিমলিবিত বিষগুলি পড়িতে হুইত_(১) স্থরোপের বর্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, 
(২) ল্যাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) তুগোল, (৫) সাধারণ 
ইতিহাস, (১) উদ্বিদ্ৰিষ্া, (৭) রসারনশাজ্র, (৮) জ্গযোভিৰিগ্া, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১) স্বতি, 
(৯) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত বাবহারশান্স, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন প্রদেশের জঙ্ত আরবী, 
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সাহিত্য, ভারতবর্ষের ও দ্াক্ষিপাত্যের ইতিহাস । এই কলেজ রাষ্রীর কর্-ক্ষেত্রের একটা 
বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাক্দকর্স্মচারীরা অধ্যাপকদিগের সহিত সহযোগ করিয়া 
ইছা পরিচালন! করিতেন। ওয়েলেসলীর ইচ্ছা ছিল বে গার্ডেন রিচে একটা! বড় প্রাসাদ 
নির্বাণ করিয়া কলেজকে স্থপ্রোধিত করা--তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫** 
ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়া একটি বৃহৎ পাঠাগার, বক্বৃতাশালা, ভোজনাগার 
এবং ন্মাহুষঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে। 

বহু উদারচেত! ইংরাজ এই মহৎ উদ্দেশ্ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী 
কর্তৃক এত বড় সামাজ্ছোর পত্তন হওয়ার বাপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা 
আর কোধায়ও হইয়াছিল বলিয়া জানা বার নাই । ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান 
প্রধান লোকের একটা মিলন-স্থল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে বোধ হয় পরর্থা 
নানা ঝাষ্টরনৈতিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত ন1; প্রাক্তালেই মিলনের পথ স্রগম হইলে 
শাসক ও শালিতের মধ্যে মতবৈধ এন্ধপ উৎকট হইয়া দাড়াইত না। 

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন মেকলে ও রাজ! রামমোহন রায়। 
১৮০১ খৃঃ অন্ধ হইতে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রধানত: ইংরেজদের সারা যে 
অতূতপূর্কা সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইয়াছিল-_যাহাতে বাঙ্গল! গদ্ষ-সাহিত্য একরপ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল--ভাহ! মূলতঃ এই ফোট উইলিয়াম কলেজের উদেঘাগে | 





মোগলাধিকারে বাঙ্গালী 


যোগল রাজছত্বেও দেখ! বার বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান যোদ্ধার অভাব হয় নাই। কিন্তু 
পাঠান ব্দামলে হিন্দু রাজা ও অপরাপর দুঞারাজগণ যেরূপ দিল্লীশ্বরের কুটি বাহ করিয়া 
যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, যোগল-মুগে আকবর-প্রতিষ্ঠিত বিপুল সাম্রাজ্যের আওতায় পড়িয়া 
বাঙ্গলার সে সাহস ও বীর্য লুপ্ত হইয়া গিরাছিল। সা্রাজ্যতত্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান 
বাদসাহগণের উপর ষেব্রপ ছিল, ক্ষুত্র নগণ্য পল্লীবীরের উপরও সেইরূপ ছিল,_সেই শ্রোন- 
দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ কিছু ফড়মন্ ঝা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না। আরজেৰ 
তান্ত সন্দিদ্ধমন! ছিলেন, পাছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে খাকিয্বা শক্তি সঞ্চয় করে, 
একক তিনি প্রাদেশিক শাসনকতাদিগকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দিতেন না। 
আরন্রেব ৰলিয়া নয়, মোগল রাজত্বে এই সাতজন অর-বেনী সকল সম্াটের রাজন-কালেই 
দেখা বাইত । আরক্েবের সম হিন্দুদিগের উপর শ্বতপূর্ক অত্যাচার চলিয়াছিল-- সুতরাং 
সেই মুগে বাঙ্গালীরা কতকটা অসাড় ও 
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যাদসাহগণের প্রিরপাত্র হইতেন। গোলাম হুসেন দেখাইয়াছেন যে, আরঞ্জেব ্াহার নানা 
প্রকার অত্যাচারের অন্থমোদনে গোঁড়া মৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। ভাহার 
কাফের-দলনের সদিচ্ছার জন্ক ইহার! ঠাহাকে নিরন্তর “বিশ্বাসী নয্রাট” (Faithful Emperor) 
“সনাতন ধর্শের আশ্রহ” (The cherisher 9£1751297) ইত্যাদি উপাধি দিয়া স্তোক- 
বাকা বলিতেন, ফলত; ইহাদের দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইরাছিল। '্মারজেবের 
শত্ররাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হন্তে শাসন করিতেন, সুতরাং তংরুত অন্তাযগুলিত্বারাও 
দেশের শাসনঘন্ত শিখিল হইতে পারে নাই। কিন্ত পরবর্রী সম্রাগণের অর্থগৃহ তা এবং 
শক্রিসামর্যের অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের সুখে চলিতে লাগিল; ধাহারা আইনজ্ঞ ও 
স্থবিচারক তাহার! ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত চষ্টচরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে 
প্রজাপীড়ন ন্রন্ত করিয়া দিল। (“At last the office of the Cazy or Judge and 
that of Sadar or great Almoner, with many other Magistratures came 
to be publicly put up to sale, so that the people skilled in law 
and in distributive justice, entirely disappeared from the land; nor was 
anything olse thought of, but how to bring money to hand by any 
means whatever.* (Mutakbarin, Vol. IIT, P. 160.) বাঙ্গলাদেশে এই অর্থগৃ্,তার 
ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্ত ‘বৈকুঠের’ ব্যাবস্থা! হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে 
বুঝা ঘাইৰে--সামাক্স হিন্দু, প্রজার! যে কত সহিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল। মোগলের 
সাম্ান্াতগ্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত প্রদেশে এই বিষের আওতা। প্রসারিত করিয়াছিল। 
সিরাঙ্উদ্দোলার রান্ত্থের অব্যবহিত পূর্বেও হিন্দুরা সামরিক ব্যাপারে প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্থাই নিরপ্ত হই! গিয়াছিল, কিন্ত 
তাহারা শৌধ্যোবীধো তখনও বঙ্গশ্বরগণের দক্ষিণহস্তস্বকূপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে 
বিশেষতঃ রাজন্বসধন্ধী সমস্ত কাথ্যে--ঠাহার! অগ্রতিদন্দী ছিলেন । গুণপন! দেখিয়া 
নবাবের জাতি বা ধর্ম্ম গ্রাহ ন! করিয়া ইহাদিগকে উচ্চভম পদ দিরাছিলেন। মোগল ও 
পাঠান উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ অবিশ্বাস ও ক্রতয়তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলক্ষিত 
করিতে দেখ! বায়, হি্দুদিগের মধ্যে সেইত্রপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ ছৃষ্ট হইয়া থাকে। 
শুধু সিরাজের সর্বনাশসাধনে কেকজন হিন্ছু বড়লোক নুসলমান-চক্রীদের সহিত যোগ দিরা- 
ছিলেন। সুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রাস্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় 
গেলেন? বঙ্গদেশের জৰিদার ও সাত ব্যক্তিদের তালিকাত তাহারা মুষ্টিনের হইয়া পড়িলেন। 
শত অত্যাচারেও হিনু স্বীয় চরিত্রবল বজায় রাখিযাছেন, একই তাহার! এপধ্যস্ত টিকিরা 
আছেন, অন্ত কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয় তাহাক! বিজেতাদের 
সঙ্গে মিলিরা ভাহাদের নিযন্তরে কোননূপে বাচিয়া থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া 
লইতেন, নতুৰা নিৰ্দূল হৰা বাইতেন। কতক পরিমাণে হর্চাত বা ধ্বংসগ্রাপ্ত হইয়াও 


আজও বঙ্গে ছিনুরাই প্রবল । 














৯৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেশে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান বশোবন্ত রাও নবাব সরফরাজ খাঁর শিক্ষা- 
স্তর ছিলেন। তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র | স্থপ্রসিদ্ধ রাঙ্গা রাজবল্পভের 
গুঁশ্বর্যা ও প্রতিপত্তি পূর্কাবঙ্গে প্রবাদবাক্য হইয়া! আছে। তাহার রাজধানী রাজনগরের 
আঅপুর্কা কীন্তিরাশি_দোলমঞ্চ, নবরদ্ধ, একুশরদ্ব প্রভৃতি বহু হস্থা কীর্তিনাশার অতল জলে 
দুধ গিয়াছে--এই সময়ে প্রধান মন্্ী হর্ঘভরামের ভ্রাতা রাসবিহারী পুণিহার ফৌলদার নিযুক্ত 
হইয়া কর্মকুশলতা দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিত্ব হইয়া! উঠিয়াছিলেন এবং এ নবাবের 
(সকংজঙ্গ) অক্লতম প্ৰিয়পাত্ৰ কানন শ্রামতুন্দর তাহার কামান ও অস্ত্রশব্্র-বিভাগের 
কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সিরাজউচ্দোলার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সকত্জঙ্গ 
তাহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিযাছিলেন, “তোমরা খামের মত গড়াই কি করিতেছে? 
দেখছ না হিন্দু শামহনদর স্গ্রগানী হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে!” একথা পূর্বে একবার 
লেখা হুইযাছে। রাজা রামনাৱাহণ ও আন্দরসিংহ পূ্ণিরা ও মুরপিদাবাদের যুদ্ধবিগ্রতে 
প্রধান কম্মিজপে নবাবদের অধীনে কাঙ্গ করিয্নাছিপলেন। মুতক্ষরিনে ইহাদের সন্ধে 
অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমচাদ রাৱরায়ার পুত্র দেওয়ান রাজ! কীত্িচজ রায়- 
রায় নবাবের রাজখ-বিভাগেক প্রধান নর্রী ছিলেন | জগৎ শেঠ ও বর্ধমান রাঙ্জার 
এককোটা কয়েক লক্ষ টাকার হিলাব আলিবন্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা! পড়ি 
গিয়াছিল, উহার শবন্তিত্বও নবাব সরকারে বিশ্বতির সাগরে নিমজ্জিত হুইয়া! গিয়াছিল। 
কীনিচন্জর এই হিসাব ধরাইয়া দিয়া উহাদের নিকট হইতে টাক! আদার করিয়া আলিবর্থীর 
রাজডাণ্ডারে প্রদান করেন। এই কাধের জন্ত তাহার খুব সুখ্যাতি হুইথাছিল। ছুঃভিরাম 
রাজন্থ-বিভাগে ব্মালিবদ্দীর সরকারে ন্দনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইহার ক্সসামান্ত 
যোগ্যতার জন্তই ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। তরুণবয়ন্ধ মোহনলাল পিরাঙ্জের 
সর্কাবিষযে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্ৃ্থ চালাইতেন,--হুঃসহ অভিমানে ছূ্মভাম লিরাঞ্সের বিরুদ্ধে 
ষড়ষ্জে যোগ দিয়াছিলেন; মূতক্ষরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী 
হইয়া ইহারই করতলগত হইত! নিহত হন। পু্ণিকার শাসনকর্তা, আলিবর্দীর জামাতা, 
বেসেটি বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খান দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক 
৩৭ হাঙ্গার টাকা জাতিধর্-নির্ষিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও ছুঃসথদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাহার 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ন্মালীব রাত, এই বিশ্বাসী দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান্‌ নবাব সর্ক্গন- 
প্রি আনর্শ-ুপতি হইৱাছিলেন। বদ্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকচাদকে নবাব ৫০০০ 
শশ্ারোহী সৈক্ত ও ৯*** পদাতিকের নেতৃত্ব প্রধান করিয়া সেই দর্গরক্ষার ভার দিয়া 
চলিয্া বান। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর যধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দুরাজ্কর্চারীর কথা 
মুসলমান এতিহাসিকগশ লিখিয়াছেন, ইহার! শান্তিপ্রির হইলেও রণক্ষেত্র সিংহৰিক্রান্ত 
 ছিলেন। আলিবন্দী বখন মহারাটাদের হাতে পড়িয়া হরির চরমসীমা্ উপনীত হইস়াছিলেন, 
৯৮০৮৭ হিন্ু রা! তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া বাইতে সতত হইয়া অ্রম- 
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বশত: বিপথে লা গিঝাছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লক্জিত ও অনুতপ্ত হইফাছিলেন 
ৰে তিনি লিঙ্গের তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করিরাছিলেন। সীতারাম রায় নামক এক 
হিন্দু কবীর, অতি অনবেনের করপুারীর পৰ হইতে নাজিনগঞ্জের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়া- 
ছিলেন। হংরেজের পক্ষ হুইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
গুহার ও তদীয় সেনানীদিগের সাহস ও রণকোৌশলের কুরসী প্রশংসা গোলাৰ হুসেন 
করিয়াছেন (দুস্তক্ষরিন, ৯৫০ পৃঃ, দ্বিতীর খণ্ড )। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আরব করিয়া 
রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছিলেন। ইহার দরাদাক্ষিণ্যাদি গুণের 
কথা মুতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আজিমগঞ্জ ফলঙ্কুলের বাগানগুলির 
উন্তিসাধন ও সাধারণকে বিনা বায়ে তাহাদের উৎপল ফলভোগ 
করিবার স্থব্ধাঞ্জনক ব্যবস্থ! করিগ্থাছিলেন। আমর! ব্বন্দরসিংহের 
কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, ইনিও সেই যুগের একজন সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ট বাক্কি। এক 

নপ্তকীর পুত্র গোলাম খোউস্‌ ইহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ক 

ইহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্তা ক্ছালিবদ্দীর অতি-বিশ্বপ্ত জানকীরামের নামও 

এখানে উ্লেখধোগা । এখানে বল! উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কারস্থগণই অধিকাংশ সময়ে 

বড় বড় রাঙ্গ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

ক্লাইভ ও মীরজাফর যখন সিরাজের ভাণ্ডার পুঠন করিয়া পরস্পরের বখরার টাকা 

গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের শন্ঃপুরে যে বিরাট ধনাগার লু্ারিত ছিল তাহার 

সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত আছে নগদ আটকোটা টাকা ও বহু মণিমূক ও জহরৎ 

রাজ-অক্সঃপুঞে ছিল। মীরজাফর ও লাভন্কধ নামক ক্লাইভের এক দেওয়ান এই টাকা 

আত্মসাৎ করেন। লাভরূঞ্চ ১৭৫৮ খৃঃ অক্দে ৬: টাকা বেতনে কু করিতেন। ইহার 

দশবর্ম পরে মরিবার সময়ে তিনি নগৰ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিজমা ও 

৪** শত প্রকাণ্ড খড়া প্রভৃতি রাধিছ্া বান। এই বড়াগুলির ৮*টির মধ্যে খাঁটি সোনার 

সুতা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপানুদ্রা ছিল। 

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী ( দেওয়ান ) ছিলেন রামচাদ । আমি শুধু নবাবের কর্চারীদেরই 

কথা এখানে বলিলাম। রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই। এই কাহিনী 

পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হারা হইলেও হিলুগণ রাজ্সরকারে সম্মানিত 

সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্স্মের বাধা থাকিলেও অধিকাংশ বড় কর্স্মচারীরাই হিন্দু 

ছিলেন, এবং ধনৈশ্বধ্যে জগৎ শেঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত জগতে অপ্রতিদিন্দী ছিলেন। 

প্রত্যেক যুদ্ধে আমরা হিন্দু সেনাপতিদের শৌধ্যাবীর্যের কথা পাইতেছি এবং মুসলমান 

তিহানিকগণই ইহা কহিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস হিনুর| লিখেন নাই, হিন্দুর 

কথা হিন্দু নিঙ্গে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাদ দিয়া ৰিদেশীয়েরা এদেশীয় লোকের যে 

চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতেও চক্ষু ঝলসিরা বায । এই সময়ে আহাম্মদাবাদের নবাৰ দাউদ 

. খাঁর এক হিন্দু দ্রী ছিলেন। রাঙ্গমহিষী বখন পু্গর্তা তখন নবাব সুতা পতিত হন। 


কাছ দাতি । 
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হিন্দু স্ত্রী সহমরণ বাওস্বার জন্তু উতলা হইয়া পড়েন, কিন্ত এখনতো তিনি রাজকুমারী 
হইয়াও মুসলযান নবাবের পন্থী_বেগম। স্থামিকত্ত একখানি ছোরা তাহার ছিল। তিনি 
চিতানলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্ত সেই ছোরা দিয়া বং অতি কৌশলে স্বীয় গর্ভ 
বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিদা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিনতি 
করিস! শাপ্ত সমাহিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। স্থির মন্তিক্ষে এমন কাজ 
জগতে হিন্দুমহিল| ভিন্ন কে করিতে পারিত ? সুতার শর্শ্মা প্রণীত রাজাবলীতে 
পৌরাণিক এক রাজ্জসীমস্তিনী সম্বন্ধে এইন্রপ একটি উপাখ্যান পড়িছ্বাছিলাম। ধার- 
ঝাজ-কন্া। স্বীয় স্বামী গঞর্ঝাসেনের সৃত্যাতে শোক-কাতর! হইয়া “তীক্ষণার এক 
ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজকন্তার প্রাণবিয়োগ হইল। 
বালক অক্ষত দেহে গর্ভ হইতে নির্গত হইল।”. মুতক্ষরিনে লিখিত 'আছে ₹ 
“Daud Khan (of Abamadabad) bad left a consort by whom he was tenderly 
loved. She was the daughter of a zemindar or great landlord of that 
kingdom where it was a standing rule, that some of these gentoo (Hindu) 
Princes should give their daughters to the viceroy in being. This lady 
who bad beeo initiated in the Musalman religi on ber entrance into 
the seraglio, was now preguant aod seven months gone with the child 
and she bad evtreated for the liberty of following her husband of whom 
at his departure, she had obtained his poignard, as a token of his love. 
The news of his death in the middle of a victory having now reached 
Abamadabad, she took the poiguard, and opening her own belly with a 
precaution and dexterity that amazed everyone, she carefully drew out 
the child and tenderly recommended it to the by-stavders, after which 
few words, expired.” (Mutakbarin, Vol. 1, D- 96.) এই 'আহম্মদাবাদের 
হিন্দুরমনীর সঙ্গে পূর্ক্দোক্র সমীর নাম করা যাইতে পারে। আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের আর 
একটি দৃষ্ঠান্তের উল্লেখ করিব--ইনি বর্ধমানের স্বন্দরী রাজকরূ।। ইনি শোভা সিংহকে যে 
ভাবে হত্যা করিরাছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হুইয়াছে। শোভা! সিংহ বর্ধমান আক্রমণ 
করিরা রানা ক্ক্ণরামকে হঙ্য| করেন, রাজ-হস্তা, মহাক্ষমতাশালী শোভা! সিংহ রা্কুমারীর 
প্রেমপ্রার্থী হইয়া ডাহার শব্যাগৃহে প্রবেশপূর্কাক অনেক অঙ্গনন্থবিনয্ন করেন, তৎপরে বলপূর্কাক 
তাহাকে ধরিতে গেলে “she drew from under ber garment a knife which 
she had concealed in hopes of finding ao opportunity to gratify her 
revenge, With this weapon she ripped up his belly.” (“Narrative of the 
Govt. of Bengal” by Francis Gladwin, 1788, PP. 5-8.] রাপকুমারী 
প্রতিহিংসা লইৰার জন্য যে শাণিত ছুরিকাখানি বন্্াঞ্চলে লুকাইয়া হাসির তাহা 
শোক পিংহের পেটে বি খিক দিবা তাহাকে হত্যা করেন। 



































সপ্তদশ অধ্যায় 


প্রথথন্ম পাল্লিচ্জ্ছদ, 
বাল! ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ__মাদিযুগ 


* নানান দেশের নানান ভাষা । 
বিনে দেন ভাষা িটে কি তৃষা ॥"_নিধুবাৰু। 


বাঙ্গলা ভাষা বা পৃথিবার যে কোন ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাওয়া ৰাতুলতা ৷ 
আনিঘুগের মানব প্রথম যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই যুগে যুগে রূপান্তরিত হুইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই অচিছ্নিত আদিস্বান খু জিবার চেষ্টা 
1বড়খন। মাত্র । বাঙ্গালী যতদিন, বাঙ্গল! ভাব! ততদিন ১_কারণ এমন কোন যুগ নাই, যখন 
এদেশের লোক কথ! কহে নাই। পূর্বে এই দেশের ভাষাকে পণ্ডিতের! স্বপা করিয়া “প্রাকৃত” 
বা শুধুই ‘ভাষা’ নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কৃত ভাষার লোকের! ইহাকে ‘গৌড়ীয় ভাবা” 
নামে অভিহিত করিতেন, 'বাঙ্গলা ভাষা’ নামটা খুবই আধুনিক | 

তবে এই ভাষায় কৰে পুস্তক, কবিতা, নীতিচ্ত্র হ্যারি লানাবিষ রচনা হইতে 
সক হইয়াছে, তাহাই বিবেচা। অশিক্ষিত ৰ! অর্ছ-পিক্ষিত লোকেরা পাণ্িভ্যপূর্ণ ভাষা 
বুঝে ন!। কিন্তু তাহাদের মনেও আানন্দ, প্রেম, কবতজ্ঞত| প্রভৃতি ভাবের উচ্ছাস বহিত্া যায; 
আনন্দ ও ছঃখের আতিশয্য কথার হুর আসে; সেই রই গান, সেই হরই, বেদ; 
সামবেদে তাহা রাগ-রাগিনীতে মুন্তিমান্‌ হইয়াছিল। 

বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে ভাষায় উপদেশ দি গিয়াছেন, সেই 
ভাষায়ই যেন তাহ! লিপিবদ্ধ হয়। এই আদেশের ফল "বন্পদ।” শুধু ধন্মপদ নহে, হীন- 
সবানাবণথ্থী বৌদ্ধগণের সমস্ত সমৃদ্ধ পদ্গী-সাহিত্য। এই শমীভাবার নাম হইল পালি। 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষারও এই একসঙ্গে বৃদ্ধি হয়। পণ্ডিতের! যে শুদ্ধ ভাষা 
ব্যবহার করিতেন এবং যাহা পাণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণ বহু গবেষণা ও বিজ্ঞান-সঙ্গত 
শঙ্ছনীলন দ্বারা হবীমগ্ুলীর গ্রাফ এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয্াছিলেন, বুদ্ধদেবের 

মৃত্যুর পর-_সেই ভাষার নিমন্তরে দার এক ভাবা লিখিত ভাষার পরিণত হইয়া গেল এবং 
ত নল 57৩ শত হইখ গেল যে তচ্জন্ও পুনরায় ব্যাকরণ-সঙ্কলনের 
প্রশ্ন পড়িল। এই ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত । সাহিত্য-দ্পপকার ইহার ১৮ প্রকার 
₹ ক স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত বন্ধত: এই প্রাদেশিক ভাষাওুলির সংখ্য! বারও অনেক বেনী। 








৯৬০ বৃহৎ বজ 


এক সময়ে এই ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও মাগধী ভাবাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। 
আধাভাবায় ইহাদের ভিত গড়িয়া উঠিলেও তৎসজে বহু দেশজ আহিম ভাষার শব্দ এই প্রাকৃত 
ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল। 

বাঙ্গল| দেশে যে প্রাকৃত কথিত হুইত, তাহার অনেকটাই অর্ছ-মাগবী নামে পরিচিত 
ছিল। আমর! অনেকবার লিখিযাছি, বাঙ্গালীরাই ষগধের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন এবং আদিকালে কথিত বাঙ্গলা ভাষার উপর মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব খুব বেশী 
হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, শুধু অর্থমাগবী নহে, পৈশাচিক প্রারুতেরও 
কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষায় স্পষ্টনধপে দৃষ্ট হন্ছ। যাহ! হউক, এই সকল ভাষাতব্বের সু্ম 
বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা অবকাশ আমাদের নাই । 

বৈদিক যুগের ভাবার ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিত্যে আমর! 
প্রবেশ লাভ করিতে পারি। ভিভীহ যুগে 'আহ্যভাষা সংস্কৃত; পাণিনি ও তৎপূর্ব্তী কয়েকজন 
বৈস্থাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বোপদেৰ এবং ক্রমনীশ্বর পধ্যন্ত শত 
শত পন্ডিত ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় যুগে সংস্কতের সঙ্গে 
সঙ্গে পালি ও প্রাক্বতত ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এই ছুই ভাষায় বহু এান্থ লিখিত হয় এবং ইহাদের 
রীতি, নীতি, রচনাপ্রপালী ও প্রকৃতি যুখাইবার জন্তও ব্যাকরণের অভাব হয় নাই। 

ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিল। ক্মলক্ষার-শান্্র ও পাণ্ডিতা 
ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিল, সুতরাং জনসাধারণের সুখঞ্ছঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার 
পক্ষে ইহারা আকু উপযোগী রহিল না, তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় লংগীত ও 
প্রবচনাদি রচিত হইতে লাগিল। সংস্কৃতের আদিযুগে পণ্ডিতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে 
শপ্রাকৃত" নাম দিয়াছিলেন,__-এই নাম কতকটা দবণাব্য্রক ; শিক্ষিতগণের গণডীর বহিতু্তি 
লোকেরা “প্রাক্নত" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত | রামাযণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ দিকে সন্দিওচিতত 
রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা বলিয়াছিলেন, "রাম, তুমি প্রাকৃত ব্যক্তি যেবপ তাহার স্ত্রীকে 
গালি দেয়, সেইরূপ অপভাষা ব্যবহার করিতেছ কেন?” ইহা হইতেই বুঝা যায় বে, ‘প্রাক 
শব্দের প্রতি ্ার্থাগণ কি ভাৰ পোষণ করিতেন। 

ৰাঙলাদেশে যে সকল পৃশ্তক প্রারুত ভাষার লিখিত হইয়াছিল, তাহ! কি হইল--এই 
প্রশ্ন সহঙ্েই মনে হয়। প্রাকৃত ভাষায় সাধারণতঃ বৌদ্ধগণই গ্রস্থাদি রচনা! করিতেন, সুতরাং 
অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরাভূত তৌদ্ধ 
পত্ডিতগণ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 
পুধি, তথা ওঁ ভাবার প্রভাব, এদেশ হইতে অস্তহিত হইল। 
লেন-রাজাদের সমর হইতে সংস্কৃতের উপর লোকদের '্অভাধিক কঝৌক হইল। স্বতরাং 
Ee স্ত্রীলোক ও ইতর ব্যক্তিদের ১০৯2 পখা বা 

বিলুপ্ত সীহ" 


ভাষার তিন সুগ। 





নী 











বাঙ্গলা। ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ--আদিযুগ ৯৬১ 


প্রভৃতি অতি অৱসংখ্যক পৃস্তক শ্ামরা প্রাকৃত ভাষার পাইতেছি। নেপালের 
পার্বত্য উপত্যকার এই প্রাক্বতের নিদর্শন কিছু কিছু সাছে, যেহেতু বৌদ্ধ পত্তিতগণ 
তাহাদের সংস্কত ও প্রাক ভাষার পু'ধি-পত্র লইয়া তন্দেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। 
কিন্তু আমার মনে হয় গোৰিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রাস শেখর প্রকৃতি বহু বৈষ্ণব কৰি যে ভাষায় 
পদ লিখির়! গিরাছেন, যাহা সাধারণতঃ "ব্রজবুলি” বলিয়! পরিচিত,_ তাহার উপর মৈধিল 
কৰির প্রভাব খুব বেনী হইলেও উহ! হয়ত এদেশ-প্রচলিত প্রাকৃতের প্রাচীন ধারাটি বল্গাব 
রাধিয়াছে। গোবিন্দ দাসাদি কৰি যে হঠাৎ একটা নূতন ভাৰ! সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পদ 
4 রচনা করিয়াছেন, তাহ! মনে হয় না। কোন স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের 
চেষ্টার একটা ভাষার স্বষটি হইয়াছে, একপ দেখা বায় না। ব্রজবুলির 
সঙ্গে মৈধিলীর সাদৃপ্ত থাকিলেও অ্রজবুলি মৈথিলী নহে। 
ছই কারণে আমাদের এই অগ্রযান সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। জনসাধারণের 
মধ্যে প্রাকৃত ভাষা! লিখিবার জন্য ব্যবন্ধৃত হইত, ইহ! অগ্মান করিবার কারণ 'আছে। 
প্রথবতঃ প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কতের টোলে পঠিত হইত-_তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। শুধু নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহা অবীত হইত, এরপ অশুমান হয় না, 
নিশ্চই প্রাকৃত ভাষা জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহ! ন! হইলে প্রাকৃত ও পালি 
উভবিধ ভাব পিখিবার ব্যবস্থ এক সময়ে সংস্কৃত টোলে খাকিবে কেন, গৌর-পদ-তর দিণীর 
একটি পদে দৃষ্ট হয় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতনত দেব পালি ও প্রাকৃত উত্তর ভাষাই শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। কাৰ্া-কথ| সম্পূর্ণরূপে উঁতিহাসিক না হুইলেও অনেক সময়ে ইতিহাসের 
ইঙ্গিত উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে; কবিকন্ধণের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয় “বানিয়ার বালা” 
ভীম প্রাকৃত শিক্গলাদি পাঠ করিতেছেন, ভারতচন্্রও প্রাকৃত জানিতেন, স্বরং লিখিয়া 
গিয়াছেন। জ্-নারাহণ প্রন্থতি কবির লেখাও ইহার ইঙ্গিত আছে। মদি শুধু নাটকাদি 
পাঠ করিবার জর্সই প্রাকৃত পড়িবার ব্যবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও 
প্রান্ত পড়িবার ব্যবস্থা থাকিত। 
দ্বিতীয়তঃ রূপ গোস্বামিক্ৃত প্ৰাকৃত ভাষায় বিরচিত কবিতা চৈতরচরিতাযৃতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে, “ধরিন্স পবিচ্ন্দং রূপং স্বন্দরং* ইত্যাদি পদে বিদ্ধাপতির প্রভাব আদৌ নাই। এই 
প্রারুতই কতকটা সহঙ্গ করিয়া এবং বিস্তাশতির ভাষার কতকটা অস্থুগ করিয়া গোবিন্দদাসাদি 
কবির! পদ লিখিয়াছিলেন। এদেশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত প্রাক্ৃতই উত্তর কালে 
শব্র্গঝুলি” হইয়| দীড়াইয়াছিল, বস্তুতঃ উহ! হাওয়া হইতে আসে নাই। ছুই কারণে এই 
প্রাক্নত মৈথিল ও বৃন্দাবনী (রঙ) ভাষার বেনী সন্গিহিত হইন্জাছে। (১) বিছাপতির অস্ুকরণ, 
(২) বাঙ্গলা দেশের বাহিরে রাধারুষ্-ীলপ্রচার। গোবিন্ধদাসাদি কৰি এই ব্ৰজৰুলি 
আধ্যাবর্তে সর্বতোগ্রাহ করিতে চেষ্টা পাইযাহিলেন॥ একদিকে উদ্চিয| অপর দিকে মধুরা, 
বৃন্দাবন এমন কি রাজস্থান পর্য্যন্ত ঠাহাদের গানের শ্রোতা ছুটিঙাছিল--ভক্তিরত্বাকর 
প্রতি পুপ্তক পড়িল ইহা বুঝা যাইবে । ব্ৰজবুলি প্রাকৃত কৰিভারই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে । 








৯১২ বৃহৎ বঙ্গ 


চট্টগ্রাম ও মন্ধমনপসিংহের পূর্কাভাগে যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব ( হীনযানী বৌদ্ধ ) বহুদিন পরান 
বঙ্গায় ছিল, সেখানে *গীতি-কথা-র অন্তর্বর্তী কবিভাগুলিকে “পালি” বলে। ইহাতে মনে হয়, 
পূর্বে বোৌদ্ধগণ গরভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষায় বৃদ্ধি করিয়া গানের অংশগুলিকে 
বিশিষ্টতাদান করিবার জন্য উহা পালি ভাবার রচনা করিতেন। 

উড়িয়া, হিন্দী, ৰাঙ্গলা, মৈথিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহশ্র বৎসর পূর্ব অনেকটা 
একক্ূপ ছিল, ভখন ইহাদের মধ্যে সৌসাদৃগ্ড খুব বেনী ছিল। এই কারণে স্বগায় 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্ধলিত দোহাগুলির যধ্যে বাঙ্গালা-ভাষার কিছু 
কিছু সাদৃষ্য পাওয়া যায়। কিন্ “বৌদ্ধ দোহা ও গান” এবং শডাকার্ণৰ” কখনই বাঙলা 
ভাষার আদিক্ূপ বলিব গ্রহণ করা বায় না। ইহাদের সঙ্গে ছিন্দীর সাদৃশ্য বেশী। যে 
সকল পন্দ 'বাদলা শব্দ* বলিয়া শান্্ী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! পার্শবন্ধী প্রাদেলিক 
ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিযাণে পাওয়া বায়। তাহা ছাড়া অপরাপর, 
লক্ষণ অনুধাবন করিলে এ সকল দোহা ও গানের ভাষা হিন্দী 
প্রন্তৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়। শ্তার ত্রজেন্্রনাথ শীল, বিজয়চন্র মন্ুযদার 
প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতদূর জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ পিলভ্যান 
লেডি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ গ্রিয্নারসনেরও কতকটা এই মত। বদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই 
সকল লেখকদের মধ্যো কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না 
যে সেই সেই লেখক ৰঙ্গ ভাষায় দোহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইঙ| মনে করাই বেশী সঙ্গত 
ঘে ভাহার! তংকালে প্রচলিত প্রাকত ভাষাত কবিতা! লিখিয়াছিলেন, নতুবা তাহাদের লেখার 
টাকা! সংস্কৃত ভাবায় রচিত হইবে কেন? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণঞ্জলি মিলাইয়া 
দেখিলে বাঙ্গল! ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সাদৃহাই দুষ্ট হয় না, পাশ্ববর্তী প্রাদেশিক 
ভাষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশ সানৃহা। এই দোহা লেখক দিগের কেহ 
কেহ একাদশ ও দ্বাদশ শতান্ধীতে বিস্ঞমান ছিন্ন বলিয্পা শাস্ত্রী মহাশর লিখিঙাছেন। সেই 
যুগের খাঁটি বাঙলার দৃষ্টান্ত ছি হইলেও একেবারে ছুষ্পাপ্য নহে। শ্ক্পুর1প, ধর্পৃ্জা- 
পদ্ধতি, গোরক্ষবিঙ্গ্ব_-ভাক ও খনার বচন প্রভৃতির ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই,কিন্ধ তাহাদের মাঝে মাঝে কতক কতক অংশ সেই ব্মাদত ভাষ! বজায় রাখিয়াছে, 
দৃষ্টানতসছলে বলা! যাইতে পারে- শৃল্পুরাণের গস্ধাংশ, যেখানে পুঞ্জা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, 
ডাকের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি বখা-_ন্মাত্থুর-বিধি, স্্ী-চরিত্র এবং পিতাপুত্র কলহ 
সংক্রান্ত হুতগুলি, গোরক্ষ-বিজয়ের সাধনা-সঘবস্ধীর একত্রিশটি প্রশ্-_এই সকল অংশ কতকটা 
বিরুতভাবে প্রাচীন বাঙ্গলার প্রকৃতি রক্ষা করিয়াছে; এবং ছুই শতান্দী পরে লিখিত 
চ্ডীদাসের কৃষণকীতনের ভাষা খাটি আছে বলিয়া প্ডিতগণ জানাইয়াছেন। সুতরাং একাদশ, 
দ্বাদশ, অরয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ভাবার দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে একেবারে বিরল নহে 
এই সকল দৃষ্টান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা মিলাইয়া পড়িলে একেবারে আকাশ 
(পাতাল গ্রে দুষ্ট হইবে। এমন কি কাঙ্ুপাদের যী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’ কা “এর” বাছা 


শৌক্ধ দোহা ও গান। 
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বান্ছলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৩ 


বাঙলার বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়--তাহার উদাহরণও অপরাপর ভাবায় ছল নহে। 
এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, অপরাপর দৌহাকারেরা বে ভাবায় লিখিঙ্াছেন, তাহা আদৌ 
বাঙ্গলা নহে, কিন্তু কামুপাধের ভাষার মাঝে মাঝে বাঙ্গলার লক্ষণ একটু একটু দৃষ্ট হয়,_কিন্ত 
তাহা এত প্রচুর নহে যে তক্থারা উহ! বাঙ্গলা ভাষারই ক্মাদিন্ধপ বলিয়! নিঃসন্দেহে গৃহীত 
হইতে পারে। “ডাকার্গৰ” নামধেয পুস্তক একেবারে ছর্দোধ ; শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 
ভূমিকায় নিপ্দেই লিখিয়াছেন ৰে উহার এক বর্ণও তিনি বোঝেন নাই, তথাপি আআশ্চর্য্যের 
বিষয় এই, তখাকণিত নবম কি দশম শতান্ধীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কমা, 
সেৰিকোলন প্রভৃত্তি চিহ্ন দা এবং মাঝে মাঝে দাড়ি টানিয়া তাহার সংস্করণটি বাহির 
করিয়াছেন। এই সকল চিহ্ন তিনি নিশ্চই সুপ পু থিতে পান নাই। 

বৌদ্ধ দৌহা ও গান ছাড়িয়া দিবা আমর! অতি সংক্ষেপে খাটি বাদলা সাহিতোর 
আলোচনা করিব। 

সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবানিত হইবার পূর্বে বাঙ্গল! ভাবার যে কপটি ছিল, তাহ! এ্রারুত 
শব্মবহল | বস্তুতঃ বাঙ্গল| ভাষাকে বহু প্রাচীন বাঙ্গলা লেখক “প্রাক” সংজ্ঞামই অভিহিত, 
করিতেন। (বঙ্গতভাবা ও সাহিতা, বষ্ঠ সংস্করণ অষ্টব্য )। 
সংস্থতের প্রভাব চণতীদাসের সম্ধ হইতে আমরা পাইতেছি। সেই 
প্রভাবের লক্ষণগুলি এই--(১ বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, যাহা সেকেলে 
পাড়াগেঁয়ে লোকেরা ব্যবহার করিতেন না। (২) সংস্কত অলঙ্কার-পাত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি 
যধা--উকুর সহিত কদলী-তরু-কাণ্ডের, বাহুর সহিত নাগের এবং উহা আজাহুলদিত বলিয়া 
বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে গৃধিনীর কাণের, স্বন্ধ বৃষের জার, দুখের সহিত পগ্সের, কঠের সঙ্গে 
কছুর, কধরের সঙ্গে পক বিশ্বের, স্তনের সঙ্গে জীফলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গ্গতির কিংবা 
রাজ্দহংসের গতির, চক্ষুর চাঞ্চলোর সঙ্গে খজনের গতির, বেশীর সঙ্গে তুজঙ্গের ইত্যাদি। 
(৩) বিষয়গুলির বিস্তারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরানৃদ্ধি। (৪) ব্রাহ্মণের প্রতি অগাধ 
ভক্তি। (৫) প্রতিবিষরে দেবতার নিকট সাহাঘাপ্রার্থনা। (৯) দেবতার ও দৈবের উপর 
অচলাভদ্ছি ও বিশ্বাস। 

মোটামুটি এইগুলি চতুৰ্দশ হইতে অষ্টাদশ পথ্যন্ত পাঁচ শতাব্দীর ভতর-সাহিতোর 
লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা বায়। কিন্তু এখানে একটা কথ! বলিয়া রাখা উচিত, এইন্ধপে 
সাহিতোর শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া সব সময়ে আমাদিগের কালের পোর্কাপ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখ! উচিত হইবে ন!। অষ্টাদশ শতাব্দী পথান্ত বাঙ্গলা সাহিত্যকে মোটামুটি হইভাগে 
বিভক্ৰ কর! যাইতে পারে; এক ভাগ সংস্কত-প্রভাবের পূর্ববর্তী ও অপর ভাগ সংস্কত- 
প্রভাবের অন্বন্তী। প্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতাব্দী কিন্তু তাহা 
এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুর্দশ শতাব্দী এবং ইহারও 
শেষ হয় নাই। প্রথম যুগের ভাষা ও ভঙ্গীতে এখনও হযরত বাঙ্গলার কোন নিভৃত পল্লীতে 
বলিয়া নিরক্ষর কৰি গান বাধিতেছেন বা গল্প রচনা করিতেছেন, তাহা একাস্তরূপে সংস্কৃত 


বাঙ্গলার নাস প্রাকৃত । 





৯৬৪ বৃহৎ, বঙ্গ 


প্রভাৰ-বৰ্্দিত এবং সেই আদি যুগের লক্ষণাক্তাস্ত । দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রভাবার্বিত 
সাহিত্যেরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হয় নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কৰিকন্ধণ বা ভারত- 
চন্দ্রের ব্বন্থুকরণে গণেশ ও সরস্বচী-বন্দন| লিখিতেছেন। ইতিমধ্যে নব জাগরণের দিনে 
প্স্তোলি' “ইরপ্মদ+ প্রন্থতি শব্ধযোগে মধুসুদন গ্রীকরীতির ন্দন্বর্তী হইয়া ইলিয়ড্‌ বাঁ 
প্যারাভাইস্‌ লষ্টের ব্মন্ুকরণে যে ষহাক্াব্য রচনা করিয়া গেলেন, কিংবা রৰীন্দের শতবেণুৰীণা- 
মুরজমন্দিরানিন্দিত গীতিধ্বনি বঙ্গীর কুঞ্জে ধ্বনিত হুইয়া গেল-_াহাদের রচনায়ও সেই সংস্কৃত 
প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

সুতরাং লক্ষণ দেখিরা-_( কালের হিসাবটা কতক পরিমাণে আড়াল রাখিস) সাহিত্যকে 
আমর! পূর্্ধকধিত হইভেণীতে বিভাগ করিহা লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১,ম হইতে 
অষ্টাদশ শতান্ধী পর্য্যন্ত ও তদ্ভাবাপন্ন সমস্ত সাহিত্যকে অন্তর্গত করিয়। লইব। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লক্ষণগুলি কতক কতক নির্দেশ করিয়াছি, এখানে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণণ্ডলি বিবৃত 
করিব 

0) খাঁটি প্রাক পঞ্ধের বাহুলা। (২) উপযাগুলি কোন পুপ্তক বা সাহিত্য হইতে ধার 
করা নহে__পাড়াগায়ে যাহ! সচরাচর চোখে পাড়ে, তাহাই উপমা- 
রূপে ব্যবস্থার করা, যখা মুখের সঙ্গে “মহুয়া ফুলের, চোখের সঙ্গে 
“পরাজিত!” ফুলের, শুভ্র দত্তের সঙ্গে 'সোলা”র ৷ উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই। সংস্কৃত 
প্রভাবাদধিত সাহিতো যেরূপ বিস্তৃত বূপবর্ণনা, সংস্কতের কৃত্রিষ উপমা ফেনাইয়া 
দীর্খ করা হয়, অথচ উহাতে কোন রূপবান্‌ বা রূপবন্তীর রূপ একেবারেই চিত্রিত হয় 
না, বৃথা পাঞ্ডিত্যের কোঝাসার মধ্যে কূপ ন্বদৃশ্ত হইয়া বার, _প্রাকু সংস্কৃত সাহিত্যে তাছা 
হয় না। অতি জন করেকটি ছত্রে অন্দর ঝ! হন্দরীর ছবি ঘখানণরূপে স্পষ্ট হয়_যখা। 
“সোণার তরু বধু একবার পেখ, আমার নয্ন দিয়া একবার দেখ” (মভ্য়1)__"শহ্যায় 
পড়িয়া কন্তা, এলোখেলো বেশ। সারাটি পালঙ্ক ভুড়ি আছে কন্তার দীঘল যাথার কেশ"__-সেই 
মের-মান্দার-হংস-গৃধিনী-গলরাঙ্গ-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহলায-বিড়বিত রূপ-বর্ণনা 
অপেক্ষা পুর্োক্তভাবের ছাট ছত্রে অনাড়মবরে ব্যক্ত বণনা চিত্রটিকে কত বেলী উচ্দঞ্জ জী দান 
করিয়াছে! দ্বিতীর শ্রেণীর কাব্যগুলির প্রকৃতি বর্ণনায় এক মেনে ক্রিম সংস্কৃতের দাসত- 
শ্খলে আবদ্ধ কতকগুলি বাধা গং সর্বত্র দৃষ্ট হয়। বসন্ত কাল হইলেই কোকিল ডাকিবে, 
মর নুন করিবে; বর্ষা হইলেই কেক ডাকিবে, কেছাকুল কুটিবে--এই ভাবে কয়েকটা 
নিদ্দিষ্ট কথা সমস্ত কাব্যেই পাওয়া যান; কিন্ত প্রথম শ্রেণীর কাবো, কৰি নিজের চক্ষে 


জলী খাথা। 


প্রকৃতি দেখেন ও নিঙ্গের কাণে প্রক্কৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনেন, তাই ছচার কথায় ছবি উচ্ছল 


হয়! উঠে। নুহ! গীতিকার পাড়াগেছে এবে পুকুর ও কদম-মন্দার ও কদলীসমৰিত পুকুর- 
০০ চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত কর 





৮: 


fC 


+ 





বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ --আদিযুগ ৯৬৫ 


গ্রহের মধো --পাখীটা তাহার প্রণরিনীর নান ভার্গিবার চেষ্টার খুরিয়া বেড়াইতেছে। 
শহাতেতে লোগার ঝাড়ি বর্ধা নেমে এসে” (কক্ষ ও লীলা!) এখানে সোণার ঝারি 
অর্থ বিহবাৎ। 

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের আর এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরা এমন 
কি আধুনিক পন্তাসিক ও কবিরা যাহ! একশত পৃষ্ঠার বর্ণনা! করিতেন তাহ! প্রাক্-সংস্ত 
সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্ঠা শেষ করিবেন । ইহার! যাহ! স্বচক্ষে দেখেন এবং লিঙ্গ 
হৃদদধে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিয়াছেন। দ্বিতীর শ্রেণীর লেখকগণ ্ঠাহাদিগের সাংগাদাত্রিক 
ধর্মমত ও সংগ্কৃত কাব্যগুলির কখ! কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যেখানে সেখানে উপলক্ষ 
পারলেই ব্রাহ্মণের মাহাম্থা, ভীর্ঘিষণের পুণ্য ও সংস্কৃত পুরাণের গল্পগুলি ভুড়িয়া দিয় স্বীয় 
কাব্য অযথা ভারাক্রান্ত করেন। পল্লীসাহিতো দেবলীল! একেবারেই দুষ্ট হয় না । কণ্-গৌরবই 
নায়ক-নাঘিকাদের প্রধান অবলম্বন! ঠাহার! বিপদের চূড়ান্ত ভোগ করিঘাও দেবতার নাম 
জপ করিতে বলিয়া যাইবেন না, বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইবার জর এ্াপণে চেষ্টা করিবেন । 
সংস্তের প্রভাবাধিত সাহিতোর পথ একেবারে উল্টা--সেখানে নাগক-নাস্বিক! বিপদে 
পড়িলেই স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া দিবেন এবং উদ্দিষ্ট দেবতা বে তখনই অসি! হাত খরিয়। 
ভাহাদিগকে বিপদ্‌ হইতে ত্রাণ করিবেন, সে সম্বন্ধেও পাঠকের পুর্ব হইতেই কোন সংশয় 
দৃষ্ট হয় না_এবং এইজন্ত চরিত্র গুলির অপুমাত্র স্বকীয় গৌরব লক্ষিত হয় না। 

আহ্ষগা-প্রভাবের পূর্বের বৌদ্ধনীতিই সমাজে কার্যকরী হইয়াছিল। বৌদ্ধনীতি 
কা্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; এই পত্র অহুসারে কর্মফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন 
কৰ্ণ করিবে, তেমনি ফল ভোগ করিবে। এই লঞ্চ প্রাক্ সংস্কৃত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার! 
অবিরত কণ্মুনীল। ত্রাক্ষণা নীতি ভক্তিবাদ আশ্রয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ 
পাইয়াছিল। বাঙ্গলা মহাভারতেও বৈষচবগ্রদ্াদির শিক্ষাঁ_-একবার মাত্র হরিনাম করিতে 
যচ পাপ নষ্ট হয় মান্য একজন্ম তত পাপ করিতে পারে না । *সর্ধশান্ে বীজ হরি-নাম দ্বি- 
অক্ষর। আদি অন্ত নাহি যার বেছে অগোচর” (মহাভারত, আদি )। আদ্দশা ধর্শ্মে 
কর্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান পায় নাই। ভক্তি মুক্তি ও সফলতার একমাত্র প্ছা। স্থতরাং 
ব্রাহ্মণপ্রভাৰাদবিত সাহিত্যে ভক্তির জরন্দরকার, পুরুষকার আড়ালে পড়ি গেল। মহ! 
প্রণন্বীকে যখন কোন স্থানেই খ.জিয়া পাইল না, তখন আত্মত্যাগ করিবে বলিয়া সঞ্ধর করিল, 
কিন্তু তখনই ভাবিল মামার খোল! তো শেষ হয় নাই, সন্ধান করার কাজ বাকী আছে, শেষ 
পরাস্ত না দেখিয়া আমি নিরাশ হইব না, স্বতরাং আবার খু জিতে আরম্ভ করিল। নিঞ্জের 
চেষ্টার চূড়ান্ত ন করিয়া এই সকল নায়ক-নারিকারা হাল ছাড়িয়া দেন নাই। নব ত্রাহ্ধণ্যের 
পুবে দেশে যে হিনুধর্ম ছিল তাহা বৌদ্ধ কর্সবাদ আশ করিদাছিল। কিন সংস্কতের 
প্রভাবাদ্বিত সাহিত্ো মানে যাইয়া বস্তু চণ্ডীর শচৌতিশা* আবৃত্তি করিতেছেন, গুণবন্ধ 
রাজার গুণধর পুত্র মশানে বসির! ককারাদি করিছা বর্ণধালার সমন্তগুলি অক্ষর দিয়া কালীর 
একএকটি নাম প্রস্থত করিতেছেন। কালকেকুর ক্তায় সহাবীরও স্বীয় ‘লোহার সাৰলে'র 





৯৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


সায় ছুই বাহু ও ব্দারশন্ত্ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া চণ্ডীমাতার নাম 
শ্রণ করাই একমাত্র উপায় বলিহা গ্রহণ করিয়াছে 

প্রাকৃ-সংস্কত সাহিত্যে মাহুদই বড়_দেবতার কোন হাত নাই । “সবার উপরে মালুম 
বড়, তাহার উপরে নাই|” এই জন্ত সিদ্ধ ৰ্যক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। হাড়িসিদ্ধ “হুয্যের পৃষ্ঠে রাখে বাড়ে চাদের পৃষ্ঠে খায়” এবং 
দেবরাজের পুত্র স্বয়ং ভাঙ্গার অঙ্গে “চামর ঢুলায়।* ময়নাবুড়ি যমরাজকে ভাড়া করিয়া 
তাহাকে আহি মধুহ্ুদন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চণ্তীর গর্ব খর্ব করিয়া লিঙ্গের 
তপঃপ্রভাব দেখাইতেছেন। ক্রান্দণা-প্রভাবের যুগে কতকটা এইভাবে ত্রাঙ্মণকে বাড়ানে' 
হইয়াছে । 

আক্-সংস্কত সাহিত্যকে নিলিখিত কতকগুলি শ্ৰেণীতে ভাগ করা যার: 

৯। পালরাজাদের গান; এই গান এপর্যন্ত খুব মই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত 
রাজ্যপাল, ধর্্বপাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজন্বর্গের সম্বন্ধে যে বাঙলা 
গান ছিল তাহা অশুশাপনাদিতে উল্লিখিত আছে। মহীপালের 
গানের সামাক্স অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত ইহার যে একটা 

দীর্ঘ পালা গান এখনও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

যোড়শ শতাব্দীতে লিখিত চৈতঞ্ত-ভাগৰতে যোগীপাল, ভোরীপাল ও মহীপাল সন্ধে 
যে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই 
নীতিকাগুলির বহুল প্রচলন ছিল। 

২। নাধ-ীতিক!; নাধধৰ্শ্দের গুরুদিগের কীর্তির বর্ণনা উপলক্ষে এই সকল গান 
বিরচিত হইয়াছিল। হাড়িসিদ্ধ' ও মত্নামতীর অদ্ভৃত শক্তি ও লীলা বর্ণনা করিতে বাইয়া 
মনধনামতী-সাহিত্য রচিত হইফ্াছিল। যন্ধনামতী ছিলেন মেহেরকুলের রঙ্গ! তিলকচন্রের কন্ত।। 
বিক্রমপুরের *চঙ্র"রাজাদের একজন ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার নাম মাণিকচঞ্জ । ইনি 

লেস ঝা গোৰিশ- উত্তরাধিকার-হুচের বিক্রমপুরের অনেকাংশের অধিকারী হইয়া 

a শ্বশুরের পুত্র না থাকাতে মেহেরকুলও লাভ করেন, ডাহা 

স্‌ ছাড়া গৌড় অঞ্চলে রংপুর প্রনতি স্থানের একটা খণ্ডরাজ্োর 
লইয়াছিলেন। তৎপুত্র গোপীচন্র ৰ! গোবিন্দচন্দ্র মাতার নাজাত ্মমবরসে সন্যাস 
গ্রহণ করিব! ঘাদশ বধ পরে রাজো কিরিছা আসেন, তখন ইহার বয়:ক্রম ত্রিশ বংসর। 
গোপীচন্জ (গোৰিব্ছচন্জ ) সাভারের রাজা হরিশ্চস্দের অহনা ও পছন! নামক ছুই করাকে 
বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোৰিন্দচক্জের সঙ্গে রাঙ্গে্র চোলের ১০২৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ 
হইয়াছিল। নাধসংপদাতের জান্কুল এই মৱনামতীর গান (ন্মপবা মানি কচন্র-গাধা। 


শাক্সংস্কৃত বুগের বঙগ- 
নাহিতা। 















ভি 


বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৭ 


নাথ কিভাবে তাহার পুর মীননাথকে কদলীপত্তনে মহিলাবর্গের প্রতি অস্বুচিত আসক্তি 
ও তঙ্্মনিত অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। এই কাবো ফরন্ুজা, 
ll ভবানীদাস প্র্থৃতি কবির ভণিতা পাওয়া যায়। 
৩। ধৰ্মমপূঙ্গার পু':ধি--ইহার বচ্বিতা বামাইপঞ্জিত ; বৌদ্ধধর্ম শেষকালে ধরম্মপূজায় 
পরিণত হইয়াছিল। এই পুজার বিধিবাবস্থাদি 'শুপ্যপুরাণ' ও "ধর্পুজা-পদ্ধতি” প্রকৃতি 
পুস্তকে পাওয়া যায়। এই পুস্তকদ্বয়ে নেক এঁতিহালিক ইঙ্গিত ন্মাছে। 
৪1 শীতিকথা, বূপকথা ও পল্লী-গাখা--প্রাকৃ-সংস্কৃত সাহিতোর ইহারাই মধামশি__ 
সমন্ত বঙ্গসাহিতোর ও বাঙ্গালীজাতির গৌরব। কিছুদিন পূর্বেও ইহাদের 'অন্তিত্ব জানা 
ছিল না। রামায়ণ প্রন্ৃতি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজাদিগের সভায় রূপকথা 
শুনাইবার লোক ছিল। ভরত যখন হঃস্বপ্ন দেখিয়া মর্স্পীড়িত হুইয়াছিলেন, তখন ভাহার 
মাতুলদের সভার “কথা বলিযে”্রা তাহার মনস্তরির জন্য নানারূপ গল্প বলিয়াছিল। শুধু 
রাজসভায় নহে, রাজাস্তঃপুরেও কথা বলিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল__ইহাদের নাম 
ছিল "আলাশিনী”। রাঙ্াম্বঃপুরে এই “আলাপিনী”দের প্রতাহ কথা শুনাইতে হইত। হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ সর্বদা পাওয়া বাইতেছে। বৌদ্ধ 
পালরাঙ্গগণের সময়ে তাহাদের কীন্তিকথ! ইহারা গান বাধিয়া শুনাইত। তায্রশাসনে উক্ত 
আছে মে ধর্মপাল (1) নিজের প্রশংসাহুচক এই সকল গান ও গল্প শুনিয়া লক্জায় মুখাবনত 
করিতেন। মুসলমানবাঙ্জাদের সময়েও এই “কথা বলিয়ে'দের বথেষ্ট প্রভাব ছিল। 
'আলিবর্দা খাঁর সন্ধে সুতক্ষরিনে লিখিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময়েই এই 
গল্পকারীদের সুখে গল্প শুনিতেন। নীবঙ্গাফরের পুত্র মীরন যেদিন খোর শগ্ধকার ও 
বড়বৃষটি-পূ্ণ নিশীথে আজিষগঞ্জের নিকট গভীর অরণ্য বম কু শিশিরে বন্াঘাতে 
প্রাণত্যাগ করেন, তখনও তাহার সঙ্গে ছইটি গণিক1 ও গর বলিবার জন্য একজন "আলাপিনী' 
ছিল। এই গমকারিকাও সেই বঙ্জাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হুসেন এই উপলক্ষে 
একটা ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝ্াইয়াছেন, যে ব্যক্তি ছষ্টের সঙ্গে থাকে সেও সেই 
ছষ্টের গতি প্রাণ হয়। পা রন সা” ও সাগর না 
ন্‌ রাখিয়াছিলেন। 
এই সকল আলাপিনী” ও গকারক রাজ! ও রাজভুলা সঙ্া্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব 
প্রাসাদে নিযুক্ত হইত, সুতরাং স্থকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে 
ke রাজাদের আশ্রয়ে এতদ্দেশে যেরূপ পূর্ব চারুশি্ গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গল্প বলিবার ভঙ্গী, 
রথ বিষয়ব্ণন, চরিত্র, সূল ঘটনার বিবৃতি_গল্পকারীরা সেইন্জপই ন্াম্চর্খা কৌশলের সঙ্গে 
শিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ জাতকের আশ্চর্য আত্মত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিত্রতা 
না. এবং নবনারীর বিবিধ আদশ্ুণ এক্ূপ মনোরম ভাবে দুটা উঠিত, যাহার তুলনা ভত্র- 
-এ সাহিত্যে বিরল। অথচ এক একটি গল্পে অফুরন্ত পরিহাস-রস এবং বালকের মনোরঞ্জনের 
 উপনোগী উপাদানও থাকিত। কথাগ্ুলির অধিকাংশই গন্ধ, মাঝে মাঝে গান ধাকিত__ 
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৯৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহাদের যেমনই উচ্চশিক্ষা, তেমনই ককুণরস; পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কীদিবেন 
এবং এক সঙ্গে রোজ্র বৃষ্টির খেলা_্ালো ও ছার!--ঠাহার সুখে চোখে দেখা বাইবে। মাঝে 
মাঝে ‘অলৌকিক ঘটনা থাকাতে বালকদের কম্সনাশক্তি উদ্বোধিত হুইবে। নীতি- 
কথাগুলির মধ্যে মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, আন্ধ! বন্ধু হ্টামরায়, নছর মালুম, শম্মমালা, 
কাজলরেখা, খোপার পাট প্রত্ৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর । ইহাদের মত গল্প অন্ত কোন 
ভাষায় 'আছে কিন! জানিনা। কারণ বে জাতির যসলিন সুক্ষ শিল্পের অপ্রতিহন্দী সামগ্রী, 
ধাহাদের নবান্তায় সক বৃদ্ধিবৃত্তির অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জাতি ভিন্ন সুস্থ সৌন্দধ্যের 
জাল বুনিয়া 'সার কে এক্ূপ গল্প রচনা! করিবে? মনে হয়, উপনিষৎ বৌদ্ধ জাতক, 


হিন্দু পুরাণ, রামারণাদি কাব্য প্রত্থতি সকলের রস নিংড়াইয়! এই গীতিকথা-গুলি প্রস্তুত . 


করা হুইয়াছে। ইহা! বাঙ্গলার গাহস্থা জীবনের মন্্রকখা! যেরূপভাবে প্রকাশ করিয়া 
দেখাইযাছে তাহার তুলনা নাই । 

স্ূপকথ শুধুই ছেলেদের আমোদ-প্রমোধের জন্য রচিত । 5 
কথ! প্রভৃতি এই শ্রেণীর। ইহা সমস্তই গল্জে রচিত। শীতি-কথার শ্রেষ্ঠত্ব 
ইহাদের নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় বূপকথাই সমুত্র লঙ্ঘন করিয়| পাশ্চাত্াদেশ বি্গয় 
করিঘাছে। এসঘন্ধে আমরা ৮৮] Litণratথurও নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি। 

পদ্লীগীতিকা--ইহাচের খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়! গিয়াছে, 
তাহাদের কোনটিই মূসলমান-রাজস্বের পূর্বের নহে। সম্ভবতঃ পাল-রাজাদের পশংসাঁ-সুচক 
যে সকল গাথা প্রচলিত ছিল-_প্ীগীতিকাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে। গঙ্গার ‘আদি 
খুঁক্ষিতে যেরূপ হরিস্বারে বাইতে হয়, এই পাল্লীগাখাপ্ডলির উৎপত্তি নির্দেশ করিতে হইলেও 
আমাদিগকে সেইকপ হুপ্রাচীন হিন্দুরাঙ্গ্ধে মাইতে হইবে। ইহাদের ভাব ও চরিত্রা্চন সমত্তাই 
নবব্রাঙ্গপোর বিরোধী । ইহাদের নেক্ষগুলিতে মেয়ের! যৌবনে উপস্থিত হই নিজের! বর 
করিতেছেন । নিজের মতের সঙ্গে অভিভাবকের নির্বাচনের গরমিল 
দ্বিচারিণী হইতে স্বীরুত হন নাই, স্বীয় প্রশয়ীর গলেই বরমাল্য দিয়াছেন । 
রর মধো সমুহ-বাত্রার বর্ণনা অতি চমৎকার । ব্রাহ্দণদিগকে এই সকল 








রাহ করিয়াছে। সমস্ত পল্ীগার্থা-াহিত্যে একটা আশ্চর্য্য স্ৃস্তি ও স্বাধীনতার হাওয়া 
বহিয যাইতেছে । এই "রুনি ও ক্থাদীনতা একদল গোড়া ব্রাহ্মণের চ্ষুঃশূল হইয়া 
উঠিয়াছে। স্ঠাহার! গাখাগুলি হিন্ছুবাড়ীতে এখন ব্জার গাহিতে ছিতেছেন না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মুসলমান গায়কগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ভূতপূর্ব ডিরেক্টার 
ওটেন সাহেব বলিয্নাছিলেন বে, খুমাচ্ছত্র। বালুময় সহরের ধুসর আকাশ ছাড়িয়া হঠাৎ, 
সাবি ১2 
রাজি 
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বাঙ্গল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৯ 


পনীগতিকাগুলির কতটা আদর বর্তমানে বাঙ্গল দেশে হইবে, তন্বারা বুঝা যাইবে বাঙ্গালী 
তাহার ভবি্থাৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাধাগুলির লবদ্ধে আমরা 
ইতিপুবেন (৩৮৪-৬*২ পৃঃ) একবার আলোচনা! করিয়াছি । মনুযা মহুমা, চঙ্াবতী, রাণী 
* কমলা বণিক্‌ ছুহিতা কমলা, দেওয়ান! মদিনা, মুর মা, ভেলুয়া, নছর মালুম, দুরত্েহ! ও 
কষর,-আন্ধ। বন্ধ, গ্রামার প্রভৃতি গাথা উৎক্ট। আমরা বড় বড় কাব্য ও পুরাণে ছুই চারিটি 
প্রধান নায়িকা পাই। কিন্ত আশ্চর্শ্যের বিধ এই বে, গাথাগুলির প্রায় প্রত্যেকটি স্বীয় 
_ দশ বার পৃষ্ঠার কত্ত গণ্তীর মধ্যে এক একটি অমর ভলেখ্োর স্কট করিয়াছে। ইতিহাস- 
বিশ্র্ত ভারতের সাবিত্রী, সীতা, শকুন্তলা, দমন, ঘরৌপনী প্রতৃতির পার্খে বঙ্গীয় গাখাগুলির 
নায়িকারা এক পঙ্ক্কিতে স্থান লইতে পারেন। বসোরার বাগানের গোলাপের মত এই 
গাথাসাহিত্যে আদর্শ নারীগণ কফুরন্ত। ইহারা এক্ঠাচে ঢালা! নহেন। পাতিত্রত্যই ইহাদের 
একমাত্র আদর্শ নহে, অনেক স্থলেই ক্রাঙ্মপাবিধি লঙ্ঘিত এবং ্রামরায়, আছ্ধ! বন্ধ প্রভৃতি 
* পালায় পাতিব্রতাকে 'আড়ালে ফেলি একনিষ্ঠ প্রেম তাহার বিঙ্গ়ী ধ্বঞ্। উত্তোলিত করিয়াছে। 
ইহারা সামাঙ্গিক নিন্দা প্রশংস! দ্বারা তিলমাত্রও বিচলিত হুন নাই। হিন্দু-সাহিতোর সহিত 
অন্যন্ত পাঠক চমংকৃত হইয়! দেখিবেন এই গাথাকথিত মহিলার! সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন চে ঢালা, 
অথচ ইহার! কোন স্থানেই স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই। এমন কি আন্ধা বন্ধুর পালায় ঘখন 
রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া কহিয়া তাহার রাজ-প্রাসাদের শব্যাত্যাগ করিয়া একটা 'অন্ধ 
ভিক্ষুকের জন্য প্রেমের যালাহন্ডে নির্তীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাহার প্রতি দোষারোপ 
ক্ষরার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় যেন বিশুদ্ধ একখানি সব্ণপ্রতিষার যত প্রেমের দেবতা 
বিশ্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া! যাইতেছেন। মত, সামাজিক বিধি এই নৈসর্গিক খাটি নিষ্ঠার 
কাছে যেন কুকারে উড়িয়া গেল। সহঙ্গিয়ারা যে পরকীয়া! প্রেমের আদর্শ গঠন করিয়াছিলেন, 
তাহ! বাঙলার হাওয়ায় সত স্বামীন ও একনি প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া। 
গাথা-রচকেরা সংসার পর্য্যস্ত সীমা-রেখা চিহ্নিত করিয়াছেন, সহঙ্দিয়ারা সেই চিহ্ন ডিঙ্গাইয়া 
যাইয়া ইহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া! বলিয়াছেন__তোমরা ইহাদিগকে মাটার মাস্থয 
মনে করিয়াছ, কিন্ত ইহারাই ্ব্গের অধিবাসী; এইরূপ সমাছ্-ভোল! সাহা 
ভগবান্কে পাইবার একমাত্র পদ্ধা-“ব্রহ্মাণ্ ব্যাপিয়া আছে যে জন, কেহ না 
প্রেমের ব্সারতি যেজন ক্গানযে-_-সেই সে চিনিতে পারে”--চ্ভীদাস। ইহাদের 
সুনিকাশতত্ সাধুদ্ধ এবং তপস্তা ও কষ্ট সহিবার অনীম শক্তি দর্শনে স্বতঃই রি 
ইহাদের পার দিতে ইচ্ছা হয়,_ইহাদের সমাজনিন্দিত ছ:সাহসিক কর্স্বের জয় অভিযোগের 
ভাষা সুখে আসিয়! ফিরিয়া যার। এই গাধা সাহিতো বাঙ্গলার সমাজ, রাঙজ্গনৈতিক 
অবস্থা, ভৌগোলিক তক, আচার-ব্যবহার, বাণিজা-শিল প্রতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ 
পাওয়া! বায়, তাহা এঁতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য। 

__ প্রব্বচন-ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে পূর্কোই আলোচনা করা গিয়াছে। ( ১৯১৫-১৮ 
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৯৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


বাঙ্গলার কতকগুলি ধর্সকাব্য প্রাক্‌-সংস্কত সাহিত্যের অন্তর্গত, যথ!--মনসাষঙ্গল, 
শিবায়ন ও ধৰ্ক্মমঙ্গল কাবা এবং কষ্ণ-বামালী। ইহাদের পত্তন দেওয়া হইয়াছিল প্রাকৃ-সংস্কৃত 
যুগে। বর্স্মমঙ্গল কাব্যে মহারাজ ধর্পালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর 
পুত্র মেন্িনীপুরের মনা গড়ের রাজা করণসেনের পুত্র লাউসেন , 
কর্তৃক কামরূপ (কাউর) ও ‘অজ্েয়ডেকুর’ বিজয় বপিত হইযাছে। ইহা! ছাড়া লাউসেনের 
মাতুল মহামদের ( মাহস্থার ) বড়বন্্ ইত্যাদি বিষয় বণিত আছে। পাল-রাজাদের সময়ের 
এদেশের লোকের আদর্শ ও রাজভক্তি যে কত বড় ছিল, তাহার বহু আভাস এই 
কাব্যে দৃষ্ট হয়। হিন্দু বমণীর তপোবল বজ্জাবতীর চরিত্রে উচ্ছল ভাবে বাকা হইয়াছে। 
কালু ডোমের আশ্চর্য্য বীরত্ব ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্ত ভক্ষেপহ্ীন ভাবে জীবন- 
ত্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুণকে খুব রং ফলাইয়া দেখান হইয়াছে। 
পক্্যার চগিতে 'অসামান্ত রান্মভক্ি, স্বামিপুত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াও যে ৱাঙ্গভক্তি 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, এদেশের 'অধস্তন স্তরের লোকেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিপন্ন 
করিতেছে। রাজ্জদ্বারে সাক্ষ্য দেওয়ার বিভীষিকা হরিহর বাইতির চরিত্রে এবং হিন্দুললনার 
ধর্মভীরু! হার স্ত্রীর চরিত্রে দুষ্ট হইতেছে । ধর্স্মঙ্গলের 'আদিলেখক ময়ূরভট্রের রচন! 
এখনও সমস্তটা পাওয়া যায় নাই; কিন্তু পরবর্তী কবি মাণিক গাঙ্গুলী, পরাম, খনরাম ও 
সীতারাম প্রতৃতি কয়েক জনের কাব্য আমরা পাইয়াছি। এই সকল কৰি ব্যাতীত আরও বহুকবি 
ধর্মঙ্গল রচনা করিয়াছেন। পরবর্তী কবির ব্রাহ্মণ্যের আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ দশ মিশাইয় 
কাব্যগুলির গৌরবের হানি করিয়াছেন। এত বড় বীর লাউসেনকে ভক্তের পঙ্ক্রিতে ফেলিয়া 
াহাকে দিয়া এব-প্রহলাফের অভিনয় করাইতে যাইয়া--ঠাহার শৌধ্যবীরধ্য সমস্তই মাটা করিয়া 
ফেলিয়াছেন। তথাপি প্রত্যেক খানি ধর্ম্মমঙ্গলে হিন্দুরাজত্বের কিছু-নাকিছু উপকরণ 
আছে, তাহা অভীব মূলযৰাদ্‌ ; ‘অনেক ভৌগোলিক ও প্রাচীন সমাজের তত্ত এই পুন্তকগুলিতে 
পাওয়া বায়, শৈললিপি ও তামশাসনগ্ুলির সঙ্গে ধর্সমমঙ্গল কাব্যগুলি মিলাইহা পড়িলে 
বঙ্গের ইতিহাস-সন্ধানী পাঠক অনেক তন্ক 'আবিষ্চার করিতে পারিবেন। এখনও বহু 
ধৰ্স্ম-মঙ্গল বঙ্গের পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের খোজ করে? এখনও 


মঙ্গল-কাৰা। 
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বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ__জাদিযুগ ৯৭১ 


স্থায় ব্রাহ্মণ অতি-দ্বিধার সহিত বৌদ্ধ রাঙ্গন্ব্গের কীন্তিজ্ঞাপক এই পুন্তকের যখন একটি 
সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি বাওরার ভত্বে ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা প্রথমতঃ 
বৌদ্ধ জগতের প্রাচীন কাব্যগুলি, বাহা জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে ছিধা 
বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের শ্রোতার সংখ্যা ও প্রাপ্তব্য অর্থের লোভৰশতঃ শেষে 
সর্দদ সক্ষোচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়া অবশেষে হারা এই, 
বিষয় হাতে লইয়াছেন, কিন্তু তাহারা ধর্সমঙ্গলকে নুতন আদর্শের আমলে ন্মানিতে চেষ্টা 
করিয়া! ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়াছেন। 

শিবায়ন সম্বন্ধে পূর্বেই লেখ| হইয়াছে। ব্া্গণ্য প্রভাবের পূর্বে শিবঠাকুর ইতর 
লোকের মধো স্কধাণ-দেব্তান্ধপে পূজা পাইতেন। তারপর ক্রাঙ্গণা-খুগে এই শিবঠাকুরকে 
কবিকদ্ধণ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবর্তী, জন্ঘনারায়ণ মেন এবং 
ভারতচক্র রা়গুণাকর প্রন্থৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা 
করেন। সুকুন্দরাম শিবকে কতকটা কালিদাসের শিবের মহিমা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
মহাভারতকার কালীদাস ইহাকে স্বকীয় গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন) তাহার শিবের 
মধ্যে__্গনসাধারণের ধারণার চিচ্ছমাত্র নাই_-সে শিব কুচুনী পাড়ায় যান না, ক্ষেতে 
হুল চালনা করেন না, ধাড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষার বাহির হুন না, এমন কি. 
শিবানীর সঙ্গে কৌদলও করেন না। কিন্তু ভারতচঙ্গ এতবড় সংস্কতের ভাব লইয়াও 
সাধারণের আদশটা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খসড়ার উপর তুলি বুলাইয়া 
তিনি গাহাকে কতকটা সভ্যভবা করিয়াছেন মাত্র। একমাত্র রামেশ্বর “শিবের গীতের" 
প্রাচীন হুর বঙ্গায় রাখিয়াছেন; ইহাতে শিকঠাকুর কাপ, তাহার ভৃত্য ভীম, শিব ক্ষেতের 


পিবান। 








বন্ততঃ এই গীত যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার 
এই যে বাঙ্গল! ভাষায় হিন্দুর যতগুলি দেবমহিমা-জ্ঞাপক প্রাচীন পুণি js 
চীমঙ্গল, যনসাদেবীর ভাসান, 'অলদামদ্দল গ্রনৃতি তাহার সকলগুলিতেই' 
করা হইয়াছে। এই প্রাচীন শিব সপ্পূর্ব্ধপে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভ 
অশিক্ষিত নিন্ন শ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহজ কৃষকের ঘরের লোক; 





৫ 


৯৭২ বৃহৎ, বঙ্গ 


জনযাধারণও যে আদর্শের ভাগীকার হইরাছিল_এই প্রাচীন শিবচরিত্রে তাহার কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় না। 

শিবের গানে পিব বে রূপ, ক্ষ্ণ-ধামালীতে ক্ব্চও কতকটা সেই প্রকারের, ইনি 
চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেরে; ক্বম্চ রাধার দইয়ের ভাঁড় বহিবার বাক 
তৈরী করিবার জন্ঞ বাশ াছিতেছেন, কখনও তাহার মোট 
বহিতেছেন__সমন্তুই রাধার একটি চুম্বন পাইবার প্রত্যাশায় । ক্রু“ 
ধামালীর দৃশ্য অমাক্জিতরুচিযুক্ত চাষার ঘরের; এই ধামালী হুই শ্রেণীর: এক 
শ্রেণীর নাম শুকুল, অপর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অঙ্গীল যে তাহা চাষীরা 
পর্ধাস্ত নিজের ঘরে গাছে না স্বীলোক ও শিশুদিগকে দূরে রাখিয়া তাহারা মাঠে 
যাইয়া গায়। কিন্ত শুকুল ধামালীতেও থে কচি পাওয়া যান্ব_তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
কাপে হাত দিতে হুয-চ্তীদাসের ক্রষ্চকীর্্তন এই কর্ণ ধামালীরই সংশোধিত সংস্বরগ। 
বৌদ্ধমুগের এই শিবচরিতর ও কুষণচরিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! যায় যে চাষাদের 
(দেবতা তাহাদের মাথা! ডিঙ্গাইয়া যায় নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিঙ্ছের দলে ভিড়াইয়া 
নিজস্ব করিয়| লইয়াছে। এই সকল দেবচরিত্রে ক্জিমতা, সাজসচ্জা। বা৷ 'দাড়ঘর কিছুই 
নাই,-_কোন দ্বিধা বা! সন্্মের সহিত চাষারা তাহাদের দেবতাকে দেখে লাই, তাহাকে 
আপনার জন বলিয়া ভালবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মাস্থখ করিয়া লইবার 
ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্চবদের পঞ্চতত্বের অপূর্কা দার্শনিক মহিমা দর্শন করিতে পাই। 
গৃহস্থালীকে শাস্ত, দাত, সখ্য, বাৎসলা ও মাধুধা এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়। ইহার 
আদর্শ বৈষ্ণবেরা ধর্্ববেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া 
দিয়াছিল চাষারা। 

চ্রীপুক্গা বহু প্রাচীন। অযুক্ত ডাঃ আর. এন. সাহা এম, আর. এ. এস, ১৯৩১ 
সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের ৮৯০০০ সংবাদপত্রে চডীপূজা সমন্ধে একটি সন্দর্ভ 
লিখিয়াছেন। তাহাতে এই পুজার প্রাচীনত্ব সথন্ধে অনেক প্রমাণ 
দিয়াছেন; তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বণিকেরা অষ্টাদশতুজ্দ! উগ্রচণ্ডী 
স্যাম, কম্বো, চীন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, সুমাত্রা, জাভা, 
সেলিবেদ্‌ এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া বান। এই সকল স্থানে 
বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর ( বাঞ্জনবর্ণ ) মাত্র প্রচলিত। ১৮ মহাপুরাপ, ১৮ 
ও মহাভারতের ১৮ পর্ক, বাঙ্গলার ১৮ট বীন অক্ষরের মহিমা-ভ্রাপক |” দক্ষিণা 
পথের একাট গিরিপ্তহায় রক্ষিত অষ্টাদশ হন্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিবমন্দিনীর মুহি যেরূপ, 


ব্ক্ণধানালী। 


চী-নঙ্গল। 
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বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ_আদিযুগ ৯৭৩ 
সির্রিমন্দিরে ( ভোগাঙ্গ কিউ নামক স্থানে) ‘মা’ দেবার নুষ্ঠি এইকপ,_-৮*৮ পৃঃ পুহ 
'ন্দের কার্থেল্দের ছুর্গাও বোধ হয় এক পঙ্ক্তির । 

হৃতরাং দেখা যাইতেছে এই মাতৃপৃজ্জা বনপ্রাচীন। জ্বাভার পম্বনম্‌ নামক স্থানে 
"নান একসহ্র চণ্ডীমন্দির আছে। এই সমন্ত মন্দির ৫২৫ পৃ: হইতে ১৪৭৯ শৃষ্টাব্দের মধ্যে 
নিন্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন বান্লাদেশে দেখা যায় মাতৃপুজা বাঙ্গলার আশ্যগণ প্রথমতঃ 
স্বীকার করেন নাই। বণিকৃদের মধ উহ! প্রাচীনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু 
প্রথমতঃ মেয়েদের দ্বারাই উহার প্রচলন ঘটিয়াছিল। বণিক্‌-সীমস্বিনীর৷ লুকাইয়া পৃঙ্গা 
করিতেন এবং তাহাদের স্বামীরা চণ্ডীকে “ডাইনী” দেবতা বলিয়া দেবীর ঘটে লাখি পযন্ত 
মারিতেন। কিন্ত যে করিয়াই হউক বণিকেরা শেষে উহা গ্রহণ করিৱাছিলেন। বাজলায় 
মুচি, হাড়ি প্রস্ততি নিয়শ্রেণীর ব্যক্তিরা এককালে শক্তির উপাসক ছিল। বোধ হয় মাঝের 
পুজায় পশুবলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, এজন্ত শেখে বণিকেরা পথাস্ত উহা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। বৌদ্ধমুগে পক্তির এবংবিধ পূজা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, শেষে সুচির হাতে 
(পৌরোহিত্যের ভার পড়ে--সৃক্তপুরাণের ছুই একটি কথার উহ্াই অন্থমিত হয়। “ছর্গাকে+ 
কখনও “হাড়ির মেয়ে” বলা হয়, হাড়ির বাড়ীতে বাস্ত না বাঙগিলে ছর্গাপুক্গা কোন কোন 
স্থানে আরস্তই হইত না, এরূপ জনশ্রুতি আছে। “হাড়িকাঠ” শব্দ দ্বারা শুধু “হাড়িপদের 
সহিত এই পূজার সন্বদ্ধ সুচিত হয় নাই, পশুবলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রেণীর লোকেরাই 
করিতেন তাহা অন্থুমান করা যায়। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে হাড়িরাই পুজার 
পাণা। দিনাঙ্গপুরের কোন কোনও স্থানে এরূপ পৌরোহিত্যের দৃষ্টাম্ব পাওয়া যায়। 
"  বাঙ্গলাদেশে এই পূজা বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস 
খোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই পৃজ্জা এবং এতৎসংক্কান্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রসপ্নচিত্তে 

দেখেন নাই। শ্রীবাসের, বাড়ীর দরজায় বিৰপত্র ও সিল্র-মাখা 

জল পারি চর আন্কারী সামগ্রী কোন ত্রাণ বাধিয়া নিয়াছিল, এজ 
বৈষ্ণব-সমাজের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাঙ্গণের এই অপরাধে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া 
বর্ণিত আছে। নরোত্তমবিলাসে শক্তিপুজকের যে চিত্র অদ্ধিত হইয্াছে, 
ভয়াবহ । কোন কোন শাক্ত মদ খাইয়া খক্াহন্ডে নৃত্য করিতে থাকিত। ত 
পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। “হলেও ব্রাহ্মণ তার হাত না এড়ায় ।*। 
কালীর নাম করিতেন না, দোয়াতের কালীকে ‘সেহাই’ ও জবাচ্ছুলের 
পাদপন্সের সংশ্রব আছে, একস তাহাকে “ওড়” ফুল এবং বিবপত্রকে “অর্কপাতা’ সংজ্ঞায় 
অভিহিত করিতেন। ব্থচ আশ্চর্যের বিষয়, স্বয়ং চৈতন্তদের দাক্ষিণাতো অষুঙ্গার 
মন্দির দর্শন ও দেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। 

শাক্ষধর্ম্ম মুসলমান ন্মাবির্ভাবের পর এদেশে খুব প্রচলিত হইঘাছিল। এই ধর্ম 
8৯৮ বোধ হয় 





ভি 


৯৭৪. বৃহৎ বঙ্গ 


“গামছামোড়া’ সকলেই মারের সন্তান। বে জন যে ব্যবসার করিবে, সেই কালীকে মা বলিয়া 
পুজা দিয়া যায়। আমি একখানি খল্গা দেখিরাছিলাম, তাহার উপর কালীর ক্ষুদ্র একখানি 
ধাতব সৃষ্ঠি। সেই সুর্ির নাম "ডাকাইতা কালী”। মাতা সন্থানের কলঙ্ক নিজে লইয়া ~~ 
কলঙ্ধিত| হইয়াছেন, তথাপি সন্তানকে ছাড়েন নাই । 
বাঙ্গলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে শাক্তধর্দ্ম বাঙ্গালীর গার্হস্থোর 'অঙ্গীয় 
হুইল, সে কথা পরে বলা যাইবে । এখানে যাত্র এই বল! উচিত যে প্রাক্‌-সংস্কৃত সাহিত্যে 
চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামক্গলের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ দেব 
ও ক্ষেমানন্দ একদিকে, অপর দিকে কবিকক্ষণ, মাধবাচাধ্য ও জয়নারায়ণ তাহাই কবিদ্বমণ্ডিত 
করিযাছিলেন। নবম শতাব্দী এমন কি তৎপুর্ববেত্রী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্তী বঙ্গীয় 
কবির! বারবার ভুলি চালাইয়াছেন, তক্জন্ত শেষের কাব্যগুলির স্বকৃ-মাংস ্রাঙ্দণাঘুগের 
হইলেও উহাদের অস্থিপঞ্জর সেই আদি যুগের | চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল যে প্রাগ্‌ ব্ৰাহ্মণ্য যুগের 
খসড়া, তাহার প্রধান প্রমাণ এই থে নান্নক-না্ধিকা নিয়শ্রেণীর লোক এবং এই ছই পুস্তকের 
কোনটিতেই আদ্ষপকে সমুচিত সন্মান দেওয়া হয় নাই। এই কাবাগুলির নায়ক-নায়িকার 
আদৌ, সংস্কত 'লঙ্কার-শান্ের লক্ষণাক্রান্ত নহে। উক্ত শাঙ্গান্থসারে নায়ক ব্রাহ্মণ কি 
ক্ষরি়কুলোদ্ভুত হইবেন, তিনি বিদ্বান ও সর্কাডণসম্পন্ন হইবেন ; কিন্তু এই কাব্যগুলির 
মধ্যে চণতীমঙ্গলের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, সে তো পরিদর্শন আনে নহে, বরং কুক্ী_”াসগুলি A 
তোলে যেন তেব্াঠিয়া তাল। ভোঙ্জন কুৎসিত বীরের শয়ন বিকার।” পণ্ডিত হওয়া 
দুরে থাকুক শে হন্তিূ্, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তো সে নহেই__স্বণিত ব্যাধ,_-যাহার গৃহে প্রবেশ 
করিবে তাহার “উচিত হয় ঙ্গান।” চণ্ডীমঙ্গলে ব্রা্মণগণের অবস্থা এত শোচনীয় যে, একজন 
পত্ডিত ত্রাহ্মণ মত-বিরুদ্ধ কথ! বলিয়াছিল, এজন্য বেশে ধনপতি “নফবে আদেশ করি মারে 
তারে ধাকা” ( মুকুন্দরামের চ্ভীকাব্য )। 
কথা হইতে পারে, চণ্ডীমঙ্গল-রচত্রিহ! মুকুন্দরাম প্রন্ৃতি কবি প্রাচীন কবিদের খসড়াটা 
বদলাইয়! ফেলিলেন না কেন? কেন তাহা আলচ্ধারিকদের যতাস্থসারে নূতন ছাচে ঢালিলেন \y 
না? উত্তর, এই সকল কাব্য যুগ-যুগ ধরিয়া! উৎসব-উপলক্ষে চণ্ডীমগ্ুপে গাওয়া হইত, 
নুতন হইলে জন-সাধারণ সেই অনভান্ত কথা শুনিবে কেন? কিন্তু 
একজন প্রধান পাও! বকুন্দরাম একেবারে নীরব হইয়া প্রাচীন গল্পের 
(বুলাই মান নাই। শুনার সঙ্গে ধনপতির হান্ডপরিহাস ও রসিকতা এবং তাহার 
বেনী বয়সে বিবাহ_তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। সেগুলি শ্রোতার! চিরকাল উপভোগ 
করিয়া মাসিতেছিল, কিন্ত কবি তাহার সমস্ত আক্রোশ জনার্দ্ন ঘটকের মুখে ব্যক্ত করিয়া 
পা সালাত কেন অৰ নলের লে সেরেকে সোজা 18 
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চণ্ডীমঙ্গল ( অনদামঙ্গল ) একেবারে নূতন চে ঢালিয়া গড়িয়াছেন। কাবা-নায়ক গুণবন্ধ 
রাঙ্গার পুত্র সথন্দর-_ ক্ষত্রিয়, রাজপুত্র এবং সর্ধগুণাধার। নারিকাও সর্বতোভাবে তাহার 
মোগ্যা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্থযোদিতা । 
মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্সমমঙ্গল কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে__এগুলির 
'আদত লেখার উপর নানাবূপ চাকুশিলপের খেলা! দেখাইয়া পরবর্তী কবির! “নূতন মঙ্গল” 
লিখিয়াছেন। 'আদিযুগ ও মধ্যযুগ হুইয়েরই প্রভাব ইহাদের মধ্ো লক্ষ্য করা যায় 
গাথা-সাহিত্যে ও নাখ-সাহিত্যের কালসঙ্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। ইহার 'অনেক- 
Eo গুলিতে চতুদ্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তৎপরবা্থী যুগের হস্তচিহ্ন থাকিলেও ইহাদের খসড়া বহুপুর্কদে 
রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজ গোবিন্দচক্গের সময় আমর! জানি ; তাহাদের 
সৰ্বক্ধে গাথাগুলি সেই সময়ে কিংবা তাঁহাদের মৃত্যুর সঅনতিপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই 
মনে হয়, তবে যুগে যুগে তাহাদের ভাষা পৰিবনধিত হইয়া আসিয়াছে এবং নূতন নূতন কবিরা 
তাহাদের নূতন নূতন স্্দরাগ পরাইয়াছেন, তথাপি ইহাদের মধ্যেই সেই প্রাচীন ভাষ! ও 
ভাবের 'অনেক চিঙ্ন রহিয়! গিয়াছে। ডাক ও খনার বচন এবং গীতিকথাগুলি পালরাজাদের 
সময়কার জিনিষ বলিয়া স্মিত হয়। বৃষ্ীর অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দী হইতে এই শ্রেণীর 
কৰিতাগুলি আৱদ্ধ হইয়াছিল, একূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। 





দ্বিতীক্ন পন্রিচেছেদ 
সংস্কৃত প্রভাবান্থিত বাঙগলা-সাহিত্য 


যে বঙ্গদেশ এক সময়ে দীপন্ধর, শাস্ত-রক্ষিত, ভত্রশীল প্রদথতি 

| [ছিল-_ঘাহার এক প্রান্তে সাভারের রাজা হরিশ্চন্্ পরিণত বসে ভিক্ষু সাঙ্গিয়া 

_ বৌদ্ধ মঠগুলিতে জীবনের শেষ-বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এবং নাসার ও 

বিশাল বিহার পির উত্তোলন কিয় পবাঙ্গাসন” নামে পরিচিত হইয়াছিল, অপরদিকে 

বিক্রমপুরের বজ্যোগিনী পদ বৌদ্ধ যোগী ও যোগিনীগপের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের এক প্রধান 

কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, যেখানে হিউন সাঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে অওস্তি বৌদ্ধ বিহার 
| গিমাছেন__সেই বঙ্গদেশ দৰশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব ব্রাহ্মণোর লীলাতৃমি হইয়া 

৭ সমাজে ৰে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই 













৯৭৬ বৃহৎ বঙ্গ ” 


ভাষাগুলি দ্বপ্য বলিয়া কোন ভত্র রচনার গ্ডীতে স্থান পাইল না। (৪) দেবভাষা 
সংস্তের প্রভাব অশেষ রাপে বৃদ্ধি পাইল। (৫) ব্রাহ্মণগণ সমাঙ্গের 
নর্ব্থানে দাড়াইন়্া ঘোষণা! করিলেন--তাহারাই সমাজের একমাত্র 
'আরাধা-__মপরাপর জাতি পতিত শুক্র । ক্ষত্রিয় বৈশ্তের কোনপ্রকার 
প্রাধান্ত স্বীরুত হইল না। কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া অন্ত কোন জ্জাতি নাই; 
ইহাই হারা! প্রচার করিলেন 
ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য; জ্ঞান ও কর্মের অধিকার লোপ পাইল। কর্ণের মধ্যে ত্রাহ্মণকে 
দান ও আদ্দণকে পুঙ্গা করাই শ্রেষ্ঠ ধু । এককালে দ্ৈপায়ন ব্যাস ব্রাহ্মণকে কোন্‌ তিথিতে কি 
দান করিলে কি ফল হয, তাহা লিবিয়া! গিয়াছিলেন (৪৮ পৃষ্ঠা রব্য)-_সেই লেখাটাই বঙ্গীয় 
সমাঙ্গের 'অস্তশাসনকপে বদ্ধমূল হইল। ত্রাহ্মণবেষ্টিত রাজ-সভায় এই সংস্কতের প্রতি প্রগাঢ় 
স্থরাগের ক্ষেত্রে বাঙ্গল! ভাষার কোন ভরসা ছিল নাঁ। পল্লীর কোকিলের কণ্ঠ বস্তা থামে 
নাই, এবং দূর ময়মনসিংহ, রীহট্র, গাড়োদেশ প্রদ্থৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের 'অধিরুত 
হয় নাই, সেখানে হিন্দুদিগের প্রাচীন আদর্শ বোদ্ধ-কর্স্মবাদে পুষ্ট হইয়া! পাল্দীগাখায় গুপ্ত যুগের 
সৌনদর্যাবোধ ও পূর্চারাগের লীলাখেলা দেখাইতে লাগিল, করঙ্গণা-প্রভাব সে সকল দেশে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। পূর্বা-দরমনসিংহ-যে স্থান হইতে সর্ব্বোংক্নষ্ট পল্গীগাথাগুলি পাওয়া 
গিয়াছে-_-তাহা! বহযুদ্ধে সেন-াজ্গগণের হাত হইতে স্বীয় স্বাধীনতা! বাচাইয়। রাখিয়াছিল। এক 
সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাথা-সাহিতা লইয়! বিভোর ছিল, কিন্ত এবার সেন-রাজ্গণের যুগে 
সেই গাখা-সাহিতোর উপর পটক্ষেপ হুইল। গাখার কবিগণ সেন-াঙ্গগণের কীর্তি কেনই 
বাঁ গান করিবেন? তাই মহীপাল, রাজ্যপাল, ধর্ম্মপাল, রামপাল, যোগীপাল প্রভৃতি পাল- 
রাজন্তবর্গ সন্ধে যাহারা গান বাধিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, 
বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, বিশ্ব্ূপ সেন বা স্বর সেন সম্বন্ধে একটি গাধা রচনা 
করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ নাই। 'অথচ পাহানের পরে ত্রিপুরার রাজা 'অমরমাণিকা, 
ধন্যমাণিকা এ রাজ্জী কমল! দেবী সন্বন্ধীয় বহু গাথার উল্লেখ আছে-__এদিকে ঈশা] খাঁ, মন্থর খাঁ, 
খা প্রন্ততি বহু মুসলমান নবাব-বাদসাহ-স্ধীয় পল্লীগাথা! আমরা পাইয়াছি। 
গণ ব্াহ্মণদিগের মত ন্সবলম্বন করিয়া পন্লীভাষার কোন উৎসাহ দেন নাই। 


আগা পাবে আপের 
জপান্তৱ। 





স্বীকৃত হওয়াতে মানবের বীরন্, শৌধা, জ্ঞান, এ সমস্ত উপেক্ষার বিষয় 

॥ ইহারা অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন, মানবের কীন্তিকথা লইয! কোন কাব্য- 

রুনা পণুশ্রম মাতর_বিশেষ, স্বপ্য কধিত ভাবায়। এই সন্ত নরলীলাস্থলে দেবলীলার 
বৰ্ণনাই কৰি ও অপরাপর লেখকগণের লক্ষ্য হইল। আমরা এইভাবে মালঞ্চমালা, কাজল- 
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পল্ীসাহিত্য একেবারে আড়ালে পড়িয়া গেল; ব্রাহ্মণ শান্দব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন 
ও ব্ৰাহ্মণ ককের পুষ্পমাল্যের ছারা মন্তক বেষ্টন করিয়া বেদীতে বলিত ব্যাখ্যা বর্শন ও 
নত কর্তনের ভার লইলেন | প্লীভাষার বিরুদ্ধে নার বন্ধ হইল। থাহারা সংস্কত শাঙ্সের 
কথা কথিত ভাষায় লিখিবেন, অথবা শ্রবণ করিবেন-_-্ঠাহাদিগের অন্ত রৌরব নরকের 

ব্যবস্থা হইল ব্রাঙ্গণগণ এই অভিসম্পাত করিলেন । 
বঙ্গ-ভারতী এই বিপদের সময়ে বিদেশী রাজগণের বাহু আশ্রয় করিয়া! দীড়াইলেন। 
মুসলমান নবাবের। এ দেশের শত শত ধর্ম্ম-উৎসৰ সন্বন্ধে তথা ও বিবরণ জানিতে চাহিলেন। 
ব্রাহ্মণের! এই দহ ব্যাপার কতবড় অসন্তব কার্য, তাহা তাহাদিগকে বুঝ্াইতে চেষ্ট! করিলেন। 
মোটকুণ! তাহার! মুসলমান নবাবদিগকে শাস্তকণ! জানাইবেন না, ভর দেখাইলেন--শুধু 
ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয়া! যাইতে পারে। দ্ু্ষিরা এদেশে বাস করিয়া এদেশের 
একরূপ অধিবাসী হইয়া! পড়িয়াছিলেন, তাহারা! বাঙ্গলা কথা কহিতে ও লিখিতে জানিতেন। 
মুসলমান রাঙ্জার! সংস্কতের মাহাম্মা শুনিয়া কতকটা! সমস্ত হুইয়া শড়িলেন। তাহারা সংস্কাত 
~ হইতে মহাভারত, ভাগবত প্রনৃতি পুস্তক বাঙ্গলা ভাবার অনুদিত করিয়া তাহাদিগকে 
শুনাইতে শাদেশ করিলেন। এই কাথ্য ব্রাহ্মণগণ অবশ্য ঘোর অনিচ্ছায় গ্রহণ করিতে বাধা 
৬৯ হুইয়াছিলেন। নসরত সাহের আদেশে একখানি মহাভারত প্লচিত 
দি বর্ষজাধার উৎসাহ প্রদান হইয়াছিল, তাহা! এখন লুপ্ত কিন্ত তাহার উল্লেখ পাওয়া! গিয়াছে। 
না এই মহাভারত হয়ত খুব উৎকৃষ্ট ভাবে সঞ্ধলিত হয় নাই-_এজন্ত 
হুসেন মাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম-বিজ্ঞরী পরাগল খা কৰীহ্্ৰ পরমেশ্বর নামক আর একজন 
কবি-ঘার! মহাভারতের 'অন্থবাদ সন্ধলন করাইয়াছিলেন। এই অঙ্বাদের প্রাচীন পু.দি 
বঙ্গদেশের সর্ধাত পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার পত্রে পত্রে পরাগল খাঁর অনেক স্বতিবাদ 
আছে। জৈমিনী-কৃত অশ্বমেধ পর্বের একখানি অনুবাদ পরাগল খা পুত্র বীরবর ছুটি খার 
আদেশে বিরচিত হইয়াছিল, সহিত্য-পরিবৎ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই নসনুবাদ- 
৯ কারকের নাম ভ্ীকরণ নন্দী। গৌড়েশ্বর সামন্ন্দিন ইউসফের আদেশে যালাধর বহু ভাগবতের 
অমুবাদ খৃঃ ১৪৭৩-৮০ অঙ্কে সঙ্গলন করেন, বঙ্গেশ্বর তাহাকে “গুণরাজ্দ খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়া 
ছিলেন। বিস্তাপতি সম্মানে “প্রন যেন স্থলভানের” উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটি 
্ পদে লিখিয়াছেন যে, নসিরা শাহ প্রেমের প্রকৃত মর্খ্ব অবগত আছেন এবং “চিনজীব-রহু 
a a গৌডেখর, কৰি বিহাপতি ভণে" বলিয়া তাহাকে আশীৰ্বাদ 
গান বপক্গিপের কৃরিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নুসলমান বাদসাহগণের মধ্যে হুসেন 
৭ সাহই "গে ভাষার” সর্বাপেক্ষা বেনী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া 
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হুসেন সাহ তাহার দীর্ঘ ছাব্বিস বৎসরের রাজত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রন্গার চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়! মনে হর ; ইনি চৈতন্তদেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে 
ইহারই রাজ-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেশ্বে ‘সত্যপীর’ 
নামক মিশ্র দেবতা পরিকমিত হন। এই সত্যপীর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মৈমনসিংহ-নিবাসী কন্ধ 
নামক জাতিচ্যুত এক ব্ৰাহ্মণ-যুবক ভাহার খ্ররু এক পীরের আদেশে কাব্য রচন! করেন। 
এই কাবো সতাপীরের মহিমা-প্রচারের বাপদেশে বিস্ঞাস্থন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হুইয়াছে। 
ইহাই বাঙ্গলাভাষার সর্বপ্রথম বিস্তাহুন্দর। পুস্তকখানি কবিত্বপূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত, 
ইহা এখনও মুক্রিত হয় নাই । আমার নিকট ইহার হস্ত-লিখিত একখানি নকল আছে। 
কাব্যখানি ন্থমান ১৫*২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সত্যপীরের ন্তাস ‘মাণিকপীর’ এবং 
“কানুগাজি' হিন্দুমুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতা এবং ইহাদের মহিমজ্ঞাপক অনেক পুস্তকও 
বঙ্গভাষার বিরচিত হুইয়াছিল। বাঙ্গলাভাবার উৎসাহ-দাতা আরও অনেক সুসলমান বাদসাহ- 
ওযরাহের নাম আমরা পাইয়াছি। এখানে ঠাহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। আমাদের 
ধারণ! যে মুসলমান বাদসাহদের শন্থরহেই বাঙ্গলাভাষা রাজ-দরবারে ও ভড্র-সমাজে প্রবেশের 
প্রথম স্থবিধা পাইয়াছিল, নতুবা সংস্থতের ভকুটি সহ! করিয়| আমাদের দীনা-হীনা মাতৃভাষা 
জনসাধারণের যধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাহ্মণ্য-শাসিত ভদ্র-সমাঙগে স্থান লাভ করিতে পারিত, 
না। বঙ্গীয় মুসলমানের অধিকাংশই বৌদ্ধসন্প্রদায় হইতে গৃহীত হুইয়াছিল। বোদ্ধজন- 
সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলার চর্চা প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বদেশের ভাষার উপর 'নথুরাগ 
বঙ্গের মুসলমানেরা পূর্ক-সংস্কার হইতে পাইয়াছিলেন। 

ব্রাহ্মণের! এই সকল কার্যে হয়ত উৎসাহ দেখান নাই । কৰীঙ্স পরমেশ্বর কি জাতীয় 
ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে তাহার '্সংখ্য ভণিতার মধ্যে কোন না 
কোন স্থানে “দ্বিজ” শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া! যনে হয়। এক 'কৰীন্্র ছাড়া তাহার 
'ার কোন উপাধির উল্লেখ নাই। এখনও হয়ত চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীর কোন পুথিতে 
তাহার আস্মবিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। জীকরণ নন্দী ব্রাহ্মণ ছিলেন নাঁবৈগ্ক বা কায়স্থ 
ছিলেন। মালাধর বস্তু কায়স্থ ছিলেন। হ্যাং দেখ! যাইতেছে, ব্রা্ণগণ সহজে স্বণিত 
'ভাবাম কাব্য লিখিতে গাড়ান নাই, কিন্তু তংপরে শাহেন সা বাদসাহগণের আদেশ ও উৎসাহে 
মিটি নিল ক 22 
_ দরবারের দেখাদেখি বঙগভাষার জন্ত তাহাদের ছার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। 

_ মহাভারতের সর্বপ্রথম নথবাদ করেন সঞ্জয়। ইনি আপ ছিলেন না, ভরদা-গোীয় 
বৈষ্ত ছিলেন। কেহ কেহ যান করেন, তাঁহার বাড়ী বিক্রমপুর ছিল, 
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কৰি ষ্ঠাবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন মহাভারত অস্থবাদ করিয়াছিলেন। ইহারা বিক্রমপুর- 
খিনারদিবাসী এবং হুবিপিক্‌ ছিলেন। বন্টাবরের পিতা কুলপতির কথা গঙ্গাদাস খুব 
গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ একই সময়ে এবং কানীদাসের কিছু পূর্বে 
রামেশ্বর নন্দী নামক আর একজন কবি মহাভারতের একটি শন্থবাদ সঙ্ধলন করেন। 
মহাভারতের প্রায় সমস্ত অনুবাদই ত্রাহ্মণেতর জাতীয় বাক্তির লিখিত_ ইহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। হোড়শ শতান্দীতেও ইহাদের বঙ্গভাবার প্রতি বিরূপতা খোচে নাই। 
এই অন্তুবাদকগণের মধ্যে স্বিসংবাদিত ভাবে কাশীদাস সৰ্ধশ্রেট। ইহার বাড়ী বর্ধমান 
জেলায় সিঙ্গি গ্রামে । এই সিংহগ্রাম ইতিহাস-বিশ্রত, সিংহলী বিদ্ধয় সিংহের প্রতিষ্ঠাপিত 
বারা প্র “সিংহপুর ৷" কানীদাসের সুদীর্ঘ বংশাবলী তিনি বরং লিখিয়া 
অগযাপর অনুবাধক। গিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি ভ্রাতা ছিলেন, তাহারা সকলেই 
স্বকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। প্রহার ভ্রাতা কষ্ণদাসের “কু্মঙ্গল” 
'ও গদাধর দাসের পজগন্নাথমঙ্গল" ছইখালি উল্লেখযোগ্য কাবা। কাশীদাসের মহাভারতে 
সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি ; সুললিত শব্দচয়ন এবং বর্ণনা জীবন্ত ও জৃদয়গ্রান্থী করার ক্ষমতা 
তাহার বিশেষকপ ছিল। তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতদূর লিখি! স্বগত হন 
এবং তাহার মৃত্যুকালীন আদেশ রক্ষা করিয়া! ঠাহার ত্রাতু'পত্র ন্দরাম দাস বাকী কয়েক পরা 
রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই শেন পৰ্বপ্তলির অনুবাদ প্রারই পূরবী কবিগণের ভাল: ভাল 
অংশের গ্ষোড়াতালী। নন্দরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোষের নিকটেই এ বিষয়ে বেলী খাণী। 
তাহার মহাভারত হইতেই তিনি বেনী সঙ্ধলন করিয়াছেন। এমন কি ্্রীপর্কের “গান্ধারী- 
বিলাপের” উৎকৃষ্ট অংশটি তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের 
ভণিতা দিয়া চালাইযাছেন। বাঙ্গলার কত কবি যে মহাভারত এবং ইহার অংশ-বিশেষের 
অন্বাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ন্তা করা কঠিন। রাজেহ্রদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় 
সুন্দর, এবং গোপীনাথ দত্তের “ত্রৌপদীযুদ্ধ' প্রতি পালা সপ্পূর্ণন্রপ মৌলিক। কাশীদাসী 
মহাভারতে দ্রীবংস ও চিন্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান সূল-বহিভূত ৷ ওঁ উপাখানটি গ্রাম্য 
গাথা হইতে সন্ধলিত হইয়াছে এবং "তিলক-বসন্তর" পালার ( দর্থ খণ্ড, পুর্বাবঙ্-নীতিকা) সঙ্গে 
ইহার সাদৃশ্ত সকলেরই চোখে পড়িবে। কাশীদাস ফোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাহার 
মহাভারত শেষ করেন । 
সম্ভবতঃ রাজ! গণেশের সআজ্ঞায় কুলি গ্রামের মূরারি ওষার পুত্র বনমালী মুখুটির এসে 
এবং মালিনীর গর্ভজাত কবি ক্বত্তিবাস সর্কপ্রধম বাঙ্গলা রাষায়ণ রচনা করেন। রচনার 
__ শ্রালতা, প্রসাদগুন এবং গ্রহপ-বর্জন সম্বন্ধে উপযোগিতা-বোধ 
বাগ, তিবাস।  কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ | সুল রামারশের কোন অংশ বাদ দিয়া কি 
রাখিলে কাব্যখানি বাঙ্গালী পাঠকের হৃনয়গ্রাহী হইবে, ইহা তিনি বিশেষবপ জানিতেন ; 
এবং ঠিক এই বোধ ন! থাকাতে স্থপত্ডিত ও সুকবি রবুনন্দনের 'রামরসায়ন' খানি কুতকাথ্য 
হইতে পাৰে নাই। কৃত্তিবাসের পরে যোড়শ শতান্দীর শেষ ভাগে মমনসিংহ'নিবাসী 
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বংদীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে শল্লীগাধার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণখানি 
রচনা করেন, তাহা এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে পল্পীবাসিনীগণ বিবাহ-বাসরে গাহিয়া 
ধাকেন। মাইকেল মধুসুদন সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি চন্্াবতীর রামায়ণের একটি 
স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। সহজ সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মনের কথা করুণ 
ও মৰ্দ্মম্পর্শী ভাষায় লিখিতে চন্দ্রাবতী সিদ্ধহান্তা। তাহার অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্ধালয় 
প্রকাশ করিয়াছেন। ( পূর্কবঙ্গ-গীতিকা, চতুর্খ খণ্ড, ২য় ভাগ )। 
কিন্ত এই রামায়ণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেনী মৌলিকত্বের দাবী কবিচন্দের | 
ইহার নাম শঙ্কর, উপাধি “কবিচন্্র । বাঙ্গলার রাষায়ণে “অঙ্গদের রায়বার' ‘তরণীসেন 
ও ীরবাহুর যুদ্ধের পাল? প্রভৃতি অংশ কবিচন্দ্রের লেখা । কবির সম্মুখে চৈতরু ও নিত্যানন্দ 
ভগবানের ৰতার হইয়া লীলা করিয়া গিয়াছিলেন। জগাই, মাধাই, নাঝোজী, ভীলপপ্থ, 
প্রভৃতি দানব-প্রস্কতি লোকেরা ইহাছের ক্বপা-স্পর্শে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল জীবন্ত 
খঁতিহাসিক ঘটনা! কবির জুদয়পটে গাড় বর্ণে অদ্কিত হইয়াছিল । তৎক্লৃত রামায়ণে সেই 
সকল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে । বান্ধীকির যুদ্ধ-কাওটাকে তিনি ভক্তির কুঞ্জ বা সংকীর্তন- 
ভূমিতে পরিণত করিলেন। রাক্ষসগণ জগাই-মাধাইএর ন্তায় রাম-লগ্মণের প্রতি অস্ত্র 
ছুড়িয়া শেষে অন্থভাপের উচ্ছ্বাসে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে বসিল, কেহ কেহ বা রামনামের 
ছাপ স্বীয় শঙ্গ ও রথের চতুঃপার্শ্বে অক্কিত করিয়া রণূষিতে কীর্তনভূমির কমন করিতে 
লাগিল। একটা জীবন্ত এতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই সকল 
বিষয়ের বিসদৃশতা 'আমাদের চোখে ঠেকে না। বিনি যুদ্ধ করিবেন, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত অশ্র- 
বিসঙ্জন এবং যিনি শক্র তিনি তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভক্তি ও ক্ষমার লীলা- 
প্রদর্শনের মধ্যে যে অসামঞ্স্ত ও বিজ্ঞপের উপযোগী উপাদান আছে--তাহা আমাদিগের এই 
সকল কাহিনীর যথার্থ রস উপভোগ করিতে বাধা জন্মায় না। ান্ুষতো চিরদিনই শষ্টার 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে-_্টাহার বিধি নিত্য লঙ্ঘন করিতেছে অথচ অস্থতপ্্ হইয়া তাহারই 
পদে আস্মসমর্পণ করিতেছে । কবিচন্গের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের অংশ 
নহে, পূর্ক্দোক্ত সনাতন ধর্টের উপাদান থাকাতে উহা চিরকাল হৃদয়ম্পশী ও স্থখপাঠ্য হইয়া 
থাকিবে। ‘অঙ্গদের রায়বারের' মধ্যে যে পরিহাস-রসিকতা! আছে, তাহা বিশেষ মার্দ্দিত 
কুচির পরিচায়ক ন! হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইয়াছিল। এই মৌলিকত্বই কবিচন্দরের 
বাহাদুরী। ছুঃখের বিষয়, তথাকথিত ‘কৃত্মিবাসী’ রামারণ কবিচক্রের সমস্ত রচনাগুলি বেমালুম 
সাস্মসাৎ করিয়া এবং নিন্দ দেহে ক্বত্রিবাসের নামের শিলমোহর লাগাইয়া তাহারই স্ব সাবাত্ত- 
পূর্বক আজ পর্যন্ত সমানে বাঙ্গারে চলিতেছে। 
রামানন্দ যোৰ নামক একন্যক্কি বর্ধমান হইতে ‘রামলীলা’ নামক একখানি রামায়ণ 
প্রশ্ন করেন। উচ্ছা ১০৯৪ খৃঃ অন্দে বা তৎস্রিহিত কালে বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানির 
- রণুবংশ হইতে ইনি কোন 
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নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিরাছেন। ইনি সোচ্ছাসে লিখিয়াছেন ষে পুরীর দারু- 
নেৰ অবতার বানান জনকে ইনি পিষ্ট বব ও সুসলমানগণের হাত হইতে বলপূৰ্বক 
লিন গ্রহণ করিত! পুনরার বৌন্ধজগতে ন্প্রতিষিত করিবেন। দারুতরগ্াকে 
এইভাবে অভিধিক্ত করিয়া তিনি তৎসন্ুখে তাহার রামলীলা 
(রামায়ণ ) পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশ্বে তিনি কাব্যখানি রচনা করিরাছেন। কাব্যভাগে প্রদত্ত 
তাহার আস্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় বে ভাহার বহু শিশ্য ও নন্ুচর ছিল। তিনি নিজকে 
পুত্র বলিয়া! পরিচিত কৰিয়াছেন। এই কাবোর মাত্র একখানি প্রাচীন পু'ধি পাওয়া গিয়াছে__ 
তাহা প্রাচাবিস্তামহাৰ্পব লগেক্রনাথ বস্তু মহাশয়ের নিকট আছে। তিনি এতৎসন্বন্ধে হবপ্রসাদ- 
সংবর্ধনার পুস্তকে একটি হুদীর্থ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎপূর্ক্দে আমি বঙগভাষা ও সাহিত্যে এই 
পুস্তকের কথ! লিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশিত হুওয়! উচিত। রামামণের 'অক্তায 
অন্ুবাদকগণের মধ্যো মহাভারতের লেখক যটাবর সেন ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ 
উল্লেখযোগা। অন্ধুত 'আচার্যের রাষায়ণখানি প্রকাশিত হুইয়াছে। বহু পাত্তিতা ও 
কবিত্বপূর্ণ বৃহদারতন 'রামরসায়ন+খালি কৰি বখুনন্দন গোস্বামীর 
অপূর্ব কীন্তি-_ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত 
ছিলেন। এই কাব্য বটতলা! হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রামযোহনের রামায়ণ ভক্তির 
অঙ্কন সুধাভাণ্ডের মত; তাহার একখানি মাত্র পাগুলিপি সাহিতা-পরিষদের পুঁদিশালায় 
আছে। অনচন্রাঙ্গার 'সাদেশে খি্জ ভবানী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলদনে ‘লগ্মণ-দিখ্বিজয়' 
নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাবা-রচনার জন্য তিনি উক্ত রাজার 
নিকট হইতে প্রত্যহ ১* টাকা পারিশ্রমিক পাইয্াছিলেন। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিরচিত। সেই সময়ে এই পারিশ্রমিকের মূলা অনেক বেলী ছিল। শিবচন্র সেনের “সারদা 
মঙ্গল”--রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ । শিবচন্্র সেন বৈস্ধবংশী, বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। 
পাচপুরুষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুস্তক একবার ছাপা হইয়াছিল। 
ভাগবতের অন্থবাদের মধ্যে যালাধর বসুর ‘জীর়ঞ্চবিজর’ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গন্থ। 
বিখ্যাত শ্বামাননদ, শঙ্কর কবিচক, লাউড়িয়! কৃষণদাস ও মাধবাচার্য্য 
১1 প্রভৃতি কবিরা ভাগবতের অংশবিশেষ রচনা করেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্বেরা জীরষ্ণের উর গ্রাহ করেন না, স্থতরাং অধিকাংশ বাদই ভাগবতের ৯*ম ও ১১শ 
বন্ধ সম্পর্কিত এবং ইহানের প্রত্যেকের মধ্যেই ভাগবতবহিভূত্ত কথা 
ভাগৰত ও অপরাপর পুতা। অআছে। রাধার প্রেমলীলা ববনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে। এই 


অপরাপর রাখারণ। 





© 

৯২ বৃহৎ বঙ্গ 

রসময় দাস ও অপর করেকজন কবি জয়দেবের গীতান্ুবারের পয়ারাস্থবাদ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরবর্তী (১৭৩৬ খৃঃ) 'অন্তবাদক গিরিধর জয়দেবের ছন্দের মাধুর্য রাখিয়! অনুবাদ 
প্রণয়ন করেন, তাহাতে জয়দেবের ঠিক খরা পড়িয়াছে। 
১৬৩৮ খু অন্দে সৈয়দ আলোয়াল মলিক মহস্মদ স্গ্যোসি রচিত হিন্দী 
প্নাবতের যে বঙ্গীয় পত্তান্থবাদ করেন তাহা শুধু অন্থবাদ বলিলে তৎপ্রতি অবিচার করা হয়। 
বাঞ্গলা ‘পত্াবতে’ আলোয়াল বে অসাবারণ পাণ্ডিত্য, কবিত্ব-“শক্তি,' হিন্দুর পূজা-পার্কণের জ্ঞান 
এবং সংস্কতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ! অতীব বি্বয়কর। ভারতচক্দ্রের বহুপুর্কো 
আলোয়াল বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের বে এখ্ব্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে সসামাদিগকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংস্কতবহুল এই 
কাব্যের অনেক প্রাচীন পু'ণি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফারসী অক্ষরে লিখিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন 
কোন ইংরেজের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান অক্ষরে পরিবর্তন করিবার কথা উদয় হইয়াছে, কিন্ধ তাহা 
হইবার নহে। পালি ভাষাটা দেবনাগর অক্ষর ছাড়ি! রোমান 'অক্ষর গহণ করিয়াছে। 
সংস্কতের অতি সন্নিহিত পালি ভাষার এই বেশ-পরিবর্তন আমরা একেবারেই অন্জমোদন করি 
না। তাই বলিয়া তাহার! সংস্কৃত, বাঙ্গল! এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার উপর এই জুলুম 
চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হয় না। 

প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয়তার একটা দিক্‌ "সাছে। বাঙ্গলায় তিনটা! 'শ/' তিনটা 'র/ 
প্রত্ৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সাহেবের এদেশে আসিয়া গরম বন্র ছাড়িয়া এখানকার 
উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না দেহটা গরী্মকালে ঘরে নিক্ত করিয়া! নিদারুণ কষ্ট সহ করেন, 
তবু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা অক্ষরে যত 'অম পরিসর স্থানের মধ্যে কথাগুলি লিখিত 
হয়, রোমান অক্ষরে লিখিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী স্থানের দরকার। মার ভারতবর্ষে যে 
শত শত প্রাচীন পু খি আছে, রোমান অক্ষর প্রবর্তিত হইলে তাহা পড়িবার লোক স্ছুটিবে না। 
এই জাতীয়তা-বিরোধী প্রস্তাব কখনও সমর্থিত হইতে পারে না, মুসলমানেরা ফারসী অক্ষর 
চালাইবার বে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন চট্টগ্রাম ও প্রহরে কিছু কিছু আছে। 
আশা করি কেহ বাঙ্গলা ভাষার বুকের উপর এই শেল বিধাইতে চেষ্টা করিবেন না। 
বাঙ্গলার বিরাট 'অসথবাদ-সাহিত্যেরশুপাগুপ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা! করা দরকার | 

আরম্ভ করিতে লাগিয়া! গেলেন। প্রথম প্রথম বঙ্গভাষায় সংস্কৃত 

হাসা ঘা  ঘোজনা বিসদৃশ হইয়াছিল; কুদস কৰিরাজের “একাদত্যপবাস” 
_্বাত্শ্বখ’ প্রভৃতি সন্ধি-প্রয়োগ উৎ্কট । এমন কি বহু পরে রামপ্রসাদের “জননী জাগৃছি 


নীতগোৰিন্দ। 
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জাগৃহি এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি”ও ছঃসহ। কিন্তু আলোয়ালের “মনয়সমীর 
বন 


En) 


@ 


সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্গলা-সাহিত্য সপ্ত 


ছন্দ নির্দোধভাবে বাঙ্গলায় আনিয়াছেন। বাঙ্গলা বর্ণমালায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, স্থতরাং 
সংস্কতের [ছন্দগুলি নিন করিয়া বাজলাহ আনা| যে কত বড় কঠিন কাক্স তাহা সহজ্ছেই অনুমিত 
হয়। ভারতচন্্র শুধু, এই কাৰ্য্যে আশ্চর্য্য সফলতা দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্ধ সংস্কত 
কবিতায় যাহা নাই, সেই সুকঠিন মিল দেওয়ার রীতিও সংস্কৃত ছন্দে রচিত বাঙ্গলা পঞ্ছে 
প্রবন্তিত করিয়াছেন। তাহার রচিত কবিতার কোন কোনটি সংস্কৃতের এত ব্মধিক অস্থপামী 
হইয়াছে যে তাহা কানী কি পুনার পণ্ডিতের! দেবনাগর 'অশ্চরে পাঠ করিলে তাহা সংস্কৃত 
বলিয়াই দুল করিবেন, হা য় শিবেশ শদ্কর, বৃবধ্বজেশ্বর, যৃপান্ধশেখর দিগন্বর, জয় 
শ্মশান-নাটক, বিষাপ-বাদক, হতাস-ভালক মহেষ্বর |” 

ক্রমে বাঙ্গলা ভাষা এতই সংস্কৃত শব্দে বিভৃষিতা হইল যে, এদেশের অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বালা দেখিয়া বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত হইতে উদ্কৃত বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন। 

প্রাচীন কালে বহ ধর্সমিঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল লেখ! হইয়াছিল। সেগুলি প্রাব্- 
সংস্কৃত যুগের । তাহাই পরবর্তী যুগে সংস্কৃত হইরা বর্ধমানাকারে পরিণত হইয়াছে। 

ছাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কাণাহবি দত্ত রচিত মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে সংস্কত- 
বিৎ বিজয় গুপ্ত বলিয়াছিলেন--”উহ্থা বহু প্রাচীন কালের লেখা, অধুনা পুপ্ত হইয়া! গিয়াছে; 
লেখকের ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না”__ইত্যাদি। ইহা 
বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কাপাহরি দত্ত প্রাকৃ-সংস্কাত যুগের 
কথিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিজয় গুপ্রের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রাচীন 
মনসামঙ্গল কাবাকে ধাহার! সংস্কৃত শব্দের নববেশ পরাইয়! ভদ্র সমাজের কাছে আনিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাখরগঞ্জের ফুল গ্রাম-নিবাসী বিঙগয়প্ত (১৪৯৩ খৃঃ ), 
সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিষামী নারায়ণদেব, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত 
পাতুয়ার-নিবাসী বংশীদাস ভট্টাচার্য্য ও হার বিহুবী কন্যা চক্সাবতী 
(১৫৭৫ খৃঃ ), বিক্রমপুর ঝিনারদি-নিবাসী যষ্ঠীদাস ও গঙ্গাদাস 
সেন (ষোড়শ শতাব্দী ), বর্ধমান সিলিমাবাদ পরগনানিবাসী কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রহৃতি 
কবিরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এপর্যন্ত মনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন 
কবি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ--বিশেষ পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক স্যাতসেতে, হাওরপুর্ণ 
জঙ্গল! দেশ, এখানে সর্পভীতিহেতু মনসাদেবী অতি ছার দেবতা; ভাত্রমাসে 
৮৮ নুতন, যদ্গল" রচিত হইযাছিল। 
পূর্বোক্ত কবিগণের মধ্যে বিজয়গুণ্যের সময়ে পূর্কবঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান-সংঘর্ষের যুগ, 
কবি সেই সংঘর্ষের কয়েকটি জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন। নারায়ণ দেবের হাতে বেহলার বিলাপ 
চিন্তদ্বাৰী কাক্ূণ্যমত্তিত হইয়া! হৃদ্গ্রাহী হইয়াছে। বংনীদাস তাহার সময়কার সামালিক 
ছবিগলি__দেশে শিল্প-বাণিজোের 'অবস্থা, জাহাজনিশ্বাপ ও স্থপতিবিচার প্রসঙ্গুলি খুব 
হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্শনা করিয়াছেন। ক্ষেষানন্দ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য বৰ্জ্জন করিয়া 


মনসাদেদীর গান। 


মনসা-মঙ্গলের কৰিগণ। 





৯৮৪ বৃহৎ বন্দ 


কাব্যখানিতে এত করুণ রস ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে বেহুলার যেরূপ 
পাঠকের হুঃখাশ্র পড়িয়া থাকে, তেমনি ভাহার মাতার সঙ্গে মি শ্বশুরালয়ে 
প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে চক্ষে অবিরল পুলকাক্র পতিত হয়। ত 

_ডওডীমঙ্গল_এই শ্রেণীর কাব্যও দাদশ-অ্রযোদশ শতাব্দীর রচিত কতক কতক পাওয়া 
গিয়াছে। চৈতন্ত-ভাগৰতকার লিখ্য়াছেন পঞ্চদশ শতান্দীর পুর্ভাগে__চৈত্ন্সের 
্াবিভাবের পূর্বে, বহু ভক্ত চণ্ডীমঙ্গলের পালা গাছিয়া রাত্রি" 
ছাগরণ করিতেন। রাঙ্গা লক্ষণসেনের সমকীলবর্তী বা অব্যবহিত, 

গুদে বিক্মশীল নামক এক রাঙ্গা মঙ্গলকোটে রাজস্ব করিতেন, ইহার কাহিনী কোন +৮.. 
কোন ফার্সী পুস্তকে পাওয়া যায় এবং “সেক গুভোদয়া" নামক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ. : 
দৃষ্ট হয়। ধনপতি সদাগর এই রাজার আশ্রিত ছিলেন। বহু চেষ্টার পর সুমলমানগণ। ন 
এই রাজ্য ধ্বংস করেন। স্থতরাং সন্তবত্ঃ দ্বাদশ শতান্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব 
হইয়াছে। বলরাম, কৰিকদ্ণ, মাধবাচার্ধা প্র্ৃতি কবির! সুকুন্ধরামের পর্বে চণ্ডীমঙ্গল 
রচনা করিয়াছিলেন । কিন ুকুনদরামের কাব্যই এইক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ট। মুকুনদরাম সন্ধি: 
যুগের কৰি, ঠাছার ভাষা ও ভাব__উদ্য়েই প্রাক্-সংস্কত যুগ ও সংষ্ঠত-ুগের নিদর্শন 
'শাছে। এই আখ্যানের সমন্ত উপাদানই মুকুন্দরাম পূর্ববর্তী, কৰিগণের নিকট পাইয়া, 
ছিলেন। কিন্তু তাহার হ্ক্ম কবিনৃষ্টিতে খুটিনাটি বিষয়গুলির নানারূপ সৌন্দর্য ধরা 
শড়িয়াছে।  চরিত্রা্ষনে এবং সামাজিক কি গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনীবর্ণনার 
তাঁহার অসামান্ত শক্তি ছিল। তিনি ব্যাধ-নায়ককে পরিবর্তন করিতে সাহসী হন 
নাই, যেহেতু সুচিরাগত গর পৃজা-মঞ্পে যথাযথ ভাবে বর্ন! করিতে হুইবে মূলগয়ের 
পরিবর্ধন শ্রোতারা সফ করিবেন না; কিন্ত মুকুন্দরাম তাহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মানুষ 
করিয়াছেন--এইখানে তাহার বাহাছরী। ব্যাধ-নারকের ছই বাহ “লোহার সাবল?, 
তাহার বক্ষে ব্যাত্রনখের পদক, সে শৈশব হইতে যলপ-বি্ঞায় পটু, “অঙ্গে রাঙা ধুলি 
মাখে।? সে যখন খাইতে বসে--তখন হাড়িতে হাড়িতে ক্ষুদ, পু'ইশাক, হরিণের 
পায়ের গোড়ালীর মাংস প্রন্থৃতি খাইয়া নিঙ্দের সাধ্বী ও অস্থরাগিনী জীর জনত কিছু রহিল 
বা না রহিল--সে চিন্ত! ন! করিয়াই বলিয়া উঠে,_“রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু ক্আাছে 1 
তাহার গ্রাসগুলি “তেণ্াটিয়া তালের মত” এবং ভোজনটি অতীব কুৎসিত। সে এত 
বড রখ বে যখন পার্কৃতী তাহাকে সাতঘড়া ধন দিয়া তাহাবই অস্থরোধে একঘড়া নিন্দে 
কাখে করিয়া লইয়া চলিলেন, তখন “মনে মনে মহাৰীর করেন যুকতি। Lh 


চওীষঙ্গলের কবিশণ। 
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সংস্কৃত প্রভাবাস্থিত বাঙ্গলা-সাহিত্য ফির. 


দাম্পত্য-ীবনের শু সততা, অসামান্য নৈতিক বল, স্বীলোক-ঘটিত ব্যাপারে সরল সতেজ 
সাবধানতা, অন্তারের প্রতি ক্রোধ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার এই সকল 
মহদ্‌গুণ সব্বেও তাহার সাধুর স্যার দৈত্ত এবং নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া! পরকে 
সন্মান করার বৃত্তি তদীয় চিত্র মধুর করিয়া ভুলিয়াছে। দ্বার চরিত্র কষ্টদহিক্ুতা, সংবম এবং 
স্বামি-ভক্তির খনি; সে স্বামীকে এত ভালবাসে মে নিদাকণ দারিদ্র্য এবং উপবাসাদির কষ্ট 
শে তিলমাত্র গণ্য করে না; সে তাহার বারমাসীতে চণ্ডীকে মাহা! যাহা! বলিয়াছিল--তাহা 
অক্ষরে অক্ষরে সতা--কিন্ত সেগুলিও সে ছুঃপহ মনে করে নাই; স্বামি-প্রেষে স্নান দুখে সে 
পৃথিবীর সমন হুঃখ সহিয়াছে; সেকথাপুলি বলার উদ্ে্ শুধু 5ণতীকে তয় দেখাইবার ইচ্ছা। 
চণ্ডীর প্রতি তাহার সন্দেহ বতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহার ভত্াতুর প্রাণের গভীর শ্বামি- 
| ভক্তি দেদীপামান হইয়। উঠিতেছে। তারপর যখন চণ্ডী বলিলেন, “এনেছে তোমার স্বামী 
বাধি নিন্দগুপে__হয় নয় জিজ্ঞাস! করহ বীরবরে"-_তখন বেন স্বর্ণ প্রতিম! ভয়ে ছান হুইয়া গেল। 

ফুল্পর| এতক্ষণ পর্য্যন্ত উপদেশকের বে সুখোস পরিয়াছিল, তাহ! খুলিয়া গেল এবং অসহা ছঃখে 

পে কাদিয়| ফেলিল। কবিকদ্ধণ যাহ! কিছু বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা! স্বর্গের কণা হউক কি 

নরকের কথাই হউক,__সমস্তই বাঙ্গলার মাটার। বাঙ্গলাদেশের পল্মীগুলি ঠাহার 'অগ্ধন- 

(কৌশলে জীবন্ত হইয়াছে। তিনি পশুপক্ষী, প্রাকৃত দৃ্য প্রভৃতি মাহ! কিছু বর্ণনা করিয়াছেন -- 

সমস্ত বিষয়ই মানব-সমাঙ্গকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিখাছে। কালকেতুর সঙ্গে পশুদের যদ্ধ_ 

যোড়শ শতান্দীতে মোগলনের সঙ্গে হিন্দুদের লড়াইয়ের একখানি চিত্র । মন্ুন্ব-সমাজ ওাঁছাকে 
একটা পাইয়! বসিয়াছিল যে, ভ্রমরগুলি ফুলে ছুলে উড়িয়া বাইতেছে একথ| বলিতে যাইরাও 

কৰি মান্থষের সমাজই স্মরণ করিয়াছেন। “এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় লি 

১ অপর কুলুমে। এক গৃহে পেয়ে মান, গ্রামবান্দী দ্বিজ যান, অন্ত ঘরে আপন সত্মমে।" 
ধনপতির গৃহে তকমুখর বণিক্-সন্ভা এরূপ স্থচিত্রিত হইয়াছে বে তাহা! দেখিলে মনে হয় আমরা 
বড় মানবের বাড়ীর একট! বড় রকমের সামাজিক কোলাহলের মধ্যে পিয়া পড়িয়াছি । 
আমর! বলিয়াছি, মুকুন্দরাম সব্ধিযুগের কৰি। ভাহার ভাষায় একদিকে প্রাক্-সংস্কৃত 

a যুগ, ‘অপরদিকে সংগ্কতাস্মক যুগ--গঙ্গামনুনার মত--আসিয়া মিলিত হইয়াছে। “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর 
b তালপাতের ছাউনি, ভেরেগডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে” প্রস্থতি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
পরগনা করষাণু, শীতের পরিত্রাশ'- এক গছুক্জিতে বসিয়া গিয়াছে । করার বারমাসী, 
বণিক্দের কলহ, সুরারি দলের সঙ্গে কালকেতুর আলাপ প্রতি আখ্যান গরাক-সংস্কত যুগের 
ভাষার প্ররুতি দেখাইতেছে। পর দিকে দশভুঙ্গার বণনা, খুলনার ছাগ লইয়া! বনে বিচরণ এবং 
- নীলার বারমানী প্রভৃতি অংশ নিছক সংস্কত শব্দে রচিত । প্রাচীন আখ্যানের বিবয়-বস্তুটি 
ঠিকই আছে, কিন্তু অনাৰ্দন-হটকের সৌঁরীদানের যাহান্যাকীর্তন প্রকৃতি অংশে নকত্রাদ্গণ্যের 
পড়িয়াছে। এইজন্ত কৰিকক্ষণকে সন্ধিযুগের কবি বলা বাইতে পারে। মুকুন্দরাম 
দাস গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহারা আদ্ষণগশের মখো করি কুলের 
| ওযাগর সন্ততি । কবির পিতার নাম হৃদয় নিশ্র, পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশু, 


১ কলি, 

















৯৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 
পুত্রের নাম শিবরাম। ইনি যৌবনকালে মাসুদ সরি নামে এক অত্যাচারী ভিহিদারের 
উৎপীড়নে রাঙ্গা বাকুড়া রায়ের জআশ্বরে চলিত! যান এবং রাজ্গকুমার রুনাথের গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত হন। চণ্ডীকাব্য ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল / এই কাবোর অধিকাংশ সংস্কত 
কলেজের তৃতপূর্ক অধ্যক্ষ ই. বি. কাউএল ( 1. 13. 0০০1) সাহেব ইংরেজী কবিতায় 
অন্থধাদ করেন। কবিক্ধণের পর বে সকল কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে জপ্‌সা ( ফরিদপুর )-নিবাসী জয়নারায়ণ কর্তৃক লিখিত "চত্ডীকাব্যই" সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । ইহার একখানি পুথি “বার কুঞা”র লেখক আআনন্দনাথ রাগ মহাশয়ের 
বাড়ীতে আছে। এই এৰ্খানি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয় । 

ধৰ্স্মমঙ্গলের আদি লেখক মন্তুর-ভট্ট সম্ভবত; দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, তাহার রচিত পুস্তক 
বঙ্গের কোন শল্লীতে হয়ত এখনও সাছে। একখানি স্বীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর 
পাইয়াছিলেন বলিল শুনিমাছিলাম কিন্ত তাহা! নাকি হারাই 
গিয়াছে । এই পুপ্তকখানির সন্ধান হওয়া অত্তীব প্রয়োঙ্নীয়। 
মুক্ত বসস্তকুমার চক্রবর্তী, এম. এ. এই পুস্তকের প্রথমারন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই কাব্যে মে সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে সআামর! তাহার একবাধ উল্লেখ করিয়াছি। 
পরবর্তী লেখকগণ এই প্রাকৃ-সংস্কত যুগের কাব্যখানিকে কূপান্তরিত করিলেও ইহাৰ 
মধ্যে অনেক এতিহাসিক উপাদান আছে। কিয় ভিন্ন কষিরৃত "বৰ্সমঙ্গল"কে একস্থানে 
ক্ষড় করিয়া রীতিমত আলোচনা করিলে ইহাদের মধো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ওঁতিহাসিক 
উপকরণ পাওযর। যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । মযূর-ভট্রের পরে মাণিক গাঙ্গুলী, 
রূপরাম। শীতারাম এবং বনরাম প্রকৃতি কৰি বর্ম্মঙ্গল প্রণয়ন করেন। মাণিক গাঙ্গুলীর 
ধর্মজল সাহিত্া-পরিষদ্‌ প্রকাশ করিযাছেন। এই ব্রাহ্মণ কবি বিলুপ্ত বোদ্ধযুগের রাজন্বর্গের 
মহিমজ্ঞাপক কাব্য লিখিতে বাইয়া! তয় পাইরাছিলেন। স্বপ্নের দোহাই দিয়! পেষে এই 
কাণ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও জাতিচাত হইবার ভয়ে ন্দাড়ষ্ট ছইয়াছিলেন। যাণিক 
গাঙ্গুলী, জপরাম, খনরাম চক্রবর্তী, সীতারাম প্রভৃতি কবি-রচিত পূর্বোক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলি 
ছাড়া শপ্দী, সরশ্বতী, শীলা, শনি প্রত্ৃতি বহু দেবতা-স্ধে সুজ বৃহৎ কাবা বাললায় 
রচিত হইয়াছিল । রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণগুলিও এই. NS TL 
ঘরে ঘরে নক বাধা পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। মহলৰ এটার সর 
পরিণত হইয়াছে। প্রাকুত যুগের হৈন্ত খুচিয়া পিছ এই ভাবার 


বিমঙ্গল । 















ভি 


সংস্কৃত প্রভাবান্বিত বাঙ্জলা-সাহিতা ৯্পন 
রাজসভায় বহ ফার্দী ও আরবী শব্দ ঢুকিয্বাছে; ব্যাইন ও আদালতের ভাষা সুসলমানী 
ভাবার অধিকৃত হইয়াছে। ‘নিশাপতি,' “মহাপাত্র, ‘পাত্র, ‘মণ্ডল, “যহামগুল' প্রকৃতি পদবী 
কোথায় চলিয়া গিয়াছে তৎস্থলে__উদ্জির, ওমরাহ, নাঙ্গির, চাক্লাদার, কান্দি, দেওয়ান, 
নারেব, কারকুন হইতে আরম্ভ কবিরা ক্ষত সর্দার ও বরকন্দাজ প্রকৃতি সমস্তই সুদলমানী শব্দ 
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অাদিক প্রচলন হেতু পাইক ( পদাতিক ), কোটাল প্রতৃতি কয়েকটি 
হিন্দযুগের প্রাকৃত শব্দ কখঞ্চিং জীবন রক্ষা করিয়া আছে। এই বিদেশী প্রভাব বঙ্গের পরীতে 
চুকে নাই, সেখানে চন্দ্রহর্শা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র মেটে দীপটি পর্য্যন্ত হিন্দু কুটিরের 
সাঝের বাতিটা জালাইযা রাখিয়াছে। এই নিত্যচঞ্চল! রাষট্রঙ্ষীর লীলাখেলা পল্নানদীর 
উদ্দাম ক্রীড়ার জ্ায়'এদেশের প্রাচীন বৈভব ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, কিন্ত পল্লীর কুটিরখানি 
নিশ্চল দীপ-শিখার ন্যায় এতদিন পর্যান্তরও স্থির হইয়াছিল-_সস্প্রতি পাস্াত্তা ঝড়ে তাহা 
বিকম্পিত হইতেছে । 
এই যে সংস্কত-ুগ আবন্ত হইল, তাহার প্রধান কথ! আচার ও নিয়মের প্রাতিঠা! 
সর্বগ্রাসী বোদ্ধপ্রভাবের পেষ সময়ের ব্যভিচার--যাহা! চীন, জাপান, দেশ প্রতি 
যাবতীয় বিদেশী রাজা হইতে আসিয়া উৎকটভাবে এদেশে তাণ্ডব করিতে ছিল,_-তাহার 
হাত হইতে দেশবাসীকে বাচাইতে যাইয়া! ব্রান্ধণ স্মতিকারের! সামাঙ্গিক নিয়মের খুটিনাটি 
লইয়া ব্যস্ত হইলেন, খা্াদির নির্মসন্বন্ধে খুব স্াটা আ্বাটি হইল। বোদ্ধাধিকারে বিবাহ- 
সন্ধে অতাস্থ শিথিলতা টয়াছিল, খৃষীয় চতুর্২-পঞ্চম শতকেও জাভার রাঙ্গার! সহোদর! 
বিবাহ করিতেন, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে ব্রান্ধণগণের মধ্যে মামাত ভগিনী 
থাকিলে অস্ত্র বিবাহ করা সামাজিক পরাণ বলির! গণ্য হুইত। পুণাতে এই রীতি 
এখনও বিশ্কমান। উড়িষ্যায় দেবরের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা বর্তমান ছিল। নব ব্ৰাহ্মণ্য এবিষয়ে 
এত কাটা খ্বাটি নিয়ম বাধিয়া দিল]বে, বঙ্গদেশে সর্বা শ্রেণীর মখো বিবাহ ব্যাপারটা একটা 
সমন্যার মধো দাড়াইয়াছে। কোন্‌ তিথিতে কি খাইতে হইৰে--সষ্টাবিংশতিতব্বে স্বার্ত 
রঘুনন্দন তৎসন্ধে কঠোর বিধি প্রণয়ন করিলেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি মান 
মাসে সূলা ভোজন করে, সে অক্ষ-হত্যাকারীর পাপ করে। 
জাতিসঘন্ধে স্বতিকারেরা ব্রাহ্গণকে উঁচুতে রাখিয়া! "পর সর্ধজাতিকে এতটা নীচে 
_ নামাইয়! দিলেন বে, বাঙ্গানী জাতি কোন অসীম সমুদ্রোখিত ক্ষ ত্র ্বীপ গুলির মত ্বতস হইয়া 


__ কথ! চণ্ডীনাস বলিয়াছেন, “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলগোঁ"__“ন্মবশ” অর্থ সমস্ত 


৯৮৮ বৃহৎ বঙ্গ 

এই মকল অন্থখাননের বিরুদ্ধে চৈতরূদের সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও রাগাস্থগ প্রেমের 
"আদর্শ লইয়া অভিযান করিলেন । সমস্ত বিধিব্যবস্থা ভাসাইসা দিয়া তিনি ভগবৎ-প্রেষের 
ডিঙ্গি বাঙ্গলার ঘরে মরে ভিড়াইযা দিলেন। তাহার ন্থচরেরা জাতিবর্ণ-নির্কিশেে সমস্ত 
লোকের গৃহে দেবতা স্থাপন ও স্বদলের শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিগণের দ্বারা তাহাদের পৌরোহিতোর ব্যবস্থা 
করিলেন। আবার দেবের ছয়ার আচওাল সকদছাতির জন্ত খোলা! হইল | 


তুতীন্ম পন্রিচেছদ 
চৈতন্য-যুগ 


পর্ন বূপকথায়, গীতিকথায় ও পললীগীতিকায় যে সকল মহীয়সী নারীর চরিত্রের বর্ণনা 
পাওয়া বায়,_-বঙ্গের শত শত সতী বে প্রেমের আদর্শ দেখাইয়া মৃত্যুতেও প্রেমের বৈজয়স্তীর 
গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সহ্গিযা প্রেমের সমাজ-বিকুদ্ধ স্বাধীন-ভর্কৃকাদের তপত্তা-এই সমস্ত 
উপকরণ ও জাতীর সাধনার ফল ব্দাস্থসাৎ করিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হুইল | উা 
বঙ্গদেশের সর্ক্দোচ্চ তপস্কার কথা। আমাদের দেশের মহিলাদের একনি স্বীয় প্রীতি, 
হুগ্মাতিহথস্স মনোভাবের বৈচিত্রা--সমাজ্-বিত্রোহ ও অবাধ স্বাধীনতানিত নির্ভীক হৃদয়বল 
এই সমন্তই এক রাধিকাচরিত্রে আছে। ইনি গয়ের নায়িকা নহেন, ইনি সাধনার ধন। 
ইনি কোন কাব্যের চক্বিত্র নহেন--ইনি “মহাতাব+ চণ্ডীদাস প্রস্ৃতি কবিরা এই মহাভাব- 
চনধীণাসের কৰিত।। মক ‘খাকিয়াছেন। প্রথমে হরিনাম-মাছাস্মা--যে নাম 
সাধকের! জগতে একমাত্র সতা বলিয়া দেখাইয়াছেন, মৃত্যুকালে 

যে নামই একমাত্র লখল__সেই নামের কথ! দি চণ্ডীবাস তাহার গীতি আরম্ভ করিয়াছেন। 
“সই, কেৰা শুনাইল হাম নাম”ক্ত নাকি এই নাম জপ করিতে করিতে 
এমন এক স্থলে পৌছেন, যেখানে ইন্দিরের কোলাহল নিরৃত্ধ হইয়া যায়। এই নামজপের 







_ ইন্লিয়ের উদ্বেগ বিলুপ্ত হওয়া. খিনি সর্ধস্থানে আছেন, অথচ খাহার অস্তিত্ব অবিদিত, 











 চতন্য-যুগ ৯৮৯ 
আগদীশকে কি দেখিতে পাইন না? এই জগৎকে চারিদিকে স্তাম ও ক্ষণ বর্ণ দিরিয়া 
বসিয়াছে; আকাশ, পরারুতিক দৃশ্য, নদ-নদী, সদুক্র-_-এ সমস্তই সেই নীলাভ শ্তাম-মিশ্র 
ককবর্ণ। অপরাপর রঙ্গের খেলা মহুরপুচ্ছেরস্তা্, সেই রষ্ণ-যধুরিমাকে সাজাইতেছে। চণ্ডী- 
দাসের রাধা সেই কুষবর্ণের াধুরীতে দুবিঘা আছেন। তিনি চুল হইতে মালতীর মালা খসাইয়া 
ফেলা মুক্তকুস্তলে রুঞ্চের আতা দেখিয়! নুষ্নেত্ে চাহিয়া আছেন--"এলাইয়া বে, ফুলের 
গাখুনি, দেখে খসায়ে চুলে্_ ক্ষণে ক্ষণে মেখের মধ্যে বাপের পের আছা দেখিয়া “না 
চলে নয়নে তারা"--ময়ূর-মযুরীর কণ্ঠের বর্ণ দেখিয়া সেই ক্ু-বর্ণ মনে পড়িতেছে। তাহার 
নাম গুনিযাছেন, ইন্রিয় নিবন্ত হইয়া গেলে জীবমাত্র তাহার আহ্বান শুনিতে পার, কারণ 
তিনি সকলকেই তাহার মধুরাক্ষরা ভাষায় ডাকিতেছেন। সেই সঙ্গীত আমাদের কাছে 
ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ আমাদের কাশ সংসারের কোলাহলের দিকে-এজন্ত সেক্সপীয়র 
বলিয়াছেন, “ Such music is in our eternal soul, but for the vesture of decay 
that enshrouds it, we cannot hear." 

রাধা সেই ডাক শুনিয়াছেন, এজপ্ধ “বিরতি স্মাহারে, রাঙ্গা বাস (গুতা) পরে, যেমন 
যোগিনী পারা” এই প্রেমের বাউড়িয়ার কষুাতৃষ্ণা কোথায়? তিনি গৈরিক পরেন, “সদাই 
চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি উঠকে চমকি, তৃবণ খসিয়া পড়ে” 

রাধিক! “বরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়, যন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 
কদখ-কাননে চায়।” এই ছবির সঙ্গে চৈতরূদেবের ছবি মিলাইয়া দেখুন। 

রাধিকা "যে করে কামর নাম--তার ধরে পায়, পায় ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যার। 
সোনার পুতুলী যেন তলে লুটায়”--মিনি রুষ্চনাম শুনিলে 'আাচণ্ডাল সকলের পায় গড়াগড়ি 
দিতেন,__এই রাধার চিত্র কি ঠাহারই পৃর্দাভাস লহে? ধাহারা বৈক্চব পদাবলী সামার 
নায়িকার প্রেম বলিয়া তুল করিবেন, সেই সকল সংসারী লোক এই পদ্দাবলী-রাঙ্জো প্রবেশের 
অধিকারী নহেন। 

ভগবান্‌ পুত্ৰকক্যাস্্রীকূপে দিনরাত্রি আমাদের সেবা! করিতেছেন । এই আমাদের চিরন্তন 
প্ু__চিরস্তনসেবকের-_সন্তা মিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, "একথা 
কহিবে সই একথা কহিবে । রমণী এমন তপ করিয়াছে কবে। পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার । 
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার 1" যাহার স্পর্শ যাছুকাঠি, তাহাতে সীসা ও লোহা পান্ত 
লোণ! হুইয়া যায, তিনি কেন-_কোন্‌ ধনের জন্ত-ন্মাষার পারে ধরেন? সেই বিরাট পুরুষ 
হই কষ্াদপি ক্র আমার নিকট এক ভিক্ষার (তাহা ভালবাসা) আমার কুটির-দারে 
আসিয়া হাত পাতিয়া খাকেন। শহাকে না| চিনি! আমর! প্রত্যহ ফিরাইয়া দিতেছি। 
তাহার সেই অসীম ্রেম-_পুরকলত্র মাতাভগিনীর মার আমরা প্রত্যহ পাইতেছি,_"আমি 
বাই-যাই-বাই-বলে তিন বোল, কত না চুম্বন দেয--কত দেৱ কোল। পদ আধ যায় পিয়া 
চায় পালটা! বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়!। করে কর ধরি পিয়া শপথি দের মোরে। 
লাগি কক চাটু বলে” এই যে প্রেষের খেলা তাহারই বিশ্বে নিরন্তর চলিয়াছে_ 
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এই নিত্য লীলার খেলো হিনি। তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ বুহতের নিকট, কীট হইতে 
কীট কাটের নিকট, এই ভাবে প্রত্যেক জীবের দ্বারস্থ । বিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ, বিনি 
রাজ্জচক্রবর্ত্ার মহোহসবের বিধাতা, তিনি ক্ষুদ্র পিপীলিকার ষিষ্টায়কণা লইয়া কষ গরত্টির 
সন্মুখে দাড়াইযা! আহবান করিতেছেন। 

রাধিকা! বশ্মকণ্ম কিছুই মানেন না, কারণ ধর্শ্মকশ্মের মালিককে পাইয়াছেন, "কি আর 
শুনাও ধরম করম--মন '্ৰতয্বর নর”-প্যরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছড়ে খারা, 
কাচ্ছ নাই সখি তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা ।” 

“আমি কাহ অনুৰাগে এ দেহ সঁপেছি, তিল তুলসী নিয়া"__তিল-তুলসী দিয়া যে দান 
হয়, তাহা আর ফিরাইর! আনা বায় না। কে এরূপ আছেন, যিনি বলিতে পারেন-_ভগবান্কে 
তিনি কিছুমাত্র না রাখিস! দেহ দান করিয়াছেন? তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, সবক 
সমন্তই ভগবানের অধীন, ভাহারই প্রীত্যর্থখে তাহারা চালিত, তাহাদের অন্ত কোন কাজ 
নাই । রাধিকা যাহা! বিয়াছেন--তাহা চেষ্টা করিয়াও ফিরাইয়| আনিবার সাধ্য নাই। 
“কত নিবারিরে তায় নিবার না ষাঘরে। আনপধে যাই, পদ কানু পথে ধায়রে ॥ 
এ ছার নাসিকা মুই কত করি বন্ধ তবুতো দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ।" 

প্রেমিক হিসাবে চণ্ীবাস অদ্বিতীয়, কবি-শিল্পী হিসাবেও তিনি 'অদ্বিতীর়। ভাহার 
উৎক্ব্ট কৰিতাপ্জলির মধ্যে পাঠক বা! শ্রোতার কজন উদ্বোধন করিবার ন্মবকাণ আছে, তিনি 
সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই, ভর্তি ভাবগুলির ইঙ্গিত দিয়া পিয়াছেন। যেদিন ভগবানের 
প্রতি ভালবাসা! জন্মে, সেদিন সেই পুলকের তর সর্বত্র বহিয়া যায়-_-সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 
মান আত্মহারা হইয়া বাড ; “গুৰুজন আগে দাড়াইতে নারি, সদ! ছল ছল আখি। পুলকে 
আকুল, দিক্‌ নেহারিতে_-সব স্যামময় দেখি ৷” যমুনায় যাওয়ার সময্ধে সে কি ভাব | তখন 
তিনি সকল কথা খুলি! বলিতে পারেন ন!--“সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে__সেকণ! কহিবার 
নয়।” হমুনাঘ যাওয়ার সময়ে তাহার মে অবস্থা হয়_তাহা বলিতে বাইয়া! মুখের কথ! ফিরিয়া 
দাড়ায়। সে অপ্রক্াহ্ত অসহ! আনন্দের কথা মনে হইতেই তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়েন। 
“্ৰমুনার জল, করে কলমল, তাহে কি পরাণ রয়?” কেন যমুনার জল ঝলমল করে--তাহ! 
আর তিনি বলিতে পারেন নাই--"সেকথা কহিবার নয়” কৃষ্ণ কদম ডালে বসিয়া! থাকেন, 
ভাহারই মযুর-পক্ষসংুক্ত উচ্ছল নি প্রতিবি্দ জলের উপর পড়িয়া ঝলমল করে--রাধা এত 
কণা বলিতে পারেন নাই, পরবর্তী এক কবি বলিয্াছেন--“ডেউ দিও না কেউ জলে, বলে 
কিশোরী । দরশনে দাগ! দিলে হবে পাতকী ।" 

বাধ! লোকনিনদ' সহিতেছেন__তাহার জাতি কুল-পীল ছাড়া গ্রে, গর নিন্দা, তিনি 
কল, কিছ তাহাতে কক্ষেপ নযই--তাহা শতবার বলিগাছেন ; “দেখিলে কলর 


আমা শর দেখিতে 










ভি 
চৈতন্ম-যুগ ৯৯১ 


কিন্তু এত ভালবাসিরাও তিনি সমে সমস বুঝিতে পারেন না দাহাকে তিনি ভালবাসেন 
তিনি কে? "পর কষ আপন, আপন কৈ পর--খর কৈন্তু বাহির, বাহির কৈনথ, ঘর 
বুঝিতে নারিস্থ বধু তোমার শিরীতি।” সাধক সর্জস্থ নান করিয়াও সেই 'অধ্যাস্থলোকের 
ছক্ঞে শক্তি, বাহ! তাহাকে চুখকের মত আকর্ষণ করে, তিনি কে, তিনি প্রকৃতই ঠাহাকে 
ভালবাসেন কি না এসমব্ধে ভাহার মনে কখনও কখনও দিধার ভাব আসে--পূর্কমোক্ত পদ তঙ্গপ 
এক মুহূর্তের উক্রি। বিগ্বাপতির বাধা এইরূপ এক নহে বলিঘাছেন_-"্যাধব তুহা 
কৈছে কহবি মোর ।” 

চত্তীদাসের কবিতা _বাঙ্গলার লোকের প্রাণের স্থর। বহুকাল হইতে প্রেমের মর্স্মবেদনা 
বে পল্মীগীতি স্থষ্টি করিয় আসিয়াছে - তাহা চণ্ডীদাসের পদে ক্ষণে ক্ষণে শর্ত হই! প্রমাণ 
করে --এই কবি আমাদের কত সআাপনার। “চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ী নিঙাড়ী” প্রকৃতি পদে 
সস্মঃসাত| পল্লীকপসীগণের ছবি চোখের সন্মুশে ভাসির। মায়। এই কবির কবিতা মানুষের মনের, 
সন্দেহঙ্গনিত তীর কষ্ট, সৰ্মস্ব কেও গাড় প্রেম_একেবারে বিনাসর্তে আস্মদান ও চিরবিরহ- 
বিধুর এবং চিরমিলন-প্রর্্ত প্রেমিকের হৃদয়ের যে সকল কথ! আছে, সেই সৰ্্ধকালোপমোগী 
ভাবের এমন একট! ছাপ মারিস গিয়াছে, বাহ! যতদিন বাঙ্গলাভাষা থাকিবে ততদিন থাকিবে। 
একদিকে সংসার, অপরদিকে স্বর্গ - চণ্ডীদাসের পদ-__ইহাদের মিলনের সেতু, একের পরিণতি 
অপরে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ছাড়াছাড়ি নাই । চণ্তীফাসের কবিতা ধর্মকে একট উচ্চন্বানে 
রাখিয়া! ভক্তকে তাহা দূর হইতে দেখার নাই, তাহাকে একেবারে নিজের ঘরের সংলগ মন্দিরের 
দেবতার পাদপীঠে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে; এত শাঙ্সিব্যে 'আনিয্াছে বলির) সংসারের 
ধূলি লাগিয়া দেবমুস্তি মলিন হইয়াছেন,_-নীলতার অভাবে তাহার গায়ে কলঙ্কের ছায়া 
শ্র্শ করিয়াছে, এমন কণা খাহারা বলেন, তাহার! ধাহাকে লইয়া আমর! নিত্য বাস 
কষরিতেছি--সেই অস্ত্রের দেবতাকে ঘনিষ্ঠ স্ক্কে জানিতে চাহেন না। 

চণ্ডীদাস বীরতূম নাগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার বাগুলি মন্দিরের তিনি 
পুরোহিত ছিলেন। রামী { রামতার! ) নামক এক ধোবানীর প্রেমে পড়িয়া তিনি জাত্চ্যুত 
হন। হার ভ্রাতার নাম নকুল ছিল। তিনি স্বয়ং সথপপ্ডিত ও স্থগায়ক ছিলেন এবং সাহার 
অনেক বন্ধু_তাহাদের মধ্যে, একছন রাহ! ঠাহাকে জাতে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
গোঁড়েশ্বর (সম্ভবত: জালালুদ্িন ) স্বীয় বেগম সাহেবাকে কবির শ্থরাগিনী মনে করিয়া 
চ্ডীদাসের হত্যার 'আদেশ দেন। একটা হাতীর উপর তাহাকে রাখির! তীব্র কেনরাঘাতে তঙ্থার 
মাংস উঠাইয্া ফেলিয়া গৌড়ের রাজধানীতে তাহাকে বধ করা হয়। কথিত বাছে সেই নিটুর 
দৃস্ত দর্শনে বেগম সাহেব সজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং ছদর়ের স্পন্দন স্থগিত হওয়াতে হারও 
সেই সঙ্গে মৃত্যু হয মৃত্যুকালে চণডীদাসের বস চ্িশের বেনী ছিল বলিয়া! মনে হয় না। ইনি 
ৈথিল কৰি বিচ্ধাপতিত সমসাময়িক ছিলেন। 'গঙ্গাতীরে উর কবির দেখা হইয়াছিল এবং 
উত্তরের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কৰি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের 
নে হয় চণ্ডীরাস অযোদশ-চহুদশ শতান্দীতে জীবিত ছিলেন। কক্কীর্ন তাহার তরুণ বাসের 
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লেখা বলিয়! মনে হয়। এই কাব্যের শেষের দিকে চণ্ডীদাসের পরিচিত অধ্যাস্ম-মঙ্গীতের স্থরটি 
ক্মাছে। অধুন! কয়েকঙ্গন পণ্ডিত রামীর সঙ্গে চত্তীদাসের প্রেমসন্বন্ধীয় সংশ্রব অস্বীকার 
করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে বোবানীর প্রেম, এষে অসম্ভব! এইসকল ছোঁয়াচে 
রোগাক্রাস্ত পণ্ডিতকে চণ্ডীদাসের কথায় উত্তর দেওয়া বাইতে পারে “কাছুর পিরীতি জাতি- 
কুলশীল ছাড়া।” পঞ্চপুষ্প নাষক মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য সবিস্তারে 
লিখিয়াছি। বস্তুত: চণ্ডীদাসের স্বরটি না চিনিয! খাহারা বৃখ! প্রজ্ঞাভিমানী হইতে চাহেন, 
তাহাদিগকে আমরা চণ্ডীদাসের কথাতেই বলিব "কাজ নাহি সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রন 
তারা।” কেহ কেহ চণ্ডীদাসের গান যে মহাপ্রু আবৃত্তি করিতেন, তাহা অস্বীকার করেন। 
মৈখিল কবি বিছ্বাপতির জন্মস্থান মিথিলার বিসক্ষি গ্রামে। ইনি রাঙ্গা শিবসিংহ ও 
সাহার পরবর্তী অনেক রাজ্জার 'অস্থগ্রহ পাইয়া! কাব্য লিখিয়াছিলেন। এমন কি হুলতান 
রি গয়েন্থ্ছিন ও নসির সাহার প্রশংসাও ইহার ভণিতা় পাওয়া যায় ; 
তাহাতে মনে হয় শুধু মিথিলার রাজগণ নহে, গোঁড়েশ্বরগণের মধোও 

কাহারও কাহারও কুপাদৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছিল। ইহার জীবন শতাব্দীর উদ্ধকাল ব্যাপক 
থাকাতে ইনি বহু রাজার রাজ্হুকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎসঘন্ধে পরিচিত ছিলেন । ইনি 
ষংস্কতে 'পুরুষ-পরীক্ষা" গতি পুস্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন, বংশাস্থক্রমে ইহার 
পুর্বপুরুষেরা পাশ্ডিত্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অনথগ্রাহক রাজা 
ও রাজ্জাগণের মধ্যে শিবসিংহ ও লছিমা দেৰীই কবির বিশেষ উৎসাহ-দাত| ছিলেন। ইনি 
রাজার এতটা শন্থরক্ত ছিলেন বে শিবপিংহের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরেও ভাহাকে 
ইনি প্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, *ম্থপনে দেখিশু শিবসিংহ ছুপ। চৌন্রিশ বৎসর পরে শ্রামল রূপ | 
প্রায় সমস্ত চতুদ্দশ শতাব্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর ‘অবধি ইনি জীবিত 
ছিলেন। ইহার রাখাকুকবিষয়ক পদাবলী পীর যোড়শ শতাব্বীতে যশোরের বসন্তরায় 
এবং অপর কয়েকন্গন বাঙ্গালী পদক! হিন্দী-মিশ্র বাঙ্গল! ভাষায় পরিবর্তিত করেন। সেই 
পরিবর্তিত আকারে মৈথিল কবির পদ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এখনও গীত হইয়া! থাকে। 
মহাপ্র্ স্বয়ং দিনরাত্র নিগ্থাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, এইজয় বাঙলা 
দেশে ইহার প্রতিপত্তি খুব বেনী হইয়াছে। উপমা ও অঙ্তান্ত বলার ছটায় বিজ্ঞাপতির 
সঙ্গীতগুলি ঝলমল করিতেছে। ইহার শেষ দ্িকৃকার পদ্গাবলীর ভাবের প্রগাড়তাও কম 
নহে। প্রবাদ এই যে চ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকারের পরে অলঙ্কারশাস্মের পরিবর্তে 
₹ভাব-প্রবণতার দিকে ইহার কৌক বেনী হইন্বাছিল। বিজ্কাপতির ভাব-সন্মিলনের পদ 
ভাব-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় । “পিরা যব লাওৰ এ নু গেছে, দঙ্গল আচার করবে নিল 














চৈতন্ত-যুগ ৯৯৩ 
শাইয়া মনের ভিতর পাইয়াছিলেন। ভাব-সন্মেলন বৈষ্ণব কবির অপুর্কা সৃতি” _চিরবিরহের 
মধ্য চিরমিলন | 

চণ্ডীদাস ও বিস্ঞাপতির পরে বাঙ্গলায় শীখণ্ডের নরহুরি সরকার, বাস্থদেব ঘোষ, 'অনন্ত 
দাস, বংশী দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, চন্্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনন্তাম দাস 
প্রন্ৃতি শত শত কৰি পদ রচনা করেন। ন্নল্লহন্লি সন্রক্কান্র 
ভণ্ড সর্কাজ্জনপরিচিত বৈষ্ণবগুরু ও চৈতন্োর অন্তরঙ্গ । ইহার 
রচিত “অঙ্গনে রহিল মোর হিয়ার হেম হাব, পিয়া বেন গলার পরয়ে একবার, রোপিঙু মল্লিকা 
নিঙ্গ করে, গাথিযা ফুলের মালা পরাইও তারে। নরহরি ক'র এই কাম, সে সময়ে কর্ণে শুনা”ও 
হুরিনাম”_ প্রস্থৃতি পদ প্রেমের পীমূষপূর্ণ ; 'অনস্ত দাসের অভিসার অতি স্থন্দর) বংশীবদনের 
শনা যেও না যেও, রাই, বৈস তরুতলে, "আসিতে পেয়েছ বাধা চরণকমলে।" প্রতি পদ 
অভুলনীয়। ইহাদের অনেকেই চৈতভের সহচর ছিলেন । গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, 
বলরাম প্রতি কৰি পরবর্কী যুগের। গোবিন্দ দাসের কণ! ইতিপূর্বে ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত 
হইয়াছে, ইনি ব্রজবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিখি গিয়াছেন। চণ্ভীদাস ও বিজ্ঞাপতির পর 
ইনিই বৈষ্ণব কবিকুলেরনীঘ্থানীদ_ইহার রচিত “করনুগ নয়ন দি চল ভামিনী তিমির পযানক 
আশে" “মণিকদ্ধপপণ ফণিদুখবন্ধন, শিখরে তুঙ্গগ-গুরু পাশে” এবং “যো পদতল খলকমল 
ধ্রশী-পরশে উপশঙ্ক। 'অব কণ্টকময বাটছি এত যাত নিশঙ্ষ।” প্রকৃতি পদ_-প্রেমযে 
ই্জি়বিকার নহে-_কঠোর সাধনা, তাহাই প্রমাপ করিতেছে। কাদড়া-বাসী ভ্্কান্দদাস্ন 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি চণ্ডীদাসের পদের বিবৃতি করিয়া, কোথাও বা আশ্চর্য মৌলিকতা| দেখাইয়া 
যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহ! এখন কার্তন-গায়কদের প্রধান আশ্রর। 
কতকগুলি পরের তুলনা নাই, যখ! “ক্ূপলাগি আখি ঝুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ 
লাগি কাদে প্রতি 'অঙ্গ মোর ॥ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাদে। পরাণ পীরিতি 
লাগি স্থির নাহি ধাধে।”__পদে সা্য যে অপূর্ণ_শুধু নর কি নারী একক যে স্বীয় স্বাভাবিক 
পূর্ণতার ব্যথিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্ত বেদনাতুর ও চিরপিপাসিত_ 
তাহাই বুঝাইতেছে। এই অপূর্ণতা লইয়া নারী-দাতি পুরুষকে ছাড়িয়া! র্ট কিবেন 
কিনূপে } যদি ভগবানের প্রেম দ্বারা এই চিরতৃকচার্ডের তৃষ্ণা না মিটে, তবে নরনারীর 
দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইয়া দাড়াইবার আর স্থান নাই। “কবি বৃপজ-বংশজ জয় ঘনস্তাম 
বলরাম ।" বলরাস দাস ও শনস্্যাম্ম_গোবিন্দ কৰিরাজদের বংশজাত। 
ঘনশ্যাম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র । বলরাম দাসের পদ্ধ অতি সরল পল্নীভাষায় 
চিত, ইহার “সখি হের দে আসিয়া বাঁ। নি বায় চাদবদনী হাম অঙ্গে দিয়া পা 
নিশ্বাসে ছলিছে, রতন বেশর, হাসিখানি তাহে মিশা” এবং শশিশেখরের “তু মণিমন্দিরে, 
ৰিন্ধুলী ঘন সঞ্চৰে--মেঘকূচি বসন পরিধান!” কিংবা “অতি নীতল, মলয়ানিল, মধু 
বহনা” প্রভৃতি পদ বাঙ্গলাদেশে সুপরিচিভ। গোবিন্দ দাস-প্ৰশুখ এ সকল কৰিগণ ষোড়শ 
(শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাস্বীর প্রণমার্ছ পশ্যন্ত বিদ্ধমান ছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকের 
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পরার বৈক্ণৰ পৰ-ক্া। 
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৯৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


লেখায় চৈতন্ত দেবের জীবনের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট; এইজন্ত ইহার! এমন একটি পৃথক্‌ 
পঙুক্ষির স্বষ্টি করিয়াছেন--বাহাতে ইহাদিগকে অন্তান্ত প্রেম-সঙ্গীত-রচকদের সঙ্গে একত্র 
একটা স্থান নির্দেশ করা উচিত নহে। ইহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ 
ইহাদিগকে আর একটি নাম দিয়াছেন--বাহ! ইহাদিগের গুণের বিশেষত্বের পরিচায়ক-_সে 
সংজ্ঞাটি “মহাজন” । 

ইহাদের পদে কবিত্বের শিল্পকলা অলক্ষিতে খেলি! গিয়াছে ; একটি পদের উল্লেখ 
করিব। চন্দ কৃষণকে খুজিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, রাধার নিষ্ঠুর বারহারে হয়ত ক্বষ্ণ আত্মহত্যা 
করিয়াছেন__-এই স্াশক্ষায় দূতীর সুখ শুকাইরা! গিয়াছে; তাহার চক্ষে অবিরত অশ্রু করিতেঝে, 
তিনি খ্বাচলে মুছিয়া তাহা! সামলাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ যরুনা-কুলে “নীপহি” মূলে 
তিনি কুচকে দেখিতে পাইলেন--“চুড়া এক ঠাই, বানী এক ঠাই” ধুলিখুসর দেহে তিনি নদী- 
(সৈকতে পুঠিয়া পড়িয়াছেন। চক্র কুচকে দেখিয়! হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোপীর 
চিরাভ্যন্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে শরীর 
ভাবিলেন, দূতী নিশ্চয়ই তাহাকে খুজিতে আসিয়াছেন ; রাধা নিশ্চয়ই অহুতপ্তা হইয়া তাহাকে 
শাঠাইয়াছেন। তখন এত ছুঃখের হ্খ-সমাগ্রিতে পুলকিত হইয়া! কচ দেহ হইতে ধুলি 
ঝাড়া দুতীর জগ 'অসহিষু হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধূর্ত চঙ্া তাহাকে দেখিয়াও 
তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন ; তখন শুক্-নুখে রষ্ণ 'দুতি-দুতি' বলিয়া পিছন হইতে 
ডাকিতে লাগিলেন, কারণ রাধাকে না দেখিয়া থাকা তাহার পক্ষে সহ! হইয়াছিল। দূডী 
উপেক্ষার ভাবে দুখ কিরাইর! বলিলেন, “পেছন হইতে ও ভাবে ডাকা ডাকি করিয়া অকল্যাণ 
করিতেছে কেন? “কি কহবি রে, মাধব, তুরিতহি কহ কহ ( আমার দাড়াইতে সময় নাই) 
হাষ যাওব আন কাজ্ে”_“তব সনে বাত নহে মকু সমুচিত, দোষ দেওব সখী মাঝে ।” 
অন্তরে কের সঙ্গ-লাভ-_ হল সুখ-প্রাপ্তি, কিন্ত বাহিরে উদাসীনতা । কবি বিলখিত ছন্দে 
এই ছই ভাবের লীলা অতি নিপুণভাবে জাকিয়া দেখাইরাছেন। প্রথম কুষণকে ধুলি ঝাড়িয়া! 
দৃতীর জল প্রতীক্ষা-সুচক পদটির বিক্রতচ্ছন্দ এবং দ্বিতীয় পদটিতে দূতীর বাহ্-উদাসীনত! কিন্ত 
কুফণসঙ্গের জন্ত নিবিড় পিপাসা ছন্দের কৌশলে ধরা দিতেছে। দৃতী যে কথ! বলিতেছেন 
তাহাতে মনে হইবে যে তাহার কথা বলিবার এক মুহূর্ডও অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি 
এত বিলদ্বিত বে তাহাতে তো! বান্ততা আলো নাই, বরং দুতীর যেন যতটা দেরী করিতে পারেন 
ততই ভাল-_এই ভাবাট প্রদর্শিত হইতেছে । মুখে যাহ! বলিতেছেন-_ছন্দ তাহার প্রতিবাদ 
করি! মিথ্যাটা আঙ্গলামান করিতেছে। “কি কহবি রে, মাধব,_তুরিতছি কহ কহু_ 
হাম যাব আন কান্দে, আমার দাড়াইবার সমত নাই"__দীড়াইবার সময় আছে বরং 
আরও কিছু বেশী, নতুবা এত টান! হুনীর্ঘ ছন্দে কি জরুরী কথা বলা হয়! কথায় যে 
শান্ত, সুরে তাহার উন্টা। পদটি ল্লান্ত স্পেম্খত্লেল । এরূপ কৌশল বৈষ্ণৰ পদের 
অনেকগুলিতেই দৃষ্ট হইবে। পড়িতে তাহা হেব্রণ বোঝা বায়__গানে: তাহা আরও 
পরিষ্কার হয়। টু ? রর ৫ 
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আর একটি গানে রাধা কুষ্কে স্বপ্রে দেখিতেছেন-“রজনী শাওন ঘন, ঘন দেওয়া 
গরজন, সে যে রিমি ঝিমি শরদে বরিবে। পালক্ষ শরন বঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, আমি নিব 
যাই মনের হরিবে। শিখরে শিখগ্ডী রোল, মন্ত দাছুরী বোল, কোকিল! ডাকিছে কুতৃহলে। 
ঝিঝি' ঝিনকী ঝাজে, ডাহকী সে গরছে, সামি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।” নিদ্রিতার 
চক্ষু এখানে মুদ্রিত, হতরাং বর্ষানুলত ময়ূরের নৃত্য নাই, নীপ-পুম্পের ঘটা নাই, কুস্তরলোপম 
কষ্নেঘের খেল! নাই--সাছে শুধু শ্রুতির বিষন্ন । বার শত সৌনার্ঘা ও দৃশ্যাবলী ছাড়িয়া 
কৰি শুধু, সবরটির উপর জোর দিয়াছেন, যাহাতে খুমের গাঢ়তা আন্ন করে--ঘন * 
দন দেওয়া গর্ন_-“শাওন'-রজনীর রিমি ঝিমি বৃষ্টি-বিন্দু-পতনের শব্দ ঝিরির কাজ, 
ডাহকীর চীংকার__এসকলই শব্দ মর, ঘুমের প্রগাড়তা বাড়াইবার বক্জালিক উপায়) 
দৃশ্পটের অবতারণা না করিয়া কৰি স্বপ্রাবষ্টের তমুপ্তির সহায়ক শঙ্গ-দগতে 
আমাদিগকে লইয়া গিয্াছেন। এই কবিরা 'অপুর্ধ সাহসিকতার সহিত সংস্কতজ্জ হইয়াও 
কৰি-প্ৰসিদ্ধি অগ্রাহথ করিঝাছেন। এজ্রন্ত বর্মাকালে কোকিলের ডাক শুনাইয়াছেন ও 
'অনস্তদাস অভিসারিকার যাত্রায় ডষ্ফ ও বরাবের ধ্বনির পরিকল্পনা! করিয়াছেন। 

চৈতন্তোর সহচর এবং অন্থবস্থিগণ বে ব্রাট্‌ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন--তন্মধ্যে 
ক্ষ্দাস কবিরাঙ্দের চৈতনত-চরিতামৃতের নাম সৰ্্দাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ক্রুষ্ণ্দাসস বর্ধমান 
ঝামটপুরে বৈক্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অবরবরসে বিরক্ত হুইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া 
সন্যাস গ্রহণ করেন। চিরকুমার বিস্রাস্থরাগী কুষদাস পণ্ডিতাগ্রগপ্য ছিলেন। তিনি 
বৃন্দাবনবাসী বৈষঃব-সপ্প্রদায়ের ন্থরোধে ৮৭ বৎসর বয়সে চৈতন্ত-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ 
লিখিতে আর্ত করিয়া ৯৩ বমর বয়সে ৭ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ইহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সমাধা 
করেন। পাণ্ডিতো, ভক্তিতে ইহার সমকক্ষ পুস্তক বাঙ্গল! ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ 
ভাগের আখ্যারিকাগুলি বাহ! ইনি বূপ, সনাতন, রঘুনাখ গ্রনথৃতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া 
লিখিয়াছেন, তাহা নিন ল। গ্রন্থের একমাত্র পাণুলিপি অপহৃত হওয়ায় তিনি শোকে প্রাণত্যাগ 
করেন। তৈল করাইয়া! আসিয়াছিল, তথাপি যেন ঝাপ্টা বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল। 
ক্বষ্ণদাস অনেক এতিহাসিক তব্ব লিখিয়াছেন, তাহার দীক্ষাণ্ত ও শিক্ষাগুরূদের কথা কহিয়াছেন। 
কিন্তু বৈষ্ণব সন্যাসীর গোড়ামি-জনিত নিষেধ-বিধি মানিয়া পিতা-মাতার নাম পর্যন্ত লিখেন নাই। 
সাহার পিতার নাম ছিল ভগীরধ, মাতার নাম সুনন্দা এবং কনিষ্ট ভ্রাতার নাম শ্যামদাস। 

চৈতন্ত-চরিতাৃতের পূর্বে সুুবলান্রি গুপ্ত সংস্কতে “চৈতরচরিতম্‌” কাব্য রচনা করেন, 
ইহাতে অনেক অলৌকিক কথা লিপিবদ্ধ আছে_-ভাৰা| সহঙ্গ ও কৰিহপূৰ্ণ। কৰবিক্ৰ্ণ- 
পুন্রও (শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ ) এই সময়ে তাহার চৈতন্তের স্বীবনী সংস্কতে 
রচন! করেন-__কিন্ত তাহার চৈতর-চক্টোদয় নাটকই ( সংস্কৃত ) সর্দাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 
চৈতৱের তিরোধানে মহারাজ প্রতাপকত্র কিরূপ শোকাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার একটি 
করুণ-রসাস্মক চিত্র মুখবন্ধ ক্রিয়া কৰি নাটকখানি আরম্ভ করিয়াছিলেন। করচা-লেখক 
_গোল্বিন্দ দাস হুই বৎসরের চৈতক্ূ-ভ্রমণ-বৃ্বান্ত পরার ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্তের 
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জীবন-স্বন্ধে এরূপ তিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক আর নাই। চৈতন্তভাগবত জীবাসের 
ন্রাতুষ্পুত্রী নারারণীর পুত্র স্রন্দদাব্কন্ন দাস্নেব্র রচিত। ইহ! একখানি সর্কঙ্গন-সমাদৃত 
গ্রন্থ । চৈতন্তের জীবন-সমবন্ধে অনেক অলোকিক কথা! ইহাতে থাকিলেও পারিপাশিক ও 
তাৎকালিক ওঁতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হেতু ইহার গুরুত্ব খুব বেশী। চৈতন্তের সমকাল 
জক্যানন্দেব্র চৈতরুমঙ্গলেও অলৌকিক কথা এবং এঁতিহাসিক তব উভয়ের সংমিশ্রণ 
আছে। কোগ্রাম-নিবাসী নরহরি-শিল্য তেনাচ্ন দোত্লেল্ল চৈতরূমগ্চল কবিত্বের 
নি্বরি-স্বূপ, কিন্তু ইহার উতিহাসিক মূল্য অন 

কূপ গোস্সামীল্ল ব্দিত্ধমাধব ও ললিতমাধবে ক্ঞ্চলীল! বণিত হুইয়াছে। রূপ 
প্রথমতঃ একই পুস্তকে এই ছই নাটকের বিবয় লিখিতে পরিকমনন! করিয়াছিলেন। কিন্ত 
চৈতন্ত-প্ৰতুর উপদেশে মধুরার এখ্বধ্যমরী লীলা ও বৃন্দাবনের মাধুর্্পূর্ণ কথা স্মত 
করিয়া কৰি ছুইটি নাটক লিখিয়াছেন। মধ্যযুগের সংস্কত-সাহিত্যে এই হই নাটকের স্থান 
খুব উচ্চে। কূপের ‘উচ্জল-নীলমণ্' বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্তের চূড়ান্ত এন্থ। সন্নাতন্সেন্র 
“‘হরিভক্তিবিলাস’ চৈতর্লের উপদেশ-ভিত্তির উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত । এই গ্রন্থ বৈষ্চব- 
সমান্দের পরিচালক একমাত্র স্বতিগ্রন্থ । কূপ ও সনাতনের ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্সাশ্মীন্র 
“যটুসন্দর্ভ' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাঙ্দের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ। এই সকল এবং ইহা 
ছাড়া সংস্কৃত বহু বৈষ্ণব গ্ৰন্থ_-যাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে বগিয়! লিখিয়াছিলেন, 
তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ নব্রহুন্রিক্কুত 'ভক্ষিরগ্বাকর' এবং আমার Medieval 
00905 Literature of Bengal নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে। 

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পূর্বমোক্ত নরহরি চক্রব্হিক্বত 'ভক্তি- 
বার" ও নিত্যানন্দ দাস্দেন্র “প্রেমবিলাস' ছইখানি অমূল্য তিহাসিক পুপ্তক। 
উহাতে তাৎকালিক বৈষণব-সমাজের যধামণ চিন্ প্রদত্ত হুইয়াছে। ভক্তি-রদ্রাকরের সঙ্গীত- 
বিজ্ঞান-সধক্ধীয় 'অধ্যাতটি উক্ত শাঙ্জের একটি মূল্যবান্‌ সম্পদ্‌। চৈতন্তচরিতামৃত ছাড়া প্রাচীন 
বাঙ্গলায় ইহার মত পাণডিতাপূর্ণ পুস্তক আর নাই। হুন্রিভব্লণ। দাস্েন্র “অদ্বৈত- 
চরিত, ঈস্ণান্ন লাগল “অঘৈতপ্রকাশ’, নন্হুল্রিব্র 'নরোন্রম-বিলাস', জোোকক- 
শতান্দীর প্রথম সময়ের মধো লিখিত হয়। বৈক্চব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ অনেকগুলি 
আাছে- তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত ব্ৈক্ম্শদাসস ( গোকুলানন্দ 
সেন, মুলিদাবাদ ঢে'রা-নিবাসী )-কৃত ‘পদকমতরু” সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গরস্থ। তৎপূর্বো 
নিবাস আচাধ্য প্রভুর পত্র ল্লাম্থাস্নোহন্ন পানু পদামৃত-সমূত্র নামক 
_ অনেক বাঙ্গল| পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার টাকা! সংস্থৃতে করিয়াছিলেন। বোদ্ধয 
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মাথুর গান, একদিকে নিমাই-সন্্যাসের দ্বারা কাকুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, ব্মপরদিকে বঙ্গের 
ভাৎকালিক ইতিহাস সেই বিযোগানতদৃশ্ের উপাদান জোগাইয়াছে। 

মুসলমানগণ আসিয়া দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজসাহী জেলায় 
দ্বন্দঞ্তণ্রের মহিৰী যে দেবমন্দিরগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাত্রশাসনের কৰি লিখিয়াছেন, 
তাহার! কারুকাধ্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু স্থাপত্য-শিল হিসাবে 

সাধ্য গান। নহে অন্ত হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় বে কীর্তন-গান 

হইত, প্রত্যহ যে রাজ-চোগ হইত, রাজা ও প্রন্া। একত্র হইয়া 

ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, যে সকল পর্বত-প্রমাণ কুন্যন্তবকের স্তুপ প্রত্যহ 
দেব-সেবার জন্ত আন্ৃত হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের জন্য যে বিপুল সম্ভার সমানীত 
হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্মতিজ্দড়িত, হিন্দুর ধৰ্ম্ম ও সামাজিক জীবনের 
শ্রেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের 
চড়া ভাগিয়া পড়িল, বিগাহ-পর্্র বেখুতে পরিণত হইয়া গুলির সঙ্গে মিশিয়া গেল--ছিন্দর 
প্রাণাধিক প্রিয় এই যন্দিরগুলির চিতাশব্যায় দাড়াইরা! কৰি যখন গাহিলেন, “কুন্থম 
তা্দিয়া "লি, মহীতলে লুঠত,_-কোকিলা না করতহি গান/_সোহি মনুনা-দল, অনল 
সমান ভেল-_বীনীম্বরে না বহে উজ্গান, সমাগণ, বেস্ুগণ,_বেপুরব বিসরগ”- তখন 
এতিহাপিক দৃশত অধ্যাস্ম সম্পদের অঙ্গীর় হইল এবং "যাখুর”-শ্রোভার করুণ সুরে আটা 
দয়তন্বীতে বারবার খা দিতে লাগিল। বৈষ্চবদ্দের এই “মাখুরে”র পালা_স্্ান্তিক 
পরিদেবনার জর । 

এই মাখুরের মত করুণ গান এদেশে আর কিছু হয় নাই--ইহা জাতীয় গৌরব কবির 
তীব্র ব্যাথার সুরে একদিকে কৃষচ-ভক্কির বন্ধা, অপরদিকে রাজকীয় এখ্্্যের বিলোপ- 
জনিত--মৰ্দ্মান্তিক বিলাপ । 

কত বীর, কত বিক্রান্ত রাঙজাহিরাদ্দের শ্মশান এই বন্তি; এখানে লাউসেনের 
সেনাপতি কালু, ডোম যখন খাসা মখমলী” পাছক! পায়, শিরে রণটোপ শ্চেল গায়। ঘন 
গোফে চাড়া, ঘুর ্বাখি” এই নুর্িতে সৈললগণের পুরোভাগে রণক্ষেত্রে 'অভিবান করিতেন, 
তখন শ্তামন্তপা দেবীর আভত্র-দানে চির-নিশ্চিন্ত ইছাই ঘোষেরও বক্ষ কম্পিত হইত, এখানে 
"সেনার প্রধান চলে সীতারাম তৃঞা, যার ভরে প্রমন্ত কুজর পড়ে এ” প্রভৃতি দৃশ্য সচরাচর 
দেখা যাইত এবং বখন রায়বেশেগণ তাগুব করিতে করিতে সৈল্পগণের অগ্রভাগে যাইতে থাকিত, 
তখন বঙ্গের পৌতু, বাহুদেবের বিক্রত অভিযান ও সম, ধৰ্মপাল প্রতৃতি সমাট্গণের 
দিখিলর-যাত্রার কথা মনে হইত। এখানে প্রতাপাদিতোর নিকট যখন মানসিংহের দূত আসিয়া 
বেডী (পৃষ্থণ) ও তরবারি রাখিয়া জানাইল, “এক হয় বেড়ী ( অধীনঘবস্থচক ) রাখুন, তরবারি 
করাইয়া দিন, নতুবা যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে_-তবে শুধু তরবারিটি রাখুন” প্রতাপাদিত্য 
বেড়ী ফিরাইস দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া বাও, “বেনী দিও আপনার সনিবের পায়ে” 


রানি শুধু মানবিংহক্ে জরি বা হব না, সাম নদীকে পরাস্ত ও নিধন 
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করিয়া শত্রুরক্র-রঞ্জিত 'অসি বসুনার জলে ধৌত করিব” “্বমুনার জলে ধোব এই তরবারে।" 
কোথায় গেল সেই সীতারাম রায়, বিনি মগ ও মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে 
ক্বতসঙ্ধম হইয়াছিলেন ? কোথায় গেল “যেনাহাতী,” ছলনাপুর্ক যাহার মন্তক কর্তন করিয়া 
শক্ষযা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব বিঙ্ষর-সহকারে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 
“মানবের এতবড় মাথা আমি দেখি নাই, এই বীরকে ধরিয়া আনিতে পারিলে না? 
কি দুর্ভাগ্য যে এমন লোকটাকে ছলপূর্বক বধ করিয়া যাথাটা লইস্া আসিয়াছ।” (৮৪৯ পৃঃ) 
যোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীতে বাঙ্গলা দেশে এই যে বীরদ্ধ ও জয়পরাজয়ের লীলাখেলা! হুইয়াছে, 
তাহা সেই যুগের বাঙ্গলাসাহিত্ো স্বীয় প্রভাব অদ্ধিত করিয়া! রাখিয়াছে। শুধু ‘মাখুরে' নহে, 
বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় ছুঃখের স্বরটি বাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল। 

কত বীর, কত রাজা যে এই দেশে যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তাহার নবি নাই। কত স্ব্চূড়, 
উদ্দরদীপ-শোভিত রাহ্দ-প্রাসাদ, কত নগর-শৌোভা বিপনী ও প্রযোদ-উগ্জান নৈশ স্বপ্নের 
তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে । এদেশের যে ধুলিকণায় পা দেওয়া! যায়, তাহাই ভক্তির 
অশ্র-মাখ! বিগত গৌরবের শেষ রেণু কৃত্তিবাস যখন লিখিলেন, “লঙ্কাত ব্মাসিয়া দেখে 
ছিরভির সব। নাহিক সে নৃতাগীত নাহিক উৎসব”-__তখন শ্রোতার মনে কত শত ক্ষ 
বিলুগ্ লঙ্কার স্বতি উদ্দিত হওয়ার তাহার ব্বশ্রমাখা দীর্ঘশ্বাস কবির লেখা সার্থক ও বাস্তবিক 
করুণাপূর্ণ করিত। কাশীদাস যখন লিখিলেন, "অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়। হেন 
ছখ্যোধন রাজা ধুলায় লুটায়” তখন কত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দুর্য্যোধনের স্থতিমণিত করুণ কথা পাঠকের 
মনে হইত। বঙ্গীয় কৰিগণ সংস্কৃতেরই অস্তুবাদ করুন, কি কোন নূতন বিষয়েরই অবতারণা 
করুন, তাহারা তাহাদের কাহিনী ঘরে আনিয়া বাঙ্গলার ছাচে পুনরায় ঢালাই করিয়া 
লইয়াছেন, এই বঙ্গের প্রাচীন কাব্যগুলি বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী । সুকুন্দরাম-সদন্ধে 
০০০ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমস্ত কৰি স্বন্ধেই এ বেনী পরিমাণে তাহা 
খাটে-”কবি স্বর্গের কথাই বলুন বা মত্ত্ের কথাই বলুন, তিনি সর্কত্রই লিঙ্গ গ্রাম ও 
সমাজের দৃপ্ত খ্বাকিয়াছেন।” এই ঘরে আনিয়া লিঙ্গের প্রাণের রসের ভিয়ান দিয়া 
কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করার রীতিটা বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্টা। এইস 
মুকুন্দরাম পশু-দগৎ ও উত্তিদ্গৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চমৎকার কৌশলের সঙ্গে 
বাঙ্গালীগৃহের সুখ-দুঃখের চিত্র উদ্ঘাটন করিঝ়াছেন_+বনে থাকি বনে খাই, জাতিতে 
ভালুক্চ। নেউগ্রী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক।” হস্তী বলিতেছে, “বড় নাম, বড় 
গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥” এই সকল কথার ইঙ্গিত 
অতি স্পষ্ট। 






- এই সফল গানে বাঙ্গালীর নস সাড়া দিছে, এ সাগরের কৰুণা, 
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বন্ধ! আনয়ন করিয়াছিল । "গলার কবচ মোর, শিক্গাদার ধর ধর, দিও মোর যেখানে 
জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, যার হাতে লিয়ে, ক'ঝো তুমি হ'লে অনাধিনী, শুকার 
বর্ণ ছড়া, বাপের ঢাল খাড়া, সব দিয়! সমাচার ব’লো|। রণে কাতর হয়ে, শক্রুশির 
সংহারিয়ে, সন্মুখসমরে শাকা মলো” (শ্ল) দৃত্যুকালে মহাবীর নাকার এই উক্তির সঙ্গে 
মাখুরের "ললিতা লহ কঙ্ক, বিশাখা লহ অস্গুরী, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি” ইত্যাদি পদ 
খিলাইয়। পড়ুন ; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুষ্জ একমুগে একই বিরোগাস্ত দৃশ্যের 
“অবতারণা! করিয়াছিল__এই জন্ত বঙ্গ-সাহিত্যময সর্কত্র একই স্থরের সাড়া পাইতেছি। 
জয়দেবের কবিত! ঘরে ঘরে আনন্দময়ের যে জানন্দ-লীলার বানা ঘোষণ! করিয়াছিল, সেই 
বার্তার উপসংহার পরবর্তী মাগুর গীতে। বিজরসেনের প্রচ্যনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী 
এমোদ-উ্ানে অভিসারিকাগণ দুখর নূপুর ত্যাগ করিয। নীলাঘরী ও মের শাড়ী ধার 
রাত্রির সঙ্গে মিশাইয়! দিয়! “বাধি তাঙ্ল 'জাচলেপ-_যে লীলা! করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে 
ছিল সেই দৃশ্য, কিন্তু পরবর্তী কৰিগণের শ্রেষ্ট নায়িকার নিরাভরণ! যোগিনীর বেশ--তিনি 
উপবাস-রিষ্টা, গেকুয়াপরিহিতা--"বিরতি আহারে--রাঙ্গ। বাস পরে--যেমন যোগিনী 
পারা।” ক্রঞ্চবিরহে তিনি সৰ্ধন্বত্যাগিনী--“শঙ্খ করহ চুর, তৃষণ করহ দূর, তোড়ছি 
গজমোতি হাররে”_-“সীথাক সিল্দর-_সুছিয়া করহ দুর ।” এই সর্ধত্যাগিনীর নিরাভরণ রূপ 
তখন বঙ্গের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল। তখন উৎক্লষ্ট কষিপ্রস্তর-নির্প্মিত চন্দন- 
চর্চিত নীলকলেবর অতুলনীয় শরামকূপ, বিধস্াদের হাতের নিমি আঘাতে চুরণ-বিচূর্ণ তখন 
ভক্ত সাশ্রতস্কু উদ্ধে তুলিয়া নব-মেছে, স্বীয় বিপুল কুস্তলরাশিতে এবং ময়ুর-মযুরীর 
কণে সেই কালো রূপ আবিষ্কার পূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন--তখন “আকুল নয়নে চাহে মেধ 
পানে কি কহে হুহাত তুলে, এলাইয়া বেলী কুলের গাখুনী দেখয়ে খসায় চুলে।” এবং “এক 
দিঠি করি, মধুর ময়ূরী ক করে নিরক্ষপে।” 

জীমন্দির ও জীৰিগ্রহধ্বংসের পর বৈষ্ণব কবি--মাধুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সম্পূর্ণ 
পার্থকা ধারণা করিতে পারিলেন। ভারতের সর্প কোন জাতি জড় ও অধ্যাস্থরাজ্োর পার্থক্য 
এতটা বুঝিতে পারে নাই। হীরামণির ভাণ্ডার ও মধুরার অতুল এঁশ্বর্যাকে দূরে ফেলিয়া কাঙ্গাল 
ভক্ত ব্রজের একটু ধূলিকণার প্রার্থী হইলেন ; যধুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি 
সহজগুণে বড়_-মাথুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এইভাবে বাঙ্গালী জড়-সম্পদের বিয়োগে 
অধ্যাস্ম-রাজ্যের এরা হইলেন ও ভক্তির সুন্-তন্ বদন করিতে পারিয়াছিলেন। 


প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায় 


বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গাহুবাদে বাঙ্গলার শব্দ-সম্পন্‌ ক্রমশ: বাড়িয়া উঠিল। কানীরাম দাসের 
মহাভারতে এই সম্পদ বিশেবরূপে পরিতৃষ্ট হয, কিন্ত মুসলমান কৰি আল্লোস্লাৱন সংস্তে 
ৰে পাণ্ডিত্য দেখা ইয়াছেন, পরবর্তী কৰি ভারতচঙ্গ কিন এতটা পাপ্ডিত্য আর কেহ দেখান 
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নাই। ইনি ফতেয়াবাদ ( "আধুনিক ফরিদপুর ও তন্সিকটবন্তী কয়েকটি স্থান লইয়া ফতেয়াবাদ 
পরগনা গঠিত হইয়াছিল ) নুলুকের অধিবাসী । জাহাঙ্গীরের সময়ে ইহার জন্ম হয়| ইনি 
আরাকানে যাইবার পথে জাহাঙ্গে জলনম্থাগণ দ্বারা আক্রান্ত হন - কোনও ক্রমে ইহার জীবন 
বক্ষ হয়_-কিন্তু ইহার পিত! সমসের কুতুব যুদ্ধ করিতে করিতে দন্ানের দ্বারা নিহত হন। 
"আরাকানে ইনি মাগন ঠাকুর নামক এক রাক্ষপুরুবের হুগ্রহ লাভ করিয়া পল্মাবৎ কাব্য লিখিতে 
আরম্ভ করেন। সরা বাদসাহের সঙ্গে এই সমরে আরাকান-রাজের মনোষালিস্কের স্থষ্টি হয় 
এবং আঁলোসাল হুচ্গার ষড়বন্ে লিগ ছিলেন,_-মৃ্গা নামক এক ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষেযে এই 
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কবি সাতবৎসর কারাভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-৫৮ 
ষটান্দে ঘটাছিল। কারাগার হইতে বাহির হুইয়া বৃদ্ধ বয়সে ইনি ছয়ফুল বদিউন্জমাল প্রভৃতি 
আরও কয়েকখাঁনি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু পল্মাবৎই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গান্থ। ইহাতে 
শুধু তাহার প্রগাড় সংস্কত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, 
প্রত্যেকটি হিন্দু পুজা পার্ক, 'আন্র্কেৰ ও জ্যোতিষশান্জে অসামান্ত অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে । 
তিনি 'সনেকপুলি সংস্কৃত শ্লোকও রচনা করিয়া পদ্মাবৎ কাব্যের কোন কোন অধ্যায়ে 
সগ্নিৰেশ করিৱাছেন। ইহার অনেক কবিতার গীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শব্দ-ঝদ্ধার বাঙলা 
ভাষার অন্তত হইয়াছে। এই কাবোর বিষয় ভিতোরের ইতিহাস-বিশ্রুত রাজ্জীর উপাখ্যানটি। 
১৫১৭ খৃঃ অন্দে মীর মালিক মহগ্ছদ ঘোলী পল্সাবৎ হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন-_আলোয়ালের 
কাব্য তাহারই প্ানথবাদ। কিন্ত বাঙ্গলার কবি এই পুস্তকে এত মৌলিক বিবয়ের সমাবেশ 
করিয়াছেন যে আসলটি ভাল হইয়াছে কিংবা নকলটি ভাল হইয়াছে, তৎসঘন্ধে যততৈধ 
হওয়া অসম্ভব নহে । 

এই প্রসঙ্গে মুসলমান কৰিগণের সমন্ধে 'সামানের একটি কথ! বক্তব্য আছে। যুসলমান 
নুপতিগণের অন্গ্রহে রাজসভার বাঙ্গলা! ভাষার অস্থকুলে সর্কাপ্রথম বাতাস বহিয়াছিল। 
বাঙ্গলার অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণবপনদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানী বাঙ্গলা 
পুস্তকের শীমা-সংখ্যা নাই, তাহারা এত বেনী যে তৎসখন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখা 
চলে। এই সকল পুস্তকের কতকপুলিতে উদর প্রভাব এত অধিক যে তাহা বাঙ্গলা-সাহিত্যের 
"অন্তর্গত করা চলে না, অপরপ্তলি খাটি বাঙ্গলা। নগর ও সহরের সংশ্রব-বর্জ্জিত বহ দুর : 
পল্লীতে হিন্দু ও বোদ্ধগণ দুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহশ করার পরেও ক্ূপকথা, বীতিকণা ও পল্লীগাথার ন্‌ 
প্রতি তাহাদের প্রগাড় অস্থরাগ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক স্ববিস্তৃত সাহিত্য বাঙ্গলার 
পল্লীতে পড়িয়া আছে__তাহাতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গলা দেশের রূপকধাগুলির অধিকাংশ নুসলমানেরাই, 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নবত্রাহ্ষণ্যপ্রভাবে হিন্দুসষান্গে তাহ! অধিকাংশস্থলে লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। এই সকল গলীতিকথা ও বূপকণ! প্রকৃতিতে এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কতকটা 
সাভাস পাওয়া যার। ঈসা কাব্য সুসলমানগণ কিরূপে ক 
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ফুসলমান-সংঘর্ষের যে কৌতুকাবহু চিত্র এই কাবো প্রদত্ত হই়াছে__তাহাতে এই ছুই, 
সমাজের ক তকটা খাঁটি কথা আমরা জানিতে পারি। এইবপ নেক কাৰা আনরা দেখিয়াছি। 
আমার Yolk Literature of Eenznl লামক পুস্তকে এ সন্ধে কতকটা বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা! করিয়াছি; সহঙ্িয়াদের পুদির সংখ্যা নাই তাহ! এক সনুস্র-বিশেব। 
এই সহজিয়া পুথিগুলির কতক কতক সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত এবং অনেকগুলির মধোই 
উক্ত সম্প্রদায়ের শান্কেতিক শব্দ আছে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা! বুঝিতে কষ্ট হয়। 
দৃষ্টান্তস্থলে আমার বঙ্গদাহিত্য-পরিচবের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪-৫* পৃষ্ঠার প্রদত্ত লালশশীর 
গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই সকল গানের ভাষা অতি সহঙ্গ বাঙলা কিন্তু ইহাদের ভাব 
এত জটিল যে আমর! মাখ! খূড়িয়া অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহঙজ্িয়া- 
সাহিত্য বাঙ্গলার জনসাধারণের নিঙ্গন্ব। এই সাহিত্যে হিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং 
মুসলমান স্থফী সম্প্রদায়ের মত ও তাহাদের ন্মাহু্টানিক সাধনা-সহঙ্গ ভাবায় কিন্তু তি 
জটিল ভাবের সঞ্চেতের দার! ব্যক্ত হইয়াছে। এই হুপ্রসার সাহিতোর বিশ্কৃতি ও সংখ্যা 
বাহুলাদৃষ্টে মনে হুর-বৌদ্ধগণ গ্রস্থানের পথে এই প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কারের অবশেষ 
এতদ্দেশে রাখিয়া! গিয়াছিলেন ; আউল, বাউল, ফকির প্রকৃতি বিভিন্ন নামধারী সম্প্রদায়- 
গুলির অনেকেই বৈঞ্চব-মোড়কে আটা সেই বৌদ্ধ-যুগের কথাগুলি এখনও এদেশে 
চালাইতেছেন। এই ক্ষয় বটের বংশ ধংস হইবার নহে, যুগ খুগ ধরিয়া ইহা এদেশের 
স্থমিতে শিকড় গাড়িযাছে, বৈষ/বেরা ইহ তুলিয়া ফেলিনা নিজেদের ভগবদ্-ভক্কির উন্মাদনার 
ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইহাদের সাধনপ্রণালী গুরুবাদ, পরকীয়া, দেহতন্থ 
প্রন্থতি ভাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। প্রযুক্ত মলীশ্রমোহন বন মহাশয় এই 
অরণ্যের আশে পাশে আজ ১১/১২ বংসর বাবৎ ঘুরিয়াও খেই পাইতেছেন না। চাকদর্শন 
নামক পুস্তকে লেখক স্বীয় পার্কতীচরণ কৰিশেখৰ মহাশয় খানিকটা তন ববিদ্কার করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সংশ্রদারের প্রতি অতি বিরূপ, সুতরাং তাহার আলেখ্য কতকটা 
বিবৰ্ণ হইয়াছে। সমর! এ সথ্ধ বিস্তৃতভাবে ৭৯৯-৮২ পৃষ্ঠার আলোচনা করিয়াছি। 

এখানে আমাদের বক্তব্য এই বে বর্তমান বঙ্গদেশীয মুসলমান সমাঙ্গের নিম শ্রেণীর 
অধিকাংশ লোকই বোদ্ধ' সম্প্রদায় হইতে গৃহীত, সুতরাং ইহাদের কতক শ্রেণীর যধ্যে 
ৰৌদ্ধসাধনার প্রভাব খুব বেলী। বৌদ্ধভাবাপন্ষী সম্পরদাদের মত ধীরে ধীরে বাঙ্গলার 








১০০২, বৃহৎ বঙ্গ 


কুটিরে গড়িরা৷ উঠিহাছে__তাহার বিবরণ ন্মামরা কিছুই রাখি না| কিন্ত এই মুসলমান 
ফকিরদের মুরসেদী এবং দেহতব-বিষয়ক গান বাহা বঙ্গের পল্গীগুলির ভয়ের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে, _তাহা তুকিস্থান, আরব, ন্মাফ্গানীস্থান ও পারন্ত হইতে আসে নাই । 
তাহা খাঁটি দেশজ সামগ্রী ও বৌন্ধ-বাঙ্ছলার নিক্ষস্থ । উহা বৌদ্ধ-জগতের কথা,_-দেহতত্বের 
কথা। পরকীয়া! প্রনৃতি যত খাট মুসলমান ধশ্টের শিক্ষা নহে । বৌদ্ধগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়া 
বোদ্ধ-সংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই, শত শত বাউল এ ফকিরের দেহতবব-বিষয়ক 
গানে তাহা আন্মগ্রকাশ করিতেছে, ইহাদের সংখ্যা নাই। বাঙ্গলার ছ'চার জন 
বাদসাহ ও আমীরের নাম করিলেই হইবে না, সৈয়দ মর্ত জা, আলোয়াল প্রদ্থৃতি কয়েকজন 
কবির নামই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন সুবিখ্যাত পল্লীগাখ-রচকদিগের 
কাহিনী শুনাইলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হুইবে না। শত শত বাউল-ফকিরের গান, 
শত শত কেচ্ছা বাহ! মুসলমান ও হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও দূর পাীতে কথিত হুইয়া থাকে, 
শহলিয়া-সাহিত্যের এক বিপুল অংশ ও মুসলমান যন্ত্রালয়ের দ্বার! প্রকাশিত বহু বাঙ্গলা পুথি, 
জারি-গান, তরজা-গান প্রন্ততির সন্ধান লইতে হইবে ; এমন কি বাউলদের নৃত্য কি পরিমাণে 
পাঠান-নৃত্যের নিকট গনী তাহারও খোজ লইতে হুইবে। ন্দাধার বিশ্বাস এই অপ্ুসঞ্ধান 
্নির্ধাহিত হইলে অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গলা ভাবার ওঁশ্বধ্যগঠনে 
মুসলমানের হাত তিলমাত্রও কম নহে, বরঞ্চ দর পূর্বাঞ্চলের পল্লীতে সে প্রভাব আরও বেলী। 
মাত্র কয়েকজন মুসলমান “উ্দু* 'উদ্দ+ বলিয়া বকতা করিয়া তাহাদের মাতৃভাষার দাবী 
ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। মাতৃপ্তন্যের সঙ্গে যাহ! শিখিয়াছেন, যাহ! যুগ-যুগ ধরিয়া 
তাহাদের সমাজে বদ্ধমূল, তাহার প্রভাব তাহারা এড়াইবেন কিন্তপে ? 


চতুৰ্থ পশ্রিচেছদ 
কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবত্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা 


মহারাঙ্গ কুষণচন্র বাঙ্গলার হিন্ুসমান্ছের কর্তা ছিলেন, অষ্টাদশ শতান্বীর: প্রারন্তে 
সপ ৩০ লুজ 
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কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা! ১০০৩ 


সংগ্রহ করিয়াছিলেন । মহারাজ কুফর ইহাকে কতকটা ভবের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ 
নবাব দরবারে রাজবলভের প্রাতিপন্তির দরুন ভাহাকে রাজাদের খাতির করিতেই হইত, 
বিশেষ দেউলিয়া রাজা রুকন রান্দব্নতের হাতে ‘রাখি’ সাবিরা দক্ষিণাস্থরূপ পূ্ররূত খপ 
কয়েক লক্ষ টাকা হুইতে মুক্তি পাইযাছিলেন। প্রকাশ্যাভাবে রাজ! কৃচন্্র রাজবয়তের 
বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইতেন ন!। “ক্ষিভীশবংশাবলী'তে দৃষ্ট হয়, রাজ রাদব্নত কান, 
কারী, দ্রাবিড় হইতে পণ্ডিতগণ 'আনাইয়া বৈস্ধদিগের উপবীত-গ্রহণের বিষয়ে চেষ্টা করিলে 
রাজ। কৃষ্ণচন্্র ভিতরে ভিতরে এই কার্য পণ্ড করিতে চেষ্টা! পাইয়াছিলেন। কোন বৈষ্কারে 
তিনি উপবীত গলায় দিয়া তাহার রাজ্জসন্ধার মাইতে দিতেন না। রাজবল্পন্ত বিধবা:বিবাহ- 
প্রচলনের জনক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনীক্তিচতুর রুষ্ন্ছের কৌশলে সে চেষ্টাও 
বার্থ হুইয়া যায়। মহারাঙ্গ রাঙগবয়ত তহস্থালিত রাজ্জনগরের বাঙজধানী বে পূ গৌরর- 
মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহার কারুকার্ধা দেখিবার জন্য বহু দৃপধ্যটক রাজনগরে আসিয়া 
ছবি কিয়া লইয়! বাইতেন। তাহার দেখাদেখি নবন্বীপরাজ 'শিবনিবাস' নিপ্্াগ করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু রাঙ্গব্নভের বৈভব ঠাহার ছিল না, স্বতরাং সেই সমকক্ষভার চেষ্টা, 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হুল নির্্াপ করিয়া! তাজমহলের যশোলোপ করিবার চেষ্টার 
মত বিফল হুইল। কিন্তু এক বিষয়ে কৃষ্ণচঙ্গের রাজসভার সমকক্ষতা রান্দবন্নভ করিতে 
পারেন নাই। কৃষন্্র বহু পত্ডিতমণ্ডলীকে ষ্টাহার দরবারে পাইয়াছিলেন, রাজ্জবয়ত 
যদিও পণ্ডিতগণকে অকুষ্টিত হন্তে আশ্র কিয়াছিলেন, তথাপি হরিরাম তর্কসিদ্ধাপ্র, কষ্ণানন্দ 


আরোহণ করিতে হইয়াছিল। সংস্কৃ, ফারসী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলার ভাহার 


তিনি তাহার স্বায়শাঙ্ছে পাণ্ডিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। হোটক, মন্দাক্রান্তা, হুজ্প্রয়াত 
প্রন্থতি ছন্দ তিনি বাঙ্গলায় বে ভাবে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা 'অন্তীব যিন্মযকর সফলতার 
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পরিচায়ক । বাগলা! শব্দের উচ্চারশে লঘুগুর ভেদ নাই, তথাপি তংগ্রবন্তিত ছন্দগুলি 
'অলঙ্কারশাস্্রের অনুগত হইয়াছে, কোখাও তিলপ্রমাশ তুল হয় নাই। এই কবিত্ব অসাধারণ, 
কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার আরও বাহাছরী আছে। সংস্কত আলঙ্কারিকগণ যে নিয়ম করেন 
নাই, তাহা--অৰ্থাৎ, পত্থের চরণে মিল দেওয়ার রীতিভারতচন্্র বাঙ্গলায় প্রবর্থিত 
করিয়াছেন, তিনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলিকে মিল দান 
করিয়াছেন । আর একটি প্রধান প্রশংসার বিবয় এই যে, এই সংস্কৃত ছন্দগুলির প্রবর্তন 
করিবার মধো কবির কোনরূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখা বায় না। স্থগান্বকের কণ্ঠের গানের 
তায় এই ছন্দোবদ্ধ পদগুলি শ্রুতিমধুর ও একান্ত চিন্ঠাকষক হইয়াছে। বহু কৰি ইহার পর্বে 
সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বাঙ্গলা কাব্যের শোভাবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের অনেকের চেষ্টায়ই 
কবিরা যে গলদ্্শ্ব হুইয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা বায, কিন্তু ভারতচন্দ্ের ভাষায় সংস্কৃত 
ও বাঙ্গলার _অতি সহজ মিলন হইয়াছে। সংস্থাত শব্দ ও ছন্দগুলি যে ভিন্ন ভাষার, তাহা 
এই বাঙ্গল। কাবা পড়িয়া মোটেই মনে হয় না। ইনি ভাষাসঘন্কে সংস্কৃত যুগের সর্কশ্রেষ্ঠ 
কৰি, কেহ ইহার কাৰ্যগুলিকে 'ভাষার তাঙ্ষমহল’ সংচ্ছা দিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ছন্দের 
অন্থরোধে প্রাকৃত শব্দগুলিকে অনেক সময়ে সংস্কতাস্মক করিয়াছেন---বখা| "ছলচ্ছল কলক্কল 
টলট্রল তরঙা।” প্রবাহ, নিক্ষণ ও নির্মলতা--এই ত্রিগুণবোধক শন্দদারা কবি একটি 
ছত্রে গঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থানে সংস্কতাস্মক করিবার জর তিনি বাঙ্গলা ‘ছলছল', 
‘কলকল’, ‘টলটল’ এই তিনটি শব্দকে কিঞ্চিৎ কপাস্তরিত করিয়া বাবহার করিয়াছেন। 
'ভারতচজ্জের রচনা কখন কখনও এইভাবে বাঙ্গল! পদগুলিতে সংস্কতের মোহর অদ্কিত 
করিয়া নবী প্রদান করিয়াছে। বিস্তার রপবর্ণন! প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে 
সংস্কতের দূত স্ঠাহার মাথায় চাপিয়া গিয়াছিল, 'অলঙ্কারের দৌরাস্মো রচনা উন্তট 
হুইয়াছে। "অতিশয় ভাল করার চেষ্টা এইভাবে বিড়ব্বিত হইয়াছে। ভারতচক্জ কোন 
গোঁরবান্বিত চরিত্র, কোন করুণ মর্সস্ধদ ঘটনা, কোন সম্ম্পর্ণী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন 
নাই__কিন্ধ ভাবা-সম্পন্দে, সাধারণ কোন ক্মাখ্যায্নিকাবর্ণনে, পরিহ্াস-রসিকতায় তিনি প্রাচীন 
কবিগণের মধ সর্কশ্রে্ট। তাহার অনেক কবিতা সহজ কথার এরূপ গভীর অস্ত ষ্টির 
পরিচায়ক যে তাহা! বাঙ্গলায় প্রবাদ-বচনের স্যায় হইয়া আছে। 
ভারতচক্গের সমকালবর্তী বামপ্রসাদ। বিস্রাস্থন্দর-রচনায় রামপ্রসাদ ভারতের গুরু। 
ভারতের এমন কোন উচ্চভাব নাই, এমন কোন অলঙ্কার নাই, যাহা রামপ্রসাদ পূর্কে লিখেন 
নাই ; কিন্তু ভাষার লালিত্োর দ্বারা ভারতের কাব্য রামপ্রসাদের 
১৭ মৌলিকদ্বকে একেবারে আড়াল করিয়া ঈাড়াইয়াছে। বামপ্রসাদ 
বৈষ্ণবদের ভাব চুরি করিয়া কঠোর শাক্তবস্্রকে যে কোমল প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গলার 
শাক্ধধর্পের এখন তাহাই বিশেবত্ব হইয়া! দাড়াইহাছে। সাক্ষাৎ শক্তিকপিণী যা 
বাঙলার ঘরে ঘরে পাশ, অন্থশ, খেটক, ধর, অসি, চক্র, পূল প্রকৃতি আস্ধ-ধারিলী 
নলের বি জিও সহ চারটে মানবী ই 
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কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবন্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবশ্থা ১০৫ 


ভীষণ-দর্শন শক্ষিমূর্ধি বাঙ্গলার “না হইয়া আছেন। এক সময়ে কবিচন্্র বালীকির 
যুদ্ধকাওটাকে সংকীর্নের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, বাঙ্জলাম রামপ্রসাদ প্রতি শাক্ত 
কবিগণ সেইক্ূপ শেলশূলধারিনী মহাশক্কিকে যশোদার নত জননী করিয়া তুলিযাছেন। এই 
শক্তি এখানে উমা ৷ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অষ্টমবর্ীয়! গৌরীনের মাতা শরৎকালের শেফালিকার 
স্তায় যে অশ্রবর্ষণ করিতেন, বাঙ্গলার শারদীর উৎসবে সেই প্রেহাতুর! জননীর মনের 'আাকুলী 
ব্যাকুলী শত শত আগমনী গানে ব্যক্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের স্থরে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ 
বিপর সন্তানের ‘মা'-ডাক নূর হইয়া! উঠিরাছে--সমন্ত বাঙ্গল! দেশ তাহার গানে সাড়া দিয়াছে । 
রাজনৈতিক বিপ্লব ও দুঙিক্ষাদি নানা বিপদে পড়িয়া বাঙ্গলা তখন নগ্নন্গল দিয়া মাতাকে 
পূজা করিতে চাহিয়াছিল__রামপ্রসাদের গান সেই শত সহ বঙ্গস্্ানের নয়নজল--আকুল- 
কণ্ঠের 'মা/-ডাক। 

রামপ্রসাদ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন, কণিত আছে তিনি কলিকাতা সোনাগাছির 
দেওয়ান-বাড়ীতে দুহুরীগিরী করিতেন, কিন্ধ হিসাবের খাতায় “দে মা আমায় তবিলদারী। 
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী” প্রভৃতি গান টুকি! যাইতেন, দেওয়ান মহাশয় ভাহার 
অসাধারণ শব্ছি দেখিয়া তাহার মাসিক ৩+, টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া তাহাকে চাকুরীর 
দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন। তৎপরে রাঙ্গা কৃষ্চচঙ্গ তাহাকে কতকটা জমি নিদ্ধর দান করিয়া 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবন্থ। করেন। ইহাও প্রবাদ যে সিরাজ্গউন্দোল! রামপ্রসাদকে স্বীয় 
নৌকায় ডাকিয়! আনিয়া তাহার মুখে মাতৃসংগীত শুনিয়া ল্রীত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ পৃষ্টান্দে 
কালীবিসঙ্নের সময়ে ভাবের পাগল রামপ্রসাদ দেৰীমৃষ্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝীপাইয়া 
পড়িয়া দেহত্যাগ করেন। 

রাঙ্গ। রাঙবল্তের জ্ঞাতি জয়নারায়ণ সেনের হরিলীল! ভারতচনঙ্গের বিস্ান্দন্দর বা 
অননদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হইলেও তাহাতে লেই খুগের উপযোগী গুণ অনেক 
আছে। সামাজিক চিত্ৰগুলি হরিলীলায় খুব ছুটিযাছে। কৰি স্বরঃ রাজবংশোস্তূত ও বিশিষ্ট 
বস্থাপ্র। তিনি যে খুব বৈভবশালী ছিলেন, তাহা “হরিলীলা”র রাঙ্গার হারের মূলানির্ণয়- 
বর্ণনায় যথেষ্ট প্রসাধিত হইয়াছে। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম :_ 


প্রাণির গলার মনিমনরানন্দ হার। তিন হারে হয় লহরে মুক্ত বিশ হাঃ ॥ বিশ বিশ নতি প্রতি মুক্তার 
ওল তাখে মানিকের বদ্ধ বরণ কিরণ ॥ পকচৰিশ পঞ্চৰিপ বন্ধ জি হারে। বেড়শত হৈল বন্ধ লিৰিতে 
আমাতে । নব্য হাৱে ধুক্ণুকি দেহ নপিথ়। সঘুতৰা বিশ তি লইকরের ুক্তি। অন্ধকারে ধীপ পরার পরকাশিল 
জ্যোতি ॥ মধ্যেতে বলিছে অতি খেত হীরা খান। বিশ বাধা আজাপূরণ চশ্রের সান ॥ মাৰা বার বিশ হাজার 
আর জৰা সার মালার মেরুতে তিন ঘুক্টিহ সুরার ॥ সেই তিন বিশ রক্ত হইল ওজনে। চক্রভান দেখি তাহা 
আকে হৰ মনে। সআঁকিলেন মূলা সেই হার মনোহরে। চজ্রকাৰ তিন লতি হারে” 


আনন্দমী জরয়নারায়ণের জাদু, সাহার রচিত অনেকগুলি অংশ ইৰিলীলায স্থান 
পাইয়াছে তাহা সংস্কাস্ক শব্পূর্ণ এবং মহিলা-কবির পাণ্ডিতোর পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (হম সংস্করণ), ৫১২-১৩ পৃঃ জইব্য। 





১০৬ বৃহৎ বঙ্গ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু ধর্স্ম-সংগীত রচিত হয়। এখানে তাহার উল্লেখের 
অবকাশ নাই। যাত্রাওয়ালাদের মধ্োো ক্ুষ্চকমল গোস্বামীর স্বপ্রবিলাস ও রাই-উন্মাদ্িনী 
( দিব্যোন্মাদ ) এই দুইটি অমৱ কীন্তি। কষণকমলের জন্মস্থান নদীয়া 
জেলার ভাজন দ্বাট গ্রামে এবং কপস্থিল ঢাকায়। তিনি 
১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে ১৮৮৮ বুষ্টান্দে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ 
করেন। সমস্ত চৈতন্রচরিতামভখানি এবং পদাবলী-দাহিতোর রস নিঙড়াইয়া করি 
তাহার এই ছই গ্রন্থ রচনা করেন, বিশেষ রাই-উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার 
নামে চৈতন্সের প্রেমসুত্ি দেখান হইয়াছে। যিনি চৈতন্কের সন্ধে অবিদিত--তাহার 
এই অপুর্ব কাব্যের স্থাফগ্রহণের সুবিধা! হইবে ন! ! কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কুষ্ণকমল-রচিত 
বিচিত্র বিলাসের ২৯১** পুস্তক কিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার উপর দিয়! বড় বড় বন্তা 
ও টর্ণেডোর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত রাই-উদ্মাদিনী বে অশ্রর বক্তার স্থষ্টি করিয়াছিল 
তাহার তুলনা নাই। উনবিংশ শতান্ধীর প্রারন্ডে পূর্ববঙ্গ এই অপুর উন্মাদনার বস্তায় 
ভাগিয়া গিয়াছিল! চৈতন্ত যে কত সত্য, ঠাহার প্রেমের কথা যে কত মৰ্ম্মান্তিক এবং তিনি 
মে বাঙ্গালী হৃৰয়ের কত আপনার জন, তাহ! এই দিব্যোম্মাদ যাত্রা শুনিয়! লক্ষ লক্ষ 
শ্রোতা বুঝিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতিনাট্যের প্রত্যেকটি গান জপমালা 
করিয়া রাখিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কবিওয়ালাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবন্ বঙ্গের বহদ্গন- 
সরা কৰি। প্রাচীন কালে যে কৃষ৮ধামালী নামক কৰিত! বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে গীত 
হইত-_সেই বামালীর সমস্ত স্বর্ন! খুচিয়! গিয়াছিল এবং উহা 
চৈতন্ত-প্রেমের পৃত-সলিলে বগাহুনপুর্ষক শুদ্ধনাত 'অবস্থায় 
নিয়শ্রেনীর মধ্যে প্রায় ৪৮৮ বৎসর যাবৎ নির্্রপ ও রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে কৰি- 
ওয়ালাদের গানগুলি শুধু শ্রতিমধুর নহে, সহঙ্ সুন্দর শন্ধ-সম্পদ্‌-সম্পঞ্ এবং নিষ্লভাব-্মোতক 
হইয়াছিল। শিবসংগীত ও কুক্ষ-ধামালীর ছুই খারা কবির গানে নবজীবন ধারণ 
করিয়াছিল। এ হই শ্রেণীর গানও খুব নিয়শ্রেণীর মধো গীত হইত। ক্নিওয়ালারাও 
প্রায়ই নিযশ্রেণীর লোক-_ইহানের মধ্যে মুচি, ডোম প্রকৃতি জাতীয় কৰিও ছিল। 
যামৰস্থর এই গানটি অভিপরিচিত, “মনে রহিল সই মনের বেদনা, তারে বলি বলি বলি 
বলা হ'ল না, সরষে মরমের কথা কওয়া গেল না। বনি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, তবে 
নির্দক্জা রমনী বালে হাসিত লোকে। সনি বল্ব সে বিধাতাকে, নারীজনম যেন 
আর হয় না। যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে। 
তার সুখ দেখি সুখ ঢাকি কাফিলাম সঙ্গনি। অনায়াসে 


কুক্ষকমল গোসানী । 


কৰিওগাণ। 








পে কৰেকট ছকে কণ সুন বীর আরা বাগ! দিয়া যায়| বিলাকালেও 
1’ ্ তে চলিরা গেল, যা ৮১ 
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“অনায়াসে” শব্দটি বড় করুণ। সে প্দনাযাসে” চলিয়া গেল, একটুও কষ্ট হইল না। সলঙ্জা 
বধু তার হাসিমুখ দেখিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না--আচল দিয়া সুখ ঢাকিয়া 
সে অত্র মছিরা! ফেলিলেন পাছে নিঠুর সে, তাহার সেই নজস্র দেখে । 

এই গানটি “বঙ্গের সেই বুকভরা মধু” পল্লীবধূর সলচ্জ মধুর সৃষ্টির একখানি ছাচ্রাপ্য ছবি, 
এই ছবি কি আর দেখিতে পাইব ? সেই যে “বলি বলি বলি বলা হ’ল না। সরমে মরমের 
কথা কওয়া গেল নাঁ”__কুটিবার মুখে কুঁড়িটির মত নূতন নসন্থরাগে ভরা হৃদঘটি-এখনও বাহার 
স্থগন্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলগ্ুলি তাহা! স্বাকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। 
এখনও ছাড়িয়া দেয় নাই। সেই স্বর্গার কূপ কি স্থার দেখিতে পাইব ? নারী-্বাধীনতার 
এই যুগে কি পল্লীবাসিনীর লাজমনী নৃষ্ঠির গৌরব "পার থাকিবে 

বাঙ্গলার কবিগণের শ্রেষ্ঠ দান_্সাগমনী গান। তখন কৌলীন্যের মৰ্য্যাদা অত্যধিক 
হইয়াছিল। পুত্রকন্তার বিবাহে লোকে শুধু কুল খু লিত। এখন বেকূপ বি এ, এম. এ. 
পাসকর! ছেলের চাহিদা! খুব বেলী, সেকালে কুলীনের ছেলেমেরের মর্যাদা অত্যন্ত অধিক 
ছিল; কুলীনের রে জন্ম হইলে কাণ, খোঁড়া-_কন্দর্পের দরে বিকাইত। কবি 
ঈশ্বর গুপ্ত নিজে খুব সতী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুৎসিত ও অ্গহীন-দোষমুক একটি 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা কুলকাধ্য করিয়া এইকপ এক শহ্যাসঙ্গিনীকে 
পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়! দিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় অতিপয় ধলাঢা ও স্থান 
ছিলেন, তিনি তাহার ছোষ্ পুত্রকে তোত্লা এবং কুন্ধপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, 
কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্ধগৌরবের উপর ছিল। এই সকল বিবাহের ফলে অনেক 
সময়ে বিসদূশ ঘটনা ঘটিত। 'অনেকেই জানেন ঈশ্বর গুপ্ত এই পরিণয়ের ফলে স্্রীজাতি- 
বিদ্বেষী হুইয়াছিলেন। সামার সেই আত্মীয়ের পুত্র তরুণ হর্য্যের স্তায় প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, 
বিবাহের অল্প পরেই তিনি পাগল হুইয়া গেলেন। কুলীনেরা 
অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তীহারা সাধারণতঃ চিরদরিস্র 
খাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া অনেক সময়ে বিদ্বাচষ্চায়ও বিরত হইতেন, 
তাহাদের পক্ষে প্রতোকের শতাধিক বিবাহ তো নিতাকার কথা ছিল। এদিকে অষ্টমবর্থে 
গৌরী সাজাইবার চেষ্টায় ধনী ব্যক্তিরা সূর্, একান্ত দরিজ্র ও নেশাখোর বৃদ্ধের হস্তে 
তাঁহাদের অপোগপ্ড বালিকাদিগকে সমর্পণ করিয়া সামাজিক প্রশংসা অর্চ্জন করিতেন। সমাজের 
যখন এই 'অবস্থা_তখন এই বিসদৃশ ও স্বাভাবিক ব্যাপারের যাহা কিছু শশ্তত ও কষ্ট 
তাহা ভোগ করিতে হইত-_সেই বালিক! করাকে ও তাহার মাতাকে। আমরা পূর্বে অনেকবার 
বলিযাছি যে বাঙ্গলার লোকে হিন্দর্সবকে ব্যাবহারিক জীবন হইতে পুথক্‌ করিয়া দেখেন নাই 
পোষাকী ধৰ্ম্ম লইয়া! বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই! ঘরের কথার মধ্যে তাহারা স্বর্গের 
কথা আবিষ্কার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাহাদের অন্তরের ঠাকুর না হইতে পারিতেন, 


ঈর জন্ত। 


দিন তাহার! ঠাকুরের উপাসনা করিয়া সন্ত হইতেন না। 


বাঙলার আগমনী গানে বাদলার জননী ও কনকার হৃযের নিভৃত বাংসল্যের প্রবাহ 





১০০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বহয়! তাহা চিরপবিত্র করিয়! রাখিয়াছে। স্বামীর কাছে গৌরীর ছঃখের কথ! শুনিয়া 
মেনকা! রানীর বুকে প্রতি নিত শেল বিবিত। তিনি রাজী, 
তাহার অন্ন বাড়ীর লোহা জ্বীবজন্ধ পযন্ত প্রচুরকূপে ভোগ 
করে, অথচ কল্মার পেটে ভাত নাই, কক্কার ছেলেরা ক্ষুধার তাড়নায় পথে পথে ঘুরিয়া 
বেড়াযব_এ কষ্ট মায়ের অসহনীয়। তিনি পিরিরাঙ্গকে বলিতেছেন, "ভুমি 
যে কয়েচ গিরিরাজ্জ, আমায় কতফিন কত কথা, সেকথা আমার মনে শেলসম রয়েছে 
গাধা। আমার লক্ষোদর নাকি উদবের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াত, হয়ে অতি ক্ষুধাহিক, 
সোনার কান্তিক ধুলায় প’ড়ে পুটাত;” গণপতিতো চিরকালই লব্বোদর--কিন্তু এই পদে 
শন্বোদরের ক্ষুধ!-নিপীড়িত উদরের কুঞ্চন মনে পড়ে, এবং কত আদরের সোনার 
কান্িকদের এই মর্শ্বান্তিক ছহুঃখকাহিনী ধনিগৃহের কক্কাব্রিহবিধুরা সীমস্তিনীদের মনে 
পূর্ব কাকণোর স্থষ্টি করে। এসকল গান মায়ের মর্স্থবেদনায় লিখিত। কবিরা এরূপ 
সরল দষ্পর্শী কথা কহিতেন, যাহাতে বাঙলার স্ধ্যাস্মরাজ্যের রাজ! মহেশ্বরের গৃহবর্ণনা 
করিতে যাইয়া! ওাঁহাদের বাঙ্গলার মায়ের চক্ষে দরদর অশ্রপ্রবাহ বহাইয়া দিতেন | 
এপ গান শুধু একটি নহে, শরৎ শেফালীর সায় ইহারা অঞ্জন ;' কোনটিতে মেনকা 
"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল”_সে আসা ক্ষণিকের জন্ত। স্বপ্নে দর্শন দির 
গৌরী চলিয়া গেলেন, মায়ের দুঃখের কথা শুনিতে একটি নও প্রতীক্ষা করিলেন ন1। মেনকা 
কন্তার নিটুরতা! স্মরণ করিয়া! বলিতেছেন, ঠাহারই বাকি দোষ? “পাষাণের মেয়ে পাযাণী 
হ'ল” গিরিরাজতো পাষাণই বটেন, কিন্ত এখানে গিরিরাঙ্গের হৃদঘও যে পাষাণেরই মত 
তাহারই ইঙ্গিত দিয় স্বামীর উপেক্ষার প্রতি রাণী কটাক্ষ করিতেছেন। দন্ত একদিন নারদের 
মুখে রাণী শুনিলেন, "মা -মা- ব'লে উমা কেঁদেছে” আর কি অভিমান করিয়া থাকা যায়? 
স্বামীর পা ধরিয়া কাদির! বলিতেছেন, “যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উম! কেমনে 
রয়েছে*_-তিনি তো কত কথাই শুনিয়াছেন, পাগলা জামাই নাকি ভাঙ্গ খাইয়| দিগদ্বর 
সাঙ্গিয়াছেন এবং প্রাণের গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন--“উমার বসন দূষণ, যত 
আভরণ,_ তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে,” এসকল কা! তখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক মার়েরই 
প্রাণের কণা ছিল-_ইহাদের সেই চাপা কারার ভাষা দিয়াছিশেন--কবিরা, এবং এই করুণার 
দুর্গোৎসব ভাসিয়া বাইয়া বিসক্জ্রনের বিদায়-বাঙ্গনার স্থর বাঙ্গলার পল্লীতে পাদীতে একটা 
মর্স্থদ স্ৰোত বহাইয়| দিত। 
মেনকা কখনও আর সহিতে পারিতেন না। সেই বৎসর ভরিয়া বিরহের ছুঃখে প্রাণ 
আকুল হই! উঠিত। তিনি একটি গানে বলিতেছেন, “গিরি আমার মনের এই বাসনা, আমি 
আমাত! সহিতে, আনিব ছুহিতে, গিরি-পুরে করব শিব স্থাপনা । খরজামাই করি রাখবো 
্বতিবাস, পিরিপুত্রী হবে দ্বিতীয় টকলাস-_নুরগৌরী কূপ হেরব বারমাস-বসরান্ে 


আআগমণী গান। 





@ 


কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎপরবর্তা যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা! ১০০৯ 


যায়, তবে প্রতি বসর অনড় স্বামীকে নড়াইবার চেষ্টা করার দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যায় 
এই যে মেনকারাণীর আর্ত-বাংসল্য এবং দেহ, যাহা কবিরা মর্স্মান্সিক কক্ষণার স্থরে বর্ণনা 
করিয়াছেন_-আগমনীর 'অতুলনীর পদ স্থষ্টি করিরাছেন-তাহ! বাঙ্গলার তদানীস্তন শরৎ 
কালের নিজের স্থুর। ছর্গোৎসবের সর্বাপেক্ষা করুণ রসের উৎস-মিলনোৎসবের মধ্যে 
কন্তা-বিরহের অন্ত ব্যাকুলা জননীর প্রাণের নিভৃত বিলাপ। এই কবিতাগুলি নাকি 
উৎকট, কৰিওয়ালার! নাকি অতি বীভৎস-_নথপ্রাস দোব-ছষ্ট পদের বিকৃত রুচির পথ- 
প্রদর্শক--কৰি-সমাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাণ কখনই সাড়া দিবে না। 
কৰিওয়ালারা যে এই পবিত্র উৎস বহাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক 
মশার সন্ধান দেয় না--শুধু তাহ! হইলে ইহার মূল্য ততটা বেশী হইত না, করুণ রসের 
উদ্াহরণন্বরূপ বাঙ্গলার আগমনী গান একটা দর পাইত এই পর্য্যম্ত। কিন্তু উপসংহারে 
কবিরা যে সকল ইঙ্গিত দিয়! গিয়াছেন। তাহাতে মহেশ্বরের মহিমান্বিত সৃষ্টি বাঙ্গালী-ভৃদয় কতটা 
উপলব্ধি করিয়াছিল_-তাহার আভাস পাওয়া বায়। কৰি শেষ গানটির সমাপ্তি-বাকো 
বলিতেছেন, “রানী তুমি বাতুল হুইয়াছ, কুবেরের ভাণ্ডার দির ধাহাকে বিষ্ণু ভুলাইতে পারেন 
নাই, মিনি এক সুহূর্তে পারিবারিক জীবনের-প্রতি দৃষ্টপাত করিয়া পর মুহূর্তে যোগীশ্বরের 
মহৈশ্বধ্পূর্ণ উত্ধলোকে বিহার করেন, ধাহার তপক্কান্ যুগ যুগ চলিয়া! যায় দেবতারা ধাহার 
যোগ-নিমগ্র সমাধিস্থ রূপের কাছে 'সসিতে ভীত হন, শ্শানের চিত! হাড়মালা ধাহার কাছে 
(কৌধেয বস্তু ও পারিজ্গাত হইতে গ্রাহ্--সেই চিতাভ্মামোদী, অমৃতহলাহলের বৈষমা-বিস্বত, 
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কি বাধা আছে দিব বে এনে"-_কালেংড়া রাগিলীর এই গানের সঙ্গে ঠুংরি তালে মালিনী 
মাসী নাচিয়া গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিতে দৃহ বে দেখিয়াছে সে কি তাহা, কখনও 
ভুলিতে পারে? শরৎ কালের শিউলি একটি হুইটি পড়ে না--তাহা অত্র, এই গানগুলিও 
তাহাই। “কে শিখাল তোরে এই সিধ-কাটা বিজ্বে-_খাক্‌ থাক্‌ থাক্‌, হয়ে গাড়কাক-__. 
ঠোকর দিলি শিব নৈবেঙ্ষে_-গোবরা পোকা! হয়ে বসিলি শক্সে।” জীবনে সর্বদাই বিকার- 
রহিত নিবাতনিল্প হ'য়ে ৃক্টীস্তাবে বসিয়া থাকা বা নাঁ__একটু তরল আমোদ-প্রযোদের 
জন্য মনের মাঝে মাঝে একট! ইচ্ছা! হওয়া বে পহিত, তাহা! আমর) মনে করি ন!। যদি সত্য 
সতাই কেহ স্থাণু কিংবা! সচলায়তন তেমন ধারা থাকেন, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে 
পারি, যাত্রার হীরামালিনী যদি নাচিচ্া গাহিয়া ভাহার প্রতি এ সকল গানের ফুল-শর হানেন, 
তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত গান্ধীর্য্য ছুমিসাৎ হইবে । 

এই সকল কবিছ্ছের কৃতিত্ব, গোপাল উড়ের বাধনদার ভৈরৰ হালদারের কিন্তু এই 
গানগুলি গোপাল উড়ের নামেই চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমরাও ঠাহারই নামের উল্লেখ 
করিলাম। বৰ্দ্ধমান বাদিমোড়াঁনিবাসী পাচালীকার দাশরধির 
শব্দের উপর দ্মতি আশ্চর্য অধিকার ছিল, ইনি যষক- 
অলঙ্কারের এরূপ অপূর্ক খেলা বাঙলা শব্দের উপর বেখাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, 
ইনি একজন প্রক্কত খেলোয়াড় বটেন। সে সকল খেলা দেখিয়া প্রীত হই এবং 
বোধ হয় বিস্মিতও হই ; কিন্তু যখন এই চটুল লোকটি তাহার ক্ষিপ্র ও উচ্ছল প্রতিভা 
দ্বার! 'আাসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া! দিয়া! স্বগৃহে আসিয়া গৃহদেবতার কাছে “দোষ 
কারও নয়গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা” বলিয়া! কাদিতে থাকেন, কিংবা 
সেই দেবতার রূপে মাধুর্য্য ও ভীষণতার সংমিশ্রশের আভাস পাইয়া *নীলবরণী, নবীনা বমনীশ 
বলিয়া স্তোত্র পড়িতে থাকেন--কখনও “নীল-নয়ন-জিনি ভ্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাধ 
নিজ্াননী” আবার পর মুহর্তে “লোলরসন! করালবদ্নী” বলিয়া! ভয়ে চক্ষু নিমীলিত 
করেন, তখন ভাহার সেই মপস্পিশী ননুতাপ-_ঠাহার দেবতার পরিপূর্ণ দয়ার মূর্তি এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সংহার-নৃষ্টির ধ্যান আমাদিগকে তাহার সআঙ্গিনাং পদরঙ্গের প্রার্থী করি! তোলে। 

এই শব্দ-মস্ের ুরুত্বযকে ছাড়িয়া আমরা কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকদের সংগীত- 
কলার 'অবলব্বনপ্ৰকূপ রামনিধি গুপ্ত সন্ধে কিছু বলিত শেষ করিব 
.. যলামনিধিবাবু (নিধুবাবু ) ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্ৰহণ করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করেন। বাগবাজার অঞ্চলে এখনও তাহার অধর গৃহখানি আছে। ধাহার ভক্তের 
এককালে সীমাসংখ্য! ছিল না, এবং ভীহাদের মধো অধিকাংশই বড়লোক ছিলেন, এখনও 


বাপরখি। 
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গীত নাই” একধারও 'অলীকত্ব তিনি প্রমাণ | করিয়াছেন। - ভাহার গানগুলি প্রায়ই 
তি সংক্ষিপ্ত, সেই স্থনাক্ষরা গীতিকার প্রত্যেকটিই একট-সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষুত্র 
গাতিগুলি বিয়োগাস্ত করুণ! ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতার সার্থক হুইয়াছে। “ভালবাসবে বলি ভাল 
বাসিনে, আমার স্বভাব এই তোম! বই আর জানিনে|ঞ্জ বিধুনখে মধুর হাসি, আমি বড় 
ভালবাসি, তাই দেখে যেতে আসি--দেখ| & দিতে আসিনেণ * গানটি সৰ্দ্জন-বিদিত। 
[ইহাতে প্রেমের “স্বভাব” বর্ণিত হুইরাছে--সে স্বভাব এই| যে তাহা দিতে চার--নিতে চায় 
ন1।] "যার মন তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে, দেখা হ’লে জিঙ্ঞাসিব, সে নিলে কি 
নামায় দিলে। দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন। না হ'তে প্রেম-মিলন, লোকে কলঙ্ক 
রটালে।” | ইহার অর্থ, সে আমাকে ভালবাসে নাই, বরং 'আমিই তাহাকে ভালবাপিয়াছি, 
€ম আমাকে কিছুই দেয় নাই, বরং সেই নিয়াছে; তথাপি {লোকে রটাইতেছে যে আমি 
তাহার মন নিয়াছি-_একথা সত্য নহে, তাহার মন তাহারই;আছে। ] 'আর একটি গান 
“প্রেমে কি সুখ হ'ত। আমি বারে ভাল বাসি, সে যদ্চি ভালবাসিত। কিংগুক শোভিত 
ড্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে, ছুল হ'ত চন্দনে ইক্ষৃতে ফল ফলিত।” কবির এই সিদ্ধান্ত কি 
ঠিক ? সতাই কি জগতে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া! যায় না, তাহা কি পলাশের আুগন্ধের 
মত, কাটাহীন কেয়ার মত, চন্দন তরুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত ভুলি ও অসম্ভব? সত্যই 
কি যাহাকে যে ভালবাসে--সমন্ত প্রাণমন দিয়! ভালবাসে,- সে সেই অতিরিক্ত উচ্ছাস 
দেখিয়াই সরিয়া পড়ে-_একজনের দ্সতিরিক্ত আগ্রহে কি 'অপরের আগ্রহ ছুড়াইয়া যার? 
হয়ত কবি যাহ! ইঙ্গিত করিরাছেন, জীবনে সত্যই তাহাই ঘটে। ‘প্রেমিক বাড়াবাড়ি 
করিয়া বঞ্চিত হুন। থে নৈবেম্ব একমাত্র ভগবান্‌কে দেয়, তাহা যাহাকে তাহাকে দিলে 
এবংবিধ বিড়ন্বনাই ঘটে। নিধুবাবু আর একটি গানে বলিয়াছেন -“সে এত নিটুর, তোমার 
প্রতি করুণার বিন্দু তাহার নাই__তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?” একটি ছত্রে 
প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন,_“তবু যে কেন ভালবাসি, তাহা নিজেই জানি না।” 
কিন্তু কৰি এই প্রশ্নের উত্তর অন্ত এক গানে স্বরং দিয়াছেন, “আমার স্বভাব এই, তোম! বই 
আর জানিনে।” ইহাই প্রেমের স্বভাব। নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা 
( Miss Marzaret Noble ) ; তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিতো নিধুবাবুর তুল্য কবি 
আর নাই। 

বাঙ্গল! গণ্থসাহিতোর উল্লেখ নিশ্ররয়োজন। যতদূর দেখা বার-_পূর্বাবঙ্গে ত্রিপুরা ও 
আসামের রাজ্দারা প্রাচীনকাল হইতে রাজদরবারে বালা ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ত্রিপুরার রাজাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্বের কোন কোন তাম্মশাসন আমর! বাঙ্গলায় 
লিখিত দেখিয়াছি। ত্বপ একখানি তান্শাসন সামার নিকটই ছিল, স্বীয় কৈলাসচজ্জ 
সিংহ মহাশয় তাহ! 'আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া আর করাইয়া দেন নাই। বঙ্গতাষা 


+ এই নট কেহ কে পাঠকে রচিত বালি মল কং, কিন্ত হা তুল। 
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ও সাহিত্যে তাহার কতকাংশের নকল দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজাদের বাঙ্গলায় 
লিখিত অনেক তাত্রশাসন রাজমালায দৃষ্ট হয়। সহঙ্গিয়ারা বহুপদ হইতে ভাহাদের 
ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্র ধর্শব্যাখ্যা-সন্বলিত পুন্তিক। বাঙ্গলা গঞ্জে লিখিতেন। স্বততিশাস্তরের "বাদ 
বাঙ্গলা গম্ে রচিত হইত। রাধাবল্লত শর্মা প্রা তিন শত বৎসর পুবে সমস্ত স্বতিগ্রশ্থ 
গঞ্ছে খন্বাদ করিয়াছিলেন। সে বাঙ্গলা সহঙ্গ, ছত্রগুলি একেবারেই জটিল নছে_ 
অন্সংখ্যক শব্দে পরিসমাপু । তাহা ছাড়া দলিল ও চিঠিপত্র আমর! হুই তিন শত 
বৎসর পূর্বের অনেক পাইযাছি। গন্ত সাংসারিক প্রয়োজন ও ধর্ম্বব্যাখযার অন্ত ব্যবন্ধত 
হুইলেও উ্থা দেড়শ বহসর পুকেও সাহিতোর আসবে বিশেষ কোন স্থান লাভ করে 
নাই। £** বৎসর পূ্দোর কৰি চণ্ডীকাসেরও সহজতত্বক্জাপক বাঙ্গলা গঞ্চে লিখিত 
পাতড়া পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যে দেশে গণিতের সুত্র পর্যন্ত কবিতায় রচিত হইত, 
সে দেশে গঞ্জ বিশেষ ্আাদৃত হয় নাই, তাহা! বল! নিশ্বয়োজ্ছন। ইংরেজদের আগমনে 
কোট উইলিয়াম কলেজ সংগ্থাপনের পর হইতে বাঙ্গল| গদ্ধসাহিতা বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে। এই সমরের (১৮০+ পৃঃ ) কিছু পূর্ব হইতেই কেরি প্রতি ইংরেজ লেখকগণ 
বাঙলা গন্ঘলাছিত্যের পরিপুর্টির জন্তু উঠি! পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। এখন পরান বাঙ্গলা- 
গণ ইংরেজী বাগানের ফলই আমরা খাইতেছি। 
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"গাঁড় লৈ আনিগাছে যেন ঘৰ কাল। তোমাত নৃপতি হৈল বনের পুগাল ॥ 
রাণীধাকা শুনি সবে বীর বলে  প্রতিজ্ঞাকরিল সুস্থ বাইৰ নকলে" 
পরান সঙ্গে সণ বুদ্ধে পরবেশিল। বিপু রাহী সোযার হৈল। 
ছয় শত পঞ্চাশ সন কপূর ঘন |. জিপ রাস করে এই রগ 
(শোড়দেন। ভা্-পাহইিক ৰেশেতে ঘাইরা। ৰবলিলেক বৃদ্ধ বাৰ৷ মহাছুঃখী হৈছ। 
দুত বলে মারা করি নিবেৰন।  জিপুরাহশারী নাম বাদী হব ॥ 
এত বড়া রাণী কু নাহি শুনি।--মহাৰু্ধ করিলেন রাগ ৷" জিপুর-বংশাৰলী। 


দিদ্লীশ্বরদের দরবারে এবং অপরাপর রাজসভায় সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার গন্য 
লোক নিযুক্ত থাকিত। 'আবঞ্েব যখন বুঝিলেন, গীহার ‘অত্যাচারে দেশগুদ্ধ লোক 
ক্ষুৰ্ধ হইয়াছে, এবং তাহার বিবেচনাহীন বুদ্ধির দোষে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি যুদ্ধে তিনি 
হারিয়| গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইতিহাস-লেখকদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। 
তাহার রাজত্বের দশম বর্ষে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন ; এছন্তা 
হার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এত অসম্পূর্ণ (And hence the reason why 
after those ten years we find no detail of many parta of his long reign. 
Mutaqherin, Vol IV, P. 159.) হিন্রাজাদের কেহ কেহ শকাব্দ, বিক্রমান্দ প্রকৃতি 
কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনকালের বড় বড় রাজ্গারা প্রত্যেকে 
নিজ্গ নিঙ্গ রাজত্বের আরস্তকাল হইতে রাহ্যাঙ্ক চালাইতেন। 
এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত । সেইসকল প্রাদেশিক রাজ্যগুলি দেশে অরাজকতার সময়ে 
ব্বাতত্্য অবলখন করিয়া প্রবল হইত এবং সময়ে সময়ে কোন সার্কাডৌম স্থপতির আহথগত্য 
SAG স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্ব এবং এক বংশের উচ্ছেদ 
শরিক ইাতধাগ। করিয়া পর বংশের প্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে পূর্বতন রাজত্বের 
ইতিহাস লুপ্ত হুইয়া বাইত। ধাহারা শত্রুকে জয় করিতেন, তাহারা শক্রবংশের গৌরব- 
কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। এইভাবে কষুৃহৎ, নেক রাজ্যের 
ইতিহাসই লুপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার বাজমালাতে এইরূপ করেকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 
আছে, লামা তারানাখ সেনবংশীয ও পালবংশের রাজাদের কযেকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 





@ 


১০১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়াছেন (এই পুস্তকের ২৮৮৮৯ পৃঃ)। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হুইয়াছে। সন্ধ্যাকর 
নন্দীর রামচরিত, সেক শুভোদয়া, গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লালচরিত প্রভৃতি 
সামান্ত কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে বিশাল হিন্দুরাজত্বের ইতিহাসের কিছুই নাই। আর্ঘ্যা- 
বর্তে যেরূপ আর্য্যগণের অসামান্য স্থাপত্য ও শিলকীন্তি ধ্বংস পাইয়াছে, তথায় তাহাদের ইতিহাসও 
সেইনধণ ধ্বংস পাইয়াছে। কিন্ত এখনও চেষ্টা করিলে কিছু উপকরণের উদ্ধার হইতে পারে। 
াষ্ট্রবষ্নবই এই ইত্তিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ । রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রগৌরব-_এদেশে 
কোনকালেই জাতীয় গৌরবের বিনয় হয় নাই_-উহথ! বংশগৌরবের কারণ হইত, সুতরাং 
একবংশের ধ্বংসের পর অপর বংশের অস্থ্যদয়ে সেই গৌরব ধ্বংশ পাইত। ধর্ম 
গৌরবই এই দেশের জাতীর গৌরবের হেতু ছিল; এই জন্ত সমস্ত জাতি তাহা রক্ষা 
করিয়াছে । কিন্ত ছুই প্রবল ধর্ট্ের সংঘর্ধ হইলে, বিজিত ধর্শবের গৌরব জয়ী প্রতি- 
বন্দীরা! বিলুপ্ত করিয়া! ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবজ্জনক 
ইতিহাসের বিলোশ-সাধন করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত গ্রস্ত 
সান্তেরেব্র আনাশ্রন্থা হলইন্যা! কণকি জীবন রক্ষা করিয়াছে । পুরাণগুলিতে এই ভাবে 
প্রাচীন রাজগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া বায়। তিহাসিক প্রচেষ্টা এদেশে এত বেনী 
ছিল যে, এদেশের রাজ্গণ তালপত্র, তেক্টটপত্র এবং কাগজ্ছের উপরও সম্যকৃ-বিশ্বাস স্থাপনা 
না কৰিয়া শিলাখণ্ডে ও তাত্রপত্রে___ঠাহাকের.কীন্ঠিকথ| উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। অশোকের 
৮৮১০০ '্মসুশাসনের মধ্যে মাত্র ৪1৪৯ পাওয়া গিয়াছে । সেদিনও (১৬:৫ খৃঃ কে) 
অশোকের এলাহাবাদ অস্বশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়! জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাহার উপর 
্থীঘ্ঘ দৌরাম্মোর চিহ্ন বাখিয়াছেন। দুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে গ্জানিতেন, হিন্দুরা তাহা 
জানিতেন না--একণ! আমি বিশ্বাস করি না। হিন্দুর! আখ্যাস্মিক বিষয়ে বেলী ছন্থরাগী ছিলেন 
বলিয়া পাথিব কোন ব্যাপারেই তাহাদের অন্রাগের ক্রুট দেখা! যায় না। শিক, স্থাপত্য প্রভৃতি 
ব্যাপারেও তাহার! জগজ্ছয়ী হইয়াছিলেন। এখনও জগতে হিন্দু ও বৌদ্ধের যে সকল 
কীর্িচিন্ধ সহজ বৎসরের ‘অত্যাচার সহিয়া জগতে টি কিয়া আছে, অন্ত কোন 
তাহা নাই। নুমলমানগণের ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তি ভাহারা বৌদ্ধগণের নিকট পাইন 
ছিলেন। তাহাদের এশিযাতে প্রশান্ত 'মকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজ! তাহাদের 
খাতাপত্বপ্তলি লুপ্ত হয় নাই ; এবং প্রাচ্য সভাতায় সমন মনুন্যাগাতির ইতিহাসের জন্তু 
করা হইয়াছে, এজন হয়ত সেগুলি ভবিষ্যতে লুপ্ত নাও হুইতে পারে। কিন্ত সাজ যদি মারহাট্রার! 
বিক্রী হইয়া ভারত অধিকার করিতেন, তৰে বালাঙ্গি বিশ্বনাথ, নানা ফার্নাবিশ কিংবা 
স্বর পণ্ডিতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। বরগীরা হিল, 
শত সি: 
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সেইরূপ সাক্ষী ; ইহারা প্রাবনের বাহিরে ছিল বলিয়াই রক্ষা পাইয়াছে, ইহাদের একখানি 
'রাজমালা'_ত্রিপুরার ইতিহাস। হার একখানি কোচবিহারের ইত্তিহাস। আসামের 
অহম্‌ রাজাদের বুরুঞ্জি অতি মূলাবান্‌ ইতিহাস । গেটসাহেৰ লিখিরাছেন-_“অহম্‌ রাজাদের 
বুক্ুঞ্জির মত এরূপ খাঁটি ও বিশ্বাসযোগা ইতিহাস ছুলন্ি। বুকরি-লেখকগণ মুসলমান 
ইতিববত্কারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বানবোগ্য ও লিপিদক্ষ (” 

ধৰ্ম্মে সংশ্রব রাখার জন্তু পুরাণগুলিতে রাঙ্জাদের কাহিনী কিছু কিছু বজায় "গাছে, 
এবং ভগবান্‌ রামচন্দ্রের সংশ্ববহেতু সন্ধ্যাকর নন্দীর রামপাল-চরিত টি কিয়া আছে। 

রাষ্ট্রবিপ্পব আমাদের দেশের ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া আরও 
একটি কারণ স্মাছে, তাহ! এদেশে নব-ত্রাহ্ণোর প্রভাব । এই নক-ত্রাহ্মণ্য জগতের সমস্ত বিষয় 
হইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয়! তাহাকে অন্তমর্থী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহার! রাজন্তাবর্গোর 
কীর্তি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তৎসন্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেন 
নাই। পাথিব সমস্ত কীহির প্রতি ইহারা ওদাসীর্প দেখাইয়াছেন। এই ইতিহাস- 
বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এত বেনী হুইরাছিল ঘে, প্রাচীন রাজ্গগণ সঘক্ধে বত 
পদ্লীগীতিকা ছিল--তাহ!| হারা হিন্দু সমাজের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন, নর-নারীর প্রেমসন্বন্ধে সত্যঘটনা-মূলক যত কবিতবপূর্ণ 


POSE কাহিনী দেশম প্রচলিত ছিল-_তাহা তাহাদের ভ্রকুটীতে অস্তহিত 
হইয়া গিয়াছে । মহুয়া, শ্তামরায় ও আন্ধা বন্ধুর ন্যায় অমর 
গীতি ময়মনসিংহে এখন আর হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে দেওয়া হয় না। বৃন্দাবন দাস 


(ব্রাহ্মণ ) রোষ-কষারিত চক্ষে এই সকল দীতির প্রতি দৃষ্টি ছানিয়া বলিয়াছেন, “এই ভাবে 
জগতের মিথ্যা কাল যায়।” বৈষ্ণব সমাঙ্গ ইহা হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাদের মতে 
ধ্ম্মগুরুই প্রকৃত গুরু, যাতাপিতা কেহই নহেন। শরীরটা উপেক্ষণীয়_ইহ! কাহার নিকট 
হইতে পাইয়াছি, তাহ! জানিবার কোন দরকার নাই,_কাহার দ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন 
হইয়াছে তাহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য গৌরবের বিষয় ; ক্কফদাস কবিরাজের মত প্রসিদ্ধ লেখক, 
যিনি বৈষণবগুরুদের কথা প্রতি পত্রে পত্রে স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড় 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি একটিবার তাহার যাতাপিতার নাম বলেন নাই। 
আমরা এখন রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাসসনবন্ধে আলোচন! করিব। ভারতবর্ষে 
বর্তমান কালে যত রাজ! বিশ্যযান আছেন, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম । 
আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম এই বংশে আমর! পাইতেছি। 
ও রাজমালার প্রথমাংশের অনেক কথাই খাঁটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় ন!-কিস্তু পরবর্তী অংশ অধিক পরিমাণেই খাটি এতিহাসিক সত্য । কল্হণের 
রাজ্গতরঙ্গিনী হইতেও আমরা এই পৃস্তকখানিকে মোটের মাখার বেশী প্রামাণিক মনে করি। 
প্রথমাংশ প্রাচীন প্রবাদ ও গমূলক | যাকতিপু্র রন তিপুর রাক্ছবংশের আদিপুরুব বলিয়া 
কৰিত। কৰহ, কপিল! নদীর তীরে তিবেগ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 
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হার রাজ্যের পুর্দ সীমানার মেখলী, পশ্চিমে কোচরং, উত্তরে তৈবঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে 
আচরং ছিল এবং লৌকিক, বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলির! আখ্যাত হইতেন। ত্রিপুরা 
রাজের অনাচার ও শরনাধ্য শ্রেণীতে বিবাহাদির জন্ত এই বংশে কিরাতত্ব ঢুকিয়াছিল। 
এই কপিল-আশ্রম ‘সাগর’ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সাগর-দরিহিত বিস্তৃত দূখণ্ড পাঁচটি 
সমৃদ্ধ নগরী ও হুই লক্ষ লোকগহ ১৬৮৮ খৃষ্টান্দে জল-প্রাবনে ডুবিয়া গিয়াছে। 

্লাজ-সাব্লাল্ল প্রথমভাগ__দৈতাখণ্ড, ত্রিপুরথণ্ড, ত্রিলোচনখও, দক্ষিণখও, 
তৈদক্ষিণথণ, প্রভীতখণ্ড। বুঝারথণ্ড, ছেংখোস্পাখণ্ড, ডাঙ্গরফাখণ্ড, রদ্রযাণিকাখণ্--এই দশ 
খণ্ডে বিভক্ত । 

প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কতে ছিল--সে বৃত্তান্ত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রাজপপ্ডিতঘয় 
ভাষায় অনুবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্ম্ম-বাণিক্য চন্তাই ছর্চভেন্সরের 
শরণাপন্ন হইলেন । ইনি ত্রিপুরভাযায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া যে কাহিনী 
শুনাইলেন, তাহাই শুও্রেনল্ন্লা ও বাণেন্সন্র বাঙ্গলা পয়ারে অনুবাদ করিয়া 
লইলেন। ( বআদিকাল হইতে ১৪৭৮ খৃঃ )। 

দ্বিতী়ভাগ-মরমাণিকাখণ, বা্ধমাণিক্যখণ্ড, ধন্ধমাণিক্যখণ্ড, বিদ্যমাণিক্যখণ্ড, 'অনস্ত- 
মাণিক্যখণ্ড, উদয়মাণিকাখণ্ড, জয়মাণিক্যখণ্ড, অমরমাণিক্য( ২য় )খণ্ড, রাজ্যধরমাণিক্যখণ্ড, 
যশপোধরমাণিক্যখণ্ড ও কল্যাণমাণিকাখণ্ডেবিভক্র-_এবং একাদশ জন রাজার বিবরণ-সংবলিত। 
এইভাগে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬+ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুররাজ্যের ইতিহাস পুতথান্পৃঙ্ঘভাবে 
বিশ্ৃত ব্দাছে। এই ভাগের সঙ্কলরিতা সিক্ষান্তুবাপীস্গ, ইনি এই খণ্ড-ক্ষলনে 
সেনাপতি রণ- চতুর নারায়ণের নিকট উপকরণ পাইয্াছিলেন। 

এই সময়ে প্রাচীন রাজমালার সংশোধন হয়--“পুরাতন রাজ্জমাল! আছিল রচিত। 
প্রসঙ্গতে অলগ্নিক ভাবা যে কুৎসিত ।” “অলগ্রিক' নর্থ অসংলগ্র এবং কুৎসিত ভাষ! অর্থ খাটি, 
প্রাকৃত । মনসামঙ্গল-রচক বিজ্য়গুপ্র যেরূপ তাহার পূর্ববর্তী কৰি কাণ! হরিদত্বের ভাষার, 
দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তহস্থব্ূপ। তথাপি আমরা সেই প্রাচীন রাজমালাখানি 
পাইলে বেশী সুখী হইতাম । 

স্ৃতীয়ভাগ-__গোবিন্দমাণিকা, ছত্রমাণিকা, রামমাণিকা, রছ্ছমাণিকা, মহেস্রমাণিকা, ধর 
মাণিকােয), মকুন্দমাপিকা, ইক্ছষাণিকা, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য এই দশজন নৃপতির ইতিহাস- 
সংবলিত। ইহাতে ১৬৬% খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ উদ্ধকাল পথ্যন্ত ঘটনার বিবরণ 
আছে। এই ভাগ দুগ্া সব উজিল্লর-বিরচিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় দুর্গাষণি 
উ্গির লিখিয়াছেন, তিনি পূর্ক্ভাগের শুধু ভাষা পরিবর্তন করেন নাই, তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে 
ব্অনেক তত্ব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। যহারাজ ধর্্মমাণিক্যের (১৪৫৮ পুঃ) রাজত্বকালে 
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"মাক্রমণ করিয়া! বলিয়াছেন, ইহা “অলিক কুসিত।” এইখানে আর একটি কণ! বলার 
দরকার--কোন কোন ত্রিপুর-রাজ্দের নাষ মন্দোলিয়ান ভাষার চিহ্ন স্পষ্টই বহন করে, বা, 
“ছেং" ঘোল্পা” “ডাঙ্গর ফা” “বিতুঙ্গ” প্রভৃতি। এক সময়ে চীনরাজ্াদের প্রভাব বে 
আধ্যাব্ত্ের উত্তর সীমানায়, বিশেষতঃ বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেশ হুইয়াছিল--তাহার প্রমাণ 
আছে। উত্তরের প্রন্ভাব এদেশের শিল্লকলারও পরিদৃষ্ট হয়। বদ্দিও ধীমান, বীতপাল প্রন্থতি 
ভারতীয় শিল্পাচার্ধাগণের প্রভাব সুদূর উত্তর ও পূর্ব এশিয়ায ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যদিও 
ভারতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাব চীন-দ্াপানের 'সর্কত দুষ্ট হয়, তথাপি চীন সমাটের অধিকার 
মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক্‌ প্যন্ত ব্যাপক হইরাছে বলিয়া মনে হয় ; তয্নাদিতে দুষ্ট 
হয় বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশে যাইয়া তাত্বিক সাধনা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজ্গণ 
বিশেষ মগধাদিপতিরা এমন কি: গোৌঁড়রাজগণের “কেহ কেহ চীনরাজের নিকট দূত 
পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া বায় | এই বঙ্গদেশেরই ‘অনেক দেবনৃ্ির চক্ষু চীনদেশীয় 
লোকের চক্ষুর স্তায়। হয়ত প্রাচীন কোন যুগে “উত্তর দেশের ভাস্বরগণ কখন কখনও 
এদেশে সুষ্ঠ নির্মাণ করিতেন, তাহাদের ভাত্রিক শিশ্মপরস্পরার প্রচেষ্টায় “দেবচকষুর” উক্ত 
সংস্কার চলিয়া 'সাসিয়াছে। স্যানবংশীয়দের উপাধি ত্রিপুরা ও নিকটবর্তী জনপদের রাঙ্গার। 
এহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

মুসলমানদিগের প্রাধান্তের সময়ে মজুমদার, জুমলাদার, খাসনবিস, মহালানবিস প্রভৃতি 
উপাধি বারা ব্রা্ণগণও পরিচিত হইতেন। ত্রিপুর-রাজগণের এরূপ চৈনিক বা প্তানদিগের 
উপাধি গ্রহণ করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। 

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৪ জন রাঙ্গার নাম 
পায়! যায়। জনক ইহাদের মধ্যে সপ্তমন্থানীয়-- সুতরাং জর, হইতে মহারাজ বীরবিক্রন 
কিশোর মাণিক্য পধ্যস্ত ১৭৭ জন ত্রিপুরার বাজার নাম রাজদবংশাবলীতে আছে। জত 
নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা এবং বাতির পুত্র রুই এই ত্রিপুর-রাজদের আদিপুকুষ 
কিনা; এই সকল ছুকহ পরশ্ন-সমাধানের স্থান এখানে নহে। যখন চচ্রহত্যবংশীয় রাজগণের 
গোড়াই ওঁতিহাসিক গলদ দুষ্ট হয় ("অৰ্থাৎ কোন জ্যোতিষ হইতে মাস্থৰের আবিভাব- 
ব্যাপার ্রতিহাসিকগণের ধারণার অতীত ), তখন: শুধু, জিপুর-রাজ্গণের কথা নহে, সেই 
চশরসধাবংশের ' অভিমানী সমস্ত রাজগণের বংশাৰলীরই আদিকথা ঘোর অন্ধকারাবৃত। এই- 
সকল জল্পনা-কল্পনা লইয়া কালক্ষয় করা বিফল। 

« সুর আর্ঘ্যৰীর ত্রিপুর-রাজ্দো প্রথম 'আসিযাছিলেন, তাহার! থে বিকৃত কিরাত ও 


পস্মাবদি ন! দেখিল দ্বিজ সাধু ধৰ্ম। সেই হেতু নৃপতি হইল 

3 আরশ: দানধশ্ধ না দেখিল আগৰ প্্াপ। খেশা না 

পিল নাহি কোন জান। দীক্ষিত না হৈল, দেবদিল না চিনিল। সঙ্োকের ব্যবস্থার কিছু না 

দেখিল।  কিাত-পরক্কতি হৈল কিরাত-দাচাক* শুধু ইহাই যবে নহে, বিপু নিজেকে 
বর বলিয়া ঘোষণা কৰিলেন। 
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"আপনাকে আপনে দেবতা করে জ্ঞান । 

যান! করে অন্তে বদি করে যজ্ঞ দান ॥”__রাজমালা, ত্রিপুরথণ্ড । 
কিন্তু তাহার অত্যাচার ও 'নীশ্বর-বাদ বস্তন্ধরা বেশী দিন সহ করিতে পারলেন না। 
তিনি নিহত হইলেন এবং তৎশদ্থী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জন্ম হইল। এই 
শিব হইতে উদ্ভবের প্রবাদ কুডবিহারের রাজান্রও আছে। প্রাগ্জ্যোতিবপুরের বাণ রাজ! 
শিবের পূত্রবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত আছে শিব কান্িক হইতেও তাঁহাকে বেনী ভাল- 
বাগিতেন। কোচ, কিরাত প্রকৃতি ক্ছাতীয় লোকের! শিবের 'অগ্তচর বলিয়া কমিত হইয়াছে । 
হীরার গর্ভে শিবের রসে উৎপন্প বলিয়া! ত্রিলোচন রাজা পরম 
পণ, চল শিলা শব হইলেন ইহার পার্বত্য না ছিল পড়াই ইনি বিপু 
রাজের ক্ষেত্রজ-পুত্র, স্থতরাং চক্রবংশীর চিহব__নিশান ও চক্্রধবঙ্গের উত্তরাধিকারী, এদিকে 
শিবশস্থত-_এজন্ত ত্রিশ্লচিহনযুক্ত ধ্বজও ব্যবহার করিতেন । তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের 

ধ্বজে চত্র ও ত্ৰিশূল উভয়বিধ চিন দৃষ্ট হয়। 
ত্ৰিলোচন রাজ্জার সময়ে রাজ্যে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কপিলমুনির আশ্রম 
ত্রিবেগে প্রথমত; এই বংশের রাঙ্গধানী ছিল। ত্রিপূর খুব পরাক্রমশালী রাঙ্গা ছিলেন এবং 
গিট বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । কিন্ত ঠাহার রাজ্জো নানা পার্কাতা- 
জাতির বাস হেতু__দেশমর অনার্য্য-প্রভাব ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
ত্ৰিলোচন সঙ্সপ্রথম ত্রিপুর-সমাজ্দে আর্য্য-আাচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুদ্রকূল হইতে 
চতুৰ্দশ দেবতা আনিয়া রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহাদের সঙ্গে যে সকল “দেওড়াই' 
পুরোহিত আসিলেন, তাহারা লোকদিগকে আহয্য আচার শিখাইলেন। ত্রিলোচন রাজ্গার 
রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুতর খটনা,--কাছাড়ের রাজার ( হেরদাধিপতির ) কন্ঠার সঙ্গে 
ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ । অপুত্ৰক হেরস্বাধিপতি তাহার এক দৌহিত্রকে বাঙ্োর উত্তরাধিকারী 
করেন। এই ছই রাজোযের সঙ্গে এবংবিধ সম্বন্ধ হওয়ায় ত্রিলোচনের পুত্রদের রাজ্যের সীমা ও 
পক্তি খুব বাড়িয়া যায়। কথিত আছে, ত্ৰিলোচন যুধিষিরের 

জেৱখাৰিপতিৰ কপার 









হেরখরাঙ্দোর অধিকার লাভ করেন। তিনিই ছিলেন সর্বাঙ্গো্ট । আর একাদশ জনের মধ্যে 
জোট “দক্ষিণ' সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অপর দশঙ্গনের প্রত্যেককে পাচ 





ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরা-রাজ্য ১০১৯ 
খলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। বরবক্র-তীরে দক্ষিণ রাজার সৈস্তেরা 
'াখ্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিয়া অনেকে (৫*** ) ধ্বংস পাইল। 


দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ বাজা হইয়া মেখলী রাজার ( মণিপুরেশ্বরের ) কন্ঠাকে বিবাহ 
করিলেন। স্তরাং ত্রিপুর-রাঙ্গগণ কাছাড় ও মণিপুরের রাজাদের সঙ্গে আদান-প্রদান 
দাগ! তাহাদের সামািক প্রশ্নটি আরও একটু জটিল করিয়া তুলিলেন। তৈদক্ষিণ হইতে 
একচমিশ স্থানীয় ছুপতি শিক্ষারা্জ নরনাংস খাইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই সময়ে 
ছাব্ুল নগর ( কৈলাসহরের মন্তবর্তী) শিবমন্দিরাদি শোভিত হইয়া সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। 
জর, হইতে ৯ স্থানীয় ‘কুমার রাঙ্গা' অনেক সময়ে এই নগরীতে বাস করিতেন। কাছাড়ের 
সঙ্গে ত্রিপুর-রাজ্গগণের স্স্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল। ক্রন্থা হইতে ১*৭ স্থানীয় প্রভীত নামক 
ত্রিপুর-রাজের সহিত হেরঘরাজ্ের একসময়ে খুব বেশী ভাৰ হইয়াছিল। উভয় কুলই 
উত্তরকালে একব্যক্তি হইতে সন্তৃত, এছন্ত ছুই রাজ! একত্র হইয়! উভয়রাজ্য শাসন করিবেন, 
এই মনস্থ করিয়াছিলেন। এদিকে কামাখায!, জযন্্ী পাহাড় প্রনৃতি দেশের রাজারা দেখিলেন, 
এই দুই পরাক্রান্ত রাঙ্গা সম্মিলিত হইলে পার্শববর্ী যাজ্যগুলি ইহাদের রাজোর অন্ত 
হইয়া যাইতে বিলৰ হইবে ন1। স্থৃতরাং তাহারা চক্রান্ত করিয়া এক সুন্দরী রমণীকে 
ইহাদের মধ্যে তেদ জন্মাইবার নানারূপ শিক্ষা দিয়া ছেট্রূপ রাজ্য়ের নিকট প্রেরণ 
করেন। গ্াহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। হন্দ-উপন্থন্দের মত, ছুই রাজা এই রমদীকে 
উপলক্ষ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে মুদ্ধবিগ্রহে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে হেরখরাজ 
অন্তপ্ত হুইয়া ত্রিপুর-রাজের বিরুদ্ধে সংকলিত অভিযান 
পরিত্যাগ করিলেন । রাঙ্গা হিমতি ( প্রতীত হইতে ৫ম স্থানীয় ) 
রাঙ্গামাটি দখল করেন। রাঙ্গামাটিতে 'লিকা' নামক এক জাতি বাস করিত, তাহারা যুদ্ধে 
পরাস্ত হইল। এই রাজা অধিকার কৰিয়! ত্রিপুর-রাজ নিযহুমিতে "ধতরণ করিয়া 
বঙ্গদেশের বিশাল-গড় প্রস্ততি পর্কাড-সন্নিহিত পল্ীগ্ুলি দখল করিয়া লইলেন। রাঙ্গামাটিতেই 
হিমতি রাজার অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু ঘটে - যে স্থানে তাহার 
ভৌতিক দেহ চিতাপ্সিতে দ্ধ কর! হয়, সেই স্থানের নাম “বৈকুষ্ঠপুর+ 
দিয়! ত্রিপুরবাসীর! এক মঠ নির্বাণ করেন। 
ভ্রহ, হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেংখোল্পা রাজার সময়ে গৌঁড়ের রাজার এক প্রবল- 
পরাক্ান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর-বরাজ্যের দক্ষিণাংশ লুষঠনাদি করাতে উদ 
রাঙ্গার মধ্যে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ 
কী বা ছেখোল্পা। গৌড়েশ্বরের ছুই তিন লক্ষ সৈয লইয়া ছেংখোল্পার সহিত যুদ্ধ 
'আসিলেন। ত্রিপুর-রান্জ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
টি লাগিলেন, কিন্ত ত্রিপুরার মহারাজ্ী ভরিপুরাহ্দরী স্বীয় কাপুরুষ 
সহাগানী জিপুরাহশরী স্থামীকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া স্বীয় সৈঙ্গণলের নেতৃত্ব করিতে 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ভাহার উৎসাহৰাক্যে বরিপুর-সৈল্তের জীবন পণ করিয়া 
৯. 


তি রাজ 
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১০২০ বৃহৎ বঙ্গ 


যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল।- তিনি ত্রিপুর-বৈল্পদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “গোৌড়সৈন্য আসিয়াছে যেন বম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের শ্বগাল। 
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে ৷ বেই জন. বীর হও চল আমা সনে।” ( রাজযালা, 
ছেংবোস্পাখণ্ড )। তাহাদের অনুকূল প্রতিশ্রুতি পাইয়া. মহাদেৰী স্বয়ং, বন্ধন-কার্ধ্যের 
তত্বাবধাহিক। হুইয়া মহিষ, গৰম, মেষ, হংস, হুরিণ, নানারূপ পক্ষী, অসংখ্য: শুকর 
প্রভৃতির মাংস রন্ধন করাইলেন, “সহন্দ সহজ মজ্তের কলস ও দধি-দুপ্ধাদির ভাও" 
আনীত হইল এবং ত্রিপুরার কুকি ও রাজ-সৈক্ত একত্র হুইয়া মহারাজ্জীর এই খান্ধ-সন্কার 
উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইল। মহারাজ্তীর রণবেশ : ও উগ্রচণ্ডী সুষ্ঠি দেখিয়া অগত্যা 
রাজাকেও রণক্ষেত্রে যাইতে হইল। * হীরাবন্ধ খবর খক্লোর কোষ শ্বর্ণ-নির্্মিত.ছিল এবং 
মাথার সোনার পাগড্ী এবং অঙ্গে সোনার ‘জিরা' ( বর্ম) ঝলমল করিতেছিল।। - ত্রিপুরর- 
সৈন্য মহারাজ্ঞীর নেতৃত্বে ছর্ছযবেগে গোৌড়সৈক্লকে, আক্রমণ করিল এবং হীরাবন্ত খামের 
রাজ্জবেশ্‌ লক্ষা: করিয়া তাহার দিকেই জোরে: আক্রমণ চালাইল। গৌড়গৈল্ত পরিণামে 
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল।. কথিত আছে এই মহাহবে একলক্ষ সৈস্ত নিহত ছইয়াছিল। 
এই সময়ে রাঙা উচ্চদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি. সুওুস্থীন কবন্ধ আকাশে -নাচিতেছে, 
একদগ নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশাডী হইল।- এক লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে নাকি রণক্ষেত্র 
একটি কবন্ধ দেখ! দেয়।1 রাজা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে॥ ভীরু রাজ! 
চোখে গরিমা দুল দেখিয়াছিলেন, কিংবা কবন্ধ দেশিয়াছিলেন বলা যায় না। যুদ্ধ জয় 
করিয! ছেংঘোল্পা সেই হতাহত. সৈন্ত-সদ্ধুল- যুদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বসিবার উপযোগী 
পাইলেন না;. তখন, তাহার জামাতা ৰণে পিত্ত এক ্মতিকায় হস্তীর বৃহৎ দন্ত 
খফ্গাঘাতে, কাটিয়া রাজাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। রাজা! জামাতার বিক্রম দেখিয়া 
প্রীত হইলেন এবং জামাতাকে স'মানিত করিলেন। তদবধি রাজপুত্রদের সঙ্গে ত্রিপুরায় 
রাজ্-জামাতারা একযঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার পাইলেন এবং. জ্বামাতার| সেনাপতির 
পদ প্রাথথ হইলেন। : ইহার, পর্বে তাহাদের প্রত্যেকের জত রাজ্দ-সৱকারের দৈনিক একসের 
* মাত্র চাউল বৰাদ্দ ছিল। বিপু হন্দরী_ জোয়ান ডি আর্কের প্রায় দেড়ণত বৎসর পূর্বে 
বিশ্বমান ছিলেন। শকৰ সস এই ক্ষ-২১৭৮৪ক৷ স্টক আম চা) 


. “গালি সে সৈক্ণণ বৃদ্ধে পৰেশিল। 
আহার রা বন্ী সোনার গেল & 
রি * টা 
হয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুর বন. (১২৪*খ্‌:), 
৯ ot sino globin রাতে 
শুনে এবং ভুলসীলাসের আমারে এক লক্ষ লো গে 
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গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবত; লঙ্গণসেনের বংশধর স্বর্ণগ্রামের কোন রাঙ্গা । * পূর্ববঙ্গ 
তখনও হিন্দু শাসন হু ছিল কেশবসেন অথবা কনৌন্গ মাধব হয়ত এই সমে স্ব্গ্রামে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই ‘গৌড়েম্বর’ উপাধি ধারণ করিতেন। 

ছেংধোস্পার পুত্র আচোঙ্গ ফার সমত্ে আর একটি প্রথা প্রবন্ধিত হয়। রাজার নাম, 
অন্তুসারে শুধু পমা রানী” যোগ দিয়া মহারাজ্ঞীর নাম রচিত: হইত, ষণা! আচোঙ্গের মহিনীর 
উপাধি হইল: প্আচোঙ্গ মাঁৱানী”,, তৎংপুত্ৰ “খিচোঙ্গের” রাজ্দ্রী “খিচোঙ্গ মরাণীগ- এই 
নামে''অভিহিত হুইতেন। কিন্ত এই প্রথা পুব দীর্ঘকাল ছিল না। আচোগরাজ জয়ন্তের 
( নৈস্তাপাহাড় ) রাঙ্গ-কন্ার পাণিগ্রহণ করেন। স্থতরাং ত্রিপুররাজ্ছের সঙ্গে কাছাড়, 
মণিপুর ৷ ও জৈস্তাপাহাড়-রাজের "দান্গান-পরদানের - সম্বন্ধ হইয়াছিলা। আচোঙ্গ রাজার 
পুত্র ডাঙ্গর ফার ১৮টি পুত্র জন্মে; ইহাদের কাহাকে রাজ্যদান করিবেন, এই : সমন্তায় 
তিনি বিরত হইয়া, পড়েন; অবশেষে স্থির করিলেন, খিনি সক্দাপেক্ষা বৃদ্ধিমান্‌ তিনিই 
রাজ্যোর অধিকারী হইবেন। বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিবার, জন্য তিনি ১৮টি পূ্রকেই। 
একস্থানে খাওযাইতে বসাইরা কুকুর-রক্ষককে ত্রিশটি 'অরুক্র কুকুর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত 
করিলেন। ক্ষুধার কুক্করগুলি ছুটির! আসিয়া কুমারগণের পাত্রে সুখ দিল, হুতরাং তাহারা 
খাস্কত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন ১. সৰ্দাকনিষঠ পুত্র বন্ধ ফা কিন্তু আসন ত্যাগ করিলেন না, 
কুকুর তদীয় অগ্নপাত্রের সরিহিত, দেখিয়া ভিনিংদুর হুইতে তাত ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কুকুরগুলি দূরেই রহিযা গেল, ইতিমধ্যে তিনি 'আাছার সমাধা করিয়া ফ্ষেলিলেন। 
কনিষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রপ্ত ফাকে গোৌঁড়েম্বরের ‘সভা পাঠাইয়া' দিলেন এবং 
বাকী, ১৭ জনের মধ্ো রাজ্য বিভাগ করিয়া গাহাদিগকে “রাজাঙ্কা” নামক জোর পুত্রের অধীনে 
শাসনকর্তা, নিযুক্ত -করিলেন। রাজাঙ্! যৌবরাজ্য পাইরা “রাজ্জনগরে” স্বীয় রাজধানী 
স্থাপন ' করিলেন । তৎপরে নিয়্লিখিত স্বানগুলির শাসনভাঁর অপরাপর কুমারদের মধ্যে 
বিভাগ: করিয়া ' দিলেন-(১) -কাইচরঙ্গ (২) আচরঙ্গ (৩) তারক ($) বিশালগড় 
(9) খুটমুডা। (৬) নাকি বাড়ী (৭) আগরতলা, ( “আগৱন্ধা পুত্ৰে রাজ আগরতলা! দিল” 
_ডাঙ্গফাখণ্ড, রাজমালা ) (৮) সধুগ্রাম, (৯) বর্সনগর (১+) খানাংচি (১১) ধোপাপাধর 
(১২) লাউগঙ্গা :(১০) মোহিরীগঙ্গ! (১৪) বরাক ননীতীর "অবধি (১৫) তেলাইধগ 
(১৬) মনিপুব। ' রাজাফা-_-সকলের উপরে ; তিনি রাজনগরে বাস স্থাপন করিলেন, তাহা 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই প্রদেশগুলি এক বহু বিস্তৃত রাজোর নীম _ প্রদর্শন 
করে। এক -দিকে প্থানদী--স্বপর দিকে নাগা-পাহাড়। - উত্তরে খাসিছা পাহাড় এবং 
দক্ষিণে সমুদ্র মোটান্টি এই ভাবে সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

রুক্ষ বহুসৈক্ত ও ধনরগ্ক লইয়া গৌড়ে গমন করেন।- গৌড়েম্বরের সঙ্গে ডাদরফার 
বিংশষ সৌহার্দ্য ও মৈতী ছিল এবং রদ তথায় থাকিয়া ব্রাজ্জনীতি শিখিতে পারিবেন, 

lh “তে হে এই পুরা হইল। 

(শৌড়েশে সেৰবংলী বাণ ছিল ॥"-তিপুর-বংশাৰলী । 
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পিতা - যহারান্দের এই অভিপ্রায় ছিল॥ ব্রার মাতা -পুত্র-বিরহে, যে বিলাপ 
করিয়াছিলেন, তাহা! লইয়া, নেক পল্লীগাথা রচিত হুইরাছিল_ ( “তান: মাতা মন: 
হুয়খে কাদিল বিস্তর সে কথা নীতেতে গায় লোকে ততঃপর 
ত্রিপুরার কত যঙ্জ ছাগ 'অস্থে বালে। সেই যতে গীত গাছ ত্িপুর 
সমাজে ।"_রাজমালা, ডাঙ্গরফা খণ্ড )। গোৌড়েশ্বর_ র্রফাকে 
আশ্রয় দিলেন ; তাহার সৈক্সেরা ঘুদুরা-কীট মাটা হইতে ধরিয়! খাইত, এইজস্ত গোৌড়ীয়েরা 
1 SEO তাহাদিগকে উপহাস করিত । গোৌড়েশ্বর তাহা শুনিয়া রাঙ্গকুমারকে 
এজন একটু ঠাট! করেন। রপ্নফা বলিলেন, “ত্রিপুরার ভদ্রসমান্জে__ 
রাজবংশে এরূপ আচার নাই । আমাদের রাজ্োর কুকী প্রজ্গারা এইরূপ শান্ত খাইয়া থাকে।” 
গোঁড়েশ্বর এই উত্তরে জ্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রন্থতি বিভিন্ন জাতীয় প্রজার 
বাস-বিশিষ্ট ত্রিপুর-সাম্রান্দোর বিশালতা অনুমান করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হইলেন। 
একদা শুভ সোমবারে যথারীতি গৌড়ের বেশ্যার! রাজদর্শনার্থ রাজপ্রাসাদে সমাগত 
হইল। ইহার! সমারোহ করিয়া স্মাসিতেছিল, কাহারও নফর চাকরেরা ্বর্ণধচিত নিশান লইয়া 
অগ্ৰে অণ্ড চলিয়াছে ; কোন রমনী রত্বতূষিত বার ও মণিষাপিক্যের গহনা পরিয়া ঘোড়ায় 
চড়িয়া আসিতেছে, কেহ শকটে চলিরাছে; তাহাদের "প্রধানিকা" বহমূল্যবন্রাবৃত 
চৌদোলায় বাইতেছে, উৎসুক দর্শকগণ চৌদোলার নিকট ভিড় করিলে ছড়িদারেরা বেত্রাঘাত 
করিয়া জনতা ঠেকাইয়া রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া কুমার: রঞ্ফা এধানিকাকে 
গড়ের রাজী মনে করিয়া সে যাইবা অগ্রে দাড়াইলেন এবং ভুমি হইয়া ্রণাষ করিলেন। 
চতুদ্দিকে হাসির রোল: পড়িয়া গেল। সেই প্রধানা গণিকার চক্ষেও হাসি খেলিয়া গেল), 
কুমারের সু ওবুদ্ধিহীনতা দেখিয়া হার পা, হইল ৷ এই ঘটনা গৌড়েশ্বরের কাণে 
গেল। তিনি কুমারকে এসকে জিজ্ঞাসা করিলেন । লচ্ছার র্ুফার সুখ রাঙা হইয়া গেল; 
তিনি আড়ষ্ট ভাবে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি উহাকে মহারাজী বলিয়া ভুল 
করিযাছিলেন। বাদসাহ কুমারের এই নিষ্পাপ জৃদয়ের সারলো 
সি সত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাৰ মুখ স্নান দেখিতেছি; তোমার : 
পিতা কি তোমাকে রীতিষত বৃত্তি পাঠান না।” বন্ধা বলিলেন, “মামি কনিষঠপৃত, পিতা 
আামাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন এবং সঅপরাপর ভ্রাভাদিগের মধ্যে রাজ্য বণ্টন ' করিয়া 
দিয়াছেন।” 
_গৌড়েখবর এই কথায় ক্রোধান্িত হইলেন এবং গাঁহাকে পিতৃরাজ্য বলপূৰ্বক গহশ 
করিবার জ্যা বহু সৈন্যসমেত ত্রিপুরায় পাঠাইয়া দিলেন।- “জমির খাঁর, গড় যে যুদ্ধ 
ন রি হইল, তাহাতে ভাঙ্গরফা পরাস্ত হইয়া পর্কতে পলাইলেন, 
চনহ তাহার মৃত্যু হইল।: এ 


বার মাতার পুত্র- 
দির, শনীগাা। 
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উল্লিখিত আছে--বথা, খানাংচি, তৈতানব, ছারের নদী ( এইখানে ভ্রাতৃগণ পৃষ্ভঙ্গ দেওয়ার 
মধণা করেন ), তৈলাইঙ্, কাবট ( এই স্থানে ত্রাতারা বন্দী হুইরা ক্রন্দন করিত্বাছিলেন ), 
সমার ( এই স্থানে এক রাজকুষারের শিব কন্ঠিত হইযাছিল ) ( আমরা এখানে কালীপ্রসঙ্নবারুর 
সহিত একমত হইযা_ুড়া অৰ্থে পর্বতের শৃঙ্গ মনে করিতে পারি না), তৈলাইফন্দ ( এই 
স্থানে ভ্রাতারা খাস্থাভাবে কদলীর খোপা খাইরাছিলেন )। 

যুদ্ধ জয় করিয়া রত্রফা গৌঁড়েশ্বরকে বহু হস্তী ও ক্যাপ উপচৌকন প্রদান করেন । 
রদ্ফা গৌড়েম্বর হইতে “মাণিকা” উপাধি প্রাপ্ত হন। রক্ষার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
তারিখ ১৩৯৩ খৃঃ শন্থ | সুলতান সামন্তুন্দিন ১৩৪৭ খৃঃ হইতে 
১৩৫৮ পৃঃ অন্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার জাজনগর ( ত্রিপুরা ) 
আক্রমণ করিয়া বহ অর্থ ও হস্তী পাওয়ার কথ ইতিহাসে পাওয়া বায়। স্থতরাং খুব স্তব 
স্থপতান সাম্তদ্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজাদের ‘মাণিক্য’ উপাধি চলিয়া আআসিয়াছে। মহারাজ 
Eee রদ্ধমাণিকোর সঙ্গে গোৌড়েম্বরের এই সৌছাদ্দোর হেতুতে তিনি 
বাঙ্গল! হইতে ১,*** ঘর বাঙ্গালী লইয়া গিয়া! তথায় তাহাদিগকে 
উপনিবিষ্ট করিবার অনুমতি পাইযাছিলেন। তদস্থারে তিনি বঙ্গে গ্রাম হইতে ৪,৮** 
সেনা ও বহু ভগ্রলোক লইয়া তাহার রান্দ্যে বাস করাইয়াছিলেন। রাঙ্গামাটিতে দুই হান্সার 
খর, এক হাজার, 4** এবং হ্বীরাপুরে ৫** খর 
85 বা পান নি ইহাদের গ্মনেকে শৈল্ত- 
শ্রেণীরুক্ত হইয়াছিল। রক্ষমাণিক্যের সময় হইতে বাঙ্গালীর সঙ্গে এই ভাবে ত্রিপুরার সধ্বন্ধ 
খনি্ঠতর হওয়ায় তথায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষা প্রবেশের পথ ্থগম করিয়া দিয়াছিল। 


হুলতান সামহন্দিন। 


টি ৮ হইলেন। তিনিই ত্রিপুর- 
ভাষা হুইতে রাজমালা বাঙ্গলা পর়ারে অনুদিত করাইয়াছেন। 
পুর্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে পরারে গাখিল সৰ সকলে বুঝিতে । “ভাষাতে 





© 


১০২৪ বৃহৎ বঙ্গ 
ধৰ্সাাল রাজ্গমালা কৈল। বাজ্জমালা বলিরা' লোকেতে নাম হৈল।” এতদ্বারা! বোঝা 
যায় ত্রিপুরার বৃহৎ সাগ্রাজো তখন ৰাঙ্দলা ভাষাই প্রচলিত হুইয়াছিল। ধর্ম্মমাণিকোোের 
সমন্ধে বহু দীঘি -খনন করা হইঘাছিল। কুমিল্লার বৃহৎ পবর্্পাগর” এই বাজার প্রধান 
কীন্মি। ইনি বহু জাক্ষণকে ভূমি দান করিসাছিলেন। একখানি তাত্রপত্রের কতকাংশ 
ৱাজমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে-_উহ্না ১৩৮* ( ১৪৫৮ খৃঃ ) শকে প্রদত্ত হইয়াছিল । 
[জিলোচন রাজার সমর. হইতে ১+দ্দন সেনাপতি উপর সৈন্তবিভাগেন কৰ্তৃত্ব দেওয়া 
হইয়াছিল। ইহার! ক্রমে অত্যান্ত প্রবল হুইয়া! উঠে। ধর্ম্মমাণিক্যের 
অগা (কক পুত্ৰ প্রতাপৰাণিকা ‘অত্যাচারী হওয়ায় সেনাপতিগণ ভাহাকে হত্যা 
১ করে; খাত্রী তৎকনিষ্ট বরকে লুকাইঘ়া রাখেন--বালক তখন 
একাদশবধীয় 'ছিলেন। পুরোহিত ইহাকে লইয্া আসেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজপদে 
অভিথিক্ক করেন। প্রধান সেনাপতি ইহাকে স্বীয় কন্ঠ দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার 
ইতিছাস-বিশ্রত রান্তী_-কমণা! দেবী | ধন্ষমাণিকা সিংহাসনে আর হই অপ বয়সেই 
পরৰীণের ৷ ভাত স্মক্তিজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন | ইনিই জিপুর-বাজ্োর 'অবিসংবাদিতভাবে 
ব্লাক _১১৯+ বর্শা = ইহার পুরোছিতই প্রধান মী ছিলেন, রাজমালায় 
সি) ইহাকে বলি রাজাব পুরোহিত ভার্গবের সঙ্গে উপমিত কর! হইয়াছে । 
প্রথমে রাজার সর্ধ প্রধান কাধ্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্দা করা। 
প্রত্যেক সেনাপতির ্সধীন ৫,*** সৈক ছিল, সুতর্নাং ১* জন সেনাপতি ৫ হাজার সৈন্ঠের 
অধিনায়ক ছিলেন। এই দশ জন সেনাপতির জভঙ্গীতে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত। 
পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, “কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ | নখে ছেদি বৃক্ষে, 
কেন কুঠার লাগাহ । মহা! ব্যাধি জন্মে বি সধিকাঙ্গ হয়। বিরুতি আকার দেখি লজ্জা f 
যে জন্ময়। আন দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে।. তবে তাকে উপহাস না করে সকলে। 
‘অতি শিষ্ট না হইবে নাতিক্রোধমতি। এই মতে বু্ায়েছে শুক্র ' বৃহস্পতি। রাজ্গসিক ভাব 
যি রাজার না| হয়। অতি শিষ্ট হৈলে তার জীবন সংশয় ॥ ( রাজমালা, ধন্তমাণিক্যখণ্ড )। 
পুরোহিতের উপদেশে রাজা! তিন মাস কাল অস্তঃপুরে থাকিয়া মল্লবিস্ধা শিখিতে লাগিলেন, 
পাছার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করিয়া ইনি কাহারও সহিত দেখ! করিতেন 
না, এমন কি সহারাজ্জী কমলা! দেবীও তথায ঢুকিতে পারিতেন 
পাগলে হা! না। অতঃপর একবানে সেনাপতিরিগকে রাজদর্শনের নহি" 
দেওয়া হইল ; রাজগৃহে ৩০৪০ দন স্প্তধাতক প্রস্তত ছিল। সেনাপতির যখন রাঙ্জাকে 
প্রণাম করিয়া ফিরিরা! বাইবেন, তখন ুপ্রবাতক-দল রাজার ইঙ্গিতে তাহাদের প্রত্যেককে 
বধ করিল। এই লেনাপতিগণের “বল-বৃশ্ত মণ্ডলী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রাস স্বীয় 
প্রভাকে লন্ত ভাঙ্রের সায় বিরাজ্গ করিতে লাগিলেন। PEG 
 লিনাপতিগণের খু লি হইল) তাহাদের _পুর-পৌরগপকে পরত বধ করা হইল 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য ১০২৫ 


ধন্তমাণিকোের বার কোটি পদাতিক সৈ্ত ছিল। এই বর্ণনা নিশ্চয়ই অতিরর্লিত। 
সেনাপতিগণের উপাধি হুইল “বড়”? এই ছু্র্ম সৈন্তবল লইয়া ত্রিপুরেশ্বর মেহেরকুল, 
পাটীকারা, গঙ্গামগুল, বাগসারি প্রন্ৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশ: বঙ্গদেশের নিয্নতৃমির 
প্রতি লোপুণ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বেছু্া, ভাহগাছ প্রকৃতি দেশের জঙ্গল কাটিয়া তিনি 
আবাদ করাইলেন। অবশেষে গৌড়েশ্বরের রাঞ্যাস্তর্গত বরদাখাত পরগনা বলপূৰ্বক অধিকার 
করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গৌড়েশ্বকে অগ্রাহ্য করি! বন্তমাণিকোর আশ্তগত্য 
স্বীকার করিলেন। কেবল বিদ্রোহী রহিল খণ্ডল; এই রাঙ্গযও 
গৌড়েশবরের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দ্বাদশ ‘বসিক’ বা 
মগুলেশ্ববের স্বারা শাসিত হইত। ধন্তমাণিকা তথা এক সেনাপতি পাঠাইয়া তাহাকে 
শাসনকর্ত নিযুক্ত করিলেন। বসিকেরা ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির 
করাইলেন। হস্তীর পদতলে নিশ্পেষিত করিয়া ইহাকে হত্যা করিবার হুকুম হইল। কিন্ত 
এই ছুর্ম সেনাপতি খড্াবারা বিশজন সেনাকে হত্যা করিয়া হস্তীরশুণডের উপর ক্রমাগত 
খড়গাঘাত করিতে লাগিলেন। হস্তী চুটিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু সেনাপতির খড়গ ভাঙ্গিয়া 
পেনাপত্ি চচ্চাগ। গিয়াছিল_-এই অবস্থায় তাঁহাকে অন্ত হস্তীর পদতলে ফেলিয়া বধ 
করা হইল। রাঙ্গমালার লিখিত আছে, এই অদ্ভুত কর্মী সেনাপতির 
বীরত্বের কথা শুনিয়া কেন ইহাকে হত্যা করা হুইল বলিষা গৌডেশ্বর হঃখ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ধন্সমাণিকোর ক্রোধ কালানলের ন্যায় ছলিয়া 
উঠিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিতেন। স্বীয় ক্রোধ প্রচ্ছর রাখিয়া 
তিনি খণ্ডলের ঝুসিকদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়! ভাহাদিগকে স্বীয় রাজধানীতে 
ডাকাইয়া আনিয়া কৌশলে প্রত্যেকটিকে হত্যা করিয়া খণল নির্কিবাদে অধিকার : করিলেন। 
ধন্তমাণিকোর. প্রধান সেনাপতি ছিলেন “চয়চাগ” ইনি খণ্ডলবাসীনের সর্কান্থ লুঠন করিয়া 
প্রত্যেক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়! ভিক্ষুক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। 
ধন্তমাণিক্য তাহার সৈন্তগণের মধ্যে জাতিভেদের বৈবয্য ভালবাসেন নাই! সমস্ত 
সৈল্লকে একত্র করিয়া একদা এক মহোৎসব করিয়াছিলেন। পঙ্ক্কি অনুসারে যখন তাহারা 
খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হীনকুল-জাত 
লন টাল বেছে কুকী সরদার তাহাদিগের সংখ্য! নির্ধারণ করিবার ছলে একটা 
১ কাঠি দিয়া সকলের মন্ত্রক স্পর্শ করিল। স্বয়ং যহারানী কষলাদেৰী 


বরবাাত দখল । 


এই ভোঙ্গন-ব্যাপ্ারের পরিদর্শক ছিলেন। _রাজন্রে কুকার! স্পষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ 

করিতে সাহসী হইল না এবং ভোঙগন-্যাপারও ক্ষান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈ 

“কাঠি, ছোয়া” নামে পরিচিত হইয়াছিল এই সময়ে হঁকটি শ্বেত হস্তীর অধিকার লইয়া 

আনামের ( হেরখ দেশ ) রাজার সহিত ধক্তমাণিক্যের বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্মাণিক্য 

_কাছাড়ের প্রসিদ্ধ খানাংছি দুর্গ অবরোধ করিলেন, এই গড় উচ্চ পাযাণ-নির্দ্মিত এবং ছক 

ছিল. আট মাস কাল সেনাপতি চত্নচাগ দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিলেন, তথাপি আসাষ-শৈল্ত 
১২৯ 
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পরাভব স্বীকার করিল না একদা ত্িপুর-সৈন্ক একটা গোসাপ ধরিল, পার্কত্য-প্রদেশের 
গোরিকাঁ_যহাকায় ও প্রবল শক্কিশালী। কথিত আছে, এই 
বই মা জব দত আট হাত ও প্রস্থ তিন হাত পরিমিত ছিল। চাল 
ইহাকে ধরিয়া ইহার পুচ্ছের সহিত বেত্রের রচ্ছু বাধিয়া ছূ্গ-প্রাচীরের উপরে উঠিতে সৈন্যদের 
তাড়না করিলেন, সেই বেত্র ধরিয়া একটি করিয়া সৈঙ্বোরা উদ্ধে উঠিতে লাগিল। তখন গভীর 
রাত্রি, আসামসৈনা এই কার্থোর কিছুই জানিত ন1। ত্রিপুর-সৈর হুর্গ-প্রাকারের সর্কোচ্চস্থানে 
রচ্ছু আটকাইয়া ফেলিয়া বন্তার যত খানাংছি গড়ে চুকিয়া! পড়িল। দুর্গ অধিকৃত হইয়া গেল। 
খানাংছির সৈক্তেরা এত কাণ হুর্গের প্রাচীরের উদ্ধীদেশে বসিয়া নিয়নন্থিত ত্রিপুর-সৈক্ের দিকে পা 
ফুলাইয়া দিয়া নানারূপ বিদ্ধপ করিত, এইবার তাহারা শান্তি পাইল। থানাংছি গড় ত্রিপুরগণ 
কর্তৃক অধিরুত হইলে ইহার নাম হুইল “ত্রিপুরা-পূরী ৷” এই ছর্গবিজ্য় সমন্ধে নানা কথা 
রাজমালায় আছে। আট মাস ধরিয়াও যখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, 
তখন চরচাগ রাখিয়া সৈরূদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন-_-”তোমরা পুরুষ নও--বেয়ে 
মাছ, চরকা হাতে লইয়া! অস্তঃপুরে বাও” তাহারা! নিশ্চেষ্ট হইয়া শিবিরে ঘুমাইত দেখিয়া 
তিনি চালে টো করিরা দিয্নাছিলেন, তাহাতে সারা রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজ্িয়া তিপুর-সৈজ খুমাইতে 
পারিত না। হাহা হউক অবশেষে হুর্শ জয় করিয়া চয়চাগ থানাংছি গড় নররক্ত রঞ্জিত 
করিলেন, ত্রিপুর-সৈল্/ নারীগণকে লুষ্ঠন করিয়া! অত্যাচারের একশেষ করিল। চররচাগ 
ইহার পরে পার্বত্য প্রদেশের অন্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পাহাড়- 
বিন হী বণ বাসী লোকদিগকে ব্িপুরেশৱের অধীন করিলেন। সাসুল নামক 
স্থানে স্বীয় শিবির স্থাপন করিয়া ‘ছাইনার', 'ছাইবেম', ‘ছাকাচেগ', 
“খাাচেব', *বাঙ্গ, ‘রঙ্গ, ‘ছাকা', 'রাহ্মল', “খাষা', “গুণৈছা', ‘খছুং', ‘মাছিল’, 'রালারব 
প্রভৃতি জাতীর টিপ্রাগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহার! সকলে আসিয়া রাজধানীতে 
স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিসহ ভেট পাঠাইল। ত্রিপুরার রাজধানীতে “সহজ সহ কুকী আসিল 
দিগন্বরা”__ইহারা। ‘গজদস্ত', 'গবর'; ‘ছাগ’, “কাত, “বাহ, ‘যোগ’, ‘রক্ত-কষচ-শ্বেত-বস্ত', 
‘কাংস্ত খালি', ‘পিকুদানী’, ‘তামার কন্কণ,' ‘উবাফেরু জলপাত্র', *কিরাতিয়! খড়”, ‘পিতল ও 
বাসার ঝারি' প্রন্ৃতি ভেট লইঙ্কা আসিয়াছিল। ধন্তমাণিকা অত্যন্ত ভ্রীত হইলেন এবং 
যখন কোন কোন সভাসদ্‌ সেনাপতি চ্চাগের হুই বৎসরের ্পস্থিতি এবং আসামের 
বড়! কন্যাদের সৌন্দর্ণ্যে যুদ্ধ হইয়া তথায় কালাতিপাত সন্ধে ছুই একটি ইঙ্গিত করিল, 
তখন রাজা একটু হাসিলেন মাত্র। বস্তুতঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রবৎ স্বেহ করিতেন। 
ইহার পর চট্টগ্রাম বিজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধ্তযাণিকা সৈল্ল পাঠাইলেন। হুসেন 
শাহের একদল সৈন্য সেই স্থান ব্দৰিকার করিয়াছিল, ধন্তমানিক্যের সৈল্কেরা তাহাদিগকে জয় 
করিয়া ১৪৩৪ ( ১৫১৩ পৃঃ ) অন্দে চট্টগ্রাম ত্রিপুর-রাঙ্দ্যের অন্তর্গত 
করিল। হুসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গৌড়মললিকের অবীন 
বহু সৈন্ধ দির! তিপুরেশ্বরের বিকুদ্েুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। এই সৈন্তশ্রেনীর মধ্যে “বার 


হলেন সার সঙ্গে বিরোধ। 
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ছুঞা'দের সৈক্তেরাও ছিল “( বার-বাজলা সৈন গৌড়মজিক সঙ্গে )”_ গল্গারোহী, অশ্বারোহী 
ও পদাতিক সৈন্তের অবধি ছিল না। মেহেরকুলে প্রথম যুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈল্তেরা 
এই যুদ্ধে পরাস্ত হইল, মেহেরকুল পাঠানের! দখল করিল। হটিয়! গিয়া ত্রিপুর-সৈল্ত 
চণ্ডীগড়ে ন্াশ্রয় লইল, গৌড়মলিক কিছুতেই দুর্গ জয় করিতে পারিলেন না। ধন্ধমাণিক্য 
গোমতীর একটা দিক্‌ সোনা সুরার মাটি কাটিসথা ভন্তি করিয়া! ফেলিলেন। এই নদী স্বরায়তন 
এবং অগভীর--কিন্ধ খুব বেগলীলা। পাঠানেরা নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন 
করিল-_এদিকে এক রাত্রে ধন্তমাণিকা সেই নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। পাঠান সৈল্ত 
বহু সংখ্যক ডুবিয়| মরিল। তখন ত্রিপুরেশ্বর পত্র কানা করিয়! অভিচারের খনুঠান 
করিলেন। একটা চণ্ডালের মুগ কাটিয়া অর্্রাত্রে এই অনুষ্ঠান কর! হইল, ত্রিপুর-সৈন্য সেই 
এ 'অভিচার-দর্শন করিয়া! বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানের! 

পাকের আপদান বিল বহু সৈত লইয়া বিয়জাসে হিপুরগণ আক্রমণ করিতে 
'আসিতেছে। তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলাইয়! গেল এবং গৌঁড়মজ্লিক পরাস্ত হুইয়া হুসেন 
সাহের দরবারে অবমানিত হইলেন। এই যুদ্ধ জয় করিয়। বন্তমাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে ক্মএরসর 
হইয়া পুনরায় সেই দেশ অধিকার করেন, _সেইখানে সেনাপতি "রসাঙ্গমদ্দন নারায়ণণকে 
শাসন-ক্তা নিয়োগ করিয়া ধন্যমাণিক্য রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্ত এই রসাঙ্গমর্দন 
নারায়ণ-_-আরাকান (রসাঙ্গ ) স্বরং অধিকার করিতে অসমর্থ হন। রাজ রায়চাগ ও 
রায় কছম এই দুই সেনাপতিকে ঠাহার সাহাদ্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চট্টগ্রাম ও 
সমস্ত আরাকান প্রদেশ ( ১৪৩৭ শক, ১৫২৫ খৃঃ) অধিকৃত হুইল। 
হসেন সাহ একশত হন্তি-আরোহী, পঞ্চসহত অশ্বারোহী এবং এক 
লক্ষ পদাতিক সৈন্তসহ তাহার প্রিয় সেনাপতি্য় হৈতেন খা ও কর! খাকে ত্রিপুরা বিজয় 
করিতে পাঠাইলেন। “দ্বাদশ বাঙ্গল! ( বার তূঞার সৈক্স সামন্ত ) চলে হৈতেন খাঁ সহিতে ।” 
সরাইলের পথে ত্রিপুর-সৈরা হটিস্বা গেল। পাঠানের! অগ্রসর হইয়া জামির খার গড়ে 
উপস্থিত হুইল | ত্রিপুর-সেনাপতি খন্লারার বহু যুদ্ধ করিয়াও সেই দূর্গ রাখিতে পারিশেন 
না। ইতিপূর্বে পাঠানেরা কৈলাগড় ও বিশালগড় দখল 

আর পান করিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয়ী পাঠান সৈশ আলো! উবে অগ্রসর 
হইয়া ছদরিয়াগড়ে যাইয়া রাজ-সেনাপতি গগন খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 

করিল। তিন প্রহ্রব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খাঁ পরাস্ত হইলেন। হন্তমাণিক্য যশপুর 
ছাড়িয়া! রাঙ্গামাটীর দিকে হিয়া চলিলেন। গঙ্গানগর পাড়ি দিয়া রাজ! ডোমদঘাটিতে ।শিবির 
স্থাপন করিলেন। হৈতেন খাঁ স্থপতি ডাকিয়া! সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্য গড় নির্বাণ 
করাইলেন। এদিকে গোমতীর জল ত্রিপুরার লোকেরা বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্কা 
করিয়! হৈতেন খাঁ ছুই প্রহরের মধ্যে সেই স্থানে এক দীঘি খনন করাইলেন | ডোমঘাটিতে 
ডোম-মেয়েরা তান্ত্রিক অনুষ্টান জানিত__কথিত আছে, তাহার! মাস্থব খাইত, লোকেরা 
তাহাদিগকে ডাইনি বশিত। প্রধানা ডাইনি “বসাগমা-যুবতী” রাজার আজ্ঞায় সাত দিন 


চট্টগ্রাম ও আরাকান বিগ 
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গোষতীর জল বাধিয়া রাখিবে বলিয়া! প্রচ্িক্রতি দিল ও দুইটি কুলা বাহুমূলে বাধিয়া ৃত্র-যোগে 
উহা উড়াইয়! দিল। সেই কুল! ২** হাত উচ্চে উঠিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। যেরূপেই 
হউক, এই ডাইনীরা নদীর জলের নানা সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জল খুব কম, 
সেখানে স্কত্িম কোন উপায় করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে জল অক্তদিকে অগোচরে সরিয়া 
যাইত।* হঠাৎ গোষতীর একটা জায়গায় চড়া পড়িল । হৈতেন খাঁ উহা ভগবানের দান 
মনে করিরা সেই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে 
লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর-সৈক্েরা বহু কদলী তরু কাটিয়া শত 
শত ভেল! তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি 
ক্রিম মমি, এক একটির হাতে ছুই করিয়া বুন্দা ( মশাল )। হঠাৎ, গোমতীর বাধ 
ভাঙ্গিয়া দিয়া কুখ-শক্মান পাঠানগণের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া 
ভাশিয়া গেল, হস্তী অশ্ব সৈন্য সকলে জলে ডুবিল। এদিকে মশাল-হত্তে মন্ুন্যমূততি 
ভেলার উপরে ; শত সু ষশালের আলোতে পাঠানেরা দেখিল যেন শক্ররা! আসিতেছে, 
পশ্চাতে সহজ সহশ্র সত্যকার সৈক্ত_এদিকে বাধ ভাঙ্গার দকন পার্বত্য গোমতী নদীর 
প্রবল বেগ। সম্মুখের দিকে ভীষণ অরণ্যে ত্রিপুর-সৈরলের৷ আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। 
দাবদাহে বৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িয়া যাইবার ভীষণ শব্দ, জলের উৎকট কমোল, ও ত্রিপুর-সৈস্যোর 
গৰ্জন! হৈতেন খাঁ ও করা খা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেলেন, 
হণ ও. শা খাদ এবং হেন খাঁর দরবারে অবমানিত হইলেন। বে স্থানে পাঠানেরা 
ত্রিপুর-সৈক্তের বুদ্ধিকৌশলে এরূপ 'অরৃতপূর্কভাবে পরাস্ত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগম!। মহারাজ ধন্পমাণিক্য যুদ্ধ জয় করিয়া সে স্থানে চতুর্দশ 
দেবতার ঘটা করিয়া পুজা করিয়াছিলেন। পূর্বে পার্কত্য ত্রিপুরায় সহত্র সহজ বাঙ্গালীকে 
1 বলি দেওয়া! হইত, ধন্তমাণিকা এই বলি বন্ধ করিয়া দিলেন। 
রাজার আদেশে বলির এইরূপ ব্যবস্থা হইল :--১৪ দেবতার তিন 
বৎসর পরে একটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, “দৌচা পাথর” নামক দেবতার 
স্থানে ছইটি নরবলি কিন্তু তাহাও শত্রপক্ষীর লোক পাইলে হইবে। “ইহার 'অধিক বলি 
পারা আগা সং আদা ধ্তমাণিকা চট্টগ্রামে ছুই মন সোনা দিয়া 
দশ ুবনেশ্বরীর মুষ্টি নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কুকীদের এক জাগ্রং 
শিবলিঙ্গ আছে জানিয়! তিনি তাহার জামাতা হেপাকলাউকে 
তাহা! আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাতে এই ছৃ্ার্যের নেতৃবর্গ মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত হয়। 


অন্ধুত উপারে গোমতীর 
নলবাধা। 


* বঙ্গদেশের কোন একখানি ইতিহাসে আ ন পিাছিলাম একটা নদীর নীচে কোঁপলপূর্কাক লৌহ-ার 
বশত হই্যাছিল। তাহ! বদ্ধ টপ 
নী বাধ সেইজপ কোন উপাতে নিন্মিত হা গাকিকে। 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য ১০২৯ 


ধমাণিক্য যেমন বীর ছিলেন, তেমনই রাছনীতি-বিশারদ ছিলেন; তিনি সর্বত্র 
যুক্ত হই ত্িপুরারান্দাকে লাস্রাজ্ছো পরিণত করেন। তিনি বিখান্‌ ও বিছবোৎসাহী 
ছিলেন। প্্রধ্তমাণিকা রাজা_কমলার পতি। উৎকল-খঞ্ড 
টংকলগণ পলী। পাচালী রচাইল মহানতি ॥ চ্যোতিষে নাজানছাকর-নিরি আর। 
পাঁচালী রচাইল রাজা! লোকে বুঝিবার ॥ ত্রিভত দেশ হইতে নৃতাগীত আনি। রাজোতে 
শিখায় গীত নিত্য নৃপমণি ॥ ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়। ছাগ 'অস্তে তার যঞ্জ 
ত্রিপুরে বাজায় ॥” ( ধরমাণিক্য গু) রাম নামক এক কবির দ্বারা তিনি 'প্রেত-চতুর্দলী 
এ নামক পুস্তক রচনা! করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাহার প্রিন 
lo) ছিল। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে ইনি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলারই বেশী 
প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার প্রজ্গাদের মধ্যে বাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, এইজরা তিনি 
'স্থভাযা’_-বাঙ্গল| ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ্জী কমলা! সাহার যোগ্য ছিলেন, 
শমহারালী কমলা। নাম পৃথিৰীতে ধন্তা”__ইহার সম্বন্ধে অনেক 
পন্মীগীতি ত্রিপুরার সর্বত্র গীত হুইত। ধন্তমাপিক্য অনেক দীঘি, 
দেব-মন্দির ও মঠ নির্শ্বাণ করাইয়াছিলেন । পূর্বকালে রাজারা মঠ-মন্দির ও বিগ্রহ-নির্্মাপে 
যে কিরূপ মুক্তহত্ত এবং সর্বাপেক্ষা উৎক্বষ্ট কারুকাধ্যের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, তাহা ধন্ত- 
মাণিক্যের একটি কার্য্যে প্রতীয়মান হইবে । চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধন্তমাণিকা করেকটি মঠ নির্্াণ 
করান। তিনি স্থপতিকে বলিয়াছিলেন, তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া! যেন সেই মঠগুলি 
সৰ্দাঙগস্ন্দর করে। কার্য সমাধা হইলে রাজা! কারিগরকে জিজ্জাস! করিলেন সে যাহা! করিয়াছে 
তাহা হইতে আরও ভাল করিতে পারে কি না। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখ! 'অধর-প্রান্তে 
টানিয়া বলিল, "অবনত পারি ।” রাঙ্জ! বলিলেন, "তোমাকে যথাসাধ্য 
করিতে বলিয়াছি, বত নর্থ হয়, দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তথাপি 
তোমার বিস্তার কতকটা পেটে রাখিয়া আমাকে ফাকি দিয়াছ।” রাজ! তরবারি দ্বারা তখনই 
তাহার মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলার পঞ্চদশ শতাব্দী ও যোড়শ শতাব্দীর প্রথমে 
ধর়মাণিক্যের মত এত বড় রাঙ্গা এদেশে হয় নাই । তাহাকে এই যুগের “সমূত্রগুপ্র” বলিলেও 
অন্থাক্তি হয় না। 
ধন্ধমাণিকোের পর ধবজমাণিকা ৬ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎকনিষ্ দেবমাণিকা 
bhi দেবমাণিক্য তাত্মিক অশ্ুষ্ঠানে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। মিণিলাবাসী 
a ১৫২৭. লঙষীনারাহণ নামক এক হট তাহিক বান্দণ দ্বিতীয়! রাজ্জীর সহিত 
সুরে 8 বাডিচারে লিগ ছিল, সে তান্্রিককাথো শ্মশানে ' মহারাজের 
টি সহযোগিতা করিত ।  দেবমাণিকা ইহার হস্তে নিহত হন। প্রধানী 
রাজ্জী সহমৃতা হন এবং তৎপুত্র যুবরাঙ্গ কিজকুমারকে বন্দী করিয়া হীরাপুরে রাখা হয়, 
দ্বিতীয়া রাজ্জীর পুত্র নামে মাত্র রাঙ্গা হন-_সেই ত্রাক্ষণ লক্ষীনারারণই রাজত্ব করিতে থাকে । 
এক বৎসর কাল এই ছুরাচার ব্রাহ্মণ” রান্্য করিতেছিল। প্র্গারা ক্ষশিযা-যায় এবং 


প্ীগাখা। 


লতি মুছে 


ভি 


১০৩০ বৃহৎ বঙ্গ 
প্রধান সেনাপতি দৈতানারায়শ কৌশল-ক্রমে ব্রাহ্মকে বধ করেন। বিদ্রোহী প্র্গারা শিশু 
রাজা ইন্রমাপিকাকে আছাড় দিদা হত্যা করে, এবং সমস্ত প্রজার! 
রাজ-অস্তঃপুর ঘের দির! পাপিষ্ঠ বাজমাতাকে সংহারপুরর্ক হীরাপুর 
বন্দীশাল! হইতে বিজরমাণিকাকে আনিয়া সিংহাসনে অভিবিক্ত করে। 


হরাচার তাততিক বাগ 


তুতীন্স পৰ্রিচেছদ 


বিজয়মাণিকা সিংহাসনে আরড় হুইয়া দেখিলেন, সমস্ত ক্ষমতাই দৈত্যনারায়গের 
হাতে, এমন কি বাস্ভাণ্ড বাজাইবার ন্ন্থমতি দেওয়ার ক্ষমতাও রাজার নাই। দৈত্য- 
বদানিকায_-১৫২৯- নারারশের তাত! ডি নারার়ণের অত্যাচারে দেশ অর্জ্জরিত হুইল। 
রর শাক-বেচা এক রমণীকে হন্দরী দেখিয়া ছি বলপূর্কাক লইয়া 
নিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে 

নালিশ করিল। রাজ! চেষ্টা করিয়াও ছর্মভের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে 
পারিলেন না। রাজ দৈতানারায়ণের কল্তা পুণাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । রাজার 
ইঙ্গিতে গ্াহার জামাতা মাধব দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করিয়া সেই গৃহে দান লাগাইয়া 
দিলেন-__এবং প্রচার করিলেন অগ্নিদাহে দৈত্যের সৃত্যা হইথাছে। হারাজ্ঞী পিতৃহস্তা 
মাধবকে ছলনাপূর্ধক ভাকাইয়া হত্যা করিলেন। রাজ! পুণ্যবতীকে এই অপরাধে নির্বাসন 
করি! দ্বিতীয় মহাদেবী গ্রহণ করিলেন। বিজয়ঘাণিকাকে সার্বভৌম রাজ! স্বীকার 
করিয়া খাসিয়া পাহাড়ের রাজা, শীহট্রের রাক্ছা, জয়ন্মীর রাজ! তাহার 'আহ্গত্য স্বীকার 





১৭৮ 








লনা, ত্রিপুরেশ্বরের বুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল। সোলেমান কররানী গাহার 

শ্যালক অমারক থাকে বছ সৈকত দির! চট্টগ্রামে পাঠান। প্রথম 
কয়েকবার পাঠানদিগের জয় হইয়াছিল। রাঙ্ছার সেনাপতি কাল! নাজির যুদ্ধে নিহত 

হইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপতিদিগকে চরকা পাঠাইযাঁ দিলেন ( অর্থাৎ 
সেনাপতি গজনীস কৰ্মক তোমরা চরক কাট গির্না, যুদ্ধের যোগ্য নও }| যাহা হউক প্রধান 
সোলেমান করগানীহ কালক সেনাপতি গঙ্গভীম শেষে জয় লাভ করিম ঘোর বহুত বাদসাষ্ঠের 
মাদক বাত লা কাযা শ ভালক যমারককে বন্দী করিয়া আনিলেন। ত্রিগুরেশবর তাহাকে 
- খুব আদর বন দেখাইলেন, কিন্তু যমারক নৃপতিকে অভিবাদন বা 
নমস্কারাদি করিলেন না। রাজ্দার খোর ব্দনিচ্ছা সব্বেও চন্তাই ( পুরোহিত ) মমারককে চতুর্দশ 
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দেবতার নিকট বলি দিলেন । বলির সমর পাঠান অধিনায়ক পশ্চিম দিকে নুখ ফিরাইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্ত রাজার লোকেরা তাহা দেয় নাই। ভাহার এক কৃত) তাহাকে 
ৰলিল, "থা সাহেব পূৰ্ব ৰা কি পশ্চিমই ৰা কি, ইশ্বর সর্বত্র আছেন” ; তখন পূর্কাদিকেই 
তিনি মুখ ফিরাইলেন, তাহার করিত সুণ্ড দেখিয়া রাজা অনেক হুঃ প্রকাশ করিলেন। ইহার 
মধ্োো বাদসাহের চিঠি আসিল--মমারককে ছাড়িফা দিলে তিনি পগ্মানদীর তীর পযন্ত সমস্ত 
ভাগ ত্রিপুরেশ্বরকে ছাড়ি দিবেন। কিন্ত বখন মমারকের হত্যা-সংবাদ পৌছিল, তখন 
রণছন্দভি আবার বাজিয়! উঠিল। কিন্তু এই সময় দাউদ খা বাদসাহ হইয়া! যোগলদিগের 
বিরুদ্ধে জীবনপণ মুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য এই সকল অন্তবিরোধ স্থগিত হইল। চট্টগ্রাম 
বিদ্দয়ের পর বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজযার্থ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হইলেন। কেহ 
তাহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হুইল না। স্ববর্ণ-গ্রামে আসিয়া! তিনি দেখিলেন, 
বিক্রমপুরের লোকের! ত্রিপুর-সৈরদিগকে বিজ্ঞপ করে। রাজা এক সহ টাকা ও এক 
এক খানি চতুদ্দোলা পাঠাইস্! কুলীন চৌধুরীরিগের হ্ন্দরী কল্সাদিগকে শখ্যাসঙ্গিনী 
করিতে লাগিলেন। এই অভিযানের সমর বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের উপরে এক সেতু নিষ্মাণ 
করাইয়াছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি স্ববৃহৎ খাল কাটাইলেন। 

বিদ্াপিকোর বিি- উহ! নদীর মতই হুইল, এই নদীর নাম হইল “ৰিজয়-নন্দিনী”। 
০ তারপর ভর পশ্যস্ত একটি প্রশস্ত পথ নির্মাণ করাইলেন-_ 
পন ও. ইহা পতরিপুরার জাগাল” নামে পরিচিত হইল। জিনারপুরে 
তিনি আর একটি খাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল “ত্রিপুরার 

খাল” বালিশিরা নামক এক স্থানে বাইয়া রাজ! সেই স্থানের নাম 'বিগয়পুর' রাখিলেন। 
বিজয়ের ছুই পুত্র--ডাঙ্গরফণ ও ক্নস্ত। গণকগণ গণিয়া বলিল ডার্গরকার “ছেদ যোগ’ আছে। 
রাম তাহার বন্ধু উড়ি্যার অবিপতি সকুন্দদেবের নিকট ছোট পুত্রকে পাঠাইহা দিলেন, 
তাহাকে বহু ধনরক্ষ দিয়! বুঝাইলেন, জগল্লাধতীর্খে থাকিলে তাহার ইহকাল ও পরকালের 
সদগতি হুইৰে। মকুন্দদেৰ রাজপুতকে আটখানি গ্রাম দিলেন। ৰিজয়মাণিকোযের মৃত্যুর 
পর কনিষ্ঠ পুত্র আঅনস্ত সিংহাসনে আসীন হইলেন। বিজয়মাণিক্য মৃত্যুকালে ভিহক- 
শ্রেষ্ঠ যাদরায়কে মিনতি করিতে লাগিলেন,” আআনাকে বাচাইরা দিন, আমি আপনার সৰ্ব্মাঙ্গ সুবর্ণ 
দ্বার! জড়িত করিয়া দিব।” এই ভাবে রাজ ৪৭ বংসর বয়সে প্রাপ্যাগ করেন। ইনি দেখিতে 
উচ্ছল গৌরবর্ণ ও অতি সুদর্শন ছিলেন। রাজমালায় বিজত্বমাণিকোর দিস্বিজয় কৌতূহল রদ 
ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তাহার বিখ্যাত অভিযানে ৫: নৌকার এক বহর 
ছিল। প্রথমতঃ ব্দপুত্রে সান করিয়া তথায় দ্ধ প্রোথিত করিয়। “পঞ্চডোণা” নামক 
আাহদণাধুযুদিত গ্রাম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্য পার হয়া ইচ্ছামতি অভিক্রমপূর্কক 
পক্সাভীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে তরাঙ্গণদিগকে মুক্তহস্তে তাত্রশাসনাদি দ্বার! বহু 
ভুমি ও স্ব্ণ দান করিয়া নিভাবে শত্র দললপূর্কক অগ্রসর হইযাছিলেন এবং মনে হয় তিনি 
সমস্ত পূর্ববঙ্গ দখল করিযা লইয়াছিলেন। দ্মাবুল দঙ্গল বিজর্নমাণিক্যের নাৰ আইন 
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১০৩২ বৃহৎ বঙ্গ 
আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন,_এই রাজার সমসাময়িক কাছড়ের রাঙ্গা নির্ভরনারায়প এবং 
জয়স্থিয়ার রাজা বিজয়মাণিক । 


অনস্তমাণিক্যকে তাহার শ্বশুর গোপীনাথ কৌপলক্রমে হত্যা করিয়! স্বয়ং সিংহাসনে 
আরোহণ করেন; তহুপলক্ষে গোপীনাথ-কন্তা মহারাজ্জী জয়া দেবীর যে তেজোগর্ভ উক্তি ও 
ব্যবহার রান্গমালার উক্ত বাছে, তাহাতে এই মহীরসী রমনীর পাতিত্রত্য, নিষ্টা ও স্তাক়পরতার 
বিশেষ, পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীনাধ ইহাকে জোর করিয়া সহমৃতা হইতে দেন নাই। 
গোপীনাথ পুর্বে বিজয়মাণিক্ের সামান্ত কর্মচারী ছিলেন। একদা তিনি এক ব্রাহ্মণের 
কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়াতে সেই ব্রাহ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সন্ত করিয়াছিলেন। বিজয়- 
মাণিক্য ইহাকে ‘বডুয়া’র পদ দিয়াছিলেন। শেষকালে ইনি মহারাজের বন্ধনশালার প্রাধান 
কর্স্চারী. হুইয়াছিলেন। 'অন্প-পরিবেষণ-কালে রাজ! ইহার হাতে রাজচিন্ন দেখিয়া ইহাকে 
“গোপীপ্রসাদ নারায়ণ উপাধি দিয়া প্রধান সেনাপততির পদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে 
ইহার নিরুপমনুন্দরী কক্পা জয়াদেৰীর সঙ্গে স্বীর পুত্রের বিবাহ দেন। এখন এই বিশ্বাম- 
হস্তা সেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া “উদযমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্কাক সিংহাসনে 
'সারোহণ করেন। প্রাচীন রাজধানী জয্রাদেবীর ভৎপনার অতিষ্ঠ হওয়াতে, ইনি চক্্রপুরে 
নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অতীব অত্যাচারী রাজা! ছিলেন। 'অরিভীষ সেনাপতির 
পুত্র গরুড়ধ্বল্গ বহু রমণীর সর্ধনাশ সাধন করিয়াছিল। রাঙ্গার কাছে অভিযোগ আসিলে 
তিনি অভিযোগকারীর কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিয়া তাড়াইয়! দিতেন। 
ইহার স্বীয় মহলে ২৪* জন রমণী ছিল। ইহাদিগকে ইচ্ছামত 
সী অস্তঃপুরে রাখিয়া তিনি শেষে যাকে তাকে বিলাইয়! দিতেন 
ইহার পুত্রের অত্যাচার ততোধিক হুইয়াছিল। রাজদোর শাসনশ্রছ্থি শিথিল হইয়াছে 
“শুনিয়া মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। রাজ! স্বীয় ভগিনীপতি 
রণাগণকে প্রধান সেনাপতি করি তৎসঙ্গে চস্রসিংহ নারায়ণ, 'সাগুয়ান নারায়ণ, গজভীম 
নারায়ণ প্রভৃতি বীরদিগকে ৫২,*** নৈক্সসহ সুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কণিত 
আছে ইহাদের পরিচালক ৩,*** সেনাপতি ছিল। পিরোজখা 'ান্সি এবং জামালখ পনি 
এই ছুই সেনাপতির হন্তে ত্রিপুর-সৈক্প সম্পূর্ণককূপে পরাস্ত হয়। (এই যুদ্ধে ৪৯*০* ত্রিপুর- 
সৈন্ত এবং &,*** মুসলমান সৈ্ত নিহত হয়; এইভাবে চট্টগ্রাম 
শি ইস পল দিপুর সামাজা হইতে বিচ্যুত হুইয়া পড়ে। ১৫৭৩ চলবে 
এই যুদ্ধ টয়া ছিল। ৬ 
১... উদযমাপিকোর পুত্র জরমাপিক/যাঙ্গা হইয়া লেখিলেন-_ নত ক্ষমতাই পর 
রণাগণের হস্তে । ইহাকে রণচতুর-নারারণের পুত্র ,বধ করেন। . জয়মাণিক্য 
“সেনাপতির গাই টি শল 0 1 2 
করিল। * = নী ji 


অনন্তমানিকা ও উন 
মাদকষা--১৬৭০-১৫৮৯ খু 
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রাঙ্গবংশের বাহিরের লোক, কিন্ত দেবমাণিক্ের পুত্র অমরমালিকয এইবার সিংহাসনে 
উদাদিকা__১৫৮৫- “ারোহণপূর্বাক পুর্ব রাজবংশের যোগনুতর পুনরায় স্থাপন করেন | 
জগ়মানিকা_ ইনি এক “হাজ্বরা”র স্ত্রীর গর্ভে মহারাজ দেবমাপিকোর রসে 
৭ খ্হ। জন্মগ্রহণ করিয়া হারার সম্মতিক্রমে ঠাহারই গৃহে পালিত হনী। 
এইবার সৈল্গসকল ্াহাকে লইয়! আসিয়া রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত 

করিল। 'অমরমাণিকোর প্রধান কীন্তি ”অমরসাগর।” এই দীঘি-খনন উপলক্ষে বরিপুর- 
অনরমাদিকা__১৫১৭. রাজার পদমর্ধ্যাকা ও বহিম! কতকটা! নন্ছভব করা বার। দীঘি. 
2৬১১ খ্ঃ) খননের জন্ত স্বনামধন্য রপূরপতি চাদ্রায +*+, বাকলার বন্তু 9৮৯, 
সলৈ গোয়ালপাড়ার গাঙ্ছি ৭**, ভাওয়ালের রাঙ্গা ১***, সঅষ্টগ্রামের 
জমিদার ৫+, বানিয়াচঙ্গের জমিদার ৫০৯, রণভাওয়ালের জমিদার ৯৯৯, সরাইলের ইসা খা 
রা ১০০ এবং কুলুৱার রাঙ্গা ১০* জন লোক দিয়াছিলেন। কিন্ত 
পরহট্রের (তরাবের ) পাঠান রাজা কোন সাহায্য করেন নাই। 

এক্গন অযরমাণিকা এক বিপুল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, এই সেনার অধিনায়কগণের নাম 
ঝাঙ্গঘালায় 'আছে-_রণগিরি নারায়ণ, রণভীম নারায়ণ, বগচ্ছক্খার 
নারায়ণ, বীরঝস্প নারায়ণ, গক্গঝস্প নারায়ণ, 'অর্চ্জুন নারায়ণ, 
গজসিংহ নাৱারণ, ত্রিবিক্ৰম নারায়ণ, শক্রমদ্দীন নারারণ, স্থপ্রতাপ নারায়ণ, হিন্ছুল নারায়ণ, 
রণসিংহ নারামণ,। সমরৰীর নারায়ণ। ইহাদের সঙ্গে প্রথিতযশা ইতিহাস-বিশ্রুত ইসা শা 
ছিলেন। এই দিত অভিযানের উপলক্ষে ধর্ম্মমগ্গলের বীরদিগের কথা! মনে পড়ে--“সেনার 
প্রধান চলে পিতারাম তৃইঞা, যার ভরে প্রমন্ত কুগ্ধর পড়ে হইঞ11* অমরমাণিকোর 
গু রঙ্গাধর এই সৈল্তগণ পরিচালনা করিয়াছিলেন সুমা পার হই তরিপুর-সৈক্ত গোধারাণী 
গ্রামে যুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রী রাজা ফতে খী বন্দী হইয়া ত্রিপুরায় 
আনীত হইগ্লাছিলেন, বাঙ্গ তাহার প্রতি সদর ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর তিনি ইসা খাকে বহু সৈন্তন্ধারা বাহাব্য করাতে 
এই সেনাপতি মোগলদের বিরুদ্ধে য় হইয়াছিলেন, তাহার ‘মছলন্দী” 
উপাধি আকবর দেন নাই, উহা ত্রিপুরেশ্বর অমৱমাণিকা দিয়াছিলেন।* ইসা খা অমরমাণিকোর 
রাজ্জীকে মাতৃসস্বোধন করাতে রাজা! তাহার উপর প্রীত হইয়াছিশেন, ইহার সবিল্তার বর্ণনা 
রাজমালায় আছে। সরাইল পরগনায় 'নেক শিকারযোগ্য পশুপক্ষী আছে, এইজনা যুবরাজ 






ছু জঃ - ১৬৭৭ খু: 


১ আনা পানে আতিপহ হইতেছে ইলা (ছা) 1 জিপুঞ-ৱাদার পরগাকেই উতর পথে উঠল ছিলেন। 
কাহাৰ বংশখরের। জঙ্গলবাড়ীর মে ইতিহাস প্রশ্নের নহাঃত| করিয়াছেন, তাহাতে হার পূব বসা সমস্ত চাপা 
হয়া হাক বাউলের আহ| গাড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে তিনি নবাবগুজ ছিলেন এবং আকবরের গর্ত 
দল উপাৰি পাইয়া ছিলেন, সেই প্রকে এই সক ধাৰী রতি করা গাছে পুজজবঙ্গ-দীতি কার 
আমরা এই দাবীর অসারতা জামা করিয়াছি । 2 রি 

৯৩০ 





@ 


১০৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 
রাঙ্গধর উহার প্রতি লুন্ধ হওয়াতে ইস! খাকে খস্থান ত্যাগ করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে যাইতে 
হইয়াছিল। অমরমাণিক্য ১৫৮২ বৃষ্টাব্দে হট জয় করেন, তপু ১৫৭৭ খৃঃ শবে 


ভুতুয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সুলুয়ার অধিপতি হুর্মন্তরায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি তাহার সৈন্তশ্রেণীতে ৩:* শত পাঠান সৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং 
সিংহরব নারায়ণ নামক সেনাপতির সঙ্গে তুলুয়ায় ৩৬,*** সৈল্ত লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া 
আসেন, তৎপরে বাক্লার অধিপতি কন্দর্প রায়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া হার বাল্য শুন 
করেন। স্রপ্রসিদ্ধ মর দীঘির কথা পূর্বে লিখিয়াছি, এই দীঘি খনন করিতে তিনটি 
বৎসর লাগিয়াছিল ; ১৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার খনন কাধ্য শেষ হয়। সেইখানে জগন্নাথ 
মঠ নিশ্মিত হয় এবং মহারাজ ১৪খানি গ্রাম এই মঠে উৎসর্গ করেন “তদবৰি চৌদ্দগ্রাম 
নাম তার হৈল।” 'অমরমাণিক্য স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার সভায় ছইশত, টটাচরধয 
সর্বদা! শান্্ালোচনা করিতেন। 'অমরমাণিক্য 'ফুলকোয়াড়ি ছড়ার 
নিকট ছুহটি বটবৃক্ষে তৃতে আড্ডা! করিয়াছে শুনিয়া সেই ছইাট 
ক্ষ কাটিতে আদেশ করেন? এঘস্ধে বহলোকের ভরপ্রশন ও নিষেধ তিনি শুনেন নাই। 
বৃক্ষ ছুই কাটা গেলে সকলে দেখিল, ভুতের উৎপাত খানিয়াছে,_-তৃতবল হইতে যে রাজবল 
বেশী তাহা লোকে বুঝিল। রাঙ্গার একবার উৎকট ব্যাধি হইয়াছিল,_এক ছষ্ট লোক 
প্রচার করিল, রাঙ্গা তাঁহার আরোগ্য কামনায় দেবাদেশ প্রাপ্ত হুইয়া ১২৫টি শিশু 
“ক্ুলকোয়াড়ির ছড়া“ ডুবাইয় পুজা দিবেন। ভয়ে সহত্র সহজ লোক নিজ শিশুদিগকে লইম| 
পলাইয়া যাইতে লাগিল। রা! সেই ছুষ্ট লোককে দণ্ড দিবার জনক ধরিয়া আনিতে আদেশ 
দিলেন এবং গ্রঙ্গাগণকে ধনরা্ বিতরণপূর্বাক সেই মিথ্যা কথার অসারতা! প্রমাণ করিলেন। 
আরোগ্যলাভ করিয়া অমরমাণিক্য আআরাকান-বিঙ্গয়ে বহির্গত হইলেন। আরাকানরাজ 
ফিরিজিদের সহিত যোগ দির প্রথমতঃ ত্রিপুর-সৈক্ূকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত শেষে 
'অমরমাণিকোরই, জয় হইল। এই যুদ্ধে অমরমাণিক্যের গু রান্দধর ও তাহার ভ্রাতারা 
অশেষ বীরত্ব দেখাইরাছিলেন। যুদ্ধ জয় হুইল বটে, কিন্তু কনি রাজপুত্র 'অমর-দুর্জতকে 
পাওয়া গেল না। হেল ক 
না পাইয়া ত্ৰিপুর-সৈল্ত Beat হইয়া পড়িল। অবশেষে ছুই 'অস্বারোহীর সহিত 


্থই বড় না রাজাই বড়। 


খোলা গেল না“শ্ব হ'তে রাজপুত্র যখন নামিল। রুক্তপমে হাতে খড্গা তাতে না 
খসিল। উল নিয়া তারা হস্ত পাখালিল। তিন সোয়ারের হস্তের খড়গ শুলিল।” 
রে: হত সগ-বিজয়ের 


_উডিষ্থার রাজাকে 
১৯৯৬৭ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৫ 


ইতিমধ্যে সেকেন্দর সাহ নামক মগরাজ্জ পুনরার বিয়োহী হইয়া যুদ্ধ দোদণা করেন। 
মগাৰিপতি সেকেনদরের : জিপুরসৈ্ মগদিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের ছর্গ পর্ন 

বির | ধাবমান হইল, কিন্ত হৰগান্যস্তর হইতে মগদিগের গোলাগুলি অঙ্গ 
ত্রিপুর-সৈন্তের উপর পতিত হইতে লাগিল। পচিশ বংসর 

বধ মহাবীর রাজকুমার যুঝার সিংহের জয়মঙ্গল নামক হস্তী এক প্রচণ্ড গোলার আঘাতে 
ক্ষিপ্ত হইয়া রাজপুত্রকে পদতলে পিনিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং স্বয়ং যুবরাল্গ রাজধর সিংহও 
উক্ু এবং উদরে গুলির আদাত সহ করিলেন ত্রিপুর-সৈক্যের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এদিকে 
মহারাজ সেকেন্দর সাহ রাঙ্গপূত্রকে তাহার সৈক্তেরা নিহত করিবে, ইহ! কখনও ভাবেন 
নাই । হুঃখিত ও লক্ছিত হইয়া! তিনি নকুল সন্ধির প্রস্তাব করিয়! অমরষাণিকোর নিকট 
দূত পাঠাইলেন। কিন্ত পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইযা অঅমরমাণিক্য ক্রোধে ছলিয়া! উঠিলেন, 
তিনি সেকেন্দরের সহিত পুনরার যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ষগেরা! উদয়পুর পর্যন্ত 
অভিযান করি! 'আসলিল। হঠাৎ তাহারা উদনয়পুরের বাঙ্জপ্রাসাদ দ্বিরিয়া ফেলিল। 
অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজা বস্তা বোঝাই করিয়া কড়ি রাখিয়া! ধনজন সহিত 
উদয়পুরের পার্কাতা-জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেকেন্দর দুইজন "দেওড়াই”কে খুজিয়া 
পাইয়া তাহাদিগকে রাজা উপাধি দেওয়ার লোভ দেখাইয়া! অমরমাণিকোর গুপ্রধনের 
সন্ধান পাইলেন এবং তাহা সুঠন করিলেন। ত্রিপুরা-রাজোর এই বিপদ্‌ ১২৮৮ পৃঃ অন্দে 
সংঘটিত হয়। কুড়ামদী নামক এক ব্াক্কিকে শাসনকর্কৃত্ব প্রদানপূর্কক সেকেন্দর উদরপুর 
তাগ করিয়া যান। 'আরাকান-রান্দ ইহার পর ব্মমরমাণিকোর নিকট দূত পাঠাইয়! প্রস্তাব 
করেন যে, যদি ত্রিপুরবাজ্গ আরাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি আদম সাহকে প্রত্যর্পণ করেন, 
MEE নব তবে তিনি উদয়পুরে আর কোন উৎপাত করিবেন না। রান্দা 'অমর- 
ও হয _১৯১১ বঃ। নাশিক্য উত্তৰে লিখিলেন, “পরণাগত আদম সাহ না দিব কখনি। 
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার | তুমি মদ কি জানিবে আমা 

ব্যবহার । দৈব ঘোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে। আর ছুইপুত্র আমা! প্রধান যে আছে। 
তাহা দুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত । তথাপি আদমে ব্সামি না দিব নিশ্চিত।” পুত্র-বিয়োগ- 
ছুঃখ-কাতর রাঙ্গা বিদ্রোহী শালককে হত্যা. করিয়া অস্থুতপ্ত হইযা! মন্ুনধীর তীরে আফিঙ্গ খাইয়া 
মৃত্যুনুখে পতিত হন। যহারাল্ী স্বামীর সহিত অশ্বন্তা হন। পুত্র রাজধরমাণিক্য গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন । তিনি সার্ব্মভৌম ও বিরিঞ্চি নারায়ণ নামক পরম বৈ্ব পুরোহিত 
ৰ ও ২** ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সর্বদা! ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। 
বাজধরমাশকা ১*:১- আটগ্গন কীরথনী়। দিনরাত্র কীর্তন গান করিত; তিনি অনেক 

লি দানধ্যান করেন ও মঠমন্দির নিশ্াণ করাইয়াছিলেন। গৌড়ের 
বাদসাহ “হাদশ বাঙ্গলা” (বারতা) সমভিব্যাহারে এক দল সৈ ত্রিপুরা! বিজয় করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কৈলাগড় পর্যন্ত আসিয়া রাজার বিপুল লৈঙ্প-বল দেখিয়া যুদ্ধ 
করিতে সাহসী হইল না, ফিরা গেল। রাজধরমাণিক্য ১২ বসার রাজন করিয়াছিলেন। 
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তৎপুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬২৩ খৃঃ অন্দে রাজা হইলেন__ইহার সময়ে কুলার রাজ! গক্ধর্কা- 
নারারণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ত্রিপুর-সৈন্তের জয়লাভ হইয়াছিল । 
"সাদিক ৯৭ কিন হাদী ইহার রাজোর সমস্ত হস্তী ও ঘোড়! চাহিয়া পাঠাইলে, 
ত্রিপুর রাজ উত্তর দিলেন, “হস্তী নাহি দিব আমি লা যাব কখন।” ইম্পিন্দার ও সুরুল্য 
নামক সেনাপতিতবয় ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইন্পিন্দার উদয়পুর রাজধানী 
অধিকার করিলেন, পলাতক যশোধরমাণিকাকে মোগলের! ধরিয়! আনিয়া ঢাকায় বন্দী 
করিব! রাখিল। তথা হইতে কতেঙ্গ্গ নবাব তাহাকে জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। মশোধরমাণিকা রাজ্য ত্যাগ করিয়া কানীবাসী হইবেন এই বলিয়া! মুক্তি পাইলেন। 
নানা তীর্থ ভ্ৰমণ করিয়া বশোধরমাণিক্য বাহাত্তর বর্ষ বসে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। 
আড়াই বৎসর কাল বিজয়ী মোগলেরা উদয়পুর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। “পাপিষ্ঠ মগল 
জাতি ছ্ট ছরাচার। ধশ্মকশ্থ নিবেধিল নগর বাজ্জার। যত কিছু রহে প্রজা উদয়পুরেতে। 
মোগলের সৈকতে লুটে না পারে খাকিতে। চতুর্দশ দেব পুজ্জা নিবেধে যবন। কালিকা দেবীর 
পুজা করিল বারণ। অমরসাগর আদি বত সরোবর। খাল কাটিয়া শুকায় যগল বর্ষার । 
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ । সরোবরে লুক্াইছে জানিয়া বিশেষ ।” ( যশোধরমাণিক্য 
খণ্ড।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহারা! তথায় তিষ্টিতে 
না পারিয়া মেহেরকুলে আসিয়া আস্তান! স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও প্রঙ্ারা 
কল্যাণমাণিকাকে রাঙ্গা করিয়া উদপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। 
শোধরমাণিকোর পূর্বে যেকূপ তরিপুরারাজো অস্ত্রের ঝন্ঝনা ও বীরের গঙ্জন শোনা 
যাইত তার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, খোলবাচ্ছ ও সংকীত্বনের রোলই বেলী 
শোনা যাইতে লাগিল।  কল্যাশমাণিক্য ত্রিপুর-রাজবংশীয় 
লক্ষ্মীনারায়শের সঙ্গে যুদ্ধাদি করিয়া বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন । 
তিনি গুরুর চরণে ধনথর্বাণ সমর্পণ করি “আন্দি হৈতে অস্ত ত্যাগ করিলাম আমি” এই শপথ 
করিলেন। তাহার পুত্র গেবিন্দকে যৌবরাজ্য প্রদান করার 
১ শিকা -১৭- উৎসবে তিনি তুলাৰান করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন, নুর লহ 
ও উড়িস্যা প্রভৃতি দেশ হইতে ৫. আঙ্গণ আনাইয়| ছিলেন। 
“চক্র গোপীনাথ” মুক্তি মগেৰা লইয়া গিস্নাছিল, তিনি তাহা! সআানাইয়| পুনরায় স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, এবং তৎক্তুক ধর্ম্মমঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন “জগমোহন” নির্নিত হইয়াছিল। 
ৰ ক্র কৈলাগড়ের দেৰীমন্দির অতি প্রসিদ্ধ । কল্যাপ-সাগর তাহার 
রি ৮ অপর এক কীনতি। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বগত হন। সাহার পুত্র 
আরাকান-রাজ সন্দস্থধর্শ্মের শুব সৌহার্দ্য ছিল, ইনি আরাকানরাজ-সভার সাহস্থজার সঙ্গে 


কলাাপমানিকা-_১২৫ খৃঃ। 
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বন্ধুত্বপাশে বন্ধ হন। উক্ত হতভাগ্য সমাটু-কুমার ত্রিপুরেশ্বরকে যে স্থীরক-অঙ্ুরীয দিয়াছিলেন, 
হব গোবিনমাদিক।_ তিলক টাকা দিবা গোবিন্দদাণিকা কুমির “সলা 
রিল ১৯ বাদসাহের মসজিদ” ও "মুজাগঞ্জ” নগর স্থাপন করিয়া তাহার 
স্থতি-তর্পণ করিয়াছিলেন । নুশিদাবাদের সনদের বলে গোবিন্দ- 
যাণিকোর রাজ কতক দিনের জন্য তাহার বৈাত্ে ভ্রাতা নক্ষত্র সিংহ দখল করিস! নিজেকে 
“ছত্রমানিকা” বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক বাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ছত্রমাণিকোর 
মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্জা হইয়াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজমালায় 
যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্কতৌম নৃপতিদের বংশধরগণের লাঞ্ছনার কথাই বেশী। 
মোগল সামান্য তখনও দুদ্দাস্থ, দুশিদাবাদের শীধন কারা মোগল সমাটের প্রতিনিধি 
ভাহারাই সর্কে-সর্ধা। পগোৰিন্দমাণিকোর পুত্র রামমাণিকা 
অতিপুণ্যবান্‌, ও দয়াল ছিলেন। সরাইল পরগনার জমিদার নছর- 
আলির পুত্র শিকার করিতে যাইরা দৈবহর্ঘটনায় ত্রিপুরেশ্বর-কুমার 
চক্র-পিংহের প্রতি গুলি করিয়াছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল। নছর 'আলি মিঞা পুত্রকে 
ধরাইয়া মহারাজ রামমাণিকোর নিকট বিচারাখ পাঠাইলেন। রাম- 

মাণিক্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এখন হইতে কিছু হইলেই জ্ঞাতির! 

খাইয়া মুণিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। দ্বারিকা নামক এক ব্রি নবাবকে জানাইল, 
শ্রামমাণিকা চক্ষেও দেখেন না কাণেও শোনেন না, বুড়া ও অথর্ব হইয়াছেন, 
আমাকে রাজ! করুন৷” কিন্তু এই অভিযোগ তন্দণ্ডে টা'কিল না। রামমাণিক্যের 
রগাদিক। (0--১০৮৭ পু রদ্মমাপিকাকে পুনরায় সেই গ্থারিকা নানা ছলে মুশিদাবাদ- 
শু নরেলরষাণকা--১৭১১ নবাবের ফারমানের বলে অধিকার চত করিয়া স্বয়ং 'নরেজ্জ- 
মাণিক্য” নামে সিংহাসনে 'সভিষিক্ত হইলেন | কিন্তু নবাবদের 
১৯২21 এক্ষণে কষ্ট ক্ষণে তুষ্ট” স্বভাব ; এই নৱেন্্রমাণিক্য "ল্লকাল পরেই 
মহেকষাণিকা-_১৭১২- নবাবের ক্রোধে পড়িরা রাজ্য-চাত হইলেন। পুনরাক রপ্রমাণিকা 

১৭৯৯ ব্য রাজ হইলেন। ইহার রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ *১৭ রতন? 
মন্দির নির্মিত হ়। অল্প পরেই রাজার ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুর মুপিদাবাদ হইতে ফোঁজ আনিয়া 
র্নমাণিক্যের সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন | ঘনপ্যাম ঠাকুরের 
উপাধি হুইল “মহে্রমাপিক্য।” ভ্রান্হত্যার নমনৃতাপে তাহার শরীর শুকাইতে লাগিল 
এবং তিনিও কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চ্থ পাইলেন। তৎপরে যুবরাজ হৃশ্যোধন ( কাহার 
কাহারো মতে ছু়্দেৰ ) ধ্রমাণিকা নাম বারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
মহারাজ ধর্সমাণিক্যের প্রকৃতি হর্দান্ত ছিল। তাহার রাজ্-্বতপ বৎসরে ৫৩টি হস্তী 
অুর্পিদাবাদে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এই রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন 
= এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ সন্কেও চুপ করিয়া রহিলেন। মুশিলাবাদের নবাব অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন, ছত্রমাণিক্য মহারাজের সগৎরাম নামে এক প্রো ছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থ ও 
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হস্তী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া নবাব হুচ্গাউদ্ছিনের নিকট হইতে ফোজ্দ ও সনদ লইয়া স্আসিয়া 
ধ্স্মমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। মীর হবিবের অধীনে যুদ্ধ চলিল, রাজা 
শলাইয়া পৰতে আশ্রয় লইলেন। জগত্রাম ‘জগত্যাণিক্য' নামে 

নব সিংহাসনাকচ হইলেন এবং নবাব সন পরাস্ত হইল | ইতিমধ্যে 
ধর্স্মমাণিকয সুশিদাবাদে বাই কতকগুলি উত্ষ্ট তরবারিকে অত্যন্ত 

খারাপ কোবে রাখিয়া, খারাপ তরবারিগুলি উৎকৃষ্ট কোষে রাখিেন ; কতকগুলি অলযূল্যের 
পাথর রং করিয়া ভাল বাক্সে এবং বহুমূল্য পাথর ধূলিমাটমাখা খারাপ বাক্সে রাখিলেন। 
উৎকৃষ্ট খোড়াগুলিকে খারাপ সান্ছে সচ্ছিত করিয়া অয্প নুল্যের ছোড়াগুলির গায়ে 
মূলাবান্‌ সাঙ্গ পরাইয়া দিলেন। এদিকে নবাবের কাছে যাইয়া! কাকুতি মিনতি করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, “নবাব সাহেব! আনার যাহা কিছু আছে সমস্তই আপনাকে দিতে 
আনিয়াছি।* নবাব দেখিলেন, ধর্ম্মমাণিক্য নেহাত ভালমান্ধ। এদিকে জগৎ শেঠকে 
ঘুস খাওয়াইঘা ধর্স্মমাণিকা হাত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন নবাবের নির্দেশ অস্থসারে 
িনিষের মধ্যে মৃল্যবান্গুলি বাছিয়া নবাব নিজ ভাওাবে রাখিতে বলিলেন, তখন জগৎ শেঠ 
প্রতারণা করিয়া সেই খারাপ জিনিবগ্ুলিই খুব ভাল বলিয়া নবাবের ল্ক গ্রহণ করিলেন 
এবং রাজা! স্বচ্ছন্দ মনে নূলাবান্‌ অব্যাদি লই! নিজ প্রাসাদে কষিরিয়। আশিলেন। ধর্ক্মমাণিকা 
পে এস অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইনি মহাভারতের 
মুকুন্দমানিকা--১৭৩২- বশাস্থবাদ করাইয়া! ছিলেন।* ধর্সমাপিকোর পর তাহার কনিষ্ঠ 

no) ভ্রাতা চক্রমণি ‘মুকুন্দমাণিক্ায’ উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজতক্তে 
অধিষ্ঠিত হন | এই বাজ বিন! অপরাধে ত্রিপুর-রাজবংশীয় কল্রমণি 

নামক এক প্রধান কর্মচারীর হুট-কারিতা-নিবন্ধন নবাবের সন্দিদ্ধ দৃষ্টিতে পড়িলেন; যে 
পাপিষ্ঠ ফৌঞদার হাজি দুনসমের তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব খৈল 
লইয়া অসিয়া রাজাকে বন্দী করিলেন। - নিন্নীহ রাঙ্গা অপমানে জর্ক্জরিত হইয়! কারাগারে 
বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাধী প্রভাবতী সহসা হইলেন।  সহারাল্ীর 
মৃত্যুকালের নিষেধ অগ্রাহ্থ করিয়া সেনাপতির! ক্ড্রমণিকেই 'জয়মাণিক্য” উপাধি দিয়া 
ানিকা_ কেক মাস। সিংহাসনে অভিৰিক্ত করেন ( ১৭৩৮ :) কিন্ধ অতকাল পরেই 
সজমানিকা ১৭০% গু মুকুন্দমাশিকোর পুত্র পাচকড়ি নবাব হইতে কৌন্দ ও সনদ 
পন আবার জদ্সাপিকা প্রাপ্ত হইয়া জয়মাণিকাকে সিংহাসনচযুত করিয়া _শ্ৰন্দমাণিকা” 
কাল নাম গ্রহশপূর্কাক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু জত়মাণিক্য 
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পুনঃ বিপধাপ্ত করিতে লাগিলেন। অগত্যা ইন্দ্রমাণিক্য পুনরায় নবাবের শরণাপন্ন 
হইলেন। এদিকে আলিবক্ধী খার প্রিয়পাত্র হচ্ছি হসেনকে হাত করিয়া জয়নাণিক্য 
ত্রিপুরার সনদ পাইবার চেষ্টায় ছিলেন,_ইন্মাণিক্য সুশিদাবাদে তদ্বির করিতে বাইয়া 
“আর ফিরলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুনব্দার জয়মাণিক্য রাজ! হুইলেন। 
কিন্ত ন্নকাল পরেই ভাহার মুহা ঘটল। জরমাণিকোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর 
“ৰিজ্গয়মাণিকা" উপাধি লইয়া! সিংহাসনে অভিবিদ্ত হইলেন, 
ইনিও অতি অকাল পরে মৃত্যুনখে পতিত হন এবং ইন্রমাণিকোর 
কনিষ্ঠ ভাতা যুবরাজ রুষ্চমণি সিংহাসনের দাবী করিলেন। কিন্ত 
এই সময়ে এক সামান্ত প্রজা প্রবল পরাক্রান্ত হয়! কিছু দিনের জন 
ভরপুর শাসন করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা এখানে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রদান 
করিয়া উপসংহার করিব, যেহেতু আমার এই ইতিহাস ইংরেজ-শাসনের পূর্ব পদান্তই, 
আপাততঃ লিখিত হুইল। এখন হইতে ত্রিপূর-বাজ্োর প্রকৃত স্থাবীনতা ও ছুদদান্ত প্রতাপ 
পুষ্ত হইয়াছিল। বে বংশের এক রাজ্জী গোঁড়েশ্বরের সমবেত সৈযের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ ক্র 
সহিত স্বয়ং রণ-অভিযানের নেতৃত্ব করিয়া স্বীয় রাক্জ-স্থামীকে শৃগালবৎ গণ্য করিয়াছিলেন 
রণস্থণে হাস্তীর উপর ঠাহার মহীয়সী রণচণ্ডীনূর্তি দেশিয় এক লক্ষ গৈল্া বিনাশের 
" পর-_গৌড়েশ্বরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দিযাছিল, যে বংশের ধন্তমাণিকা তাহার মহাৰীর 
সেনাপতি চয়চাগের সাহাযো হুসেন সাহের ক্লায় পরাক্রান্ত বাদসাহকে পরঙ্গয়পূর্বক চট্টগ্রাম ও 
আরাকান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, যে উচ্ছল মহিমান্বিত বংশের এক রাজ! সোলেমান সাহের 
শ্যালক মমারককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে বলি দিতে সাহসী হুইয়াছিলেন, 
=_সন্ধ এক রাজা হেরদাশিপতির অজের থানাংছি হর্গ আট মাসের চেষ্টার বিধ্বস্ত করিয়া 
তহুপরি ত্রিপুরার বিজয়ধ্বজ1 উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং যে মহাবংশের উজ্জল রত্ন বিজয়- 
মাণিক্য দিশ্িজয়ে অভিযান করিয়া একদিকে নানারাঙ্গা জয়, অপরদিকে নানা দীঘি, 
সরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিত! স্বীয় নামে এক নদীর ক্কায় সুদীর্ঘ ও সুবিস্ৃত 
খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
চন্দ্রবংশীয় সেই প্রথিতশ! নৃপতিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামান্ত তালুকদারের 
মত নধি-পত্র লইয়া জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ ও অভিযোগ করিতে ঘন খন যুশিদাবাদে: 
যাইতে দোখলে মনে হর-_ত্রিপুরলঙ্গীর পদাক্ষ এত নিশ্রভ ও জান হইয়া পিয়াছিল 
যে তাহার চিহ্ন এঁতিহাসিকগণের পক্ষে খুঁজি বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইত। 





১০৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


লক্ষষণমাণিক/__কুষ্ণমাণিকা 


যে সামান্ত প্রজ্জার কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম সমসের গাজি। ইহার পিতা 
পীর মহমদ ছুরধ্থার চরমসীমান্থ উপনীত হইয়া একটা কুমড়া চুরির অপরাধে দক্ষিণ-পিকের 
জমিদার নাসির মহান্মনের নিকট আনীত হুন। জমিদার ইহার প্রতি 
সদয় হইয়া! আট কানী জমি দান করিয়া ইহার পরিবার 
প্রতিপালনের সমস্ত বায়ার গ্রহণ করেন; এই পীর মহাম্মদের এক লক্ষণাক্রাস্ত পুত্র হয় ; 
অধর আচাধ্য নামক এক গণৎকার ইহার চিকু্ি দেখিযা কুম্ভ রাশিতে জন্ম নিপরপরক 
সমসের গান্ছি নাম রাখেন। ছেলেটিকে অপু মেধাবী দেখিয়! জমিদার ইহাকে নিজ্জ পুত্রদের 
সঙ্গে অপতাদ্রেহে পালন করেন এবং শিক্ষার ব্যবন্থ। করিয়া দেন। সযসের আরবী, পারশী, 
উদ ও বাঙ্গলায় পারদর্শী এবং প্রকৃত দৈহিক বলসম্পল্প হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে 
ইহার সতীর্থ ছাদ ঠাকুর ( মুসলমান ) ছায়ার স্কায় ইহার অস্তরগামী হন। ছাদের দৈহিক 


নলের গাজি। 


বল তুলনীয় ছিল। কণিত আছে ইনি একক হুইট বাখ, একটি বুনো হাতী এবং একটি. 


বিশালকার কুষীর স্বহস্তে মারিয়াছিলেন। ক্ষিপ-শিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। 
ছাদের সাহায্যে সমসের গাঙ্ছি ডাকাতুদিগকে নিরপ্ত করেন, পরন্ধ তাহার প্রতিশ্রুত হয় যে 
তাহারা হক্ষিপ-শিকে আর ডাকাতি করিবে না, এবং অন্তত্র যেখানে যেখানে ডাকাতি 
করিবে সেখানে সেখানে লন্ধ অর্থের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা 
পাচ শতের উপরে ছিল। এই সমছ্ধে গা হোসেন খন্দকার নামক এক বন্তবড় সাধু 
ভবিশ্যন্বানী করেন বে, সমসের ত্রিপুরার রাজ! হইবেন। তিনি তাহাকে একটি মন্ত্রপূত বিজয়ী 
ঘোড়া ও তরবারি প্রদান করেন । ডাকাতির অর্থে সমসের ধনবান্‌ হুইয়া উঠিলেন, এবং 
ন্মমিদাক নাসির মহাম্মদের রূপসী কন্তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে 
কুদ্ধ হন ; এই ঘটনায় সমসের গাঙ্ি বাসস্থান কুজরা হইতে পলাইন্! যাইতে বাধ্য হুন। 
ইহার পর তিনি কৌশলক্রমে জমিদার ও তাহার ছই পুত্রকে হত্যা করিয়া শ্বরং জগিদার বলিয়া 
োবণা প্রচার করেন। যে রূপমী কন্যার জন্ত এই মুনধবিগ্রহ-_হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল, সেই 
দৈয়া-বিবি পিতা ও জাতান্দের শোকে আগুনে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। একটা ডাকাত 
ছমিদারকে হত্যা করিতা লিঙ্গে সেই স্থান লইয়াছে শুনিয়া, ত্রিপুরেশ্বর বি্য়ষাণিকা ঠাছার, 
বিরুদ্ধে একদল সৈকত পাঠাই দিলেন; উজ্দির হইলেন সেনাপতি। কিন্ত সমসের ছাদের 
সাহায্যে অতি অতকিত ভাবে উদ্গিরকে বন্দী করিলেন, কিন্তু অনেক টাকা নঙগরানা দিয়া 
পা এ 
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কাল গোলাগুলি, অন্্শস্থ ও সৈরূবল ক্রমশঃ বাড়াই! তিনি হঠাৎ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহারাজ কন্চমণি বতবার বুদ্ধ করিলেন, ততবারই হারিতে 
লাগিলেন। সমসের উদয়পুরে যাইয়া হানা ছিলেন ॥ রাঙ্গা একবার জয়লাভ করিলেন 
বটে, কিন্তু শেষে হারিয়া গির্! ষণিপুরে পলাইয! গেলেন । সমসের রাঙ্া-বিজ করিয়া 
বছ অর্থ বারা নবাবের কর্ধচারীদিগকে বশীভূত করিয়া! ত্রিপুরা-সিংহাসনের সনদ 'আনাইলেন। 
ইনি ছাদের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু উত্তরের যধ্য ক্রমশ: মনোযালিল্ত বাড়িয়া 
নামি বন কাট, চলিল। ছাদের অভিযোগ "আমি করি যুদ্ধ-দঙ্গ নাম হয় তার। 
তুমি অৰিকারী।" সামি মারি ব্যা-ভালুক দোহাই তাহার। বান্দা লইলাম কাড়ি 
রাঙ্গা ভাগে ডরে। আছেল ইনছাফ করে, না ছিজ্ঞাসে মোরে” 
একদিন প্রকাশ্াভাবে সে সমসের গান্ছিকে বলিল, “তোর লাগি জমিদার নাসিরের মারি। 
রাজবংশ তাড়াইস্থ রাজদণ্ড কাড়ি। হুকুম-ছারি কর তুমি মোরে পরিহরি। আমি যুদ্ধ- 
অঙ্গ করি-তুমি অধিকারী ।” এইভাবে মনোমালিল্ বাড়িয়া চলিল; শেষে সমসের গাজি 
গোপনে ও কৌশলরুমে ছাদকে নিহত করিলেন। ছাকের ভগিনী--সমসের গাজীর বেগম 
ভ্রা্থশোকে প্রাণ দিলেন; তিনি মৃত্যুর পূ্কো স্বাধীকে কহিয়াছিলেন, “তাহার কল্যাণে 
তোমার এসব সম্পদ্‌। কে আর ধরিবে ঢাল আসিলে বিপদ্‌।” 
এই সমসের গাজির জীবনী লিখিয়াছেন, তাহার প্রিযবন্ধু ও ভক্ত সেক্‌ যনতুহর। তিনি 
লিখিয়াছেন, রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরেশ্বরী কালী সমসেরকে স্বপ্ন দেখাইয়া তাহার 
EB Ste RE পূজা দিতে আদেশ দেন। গান্ধি ব্রাহ্মণ ডাকাইর়! দেবীর বোড়শো- 
NE চারে পুজা দিয়াছিলেন। রাজ্য বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের 
কুকীরা ত্রিপুর-রাজবংশ ব্যতীত অপর কাছারও স্মানুগতা করিবে 
না--এইকথা জানাইলে, সমসের গাঙ্গি উদরমাণিকোর হ্রাতৃপ্পত্র বনমালীকে “লক্মণঘাণিক।” 
উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করান | মহারাজ কষ্চমণি সিংহাসন লইযা গিয়াছিলেন, 
এজনা একটা বাশের সিংহাসন তৈরী কৰিরা রাজাকে অভিযেক করা হইয়াছিল, কিন্ত 
বঙ্গণমাণিকা সাক্ষীগোপাল হইয়া ছিলেন; সমসের  গাজিই প্রকৃত রাঙ্গা। অপ্রংপর 
গাঙ্গি ভুয়া জয় করেন। নবাব সরকারে জিনি প্রতিবতসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা 
রাজপথ দিতেন, এবং তাহার রাজ্া-_ক্ষিণেীহষ-_কর্পকুলির উত্তর পর্য্যন্ত এবং যেমন! নরীর 
পূর্কো--যাৰদি পাহাড় পৰ্ণযন্ত বিস্তৃত হইযাছিল। রাঙ্গা হুইয়া সমসেৰ প্রজ্াদিগকে হুশাসনে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু ব্রাহ্ষণকে বক্ষো্তর দিয়াছিলেন; বাজারে প্রতোক 
দ্বিনিষের মুল্য ধার্য্য করিয্া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না (১৭৪৯-৪১ খৃঃ )। 
-সুলা-তালিকা এইকূপ :-চাউল--/১ সের =< । লঙ্কামরিচ_/১ সের = । গুড়__//১ সের 
=" লৰণ--/১ সের=৩*। রস্থনপিয়াজ_-/১ সের=*। কার্পাশ--/১ সের=/৫ 
কলাই /> সের=৫। মুক্তি /১ সের=-১* । যর /১ সের=ও*।  অড়হর 
৮৯ মের-/-। মুগ /> সের) তৈল /৯ সের /*। স্বত /১ সের=।* আনা। 
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এসকলই বিরানির ওলন ছিল। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বান্দার দর কিরূপ ছিল, ইহা 
হইতে তাহা বুঝা বায়। “সমসের গাঙ্ছির গানে” অনেক কৌতুকাবহ কথা আছে। 
চক্র ও উৎসব নামে দুই নাপিত তাহাকে নিত্রিত অবস্থায় খেউরি করিয়া! পুরস্কার 
পাইয়াছিল। ক্ষৌর-কাখোর সময়ে তাহার খুম ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বীয় প্রাসাদে স্কুল 
খুলিয়া বহু ছাতকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে সন্দীপ হইতে এক অন্ধ হাফেজ্জ আনাইয়া তিনি 
কোরান পড়াইতেন, হিন্দুস্থান হইতে মৌলজি স্মানাইয়া আরবি পড়াইবার ও জ্থুগদিয়| হুইতে 
গুকু মহাশয় আনাইয়া বালা! এবং ঢাকা হইতে দুলনী আনাইরা পারনী পড়াইবার ব্যবস্থা 
করিযাছিলেন। প্রানে ৬টা হইতে 3+টা এবং বধ্যাছ্ছে ১২টা হইতে ৪টা,_পড়িবার 
এই সময নিদি করিয়া দিয়াছিলেন। গাজি শাসন-সংক্রান্ত এরূপ কড়াকড়ি নিয়ম 
করিয়াছিলেন যে, চোর-দক্থার উৎপাত ত্রিপুরা! রাজা হইতে অন্তহিত হুইয়াছিল। সমসের 
গাঙ্গির এক করাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মুপিদাবাদে 
যাইয়া গাজিকে আলিবদ্ধি খ নবাবের সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম আসিতে লাগিল। ঢাকার 
নবাবের নিষেষে গাজি প্রথযত: তথায় যাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সবশেষে 
এক সঙ্্যাসীর প্ররোচনার গাজি ১৭৫১ পঃ অন্দে মুশিদাৰাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর 
নবাবকে বুঝাইরাছিলেন “ভাটার বাখ বন্দী করি ছাড়ি দিবা কেনে। 'আসিয়! মারিবে 
দেশ সন্মুখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিশ-শিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল 
রোধনানাদ ( ত্রিপুর| ) কাড়ি। গ্থাপি ভাল আছে বন্দী করি আনি। নতুব! পশ্চাতে তব 
হবে পেরশোনি।” ভীত হইয়া! নবাব নিমরাজি হইলেন, বিন! অপরাধে গাজিকে তোপের 
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কারিগরের ( ছেং খোস্ডার ) বৈজযন্তী-হ্রূপ! মহারানী ব্রিপুরা-দরন্দরী যেখানে হস্তিপৃষ্টে 
'্মারা হুইয়া সৌড়েম্বরের সেনাপতি হাবাবস্ত খার লোণার পাগড়ীর উপর স্বীয় 
বিজর-চিহ্ধ লাঞ্ছিত করি! দিয়াছিলেন, (৩) বেখানে এই বীর-রসমীর দু্ধর্ব লমরে লক্ষ 
সৈন্য হত হইয়াছিল-_এবং উদ্ধে কবক্-দর্শনের পরিকল্পনা! করিব! রাঙ্গা বিস্থিত হুইগ্রাছিলেন, 
রাজ-জানাতা সেই শোণিতার্জ শব-সন্ধল রণ-ক্ষেত্রে বসিবার জনত তিলমাত স্থান না দেখিয়া 
বিশালকাম হস্তীর দন্ত খড়গাদাতে কাটিয়া রাজার জর সামরিক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া 
দিয়াছিপেন--ত্রিপুরার রাজ্জা কর্ৃক গৌড়ের এই পরাজর-কাহিনী চির্বরণীয় করিবার অর 
এই সকল স্থানে কোন স্বতিচিন্ন রক্ষা করা কি উচিত নহে? যেখানে দেখানে জিপুর- 
রাঙ্দোর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজধানী ছিল, বা! ত্রিবেগ, খলংমা চছাব্ুলনগর, কাইচারগগ, 
আচরঙ্গ, তারক, বিশাল গড়, খুটিমৃড়া, নাকিবাড়ী, থানাংচি, ধোপা-পাথর, লাউগঙ্গা, 
মোহরী গঙ্গ, তেলাইরঙ্গ, মণিপুর, উদয়পুর--সেই সকল স্থান এখন নিশ্চিন,-- ইহাদের 
স্বতিচিল্ছ রাখার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে। 

(৪) যেখানে হুসেন শাহের সৈক্তদিগকে উপর্যুপরি মহারাজ ধন্তমাণিকোর সেনাপতি 
মহাবীর চয়চাগ আর করিয়াছিলেন, বেখানে ত্রিপুর-সেনার! আট মাস ব্যাপী চেষ্টার 
পর অষ্ট হন্ত দীর্ঘ ও তিন হন্ত প্রশস্ত গোধিকার সাহাব্যে অঞ্জের খানাংচি ছূর্গ জয় 
করিয়াছিলেন, তথাযও একটি স্বতিস্তন্ত উদিত হইতে পারে। (৫) মহারাজ্গ অনর 
মাণিকোর কমর কীর্তি "অমর-দীদি' এখনও বিজ্ঞমান, এই দীঘির খনন-কাধা ১৫৭৭ সঃ 
অন্দে আরম্ভ হইয়া ১৫৮১ শুষ্টান্দে শেষ হয়,_-এই খনন-কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত 
সামস্ত-রাজ্দার লোক পাঠাইরাছিলেন, জীপুরের চাদ রায় ৭**, বাক্লার বস্তু 4”, 
গোয্াল পাড়ার গাজি ৭**, ভাওয়ালের রাজ ১+**, সরাইলের রাঙ্গা! ইসা খাঁ ১***, 
দুলুয়ার রাজা একথা পুর্ধে অমরমাণিক্যের রাঙ্গতগ্রাঙ্গে একবার লিখিয়াছি; 
সেই অমর-দীদির তীরে এক স্বতিস্তপ্ত রচনা করিয়া তন্মধ্যে এই কথাগুলি উৎকীণ করিলে 
বিপুরু-রাঙ্গবংশের গৌরবের বিষয় হইতে পারে। (৬) যেখানে যুবরাজ্দ রাজধর-_ইস খা 
প্রস্থৃতি সামস্ত-রাঙ্গগণ সহ তোরাপের ( শীহট্রের ) রাজা ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পার 
পরাঙ্গয়পূর্বকে বন্দী করিয়া! লইর! আলিয়াছিলেন-- সেই স্থানে ুশ্মা নদীর তীরে গোধারাণী- 
পলীতে বিজ্দয়প্তপ্ভ উত্দিত করিয়া! সেই জয়বার্তা চিরপ্ররবী করিবার যোগা। (৭) এরূপ ন্মারো 
অনেক স্থান ‘আছে, বাহুলা-ভরে তাহার উল্লেখ করিলাম না বেখানে যেখানে মহারাণীরা 
সহমৃতা হইয়াছিলেন,_তা্ার উল্লেখ রাঙ্গমালায় আছে--সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী- 
জাতির তত অশ্রর অর স্থারা__সেই পুণাশীলাদের স্থৃতি অভিনন্দিত হইতে পারে। (৮) এই 
কাৰ্য্যে ব্যয় খুব বেলী হইবার নহে। শুধু ্রস্তরলেখ প্রস্তত করা ও কুতর স্কু্র স্তম্ভ রচনার খরচ 
কতই বা পড়িবে ? আমার মনে হয় এক একটি স্তস্তে ১২--, টাকার বেশী খরচ হয় না। 

ন ত্রিপুরার রাজ্জারা অনেকেই ৰাঙ্গলাভাবার উৎসাহবন্ধক ছিলেন-_গাহারা! যে সমস্ত 
_ সংস্কৃত পন্থ বাঙ্গলা্ব অনুবাদ করাইয়াছিলেন-_সেুলি কোথায় গেল? তাহা কি 





ভি 


১০৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


পাওয়া! যার না? মহারাক্ষ বন্তামাণিকা উৎকল-খণ্ড পীচালী এবং জ্যোতিষের যাত্রা 
রদ্থাকরের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, 'অমর-মাণিক্য 
ও কানী কমলা সম্বন্ধে ব্সনেক পলী-নীতিকা ছিল, ত্রিছত 
হইতে গায়ক ও নর্তভক আআনাইঘা ধন্তবাণিক্া তাহার লোকদিগকে সেই সকল গীত 
বিশুদ্ধ ভাবে গাহিতে শিখাইরাছিলেন। মহারান্দ ধর্স্মমাণিক্য (২য়) অষ্টাদশ পর্ব 
মহাভারতের ন্থধাদ করাইয়াছিলেন। ব্মার9 কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 
ত্রিপুরেশ্বরগণের উৎসাহ ও চেষ্টায় হইয়াছিল। এই সকল পুস্তক ও গান কোথায় গেল? 
আমার বিশ্বাস, সন্ধান করিলে উহা! আংশিক ভাবেও উদ্ধার করা যাইতে পারিবে-_সেই 
সন্ধান করিবে কে? আমরা বর্তমান কিস্কোৎসাহী নরেশ ভরীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর 
মাণিক্য বাহাছরের দৃষ্টি এইদিকে সশ্রন্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি । ত্রিপুরার নেক তায়পট 
ও প্রাচীন দলিল "আমর! বঙ্গভাষায় লিখিত পাইয়াছি। 
ত্রিপুর-রাজদের অনেকেরই দান ও বদান্ততার উদাহরণ রাজমালায় পাওয়া যায়_কিছু- 
দিন পূর্বেও ত্রিপুরেশ্বরগণ খুব বিলম্বে আহার (মধ্যাহ্ন গত হইলে ) করিতেন, এবং আহারের 
পূর্কো জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমার রাজো কোন প্রন্গ! অভুক্ত আছে 
কি?" তাহাদের দানপত্রে লেখা থাকিত--"বদি কেহ আমার 
বংশের লোপ করিয়া এই সিংহাসন অধিকার করেন, তবে আমি তাহার দাসাস্ুদাস হুইয়া স্লাখা 
(বোধ করিব, বদি তিনি আমার প্রদত্ত ঙ্গোত্তরে হস্তক্ষেপ ন! করেন” যদিও এই সকল রীতি 
পূর্বযুগের সংস্ধার-_ভারতীর অনেক রাঙ্গন্তের তাম্রশাসনে একপ কথা পাওয়া ঘায়_-তথাপি 
যতবার ইহ পাঠ করি, ততবারই সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত দানপীলতার উৎস-_যাহ! হইতে ইহার প্রথম 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহা! মনে পড়িয়া সেই মহাচছভব রাজাদের ন্মাদর্শের উচ্চতা ছদ্ম করিয়া 
খাকি। এখন রাজপ্রাসাদ হইতে এই মহৎ সংগ্কারগুলি লুপ্ত হইয়া থাকিলে তাহা ছুঃখের বিষয় 
হইবে। পুর্বে রাজ্জারা মেখলী রমদীদের কোমল হন্ডের নিত্য নবনির্ষিত কারুকাধ্যশোভিত 
ফুলের মশারি ও কুলের শব্যায় শয়ন করিতেন $ আমি মহারাজ বীবচন্্রমাপিকোর শয়ন- 
গৃহে সেইরূপ শয্যা হইত, তাহা জানি ।_-সেই শব্যার রূপ ও জ্রভিতে মন মুগ্ধ হুইয়া! যাইবার 


বঙ্গভাধার উৎলাহ-বান। 


উন্বারত। ও থাখনীলঙা। 





কথা । এখন সে সকল রীতি আছে কি না জানি না। মহারাঙ্গ কুষ্মণিমাণিক্য তাহার চির- 





শত্রু মুসলমান সমসের গাজির প্রদত্ত বক্ষোত্রর ও শতনতান্ত দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
জিপুর-রাচ্ছো প্রজ্ঞা ও সেনাপতিদের থে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ 
চি ৯০১ সংখ্যক হারাবার অভিষেক সন্ধে লিখিত হইয়াছে__“সাধুত 
॥ শাহ নামে তার ছোট কাই ছিল। সর্বলোকে রাজি হৈয়া! ভারে 
! রাজা কৈল।” Ce) ae Stns 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজা ১০৪৫ 


আছে, রাঙ্গা ইন্রমাণিকোর মাতার প্রিয় এক ব্রাহ্মণ আড়াই বৎসর রাজ করিয়াছিলেন । 
এই ছরাম্মাকে প্রজার হত্যা করিয়াছিল ( ১৫২৮ খৃঃ) । ত্রিপুরেশ্বর রমাপিকাকে উত্তেজিত 
সৈন্তের! বধ করিয়া! অমবমাপিক্যকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল (১৫৯৭ পু) 
অরাঙ্গকতা! দেখিয়! যেরূপ প্রঙ্গারা পালবংশের প্রদীপ গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিল, 
৯৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রজগারা সেইরূপ কল্যাণমাণিকাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । 
“রাজপুত্র-পৌত্র নাই, নাহি রাজ-ভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্দধা। সেনাপতি 
মন্ত্রিগণ চিন্সিত তখন। কাহাকে করিব রাজা! না দেখি লক্ষণ। মহামাণিক্াবংশে কল্যাপ 
নাম খ্যাতি। যশোধর-কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি । করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান্‌। 
রাজযোগ্য হয় সেই দেখি বিশ্রমান। এসব চিন্তিয়া সেনা পাত্র মিত্রগণ। কল্যাণ নাম 
সেনাপতি বৈসে সিংহাসন।” ( কল্যাণমাণিক্য খণ্ড )। ত্রিপুরা-রাঙ্গবংশের ইতিহাসে এইরূপ 
উদাহরণ আরও আছে। আমরা এক গোপালকে লইয়া এদেশে গণতার্রিকতার প্রমাণ খাড়া 
করিয়াছিলাম। কিন্ত ত্রিপুর-রাজবংশে এইস কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। অবস্তা 
একথা বল! উচিত, যে সকল রাজাকে প্রদ্ছার! নির্ব্মাচিত করিয়াছিল, তাহাদের ধমনীতে 
রাঙ্গরত্র কম-বেশী প্রবাহিত থাকিত। ত্রিপুর-রাজ্জোর একটা ইতিহাস আছে--এইজন্ত এই 
সকল কথা জানিতে পারিলাম। ছন্তান্ত দেশের ইতিহাস লুপ্ত হওয়াতে তাহার প্রমাণ নাই; 
কিন্ত মামার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাদেশিক বাজ্যগুলির সকলেরই এক আদর্শ ছিল। 
ত্রিপুরার পূর্ণ-গৌরবের সমন্ধে এই রাজ্ছোর সীমানা নিয়লিখিতরূপ ছিল +__উত্তরে 
দ্টান__ব্গপুতর বা তৈরঙ্গ নদ, পশ্চিমে গাড় পাহাড়__কোচবিহারের সীমান্ত পর্যন্ত এবং 
ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পুরে 
মেঘনা ননী পথ্ান্ত, পশ্চিম-দক্ষিপে মেহেরকুল, চট্টগ্রাম ও ধোপার 
পাথরের দক্ষিণ পথ্যন্ত, সময়ে সময়ে জুলুয়াও অধিকৃত হুইত। দক্ষিণে রাঙ্গামাটী, লিকাপাহাড় 
প্রভৃতি এবং পূর্ব সীমান্তে প্রাগ্চ্ছ্যোভিষপূর লইয়া! খলংমা, থানাংচি প্রভৃতি। প্রাচীন 
ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুররাজ্য ব্সারে! পূর্বে সরিষা আসির! উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিস্তৃতি লাভ 
করিদ্বাছিল। 
ত্রিপুর-রাজবংশ--রাজমালার নবসংগ্করণের ভুমিকায় কালীপ্রসন্গ সেন মহাশয় যেব্কপ 
ৰংশলতা দিয়াছেন, তদসথসারে ৯ চক্র, ২ বুধ, ৩ |, ॥ বায়, ৫ লহ, 
৬ যষাতি, ৭ জা, ৮ বন্ধ, ৯ সেতু, ১* অনর্ত, ১৯গান্ধার, ১২ ধর, 
১৮: ১৩ ধৃত, 0: শ্রচেতা, ২৮ পরাচি (শাতধ), 
১৭ পরাবস্স, ১৮ পারিষদ, ১৯ অরিজ্গিত, ২০ সুঙ্িৎ, ২১ পুরুরবা ( ২য় ), ২২ বিবর্ণ, 
২৩ পুরু সেন, ২৪ মেঘবর্ণ, ২৫ বিকর্ণ, ২৬ বহমান, ২৭ কীত্রি, ২৮ কনীয়ান, 
২৯ প্রতিস্রবা, ৩* প্রতি, ৩১ শত্রুক্গিৎ, ৩২. প্রতর্ন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিন্দ, ৩৫ ক্রম, 
- ৩ মিত্রারি, ৩ বারিবহ, ৩৮ কার্থুক, <> কলি, ৪* ভীষণ, ॥১ ভাহ্ুুমিতর, ৪২ চিত্রসেন, 
৪৩ চিত্ররখ, ৪৪ চিত্রা, ৪৫ দৈত্য, ৪৬ জিপুর, ৪৭ ভ্রিলোচন, 5৮ বীরসেন, ৪৯ তয়দক্ষিণ, 


নীমানা। 








নস 
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এনেদক্ষিণ ২১ তরদক্ষিল, ৫২ বাতিক «৩ ধর্স্সাল, এ সবস্ী। «৫ তরবঙ্গ, ৬৬ দেৰাহ, 
£৭ নরাঙ্গিত, ৪৮ দ্যা, ৫৯ কন্দাল, ৯০ সোমাঙ্গন, ৯১ নৌধুগরার়, ৬২ তরু, ৬৩ বাধন 
( অরৱাহ্ষ ), ১৪ হামরাছ, ৬৫ বাররাজ্ছ, == রাজ, ৯৭ জমান, ৮ লক্ষ্মীতরু, ৬৯. রূপৰাণ, 
1৭* লক্মীবাশ ( মাইলক্ষী ), ৭১ নাগেশ্বর, ৭২ যোগেশ্বর, ৩ নীলধ্বজ ( উশ্বরফা ), ৭৪ বঙ্ুরাঙ্গ 
( রঙ্গখাই ), 1৫ ধনরাঙ্ফা, ৭৯ হরিহর ( বৃচংফা ), ৭৭ চক্্রশেখর (মাইচদফা), 
৭৮ চন্ররাঙ্গ { তৰুৱান্দ ), ৭৯ ত্রিপলি ( তরফলাই ), ৮০ স্বল্প, ৮১ রূপবস্ত, 
৮২ তরহোম, ৮৩ হরিবাজ, ৮৪ কানরাঙ্গ ( কচরফা ), ৮৪ যাদব ( কোলাতরফা ), 
৮৬ চন্রফা, ৮৭ গজেশ্বর, ৮৮ বীররাজ, ৮৯ নাগেশ্বর, ৯* পিখিরাজ, »১ দেবরাজ, 
৯২ ধসরাঙ্গ, ৯৩ বারকীত্ি, ৯৪ সাগরফা, ৯৫ মলয়চহ্গ, ৯৮ সণ রায়, ৯৭ ইন্জকীততি 
( আচন্দ ফগাই ), ৯৮ বারসিংহ, ৯৯ সবের ( হাচুংফ! ), ৯** বিমান, ১৯১ কুমার, 
৯২ সুকুমার, ৯*৩ নীচ ( তৈছরাও ), >*৪ বাজোশ্বর, ১০৪ নাগেশর, ১*৬ তৈছংফা 
(তেজংফা), ১*৭ নরেন, ১০৮ ইক্রকীষ্চি ( ২য় ), ১৯৯ বিমান (পাইমরাজ ), ১৯* যশোরাজ, 
১১১ বঙ্গ, ১১২ গঙ্গারায়, ১১৩ চিত্রগণ ( ছাক্ধুরার ), ৯৯৪ প্রতীত, ১১৫ মারিচি, ১১৯ গগন 
(কাকুখ ), ১১৭ কীষ্টি ( নওৱাঙ্গ ), ১১৮ হিমান্তি ( যুক্ধারফ! বা! হামতরফা ), ১১৯ রাজেক্ 
{ জঙ্গী ), ১২* পাৰ্থ, ০২৯ সেবরায়, ১২২ কিরীট ( ধর্্মপা বা ডুস্বরফা ), ১২৩ রামচন্দ্র 
( খারুংকা ), ১২৪ নৃসিংহ ( হেংক্ষনাই ), ১২৫ ললিতৱায়, ১২৬ সুকন্দফা, ১২৭ কমলরায, 
১২৮ ক্লাস, ১২৯ যপোরাজ, ১৩* উদ্ধব { মোচংফা ), ১৩১ সাধুৱায়, ১৩২ প্রতাপরায়, 
৯৩০ বিক্ণুপ্রসাৰ, ১৩৪ বাণেশ্বর, ১৩৫ বারযাহ, ১৩৬ সমাট, ১৩৭ চল্পকেখর, ১৩৮ মেখ, 
১৩৯ ধৰ্্মধর (ছেংকাছাগ), ১৪* কীন্িৰির (ছেংযুমফ |), ৯৪> রাজন (আচংফা ), ১৪২ মোহন 
( খিচুংফ! ), ১৪০ হরিরায় (ভাঙ্গরফা ), ১৪৪ রাজ্জাফ!, ১৪৫ রক্ফ! ( রক্নমাণিক্য ), 
৯৪৬ প্রতাপমাণিকা, ১৪৭ মকুটমাণিকা ( দুকুন্দ ), ১৪৮ মহামাণিক্য, ১৪৯ ধৰ্ম্মমাণিকা 
(২৯), ১৫৮ প্রভাপমাণিকায, ১৫১ বক্তমাণিকা, ১৫২ ধবজযাণিকা, ১৫৩ দেবমাণিকা, 
১৫৪ ইন্ত্রমাণিকা, ১৫ বিজযমাণিক্য, ১৫৬ অনন্ত্মাণিকা, ১৫৭ উদর্ষাণিকা। ১৫৮ জরমাণিকা, 
১৪৯ অমরমাণিকা, ১৯* রাঙ্গন্রমাণিক্ষা, ১৯১ বশোধরমাণিকা, ১৬২ কল্যাণমাণিক্য, 
১৮০ গোবিনামাণিকা, ০৬৪ হত্রমাণিকা, ১৬৫ রামদেবমাণিকা, ১৬৬ রপ্রমাণিকা ( হয় ), 
১৬৭ নরেক্রমানিক্, ১৬৮ মহেন্মাণিকা, ১৬৯ ধর্্মমাণিক্য ( ২য় ), ১৭+ মকুন্দমাণিক্য, 
৯৭১ জয়যাণিক্য, ১৭২ ইক্ছমাণিকা, ১৭৩ বিজয়মাণিক্য, ১৭৪ কৃষ্চমালিক্য। 

পরবর্তী রাজগণ-_-১৭৫ রাজধরমাণিক্য, ১৭৬ রাষগঞ্জামাণিকা, ১৭৭ ছুর্গামাণিকা, 
৯৭৮ কানীচচ্্রমাণিকায, ১৯৯ রুষ্কিশোর মাশিকা, ১৮* ইশানচন্্যাণিকা, ১৮১ বীরচন্্রমাণিকা, 
১৮২ রাধাকিশোর মাণিক্য, ১৮৩ বীরেক্্রকিশোর মাণিক্য, ১৮০ সহান্লাজ 
বাল্লনি্রলনন্িল্পোন্রা নালিক্্য। 
শির ৪০৮1 কেন চীনদেশ ছাড়া লগতে এরূপ স্রদর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজত্ব 
নাই। প্রথমে এই বংশের রাজধানী ছিল সগর দ্বীপের কপিলের 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৭ 


নিকট। ৩২ সংখ্যক নৃপতি প্রতন্দন সগরহীপের রাধানী ছাড়ি! কিরাতদিগকে পরাজ্য়- 
পূর্বক কাছাড়ে বাইয়া বকগপূত্র নদের তীরে বর্তমান ত্রিপুরবাজ্য সংস্থাপিত করেন | এই 
কিরাত-জাতি-বেহিত হইয়া! ইহারা অনাধ্য আচার ও উপাধি 
অবলব্বন করেন। ৭৩ স"থাক রাজার সময় হইতে ত্রিপুর-রাঙ্গগণ 
অনেকে “ফা” (পিতা বা প্র) উপাধি ধারণ করিয়াছেন। চীনদেশের এভাবান্ছিত ‘হালাম’ 
নামক পার্ধত্য জাতির এক সমযে ত্রিপুরাঞ্চলে বিশেষ প্রনৃত্ব ছিল, সেই জাতির সংস্পর্শে 
আসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় আৰ্য্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিপত্তি আরন্ধ হইবার পূর্বে ত্রিপুর-রাজগণ 
উক্ত চীন-প্রভাবান্বিত হালাম জাতির ভাবা হইতে নেক সময়ে উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে শক ও হুণ রাজার! তাহাদের নিজেদের নামের সঙ্গে ছিন্দু উপাধি গ্রহণ 
করিতেন (১২ পৃঃ)। এই 'হালাম’ ভাবার প্রচলন এত বেলী হইয়াছিল যে ধন্তাণিক্য 
(১৪৬৩ খৃঃ-১৫১৩ পৃঃ) পৰ্যন্ত রাজত্বের প্রথম সমরে বা্গল! ভাবা বুঝিতে পারিতেন না। 
খৃষটায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণা ধর্ণ্ের পুনকল্থানে, বৌন্ধ প্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লোপ 
পাইবার পর, সংস্কৃত ও *নভাষার” ( বাঙ্গল! ভাষার ) প্রচলন এতন্দেশে বেশী হইয়াছিল। 
প্ররণাতীত কাল হইতে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে বয়ন-শিল্পের প্রচলন আছে। 
পাছড়ি, দবেড়া, পরী (বাসন) প্রকৃতি বঙ্গ প্রা্থ সমস্ত পাহাড়িয়া রমদীরাই প্রাস্থত 
করিতে পারেন । যৃধিষ্টিরের সম-দামগ্িক বলিয়া কথিত স্থলোচন 
হিরা পি. রাজা! শিরক বিশেষ উৎসাহগাতা ছিলেন। তিনিই তদ্দেশে 
কার্পীস-বাগ্বেন বেলী প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৪৯ স্থানীয় রাজ! রাজ্-হুর্য্যের ( আচঙ্গ ফা) 
মহিনী, জয়ন্ত-রাজ্জ-কুমারীই বাঙ্-পরিবারে বন্তু-শিযের উৎকর্ষ সান করেন। াহার 
পুত্রবধুও পরে এবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জযন্ত-রান্দ-কুমারী আচঙ্গ ফার 
মহিনীই ত্রিপুরার সর্বাপেক্ষা উৎক্নষ্ট বন্ “রিয়া”র উদ্ভাবন করেন। এই “রিয়া” চীন 
কালের স্থপ্রসিদ্ধ “কাচুলী", ইহাতে নানাক্ূপ ুল-লভা, পঞুপক্ষী, মনুষ্ঠ ও দেব-দেবীর 
ুস্ধি সুতার! প্রস্তুত হইত। এই শরিয়া” শুধু রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদের গৃহ- 
ললনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন; ইহার ব্যবহারও ভাহাদের মধোই সআবদ্ধ। মসলিনের 
তায় রিয়ার 'আদরও বঙ্গে সর্বজন-বিিত। ত্রিপুরেশ্বরগশের অনেকেরই শিল্পের দিকে 
এতটা ৰৌক ছিল মে শিল্পের পটুস্ব দেখিয়! তাহারা রমণীকুল হইতে মহিষ নির্বাচন 
করিতেন। কথিত আছে, উদরমাণিক্য শিল্পকুশলী_২৪এট রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, 
ইহাদের প্রত্যেকেই বন্শিরে কৃতী ছিলেন ( ১৫৭২-৭৩ স্ব: ) | জিপুর-রবণীগণ এখনও হাতের 
চরকা ছাড়েন নাই, ১৯২১ সনের সেন্দাসে দুষ্ট হয়, পার্কতয-তিপুরায় মোট ং 
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হালামদের উপাধি। 
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১০৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 
রাক্দোর পার্কত্য-প্রদেশে ও সমতল ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে ধাতব ও প্রন্তরনিশ্মিত 
মুভি পাওয়া গিয়াছে। 


ত্রিপুরার কোন কোন স্থানের প্রস্তরে ক্ষোদ্িত এবং পাহাড়ের গাত উৎকীর্ণ মডটি খৃষ্ট 
বন্মিবার পূর্কোর বলিয়া বোধ হয় । বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য উনকোটা তীর্খের উনকোটাশ্বর 
শিব। যে যুগে মনথন্ম-কদননা অতিকায় সৃতি ধারণা করিতে ভালবাসিত, এই সুষ্ধি সেই 
যুগের । শত শত ভগ্ন ও অন্ধ্র ক্ষোদিত আজ্ঞাত দেক-মৃহি-সঙ্কুল ধূসর পর্কাতে উনকোটাখ্বর 
এখনও সমাধি আশ্রয় করিয়া দাড়াইরা আছেন। কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের সীমা 
পর্নত-_উনকোটা তীর্ণ_এই দেবতার 'ধিকার-কবক্র বলিয়া মনে হইতে পারে। এই মহা- 
মৃষ্তি পর্কাত খুড়িয়া প্রস্তত হইয়াছিল, ইহাৰ নিনন্তাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুস্ঠির এক কান 
হইতে অপর কান পর্ান্ত ২১ ছুট এবং সমগ্র সুষ্িট ১৮+ ছুট । গৌফের একটা দিক্‌ 
ভগ্ন, অপর দিক্‌ ছুই ছুট তিন ইঞ্চি। ভ্রিপুথার একটি পল্লীতে আর একটি মহাকায় 
নেবদুদ্ি আছেন, ইনি মৃন্ময় এবং নিছি্ট সময় পরে ইহাকে সংস্কার কর! হয়_এই সুষ্িও 
স্থরণাভীত কাল হইতে পৃঞ্গিত হইতেছেন। 
ইতিহাস পধ্যালোচনা। করিলে জানা যায়, মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা "নেক 
সময়েই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। রাজা বীর হাম্বীর ( বিষুবপুরে ), রাজা চাদরায় 
( শৌড়ছারে ), জিপ, কোচবিহার ও আসামের রাজার| মুদলমানা- 
চাস ধিকারের অনেক কাল পর্যন্ত বজেশ্ববের সঙ্গে প্রাতিষন্থিতা করিয়া 
মধ মধো যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। সোলেমান খাঁর প্রালক 
সেনাপতি মমারক খাকে পূজ্ছক চস্থাই চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দিয়াছিলেন, একথা 
মুসলমান লেখকেরা গোপন করিঘা গিরাছেন, 'অধচ রাজমালার লেখকের! তাহাদের 
পরাজয় গোপন করেন নাই। বন্তমাণিক্য বহু যুদ্ধে ছসেন সাছের সৈজ্ত পরাভূত 
করিয়াছেন, কিন্তু পাঠানদের আশ্রিত কবি জ্বকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, “ত্রিপুর-ন্ূপতি 


সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে ত্রিপুরসৈন্ত গুরুতর ক্ষতি সহ-পক্বক হারিয়| পিয়াছিল, রাজমালায় 
লিখিত হইয়াছে--"পঞ্চ সহজ পাঠান পড়িল এই রশে। চল্লিশ সহজ পড়ে ত্রিপুরার গণে।"_ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৯ 
হনীতি ও শত্রুতার স্থলে সৌহান্ধা ও শাস্তি স্থাপন করেন; কিন্ত হার পৌর বিজয়- 
মাণিক্র সময়েও নির্াপিত বহর কিছু কিছু “ছুলঙ্গ দেখা দিত। উক্ত রাজা খণ্ডল- 
বাসী বাঙ্গালীদের এরূপ হর্গতি করিয়াছিলেন নে বস্তাভাবে তাহার! বৃষ্ষপত্র পরিয়া 
লজ্জা! নিবারণ করিতে বাধা হইয়াছিল, বিক্রমপুরের ভত্র-সমাজে ইহার অকথ্য 
ত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে । এদিকে ইনিই আবার বাঙ্গালী বান্মণদিগকে 
মুক্তহস্তে স্বর্ণ ও ভূমি দান করিযাছেন। তাহার পূর্কা-বঙ্গে দিবিজরের ফলে একদিকে 
যেমন জনসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইয়াছিল, অপর দিকে ক্রমশ: বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে 
পার্কতা-দ্রপুরার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ অবস্থা দাড়াইল বে, যদিও রাজ্বযের সীমান্তে 
টিপ্রা ভাষ! এখনও প্রচলিত রহিয়াছে তথাপি সমগ্র ত্রিপুরা দেশ এখন বাঙ্গল! সমাজের 
অঙ্গীয় হইয়। গিয়াছে এবং বাদলাভাষ! গ্রহণ করিয়াছে। ধক্মাণিক্য পাঠানদিগের 
নিকট হইতে বলপূৰ্বক মেরহরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামঞ্ল, বরদাখাত, বিষণ উড়ি, 
প্রতি পরগনা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উত্তরে খানাংচি রাজা এবং কুকী অধ্যুষিত সমস্ত 
পাহাড়িয়া দেশ তিনি ভীষণ বুদ্ধের পর দখল করিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম তিনি এবং পরে 
বিঙ্গয়মাণিক্য দখল করিয়াছিলেন। বিঙ্রমাণিক্য জীহট্ট জয় করিয়া সুবর্ণ-গ্রামের পাঠান- 
দিগকে দগন-পুর্বক পদ্মাতীর পরাস্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিযাছিলেন। ব্রকমপুত্রের 
পূর্বাতীর হইতে পশ্চিমে স্াঙ্বী ( বুড়ী গঙ্গ।) এবং সরস্বতীর তীর পর্য্যন্ত বিশাল জনপদ 
ভাহার সাম্রাঞ্োর শন্তরগত হইয়াছিল। এই ভাবে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড 
বিভাগ প্বাধিকারে আনিয়া বাঙ্গলার শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প পার্কাতা-প্রদেশে প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। এক কাণে এই সমন্ত স্থান মহাভারতের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিল; 
রাদার! মহাভারত ও অপরাপর শীঙ্গ-গ্রচ্থের বঙাম্থবাদ করাইয়াছিলেন, উত্তর কালে 
মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গের বংশধরেরা খোল ক্রহাল লইয়া এই রাজ্যকে প্রেমণশ্টে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কুমিল্লায় পাহাড়িঘা কুকীরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে 
যখন নিয়-ছুমে অবতরণ করে, তখন তাহাদের কেহ কেহ বটতলার প্রকাশিত চৈতন্- 
চরিতামৃত ক্রয় করিয়া! লইয়! ঘায়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মহারাজ বীরচক্্রমাপিক্য 
বৈষ্ণব-শাস্ত্ব-প্রকাশের জন্য বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্ধারদ্বকে এক লক্ষ টাকা দিয়া 
বৈষ্চব-সমাঙ্গের অশেষ কল্যাপ সাধন করিরাছেন। 

_ এই রাজাদের কাহিনী পাঠ কৰিবে দুই হইবে-বোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীতে অনেক 

রাঙ্গাই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিযাছিলেন। সে দেশে কি বাঙ্গল! টাকা লওয়ার রীতি 

প্রচলিত ছিল না? ত্রিপুরারাজোো বে এই ব্যাধি খুব সংক্রামক 

চত . ভাবে কোন কালে দেখা দিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না 

বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া! বাঙ্যালায় লিখিত হইয়াছে; মহামাণিক্য 

১৪০৯ খৃঃ অন্দে, ধৰ্ম্মমাণিকয ১৪৯২ খু অৰে, ধরজদাণিক্য ১৫১৫ খৃঃ অন্দে, বিজয়মাণিক্য 
১৩২ 


© 


১০৫০ বৃহৎ বঙ্গ 
১৫৭০ খৃঃ অন্দে, ছত্রমাণিকা ১৬৬০ খৃঃ অন্দে প্রাণত্যাগ করেন। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬+ 
খৃঃ অন্দ-_এই ২২৯ বৎসরের মধ্যে « জন নৃপতি পর পর বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, 

রাসযালার এই উক্তির মধ্যে কিছু তুল আছে বলিয়াই মনে হয়। 
আর একটি কথা, বহু পুর্ধ হইতে এই রাজ্জকাহিনীতে বাঙ্গলার দ্বাদশ মগুলাধিপের 
কথা পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইতেছে__ইহারাই বাঙ্গলার "বারতূঞা" । ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ইহাদের 
কথা আছে। গৌড়েশ্বরগণ কর্তৃক দ্বাদশ সামস্ত-রাজ নিযুক্ত 


্। করার প্রথা বহু প্রাচীন। "প্রাচীনকালে ব্রিপুররাজা ৭,৫০ 
বর্গ মাইল ব্যাপক ছিল।” 
স্খলন পন্রিচেছদ 
প্রাগ্জ্যোতিষপুর 


প্রাগৃজ্যোতিয পুরগ্রাচীনকালে অতি বিস্তৃত স্বাধীনরাজ্য ছিল; এক এক সময়ে এই 
রাঙ্গা সিলেটের অনেকাংশ গ্রাস করি! পূর্ববঙ্গের বহস্থান নিজ কুক্ষিগত করিয়াছিল। বহুকাণ 
পর্য্যন্ত কোচবিহার এই রাজোর অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পুর্দাংশ 
এমন কি ঢাকা পথ্যস্ত এই রাজ্যের অধিকার-রুক্ত হইয্াছিল। ঢাক! জেলার উত্তরাংশে 
বিশেষ ভাওয়াল ও তংসন্নিহিত অঞ্চলে প্রাগৃজ্যেতিবপুরের বহু নু "নাম! দেখিয়াছি। 

সি প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অস্ত নাম কামরূপ । এখানে বহু প্রাচীনকাল 

iy হইতে কামাখ্যা হেৰী প্ৰতিষ্ঠিত থাকিয়া এই রাজ্যের গৌরব বর্ধন 
করিতেছেন। তার্িক-ধর্্বের 'অত্যদর ও বিকাশ এই তীর্থেই বিশেষ রূপে হুইয়াছিল। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগদত, সুর প্রহৃতি রাজারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন; 
মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু পুরাশে ইহাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিত হুইয়াছে। 
বাণ রাজাও সেই যুগের এক কীর্তিমান্‌ পুরুষ-__ইহার! সকলেই ক্ফদেবী ছিলেন। রামারণে যে 
নরক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়__কষ্চের সমকালিক নরক কখনও তিনি হইতে পারেন না। 
এই নরক কর্তৃক দেবমাতা অদ্নিতির কর্ণের কুণ্ডল হরণ করার অপরাধে কৃষ্চের সঙ্গে তাহার 
যুদ্ধ হয়, কষ ইহাকে ও ইহার প্রধান সেনাপতি সুহকে বধ করিয়া কুণ্ডল গ্রহণ করেন। 
দয়দেৰ এই নরক ও সুরের কথা তাঁহার 'অমর-গীতিকার ভ্তোতে উল্লেখ ক 
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কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বর পুত্র কার্বিকেয হইতেও বেনী ভালবাসিতেন। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের বীরগণের সম্বন্ধে এইরূপ নানারূপ উপাখ্যান প্রচলিত 'আছে। এতিহাপিকগণ সেগুলির 
মধ্যে অবশ্য অনেক কথা অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্ত তাই বলির! রাঙ্গাদের অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। 
হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জানা! যায় প্রাগৃজ্যোতিৎপুরের রাজারা! অতি 
পরাক্রাস্ত ছিলেন এবং ইহারা যুধিচিরের সময়ে ভারতীয় রাঙন্বর্গের পুরোভাগে অবস্থিত 
ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচ্য-সমাটু জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যহুতরে ন্দাবন্ধ ছিলেন। 
প্রাচাবিদ্ধামহার্ণৰ নগেন্দনাথ বস্তু মহাশতন্ব প্ৰমাণ করিয়াছেন, বামায়ণের বর্ণনায় যে লোহিত- 
সাগর পাওয়া যায়, তাহা আরবের পশ্চিমে অবস্থিত "রেড সি” নহে, তাহা লোহিত্য নদ। 
এই নদ এককালে হয়ত সাগরোপম ছিল, বনমালের তাম্নশাসনে এই নদকে “লোহিত্যসিদ্ধ" 
বল! হুইয়াছে। বলবন্দার তান্রণাসনে ইহাকে “বারিথি” ও রক্বপালের শাসনে ‘সিন্ধু এবং 
ইন্্রপালের শাসনে “সরিৎপতি” নাম দেওয়া হইবাছে। ইহার বর্তমান নাম করতোরা। 
সম্ভবতঃ এই সাগরোপম বাধ! অতিক্রম করিতে না পারি! ভারত-বিজ্যী জাতিরা গৌড় দেশ 
পৰ্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইখানে ঠেকিয়া পড়িতেন। নগেহবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, 
এই স্থানে বেদোক্ত পণিজাতি ও বার্ধ্যগণের নান! শাখা বেদের সমর হইতে বসবাস 
করিতেছেন, এখান হইতে পণি (বণিক্‌ জাতি) পৃথিবীর সর্বত্র বাণিদ্য-দাহাজ লইয়া! যাতায়াত 
করিত, এখনও এখানে চর্্মোপৰীতধারী কবির বংশধরগণ ঠিক বেদমঞ্জের ভার মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া হোমকাধা করিয়া গাকেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন--খাস বঙ্গদেশে 
যেরূপ সমস্ত জাতি মিপিয়া এক হই গিয়াছে, আসামে তাহা হয় নাই। আসামে বহ- 
পূর্বাকালের আচার ব্যবহার লইয়া এক এক জাতি সথীয় স্বীয় স্বাতগ্না রক্ষা করিয়া আছে। এই 
দেশকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার একখানি সংক্ষিন্ত ও জীবন্ত ইতিহাস বলা! যাইতে 
পারে। এতিহাসিকগণের তীক্ষ সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টির আলো-রেখা এখনও এই পার্কত্য 
প্রদেশের নিগৃঢ় নিকেতনে প্রবেশ করে নাই। এই খনি আবিষ্কৃত হইলে অনেক মূলাবান্‌ 
ধরতিহাসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এককালে বশিষ্টের 
মত মহৰি নাকি কামাখ্যা! দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইথাছিলেন, তথায় প্রবেশ 
লাভ করিতে পারেন নাই। লৌহিত্য নদের তীরে যুগে যুগে বে রাষ্ট্র ও ধর বিপ্লবের অভিনয় 
হইয়াছে, তাহার সন্ধান করার স্থান এখানে নহে, স্ত্তরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয় 
লইয়া আমর! বিলঘ করিব না। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আর্থ্যাবর্ধে--বিশেষ গৌড়দেশে 
ইহাদের কি দান, তৎসন্বন্ধে হই একটি কথা বলিব। 
১। বাণলিঙ্গ ( মহারাজ বাণের দ্বার! পূজিত একরূপ শিবলিঙ্গ ) আর্য্যাবর্ত্ের 
সৰ্ব্বত্ৰ শৈবগণ কর্তৃক বিশেষ আদৃত। কথিত আছে অন্ত প্রকার 
288 শত শত শিবলিঙ্গ পুজার যে ফল, একটিমাত্র বাণলিষ্ব-পূজার 


ততোধিক ফল। 


১০৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


২। কামাখ্যাতীর্ঘ সমস্ত হিন্দুর একটি প্রধান বন্স্থান,_এই স্থানে তাস্িক যাছ- 
বিষ্তার “এতটা প্রচলন হইয়াছিল যে, এককালে অন্ততঃ গৌড়দেশবাসী সকল তাস্ত্রিকই 
সর্কাব্ষধ কামাখ্যার দোহাই দ্বিতেন। বাজলা শত শত পদ্নীগাথায় 
যাছৰিচ্ধার কথা হইলেই কামাখ্যা তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থল 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি বহু উদ শব্দ-কণ্টকিত "“নুসলযানী বাদলায়” লিখিত 
পু:থিতেও আমরা যাহবিস্া-প্রসঙ্গে কামাখ্য| দেবীর উল্লেখ পাইয়াছি। পুরুষকে ভেড়া 
করিয়া রাখিবার যে সকল টোনা আছে, বাঙ্গল| দেশ এক বাকো কামরূপ-বাসিনীদিগকেই 
সেই টোনার একমাত্র অধিকারিনী বলিয়া জানে। কালীঘাটের পটুয়ারা সেদিন পর্ম্যস্তও 
কামরূপ বা কাদ্তাবাসিনীদিগের এইরূপ ভেড়া বানাইবার ছবি খ্ধাকিয়া বিক্রয় করিত। 
৩) কামরূপের চিত্রভাস্বরদ্ছের নাম ইতিহাস-বিশ্রত। চিত্রকর ও চিত্রকরীর 
বহ উল্লেখ আমর! ভারতীর সাহিত্যে পাইয়াছি। অজন্তা প্রভৃতি জগনিখ্যাত স্থানে 
রি হিন্দু ও বৌদ্ধগণের চিত্র-নিদর্শনের ‘অভাব নাই। কিন্ত চি্রাদাই 
ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রকরী বলিয়! সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন 
ইনি ৰাণ-রাজকন্তা উবার সঙ্গিনী ছিলেন এবং মন্ব্যের প্রতিকৃতি এরূপ হুন্দরভাবে আকিতে 
পাৱিতেন যে তৰৱস্ধিত ছবিগুলি মূকুৱে বিদ্ধিত নৃষ্তির স্টায় অবিকল হইত। বহু চেষ্টার পর 
এই চিত্ৰকরীর চিত্র দেখিয়! উৰ! 'অনিরুদ্ধের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশ- 
পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তংপরে সংস্কত সাহিতোর নানা স্থানে 
চিত্রবিষ্থার উল্লেখ আআছে-_উত্তর-চরিতে রামের বাল্যঙ্গীবনের চিত্রলেখমাল! দর্শনে রাম, 
শঙ্গণ ও সীতার পূর্বস্থতি জাগিব! উঠিরাছিল; শকুন্তল! নাটকে রাঙ্গা ছক্মকজ মে ছবি 
আঁকিবার পরিকল্পন! করিয়াছিলেন, তাহা! চিত্র-পিযের অতি সম জ্ঞানের পরিচায়ক । কেছ 
কেছ বলির! থাকেন, দূরস্থ-বোধক রেখা এবং আলো ও ছায়া! ভারতীয় শিল্পী বাকিতে পারিতেন 
না। অন্তর চিত্রাবলীতে ছ্দিনিষ ও আসবাব-পত্রের আকৃতি ও সংস্থান এরূপ মধথাযথ- 
ভাবে প্রদপিত হইয়াছে যে তাহা দেখি কোন্‌ ভ্রব্য কতটা দূরে--তাহা স্পষ্ট বোঝা বায, 
উচ্ধা এদেশে বিদেশী সত্যতার দান নহে। বিদ্যক বলিতেছেন “সাহু বঅস্স। মহরাবন্থাণ- 







পারে না। হত তাহার ছবির অক্কনের বে পূর্ব-কজনা দিয়াছেন, তাহাতে শি্-কুশলঙা ও 
অব বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইক্াছে-_”শাখালছিতবন্ধলন্ত চ তবো্নিশ্মাতুনিচ্ছাম্যধঃ। 





মৃগ শৃঙ্গে পনার বাম নয়ন 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৩ 


অষ্ট পৰ্রিচেছদ 
এঁতিহাসিক যুগের আদিকাল 


আদি যুগের উপকথার কোয়াসা-বিজড়িত অশযুট তরুণালোকের রাজ্য ছাড়িয়া আমরা 
ঁতিহাসিক যুগে অবতরণ করিব। এ পধ্যন্ত কামরূপ রাঙ্গোর দশখানি তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১। ভাস্বর বর্স্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তায়শাসন। 
২। হঞ্জর বন্ধার হায়ুংখলে প্রাপ্ত তাত রফলক। ৩। তেজপুরে প্রা 
মহারাজ বনমালার তামলিপি। ৪ নৌগায় প্রাপ্ত বলবপ্টার তাষশাসন। ৫। বড় গায়ে 
প্রাধ রাঙ্ছপালের ১ম তাম্সপাসন। *। সোরালকুচিতে প্রাপ্ত এ রাজার তা্রশাসন। 
৭ গৌহাটিতে প্রাণ্য ইন্রপালের প্রথম তাযশাসন। ৮। ওয্বাকুচিতে প্রাপ্ত এ রাজার ২য় 
তায়ণাধন । ৯। ধৰ্স্ূপালের শুভদ্ধর পাটক লিপি। ১*। ওঁ রাজার পুপ্পভদ্া লিপি। ইহা 
ছাড়! হ্জর বর্ম্মার প্রপ্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিও এন্ধলে উল্লেখযোগ্য 

৯। ভাগ্ষর বর্দ্মার তাত্রলিপি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। এই ভান্বর 
বার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউনসাং গ্ঠাহার সভায় অতিথি হইয়াছিলেন। কনোজাৰিপ হর্ষের 
সঙ্গে গৌঁড়েশ্বর শশাদের যুদ্ধের প্রান্তালে ইনি কনোঙ্জের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করেন। তায্র-পাসনখানি কর্ণস্থবর্ণ শ্বদ্ধাবার 
হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। হয়ত সাময়িক ভাবে তখন উক্ত রাজধানী ভাঙ্কর বর্ত্মার 
অধিকৃত ছিল। ভাস্কর বর্ম্মার পরিচয়্থলে তান্রশাসনে বণিত হুইয়াছে, ইনি ক্বঞ্চকর্তৃক 
নিহত নরক রাঙ্গের বংশোস্তধব। নরকের পুত্র ভগছত্,_তৎপুত্র বজদ্ত। নরকবংশীয় 
রাজার! তিন হাঙ্গার বৎসর রাঙ্গন্থ করার পর সেই বংশে বৃষ্থীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পুথ্ধার্্া 
রাজা হুইয়াছিলেন। > পুষ্য বশ, ২ সমগ্র বশী, ৩ বল বরা (দা দেবীর গর্ভজাত ), 
৪ কল্যাণ বর্ষা ( রদ্বাবতীর গর্ভ ), ৫ মহেত্র বর্ম ( বজ্ঞব্তীর গর্ভজাত ), ৬ নারায়ণ বর্্ধা 
(রোল্জী ক্রেতার গঠজাত ), ৭ মহানুত বন্দ (দেববত্তীর গর্ভ্াত), ৮ চন্্রুখ বপ্্া ( দেববতীর 
গর্ভঙাত), = স্থিত বৰ্ম্মা, >* সুস্থিত বরা ( নয়ন দেবীর গঠজত এহৃগান্ধ উপাধি ), ১১ 
সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মা (শ্তামা দেবীর গঙ্গাত )। ভাঙ্কর বর্া এই সুপ্রতিষ্ঠিত বন্থার 
কনিষ্ঠ ভ্রাত! ও শামা দেবীর গভজাত। কথিত আছে ইনি “ৰ্বীয় বাহৰল ছারা সমস্ত 
সামস্তচক্রের বল খর্ব করিয়া” সার্কাভৌম নৃপতিক্ূপে প্রতিষ্ঠিত হইফাছিলেন। কানোদ্সের 
সহিত মৈরী নিবন্ধন ইনি পশ্চিম হইতে বহ ব্ৰাহ্মণ তাহার রাজ্যে ব্মানয়ন করিয়া হিন্দু 
ধর্ম্মের বৈজয়স্তী উড়াইয়াছিলেন। 

হ। হর বক্__এই অস্তশাসনে গুপান্ক ৫১৯ পাওয়া বাইতেছে, স্বতরাং ৮২৯ খৃষ্টাব্দ । 
ইহা হারের সাবার হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ এই স্থানটি তেমদপুরের নিকটবর্তী ছিল। 


তামণাসন। 


নধর বধী ৭৪৩ বুং। 








১০৫৪ বৃহৎ বঙ্গ 


হর্জর বর্শ্মার পিতার নাম প্রালস্ত ও মাতার নাম জীবদা, ইনি সালন্তত্ত-বংশসন্ৃত। ইহার 

বৰ পুত্র স্বপ্রসিদ্ধ বালা বলমালা। “অমান্‌ হ্জর দেব সিংহাসনে 

আর হইয়া দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের স্তায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক 

পরিবৃত হইয়া সর্ব-তীর্ঘবারি-পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপ্য-কলসের জলের দ্বার! বণিগ্‌জজন-পুরঃশর 
সদ্ধংশ-জাত রাজ-পুত্রগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।” 

৩। বনমাল”_ন্থমান নবম শতাব্দীর মধাভাগে বাজন্ধ করিয়াছিলেন। ইনি 
মহারাজ হকার বর্শ্মার পুত্র। এই ন্থশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা নরক ও ভগদতের বংশীয় 
বলিয়া নাৰী স্থাপন করিয়াছেন। শাসনখানির সংস্কত নির্দোষ 
ও অতিশয় কবিতপূর্ণ__বিশেষ লৌহিত্য নদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি। 

॥। বল বৰ্ম্ম, ইনি বনমাল বৰ্স্মার পৌত্র, ₹্শন শতাব্দীর প্রথম-ভাগ ইহার রাজত্ব 
কাল। এই অন্থশাসনে ভক্তিমান্‌ মহারাক্গ বনমাল-দেবের সম্বন্ধে লিখিত হুইয়াছে, 
“ক্রোধ বাঁ হাস্কে তাহার সুখ-বিকৃতি কেহ দেখেন নাই, কোন 
নীচ বা অন্তর কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্বদা! হিতবাক্য 
ভাছার দুখে শোনা বাইত। তাহার বিশাল ও তুলা প্রাসাদশ্রেণী নানা চিত্র- 
সমন্বিত এবং বহু প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ছিল।” বোধ হয সেই প্রাচীন স্মাদর্শে এখনও আসামের 
রাজপ্রাসাদ নিন্মিত হইয়া থাকে। গেট সাহেবের পুস্তকে প্রদত্ত রাজপ্রাসাদের ছবি ষ্টব্য। 

এই অন্থশাসন হইতে জানা যায়, বনমাল দেবের পুত্রের নাম জয়াল,_ইহার উপাধি 
বীরবাহ, বল বর্ম্মা তাহার পুত্র । 

৫। রত্বপাল--সময় পৃষ্টীয় একাদশ শতান্বীর পূর্বভাগ। যদিও সালস্তন্তবংশীয় 
নৃপতিগণ আপনাদিগকে নরক-ভগ্ন্তবংলীর বলিয়া! প্রচার করিয়াছেন, তথাপি বোধ হয় 

সাহার! সেই প্রাচীন রাজবংশের কেহ ছিলেন ন1। রদ্রপালের 

EAN অন্থশাসনে ইহাদিগকে চেচ্ছবংশসন্ভৃত বলিয়া! নিন্দাবাদ করা 
হইয়াছে। রদ্রপালের অন্থশাসনে আছে--“বংশানুক্রমে নরকবংশীয় রাজারা পৃথিবী 
পালন করিয়াছিলেন, কিন্ত ছ্দেববশত: ভ্েচ্ছাৰিপতি সালস্তন্ত সেই শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন :.... তাহাদের একবিংশতিতম রাজ্জ! ত্যাগসিংহ নির্বংশ অবস্থায় স্বর্গাকড় 
হওয়াতে ‘পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় বাজারই প্রযোজন’ এই স্থির করিয়া! প্রজাগণ 
উর্রদ্দ পালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন।”  রত্রপাল-_ত্রক্ম পালের পুত্র। ইহার 
পরাক্রমের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে বে, ইহার রাজধানী, প্রাগৃন্দোতিষপুরের দুর্দ্দরানামক 
নগরী--(১) শকরাজরূপ ক্রীড়া-পক্ষীর দৃঢ় পঞ্জর, (২) শুঞ্জরাধিপতির জর-স্বরূপ, (৩) ছুদ্দান্ত 
গৌরাৰিপতিক্ূপ হন্তীর কূট পাকল ( একরূপ হন্তিরোগ ) সনৃশা, (৪) কেরলেশ্বররূপ 
পর্াডেরদ্প, (৫) ৰাহিক | be তারিক (কাশ্মীর রাজোর স্নিহিত প্রদেশ ) রাজ্যের 

এই: 


বনদাল। 


বলবা) 











ভি 


বন্ধের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৫৫ 


৬ ৭। রদ্থপালের পুত্র পুরন্দর-পালের অকালমৃত্যুতে তৎপুত্র (রদ্্পালের পৌত্র ) 
ইঞ্পাল রাঙ্গা হইয়াছিলেন, সময--একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইহার তামশাসনের 
শিববন্দনাটি বড় হ্ন্দর। আমর! বৈক্ণবপদে পুনঃ পুনঃ 
পাইযাছি, রাধা বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন-_-“হারিলে 
তোমারে দিব বেশর কীছুলি। জিনিলে লইব তোমার মোহন মুরলী।” অন্থশাসনের 
বন্দনায় পাওয়া যাইতেছে, হরগৌরী বাজী রাশিয়া পাশ! খেলিতেছেন ও শিব পরাস্ত । 
গৌরী বলিতেছেন, “তোমার সর্বন্__শ্াঙ্, পরপর বৃষ, শশিকলা প্রস্ততি আমি দ্িতিয়াছি, 
কিন্তু সমস্তই আমি ফ্িরাইয়া দিলাম, কেবল গঙ্গা আমার জলবহনার্থ কিন্ধরী হইয়া খাকুক।” 

। ধর্মপাল_এই বংশের আদি পুরুষ ব্হ্ধপাল, ২য় রগ্থপাল , ওয় ইন্দরপাল, ধর্থ 
গোপাল, «ম পাল, ৬ বর্ম্মপাল। বর্মপাল দ্বাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে বিস্মান ছিলেন। 

ভাস্কর বর্স্মার সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুর রাঙ্গা চতুদ্দিক্‌ বেড়িয়া ১৬৬৭ মাইল ব্যাপক ছিল। 
কানিংহামের মতে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উপতাকা তৃমি, কোচবিহার এবং ভুটান এই স্ববিস্বৃত 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে “সু” জনপদ 
এবং প্রীহষ্টের কতকাংশও প্রাগ্জ্যোতিবপুরের অধীন ছিল। 
গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্্রপাল রাজাকে বল্লালের পিতা বিজয় সেন পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। এই যুগের কোন সময়ে তিথ্বদেব নামক প্রাগৃজ্যোতিষপুরের রাঞ্জা 
পাল-সমাটের  বিরুদ্ধাচরণ করাতে বৈশ্বদেব নামক তাহার ( কুমারপালের ) আগণ- 
"মন্ত্রী কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হন। বৈগ্ধদেব তথাকার রাজ! হইয়াছিলেন (২৭ পৃঃ)। 


হলপাল। 


ধর্ষগাল। 


মীমা। 


সপ্তান পৰ্রিচেছদ 
পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সঙ্কোচ 


এই বিশ্লবের পরে আমরা অয়োদশ শতযাস্দীর প্রথম সময়ে মহস্মদ ইবন্‌ বক্তিয়ার খিলিঙ্ির 
আসামের বিরুদ্ধে অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বক্তিয়ার বহু বিড়দ্বিত হুইয়া এই রাজার 
হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিক্কতি পাইয়া! মৃত্যুর জন্য বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ১২৫৭ খৃঃ 
অন্দে যুজবক তোগ্রেল ববী কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কিয়ংকালের জন্য বিজনী 
হইয়াছিলেন, একটি মসজিদ পর্যন্ত স্থাপিত হুইয্াছিল,_-কিন্তু বর্ধাগমে তাঁহার সৈন্ত-সামস্ত 
কোণায় ভাসিরা গেল! তিনি কামরূপেশবরের হাতে নিহত হইলেন। ১৩৩২ খৃঃ অন্দে 


© 


১৯৫৬ বৃহৎ বঙ্গ 


মহম্মদ সাহার ১,**,*** অশ্বারোহী সৈন্য কামরূপ-রাল্দের বাছু-িস্তার প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট 
হুইল। ( আলমগির নামা, +৩১ পৃঃ )। কিন্ত এই সমর হইতে প্রাগ্জ্যোতিযপুর বহু খঞ্ড- 
রাজ্যে পরিণত হইয়া! প্রত্যেকটি কোন কোন পার্কাত্য রাহ্বংশীয় নেতার অধিকারে আসিল। 
চুটিয়া রাঙ্ছারা অবর্ণজী ও দিশাং নন্দীর পূর্বভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ, এবং পরবর্তী 
সময়ে অহম্‌ রাজগণ, স্ব স্বর অধিকার লইছা যুন্ধকিগ্রহ করিয়াছেন । চুটিয়াদের উত্তরে 
এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঞা রাজারা ( দ্বাদশ ভৌমিক ) 'দাধিপত্য করিতেন। 
দক্ষিণে, পূ মৈযমনলিংহে ছর্গাপুর, জঙ্গলবাড়ী, দশ কাহনিয়া, বোকাইনগর প্রভৃতি কষ ক্ষুজ 
প্রদেশের রাঙ্বংশীয় নেতারা এই সময়ে স্থাদীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রবল হইয়া 
এক সময়ে প্রাগজ্যোতিনপুরের অনেকাংশ গ্রাস করিস্নাছিল। চুটিয়াদের আদি রাঙ্গা বীর পাল, 
তৎপুজ গৌরীনারাযণ ( সোনা! গিরিপাল ) ভদ্রসেন নামক এক রাঙ্গাকে হত্যা করিয়! 
রদ্রপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গৌরীনারায়ণের ( রাজ-উপাধি রত্ধ্বজ্জ পাল ) 
পর নয়টি রাঙ্গা হইয়াছিলেন। ন্দটম রাজা ধীরনারায়ণের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং 
জামাত! শাবক অহম্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বারতূঞাদের আদিপুরুষ সনুস্র, 
তথৎপুত্ৰ যনোহর,--মনোহরের কন্তা লক্ষ্মীর গর্ভে শান্তগ্র এবং সামন্ত জন্মগ্রহণ করেন। 
সামস্তের বংশধর রাজধর নোয়াগায়ে বরদোয়াতে উপনিবিষ্ট হন, রাজধরের পুত্র কস্তুমবরের 
দেশবিশ্ৰতকীৰ্তি মহাপুরুষ শঙ্ষর দেবের কথা ব্ামর! পরে লিখিব। বার কূঞাদের ক্ষমত! 
ও প্রতিপত্তি অহম্গণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। চুটিয়! রাঙ্গগণের সময়ে কাাখ্যাদেৰীর 
মন্দির নিত্য নববলির রক্তে প্লাবিত হইত। কামতার রাজগণের শেষ বংশধর লীলার 
১৪৯৮ সঃ অন্ধে হুসেন সাহ কতৃক বিজিত হইয়াছিলেন। খেন রাঙ্গগণের আদি পুরুষ” 
ভিতর শকুড় রাখাল ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দ 
এহশপূর্ধক নীলধ্বজ উপাধিতে পরিচিত হইলেন। হ্যামিপ্টন 

কামতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। নীলধবজ্ের পুত্র 
চক্ৰধ্বজ এবং তৎপুত্র নীলাখর। এই নীলাদ্বরের রাজ্জী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্রের প্রেমে 
আবদ্ধ হন। রাজা! উহ জানিতে পারিয়া সেই মন্তরিপত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস 
কলাধাইা অজ্ঞাতপারে মন্্ীকে খাওয়ান | শেষে স্বরং ঘটনাটি মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করেন। 
মন্ত্রী প্রতিশোধ লইবার জন্য অভিসন্ধি করিয়া হসেন সাহার শরণ গ্রহণ করেন। হুসেন সাহ 
১২৯৮ খৃঃ অন্দে কামতাপুর ব্দবরোধ করিয়া! বহু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্ঞীর সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখ! করিতে অনুমতি লইয়া 
অস্তঃপুরে ছন্থবেশী কতকগুলি যোদ্ধাকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে কামত! মুসলমানের 
অধিকৃত হয়। রাজ! পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ৯৫৯ বব: অন্দ পর্য্যন্ত কামত! মুসলমান 
শাসনাধীন থাকে। ইহার পরে মুসলমানেরা অহম্‌ রাজাদের রান্দোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করার 
টা EE I, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্কাধিরুত কামতা রাজ্াও 
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মায়, ইহারা বিশ্বসিংহের ভ্রাতা ছিলেন | এই বিশ্বসিংহ ক্রমবদ্ধিকণ প্রভাপে_ প্রাগজ্যোতিষ- 
পুরের বড় নদী পরাস্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন । 

'অহম্রাজদের বে বুরুৱ্ী আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পূর্কভাগ__বেখানে সৃষ্টিতত্ব 
ও বংশের উৎপত্তির কথা আছে-_তহা ছাড়া বাকী সবই বিশ্বাদ-যোগা। অনেকগুলি বুকুত 
পাওয়া গিয়াছে,_গেট সাহেব বলেন, এই জাতির মত ইতিহাস- 
(লেখক পাশ্চা্া গাতিদের মধ্যে বিরল,__এফন কি সুসলমানেরাও 
তাহাদের সমকক্ষ নহেন। স্থপ্টিতক তাহার! যাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, হিন্দুদের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সেই স্বষ্টি-তব্বের সার 
সঞ্চলন তিনি যাহ! করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়-_শূল্ত পুরাণের স্্টিতস্থের সঙ্গে ইহার মূলতঃ 
কোন গ্রভেদ নাই। ইহাদের মধোও াদি-কালে যে প্রবল বন্যা জগৎকে পরিপ্লাবিত 
করিয়াছিল, তৎসন্বন্ধে উপগঞ্জ "মাছে | 

অহম্রাজ্দ টায়! ও খুনজানের বংশ ৩৩৮ বংসর রাজত্ব করেন, তৎপরে রাঙ্গা খুঞুর পৌর 
সুকাফা আসামে "আসিয়া রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা সান-বংণীয় এবং মৌলং 

হুকাধা-১২২৮১২৯৮ (হুবেলী নদীর তীরস্থ ) নগর হইতে আসামে আগমন করেন। 
সঃ ৯২১৫ খৃঃ অন্দে সুকাফা আসামে অবতরণ করেন, তাহার সঙ্গে 
ইট শ্বেত হস্তী, ৩০* হাতী ও ৯,+* লোক ছিল। তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিজ হইয়া 
যোরান, বোরাহী প্রস্ৃতি দেশের রাজাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি ১২২৮ খৃঃ হইতে 

স্ুতিফা ১২৬৮-১২৮১ ১২৬৮ খৃঃ অন্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্ুকাফার পুত্র সুতিফা 
খু ১২৮১ খৃঃ অন্ধ পর্য্যস্ত ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। নর নামক এক 
জাতি (সানবংশসম্ুত ) অপেক্ষাকৃত সুপভ্য এবং বোদ্ধ ধর্ম্মাবলন্বী ছিল; ইহাদের রাজা 
সুতিফার নিকট সাহায্য প্রার্থন! করেন, মগেরা তাহাদিগকে ব্যাতিবান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 
স্থৃতিফা নরবাজ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে চান,_-তাহাতে সন্মতি পাইলে সাহায্য করিবেন, 
আৰিনিদ্া--১২৮১-১২৯৩ বলিত পাঠান। কিন্ত নররাজ তাহাতে সন্মত হন না। ইহার পরে 
ক যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাহাতে ন্থৃতিফা বিজয়ী হইস্বাছিলেন। পরবর্তী 
রাঙ্গা স্ববিনফা ১২৮১-১২৯৩ খৃঃ অন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি বাঙ্গা বৃদ্ধি করেন নাই, 
কিন্ত দেশের 'আভান্তরিক শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন এই 

পথাৰ ১২৯৩১৩৩২ ছুই লেনাপতির মধ্যে তুলারূপে প্রজা ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। 
শা স্থবিনফার পুত্র স্থখাংফা চুটিয়া, কাছাড়ি, ও কামতার রাজাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয় জয় লাভ করিয়াছিলেন, শেষোন্রু রাজার কন্যা 'রাজনী”কে ইনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন ইহার ৩৯ বংসর-ব্যাপক রাজত্বকালে অহম্রাজোর অনেক ভীবৃদ্ধি 
হইয়াছিল। 
তৎপর হখাংকার জ্যো পুত্র হু্াংকা রাঙ্গা হন। তংকনিষ্টচাওগুলাইএর ষড়যনজে 
ইহাকে বহুকাল ব্যতিব্যপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। বস্তুত: ভাহার ৩৩ বংসর-ব্যাপক দীর্ঘ 
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রাজত্বকাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শব্যায় রাতরিষাপনের মত অতি কষ্টে উদযাপিত হয়। 

বখাকো-১০০২-১৩৮৪ এই রাজার বৃত্যুর পর তাছার ভ্রাতা সুতুফ! রাজা! হুন। 
PT চুটিঘ্ার রাজার সঙ্গে কিছুকাল ইহার যৃদ্ধবিগ্রহ হুইয়াছিল। কিন্ত 
আর -১৯৯৮-১০৯ {:। এই রাঙ্গা সন্ধির ছলে নদীতে লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতভাপূর্বাক 
শভুফষাকে হত্যা করেন। 

চার বৎসর কাল সিংহাসন রাঙ্গশূন্ত থাকে এবং বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন রাজা 
শাসন করেন। এই অবস্থা! সস্তোবজ্জনক না হওয়াতে স্থখাংকার তৃতীয় পুত্র টায়াওখাম্টি 
রাজ্দপদে অভিৰিক্ৰ হন। চুটিয়া রাঙ্গার প্রতি প্রতিশোধ লইবার 
আন্ত ইনি অভিযান করেন, এবং ইহার নথপস্থিতি-কালে বড়রানী 
ছোটরাণীকে মিথ! অভিযোগ দিয় গর্ভাবস্থায় ব্রদপূত্র-নদের মধ্যে 
নিঃসহায় ভাবে ভ্তালাইয়া দেন। চুটিয়ারাজ্য বিজয় করিয়! রাঙ্গা ছোটরালীর এই নিষ্টর 
অপমৃত্যুর কথা শুনিয়া স্থিত হুইয়া পড়েন। কিন্ত বড়রাণীর ভয়ে কিছু করিতে সাহসী 
হন নাই। বাণী শেষে এরূপ অত্যাচারিনী হইয়া উঠেন যে, প্রজার! ক্ষিপ্ত হুইয়া! উঠিয়া 
নিরীহ রাজাকে হত্যা! করে। 

আবার কতক সময়ের জন্য রাজতক্ত শৃন্তা পড়িয়া খাকে। আমর! টায়াওখাম্টির 
ছোটরাণীকে জলে ভাসাইঘা দিবার কথা লিখিয়াছি; হাবাং গ্রামবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ 
তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব করিয়াই 
মৃত্যুদুখে পতিত হন। এই অনাথ বালক ব্রাহ্মণের যত্রে পালিত 
হন, এবং, তাহার পরিচয় বিদিত হইলে, ১৩৯৭ পৃষ্টান্দে ‘সুদাংফা' 
উপাধি লইয়া রাজা হন। পুনঃপুনঃ সামস্তবিগ্ৰছে ইনি ব্যতিবাস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইহার 
ছশ্চরিআ রাণী নান! স্থানে যাইয। টিপম্‌, খামজ্জাং এবং এইটন্‌ প্রকৃতি দলের নেতৃবৃন্দের 
সহায়তৃতি আকৰ্ণ করেন। ইহার সময়ে রাহ্বণ্য ধর্শ্মের প্রভাব অহম্‌-দাতির মধ্যে বৃদ্ধি পায়। 
রাজার পূৰ্মতন আশ্রয়দাতা ব্রাদ্ধণের প্রতিপত্ধি এই রাজা পুব বাড়াইয়! দিয়াছিলেন, রাজা 
খুব বীর ছিলেন--যুদ্ধে সর্বকণ পুরোভাগে থাকিতেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাঙ্গা হইয়া সুদাংফা 
দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ইহার পরে ্ঙগাৎা-১৪৮৭-১৪২২, স্বফ্ষাকফা-->৪২২-১৪৩৭, এবং হেনা ১৪৩৯ 

১৪৮৮ খ্‌ঃ আদ পরা বাক করেন; ইহাদের রাজত্বকালে বিশেষ 

হুগাে। হইতে হতেনকা কোন মুকবিগ্রহ হয় নাই এবং অহম্রাজোর উত্তরোত্তর জীবধি 
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নাগাপলীতে নির্বাসিত করেন। পরবর্থী রাজা সংঘের রাঙ্গত্ককালে ব্রাহ্মণা-প্রভাব খুব 
বদ্ধ পাইয়াছিল; 'অহম্‌-রাজেরা এই সময় হইতে “স্বরগনারাহূণ+ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। 
১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বী বাঙ্স্যে আদমস্্ুমারি করিত! শ্রেণীবিভাগ করিরাছিলেন। ইহার 
সঙ্গে চুটিয়া রাজ ৰীরনারায়ণের অনেক বুন্ধ-নিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ পরাঙ্গিত হইয়া 
বিজ্োহ করাতে চটি কাটি *হম্‌-রাজোর অন্তরূ করা হবয়াদ্ধিল। এই সময়ে হুসেন 
সাহ অহম্রাজের বিরুদ্ধে অন্যান করেন। হুসেন সাহার নৈন্তমধ্যে ২৪,*** পদাতিক, 
বহু অঙ্বারোহী « অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। প্রথমবার হুটিয়া বাইর! রাঙ্গা! বর্ধাকালে 
হুসেন সাহার পুত্রসহ সমস্ত সৈকত ধংস করিৱাছিলেন ( রিরান্ছক্জালতিন )। এই পরাঙ্ন্বের পর 
মুসলমানেরা বাবার দুইবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরবক এবং হুসেন খাঁ বহু চেষ্টা করা 
সন্ধে কিছু করিতে পারেন নাই, শেষে পরাঙ্গিত হুইয়াছিলেন; শেষোক্ত সেনাপতি নিহত 
হইয়াছিলেন এবং 'অহম্রাজ শরুশিবিরের ২৮টি হাতী, ৮৫*টি ঘোড়া, অনেক কামান, বনক ও 
সোনাূপা পাইয়াছিলেন। স্থহংমংকে কাছাড়ী, খামজাং, টাবলং এবং নামসাংএর নাগাদের 
সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কিন্ত প্রায় সর্ব্মরই ইনি বিজয়ী হুইয়াছিলেন। এবং 
কোচ-রাজ্গ বিশ্বসিংহ এবং ষণিপুররাঙ্জের সঙ্গে সন্ধি-্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি 
বিশেষ পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পুত্র ন্ক্লেনফা ইহাকে 
এক ত্ৃতা দ্বার! হত্য। করেন। ইহার পূর্বে এই স্থক্লেনফা স্বাস্থ পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
সঙ্গে যড়যত্র করিয়াছিলেন। হুকেনফ! রাজা! হইয়া পিকৃহত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ 
করিবার জন্য হত্যাকারীর ভ্রাতাদিগকে বধ ক্গেন। ইহার 
রাজত্বকালে কোচ-রাজ্জ নরনাৱাস্থণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ খটিয়াছিল। 
নরনারারণের ভ্রাতা চিলা রায় ( শুক্লধবজ ) অতাস্ত বুদ্ধিমান্‌ ও মহাবীর 
+ ছিলেন। তাহার প্রভাবে অহম্বান্দ কতককালের জক্ত নিষ্ত হুইয়া পড়েন। নরনারায়ণ 
১৫৪৬ খ,; অন্দ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিক্রারে নদী পর্য্যন্ত দখল করিয়া খারাঙ্গা, 
কলিযাবার প্রত্ৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। 
জুর্লেনফার পুত্র হুখাস্ফা। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় ইহার একটি পা খোঁড়া 
হইয়! যায়, এবং ইনি “খোড়া রাজা” নামেই পরিচিত হন। নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা রান 
১২১৬৪ “বার অহম্রাজকে আক্রমণ করিয়া তাহার পশ্চান্ধাবন-পূর্দক 
ভাস নামত্পের ডরাইখারং পর্যন্ত পিরাছিলেন। অহ রাজ সম্পূর্ণ পরাতব 
স্বীকার করিয়া কোচরাজের অধীন্থ স্বীকারপূর্কক জামীন্বরূপ 
তাহার প্রধান সামস্তগণের পুত্রগুলিকে প্রদান করেন এবং অনেক অর্থারি দিয়া সন্ধি করেন, 
কিন্তু কোচ-সেনাপতি চলিছা গেলে পুনরায় স্থানীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে 
কোচরাঙ্গ মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপু থাকাতে জানীন প্রত্যর্পণ করিয হস 
রাজের প্রস্তাবিত সন্ধি্ত্রে আবদ্ধ হন। হখাশ্ফা নর এবং চুটয়াদ্ের সঙ্গে কয়েকবার 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অন্দরে বহু মহিষী ছিলেন এবং ইহাদের কেলেঙ্কারিতে রাজা 
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বাতিব্ন্ত হইয়া শড়িয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি রাজ্গীর সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার 
ফলে তিনটি লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । 

সুখাপ্ডার পুত্র স্থসেংফা বৃদ্ধ বয়সে রাজ হন, সুতরাং তাহাকে লোকে “বুড়া রাজা 
নাম দিয়াছিল। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন, এজনা ইহার আ* এক নাম হইয়াছিল “বুদ্ধ 
স্বর্মনাবায়ণ", ইহার রাছ-উপাৰি ছিল প্রভাপসিংহ, এই নামেই 
ইনি সুপরিচিত । রাজ্দ্যের প্রথম সময়ে কাছাড়ের রাজ! ভীমদর্পের 
সঙ্গে যদ্ধবিগ্রহ হয় এবং ১৯০৮ পৃষ্টাব্দে ইনি কোচরাজ পরীক্ষিতের 
কন্তা! “মঙ্গলধাই”কে বিবাহ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কোচরাঙ্গ বালীনারায়ণ মুসলমানদের 
উৎপাতে ইহার শরণাপন্ন হন। ইনি ভাহাকে আত্রত্থণান করেন। এই সময়ে কোলাইবার 
নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক্‌ নিহত হয়; বঙ্গের শাসনকর্তা শেক কোয়ক্দিম এইসকল 
কারণে 'অহম্রাঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আবুবকর এবং ঢাকার জমিদার 
সত্রাচ্দিৎ বহ সৈন্য লইয়া অহম্রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সৈয়দ আবুবকর এবং 
মুসলমান সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং বন্দীদের মধ্যে সত্রাঙ্গিতের এক পুত্র 
কামাখ্যাদেৰীর মন্দিরে বলিম্বরপ অর্পিত হুন। বালীনারায়ণকে স্থসেংফ! দাড়াংএর 
সামন্তরাঙ্গার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর মুসলমানগণ সৈয়দ ঈৈস্ছল আআবদিনের 
আঅমীনে বহু রণতরী লইয়া অহস্রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন বঙগশ্বর ছিলেন ইসলাম খা। 
মহম্মদ সাহ, মজ্দলিস বরজিদ এবং সত্রাজিৎ অহম্গণ কতৃক পরাস্ত হন, প্রথযোক্ত 
সেনাপতিদবত্ব নিহত হুন এবং মুসলমানদের বহু রণতরী অহম্রাজ্দের করতলগত হয়। 
সত্রাবিতের ব্যবহার এই সকল যুদ্ধে অতিশয় সন্দেহাব্মক ছিল। তিনি কোন সময়ে 
মুললমানপক্ষীয় হইয়া! আবার কোন সময়ে ক্মহুদ্রান্ছের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করিতেন। 
মীর জৈয্ুদ্দিন কর্তৃক ধৃত হইয়া তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পরে নিহত হন। নৈদদ্দিন। 
(কোচবিহারের রাজা! প্রাণনারায়ণের সাঞ্াম্যে এবার জনী হন এবং হসেংফা রাঙ্গোর কতকাংশ 
ছাড়িয়া দিয়া! সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধিতে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ‘বড়নদী’ এবং দক্ষিণে 
“নন্থরার আলি’ মুসলমান ও অহম্রাজ্যের এই সীম! নির্দিষ্ট হুয়। শ্রতাপের রাজত্বকালে 
কাছাড়ীরাজ ইঙ্বন্নড তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। 

তংপরে ভগারাজ! (হুরোশ্ডা) অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন, গার 
৯০২ নমাত্যবর্গ তাহাকে বিষ দিয়! হত্যা করেন। ইহার পরে নরিয়া 

রাজা (সতচ়িনফা) রাজা হন। ইনি চিররোগী এবং আপমর্থ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৬১ 


এক কন্তাকে সমাট-প্রাপাদে দিতে অঙ্গীকার-বন্ধ হন। ইহার সঙ্গে রাজকুমার মহুপ্মদ 
"াঙছিমের বিবাহ হইয়াছিল । মাসিরি আলমগিরিতে উক্ত হইয়াছে এই বিধাহে অহম্রাজ 
কন্যাকে ১,৮,*** টাকা যৌতুক দিয়াছিপেন। 

এই সর্ত ছাড়া আরও কয়েকটি সর্ত হইয়াছিল। ২*,*** তোল! সোনা এবং ইহার 
ছয়গুণ রূপ! রাঙ্গাকে দিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া ঠাহার প্রধান অমাতাদের ছয়টি পুত্রকে 
জামীনপ্বরূপ প্রের করা স্থির হইয়াছিল। এই সন্ধি অশ্ুসারে অহম্রাজ্জ অহ্মপুত্রের উত্তরে 
ভাকষদী নদী এবং দক্ষিণে কলাল পর্যন্ত সমস্ত জায়গার অধিকার মোগল সমাটুকে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। 

জয়ধ্বজের পর চক্রধ্বজ রাজ! হইরাছিলেন। ইহার সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে পুনরায় যুঝ- 
বিগ্রহ ঘটে। ফিরাজ্জ খাঁ পরাজিত হন। যে অংশ মোগলদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছিল, 

চর - ১৬৮-১৬১৯ তাহা দেওয়া হইবে না--সহম্রাজ্ছের এই উক্তির ফলে পুনরায় যুদ্ধ 
খুঃ। হয়। ৯৮৮৭ পৃঃ অন্দে ক্দারাজীব রামসিং নামক সেনাপতিকে 
পাঠাইয়া দেন। কিন্তু মোগলেরা পুনঃপুনঃ পরাভূত হইয়া অহম্রাঙ্গের সঙ্গে সন্ধি 
করিতে বাধা হুন। এই যুদ্ধবিগ্রহকলে অনেক ন্দাসাম-বাসী মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে 
মড়যন্র করিতেছিলেন, তন্মধো শঙ্কর দেবের বংপধর চক্রপাণি একজন ছিলেন। 

ইহার পরে সামরিক ভাবে কয়েক জন রাজ! হইয়াছিলেন : উদয়াদিত্য ১৮৯৯-১৯৭৩, 
খৃঃ, রামধ্বজ ১৬৭৩-১৭৫ পৃঃ, সথহাং ১৬৭৫ খৃঃ, গোবর ১৯৭৫ খু, ক্িন্ফা ১৯৭৫-১৬?৭ পৃঃ, 

ভগাদি হইতে « শেষোক্ক রাজা সামন্তচক্রের বড়বন্ছে নিতান্ত উৎপীড়িত হুইয়া 
জন দৃপতি-১৮৯-১৬৭% অবশেষে তাহাদের এক জনের দ্বার! উৎপাটিতচ্ু হুইয়া বিনষ্ট হন। 
পঃ স্থুদিন্‌ক্ার পরে প্রপাইকা রাজ! হইলেন। বুড়াফুকন এবং বড় 
ফুকনের মখো অসন্তাবের ফলে, বড় ফুকনের যক়যয়ে রাজকুমার মহস্মদ আজিম 'আসাম 
আক্রমণ করিয়া গৌহাটি দখল করেন। বড় ফুকন প্রবল হইয়া! রাজাকে নিহত করেন এবং 
রাজবংশের একটি বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার নাম স্থলিকফ! কিন্তু সাধারণতঃ 
ইনি ‘লৱা’ রাজা নামে খ্যাত, ‘লরা' নর্থ শিশু বড় কনের অবিমৃন্যকারিত! এবং রাজকীয় 
লগ রাজ_1১৬২৭-১৯১  সর্ষাবিধ গৌরব আত্মসাৎ করার চেষ্টাতে ইনি লোকের 'অত্যন্ত 
bd বিরাগভাজন হন, সবশেষে ধৃত হইয়া ইনি ইহার পুত্রদের সহিত 
নিহত হন। লরা রাঙ্গা এই সকল বড়যন্্র ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে অতিশয় নির্সম হইয়া 
পড়েন। ইনি ভূতপূ্ব রাজার জ্ঞাতিগোষ্টি শত শত লোককে হত্যা করেন। কিন্ত বন্ধির 
শেষের স্তায় গদাপানি নামক একটি রাজকুমার ক্রফকের বেশে কুকের কাধ্য করিয়া আত্ম- 
গোপন ক ॥ একটি গারে! কৃষকের গৃহে তিনি গাবে! হইয়াছিল, অবশেষে 
প্রজার রাজার অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়া প্রথমে ভাহাকে সিংহাসন এবং শেষে 
নিহত করে। অতঃপর গদ্াধর (গবাপানি )লিং রাজা হইয়া মুসলমানদের হস্ত হইতে গৌহাটি 
উদ্ধার করেন গৌহাটির ফৌজদার উদ্ধ্াসে পাইয়া পরাণরক্ষা করেন এবং মুমলমানদিগের 
০১ 
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শাল ধনরক্ে ভাগার রাজার হস্তগত হয়। ভাটধর ফুকন ছুসলমানদিগকে আনিবার 
বন্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এবং তাহার পুত্র শ্ৃত হন, পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার যাংস 
পিতাকে খাওয়ান হয়,_তখপরে পিতাও নিহত হন। মুসলযানদিগের এই শেষ চেষ্টা 
মন্ছম খ সেনাপতি পরাস্ত হুইলে আসামের দিকে আর সুসলমানেরা অগ্রসর হন নাই। 
এই যুদ্ধে যে সকল কামান আসাম-রাজ-কর্কৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহার ছুই তিনটি এখনও 
খর লিহ১৮১. ছে, একট বিটিস নিউজে, এবং একটি, লক্মীপুৰের ডেপুটি 
টি কমিপনারের বাড়ীর কাছে রক্ষিত আছে। ইহাতে এই কয়টি 
কথা! উৎকীর্ণ আছে "গদাধরসিং গৌহাটিতে যুসলমানদিগকে 
পরাস্ত করিয়া এই অস্ত্র অধিকার করেন শকান্দ ১৬-৪ (১৯৮২ খু:)।” রাজ! মিরি এবং 
নাগাদের বিজ্রোহ দমন কবেন। কিন্তু ইহার পরে ইনি শদ্বরদেবের শিথ্য বৈষ্ণবদের 
বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিছ! বান। অপরাধ ১ম, তিনি যখন ছত্যবেশে দিন যাপন 
করিতেছিলেন। তখন পদ্ধর-পিন্ডগণ তাহাকে কোন সাহাৰ্য করে নাই। ২য়,_-শঙ্কর- 
শিল্মাগণ আসাম ছাই! ফেলিযাছ্ধিল এবং তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিরাছিল। এদিকে 
তাহারা মংক্ষ-মাংস বারণ করাতে প্রজাদের দেহ ক্রমশঃ হুর্কল হুইতেছিল। গদাধর সিংহ 
নিচ্ছে অতিশয় দৈহিক বল-সম্পর ছিলেন, প্রজাদের দৈহিক ন্দবনতির তিনি প্রশ্রয় দিতে 
পারেন নাই । এনিকে শদ্ধরের শিশ্কাগপ প্রজ্জানের অশ্বাদিতে ধাবন ও যুদ্ধাদিতে যোগদান 
লিখেধ করিয়াছিলেন ; এন্ত রাজার বলক্ষ্র শটিয়াছিল। রাগ! দক্ষিণপাটের গোসাইয়ের চক্ষু 
উৎপাটিত এনং নাসিকা কণ্ঠন এবং তাহার সমস্ত ভাণ্ডার বাজেয়াল্র করিলেন, সোনা-রূপার 
শত শত বিগ্রহ গলাইয়! ফেলিলেন এবং বৈষ্ণব-ধশ্মাবলন্বা শত শত কেওট, কোচ, ডোম এবং 
হাড়িকে ধরিয়া তাহাদিগকে গক, হাস এবং নুগীর যাংস খাওয়াইয়! তাহাদের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিলেন। গনাধর সিংহ সাড়ে চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬৯৬ পৃষ্টাব্বের 
ফেব্রুয়ারী মাসে দেহ-ত্যাগ করেন। এই রাজা আরাঞ্জেবের সম-সাষদ্ধিক ও াহারই মত 
িুর ও প্রতাপশালী ছিলেন, ইনি একছন গোড়া শাক্ত ছিলেন। 
গদাধর সিংহের পুত্র কডরসিংহ রাজা হইয়া বৈক্বদের প্রতি অবিচার ক্ষান্ত করেন। 
নির্বাসিত বৈষ্ণব গোস্বামীরা পুনৰায় সন্দির 'অধিকার করিলেন, এমন কি রাঙ্গা স্বয়ং 
আউনিয়াটি গোসাইয়ের নিকট বৈক্ণনী দীক্ষা ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদ নির্ণর্থ 
ইনি স্ববিখ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি দনস্তামকে কোচবিহার হইতে আনাইর! অনেক অষ্টালিকা 
নিক-_১৯৯৯৯৭১% নির্দ্মাপ করাইলেন, কিন্ত তাহাকে পারিতোষিক দির বিদায় করার পারে 
দেখা গেল--ইনি আসামের প্রত্যেক হর্গ ও নগরীসঘন্ধে সবিপ্তার 
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রাজাদিগকে মুক্তি দিয়া স্বীর স্বীয় রাজ্যে ফিরিরা! বাইতে অন্তমতি দেন। এই ছুই রাঙ্গা 
নুঠ করিয়! ইনি অগণিত অর্থ পাইয়াছিলেন। কত্রসিংহ গোড়া হিন্দু হইর্াছিলেন, তিনি গঙ্গার 
কতকটা অংশ স্বীয় অধিকারদুক্ত করিবার উদ্দেস্তে মুসলমানদের রাজা আক্রমণপূর্বাক 
বঙ্গবিজ্ময়ের উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরিওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার 
ত্যাগ করিলেন। অহস্গণের প্রচলিত নিয়নান্থু দাবে ইহার দেহ সমাধিস্থ না করিয়! হিন্দুমতে 
শশানে ভস্মীতূত করা হয়। 
করুদ্সিংহের পুত্র শিবসিংহ গোঁড়া পাক্ত ছিলেন। গণকেরা ্টাহার অকালমৃত্যু 
ভৰি্যদ্বাণী করাতে ইনি রাজ্জী পরমেশ্বরীকে বাঞ্ছা প্রান করিয়া “বড়রা” উপাধি দেন। 
শিখপাহ_১৭১৮১৭১১ এই বাজীর ১৭৩১ খৃঃ অন্ধে মৃত্যু হয, তখন ইনি মৃত রাজ্জীর ভগিনী 
চা “আঅস্বিকা’কে বিৰাহাস্তে সেইন্ধপ রাজ-পদ প্রদান করেন, ১৭৩৮ 
খৃঃ অন্দে এই রাল্জীরও মৃত্যু হয়, তখন ইনি ‘সর্কেশ্বরী'কে বিবাহ কহেন। বাদীরা 
গোড়া পাক্ত ছিলেন, রাজা ইহাদের প্রভাবে আসামের সক্মবৈষ্ণবের গুরু মোযামারিয়া 
এবং অপরাপর গুরুকে হর্গাপুজ্দ! করিতে বাধা করেন, তাহারা অস্বীাকত হইলে তিনি 
ইহাদিগকে দেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া বলির রক্রের তিলক তাহাদের] কপালে অঞ্ধিত 
করিয়া দেন। বৈষ্বেরা গুরু-কুলের এই অপমান তুলিতে পারেন নাই। শিৰসিংহের 
রাজত্বকালে চারজন ইংরে্-_বিল, গড়উইন, লিষ্টার এবং মিল-_রাজার সঙ্গে দেখা 
করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার! রাজ্জার পদতলে নিপতিত হইয়া তাহাকে শ্রদ্ধা 
দেখাইয়াছিলেন (“I is sid, they did him homage by falling prostrate at hin 
1৬৮৮ 94৮5 History, ps 185 )- 
শিবসিংহের মৃত্যুর পর প্রমথসিংহ ১৭৪৪-১৭৫১ এবং রাজেশ্বরসিংহ ১৭৫১-১৭৬৯ খু 
"অন্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজেশ্বরের হুই পুত্র নির্ব্যাপিত হইয়াছিলেন, তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মীসিংহ- 
লক্মীনিংহ_ ১৭৬৯-১৭৮০ স্কন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল যে ইনি রাজার ওরসঙ্গাত পুত্র 
চি নহেন---আকরুতি-প্রক্ৃতিতে কোন সাদৃশ্তই ছিল না, এমন কি রাঙ্গা 
বৰক্ঞ-ৰিয়োৎ । স্বয়ং বলিতেন-_এই ছেলে আমার নহে। অনেক বাং্-প্রতিবাদের 
পর ইনিই রাজপদে অভিষিক্ত হন, তখন ইহার বয়স ৫৩। ল্ষ্মীসিংহের সময় বিখ্যাত বৈষ্ণব- 
বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। সেই মোয়ামারিয়ার ও বৈক্চব-গুরুর অপমানের স্মৃতি আসামের বৈষ্ণব- 
সমাক্ের বুকে দাগ! দিয়া গিয়াছিল, এবাঝ শিখ সম্প্রদায়ের জ্ঞায ইহারাও রাজদ্রোহ ঘোষণা 
করিল) নাহার নামঞ্চ মোগাণদিগের দলপতির উপর রাঙ্গার কোন প্রধান সেনাপতি অত্যাচার 
করে, সে ব্যাক্তি তাহার পক মোয়ামারিয়ার গৌসাইয়ের শর - ইহার! একটা ছল খু জিতে- 
ছিলেন। স্থতরাং সবিলব্ে গুরুর রণডঙ্কা বাদিয়া উঠিল, মোরাণ ও কাছাড়ী দলের লোকের! 
দলে দলে যোগ দিল। লক্ষ্মীসিংহের জোস ভ্রাতা বর্জ্না গোহাইন রাঙ্গা হইবার প্রতিশ্রুতি 
পাইয়া এই দলে ভিড়িলেন। শোরাষারিয্ার সোসাইয়ের পুত্র বানগান নিঙ্ছেকে রামরূপের 
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হুইলেন। বিদ্রোহীরা তাহাদের কাহারও কাহারও শিরশ্ছেদ করিল।-.এমন কি বুখা 
প্রতিশ্রতিতে প্রলুন্ধ বঙ্না গোহাইনও ৰিড্ৰোহিগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। বানগান 
বাজসিংহাসন অধিকার করিতে গেলে--তাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করিরা মোরাপ-দ্লনেতা 
নাহারের পুত্র রাখ এবং তাহার তুই জাতাকে সমস্ত আসামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া 
এ্রতোককে রাজপৰে অভিবিক করিলেন। রাঘ সর্বোপরি বাজ হইলেন, কিন্তু বানগানেরই 
সমস্ত প্রদৃত্ধ রহিল, তিনি “বড় বড়ুয়া” পদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
বানগান লক্ষ্মীসিংহের মহিষী-ম্লীকে স্বীয় অন্মঃপূররুক্ করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে মণিপুরের 
এক রাজকুমারীও ছিলেন। এদিকে লক্ষ্মীসিংহ কারাগার হইতে কৌশলক্রমে মুক্ত হইয়া 
অতর্কিতভাবে, রাখকে আক্রমণ করিয়া! ১৭১- খৃঃ মন্দের এপ্রিল মাসে গ্াহাকে রাজপ্রাসাদ 
হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং সেইখানেই তাহাকে হত্যা করা হইল । কথিত ন্সাছে, স্তঃপুর 
হইতে মণিপুরের রাঙ্জকন্তা! বাহির হুইয়া রাঘের শরীরে শেষ খড্লগাঘাত করেন। ইহার 
পে. লক্মীগিংহ স্বীয় রাজা ফিরিয়া পান। গৌসাইয়ের দল কিছুকাল ধরিয়া নির্ব্াাপিত 
আঅগ্রির প্ফুলিঙ্গের মত এদিক্‌ সেদিক্‌ স্বীয় প্রভাব দেখাইতেছিলেন, কিন্তু পরিণামে 
তাহারা বিধ্বস্ত হইলেন। লক্ষীপিংহের অভিষেক এই সকল বিপ্লবের জন্ত স্থগিত ছিল, 
এবার তাহা ধৃমধামের সহিত সম্পাদিত হইল । লক্ষ্মীসিংহ ঘোর পাক্ত ছিলেন এবং 
দেৰী-মন্দিৱে অনেঞ্চ ধান ও পূজাৰি কাৰ্য্যের সস্থষ্ঠান করেন। "সার! ইহার পরের 
অধ্যায় আর লিখিব না--কারণ বাজলার ইতিহাসও সামর| ১৭৫৭ পৃষ্টান্ের পর আর 
লিখি নাই । এইখানে আমরা পরবর্তী রাজগণের বংশতালিক! দিয়া শেষ করিব। 
গৌরীনাথ সিংহ ১৭৮০-১৭৯৫ খৃঃ, কমলেশ্বর সিংহ ২৭৯৫-১৮১* খৃঃ, চক্জকাস্ত সিংহ 
১৮১৮-১৮১৮ পৃ, পুরন্দর সিংহ ১৮১৮-১৮১৯ পঃ । 
৯. আসামের রাজাদের কণা বল! হইল, কিন্ত তথাকার রাজচক্রবততীর কথা বল! হয় নাই। 
ৰিনি প্রায় পাঁচশত বৎসর যাব প্ররুতই আসাম-বাসীর ছদ্যের উপর রাঙগত্ব করিতেছেন 
এখন পর্য্যন্ত খাহার রাজত্ব অমোদ প্রতাপে চলিতেছে, খিনি কারস্থকুলে সন্তৃত হইয়াও ব্রাহ্মণ 
এবং সর্ধবর্ণের পুজা, বিনি ঘোর তাঙ্মিকতা এবং নর-পশ্ু-পক্ষি-রক্র-কলদ্ধিত রাজ-রাজন্তাগণের 
সহায়তাপুষ্ট দেবীমন্দিকের প্রবলগ্রতাপান্ধিত শাক্ত উপাসকদিগের অত্যাচারের মুলে তুলসীপত্র- 
-ছুমিত, ক্ষমানছন্দর, দিব্য প্রীতির বাছ-কুঠারাদাত করিয়াছিলেন, বিনি আমাদেরই চৈতন্তাদেবের 
সমকালব্তী এবং ভাহারই মত সর্াবর্ণের সামা-প্রচারক, সেই বৈ্ণব-চুড়ামণি আপামবাসীর 
১) দস বটি এই অধ্যায়ের 
উপসংহার করিব। 
পা CoO 
বজ ছিলেন, কিন্ত পিতার 
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তিন চার দিন-শ্বাসরোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটিমাত্র পাদাঙ্গুচের 
উপর ভর করিয়া দাড়াইয়া! থাকিতেন এবং একাদিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবিয়া ধাকিতে 
পারিতেন। নসাসামে এইরূপ যোগাভ্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, শাক্তগণ ভাত্িক- 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাত্যাস করি নানান্ত্রপ বি্ৃতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতন্- 
দেবের সঙ্গে পঞ্ধরের বৈষ্ণচব-ভক্তিবাদের মূল প্রতেদ ; বাঙ্গালী বৈষ্চৰেরা এইসকল ৰিভৃতি 
কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। ৰীরভদ্প ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের যণ্যে নানারূপ 
বিছৃতি-গরদর্শনের কথ। প্রেমবিলাসানি গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া বায় --কিন্ধ চৈতন্কদেব এসকল 
পদ্থার বিরোধী ছিলেন। শক্ষরদেবকে তাহার পিতামহী গোসাই খেরাসতি লালনপালন 
করিয়াছিলেন। তিনি অগ্নবয়সে ভাহার বিবাহ দিদবা তাহাকে গৃহ্থী করিয়াছিলেন। কিন্তু পক্র 
গৃহে আবদ্ধ খাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই । নব"যৌবনে স্তর মৃত্যুনুণে পতিত হন; শঙ্কর 
তাহার তিন শত ছু্ঠবতী গাভী, স্বীদ কৃত্য রাখালগণের মশো বিতরণ করেন, এইভাবে হার 
ষাট জোড়া বলদও বিতরিত হইল। 'অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার দুই জ্ঞাতি জাতা! জয়ন্ত ও মাধবকে 
দিয়া তিনি একদিন গেরুয়া পরিয়! সন্যাসগ্রহণপুর্ধক গৃহ হইতে বহিগণ্ত হন। বারবৎসর 
তিনি নানাতীর্খে অতিবাহিত করিস! পুনরায় গৃহে ফিরিয়! আসেন এবং দাৱ-পরিগ্রহ্ করেন। 
সাহার ভ্রাতা বনগায়! গিরি তাহার গৃহ-নিশ্দাণপূর্কক যে সকল গাভী তিনি রাখাল বালকদিগকে 
দিয়! গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন; তাহার অস্বীকার 
করাতে বনগায়া এরূপ কুন্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি একটি রাখালকে মারিরা! ফেলিয়াছিলেন। এই 
ঘটনায় শগ্ধর অত্যান্ত মর্শ্ম-পীড়া পাইরাছিলেন। শঞ্চরের জ্ঞাতিত্রাতা জগদানন্দ তাহার 
বাসস্থানে একটি মন্দির নির্শ্মাশ করিয্লাছিলেন। এই ভ্রাতা! পণ্ডিত ছিলেন; শঙ্কর ইহার 
লঙ্গে মন্দিরে সর্বদা ধর্স্মালোচনার সময কাটাইিতেন। জীবনের এই অধ্যায়ে 
মাধবের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। মাধবই তাহার সর্কপ্রধান শিল্য এবং তিনিই মহাপুরুষিয়া- 
বৈষ্ণবসংপ্ৰদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মাধব সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎংপর্র ছিলেন এবং ঘোর শাক, 


- ছিলেন, ইহার বাড়ী তেখুনিযাবন্ধে ছিল। ইহার মাতার গুরুতর পীড়া হওয়াতে ইনি 


ভাহার আরোগ্য কামনা করিয়া কামাখ্যাদেৰীর নিকট হুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন। 
শক্ষর-শিক্য গন্বাপাণির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তর্ক হয়, এবং মাধব তর্কে পরাজয় 
পান মাধব সংস্কশান্ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জদন 


( যেরূপ তরুসুলে জল নিষেক করিলে তাহার কাণু-শার্খাউপশাখা সমস্ত পুষ্ট হুর, যেরূপ 
প্রাণের তৃপ্তি হইলে সর্কোজ্রিযের ডিপ 


হইয়া খাকেন।) 
সত শা পদে বত শাল ক নাক উঠল। 


১৩৪ ৰ 


্ 








১০৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 
প্রীধর ভট্টাচাধা, কবিরাজ মিশ্র, বামনাচাধ্য এবং রদত্বাকর কন্দলী প্রভৃতি শাক্ত নেতারা 
কি উপায়ে বৈষ্ণবধৰ্শ্মের বীক্ষ ন্মস্থরে নষ্ট করিবেন, তচ্ছন্ধ চেষ্টিত হইলেন। ভর 
ভট্টাচার্য্য স্বয়ং নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি বলিলেন “তর্ক-যুদ্ধে শঙ্করকে পরাস্ত করা যাক” 
্রঙ্গান্দ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তকে কোন প্রয্নোচ্গন নাই, উহাতে শঙ্ধরকে অনাহ্তভাবে 
গৌরব দান কর! হইবে। বৈষণ বন্দ কামাখ্যাবেবীর দেশে আপনিই নিৰিয়া যাইবে, 
অপেক্ষা করা বাক" রত্বাকর কন্দলী পশঞ্ধরকে চিনিতেন, তিনি বৈষ্ঞবধশ্মী এই ভাবে 
বিলুপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা বেখিলেন না। তিনি বলিলেন, “সকলে মিলিয়া এই ধর্শের 
নিন্দা ও বিজ্রপ করা যাক, তাহা! হইলে সাধারণের মধ্যে ইহার বিস্তার নিরুদ্ধ হইবে ।” 
শাক্তেরা তাহাই করিতে লাগিলেন, বেখানে সেখানে বৈষ্ণব-নিন্দ! ও তাহাদিগকে লইয়া 
উপহাস চলিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধখ নামক এক বাক্কির বাড়ীর শ্রান্ধের নিমগ্রণে প্রধান 
প্রদান শাক্র পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন; ব্রাহ্ষণেরা হয়ত তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে স্বীকার 
করিবেন না, এই জন্য শঙ্কর অতি বিনীত শিশ্যের স্ঞায় কতকগুলি প্রশ্ন করিম 
গহাদিগকে এমন সমস্কায ফেলিলেন যে, ঠাহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া গেল। রত্বাকর কন্দলী 
নিজের দ্বালে নিজে জড়িত হইয়া পড়িলেন। শাক্কেরা বিধ্বপ্ত হুইয়া অহম্রাজ শুক্লেন- 
ফার ( ১৫৩৯-১৫৫২ পৃঃ ) নিকট শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। অভিযোগ টিকিল 
না। এদিকে শঙ্কর প্রকাশ্য শত্রুতার ভাব ত্যাগ করিয়া শাক ব্রাহ্মণদিগের যন যোগাইতে 
চেষ্টিত হইলেন,--তিনি তাহার শিশ্ষদের দ্বারা অনেক টাকা উঠাইয়! তাহার আশ্রমে 
ব্রাহ্মণদের দ্বারা গীতা পাঠ করাইয়া প্রচুরকূপে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন; ইহাতে ব্রাহ্মণ 
দলের ভাব অনেকটা অপ্রকূল হইল এবং হুরিকথাও দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই 
সময়ে তিনি স্বয়ং ভাগৰত গ্রন্থতি শান্ত ‘অতি সরল ৬১2 
করাইয়া সাধারণের মধ্যে ভাগবত প্রচার করিতে লাগিলেন ॥ 
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ভীষণ আঘাতে নারায়ণ নামক শিল্ষের একখানি হাত ভাঙ্গিয়া গেল, শেবে অসহ পীড়ন সহ 
করিয়া ইহারা দেবীর নিকট নন্ডক অবনত করিলেন কিন্তু শব্রদেব সন্ধে কোন প্রশ্নের 
উত্তর দিলেন না। রাত্রে ইহাদের দেহ হইতে লৌহশৃঙ্খল খসিয পড়িল, তখন ইহারা রক্ষীদিগকে 
পুনরায় তাহাদিগকে শৃর্খলাবদ্ধ করিতে অবরোধ করিলেন। এই আশ্চর্য্য সত্যতা দেখিয়া 
প্রহরীরা স্স্তিত হইয়া ক্ষমা চাহিল। শঙ্কর পরকাইরা কতদিন থাকিবেন ? তিনি নরনারার়ণের 
ভ্রাতা চিল রায়ের নিকট ন্মাস্মসমর্পন করিলেন। চিল! রায়ের চেষ্টায় শত্ধর নরনারায়ণের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। পত্রের সৌম্য সুতি, সরস্বতীর বীণার মত স্থস্বর, এবং চরিত্রের 
মধ্যাদ পুরণ গাস্তী্য রাজাকে মোহিত করিল। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সভায় ডাকাইনা বানি 
বিচার করিতে আদেশ করিলেন। শক্ধরের নিকট ব্রাক্ষণের৷ পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু 
হার এমনই বিনয় ছিল যে, ব্রাহ্মণের! ক্রোধপ্রকাশের কোন স্থবিধ! পাইলেন না। গেট 
সাহেব দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয্াছেন। একটিতে কথিত আছে, রাজ! নরনারায়ণ শঙ্করের 
ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত বোধ হর দ্বিতীয়টি সত্য, রাজ নরনারায়ণ 
নহেন, চিলা রা ভাতার ভগিনীপতি হইয়াছিলেন। রাঙা স্বরং শব্ধরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, কিন্ত শঙ্করের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহ! হইতে পারে নাই। 
রাঙ্গা পদ্ধরকে পাড়াবাউসী এবং তৎসপ্লিহিত স্বানগুলির শাসনকর্দৃত্ব দিরাছিলেন, 
কিছুকাল এই কান্দ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন, তাহার ধর্প-প্রচারকাধ্যের ব্যাদ্বাত 
হইতেছে, তিনি বৈনয়িক হইয়া! পড়িতেছেন; তখন সেই কাচ্ছে ইপ্তফা দিত তিনি 
কোচবিহারে আসিরা বাস করেন, এই সময়ে তাহার বহু শিশ্ঠ হইয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে মথুরাদাস আতা ( বরপেটা-নিবাসী ), মধুপুবের বিষ্ণু আতা, কমলবাড়ীর বহুয়া আতা, 
কেশব আতা ( ভাটোকুচি-নিবাসী ), চামারিয়ার বিষ্ণু আতা, জৈনিয়ার নারায়ণ দেব ঠাকুর, 
দালগোমার রামচরণ ঠাকুর, বড়হেরামদার শরিয়া মাধব এবং হাজোর-বাসী লক্ষ্মীকান্ত 
আত!-এই কয়েকদনকে তিনি সত্রেশ্বর করিয়াছিলেন। মাধব পুর্ুষোতম-সং্রদায়ের এবং 
দামোদর কর এক সম্প্রদায়ের নেতা হুইয্নাছিলেন। দামোদর ব্রা্ষণ ছিলেন, এইজন বহু ব্রাহ্মণ 
এই দলে ভিড়িয়াছিলেন। আসামী লেখকগণের মধ্যে কদাতৃষণ দৈত্যারী এবং রামরায়ই 
শঙক্ষরদেবের জীবনীকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ইহারা এবং অপরাপর কয়েকলন তদ্েশীয় 
লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে শঞ্চরদেব চৈতন্তদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একখানি 
প্রাচীন আসামী হাতের লেখা পুখিতে অন্ধিত চিত্রে চৈতন্য ও শদ্ধর উভয়কেই উপবিষ্ট 
দৃষ হয, চৈততরূদেৰ উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সঙ্মমের সহিত শুনিতেছেন। শঙ্কর 
চৈতন্য হইতে বসে বড় ছিলেন এবং উদ্তয়েই সমসামর্রিক ও অতি নিকটবর্তী দেশবাসী-_-উভব্বেই 
বৈৰ ধৰ্ম্মের নেতা। এরূপ অবস্থান উভয়ের এই মিলন-কথা নখন এতগুলি আসামী 
পুথিঙে বর্দিত আছে, তখন ছুইনের দেখাসাক্ষাতের কথাটা উড়াইমা দেওয়া যায় না। 
কিন্ত শঙ্কর বৈরী ভক্তি এবং জ্ঞানমার্গের দিকে বেলী জোর দ্যা হিলেন, চৈতদেবের প্রেসের গতি 
গাছ উর হইনত পা শব নৈতিক উপদেশের মুকাবলী ছড়া গিয়াহছেন, 
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ৈতন্তদেৰ স্বীয় প্ৰেম-রূপ দেখাইয়া লোকের মন তুলাইয়াছেন--সেই ভাববিহবলতার বন্ধার 
মধো উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। স্তরাং চৈতক্পদেবের কোন প্রভাব মে 
শপদঙ্করদ্বেবের উপর পড়িয়াছিল, এমন বোধ হয় না। 

কথিত আছে শদ্করদ্গেব একদিনের মধো ভাগবতের একখানি মম্মান্থবাদ আসামী 
ভাষায় রচনা করিয়া রাজ! নরনারায়ণকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা! এত 
খল সময়ের যখ্যে করিতে পারেন নাই। শঙ্ধরের এই ভাগবতের অগ্পবাদখানির নাম 
“গুণমালা’। মৃত্যুকালে শন্ধরের পাদমূলে বসির! পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, “বাবা, আমাকে 
কি দিয়া মাইতেছেন ?" শঙ্কর বলিলেন, “তোমার মাতার স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের বৈভব আছে, 
তাহা! ছাড়া রাঙ্গা শুরুধ্বজ এবং রাজ্গকুষারী তুবনেশ্বরী যে 'অভুল এঁখর্ঘ্য দিয়াছেন তাহা 
তোমারই রহিল” রামানন্দ চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, “আমি এ সকল পাব ওশ্বয্যের 
কথ! বলিতেছি না, বাবা, সামার পরকালের সহায় হয়, এমন ধন আমি আপনার নিকট চাই ।” 
মুমূরর মুখমণ্ডল আনন্দ-গোৌরবে উদ্জ্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “তুমি আমার যোগা পুত্র 
সামার ধর্মজীবনের সৰ্ব্ব আমি আনার শিষ্য মাধবকে দিয়াছি, তাহার সহ্থিত আমার কোন 
শ্রভেদ নাই। তুমি যাহা চাও, তাহার নিকট পাইবে” 

কিরূপে এই নৈষঃব-সম্প্রদায় ক্রমশঃ বড় হইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং 
পরিশেষে অহম্রাদদের কথা অত্যাচারে তাহার! হুত্তের জপমাল! ফেলিয়া অসি ধারণ- 
পুর্ক এক রাজাকে নিধন করিয়া কিছুকালের জরা সমস্ত দেশ অধিকার করিমাছিল_তাহার 
বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে দিয়াছি। 

‘আসাম নানারপ শিরের জন্ত বিখ্যাত আসামের রেশমী বস্তু মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া 
থাকেন; তাহাদের কারুকাধ্য, বিশেষ শাড়ীর অঞ্চলের ফুললতার চারুশি্__স্কৃত। ১৬৬৮২ 
খুদে আসামে বে প্রাসাদ ছিল, তৎসন্বন্ধে একন্দন সাময়িক মুসলমান 
লিখিয়াছেন, “এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাঠের যে অপুর্কা কারা দেখ! বায়, এবং অপরাপর 
শিল্পের যে নিদর্শন আছে---তাহা সুদ, তাহা আমার লেখনীর বর্ণনার অভীত। বোধ হয় 
জগতের ার কোন স্থানে কাঠের বরে এক্কপ অন্ভুত সৌন্দর্য এবং শিল্ষকলা নত কোন 
জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকো্ঠে গবাক্ষগুলির পিত্তলনির্শ্বত বমারদী নানারূপ 
মনোজ্ঞ আক্বতিতে গঠিত হইয়া এন্ধপ মন্দপতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে যখন স্্য্যের আলো 
রি তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্ঠগুলি ঝলমল করিয়া চোখ 

ধ্াদিয়া দেয়। রাজার শর্বন-গৃহ ছাড়াও অনতন্ত কাটের সষ্রালিকা 
এত সুন্দর, তাহাদের স্থগঠিত অবন্থবে চাকুশিল্ধের এরূপ মনোহারী খেলা যে, তাহা 
দেখিবার সামগ্রী, ভাষা দিয়া এই নিন্দা সৌন্দর্য বোঝান বায় না।” (গেট সাহেবের 


> রা) | এই কাউ ও বেত বাশ ছারা নি্্িত বের প্রা এক * 
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'অষ্টান পন্রিচেছদ 
কোচবিহার 


কোচবিহার বহুকাল যাবৎ নরক-বংশীয় রাঙ্গাদের সাম্্রাজোর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং 
আদি যুগে প্রাগৃজোযো তিদপুরের ইতিহাস হইতে বর্তমান কোচ-রাজোর ইতিবব্ত এক সময়ে অভিন্ন 
ছিল। পালবংশের করেকঙ্গন রাজ্গার নামও আমরা পূর্ব করিয়াছি। ইহারা সেনবংশের 
সমগাময্িক বলিয়া কেহ কেহ অন্তুমান কৰিয়াছেন; রঙগপুর হইতে তেজপুর পর্যন্ত এক বৃহৎ- 
জনপদ ইহাদের শাসনাধীন ছিল। পালনের রাজধানী ছিল, ভিম্লা। ব্রদ্পাল হইতে 
হর্মপাল পর্যন্ত পাচ পুরুষ । হর্ষপালের পুত্র ধর্মপাল; কথিত আছে পদ্লীগীতিকার মাণিকচঙ্গ 
রাঙ্গা সঙ্গে ইহার কোনকূপ সদ্ধ ছিল) মাপিকচক্ রাঙ্গার উপকথা-সাছিত্যে দৃষ্ট হয়, প্রসিদ্ধ 
রাজ্ঞা ময়নামতীর সঙ্গে ধর্শ্মপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্স্মপাণের পরে গোপীচন্র ( গোবিন্দচন্র ) 
রাঙা হন। ইহার সপ্যাসসহন্ধে অনেক কথ! সমস্ত ভারতবর্ষে গীতির আকারে প্রচলিত আছে। 
গোৰিন্দচন্দের পুত্র অন্তভাবে দেপম় খ্যাতি ( অখ্যাতি ? ) অৰ্জন করিয়াছিলেন। বচন ও 
তাহার মন্ত্রী গবচন্গের নি, দ্ধিতাসন্বন্ধে বহ উপকথ! আমরা বালাকালে শুনিয়াছি। গলবাজগণ 
এই রাজা ও তাহার মন্ত্রীর বেকুবীর ইতিহাস ষথাশক্তি কল্পনার 
সাহায্যে বাড়াইযা গ্াহাদিগকে কিন্ততকিমাকার করিয়া চিত্রিত 
করিয়াছেন, সে সকল কথ! শুধুই ভিত্তিহীন গল্প। ভবচজ্জ ও গবচন্ মন্ত্রী নাকি কর্ণ ও নাসিকা- 
রক তুল! দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসভায় বসিতেন__পাছে সেই বুদ্ধিমান্দের বুদ্ধি রন্ধ,পথে 
পলাইয়া! যা__ইহার 'অর্থ বোধ হয় এই যে ইহার! প্রজাদের 'সাবেদন-নিবেগনে কাণ দিতেন 
না। আর একটি গল্প এই মে একদা একটা কাক ঠোটে করিয়া চিতুই পিঠা আনিয়া সেই 
রাজ ফেলিয়াছিল। সে দেশে চিতুই পিঠা অজ্ঞাত ছিল, বাছা! মন্রীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
এ জিনিষটা কি ? মী অনেক ভাবিয়া চিন্তিবা বলিলেন, “ঘূণে পুণিষার চাদটাকে খাইয়া 
ফেলিয়া দিয়াছে।” ভবচন্দের রাজধানী বঙ্গপুর জেলার বাগছুর পরগনায় ছিল। এখানে 
তাহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শাখার পালদের শেষ রাজার 
নাম “পালা রাজা" ইহারও রাজবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগছরে দেখিতে পাওয়! যায়। তথায় 
পালাগড়” ছুর্গের অবশেষ এখনও বিস্ধমান। 

অনেক দিন পর্যন্ত এই দেশে অরাজকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচবিহার-রাজ স্বীয় 


গাল হইতে ছা 


পূর্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন এই খণ্ডরাজোর একজন দলপতির নাম ছিল হাজো। 
জীরা। ও হীরা নামে ইহার হই সুন্দরী কনা ছিল। ইহারা উভয়েই চিক্না পাহাড়-নিবাসী 


ভি 


১০৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


মেছ্‌ বংশীয় হাড়িরা ষেচ্‌ ( নামান্তর বেহরি বা হরিদাস ) নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিনীতা 
হন'। ক্ীরার গর্ভে চন্দন ও মদন নামক ছই পুত্র জন্মে। কিন্ত হীরা যেমনই রূপবতী, 
তেমনই শিবে সমপিত-কায়-মন ভক্তিমতী রমনী ছিলেন। কথিত আছে স্বয়ং শিবের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি বর প্রাপ্ত হল। সেই বরের ফলে ভাহার বিশু নামক এক 
অঙ্কত প্ৰতিভাসম্পন্ন পুত্র লাভ হয়। 

পিবের বর-লন্ধ, এই জনা বিশুর সন্ততিরা “শিব-বংশ” বলিয়া কথিত হইয়া! থাকেন। 
বিশ্ুর জন্মকাল ১৪২২ শক ( ১৫** খ্‌ঃ অন )--মহাৰিযুৰ সংক্ৰান্ধির দিন। হীরার গর্তে 
শিশু নামক আর একটি পুত্র হইয়াছিল। চিক্ন| পাহাড়ে তুড়কা 
কোটাল নামক এক মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হিন্দু আটটি পরনী- 
সংবলিত একটি খণ্ড-পরদেশ শাসন করিতেছিলেন। দৈবক্ৰমে বিশু একদিন একটি বালককে 
হত্যা করাতে তুড়কা কোটালের লোকঙ্গন বিশু ও তাহার সহচরগণকে ধৃত করিবার জন্য 
আদিষ্ট হইল। বিশু এই সময়ে তাহার অমিত দৈহিক বল ও বুদ্ধির প্রথরতা! দ্বারা বহ লোককে 
করায়ন্ করিয়াছিলেন। তুড়কা কোটালের সহিত এই শিশু নায়কের সংঘর্ষে বিশুর জোষ্ঠট 
ভ্রাতা, দীরার গর্ভঙ্গাত পুত্র মদন নিহত হন, কিন্তু বিশু তুড়কা কোটালকে হত্যা! করিয়া 
সাহার বাড়ীর ও পরিবারবর্গ দখল করিয়া লইলেন। তুড়কার পরিবারবর্গ হিন্মুই 
ছিলে নিঞ্গে বুসলযান হুইয়াছিল। তাহার তিনটি স্বন্দরী কন্যাকে জীরার পুত্র 
জলাৰসিংছ -১৫১*-১*২২ চন্দন বিবাহ করিলেন। চন্দন ছোট ভ্রাতা, স্থতরাং তিনিই রাঙ্গা 
bi) হইলেন। এই হাতাদের প্রতাপে শক্ষিত হুইয়া, দশ গ্রামের নেতা, 
“খাট গ্রামের নেতা ও পাচ গ্রামের নেতারা চতুষ্পার্খ হইতে আলিয়া ভায়ের অধীনন্ স্বীকার 
করিল। চন্দন ১৫১* খৃষ্টাব্দে রাঙ্গা হন। ইনি ১৩ বংসর রাজত্ব করিয়া ১৫৫২ 
বৃষ্টাব্দে লোকান্মরিত্ হন। 

বিশু ‘বিশ্বসিংহ’ উপাধি গহণপূর্বক ২২ বৎসর বরচক্রমে ১৫২২ পৃ; 'অন্দে রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে ছুটয়ারা সন্ধি করিয়া ইহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিল। ভোট-রাজ 
বিশ্বদিংহ ১২২-১৪৪ বাৎসরিক কর দিবেন, যুদ্ধ-সময়ে সাহায্য করিবেন, এবং রাঙ্গা 
bl সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর বিষিয়ে কোচবিহার রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত 
হইবেন, সন্ধির এই সত । হীরার আদেশে মহারাজ চিকুনা পর্বত হইতে রাজধানী দ্থানান্তরিত 
করিয়া বৈকুণঠপুরে পাট স্থাপন করেন। ইনি ইহার বাল্য সহচরদিগকে খওরাজ্যের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়া বার দুঞার অনুরূপ “বার-হরিয়া”র সরি করেন। বিশ্বসিংহ ৩১ বৎসর 
রাজত্ব করেন। ১৫৫৬ বৃষ্টাব্দে ৫৩ বংসর বরঃক্রমে ইনি যোগ-সাধনার জন্য রাজা 
কিয় চিকন পরবে বাইয়া অন্ত হই পড়েন ১৫৫৫ খু শবে সহারান 
পু আবি হন। ইহার সা শিৰবংলীয 


শিৰুৰাশ । 






















ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ কোচবিহার ১০৭৯ 


গৌড়দেশ আক্রমণ করেন,--নিয়তূমির কোন দুসলমান কৌঙ্গলারকে নিহত করিয়া চিলা রার 
Pe গৌড়েম্বরের রাজ্যের কতকাংশ স্বাধিকার-ছুক্ত করেন। এই সময়টা 
পাঠান নৃপতিদের রাজত্বের শেষকাল। সোলেমান কররানীর মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র দাউদ পুনঃ পুনঃ স্সাকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গাকেন। বখন বহিঃশরু লইয়া 
পাঠান হুপতি বা্ত, সেই নিপ্তিকালে নরনারায়ণ গৌড়েশ্বরের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া 
উত্তরবঙ্গের খানিকটা কাড়ি! লইরাছিলেন। চিলা বার অহম্রাজ স্থখান্ফা ( খোঁড়া) রাজাকে 
পরাস্ত করেন। স্রখাস্ফা নরনারায্বণের অধীনদ্ স্বীকার করিয়া! রাজকুমার স্থন্দর গোহাইন 
এবং আরো কয়েকটি সন্াস্ত বংশের যুবককে জামীনশ্বরূপ বহ উপঢৌকনসহ পাঠাইরা সন্ধি 
করেন। অতঃপর চিল! রার কাছাড়ের রাজ! হুরমেশ্বরকে পরাজয় করিয়া উত্ত রাজ্জাক 
নরনারায়খের সামন্ত-রাঙ্গে পরিণত করেন। কথিত আছে কোন যুদ্ধে সোলেমান কররানী 
চিল! রায়কে বন্দী করিয়! লইয়া গিয়াছিলেন এবং চিল! রায়ের উপর শেষে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া 
তাঁহার সহিত স্বীয় এক কক্ার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, একদ] চিলা রায় মনে 
যনে চিন্তা করিলেন --সমস্ত রাঙ্গ-কাধ্য তো আমি করি। আমি বাজার জন্য যুদ্ধ জয় করি, 
অপরাপর রাজ্জাদিগকে এই রাজ্ছোর অধীন করি, অথচ দাদ! নবনারায়ণ রাজাভোগ করেন। 
ইহ! অসহ, আমি আর এইভাবে থাকিব না। এই মনে করিয়া তিনি খড়গহস্তে রাজসতায় 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরনারারণের দুখে প্রশান্ত ওদাশ্য, সন্দেহ বা দ্বিধার লেশ 
নাই, ভ্রাতাকে দেখিয়! তাহার নুখমগুণ দেহে উচ্ছল হইয়াছে। পরস্ত যেন স্বপ্নের ঘোরে 
দেখিলেন, স্বয়ং ভগবতী তাহাকে কোলে করিয়! বসিয়া আছেন। 
তখন হাতের খঙ্সা ফেলির! দিদা তিনি রাজার পায়ে লুটাইয়া 
পড়িয়া “আমি রাঙ্দ্রোহী আমাকে হত! কৰুন--আমার পাপের 
কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।” বলিয়া কাঁদিতে কাদিতে ভাহার ছ্ 'তিপ্রায়ের কথ! জানাইলেন 
থে তিনি রাজাকে হত্যা! করিতে স্মাসিয়াছিলেন। রাজা! তাহাকে আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া 
নির্গে কাদা বলিলেন, “ভাই, দু পুণ্যবান্‌ তুমি জগন্মাতাকে দেখিলে, স্মামাকে তিনি 
কোলে করিয়া ছিলেন, কিন্ত সামি দেখিলাম না।” 
গণকেরা রাঙ্গার রিষ্টি গণনা করিয়া খলিয়াছিল, যদি এক বৎসর রান! সন্যাসী হইয়া 
থাকেন, তবে রিষ্টি কাটিতে পারে, তদনুসারে মহারাঙ্গ নরনারায়ণ একবৎসর সঙ্গাাস লইয়া 
গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন। এই সময়ের অন্ত শুরুধ্বজ ( চিল! রায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে পর্ণাটক বাল্‌ফ ফিছু (1৯) ॥॥০, ) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তাহার 
ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা! যায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেনী ছিল। 
রাজধানীতে বড় বড় পগু-চিকিৎসালয় ছিল এবং প্র্জারা পি পড়াকে চিনি খাওয়াইত। 
কালাপাহাড় কামাখ্যা-মন্দির ভাঙ্দিহ! ফেলিয়াছিল--নরনারারণ তাহা সংস্কার করেন। 
লিগে লরনারাধণ ও চিল বাহে পতিত কবি আাছে। নরনারায়শ যে নুস্র প্রচলন, 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারানী স্া--বহকাল উহা কোচবেহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল। 
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নরনারারণ স্বয়ং হুপপ্ডিত ছিলেন এবং বিস্তার আনবর করিতেন । তাহার সভাপত্ডিত পুরুষোত্তম 
বিশ্তাবাগীণ সংস্কৃতে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং অনন্ত কন্দলী ভাগবত ও রামায়ণের 
পদ্ধান্ুৰাদ সন্ধলন করেন। ইহার রান্দত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের স্থললিত পদ রচিত হয়। 

নৱনাবায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র লকমীনারায়। রাজ্পদে অভিষিক্ত হন। ইনি 
ইন্জিন, দর্শন ও বসন্ত ছিলেন। কথিত আছে মুকুন্দ সার্কভৌম নামক এক 
পণ্ডিতকে তাহার 'অবিমৃন্যকারিতার জন্ত রাজ! অবমানিত করেন। 
এই ব্রাহ্মণ দিল্লী যাইয়া জাহাঙ্গীরকে উত্তেছিত করেন । মোগল- 
দিগের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ পরাঙ্গিত হুইয়া! 
দিল্লী যাই সন্ধি করিয়া! ক্মাসেন। তাহার এক করাকে তিনি যানসিংহের সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন। 'আকবরনামার কথিত বসছে যে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ৪।*** 
অশ্বারোহী সৈ, ২,**,*** পদাতিক, ৭* হস্তী এবং >,*** জাহাজ ছিল-_তাহার রাজ্ছোর 
আয়তন দৈর্ঘ্যে ২** ক্রোশ এবং প্রস্থে ১** হইতে ৪* কোশ ছিল_উহা। পূর্বে বহ্মাপুত্র, 
উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহত পশ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের 
সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরে নারাযনী মুদ্রার অর্দ্ধেক মোগলাম্মগত্যের চিন্ছ থাকিবে, উভয় বাঙগদ্ধের 
সীমা বহাল থাকিবে এবং কেহু কাহারও রাজ্যে উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির 
হুইযাছিল। মহারাজ নবনারারণ তাহার রাজ্যের পুর্বাংশ চিল! বারের সম্রতিদিগকে দিয় 
গিরাছিলেন। এই অংশের রাজার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের অসম্ভাৰ হইয়াছিল। ফলে মোগল 
সাহায্যে পূর্ব-কোচরাজ্যোর রাজ! পরীক্ষিৎকে লক্নারায়ণ পরাস্ত করেন এবং পরীক্ষিতের 
মৃত্যুর পর সেই অংশ মোগল সরকারের সাম্রাঙ্গারুক্ত হয়। কিন্তু কোচের! বেশীগিন মোগল- 
বশত স্বীকার করিল না। ্দাকৰরের সৈক্ত সমন্তই তাহারা ধংস করিল। পুনঃ পুনঃ 
জয়পরাঙ্গয়ের পরে ১৯৩৫ পৃঃ অন্দে সুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ১৮৩৭ পৃঃ 
"সন্ধে তাহারা পুনরায় প্রবল হুইয়া রাজা বলিনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে হত্য! করিল। 
পূর্বাংশের রাজারা 'অহম্‌ রাজাদিগের বস্যাত! স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা 
অবশেষে বড় নদীর পশ্চিমের প্রদেশ অধিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজ্য অহম্রাজদের 
অধিকারতূক্ত হুইয়া গেল। মহারাজ লঙ্গীনারাহণের সময়ে ন্মহম্রাজ এবং কুটিয়া রাগ 
কোচবিহার-সান্রান্গা হুইতে বিচ্ছি হইয়া! স্বীয় স্বীয় ্বাতঙ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬২১ 
পঃ অন্দে ল্ষ্মীনারার্ণের মৃত্যু খটিয়াছিল। তিনি মোট ৩৫ বৎসর রাজন করিয়াছিলেন। 

_ শপ লক্মীনারায়ণের পুত্র বীরনারামণ বাজ! হইলেন, তখন কোচৰিহারের সীমা অনেক 
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'মাসিলেন, রাজদ্বারীরা তাহার দীনহীন বেশ দেখিয়া অপমান করিরাছিল। রাজ! জানিতে 
পারিয়া অভ্যস্ত লক্জা। পাইয়াছিলেন এবং শিক্ষার মধ্যাদ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তচ্ছন্ট পল্লীতে 
পদতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহার পুত্র ও হ্বগণবর্গের জন্ত উচ্চশিক্ষার বিশেষ 
বাবস্থা হইয়াছিল। বাজ্জারা! বহুপদ্ধীক ছিলেন। এই রান্গার কোন মহিষীর গর্ভে এক 
পরমননদরী কন্া জন্মগ্রহণ করেন ; বড় হওয়ার পরে ইহাকে রাঙ্গা! আর দেখেন নাই। 
হঠাৎ অস্তঃপুরের উন্ভানে পরমন্তন্দরী যোড়নী সূষ্থি দেখিয়া ইনি কামাতুর হইয়া ঠাহাকে 
ধরিতে যান, রাজকুমারী বিশেষ লজ্জায় আর্ত হইয়া রাজার হাত, 
ছাড়াইয়! অস্তঃপুরে প্রবেশ করেন। রাঙ্গ-উপাখ্যানে জয়নাথ যুন্দী 
এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_-“রাজকুমারী, ভাহার বিবাহের যে 
স্বর্ণ চালুনি ও পাঁচটি স্বর্ণ দিয়ড় অর্থাৎ দীপদান ছিল, তাহা এবং স্বরপৰাল ও ভীক্ষ অশ্ত্র সমেত 
নদীর তটে গমন করিয়! দিয়ড় প্রজ্জলিত করিয়া নম অঙ্রদ্থারা ছেদনপূর্বাক স্বর্ণ থালাতে 
রাখিয়া সহচরীকে দিয়! কহিলেন, “পিতাকে দিও, তিনি তাহার যাহা! বাঞ্ছিত তাহা নেন। আমি 
গমন করিলাম” ইহা! বলিয়া চালুনিবাতি মস্তকে করিয়া নদীতে মঞ্জা হইলেন। এ নদীর 
নাম হুইল কুমারী নদী--ইহা অস্তাপি কাছে । সহচরী থাল সমেত রাজার নিকট আসিয়া 
বলামাত্র মহারাজ হাহাকার শব্দ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুহযুদছ: সূরা হইতে 
লাগিল। শোকে ও লক্জাতে মৃত্যুতুল্য হইয়া! কহিতে লাগিলেন, “হে মহাদেব, রক্ষা স্ধ্যাতে 
উপগত হওয়ার চেষ্টা করাতে তুমি উদ্ধীশির ছেদন করিয়াছিলে, আমাকে কেন শূলে আঘাত 
ক্ষর না মন্তিবর্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সাস্বনা করিল, ফলে মহারাজ পুনরায় 
রাজসভাতে তাদৃক বসিলেন না; লক্ষিত ভাবেই অঙ্গকাল ছিলেন! পাঁচ বৎসর রাজন 
করিম ১১৭ শকে (কোচরাজ-শক ) যাহাতে ১*৩৩ সন বাঙ্গলা ১৫৪৮ শকাব্দ হয়, রাজা 
ৰীরনারায়ণ দেহ পরিত্যাগ করি! কৈলাসগামী হইলেন ।” 


বাজার অনু কাণ্য ও 
তল মৃত্যা। 


কিছুকাল 
টি বাঃণ-১৯২+ ঘাতক জোট পুত্র বিষুনারায়ণ তাহার লুকাইবার স্থানের সন্ধান 
দিয়াছিলেন। এই ভাবে তিনি ধৃত হইলেন, কিন্তু কোনক্রমে 
সুক্তি পাইয়! প্রবল সৈ্ লইয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে তাড়াইরা দিলেন। 
রঙা বহু সৈন্য লইয়া কোচবিহার বাজ দখল করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু পথে তাহার 
মৃত্যু ঘটাতে মুসলমানের! ফিরিয়া গেল। তরবৰধি সহারাল্গ প্রাণনাবান্মণের রাজ্জো আর কোন 
উৎপাত হয় নাই। জরনাখ সুন্দী লিশিয্বাছেন :_”রাজা! প্রাশনারায়ণ ব্যাকরণ ও স্বতি 
সাহিত্যে অদ্বিতীয় পত্তিত, জরতকবি, শ্রুতিখর | যহারাঙ্গ বীরনারাহণ বত বালককে পড়িতে 
_ দিয়াছিলেন, সকলেই পত্তিত হইল। বাক্ছসভাতে অনেক পত্ডিত;_ তন্মধ্যে বিশেষ পীচজন, 
ভাহাদের দারা প্র সভা! হইল। রাজা বিক্রযাদিতোর পর এত পণ্ডিতের সভা আব. 
£) ১৩৫ 
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হয় নাই। কবিরগ্র ও কবিভূষণ ছুই যত্নী। সভাস্ব যাবতীয় লোকই পণ্ডিত । ভূত্যবর্গ 
সমুদায় ও স্বারী প্রহরী সকলেই শান্তজ্ঞ। সংস্কৃত-বহিভূত অন্ত ভাষাতে কথা ছিল না) 
অন্য দেশের রাজাদিগের দূত ও প্রেরিত যী বাসাতে আসিতে ইতস্তত: করিত। সর্ধদা 
সর্ধশাস্্রালাপ হইত ।” মহারাজ প্রাণনারায়ণ জয়েশ্বরের ইষ্টকনর মন্দির নির্শ্মাণ করাইয়াছিলেন, 
তৎসদ্ন্ধে জয়নাথ মুদ্দী লিখিয়াহেন : "আমাৰ দৃষ্টঘানে এমত তাৎপধ্য ও অতবড় মন্দির 
কুত্রাপি দেখি নাই । বরং ধাহারা! বহু দেশ দেখিয়াছেন__্ভাহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ 
দেখেন নাই, ফলে 'অমানষী ক্রিয়া জ্ঞান হয়।” প্রাপনারাহণ একজন আদর্শ প্রজারগ্রক রাজ! 
ছিলেন। জয়েশ্বরের মন্দির ছাড়া ইনি গোসানি মন্দির, বাণেশ্বর ও সত্তেশ্বরের মন্দির নিশ্মাপ 
করাইরাছিলেন (১৮৬৫ খৃঃ )। রাজার মৃত্যুর পূর্বেই ছস্ট লোকেরা! তাহার মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র 
করিরা দিয়াছিল, এই অপরাধে অভিযুক্ত কবিরদ্ধ ও কবিতৃবণের শিরশ্ছেদ হইল । “মহারাজ প্রাণ- 
নারায়ণ বড় তুর মধ্যে পাচ গ্রতুতে রাজকার্্য করিতেন। বসন্ত গ্ুতুর পূর্বে সকল কার্ধা 
হইতে অবসর হুইয়া অতি রম্যন্থানে পরমন্তন্দরী রমনী সকল সমভিব্যাহারে নানা রস ও 
ক্রীড়া করিতেন । পুষ্পচন়্ন, পুষ্পমালা-রস্বন, পুপ্প-আভরণ ও পুষ্প-শয্যা নিশ্থাণ করিতেন 
এবং নানা খেল! হইত-_সেম্থানে পুরুবের গম্য ছিল ন!। বসন্ত দ্ধতু ভীত হইলে পুনরায় 
রাঙকাখা করিতেন। রাজা! নিন্দে গান বাস্ধ ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন । স্বরুত 
এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, অতি আশ্চর্য, তাহা আমি শুনিযাছি। এমত গ্রন্থ ছিল 
তাহা পড়িলে রাগ-রাগিমী সকল ব্যুংপত্ধি জন্মিত এবং এমত পুথি অন্ত কাহারো কৃত 
সাধ্য নাই। অনেকে গান শুনিলে প্রতিষ্টা করিত। পু খিখানি 'অগ্লিতে লোপ হইয়াছে, 
তাহার নকল যে কোন খানে আছে, এমত শুনি না।” ( রাজ্-উপাখ্যান। ) 
আপনারায়ণের পুত্র মোদনারায়ণের সময় জ্ঞাতি-নিরোধ প্রবল হইয়া উঠে; এই সকল 
উৎপাতে রাঙ্গা স্থির ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি 
১৫ বহসর রাঙ্গন্ধ করিয়াছিলেন। তাহার জ্ঞাতি মহীনারায়ণ ও 
তৎপুত্রদের সঙ্গে হুন্ধ-বিগ্রহই মোদনারায়ণের রাজত্বের প্রধান 


আধনারারগ--১৯৯৫- 
১০ খু 


ঘটনা। 
ইহার পরে কতক দিনের জন্য বান্ছদেবনারারণ ‘রায়কত’দিগের চেষ্টায় রাজা 
হইযাছিলেন। ইনি সহারাজ প্রাপনারারণের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি হইবংসর মাত্র রাজ 
রঃ করার পর মহীনারায়ণের পুত্রদের বড়যন্ছে নিহত হন | রায়কত- 
নেতা জগদেব এবং ভুজদেব মহারাঙ্গ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কোচবিহার ১০৭৫ 

১৮ বৎসর বয়সে এই নামে-মাত্র-রাজা অকালে ৃত্াসুখে পতিত হন। স্থতরাং তিনি কোন 
সন্তানাদি রাখিয়া যান নাই। 

নূল রাঙ্গবংশের ধার! এইখানে শেষ হর, উদ্দির মহীনারারণের বংশধর ক্ূপনারায়ণ 
সিংহাসনে অভিবিক্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা আগিয়! পুনরায় চাকলা বোডা, 
আগনাগ্াক-১৬৮৩-১৭১॥ পাটগ্রাম এবং পূর্বধভাগ আক্রমণ করে। ১৭ বংসর যুদ্ধিগ্রহ 
ক্ৰ চলে, পরে সন্ধি হয়। এই সমর হইতে কোচবিহার রাজোর 
প্ররুত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। পূর্বোক্ত চাকলাগুলি নামে মাত্র কোচবিহার ক্ঠুক অধিরূত থাকে, 
কারণ রাজ! সেগুলি পন্তনি মহল স্বৰূপ বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে গ্রহণের পাটা প্রাপ্ত হন | 
ছত্রপতি রাঙ্গার পক্ষে এরূপ ভাবে প্রদ্রাস্বত্ব গ্রহণ করা অপমানকর, এগন্ঠ রাঙ্গার পক্ষ 
হইতে তাহার জ্ঞাতি শান্তনারারণ ইজারা গ্রহণ করেন। এই সন্ধি ১৭১১ খৃঃ অন্দে 
সম্পাদিত হয়। 

মহারাঙ্গ রূপনারায়ণের জোষ্ট পুত্র উপেক্রনারায়ণের রাজত্ব ন্দীর্ঘকাল-ব্যাপক ছিল। 
ইহার সময় মহপ্মৰ আলি খা নামক রঙ্গপুরের ফোজদার রাজা 
আক্রমণ করেন, কিন্তু ভুটিয়াদের সাহায্য গ্রহণ করিব মহারাজ 
রপক্ধরী হইলেন । ৪৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ উপে্জনারায়ণ 
পরলোকে গমণ করেন। তাহার প্রাধানা! রাজ্জী সহমৃতা হইলেন । 

ইহার পরে রাজ্জপুত্র দেবেজ্্নারায়ণ সিংহাসনে অভিযিক হইলেন, তখন তাহার বয়স 
পঞ্চ বৎসর মাত্র । কিন্ত ছুই বৎসরের মধ্যে এক 'অভিস্তনীয় করুণ ঘটনায় রাজ্গপুরী শোকাচ্ছনন 

দেবেশপারাধণ__১৭৬৬- হইয়া পড়িল। যন্তবতঃ নাজির কুদ্্রনারায়ণের ফড়মঞ্ত্ফলে 
১৬৫ খু গোসাই রামানন্দ একটা কুৎসিত কসাইএর কাজ করিলেন। “অনেক 
কসাই ভাল গৌসাইএর চেয়ে”-_ইঈশ্বর গুপ্রের এই কথাটি এখানে প্রমাণিত হইল। আমি 
জয়নাথ মুন্সীর বর্ণনা হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :"রামানন্দ গোসাঞীর সমভিব্যাহারে 
এক ্রান্দণ ছিল, তাহার নাম রতি শর্ম্মা। সে প্রান স্থৎসর বলরানপূরে থাকিত। মহারাজের 
তখন ষষ্ঠ বংসর বয়স। একদিন অপরাহ্ণ বেলাতে কয়েকজন সমবরস্কের সহকারে রাজবাটীর 
অস্িকোণে, পদ্মপুক্ধরিণীর বায়ব্য কোণে--বেখানে অশোকের একটা বৃক্ষ াছে__কুমারলোক 
কুপ খনন করিতেছে স্থানে রাজা ক্রীড়া করিতেছেন, ছাস্রকৌতুকে পরম আনন্দে আছেন, 
এই সময় রতি শর্মা অকম্মাৎ কোন্‌ দিক্‌ হইতে কি প্রকারে তীক্ষ এক তরবারি হস্তে ধারণ 
করিয়া আসিয়া একাখাতে মহারাজের শিরশ্ছেদ করিয়া বাম হস্তে কেশ ধরিয়া মুণ্ড লইয়া 
ক্রগতি এ পর্পু্রিনীর অগ্নিকোশে চণ্তীর একটা ইষ্টকময় মন্দির ছিল, তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইল । মহারাজের স্বর্ণ পুতুলীর জায় শরীর ধুলাতে পতন হইয়া কবন্ধপ্রায় লু্টিত 
হইতে লাগিল। ডা প্রনৃতি রাজার বক্ষক ও তৃত্য সকল হাহাকার পন্দ করিয়া 


উপেল্জনারাযণ ১৭১৪, 
১৬০: 


তিশার পক্চাৎ ধাবমান হইয়া ই সনির মখোই কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেহ 
বর্াঘাতে অতি করায় রাগ-বৰী বর্ণে ছিন্ন ভিতর করিয়া নষ্ট করিল। ইহা প্রকাশ 
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১০৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইতে পারিল না, রতি শর্্া কি কারপেকাহার কথামত এই হর কর্ম করিল। 
রাঙ্গবাড়ী হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনিতে পূর্ণিত হইল। কোন কৃত রাজার মুণ্ড আনিয়া 
শরীরের নিকট রাখিল। “বাই অর্থাৎ রাঙ্গমাতা নিঙুপিদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
ছা পুত্ৰ হা পু" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাঙ্জের কাটা যাওয়ার সংবাদ 
গোরীনন্দন নুন্তফি ও গৌরগ্রসাক খাসনবিস শুনিয়া হতবুদ্ধি পাগলের স্তায় হুইয়া 
রাজবাটাতে উপস্থিত হই আর আর মক্রিবর্গ সহিত শোকসাগরে মগ্ন হুইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন।” যষ্ট বংসর বন্ধ বালক বাজার এবংবিধ শোচনীয় মৃত্যুর কথা 
বলির ব্দামরা| এইখানে কোচবিহারের ইতিহাস শেষ করিলাম । কারণ এখন হইতে 
রাজত্ব সাহ আলম সম্রাটের নির্দেশ-অন্থসারে মুসলমানের হস্ত হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 


হাতে পড়িল ( ১৭৬৫ )। ইংরেজাধিকারের কথ! আমাদের বিষয়বহিভূ'্তি। সংক্ষেপে নিয়ে 
পরবর্তী রাজগণের একটা তালিকা দিতেছি মাত্র £_ 

মহারাজ বৈর্যেন্সনারারণ ১৭১৫-১৭৮৩ খুঃ। (ইহার মধ্য কতক সময়ের জন্ত 
বাঙ্গসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রাঙ্গা হইয়াছিলেন রাজেজনারায়ণ |) যহ্ারাজ 


হরেঙ্রনারায়ণ ১৭৮৩-১৮৩৯ পৃঃ । মহারাজ দেবেজ্রনাবারণ ১৮৩৯-১৮৪৭ খুঃ। মহারাজ, 
নরেঙ্্রনারায়ণ ১৮৩৯-১৮%৩ খুঃ। মহারা্স নৃপেক্রনারারণ ১৮৬৩ খুঃ। 


নন্বন্ন পৰ্রিচেছদ 
কাছাড় ( হেরন্ব ) 


নসামরা ত্রিপুরা, আলাম ও কোচবিহারের ইতিহাস আলোচন! করিতে যাইয়! কাছাড় 
০ ঝাঙ্ছোর পুন: পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি; এই বংশের রাজারা একটি ক্ষ রাজ্যের অধিপতি 
হইলেও এক সময়ে প্রবল ও পরাক্রাস্ত ছিলেন। 
বর্তমান কাছাড় রাজা ইংরেন্দ গভর্নমেন্ট খাস করিয়া লইয়াছেন; ইহার আধুনিক 
আয়তন ৪,২** বর্গ মাইল। বর্তমান নাগাপবতে কাছাড় রাঙ্গ-বংশের দুইটি প্রাচীন 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়: দিমাপুর ও মাইবাং। দিমাপুর রাজধানীর বিশাল 
পন 
ভাহা এ সকল কীর্তি দেখিলে সহজেই অনুমিত হয়। এক সময়ে কাছাড় রা 











ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_কাছাড় ( হেরন্দ ) ১০৭৭ 


প্রস্তাবের কথা শুনিয়া “সর্ব লোক পুলকিত কহে জনে ছন। ত্রিপুরকুলের বৃদ্ধি হবে 
হেন দেখি” (রাজমালা। ত্রিলোচন-খণ্ড )। এদিকে ত্রিপুরার লোকেরা এই বিবাহ 
ক্রিয়া" বলিয়া মনে করিযাছিল। কাছাড়ের রাজা এই সন্ব্ধ দ্বারা স্বীয় অবস্থার উন্নতি 
করিতে চাহিয়াছিলেন,---ফ্েচ্ছ ও কোচদিগের আক্রমণে তিনি ব্যাতিবযন্ত হুইয়া- 
পড়িগ্নাছিলেন, বৃদ্ধ ও অপুত্ৰক রাজ! ত্রিপুরেশ্বরের সহায়তায় স্বীয় রাঙ্গোর বিলয়োস্বখ ক্ষমতার 
পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন; স্থতরাং একদিকে ছিল ‘কুলক্রিয়া’ ও ব্মপরদিকে 
রাজনৈতিক উন্দেশ্য। ইহা দ্বারা অহুমিত হয় কাছাড় রাহ্গবংশের আভিঙ্গাতোর গৌরব সেই 
সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচন্দ্ৰ সিংহ মহাশয় এই বিবাহাদির কথ! ন! বলিয়া লিখিয়াছেন-_ 
*রাজাত্রষ্ট নরপতির হোষ্ঠপুত্র কাছাড় রাজোর স্থাপন কর্তা, সেই নরপতির কনিষ্ঠপুত্র ত্রিপুরা 
রাজবংশের 'দাদি-পিতা।” অর্থাৎ, ভ্রিলোচনাদির অস্তিত্বই তিনি অস্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে এক রাজার দুই পুত্র, একজন ত্রিপুর! ও ক্সপরটি কাছাড় রাজোর প্রাতিাতা। 
এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা! জানি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৃদ্ধ কাছাড়- 
রাজ 'আভিঙ্গাতা-গর্ষিত, কিন্তু বর্ষার জাতিদের আক্রমণে বাতিবান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ত্রিলোচনের সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিষ্বা তাহার ঘাদশ ত্রৌছিত্র হুইয়াছিল,_এই দ্বাদশ 
দৌহিত্রের মধো সর্ধঙ্দোষ্ঠ দৃক্পতিকে তিনি রাজোর উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। 
এই দোষ্ঠপুত্রকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হয় যে তিনি মানসন্ত্রষে নান ছিলেন না, তাহা না 
হইলে ত্রিপুর-রাজ্গ কখনই তাহার জোটপুত্রকে শ্বশুরাল়ে চিরদিন থাকিতে দিতে সগ্মত 
হইতেন না। 
বিপুর-যাবংশ যেরূপ যধাতি-পুত্র জু হইতে তাহাদের বংশলতিকা টানিয়া দেখান, 
ক্াছাড়-রাঙ্গারা সেইক্কপ ভীম-পুত্র ঘটোকচকেই ভাহাদের আদিপুরুৰ বলিয়া নির্দেশ 
করিতেন।  মণিপুরের রাজার! অর্চ্ন-পুত্র বক্রবাহনকে 
= কাহাদের পূর্পুরুষ বলিয়া! কীর্তন করেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের 
রাজারা কুষ্ণছেনী নরকান্রের বংশধর বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। 
সুতরাং পূর্বাঞ্চলের রাঙ্জার! মহাভারতের রাঙ্ন্থগণের শাখা-উপশাখার সঙ্গে সাবের দাবী 
করিয়া আপনাদিগকে গৌরাম্ষিত মনে করিয়াছেন । উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের 
গোগৃহ প্রদর্শিত হই থাকে। 'আমরা দেখাইয়াছি, ঢাকা সেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে 
চেদিরাজ শিশুপালের গৃহাবশেষ এখনও গ্নবিশগণ দেখাইয়া খাকেন। মহাভারত এদেশের 
কল্পনাকে এরূপ প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল যে সেই মহাপুরাণের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রত্তসমব্ধ 
স্থাপন করিতে পারিলে এদেশের রাঙ্গারা কৃতার্থ হইতেন | এ শুধু পুর্কাভারতের কথা নয়, 
কোন কালে আবু পাহাড়ে বন্ত করিয়া শক-জাতীয় করেকজন বীরকে ব্রাহ্মণের “অগ্নিকুল” 
নাম দিয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরা এখন হু্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। এই 
ছুইটি জ্যোতিষ একটি উচ্ছল, স্পরটি লীতল---আধ্যাবর্ত্রে রাজপুরুষদেরপুক-পুরুষ-_এখনও 
পুর্দ ও পশ্চিমে উরয়ান্ডের লীলা করিতেছেন ও মানুষের দাবীর পর্ধা দেখিয়া হয়ত 


ভি 


১০৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হাসিতেছেন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মার মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়া অক্তান্ত জাতিকে নগণ্য মনে 
করিতেছেন। ন্মাভিঙ্ছাত্যের মূলে এই সকল গল ও ব্রপ-কথ1| কোন কালে কেহ কি 
এগুলি সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারেন ? তথাপি একথ| নিশ্চিত যে রাজপুত ও 
'আাধ্যাবস্তের পশ্চিমে অবস্থিত অপরাপর দেশের রাজাদের অপেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগৃজ্যোতিষ- 
পুরের রাজাদের বংশাবলী জ্রাচীন। প্রাগ্জ্যোতিবপুর বিন হুইয়াছে--অহম্‌ রাজারা 
নরকবংশীয়দের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ত্রিপুরার গৌরব এখনও অক্ধুয়। কাছাড়ের 
রাজাদের (১) ঘটোৎকচ হইতে, (২) মেঘবর্ণ, (৩) মেঘবল, ($) তামধবজ, তৎপরে (৫) কেতুধবজ 
হইতে অ্কধৰজ পথ্যন্ত ৪৫ জন স্ধবন্প-উপাধিক এবং 4৮ সংখ/ক প্রতাপনারায়ণ 
হইতে যদননারায়ণ পর্যাস্ত গ জন “নারায়ণান্ত” 'উপাধিক, 
তৎপরে (৯) চিতরধবঙ্দ হইতে হেমধ্বজ পপ্যন্ত পুনরায় 9 জন 
ধ্বঙ-ওপাধিক,_(১৪) শিখওীচজ্জ হইতে বীরচন্র পথ্যন্ত ১৫ জন “চন” উপাধি-বিশিষ্ট 
এবং (৭3) পুগুরীকাক্ষ হইতে ১৯* গোবিন্দনারায়ণ পর্যন্ত ‘ধ্বজ’ ও 'নারায়ণ' এই 
ছই উপাধিরই রাঞ্জাদের নাম এই দীর্ঘ বংশাবলীতে পাইতেছি। স্বর্গীয় কৈলাসচন্গ 
সিংহ মহাশয় তাহার "রাজমালায়” এই সকল নামের তালিকা দিয়াছেল ( ২৫৬-২৬১ পৃঃ )। 
শুধু কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়! নিশ্বয়োজন, বিশেষ বখন সেই রাজবংশ এখন পুগ্ত। 
এই জন্ত আমরা বিরত হইলাম | হাণ্টারের 5:২! | Account of Assn নামক পুস্তকে 
আর একটি বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে (২ম খণ্ড, ৪৩ পৃঃ )। এই সকল বংশাবলীর কতকগুলি 
প্রবাদ ও পৌরাপিক উপাখ্যানের ভিত্তির উপর প্রতিিত। 

প্রহতববিদ্গণের মধ্যে কেহ কেহ হনুমান করিয়াছেন, ‘কাছাড়'--নেপালী শব্দ । 
কেহ কেহ বলেন, উহা সংস্কৃত একটি শব্দ হইতে উদ্ভুত, তাহার অর্থ পপ্রাস্তদেশ ।” পুরাকালে 
এই দেশ সন্বত; ‘মেচ’ বা মেচ্ছ জাতির নিবাস ছিল। একটি স্থবিস্তৃত দেশে বড়ো এবং 
তংসংমিশ্রিত ভাষা প্রচলিত, তাহাতে কে কেহ অস্মান করেন বে এককালে হয়ত সমগ্র 
"আগাম এবং বঙ্গ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল সমস্তই ‘বড়ো’ সাত্াঙ্গোর ন্তগৃ্ত ছিল । কাছাড়ীদের 
(কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না,_তাহাফের সহিত অহসম্‌ রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা 


ৰংশাৰলী। 











বগুত্ের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ দিখু হইতে কল্লাং পর্যন্ত এবং ধান উপত্যকা এবং 
বর্তমান উত্তর-কাছাড় বিভাগ অধিকার করিয়াছিল। ১৪৯৮ খৃঃ অন্দে ইহারা অহম্দিগকে 
- পরাস্ত করিয়া! তাহাদিগকে সন্ধিব্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ১৫২৬ খুঃ অন্দ হইতে 
.. ৯৫৩৯ খৃঃ অন্ধ পৰ্যন্ত অহস্দিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল--উভয়-পক্ষের 

_ঘটিয়াছিল | ছারা 







আসাম দেশীয় বুরু্জীতে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ীরা 
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ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__কাছাড় ( হেরন্থ ) ১০৭৯. 


কাছাড়ীদের পূর্ক-যুগের ইতিহাসের কিছুই পাওয়া বায না, প্রবাদ এই বে আদি কালে কাছাড় 
ত্রিপুরেশ্বরের অধিরুত ছিল, _কিন্ক কাছাড়ী রাজার সহিত তরিপুর-রাঙ্গ স্বীয় কন্তার বিবাহ 
দিয় এ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার তিনি জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। 

১৬:৩ খঃ অন্দে জরম্বীরান্গ ধনমাণিককে পরাস্ত করিয়া কাছাড়-রাঙ্গ শক্রদমন 
পঅরি-মদ্দন” উপাধি গ্রহণ করেন, ধনমাণিকের সুক্থার পর কাছাড়-াঙ্গ যুবরাঙ্গ যশোমাণিককে 
জয়ন্তীর অধিকার দান করেন। শক্রদমনকে নায়ক করিয়া! বাঙ্গলা "রণচণ্ডীপ নামক উপন্তাস 
বহু পুর্বে বিরচিত হুইয়াছিল। ইহার পরে মুসলমানদের সঙ্গে সংদর্ষ আরম্ভ হয়; প্রথম বার 
মুসলমানেরা পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু ্াহাদীরের রাজত্বকালে বঙ্গেশ্বরের (কাসিম ঝা) সময় 
কাছাড়ীদের ছুই প্রধান দুর্গ অন্ত্রাতিকিরি ও প্রতাপগড় মুসলমানের! দখল করে এবং রাঙ্গা 
অতাপসিংহকে এক লক্ষ টাকা, সম্াটূকে ২০, টাকা, বঙ্ষেশ্বরকে এবং থানাদার মুরাজ 
থাকে ২০,*** টাকা দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ছাড়া তিনি ৪+ট হাতী সমাট্‌কে এবং ৫টি হাতী 
সুবেদারকে ( বঙ্গেখ্বর) দিয়াছিলেন। প্রতাপনারারণ মাইবঙ্গ ছাড়িয় কীন্তিপুরে রাজ্জধানী 
স্থাপন করেন। ১৯৪৪ খ.ঃ অন্দে বাবনর্পনারাত্বণের সঙ্গে অহম্বাঙ্গ চক্রধ্রঙ্গের মনোমালিগ্ত 
ঘটে, কিন্তু চক্ধ্ৰ্গ মুসলমানদিগকে পরাঙ্গর করিয়াছেন শুনিয়া বীরদর্প তাড়াতাড়ি অহুম্‌- 
দিগের গান্তুগ্য স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়া ফেলেন। একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে_-ডাহাতে 
কুষের দশ বসার চিত্রিত হইয়াছে এবং উহ! ১৬৭১ খু: অন্দে বীরদর্পনারায়ণের রাজত্ব 
কালে ক্ষোদিত হইযাছিল__ইহ লিখিত আছে। ১৭*৬ খ ; অন্দে তায়ধ্বঞ রাজা! অহম্‌রাজ্জ 
কুদ্সিংহের সার্কাভৌমত্ব অস্বীকার কবেন, কিন্ত যুদ্ধে পরাস্ত হই! অহম্‌-রাঞ্-দরবারে নীত 
হন; তথায় আনুগত্য স্বীকার করাতে রুদ্রসিংহ তাহাকে ক্ষমা করেন। কিন্ত গৃহে ফিরিবার 
পথে খাসপুরে পীড়িত হুইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজ কত্রসিংহ তাহার চিকিৎসার 
জা স্বীয় ভিষককে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বার্থ হইল ( ১৭-৮ খৃঃ )। তামধবঙ্গের 
মৃতু।র পর তংপুত্র স্থরন্পনারায়ণ রাজ্য অধিকার করেন। তাহার রাঙ্গদ্ব-কালে বাণেশর 
বাচপ্পতি নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক ‘নারদীর পুরাণ বিরচিত হয়। রাজ্গমাতা 
চন্্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । ১৭৩৬ খ্‌ঃ অন্দে কীর্বিচন্রনারায়ণ অহম্‌-রাজ্জ 
রাঙ্গেখরের আনুগত্য স্বীকার না করাতে পুনরায় যুদ্ধ হর, কিন্ত পুনরায় সন্ধি স্থাপিত 
হইল। ১৭৭১ খ্‌ঃ অন্দে হরিশ্চন্নারাযণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অহম্‌-রাজের আম্বকুলা 
প্রাপ্ত হন। ১৭৯% খৃঃ অন্দে রাঙ্গা রুষ্চন্্র এবং তাহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্ স্বর্ণ গাভী 
নিৰ্্মাণপূর্ক তৎগর্ত হইতে নিশ্ধাস্ত হইয়া ব্রাত্য দোষ দূর করিয়া বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়্বপে 
গণা হন। গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণের বশ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ৯৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রাত্যাগ করেন-_গোবিল্চন্র বঙ্গ! হন। এই রাজাকে নানা বিপদের সন্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল। কোহিনান নামক রাহ্গার এক গোলাম দল পাকাই় , রাক্ছোর উত্তরাংশ 
অধিকার করে। রাজা তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তংপুত্র তুলারাম রাজ্যের উত্তরাংশ 
কিয়া যবে সনির দা মারিও সিংহে এই সবে কাছা না? করেন। 











১০৮০ বৃহৎ বজ্দ 


বিপদে পড়িয়া গোবিন্দচজ্দ মণিপুৱের নির্বাসিত রাজ সুরজিৎ সিংহের সাহায্য গ্রহণ করেন। 
তাহার যাহাষ্োে মণিপুর আক্রমণ করিলেন সত্য, কিন্তু যুধজিৎ সিংহের পুত্র যারজিৎ 
এবং গম্ভীর সিংহ তাহার রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
সাহাদ্া চাহিয়া সাহায্য পাইলেন না, স্বতরাং ব্র্ষ-রাজার দ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রহ্ধ-রাজের 
সৈম্ত কাছাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল__ইহাই ইংরেজ রাঙ্গের সঙ্গে তাহাদের 
শত্রুতার স্থত্রপাত, কিন্ত ইহার পরের কথ! এই পুস্তকের বিষনব-বহিতৃতি। 

এই বৃত্তান্ত উপসংহার করিবার পূর্বে দিমাপুরের ভগ্মাবশেষ স্বক্ধে ছুই একটি কথা 
লিখির। রাজধানীর দক্ষিণ দিকটা ছই যাইল প্যন্ত ধলগ্ী নদীর উপকূল ইষ্টক ও 
পরস্তর-নিশ্চিত প্রচীর দ্বারা বেষ্টিত। 'অহম্‌-রাজাদের অপেক্ষা! কাছাড়ের রাজ্গগণের বৈভব 
ও শিল্পজ্ঞান নেক বেশী ছিল, কারণ অহমেরা ইটের কাজ একবারে জানিতেন না। 
কাছাড়ীর! বাঙ্গলা.দেশের শিল্প ও ভাস্ব্্য আত্মসাং করিয়া লইয়াছিল। ইটের উপর নানাবূপ 
হরিণ, কুকুর ও হাতীর নুড়ি অন্ধিত, এবং অ্টালিকাগুলির ইটের গাখুনি এরূপ শক্ত যে 
উপ্্যপরি ভূমিকম্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একরূপ অটুট অবস্থায় আছে। 
কতকগুলি বেলে-পাথরের ১২ ছুট-উচ্চ নানা কাকুকাধ্যখচিত স্তস্ত দৃষ্ট হয়_তাহার! 
প্রায় দশ মাইল জায়গা! জুড়ি আছে। সেই দেশের কারিগর যে এই সকল কারকাধ্য 
বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল__তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ হুন্ম কারুকাধ্যপূর্ণ 
ভন্তগুলি দূর হইতে অটুট অবস্থায় আন! সম্ভবপর নহে। দিমাপুরে কতকগুলি দীখি 
দেখা যায়, উহার! বড়ই হুন্দর। ৬** হন্ত পরিমিত বেড়যুদ্ত ছুইটি দীঘি 'আছে-_ 
অপরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত 
অনেক নূতন তন্ধ জঙ্গলের অভ্যন্তরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এতিহাপিকদিগকে কিছু 
বলিবার সুবিধা তাহারা 'আজও পায় নাই। 
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করিয়া বাঙ্গলা বলিতে বা লিখিত পারে ন তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিয়- 
ভূমিতে প্রবেশ করিয়া চৈতচরিতামৃন কিনিয়া লই! বায়; বাঙ্গলার উত্তর-দক্ষিণ 
পুর্ব-পশ্চিম__এই সমগ্র সীমানার মধ্যে মহাপ্রভুর খোল-করতাল বান্দে না, এমন স্থান 
খিরল। মহাপ্রত্র পিতা-মাতা, পিতামহু-যাতামহ, ও প্রমাতামহ, মাতুল এবং বালাসখাগণের 
অনেকেই ্রীহট-নিবাসী। পিতা জগন্াণ মিশ্র ও শআদি-পুকুষ মধুকর মিশ্র, মাতামহ 
নীলার চক্রবর্তী ও তাহার পুর্বপুরুষগণ৮_ভাহার গুরু এবং অন্থরাদী অধৈভাচার্যা 
স্বাহার তপোবলে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন বলিয়া 
চিরাগত প্রবাদ, তাহার অন্থরত্ত তক প্রীবাস-_ধাহার 'অঙ্গিনার 
ধূলি তাহার সোণার অঙ্গ হইতে শচীনেৰী নিত্য মুছিয়া ফেলিতেন, তাহার চির অন্তরঙ্গ 
পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত, ভীরাম পণ্ডিত, চন্্রশেখর দেব, রত্বগর্ত আচার্য এবং পদকর্তা যছনাথ 
দাস--প্রভৃতি বৈষ্ণবৰন্দিত আচাৰ্য্যগণ, বিশেষ ঢাকা দক্ষিণ-গ্রামবাসীরা এবং স্রভদ্মওলীর 
'সনেকেই--তীহট্রের অধিবাসী ছিলেন। চৈতন্য এবং তাহার পরিকর-বর্গের মধো বিশিষ্ট 
"নেক লোককে আঁহ দাবী করিতেছে। এই হিসাবে সষন্ত ব্গদেশ এমন কি উৎকলেরও 
কতকাংশ, অর্থাৎ যে যে দেশবাসীরা চৈতক্োর দোহাই দিয়! থাকেন, _-ঠাহারা সমপ্রই ভ্ীহাট- 
সায়াজোর শধিকারতুক্র। এই সাম্রাজ্যের রাজ-চক্রবর্ধী চৈতন্তদেব এবং অন্কতম নেতা 
'অখৈতাচারা। আমরা সকলে ইহাদেরই রাজ্যে বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণবগণ নহেন, 
শাক্রগণ-_শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাটা চাযারাও আজ তাহারই করতাল বাজাইতেছে। 
বঙ্গদেশ আজ ভ্ীহের শাসন মানিয়া লইয্াছে, জীহট্রের এক বাঙ্গণ-কুমার শবমথরাগের 
রান্জদ লয়! এই বিশাল দ্ৃভাগ শাসন করিতেছেন । 

নবন্থীপই এ যুগে হিন্দুর রাজধানী, _হিনদুরাঙ্গধ সেস্থান হইতে 'অন্মহিত হয় নাই; ধাহার! 
রাজন্থ আদায় করেন__প্রঙ্গাদিগকে অস্থগ্রহ-নিগৃহ করেন, ঠাহার! সাময়িক ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেন মাত্র । তাহার! আমাদের উপর কর্তৃত্বের দাবী করিলেও সমস্ত জাতি 
খাহাদের নিকট স্বতঃ্রবৃত্ত হইয়া! মাথ! নোয়ায়, খাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঠাহাদের প্রভাব দূর 
হয় না, বংশাহক্রমে লোকবৃন্দ খাহাদের প্রজা; সেই সকল বিধিদত্ত রাজদ গুধারীরাই 
প্রকৃত রাজগ। এই হিসাবে নবস্ধীপের রাজ্য ‘নবন্ধীপচন্র’ উপাধিতে আল্দ সমস্ত বঙ্গদেশ 
দখল করিয়াছেন এবং অপর এক রাহ্জা রঞ্ুনাণ শিরোষণি__তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্তাকেন্দ 
মিথিলা বিজয় করিয়। সমস্ত ভারতবর্ষে নবন্ধীপের প্রাধান্ত--বঙ্গদেশের প্রাধায় স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এই রখুনাথ শিরোমণিরও বাড়ী শ্রীহটে।* বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে 
সর্কাণ্রে ভীহটটের উল্লেখ করা উচিত। 


প্রটের শাদন। 


০. কেহ কেহ বলেন, ধায় বাড়ী নববীতে কিন্ত নবীপে ওাহার টোল ছাড়া ভাঙ্গা বলত বাড়ী, 
বংশলতা প্রকৃতির কোন প্রবাৰ নাই। হাটে তখন সানা প্রবাদ আছে এবং এই সমন প্রবাদ বেদিক 
_সংবোদিী" নামক সংস্কৃত কুল-প্ৰ্থ ছার! সমর্থিত হইতেছে {৬১,৯৫ পৃঃ) এবং তাহাতে বিস্তারিত ভাবে ৰণিত 


= ১৩৬ 





১০৮২ বৃহৎ বঙ্গ 

ভ্রহটে লাউদ্ডের পাহাড়ে একটা স্থান দেখাইয়া এখনও লোকে তথা ভগদত্তের বাড়ী 
ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়া খাকেন। বস্তুত: এককালে প্রাগ্জ্যোতিষপুর-রাজ্য যে বহু 
বিশ্কৃত ছিল, এতৎসব্বন্ধে সন্দেহ নাই । কেহ কেহ অন্যান করেন, লাউড় হইতে ত্রিপুরার 
সীমা প্ধযস্ত সমগ্র জনপদ এ রাছ্ছোর অন্তত ছিল। 

ছগদন্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন, খাহারা তাহার বংশধর বলিয়া! দাবী করিয়াছেন, তাহারা 
আসামের ক্রত্রিয় রাজা ছিলেন, _ভাহাদের কথা পু্বাধ্যাযে বিস্তারিত ভাবে আলোচন! কর! 
হইয়াছে। শীহট্রের সরন্ধাংশ শুধু আসামের অন্তর্গত ছিল এমন নহে, উহার কোন কোন 
স্থান বহুকাল ত্রিপুরারও ন্মদীন ছিল। তাহা ছাড়াও পুরাকালে এই ভৃভাগ অন্ত অল্প বংশের 
স্বাধীন ঝাঙ্গগণ কর্তৃক শাসিত হুইয়াছে ॥ সুতরাং নমার্খযনিবাসের প্রথম যুগে পুর্-ভারতের 
এই পূর্ব্াংশ তাহাদের একটা প্রধান কেন্জ ছিল। এই রাজ্যের কোন ধারাবাছিক 
ইতিহাস নাই। ভিন্ন ভিন্ন বংশ লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের ইতিহাসও লুপ্ত 
হইাছে। পার্শ্ববর্তী রাঙা ত্রিপুরা জয়ন্তী পাহাড় বা লাগা দেশ, মণিপুর, আসাম প্রভৃতির 
ইতিহাস-প্রসঙ্গে টের ইতিহাসের ছুইএকটি কথ! আমরা পাইতেছি। কিন্তু এই দেশ 
যে অতি প্রাচীন, ইহা বে শিক্ষার একটি প্রধান কেহ্রতৃমি ছিল এবং নানা তীর্থ অধুুষিত হইয়া 
্াধ্যাবর্ডের হিন্দুমাত্েরই বাতায়াতের স্থান ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। 

প্রথমতঃ ীহট্রের প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির বিষয় লিখিব, তন্মধো নিলিখি স্থানসমূহ 

আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব,_-উত্তরে পণ! তীর্থ হইতে 
Be tC: "আরম্ভ করিয়া মহাদেব ক্ূপনাখ, সিদ্ধেশ্ব, উনকোটি, তুঙ্গেখ্র ও 
অদকুণ্ড পৰ্যন্ত জেলার তিন দিকেই বৃহদাকার দেবস্থান রহিয়াছে” ( জীহট্ের ইতিত্বত, ১ম 
ও ৯৯ পৃঃ) । 

১1 বামজ্ঙ্ঘ| মহাপীঠ__জরন্্ীয়া পাহাড়ের বাউরভাগ পরগনায়। দেৰীর নাম 
জয়ন্দী ও শিবের নাম ক্রমদীশ্বর। এই হই দেবতাই ইষ্টকনির্শ্মিত প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর 
চতুক্ষোশ কূপে ‘অবস্থিত পরস্তর-র্লপী। ১৮৩৭ খ.ঃ অন্ধ পর্্যম্ত এখানে অসংখ্য নরবলি হইত। 

২। রূপনাখ শুহা_নৈসর্পিক প্রস্তরময় গুহার মধ্যে বিচিন্ন দৃস্য। অচযুতবারু 
লিখিয়াছেন, “কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই 'নক্তরপুজ' | এমন মনোজ্ঞ দৃষ্তে কাহার না 
বি উংপন হয়? মন্তক উদ্ধোলন করিলেই দেখিতে পাওয়া বায়, সহ সহ নক্ষত্র উর্ধে 
অলিতেছে। উপরে কুষ্ণ চক্ছাতপের জ্লায় গ্রস্তরের অঙ্গে সমুজ্জল বিন্দুগুলি ভ্রম উৎপাদন 
করে; এ তারকাবলী জলবিন্দু মাত্র । ফি বি জন 1515 
খাকে। মাজিগণের বীপালোকে উহা নীলাকাশে বিডি গোন্দল সর 


কপ 













বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__জ্ীহট ১০৮৩, 


হা (হের ইতি, প্রথম খও, ১-৫ পৃঃ) এইনপ কোন দৃশত দেখিয়াই হয়ত নবম 
শতান্দীর দ্বিতীর ভাগে আসামের রাঞ্! বনমালের তাত্রপাগনের কৰি শিব-বন্দনা উক্ত দেবতা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন--“ধাহার শিরঃস্থিত গঙ্গাবারি রেচক বায় দ্বার! বিক্ষিপ্ত হইয়া তারা- 
প্রকরের স্তায় শোভা প্রা হয়।” এই স্থানের অনতি দুরে "এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে 
গণ স্বর্ণরেণু, ঝিকি-মিকি করিতেছে।" পার্শ্বে স্তন্তাকার পাঁচাট পাণর। লোকে 
উহ্াদিগকে "পঞচপাণ্ব” নাম দিরাছে। স্থানান্তরে বটগাছের বোয়ার মত্ত চারিটি স্ববৃহতৎ 
প্রস্তর নামিয়াছ, ইহাকে “চারি মুগের খাস্তা” বলে ; তৎপরে “সবার” । অন্য একটি গুহাতে 
কয়েকটি পাথরের ত্রিপূপ--কোন প্রস্তর-যুগের সংস্কার বহন করিয়া! আনিয়াছে এ স্থানের 
নাম “যোগনিদ্রাণ, গুহার দ্বারে বঙগাক্ষরে রাজা রাম-সিংহের নাম উৎকীর্শ ইনি কোন 
জযন্ীরাঙ্গ হইবেন, হয়ত তাহারই দ্বারা ছইাট প্রকাণ্ড প্রন্তরের হস্তী নির্পিত হইয়াছিল, 
কিন্ত অপরাপর চিচ্ছ অতি প্রাচীন, স্থতরাং তীর্থ টি বহু-পূর্বধ যুগের । 

৩। শ্রীল পীঠ_"ইহা মন স্থাপিত নহে, দেৰতা এখানে চিরকাল বর্ধমান আছেন” 
(ইতিবৃত্ত, ১১৫ পূঃ)। শিব ৮ হাত দীৰ্ঘ । পাৰ্শ্ববী দেবতা সমস্তই ভগ্র ও কৰ্িত। 
পাণ্ডারা ইহাকে লুকাইয়া রাখিয়া পুঞ্জা বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌরাম্মা হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল। ইহা গোটাষ্টিকর নামক স্থানে অবস্থিত। 

৪। বালিশিরা! পরগনায় বাণেশ্বর শিব। কথিত আছে নির্শ্বাই ও হর্্মাই নামক 
ত্রিপুরার দুই রাজকুমারী এই স্থানে ১৪৫৪ শটে নিপা পিব’ স্থাপিত করিয়াছিলেন 
কিন্তু এই স্থান সম্ভবত: বহ পূর্বব হইতেই তীরথন্বরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 

&।  উনকোট তীর্থ__কৈলাসহরের প্রান্ত হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিকের পর্বত 
পর্যন্ত এই উনকোটি তীর্খের সীমানা। উনকোট পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শে 
কতকগুলি দেবমুত্তি 'আছে। "শিরোভাগের মৃত্তিগুলি প্রস্তরনি্্মিত, পার্খের গুলি পর্ধত- 
গানে ক্ষোদিত।” উপরকার সুক্গুলি বহু প্রাচীন, এমন কি চিনিতে পারা বায় না। 
প্রত্যেক মুষ্ির কাণে "পান-পাশাপ্র স্তায় বৃহৎ কুল ছে । বহুসংখাক সৃষ্ঠি ক্ষোদিত 
ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । উনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিমে অনেক 
দেবদেবীর মুস্থির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, মৃত্ধি বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব- 
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শিবলিঙ্গ, পঞ্চুখণ্ডের “বাস্সদেব* প্রকৃতি প্রাচীন দ্বেবতা রী জেলায় বিশেষ পরফিদ্ধ । 
ইহাদের কোন কোন দেবতার অন্ধুত অজানিত মৃষ্টি; শুধুই শিলাখণ্ড কপী শিব-দর্শনে মনে 
হয়, হট অতি প্রাচীন কালে আৰ্্যগণের অধুাষিত ও পূর্কাভারতের অতি বিশিষ্ট স্থান ছিল, 
কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন, বিগ্রহ নহেন,_গুধু দীর্ঘাকৃতি শৈল-খণ্ড,_-তাহা| অতি 
পুরাতন যুগের। পূর্বাভারতের বৈশিষ্ট, শৈবধৰ্ম্বের প্রাধাক্স_তাহা যেমন তায়পটে, তেমনই 
এদেশের তীর্ঘগুলিতেও পরিৃষ্ট হব্ব। শৈব ও শাক্ত তীর্থ ই এখানকার প্রাচীনতম | 
ত্রিপুরা ও কামরূপের রাঞ্জারাই অনেক সময় এই দেশ শাসন করিৱাছেন, কিন্তু প্রাচীন 
কালের আর একটি রাজবংশের পরিচর আমর! পাইয়াছি। ছইখানি তাত্রফলক আবিল্ৃত 
হইয়াছে ; এই ছুইখানিই জীহড়রেব নিকটবর্তী ভাটের! গ্রামের “হোমের টিঘ'" নামক এক ক্ষ 
শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে তারিখ দেওয়া আাছে, তাহার 
কতকটা কালক্রমে বিরুত ও রূপান্তরিত হইয়া যাওয়াতে দানপত্র-দ্থয়ের সময় সম্বন্ধে 
গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । রাজা রাজেঙ্গলাল মিত্র অন্যান করিয়াছিলেন, প্রথমখানির 
তারিখ ১২৪৫ পৃঃ অন্দ। এদিকে প্মনাথ বিশ্াবিনোদ ও অচ্যুতচরপ চৌধুরী 
ইহার সময় বহ পুর্ববে্রী মনে করেন। এমন কি 'অচাত- 
বাবু ওঁ তাম্রফলকখানি পৃষ্ট জন্মিবার পূর্বের বলিয়া ইঙ্গিত 
করিয়াছেন । আমার মনে হয় উ্ভষ পক্ষের মতেই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় নবধানতা 
আছে। রাজেন্দ্লাল মিত্র “কেশব দেব গোবিন্দের স্কায়” এই লেখাটা দেখিয়া উক্ত রাজাকে 
সাহজালাল কর্তৃক পরাজিত রাজা গৌঁড়গোবিন্দের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন, 
=গোবিন্দের স্তা্” বলিলেই গোবিন্দ হয় ন৷। বিশেষ সাহঙ্জালাল জী হওয়ার পর হিন্দুরা 
বিনষ্ট হয, দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাহা হইলে কেশব দেবের পর টশান- 
দেখ আবার সার্কাভৌম বরাজ্দা হইবেন কিরূপে ? এইরূপ বহু বিসদৃশ কথা মিত্র মহাশয়ের 
মন্তব্য হইতে বাহির করা ধার। কিন্তু তদ্বিকুদ্ধে প্রধান প্রমাণ এই খে তাত্রপটের লিপি কখনই 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর নহে, স্পষ্টই তাহার পূর্কাবন্তী। অপর দিকে অচ্যুতবাবু যে ওঁ লিপি 
খৃ্ীর় অন্ধের পূর্ববর্তী মনে করেন, তাহা একবারে অগ্রাহ। যোর্া, গু, পাল প্রভৃতি যুগের 
বছলিপি আবিক্কত হইয়াছে : কাকের ততান্করবপ্ হইতে বনমাল ও তৎপরবর্তী ধর্ম্পালের 
লিপি পত্ডিতগণের সমাক্‌ অধিগম্য। এই সকল লিপির সঙ্গে তুলনা করিলে কেশব-তাত্্- 
পটের লিপি নবম কি দশম শতাব্দীর বলিয়া সনে হয় । এই লিপি অনেকটা হনব 
এবং বনমালের লিপির নায় ( নূল লিপি ১৯৮* আগষ্ট মালের এসিয়াটিক সোপাইটর জারনালে 
ভষ্টব্য )। কেশব দেবের দূ প্রস্তরনির্টিত বিষুন্দির কোথায় গেল? স্বতরাং 
তাহা বহু বহু প্রাচীন এবং কালে লুগ্ত হইয়া গিয়াছে, অচযুতবাবুর এই যুক্ধির 
উত্তর অতি সহঙ্গ। আধ্যাবর্তের যত কিছু পাষাণ ও লৌহ নির্দ্মিত কীন্বিন্তন্ড ও 
তাহার প্রায় সমন্তই গত সহস্র বৎসরের রাষ্ট্রবি্বে অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চিহ্ন 
তাহার উপর কালের হাত 'অবস্ত কিছু আছে রাজেজ্জলাল মিত্রের 


আন ইতিহাস। 













বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__শ্রীহট ১০৮৫ 


অনুমানের আর একটি বিরুদ্ধ যুক্তি এই যে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাত্রপট- 
গুলির শিৰবন্দনার বৈশিষ্ট, তাহাব! বত প্রাচীন, ততই যৌন-লীলার কথ! তাহাতে কম ; নবম 
শতান্ধীর পর হইতে ও সকল বন্দনায় গৌরীর সঙ্গে লীলাখেলার বর্ণনা বেনী। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক অর্থাৎ স্বাদশ-আয়োদশ শতাব্দীর তাত্রশাসনে এই লীলা চরমে উঠিয়াছে। 
সঙ্লিকটবর্রী কামরূপ-শাসনাবলীতে দেখা বান/__*ম শতান্দীর ভাস্বরবর্স্মার লিলিতে 
গৌরী কিংবা অনা দেবীর কূপের কথার লেশ নাই, নবম শতাব্দীতে হঞ্জরদেবের 
তায়ণাসনও উদ্ধরূপ বর্ণনা-বিরহিত, কিন্তু পরবর্তী বনমালের তাম্বণাসনে রমণীর! আসিয়া 
পড়িরাছেন-_লৌহিত্য নদের বন্দনার বলা হইয়াছে, এ নদের জল-_ 
কীড়ানিরত স্থরা্নাদের কেশ ও হস্ত হইতে লষ্ট সুরতকুর কুক্সমে 
আরক্ত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর ইন্রপালের তামণাসনে দৃষ্ট হয়--গোঁরী পাশায় 
জিতিয়াছেন এবং শিবকে বলিতেছেন--'তুমি হারিয়াছ, কিন্তু পণের সকল দাবী আমি ছাড়িয়া 
দিতেছি, কেবল গঞ্গাকে আমার কিন্করী করিয়া দাও ।' দ্বাদশ পতান্দীতে ধর্স্মপালের তাপে 
অর্্চনারীশ্বরের বন্দনায় বলা হইয়াছে শিবের একদিকে ভগ্ন ও অপর দিকে গৌরীর উদ্ধ্জ 
স্তনমগুলের কুদ্ধুম। যদি এই তামপট ত্রয্বোদশ শতাব্দীর হইত, তবে অনেকটা লগ্মণসেনের 
শাসনের স্তায় তাহাতে "কলিঙ্গাঙ্গনানাংগএর মত কোমল যৌনলীলা-দুচক পদ থাকিত। 
কেশবের তামপটের সঙ্গে বরং ভাস্করবর্্ার তান্রশাসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃসথ দৃষ্ট হয়, 
ইহাতে 'অনেক ব্দণকে তুমি দান করার কথা! আছে, ইহাতেও এই্ধপ দানের প্রশংসা ও 
ভূমি-অপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কামরূপের পরবর্তী সময়ের তাঅপটগুলিতে 
তাহা নাই। কেশবদেব ও তংপুত্র ঈশানদেবের বংশাবলী এইরূপ *-১। নবগীরধান, 
২। গোকুলদেৰ, ৩। নাবায়ণৰেব, ৪। কেশবৰেব, এ | ওয় পুত্র, ঈশানদেব | ইহারা 
শৈৰ হইলেও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তংলীতার্থে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের 
নামেও ৰিষ্ণুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা! সার্জভৌম রাঙ্গা ছিলেন,_ইহাদের 
অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ও রখ ছিল। ঈশাননেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন “বৈশবকুল- প্রদীপ 
বনমালী কর” এবং সেনাপতি ছিলেন সমর. প্রবীর বীরদ্ত। কেশবের তাতপটে যে 
হযপাটকে বটেশ্বরের উল্লেখ 'আছে_ভাহা বোধ হয় করিমগঞ্জের সু্মানদীর বামভীরে 
- জরতীপুরের হাটকেশ্বর হইতে অভিন্ন ( আসাম জেলা গেজেটিয়ার, ৩ অধ্যায়, ৮৭ পৃঃ)। 
অুতবাৰু লিখিয়াছেন, “গৌড়গৌবিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবপু্ করিতেন। মিনারের 
টিলা বা! নিকটের অন্ত কোন টিলাতে হাটকেন্বর স্থাপিত ছিলেন। হজরত সাহজালালের 
সময় যখন গ্রীবা-পীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজপুলিত হাটকেখর জঙ্গলে নীত হন। 
বহুকাল ওঁ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা হইতে চুড়াখাইড পরগনার দেনগ্রামে নীত 
হন" ( ই্ত্বিত, ১ম ভাগ, ৯ম অধ্যাৰ, ১২৯ পৃষ্ঠা। ) তাম্পটে এই রাজাদিগকে 
চ্্রবংগীর বলিয়া লিখিত আছে, ইহারা যে গৌড়গোবিন্দের পূর্বপুরুষ নহেন, তাহাই বা 
কি করিয়া! বলা যার? আমরা তাহশটের জাতি সম্বন্ধে কোন কথার উপর বেলী আহা 


কেশবের তামপানন। 


১০৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 
স্কাপন করিতে *পারি না। পরাক্রাক্ত হইয়া খাহার! চক্ররবংশীয় বলিয়! পরিচয় দেন, হীন 
অবস্থাতে পড়িয়া তাহাদের বংশধরগঞ্ যে-কোন জাতির সহিত হিশিয়! গিয়াছেন, তাহা 
আমরা সাভারের শিলালিপি হইতে জানিতে পারিয়্াছি। 

কথিত গ্যাছে, ত্রিপুরেশ্বর ছেং কাহাগ ( স্ববর্স্মপ! বা সুধন্মপা ) কৈলাগড়ে রাজধানীতে 
একটি বৈদিক ঘন্জ সম্পাদন করেন। তাহা নিধিপতি নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চরিত্রবান্‌ 
ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে নির্কাহিত হয়। এই বক্তোপলক্ষে শীহয্র-জেলার বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের 
আগমন হয়। নিৰিপতি দক্ষিণাস্থরূপ রাজ্গার নিকট "অনেক ছুমি দানপ্রাপ্ত হন (৮*৪ ত্রি= 
১১৯৪ খৃঃ) । কিন্ত ইহার অনেক পূর্বদ হইতে পূ্দ-ভারতে বহ ব্রাহ্মণ বিদ্বান ছিলেন, 
ভাগ্করবশ্থার তাম্ণাসন হইতে আমরা তাহা! জানিতে পারিয়াছি। 

মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালে শীহট্ রাজ! এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। 

>৯। গৌঁড়-__বর্তযান উীহট্টের উত্তরাংশ এবং পূর্কা-দক্ষিণের কতকাংশ । 

২। লাউড-_গৌড়ের পশ্চিমাংশ,_বন্ধুমান হবিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদয় 
সুনামগঞ্জ । 

৩। জরন্তবীয--শীহডয্রের উত্তর-পুর্দাংশ,_স্বরমা নদীর সীমা পথ্যন্্, ইহার দক্ষিণ- 
পুর্বে হিপুর!। ইহা ছাড়া সমগ্র জবস্ীযা পাহাড় ইহার অন্তত । 

এই তিনটি বৃহৎ ভাগ ছাড়া তরপ, ইটা ও প্রভাপগড় মুসলমান বিজয়ের পর গোঁড়ের 
“অন্তত হয়) 

দুমলমানেরা গৌড়গোবিন্দের হন্ত হইতে জীহড়ের অধিকার বলপূর্বক গহণ করেন ।, 
এই গোঁড়গোৰিন্দ কে তাহা! জানা বাৱত নাই । নানা গঞ্জে জড়িত হইয়া এই রাঙ্গার ইতিহাস 
অতীত জীহট্ের একটা প্রহেলিকা হইয়া 'আাছে। কথিত আছে, তিনি নির্বাসিত কোন 

শন ত্রিপুর-রাজ্জ-করার গর্ভে এবং সমুদ্রের গুরসে জাত। প্রাচীন 

্ি '_ উপাখ্যানে সমর একাধিক রাজার জনর়িতা| রূপে কলিত হইয়াছেন। 
এই আখ্যানের মধ্যে বি কিছু সত্য থাকে, তবে রাজকুষারীকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত, 
কলচ্ধিতা ও গর্ভবতী ত্ৰিপুর রাঙ্গকন্তা বলিয়া ধরা বায়। দ্বিতীয় প্রবাদ এই তিনি গৌড় 
আসিমা প্রীহ্ট দখল করিয়াছিলেন বলিয়া! গৌড়গোবিন্দ নামে পরিচিত; 
আর চর ভযাম: লিলি এত এই বাট পাজি 















বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_্হট্ * ১০৮৭ 
বাঙ্গার রাজা কাড়িয়া লইয়া কি তাহার পরিবার ও স্বগণবর্গের এই ছর্গতি করিয়াছিলেন ? 
যাহা! হউক, স্মাধারে আর বেনী ঢিল ছুড়িলেও লক্ষ্য ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । 

বল্লাল সেনের কৌলিন্তের ধাহারা প্রতিবাদী ছিলেন এবং ‘পদ্মিনী’ সংক্রান্ত ব্যাপারে 
খবহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন বহু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোক বঙ্গদেশ হইতে পলাইরা সীমান্ত- 
প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শীহট্রে বহুদিন পরাস্ত হিন্বুরাজগাদের আবিপত্য ছিল, এজন 
এই নিরাপদ আশ্রয়ে বহু সঙ্থান্ত পরিবার জীহযু-বাসী হুইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ভীহট মুসলমানদের অধিকৃত হয়--তখন বঙ্গদেশে নুসলনান প্রভাব পরপ্রতি্ঠিত ৮ 
এজন্য 'দামর! দেখিতে পাই, দেশের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত শীহেট্টর অধিবাসী। তখনও 
ঘট বহিংশক্রর হস্ত হইতে সুরক্ষিত । ইহার পরে হয়ে রাষ্ট্রবিযাব ও ছ্তিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমর! ছয়ানন্দের চৈতন্ূমঙ্গলে দেখিতে পাই।* এদিকে নবদ্বীপ 
ও শান্বিপুরের টোল তখন পুব জাকিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে শ্রীহটের ব্রাহ্মণগণ দেশত্যাগ 
হইয়া নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরে উপনিৰিষ্ট হুইলেন। তাহারা হিন্দু-নুপতিগণের উৎসাহে সংস্কৃত 
পান্তে ইতিপুর্কেই বিশেষ বুংপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সহজ্দেই নবন্্বীপের টোলে 
প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিযাছিলেন। পাত্ডিতোর খ্যাতিতে রঘুনাখ শিরোমণি ও কখৈত 
আচার্য্যের নাম নৰস্বীপের ত্রাক্মণ-মঞডলীর পুরোভাগে। শ্রীহট্ট প্রকৃতি ছিন্দরাজগণ-শাসিত 
দেশে সংস্কৃতের চট্চা! এত বেশী হইয়াছিল বে দলিলপত্রের ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও 
বহু সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। আরাজেবের শাসনকালে, বঙ্গের সুবেদার সার়েন্ত|। খর 
সময় এবং জীহট্রের ফৌদ্দদার সআবহুল বহেম খার সরকারে নিম়লিখিত দলিলখানি সম্পাদিত 
হইয়াছিল। ইহা ২৪৭ বৎসর পূর্কো লিখিত, সুতরাং সে সময়েও যে আদালতে সংস্কৃত ভাষার 
প্রাধন্ত ছিল, তাহা প্রমাণিত হুইতেছে। দলিল-"ভরীনকল পাটা আজকরার মাহে ২৫ স্াষাঢ় 


মহোগ্রপ্রতাপেঘু জীহটািকারিণী জীযূত আবহুল রহেম খান মহাশর ্রীমুক্ত হান্দি সাহারাহকস্য 
পঞ্চখণ্ডানিকারত্বে বিলসিত সাহশিয় পঞ্চখণ্ড চরকান্তর্গত খাসাপাউকস্থ জীন্ছপাম দাস 
গোবিন্দ দাস শকাসাৎ সপ্ত মুদ্াং গৃহীত্বা উমধুস্ছদন পাল রব পালাভ্যাং 
দক্ষিণে ভ্রীবংসিকাঘার্ধ্াটিকা পশ্চিমে পূর্কো-রাজ্মার্গ চ উত্তরে পুফরপাতরপারং পূর্বে 
ঈশান কোণাবধিক প্রমাণেন গোলক আর ফলাইর বাড়ীর গোলে চ জুরিয়ার ত্রিসীষা 
ইথং চকুঃ সীমাবচ্ছিনা জ্রীমনিপত্তন বাটিকা মৌন্গে খেসরা সবব্ধিনী বিক্রীতেতি তন্মুলাং 
৭ শত তা অব্য একবাড়ী চতুঃ সীমান সন_-তারিখ-_সদর (” (ডের ইতি, 
২য় ভাগ, জর্থ আঃ, পৃঃ ৯২.) আমরা কোচবিহারের রাজ! প্রাণনাবারশের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি 


5 আট আগে অনাচার ছি আরিল। ভাকাছুি অনার হক পঢ়িল । ঈদ হইল দেশ সি 
দেখিযা। ২১১০১ কন, অব 





১০৮৮ শি বৃহৎ বঙ্গ 

(‘কোচৰিহাব’ ), থে উত্ত বাজার নফর চাকরের! পর্য্যন্ত সংস্থতে কথাবার্ভী কহিত। 
হিন্দুরাজত্বে সংস্কতের চর্চা বে অতাধিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজাধিকারে 

মাদ্রাজ আয়া ও চাকরেরাও ইংরেজীতে কথ! কহিয়া থাকে । pe 
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অভিযান করিয়াছিলেন। উর পুস্তকে সেই 'অভিবান সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; শেষ 
পঙ্ক্কি এইরূপ “হইল সাবেকী দশা পিকন্দর সাহার” ইহার পরে তিনি দিল্লীশ্বরের 
সঙ্গে যৃদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে বঙ্গেশ্বর শীহট্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন 
নাই। সম্ভবত: গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাহার সন্ধি হইয়াছিল, অদ্িন! মসঙ্গিদ এই 
সন্ধির ফলেই হইয়া থাকিবে । 

কিন্তু এই সময়ে 'আর একজন নুসলমান নেত! সমরাঙ্গনে 'অবত্তীর্ণ হইলেন, ইনি 
বিখ্যাত সাধু সাহু জালাল। ইনি হজ্বরত মোহাম্মদের জ্ঞাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও 
সৈয়দবংশীয়! ছিলেন এবং পিতা মাহমুদ কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সাহ জালালের 
জন্মস্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাঙ্গ। সাহ জালাল চতুদ্ঘশ শতান্দীর প্রথম 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কণিত আছে, ইনি অল্প বয়সেই সাধনার পথে এতটা অগ্রসর 
হইয়াছিলেন যে, একটা বাস্বকে তদীয় ন্মাশ্রম-পালিত হরিণ আক্রমণ করিতে দেখিয়া! 
সেই ব্যাত্রের গণ্ডে এরূপ ভীষণ চপেটামাত করিয়াছিলেন যে, ব্যাক্স দন্তরাঙ্গি বিকশিত 
করিয়া তখনই মৃত্যুমূুখে পতিত হয়। 

সাহ নালাল ভারতবর্ষে আসিবার পর তাহার তপঃপ্রভাবের কথ! সর্ব প্রচারিত 
হইল, তিনি বিষ খাইয়া বিষ হজম করিয়াছিলেন এবং চর্স্ম-পাছকা পায়ে নদ-নদী অতিক্রম 
করিয়াছিলেন বলিয়া জন-শ্রুতি আাছে। তোয়ারিখে জালালিতে এইরূপ অনেক উপাখ্যান 
বর্ণিত আছে। দিল্লীতে ব্দাসার পর হতভাগা হিন্দু রাজার বারা দণ্ডিত বুরহান উদ্দিন 
(খাহার এক হস্ত গৌড়-গোবিন্দ কর্তৃক কন্তিত হইয়াছিল ) এবং কাঙ্ছিগ্রকুক্দিন তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন। সাহ জালাল ইসলাম-বর্ম্-প্রচারার্থ শীহট্রের অভিমুখে রওনা হইলেন। 
তাহার নামে আক্বুষ্ট হইয়া শত শত লোক তাহার দলে ভিডি! গেল। তিনি বার জন 
সঙ্গী সহ রওনা হুইয়াছিলেন, কিছু দূর যাইতে যাইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮* জন 
হইল। এ দিকে কাঙ্গি হ্ররুদ্দিনের অধীনেও বিস্তর সৈন্য ছিল। তিনি যতই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ততই তাহার লৌকিক সাধনা-বলের খ্যাতিতে রুষ্ট হইয়া তদীয অঙ্ুচরেরা 
সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। প্রীহট্রের সীমায় অবস্থিত চৌকি ( দবিনারপূর পরগনায় ) নামক 
স্থানে আসিলে গৌঁড়-গোবিন্দ এই অভিযানের সংবাদ পাইসেন। সাহ জালাল ব্রহ্মপুত্র 
উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, এজ হিন্দ-রাজ সেই নদে সমস্ত তরীর যাতায়াত নিষেধ করিয়া 


টি - পতি ছিল, তাহা সাহ জালাল 





| কৃিত আহে, রানার দে. 


১০৯০ বৃহৎ বঙ্গ 


ও তাহার অন্থচর-বর্গের আজানের শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল । কেশব দেবের যে বিখ্যাত মন্দি 1:3 
কথা আমবা তাত্রপটে উল্লিখিত দেখিতে পাই, এই মন্দির কি তাহাই ? যদি তাহাই হয়, 
তবে তাহা কোথায় গেল বলিয়! কাহারো! আধারে হাতড়াইবার কোন প্রয়ো্দন নাই। 
গৌড়-গোৰিন্দ স্বয়ং অনেক কেরাষৎ জানিতেন, কিন্ত সাহ জালালের নিকট কোনটিই টি-কিল 
না। এইভাবে বিনা যুদ্ধে যেকূপ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে লঙ্গণসেনের নবহধীপ অধিকৃত 
হইয়াছিল, চতুৰ্দশ শতান্দীর শেষভাগে সেইরূপ বিনা রক্ষ-পাতে 
১০ ডু শলাগ, হট অধিকৃত হইল। হাসটার সাহেৰ বলেন, ১৩৪ দাগে জী 
সাহ জালাল কর্তৃক বিন্দিত হইয়াছিল; সাহ জালালের সঙ্গে 
প্রসিদ্ধ পীর নেজাদুদ্ধিনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নেজামুদ্ধিন তাহাকে হুইাটি পায়র! উপহার 
দেন। সাহ জালাল তাহাদিগকে প্রহরে লইয়া আসেন, সেই পায়রার বংপধরের! “জালালী 
পায়রা’ নামে পরিচিত, ইহার! ক্মবধ্য | 
সাহ জালালের প্রভাবে দুসলমান ধর্ম জীহট্রে খুব বিস্তার পাইয়াছিল। হিন্ু-দুসলমান 
সকলেই তাহাকে ক্রি করিত। ঠাহাব চরিত নিন্ধলন্ধ ছিল, তিনি স্ত্রীলোকের নুখ দর্শন 
করিতেন না, চাদর দিয়া মুখ ঢাকিয়া পথে চলিতেন। তাহার দরগায় হিন্দু ও মুসলমান উদয় 
সং্প্রদায়ই সিরি দিয়া থাকেন। এ দরগায় কয়েকটি পিলা-লেখ 
"আছেঃ একটিতে লিখিত আছে, সামন্ন্দীন ইউসফের সময়ে (১৪৭৪- 
৯৪৮৯) উহ! নিৰ্ম্মিত, পরবর্তী বাছসাহেরা উহার সংস্কার ও উন্নতি করিয়াছিলেন একটিতে 
৯৯৯ হিজরী (১৫০১ খৃঃ), আর একটিতে ১৯৮৮ হিজ্গরীর (১৬৭১ খৃঃ) অঙ্ক আছে। 
ই দরগাতে সাহ জালাল আনীত একটি উট পাখীর ডিম, তাহার "ফুল কুকার” নামক তরবারি, 
দৃগচর্দের আসন (মোসল) এবং কাষ্ঠ পাছকা আছে। তনীয় হুইটা তামার পেয়ালাও 
তথায় রক্ষিত আছে, উহাদের উপরে সআরনী শোক উৎকীর্ণ। ও দরগায় আরাজেব একটি 
ডেগ উপহার দিয্াছিলেন,_উ্ছা তাম্নির্দিতি, উহাতে ১-1১২ মণ চাউলের ভাত রা! হইতে 
পারে। তাহার উপর যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা ১১১৫ হিজরীর (১৭৭ পৃঃ) অঙ্ক 
বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩৯* জন আউলিয়া! আসিয়াছিলেন। গীহট্টবাসীর! কৎ 
কখনও তাহাদের দেশকে "তিনশ বাটে আউলিয়ার মুলুক” বলিয়া থাকেন। টি 
সাহ জালাল”, "আনোয়ার আলিয়া” এবং “জহর নব” প্রকৃতি পুস্তকে এই আউলিয়াদের নাম 
ও বিবরণ শত হইয়াছে। অচ্যুতবাবু হার ইতিরৃত্তে স্বনেকেরই নাম-ধাস দিয়াছেন। 
¥ সাহ জালালের মৃত্যুর পর (অসমান ১৪৯৪ খৃঃ) নবাব ইন্পেন্দিয়ার জীহট ফরেন 


সাং জালালের দরগা । 
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উত্তরাধিকারী করিয়া মনস্তরি জ্ঞাপন করিতেন | ১৪৯৮ স্ব; অন্দ হইতে ১৫৫৬ খৃঃ অন্ধ 
পরান, এই ভাবে ভ্রীহটের শাসনকার্ধা ভলিযাছিল। সর্ধ্যান্দ নামে এক লঙ্গান্ত কায়স্থ 
মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া সরওয়ার খাঁ নাম গ্রহণ করেন, পূর্বোক্ত তালিকার দৃষ্ট হইবে 
তিনিও এই কাম্থুনগোদের একজন । সরওয়ার খাঁর পুর মীর খা, তৎপৃর ইউসফ খা 
(১৫২৬ খৃঃ )- এক বংশের এই তিনজন কানুনগো-পদ প্রাপ্ত হইন্াছিলেন | ইউনুফে বার 
সময়ে 'শাননদনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি প্রীহট্রের দেওয়ান ছিলেন। এই আআনন্দ- 
নারায়ণের সাহাযো পরবর্তী কান্থনগো খোরাঙ্গ ওসমান্‌ ইটার রাজা স্থবিদনাবা্ণকে পরাজিত 
করিয়া তরপ ও ইটা অধিকার করেন। জাহান খী কাগনগো! অ্র্-বযবন্ত থাকাতে রাজেন্দ্র, 
বন্ুদাস, কত্রদাস ও তরপের জমিদার ন্ুবিদারাম প্ররুতপক্ষে রাঙ্জ্য শাসন করিতেন। 

কিন্তু আকবর শাসন-বিভাগ ও রাঙ্গস্থ-বিভাগ পৃখক্‌ করিলেন ; তনগ্সারে কান্থনগোগণ 
তাহাদের ক্ষমতা! হারাইলেন। তাহারা দেওয়ান হইরা রাজব্ব-বিভাগের কর্তা হইলেন, এবং 


ডি শাসন-কর্া হইলেন “আমিল” নামে দৌন্গদারগণ। আকবরের 





বোধ হয় ৬* জন ছিলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতবাবুর পুস্তকে ৪৩ জনের নাম-ধাষের তালিকা আছে। 
ক্ষোচবিহারের বাজ! নরনারা়ণ তাহার ভ্রাতা চিলা রায়ের সাহায্যে একজন 'আমিলকে পরাস্ত 
করেন। যৃদ্ধস্থলেই আমিল নিহত ও ভাহার ভ্রাতা বন্দী হন। নরনারায়ণ শ্রীহট্রের ২** 
ঘোটক, ১** হস্তী, তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার মোহর কর-্বরূপ পাইবেন--এই সতে উক্ত 
ভ্রাতা যুক্তি লাভ করেন। 

ইহার পরবন্ী ্ীহট্ট-শাসনক্তা ফতে খাঁর সহিত ত্রিপুর-রাজ অমরমাণিকোর যুদ্ধের কথা 
‘ত্রিপুর-রাজ্য' অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হুইয়াছে। ফতে খাঁ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
ফতে খাঁর পরে মোহাগ্মদ জামন তুযলদার, লৈয়দ ইব্রাহিম (১৯৫৭ খৃঃ ), নবাব লুংফউল্লা 
, সী বাহাছুর (১৬৬৩ সঃ), নবাৰ জান মোহান্ম (১৬৯৭ খুঃ), নৰাৰ ফরহাদ খাঁ (১৬৭ পৃঃ ), 
* নবাব মহাফতা খাঁ, নবাব ভুরউল্লা খা (১৬৭৮ খৃঃ) নবাব সৈযদ মোহাম্মদ আলি খাঁ, 
কাইমজদ্দ (১৬৮০ পৃঃ), নবাব আকুরহেম খাঁ (১৬৮* খুঃ), নবাব সাদক বাহাছছর 
(১৯৮১ খৃঃ ), নবাব ককৃতলব খা ( ১৬৯৮ খু) নবাব আহমদ মঙ্গিদ (১৬৯৯ খু), নবাৰ 
কারপুজার খা (১৭০৩ খৃঃ )_এই কয়েকজন 'সানিলের নাম পাওয়া বায়। ইহাদের 
সকলেরই ছুমি-দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা! যায়, ইহারা নির্ষিচারে যোগ্যতা 

অস্থসারে হিন্দু ও সুসলমানদিগকে ভুমি দান করিয়া পিয়াছেন। সআরাজেবের পরে নবাব 

নৰাৰ হনেবুস_১৭.০- তানিব আলি ৰা ও নবাব শুকুরউল্লা খা আমিল হইয়াছিলেন ) 
৯১১৯৯ খই শুকুর! খাঁর পরে একজন হিনুকে এই উচ্চপন দেওয়া at 
নাম নবাব হরেক, উপাধি মনহ্রে-উল-সুলুক বাহাচ্র। বে বংশে সর্মানন্দ জন্মগ্রহণ 
_ নুতালমান-্্হনের পর সবেওয়ার সথা নামে হের পাশনক্তী হইযাছিলেন, সেই বংশে 
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১০৯২ বৃহৎ বজ 


কবিবল্লভ রায় নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। কবিবল্লভের পুত্র শ্রাষদাসের ছুই 
পুল ছিল, তন্মধো হরেরুকই নবাৰী পদ প্ৰাপ্য হইয়াছিলেন। মূরসিদাবাদের নবাব শুকুরুল্লার 
উপর বিরক্ত হইয়া হুরেরুষ্ণকে এই পদ দিয়াছিলেন। কিন্ত ছুই বৎসর না যাইতে দাইন্েই 
শুরু চক্রান্ত করিয়া ওপঘাতক ছারা পূজায় সমানীন হরেরুষণকে দেবমন্দিরের মধ্যেই 
হত্যা করান। তাহার সেনাপতি রাধানাখ এই শোক সহ হওয়াতে আত্মঘাতী হন। 
শুকুরুল্া! হরেরঞ্চের ছিল্নমূণ্ড একটা উচ্চ বংশদণ্ডের উপর ঝুলাইয়! রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে 
এক পাগল ফকির চীৎকার করিয়! বলিয়াছিলেন, “আরে বাঃ জী লাল! হুরকীবণশ ! জীতে 
বকে! সেরা, মর্শণে ভি সব্কো উপরিওয়াল11” হুরেরুক ছুইাটি বৎসরের মধ্যে বহু দান 
করিয়া গিয়াছেন। অদ্রাতবাবু লিখিয়াছেন, "রী কালেকর্টরীতে নবাবী আমলের যে সকল 
দানপত্র পাওয়| যার, তন্মধো অর্দ্ধেকই "নবাব হরকিবণ, প্রদত্ত।” সম্রাট মোহাম্মদ সাহের 
রাজত্বের দ্বিতীয় বধ হইতে চতুর্থ বধ পথাস্ত হরেরুষ, প্রহর শাসন করিয়াছিলেন। নবাব 
হরেকুঝের পর শুকুরুন্পা পুনরার জীহয়ের শাসনকর্তা হন, তৎপরে নবাব শমসের খাঁ বাছাছর 
(১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ )। এই সমরে চাকুলে সিলটে ১৪টি পরগনা ছিল, এবং ইহার 





হাজন্থ ছিল--,৩১,৪৫৫২, টাকা | সমসের খাঁ যুদ্ধে নিহত হুন, তৎপর নবাব বহরম খ। 
(১৭৪৪ খ্বঃ ), নবাব 'আলাকুলি বেগ (১৭৪৮ খৃঃ ), নবাব তালিব আলি, নবাব নঙ্গীব 
সালি (১৭৫১ পৃঃ), নবাব সাহ মতজ্ঙ্গ নোয়াজিস মোহাদ্মদ খা! (১৭৭ খৃঃ ), নবাব 
মোহাম্মদ আলি খা (২য় ), নবাব একাম স্দালি খা (১৭৯৪ খ্বঃ ) ও নবাব আহাদ খাঁ 


মানে শরীটের শাসনকর্ঠা হইয়াছিলেন। মোগল সরাগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে 
স্থির হইয়া গীতে বসিতে দেন নাই, পাছে পাহারা প্রজ্ঞাদিগকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোছ 
করেন এই ভরে । পাঠানদের__এক মুহূর্তে কোরাণ স্পর্শ করিয়া! সন্ধি করা, তৎপরমূদূর্তে 
সেই সন্ধি ভাঙ্গিয়া বিদ্রোহ করা-_-এই বিভ্রাটে মোগলের! বান্তিবান্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
কিন্ত এইরূপ খন ঘন শাসনকণ্তার নিয়োগ ও পরিবর্ধনের অন্ত এক কারণও ছিল। ধাহারা 
সম্মুখে খাকিতেন, তাহারাই প্রিচ্থ হইতেন এবং তাহাদের উপর সয্রাট্দের সস্তোষ-জ্গাপনের 
একমাত্র উপায় ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্দৃক্ধদান। গুল্ত শভিসন্ধিতে লিপ্ত প্রবল 'মাত্যকে 
দূরে তাড়াইয়া দিদা বড়মস্্র ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মতলবেও তাহার! গ্াহাদিগকে দুরে শাসনকর্তা 
করিয়া পাঠাইতেন। 
ইটা, প্রতাপগড় ও লাউড়,__বন্মান শহরের এই তিন অংশ একসময়ে খুব প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছিল । ইটার রাজ্ছ! স্থবিদনারায়ণের * সঙ্গে ওসমান 
গা ও পাচক । খর বুদ্ধের কথা টার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইছে কেহ 


৯: আমৰা পরীসীতিকার পুনঃ পুন: শীহডের শাসনকর্কাবের বার! অন্ধ হয়া 
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বন্দের প্রাদেশিক ইতিহাস-_শ্রীহট্ট ১০৯৩ 
স্থবিদনারায়পের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইগ্াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শের সাহের 
সময়ে এই দটন! সংঘটিত হইয়াছিল । স্থবিদনারায়ণের কনিষা কলা ভাহ্বমভী অতিশয় কপী 
ছিলেন। খেয়াজ ওসমানের উপর তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম ছিল। স্ববিদ- 
নারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে নিহত হন। তাহার সাধৰী পত্নী কমলা সহমৃতা 
হন এবং ভাঙ্মতী বিষ খাইয়া আত্মহত্য৷ করেন। স্ববিদনারারণের চার পুত্র-_জামাল খাঁ, 
কামাল খাঁ, ইন্গি খা ও ঈশা! খা নাম এহপপূর্ধক সুসলমান-বর্স্মাবলস্বী হইয়া বিপদ্‌ হইতে 
“আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন । তদবধি এই ব্রাহ্মণ রাজার সম্পন্ধি বুপলমান-মধিকৃত হইবাছিল। 
'অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, “রাঙ্গা সুবিদনারায়ণের বংশীগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলস্থী হইলেও 


হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলেন” 
প্রতাপগড় এক সময়ে ত্রিপুর-রাজ্যের অস্ততি ছিল, হৃতরাং ইহার ইতিহাস সেই দেশের 
ইতিৃত্রের অন্ততি। পরবর্ী মদে হের দতবংশোন্ত রাধারমণ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়াননের 


বংশীয় নুপলমান শাসনকর্্তার হস্ত হইতে কৌশলক্রমে 'অনেক 
সম্পন্তি অধিকার করিয়া ‘নবাব’ উপাৰি গ্রহণ করেন। ইনি ব্মতি 
দাস প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথিত আছে, একটা মাছরে তাহার ছই একজন কর্মচারী 
ইয়া ছিল, তাহাদের পা মাছুর হইতে বাহির হইয়াছিল, এই জরা তিনি সেই মাছর- 
নিশ্মাতাকে ছোট মাদুর প্রস্তুত করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহার পা! কাটিয়া দিযা- 
ছিলেন। তিনি একদিন নৌকাষোগে ধাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একটা বড় মত্গ বড়ি 
দিয়! ধরিয়াছিল,_তাহার বিনা-অস্থমতিতে লে এঁত্প করিল, একক তিনি সেই মাঝিকে 
জলে ডুবাইর! মতন্তের মত গলায় বড়-শি বিধাইর| হত্যা করেন। কিন্ত এসকল নিতান্তই 
উপগঞ্জের মত শোনার । 

রাখারাম তাহার সরল-প্রাণ বন্ধ জমিবার কান্ুরামকে নিমগ্জণ করিয়া আনিয়া মিথ্যা 
সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিহাছিলেন। কান্থরামের কৃত্য এই অভিসন্ধি টের পাইছ 
তাহার প্রকে যুখীর প্রস্তুত একটা গিলাপের মধ্যে ঢুকাইয়া গভীর রাত্রে কাধে করিয়া 
ভীষণ বন্তনত্তসুল ছুখালিয়! পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার যোগা। নবাব রাষারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া 
ছদ্মবেশে পলায়নপর হইলেন । তিনি পথে আত্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়মঙ্গল 
ভোমের ছ্পবেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া সবশেষে ধৃত হইয়া বন্দী হন। এখনও কষকগণ লাঙ্গল 
চালাইতে চালাইতে গাহিয়া থাকে-_পকান্দেরে চরগোলার লোক দেশে দেশাস্তর। জযমঙ্গল 
আসিবে যবে চরগোলার নগর ডোম চাড়াল মিলিযারে বানাইয়া দিমু ঘর" 


নবাৰ চাধারাম। 


পরিচিত কামাল খা ও নামান নী সন্ধে পরীদীি পাইযাডি। সববিদনারায়শের কক্কার আস্মহতা-সমবদেও 
ধা) 





ভি 


১০৯৪. বৃহৎ বঙ্গ 


লাউড় অতি প্রাচীন রাজ্ছা-_কথিত আছে লাউড-পর্বতে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়-মাণিক্য নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন । হার 
একটি রৌপ্যমুদ্রার “রাজা বিঙম্ববাণিকা ওীলক্্ী দেব্যাঁ_শক 
১১১৩" লেখা পাওয়া গিয়াছে, স্বতরাং উহা ১১৯১ খুষটান্দের, 
এই রাজ! সম্ভবতঃ ত্রিপুর-রাজ্দাদের বংনীর হইবেন। কিন্তু বিজয় রাজার শাখা! কোথায় কি 
ভাবে বিলুপ্ত হইল ্গান! বানত নাই। তারপরে আমরা একেবারে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে 
আসিয়া পড়ি। তখন দিৰ্যসিংহ নামক এক ব্ৰাহ্মণ রাজা লাউড়ে রান্সত্ব করিতেছিলেন। 
ইছারই মন্ত্রী কুবের পণ্ডিত বিখ্যাত "দত্তক-চক্দ্িকা”-গ্রস্থপ্রণেতা কুবের পঞ্চানন 
বধৈতাচার্ধোর পিতা। দিব্যসিংহ উত্তরকালে বৈবন্যমন্্ে দীক্ষিত হইয়া “কৃষ্চদাস” নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “বিচুক্তিচক্জিকাপ নামক ভাগবতের সারোদ্ধার-সংবলিত গ্রন্থ 
সন্ধলন করেন (“লাউড়িয়া কষ্চদাসের ভক্কিলীলা সত, ঘে গ্রন্থ শুনিলে হয় ত্থুবন পবিত্র ৷") 
ইহার পরে জগগ্নাথপুরে গোবিন্দসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজ্দার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তৎসময়েই বানিযাচঙ্গের কেশব মিশ্র নামক বর এক রাজার 
কথা জানিতে পারি। এই ছুই শাখাই এক নূল ত্রাহ্মণ-বংশের বলিয়া অন্বমিত হয়। গোবিন্দ- 
সিংহের সঙ্গে কেশব মিশ্রের বংশধর জয়সিংহের ঝগড়া হয়। সমাটু জাহাঙ্গীর গোবিন্দ- 
সিংহের অবাধ্যতার শান্তিস্বরপ তাহাকে মূসলমান-বর্শ্মে দীক্ষিত করিয়া “হবির খাঁ” নাম 
দেন) পাছার ভ্রাতা বিজয়ের সহিত সম্পত্তির সীমা লইয়া বিবাদ করেন। ইতিমধ্যে হবির খাঁ 
প্াহার পুত্রের সহিত বিজয়ের কক্ার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহাতে বিজয় 
নিতান্ত ছুন্ধ হইলেন, কিন্তু মৌখিক 'আস্মীয়তার ভান করিয়া হৰির খাব পুত্র আলম খাকে 
স্বীয় বাড়ীতে আনিয়া বন্দী করেন। 'আলম অতি রূপবান্‌ ছিলেন। বিজয়ের কন্তা কৌশল- 
ক্রমে তাহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। উভয় ভাতার দ্বন্দের ফলে বিয়সিংহ নিহত 
হন এবং হবির খাঁর বংশ প্রবল হইয়া উঠে। পূর্বে এই লাউড়-রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল। 
কিন্ত ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইহার সঙ্ছৃচিত পরিমাণ ২৮টি পরগনা এবং অনেক পতিত জমি লইয়া 
গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছিল। এ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন আনোয়ার খা, তিনিই সর্বপ্রথম 
“দেওয়ান” উপাৰি প্রাপ্ত হন, তদবৰি বানিয়াচদ্গের “দেওয়ান*গণ এ নামে পরিচিত হইয়া 
আগিতেছেন। এখানে আর একটি কথা বক্তব্য । আলম খাঁ ও বিজয়-কক্কার ঘটনাটিকে 
রূপান্তরিত করিয়াই বোধ হয় একটি নীতিকা বিরচিত ১৪৮ CoE গার 
| ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা বাইবে ননদ জীহয় লেলার নেক 
ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ-রাজকুল-জাত। যে সময়ে : 


লাউ 


টিক: পাক্কা 












ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস সীহ ১০৯৫ 


হবিগঞ্জের উত্তরে ষাহুলিয়া গ্রামের “এপ্ডি, ( নমঃশূত্ের! ইহা প্রস্থত করে ), গারে দিবার 
ফুদ্ীদের “গেলাপ”, ৭* হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ মত্ত ধরিবার জাল, ‘কাকিজাল', “হরাঙ্গাল', 
“বাখেরাল', ‘পাখীরাল’ প্রকৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তত হইত! তাহাদের উপযোগিতা! 
ও প্রয়োজন কমে নাই। আমরা হর দ্িবশত; এই শিলটি হারাইতেছি, পূর্ববঙ্গ বড় বড় 
নদ-নদীর লীলাভুমি_েই নদনদীর তরঙ্গের সঙ্গে তাল রাখিযা এই বিচিত্র শিল্প সম্পন্ন 
হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল নদনদী এখনও আছে, মংগ্যা- 
হারের প্রবৃত্তি কিছুমাত্র কষে নাই। ভদ্রলোকের! এখন বহুমূলা 
বিলাতী বঁড়'পি লইয়া পুকুরের তীরে বকের মত বসিয়া! থাকেন, কচিৎ দুই একটি মত্ত 
দৈবযোগে তাহার! পাইয়া কুতার্থ হন। এখন প্রয়োঙ্গনের কথা কেহ বলে না। 
উহা সথে দাড়াইয়াছে। 

আটের রণতরী ও জাহা্ছ এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মোগলাধিকারের সময়ে 
লাউড়ািপতিকে সমর-তরীই রাঙ্গস্ন্বরূপ দিতে হুইত। ভাটেরার তাম্রকলকে ঈশান দেবের 
“সমরতরী'র উল্লেখ "আছে । ১৭৮* খৃষ্টাব্দে লিগুসে সাহেব একাদশ সহশ্র মশ-বাহী 
এক জাহাজ প্রস্থত করাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বিশখানি জাহাজের একটি 
বহর প্রস্মত করিয়াছিলেন এখনও হবিগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘ 'পলগয়ার নৌকা! প্রস্তুত 
হইয়া খাকে। 

স্থনামগঞ্জের সুরঞ্জিত কাঠের খেলান! এবং কাষ্টপাছকা! (খড়ম) বিশেষ উল্লেখযোগা। 
তরপের কচুয়াদি গ্রামে উৎরষ্ট বেহালা প্রস্তুত হয়। নবিগঞ্জ ও 'আখাইলকুড়ার রথে 
কাঠ-শিল্ের যে পরিচয় পাওয়া মার, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগা। 

ভীহট্রের পাটিয়ারা। দাস” নামক এক শ্রেনীর লোক বেতের পাটী প্রন্তত করিয়া থাকে। 
ইহা উৎকৃষ্ট নৈপুশ্ের পরিচারক। আলু, জগন্নাথপুর, জফরগড়, প্রতাপগড়, চাপঘাট 
প্রস্ততি স্থানে ও শিল্প বিশেষ সম্পন্ন ছিল। এক একখানি পাটীর মূল্য ২*৯২ টাকা! পর্যন্ত 
হইত। ধুলিন্ধরার ( ইটার অন্তর্গত ) শিল্পী যছরাম দাস ১৯*৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ক্রুধি- 
প্রদর্শনীতে ৯২ টাকা মূল্যের একখানি পাটি দেখাইয়া স্বর্ণপদক পাইড়াছিলেন। 

ইহাছাড়া মেয়েদের কাথা-শেলাই তি উত্রষ্ট শিল ছিল। চঢাকা-দক্ষিণের মেয়েদের 
* এ বিষয়ে কৃতিত্ব সাধারণ ছিল। প্রীহটের হাতীর দাতের কান্দ, শীখা-শিল্প, চাচা বা 
বাশের দরমাতে অতি সুপ্ম নৈপুল্য প্রদর্শিত হইত। জগরাখপুর ও জলস্থখ! হইতে ১৯*২ খু 
অন্ধে ১৪,*** মণ দরমা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীহটটের শিল্পীর হাতের বাশের 
টুকরি, ধামা, পাখীর পির, পেটারা, বাক্স, মোড়া, চেয়ার উল্লেখযোগ্য | শ্রীহটের পাতার ছাতি 
প্রশংসনীয়। সেখছাটছ কারিগরের হাতের বাশ ও বেত-ির্টিত একটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ 
৬2৬4১ 

 জীহটটের ঢাল একসময়ে ভারত-প্রসিদ্ধ ছিল। রহ এক সময়ে কামান-নর্্বাণের জা 


শি্। 


© 


১০৯৬ বৃহৎ বজ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । ইটার পাচগীয়ের কর্স্মকারগণের পূর্বপুরুথ জনাদদন কর্মকার ১০৪৭ 
হিঙ্জরী সনে হুরবল্নভ নামক এক ব্যক্তির তত্বাবধানে প্রসিদ্ধ ‘জাহান- 
কোষ’ কামান তৈরী করিয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি 
তিন হাত, সুখের বেড় ১২ হাত ও অদ্রি-সংযোগের ছিত্র দেড় ইঞ্চি। 

আমাদের প্রত্যেক দেশের কর্তব্য, তথায় কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এখনও এই মহিমান্বিত 
ভারতীয় শিল্পের শ্মশানে ছুই একটি স্কুলিঙ্গ পাওয়া! যার তাহার একটা বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত 
ফর! ; সমান্ত শিল্পই তো ধ্বংস পাইন্থাছে, যদি কিছু কোথাও থাকে__তবে তাহার 
অদ্ধুরোগগামের চেষ্ট! কর! এবং তাহার মূলে উৎসাহের বারি সেচন করিস! সেগুলির জীবন রক্ষা 
করার চেষ্টা করা। 


কামাৰ। 


একাদশ পন্রিচেছদ 


মণিপুর 

“ষণিপূর’ মহাভারতোক্ত মণিপুর কিনা, তৎসঘক্ধে নমর! ৩১-১২ পৃষ্ঠার 'মালোচনা। 
করিয়াছি। ত্রিপুরার উত্তর ও কাছাড়ের পুর্বে এই রাজ্যের সীযান1। লগতাক্‌ হদের 
পাশ্বৰৰী স্থান প্রকৃতির রমা নিকেতন। ইশ্ফালতুরেল-আাদি নানা নবী এই হদের 
যখে আলিয়া! পড়িঘাছে, মনে হর যেন নূতন রাজধানী নির্বাণ করিয়| রাঙ্গরাজেশ্বরী- 
বেশে বীণাপাণি সেই সকল নদীর নিকপধুর-রবে বীণা! বাক্জাইতেছেন। প্রকৃতির 
এপ মনোরম ও অপুর সৌন্দর্য সচরাচর দুষ্ট হয় না। রাজ্জার| বক্রবাহন হইতে 
তাহাদের বংশাবলী টানিয়া সআানিয়াছেন।  মিতাই রাষ্দবংশাবলীতে ৬২টি রাজার নাম 
পাওয়| মাইতেছে। বক্রবাহুন বি সত্যই এই রাজ্গগণের আদিপুরুষ হুইয়! থাকেন, তবে 
বংশাবলীর পূর্ববর্তী বহু নাম বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । পাচ বাজ্জাতে এক শতান্দী ধরিলে 
৬২টি রাঙ্গা ১২ শত বৎসরের কিছু উদ্ধ সমর বাবৎ রাজত্ব করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা 
শী অষ্টম শতাব্দী হইতে আরন্ধ হইয়াছে এক্সপ পরিক্না করা মায়। এই রাজগণের 
প্রথমে পাখংবার নাম পাইতেছি। কৈলাসচন্জ সিংহ বলেন, এই রাষ্দোর প্রকৃত নাম “মিভাই *. 
লেইপাক,” কিন্ত তিনি “মণিপুর” নামটি যত আধুনিক মনে করেন, আমাদের নিকট 
উহা সেরূপ আধুনিক বলিরা মনে হয় না। অস্ত: ৪/৫ শত বৎসর পূর্ব লিখিত কোন কোন 

বাহ হউক এ (বিষে জাছস্ালেয, 
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রিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সর্দার আর্ম্যগণ কর্মৃক অধ্যুষিত হইরাছিল। ভগদন্ত, নরক 
প্রহতি রাজাদের অস্তিত্বে সন্ধিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন 
মণিপুরে যে আর্্যগণ পদাপণি করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য একথা নিশ্চিত বলা 
যাইতে পারে হে প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও ত্রিপুরার মত এই মণিপুরেও কয়েক বিন্দু আশ্া-রাক্ত 
ৰিপুলায়নতন কিরাত-রক্র-সমূত্রে মিশিয়া গিয়াছিল। 

পৌরাণিত জগতের স্বপ্র-হিমার খোর কাটাইফ়া "যার তিহাসিক যুগের সংবাদ 
পাওয়ার জন্যই চেষ্টিত হইব। মণিপুর লকতক্‌ হবে প্রবাহিত নদী সমূহের ক্দযে স্থ__মৈাং, 
খোমান। অঙম, এবং লোয়াং এই চারিটি উপস্বীপের সমষ্টি । নিতাই- মিশ্র জাতি) 
গণের উপাস্ “গুরু সিদবা,” প্লাইব্রেন সেদরি,” “সেনামহি” প্রতৃতি রাঙ্গা! এবং রাজী 
দেবতার্ূপে করিত হইয়াছিলেন, ইহারা নাগাদিগের এক শাখা বলিয্াই যনে হয়। 
ইতিহাসের পূর্ যুগে পাহাড়িয়া কত অনাধ্য জাতির দেব-দেবী যে শার্গা-দেবতাগণের 
সঙ্গে এক পঞ্ক্ষিতে মিলিয়া গিম্বাছিলেন, তাহা! নির্ণ্ধ করা হন্ধহু। এই বঙ্গদেশেও বহু 
'অনার্শ্য দেবদেবী সংস্কৃত যঙ্গ দ্বারা শোধিত হইব! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির অঙ্গীভূত 


* হইয়া গিয়াছেন, ভারতের মত পুরিকে বাওয়া যায় ততই এই প্রভাব বেন দৃষ্ট হয়। 


বিশেষ বোদ্ধগণ জগতে তাহাদের “সন্ধর্দ্" প্রচার করিবার দন্ত নদার্ধা-নার্ধা-নির্ধিচারে 
সকলকে লইয়া পঙ্ক্রি করিগাছিলেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। সেই মুক্ত পরিবেষণে 
মণিপুর কেন, ভারতের সমস্ত জাতিই শিশ্রঙ্গাতিতে পরিণত হইয়াছিল। পাখংবা হুইতে 
॥৯ খাখি লাল খোকা! পৰ্যন্ত মিতাই৷ বাজবংশের সকলগুলি নামই পাহাড়ী ভাষায়। 
«নং নিংখোখন্বার_উপাধি ‘ভরত’। এই সময় হইতেই বোধ হু সংস্কত-মুলক 
সংশোধন 'আবৰ্ধ হয়। ৫১ নং বাজ্ছার নাম মরঘা, কিন্তু উপাধি 'গৌরী-গাম+। 
«২ চিংখং খ্বার উপাধি ‘জতসিংহ*। ৫৩ নং খাস সংস্কত-'মধুচ্র'। ৫৪ চৌরাজিৎ, 
৫৫ মারত্িৎ, ৫৬ গস্তীরলিংহ, ৫৭ নরসিংহ, ৫৮ ছেবেহ্গসিংহ, 4৯ চঙ্রকী্তি, 
৬০ স্রচন্্, ৬১ কুলচন্র, ৬২ চুড়া্টাদ। কৈলাস সিংহ 'অহুমান করিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাই 
ইহাদিগকে আবর্ধাপথাবলব্বী করিয়া এই সকল উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদের 
নাম দৃষ্টে তাহা বোধ হয় না, যেহেতু ভরত, সোঁরী-স্তাম, মারঙ্গিং প্রদ্থতি নাম 
বৈষ্ণব পক্ষণাত্রাস্ত নহে। ১৬২৪ শকে (১৭*২ খৃঃ) 5৭ নং রাজা চেরাইরংবা 
“সামন্ধুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। ননণিপুরীরা এই প্রসঙ্গে *সামন্ধুকঙবা* 
(সামন্ধুক-বিঙ্গম ) নামক ক্ষ গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন। ১১৩৬ শকে (১৭১৪ খৃঃ) 
॥৮ নং রাজা পামহেইবা ( উপাধি ‘করিকর যনওয়া্গ' ) তরিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্মমমাণিকোের 
সীমাস্তবক্ষক সৈৱদিগকে জয় করিহ্া “তথলেংবা" ( ত্রিপুর-বিজয়ী ) উপাধি ধারণ করেন। 
মনিপুরীরা “তখলেংবা” নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামহেইবার 
সময় বৈষ্ণৰ অধিকারীর!| মনিপুরে প্রবেশ করিয রাজাকে বৈষ্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। 
১৩৮ ৮১২ 
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১০৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 
দীক্ষা পাইয়া বিষ্ণুভাগবত ( চৈতক্ত-ভাগবত ), ও চৈতক্ত-চরিতামৃতাদি গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত 
ও অনুরাগী হই! পড়িলেন। ১৭৪১ শকের (১৮১৯ হুঃ) পুর্বে মণিপুরবাল মারলিৎ 


কাছাড়ণতি গোবিন্দচক্্র নারায়ণকে রাজাচ্যুত করিয়া উক্তদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
এখন মারচিৎ স্বর তাত! চৌবঙ্জিৎ, গন্তীবসিংহ ও বিশ্বনাথসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া সবিষ্কত 
কাছাড় ও মণিপুর রাঙ্জো রাক্ষত্ব করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মণিপুরের রাঙ্গা! ব্রক্ষ-মৃপতির 
সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ত্রক্গের রা! কাছাড় জয় করিলেন। গন্তীরসিংহ প্রভৃতি আতৃগণ 
ইংরেক্ষদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেঞ্জ সরকার ইহাদিগকে আশশ্ন দানপূর্ক “গান্ভীর 
সিং লেভি” নামক একদল সৈকতের স্বষ্টি করিয়া! বরাঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ঘান্দবোন 
নগরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রহ্ষ-বাঙ্গ গন্ডীরসিংহকে মণিপুরের রাঙ্গা বলিয়া 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। গন্ভীরসিংহ পুরুষ-সিংহ ছিলেন। ইংরেঞ্রো দুক্তকণ্ঠে ইহার 
বীরদ্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন (Wilson's, Burmese War, P. 207) | অ্রক্ষযদ্ধের পর 
বরঙ্ছদেশের পশ্চিমে কাইবে! পরগন। গন্ভীরসিংহের রাজ্যের অন্তর্গত হয়, যদিও বক্ধ-রাজ্সার 
দাবী ন্বীকার করিতে না পারিয়া এ পরগনা গভর্নমেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তথাপি 
গন্তীরসিংহ ক্ষতিপূরণার্থ ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক »,*** টাকা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। 
৯৮৩৪ খুঃ অন্দে মণিপুর রাজ্যের আয়তন বদ্ধিত হইয়া ৭,*** বর্গ মাইলে পরিণত 
হইয়াছিল। এ সালে রাঙ্গা গম্থীরসিংহ পরলোক-গমন করেন। তাহার এক বৎসর বয়স্ক 
পুত্র চকীন্জিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সেনাপতি নরসিংহ রাজত্ব করিতে থাকেন | 
টি ডন্কীক্ির জননী নৰীনসিংহ নামক এক পুষ্ট ব্যক্তির প্রবর্তনায় 
ly নরপিংহের প্রুন্ধ বিলোপ করিবার জর তাহাকে হত্যা 

রি ফড়য্জ করেন। নরসিংহ যখন দেবমন্দিরে বু 
তখন নবীনসিহহ তাহার উপর ন্মতকিতভাবে খড়গাখাত করে 
(১৮৪২ খু; )। নরসিংহ হন্তে আদাত পান, কিন্ত তাহার জীবন রক্ষা পার। নরসিংহ রাণীর 
কীর্তি শ্রবণ করিয়া রং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নৰীনসিংহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 
৬ বদর কাল রাঙ্গা থাকিয়া! নরসিংহ ১৭৭২ শকে (১৮ খৃঃ) পরলোক-গমন করেন। 
নরিংহের কনি ভাতা দেবেন্সিংহ রাজা হইয়া! মাত্র তিন মাস রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
সপ্তদশ বর্ষীয় বালক চক্্রকীি একদল সৈ লইয়া বীর-বিক্রমে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন 

অধিকার করেন। মহারাজ চন্্রকীন্তি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়! ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ্বর্গগত: 
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ছাট মন্দির-পথবর্রী হয়। মণিপুরী মেয়েদের রাস-ৃত্য--নৃতযকলার সম্পদ, তাহাদের হাতের 
নানার্ূপ শিল্প অতীব প্রশংসনীয়। 


দ্বাদশ পল্লিচেজ্ছদ 
মেদিনীপুর 


মাদ্ধাপঞ্জী অনুসারে পূরাকালে উড়িষ্যা রাচ্ছা ৩১টি “দগুপাঠ” বা খণ্ড-রাজো বিভক্ত 
ছিল। তন্মধ্যে বৰ্ধমান মেদিনীপুর ৬টি “ওপাঠ' লইয়া স্বতগ্জ রাঙ্গো পরিগণিত হয়: 
(>) টানিয়া, (২) নাৱায়ণপুর, (৩) ভঞ্জভুমি বারিপদা, (৪) নইগাঁ, (৫) জোলতি, 
(৬) মালঝিটা। 

(১) টানিয়াস্বর্তমান কালে বালেশ্বরের কিরদংশ ও দাতন থানা। (২) 
নারাহণপুর স্নাবায়ণ গড় । (৩) ভগ্রনূমি বারিপদ!= মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনী, 
খল্লাপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম। গোপীবন্নডপুর থানা, এবং যযুরভঞ্জ রাজ্যের ক্মধিকাংশ। 
(81৫). নইগা ও ঙৌলতি=এগরা নগুয় পটাশপুর ও সবঙ্গ। (৯) মালঝিটাস্, 
রামনগর, কাধি, খান্ধুরি ও ভগবান্পুর খান! । 

যখন যাদ্লাপজ্জীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয়, তখন তমলুক ( তামলি্র ) উড়িদ্থার 
অন্তর্গত ছিল না, এজন্য উহার নাম এই তালিকায় নাই। 

‘আকবর মেদিনীপুর জেলার যে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার অধিকাংশই 
রক্ষার জলেশ্বরের অন্তত হুইয়াছিল। রাজা তোদড় মন্ন-কৃত বিভাগে জলেশ্বরের 
অন্তর্গত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের মধ্যে পড়িয়াছে:-( ১) ঘগড়ী, (২) ব্রাহ্মণতূম, 
(৩) খরকপুর, (৪) কুতুবপুর ( মহাকাল ঘাট ), («৫ ) মেদিনীপুর, (৬) কেদারকুও, 
(৭) সৰঙ্গ, (৮) কাশীজোড়, (৯) তমলুক, (১+) নারারণপুর, (৯১) তরকোল, 
(১২) মালঝিটা, (১০) বালি সাহী, (১৪) ভোগৱাই, ( ১৫ ) ছাদশহুষ। (>৬ ) জলেশ্বর, 
(৯৭) গগনপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই, (২৯) বাজার। 

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্রু ; এখানকার ষগভীমার মন্দির 
একটি মহাতার্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত জগমোহন পণ্ডিতের "কেশাবলী বিবৃতি” নামক 
পুস্তকে লিখিত আছে তখনও আদিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পরীকে লোকে ‘তমুক! 
বলিত। তদন্থসারে বেহালা, বড়িশা, মণডলঘাট প্রতি সমস্ত দেশই তমলুকের অস্ত 
ছিল। হযপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশত এই “দেশাবলী বিবৃতি" উদ্ধার করিয়াছেন। পাটনার 
হুর বিজ্ছলদেৰ নামক এক চৌহান স্রাঙ্গার আদেশে জগমোহন পতিত ১১৮ খানে 
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ারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিবরণ সংস্ততে প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় 
যে মেদিনীপুর জেলার কতকটা “ভান দেশ’ নামে পরিচিত ছিল। 

মহাভারতে' তাম্লিগ্রের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা মত 
উল্লেখ-বোগ্য। পূৰ এই তান্রলিশ্রের আর একটি নাম ছিল “দামলিপ্”। দাষল 
জাতীয় লোকের নিবাসবশতঃ ও নাম হইবাছে এবং এই “দামল” জাতিই ক্রমে দক্ষিণ- 
দেশে যাইয়া “তামিল” নামে পরিচিত হইয়াছে তাহা! হইলে মেদিনীপুর জেলার আদিম 
লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্ঠাতা। তমলুকের আরও অনেক গৌরবের কথা আছে। 
মহাভারতের 'আদিপর্কো, সভাপকো, ড্রোণপৰদে এবং ভীগ্পর্কে তামলিপ্তের যেরূপ উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়, তাহাতে অন্থমান করা বায় যে এককালে তাঅলিপ্র একটি স্বতঙ্থ এবং বৃহৎ রাজ্য 
ছিল। জৈমিনীন্ ভারতে তাম্ধৰজের ( মযূরধ্বজের পুত্র ) সঙ্গে অর্ধুনের বে যুদ্ধ-বৃত্তান্থ 
বর্ণিত ক্দাছে, অনেকে মনে করেন উ্র রাজাদের তাসনিপ্তই রাজধানী ছিল। 

মহাভারতের পরবর্তী সমযে আমরা জৈন ও বোদ্ধ গ্রন্থে তামলিপ্তের বহু উল্লেখ দেখিতে 
পাই। নৈন পুরু ভদ্রবাহর (চক্রগুপ্তের দীক্ষা ) প্রধান শিল্য গোদাস জৈনদিগের 
চারট সম্প্রদায়ের সথষ্টি করেন, তন্মধ্যে “তাত্রলিপ্রিকা” অন্ততম। পৃষীর প্রথম শতাব্দীতে 
গ্রীক লেখক রচিত ” Periplas of the Eryl৮aean * (ইংরেজী নাম) পুস্তকে তামলিপ্ত 
খে ভারতীয় প্রধান বন্দরগুলির একটি, তাহা উল্লিখিত আছে। উত্ধর-ভারত হইতে ভারত- 
সাগরের স্বীপঞ্ুলিতে যাতায়াত তাত্রলিগ্র বন্দর বারা, সম্পাদিত হইত। এই বন্দরের 
চারিদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও স্কুপের ভগ্থাবশেষ দুষ্ট হয়, এমন কি প্রমাণিত হইয়াছে যে 
ব্গভীমার মন্দির একটি প্রাচীন বৌন্ধঢুপের উপর নিগ্মিত। মেগেস্বেনিস সম্ভবতঃ এই, 
তায়লিগুবাসীদিগকেই “তালুক্ত” নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীক লেখক প্লিনিও 
খুটয় প্রথম শতাব্দীতে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ”তালুক্র” জাতি অতি পরাক্রান্ত 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কৌটিলোর সর্থশাস্তরে তামলিগডের উল্লেখ আছে। চক্রগুপ্ত কিংবা 
তৎপুত্র বিশ্ুসার কেহই তা্লিপ্ত রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে 
"যুদ্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করিয়া কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন--সেই কলিঙ্গের সৈম্াগণ 
ৰোধ হয় তাঙরলিগবাসীরাই ছিলেন, ইহারাই তখন অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন। হিউনসা্ 
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ইহারা ছাড়া তাও-লিন, তাং চেং তেখ, হইলুন, উহিতং চেংকন্‌, চাংনিন প্রভৃতি বহু 
সংখ্যক চীন-পর্যাটক তাজলিগ্রের বন্দরে আসিয়া! ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই 
সমস্ত পৰ্য্যটক তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের তত্তৎকালের 
বাণিজ্যের প্রসার এবং সমস্ত বিষয়ে গৌরবের কথা উচ্ছল অক্ষরে লিপিবন্ধ আাছে। 

বছিও অশোকের পরে কলিঙ্গ ও তনন্তর্গত ভাত্রলিপ্র স্বাধীনত! হারাই! সামস্বরাজো 
পরিণত হয়, তথাপি এই প্রদেশ তখনও প্রবলপরাক্রান্থ ছিল! ১২৫ খৃঃ অন্দে রাজেন্স- 
চোল তাম্রলিগ্ত ও তৎসঙ্গিহিত স্থানগুলির অধিপতি ধর্পালকে ( দওরূক্তির 'অনীখর ) জয় 
করিয়াছিলেন বলির! তিরুমলরের শিলা-লিপিতে ঘোষণা করিয়াছেন। রামপাল একাদশ 
শতাব্দীতে যে সমাস্ত-চক্র রচনা! করিয়াছিলেন, তন্মধো কোটাটবীর বীরগুণ, দগুডু্তির 
জরসিংহ ও অপারমন্দারের অধিপতির উল্লেখ আছে; ইহাদের তিন জনই যে উত্িষ্যার 
রা! তাহাতে সন্দেহ নাই। দগুকুক্তি মেদিনীপুর চ্ষেলার দাতন ও তৎসন্লিহিত স্থানগুলি, 
আপারমন্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ। শৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কর্ণগড়ের রাজা 
কর্ণসেন__ধর্পপাল রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর স্বামী ছিলেন এবং তাহার পুত্র শ্রতকীন্ি লাউসেন 
বা লবসেন ধর্মমঙ্গল-কাব্যের নায়ক । লাউসেন, কাউর-( কামবূপের) অধিপতি এবং হরিপাল 
প্রন্থতি রাজ্জাদিগকে পরাঙ্জয় করিয়া “অন্দের ঢেকুরেরপ 'ধিপতি সোমখোবের পুত্র ইছাই 
ঘোষকে নিহত করেন। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যোড়শ শতান্ধীর 'াদি- 
সময় পর্াস্ত প্রায় ৫** শত বৎসর কাল গঙ্গাবংনীয় রাজারা উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন, 
ইহার! বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের আছি পুরুষ অনন্তবস্থী। গাঙ্গারাঢ়ী ( গঙ্গ| সগ্নিহিত 
তমলুক এ মেদিনীপুরের ) রাজা ছিলেন। তিনি সমস্ত উড়িম্যা বিজন করিয়াছিলেন। 

পঃ অয়োদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ভিক্থগণ তামলিল্র হইতে পেগুতে যাতায়াত করিতেন। 


পেগুর কল্যাপ-গ্রামে প্রাধ তাম্বশাসন হইতে ইহা! জানা যাইতেছে, এবং ১**১ খৃঃ অন্দে 
তান্রলিপ্রের জনৈক রাজা তামলিপ্ত হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা 
উল্লিখিত আছে (Hamiltou’s East Indin Gazetteer, Vol. 117 p. 082) 


সুতরাং এই মেদিনীপুর ও তৰন্তর্গতি তমলুক সর্ধ-ভারত-প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালীর বিশেষ 
গৌরবের রাজা । ১৮৮১ খৃঃ অন্দে ভরপনারায়পের খাদে উইলসন সাহেব ( মেদিনীপুরের 
ম্যাদিঠ্টেট ) কতকগুলি সুরা প্রাপ্ত হন। উহা সচ্ছিদ্র এবং কোন রাজার নাম বা অঙ্ক তাহাতে 
নাই, কোন কোনটিতে পশ্ুপাখীদের নুঠি অন্ধিত। তমলুকের আদিম পরাক্রান্ত রাদাদের 
সময় খু পুঃ চতুৰ্থ কি পঞ্চম শতাস্বীদে এ সুসরাগুলি নিন্মিত হইয়াছিল বলিয়া পত্তিতের! 
হান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বি্রত 
সংঘর্ষ হইয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র ১৮১৭ খৃঃ অন্দে কতকগুলি “পুরাণ” নামক মুদ্রা তমলুকে 
পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রা বহু প্রাচীন । ১৮৮২ খৃঃ অন্দে তমলুকে কণিছষের মুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে, ইহ! ছাড়! কুমারগুপধ, সবন্দগু প্রভৃতি কোন কোন ওপ্র-রাজর্ের সুতা 
মলুক ও মেদিনীপুরের অনাত স্থানে আবিষ্ৃত হইয্াছে। এই সকল মুত্র দেখিলে তমলুকের 
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প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের আদি এরতিহাসিক যুগ হইতে পরবর্তী সভ্যতার ইহারা 
পর পর সাক্ষী। এখনও এই সকল স্থানের বিশেষকপ সন্ধান হয় নাই, দ্ুগর্ভে যে অনেক 
প্রমাণ অন্ঞাত অবস্থায় বর্তমান-তাহাব কিছু কিছু নিদর্শন এই দেশের অনেক স্থলেই আছে। 

এই দেশ কয়েকটি কারণে বাঙ্গালীর চিরস্বরনীয়। অশোক কলিঙ্-দেশে কোন্‌ 
রাঙ্গার সঙ্গে তজ্নপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তখন তারলিপ্রই 
সে দেশের মুখ-পাত ছিল এবং সেই স্থানের শৌধ্যবীর্যোর কণা মহাভারতের সময় হইতে 
নানা সুত্রে আমরা জানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সম্ভব কলিঙ্গ-যুদ্ধের নেত! ছিলেন, 
তমলুকের অধিপতি; সেই সময়ে উড়িশ্যার আর কোন রাজ! এত প্রবল ছিলেন না। 
খারবেল সেই সময়ের পরবর্তী। বদি তমলুকের লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও 
সাহস দেখাইয়া মৃতামুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান হইতেই অশোকের মনের 
উপর যে বির চলিয়া গিয়াছিল সমস্ত জগত্বাসী সেই মানসিক পরিবর্তনের ফলভাগী 
হইয়াছিলেন। হিউনসাঙ্গ তামলিপ্রে অশোকের যে ২৯* ফুট উচ্চ স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন; 
তাহা তাহার বিজয়-স্তম্ভ কিনা বলা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশের এই তষলুক বন্দর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু কত শত সাধুর পদরজংঃপুত 
তাহা নিৰ্ণন্ন কর! কঠিন। বিশ্ববিশ্ৰুত হিউনসাঙ্গ, ইচিং, ফাহায়েন প্রন্কৃতি বিদেশী পর্ঘ্যটকগণ 
এই গানে অ্শবিযানে আসিয়াছিলেন, এবং এদেশ দেখিবার জয়া নানাক্কচ্ধ স্বীকার 
করিয়াছিলেন। যে বৌন্ধ ভিক্ষুর দল যুগে যুগে এই দেশ হইতে যাবা, বালী স্থমিত্রা, শ্যাম, 
পেগু, কান্বোডিয়া, সিংহল এবং বহু উপদ্বীপে ধৰ্ম্ম প্রচারার্থ গমনাগমন করিয়াছেন, 
মহেন্দ ও সজ্ঘমিত্রা হইতে--আচাৰ্যা বোধিধৰ্ম্ম ( ৫২৬ খৃঃ অন্দে ) তাওলীন এবং তাং চেং তং 
পরাস্ত শত শত সাধু ভারতসাগর অতিক্রম করিয়া দূরদূরাস্থরে গিয়াছিলেন, তাহাদের, 
সক্চলকেই এই পথের পণিক হইতে হইয়াছিল। ফাহায়েন ছইটি বৎসর তা্রলিপ্তে বলিয়া! 
শৌদ্ধ গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং ছবি অন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন,_স্বতরাং এই 
দেশটি যে বৌদ্ধ ধর্শ্মের একটি প্রধান কেন্্ ছিল, এবং এখানে যে বিস্তৃত পাঠাগার ও বহু 
সজ্ঘারাম ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া! বাইতেছে। সমর! অন্যান করিতে পারি, 
বঙ্গীয় গনসাহিত্যে ধাহারা বিখ্যাত, সেই ধনপতি ও জীপতি সঙ্গাগর মঙ্গলকোট হইতে এই 
তমলুকের বন্দর দিয়! সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শত শত অর্ণবপোত এই বন্দরে 
বাধা খাকিত, এবং বাণিজ্য-সস্তার, শিলডব্য এবং বাঙ্গলার ধৰ্ম্ম লইয়া! সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ 
করিত। তাম়লিগ্ত জৈনদিগের চতুর্শাম সম্রদাযের অন্তম প্রধান কার্য-কেন ছিল । 
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চৈতন্তদেৰ পদব্ৰজে দশ ক্রোশ ব্যাপক এক স্ববৃহৎ জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রায় 
এক শতান্দী পরেও জনিবাস ন্াচাথ্য, নরোক্তন ঠাকুর এবং শ্যানানন্দ এই জঙ্গল পাড়ি দিয়া 
বন-বিষুপুরের দিকে অগ্রসর হইব্বাছিলেন। এককালে এই জনপক দগ্য-তঞ্করের আবাসনুমি 
ছিল এবং ক্ষকরৃহৎহুর্গ ্ছাশ্রর করিরা অনেক রাল্গবংশই এই প্রদেশ শাসন করিনা 
গিয়াছেন। আমর! এন্থানে সংক্ষেপে ঠাহানের কষেকটির উল্লেখ করিয়া বাইব। 

কেহ কেহ শন্থমান করেন, তান্রলিপ্তের বরাহ-মন্দিরটি বোদ্বাই প্রেপিভেন্পীর কালাছুগি 
জেলার চালুকা বংশীয় স্বিতীয় পুলকেনীর বংশীয় কোন রাজ! কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল। 
পুলকেনী বষ্ঠ শতাব্দীতে কলিঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, সন্তবতঃ কতক কালের 
জন্ত তাহার বংপধরেরা মেদিনীপুর ও তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

বিঞ্চুপুরাণে তমলুকের রাঙ্গা দেব-রক্ষিতের নান পাওয়া বার। নদি ও পুরাণ শুষ্া় 
ধষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হুইয়া থাকে, তবে দেবরক্ষিত এ সময়ে রাজ! ছিলেন। ঠাহার 
সমন্ধে আর কিছু জানা ঘায় নাই 

হরগ্রসাদ শান্্ীর সংগৃহীত রামচন্্র নামক জনৈক কবি-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত 
পু দিতে (জয়োদণ শতান্দী ) দেখা বায, তখন তায়লিন্তের রাঙ্গা গোলীচন্্র ছিলেন) ইনি 
ছযেশ্বরী মন্দিরে এক ব্রাহ্মণের পিরচ্ছেদ করেন এবং শেষে অঙ্গতপ্ হইয়া! গঙ্গাসাগরে 
আত্মবিসঙ্জনপূর্কক প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

বাজার মৃত্যুর পর কৈবর্ঠ জাতীয় কাকর দেশের রাঙ্গা ( সম্ভবতঃ কালু) রাজধানী 
তিন দিব নিরদিবচারে লুষ্ঠন করিয়া শেষে রাঙ্গা হন। 

এই রাজার বংশের তালিকায় তামধ্বজের বংশের সঙ্গে অপিচ গোপীচন্গ ও দেবরক্ষিতের 
সঙ্গে বংশলতা জড়িত করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্ধু যেদিনীপুরের ইতিহাস'লেখক মোগেশ- 
চন বস্তু মহাশয় নানা কারণে এরূপ বংশাবলী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন ( ১*২-১*৩ পৃ )। 

মযুরধবজ, তামধবজ ( জৈমিনীয় ভারতোক্র ), হংসধবঙ্গ, গরুড়ধ্বজ, বিদ্ঞাধর রায় প্রন্থতি 
৩৬ জন নুপতির নাম এই তালিকার আছে, তারপর কালুই্ঞার নাম। কিন্তু সময়ের 
অসামঞ্জন্তের দরুন উক্ত হইয়াছে যে দেবরক্ষিত, গোপীচন্গ প্রকৃতি অনেক রাজ্জার নাম 
তালিকা! হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের নাম দেখিলেই আমাদের একটু 
ধার ভাব হওয়া স্বাভাবিক | বাঙ্গল| এমন কি সমগ্র সআর্ধ্যাবর্তেরও বহু সংখ্যক রাজবংশের 
আদিপুরুব চক্র-দর্য্য বংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন, একপ জনশ্রতিও অনেক বংশাবলীতে 
বিরুত হইয়াছে, রাজ-বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গোপীচন্কে 
তরি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কালুতুঞা কৈবর্ত। ময়ুরধবঙগ, তামধবজ হইতে 
নিঃশক্ষ-নারায়ণ রায়_বংপলতায় উক্ত ৩৬৪টি রাজার প্রত্যেকের নাম বিশুদ্ধ-সংস্কতায়ক, 
তাহাতে বেশ একটা পাঞ্ডিত্ের পরিচর বাছে _কিন্ধ তারপরই নামের নমুনা, এইরূপ 
কালুতুঞা, ধাঙ্ড়দূঞা, সুরারিক্ঞ, হরবারহুঞা ও ভাঙ্গড়তঞ!। ভাঙ্ড়তুঞার মৃত্যু হয় 
৯৪০৩ খৃঃ অন্দে । শ্তরাং কালুদুঞার সময ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ধরা যাইতে পারে। 
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যখন রামপাল গৌড়রাজো ভীম-কৈবর্ত্ত ও তাহার দলবলের উচ্ছেদ সাধন করেন, 
তখন সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকে উড়িম্যার দিকে অগ্রসর হইয়া পরবস্ত্ী ২১ শতান্ধীর মধ্যে 
বলসঞ্চয়পূর্বক তমনুক অধিকার করিয়াছিলেন। 
স্প্রসিদ্ধ 'মেন্নীকোষ’ রচয্বিত! মেদিনীকর ‘মেদিনীপুর’ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
পিতা প্রাণকর নামক জনৈক রাঙ্গা এই অঞ্চল ত্রয়োদশ ধৃষ্টাক্দের পূর্বভাগে শাসন করিতেন। 
শান্তী মহাশয়ের মতে মেদিনীকর ১২-* হইতে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তাহার 
কোম-গ্র্থ রচনা করেন। বাজ গণেশের সভাসদ্‌ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে অমর- 
কোষের ঘে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেদিনীকোবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়| যোগেশ বন্ধ 
মহাশঘ অশ্রমান করেন ১২৩৮ বৃষ্টান্দের পুর্বে যেদিনীকরের সময় নিরূপণ কর! যাইতে bs 
পারে। কর বংশের একখানি তাম্বশাসনে দৃষ্ট হয়, ইহারা দুবনেশ্বর অঞ্চল পরাস্ত রাজত্ব 
বিস্তার করিয়াছিলেন। সন্তবত: 'অনঙ্গভীমদেৰের দ্বারাই এই কর বংশের ধবংস সাধিত 
হয়। “পণ্ডিত সোমনাথ সুখোপাধ্যায় যহাশয় বলিয়াছেন, করের! বৈদ্ধ।” ( যোগেশ- 
ঝাবুর ইতিহাস, ১২৮ পৃঃ)। শান্তী মহাশয় ইহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন এবং 
যোগেশবাবূ ইহাদিগকে তাঙ্ুলী বলিয়া ন্থমান করিয়াছেন, যেহেতু সেই অঞ্চলে ‘কর! 
উপাধিধারী অনেক তাদুলী দৃষ্ট হয়। আমার অস্থমান, এই তিন মতই সত্য। করেরা 2 
প্রথমতঃ বৈ্জ ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধ হইয়া জাতিচ্যুত হওয়ার দরুন শেষে তাখুলীদের 
সঙ্গে মিশিয়! গিয়াছিলেন। সাভারের হুরিস্চন্্র রা্গারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল, 
(২৮০ পৃঃ ব্য )। 
মেদিনীপুরের 'অন্ততম ইতিহাস-লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের 
বিশ্ব ইতিহাস দিয়াছেন। এই রাজবংশ ১২৭৩ খৃঃ অন্দ হইতে ১৮৮৩ খৃঃ "মধ পর্যন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে ২৬ পুরুষ রাঙ্গন্ধ করিয়াছেন। 
ইহাদের প্রথম রাজা গন্ধ ১২৭৩ পৃঃ অন্দে এতন্দেশের শাসনকর্তু স্বরূপ জগন্াথ দেবের 
নাভিকুগুস্থিত চন্দন দারা খুরদার রান্দা কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং 
ইহার বংশধরগণ প্রীচন্দন” উপাধি-লাছিত। 
রাজ! গন্ধর্ক-ভীচন্দন পালের পুত্র নারাযণবয্লভ-জীচন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান F 
নাযায়ণগক নামে অন্ভিহিত হইয়াছে। রাজা গন্ধর্কা বরহ্মাণী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
উ্লোক্যাবাবু লিখিয়াছেন, “যে বিন ভগবতী ত্রচ্ছাপী মন্দিরে 
ee প্রতিষ্ঠিত হন, সেদিন মন্দিয়াভান্তরে যে স্বত-প্রদীপ জলিয়াছিল 
৬২* বৎসর সেই দীপ সমভাবে জলি আলো দান করিয়াছে, 
টি নির্বাশিত হয় নাই ।" হি 2৮ 
টু লেই সথা | দীপা 
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রাজ! নারায়ণবল্পত-ভ্ীচন্দন পাল ১২৯৬ খৃঃ অন্দে রাজা হন। ভার সমন্ধে এবং 
তৎপূর্বা হইতে দস্যুদের ভয়ে পুরীর যাত্রীর! পথে যাতায়াত করিতে পারিত না। রাঙ্গার 
'অন্ছচরদিগকে হত্যা করিহা তাহার ধনরত্ব লুষ্ঠটন করিতেও ইহারা 
লাই শালার ইন দবা বোধ করিত না। একদা এক সা বং সি পুর ও 
সহচরগণ পরিবৃত হয! পুরীর পথে যাইতেছিলেন, দন্থ্যর1 সেই 
সন্তাস্ত লোকটিকে হত্যা করিয়া তাহার সম্পান্ত লু্ঠন করিয়া লইয়া গেল। ভাহার সাধ্বী 
পদ্দী স্বামীর চিতানলে আত্মব্দির্্জন করিপেন। এই ছুঃসংবাদ পাই! নারায়ণব্যাভ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় তিনি দগ্যাদল দমিত করিবেন, নতুবা রাজ্যত্যাগ করিয়া! সন্যাসী 
হইবেন। তিনি ৩** বিখা জমি ব্যাপিয়া এক বৃহৎ পরিখা খনন করিয়া গড়খাই প্রস্তুত 
করিলেন এবং দী প্রাসাদ সমতা সুদৃঢ় করিলেন। তিনি দৃঢ়-হপ্তে দনজাদল দমনে নিযুক্ত 
হইয়া তাহাদিগকে এরূপ ভাবে নিরন্ড করিলেন যে, ঈন্হাদলপতি স্বয়ং যাচিয়া আসিয়া 
'আত্মসমপ্পূর্ক তাহার গৈশ্যদল-দু্ হইল। 
নারাযণবল্লভের পুত্র দেবীঝননভ-্চন্দন পাল ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে 
অন্ত কয়েক জন নৃপতির পরে স্রামবন্সভ-টীচন্দন পাল ৬৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
বা দীন দীর্ঘ জীবনে অনেক সদ্ঠান কৰিছা ইনি বশস্থী হইঘাছিণেনে। 
পাল-১০১২১৯২৯ পৃঃ ইহার গুরু বিদ্ধাধরের নামে খাত বিচ্াধর দীষি ও পরশঙ্কা 
রাজা খাদবঞঠন পাল দীঘি বিশেষরূপে উল্লেখযোগা | শরশদধা দীঘি দৈথে এক মাইলের 
মাড়ি হুপতান-১৯১৬১৯৯ অধিক, গ্রন্থে তনগুরূপ ; কথিত আছে দিনাজপুরের এসিদ্ধ 
মহীপাল দীঘি অপেক্ষাও এই দীঘি বৃহত্তর। সাঙ্গাহান বাদসাহ 
একদা ( সমাট্‌ হইবার পুর্বে ) নারাহণগড়ের পথে ৰাইতেছিলেন। খ্ঠামবাণভ রাজ্পুরীর 
দ্বার বন্ধ করিয়া কৌশলে নদীর জলের পহ্ঃগ্রণালী খুলি! দিয়া সাঙ্গাহানের পথ অবরুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। সাঙ্গাহান বিশালকায় হস্তীদের দ্বারাও নারায়ণগঞ্জের সুরক্ষিত লোৌহকবাট 
ভাঙ্গিতে পারেন নাই। অবশেষে শ্তামব্নত জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া করমোডে য্রাট- 
কুমারের সন্মুখীন হইয়া বলিলেন : “নহারাটরারা আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে না 
পারে এবং দ্র পথে উৎপাত করিতে না পারে--আমি তাহার কিূপ সুব্যবস্থা 
করিয়াছি তাহ! হুন্তুরকে দেখাইবার জন্ত এইজ ব্যবহার করিয়াছি, 
জা বধুহ্ৰনব্দহ- আপনি আমায় মাৰ্জ্জন! করিবেন।* সাঙ্াহান সাক্ষাৎ সন্ধে 
শন পাল মাড়ি লতান তাহার ব্যবস্থা, সৌর, বল, বিক্রম ও রণকোপলের দৃষ্টান্ত 
_১১২৮১%% ক) গল পাই অভান্ত শীত হইলেন এবং ঠাহাকে “মাড়ি সুলতান" 
2 উপাৰি দিলেন। এই উপানির অর্থ থে প্রত" শ্রামবয্তের 
SRK বংশধর মধুহুদনবলত-ভীচন্দন পাল মাড়ি হুলঙান বগীদের দারা 
ন্‌ তান্ত উৎপীড়িত হইয়া ছিলেন, তাহার রাজত্ব কাল ১৫ বংসর। 
পরবর্তী রাগ! শরীক্ষিতের রাজন্কালও নানা বিফবনাঘুকত ; একদিকে ব্গীদের অত্যাচার, 
১৩৯ 
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নবাৰ ও ইংরেজ সৈন্যদের রসদ-সংএহ, দস্যৰিগের ক্রমাগত নিরীহ গৃহস্থদিগকে উৎপীড়ন, 
অন্তদিকে ৭৯এর মনস্তর _ প্রভৃতি উপভ্রবে দেশবাসীর! নারাযণগড় ছাড়িয়া চলিয়া বাইতে লাগিল। 
সুণীথ ২১টি বৎসর রান্দ্যভোগ অণৰা ছুতোগ কৃগিয়া রা পরীক্ষিৎ পরলোক-গমন করেন। 

এই দেশে মুসলমান অধিকারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৬৮ ধরা বাইতে পারে। তৎপূৰ্ধে 
হিঞ্লীতে ভাজ খা একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । উত্ধরকালে প্রতাপাদিত্য 
হিজ্ছলীর অধিকার নূসলফানদিগের নিকট হইতে কাড়ি! লইতরাছিলেন। আমর গ্র্ছভাগে 
দেখাইয়াছি, উড়িষ্যা এক সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের বড়ন(্র অন্ততম কে্রস্থান 
হইয়া দাড়াইঘাছিল। দাউদ খা যোগণনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া উড়িয্যার অব্যাহত অধিকার 
শাইয়াছিলেন, কিন্তু রুষ্ট ঠাহাকে কোন দিনই সিংহাসনে স্থার্িভাবে বলিতে দেয় নাই। 
গরাতাপাদিতোর পর বলভত্র দ্বাস নামক এক ব্যক্তি হিঞ্পীর মওলাধিকানী হইয়াছিলেন। 
গোপীএাজবযত দাস কৃত রসিকানন্দের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলভদ্র রাঙ্জঝাঙগশ্বরের যত 
কাকজমকে থাকিতেন_“হিঙ্গলী মণ্ডপে নাহি হেন ভাগাবান্"__ইহার কন্কা। ইচ্ছা-দেবীতক, 
(রোহিণী নামক স্থানের রাজ! অচ্যুভানন্দের পুত্র রপিকানন্দ মুস্তারি বিবাহ করেন। রশিকানন্দ 
ভামানন্দের শিষ্য হুইয়া! সমস্ত উড়িস্যা-মণ্ডলে চৈতকুবর্স্ব প্রচার করেন। রসিকানন্দ ১৫৯৯ খৃঃ 
হইতে ১৯৭২ খৃঃ অন্দ পধ্যন্ত বিস্ধনান ছিলেন। এই সময়ে হিজলীর শাসনকণ্তাী এবং প্রধান 
ৰাক্িন্বতণ এই কতেক জনেও নাম শামরা পাইয়াছি :_-বিভীষণ দাশ ( পশ্রনাভ দাসের 
পুত্র ) ১৫৮৪ পৃঃ, বিভীষণের পুত্র তীমসেন মহাপাহ, বলভদ্র দাস ও সধাশিব দাস, সলিম 
খা (১৬০৯ পূঃ) । পাঠানফিগের সময়ে নানাক্ূপ রাজনৈতিক বিযবে হিঙ্গলী ছিনসবিদ্ছিনন 
হইথাছিল। 

তোদড মর কর্তৃক রা বিভাগের পর সাঞ্াহান পুনরায় এই অঞ্চলের বিভাগ করিয়া- 
ছিলেন। তবঞ্রসারে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার, 
যুজকুরি, সরকার মালঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্ধর্তি কর হইয়াছিল। এ সমর 
হিন্দী হব! উড়ি্! হইতে স্ব করা হয় এবং উহ! বাঙ্গলার ক্ষ হয়। ১৬৫৮ ED 

অন্দে সুলতান সঙ্গ সথবা-বাঙ্গলাকে নৃতনর্ূপ বিভাগ করেন; তিনি তোদর মলের কৃত 
বলার 2=ট সকার সহিত বিলী ও বালে ছুট এবং নব Fp 
মিলাইস। সুবা-বাঙ্লাকে ৩৪ সরকারে--১৩৫* মহালে বিভক্ত, কারছাছিং 










"৯৭৮৭ টানে জলোখক জেলাকে সেবিনীপুর জেলা সহিত সংবুক করি 
বর্ছমানের অন্তর বি অন্তত 





বন্ধের প্রাদেশিক ইতিহাস-- মেদিনীপুর ১১০৭ 
প্রাচীন কান্িগুলির কোন ছাযা-চিত্র দেওয়া! হব নাই, আমরা শূলত; তাহার ইতিহাস 
অবগধন করিহ কথেকটি কথার উল্লেখ করিব। 

0) ব্গভীমার ন্দির-_কণিত আছে এই মন্দির ও বিগ্রহ সৈমিনী্ ভারতোক্ত মযুরধরজের 
বংশীয় গরুড়ধ্ৰঙ্গ স্থাপিত করেন, কিন্তু উহ! একটি গল্প মাত্র । মনে হয় মন্দিরটি পূর্বাকালে 
কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবতী কোন ছিন্দু রাজা উহ! হিন্দুভাবাপন্ন করিয়াছেন। বর্গভীমার 
ুষ্ধি উগ্রতারার মত। মন্দিরটি ৮ কুট উচ্চ এবং পূর্ব শিলনৈপুণাপূর্ণ। এই উচ্চতা 
ছাড়! ইহার বনিয়াদ ত্রিশ ফুট উচ্চ। (২) ব্নাগড়__ন্ভিত্তর গড়ের পরিমাণ ৫,৬২,৫৬৮ 
বর্গ ফুট, ইহার চতুঃপার্শের প্রত্যেক দিকে ++" ফুট দীর্ঘ পরিখা । বাহির গড়ের পরিখা 
প্রত্যেক দিকে ১৪:* শত ছুট। (৩) মহিষাধলের রাণী জানকী-গেৰীর নবরদ্থ মন্দির 
(৯৭৮৮ খৃঃ), রাষজিউর মন্দির, রাণী ইল্জানীদেবীর রাসমণ্ডপ, সিংহবাহিনী দেবী প্ৰতৃতি। 
(9) দোরো। পরগনা মাধব, সাগরমাধৰ ও লীলমাধব_নীল প্রস্তরের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ- 
সুগের মৃদ্ধি__চমৎক্কার শিক্প-নিদর্শন। (৫) ঝাকড়ার দীদি__বড় দীখিটি নাই, ছোট দীখিটি 
আছে-_এই ছোট দীঘির এক পারে দাড়াইলে অপর পারের মানুষ লিলিপুটফের মত ছোট 
দেখায়। ছোট দীঘি যদি এই হয়, বড়টি কিরূপ ছিল, তাহ! অন্যান করা বাহ। সম্ভব; 
বৌদ্ধ যুগে এই দীর্িগুলি খাত হইয়াছিল। (৬) গোপ-গিরিতে যে সকল কীন্রিচিহ আছে, 
তাহা মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে জড়িত করিয়া অনেক উপকথ| তদ্দেশে প্রচলিত 
করা হইয়াছে। রামপালের সামন্ত-চক্রের অন্ততম বিরাট গুহ (একাদশ শতান্ধী ) 
কর্তৃক ও সকল নিন্দিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুদান করেন। (৭) কর্ণগড়__ 
গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহা ছাড়! বৌ্ধযুগের বছ ভগ সি ও মন্দিরাদির কথ। 
মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখকেরা উল্লেখ করিগাছেন। এখানে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া অসম্ভব । 

এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভের অনেক কথাই আমি যোগেশচন্্র বঙ্গ ও ত্রৈলোকানাখ পাল 
মহাশয়ঘয়ের ইতিহাস হইতে সন্ধপন করিরাছি। মেদিনীপুর কানীরাম দাস ও তাঁহার র্রাতাদের 
কৰ্ম্-ক্ষেত্র, কৰিকক্ষণ মুুন্দরামের উপ্তী লিখিবার স্থান, মহা প্রভুর পদাছ-পূত, অশোকের 
শ্বতি-বিঙ্ড়িত, চীনপধ্যাটক বোধি, প্রসিদ্ধ গ্ৰীকত প্রতি বহু গণ্যমাক্জ ব্যক্তির 
স্বৃত্ি-সংশ্লি্, ইদানীংকালে দিখবিগয়ী পত্তিতাগ্রগণ্য সৃতাষর ও দয়ার সাগর বিাসাগরের 
" জন্মকুনি-- স্থতরাং এই স্থান বাঙ্গালীর হৃৰরকে সহঞ্জেই দ্মাকধণ করে। 








১১৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বন-বিষ্ণুপুর ক 

সপ্রদশ ও অষ্টাদশ শতান্ীতে বাঙ্গল! সমাজে বন-বিফুঃপুর রাজবংশ একটা নৃততন জীবন ও 
প্রেরণা আনিয়াছিল-এই নাটটাপালার প্রধান নাক ঝা! বীর হাৰ্বির নূতন জীবন পাইয়া 
বঙ্গের সামালিক জীবনে একটা নূতন জীবনের প্রেরণা দিঘাছিলেন। বন-বিুপুরকে কেন 
করিয়া ছুই শতান্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাঙ্ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিাছিল, এবং 
এদেশের শিক্ষা-শীক্ষার যে বিদ্বের সল্তেট নিবু নিবু হইয়া অলিতেছিল, তাহ! কিছৎকালের জনত 
বিষ্ধুপুরের রাজবংশ একটু উদ্ধাইঘা দিয়া প্রোক্ছল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমর! এজন 
-বিফুপুরের ইতিহাসটি এই শরিশিযে সংক্ষেপে ভুড়িয়া দিলাম | 

মহাভারতের সবে কৃমি বা মনি সমূত্রের উপাস্দে বিদ্ধনান ছিল বলিয়া মনে ছয়। 
ফরিদপুর, নবী, ঘশোহুর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪-পরগন যখন, সনুভ্রগর্তে ছিল, তখনও 
ৰোধ হয় যায়কৃশি মাখা জাগাইরা ছিল। এই দেশের প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে পাথরে ও 
ইটের উপরে বন রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ দেখা বায়, তাহাতেও মনে হয় সমুদ্র এক সময়ে 
এদেশের ক্মতি নিকটবত্বী ছিল। জনশতিও এই সংস্কারের অগ্ুকূল। 

খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীক শতাব্দীতে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন--সম্ভবতঃ কলিঙ্গের একাংশ 
তখন ময়াতৃমি ছিল। মালৰ দেশের রাঙা! চক্রবপ্ী গুষার পঞ্চম শতাব্দীতে হলনহৃমি আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, স্বস্থনিয়া লিপি হইতে এই তত্ব আবিক্কত হুইযাছে। কর্ণনবর্শের রাজা 
শশান্ক রাড় দেশের আধিপত্য লাভ করেন (নম শতান্থী ), তখন সান্ভবতঃ মন্নতুমি 
রাঢ়ের অন্তর্তি ছিল। 

মন্পরাজবংপের ন্াক্িপুকুষের নাম আনিম | আদিম আদিশূরের মত নাম। হয়ত 
যখন বংশাবলী রচিত হয়,_তখন বংশের স্আাদিপুরুবের নাম হারাই গিনকাছিল, শেষে কপ 
একটা উপাৰি কিবা কুলঙ্গি শাস্বে গোজামিল দেওয়া হইবা থাকিবে । আআদিনয় ৰান্দিদের 
ঘারা শৈশবে পালিত হন-_-কিন্তু কিনি ক্ষতি ছিলেন, _রাজপরিষারে এইকূপ কিংবদন্তী; এই 
আদিময়ের নাম ‘রুনা’ বলিয়া রাজবংশের কুলক্ছিতে উল্লিখিত আছে এবং তিনি ক্ষত্রিয়- 
বংশের চঞ্জকুমারী নামী কক্কাকে বিবাহ করেন, কুপজি-লেখক এ সংবাদ নিতেও তুলেন নাই। 
কথিত আছে, কদাদিমায ৯৯ খৃষ্টাব্দে মননরাজা স্থাপন করেন। রাগ্-পত্রীর লেখক একটা ঠাট 
বজাত রাখিয়াছেন যে, উহাতে কোন তই বাব পড়ে নাই। ইহাতে সপ্তম শতান্দী হইতে 





জজ 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিফুঃপুর ১১০৯ 


নাই। তালিকাটি আমি এখানে উদ্ধত করিতেছি ; কালাদের নান ও ক্মভিষেকের সময় 
ইহাতে দেওয়া হইল। 


দি মদ (মুনা) ৬৯৪ বা > | আগ হয় ৭,৯৭৫ আঃ) বে ২২০ কিনু হয় ১১) 
ইমা ১৯২ । কানু 54২0 গাব মল শত অজ ৭5৫ কনক হর ১৯4 কন্দৰ্প 


সনাতন মর ৮২৮। খা নয ৮৯১। ৰন মন৷ ৮৯৪) বাৰৰ বর >-৯। জগসাখ বর ৯১৯ । বিরাট ময় 
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ছন্দ ময় ১২৯ কুনুৰ ন ১-৫৩ । কৃষ্ণ ময় ১,৭৯। কাপ মল (২৪) ১-৮*। প্ৰকাশ হয় ১-৯৭ প্ৰকাপ নয় 
১১২) লিপ মন ১১১ হম মর ১১২৯ । বনমালী বল ১১॥২। বদ্ধ 
মাৰ বল ১১৮৫। গোবিল মন ১২০৯) পীৰ মর ১২৪ । কার বর ১২৮ 
22 সপ) কাহ ময় (২8) ॥ শুর হয (বঙ) 
৯৮০৭) ছজন ঘজ (২8) ১৯২৮। উউ্ত্ত নয় ১৮০১ চল জরা ১৯৯, 

| ছাড়ি মনা ১৫৩৯। ৰীৱহথাৰ্ির ২, বাড়ি হান্বির 
॥ হন নিংহ (০৫) ১৯৮২। ৱদুনাখ সিহে (২) ১৭ 
সিংহে ১৩৭৮-১৮০২ 

চৈতঞ্ত সিংহ পান্ত মন্ন-রাজারা ১১-৮ বংপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চৈতরা সিংহ এই 
তালিকার ৫৯ সংখাক নৃপতি । এই দীর্ঘকাল পথান্ত ধাহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন-- তাহাদের 
কুলপঞ্জী অবশ্াই রাজগৃহে সুরক্ষিত ছিল, স্বতরাং নাম সদ্বক্ধে গোল হইবার সম্ভাবনা অয 
তারিখও প্রত্যর-যোগা বলিযাই মনে হয় ,_-কারণ আদি হুইতে শেষ পর্যন্ত একই বংশের 
লোকেরাই শাসন করিয়াছিলেন। অধিকার যদি অপার কোন বংশের হাতে যাইয়া পড়িত, 
তবে ধারা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং গোল্গামিল দিয়া বংশাবলী প্রস্তুত 
করিবার প্রয্রোঙ্গন হুইত। এক্ষেত্রে তাহা! হয় নাই, এন্প অগ্ুমান করাই সঙ্গত। কিন্ত 
তথাপি দৃষ্ট হইবে বে, বীর হান্িরেঞ পর হইতে রাঞ্জারা মন্ন উপাধি ছাড়িয়া দিয়নাছিলেন। 
ধাড়ি হাদিরের ভ্রাতা রগুনাধের সময় হইতে সমস্ত রাজাই “সিংহ” উপাৰি গ্রহণ করিৱাছিলেন 
এত দীর্ঘকাল যে ‘মন্’-উপাধি বংশগত ছিল, তাহা সহস| ওাহারা ছাড়িলেন কেন? 
নবাবের! এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রতায়দোগা নহে । ইসা খা যেভাবে দিলীগর 
হইতে মসনদশালি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিষা স্বীর গৌরব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, 
মল্প-রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দত্ত উপাধি বলিয়া প্রা করিয়াছেন। এইরূপ 
অন্যান করার কারণ আছে। প্ররুত পক্ষে উপাদিটি রাজাদের স্বক্বত। উহা! জাতে 
উঠিবার উপান্ধ মাজ, এবং স্বক্ব্-উপাধি; বন্ধত: 'সিংহ* শব্দ এড বহুল যে উহা নবাব- 
দত উপাধিৰ মত শোনায় না। +মাণিক)* উপাৰিটার বরং একটা গৌরব আছে। বৈষ্ণৰ- 
ধরি মন্ন্গাতীয় রাসাদিগকে প্রকৃত শিক্ষিত ও সুসভ্য করিয়াছিল--এ বিবদধে কোন সংশয় 
নাই। বৈফবদের প্রাবেই রাঙ্জারা এই “মল উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন--কেন ছাড়িয়া 
ছিলেন তংসদদ্ধ প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন । স্বর্গীয় রমেশচন্ 
দত্ত মহাশফ লিখিযাছেন, “ক্ষত্রিয সিংহ উপাধি-এহণের পূর্বে বিষের রাঙ্গারা বহু শতাব্দী 





৪৮) জীবন বজ ১১৯৭ । 
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যাবত আপনাদিগকে “মা ( অনার্য উপাৰি ) বলিযা পরিচন্ধ দিতেন, এবং এখন পর্য্যন্ত 
বেশে ইহাদিগকে ‘বান্দী গাঙ্গ’ বলিয়া জানে-__তাহা! ছাড়া স্থানীয় নানাজপ প্রবাদ দারা 
প্রধানিত হয যে বিকুপুরের রাজ্গারা বহুকাল স্বাধীন এবং ক্ত্িৱনন্্থী ছিলেন, তচ্জনতই 
ভাঙার ক্ষতিত্_কিন্ধ ইহারা বংশগত ক্ষতির ছিলেন না। এ সমন্ধে বিকপুরের রাজাদের 
ক্ষতের নে দাৰী, উদ্তর-পশ্চিমে পুত এবং তথা-কথিত মৌলিক ক্ষতিকর পেই 
দাৰী - অৰ্থাৎ ইহাৰ বহু নুর গাঙ্াশাসন করিয়া ক্ষত্রিযধন্মী হইয়াছিলেন ।* 

এই রাঙ্গাদের প্তাশ এড বেনী হথাছিল বে, বহিঃশক্ররা ইহাদের সঙ্গে স্াটিা উঠিতে 
পারেন নাই। পাহাড়-বেক্িত বিছুপুত নিজেকে নিজে রক্ষা করিয়াছে। বিফুপুরে ৭টি 
খাৰ (বন্ধ) ছিল। এই বন্ধের এক একটি গভীর জলপূর্ণ ছদ-বিশেধ। নৌকা লইয়া 
নানান্ধপ ক্রীড়ার হহাদের ্নিশ্থল জলরাশি অহঃরহ আন্দোলিত হইব থাকে। বাখের 
গল নিয়ে ছাড়িয৷ দেওয়ার উপযোধা বাবস্থা বাছে--ই জলে কৃষিকাধ) স্তুসম্পর হুয়। 
কিন্তু এই বাধের জল প্রবলবেগে ছাড়িয়া দিলে উপকূপবন্রী স্থানগুলি ব্ধাবিখোত হইয়া 
মা--বিপক্ষ সৈক্দিগকে এই বহতা শ্রোত তৃণের যত ভাসাইরা লইয়া যাইতে পারে। 
ইহা বিক্ণুপুৱের অমোখ অন্ত; শরূপৈক এই বান! অতিক্রম করিও বহুদিন পর্য্যন্ত এ 
রাঙ্গোর কিছুই করিতে পারে নাই। বিক্ণুপুরের পুৰে তিনটি বাধ আছে--লালবাধ, কষ্চবাধ 
এবং জামবাধ | পশ্চিমে বনুনাবাধ, কালিন্দীবাধ এবং গণ্টনবাধ। নগরের যধাভাগে 
শোকাধাধ | শাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পথে খুব উচ্চ সৃন্ময্ প্রাচীরের 
াবেটনী খারা তাহা বুদ্ধ করিছা রাখা হইয়াছে, এবং ইহাই বাবে পরিণত হইয়াছে। 
বাধগ্তলি গুৰ বৃহৎ--ইহাদের একটি এক বর্গ মাইলের অষ্টমাংশ ব্যাপক । পুরে এই বাধ- 
গুলির পাড়ে রাঙ্গাদের মনোরন পুস্পোস্কান ছিল, রাজার! নানাদেশ হইতে পুষ্পতক দ্বানাইয়! 
ইাদের শোক বন্ধন করিযস্বাছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অন্দে প্রকাশিত কলিকাতার শাসনকর্তা 
হলএছেল সাহেবের বিবরণীতে লিখিত আছে : "কিন্ত এদেশের ভৌগোলিক ব্দবস্থানের শুৰিধায় 
বিষ্ণুপুর ভারতী অক্তাক্ক রাজা হইতে সর্বাপেক্ষা স্বাধীন রাজ্য, কারণ যে কোন সমর 
গাঙ্গ ইচ্ছা করিলে বাধের দুখ খুলিয়া দিয়া বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন। স্ুঙ্গা 
বাধসাহের রাজস্বের প্রারস্তে তিনি বহু অশ্বারোহী পৈল্ত পাঠাইরা বিুপুরের স্বাধীনতা হরণ 
করিতে কতসন্ধর হইয়াছিলেন কিন্ত বিকুপুরানিপতি একটি বাঁধের দুখ খুলিছা দেওয়াতে মোগল 
ৈক্ল বিনষ্ট ইছা ছিল তাহাদের একটিও জীবিত ছিল না। তৰি বিষ্ণুপুর অধিকার করিতে 
সা কেন চে বা সাহসী হয়. নাই।-------- সুতরাং এই রাজারা কখনই মোগলদিগের 








দীন হন নাই” যাৰ্ধে মাঝে “বিয়ীশ্বরও বা জগনীখ্বরো বা”_এই ভারতব্যালী প্রবাদের 
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বন্দের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিবুপুর ১১১১ 


অাক্ষিত মত শোনায়। জগত্যঘ যেন একট! উপর বরুতৃষি, বিকুপুর তন্মধ্যে ওরেলিসের 
মত। হলওঞেল সাহেব লিখিছাছেন, *19। this district are the only vestiges of the 
beauty, purity, regularity, equity and strictness of ancient Indoostan- 
Government. Here the property as well as the liberty of the people are 
inviolate, here vo robberies are beard of either private or poblic® (Interesting 
Historica! Events, by Holwell, published in 8705), 

ইহার মশ্ম্ার্ণ_-“এই জেলার প্রাচীন হিন্দু শালন-ভছের সৌন্দ্যা, পৰিত, নিম- 
শৃষ্খপা এবং স্তায়পরতার একখানি জীবন্ত চিত্র রহিত পিছে; এই দেশের যত আর কোথাও 
তাহা নাই। প্রঙ্গাদের স্থানীনত! ও সম্পত্তি এখানে প্ররক্ষিত, তাহাতে হত্তক্ষেশ করিবার 
সাধ্য কাহারে নাই। এখানে গোপনে মখবা প্রকান্তে দন্্যবৃত্তি কোথাও সংঘটিত 
হয না।* 

ফরাসী পর্যটক এৰি ৰেনেল লিৰিৱাছেন "এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে নিযাপদ 
করিয়া রাখিয়াছেন যে অধিবাসীদের চরিতের নাধুখা এবং হকের আনন্দ সেই আদিকাল 
হইতে একভাবে চলিহা সাসিযাছে। তাহাদের হস্ত কখনই নর-রক্কে রঞ্জিত হয় না। 
ইহার চারিদিং দারা এপ সুরক্ষিত বে, বাধ খুলিয়া দিলেই সমন্ড দেশ ছুবিঝা 
যার। কতবার বাহিরের শত্রু এই ভাবে ধ্বংস পাইয়াছে ॥ ফলে আর কেহ ইহাঙ্গগিকে 
আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না।” 

বাহিরের পোক এদেশে আসিলে যেরূপ আতিথ্য পাইত, মুরোপীর লেখকেরা এক্বাকে) 
তাহার অঙ্গজ গপংসা করিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব লিখিঘাছেন। “কোন বিদেশী 
বাণিঙ্গা-বাবগারের প্রনোদনে অধৰ! শুধু দেশ-রমপার্থ_বে মুছতে বিষ্ণপুরে প্রবেশ 
করেন, সেই মুহর্ঠে তিনি রাজ-অতিনি বলিয়া গণ্য হন। সরকারী ঝরে তাহার শরীর- 
রক্ষী নিযুক্ত হয,_তাহার চলাফেরা প্রকৃতির বাহাতে হুবিধা হয়-_-প্রতি-পদে এই 
সকল লোক তাহ। সণপাৰন করিতে আদিষ্ট হর। প্রথন ক্ষীর দল কতক ছিন পরে 
ভাহাকে তদ্জপ বিভীর একটি দলের নিকট সনর্পণ করে--এই ভাবে এক দলের কতবা 
শেষ করার সময় পহযটক মহাপহকে ইহাদের ব্যবহারাদি সনক্ধে নানান্ধপ প্রশ্ন কা 
হয়৷ এবং ইহাদের ব্যবহারে কোন ভরাট হন্ধ নাই, পরান কণ্থচারীর নিকট তদধপ 
একখানি লিখিত সার্টিফিকেট দিতে হ। এই ভাবে ক্ৰমাগত এক দলের পর অপর 
দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাগের সক্ধাঞ্ পর্ণাটন করেন। বে দিন বিষ্ণুপুরে ভিনি 
পদার্পণ কহেন, সেই দিন হইতে খরার আহাতারি ও খাকিবার ব্যবস্থ। সমস্তহ ঝাজবাযে 
নির্দাহিত হই খাকে। তাহার সংগ্গর অধ্যাকি বহন অন্তৃতি আঙসঙ্গিক সমস্ত খরচ 
রাজ দিয়া থাকেন। কোন পীড়া বা দৈব বাধা উপস্থিত না হইলে একস্থানে তিন 
দিনের বেলী থাকিলে অবশ্য পথ্যটকের নিচেই ব্যবস্থা নিজেই করিতে হয়। রাজ 
মধ্যে যদি কেই কোন জিনিষ ছাৰাছ, তবে বে তাহ! কুড়াইহা পাসে তৎক্ষণাৎ 
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নিকটবর্তী গাছের উপর তাহা কুলাইরা রাখিরা চৌকিদারকে খবর দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ 
সরকার হইতে সৰ্দত্র ঢোল পিটাইরা দিয়া ও সামগ্রীর স্বামীকে আমত্ণ করা হয়। 

ঘুরোপীয প্যটকেরা বে প্রশংসা করিয়াছেন,--তাহার অতি অম অংশ মাত্র উপরে 
উদ্ধত করিলাম। সে রাক্ছো চুরি, ডাকাতি ছিল না_-সেখানকার সকল লোকই 
সুসান পৌনজন্ত এবং সরলতার বিগ্রহ । এই রাম-রাজ) আবহমান কাল হইতে এই 
ভাবে চলিয়া! মালিতাছিল বলিয়া বনে হয় না। বীর হান্বির রাজা স্বতং দজ্াাপতি ছিলেন 
এবং ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ পান্ত ৰে জনসাধারণ রাজা কর্তৃক উৎপীড়িত হুইয়া কষ্টে ঘাকিত, 
তাহা দেউলী-নিবাসী কবঞ্চবল্নত চক্রবন্তী নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে জীনিবাস বাচায্যের 
কখোপকণনে প্রতীরমান হয় (প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্বাকর ডষ্টব্য )। বৈষ্ণবগণের 
প্রভাবেই এই দেশ হিন্দুর আদর্শ রাঙ্জো পরিণত হুইছ্থাছিল। সেই আদর্শ সনাতন কাল 
হইতে হিন্দুশালিভ দেশে পালিত হইয়া আসিফ্াছিল। য্যাগেস্থেনিস, ফাহায়েন প্রস্থৃতি 
সমস্ত বিদেশী পর্যটক এই বিষয়ে একই কথ! বলিছা গিছাছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
সময়ে ার্কো পোলো হিন্দ-শালিত এক দেশ দেখিয়া ( ১২৯৮-৯৯ ) লিখিয়া গিয়াছেন,_ 
শনধিবাসীদের অনেকে ঝণিক্‌ এবং সকলেই বিশ্বাসী ও রাজ্জাক, ইহার! কোন কারণেই 
কখনও মিথ্যা কহেন না, এবং জগতে ইহাদের মত সাধু দ্বিতীয় কোন জাতি নাই। 
ইহার। মাংস আহার করেন না, মস্তপান করেন না৷ এবং পরস্বীর প্রতি অন্থরাগী হন না 
ইহাদের জীবন সর্কাতোভাবে পৰিত্ৰ /* 

বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে ফরাসী এাৰে রেনল (৯৮৮০ (৯5191) লিখিয়াছেন--“যে সকল 
সামাঙ্গা পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে 
এই বিষ্ণুপুরের কত তফাহ। এই রাঞ্জোর ভিত্তি স্ুপৃষ্খণ। এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মনীতি, 
যাহা চিরকাল অক্ষয় । শ্ত্যাচানীদের রাজ্য বুহুদের মত উৎপন্প হুইয়া বিলীন হয 
কিন্তু এইরূপ রাজ্যের ধ্বংস নাই।” * 

বিখুপুরের এই যুগ বৈফণবদের এবর্কিত। হলওয়েলের সম (১৭৬৫ পৃঃ) রাজধানী 
ও তৎসগ্নিকটে ৩৯*টি মন্দির ছিল। ইহাদের অনেকগুলিই বার হাৰির ও তাহাদের 
ৰংশধরদিগের ছার! গত ৩৫৮ বৎসরের মধ্যে রচিত। মহাপ্রকুর ধর্ম্ম মাধুর্ঘ্যের সেরা। 
এই প্রেম ও অ্ুৱাগপূৰ্ণ ধর্ম জনসাধারণকে শিদকলায দীক্ষিত করিয়াছিল--সেই 
এরা যে কি নকল ফলিগাছিল, তাহ! যন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হুইবে । 
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বিনা হিংসায়, বিনা প্রতিযোগিতার এক সভার গাথা! ফুপগুলি “নত সর্বাতির সমখে 
জীবনমাত্া নির্ধাহ করাকে গাঁহাদের সামালিক পরম লক্ষ্য বনে করিয়া অসিয়াছেন। 
কিন্তু পাশ্চাত্তা শিক্ষার স্বার্থ উগ্রমূর্ধিতে অপরকে ধ্বংস করিবার জন্ত স্পদ্ধীর খা হাতে 
করি দীড়াইছাছে। অৃষ্টের রহস্ত এই যে, আমর বিশ্বের সংহারিমী-শক্ষি কালী- 
মূর্তির পূজ্জক এবং প্রতীচা জগৎ ক্ষমার বার বিশুর উপালক। 

বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম জগতকে কিরূপ পুণাময় করিতে পারে, বন-বিফুপুর কয়েক শতান্দীর 
জন্ত সর্বসমক্ষে সেই চিত্র উদঘাটন করিম দেখাইরাছে। 

এখানে বিষ্ণুপুর রাজোর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। 

আদিময় সন্ধে নানারপ প্রবাদ আছে। ইহার নাম “রছুনাথ” এবং ইনি বৃন্দাবন- 
পরিহিত জয়নগরের ক্ত্রির রাজবংশে ( বাপ্ডেল পরিবারে ) জন্মগ্রহণ করেন । রগ ভুষগড় 
নামক জয়নগরের এক স্থানে ইহাদের রাজধানী ছিল। রাজ 
পিংহাসনচন্ত হই সতীক পূরীধামে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে 
লোৌগ্রামে পূর্ণগর্ভা পত্নীর ভার মনোহর পঞ্চানন নামক এক ব্রাহ্মণকে 
দি ও ভগীরণ গুহ নামক এক কারস্থের হন্তে স্বীর ‘জয়শস্কর' খড়গ অগণি করিত বং তীর্ণ- 
দশনে চলিয়! খান। রাঙ্গা তথার বিশুচিক! রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। এদিকে একটি পুত্র 
জন্মিৰার পরেই রাণী পরলোক-গমন করেন। নিনাশর্ পুত্রকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, 
এবং জনৈক বান্দিজাতীর স্লবীর ইহাকে মন্নক্রীড়ায় সুদক্ষ করে। বাঙলার নানাস্থানে 
প্রচলিত গল্পের কথ! ইহার কাহিনীতেও বাদ পড়ে নাই । নিড্রিত বালকের ( রখুনাধ ) 
মপ্তকে একটা বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইহাকে রোডে ছায়া দান করিয়াছিল। 
পুতরাং ইনি যে রাজা হইবেন, তাহা সকলেই তবি্যদ্বাধী করিতে লাগিল। ইহার সুষ্ি 
আদর্শন ছিল এবং সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ময়বিস্তায ইহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রহ্থায়- 
পুরের রাজ! নৃলিংহদেব ইহার গুণপনার পরিচছ্ পাইয়া ইহাকে লৌগ্রাম ও তৎসরিহিত 
ছয়টি গ্রামের অধিকার প্রদান করেন। প্রন্যয়পূরের রাজার অধীন জটবিহারের রাজ! 
বিদ্রোহী হওয়াতে আদিম ( রখুনাখ ) বিত্রোহ-ক্মনে নিযুক্ত হইয়া! বিজয়ী হন--সবতরাং 
রাজ সন্ধষ্ট হওয়ার সেই রাজোর অধিকারও ক্নিমজকে প্রদান করেন। পঞ্চানন 'আদিমলের 
সভাসদ্‌ ও মর্রিরপে রাজ্য শাসনে সংযত করিতেন । 

আনিনলের পর তৎপুত্র অরমন্ ৭-2 খুঃ অন্দে রাঙ্গা হন। তাহার রাজের প্রধান 
ঘটনা প্রহ্া়পুরের রাজার সঙ্গে বিবাদ | প্রহামগুঝের রাজ! সেই অঞ্চলের রাজচ বনী 
ছিলেন এবং নদ ইহারই আলিত ছিলেন। কিন্তু ময়্রাজোর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দর্শনে 
ভীত ও ঈর্ধাতুর হইয়া! নৱলিংহ দেব ( প্রছারপুরের রাঙ্গা) তাঁহাকে দষাইয়| রাখিবার আন্ত 
বিবিধ যড়ঘন্ন করিতে থাকেন। জমা প্রহদনপুর আক্রমণপূর্বক ছর্দ অধিকার করেন। 
ঝা ও তাহার পরিবারবর্গ কানাই সরোবরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া অপমান ও লাহনা 
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রাজধানী করেন। ক্রমেই এই রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিছুমল (৭৩৩- 
৭৪২ পৃঃ) ইন্দাস সবরাঙগানুক্ত করেন। ক্কাহুম্ ( ৭৫৭-৭৬৪ হু) ককৃতা! অধিকার করেন, 
শু (4৭৫-13৫ পুহ ) স্ধুনা মেদিনীপুরের অন্ত বগড়ী পরগনা স্বীথ রাজ্যের 
অন্তর্গত করিব নান! যুদ্ধে বিজয়ী হন। খাব ( ৮৪১.৮৯৪ হুহ ) অধুনা খড়গপুর নামবে 
'অঞ্চলটা জয় করিয়া স্বীয় নামানুসারে নগর স্থাপন করেন। 

জগতযন্ল ( ৯৯৪-১১৭ পৃঃ) রাজধানী বিক্ণপুরে স্থাপিত করিয়া মন্দির ও প্রালাদে 
তৎস্থান ছাইয়া ফেলেন এবং বিকুপুরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। শুষ্ঠপুরাণের 
লেখক রামাই পণ্ডিত তাহার সময়ে বওনান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 

রামঘল্প ( ১১৮৫-১২৮ খৃঃ ) ও শিবসি'হষল্ প্রকৃতি রাজ্জাকের সমর বিষ্ণপুরের জী 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে | জগৎমা সৈক্তদের শৃঙ্খলা, হর্গাদি নবপদ্ধতিতে নির্মাণ 
এবং সময়োপযোগী অস্ত্রবিষ্যা শিক্ষা দি! রাজোর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং পিবমন্স 
বিষ্ণুপুর-রাজসভা সংগীতবিস্বার অক্ততম প্রদান কেক্রে পরিণত করেন। 

যোড়শ্‌ শতান্সীর মধ্যভাগ পযন্ত ম্রাঙ্গার! সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। বাহিরের সহিত 
তাহাদের সধন্ধ অমই ছিল। বার হাবিবের পিত! ধাড়িমলপ ( ১৫৩৯-১৫৪৭ হৃ$) সর্বপ্রথম 
বঙ্গাধিপের অধীন'্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই অধীনত নামে মাত্র ছিল। একটা রাজন 
দেওয়ার কথ! ছিল, কিন্তু রালারা বন যাহা ইচ্ছা দিতেন এবং কোন কোন সময় কিছুই 
দিতেন না। বীর হাত্বির রাজা দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সমর বঙগ- 
বিজয় করিবার কমনাও তাহার মাথার ঢুক্য়াছিল। 

জলপ সংখ্যক নৃপতি এই বীর হান্সির ( ১৫৭৮৭-১৬২০ খু: বৈষ্ণব ধর্মী গ্রহণ 
করিয়া যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা সাও কুওলে নূতন বুলাঝান্‌ মণিমুক্ধ! 
সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিল। এই পুপ্তকের ৭৫২-৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসখ্ধে সবিস্তার আলোচনা কর! 
হইয়াছে। 

বীর হান্মিরের সময় হইতে চৈতন্ত-সিংহের (১৭৪৮-১৮০২ খৃঃ) রাঙ্গত্ব কাল পযন্ত 
বিষ্ণুপুর রাজধানী বৈক্ুব ধর্্-প্রচারের প্রধান কে্রস্থবকূণ হহইয়াছিল। বাঙ্গলার শিল ও 
স্থাপত্য-লগ্মী বিক্ুপুর রাজাদের বাহু আশ্রয় করিয়া সগোৌরবে s 
সাহেৰ যে ৰিযুপুর ও তহুপান্তে ৩৬০টি মন্দিরের কথ! বলিষ্াছেন,। অনেকখুলিই 
১৮*০১৮৭২ পৃঃ অন্দ মধ্যে বৈফৰ প্রভাবের ফলে স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্চৰ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিকুঃপুর ১১১৫ 


প্রভাবে বিষ্ণুপুরে এই শিখ প্র্গলিত হয়। পূর্ণ হুই শঙ্ান্নীকাল পর্যন্ত বিক্ণুপুরের রা্গ- 
সনভাই বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষাৰ প্রধান কেহ্ৰস্ব্প ছিল। 

গৌড় রৈষ্ণৰ ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বীর হানির চৈতক্ত দাস’ নাম গরহশ করিয়া 
কতকগুলি গীত রচন! করিয়াছিলেন? নরহরি চক্রবর্তী তাহার ভক্কিবত্থাকরে তাহাদের 
কয়েকটি উদ্ধৃত করিযাছেন। তিনি বরন্দাবন তীর্খের এতটা অন্থুরক্র হইয়াছিলেন বে, সেই 
ভীর্থ সংক্রান্ত কতকগুলি নাম স্বীয় অধিকারে প্রচলিত করিরাছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের 
কয়েকটি দীঘির সেইনপ নামকরণ করিয়াছিলেন বা,_কালিন্দী, হামকুণ, রাধাকুওড 
এৰং করেকাটি আমের দবার্কা, মধুর! প্রকৃতি নান দিরাছিলেন | নিবাস আচায্যকে হার 
রাদজো চিরদিনের জরা রাখিবার জন্ত বিদুপুরের রঘুনাথ চক্রবপ্ঠার কক্কার সহিত তাহার বিবাহ 
সংঘটন করিযাছিলেন। তিনি কুওঘান খা নামক সুস্মান সাধুক্ে নিজ রাঙ্ছো বাস করিবার 
জন নিক্ষর জনি দিযাছিলেন এবং বৈষ/ব ভক্ত বাৰ! সআআউল মনোহর দাসের জন ( দীনমণি 
চক্জোদরের লেখক ) বঙ্ধলগঞ্জ ও সোলাসু্ধীতে ছইাট মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

বীর হাদিরের পুত্র ধাড়ি হাখবিরকে সিংহাসনচাত করিয়া তাহার ভ্রাতা রঘুনাধ সিংহ 
রাজসিংহাপন অধিকার করেন ( ১৬২৬ খৃঃ )। 

ৰীরসিংহ দ্বিতী্ আরাজ্রেবের মত স্বীং বংশের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর ছিলেন 
(১৮৫৬-৮২ খৃঃ )। তিনি প্ঠাহার ভ্রাতা মাধব সিংঃকে বিব প্ররোগে হত্যা করেন। অপর 
ভ্রাতা ফতে সিংহ পলাইয়া বাইয়া ঝারপুরে একটি ক্ষুদ্র রাঙ্জা স্থাপিত করেন। ৰীরসিংহ 
সাহার লিঙ্গ তিন পুত্রকে হত্যার আদেশ দি্াছিলেন, কিন্তু হুই পুত্র হত্যার পর জহুলাদের 
দযাগুশে সোট পুত্র নিষ্কৃতি পান। কিন্ত রাজাকে জানান হয় যে, হার তিন কুষারকেই, 
হত্যা কর! হইথাছে। তিনি অনেক ব্রহ্মোরর জমি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই নিঠুর 
কার্দ্যের প্রতিবাদ করাতেই মাধবসিংহ প্রাণ দিয়া প্রা্রশ্চিত্ত করিয়াছ্ধিলেন। হার 
ছদাস্ত শাসনে কাহারও কথ! বলিধার সানা ছিল না। প্রজাদিগিকে তিনি প্রাচীরের মধো 
গণি হত্যা করিতেন। মালিরারার জমিদার মণিরাম বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি তাহাকে 
পরাভূত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিরাছিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে যখন 
তিন রাজ্কুমাবকে হত! করার দরুন হার মনে ঘোর 'অস্থতাপ হইয়াছিল, তখন ওাহার 
কর্মচারীর! মুক্তি প্রা জোট পুত্র রন সিংহকে তাহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাঙা 
আনন্াশ্রতে অক্িৰিক করিয়া জো পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আরাঞ্জেবের 
সজে বীরসিংহের এই স্থানে একটু তঙ্কাৎ। রাজের তাহার ছৃক্কতির জন্তু একদিনের 
জন্তও অনথতপ্ত হন নাই। 

বছুনাধ সিংহ ( বিহৰ ) মোগলৰের পক্ষ সবলবনপূর্বক্ বিসোহী শোভা সিংহ ও 

খাকে পরাস্ত কবেন। শোভা সিংহের করাকে তিনি পাটবানী করেন এবং মৃত 
রহিম খর পদবী লালবাইকে স্বীর প্রাসাদে লইয়া স্থাসেন। এই বমণী অনিন্দান্বন্দী, 
সংগীতৰিষায় পারদ ও মধুকষী ছিলেন। নামা ইহার হাতে সঙ! শাবি 





১১১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইয়া পড়িলেন। এক বিশাল প্ৰাসাদ নিষ্া্ করাইয়া তথা স্ঠাহার বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্বক 
তাহার নামান্থসারে লাল-বাধ নাযে এক প্রকাণ্ড দীখিক! খনন করাইলেন। রাজ দিন- 
রাত লালবাইএর কাছে পতি খাক্সিতেন। যহাবৈধচবের বংশে জন্মগ্রহণ করিস! তিনি 
লালবাইএর সঙ্গে হুসপযানী খানা খাইতেন,_রাঙ্গাশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষের কোনও 
খোজ খবর লইতেন না; মথীরাই রাঙ্গা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক 
সর্ধনাশের ব্যাপার ঘটিল। লালবাই রাজাকে সুসলনান ধর্ম পরিগ্র্ধ করিতে পীড়াপীড়ি 
করিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, রাজ্য শুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমস্ত বিষুঃপুরধাপীপিগকে 
মূমলমান হুইতে হুইৰে--এই আ্মান্দার করিতে লাগিলেন। রাঙগ৷ তাহার প্রগাঢ় আসক্তি 
সত্বেও এবংবিৰ সর্ধনাশকর প্রস্তাবে সামতি দান করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন এবং 
বিনবেঞ সহিত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। যুসলনানী রাজাকে হাতের মুঠোর ভিতর 
পাইরাছিল, সে তাহার নি্গ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়! একট! অমোধ অন্তর লন্ধান করিল। রাঙ্গা 
মি তাহার প্রা্তাবে সন্দত না হন, তবে সে বিক্ণপুর ছাড়িয়া চলিহা বাইবে। রাজা অকল 
চিন্তাসাগরে পাড়ি! কিংকর্ভব্যাবিসু় হইলেন এবং অবশেবে মুসলমানীর আব্দার রক্ষ। করিতে 
স্বীকৃত হুইলেন। বিক্ণুপুকের প্রশানঘাটের নিকট নূতন মহলের পশ্চিমে এখনও ভোঙ্গনঙল 
বলিয়া ৰে স্থানটি বিস্ধমান, তথায়ই রাঙ্গাপ্দ্ধ সকল নিমগ্রিত ব্যক্তির আহারের বিরাট্‌ 
ন্বাঝোঙগন হইতে লাগিল। ১৭৭২ প্বঃ অন্দে বিক্ণপুরের শতসহলর নরনারী আতড্িতডাবে 
তথায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল--সেই নিমঞ্রণ বিনি উপেক্ষা করিবেন, সপরিবারে 
সানা বৃতযুদণ্ডে দত্ডিত করা হুইবে। 

এদিকে রাজ্পরিবারে গগ্তভাবে ধড়ঘ্ চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও মহারাজ্জী 
স্বদ্ং রাজার প্রদান মন্্রীদিগকে লই পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। লালবাইএর 
তত্বাবধানে ফুসলমানী খানা পরিবেষণের আরোনন হইতেছিল। হঠাৎ মহারাজ্জীর হস্ত- 
নিক্ষিপ্ত এক বাণে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। লালবাইকে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়! 
দীঘিতে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৯৯৮ পৃ; অন্দে সেই দীঘি হইতে কতকগুলি 
দুমপঘানী ভোঙ্ছনপাতর ও একটা নৱকন্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল। বিষের সররজাহান 
লালবাইএর ইহাই কি পরিণাম ও শেষচিহছ ? 
__ সহারাঞ্জী স্বামীকে হত্যা করিয়া াহারই চিভায় প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর 
লালৰাইএর প্রাসাৰ ভাঙ্গিয়া চুৰ্শাবচূর্ণ করা হইল। সাজা ও বহারাজী বে স্থানে একৰ 
দণ হইবাছিলেন, হা লোকে এখনও দেখাইরা খাকে। এই রাজ্ঞীকে লোকে "পতিধাতিনী 







সভী” আখ্যা দিযাছিল। প্রজার কল্যাশার্ঘ এবং ধর্স্ের জক্ত তিনি প্রাণপ্রিথ্ পতিকে হত্যা 


করি ভাহারহ চিতাত আস্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ০৬১১১, 
৭) পা গস স্ব শা ছি সা 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__বন-বিকুংপুর ১১১৭ 


প্রজাও এই নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত | এই নিয়ম পালন কর! হয় কি না, 
তাহা লক্ষ্য করিবার জন্ত ভিনি ্দনেকগলি গুপ্চর নিযুক করিয়াছিলেন । এই জপের ব্যাপারটা 
বিষ্ণুপুরে “গোপালসিংহের বেগার” নামে প্রলিদ্ধি লাভ করিযাছিল। চৈতন্ঞপিংহের দীর্ঘ 
রাজত্ব (১৭৪৮-১৮২ ) কাল বর্গীর হাজামা ও তাহার পৌজ্র দাষোদরসিংহের বিদ্রোহ 
পরন্ৃতিতে অপ সিম হইবা উঠছিল । কিন্ত মরা ইহা রাজন সম্বন্ধে আর কিছু লিখিব 
না, যেহেতু যোগল-রাজনধ পথান্ত এই ইতিহাসের সীমা । চৈতঞ্চলিংহের সময়ই রাজা নানা 
অংশে বিভক্ত ও দু্িক্ষ সবার! লীড়িত হইয়া ইষ্ট ইণ্িয়া কোম্পানির করতলগত হয । 
রঘুনাখসিংহের লময বিগুপুরের অশেষ বৃদ্ধি হুইয়াছিল। বে সাতটি বাধের কণা 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধো পাচটিই রাঙা রথুনাখ কর্তৃক নিশ্মিত। তিনি ৯২৮ বয়ান্দে 
ময়েন্বকের মন্দির স্থাশন করেন :--“বনুকরনবগণিক্কে যাংপকে 
ভ্রবীরসিংহেন। অভিঙলিতং দেবকুষং নিহিতং শিধপাদপন্রেম্‌ ॥* 
এই শিলালিপিযুক্ত মন্দিরটি রাঙা হার পিতা ৰীরসিংহের নামে উৎসর্গ করেন, বন-বিগ- 
পুরের ইতিহাস-লেখক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ৯২৮ মল্লাব্দে রঘুনাথ কাঙ্গ। 
হন নাই। বন্ধ কর নৰ=>২৮ ( অন্ধের বামাগতি ধরিব্া ) | বীরমনের রত ৮০৭ হইতে 
৮৪৪ যান । আমার মনে হয়-_বীরঘজই বীএসিংহ বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন এবং 
মলেশ্বরের মন্দির ৰীরময়-প্রতিষ্ঠিত। অপর অপর যে সকল মন্দির নির্টিত হইয়াছিল, 
তাহাদের ঘেগুলিতে তারিখ দেয় আছে, তাহাদের সঙ্গে রাঙগপঞ্থীর তারিখ মিলাইয়া 
কোন্‌ রাঙ্গ। কোন্‌ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন_সতাহা জান! যাইতে পারে। 
শামরাহের পঞ্চ নন্দির_"ীরাধারুকমুদে শশান্ধবেদাক্ষযুক্ে নব, জীবীক- 
হা্বীর নরেপসুস্থর্দদৌ নৃপঃ জীরঘুনাখসিংহঃ 1” ময়ান্দ ৯৪৮০ 
১৬৪৬ তুই 
 জোড়-বাঙল| মন্দির--“জীরাধার্চমুদে সবধাংশুরসাঙধমে সৌধগৃহং শকেইকে। 
ভৰীরহাব্বীরনরেপস্থস্থর্দদৌ নৃপঃ  শীরঘুনাথসিংহঃ ৯৮১ ময্ান্দ ১৯৫৫ শু 
কালাটাদের মন্দির “জীরাধাক্বকমুদে শকে দ্বিরসাতযুত্রে নবরগ- 
মেঙৎ। শীৰীরহাৰীৱনরেশহ্থগ্দদেো নৃপ: ভীরুনাৎসিংহঃ।” 





মরেখর-১০২২ খা: 


শামা) 





জোড় বাজক।-১৯৫০ খুচ। 
৯৬১ মন্লান্দ = ১৬৫৫ খৃঃ । 
লালজীর মন্দির _"ীরাধিকাকক-মুদে শকেহন্থিরলাক্যু্তে' নবঃত্ধযেতং। মাাধিপঃ 
ন ভীরখুনাধহনুদদো বৃশঃ অযুতৰীরসিংহঃ /" ৯৯৪ য়াৰ = 
লাগনী ১৬% বু 


ভি 


১১১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


মদনগোপাল যন্দির_"রাধারন্চপদ্প্রাপ্তে সোমসন্রান্ধগে শকে | রঘুনাথমহীনাথ- 
তনহক্কোচতাশাঃ ৷ বীৱসিংহনরেশস্ত ভীৱৰমানসংশয়া। মহিষ্যাতি 
প্রমোদ নবব্ধৎ সমা্বিতং ৪৮. ৯৭১ আমান = ১৯৬৫ শব 
মদনমোহন মন্দির _“তীবাধাত্্রাঙ্গেযে নন্দনপলাস্তোজ্জ তৎলীতয়ে।  মললাঝে 
ফণিকাজী্গণিতে মাসে শুচৌ নির্দ্মলে। সৌৎং স্বন্দ্রবন্ধঘন্দিরমিদং 
সাং  স্বচেতোহলিনা। জীমদ্চৰঙ্জনসিংহতূষিপতিন। দত্ত 
বিশুদ্ধাস্মন| ৷” ১৮ মাঙ্ান্দ = ১৬৯৪ খৃঃ। A 
রাধাপ্তাম মন্দির_" জী তীরাদাকষঃ 
ভরাধাশ্রামচন্্রাজ্ঘ) সরলিঙ্গতলে দিব্যযেতত আ্শোভং মল্লাব্দে বেদকালাখরৰিধু, 
গণিতে বাহলে পোৌরমাস্তাং গেহং নানাবিচিত্রবিমিডিদৃঢ়ং পূলিত- 
ঞ্চাপি ভক্রৈঃ ভীচৈতঞ্জো| বৃলেন্্রঃ শুভকুতিনিপুন: সম্প্রযন্ছেৎ 
সভ্াযাম্‌।+ শকাঙ্গা ১২৮০ = ১৭৫৮ পৃঃ । > 
রাধামাধৰ মন্দির" উফ: 
মননান্মে গুণব্দেখেন্দুগণিতে শীবাৰিক্ামাৰবলীতৈ সৌধমিদং সুধাংপুবিমলং মাখে 
দহৌ  চিত্রিতং।  সীতযমহীমেন্ গুণবিদেগাপালপিংহান্মজ- প্‌. 
ই্পতরমুক্তরফপিংহ্মহিবী উল চূড়ামণিঃ। সন ১৮৪৩ সাল”. 
১১৪৩, মনা ৮১৭৩৭ খু 
সেশ্বর মন্দির_বিক্ণুপুরের ৪ ফাইল উত্তরে-একটি গুধগ্গাকতি চূড়াবিশিষ্ট-কোন 
শিলালিপি নাই। উৎ! রাজ! পৃদ্বীনন্ন কর ৬৪১ মল্লান্দে = ১৩৩৫ পৃঃ অন্দে গঠিত হইয়াছিল | 
বিষুপুবে প্রচীন আনেক দেখিবার জিনিয স্থাছে ইহাদের মধো সর্বাপেক্ষা উল্লেখ 
যোগ্য বিখ্যাত দলমাদল (দালমদ্দন ) কামান। কেহ কেহ বলেন "ইহ! পৃথিবীর মধ্যে 
সর্ধপে্ বড় কামান। ইহা লালবাধ হনের ধারে 'অবস্থিত। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, / 
ইহাতে এখনও মরিচা ধরে নাই। ইহার শৈর্থা ১২ ছুট ৫২ ইঞ্চি। ইহার দুখ ১৯২ ইঞ্চি 
এবং ভিতরটা সর্বাত ১৪২ ইঞ্চি। এই কামানের উপর ফারসীতে এই কথাটি উৎকী 
এক লক্ষ গচিশ টাক! (বোধ হ উহা সেই সময়কার নিরাশ ৰ 





মৰনগোপাল-- ১৩৬৫ খু: । 





মৰৰমোহন-১৬১৪ পুঃ । 


জাধাঙ্গাম- ১২০৮ 5 । 


ভাধাহাধৰ ১৭৩৭ খুহ। 















ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_-ভুলুয়া বা নোয়াখালী ১১১৯ 


চতুৰ্দ্দশ পরিচ্ছেদ 
ভুলুয়া বা নোয়াখালী 


পূর্বে বিশাল ত্রিপুরা-রাজোর অন্তর্গত বহু খণ্ড বেশ ছিল; চট্টগ্রাম, নোবাখালী ও 
শহর শনেকাংশ ত্রিপুরার রাজারা! শাসন করিতেন। এখন যে স্থানটি নোরাধালী জেলা, 
তাহার সকল অংশই যে সমু্র-জলে সঙ্গত হহছা মাখ! আগাইয়াছে, তাহা মনে হয় না। 
বরাহীমৃত্ঠি এই জেলারই কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছিল ; এখনও নানা স্থানে হরগৌরী ও 
বৌদি পাওয়া যাইতেছে সেই সকল দৃষ্ধি দেখিলে বনে হয় না যে বিশ্বপ্তরপূর হইতেই 
এ দেশ জনপদে পরিণত হইনকাছে। বিশ্বস্তর হইতে বর্তমান বংশধর বতীন্্র চৌধুরী 
১৭ পুরুষ,_মাত্র ৫** বৎসরের কিছু উদ্ধকালের কথা; পঞ্চলপ শতান্গীতে এই দেশ প্রথম 
লোক-বসতিযুক্ত হইয়াছিল_-ইহা! ৰিশ্বাস্ত নহে। ওঁ সকল সুখি বহ প্ৰাচীন ; এবং 
এই জেলার কতকগুলি দীি-পুফরিলী আছে বাহার প্রাচীনন্ধ সম্বন্ধে সংশয় নাই । হয়ত 
কোন সময়ে সবন্দগবলের যত এই স্থানের কতক অংশ জপেও নীচে গিযাছিল,_এই ভাবে 
লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে কেহ কেহ বলেন, এই ছেলার প্রথম রাঙ্গা বিশ্বপ্তর- 
শুর বঙ্গাধিপ আদিশূরের বংশ । বর্তমান কালে জাতীর যে সকল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, 
তাহার ফলে এই কথাটির উত্তৰ হইন্বাছে। কারণ, এই বংশোস্তব লোকেরাও কিছু দিন 
পূর্বে প্রধাদটি অবগত ছিলেন না। হার! নোহাখালী কিটর্ট গেজেটিহার সন্ধলনের সম 
নিজেদের যে বংশাধলী দিযািলেন--তাহাতে লিখিত আছে যে মিলার রাজা আদিপূরের 
নবম পুত্র বিশ্বস্তঃপূত চট্টগ্রামে ভীথ দশনে আসিয়া বরাগীমূষ্টি লাভ করিয়া স্বপ্রাদেশে 
নোয়াখালীতে রহিয়া গেলেন এবং তথাত রাজ্য স্থাশন কঠিলেন। সুতরাং ইহারা মৈদিল 
রাঙ্গবংশ। গৌড়াধিপ আদিশূরের সমকালক লোকদের ৩৭ হইতে ৪* পণ্যায়ে বংশের ধারা 
চলিতেছে,_-কিন্ধ এই নোয়াখালীর শূর-বংশের শেষ বংশধর ভাহাদের পূর্বপুরুষ আদিপূর 
হইতে মাত্র ১৮শ পুকুষ | ইহারা যে মিথিলাধিপের বংশ তাহা বেক্প নোয়াখালী ডিট্রক্ট 
গেজেটিয়া৫ে উল্লিখিত ধৃষ্ট হয়, সেইকূপ অক্লাক্জ ওতিহাসকগণের ঘাগাও লিখিত হইয়াছে 
যতীঞ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে মৈখিল রাজবংশ বলিয়া উলিখিত হইয়াছে। 
স্বগীর কৈলাসচন্্র সিংহ মহাশঘও সাহার রাজ্ষমালা্ এই পরবাদের উল্লেখ করিয়াছেন: 
*আৰিশূরের বংশধর বিশ্বপ্তর শূর নিখিল প্রদেশ শাপন করিতেছিলেন” ইত্যাদি ( রাজমালা, 
৩৯২ পৃঃ) আনন্দনাখ রাত মহাশয় তাহার ‘বারহুঞা' নামক পুস্তকে (১৪৯ পৃঃ) 
লিণিয়াছেন, "এই স্থলে যে আদিশূরের কথা লিন্মিত হইল, তিনি বঙ্গদেশের নৃপতি আদিশূর 
নহেন, ইনি মিথিলার ক্ষতি বলিয়া পরিচিত।* 

₹ নিধিলার রাজবংশের তালিকা এইরূপ 
_>। মনিপুর ২। বিশবস্তৱশূর ৩। গণপতি ৪। হরালন্দ খা ৫। বিদ্বান 
আ ৬ বিশ টাকুরতা ৭| রামভত্র করণর ৮। হরিদাস >| কৰিকীনিরশূ 











১১২০ বৃহৎ বঙ্গ 


১১। ক্রফরাম ১১। ইন্দনারারণ চৌধুরী ১২।"নরোত্তম ১৩। রামরতন ১৪। গোপাল- 
কষ, ১৫। নন্দকুমার ১৯] যতীন ( বিস্তমান )। নবম সংখ্যক কবিকীনিশূরের অন্ত পুত্র 
রাঙ্গা প্রসাদনারারণ রানের এশোত্র রাজেন্্রনারায়শের সঙ্গে মুসলমান জমিদার ইছ! চৌধুরীর 
মে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে "চৌধুরীর লড়াই” নামক পলীরীতিক! রচিত হইয়াছিল। উক্ত 
রীত্তিকাখানি স্থলে স্থলে অসীলতা-দোবে হুষ্ট প্রমাণিত হওয়াতে বিচারালয় হইতে তাহা 
নিষিদ্ধ হইয়া যায়| সম্প্রাতি বহু সন্ধানে আদি গীতিকাটি আমি সংগ্ৰহ করিয়াছি এবং 
তাহা কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশ করিয়াছেন ( পূর্কাবগ্-গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, 
২৯৫-১৭৮ পৃষ্ঠা ড্রষ্টব্য )। প্রাচীন রাজাদের অধঃপতনের সময় তাহাদের রাজত্ব কিরূপ 
নৈতিক নরককুণ্ডে পরিণত হয়--এই গীতিকা তাহার জাজলামান নিদর্শন। তথাপি এই 
গীতিকায় তাংকালিক নোঘাখালী-সমাঙ্গের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে,_-তাছা পল্লীকবির 
কল্পনামিশ্রিত একখানি এতিহাসিক পট | 
মিধিলাধিপতি শুররাক্জার! বঙ্গীয় রখুনন্দনের বাবস্থ। যায় করেন নাই। ভাহাদের 

বংশধরেরা এখনও বাচন্পতি মিশ্রের বাবস্থা অস্থসারেই দশক্রিয়া করিয়া খাকেন। আনন্দনাথ 
রায় ষহাশঙ্ক লিখিত্াছেন, “এই বংশের গুরুপুরোহিতেরা সকলেই মৈধিল বত্রাক্মণ বলিয়। 
পিচত দেন" ( বারদূঞা, ১৫1 পৃঃ )। দুলুয়ার শূরেরা কারগকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
তাহার! প্রথমে বঙ্গীর কারস্থ ছিলেন না। তেলিহাটী ও লু! সম্পর্কে ঘটক কারিকায় 
উক্ত হইয়াছে 

“গঙ্গাযাঃ পূর্কভাগে চ কপূর পশ্চিমে । 

ইচ্ছামত দক্ষিণেযু ৰিশাখাস্ তরে ॥ 

কার়ন্থা অত্র বৈনন্তাঃ (1) ডিগ্পদেশনিৰাসিনান্‌ । 

কুপুয়া-তেলিহাটীয়ে৷ শূরাদিতে প্রশন্তথকৌ ৪” 


আমর! শুর-বংশের যে তালিকা দিছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। উত্তরকালে রাজাদের 

জ্ঞাতিগোষ্ঠী এত বাড়িয়া গিরাছিল বে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে দুলু রাজ্য >$! অংশে বিভব V 

হইথাছিল, সুতরাং ইহারা শেষে ক্র কু জমিদার হই পড়িযাছিলেন। এক. y 

ৰহু ভ্রাতা হওয়াতে এই তালিকা একান্ত জটিল হুই। পড়িয়াছে। i 
নিষ্ট হহত্ধে যে বংশলতা পাইয়াছি তাহ! তাহারই পূর্বপুরুষদের প 

oe আমরা "মালার ( ত্রিপুরার ) প্রাচীন পুথি হইতে আনিতে If 













ভি 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_-ভুলুয়া ব! নোয়াখালী ১১২১ 


নৃপতির যোগ্য মধ্যাদার তুলুয়াতে প্ররৃত্ধ করিতেছিলেন। দ্ুলুযার পূর্ব পূর্ব স্বামীরা 
বিপুরাদিপের অভিবেককালে সেই রাজদরবারে সামন্তরাজকূপে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু 
হযন্নারায়ণ উপস্থিত হন নাই। পরস্ধ তিনি বলির! পাঠান “রাজবংশ মারিয়া ভুমি উদ 
মাণিকা। আমিও নুলুরা-রাজ্গ তুমি সমকক্ষ ৮” ( রাজ্মালা, অমর খণ্ড ) 

ত্রিপুরেশ্বর উদরমাণিকয এই উত্তর পাইয়া ক্রোধে জলি! উঠিলেন, কিন্তু নান! কারণে 
তিনি সামরিক অভিযান করিয়া কুলুযা আক্রমণ করিতে পারিয়া উঠিলেন ন!। 'অমরমাণিকা 
বাজ হইস্বাই ভুলয়ায় পুনরায দূত পাঠান, কিন্ত হ্ভিনারারণের উত্তর এবার আরও প্রগল্ভ। 
পত্রিপুরেশ্বরের! আমার অনীন, আপনার সেই সিংহাসনে দাবী নাই।” এবার অমরমাণিকা 
আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি এবার স্বরং তাহার চারি পুত্র সহ ৩৯,৮০৮ 
নৈক্ত লইয়া! ভুলা রওন! হইলেন। সঙ্গে রাঙ্ছার শ্রালক ছত্র-নাঙ্ছির এবং উজ্জির সিংহ- 
সরব নারায়ণ সেনাপতি হুইয়া চলিলেন। পথে রাজ! নহাপনারোহে কালীপুঞ্জা করিয়া 
তুলুয়ার দিকে অগ্রসর হুইলেন। এই সৈল্তের! লু! লুট-পাট করিতে লাগিল। এদিকে 
ভুলয়াপতি ছুঃ্ভিনারারণ স্বন্ং মাত্র তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য লই! রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন, পাছার অধিকাংশ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈক্ক পাঠান বংশী । ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে 
ইহারা টির! উঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে অমরমাণিকা ছর্নজনারারণ ভ্রযে এক তআদ্দাণ 
গেনাপত্তিকে গুলি দ্বার| হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। নুপুর জ্থ করিয়া অমর- 
মাণিকা বাক্লা হইয়া ত্রিপুরার ফিরিয়া আলিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে রপুয়া ত্রিপুরেশ্বরের 
সাম়াঙ্গোর অন্তর্গত হইযাছিল-কুলুযা্ধ বলরাম শূর শরতিষ্ঠিত হইলেন। সেই বৎসরই 
'অমরমাণিকা যে বিশাল অযরদীঘি খনন আরম্ভ করাইস্বাছিলেন-_সেই কারা সমাধ! করিবার 
জন্য বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত কেশ হইতেই রাজারা মন্ধুর পাঠাই! ত্রিপুররাজ্জের আগ্ুগতা 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ভুলুাধিপ বলরাম শূর এই উপলক্ষে এক হাঞ্জার মুর পাঠাইয়া 
ছিলেন। ১৫৮১ পৃষ্টান্দে তিন বৎসরে এই দীঘির খননকার্ধা সমা/ হইয়াছিল। হয়ভি- 
নারাধণকে পরাস্ত করিয়া অমরমাণিক্য বাক্লা দখল ক€েন__সেই সমঘে নর্থাৎ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে 
ৰাক্ল| কন্দপরায় শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ুল্যার যুদ্ধের পর এই রাজা হইতে 
জ্ুণীদিয়| ও ধীদড়। এই ছইটি পরগনা স্বতক্জ হইয়া বায়। তোদড় খল এই ভিন 
স্থানের রাজন্থ এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন, ভুলুষার রাজন্দ ১০১৩১,৪৮* দাম। 
জুণীদিয়া-৫,১২,*৮০ দাম । দীদড়া-৯,২১,৩৮* দাম। 

বিশ্বস্তরশূর হইতে লক্ণমাণিকা ৭ পুরুষ। কথিত আছে বিশ্ব্তরশ্র ১২০২ ৃষ্টাব্দে 
পা রাজপাট স্থাপন করেন। লক্্মণমাণিকোর বংশাধলী কৈলাসচঙ্র সিংহ মহাশয় 
তাহার রান্মঘালায় এইরূপ দিয়াছেন _১। বিশবস্তর ২। গণপতি এ। আ্রানন্দ 
৪। দেবানন্দ ৫। কৰিচন্্ৰ | রাজ্জধন্নত ৭। লক্ষণধাণিকা। 

আমরা ত্রিপুরার সুপ্রসিদ্ধ এহ রঙগমালা হইতে দেখাইযাছি, ১৫৭৮ বৃঃ অব ্াক্লার 
রাঙ্গা কন্নারাহণ ্রিপুরেখর কর্তৃক বিজিত হন, এবং তিনি বনু সাঙ্গ ছুর্মভনারাযণের 

১৪১ ৮ 
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সমসাময়িক । কন্দর্পনারারণ খন যুবক, তখন ছুরভিনারারণ বৃদ্ধ_এক্ূপ অন্যান করিবার কারণ 
আছে, লক্ষ্ণমানিক্যের সঙ্গে কন্দর্প-পুত্র রামচন্দ্রেরই সংঘর্ষ হইয়াছিল। স্থতরাং লক্ষ্ণমাণিক্য 
৯০৭ খৃষ্টাব্দ বা ততসন্নিহিত কোন সমর বিখ্যাত হইয়া উঠিবাছিলেন। ইনি ষগ ও পতুগীন 
দন্থাদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয়াছিলেন এবং ইহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি শোনা বায়। 
কোন কারণে বাক্লাধিপতি কন্দর্পরায্ের পুত্র রাষচক্রের সঙ্গে লক্ষণমাণিক্যের যনোযালিল্ত 
ঘটয়াছিল। তাহার ফলে লঙ্মণমাণিকাকে রামচন্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা ) অতি নিটুর 
ভাবে হত্যা করেন। * রামচজ্র কুলুঙ্ার রাজাকে অতিশয় আদর ও সন্মান দেখাইয়া প্রীতির 
"মতিন করেন । সরল লক্পমািকা ভাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইসথা রামচন্দ্র রাজকীয় কোষ- 
নৌকার উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাক্লা-( চক্রদীপ ) নরেশ তাহাকে স্বীর রাজধানীতে 
আনিয়া তাঁহার সেনাপতি রামাই মাল (রামমোহন সিংহ-_উদ্দিরপুরনিবাসী কায়স্থ ) ও 
অপরাপর লোক দারা লোমহ্যণ বিশ্বাসদাতকতাপূর্কক নৃসংশভাবে হত্যা করেন। লক্ষ" 
মাণিকা শুধু বীরাঞ্রগণ্য ছিলেন না, তিনি সুকৰি ও পণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত সংস্কৃত 
নাটক “বিখ্যাত বিজয়’ মধায-যুগের বঙ্গের একখানি প্রসিদ্ধ এাস্থ। অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ-_ 
এই নাটকের বিবয়। কথিত আছে রাষচক্্র শৃষ্থলিত অবস্থায় নিরপ্রভাবে যে তালবৃক্ষের 
সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহ! স্বীর পৃষ্ঠের আবাতে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন ( অঙ্গপরন্দর- 
বাবুর চন্্রীপের ইতিহাপ আষ্টবা) এবং তিনি বুদ্ধ কালে যে বর্ম্ম পরিতেন-__ভাহার ওজন 
এক মন ছিল। চং 

লক্মণমাণিকোর পুত্র বলরামশূরের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 
ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিকোর ন্মাহ্গতা স্বীকার করিয়া শমর-দীঘিও খনন কালে মন্ধুর পাঠাইয়া 
সাহানা করিয়াছিলেন। 

রাজা রুত্রনারায়ণের পত্নী শশিুখার শাসনকালে কুলুযা তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ইহা 
যোড়শ শতাব্দীর কথ!। তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি ক্ষুত রাজ বিভক্ত হয়। এই ভাবে 
রালযটি কষ ক দৃন্বামিগশের শাসনানীন থাকিয়া ক্ষীর্মমাণ হয় । এখন এই বংশের ধাহারা 
আছেন, হারা মধু গৃহস্থ মাত্র । সেই বীৱ-প্রবর লাপথাপিক্যা-_খিনি 
সত্ব করিয়া নান! যুদ্ধে স্বীর বীরত্ব ও শৌধ্যবীর্া দেখাইথাছিলেন,_বে 
রাজ হর্শভনারাযণ ত্রিপুৰেশ্বর উপত্বমাণিকা ও যরমাণিক্যকে স্প্ধিত 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন,_বে র 


চত IS 


নাছ 















বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_ন্ুন্দরবন ১১২৩, 


এখন উহা সন্দীপ, সিদ্ধি, হাতিয়া প্রভৃতি ৪৮টি দ্বীপের সমটাকৃত নোয়াখালী জেলায় পরিণত 
হইয়াছে। বাৰুপুরে এই বংশের রাজাদের বিশাল কামানটি পড়িয়া থাকিয়| ইহাদের পূর্ব 
গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে এবং “চৌধুরীর লড়াই” নামক পীগীতিকার বর্ণনা 
রাজবংশের অধঃপাতে যাওয়ার চিত্র গ্রাম্য-কলনায সচ্ছিত করিছ। আমাদিগকে উপহার দিয়া 
বুঝাইতেছে--কি কি দোনে রাঙ্গলগ্মী বিচলিত হইয়া চলিয়া যান। 

‘তুল হয়া’ শব হইতে তুলুগ্ধা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, একধপ গমগুজব পমীবৃদ্ধগণ শুনাইয়া 
থাকেন, এগুলি নিতান্তই বাজে বলিয়া বোধ হয়। কোন প্রমাণ না পাইয়া একট! শব্দ হাতে 
পাইলেই ইহার! উহা নিংড়াইরা যথাসাধ্য এতিহাসিক রস দোহন করিতে থাকেন__একূপ 
দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে। 


পঞ্খগদস্ণ পন্রিচেছদ 
সুন্দরবন 


ছুতন্ববিদ্গণের মতে সুন্দরবন অঞ্চল সম্প্রতি সমুদ্র হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে । 
কিন্তু ছুতন্ববিদ্গণের এই “সমপ্রতি” অর্থ লক্ষ লক্ষ বংসর,_ন্তরাং এতিহাসিক 
আলোচনার সময় তাহাদের মতামত ধ্ঠবোর মধ্যে নহে । 

এ পর্যন্ত যতটা জান! গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় সুন্দরবন অঞ্চলের পশ্চিম দিক্টাই 
খুব প্রাচীন। এই খানেই সুপ্রাচীন কপিল ভীর্থ। ডাহমণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত 
মধুরাপূর থানার অধীন ২৬ নং লাট কম্ধখ-দীঘির পশ্চিমে রাধ-দীখির পশ্চিম তীরে ভাটার 
সময় প্রা ১৮ ফুট মাঁটার নীচে প্রাচীন গৃহাদির ভিত দৃষ্ট হয--তাহার ইট খুব বড় বড়, 
মৌর্্য-যুগের ইটের স্থায়। সেখানে বহু স্ববৃহতৎ দেব-বিগ্রহও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া 
শুনিয়াছি। কোন প্রাকৃতিক বিচাৰে এ সকল স্বান ডুৰিছ়। যাওয়াতে তাহারা হুগর্ভে 
নিমন্দিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত স্থান ছাড়া স্বন্দরবনের অক্যান্ত অঞ্চলেও এরূপ প্রাচীন 
ইটের নিদর্শন পাওয়া পিয়াছে। এ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের নুতন ব্মারও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। 

রামারণের বালকাণ্ড ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আম?! নি্বঙ্গের নাম শ্রসাতল” রূপে 
দেখিতে পাই । মহাভারতে ( বনপর্ক, ১১৪ অঃ ) দৃষ্ট হর, অর্জুন তীর্থবাত্ান বাহির হইয়া 

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছিলেন। পত্রপুরা্জা বণিত, 

টা, আছে-_এই সাগরসঙ্গন অঞ্চলে শুষে নামক এক ঝাজ। প্রাচীন 
কালে রাজত্ব করিতেন। তাহার সভা সমাগত সক্ষ্বীপস্থ দীপান্ধী নগরীর রাজা ওণাকরের 
কতা, (তালধ্ৰজ নগরের রাজপুত্র নাধবের পত্রী) কুলোচনা পুরুদ-বেশে “্ৰীরবর" নাম ধারণ 
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১১২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


পূর্বক ভীমনাদ নামক এক প্রকাও গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন ( পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, 
হম অধ্যায় )। কালিদাস সুর দিব্বিলয় উপলক্ষে নিয়বঙ্জের বে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা যার, ও সময় এ দেশেবাসিগণ ৌযুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন। 

পাল রাজত্ব কালে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই নিয়ৰঙ্গ তাহাদের 
দখলে আপিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেবপালের তাত্রলিপিতে দৃষ্ট হয় গোপাল-সাগর 
পরাস্ত অধিকার করিয়া ‘তাহার পর আর কোন ভূভাগ নাই'__এই জন্তই তাহার রণকুঞ্জর- 
দিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই সাগর পর্যন্ত ধরিত্রী অবশ্যই নি্বঙ্গের শেষ সীমাকে 
বুঝাইতেছে। গোপালের পুত্র ধর্স্ূপাল তাহার ৃতাদিগকে পর্যন্ত সাগরতীর্খে অবগাহনের 
সুবিধা প্রদান করিয়| তাহাদের পুপ্যাঞ্জনের সহায়ক হইস্বাছিলেন (গেবপালের নালন্দ|- 
ভায্-লিপি )। 

২৪-পরগন| জেলার ১১% নম্বর লাটে ১** কুট উচ্চ একটি ভাঙ্গ! দেউল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। উহ! সরকার বাহাছর মেরাষত করিয়াছেন। মেরামতের পূর্বের ও পরের 
ছইখানি ছবি দেওয়া হুইল । এই মন্দিরের নাম *জটার দেউল,” ইহার নিকটে কিছুদিন 
পূর্বে একখানি তাত্রপট পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে (৮৯? শকে ) 
জজ নামক কোন রাঙ্গা কর্তৃক এই মন্দির নিন্দিত হইয়াছিল। বিক্রষপুরের চন্দ্রবংশীয় 
রাজাদের কথা আমরা ইত্তিপূর্কেই উল্লেখ করিয়াছি। কেহ কেহ অঙ্থমান করেন 
দ্র সেই চন্রবংগীয় ঝাজাদের গণ এই বংশের নৈলোকাচন্, চর, মাণিকচর 
ও গোবিন্দচজ সন্ধে এখনও অনেক আলোচনা চলিতেছে । 

হন্সরবন ও তগিকটবন্তী স্থানসমূহে আরও কতকগুলি উতিহাপিক নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত শুপসুদ্রা (British Museum 
Catalogue of Todian 0970৮801505 7 xvii), খুলনা বেলার ভরতভায়নার : 
(১০৪৪০ Report, Archaologieal Survey of 19815 for 1921-22, p. 76 ), 28- 

পরগনার অন্তর্গত জয়নগর থানার অধীন কাশীপুর ও সরিধাদহ গ্রামে প্রাপ্ত সুর্য ও নৃগিংহ- 

মুর্তি এবং মধুরাপুর খানার অধীন >>৪ নম্বর লাট পি 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ন্থন্দরবন ১১২৫ 


লক্ষণসেনের সুন্দরবন ও দক্ষিপ-গোবিন্দপূরের তাত্রশাসন হইতে নান! যায়, 
ন্দরবন ও তৎসন্নিকট প্রদেশ পৌগুবর্ধন-দুক্কির অন্তত খাড়িমগ্ুলের নবীন ছিল। 
তা্রশাসনে উল্লিখিত "বেড় চতুরকের” নাম হাওড়ার অন্তত বেতড় গ্রামের নাম হইতে 
এবং খাড়িমগুল ২৪-পরগনার খাড়ি গ্রামের নাম হইতে হইয়াছিল । ( বাঙ্গলার ইতিহাস, 
রাখালবাবু প্রণীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৫ )। 
জয়নগর-মজিলপুরনিবাসী শযুক্র কালিলাস দন্ত মহাশয় স্থন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার- 
করে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ সদ্ন্ধে ইংরাজী ও বালায় বহু প্রবন্ধ ও 
পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন শিলনিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একটি 
48 এই সন্ধা ৰূলত; তাহানই সাহায্যে লিখিত 
|) 

সম্পতি সথন্দরবনের “খাদি মণ্ডলে”র পূর্কভাগে “পাখর প্রতিমা” নামক পাদীর নিকটে 
একখানি তাম-শাসন 'আবিষ্ধৃত হুইয়াছে। ইহা ১১৯ পৃষ্টাব্দে (১৯১৮ শকে ) বাশ্গদেব 
নামক কার্ণশাখার এক ব্রাহ্গণ-বটুকে তৃমি-দানপত্র । তান্রপটে শকাব্দ উৎকীর্ণ হওয়াতে 
কালসঘন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইতেছি যে, মুসলমান-বিজয়ের অবাবছিত পুর্বে সেন- 
বাঙ্গার! মার খাদিমণ্ডলের সখ অধিপতি ছিলেন না, যেহেতু এই শাসনে পপষ্টকপে লিখিত 
হইয়াছে যে ততংযময়ের সার্কাভৌম সমাটের ( সেন বাঙ্গার ) বি্রোস্থী অযোধ্যাগত জীভ 
(অশ্পষ্ট ) মহামাগুলিক পালৌপাধিক কোন বাক্ষা এই স্থান শাসন করিতেছিলেন। “পাথর 
প্রতিমা” পল্লীর অনতিদূরে এক বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং তথাকার চতুঃপার্শ্বে এত পাথর ও 
প্রাচীন কাীর্চ্ির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ঘন্ধারা সহজেই অশ্রমিত হয় যে এক সময়ে এ স্থানটি 
একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উক্ত পালরাজার সামন্ত-রাজ মড়ন্মন পাল এই কমি দান 
ফরিয়াছিলেন। তামশাসনখানির প্রতিলিপি, ইংরেলী "অনুবাদ ও তৎসনন্ধী অপরাপর বিবরণ 
ইত্তিয়ান এপিয়াটিক কোয়াটালিতে (দশম সংখ্যা, ২ জুন, ১৯৩৪ খৃঃ) অধ্যাপক ডাক্তার 
বিনরচ্জ সেন, এষ. এ, পি এচ. ডি. ( লণ্ডন) এবং শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

১৪৬৫ খৃষ্টাব্সের সন্নিহিত কোন সময়ে সুলতান কুকুহদ্দিন বরাকের রাজত্বকালে 
দক্ষিণ দেশটা দুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 'অধিকত হইয়াছিল। তপূর্বেদ সেনরাজগণের 
ংশধরগণ বহু চেষ্টায় হিন্দু অধিকার তথায় কথক্কিৎ রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানদের 
সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রামগ্ুলির উল্লেখ বহু প্রাচীন বৈষ্ণবগান্বে পাওয়া যায়। কথিত 
আছে মহাপ্রকু কুলীন গ্রাঘটকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি ও গ্রামের কুকুরটকে 
নিজদের অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অন্তবু্দক মালাধর 
বহ, পুণরাজ খাঁ, রামানন্দ বনু ও অপরাপর বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, এক সময়ে এই অঞ্চলে 
রামানন্দ বী অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। 

আকবরের সমত্রে সুন্দরবন অবণাবহুল হওয়াতে কর দায়ের অযোগ্য ছিল (85৩০া- 


ভি 


১১২৬ বৃহৎ বঙ্গ 
Akbari, Gladwin, P. 427) | এই সময়ে ফিরিদ্দির অত্যাচারে এই অঞ্চলের নেকস্থান 
জনশৃন্ধ হুইয়াছিল। ৬ 


এই পুস্তকার্থ ভবুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের লিখিত সন্দর্ভ 
হ্ন্দরবনের সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক বিবরণ 


বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পক্লমন্ধ অসংখ্য বৃক্ষপ্ল্-সমাচ্ছাদিত নদীবহুল বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ হুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ এবং বর্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪-পরগনা এই 
তিনটা ছিলার নন্ত্গত। পূর্বে ইহা! উন্ধরে মুসলমান আমলের পরগনাগুলির শেষদীমা 
হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ও পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহানা হইতে পুর্বাদিকে মেঘনার 
মোহানা। পরান বিস্কৃত ছিল। বিগত উনবিংশ শতান্ধীর প্রারস্তকাল হইতে ইংরাজ 
গ্র্মেপ্টের চেষ্টায় এই প্রদেশের হাসিলকার্ধা আরম্ভ হুইয়া! এখনও চলিয়াছে, এবং 
তাহার ফলে ইহা বর্ধমান আকারে পরিণত হইয়াছে । 

দূতব্ববিদ্গণের সিদ্ধাস্থ হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ + 
খুব প্রাচীন স্থান নহে, এবং অকাল হইল সমদ্রগর্ড হইতে উত্থিত হুইয়াছে। কিন্ত 
ভুতন্ববিদ্গণ বে লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন এবং গাহাদ্ের নিকট যে দেশ খুব নূতন, 
উতিহালিকের নিকট তাহা বে খুব পুরাতন সেকথ! তাহারা এরূপ সিদ্ধান্ত সময়ে. 
মনে রাখেন না। ছৃতবিদ্গণের ন্থসন্ধান হইতে ইহাও জানা যায় বে স্বদূর অডীতকালে 
দ্বমি নিমক্ছিত হওয়ায় এই প্রদেশের প্রাচীন ভৃসংস্থানের বহু পরিবর্তন সাখিত হইয়াছে, 
(Revenue Survey Report on the districts of Jensore, Faridpur and. Bakhor- 
Eunge—Colonel Gastrell. Manual of Geology of India—R. D. Oldham) | 
উহা ব্যতীত এখানকার নানাস্থানে, অৱশ্য হাসিলের পর, 'অরণামধ্য হইতে 
প্রস্থতি খননকালে দুগর্ভ হইতে, যে সকল মন্দিরের ভগরাবশেষ, ইকতুপ, গড়, * 
তাযপটুলিপি ও পরস্তরনূর্ি প্রকৃতি প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন 
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সনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর-দঙগম রীর্ঘরপে এই প্রদেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ইহা 
২৪-পরগন1 জেলার অন্তর্গত। এখানে ভারমণ্ড হারবার মহকুমার 'অন্তরু ক নগুরাপুর 
থানার বীন ২৯ নধর লাট, ক্দণ-দীর্দির পশ্চিমে, রা়রীখি নদীর পশ্চিমন্তীরে, ভাটার সময়ে 
প্রান্ত ১৮ ফুট মাটির নিয়ে মৌ্াযুগের ইকের স্যার খুব বড় বড় ইঞ্কনিপ্রিত প্রাচীন গৃহের 
ভিত্তি এখনও দেখিতে পাও! বায়। নদীতে কক্ধণ-দীছির কিয়দংশ ভাঙ্গির| বাওয়ার এরূপ 
ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইরা পড়িয়াছে। স্বন্দরবনের বক্তার 'দংশেও দৃগর্তে এইকপ 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ন্দাবিস্কৃত হুইয়াছে। কুমি-নিমচ্ছনের জরর্কই বে ও সকল 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ওঁৰূপে ভুগর্ভে নিহিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কখনও এতদঞ্চপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন আরম্ভ হইলে হয়তো এ সকল পুরাকীহির 
নিদৰ্শন আবিস্কৃত হই সুন্দরবনের গভীর অন্ধকারাচ্ছয় অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত 
করিতে পারে। 


পৌরাণিক গ্রন্থে সুন্দরবন 


প্রাচীন গ্র্থাদির যো রামায়ণেই সর্বপ্রথম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের উৎপত্তির কথা বণিত 
আছে। কিন্ত উহাতে “রসাতল” নামে নি্বঙ্গের উল্লেখ ব্যতীত দন্ত কোনরূপ পরিচয্ন 
নাই (রামায়ণ, বালকাও, ত্রিচন্বারিংশ সর্গ )| বামায়ণের পরে নিম্ববঙ্গের পরিচয় আমর! 
সর্ধপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। উহাতে দেখা যায় যে তৎকালে নিদ্বঙ্গে ভাগীরথী 
নদী বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত ছিল। অঙ্ছুন তীর্ঘযাত্রায়্ বহির্গত হইয়া গঞ্গাসাগর-সঙ্গমে 
আলিয়া ওঁ সকল নদীর মধ্যে অবগাহন করত কলিগ দেশাস্তগগত বৈতরণী-ভীর্াভিসুখে 
গিয়াছিলেন ( মহাভারত, বনপর্ক, ১১৪ অঃ )। 

মহাভারত ব্যতীত অনেকগুলি পুরাপেও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্খের কথ! দেখিতে পাওয়া 
খা। প্নপুরাণে লিখিত আছে বে উক্ত তীর্থক্ষেত্রে এক বিশ্বত জনপদ ছিল এবং স্থষেশ 
নামক একঞ্জন চক্্রবংশীর বান্দা তথায় রাজত্ব করিতেন । তাহার সভায় আগত প্রক্ষ্ীপন্থ 
দীপান্তী নগরীর রাঙ্গা গুণাকরের কর! ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মানবের পন্থী স্থলোচনা 
পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া, ভীমনাদ নামে এক গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন 
(পর্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, এ অঃ )। ইহাতে বুঝা বায় যে পত্মপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গম হুন্দরবনেই' ছিল এবং তথায় উক্ত পুরাণ রচনাকালে ন্বরণা ও জনপদ উভয়ই 
বর্ধমান ছিল। 


রি এঁতিহাসিক যুগে সুন্দরবন 


পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে নে এ পা্যন্ত উতিহাসিক যুগের যে সমস্ত কীর্িনিদশন 
নে পাওয় গিয়াছে লেগুলি সমস্তই গু, পাল ও সেল-রাজবকালের। তৎপর” 
চা ঃ 








১১২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহার সঙ্গিকটে 
২৪-পরগনা জ্িলার উত্তরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরাকীন্তির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। 
উহাদের মধ্যে বেড়াটাপা ও জাক্রাগ্রামের খৃঃ পুঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীর কয়েকটা Steatite 
Seal ও puuch-marked coins উল্লেখযোগ্য (Descriptive List of Sculptures and 
Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad—R., D. Banerjee, 
:16) | উক্ত বেড়াচাপা গ্রামে চন্দ্রকেতুর গড় ও ববাহমিহিরের বাটা নামে ছুইটা ভূপ 
হইতেও বহু প্রাচীন ইষ্টক ও পোড়া মাটার জব্যাদি দ্মাবিক্কত হুইয়াছে। গভর্শযেপ্টের 
পত্বতস্ব বিভাগের পূর্কচক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় এ সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়| এই স্থানটাকে 
“One of the earliest settlements in Lower Bengal” বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 
(8899৪ Report, Arobsological Survey of India for 1922-28, p. 109) 1 

ওঁ সকল নিদর্শন ব্যতীত প্রন্দরবন ও তর্নিকটবন্তী স্থানে যে সমস্ত বেনী পুরাতন সভ্যতার 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি সমন্তই গুপ্রযুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত গুধ-মুদ্রা- 
সমূহ (British Museum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xvii), খুলনা 
জেলার ভরতভাননার স্তুপ (Annual Report, Archeological Survey of India for 
1921-22, p, 76), ও ২৪-পরগনার অস্তরগত জয়নগর থানার অধীন কাশীপুর ও সরিধাদহ 
গ্রামে পরাণ হুর্্য ও বৃষিংহসুন্তি ও মধুরাপুর-ধানার অধীন ১১৪ নথ্বর লাট গোবিন্দপুর 
গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য (The Antiquities of Khari and the 
Sundarbans, Kalidas Datta, V. R. Society's Movograpbe, Nos. 4 and 5)1 
এই সকল নিদর্শন হইতে বুঝা বায় যে গুধ্-রাজত্বকালেও বঙ্গোশসাগর-ভীরবর্ধী নিয়বঙ্গ 
র্‌ ছিল। এই যুগেই সমাট্‌ ২য় চক্ছগুণ্যের রাজত্বকালে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব 

হয় (Early History of Todia, V. 5. 51h. তিনি বদুবংশে দুর দিখিজ্য় 
উপলক্ষে নিমবন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে কেখ! হায় যে ও সময়ে এদেশবাসিগণ 
নৌুদ্ধে খুবই পারদর্শী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। 


পাল রাজত্বকাল ক 
ুপ্রমুগের অবসানে বঙগদেশে মাহহন্কাযের ফলে পাল-রাজোর সৃষ্টি হয়। গোপালদেব 
এই রাজোর সংস্থাপক। তাহার পুত্র ও. শৌত্র_ ধশ্রপাল ও দেবপালের-_রাজনবকালই 
বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ । ০278 
চিন 
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৪০৩৩৪ Monograph, No. 1, D.24)1 ও শাসন ছুইখানির সপ্তম শ্লোকে 
দেখা যায় যে গোপালদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি বর্স্মপালদেবের সমত্তিব্যাহারী ভৃতাবর্গণ্ঁ 
নিযবঙ্গে আসিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্ম্মক্্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। 

২৪-পরগনা জেলার 'ৰীন স্বন্দরবনাস্তর্গত প্রদেশে ১১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নাগর- 
রীতিতে নি্মিত প্রায় ১** কুট উচ্চ একটি ভগ্ন মন্দির অরণ্য মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
উহার বর্তমান নাম জটার দেউল। কিছুদিন পূ ই মন্দিরের সদ্িকটে একখানি তাম্পট্ট- 
লিপি আৰিষ্কৃত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে পাল-রাজনুকালের শেষভাগে, ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে 
জন়স্তচন্্র নামক জনৈক নৃপতিকৰ্দ্ৃক উহা নিন্দিত হইতাছিল (List of Ancient Monu- 
ments in Beogal, Presidency Division, No. 1)1 এই জযস্তচন্জ কে তাহা আজিও 
নিৰ্ণীত হুয় নাই। পূৰ্কদবঙ্গে জীচন্গদেবের বে কতখানি তামপট্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
সেইগুলি হইতে বুঝা যায় যে এ সময়ে বঙ্গদেশে চক্রবংনীয় রাজগণও কিছুদিন রাজত্ব 
করিয়াছিলেন (Inscriptions of Bengal, Part IL. By N. G, টাও 
published by the Varendra Research Society) | টার দেউল-প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্ত 
এই বংশীয় কেহ হইলেও হইতে পারেন । পুরাতন গ্রস্থা্ির মধ্যে গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর 
পু'দিতেও উক্ত চঙ্ছবংনীয় রাজগণের কথ! আছে ( বঙ্গভাবা ও সাহিতা, জীদীনেশচঙ্র সেন, 
এর্খ সংস্করণ, পৃঃ ৫*-৯৩)। পূৰ্দোকত জটার দেউলের প্রায় ১ ক্ষোশ পশ্চিমে ২৬ নধর 
লাট, কন্কণ-দীদিতে এক বিস্তৃত জনপন্র ধ্বংসাবশেষ "আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে যে সকল 
ইষ্টকন্ূপ ও গৃহের ভিত্তি দেখা যায় সেগুলির ইঞ্টকের সহিত জটার দেউলের ইষ্টকের গঠন- 
পদ্ধতির ও আকারের যেরূপ নিল আছে তাহা দেখিলে এই স্থানটি এ সময়ে সুন্দরবনের 
একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়” 


সেন-রাজত্বকাল 

শপাল-রাজন্বকালের অবলানে বঙ্গদেশে সেন-রাজ্রত্বের উদ্ভব হয়। বিজয় সেন এই 
বাঙ্ছোর প্রতি্ঠাতা। ভাহার পৌত্র মহারাহ্গ লক্মণ সেনের স্তন্দরবন ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের 
তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া বায বে সেন-রাজত্বকালে বর্তমান ২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশ, যাহা ভাগীরী-প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, ( আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, ফলতা, 
ডারমণ্ড হারবার, কুললী প্রহৃতি খানার অধীন হৃভাগ ) বর্ধমান তুক্ষির অন্তর্গত বেতডচ 
চহুরকের মব্যাব্বী এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্দ্াংশ প্রদেশ, যাহা উক্ত ভাগীরঘী নদীর পূর্বদিকে 
অবস্থিত, পৌগু বন্ধনান্তৰ্গত খাড়ানগুলের অধীন ছিল (The Antiquities of Kbari aud 
North-West Suvdarbans. By Kalidas Datta. Varendra Research Society's 
Mouograpbs, Nos. 5 and 21 উক্ত বেতড্ড চতুরকের মধ্যে হাওড়া জেলার অন্তর্গত 

বেতড় এবং খাডীমগ্ল ২৪-পরগনা জিলার অধীন “সাডটা-এই ছুই গ্রাম তা্লিপির 
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১১৩০ বৃহৎ বঙ্গ 


উল্লিখিত পল্লী । (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রাখালবাস বন্দোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, 
পৃ ভর The Antiquities of Khari.) 

ইতিপুকোঁ এতন্দেশে আবিষ্কৃত পরস্তরনৃত্তি প্রভৃতি বে সকল পুরাকীর্তি-নিদর্শনের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন-রাজত্ব-সময়ের। পুলি দেখিলে 
বুঝা যায় যে ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে সাগরভীরবন্তী স্ন্দরবন-প্রদেশই এই পাল ও সেন- 
রাজত্বকালে বহু গ্রামনগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সে সময়ে তথায় ব্রাহ্মণা ঘর্শ্মের প্রভাবই 
সর্্মাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গলাদেশের অরার অংশের ম্বাছ তৎকালে বৌদ্ধধন্্ এতৎ 
অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন্‌ সময়ে কি কারণে এই প্রদেশের ও সমস্ত 
লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আজিও ঠিক জানা বায় নাই। তবে এখানে এ পণ্য 
কেবলমাত্র মুসলমান রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ের সভ্যতার নিদর্শনসমূহের 
"াবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান ‘আমলের পর্বে, সম্ভবতঃ সেনরাঙ্গত্ব-কালের শেষ সময়ে, 
এতন্দেশের প্রাচীন জনপদসমূহ, হর কোনরূপ প্রাক্কৃতিক বিগ্রবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে, 
নষ্ট হইয়া বর্তমান সুন্দরবনে পরিণত হুইয়া পড়িঘাছিল। 


মুসলমান অধিকারকাল 


এ পর্যন্ত ৰাঙ্গলার ইতিহাস বততদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! পাঠে বুঝা যায় যে 
মুসলমানগণ গোৌড়-বিজ্গয়ের বহুদিন পরে নিন্বঙ্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেন 
বংশীয় নরপতিগণ বঙ্গনেশের অন্যান্স অংশের অধিকার হারাইয়া ক্মবশেষে বাধা হইয়া পূর্ব 
ও দক্ষিণ-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নমীবহুল ছুর্গম প্রদেশে থাকিয়াই বহুদিন 
স্ুসলমানগণের সহিত সংঘর্শ চালাইযাছিলেন। বখতীয়ার খিলিজির মৃত্যুকালে বরেশ্রমির 
কিয়দংশ মাত্র তাহার পদানত হইয়াছিল (Tabkati Nasiri, PP. 484-466, বাঙ্গালার 
ইতিহাস, হয় খণ্ড, রাখালনাস বন্দ্যোপাধ্যায় )। বহারাজ্জ লক্ষণ সেনের বংশধরগণ সে 
সময়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকারী ছিলেন (1614., 1. 538) । ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মোগল- 
সম্রাট গিয়াসউন্দীন বলবনের মধ্যম পৌত্র, বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান ক্কুম্নন্দীন কৈকাসের 
রাঙ্োর শেষভাগে, দেবকোটের শাসনকর্তা বহরম ঈৎকীন জাফর খাঁ কর্তৃক সপ্তগ্রাম বিজিত 
হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সনুদ্রোপক্লবর্তী দক্ষিপ-বঙ্গ সুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই 
( ৰাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাশ্ালবাল বন্দ্যোপাধ্যায় )। ও সময়ের প্রায় ১৬৭ বৎসর 
পরে, ৯৪৬৫ খৃষ্টাব্দে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে সুলতান কুকুছন্দীন বরাবকের রাপ্রত্বকালে, 
সমগ্র দক্ষিণ-বঙ্গ মষপরকপে সুসলমানগণের 'অধিকারর্ুক্ত হইয়াছিল (Epigraphia Indica, 
3199০ -190৯-০, p- 112) | এই সময়ে বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্টিত হয়| উহা 
এখনও তথায় বর্ধমান আছে এবং সানী মপন্িদ নামে প্রসিদ্ধ ( বসিরহাটের সাহী মসলিদ, 
হান মামী পির শনি 


Re 2৮৯, 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস- স্বন্দরবন ১১৩১ 

চৈতন্তভাগবতে দেখা বায় যে, এই পাঠান রাজ্জত্বকালের শেষভাগে, হুসেন সাহের 
শাসনসময়ে বর্তমান ২৪-পরগনা জেলার ভায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মধুরাপুর থানার 
অধীন ছত্রতোগ পর্যন্ত স্থানে ননুস্তাবাস ছিল, এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ অবণ্যাবৃত 
হইয়া পড়িয়াছিল। সে সমরে ছত্রভোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং রামচন্দ্র 
খ নামক হুসেন সাহের একজন কর্মচারী তৎকালে সমগ্র দক্ষিণদেশ শাসন করিতেন 
( চৈতন্তভাগৰত, ভ্রীমতুলকুষণ গোস্বামী সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৩-২৮৫ )। এই রাম 
খাঁ কে ছিলেন, তাহা আজিও নিৰ্ণীত হয় নাই। এ সময়ে ছত্রভোগের ১২/১৩ ক্রোশ উদ্ধর- 
পূর্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর খা নামক হুলেন সাহের জনৈক হিন্দু অমাত্য 
বাস করিতেন। তাহার বংশে অনেকের খাঁ উপাধি ছিল। উক্ত রাষচন্র খা এই বংশের 
কেহ হওয়াই সন্ভব। ভাগবতের অনুবাদক প্রসিদ্ধ মালাধর বন্থ বা! গুণরাজ নাও এই বংশীয় । 
ইহাদের বংশধরগণই অধুনা বঙ্গদেশে যাহীনগরের বন্ধু নামে প্রসিদ্ধ । এই মহী-( বা মাহী ) 
নগর প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য 
ও বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান প্রকৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বহুবেংসী কাযস্থগণের পূর্কপুরুষ মহীপতি বন্থর নাম হইতে 
এই স্থানের নাম মহীনগর হুইয়াছিল। এনানে দক্ষিপ-াচীন্ কাযন্থ-সমাঞ্জের তিনবার 
একছাই হওয়ায় ইহ! প্রাচীনকালে সামাঙ্গিকগণের নিকটও খুব প্রসিদ্ধ ছিল ( কায়ন্ব- 
পত্রিকা, গোষ্ঠ ১৩০৫, পুরন্দর খা ও মাহীনগর সমাঙ্দ, জীনগেন্নাথ বন্ধ )। এবং কুলীনগ্রাম 
নামেও অভিহিত হইত। জয়ানন্দের চৈতন্পমঙ্গলে কুলীনগ্রামের অবস্থানের যেরূপ পরিচয় 
লিখিত আছে, তাহা হুইতেও এই স্থানটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া বুঝা যায়। এ পুস্তক 
'স্থসারে চৈতন্তদেব পাস্তিপুর হইতে ন্যায় গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গার বামতীর 
অবলব্বনে কাচমনি বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তত বেঠুর ) দক্ষিণে রাখিয়া উক্ত 
কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন ( চৈতন্তমঙ্গল, পারিহদ্‌-গ্থাবলী--৭, পৃষ্ঠা 2৫ )। মাহী- 
নগরের এই বন্থবংশীরগণ বৈষ্ণবধর্ন্মে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বন 
রামানন্দের নামও বৈষ্ণবসমাজে স্পরিচিত। শরচৈতন্তদেব পুরীতে তাহাকে জগা্নাথের 
পটডুদীর বঙ্গমান করিয়াছিলেন ( চৈতর্চরিতামবৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ )। গুপরাঙ্গ খা 
কৃত ভাগবতের বঙ্গাস্থবাদের জন্যও এই কুলীনগ্রামকে মহাগ্রন্থ খুবই গেহের চক্ষে দেখিতেন। 
কুলীনগ্রাম-বাসিগণের জগন্নাণের পট্িডুরী লইয়! যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন 
তাহা এই = 
* কুলীনগ্রামেরে কহে সন্মান করিঞা। 
প্রত্যন্দ আসিবে যাত্রার পটটডুরী লঞা॥ 
পুণরাজ ৭1 কৈল শীকুষ্-বিজয়। 
“ নন্দের নন্দন কু মোর প্রাশনাথ । 
এই বাক্যে বিকাই তার বংশের হাত ৪ 
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তোমার বাঁ কথা কিবা! তোষার গ্রামের কুকুর । 

সেও মোর প্রি অন্ন বহুদূর ৪” ( চৈতরাচরিতানবৃত, মধালীলা)। 
পাঠান রাজত্বের বসানে বঙ্গদেশে মোগল রাঙ্গন্থের আরম্ভ হইলে ২৪-পরগনা! জেলার 
উত্তরাংশে সরকার সাতগার অন্তর্গত সুড়াগাছা, খারার ( খাড়ী ), হাতীয়াঘর, সেদনমল। 
ও বালাওা প্রভৃতি পরগনার অধীন হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে স্বন্দরবন প্রদেশ ও সকল 
পরগনার বহির্ভাগে ক্সরণ্যাবৃত হইয়া কর আদায়ের অন্ুপযুক্ত অবস্থায় ছিল। Ayeoni 
Akbari—Gladwin, p. $27, Hunter's Statistical Account, Vol. 1, p. 381) 1 
এই সমৱে ভামীরখী-ত্রীরবন্্ী ছরতোগ প্রনৃতি বহ জনপদ যগ ও ফ্িরিঙ্গীর অত্যাচারে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে স্থন্দরবনের সীমা আরও বান্ধত হুইয়া গিয়াছিল। এই 
কারণে ইংরেজ-রাগ্রত্বের প্রারগ্তকালেও কলিকাতার সন্নিকটে অরণ্য দেখা যাইত |” 


স্মোডুস্প পর্লিচচেদ 
অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ 


সআুব্সিদালাদেন্র নবাবের ইতিহাস পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে_-তৎপরবর্থী 
নবাবদের শুধু নামোল্পেখ করিয়া যাইব। মীর জাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার 
চতুঃপাশ্ববর্ী সমস্ত বিভাগের জমিদারী '্ৰত্ব প্রদান করেন। এই স্থানটিই বর্তমান ২৪- 
পরগনা, ( পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল ), ইহার রাজন্ দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ই? ই” 
কোম্পানীকে বাৎসরিক ২,২২, ৯৮৫ টাকা নবাব-সরকারে খান্গনাঁ দিতে হইত। ১৭৫৯ খং 
অন্দে মীর জাফর এই তৃভাগের মালিকানা স্বত্ব কোম্পানীকে দিয়া খাঙ্গনার ২,২২, ৯৮৫ টাকা 
ক্লাইবকে প্রদান করেন। সীরনের মৃত্যু হওয়াতে মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম 
নবাব হন। ইনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর মন্রো! কর্তৃক পরাতৃত হইয়া বক্সারের খুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে পলারন করেন। এই যুদ্ধবিগ্রহকালে মীর কাশিষ জ্বগংশেঠ, রাজা রাজ্জবন্নভ 
প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ইংরে্দের পক্ষীয় দেখিয়া জলে ডুবাইগ্া নিহত করেন 
দৈবক্ৰমে ক্ুষচনগরের অধিপতি কষ্ণচন্গ উদ্ধার পান। মীর কাশিষের সঙ্গে সঙ্গে মুরসিদাবাদের 
নৰাবদের প্রাসাদের শেষ দীপ নির্ধাশিত হয়। ১৭৬৪ বৃষ্টাব্দে মীর কাশিম বাঙ্গাচ্যুত 
হইলে নুরসিদাবাদের সিংহাসনে বীর জাফর পুনৰায় প্রতিষ্িত হন, কিন্ত কয়েক মাসের 
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মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে বথাক্রমে নবাব সুবারকউন্দৌলা ( ১৭৭-৯৩ খু: ), নবাব 
কবরজঙ্গ (১৭৯৩-১৮১৭ খৃঃ ), নবাৰ জনুনন্দিন ( ১৮১*-২১ খু), নবাব ওয়ালাজ। (১৮২১-২৪ 
পৃঃ), নবাব হুমায়ুন জব ( ১৮২৪-৩৮ খৃঃ ), ( ইহার সময়ে বর্তমান ভাঙ্গার-ছুয়ারী প্রাসাদ 
১৬ লক্ষ ৫* হাঙ্গার টাকা বায়ে নিশি হয়, ১৮২২-৩৭ খৃঃ); হুমাযুন জার পরে নবাব 
মনন্ুর আলি খাঁ ( ১৮৩৮-৯৭ খু:), হুসেন আলী মিচ্ছা খা ( ১৮৪+-১৯৮ খৃঃ ), এবং 
বর্তমান কালে সৰ্দজ্জনপ্রিয্ ওয়াসিফ আলী মির্জা খা মুরসিদাবাদের সিংহাসন অলঙ্কৃত 
করিতেছেন। 

ক্ুশ্ব্নগন্রেন্র বলাজনলহস্ণ__ইহার1 এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজ-পতি 
এবং ভট্টনারারণের বংশোদ্ঠুত। ভট্রনারার্বণের সপ্তম স্থানীয় কান্টনাথ ১৭৭৭ খন পর্যন্ত 
জমিদারী পরিচালনা করিতেন। কাশীনাখের পুত্র রামচঙ্গকে ন্মান্দুলের জমিদার হরেরষ্ণ 
সমাদ্দার পোষ্য গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভবানন্দ মন্ধুমদার মানসিংহের দারা পুর্তত হইয়া, 
হরি হোড়ের বিশাল সম্পত্তি অধিকারপূর্ক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভবানন্দের পুত্র 
রামগোপাল, তাহার পুত্র রাঘবচন্্র রায়_এবং ভাহার পুত্র ক্রনারাঘণ দিল্লীখর হইতে 
'বান্গা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে যথাক্রমে রামকষ্চ, রামজীবন এবং রণুরাম রাজ্গ। হন। 
রঘুরামের সৃত্যুর পর ( ১৭২৮ খৃঃ) স্বনামধন্ত কৃষ্চন্র সিংহাসন অলগ্কত করেন। কক 
যেমন পণ্ডিত, তেমনই বৃদ্ধিমান্‌ ছিলেন; রাজনৈতিক কুটবুদ্ধিতে তিনি 'দ্বিতীয় ছিলেন, 
এবং ধ্ুবিশ্ব। ও অন্বিদ্তায় বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক শাক্ত 
ছিলেন এবং 'অগ্নিন্থোত্র, বাজপেয় প্রন্ৃতি বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন |  রাজন্ব 
দেওয়ার জট হৎয়াতেমুসিদকুলি কর্তৃক ভাহার “বৈকু্ঠবালের” আজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্ত 
দৈবক্ৰমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পণানীর সুদ্ধের পর ক্লাইব তাহাকে ১২টি কামান 
উপহার দিয়াছিলেন। তিনি 'শিবনিবাস', "গঙ্গাবাস' প্রস্ততি বিখ্যাত প্রাসাদ নির্্মাগ 
করাইয়াছিলেন। ক্লাইবের শন্ুরহে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে “মহারাজা' উপাধি 
পাইয়াছিলেন। ১৭৮২ পৃঃ ২২শে আযাড় তিনি ++ বৎসর বরসে স্বগগীয় হন। তাহার 
সভার বহু পত্তিত বিস্ধমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কৰি ভারতচঙ্ রায় ভাহারই সভা! অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। কষ্চন্দের পরে যথাক্রমে শিবচ্জ রায় (১৭৮২-৮৮ খু) ঈগ্বরচজ্ত রায় 
(১৭৮৮-১৯৮০২ খু), গিরীশচজ্জ রায় ( ১৮০২-৪১ প্রঃ ), ভীশচন্র রায় ( ১৮৪১-৫৭ পঃ ), 
সভীশচজ রায় ( ১৮৫৭-৭৫ খৃঃ ), ক্ষিতীশচন্র রায় { ১৮৭৫-১৯১ খুঃ ) এবং ক্ষৌিশচজ 
রায় সিংহাসনে অধিক হন। 

ভডাঞ্সীতল ব্লাজন্রহসশ্ণ--কণিত আছে মৃমলমান কর্তৃক বঙ্গবিজ্দয়ের অব্যবহিত 
পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গাজর! অধিকার করিয়াছিলেন। এ ক্ষেলার সুযাপুর গ্রামের 
রনী “কানাই” নদের নাম পরিবর্তন করিয়া ইহার! “গাজিখালী” নাম দিয্াছিলেন। 
পাল ও চাদ গাজির পুর্র ভাওয়াল গাজ্ির নানাসথসারে ঢাকার উত্তরবদ্ধী দূভাগের 
ভাওয়াল” নাম হইয়াছে। গার্গি-ঘংসীদ ফজল গান্দির পুত্র দৌলত গাঞ্ধির এক ব্রাহ্মণ 
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দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিক্রমপুর বঙঘোপিনী-খাযবাসী এবং ইহার নাম ছিল কুশধ্বজ, 
দেওয়ানলী বর্তমান জয়নেবপুরের পশ্চিষে চান্দনা গ্রামে গৃহ নিশ্মাণ করান। কুশধ্বজের 
পুত্র বলরাম গাজিদের সম্পত্তির নর সানা অংশ নিলামে ক্রয় করিয়া লবাব-সরকার হইতে 
“রায় চৌধুরী’ উপাৰি প্রাপ্ত হন, তারপর রাজা! উপাধি হয়। বলরামের পরে ভীরু রায় 
চৌধুরী, জ্রদ্গেব রায় চৌধুরী, গোলোকনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং কালীনারায়ণ রায় 
চৌধুরী বণাক্রমে রাজা হন। কালীনারায়ণ গবর্নমেণ্ট হইতে ‘রাজা’ উপাধি পাইয়াছিলেন। 
কালীনারায়শের পুত্র রাজ! রাজেহ্নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইহারই দেওয়ান ছিলেন 
পূর্ববঙ্গের উদচ্জল রত রায় বাছাছুর কালীগ্রস্র ঘোষ॥ রাজেজ্জনারায়ণ ১৯৯১. খৃষ্টাব্দে 
স্ব্গীয় হন। তাহার তিন পুত্র কুমার রণেক্ছনারাহণ, কুমার রষেন্গনারায়ণ এবং কুমার 
নবীক্তনারায়ণ-_সকলেই '্ব্গীয় হইয়াছিলেন--এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্ত সম্প্রতি 
রমেজনারায়ণ চিতা-শম্য| হইতে উঠিয়া স্বীয় অধিকারের দাবী করিতেছেন, খবরের কাগঙ্গে 
এই কথা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। 

অস্মননাগড়--এই সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাজ্যের পূর্কপ্রবাদ ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য-প্রসাদে 
সক্ষলের নিকটই বিদিত। ইহা এককালে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র 
মহাবীর লাউ সেনের (লব সেনের ) অনেক কাীন্তিকথা! প্রবাদবাক্যের সায় হইয়া! আছে; 
লাউ সেনের পুত্র চিত্র সেন। 

কিন্ধ প্রাচীন রাহ্গবংশের কি হইল জান! যায় নাই। বর্তমানকালে ময়না! রাজ্যের 
রাজাদের 'আদিপুরুষ--১। গোনর্্ধনানন্দ বাহবলীঙ্র, ২। পরমানন্দ বাহবলীঙ্স, ৩। 
মাধবেঙ্গ বাছবলীল্র, ৪। গোকুলানন্দ বাহুবলীঙ্গ, ৫ রুপানন্দ বাহুবলীঙ্গ, ৬। জগদানন্দ 
বাহবলীঙ্, | ব্রঙ্গান্দ বাহ্বলীন্্র, ৮। 'আনন্দানন্দ বাহবলীঙ্গ, =। রাধাপ্তামানন্দ 
বাহুবলী । রাধাশ্রামানন্দ ১৮২৮ পৃঃ অন্দে রাজাসন প্রাঞ্ত হন। ১৮৮১ খুঃ অন্দে 
তাহার মৃত্যু হইলে রাজা জ্ঞানানন্দ, সাহার ভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ ও ব্রাতুপ্পুত্র সাধনানন্দ 
সাধারণ গৃহস্থ হইয়া পড়িঘাছেন, তাহাদের রাঞ-বিভৃতি আর নাই। 

পুণিশা--বতসরাচার্য্য এই বংশের দিপুর, তাহার পুত্র লীতাখর বায় জমিদারী 
ঙ্দন করেন। তৎপরে নীলার রায় ও পরে 'আনন্দচন্গ রায় জনীদার হুন, 'আনন্দচক্র 
দিনার হইতে ‘রান্দা' উপাৰি প্রাপ্ত হন। 'আনন্বচন্গের পুত্র রতিকান্ত__তারপর ক্রমাত্বয়ে 
রাষচন্স রায়, নরনারাণ রায়, দর্পনারারণ স্বায়, জরনারায়ণ বার, বাছেক্জনারাঞণ রায় ও 
যোগেঙ্গনারায়ণ বার রাজ্জপদে প্রতিচিত হন। মোগেক্দনারায়পের বিধবা প্ধী শরৎস্সন্দরী 
দেবী এদেশের গৃহের মনো শ্রেষ্ঠ স্থানের অৰিকারিনী, তিনি প্রাত্যস্বরণীর!। রাধী। 
শহর বৈধব্য-দশাগ ভূতলে কথল-পন্যায় গুইতেন, উপবাস ও নানাবিধ কক্ষপাধন করিয়া 
তিনি তব্গী হইয়াছিলেন। একদা কোন উচ্চ ইংরেজ কশ্মচানী তাহার ষ্টেট দেখিতে আসিয়া 

বশিয়াছিলেন, 
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এবং আড়ঘববহীন-ভাবে নিভৃতে প্রায়শ্চিত্ত করিসবাছিলেন। জিনি জমিদারীর আয় বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৬ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়! ৩৮ বংসর বয়স পর্যন্ত তিনি স্থশাসন কৰিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অন্দে তিনি গবনমেন্ট 
কতৃক ‘রাণী” উপাধি প্রদত্ত হন এবং ১৮৮৭ কুট অন্দে পরলোকগমন করেন। ভাহার 
বিধব! পুত্ৰবণ্‌ হেমস্কুমারী এখন বাণী--তিনিও অনেক দান কৰিয়া! বশস্ৰিনী হইয়াছেন। 
নাটোন্র_বাবেন্দ-কুলীন ্থষেণ এই রাজবংশের আদি পুক্ুম। ইহার এক সদর 
বংশধর কামদেব মৈত পুটিগ্রার রাজা নৱনারারণ রায়ের জমিনারীতে কাজ করিতেন। এই 
কামদেবের পুল নঘুন্দন একজ্গন কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি সুসিদকুলি খার প্লীতিভাঙ্গন 
হইয়া! বিপুল সম্পত্তি অর্জন করেন । কামদেবের ক্ষোষ্ট ভ্রাতা রাষজীবন ‘মহারাজা’ উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ১৭০, খৃঃ অন্দে তিনি মৃত্যুমূখে পতিত হন। ইহার পুর যহারাজ রামকাস্তের 
মৃত্যুর পর রাণী ভবানী রাঙ্জাশাসন করেন। ইহার পবিত্র জীবন ও দানশীলতা বঙ্গদেশে 
এবাদবাকোর স্ঠায় হইয়া সআছে। ইনি ১৭৪৯ বৃষ্টান্দ হইতে ১৮:৩ সৃষ্ট পর্যন্ত রাঙ্জাশাসন 
করেন। ইনি 'অহল্যাবাই-এর মতই কাশী প্রভৃতি তীর্গস্থানে বহু মঠ-মনদিরাদি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন। সাহার, জ্মীদারীর 'আয় এত প্রদৃত ছিল যে তাহাকে লোকে “অন্ধবঙ্গের 'ধিকারিলী” 
বলিত। ১৭৭+ পুঃ 'অন্দের ( ছিযান্তরের ) মন্ত্রে তিনি যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া 
ছিলেন, তাহা গল্পের মত শুনায়। তাহার পুত্র মহারাজ রামকু সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় 
অনর্থের মূল মনে করিয়া বাহ্‌ বৈভবের প্রতি যে এদাসিন্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে 
বৈভব নিঃশেষ হুইয়া গেল। তিনি উত্তরসাধক ভোলাকে লইয়া তাস্তিক অন্তুষ্ঠানে ব্যাপৃত 
থাকিতেন, এবং ভারতীয় সাধুদের পঙ্ক্ষিতে স্থান পাইয়াছিলেন। তাহার রচিত গানগুলি 
ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর । “আমার মন যদি রে ভুলে, ভবে বালির শব্যায় কালীর নাম রেখ 
কণমূলে--সামায় এনে দে ভোলা জপের যাল! ভাসাই গঙ্গাঙ্গলে প্রস্থতি গান শ্রতির় 
অমৃত, বিদয-রোগ-নিরাময়ের ভেষজ । বামরুষের পর মহারাক্ছ বিশ্বনাথ রায়, মহারাজ 
গোৰিন্দচন্ রায়, মহারাজ গোবিন্দনাঘ রায়, মহারাজ জগদিক্রনাথ রাখ রাজপন লাভ 
করেন। এখন জগদিল্জ্রনাথের পুত্র ক্লতবিস্থ, মহাবৈষণ মহারাজ যোগীক্রনাথ রায় সিংহাসনে 
'অভিষিক্ষ আছেন। ছোটতরফে শিবনাথ রায়, আনন্দনাধ রায়, চক্রনাথ রায়, যোগেক্জনাথ 
রায় ক্রমান্বরে রাঙ্গা! হন। রাজা যোগে্্নাথ ১৯-১ খৃঃ অন্দে পরলোকগযন করেন। 
বাধারুফ নন্দী--তৎপুত্র কষ্ণকাত্ত নন্দীই 
(কাস্তবাবু) এই বাজ্ধবংশের গৌরক-ভিত্তি। হেক্টিংসের প্রসাদে ইনি অতুল বৈভবের 
অধিকারী হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খৃ "সন্ধে কান্তবাবুর 
পুত্র লোকনাথ নন্দী ‘রাঙ্গা’ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিনাথ নন্দী (১৭৯৮১৮০৬ 
খুঃ ), এবং শেষে তৎপুর কবচনাথ নন্দী বাজা হন। কোন ৃতাকে খুন করার রাখে ইহার 
উপর ওয়ারেন্ট জারি হয়, সেই অপমানে ইনি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার 
বিধবা পন্থী মহারানী স্বর দানের বশ বঙ্গের সর্বত্র বিদিত। কথিত আছে, এই পুলা 


--@ 
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রষনী ৬* লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশীষবাঙ্ছার গদির তৎপরবর্থী 
উত্তরাধিকারী মহারাজ মনীন্রচন্দের দানের যশ যেন ভাহাকেও ছাপাইরা পিয়াছে। মহারাজ 
বাহাছরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সৰ্বমবিবয়ে প্রার্থীরা যেন একমাত্র লক্ষ্যহারা হইয়াছে। তদীয় পুত্র 
যহারান্গ শ্রীশচক্র নন্দী তরুণ বয়সে রাজ-পলে অধিচিত হইয়া! বিদ্ধদ্দন-সমাঙ্গে প্রতিপত্তি 
লাভের জন্য চেষ্টিত আছেন। 

দীদ্যাপতিতিস্লা--দযারাম রাহ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত।। ইনি পুটিয়ার রাজার 
কর্মচারী ছিলেন। ইনি রণনীতি-কুশল ছিলেন, ইহার বৃদ্ধি-বলে মুসিদকুলী খা! বহু রাব্দনৈতিক 
ব্যাপারে কুতকার্ধা হইয়াছিলেন। ইহারই চেষ্টার বিস্রোহী সীতারাম রায় বন্দী হইয়া! নিহত 
হন। দয়ারাম রায়ের পুত্র জগন্সাথ রায় এবং তৎপরে ক্রমাত্বয়ে--প্রাণনাথ রায়, প্রসন্ননাথ 
রায় এবং প্রমধনাথ রায় রাজ] হুন। ১৮৭৭ খৃঃ অন্ছের দিল্লীর দরবারে প্রমণনাথ 'রাজা। 
বাহাদুর’ উপাধি প্রাপ্ত হন। এখন তৎপুত্র প্রমলানাথ রায় রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
রাজা! প্রমঘনাথের ভ্রাতারা! সকলেই কুতী। বিদ্বান এবং গন্ধীর-প্রক্ৃতি বসন্তুকুষার পরলোক- 
গত হইয়াছেন, শরৎকুষারের মত দেশহিতৈৰী ও জনাডন্বর দাতা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই 
বলিলেও 'অত্থাক্জি হইবে না। হেমেস্্রকুষার সৌছন্তের একটি জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপ । 

দিন্নাজপু্ল_কধিত আছে দীনরাঙ্গ ঘোষ নামক এক কায়স্থ উত্তর-বাঙ্গলায় 
গাজা! গণেশের উচ্চ কর্শ্মচারী হুইয়াছিলেন ; এসন্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা শামি এখানে 
উল্লেখ করা দরকার মনে করি না; আরেন্মোহন বসু প্রনীত ‘ভাৱত-গৌরবে'র ৪৯৫ পৃষ্ঠায় 
ও ছর্গাচরণ সান্তাল প্রণীত 'বঙ্গের সামাঞ্কি ইতিহাসে’ তাহা লিখিত আছে। দীনরাজ 
ঘোষের পুত্র শুকদেব রায়ের সময এই বংশের জমিদারী বৃদ্ধি পায়। ইনি ১৬৭৭ খৃঃ আজো 
লোকান্তরিত হন। তারপরে ক্রমান্বয়ে জয়কে রায়, প্রাণনাথ বাধ, রমানাথ রায়, বৈশ্বনাথ 
রায়, রাধানাথ রায়, গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাথ রায় ও গিরিঙ্গানাথ রায়-_ইনি ১৮৮৮ খৃঃ 
অন্দে 'নহারাঙ্গা' উপাৰি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাঙ্গপুরে একটা খাল কাটিতে ৭৫,+০* টাকা 
ব্যয় করেন এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জন্ত ২৫ হাজার টাকা দিম্বাছিলেন। 

ভাল্কান্ল নবানব-্বহস্প-াক্ুল হাকীম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই 
বংশের আদিপুরুষ_ততপরে যথাক্রমে হাকিম, খোজ! আলিমুল্লা এবং 'আব্ছল গনি এই 
সম্পত্তি উন্ধরাধিকার-স্ত্রে প্রাপ্ত হন। 'আব্ছল গনিই এই বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 
১৮৪১ খবঃ অন্দে ইনি সি. এস. আই. উপানি এবং সেই বংসরেই বংশা্ুক্রমে নবাব উপাধি 
পাইরার বিকার পাইযাছিলেন। নবাব বাহাছর জীবনে প্রায় ৫* লক্ষ টাকা সাধারণের 
হিতার্ধে ৰায় করিয়াছিলেন । ১৮৮৮ স্ব্াব্দে তিনি কে. সি. এস. সাই, উপাৰি 


























বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__মগ্যান্ত রাজ! ও জমিদারগণ . ১১৩৭: 


শান্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চপ, নপু, নাড়াঙ্গোল, শিয়ারশোল, 
পাইকপাড়া, দুঁকৈলাস, পাখুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোয্বাইল, তেওতা প্রভৃতি কয়েকটির নাম 
মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম । কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে বরাঙ্ছা-মহারাজ্জার অভাব 
নাই, কিন্তু জড় এশধ্য ছাপাইহা উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার 
ৰিশ্বোজ্ছল খ্যাতি। 

এই হতভাগ্য দেশের হত রাজ্জ-বৈভবের ক্রম-বিলীরমান শেষ দৃশ্য আর দেখাইতে 
ইচ্ছা হয় না। স্বণকিরীটিনী বঙ্গভূমির শ্রুতির কুণ্ডলে আর সে মণিছাতি নাই। আমরা আড় 
উথঘোর চিতা-শযযার দৃশ্য আর উদবাটিত করিব না। সে দিন গিয়াছে, বখন কোন তরুণ 
রাঙ্গার গুস্ফোদগম উপলক্ষে রাজভাগ্ডার মুক্ত করিয়া রাঙ্গমাতা কোটা কোটা টাকা ব্রাহ্মণ 
দিগকে দান করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্রের মত মনে হয়, কিন্তু ষোড়শ 
শতাৰ্দীতেও তাহিরপুরের রাঙ্গা! কংসনারাঘণ ছর্গোৎসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে 
আট লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাস্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার 
৯৬ লক্ষ ৫* হাঙ্গার টাকা বায় করিয়া তাহার একটি প্রাসাদ নির্শ্বাণ করাইয়াছিলেন,_ 
শে দিনও গিয়াছে। 

কিন্ত আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্তদেবের খোল, 
কর্তাল ও মন্দিরা বাজিয়া উঠিতেছে তাহা কোকিল-কৃজনের স্তান্ধ সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়! 
দিতেছে; রবীন্দ্রনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্মিতনেত্রে উদয়পন্ধরের 
নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্্রনাখ ও 'বনীক্ররনাধের চিত্রের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী পাক 
হইতেছে; পরমহংস দেবের সর্বা-ধর্ম্-সমগ্বয়ের তত্ব জগৎবাসী কাণ পাতিয়| শুনিতেছে। 
আম্মার জয়ই জয়। সেই জর-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গ! কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার 
ছাউনি” লইয়াও আমরা! গর্কা করিতে পারিব ॥ প্রাভাতিক নহবৎ বাগ্ছের ভঁয়রো ও ললিত 
রাগিলীর স্থরে না! হয় 'আমাদের ঘুম "আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সান্ধা-পুরবী রাগিনীর 
সুর না হয় আমাদের শ্রম-সমান্তির কথা সর নাই জানাইল। আমাদের কুটারপার্খে আম- 
বাটিকাত্ব কোকিল-কুজন থামিবে না, নীলাকাশে “বউ-কথা-কণ্ট ও “চোখ-গেল। রে” 
আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোগ্সেনের অভাবের ছুঃখ রুলাইয়া দিবে। 
আমাদের শশ্ত-প্রামল! স্থবিস্তৃত মাকৃলক্ষীর অঞ্চল আমাদের খাছ লইয়া নিরবধি প্রসারিত 
থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতা! নদনদী শত শত বাহ বিস্তার করিয়া সর্বদাই তৃষ্ণা 
নিবারণের অন্ত উন্নত সাহে ও থাকিবে,_দামরা!শ্রযবিসুখ না! হইলে দারিজ্র আমাদিগকে 
মারিতে পারিবে না? 'আমাদের উপাক্ক স্বয়ং দিগন্বর মহাদেব | 

বঙ্গদেশে দে কত প্রাচীন মন্দি, সর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘ্রি ভগ্াবশের পড়িয়া আছে, 

ইয়ত্তা নাই 5 ইহাদের স্নেকওুলিতেই বাসনা ্থাপতোর নিন্দ রূপটি আছে) 


এই  শ্মপানতূমি পরিক্রমা করিতে আমার সাধ্যে কুলাইল না। আশ! করি, বঙ্গীয় 
নন যুগের যুবকেরা এই দেশের উপেক্ষিত প্ব-কিগুলি প্রভি মনোযোগী হইবেন, 


১৪৩ 









১১৩৮ বৃহৎ বঙ্গ, 


তাহা দেখিবার. ও তাহাদের এতিহ-গুরুত্ নির্ণগ্র করিবার অন্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে 
না, বাড়ীর চতুদ্দিকে চোখ যেলিয়া চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন 
কীৰ্তি লুকাইয়| বাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শক্রর আক্রমণ-নিরোধে ক্সশক্ত হইয়া বহু 
রাজা তাহাদের দনসম্পন্তিসহ দেক-বিগ্রহসমূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বসব দিয়া 
চলিয়া গিয্াছেন, রাজ-সন্তঃপুরের কত হুন্দরী বিপৎকালে সেই দীদ্বির গলে ডুবিয়া আত্মমন্মান 
রক্ষা করিয়াছেন। ভ্রিপুরেশ ষশোধরমাণিক) সেইক্কপ এক দীঘিতে ধনসম্পন্তি লুকাইয়া 
গিযাছেন সন্দেহ করিগা, মোগলেরা একটা খাল কাটিয়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্কক তাহা 
শুকাইরা ফেলিয়াছিলেন ( ৯*৩৬ পৃঃ )। প্রছায়পুরের রাজা যুদ্ধে শিফুপুরের জয়ময়োর ( ৭*৯ 
পৃঃ) হন্তে পরাতৃত হইত! স্বায় প্রাসাদ-সংলঙ্ন ‘কানাই’ সরোবরে রাজ্ঞী ও অপরাপর 
মহিলাগণ সহ প্রাণ বিদক্্ন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজা জানকীনাখের 
( সুসঙ্গ ছর্গাপুরের অধিপ ) রাজ্জী কমলাদ্েবী কমলাসাস্বরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীর 
পূর্বপুকষদিগকে নরক হইতে বক্ষা কৱিয়াছিলেন। তাহার সংস্কার দুল হইতে পারে, 
কিন্তু উদ্দেশ্য মহান্‌। এইজন্য সেই দীঘি একটি ত্ীর্ঘস্বরূপ। স্তপ্রসিদ্ধ আমর দীঘি খনন 
করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজগপের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস 
জড়িত (১:৩৩ পৃঃ )। ভাৱত-বিশ্ৰুত যন্ধীপাল দীঘি বিশালখ্ধে ও নিৰ্ম্মল সলিলের 
খ্যাতিতে পাল-সমাট্‌গণেরই যোগ্য । এই দীখির পরিমাণ ৩৮০০ * ১১** ফুট; ইহার 
তীরে যে মন্দির ছিল তাহা ধূলি-বেপু হইয়া! গিঘাছে, কিন্ধ উচ্চতায় ও কারুকাধ্যে তাহা 
যে এই দীঘিরই যোগ্য ছিল, তাহা! আমরা! কল্পনা করিতে পারি। এই দীঘি দিলাগপুরে 
অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেৰীকোটে তপন দীঘি ৪৭৮০৯:১৭৫, ফুট, দোহাল দীঘি 
৪*** ১০০১ ফুট, কালা দীঘি ৪*** »৮** ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীখি ও 
আল্‌তা দীঘি কুটীবাড়ীতে এখনও বিশ্লমান। আমরা পালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও 
সাষ্জীরা নিঙ্গ হাতে সুত! কাটিয়া রাজাকে ন্সাদেশ করিতেন, সাতদিনে যতটা সুতা কাটিবেন, 
সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমলা সায়র ( মৈমনসিংহ ) এই ভাবের এক সর্দ্ধে 
কাটা হইয়াছিল, মৈষনসিংহের সুৃতোনবীর দীঘিও এইরূপ সরতে খাত হইয়াছিল ( পূর্াবঙ্গ- 
গীতিকা, দ্বাদশ তীর্খের কথা )। পূর্বোক্ত নািগুলি ছাড়া এদেশে বে আরও কত অতিকায় 
দীঘি বিশ্মান, তাহাদের খোঁক্গ কে করে? স্সামরা ততক্ষণ লক ক্যাটি,ন এবং লক: লেমন্‌ 
দীঘির কথা মুখন্থ করিব। মেদিনীপুরে ঝাক্রার বড় দীখিটি নাই, ছোট দীঘিটি আছে, এই 
দীঘির এক পারে দাড়াইলে অপর পারের মাস্য তি ক্ষ্রাকুতি দেখা বায় - তাহা সুৰে 
বসন্ত মেদিনীপুর গরবেটায় জলটু্ী দীঘি, ই পুবিনী, পাধুরযা ছয়, 
কবেশ দীঘি, অনরপুরিমী এবং হাহা প্রকৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের bh 
ও অষ্টালিকার ' না পি আন গাব নীচ লক লা 
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আন্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তাজহাট, চক্রস্বীপ, নশীপুর, নাড়াঙ্জোল, শিয়ারশোল, 
পাইকপাড়া, ভূকৈলাস, পাণুরিয়াঘাটা, লালগোলা, রোন্ধাইল, তেওতা প্রভৃতি কয়েকটির নাম 
মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে রাঙামহারাঙ্গার অভাব 
নাই, কিন্তু জড় শ্ধা ছাপাইৰা উঠিযাছে তাহাদের মধ্য কাহারও কাহারও প্রতিভার 
বিশ্বোজ্জল খ্যাতি। 
এই হতভাগা দেশের হত রাহ্গ-বৈভবের ক্রম-বিলীয়মান শেষ দৃশ্য আর দেখাইতে 
ইচ্ছা হয় না। স্বণকিরীটিনী বঙ্গভূমির শ্রুতির কুণ্ডলে আর সে মণিছাতি নাই। আমরা জড় 
উ্র্যোর চিতা-শয্যার দৃস্তা আর উদঘাটিত করিব না। শে দিন গিয়াছে, যখন কোন তরুণ 
রাঙ্গার গুশ্ফোদগম উপলক্ষে রাজ্জভাপ্ডার মুক্ত করিয়া রাজ্ষমাত! কোটা কোটা টাক! ত্রাঙ্গণ- 
দিগকে দান' করিয়াছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্ত যোড়ণ 
শতান্দীতেও তাহিরপুরের রাঙ্গা কংসনারায়ণ হুর্গোংসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে 
‘আট লক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতান্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার 
১৬ লক্ষ ৫* হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার একটি প্রাসাদ নিশ্মাপ করাইয়াছিলেন,_ 
সে দিনও গিয়াছে। 
কিন্ত আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্তদেবের খোল, 
করাল ও মন্দিরা বাদিয়া উঠিতেছে__তাহা কোকিল-কৃঙ্গনের সায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়া 
দিতেছে; রবীন্রনাঘের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্মিতনেত্রে উদয়শত্করের 
নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্্রনাথ ও অবনীক্রনাথের চিত্রের ললাম-বর্ণ-মাধুরীতে পৃথিবী আর্ট 
হইতেছে ; পরমহংস দেবের সর্ক-দর্ম-সমন্য়ের তন্ব জগতবাসী কাণ পাতি! শুনিতেছে। 
আত্মার অয়ই জয়। সেই জর-কিরীট যদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গ! কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার 
ছাউনি” লইয়াও আমর গর্ব করিতে পারিব; প্রাভাতিক নহবৎ বাস্বের ভয়রে! ও ললিত 
বাগিনীর স্থারে ন! হয় আমাদের ঘুম আর নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সান্ধা-পূরৰী রাগিনীর 
সুর না! হয় আমাদের শ্রম-সমাধির কথ! আর নাই জানাইল। আমাদের কুটারপার্শ্বে আম- 
আাটিকায় কোকিলকুজ্গন খামিবে না, নীলাকাশে “বউ-কথা-কণ ও ‘চোখ-গেল রে 
আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্পেনের অভাবের ছুখ স্ুলাইয়া দিবে। 
আমাদের শশ্য-হ্তামলা আবিস্কৃত মাতৃ-লক্মীর অঞ্চল আমাদের খাম লইয়া নিরবধি প্রসারিত 
পাকিবে, এবং এদেশের বিশালতোয়! নদনদী শত শত বাহ বিস্তার করিয়া সর্বদাই তৃষা 
নিবারণের অন্ত উদ্তত আছে ও থাকিবে, _নদামরা শ্রমবিসুখ না হইলে দারিজ্য আমাদিগকে 
মারিতে পারিবে ন; "আমাদের উপাস্ত স্বয়ং দিগম্বর মহাদেব | 
বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, রগ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের অনেকগুলিতেই বাঙ্গল! স্থাপত্যের নিজস্ব রূপটি আছে; 
পারি আশ! করি, বঙ্গীয় 
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তাহা দেখিবার ও তাহাদের এঁতিহ-গুরুত্ব নির্ণন করিবার জন্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে 
না, বাড়ীর চতুদ্দিকে চোখ মেলিরা চাহিলেই হইবে। বাঙ্গলার কত দীঘি যে প্রাচীন 
কীন্তি লুকাইয়| রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শক্রর আক্রমণ-নিরোধে 'অশক্ ভুইয়া বহু 
বঙ্গ তাহাদের ধনসম্পন্ধি-সহ দেব-বিগ্রহসমূহ সেই লীখির কোন কোনটির জলে বিনঙ্জন দিয়া 
চলিয়া গিযাছেন, বাজ-অস্তঃপুরের কত সুন্দরী বিপৎকালে সেই দীঘির জলে ডুবিযা আন্মসন্মান 
রক্ষা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ যশোধরমাণিক। সেইবপ এক দীখিতে ধনসম্পত্তি পুকাইয়া 
পিছন সন্দেহ করিয়া, মোগলের! একটা খাল কায়া সেই দীঘির জল নিঃসরণপূর্কক তাহা 
শুকাইযাঁ ফেলিয়াছিলেন ( ২৯৩৬ পৃঃ )| প্রদ্থায়পুরের রাজা! যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের জয়ময়নের (4৯ 
পৃঃ) হস্তে পরান্কৃত হুইখা স্থায প্রাসাদ-সংলগ্ন ‘কানাই’ সরোবরে রাজ্জী ও অপরাপর 
মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসক্জ্ন করিয়াছিলেন, সেই দাখিটি এখনও আছে। রাজা শ্রানকীনাথের 
| সঙ ছর্গাপুরের 'অধিপ ) বাজ্জী কমলাদেৰী কমলাসাররে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীর 
পর্বপুক্ষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভাহার সংস্কার তুল হইতে পারে, 
কিন্ত উদ্দেশ্ব মহান্‌; এইকন্ত সেই দীখি একটি তীর্ঘৰ্বরপ। প্রসিদ্ধ অমর দীঘি খনন 
করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ্গগণের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস 
জড়িত (১:৩৩ পৃঃ)। ভাৱত-বিশ্রুত মন্বীপাল দীঘি বিশালত্বে ও নিৰ্ম্মল সলিলের 
খ্যাতিতে পাল-সমাট্‌গণেরই যোগা। এই রীঘির পরিমাণ ৩৮০+ ২১১+ ছুট ; ইহার 
ত্বীরে যে মন্দির ছিল তাহা! ধুলি-রেণু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কাকুকাধ্যে তাহা 
বে এই দীখবিরই যোগ্য ছিল, তাহা! ন্মামরা কনা করিতে পারি। এই দীঘি দিনাঙ্গপুরে 
অবস্থিত, এবং এই জ্েলারই দেবীকোটে তপন দীঘি ৪৭৮ ১৭৫০ ফুট, দোহাল দীঘি 
৪০০৮৯ ১০০৮ ফুট, কালা দীঘি ৪***৯৮** ফুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীখি ও 
আব্তা দীঘি কুটাবাড়ীতে এখনও বিশ্রমান। আমর! শালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও 
রাজ্্ীরা নিজ হাতে স্থত৷ কাট! রাজাকে 'আদেশ করিতেন, সাতদিনে যতটা স্থতা কাটিবেন, 
সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে । কমলা সায়র ( দৈমনগিংহ ) এই ভাবের এক শর্তে 
কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের হুতাননীর দীখিও এইরূপ সর্তে খাত হইয়াছিল ( পূর্কাবঙ্গ- 
বাতিক? স্বাদল তীর্থের কধা )। পূর্বোক্ত দীঘিগুলি ছাড়া! এদেশে যে আরও কত অতিকায় 
দীঘি বিমান, তাহাদের খৌঙ্গ কে করে? ্সামর! ততক্ষণ লক ক্যাটি.ন এবং লক লেমন্‌ 
দীঘির কথা মুখস্থ করিব। যেদিনীপুরে ঝবাক্রার বড় দীঘিটি নাই, ছোট দীখিটি আছে, এই 
দীঘির এক পারে দাড়াইলে অপর পারের মাহুষ ন্যতি ক্ষুজরাকৃতি দেখা বার তাহা! পুর্কোই 
উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনীপুর গরবেটায় জলটুঙ্গী দীখ, ইস পুক্রিলী,সাখুরিযা হয়া, মঙ্গলা, 
বেশ দীঘি, অমরপুক্করিমী এবং হাছযা প্রকৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট অনেক 
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দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবুত্রিই বা কই? সহরে নিতান্ত নিঃসম্বল ব্যক্তিও জল 
কিনিয়া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬-* হস্ত বেড় যুক্ত ছুইটি দীঘি 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ লাইফাছি, তাহ! নাকি মহীপাল দীঘি 
হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে নূসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্বো কোন হিন্দু 
রাঙ্গার রাজধানী ছিল। স্বলভান সানস্ন্দিনের পিতার নাম কতকগুলি নুত্রার 
তথায় পাওয়! গিয়াছে। স্থৃতরাং তাহ! ১৩০৯ খষ্টাব্দ্রে পূর্কের। এই মাধবপুরে 
প্রাচীন অনেক কীর্চি-চিন্ন আছে। আশ্চর্যের বিষর এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩*টি 
বৃহৎ, দীঘির চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে ২*টিতে এখনও গ্রীত্বকালে জল খাকে। বাঙ্গল! দেশের 
রাজার! যে ধনরপ্ব-_এমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া! রাশিয়া আপৎকালে 
চলির়। যাইতেন, তাহার একট! প্রমাণ এই বে, ৰহু দীঘি সন্ধে প্রবাদ সআছে, যে-কোন 
উৎসব উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবাস্তে 
তাহা! ফিরাইরা দিতে হইত। মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সন্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ 
আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে “গোবিন্দ-পুকুর” প্রসিদ্ধ ;__বীঘির আয়তন ১৬ বিঘা। 
ইহ! ছাড়া! “ক্কলবাড়ী পুকুর,” “কালা পুকুর,” "বর্ষা গাড়,” “মোচা পুকুর,” "গোপাল 
গাড়া,” “চিন্তা গাড়,” “গোয়াল গাড়া,” “সোনা গাড়া" প্রন্থতি উল্লেখযোগ্য । এত 
আন্প পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা! একটা সম) 
হয়ত কোন রাঙ্গা বা রাণী নির্দিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঞ্চয় 
করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্বানে গঙ্দিয়স পুকুর” নামধেয় কতকগুলি দীঘি আছে। 
প্রবাদ, এক সময়ে উহ্বার জলম্পর্শে মৃত বাক্ষি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তান্িক 
অন্ষ্ঠানপুত ছিল। মাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ আমি ঢাকা জেলার বাকদি হাইস্কুলের 
হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেশ্্রনাথ ভট্টাচার্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 

7 জে. দি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিয়াছেন, মহাস্থান খু ডিলে বহুসূল্য ইতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
যাইবে, কিন্তু ইতিহালিকগণ উদাসীন (৪৮ পৃঃ) । এই স্থান হইতে নি* দীক্ষিত ভন্ধীলিপিতে 
উৎকীর্ন তামপট আবিষ্কার করিযাছেন। ২৪-পরগনায় জটার দেউল ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে রাঙা 
সত কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহস্মদপুরে রাজ সীভারামের মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই হর্গ ছিল, এই ছুর্গগুলিকে কোট বাড়ী” বলা হইত। 
নদনাঙ্গপুরে বিরাটগড় ( বিরাট রাজ্জার বলিয়া প্রবাদ ), চান্দেবার হর্গ, বাণগড়ে বাণ রাজার 
রণ, বরধমানে রালীগঞ্জের দীন চুকলিয়া পল্ীতে রাঙ্গা নরোত্তমের দুর্গ, বাকুড়ায় নুতন 
আমে ( থানা ও) করাস গড়, কফ গড়, কর গড়, শ্তামহন্দর গড় প্রকৃতির ভগ্নাবশেষ 
দৃষ্ট হয়। মেছিনীপুরে মহনাগড়ের হ্র্গ ( লাউসেন নির্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতান্দী ), 
২৪-পরগনার কাউগাছির ছর্গ ( ্ায়তনে চার মাইল, চতুদ্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় 
জরিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৮৫ খুঃ অন্দে ইশা খা কর্তৃক অধিক্বত ), হুগলী জেলায় 
ভান্তাড়ার গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়া গড় ও মোগীখোপা! গড়,_এই সকল প্রাচীন ছর্গের 
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অস্ত নাই। যশোরে প্রতাপাক্ষিতয বন্ধ হর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ঘশোর-খুলনার ইতিহাস 
জষ্টব্য)। মৈমনসিংহ গচারি পাড়ার দুর্গ ৫*৩ বৎসর পুর্বে নির্শ্মিত হইয়াছিল। 

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজয়স্তস্ত যে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? 
ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, দাসোরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন। যুসলমান-বিজ্দরের 
পূর্বে বিক্রমপুর, গাম ও সাভার প্রভৃতি স্থানে বহু রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সাভারে 
হরিষচ্রাঙ্গার বাড়ী, ভাওয়ালে শিশুপালের বাড়ীর ভগ্াবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। পর 
ও নাল্লারের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাটু বৌদ্ধত্বৃপের নিদর্শন এখনও বিদ্ধমান ; এঁহ্থান বাঙ্জাসন 
নামে পরিচিত । বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী, বজ্জবোগিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থান হইতে 'সনেক 
প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়া গিন্াছে। বজ্জযোগিনী (চলিত নাম বদর যোগিনী ) দীপন্ধরের 
জন্মস্থান । ৱাজ্গবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্্রাতি পত্রাগর্ভে সমাহিত হুইয়াছে। মীরকাদিম 
ও ভালহলার বল্ল সেন নিন্দিত সেতু এখনও বিষ্ামান। ফরিদপুরে নলিয়| গ্রামের 
নিকটবর্কা মথুরাপুরের মন্দির হইতে টীযুক্র গরুসদয় দত্ত মহাশয় অনেক মৃষ্ির ছবি লইয়া 
আগিয়াছেন। ৰীাশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির ১৪*১ শকে নিশ্মিত, তণাকার হুংসেশ্বরীর মন্দির অতি 
প্রসিদ্ধ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দিনাঙ্দপুর কাস্তুনগরের কাস্ব-মন্দির গত দুইশত বৎসর, 
পূর্কো নিন্মিত। ইহার কাককাধা অতি সন্দর। ও জেলার জাগদল, নবীর, বিয়াটপুর, 
কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কান্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় জয়েশ নামে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা! ৯২ কুট উচ্চ। প্রবাদ, গয়েশ্বর নামক কোন সআাসাম-রাজ্জ 
কক এই শিব স্থাপিত। বাকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে ধর্লাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী 
মন্দিরটিও মুসলমান আগমনের পূর্বেই নিস্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বহু 
আমের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত আছে। বর্ছমান, বাঁকুড়া, স্বন্দরবন, ২৪-পরগন! 
প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীন্জির ভপ্তাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্য! নাই, কিন্ত 
আধার স্থানাভাব। কালীঘাট, খড়দহ, পাস্তিপুর প্রকৃতি স্থানের মন্দির ৩৪ শত বৎসরের মধ্যে 
নিশ্ষিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইয! আছে। তাহারা মন্দির 
ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্ত মসজিদ গড়িয়াছেন, ষখা-_তিবেলীর জাফর খাঁর মসজিদ ; প্রাচীন হিন্দু 
মন্দির ভাঙ্গিয়া অন্মান ১৩** খৃঃ অন্দে উহা নির্মিত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আত্তর 
শুঁডিলেই হিন্দু দেবদেৰীর মৃহ্িবিশিষ্ট প্রস্তর দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীর্তিগুলির 
ধ্ৰংসানশেষ--বিশেষ গৌড়, পাপুয়া ও যহাস্থানের বিরাট ধ্বংসন্তূপগুলির মধ্যে দাড়াইলে 
বাঙ্গলাদেশকে মহাস্মশানতূমি বলিাই মনে হয়। দেশ ভক্ত খঁতিহাসিককে মহাদেবের মতই, 
এই সহাশ্মশানের চিতাভম্ম লইন্া কঠোরতম সাধনা করিতে হইবে। 





© 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস_-অন্যান্যা রাজ ও জসিদারগণ ১১৩৯ 


দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কহ? সহরে নিতান্ত নিঃসখল ব্ক্কিও জল 
কিনিয়া খাইতেছে। মণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৬** হন্ত বেড় যুক্ত দুইটি দীঘি 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি দীঘির সংবাদ পাইয়াছি, তাহা নাকি মন্তীপাল দীঘি 
হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে মুসলমান-বিজ্ধয্ের কিছু পুব্দে কোন হিন্দু 
রাঙ্গার রাজধানী ছিল; শ্রলতান সামস্থদ্ধিনের লিতার নাম কতকগুলি নত্ায় 
তথায় পাওয়া গিয়াছে। স্থতরাং তাহ! ১০০৯ খষ্টাব্দের পুর্ধের। এই মাধবপুরে 
প্রাচীন নেক কীয়ি-চিন্ন আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই পল্লীতে পাশাপাশি ৩৯টি 
বৃহৎ দীঘির চিহ্ন াছে, তন্মধ্যে ২*টিতে এখনও গ্রীগ্বকালে জল থাকে। বাঙ্গলা দেশের 
রাজারা যে ধনরন্বএমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া! রাখি! 'সাপথকালে 
চলিয়! যাইতেন, তাহার একটা প্রাণ এই বে, বহু দীদি সদবন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন 
উৎসব উপলক্ষে কেহ খাননপত্র চাহিলেই দীঘি হইতে পাওয়া যাইত এবং উৎসবান্ধে 
তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত মাধবপুরের কোন কোন দীঘি সবস্ধেও এরূপ প্রবাদ 
আছে। এই দীঘিগুলির মধ্যে "গোবিন্দ-পুকুর” প্রসিদ্ধ ;_নীশির আরতন ১৬ বিঘা। 
ইহ! ছাড়া “ছুপবাড়ী পুকুর,” “কালা! পুকুর,” "বৰ্ষা গাড়” "মোচা পুকুর,” "গোপাল 
গাড়া,” “চিন্ত গাড়,” "গোছাল গাড়া।” “সোনা গাড়া” প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য । এত 
মস পরিসর স্থানের মধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সম 
হয়ত কোন বাজ বা রানী নিদিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দ্েখতার কাছে সদ 
করিয়া! থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে “জিয়স পুকুর" নামধের কতকগুলি দীঘি আছে। 
প্রবাদ, এক সময়ে উহার জব্পর্শে মৃত বাক্চি জীবন পাইত, এইরূপ বহু দীঘি তারিক 
অনুষ্ঠানপূত ছিল। মাধবপুরের বিশ্ৃত বিবরণ কামি ঢাকা জেলার বারুদ হাইস্কুলের 
হেড মাষ্টার শীযুক্ত উপেক্জনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। 
জে, সি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিযাছেন, মহাস্থান খু ড়িলে বহসুলা এতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
যাইবে, কিন্তু উতিহাসিকগণ উদাসীন ('৪*৮ পৃঃ) । এই স্থান হইতে মি” দীক্ষিত ব্ৰাদ্ীলিপিতে 
উৎকীর্ণ তাসপট আবিষ্কার কবিয়াছেন। ২৪-পরগনায আটার দেউল ৯৭৫ পৃষ্টাব্দে রাজা 
(জয়ন্ত কুক নিদ্মিত হইয়াছিল (৯১২৯ পৃঃ)। মশোৱে মহস্মদপুরে রাজ! সীতারামের মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজ্দারই ছর্ণ ছিল, এই দুর্গগুলিকে ‘কোট বাড়ী” বলা হইত। 
- বাদনাজপুরে বিরাটগড় ( বিরাট বাজার বলিয়া প্রবাদ ), চান্দেবার ছুর্গ, বাগগড়ে বাণ রাজার 
দুর্গ, বর্ধমানে বামীগঞ্জের অনীন চুকলিযা পল্ীতে রাঙ্গা নরোত্তমের দুর্গ, বাকুড়ায় নুতন 
গ্রামে (খানা এগ) করাস গড়, কষ গড়, অর গড়, স্কামনথন্দর গড় প্রভৃতির ছগ্জাবশেধ 
11  মেদিনীপুরে ময়নাগড়ের ছর্গ ( লাউসেন নির্মিত, খৃষ্টীয় একাদশ শতান্দী ), 
_২৪-পরগনার কাউগাছির হর্গ ( হনে চার মাইল, চতুদ্দিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় 
রিপা দিলীপ সিংহের গড় (১৫৫ খৃঃ অঙ্ে ইশা খাঁ কর্তৃক অধিকৃত) হগলী জেলার 
পাড়ার গড়) SE OE বা সঠাসা/১ 








ভান্তাড়ার গড়, 





১১৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


অস্ত নাই। যশোরে প্রতাপাদিত্য বহু হুর্গ নিম্থাণ করিয়াছিলেন বশোর-খুলনার ইতিহাস 
জঙ্টবা)। মৈমনসিংহ গচাৰি পাড়ার ছুর্থ ৫৯৩ বৎসর পূৰে নির্প্মিত হইয়াছিল। 

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিজবস্তন্ত যে কত ছিল, তাহার গণনা কে করিবে? 
ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, ফাসোরা প্রসথৃতি স্থান বহু প্রাচীন । মুসলমান-বিজর়ের 
পূর্বে বিক্রমপুর, সবর্ণগ্রাম ও সাভাব প্রন্ৃতি স্থানে বহু রাজা! বাঙ্গত্ব করিয়াছেন। সাভারে 
হরিশ্চন্স রাজার বাড়ী, ভাওয়ালে শিশুপালের বাড়ীর ভগ্থাবশেষ এখনও দৃষ্টি হয়। স্থযাপুর 
ও নাল্লারের মধ্যবী স্থানে বিরাট বৌদ্ধন্তুপের নিদর্শন এখনও বিজ্ঞমান ; স্থান বান্দাসন 
নামে পরিচিত । বিক্রমপুবে বল্লালবাড়ী, বঙ্রযোগিনী প্রকৃতি স্প্রাচীন স্থান হইতে অনেক 
প্রাচীন বিগ্রহ্থাদ্ি পাওয়া গিয়াছে । বজনোগিনী ( চলিত নাম বদর যোগিনী ) দীপঞ্ধরের 
গস্কান । রাক্ষবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পদ্থাগর্তে সমাহিত হুই্রাছে। মীরকাদিম 
ও তালঙলায় বল্লাল সেন নিগ্মিত সেতু এখনও বিশ্বমান। ফরিদপুরে নলিয়! গ্রামের 
নিকটবর্তী মণুৱাপুরের মন্দির হইতে জীনুক্র গুকসদয় বত মহাশয় অনেক মূর্তির ছবি লইয়া 
'আসিয়াছেন। বাশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির ১৪+১ শকে নিন্মিত, তথাকার হুংসেশ্বরীর মন্দির অতি 
প্রসিদ্ধ, কিন্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক | দিনাজপুর কাস্তনগরের কাস্স-মন্দির গত দুইশত বৎসর 
পূর্বে নিৰ্মিত । ইহার কাককার্্য অতি স্বন্দর। এ জেলার জাগদল, বীবর, বিয়াটপুর, 
কীচক প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কান্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় । তথায় জন্পেশ নামে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উহা ৯২ ফুট উচ্চ। প্রবাদ, জজেশ্বর নাষক কোন আসাম-রাজ 
কর্তৃক এই শিব স্থাপিত। খীকুড়ার হাড়মাসবা গ্রামে ধর্পঙ্গাস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী 
মন্দিরটিও মুসলমান সআগমনের পূর্কেই নিগ্মিত হইয়াছিল বলিয়া যনে হয়। আমার নিকট বহু 
গ্রামের প্রাচীন মন্দিরাদির তালিকা সংগৃহীত আছে। বর্ছমান, বাকুড়া, স্বন্দরবন, ২৪-পরগনা 
প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্যা নাই, কিন্তু 
আমার স্থানাভাব। কালীঘাট, খন়দহ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির ৩/৪ শত বৎসরের মধ্যে 
নিৰ্মিত হইঘাছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইগা 'আছে। তাহার! মন্দির 
ভাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু মসজিদ গড়িহ্নাছেন, যথা--ত্রিবেনীর জাফর খাঁর মসঙ্ছিদ ; প্রাচীন ছিন্দু- 
মন্দির ভাঙ্গিয়া অন্তুমান ১৩** পৃঃ অক্চে উহা নিন্দিত হইয়াছিল। আনেক মসজিদের আত্তর 
পুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর সৃষ্ঠিবশিষ্ট প্রস্তর দৃষ্ট হইৰে। প্রাচীন এই কী্ধিগুলির 


ধ্বংসাবশেষ__বিশেষ গৌড়, পাগুযা ও মঙাস্থানের বিরাট্‌ ধবংসককুপগুলির মধ্যে দাড়াইলে ' 


বাঙ্গলাদেশকে হাশ্মশানতৃমি বলিয়াই মনে হয়। দেশ ভক্ত রতিহালিককে মহাদেবের মতই 
এই মহাস্মশানের চিতাত লইয়া ক্ঠোরাতম সাধন! করিতে হইবে। 
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ভূমিকার পরিশিষ্ট 

আমর! ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজ-বংশের 'আদিপুকুষ ভীম সেনের উল্লেখ করিয়াছি, 
এই নাম সাভারের কোন মঠের শিলা-লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। 

বল্লাল-চরিতে "রাজবন্নভ” বলিয়া বে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা সম্ভবতঃ এই 
ভীম সেনকেই নিদ্দেশ করিতেছে। বল্লাল এবং তাহার বংশধরগণের রাজত্-কাল সন্ধে 
অনেক মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং বাল চরিতোক বল্ল সেনের প্রিত্ন ভীষ সেন শিলা-লিপির 
ভীম সেন হওয়ার বিপক্ষে কাল হিসাবে কোনও গুরুতর প্রমাগ বা যুক্তি নাই। “বল্লাল- 
চরিতে” দৃষ্ট হয়, পিতৃপিণ্ বজ্জের তব্বাবধানের ভার যুবরাজ লক্ষণ সেন ও এই ভীষ সেনের 
উপর স্তা্ত ছিল। সুতরাং ভীম সেনকে রাজা বল্লালের একান্স অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তি বলিয়া! 
গ্রহণ করিতে বাধা! নাই, ( ৪৮৬ পৃঃ ) বৈষ্ু কুলন্দীকার জয়সেন বিশ্বাস বল্লাল-প্রপৌত্র ভীম 
সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ)। ভাহার মতে 'নৃপেন্্ ভীম সেন বিশ্বরূপ সেনের পুত্র 
এবং পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গভাগে রাজত্ব করেন। জয়-সেন বিশ্বাস ভীম সেনের পুত্র কার্িক 
সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিও পূর্বদবঙ্গে রাক্ষ্র করিয়াছিলেন (২৭৭-৭৮ পুঃ )। 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর মৃত্যুর শর্শ্ম ১৮১+ স্ুষ্টান্দে রাজাবলী 
নামক একখানি ইতিহাস প্রকাশিত করেন, এই বহিখানির রসময়ের মখো বহ সংস্করণ 
হইয়াছিল ; ইহাতে সেন-বংশের ঘে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! এইন্ধপ :_-১। বয়াল 


শেন, ২। লঙ্গাণ সেন, ৩। মাধব সেন, ৪ | পূর সেন, & | ভীম সেন, ৬ | কার্তিক 
সেন, ৭। হরি সেন, ৮। শক্ত সেন, ৯। নারায়ণ সেন, ৯*। লক্মণ সেন, 
৯১। দাযোদর সেন। নানা কারণে এই বংশাবলী সমগ্রভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না, 
সম্ভবতঃ হরি সেন নামটি বাদ পড়িবে। 


সাভারের শিলালিপি ছাড়া অক্ক কোন প্রস্তর-লিপি বা তাত্্র-শাসনে ভীম সেনের নাম 
পাওয়া! যায় নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রনাণও অনেক সময সংশরাপর হইয়া থাকে,_-তাহাতে 
নাম বাদ পড়া কিংবা উলট পালট হওয়া সচরাচর দৃষ্ট হয় 

কিন্ত তথাপি যখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ডিত্ স্থানে প্রাপ্ত নানারপ প্রমাণে একটি বিষয় 
সন্ধে একা দুষ্ট হয়, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার কারণ নাই। এই সকল প্রমাণের 
দ্বারা সমর্থিত হয় যে বল্লালের ন্মনতিদূরবন্তী কালে ভীম সেন রাজা এইদেশে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন এবং তিনি বল্লালেরই বংশধর । 

বললাল সেন ছিন্দুৰ্স্মের পুনকুখানকারীদের মধ্যে ন্ততম | কিন্তু তখনও বঙ্গে বোদ্ধধর্দ্ 
প্রবল ছিল। সাভারের শিলা-লিলিতে দৃষ্ট হয়, ভীম সেনের পুত্র নীমন্ত সেন বোদ্ধধর্স্দে 
বিশ্বাসী হওয়াতে তাঁহার ভাতার ( সন্তৰ: কার্তিক সেন ও অপরাপর শ্বগণেরা ) তাহাকে 
রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ( ২৭৭ পুঃ )। 

বজাল-চরিত, সাভারের শিলালিপি, দেন বিশ্বাসের কুলন্কী এবং রাঙ্গাবলী 
এই পৃথক পৃখক্‌ চারটি স্থানের উনি ভীম সেন এক সের এবং বালের বংশধর 

১৪৪. 


ভি 


১১৪২ বৃহৎ বজ 


আমাদের স্থচিন্তিত ধারণা এই যে ইহারা অভির এবং এই রাজ! ও তাহার বংশধরেরা পরবর্তী 
কালে কিছু কালের জন্ত সেন-রাজ্-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ জালাইয়া রাখিয়া ছিলেন । 

১১৩৬ পৃষ্ঠায় দীদ্বাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে পু টিয়ার রাজ-কর্পর্চারী 
বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত তিনি নাটোরের রাজ্-কর্ম্মচারী ছিলেন । 

ভূমিকার ৩/* পৃষ্ঠায় জীহট্ট গবনমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান পত্ডিত মহাশয়ের কথ 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নিকট হইতে আমি ব্আমার শিল্পসংগ্রহের কতক কতক উপকরণ 
পাইয়াছি, তাহার নাম প্রসরচন্জ কাবযাতীর্থ, নামটি তুলিয়া যাওয়াতে যথা স্থানে তাহা উল্লেখ 
করিতে পারি নাই। 

এন্ধপ বৃহৎ পুস্তকে নানারূপ ক্রাট ও ভুল থাকা! বিচিত্র নহে, বিশেষ আমি বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত, ইতিহাস রচনার ইহাই আমার হাতে-খড়ি। সন্ধদয্ব ব্যক্তিদের সহাম্্তৃতিই আমার 
পুরন্ধার। এই পুস্তক ছারা আমার সর্থাগমের কোন সন্ভাবন! নাই অথচ ইহার জয় 
শুধু প্রাণাস্ত পরিশ্রম নহে, আমাকে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। 

বিশেষ ক্বতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, ছবি সংগ্রহ ও ব্লক করার ব্যয় বাবদ আমি 
ত্রিপুরেশ্বরের নিকট বে সাহাঘ্য পাইয়াছি, তাহ! ছাড়া কলিকাতার স্প্রসিদ্ধ ধনী ও 
বিদ্বং-সমাঙ্জে বরেণ্য ডাক্তার বিষলাচরণ লাহা মহাশয় আমাকে আর্থিক 'ন্থকুণ্য 
করিয়াছেন । 'আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দীঘাপতিয়ার কুমার হেমেঙ্গকুমার রায় এবং দিনাজপুরের 
শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাত্জ মহাশয় আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া ব্লকের দরুন 
খণভার কিছৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিয়াছেন। 

আমি একবার বিশ্ববিদ্থালয়ের ভাইস্-টযান্সালার শ্রীযুক্ত প্রামাপ্রসাদ খোপা 
মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি । স্ব্ীর আশুতোব মুখোপাধ্যায় এবং কাহার প্রতিভাশালী 
পরিষারবর্গ আমাকে অক্ধন্ত দেহ ও উৎসাহ-্থারা এই ছুরহ কার্য্ক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল 
সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের গুণ ব্পরিশোধনীর | অধ্যাপক সতীপচন্্র ঘোষ এম* এ, 
নত লট হি বাধা শেক কাজ ইল কব 
খন্তবাদাহ্‌ হইয়াছেন। 

এখানে আর একটি কথা লিখিয়া উপসংহার করিতেছি। 

নানারপ বি ও ঝঙ্জাট উপস্থিত হওয়াতে কোন কোন স্থলে ছবিগুলি বধান্থানে 
বিন্প্ত হয় নাই। 'অনেক স্থলেই ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা ছবির, 
বৃত্তান্ত পুস্তকের কোন্‌ পৃষ্ঠার ন্দাছে তাহা ধরা পড়িবে। যেখানে তাহাও স্পষ্টকপে সুচিত 
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চিত্র-স্থুচি 


মরা কতকগুলি ধাতব বু চট্টগ্রামের দেঘাং পাহাড়ের নিকটে পাইয়াছি। 
ইণ্ডিয়ান মিউজ্ি্মেও সেইক্কস অনেকগুলি রক্ষিত আআছে। গ্রন্ছভাগে তৎসম আলোচনা 
করা হইযাছে। সেগুলির সঙ্গে যাভা-বরোবদোরের কতকগুলি মূর্তির এরূপ ব্দাস্চধ্য সৌসাদৃহা, 
“যে মনে হয় যেন তাহারা একই কারিগরের হাতের নির্টিত; বাঙ্গল| হইতে যে এই চিত্র- 
ভান্ধর্য ও স্থাপত্যশিম স্থদূর ভারতীয় উপস্থাপঞগুলিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তৎসধক্ধে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাওয়া মাইতেছে। আমরা এই পৃস্তকের ছুমিকার ২॥০+ পৃষ্ঠার 
লিখিত বিবরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকধণ করিতেছি। 

সম্প্রতি গাইকোওয়ার ওরিয়েন্টাল সিরিজে ডাঃ শিলভ্যান্‌ লেডি কৃত বলি-স্বাপে প্রাপ্ত 
সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথির তালিকার ভুমিকায় এ দ্বীপের একখানি শিল্প-সন্বন্ধে প্রাচীন পুস্তকের 
উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখক বলিতেছেন যে তিনি “গৌড়-গুকদের” চিরান্থক্রমিক 
পদ্ধতি অবণধন করিয়া তাহাবেরই পাঞ্চ অগ্ুপরণ করিয়া পিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
৪০৮ (খ) সংখ।ক পৃষ্ঠার বুনধমূঃ নিজে বাঙ্গালীর চিন্রশি্ সখগ্ধে পার্খবনতী প্রদেশ গুলির উচ্চ 
ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তান্দমহলের মত কোন মন্দির ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার 
কষ ক্ষ ভগ্নাংশ যেরূপ বহু স্থান ব্যাপি পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলার সেই ন্তুত শিল্-নৈপুত্তের 
নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশমন পড়িয়া আছে ; এখনও তাহার প্রচুর অনুসন্ধান হর নাই। 

(**) চিহ্নিত চিযগুলি সমস্তই মার চিত্রশালার, উহাদের অধিকাংশই এখন 
ত্রিপুরেশ্বরের আগড়তলার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত 'আছে। কেবল মাত্র বে সকল সুত্তি ও চিত্র 
আমার রূপেশ্বর দেবমন্দিরে পুঙ্জার ঘরে ছিল, তাহা সেইখানেই আছে। 
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